ae CE HO (153 “Ot 













এশচন্তর চক্রবর্তী - হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, বি-এ 
“জাতীয় সমস্ত। cue DEE মাঞ্চুরিয়। মোঙ্োপিয়া এবং তিব্বতের" নারী ' 
, ভূ-পৰ্য্যটক (কবি) ২০৫৯৫, ---" (সচিত্র) ০০ ২১০ 
রেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৯: অমিত] ( গর়,) টি ১০ ২২ 
“বান্ধালী কি ঘরকুপো* ২: ২৪৮ মহিলা-প্রগৃত ৩৭৯ 
শচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : অস্্েলিমর নারী (সচিত্র), ০-৪৮৫ * 
 বর্যাকন্ধযায় (কবিতা) ১১০১ ২৪. পঞ্চশন্ত ইত্যাদি dn 
প্ঠশচন্্র প্রায় 4০ হেমেন্দ্রকুমার রায়_ | 
এ/পল্লী-হাঁর ৪.:235455* ই বঞ্ধা-ক্রপদ ( করিতা.) ] " 
থর শন্মী 1... 7:২০. 5 আ্াগৃহি (কবিতা) .. 
[ধীরে কেবিতা) . ॥ ৮ ২২৯  কয়েদী(কবিতা) ' 
' শান্ত (কবিতা) ১০৩৪৬ -শাব্জের গান (কবিতা) . 
| চরিতার্থতা (কবিতা) , . - 7, ৬৬২ হেঃজ্রলাল রাচ_ . . চি 
ধা সিংহ EE -এবিদেশ | | ১০ 5১৩৪ 
কিকি ওণ দেধিয়া SRE 0 Ls i688 ভারতবর্ষ ১৩৫, "২২৪, ৪৮, ৫8৯, ৭১১, ৮৩২ 
“খপি দাস কও le . ইজিপ্টের নারী-শক্তি .. -, 1, এ ১৬৭৮ 
দন সাকিব, লি আইলা : 05327 0 
্ ভট্টাচাৰ্য্য -- ॥--:; নারীদের কর্মক্ষেত্র 1; সত উই 
কটি বৈজ্ঞানিক রহস্তের মীমাংসা, এ ৩৩৬ মিউনিিপ্যালিটিতে.নারী সন্ত, . ৮ ০৮ ৬২ 
[বশেঠ_ চীনের নারী সন্ত 75 ০৮৬৮২ 
"তিক চিত্র দিয়া ছবি সাকা. সচিতঅ)... আদেশের প্রতিবাদ, ২ শি উল 
তদের নামকরণ-প্রথা ... ১৯৩ " নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকার (৮, ৬৮৩ 
খমেছে প্রকৃতির খেয়াল (সচিব) . ... ৩২৭ » “রয়্যাল একাডেমীর নারী সন্ত... ১৮: ৬৮৩ 
ত প্রাকৃতিক খেয়াল ! সচিত্র >. :..-৫৩১ . ডাক্তারী শিক্ষায় আফগান রমণী , ১ **"-,৫৮৩ 
করের খেয়াল (সচিত্র): +, ৫৩২ Me পাশাব উর ॥ ২১, ৬৩ 
টি ৮৪88 জল্যগু- নূতন বল, Lees ভিত 
টি ৫75 রি ৮৪৬ - চীন্রে বালিকা বিস্ধানয় . .. ১ ....৬৮৩ 
পন চৌধ, 2 এ বোম্বাই .করপোরেশ্যানে মহিন! সমস্ত ১:০ ৬৮৩ 
কশ .চৌধুগা_ ১; ২০ আমেরিকান্‌ নারীর কর্মক্ষেত্র ১০ ৬৮৪ 
একিনাধন (কবিতা) ১20 ০৩৯৫ 5 নহিলা-বৃত্তি ৯৯৮৪ 
কুমার সরকার, এম-এ_-, . 44 ব্যবস্থাপক সভায় নারীদের, অধিকার ' “eve SHB 
hl “দ্েল-চোরের আত্মকথা ১. 5 শত ৫৬৯০ , ভাবতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার ' “see. ৬৮8 


. অক্ষর দ্র অঙ্কিত মুং--৮ খানি ছবি ট 
অগ্নি-নিবারক দলের ( Fire brigade ) hi 
কুশলতার কস্রৎ শিক্ষা 
* অগ্নি-প্রহর! সুস্ত--শতফুট উচ্চ 
অমৃশ্বেদধান যন্ত্র ( এল diac LG 
.আচাধ্য বন মহাশয়ের উদ্ভাবিত 
অন্ধকারে দাড়ি কামাইবার সহজ-সাধন আলোক 
‘যুক্ত ক্ষুর 
অপির অসভ্যদের আনন্দের ভোজ 
অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের ঝগড়া 
অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের নাচ 
অস্ট্রেলিয়ার উরকি জাতির নারী 
অস্ট্রেলিয়ার (উত্তর ) অসভ্য নারী 
অষ্ট্রেলিয়ার বিধবা নারীর! মৃত স্বানীর কবরের 
উপর' বসিয়! শোক করিতেছে 
মেয়েদের সংসারের কাজ 
অস্ট্রেলিয়ার লারাকিয়! জাতির নাবী 
অসম্পূর্ণ'মালা- শ্রী অশ্বিনীকুমার রায় 
আকাশ-দৃশ্তপট রঃ 
'আগুনজাঁলা ঘড়ি " ' 
আচার্য্য বন্থ মহাশয়ের অঙু্বেদমান যন্ত্র 
‘ ( Microtranspirograph ) 
আচার্য বন্থ মহাশয়ের মায্সাপুরী Ri « ও 
- * বছরাজ বীক্ষণাগার, দ্বার্জিনিং রর 
আদমদিঘির পশ্চিমদিকে বন্তার এক-মাইল ভগ্ন 
: রেলপথ 
আফ্গান আমীরের কাবুল রাজপ্রসাদের সক্সা , 
আফ্গান-গৃহস্থের দর্মাচাটাই ঘেরা ও ডা 
ছাওঁট| ঘর 
আফগান পোষ্ট-আ'ফিস 


আফ্গান প্রহবী 


আফ্গান মহিলার পোষাকের সন্পুখের এবং গার 


দৃশ্য (ছুখানি ছবি) 
আফগান সৈম্ত 
আমীর আমানুল্ল! খাঁ, কাবুলের 
আঁমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের আক ভগন 


ছবি 
আরবের বেছুইনগণ ও উটের লোমে রী 
০ 


চিত্র-সুচী 


৬৯৩ 


2০০ 
৬০৮ 


*:- ৬৯৭ 


৮২৩ 


আরাধন! ( রঙীন )--খরী নন্দলাল বঙ্গ 
আলোক যুক্ত ক্ষুব | ৮ ৬. 
আসারার' খালের তীরে বাজার 
আমারার মিনার 
ইংলগ্ডেব প্রথম ইলেক্‌টি কৃ ট্রেন 
ইংলণ্ডে রাজকন্যার নামক্রণোৎসব : 
উত্তরবঙ্গের ম্যাপ ( কালো দাগ দেওয়া নাগা 1 
বন্ভাগীড়িত ) ৫ 
উৎনুক--প্রী সারদাঁচরণ উকিল ' 
উন্মনা-প্রী বীরেশ্বর সেন 
উভচর গাড়ী জলে স্থলে এবং পাহাড়ে পারে 
এক জোড়া ক্ষুদ্রকায় বলদ 
এক ডিমে ছুই কুসুম 
একগানি ('রঙীন ) -্রী অশ্থিনীকুমার রায় 
একদল ভ্বিবতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী 
এক নারিকেলেব মালার মধ্যে দুই খোল 
কষ্কানসারা পুরুষ ও তাহার স্ত্রী পুত্র ২. ০১ 
কর্পোরাল; আবে প্যজিও গত বিশ্বজোড়া ক J 
" প্রথম.বলি y 
কলিকাতা। প্রায়ান্স, কলেজে বন্তাকিষ্টদের- জন্য 
সংগৃহীত কাপড়ের বস্তা 
কংক্রিটের তৈরী পরী-আবাল 
কংক্রিটের;তৈরী -বাড়ী 
কারুল,আফ গান-গৃহস্থেরদর্যা-চাটাই ঘেরা এবং ই 
চামড়ায় ছাঁওযা ঘর 
কাবুল, আফ্গান পোষ্ট-অফিস, সিন 
কাবুল, আফ্গান প্রহরী এ 
কাবুল, আফগান মহিলার পোষাকের সম্মুখ এবং ' 
পশ্চাতের দৃশ্ত (দুখানি ছবি ) লা 
কাবুল, আফগান সৈম্ 
কাবুল, খাইবার গিরিপথের দৃশ্ত 
কাবুল, খাইবার গিরিপথে সার্থবাহদল 
কাবুল, জমরুদ কেল্লা ৬ 
*কাবুল রাজপ্রাসাদেব নক্সা, আফগান মীরের, - 
কাবুল শহরের দৃশ্ ্ 
কাবুলের আমীর আমাহুল্লা খা 
কাবুলের প্রহুরী বুগ1-হিসার দুর্গ 
কারু.শার স্থৃতিচিন্ত 
কালো জাম ( প্রচ্ছদপট, মাঘ )--শ্রী বীরেশ্বর সে 
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ধাত্রী 
অপেক্ষ ছোট ঘোড় 
8 (প্রচ্ছদ-পট--কাত্তিক)--3 গত 


কার বৃষ-_মাত্র তিন ছুট উচ্চ ‘ee 
ত ঘোড়া ভেড়া, ও কুকুরের. সার্ক'স 5৭8 


ঞ 
ঃ 


_, চত্র-স্থসী 


২২৫ 
২৭ 


bs ৩৪৪ 
গয়া-কংগ্রেসে অকালী শিখের উদ্বোধন-সঙ্গীত ৫৬০ 
গয়া কংগ্রেসে আধ্যসমাজীদের বাসস্থান . , ..- ৫৬৫ 
| গয়া-কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত সবরা্যপুরীর বাজার ও 
6০ দোকান ৫৫৮ 
+, ঠীয়া-কংগ্রেসে শ্রীমতী ' সরোজিনী নাইডু, ফু . 
1 করিতেছেন ৫৬০ 
| য়া-কংগ্রেসে সমাগত অকালী শিধদের বাসের জার ৫৫৯ 
এায়া- কংগ্রেসে সমবেত সভ্যদের বাসস্থানে ৫৬২ 
১ ায়া-কথথরসের অভ্যর্থনা-মমিতির দলপতি চত 
ব্ৰঙ্গকিশোর প্রসাদ ৫৬৪ 
| য়া-কংগ্রেমের ছবি ৫6 :-_ ৫৬৭ 
“কংগ্রেসের বাংল! উদ্বোধন সঙ্গীত -- ৫৬৩ 
{-কংঞ্রেদের মণ্ডপ ও ময়দান ৫৫৮ 
“কংগ্রেসের মণ্ডপে প্রবেশের প্রধান তোরণ **" ৫৫৭ 
গ্রেসের শিল্প-প্রদর্শনী ও প্রদর্শনীর দোকান . €৬২ 
কষই্গ্রেদের সভাপতি শ্রীফুজ চিত্তরঞ্জন দাশ 
ধাড়াইয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি না . 
প্রস্তাব করিতেছেন, ৫৬১ 
-কংগ্রেসের স্বরাল্যপুরী প্রবেশের একটি তোরণ: ৫০৭ 
কংগ্রেসের স্বরান্্যপুরীতে ফন্তুনদীর is 
প্রভাতকালে জনতা . €৬৭ 
কংগ্রেসের, স্বেচ্ছাসেবক-ফৌঞ্জ ফন্তনদীর বির 
চড়ার কুচকাওয়াজে নিযুক্ত , $৬৬ 
য় জমায়ে-উল্‌-উলেম| ৫৬৪ 
ফ্ন্তুনদীর তীরে সীতাকুণ্ড ৫৫৬ 
বিষ্ণুপাদ মন্দির ৫৫১ 
রাম্গযা ৫৫৫ 
রামশিলা পাহাড়ের নীচে রামরুও ৫৫৪ 
সমবেত উদ্বাদী-মহামণ্ডপ ‘ | ৫1৯ 
রিল! ও গরিলার দেশের মানুষের তুলনা গ ৩৯১ 
রিলার মাথা-_মাহুষের মাথার দ্বিগুণ বড় ৩৯১ 
গায়ার মন্গেশ-মন্দির ৩১৮ 
গাস্বামী, রাজা কিশে।রীলাল্‌ ৫৮৫ 





« fe 
গৌপ-দাঁড়ির বহর ৫৩৮ 
ঘোড়াটানা গাড়ী : ১০", ২২৯ 
চতুৰ্থ ধ আম ৭ ২২৫, 
চলন্ত-গির্জ্জা ও তার পর্ব্রিজিক পুরোহিত - ** :৩৯৪ 


চীনদেশী় বৌদ্ধ ভিচ্কু, হনৈক--প্র সাদর বি 


ঠাকুর ৪৫৩: , 
চীনদেশে বলদে নো টানে + ৭৭৮ 
চীলদেশে, শিশুর নাম-করব-উৎসবে শিশুর, মাথা 

ভাড়া কযা ১৯৩ * 
চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (রভীন)_প্ী নী, 

নাথ ঠাকুর ৭8১ 
চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তির পরমাথ . ১০: ৭৭৭ 
চুল দিয়া তৈরী ছবি ৃ **ত ৬৩২ 
চাদের আলো_্রী মহাদেব মণ্ডল ৩১৮৫৭ 
ছেলের খে।য়াড়, হারাঁনে, ‘ces ৭৭৯ 
ছোট-গোল-মাথাওয়াল| হিন্ুস্থানী বালক +4, ৩২৯ 
জগদীশচন্দ্র বসু, বিজ্ঞ'নচোর্য্য, সাত, নি ৪৩৮ 
জম্রুদ কেল্লা . ৬৯৭ 
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সাস্তাহাব রেল ষ্টেশনে রিলিফ. কমিটি কর্তৃক 
বন্ধাক্রিষ্টদের অয় বস্তু বিতরণ ০০ ২৬৮ 
সান্তাহারে বেঙ্গল রিলিফ, কমিটি ২৭০ 
সালেঙ্গাাট দাঙ্গায আহত ব্যক্তিদের ছবি ১৩৮ 
সুচী-শিল্পের জীবস্ত ভমক ১ ৬৩০ 
স্বট্ল্যাণ্ডে শিশুর -নামকরণ-পদ্ধতি ১১৯৭ 
সান পরিচ্ছদ-_ভাসমান *০* ৩৯৪ 
*স্বাধীনভাঙ্জান বাপ প্রয়োগ ( ব্যঙ্গ-চিত্র ) +: 888 
সংসারের কাজ ( অষ্ট্রেলিয়ার নারী ) . 8he 
সিংহ-শাৰ্দিল ' a ৩২৯ 
সীতারীর'বাহাছুরী | 
হারাণে! ছেলের খোঁয়াড় ১০০ ৭৯ 
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EAE আত্মা কি? 
উপনিষদৈর যুগে আত্মা বিষয়ে, কি কি তত্ব প্রকাশিত নাই। , অতীত তাহাদিগকে পাইয়া’ বসিয/ছিল। 


_ হইয়াছিল তাহার আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য 
উদ্দেশ্য । 


“১ প্রীচীনতর তত্ব ।, 
যাই ‘অতীত’; তাহা সম্পূৰ্ণৰূপে ‘অতীত’ নহে। 
মানুষ ভাবে--যাহা চলিয়া গিষাছে, তাহা চলিও।ই 
গিয়াছে । কিন্ত তাহা নছ়ে।. 'অতীত'ই বর্তমানের 
প্রতিষ্ঠা; কেবল যে প্রতিষ্ঠা তাহা! নহে; অতীতের বক্ত 
মাংস অস্থি 'মজ্জ। লইয়াই -বর্তমাম গঠিত। বর্তমানের 
কতটুকু পুরাতন আর কতটুকু সম্পূর্ণ নূতন তাহা! বলা 
কঠিন। প্রাচীনকালের কত কুসংস্কাব কত হুসংস্কার থে 
পরিবর্তিত পবিবর্ধিত কলুষিত বা হুসংস্কৃত হইয়। ied 
যুগের রীতিনীতি আচারব্যবহাবকপে প্রচলিত হুই 
তাহা ক’ জন অমুধাবন কবিং|-দেখেন ? কারন 
অতিক্রম কবিতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্ত অতীত 
কিছুতেই অতিক্রান্ত হইবে ন| | , 
অতীত আমাদিগকে 'পাইফা' বসিন্নাছে। উপনিষদেব 
*খ্বধষিগণ--ধাহারা ধর্মজগতে নৃত্তন যুগের" প্রবর্তন করিযা- 
ছিলেন তাহাবাও অতীতকে অতিক্রম, করিতে পারেন 


“দেহ আত্মা. নহে’ ইহা উপন্ষদের একটি রিশেষ মত। 
এই মত সংস্থাপন কবিবাব জন্ত কত স্থানে কত ভাবে 
কত কথ! বল! হইযাছে।” এত [চেষ্টা সত্বেও উপনিষৎ 
দেহাত্মবাদেব অতীত হইতে পাবেন নাই। কিন্তু এ মত 
উপনিষদেব বিশেষত্ব নহে, ইহ! প্রাচীনতর মতেব প্রতি- 
ধ্বনি মাত্র। খখেদাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে এবং শতপথ 
ব্রাহ্মণ, এতবের ব্রাহ্মণ, এতরেষ আবণ্যক, .তৈত্তিবীয 
্রান্মণ, তৈত্তিরীষ আরণ্যক প্রভৃতি গ্রস্থেও বহু স্থলে 
দেহকেই আত্মা বলা হইয়াছে। এই মতেরই কঙ্কাল 


উপন্ষিদের নিশ্নভম স্তবে নিহিত দেখা ষায়। মুখ্য বিষষ 


আলোচনা কবিবাব পূর্বে উপনিষদের এই স্তরের মতামত 
বিষযে এস্থলে ছুই-একটি কৃথ। বর! অগঙ্গত হইবে ন|।' 


উপনিষদের নিন্নন্তুরে | 
উপনিষদেবও অনেক স্থলে ‘দেহ’ অর্থে ০ শব্দ 
ব্যবহৃত হইযাছে। 


(৯) 
এঁতরেষ উপনিষদের একস্থলে (৬১) এই" পক 
আছে 2 


bd 
২. 
পল ওলাংলাসিলাসলাসলা ওলাল দল আল সস সিল সলা লস গাল সি 


“আত্মনি এব আত্মানম্‌ বিভর্তি* অর্থ ৎ তিনি দেহ 
বীজকে'( আত্মীনম্‌) দেহে (আত্মনি ) ধারণ করেন। 

এস্কলে আত্মনি শু দেহে; আত্মানম্‌- দ্বেহকে অর্থাৎ 
দেহবাঁজকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীষ মস্ত্েও 'দেহবীজ' 
“অর্থে 'আত্মান্ম্‌ ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

(২), 
বৃহ্দারণ্যক উপনিষদের এক স্থলে- এইব্ধপ আছে : — 

লেই মৃত্যুদেবতা কামনা করিলেন আমার দ্বিতীয় 
দেহ ( আত্মা ) উৎপন্ন হউক ৷’ ১1২1৪। 

অপব একস্থলে আছে :-_“তিনি কামনা! করিলেন, 
এই দেহ মেধ্য হউক, এই শরীর দ্বারা আমি 'আত্ম্থী? 
( অৰ্থাৎ শরীরবান্‌) হই |” ১1২1৭ 

এ স্থল আত্মস্বী  আত্মাযুক্ত অর্থাৎ দেহযুক্ত। 

অন্ত এক স্থলে আছে “অয়ম্‌ অন্তরাত্মনন আকাশঃ' 
অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরস্ত এই আকাশ ( ২1০3 ; ২1৩1৫ )। 





অন্তরাত্মন্-অন্তরু আত্মনি- দেহের অত্যন্তরে। 


অনুরূপ অর্থ প্রকাশ .করিবার জন্ত কোন কোন স্থলে 
‘অন্তন্ধদয় আকাশ* ব্যবহৃত হইয়াছে (বৃহঃ ৪1২1৩) 
৪131২২; ছান্দোঃ ৩1১২।৯, ৮৭১৩ ইত্যাদি )। ইহার 


' অর্থ-_হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশি। 


(৩) 

- কঠোৌপনিষদ্দের একস্থলে আছে :-_আত্েন্সিয় মনো- 
যুক্তম ভোক্তা আহঃ মনীযিণঃ (৩1৪ ) অর্থাৎ আত্মা, ইন্িয় 
এবং মনের সহিত যিনি যুক্ত, মনীষিগণ তাহাকে ভোক্তা 
বলেন। 

এস্থলে ‘আত্মা’ অর্থ দেহ।. অন্য একস্থলে আছে 
“অঙুষ্ঠমাত্র পুরুষ দেহের মধ্যে ( মধে; আত্মনি ) বাস 
করেন 15 ৪1১২ । 

এস্থলে “মধ্যে আত্মনি’= দেহের মধ্যে । - 

অপর একস্থলে আছে :--দর্পণে। যেমন প্রতিবিস্ব দুষ্ট 
হয়, তেমনি এই দেহে: (আত্মনি ) ব্রন্ন হ্ৃ্ই হয়) যেমন 
স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তেমনি পিতৃলোকে (ব্রন্ধ দৃষ্ট হয়); যেমন 
জলে বস্তু দৃষ্ট হয়, তেমনি গন্ধর্বলোকে (ব্রহ্ম দৃষ্ট হয় )। 


শিক] 


এস্থলে আত্মনি- দেহে । 


ধাী- কার্তিক, ১ ১৩২৯ 





al ২২শ ভাঁগ,-২য় খণ্ড 


াসসিরাস্িপাস্টির দলা দত ২ পাও ল ও পাটি লখি পা পারিনা সী সি লা লালা সপ পপ 


( ৪ ) | 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এইরূপ আছে: 

"স্বদেহকে (নিয় ) অরণি করিয়া এবং প্রণবকে উর্ধ- 
অবণি করিয়া ধ্যানন্ূপ ঘর্ষণ দ্বার! ( সাধক ) ঈশ্বরকে 
( অৱণপিস্থ ) নিগুড় ( অগ্নিবৎ )' দর্শন করিবেন। ( শ্বেতঃ 
১১৪ ) | যেমন তিলে তৈল, দধিতে স্বত, নদীগর্ভে জল, 
বেমন অগ্ণতে অগ্নি লাভ করা যাষ তেমনিঃআত্মীতে 
(আত্মনি) সেই আত্মাকে লাঁভ করা ষায়।” (১1১৫) 

এস্থঙ্গে দেহকে অরণিব সহিত তুলনা করা হইয়াছে । 
অরণিতে অগ্নি লাভ কর] ধায়, তেমনি দেহেও ব্রহ্ষ- 
লাভ হয়| এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্যই বলা 
হইয়াছে যে "আত্মাতে' ( আত্মনি) সেই আত্মাকে 
লাভ কর যায় * স্বতরাং বলা যাইতে পারে এস্থলে 
‘আত্মনি' শব্দেব অর্থ ‘দেহে'। কিন্তু কেহ কেহ এই 
শব্বকে এলে মন বুদ্ধি প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। 

ব্রদ্মোপনিষদে এই মন্ত্র আছে :ঃ--“আত্মাকে 
(আত্মানন্‌) নিয্ন-অরণি এবং প্রণবকে উদ্ধ-অরণি 
করিয়া ঘ্যানরূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা সেই দেবতাকে 
দর্শন কুরিহব” (৩২)। 

এস্থনে “আত্মা” শব্দের অর্থ দেহ, । আমবা রর 
শ্বেতাশ্বত উপনিষদ হইতে একটি মন্ত্র ( ১1১৪ )উদ্ধত 
করিয়াছি । ব্রন্ষোপনিষদের এই মন্ত্র শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদেরই উক্ত স্থল হইতে গৃহীত; কেবল 'আত্মানম্ঃ 
স্থলে 'স্বদেহম্‌' ব্যবহৃত হ্ইয়াছে। স্থতরাং ব্রহ্ষেপ- 
নিষদে যে আত্মা শব্দ আছে তাহার অর্থ দেহ ভি 
আর কিছুই হইতে পারে না। 

কৈবল্য উপনিষদেও এ মঙ্্টাই কিছু পরিবর্তিত 
আঁকাবে গৃহীত হুইয়াছে। “আত্মাকে ( আত্মানম্‌) 
নিয় অরণি এবং আত্মাকে উত্তর অরণি করিয়া জাঁন- 
রূপ মন্থন অভ্যাস দ্বারা পঙ্ডিতগণ পাশ দগ্ধ করেন (১১)। 
, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বোক্ত মন্ত্রের (১1১৪ 
সহিত এই মঙ্ছের তুলনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে 
এস্থলেও আত্ম! দেহ । আধুনিক উপনিষদেও দেহাত্মবাদ ! 

- (¢) 
তৈরীর উপনিষদের বহুস্থলে (২1১, ২,৩, ৪, ৫, ) 


* ১ম সংশ্যা ] 





মানব-দেহকে পক্ষিরূপে কল্পনা কগ হইয়াছে। প্রত্যেক 
স্থলেই ‘আত্মা’ শবদ ব্যবহৃত হইযাছে।, এই সমুদয স্থলেই 
‘আত্মা’ অর্থ মধ্যদেহ অর্থাৎ শরীরের মধ্যভাগ । একটি 
স্থলে খযি হস্ত দ্বারা দেখাইর| বলিতেছেন , 

“এই ইহার শির, এই দক্ষিণ পক্ষ, এই বাম পক্ষ, 
“ই ইহার আত্মা (অর্থাৎ শরীরের কাণ্ড, বা মধ্যদেহ ), 
প্রতিষ্ঠার্গী এই অধোভাগ ইহার পুচ্ছ ।” ২৷১। 

এস্থলে ‘আত্মা’ অর্থ যে মধ্যদেহ, তাহাতে আর 
কোন সন্দেহ নাই । 

(৬) 

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদের বিভিন্ন স্থলে লমুদয 
বস্তুকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে-(১) দেবতা, 
(২) ভূত, (৩) আত্মা। দেবতা হইতে অধিদৈব, 
অধিদৈবত ও আধিদৈবিক; . ভূত হইতে অধিভূত ও 
আধিভৌতিক ; এবং আত্মা হইতে অধ্যাত্ম ও আধ্যাত্মিক 
শব্দের উৎপত্তি । 

পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, দ্যৌ, আদিত্য, 
দিক্সমৃচ, চন্দ্রতা কা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ ( বৃহঃ 
৩1৭19--১৪ ), বিদ্যুৎ মেঘ ( কৌষিঃ ৪.) ইত্যাদি দেব- 
সংজ্ঞক। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদ্দান, সমান, বাক্‌, 
চক্ষু, স্কশ্রাত্র, মন, ত্বক, চৰ্ম্ম, মাংস, যু, অস্থি, মজ্জা, 
নিয়হহ, উদ্ধহম্ণ, জিহবা প্রভৃতি আত্মসংজ্ঞক ( তৈত্তিঃ 
১।৭, ১1৩1৪ ইত্যাদি )। | 

আমরা কেবল দুই-একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। 
বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য. উপনিষদাদির বহুস্থলে এই 
প্রকার বন্ধ উক্তি আছে। স্থতরাং বুঝা যাইতেছে 
এক সময়ে ইন্জিয়াদি-সমম্বিত দেহকেই আত্মা বলা হইত । 

ভাষা এক অদ্ভুত সাক্ষী। আমরা যাহা ভুলিয়া 
যাইতে চাই, ভাষা তাহা স্মরণ করাই! দেয.; আমবা 
যাহা! লুকাইতে চাই, ভাষা তাহ! প্রকাশ করিয়া ফেলে। 
আত্মতত্ব বিষয়ে অন্কে গভীর তত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, 
এই তত্ব লাভ করিয়া আমরা মনে করিতে পারি, 
উপনিষদের আদিতে মধ্যে এবং অন্তেও বুঝি এই 
. তত্বই। কিন্তু ভাষ! বলিষা দিতেছে আত্মতত্বের প্রথম 
স্তর জড়বাদ, 'এই স্তরে আমি, “আপনি, “স্বযং’ ‘নিজ’ 





.আত্মারি .  . 5৩ 





_বঝলিলে মান্য দেহই বুঝিত এবং এখনও অনেকে 


ইহাই বুঝিয়া থাকে। ইহাই দেহাঘবুদ্ধি।' কন্ত 
মানুষ চিরদিন এই: স্তরে থাকিতে পারে না। প্রাচীন- 
কালেই মান্য এই স্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চতর 
স্তরে উিত হ্ইয়াছিল। এখন দেখা যাউক আআস্বতত্ব. 
বিষয়ে এই উচ্চতর কথা কি। 
২] উপনিষদের আত্মতত্ব 
(ক) ছান্দোগ্য-উপনিষদে ।, 

ছান্দোগ্য উপনিষৎ পাঠ করিলে মনে হয় এই যুগে 
আত্মার প্রকৃতি বিষয়ে তিনটি মত প্রচলিত ছিল 

(১) দেহই আত্মা । 

(২) নিক্রতাবস্থাতে যিনি স্বপ্ন দেখেন তিনিই 
আত্মা । - 

(৩) স্থযূ্ত অবস্থাতে যাহাতে ইন্জিয়াদি এবং 
ইন্জরিয়'দির বিনয়সমূহ একীভূত হয় এবং যিনি শ্বপ্ 
দর্শন করেন না. তিনিই আত্মা! ? 

(১) 
দেহই আত্মা । 

যে উপাখ্যান এই সমুদ্ষ মত বণিত হইয়াছে, তাহা 
এই-(৮1৭ ১২) ২ 

বিরোচন এবং ইন্দ্র আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্ত 
প্রজাপতির নিকট গমন করিষাছিলেন। ৩২ 'বৎসর ব্রহ্মাচারি- 
রূপে বাস করিবার পর প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন £-- 
‘চক্ষৃতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হয়েন, ইনিই আত্মা। ' 

তাহারা জিজ্ঞায়' করিল--'হে ভগবন্‌ ! এই যে পুরুষ 
জলে দৃষ্ট হয, আর এই ঘে পুরুষ দর্পণে দৃষ্ট হয, ইহা কে?” 

গ্রজ্জাপতি বলিলেন-_-“এই সমূদ্য়েই আত্মা পরেরৃষ্ 
হয়েন।” 
' তিনি আও ব্লিলেন__"জলপূর্ণ পাত্রে আপনাকে 
(আত্মানম্‌) ক্রেখ দেখিয়া আত্মার. ( আত্মনঃ ) বিষয়ে 
যাহা বুঝিতে প-রিবে না, তাহা! আমাকে বলিও |” 
তাহারা জলপূর্ণ পাত্রে দেখিল। তখন প্রজ্জাপৃতি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখিলে ?* রহ 
তাহারা হিল_”হে ভগবন্! আমবা সমগ্র 


- 8. 
আত্মাকে ( নম) এবং লোম এবং নথ পর্যন্ত ইহার, 
প্রতিরূপকে দর্শন করিলাম ।” > - 
| প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন “সুন্দর অনার 
ভূষিত, হইয়া, স্থবসন পরিধান করিয়া, গনি হইয়া 
ডি " জলপূৰ্ণ পাত্রে পরিদর্শন কর।” . 
তাহারা তাহাই করিল। তখন প্রজাপতি a 
, জিজ্ঞাসা করিলেন--*কি দেখিলে ?” 
তাহারা বলিল: হে' ভগ্ববন্‌! এই আমরা যেন 
স্থন্দব অুলঙ্কারে ও আবেদনে বিভূষিত এবং পরিষ্কৃত, হে 
ভগবন্‌'! তৈমনি জলেব মধ্যেও এই দুইজন অন্দর 
অলঙ্কারে ও স্ুবসনে বিভূফিত এবং পরিক্কুত।” 
প্র্াপতি বলিলেন--“ভনিই আত্মা; ইনিই অমৃত, 
অভ এবং ইনিই বন্ধ 1” | 


. বিরোচন শান্ত হৃদয়ে অস্থুরগণেব নিকটে গদন কবি , 


"তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিল: ' 

"এই পৃথিবীতে এই দেহই আত্মা), পূজ্য এবং 
এই দেহই (আত্ম): সেব্য। দেহকে (আত্মানম্‌) 
মহীয়ান্‌ করিলে, দেহের ( আত্মানম্‌) পরিচর্য্যা করিলেই 
ইহলোক এবং পরলোক এই উভয় 'লোক লাভ করা 
যায়!” ঠাই - ১১ 

“তাহারা গন্ধমাল্যাদি, বসন, ও অরস্কার দ্বার] দেইকে 
(শরীরম্‌) সজ্জিত করে এবং :মনে করে,ইহা দাবা 
আমর। পরলোক জয করিব I? Hit যি 

এই দুইটি মন্ত্রে ৪ বার ‘আত্মা’ এবং ১ বার রী 
শব ব্যবন্ধত হইযাছে। বলা বহিল্য. এ'সমুয় স্থলে 
আত্মা শব্দে অর্থ দেহ ভি আর কিছুই হইতে পাবে 
না। এ স্থলে যে আত্মতত্ব ব্যাখ্যাত হইল, তাহা জড়বাদ, 
ইহাই পি ও 

(২) 

._ স্বপরদ্র্া পুরুষই আত্মা | 
- ইন্দ্র পূর্বোক্ত মতে সন্ত হইড়ে *পারেন নাই। 
দেবগণের নিকট, উপস্থিত: 'হইবাৰ পূর্বেই তিনি, বুঝিতে 
"পাযিলেন যে 

পি “এই দেহ স্ন্দব অরষ্কারে সজ্জিত নি জলস্থিত 
চে সুন্দর ও অলঙ্কারে সঙ্জিত হয়, ( ইহা.) স্থবসন- 


প্রবাসী--কাঁডি, ১৩২৯ ' 


[ ২২শ ভাষ, হয় খণ্ড" 


পরিহিত হইনে লি সুবসন- পরিহিত - হয়; ইহা 

পরিষ্কৃত হইলে উহাও পবিস্কৃত হয়। এই- প্রকার ইহা 
অন্ধ হইলে, উহাও অন্ধ হয়). ইহা খঞ্ধ "হইলে উহাও খর 
হয়; ইহার হস্তপদাদি-: ছিন্ন হইলে" উহারও হস্তপদীদি 
ছিন্ন হয; ইহাব বিনাশ. হইলে, উহাবও বিনাশ হয়। 
এ বিদ্যাতে আমি কোন ফল দেখিতেছি ন! ৷?” 


তিনি প্রজাপতিব নিকট প্রত্যাগমন করিম ত তাঁহাকে" 
এই সমুদয কথা বলিপেন। “প্রজাপতি: বলিলেন “হা: 


মঘবন্! এই প্রকারই 1” 
- ইন্দ্র আবার ৩২ বৎসর" ্রন্মচারিরূপে সেই স্থলে বাস 
করিলেন তখন প্রজাপতি বলিলেন - - 


“এই বিনি স্বপ্নাবস্থায পুজ্রামান" হইযা 'বিচবণ করেন, ' 


তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত অভয়; তিনিই, ব্রক্গ 1” 


‘কিন্তু দেবগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্বেই' তিনি 
বুঝিতে পারিলেন যে “যদিও এই শরীর অদ্ধ হইলে 


এই উপদেশ লাভ কর তিনি প্রস্থান EE ৷ 


* 


স্বপ্রপুরুষ ‘অন্ধ -হয় না, অই শরীর খঞ্জ হইলে স্বপ্নপুরুষ . 


ধর হ্য না, বদিও শরীরের দোষে দ্বপ্নপুরুষ দুষিত হয় না, 
দেহ বিনষ্ট হইলে যদিও ইহ! বিনষ্ট হয় না--তথাপি 


নিপ্রিতাবস্থায় মনে হয় এই স্বগ্রপুরুষকে কেহ যেন বিনাশ 
' করিতেছে, কেহ যেন ইহাব পশ্চৎ ধাবিত হ্ুতেছে, 
ইহা থেন রোদন - করিতেছে হা এই উপদেশে 


আমি কোন কল্যাণ দেখিতেছি না” 
ইন্দ প্র্গাপতিব -নিকট প্রত্যাগমন, করিয়া ও 
“কথা বলিলেন । প্রজাপতি বলিলেন, ই এই 


প্রকাবই ME: - কও 


* হি 
২7০ স্যুণ্ড পুরুষই.আত্ম।। ' 


ইন্দ্র আরও ৩২ বংসূর বশবচ্) অঙ্ছদরণ করিলে . 


প্রজাপতি , বলিলেন__*এই যে. প্রযুণ্ত জীব . একীভূত 
গ্রস্ত প্রা হয এবং স্বপ্ন দর্শন করে না, ইহাই আত্মা, 


ইচ্ছাই অমৃত, অভয এবং ইহাই ব্রহ্ম ।” 


এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, 'দেবগণের নিকট উপস্থিত 
হইবার পূর্বেই ইন্্র এইরূপ বুঝিতে পারিলেন : - 


“মুযুধ্ু’অবস্থায ইহা আত্মবিষষে এপ্রকাব বুঝিতে 


ৰু 


“১ম সংখ্যা] ক 


পারে না যে ‘ইহাই . আমি৷ - ইহা" ভূতসমূহকেও 
জানিতে , পারে 'না। -এই- সময়ে ইহ! যেন :বিনাশ 
্াপুই-হ্য।-.এই টপদেশে ' আমি কল্যাণ: দিখিতেছি 
না রি = 

“প্রজ্জাপতির টন পুনরাগমন রিয়া চল এই 
সমুদয় কথা বলিলেন তখন প্রজাপতি - bl cat 
"হা, ইহা এই প্রকারই 1» পু 
ইহার পরে ইন্দ্র আরও ৫ বৎসব.-ত্বাচধ্য অবলম্বন 
'করিলেন। তখন ' প্রজ্জাপতি হু নিকট; ্র্ততৰ 
ব্যাখ্যা করিলেন। 

108) 
“আত্মার স্বরূপ ।- ' 

প্রজাপতির শেষ উপদেশ এই :-_ ' 

“হে মধবন্‌ ! এই শরীর মত্ত্য, মৃত্যুগ্রস্ত।- কিন্ত 
ইহাই অমৃত “এবং অশরীর আত্মার -অথিষ্ঠান, শরীরী 
আত্মারই প্রিয়াপ্রিয় সংযোগ হইয়! থাকে ; কিন্তু 'অশরীর 
আত্মাকে প্রিয় -ও' অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে- না। 
বায় অশবীর ; অভ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগঞ্জন -এ' সমুদও 
অশরীর। বর্ষাকালে 'এসমুদরয স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া 
আকাশে নৃতন নৃতন- রূপ ধারণ, করে এবং বারি- 
বর্ষণান্থু কার্য সম্পন্ন .হইয়া গেলে মেঘাদি আবাব 
অশরীগ স্বরূপ প্রাপ্ত হয। এই- সমুদয় যেমন আকাশ 
হইতে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিসম্পন্ন হই»! স্বীষ 
স্বীয় বূপে প্রকাশিত হয, তেমনি 'স্বযুপ্ত আত্মা এই 
শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম্জ্যোতিদম্পন্ধ হইয়। 
বিরাজ করে। তখন ইহা: উত্তম পুক্রব। তখন 
স্ত্রীলোকের সৃহিতই হউক, বা যানে আরোহণ করিয়া 
হউক, ব! জাতিগণের সহিতই হউক - হাস্য করিয়া ক্রীড়| 
করিষা, এবং ' আনন্দ উপভোগ 'করিয়া বিচরণ করিতে 
'থাকে। বে দেহে, তাহার "উৎপত্তি, সেই দেহকে 
“তখন ভুলিয়া ঘায়। যেমন অশ্ব রথে সংযুক্ত থাকে 
তেমনি প্রাণও এই দেহে সংযুক্ত ' হইয়া রহিয়াছে । 
“দর্শনেন্তরয়, চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণ তাবকাতে অনুপ্রবিঃ 


- হইয়া রহিয়াছে; এই স্থলেই 'চঙ্ষুর অধিষ্ঠাতৃ-পুরুষ : 


বিরাজিত। :( এই পুরুষই দর্শন কবেন ), চক্ষু কেবল 
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দশনি করিবার ' ম্যাত্র' ধিনি বুঝিতেছেন 

আমি. 'আস্রাণ , করিতেছি, তিনিই আত্মা, নি 
কেংল ভ্রাণ করিবার জন্য ,বিনি- বুঝিতেঁছেন,. "আমি 
এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছি» তিনিই' আত্মা, বাগ্‌ 
ইন্জির কেরল বাক্য উচ্চারণ করিবার. জন্ত। যিনি, 
বুঝিতেছেন এই আমি শ্রব্ণ- -করিতেছি'-_তি-নই 
আস্থা .শ্রোত্র কেবল শ্রবণ করিবার জন্ত।- যিনি 
বুঝিতেছেন; ‘এই আমিই মনন . করিতেছি, তিনিই" 
আত্মা, মন ইহার দৈব চক্ষু। তিনি-'মনোকপ দৈব 
চক্ষু দ্বারা সমুদয় কাম্যবন্ত দর্শন করিয়া আনন্দ লা 


করিবেন 1» ছান্দ্োগ্য দাহ ১7. ৮ 
প্রজাপতি ষে উপদেশ দিয়াছিলেন: তাহার মৰ্শ্ম এই := 
(১) "দেহ আত্মা নহে। 


(২) স্থপ্ত পুরুষ আত্মা-নহে! 

(৩) স্থযুগ্ত পুরুষকে লোকে যে ভাবে- কল্পনা করে 
তাহাও আত্মা নহে ৷ 

(৪) মনে হইতে পারে-বে/- রর অবস্থাতে 
আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং এ .অবস্থাতে ইহাব আত্ম- 
জ্ঞানও থাকে ন|। কিন্তু তাহা নহে । এই অবস্থাতে 
আত্মা দেহ হইতে উত্থিত হইয়া স্বরূপ ধারণ করেন 
দেহের বিনাশ হুইলেও এই আত্মার- বিনাশ- হয =া। 


আত্মাদেহ হইতে পৃধক।- দেহ- আত্মার যন্ত্র ;- আতা 


যন্ত্রী। দেহ মর্ত্য, আত্ম। অমর । চক্ষু" শ্রভৃতি ইন্্রয় 
দর্শনাদির যন্ত্র মাত্র ; বিনি টা, আমাতা, বক্তা; শ্রোতা 
এবং মন্তা তিনিই আত্ম! ৷ | 
" { খ) এঁতরেয়'উপনিষদের মত। 

_ ধতবেয় উপনিষদে'( তৃতীষ অধ্যায় ) "আত্মার বিষযে . 
এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে £_- 2 

আমরা আত্ম। বলিয়া “যাহার উপাসনা "করি 'তাহা 
কি? এই দুইটির মধ্যে (কৃতরঃ ) কোনটি, আত্মা? (১) 
যাহা দ্বারা (অর্থাৎ যে ইস্জি রা ) রূপ দর্শন করা ব্বায়, 
যাহা দ্বারা শ্রবণ করা যায়, যাহা বরা গন্ধ- আহ্রাণ.'করা 
যায, যাহা ঘর! বাক্য শ্রবণ করা যায়, যাহা দ্বারা স্বাচু ও 
অন্থাছু জান! যায় (তাহাই কি আত্ম! ? ) (২) ( কিছ ) 
এই যে হৃদয় ও মন--( অর্থাৎ ) সংজান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, * 


টির 


প্রজঞান, মেধা দৃষ্টি মুভি মতি সর, জতি, স্থৃতি, সহ 
ক্রতু, অস্থ, কাম, এবং ব বশ (এই সমুদয় কি আত্মা?) 

(ইহার উত্তরে খঘি বলিলেন :-) এ সমুদয়ই 
প্রজ্ঞানের নাম। রঃ ৩/১,২। " 
, ইহার পর খাবি আরও বলিলেন-_“এই ব্রহ্ম, এই ইন্জ, 
এই প্রঞ্জাপতি, এই সমুদয় দেবতা) পৃথিবী, বাষু আকাশ, 
জল ও জ্যোতি--এই পঞ্চ মহাভূত'".-জঙ্গম, পতত্ৰি 
এবং স্থাবর_-এই সমুদয়ই প্রঙ্জানেত্র ( অর্থাৎ প্রজ্ঞাদ্বারা 
চালিত ), প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। লোক প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্জাই 
প্রতিষ্ঠা এবং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম । তিনি ( অর্থাৎ বাঁমদেব ) এই 
প্রজ্রআত্ম খারা এই লোক হইতে উৎক্রমণ করিয়া স্বর্গ- 
লোকে সমুদয় কাম্যবস্ত প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হইয়াছিলেন 1 

আমরা মন্ত্মূহেব অবিকল অহ্বাদ প্রদান 
কবিলাম। বন্ধনীব মধ্যে বাংলায় যে বে অংশ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা মূলে নাই ; মন্ত্রমূহকে বোধগম্য কবিব:র 
জন্যই এই সমুদয় অংশ যোগ করা হইয়াছে। উদ্ধ তাংগ্রের 
‘অর্থ আমরা এই প্রকার বুঝিগছি-_ 

প্রথমেই প্রশ্ন করা হইল “আত্মা কি?” এই প্রশ্ন 
হুম্পষ্ট করিবার জন্য বলা হইল দুইটির মধ্যে কোন্টি 
আত্মা? মুলে আছে “কতরঃ' | তির’ প্রত্যয় হয়, 
যখন দুইটির মধ্যে তুপনা হয়। এখানেও তাহাই 








হইয়াছে। এখানে জিজ্ঞাস্য--সেই দুইটি কি? সে 
দুইটি এই ? - 
0১ ষে সমুদয় ইন্দ্ৰিয় দ্বারা দর্শনাদি করা যায়, 
সেই সমুদয়ই কি আত্মা? 


(২) কিংবা এই. যে. হৃদয় ও. যন--ঘাহাদিগকে 
সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞানদিও বল! হয়--এই 
নমুদয়ই কি আত্মা? 

এই প্রশ্নের উত্তরে খাষি সাক্ষাৎ্ভাবে কোন উত্তবই 
দিলেন না। তিনি ইহাও বলিলেন না বে ইন্সিয়াদি 
আত্মা কিংবা ইহাও বলিলেন ন! ষে তুদষ মন প্রভৃতিই 
আত্মা ভিনি বলিলেন, হৃদয় মন সংক্ঞানাদি প্রজ্ঞানের 
নামত ইহার পরে আরও বলিলেন ঘে ব্ৰহ্মাদি দেবগণ 
পু্কু মহাভূত “এবং স্থাবর জঙ্গমাদি যাহা কিছু আছে 
2 নেয়ার প্রজ্ঞাদ্ারা চালিত এবং পরজ্ঞানই ব্রহ্ম (৩৩)। 


প্রবাসী -কাত্তিক, ১৩২৯ . 


[ ২২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


SN NANOS পাস 


খযি ইন্জিয়াদির কথ! সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ করিয়াছেন; 
স্থতবাং বুঝা যাইতেছে যে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয আত্মা 
নহে। ইহাব পরই বল৷ হইল হৃদষ মন--সংজ্ঞান, 
আজ্ঞান, বিজ্ঞান. প্রজ্ঞান, মেধা প্রভৃতি প্রজ্ঞানেব 
ভিন্ন ভিন্ন 'নাম। খঁষির মতে প্রজ্ঞান অপেশ্ব! শ্রেষ্ঠতর 
কোন বস্তু নাই । আব্ৰদ্ধন্তস্ব পর্য্যস্ত সমূদয়ই প্রজ্ঞান 
দ্বারা চালিত এবং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম । স্তরা; সিদ্ধান্ত . 
করিতে হইবে প্রল্গানই আত্মা! হৃদয়, মন, সং 
আজ্ঞান প্রভৃতি সমুদযই যখন প্রজ্ঞান, তখন বলিতে 
হইবে হৃদয়, মন, সংজ্ঞান, আজ্ঞানাদিই আত্মা। 
এস্বলে একটা আপত্তি উখাপিত হইযাছে। খাধি 
বলিয়াছেন ভ্রদয, মন, সংজ্ঞান, আজ্ঞানাদি প্রজ্ঞানের 
'নাম। কেহ কেহ ইহার অর্থ করেন_-এ সমুদয় 
সাক্ষাৎ প্রপ্তান নহে, এ লমুদয় প্রজ্ঞানের বিকার মাত্র । 
কিন্ত এ অর্থ আমাদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয! 
মনে হয় না। খযি বলিয়াছেন “এ সমুলয প্রজ্ঞানের 
নাম।” কোন্‌ সমুদয প্রজ্ঞানেব নাম ? উত্তব--হৃদর এবং 
মন অর্থাৎ সুজান, আজ্জঞান, বিজ্ঞান, প্রজান, মেধা, 
দৃ্, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি, স্মৃতি, সঞ্চ্প, ক্রতু, 
অঙ্গ, কাম এবং বশ এই সমুদ্য। সংজ্ঞানাদি ১৬টির 
মধ্যে প্রজ্ঞানেবও নাম রহিয়াছে। যদি বলা হেয় এ 
১৬টর কোনটিই সাক্ষাৎ প্রজ্ঞান নহে, প্রত্যেকটিই 
প্রন্তানের বিকার, তাহা হইলে দাড়ায় এই 
ওঁ ১৬টার মধ্যে যে প্রজান' রহিয়াছে সেই 'প্রজ্ঞান’ও 
প্রজ্ঞানের বিকার। ইহা নিতান্তই অর্থশৃন্ত সিদ্ধান্ত 
আমাদিগেব মনে হয় এখানে বিকারবাদের কথাই উঠে 
নাই। খধির বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সংজ্ঞানাদি ১৬টিকে 
সাধাব্ণ ভাবে প্রজ্ঞান নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রজ্ঞান 
বিলে সংজ্ঞানাঁদি প্রত্যেকটিকেই বুঝ! যাইতে পারে। 
হজ্ঞান বিজ্ঞানাদি ১৬টি যে সম্পূর্ণরূপে এক ভাহা নহে। 
রাম, শ্যাম, যদু সকলেই মানুষ, ভাই বলিয়া ইহা সিদ্ধান্ত 
কঁরা যায় না যে ইহারা সকলেই সম্পূর্ণৰপে এক । সংজ্ঞান 
বিজ্ঞানাঁদির বিষযেও এই প্রকাব। ইহাদিগের কোন 


aE ON 








দুইটিই সম্পূর্ণরূপে এক .নহে; তবে সাধারণ ভাবে. -” 


ইহাদিগকে 'প্রজ্ঞান' বলা যাইতে পাবে। অপর নাম না 


- ১ম সংখ্যা] 


পাস সিটি Aan 


দিয়া খষি কেন 'প্রজ্ঞান’ নাম দিলেন, তাহা বলা কঠিন। 
খথেদের অপবাঁপর শাখায় প্রজ্ঞ। বা প্রজ্ঞান শব্দ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিযাঁছিল, সম্ভবতঃ সেইজন্তই খষি এস্থলে পপ্রজ্ঞানঃ 
শব্ই ব্যবহার করিয়াছেন । পপ্রজ্ঞান, শব্দেব প্রাধান্তের 
২ জন্তট সম্ভবতঃ ও ১৬টিকে সাধারণ ভাবে প্রজ্ঞান নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে। কিংবা ইহাও বল! যাইতে 
. পারে এই ৯৬টি একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দিক্‌ বা ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাশ । সম্ভবতঃ ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা । বিকারবাদের 








ললি লা ত 


= 


রসস্থতিতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দজাল 





এব 
অনেক অর্থ। পূর্বোক্ত অর্থে যদি কেহ ইহাকে 
বিকারবাদ বলিতে চাহেন, বলিতে পারেন।" 

স্থতরাং এতরেয় উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে (:) 
ইন্দ্রিয়াদি আত্মা নহে, (২) হৃদয়, মন, সংজ্ঞানাদি একই 


বস্তুর চিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । এ সমুদয়ের সাধারণ নাম . 


প্রজ্ঞান এবং এই প্রজ্ঞানই আত্ম! । 


পা পি NN TNS ON NNN পাটি ANNAN PN পি 


অপরাপর উপনিষদেব মত পব প্রবন্ধে আলোচিত , 


হইবে। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


( পূর্বাহুবৃত্ধি ) 


ললিতকলার অন্ততম ক্ষেত্র কাব্য-কলায় একবার “দেখ! 
যাক এই স্তর-বিভাগ কি রকমের ধারা পেয়েছে! 

যক্দিন কবির! ছুনিয়াব বাইরেব দিকে দেখেছেন, £৪- 
ceptive মান্্র হয়েছেন, ততদিন কবিতা ও কলাকে চাক্ষুষ 
বা শ্রাব্য মাধুর্য্যে অন্সিক্ত কর্বার চেষ্টা হযেছে। প্রসঙ্গতঃ 
বলি, এই ভিতর-বাহিব কথাটি আমি ব্যবহারিক দিক্‌ 
থেকেই বল্ছি। যাকে 5ৎen5i০৷ বলা হয় তাঁরই 
বিচিত্রতার জন্ত নানারকমেব চেষ্টা হয়েছে । কিন্ত 
মানুষের চিত্বশায়ী যে অনাদিত্ব প্রতিমুহূর্তে দেশকালের 
বন্ধনের ভিতর আপনার এই্বধ্যে শিহরিত হচ্ছে তা 
মানুষকে আহ্বান করেছে-_তারও ডাক মানুষ শুনেছে 
এবং তাতে মগ্ন হয়ে দুনিয়ার সব বস্ততত্বের সীমাকে 
উপেক্ষা কঝে; তাকেও প্রকাশ করুতে চেয়েছে। যেখানে 
তা পারেনি সেখানে সে কবিতা ও কলাকে মন্স্থানীয় বা 
রূপকস্থানীষ করেও অগ্রসর হয়েছে, নিরস্ত হয়নি । ক্রমে 
ক্রমে কবিতা ও কলা সে পথে এসেছে। 

ওপন্যাসিক গঁকুব (G০॥০০U৷৮) ক্ল্তেন সাহিত্যে 
" অপেরা-গ্লাসের মত একটা কিছু আবিষ্কার করাই মস্ত 
কাজ । তিনি ও ভাব ভাই তা কবেছেন এবং সমসাময়িক 
- যুবকেরাও তা তাদের কাছে পেয়েছে। সে জিনিষটার 
ভিতর দিয়ে যাঁরা দুনিয়াকে দেখবে তারা উত্তরোত্তর 


' অদ্ভুত ও অভিনব অনুভূতিতে (55758507) ) মত্ত হযে 


উঠ্বে।” এজন্ত বস্তর দোহাই থাক্‌লেও তাদের দুনিয়া 
বন্বগত হয়নি । 2০15র মতে যাকে মেজাজের ভিতর 
দিয়ে রপ্রিত হয়ে ওঠা বলে তাই হয়েছে। 580581100কে 
ভীক্ষ শাণিত-ও খরতর কবে’ যাতে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয 
তার অন্ত অভভূত ও আশ্চর্য্য জিনিষ ঘেঁটে ঘেটে বের করা 
হযেছিল। কিন্ত এরকমের ব্যাপাব একটা! সাময়িক নেশা 


মাত্র সঞ্চার করে। : হাশিস্‌ পান করে’ যেমন ছুনিয়াতেও , 


ইন্দলোকের এঁশবর্্য ও ব্ূপরসগদ্ধগীতের বঙ্কার দেখা শোন! 
যায়, এ যেন তেমনি। অনেক জাপানী চিত্রকরের 
সম্বন্ধে শোনা যায় যে তারা মদিরা পান করে’ কিছুকাল 
বাঁশী বাজাত,-তার পর রচনা স্থরু করত! এ-সমস্তের 
ভিতরে একটা স্থায়ী ও স্থির রস পাওয়! দুরূহ ইন্জ্িয়কে 
পীড়িত করে’ যে নেশা হয় সেটা নেহাৎ সামধিক । 
এরকম করে' উরোপের সাহিত্যিকরা, অগ্রসব হয়েছে। 
Z০lৎর রচনায় ঘটনার একটা আন্ত আছে, অন্ততঃ ঘটনা 
আছে; কিন্ত পঁকুরেরা যা কিছু অসম্ভব ও অলক্ষ্য তাই 
নিয়ে মত্ত হয়েছেন। আবার হইস্মাতে ( Huysmans ) 
কোন ঘটনা বা চরিত্রও দেখতে পাওয়া ষায়ুনা। কোনও 
লেখক বলেন, 


His stories are without incidents, they are তি: 


টি 


LA 





গজ to Bo on, unfil, they. stop ; they are almost 
withouy chasacters. His psychology is a matter of 
sensations and cH fly the visual Sensations. 


'একপে যাকে ভেঃ্যাডেণ্ট, সাহিত্য বলা.হ্য তা" প্রচুব 
এঁন্দিগিক :খাদ্য জোগাড় করেছে। ভাষাকে আশ্চধ্য 


"ভাবে ' প্রাণবান্‌ ও পুষ্ট করে’ এক 'অপরূপ 'বিশিষ্টতা . 


দিয়েছে,_-যাতে করে’ তা'স্নায়বিক সম্পর্কের হিলোলেরর 

* সহিত ভাল রক্ষা কর্তে পারে। ' 7" £ 
কিন্তু মানস বাজ্যের আরও নিগূঢ় জাষগাষ উপস্থিত 

হলে দেখা 'ঘ্রাষ-ভাষাঁষ ষেন সে গভীর জগৎকে প্রকাশ 


ক্রা ষাষ না, এজন্যই এ যুগের 37700119দের বা ৰূপক-- 


কবিদের ডাক পড়েছিল কবিতারাজ্যের এই অবস্থায়। 
ইট্সের নাম আপনাদের সুপরিচিত, তিনিও '5ymbo!- 


দের অন্যতম । ম্যালারূমে ও 'ভেয়ার্ুলেন অনুভূতির” 
' ভিতরেৰ মৎলব অধ্যাত্মগত হলেও বাইরের ভাষাগত 


রাজ ছেড়ে শেষটা গভীর'অধ্যাত্মরাজ্যে চস্তে থাকেন । 


ভেয়ারুলেনের প্রথম লক্ষ্য ছিল --মানস - অমুভূতিকে ' 


স্থিব . ভাবে - রগ, দেওয়া--Sincerity and the im- 
‘Pression of.the.moinent followed to the letter. 
“তিনি বাইরের ঘটনার.পেছনে ঘুরে ক্লান্ত হননি। কবি, 
আত্মুপ্রত্যয়ের ভিতর.দিয়ে..বিশ্বের গভীর অধ্যাত্ম.সম্পর্কে 
আন্‌তে চেষ্টা করেছেন এরং কাঁবতাষও তার বপ দ্দিতে 
চেষ্টা, করেছেন। ভাষাকে এজন বঙ্কারে পরিণত 
এররতে,হয়েছে--একেবারে বস্তুনিরপেক্ষ কর্ততে হয়েছে__ 
এমুন কি'অনেক.জায়গায় অস্পষ্ট করতেও, হয়েছে “It 35 
an attempt to spiritualise literature from the 
7910 bondage. of.rheteric—the old bondage 
of exteriority.” এ হচ্ছে কোনও. রিখ্যাত রসবিদের 
“মত; 
যেমন “চিত্রে নি কাব্যে, কলার উদ্দীপনা ইঞ্জিের 
সুস্মাতিহ্চ্'স্পন্দনের ভিতর দিয়ে কর্তে হয! যারা 
বিশুদ্ধ -“রূপকে”: গেছে তারা আর্টের বাইরে .গেছে।- 
“কিন্ত মেমনি চিত্রে তেমনি কাব্যে, সঙ্গেণ্সঙ্গে সকলকেই 
বাধ্য হয়ে উপকরণের, অমোযতাকে অটুট রাখতে হয়েছে; 
এন্ত চিত্রের রা.কাঁর্যের ভিতর যে ইন্দ্রিযি- বা রস-সম্পর্ক, 
» pure abstract অবস্থায় দাড় করিয়েছে ॥ কাজেই 
রসার্থীরা রলেন,-ভেয়ারলেনের মনের তাতে রূপ খু 


' ..প্রবাঁসী- কার্তিক, .১৩২৯. 


হি ইটিনির সিন সিরা ৪০ পিপিপি পা্পরসপসিপসি পা পসপ৯৫৯পসিপিসিপসিল উস বসন সক দর লও রিল লাদ সত 


bad 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড- 


অরূপ আঅগৎ এবসঙ্গে বোন! হযে যেত । গ্রসঙ্গতঃ বল্‌তে, 
হয, এ শ্রেণীর-.কাব্যে এদেশের রবীন্দ্রনাথের রচনার 
তুলনা - কাব্য-সাহিত্যে পাওয়া কঠিন। ক্রমশঃ পশ্চিমে 
রসক্ঞদের, বল্তে 'হল-_বস্তগৎকে ঠিক বরে; রচন্‌]: 
করুতে .হরেই__সঙ্গে সঙ্গে . অধম স্বভাববাদের বা 
Spiritual naturalism-<র, পথও কাট্‌তে হবে।, র্‌ 

- কিন্তু “well-diggers- of. the , soul? ১তুতে ' সে 
অনেকে ববধাৰ্শ্বিকও হয়ে পড়েছে, অনেকে মিষ্টিকও : 
হযেছে । যথনই কল! ও কাব্য অধাাত্স বিষষ নিয়ে 


"নাড়াচাড়া করতে আরম্ভ কবেছে তখনই বিবাদ এসে 


জুটেছে। যারা 9777০1-এর আশ্রয়কে বড় কবে 
তুলেছে তারা করি হিসেবে ছোট হযে পড়েছে। 
" কিন্ত নুখেব বিষধ চিত্রেই হোক বা কাব্যেই হোক্‌ 


বা চিত্রগত বৈচিত্ৰ্য কেউ ত্যাগ করেনি, কারণ ইন্দিয়কে 
ছেড় আর্ট.হয় না, অতীন্দ্িয়ের হিং-টিং-ছট আর্টের 
বাইরের জিনিহ। ললিতকলার আহ্বান রূপরসগদ্ধেব 


,ভিতবেই নিহিত। এজন্য এ-মুব কবিরা ছ'ন্দর ও ভাবের 


লালিত্য ছাড়েননি ৷ Severini বা Kandinsky মত 
চিত্রকর৪ বগলীলার deco: ative বা আলঙ্কারিক ধৰ্ম 


-চিত্ৰপ্রসঙ্গে ভোলেননি । ইন্জরিয়কে প্রত্যাখ্যান কবাক্ণদুঃসবপ্ন 


যেখানে হযেছে সেখানেই অট আড়ষ্ট ও দাবভূত হযে 
গেছে। যারা, অধ্যাত্মতাত্বিক, একটু বেশী, যারা দুনিয়াতে 
ইন্দিয়াতীতের রূপক, ন] দেখে পারে না, তাঁদেরও 
কলা ও কাব্যের .খাতিরে এই ব্বপসম্পর্ক রাখ্তে হুয়। 
A. ৪. কবিতা, 'এপ্ডিয়েফের নাটক, Archipenkoe-র, 
ভাৰ্ব্্য,' Kandinsky চিত্ৰকলা! তার নমুনা। আইরিশ 
কবি A. চর কাব্যে অধ্যাত্মপ্রসঙ্গে রূপলোকের. নানা 
লীলা দীপ্যমান হয়েছে।, মেতরলিস্ক “সেয়ারস্যাদে? 
যে বকম উগ্র ও:প্রব ইন্জ্রিবসম্পার্কে পীড়িত হযেছিলেন, 
শষ: যুগেব আশ্যাত্মিক নাটকে তেমনি স্কুরচন্মী ও 
ভোগী হযে পড়েন। কারও: মতে (মেতরলিককের কার্য- 
কলার অধঃগতনও এরকমের; স্থলভ রূপক ও স্বাচ্ছন্দ্যে 
তরল ভাবুকাা হতেই ‘হয়েছে।, - “His . genius. ‘Was . 
‘killed by happiness — his: doom .as. 20. artist 


Ll 
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was seajed when he gave up dreaming in 
order to live.” মেতবলিঙ্কের সবঢেষে কঠোর সমালোচক 
Dumont-Wilden. স্পষ্টই বলেছেন মেতরলিঙ্কের 
Philosophy without. tears- রসসম্পর্ক নেই । 
তার ভিতর বৈপরীত্যেব মিলনও .নেই, যা স্থবকে 
গভীর কবে -ছুঃখের স্পর্শে । কলাব্‌ হিননাবে রূপসম্পর্ক 
ও রদ-সম্পর্ক-সামান্য ও নগণ্য হয়েছে বলেই উচুদরেব 


'আণ্যাত্মিক তত্ব নিহিত কবেও মেতরলিঙ্ক লোকের 
দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পারেন নি, এন্ত তা স্বাদহীন 


হয়েছে | “He offers a shadow of the divine 
to those who have resolved to dispense with 
the divine.” | 
ডেব্যাডেণ্ট, কাব্য ও আদর্শ মামুযেব চিত্বকে 
বেদনায় উৎখাত ও আলোড়িত কবে। ব্ূপরসগন্ধ- 
পুবী যেন সে বেদনায় রক্তিম ও কবাল উত্তেজনাষ 
উদঘাটিত হয়। ভেয়াবহেযাবেনের [7i!০৪)তে বেদনার 
অসীমতা মানুষকে ইন্দ্রিংজগতে মখিত করে’ কোথাষ 
নিষে ষাষু তা দেখতে পাওষা যায--নানুষ যেখানে 
বন্ধন হতে-বিদ্বোহী হযে মুক্তি চায়, সমস্ত sens5a- 


{i০৷ যার কাছে রুত্রমূত্তি ধবে’ এসে পড়ে, আলোক 


অন্ধকৃ্ হয়ে, যায, আকাশ কাল হযে উঠে। একটা 
কবিতায় আছে :-- 

1 worked myself unto sadness of ink, into rages of 
giunlets through a thousand metals, not only my eyes, 
but my ears, my 52556. of touch, of taste, my whole 
body was fortune to me. 1 felt acids under my 
tongue and thorns under my nails... I did not dare 
to look at myself in the mirror 7 

কোন আলোচক এ প্রসঙ্গে বলেন £ 

“He has measured all the 06209 of the spirit but all 
the words of religion and science, all the elixirs of life 
have been powerless to save him from this torment. 
He knows all sensations and there was no greatness in 
any of them.” 


উগ্র ইন্জি্-জ্রগতেব মন্থনে যে হলাহল উঠে ভা 
পান করুলে এ বকম অবস্থাই হয। কিন্ত তার পরেই 
আসে বন্ধন হতে মুক্তির বাণী, বেদনার উৎস হতে 


" আনন্দের সহঅ্ধাব|। জীবনেব এঁন্ত্রিয়িক সম্পর্কের, 
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রসস্ম্টিতে হান্দ্রয়ের ইন্দরজাল SAE. 





ওকবূলে আছে ধাতার চিন্মযমুণ্রি, যেদিকে আগ্রহে 
symboist কতি ও চিত্রকরেরা কতবার ছুটেছে। ' 

জৰ্শ্মন সমালোচকের! ভেয়ারহ্বোরেনের তিতর নীটুসের 
50067029%0এর প্রতিমা পেয়েছেন । * তারা বলেছেন এই 
ত মহত্ব, এই ত হচ্ছে ‘wi]! to suffer’, ! 

প্রসঙ্গ-ক্রমে বল্তে হয়, এই Supermancর স্বপ্র 
বা অভিমানব-লল্পনা উরোপের জীবন-তত্বে ও আর্টে 
একটা অনিবার্য স্তর । বলেছি, মানুষের অবতারবাঁদ,__ * 
বেখানে দেবতানক বিশ্বাস করা হযেছে--সেখানে চল্‌্তে 
পারে। কারণ দেবতা মান্য হলে সে যদি ইন্দ্রিয় 
জগতে এসে পড়ে তাতে মান্ঠষেরই জয় ও আনন্দের 
কাৰণ হতে পাবে, কেন্ত মানুষ যেখানে দেবতার 
ধার ধাবে না সেধানে কোন মানুষকে দেবতাস্থানীয় 
করুলে তা দুঃসহ হযে উঠে, মানবত্ব ' ভাতে" আঘাত 
পাষ। এজন্য উবোপেব সাহিত্যে মানুষ যেখানে 
বড়-রকম কিছু কর্তে চেষেছে অনেক সময় তাকে 
অনেকট। ক্ষ্যাপ; বা এঁন্দজালিক বা ওরকম কিছু করে 
তৈরী বর্তে হয়েছে। গ্যেটের. ফাউষ্ট, সেক্সপিয়াবের 
হা।ম্স্টে, বাইরনেব ম্যান্ফেডে, ইব্সেনের ব্রাণ্ড, বিঅর্ণ- 
সনের ওডারইভ্‌নে হচ্ছে তাঁর নমুনা । 

কিন্ত নীট্‌সেত্ বা তার সমসামধিক অতিমানব-কল্পনাব 
পশ্চাতে তত্ব ব্রয়েছে, বস বষেছে, এমন কি জাতীয় 
গ্রতীতিও রষেছে। উবোপেব আর্টেব কুডি-বছবের ইতি- 
হাসকে এ তত্ব আলোডিত করে। বিখ্যাত হান্ন 
তার স্থন্দব বিবরণ দিযেছেন 1-_ব্যক্তিতান্ত্রিক্দল প্রথম 
কোলাহল করে’ বল্লে, কবিতা লিখ্লে চল্বে না, 
শুধু নাটক ও উপন্যাস লিখতে হবে; এমন নিখুঁতভাবে 
তাতে সামার্জিক চিত্র দিতে হবে ষেমনভাবে ফটোগ্রাফের 
হুন্ম নেগটিভে ছবি ওঠে। কোন লেখক তার উল্লেখ 
করে' বলেছেন £__ 

Their lenses were wrongly adjusted so that the 


injustice of the orld appeared to them more unjust 
than it 15 and its filth still more filthy. 


তারপব এন ভদ্র .ও পসৌখীনদের realism বা. 
বাস্তবতা, যারা ইতরের দুঃখ দেখে' তামাসা*করেছে। 
After these cave men, the Troglodytes who yet ৬ 


১১০, _. প্রবাসী--কান্তক, ১৩২৯ 
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“delving into the moral sewers and backyards of 
humanity, came other aristocratic realists. In the 
place®* of tragic slum-drama came the light salon 
ইsatire. . *, 


+'. -তারপ্ববই এল নব্য রম্যবাদীর *সৌনর্ধ্যধারা। 
জার্মানীতে হাউপ্ট মান এই অতিমানবকে কল্পনা করুলেন 
209৮ বা শিল্পীঝপী হেন্বিক' Henrich চরিত্রে । 
শিল্পীকপে এই অতিমানব, আদর্শের খোজ কবে’ আত্ম- 
ত্যাগ করলে । 2012র His Masterpieceএ কতকটা 
এ ভাবটি আছে। কিন্তু বলেছি মানবত্বকে অতিক্রম 
করাব কল্পনাটিই উরোপের পক্ষে দুঃসহ ; অস্ততঃ একটা 
মানসিক যন্ত্রণাব ভিতব না গিষে এ নৃতন theory 
উবোপ ন্যেনি। এজন্য ফণ্ট লাদ নাটকে সথপারন্যান বা 
অতিমানবকে ভাক্তাবেব চেহাব! দেওয়া হযেছে এবং 
একটি লক্ষাবিপতির মেষে খাতিবে জেলের মেষেকে 
ত্যাগ করে’ অতিমানবন্ব-প্রত্যাশী নাক কি কবে? 
অনৃষ্টেব কশাঘাতে শাপগ্রস্ত হযেছিল্‌ দেখান হথেছে। 
উইলব্রাপ্ট. এডগার চবিক্রে অভিমানবকে প্রচারক ও 
শবপ্রবর্তক বপে দ্বাড় করিয়েছেন, এবং খেষটায় তাঁকে 
জনতা ও সাধারণের ধিক্কারের বিষয়ীভূত কবে” দেখিয়ে- 
ছেন, এ যুগে স্থপার্ম্যান হওয? চলে না, এ যুগে ইন্্রিষেব 
বন্ধন ও কশাঘাত অতি কক্স ও কঠোব, তার বাইরে 
যাওয়ার দুঃস্বপ্ন যেন কেউ না দেখে। 

_ চিত্রকলার বিখ্যাত জর্দদন শিল্পী [11789 এই অতি- 
মানবত্ব উদ্ঘাটন করতে চে! কবেছেন নানা কল্পনার 
ভিতর দিয়ে। এই অতিমানবত্বের ধারা স্থইডেনে পাওয! 
যাচ্ছে গ্্রিগুবার্গের ভিতরে, যাকে 50185155080 
£৪05 বলা হযেছে। ইতালীর দাহুন্জিও এ পথের 
পথিক্‌।' কিন্তু ইতালীর জলবাধুতে প্রেম ও কলা 
ছাড়া জীবনেব বহুমুখী জ'টলতার ভিতর অতিমানবের 
আদর্শকে আনা সম্ভব হ্ষনি। ফরাসীরাঁও মানুষের 
এই সীমাহীন আকাঁজ্ষাকে সযত্রে পোষণ করেছে। 
মোপাসাঁব “বেল্‌ আমি” Bel Ami প্রভূ ততে এরকমেব 
একট] ব্যাপ্তিব কল্পনা আছে। রোর্ধার শিল্পও বাস্তবের 
নিগড় 'ভেঙ্গে 'এই আত্যস্তিকের অন্ুপ্রেবণায উচ্ছুসিত 
' হয়েছে।' ইংলণ্ডের বার্ণার্ড শয়েব ঝুলির ভিতর এই 
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কল্পনার চিত্র পাওয়া যাবে। এইরূপে চারিদিকেই 
উরোপ ইন্দ্িয়েব সীমা ভাঙতে চেয়েছে। পুরাণ 
উপায়েব সংস্কারেব বাধা-পথে সৈনিকদের মত না চলে, 
সমস্ত ভেঙ্চেবে একট! উচ্চতর জীরন রচনা কর! উরোপের 
কাম্য হয়ে পড়েছিল এবং সে উচ্চতব জীবন-দঙ্গম যে কি 
কবে’ হতে পাবে তা ভেবে উবোপ আকুল হয়েছিল। সে 
জীবনের সংস্পর্শের অন্য :উরোপেব মারার bs j 
ছাড়িয়ে ষেতেও চেয়েছে। . | 

কিন্তু' ইন্জিয়গৎ ছাড়্‌লেই অতীন্তরিয়জগৎ 'হাতের 
মুঠিতে আসে না। এজন্য অনেকের transcendenta- 
1197 বিলাসস্থানীষ হযেছে। পশ্চিমের অতীন্িষ- 
পন্থীরা এজন্য রুপ ও মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে। কাজেই 
উরোপেব পক্ষে *1]] €০ 5016-এর আদর্শ সব-চেয়ে 
লোভনীৰ হয়েছে৷ ছুনিষার ছুঃখকে বদি - অতিক্রম 
করবার সমত! না থাকে, অতট। যীশু-স্থলভ অধ্যাত্ম 
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প্রেরণ! ধদি কারও না থাকে, ভগবানে নিবিড় আত্ম- 


সমর্পণে অপরূপ সাস্ববনা যদি সম্ভব না হয, তবে দুনিয়াকে 
দেখাতে হবে অদৃষ্টের প্রলয়ঙ্কর অগ্রিবৃষ্টিকে মানুষ মামুষ- 
রূপে কি রকমে তুচ্ছ কর্তে পারে- ইন্জরিয়ের দাবানলের 
মাঝেও বেদনাম্ম বিদ্ধ হয়ে তাকে মান্বে না বলে? ' 
উদ্যত যমদণ্ডের বিভীষিকা সে প্রমিথিয়সের মত ক্চি করেঃ 
ইন্দ্িয়ের ভিতর দিয়ে সহ কর্তে পারে! কোন 
পারলৌকিক বা আধিভৌতিক সহায়তা সে চায় না, 
তার গর্ধবেত চিত্ত উৎখাত ও দীর্ণ হয়েও নত তবে না _ 
এ হচ্ছে তার "11 উরোপে প্রারুতবাদের সীমা এখানে 
এসে দাড়ায়! এখানেই ইন্সরিযকে অতিক্রম করার 
প্রশ্ন ওঠে 1__অতীন্দিয়-রাঁজ্যের স্থদূব ছায়া এ সুঙ্থিস্থলেই 
এসে পড়ে। প্রফেসর [10460 6৪৩7 আধুনিক 
উরোপের মনেব অবস্থা উল্লেখ করে বোধ হয়. এ 
ভাবটিকেই সমর্থন কঝেছেন = 

59070 took refuge in ax intellectual epicurpanism 
which ‘enjoyed the spectacle of the world without 
taking it too seriously. Others arrived at a kind of 
contemplative. asceticism ...Others finally preached 


টি COMERS themselves into Professors of . 
energy." 


" ঈম সংখ] | 


= সিসি 


। সৌর ও বরসতব আলোচনাষ অধ্যাতুজগতের বন্ধুর- 
পথে- যাওয়া সম্ভব নয়; অতীন্তরিয়ের উৎস থেকে যতটুকু 
কণা রূগরসগন্ধের - অঞ্চলে ক্ষরিত হয়ে পড়েছে রসার্বারা 
ততটুকুই আলোচনা ও উপভোগ কর্তে পারে৷ 
যেখানে ইন্জিয়-সম্পর্ককে নিষ্পেষিত কবে'--লৌকিক ও 
ধর্মগত শাসন তাকে পঙ্গু করেছে, কলালক্মী সেখানে 
শীর্ণ হযে গেছে--বন্দিনীর স্তায় রমধীয় উপবনে নিহিত 

১ হয়েও অশ্রুবর্ষণ করেছে। সৌন্দধ্যের মোহকে ঠেকান 
হয়েছে ভোজের রাজ্যে-কঙ্কাল-য্টির কুহকে | ইতিহাসে 
বার বার এরূপ ঘটেছে! 

প্রাথমিক খৃষ্টীয় আর্টকে এরূপ, সমস্তায় পড্তে 
হয়েছিল। গ্রীক ও রোম্যান, মিথলজির অপূর্ব দেববাদ-_ 
Judaism সংস্পর্শের জন্ত-্রষটধর্শ্ গ্রহণ করতে পারে 
নি। কোন লেখক অতি সংক্ষেপে বলেছেন 


1৭006 abraxas mysteries, occult mottoes of the 
Gnostics, the limited symbols of the Chzistians such as 
the fish, the anchor and the ship were but a poor 
‘ substitute for the pagan mythology. te 


খ্ীষ্টধ্শ ক্রমশঃ উগ্র ভোগবাদী উরোপীয জাতির জন্ 
গ্রীক ও রোম্যান টাইপ হতে যীশু ও সাধুদের মু্তি বচনা 
করতে থাকে। কিন্তু পাছে কলাব লালিত্য ইন্ডিয্নকে 
লুন্ধ,করে’  অধ্যাত্বৃষ্টিকে গুচ্ছ করে, এজন্য সমস্ত চিত্র 
ও মূত্র প্রভৃতি হতে ইচ্ছ করেই লালিত্য দূর করে 
দেওয়ার শাসন হয়েছিল। 

“Flesh is death ; spirit is life and peace, If ye live 
after the flesh ye shall die; but if ye through the 


spirit do mortify the deeds of the body ye shall 
live.” 


মরে’ বাঁচার এই অদ্ভুত. প্রহেলিকা খৃষ্টীয় বধি 
উরোপে উপস্থিত করেছিল এবং ধীন্তরূপী দেবতাও 
কি করে’ ক্রুশে মরেও বেঁচেছিলেন এই তত্ব বোকাতে 
গিয়ে সমগ্র খ্রীষ্টীয় চার্চের শাসলন-ব্যবস্থা জীবন হতে রস ও 
সৌন্দর্য লুষ্ঠিত কর্তে উৎসাহিত হয়েছিল। খ্রী্ীয় চার্চ 
মাসুষের শরীর পাপের আধার, কপরসের ছাঁয়াও স্পর্শ 
করুতে নেই, এ রকমের একটা অত্যুক্তির ধ্বজ! তুলে 

রোউপকে চম্‌কে দেয়। 

"ক্ষণ: এই খৃষ্টীয় আদর্শ প্যাগ্যান টাইপও গ্রাম করতে 





রসসৃষ্িতে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল . 


১১ 





সুরু করুলে। আঁর্টকে পঙ্গু করেও ছাড়তে না 
ওখানেই হচ্ছে সৌন্দধ্যেব জঘ-_-ওপানে: প্রমাণিত হয় 
রসজ্গৎ তুচ্ছ নয়, লীলারূপী প্রতিভাসে তাঁও অনাদানস্ত 
ও- অসীম |" খৃষ্টকে ত্রঘশঃ এই “আর্ট অতি কুৎসিত 
শীর্ণ, রয় ও বিষগ্ন করে’ আঁকৃতে লাগল। তারা ভাবলে, 
শরীরকে বীভৎস কর্লেই আত্মার মহিমা বেড়ে ধায়, 
ইন্দিয়কে দলিত কর্লেই অতীন্রিয়ের উদ্দীপনা করা হয়ঃ 
আর কোন ল্যাঠা এ পথে নেই। Ravennaতে St.’ 
Nazarus ও Celsus<র যে গির্জা আছে তাতে 
পঞ্চম শতাব্দীর একটি মৌজেয়িক চিত্র আছে যাতে 
ভেড়াগুলিকেও বিষগ্ন ও জীর্ণ করে” আকা হয়েছে, যেন 
দুনিয়ার উপর তারা নেহোৎ অপ্রসন্ন হয়ে আছে। মধ্যযুগের 
ছোট ছবিতে, দেয়ালের অঙ্কনে, জান্লার রঙীন কাচে 
সমস্ত শারীর-লালিত্য দুব করে দেওয়া হযেছে! সার 
চেয়ে আরও বেশী কর] হয়েছে £__ 


“Three hundred and thirty-eight bishops pto- 
nounced and subscribed a unanimous edecree that all 
visible symbols of church except the Eucharist were 
either blasphemous or heretical." 


অবশ্য কলাব্যবস্থা একেবারে উঠে যাঁ়নি। এরকম 
হুকুমেও পরবর্তী রাজারা "আবার ধর্বপ্রচাবে ফাব্য ও 
বলার সহায়তা গ্রহণ করে। 

কিন্তু শিল্পী তবুও স্বাধীন হস্তে পারে নি। অষ্টম 
শতাব্দীতে পাদ্বীদের যে নিশিয়ান কৌন্সিল হয়, 
তাতে স্থির হয় যে ছবি আক্বার ফরুমায়েস পাদ্রীরাই 
কর্বেন-_তাদ্বের নির্দিষ্ট ছকুম-মতে ছবি আকৃতে হবে 
চিত্রকরদের স্বাধীনতা তাতে খুব সামান্তই থাকৃবে := 


“The fathers of the Catholic Church would be 
responsible for the pictorial conceptions ‘of Biblical 
subjects and not the artists.’ 


এত রকমে বীধ্বাব চেষ্টা করেও ফলালন্মীকে 
মামুষের হৃদয়ের শতদলাসন হ'তে বঞ্চিত করুতে কেউ 
পারে নি। আরর্কনা প্রভৃতি শিল্পীরা শেষটা কোন 
রকমে চিত্রপটে * মাহযের মুভিটি ছোট করে’ একে চারি- 
দিক লতা পাতা ফুনেৰ নান। বর্ণের উচ্ছুসিত প্রচুর্যযে ' 
ভরপূর করুতে স্থরু কর্লেন। কারণ আসল ছবিতে 
কোন রকমের পরিবির্ভনের অধিকার তাঁদের ছিল পা। " 


২১২, Ee 








যেন ক্রমশঃ এই-সমস্ত সমুজ্জঙ্গ বর্ণকলাপের ভিতর 
মামুযেত্র চেঁহীয়া অতি তুচ্ছ হয়ে পড়ল। কোন লেখক 

বলেন ₹₹_- " | 
“Jt seems positively toring wita gold. Massed halos 


of the precious metals convert the faces of the people 
* into mere decorative discs of colour 1% 


‘যারা আদিম চার্চের বন্ধন মেনেছে তারা এমনি করেঃ 
চারিদিকে এক রদজগৎকে ফুলপল্পবে ফুটিয়ে তুলেছে, 
কারণ তারা মূল ছবিটিকে ছুঁতে পারে নি। চাহ 
Angelico, Fra Fillipo Lippi, Botticelliতে এ 
রকম ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়। যে-সমস্ত রেনেসাস 
শিল্পী পাদ্রীদের হুকুম মানেন নি তাদের ছবিতে 
এ-সব বাইরের কোন উপকরণই পাওয়। যাবে না, কারণ 
তার দরকার ছিল না। মাইকেল এগ্রেলো, টিশিয়ান 
প্রভৃতিতে এ-সমস্ত বাজে ক্ষুদ্র অলঙ্করণ নেই বল্লেই 
চলে। যেখানে তা আছে তা’ ভিতরকার মানুষের ছবি 
সম্পর্কে একাস্ত যুৎসামান্থ স্থানমাত্র অধিক৷ব করেছে। 

এন্ধপেই এ রকমের চিত্রের ভিতর দিয়ে শিল্পীরা 
ন্ব নব রূপমাল্য অর্পণের কৌশল, যাকে Aesthetic 
Forms বল্তে পারি--নিহিত করে, জ্রীড়! করেছেন । 
কিন্ত বিবাদ অপর দিকেও আছে। ধর্দশীসন যখন বিধিবদ্ধ 
সীমার ভিতর এনে মূর্ভিকে আরাধ্য অর্থাৎ পৃজ্য বা 
1০000181005 করেঃ তোলে তখন ধেমনি ভাবে তা আড়ষ্ট 
অচপল ‘ও প্রাণহীন হযে পড়েহে, তেমনি যখন 
সামাঞঙ্জিক বা সাধারণ বস্তুগত রপের ফটোগ্রফিক 
বাঁধনে কলা বা কাব্য এসে পড়েছিল তখনও তা মরে; 
গেছে, কলের জিনিষ হয়ে পড়েছে | তাতে শিল্পীর 
শবচ্ছন্দ-লীলা সম্ভব তম়নি এবং যে- জাতি এবকমেব 
নিয়স্তরের শিল্পে নোঙর ফেলে চিত্তকে বেঁধেছে সে 
জাতিও জগতে টিকৃতে পাবেনি। গ্রীক জাতি হচ্ছে 
তার নমুনা । গ্রীক জাতি শিল্পরচনাকে এমন একটি 
স্বরে বেধেছে যে তা কোন রকমে বিচিত্র ও হিল্লোলিত 
হতে পাবেনি। এদেশের শিল্প নান! অবস্থার ভিতর 
নিঞ্জের শ্বচ্ছন্ম গতি বজায বেখেছে বলে' জাতিও বেঁচে 
আঁছে, শিল্পও উত্তরোত্তর আশ্চর্যা বচনায় ভারাক্রান্ত 
হথেছে। এদেশেব শিল্প সাচিস্ত প মথুবা ও ববৃছটের 


| প্রবাসী--কা্তিক, ১৩২৯ 


ANA 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রচনায় পর্ধ্যবসিত হঙ্গনি, তার উগ্র জীবনবস্তা মধ্যপথে 
গান্ধার-শিল্পকে পেষে বিপর্যস্ত ও রুপান্তরিত করে” ফেলে। 
গুপ্ত সাত্রাজ্ধ্যে আবাহ তা নব বপে দেখা দেষ | অনুরাধা- 
পুবে শ্ৰীগৃহেও অশ্রান্ত ভাবে তা লীলাধিত হয়। অজ্স্তায় 
ও উড়িষ্যায় যেমন চিত্রে, ডেমনি এলোর! প্রভৃতি 
জাযগায় ভাক্কধ্যে তা’ পুর্ণতেক্ষে অগ্রসর হয়। লঙ্কায় 
ও রাঞ্রপুত শিল্পে যে ধার! প্রবহমান থাকে, নেপাল . 
ও তিববতে তা মন্ত্রযান ও বজঘাঁনের' বিচিত্র দেব- : 
বাদে একেবাবে উনল্ত্ত হয়ে উঠে। বিধি এদেশে ছিল, 
মহাপুরুষলক্ষণ ও ললিতবিস্তর প্রভৃতিতে আছে, কিন্ত 
তা Canon of Polycletes<র যত ধর্দ্ম বা শিল্পেব পথে 
উরাবতের মত দাড়াযনি ! এদেশের ভক্তি ও রসসম্পর্কের 
গঙ্গান্রোতকে ভগীরখেব মত বসশিল্পীরা শঙ্খধ্বনি 
ও আনন্দ-কৌলাহলের ভিতর সমুদ্র-সঙ্গমে এনেছে। 
সমস্ত জীর্ণতা নৃতন পত্রপুশ্পে ভরে’ উঠেছে, কঙ্কালসার 
মানবজীবনও আবার নবজীবন ও যৌবন লাভ কবে 
নৃতন পুজকে উজ্দী বত হয়েছে। 

গ্রীক শিল্প সেই যে এক-জায়গাঁর আটকে গেল আব 
তাৰ পর মাথা তুলতে পাবুলে না। গ্রীক জাতিরও 
তাতে অধঃপতন হল । সপোন লেখক এ প্রপঙ্গে একটা 
ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ফ্ণে গ্রীক 
শিল্পের একটা ঘোড়ার মৃত্তির শুধু মাথাটি আছে । 
তিনি পরীক্ষা করে দেখেহছন, বৃদ্ধ যুবা বালক সহিস 
রাষ্ট্রবিশারদ বা ধর্ম প্রচারক সকলেই সমান ভাবে মৃদ্ভিটিকে 
প্রশংসা কবে। এই দুহাজ-র বছবের পরবর্তী উরোপীয় 
জনতার'সঙ্গে গ্রীক মনের কোন রকম সাদৃশ্তই কল্পনা 
করা যেতে পাবে না। অথ; তারাও তাকে ভাল বল্ছে। 
এর মানে হচ্ছে এটা এমন সাধারণ স্তরের জিনিষ যে 
তাতে শিল্পীব লীলা-বিভ্রম অতি যৎসামান্তই হযেছে; 
অর্থাৎ গ্রীক চিত্ত নিজেদের কোন ভ্ৃদয়-কথা বা বিশেষত্ব 
এই মূর্তির ভিতর দিতে পারেনি । 'এটার form বা 
গঠন নিখুত হতে পাবে-_-পরিচিতও হতে পারে- কিন্তু 
aesthetic তেমন নয | 

কাজেই ইন্জিসম্পর্ক যেখানে নাগপাশেব, মত . 
মানুষকে বাধে সেখানে তা লৌহ-স্বাল হযে পড়ে) তাৰ 





~ 


'১ম সংখ্য! | 


ভিতর দিয়ে শিল্পী লীগ্াবিভ্ৰম সঞ্চার কর্তে পাবে 
না।, | 





এ যুগে মায়ান্স, 'আর্টের ললিতে কমের হাত: 


বাড়াচ্ছে--হুবহু' রচনা পরমার্থ হযে পড়লে তা’ ত 
" হবেই। কলের হাতে ছবি তৈরী হচ্ছে, রঙীন্‌-ফটোগ্রাফী 
তার নমুনা! +_কলের কণ্ঠে গান-ণোন! হচ্ছে; কলেতে 
, মাটক অভিনয় হচ্ছে; তা ছাড়া কার্যকরী শিল্পের অনেক 
সস্তার কলের রুটিনে বাধা প্যাচে হাবুডুবু বেয়ে খিনার্ভার 
মত জন্মচ্ছে; ভাব্বার কাজটি প্রা যাহিক হব হব 
করছে? “একজন্ত aesthetic appeal থে কি জিনিষ 
তা এ যুগকে ভাল করে” তলিয়ে দেখতে হয়েছে 
তাতে করে: উরোপে কলা-ক্ষেত্রে এক অদ্ভূত বিপ্লব হয়ে 
গেছে! 
উরোপকে 'বস্তবাদ ও গ্রত্যক্ষবাদ ছাড্‌তে হয়েছে 
ললিতকলার, গভীরতর লীলা-প্রসঙ্গে, কিন্ত: তা ' মরেও 
মরেনি--তাকে বঙ্জন করতেও তারই দোহাই দেওয়া 
হয়েছে। আইন শাস্ত্রে যেমন Legal! fiction বলে? 
একটা ব্যাপ্রার আছে--ৰাতে করে আইনকে, আইন না 
রদ্লাবার' দোহাই দিয়ে,__পূর্বববর্তীদের অনুসরণ করা 
হচ্ছে এরকম একটি' উপলক্ষ্য করে’ বদলান হয -.তেমনি 
উরোগের'কলাশান্ত্রে পক্ষেও একটা ১১৫ Artistic 
fiction পরিণত হয়েছে। j 
' বস্তবাদীর! ভাব্‌লে স্থষ্টিকে ওর! হুবহু ধরেছে। 
"। 'প্রির্যাফেলাইটরা’ মনে' কবলে স্থাষ্টকে ওরা একেবাবে 
পেরেক দিষে বে আটকে ফেলেছে । কোন (লেখক 


খুলে 

- ‘And so শির as it was possible asit were to nail 
nature down, to record her most permanent parts, 
these Pre-Raphaclites succeeded.” 


কিন্তু শেষটা তারা দেখলে তাতে আর্টের ক£রোধ 
হয়েহে। হুইষ্ট লার্‌-প্রমুধ ইন্প্রেখনিষ্টর! "অর্থাৎ ভাব- 
চিত্ৰকরেরা যখন আবার নৃতন পথে যেতে চাইলে 
তখনও আবার সেই Realismএর অর্থাৎ বাস্তবতার 
দোহাই দিয়েই অগ্রসর হ'ল। শিল্পীরা বল্লে, ও আবার 
"-কি? ওটা একেবারে মিছে। আমরা স্প্টিকে অমনি 
করে? ফটো গ্রাফেব মত দেখিনে । আমবা টোনেব ভিতরে 


১, 'রসস্থষ্টিতে ইন্জিয়ের ইন্দ্রজীল 


* ১৩ 





দেখি; বর্ণস্তরের সমাবেশে দেখি, সেটাই "হচ্ছে - real 
সত্য! তারপর চিত্রকলার ধারাই.বদূলে দিলে'। তারপরে: 
মাবার Divisionist বা গৌষাতিলিষ্টরা রঙেব বিহারি 
কায়দাও বদ্লালে | 

"আবার কেউ বলুলে, জিনিযের সত্যন্রূপকে' এরা . 
একেবারে ধরতে পারেনি। যে কোন:জিনিষই অসংখ্য 
planeএর » মাবেশ__আমরা যুগপৎ "দেখি বলে’ ওরকম 
বোধ হয়।. কাজেই জিনিষের স্বরূপকে নানা 2159৪এ 
বিভক্ত না করলে তাকে খ্বাকা হল না! এহল ০৪1৪ 


১3+ 50016805157) 1 আবার কেউ বললে, ছুনিয়া 


স্থবিরও নয়, স্থিরও নয়,'তা” ত চল্তি চাকার মত,.তা’ ত 
গতি! কাজেই যে আর্টে এই গতিকে ও বিবর্তিত 
বর্তমানকে উপস্থিত করতে পারেনি সে আর্ট. তুমত্য | 
এরা হলেন Futurist | 

এই বস্তুসত্যের খাতিরের দোহাই নিয়ে _উ্লোপীয় 
চিত্ত বাস্তবিক- নিজেব aesthetic activity বা সৌন্দর্য্য 
প্রেরণারই প্রমাণ দিচ্ছে । নৃতন নৃতন.. forms বা 
আকারকে উপস্থাপিত করে" উরোপ ক্রমশ একটা আশ্চর্য্য 
ও বিপুল সত্যের বাবে উপস্থিত হয়েছে যা আলোচনার 
সময আজকে নেই । সেটা হচ্ছে pure artistic form বা 
নিছক শিল্পমূর্তিকে টি করা। 


বলেছি, এযুগে  নৌন্দর্ধোর ডাক এসেছে । ক্রোসের 
মত তত্বন্ত আজ তারই সম্ব্ধনার জন্য অগ্ুরুচন্দন নিষে 
স্বাগত বলে' দাড়িয়ে আছেন । যতই ন্ত্রযগেক নির্খম 
দংঘ্্া ছুনিয়াব চিত্বকে ভীতিগ্রস্ত করছে, ততই অলক্ষ্য বছ 
রম্যপথে সৌন্দধ্যলক্্মী তাঁব স্বাধীন্‌' ও স্বগ্রতিষ্ঠ মুণি 
গ্রহণ করে’ বরাভয়-কবে জীর্ণ শুঞ্ধ -হৃদয়ে বসস্ত-পবনের 
সুচন!| করুছেন।' এযুগেই শুধু pure aesthetic বা খাটি 
রসসৌন্দধ্যের দিক্‌ বে কি, তা বোঝা .সম্ভব হয়েছে-_-সমন্ত 
আবজ্জনা দুর করে”_নৈতিক, তাত্বিক, বৈজ্ঞানিক, সমস্ত 
বোঝা . ফেলে' *স্লৌন্বধ্য- ও রস-গত শ্রীকে পশ্চিমের 
রসার্থীরা বরণ করেছেন ৷ কবিব ভাষায়, বাধন যতই শক্ত 
হয়েছে, ততই বাধন ছিড়েছে। আজ কলের ও ফন্তরের 
জগজ্জষী বাধন টুটেছে! সৌন্দর্্য-উপাসকদের যদি অয়ধ্কনি 


করার সময. কথন ও হযে থাকে তবে তা আজ! 


শিপ লি পি নি পাস পাটি ওসি পি পাস পাটি পি শি পি আছি পাটি লস তি পাটি OA 


শুধু ভা নয়। আজ ইন্জিয়দের ললিত-ষ্টির মাঝেও 
স্কপরসগন্ধের মাঝেও এক অপূর্ব ইন্্রজালে আশ্চর্য 
সামান্তিকতার সঞ্চার হয়েছে, শোন্বাব জিনিষের 
প্রাণকথা চোখের উপর 'আনা হচ্ছে_-চোখে দেখ্বার 
. জ্িনিষও বঙ্ধাবে পরিণত কব! হচ্ছে! মধুববাগিণীকে 
বহুপূর্ক্ে শিল্পীরা ক'নে শুনে, চোখে দেখে, কপ দিয়ে- 
ডিল। একালে চাক্ষুষ, রূপমালাকেও ওয়াগ্‌নাব ও 
ট্রাওস্‌ ঝঙ্কারে পর্য্যবসিত করেছেন। এক ইন্দ্রিয়ের লীলা 
ইন্জিয়ান্তরে রূপান্তরিত করে’ মান্য তৃপ্ত হচ্ছে। এ 
রকমের ইন্রক্ষালও কি কখন কেউ কল্পনা করেছে”? 
মধুর কবিতার মুচ্ছ'নাকে চিত্রশিল্পী, চিত্রে গড়ে? তুলেছে 
নৃত্যশিল্পী নৃত্যের রম্য ও ক্রস্পন্দনের মাঝে জাগ্রত ও 
উদ্দীপ্ত ব্লরে’ তুলছে। 1 

সৌন্দয্যের অপূর্ব মান-মন্দিবে এই পরম মিলন ও 
, সামাজিকতা ঘটেছে! "এ ইন্দ্রজ্াল ত সকলের সেরা! 
শিল্পীর চিত্র, কুবিতা, সঙ্গীত এসব ত চিরকাল ইন্দ্রজালই 
ছিল! হিষ্লোলিত-রূপরসগন্ধ-জগৎকে কল্পনাব স্বর্ণহূত্র 
. দিয়ে বেঁধেছে শিল্পী গানে, ছবিতে, কবিতায় ও মুঠিতে 

শুধু তা নয়। সহজ সৌরলোক সে বধনে পড়েছে 
সহস্র বপলোক সে মায়াস্থত্রে জড়িয়েছে। এজন্তই একজন 
ভাবুক, বলেছেন, “কলায় যে ফুল ফোটে, কোন বনে 
তার তুলনা নেই-_আর্টের রাজ্যে যে'পাখী ঘোবে; কোন 
উপবনে তাকে পাওয়া 'যাবে না--রুলা অনেক ছুনিয়! 
ভাঙছে ও গড়ছে! কলার রত স্থত্রে টিনের চাঁদকে 
টেনে" আন্তে পারে!” 

আজ নানা বস্ত-সম্ভারকে-₹1 নিজের অধিকাবে টেনে 
নিয়ে এসেছে । হাজার বছর হয়ে গেছে বুদ্ধ ও বোধিসত্ব- 
গণের: তর্ক, তথ্য ও তত্বে দেশে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত 
হয়েছিল ক্রমশ তা নিয়মচক্রে পর্যবসিত হল, তার পর 


প্রবাঁসী-_কাঁতিক, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড" 


পাস পাটি লাখ পি পি পি বাসি পি 


ঘন কুগলাসায় কোথায় সব মুছে গেল স্থতির ফলক হ'তে । 
বিস্ত এতকাল পরে স্থকুমার সৌন্দর্য্যের সীমাহীন টানে 
আবার ত! -তিমিরেব ভিতর উজ্জল দীপশিখার ভ্তাষ 
সম্পষ্ট হতে আরস্ত করেছে--আবার নিমচক্রের প্রতিভূ 








ললিতবেগে তিব্বতীয় জামার হাতে ঘুরতে দেখে আমরা | 


এ যুগে রসাম্বাদে চরিতার্থ হচ্ছি বহুকালেৰ নিঃশব্বতায় 
বোধিসত্বগণের মন্দিরে আবার মৃদু মৃদু বন্দনাগীতি শোন! 


যাচ্ছে--আবার যেন তারা নূতন রূপ ' নিয়ে এষুগে | 


জেগে উঠুলেন। কোথায় ছিল অগণিত শক্তিমূ্তির 
সেন্্য্যকরক'--সংখ্যাহীন “তারার পুলকপ্রাচুর্য্য ! 
ইতিহাসেব পাতাব ভিতর হ'তে অদৃশ্য অবলোকিতেশ্বব 
আজ আবার লু গৌরবেব অধিকারী হচ্ছেন। আজ 
রসলুন্ধ চিত্ত খুঁজে খুঁজে তিলোত্তমার মত এই-সমস্ত 
প্রতিমাধারায় প্রাপ্রত্িষ্টা,করুছে। , তাতে করে? এ 
বজ্্রপাণির নিবিষ্টযূর্তি বেন চঞ্চল হযে উঠছে__ম্ুী 
এক হাতে গ্রন্থ অন্য হাঁতে তরবারি নিয়ে আবার 
'দেশের হৃদয়-মুকুবে পরিস্ফুট হয়ে উঠছেন। নটরাজের 
অনন্ত Se যেন এবুগে শত্দ্বন্দে উদ্বেজিত হয়ে উঠছে। 
পৌরাণিক ইতিহাসের অর্গলরুদ্ধ অন্ধকৃপের দ্বাব আছ 
হঠাৎ এই টা ূ্ণবাত্যাষ খুলে গেছে। এ যুগের 
এ ইন্জজাল ইতিহাসে স্বরণীয় ব্যাপার । .  « 
সৌন্দর্য্য ও রস-তন্বের রে ধারা আজ বিশ্বকে এক 
করে’ তুল্ছে-_এ ভীন্তিও তার! এটা বিশ্বসামাজিকতারই 
কল- আবার এই হুসচর্চাই বিশ্বসামাজিকতা সম্ভব বরে’ 


তুন্ছে। * 
শ্রী যামিনীকাম্ত সেন. - 


Ed 


« মোন্দ্য্য ও রসতত্ব সমন্ধে প্রদত্ত বক্তু তা ৷ ৯. | 


তযুগে . 


এপাশ 
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“মেঘের মধ্যে মাগো যারা থাকে | 


তারা যেন ডাকে আমায় ডাকে ।” 
চিত্রকর খর সারদাচরণ উকীল 


চর্কায় সুতা শক্ত করিবার উপায় . 


সাধারণতঃ তুলার গুণেই স্ব শক্ত ও সরু হয়। কাটা হইয়া থাকে তাহাতে স্থতা বিশেষ শক্ত হয় না 
ভোটকাপাসের তুর! যাহার আঁশ লগ্বা (1.08 521৫ ) এবং সেজন্ত মোটা স্থতাই কাটা হয়, সরু সুতা টিকে-লা | 
ও নরম তাহাই চর্কায় ব্যবহার. করা স্থত| শক্ত এই স্থতা আবার ভাতে টান! দেওয়া কঠিন, চিডি 
করিবার সবন্দর উপায় । সচরাচর যে রকম তুলা চরুক্কায় যায় । 


























এরূপে SEE হা; শ মিলির করা যায় এবং ইহা 
ৃ Af জড়ান কনে একটি দ্বারা তাতে অনায়াসে টার! দেওয়া যায়। 
ন্যাক্ডায় করিয়া বাৰ্লি: বা সাপ্তদানা-সিদ্ধ ঘন জল & অ লোকেন্্নাধ গুহ 
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সি, 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
অনুসন্ধান--এক প্রকার 
অলোকসামীন্ত রূপবতী বনবাঁসিনীকে দেখিবার বাসনা 


. ছুই ব্যক্তির চিত্তে বলবতী ছিল-_বিহারীলাল ও 
জেলানুদ্দীন । 


বিহারীলালের মান কোন পাপ ছিল 
না, কেবলমাত্র কৌতুহল। রমণী কে? কোথা হইতে 
একাকিনী বনের মধ্যে আসিল? সত্য কি বনবাসিনী,-না 
শুধু ভ্রমণ করিতে বনে আসিষাছিল? বনে ত কোথাও 
বাসস্থান নাই, আর রমণী যেই হউক যুবতী, একা এমন 
স্থানে আসিবে কেন? এই রকম নান! কথা বিহারী- 
লালেব মনে হইত, তাহার পরিচয় জানিবার ইচ্ছা হইতত। 
সেই সঙ্গে যে হৃদয়ের একটু চঞ্চরতা হ্ইযাছিল তাহা! 
নিজেব কাছে স্বীকার করিতে চাহিতেন ন! : জলালুদ্দীনের 
কেবল কৌতুহল নহে, তাহার মনে হইতেছিল__এই 
রমণীব উপযুক্ত স্থান বনে নহে, তাহার অস্তপুরে ৷ হইলই 
বা হিন্দু? স্বযং বাদ্শাহেরা ত হিন্দু রমণীকে বিবাহ 
করিয়। হরমে রাখিতেন। কেহ্‌ বা যবনী হইত, কেহ বা 
হিন্দুই থাকিত। ছলে হউক, বলে হউক, এই কপসী 
বনবাসিনীকে তাহার গৃহবাসিনী কবিতে হইবে । বনের 
হরিণীকে সোনার শিকলে বাধিয়া অন্রের- উদ্যানে 
রাখিতে হইবে। স্থভানজ্লা! এমন অওরত মন্সব্দ্বারেব 
গৃহ ব্যতীত আর কোথায় শোভা পাইবে? 

"মৃগয়ার পর অষ্টাহ অতীত হইল। একনন 
মধ্যাহ্নের পর বিহাঁরীধাল-পুগুরীককে ডাকিয়া কহিলেন, 
“অশ্বারোহণে ভ্রমণে ধাইব। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে, 
আর কেহ ন!। অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দাও ।” 

পুণ্ডরীক বাহিরে ৌন্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল, 
“্বটেও ত! রৌন্রটা বহিয়া যাইতেছে!” বলিয়া বাহিরে 
গেল। ্ 

অল্পক্ষণ পরেই 'খ গজায় আসিল। জানেন 
পরিবর্তন করিয়া, সশস্ত্র হইয়া হাজির। বিহারীলাল 


উত্তম বস্তু পরিধান করিয়াছেন, অন্ত্রের মধ্যে তরবারি । 


hb 
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তাহার বেশ লক্ষ্য করিয়া পুণুরীক' মনে .মনে বলিল, 


কোথাও নিমন্ত্রণ আছে। মুখে কিছু বলিল না। 

বিহারীলাল বেগে অশ্থচালনা করিষা বনের 
অভিমুখে চলিলেন, পুণুরীক ঠিক তাঁহার পশ্চাতে । 
বিহারীলালকে বনে প্রবেশ করিতে 'দেখিযা পুণুরীক , 
বিস্মিত হইয়া: জিজ্ঞাসা করিল, “আজও কি শীকার 
নাকি?” 

“না”, বলিদা বিহারীলাল অশ্বের বেগ শিথিল 
করিলেন।, পুণ্তরীক' তাহার পাশে”আসিল।' বিহারী- 
লাল তাহাব চিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে 
কহিলেন, “আমি সেই বনবা'সিনীকে দেখিতে আত্মিষ্াছি4 
তুমি কোন কথা প্রকাশ করিবে ন! জানিষা তোমাকে 
সঙ্গে আনিয়াছি।+ র 

পুগুরীকের ক্ষুদ্র চক্ষু বিশ একটু বড হইল। 
বলিল, "তাহাকে-দেখিযা কি হইবে? কেঁ, কোন্‌ জাতি, 
কিছুই জান না। আব তুমি ত কোন স্ত্রীলোককে 
দেখিতে চাও না-* 

“এই স্ত্রীলোক অপব জ্্ীলোকের মত নয়। জাতিতে 
ক্ষত্রিয়। যদি দেখ! হ্য' তাহা হইলে পবিচয় জিজ্ঞাস! 
করিব। কিন্ত কনে ত বাসস্থান নাই।” 

“তবে কোশ্বায খুঁজিবে? হয়ত একদিন ইচ্ছা 
কবিয়া কিম্বা পথ' সুলিষ| বনে" আসিযাছিল, আবার "গৃে 
ফিরিযা গিয়াছে তাহার পরিচধেই বা প্রযোজন কি? 
পথে ঘাটে বনে যে-কোন বমণীকে দেখিলেই তাহার 
পবিচষ জিজ্ঞাসা ভরিতে হইবে ?” , 

বিহারীলাল কহিলেন, “আমি কখনও কোন রমণীর 


‘সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহি নাই, কাহাবও পরিচয় জিজ্ঞাসা 


করি নাই । কিন্তু এ রমণী অপরেব যত নয় |”. 
আবার এই, কথা! পুণুবীক বিহারীলালের মুখ 


দেখিয়া ক্ষান্ত হইল, আর কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিল না। 


যে স্থানে রমণীকে দেখিযাছিল তাহাব কিছু দ্রুবে 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিষা, অশ্বকে একটা “গাছের ডালে 
বঁ ল ককে: কহিলেন, “* ম 


১৮ 


এইখানে থাক। আমি. অল্প সময়ের মধ্যে ফিরিয়া 
আসিব ।*' " 

এবার" পুপ্তরীক' রাগিয়া গেল! 
আনিবার কি-প্রয়োজন ছিল ?” 

“প্রয়োজন হইন্ডে পারে, এখন-নয়-।” 

“আর তোমাকে একা! পাই! যদি কেহ তোমার গলা 
টিপিয়া রাখে টি -. . 

বিহারীলাল একটু হাসিলেন। “তুমি কি বিশ্বাস 
ফর এক জন আমাকে হত্যা নিন? জার সাগর 
এমন শক্ত আছে?” ; 

পুগুবীক মুখভঙ্জী করিল। “বনে যেমন তোমার 
ও দেব.কি দানব-কন্তা :আছেন তেমনি দস্থ্য তন্বর 
মৃহাশয্েরও এখানে আশ্রয় পাইতে পারেন। এক জন 
না হইয়| যদি দশ জন হ্য.?”- | 
, “তাহা হইলে তোমাকে ডাকিব।* 
০ “দুরে হইলে আমি কেমন করিয়া শুনিতে পাইব ?” 

বিহারীলা্জ পকেট হইতে একটি ছোট রূপার বাঁশী 
বাহির করিষা” দেখাইলেন। 

পুণ্ডরীক কহিল, “তবু ভাল! আমি মনে করিয়াছিলাম 
তোমার বুদ্িশুদ্ধি একেবারেই লোপ পাইয়াছে।” 

বিহারীলাল হাসিলেন ; পুগুরীকের কথায় তিনি রাগ 
করিতেন না। 

বিহাবীলাল পদব্রজে চলিয়া! গেলেন। নিকটে একটা 
বৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষ ছিল। পুগুরীক আপনার মনে গজগজ 
করিতে করিতে তাহাব উপর উঠিল। গাছে উঠা বিদ্যা 
সে বিশেষ পারদর্শী ।. ৃ 

এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বিহাবীলাল যে 
স্থানে বনচাহ্ণী বমণীকে দেখিয়াছিলেন সেই স্থানে 
উপনীত হইলেন। কেহ কোথাও নাই । রমণী যে সে- 
দিনও সেই সময় সেই স্থানে থাকিবে বিহারীলাল এমন 
আশা করেন নাই। তিনি জানিতেন বুনে কোথাও বাস- 


“তবে আমাকে 


স্থান নাই। তবে ' যদি রমণী একদিন বনে আপিষা * 


থাকে তাহ! হইলে আর-একদিনও আসিতে পারে। 
এ দিকে-না” আসিয়! অন্ত কোনও দিকে গিয়া থাকিতে 
পারে | বিহারীলাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 


' প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
গাছের উপর বা দেখিতেছিল। কখনও 


' বিহারীলালকে দেখা যায়, কখন তিনি বৃক্ষের, কখন . 


ঘনবিন্যস্ত খুল্ুলতাদির অন্তরালে অদৃশ্য হন, আবার _- 


অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্থানে দৃষ্টিগোচর হন। পুণুরীক 
অত্যন্ত সতর্ক হইযা দেখিতে লাগিল 

.ঘুরিতে ঘুরিতে বিহারীবাঁল একটা পন্বলের ধারে 
উপস্থিত হইলেন। তরুশাখা-বিল্ঘিত পুশ্পিত লতা 


জলের উপর দুলিতেছে, পত্র ভেদ করিয়া হধ্যরশ্মি জলে 


প্রতিবিদ্বিত হইতেছে । জলের ধারে ডাক-পাখী, জলের 
ভিতর পানকৌড়ি ডুব দিতেছে আবার ভাপিয়া 
উঠিতেছে। সেই স্থানে বৃক্ষমূলে বপিয়! সেই রমণী ! 
হস্তে অর্ধবিকশিত পদ্মফুল, জলের দিকে চাহিয়া পক্ষীর 
ক্রীড়া দেখিতেছে। 

"সেই রমণী কি? বিহায়ীলাল তাহার পৃষ্ঠদেশ 
দেখিয়াছিলেন, মুখ দেখিতে পান নাই, কিন্তু রমণী যে 
সেই পূর্ববৃষ্ট সুন্দরী তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সংশষ 
রহিল না। বিহারীলাল দাড়াইলেন, -আর অগ্রসব 
হইতে পারিুলেন না। কেমন কবিয়া রমণীর সম্মুখে 
যাইবেন, কেমন করিয়া কোন্‌ ছলনায় তাহাকে সম্ভাষণ 
করিবেন স্থির কবিতে রিনি উর 
রহিলেন। -. 

বৃক্ষশাখা হইতে তীক্ষদৃষ্টি পুণ্ডরীক তাহাকে 
দেখিতেছিল। রমণীকে দেখিতে পায় নাই। 

বিহারীলাল .কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় 
রমণী মুখ ফিরাইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল। তখন 
বিহারীলাল অগ্রসর হইলেন। তিনি সম্মুখে আসিয়া 
দাড়াইলে রমণী উঠিয়া ফড়াইল। শ্মিতমুখে, অতি মধুর 
স্বরে কহিল, “আজও কি মৃগয়ায টা ভাবা 
হইলে একা কেন ?” 

বিহারীলাল কহিলেন, “আজ মুগয়ার জন্য - আসি 
নাই ৷” 
রমণীর মুখে অল্প হাসি লাগিয়া ছিল। 
উদ্দেশ্যে বনে আসিয়াছেন ?” 


*এ কথ! আমিও আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি ।, | 


আমি পুরুষ, যথেচ্ছা গমন করিতে 'পারি, প্রয়োজন 


করেনি i 


প্র 


. 
নবি 


পাপন 
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. স্থন্দরী, একাকিনী, আপনি কোন্‌ সাহসে এই বনে আগমন 
= করেন? সেদিন আপনি বলিতেছিলেন- আপনি এই বনে 
বাস করেন, কিন্ত এখানে বাসস্থান কোথাঁষ ? আমি ত 
শি বনের সর্বত্র দেখিয়াছি।” 
রমনী কহিল, “আপনার কথায় আমার প্রশ্নের 
উত্তর হইল না। আপনি কি আমাকে দেখিবার অভিপ্রায়ে 
r ' এখানে আসিয়াছেন ?” 
বিহারীলাল কহিলেন, দাদার কৌনরণ অনাভিতার 
নাই আপনি যদি বাস্তবিক একাকিনী এবং এই 
বনেই বাস করেন তাহা হইলে যদি কোনক্ূপে আপনার 
সহায়ন্া করিতে পারি তাহাই জানিতে আসিয়াছি।” 
~~ “আপনি অপরাধ লইবেন না, কিন্তু আমি-ত কাহারও 
"_ সাহাযাপ্রার্থী নহি আর -সেদিন মন্সব্দারের সহিত 
যে কথা হইয়াছিল তাহাতে আপনি বুঝিয়া থাকিবেন 
যে আমি বাহাকেও আমার পরিচয় দিতে চাই না। 
যদি সেই ইচ্ছা থাকিবে তাহা হইলে এমন স্থানে 
আসিব কেন?” 
বিহারীলাল অন্ত কথা তুলিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "আপনি কি মন্সব্দারকে চেনেন ?* 
“চিনিতাম না, এখন চিনি। আপনিও অপরিচিত 
নহেন ।৮ 
বিহারীলাল বিস্মিত হইয়া কহিলেন," “আমার পরিচয় 
জানিলেন কেমন করিয়া ?* . 
| চি 
জমিদ"র.চৌধুরী বিহারীলাল তাহা জানি ।” 
* বিহারীলাল অবাকৃ। বলিলেন, "আমি ত কিছুই 
৯, বঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমাদিগকে কেমন 
 চিনিলেন কিছুই অঙুমান করিতে পারিতেছি 


1 





আত্মরক্ষা করিতে পারি । নি CUE 
আপনাকে নিষেধ করিতে পারি না, নিবারণও করিতে 


* ১৯ 
আপনিও যদি সেইরূপ করেন তাহা হইলে আমি 





পারি না। তবে আমার পরিচয় পাইলে আমার সহিত 
আর সাক্ষাৎ হইলর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। 
আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয় সেইরূপ করিবেন? 
বিহারীলাল কহিলেন, “যদি দর্শনস্থখে বঞ্চিত্ভ ন। 
করেন তাহা হইলে আমি কৌতুহল সম্বরণ করিব ।” ৃ 
রমণী কহিল, “ধনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আপনি 
সত্যবাদী সচ্চরিত্ব জানি। আমার সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়া ঘটনাধীন। আবার দেখা হইতে পারে, নাও 
হইতে পারে। হয়ত এই বনে, হয়ত অন্তত্র সাক্ষাহ 
হইবে। কিন্ত আপনি সেজন্ত চেষ্টিত হইবেন না, 
তাহাতে কোন ষল হইবে লা । আপনি যে আমার 
সহায়তা করিতে চাহিয়াছেন তাহাতে আপনি আমার 
কৃতজ্ঞতাভাঁজন ; কিন্ত আপনাকে বলিলে ক্ষতি নাই যে 


“আমি একাকিনী নহি, অসহায়ও নহি, এবং প্রয়োজন 


হইলে আত্মরক্ষা করিতে পারি।” ঘিহাঁরীলাল যাহ! 
বলিয়াছিলেন রমনী ঠিক সেই কথা বলিল, বলিব"র 
সময় বিহারীলালেন্ন মুখের দিকে চাহিয়া! হাসিল । 

কথা কহিতে কহিতে *্রমণী বিহারীলালের সঙ্গে 
কয়েক "পদ অগ্রসর হইয়া আসিল। অবশেষে কহিল, 
“এখন আপনি শৃহে ফিরিয়া যান। আমার অনুরোধ 
আপনি আমার সম্বন্ধে কিছু জানিবার চেষ্টা করিবেন 
না। আমি কেঘায় যাই, কোথায় থাকি জানিবার 
জন্ত কোন লোক নিষুক্ত করিবেন না!” 

“আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি,” বলিয়া বিহারীলাল 

রমণীকে সসম্মে সম্ভাষণ করিয়! বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
রমর্ণীও. আর-এক দিকে চলিয়া! গেল। 
- বুক্ষে বসিয়া পুণ্ডরীক 'সব দেখিল।- রমণীর রূপ 
দেখিয়া আশ্চ্ধ্যম্বিত হইল, আপনা-আপনি বলিব, 
“বনের ভিতর এ কি মুত্তি! অন্দরা না বিদ্যাধরী ? 
লালজীর' ত আর রক্ষা নাই, ইহারই মধ্যে মন্তরমুগ্ধ 
হইয়াছে?” 

বিহারীলাল ফিরিতেছেন দেখিয়া পুণ্ডরীক আন্তে 


ৃ আন্তে নামিয়া ঘেঁড়ার কাছে গিয়া দাড়াইল। বিহারীলীল 


২৫ 
আসিয়! দেখেন পুগুবীককে যেখানে থাকিতে বলিয়াছিলেন 
সে “সেখানেই দীাড়াইয়া আছে। বিহারীলাল অশ্বে 
আরোহণ করিষা বিন! বাক্যে গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। 
অরণ্য হইতে নিষ্কাস্ত হইযা পুণ্ডরীক সম্ভীর মুখে মৃদু 
স্বরে বিহারীলালকে জিজ্ঞাসা করিল, "্লালজী, ওটা কি 
মামুষী ?” 

বিহারীলাল চম্‌কিত হইযা বলিলেন, “কে ?” 

“ওই যে যাহার সঙ্গে তুমি কথা কহিত্েছিলে ?" 

" বিহাবীলাল ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেমন 
করিয়া দেখিলে? তোমাকে ত আমার সঙ্গে যাইতে নিষেধ 
করিয়াছিলাম ।” 

“আমি ত তোমার সঙ্গে যাই নাই! বেখানে থাকিতে 
বলিষাহ্ছিলে সেখানেই ছিলাম 1৮ 

“তবে দেখিলে কেমন করিষা ?” 

“গাছে উঠিয়া। তুমি ত আমাকে গাছে উঠিতে 
বারণ কর নাইন” 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
অঙুসন্ধান__আর-এক প্রকার 

মন্সব্দাব জলালুদ্দীনও ধনচারিণী রম্ণীকে দেখিতে 
উৎস্থক, কিন্ত তিনি শুধু দেখিযা ক্ষান্ত হইবার পাত্র 
- নহেন। এই কাবণে বিহারীলাল যেরূপ বনবাসিনীকে 
দেখিবার জন্য একা গিয়াছিলেন, জলালুদ্ীনের মনে 
সেরূপ কল্পনার উদয় হয় নাই। তাহার হিসাবে ইহাও এক 
রকম শীকার 1 রমণীকে ধরিয়া আনিবেন তাহার দৃঢ় 
সঙ্কল্প, নিজে যাইবেন কি না সেঈ বিচাঁব করিতেছিলেন। 
অবশেষে সাব্যস্ত করিলেন যে নিজে যাওয! সৎ্পবামর্শ 
নতে, প্রকাশ হইলে তাহার অখ্যাতি হইবে। অন্ত কোন 
উপায়ে রম্ণীকে আনয়ন কবিষা মহলে রাখিলে কোন 
গোল হইবে না । 

ভাবিয়া! চিন্তিয়া মন্সব্দার রম্জুনকে ডাকিলেন। 





কহিলেন, "সেদিন রাত্রে কি কথা হইয়াছিল মনে “ 


অঞছে ?" , 
“জনাবালি, সব মনে আছে 1” 
“সেই অওরতকে জঙ্গল হইতে.ধবিয়! আনিতে হইবে । 





প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩২৯, [ ২২শ ভাগ, ব্্্‌ 
আমি তাহকে শাদি কবিব। কোরান শরিফে: হ্‌ 





টু NN 
শাদিব হুকুম আছে ।” ২2 

"খোদাবন্দ, আপনি চার শারি ছাড়া যত ইচ্ছা নিকা - 
করিতে পারেন 1” 

“এ কাজের ভার তোমাব উপর | আমি নিজে যাইব / 
না। তাহাকে আনিয়া শার্দি করিলে পর আর কোন 
গোল হইবে না ।” 

বম্জান ঝুঁকিয় কুরুনীশ করিল, বলিল, নি 
যেমন হুকুম করিবেন তাহাই হইবে ।” 

"সঙ্গে আর তিনজন লোক লইবে, হুশিয়ার আর 
মজ্বুত নিপাহী। দুইজন হইলেই যথেষ্ট, কিন্ত লোক 
কিছু বেশী থাকিলে দোষ নাই। অওরতকে দেখিতে 
পাইলেই ধরবে । বাঁধিয়া মুখ বন্ধ করিবে, যাহাতে 
গোলমাল না কবে। দিনের বেলা বনের বাহিবে আনিবে 
না, রাত্রে ঘোড়ায় সওয়ার করাইয়া লইবা আসিবে। , 


* ফটকেব প্রহ্বীকে বলিবে ফটক খোলা থাকে৷” 


চার জন কেল্লা হইতে একসঙ্গে বাহির হইল না, : 
তাহা হইলে লোক্রে লক্ষ্য করিতে পারে। একে একে, : 
কিছু কালবিলম্ব করিয়া বাহির হইল। মন্সব্দারেব 
লোকেরা অস্ত্র না লইয়া পথে বাহির হইত না, স্থতরাং 
এই কয়জন যে সশস্ত্র যাইতেছে তাহাতে কোন কথা 
উঠিল না। চাব জন ডিন ভিন্ন পথ দিয়া গিয়া জঙ্গলের 
নিকট একত্র হইল। সর্দার রম্জান। 

মৃগয়াব দিন বমণীকে যেখানে দেখা গিয়াছিল সে 
স্থান হইতে কিছু দূরে রমজান দাড়াইল। কহিল, 
“সকলের যাইবার প্রযোজন নাই। এক জন আমার 
সঙ্গে আইস, ০০০ 
হয় ডাকিব 1৮ 

একজন বলবান ব্যক্তিকে রম্জান 
লইল। অপর ছুই জন প্রচ্ছন্গভাবে 







হয় সংখ্যা ) 


অপেক্ষা করিতেছে। রম্জান বুঝিল রমণীকে বলে ধরিতে 
হইবে, কৌশলে হইবে না। সম্মুখে গিয়া সেলাম করিল। 
রমণী প্রিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কে ?” 

রমজান কোন কথা ঘুবাইয়া বলিবার চেষ্টা করিল 
"না। কহিল, “আমরা মন্সবদার সাহেবের সিপাহী । 
তাহার আদেশে আপনাকে তাহার মহলে লইয়া-যাইতে 
. আসিয়াছি।” 

: রমণীর মুখে অল্প হাসি, চক্ষে কৌতুকের কটাক্ষ । 
কহিল, "শীকারের দিন তুমি ছিলে?” 

রম্জান বলিল, "ছিলাম বই কি। সেইজন্তই আপনাকে 
সহজে চিনিতে পারিলাম ৷” 

“সেদিনও মন্সব্দার সাহেব আমাকে লইযা যাইতে 
চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছা ত্যাগ কবিলেন কেন ?” 

“তিনিই জানেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কোন 
ফল নাই ৷” 

“আজ তিনি আসেন নাই কেন? আমি কেমন 
করিয়া জানিব তোমবা তাহাব লোক? আমার মনে 
হয তোমব! দন্থ্য, অর্থলোচে আমাকে ধরিতে আসিয়াছ। 
তোমাদের কাছে কোন পরোয়ানা অথব! ছকুম আছে ?” 

বম্জান তলওয়াবে হাত দিয়া বলিল, “এই আমার 
পবোষানা 1”- 

“তোমরা বীর বটে, স্ত্রীলোককে অস্ত্র দেখাইয়া ভয় 
দেখাও ।” রমণীর স্বর স্বপাপূর্ণ, তাহার কথা রম্জানের 
কর্ণে তীব্র কযাঘাতের মত লাগিল। 

রম্জান কহিল, “বৃথা সময় নষ্ট করিতেছেন কেন? 
আমাদের সঙ্গে চলুন 1” 

“যদি না যাই ?" 

“বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব ।” 

“পথে চীৎকার করিয়া লোক জড় করিব ।” 

“মুখ বন্ধ কবার উপাষ আছে। আপনি মন্সবদ্বারেব 
বন্দী, কে আপনাকে রক্ষা বা মুক্ত করিবে, কাহার এমন 
মাথার উপর মাথা আছে?” 

রমণী হাঁসিল,--নির্ভয়ের, আমোদেব হাসি । কহিল, 
. “মন্সবদ্াব আমাকে বন্দী করিবেন? আমি ভাবিয়া 

ছিলাম তিনি আমাকে বেগম কবিতে চাহেন |” 
নট 30109 





জয়ন্তী 


* ২৯ 





“স্বেচ্ছাপূর্কাক যান ত আমবা আশনাচক বেগম 
বলিয়াই সম্মানের সহিত লইয়া যাইব ৷ নুহিকে আগ -ড্া 
বন্দী, পরে বেগম ৷” 

«আমার অপরাধ ?” | 

“অপবাধ অত্যন্ত কঠিন। আপনি মন্সব দার সাহবের 
দিল্‌ চুরী করিয়াছেন।” 

রমণী মুক্তক্ঠে হাসিয়া উঠিল, “কেন্সা খুব! রসিক 
সিপাহী তোমাব তরকী হওয়া উচিত।” 

রম্জান কহিল, “আপনাকে লইয়া গেলে নিশ্চষ 
হইবে ৷” 

রম্জান অগ্রসব হইয়া বীর হত ধারণ করিতে 
উদ্ধত হইল ৷ 

বিদ্যুতের ভায় রমণীর চক্ষু জলিয়া উঠিল। তীব্র 
কণ্ঠে কহিল, "নরাধম, আমাকে স্পর্শ জরিলে মরিবি 1* 

রমণী করতালির শব্দ করিল। অংক্ষণাৎ রমণীর 
পশ্চাৎ হইতে বৃক্ষশাখা সরাইয়া দুই ব্যক্ত ব্যাডের স্তায় 
রম্জান ও তাহার সঙ্গীকে আক্রমণ করিল। চকতের 
মধ্যে তাহাদিগকে পিঠমোড়। করিয়া শধিযা, ত-হাদের 
মুখে তাহাদের নিজের রুমাল গু'জিয়া প্রিয়া তাহ দিগকে 
ধরাশায়ী করিল। তাহার পর রমণী ও সেই ছুই ব্যক্তি 
বনের মধ্যে অনৃশ্ঠ হইল। 

অপর ছুই সিপাহী বম্জান ও তাহাব সঙ্গীর জন্তা 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। ইতন্ততঃ খুজিতে খুঁজিতে দেখিতে পাইল 
জলের ধারে হাত-পা-বাধা রম্জান ও দ্বিতীয় ব্যক্তি 
পড়িয়া রহিয়াছে, আর কেহ কোথাও নাই। তাহাদিগকে 
বন্ধন-মুক্ত করিয়া সকল কৎ! শুনিতে পাইল। লজ্জায় 
অধোবদন হইনা চার সিপাহী দুর্গের অভিমুখে ফিরিল। 
মন্সবদার শুনিষা কি বলিবেন এই ভয়ে তাহারা অস্থির 
হইল । 

বলা বাছলা, মন্সব দ্বার শুনিয়া ক্রোতো অধীর হুইলেন। 
কিন্তু প্রকাশ্ততভাঁবে রম্জান ও অপর তন জনকে শাস্তি 
দিলে সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এ কথ'ও তাহার 
মনে হইল । কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দুর্গের 
সিংহদ্বারে ন" হইল ৷ বিস্মিত হইফা মন্সথ দাব * 
eR. ide টির 


পপ, 


২২. 


জিজ্ঞাসা উর রানি কে আসি- 
মাছে?” .. 

ব্যস্ত হইয়া ছাররক্ষক প্রবেশ করিল । কহিল, 
“খোদাবন্দ, স্থবেদাধ সাহেব রক্ষীবর্থে বেষ্টিত হইয়া 
দুর্গে প্রবেশ করিষাছেন। এখনি এখানে আতিয়া উপনীত 
হইবেন 1” 

মন্সব দার কহিলেন, দামি ত কোন সংবাদ পাই 
'নাই।» তিনি গৃহের বাহিরে গমন করিলেন । 

রম্জান ও তাহার তিন সঙ্গীর শাস্তির হুকুম মুল্তবি 


বহিল। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 
বাদ্‌শাহ-গৃহে--সদবে ও অন্দরে 

আলম্গীব বাদশাহ রোগশঘ্যায়। পীড়া কঠিন, 
হকিমেবাঁ ভয় পাইয়াছে। কিন্তু বাদ্শাহেব মাখা পরিষ্কার, 
মনের বল অনীম। তাহার আদেশে ডাহাব কঠিন 
পীড়াব সংবাদ প্রচার হয নাই। প্রকাশ এই মাত্র মে 
বাদশাহ. অস্থস্থ *এবং চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুসারে 
দ্িন-কয়েক ,দর্বারে আসিবেন ন|। আশঙ্কার কোন 
কারণ নাই। 

পীড়িত অবস্থাভেও বাদ্‌শাহ সকল সংবাদ রাখিতেন । 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে প্রধান উজজীর ও কয়েকজন কর্ধচাবী 
আসিয়া .তাহাকে নকল কথা শুনাইতেন। তাকিয়ায় 
ঠেসান দিয়া বসিয়া বাদশাহ সকল কথা শুনিতেন ও 
নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। চিকিৎসকেব নিষ্ধ 
শুনিতেন না । 

বাদ্শাহের ছুই পুত্র শাহজাদা হাতিম ও শাহজাদ! 
রুস্তম বাজধানীতে ছিলেন না। হাতিম দাক্ষিণাত্যে, 
রুস্তম বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ দমন কবিতে গিয়াছিলেন । 
তাহারা কেহই দর্বাব হইতে বাদ্‌শাহেব পীভার কোন 
সংবাদ পান নাই, কিন্ত রাজধানীতে উভযের গ্ুপ্চচর 
ছিল ও সেই বিশ্বস্তন্থত্রে তাহারা অবগত হইয়াছিলেন 
যে বাদ্শাহের পীড়। সাংঘাতিক এবং" আশু আশঙ্কা 
না থাকিলেও আরোগ্য লাভ করা কঠিন ৷ ছুই ভ্রাতাই 
যথাসাধ্য সত্বর* রাজধানীতে ফিরিবাব চেষ্টায় ছিলেন, 


,কিন্তৃৎ বাদ্‌শাছের বিনা ০২ এবং তাহাকে না 





চর রি 


সাস্টপসিলসিপসি পাও পাটি লী পা পা লখি পা পাটি পাটি পা লাও লাস পালাল 


জানাইযা ফিরিতেও পাবেন না। ফড়ঘন্ত্র উভয়ে আর্ত 
করিষাছিলেন এবং দুইজনেই প্রাণপণে নিজেব নিজের 
দলপুষ্টি করিতেছিলেন। কুস্তমেব অধীনে বুন্দেলখণ্ডে 
অনেক সন্ত এবং সেনাপতিত্বে তিনি কৃতিত্ব লাভ 
কবিষাছিলেন। এজন্য অধিক সংখ্যক সৈন্তই তাহার 
পক্ষে; যাহাতে সমস্ত ফৌজ তাঁহাব দিকে হয় তিনি সেই 
চেষ্টায় ছিলেন । 


গুপ্তচর চারিদিকে, রুন্তম কি করিতেছেন সে খবর . | 


শািপাস্পিিস্পিরসসি পাস লাম নাছ লা নাও নাও গপ 


হাতিমের নিকট পঁহছিত, আবার হাতিমের সমস্ত কথাই ' 


রুস্তম বিদিত হইতেন। বাদ্শাহের ব্যবস্থা আরও পাকা। 
তাহাব গুপ্ুচরেরা শুধু শাহজাদাদের নয়, সমস্ত দেশের 
গুহ সংবাদ আনিত। পুত্রত্ধষের জন্য বাদ্‌শাহ বিশেষ 
চিন্তা করিতেন না, কারণ রুস্তম জ্যেষ্ঠ না হইলেও হাতিমের 
অপেক্ষা সকল বিষষে শ্রেষ্ঠ, অতএব সিংহাসন তাঁহারই 
প্রাপ্য । তদ্যতীত বাদ্‌শাহের বিশ্বাস যে ভাঁহার মৃত্যু 
আসন্ন নহে। কিন্ত আর-এক সংবাদে বাদ্‌শাহ বিচলিত 
হইষাছিল্নে। রাজ্যের কোন্‌ অংশে কোন্‌ স্থানে তাহা 
এ পর্যন্ত নির্ণাত হয় নাই-_একদল ফড়যন্ত্রকারীর বাস। 
তাহার! সংখ্যায় কয় জন, কখন্‌ কোথায় থাকে, তাহাদের 
উদ্দেস্ত কি, চরের! তাহা সম্পূর্ণ জানিতে পারে নাই; কিন্তু 
তাহাদের যে অত্যন্ত ক্ষমতা ও অসীম উদ্ভম তাহাতে 
কোন সংশয় নাই। সকল দেশে, সকল লোকের মধ্যেই 
তাহাদের প্রভাব । তাহার নিদর্শন সাধারণ গ্রজাবর্গের 
মধ্যে অসস্তোষের বিস্তার। রাজকর্শচারীদের প্রভুত্ব 
হ্রাস হইতে আরম্ভ হইযাছে। সমধে সময়ে কোন কোন 
বাজকণ্মচাবী নিগৃহীত হইয়াছে এবপও সংবাদ পাওয়া 
যায়। রাজকম্মচারীদিগের শাস্তিবিধান বাদ্‌শাহের কিন্বা 
তাহার অধীনস্থ রাজপুরুষের কর্তব্য, অপবে ইহাতে 
হস্তক্ষেপ করে কেন? যাহাদের এত সাহস তাহার! ত 
বাজ্যের প্রতিও লোভ করিতে পাবে। ইহার সবিশেষ 
তথ্য জানিবার জন্য প্রধান রাজপুরুষগণ আদিষ্ট হইয়া- 
ছিশ্লন, শাহজাদারাও এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
রাজকম্ম অথবা বাদ্‌শাহী কর্মের কিছুই অন্দর-মহল 
হইতে গোপন কবা যাষ না। অষ্টগ্রহর চারিদিকে 
প্রহরী, অন্দব-মহলেব দরজায় দরজায় খোঁজাঁব পাহাবা, 
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লক্ষ মানবক্ষেব ভিড়ে 
*. সীমার বাঁধন ফেল্লে ছি ডে,__ 
বাম তাদৈর নিন্দা করে, ক্ষুদ্ তাদের বলে “দানব+-_ 
: “নিন্দাখ্যাতি সমান তাদের-_কিল্রোহী যে মহামানব ৷ 


জীর্ঘ-প্রংণের দীর্ঘ বাদা--নডুবোড়ে সব পাতার কুঁড়ে, 
তাগু;বরি চক্রে তব হে নটবর! যাঁষ গো উডে !' 


প্রবাসী--কাঁতিক, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খথণ ' 


জ্যাস্ত-মড়ার শ্মশান-মাঝে 
তোমার ভীষণ বিষাণ বাজে, 
হে মহাদেব! অতীত-ভোলা ! 
বর্তমানের দোলাও দোঁলা,_- 
নৃতন স্বজন হবে বলে’ পুরাতনে.ধ্বংস হানো, 
ব্যর্থজরার কবল থেকে ধৌবনেরি অংশ আনো! 
রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 





শোধনাশ্রম 


কিছুদিন হইল হল্যা্ডে বালক অপরাধীদেক একটি 
শোখধনাশ্রম দেখিতে গিযছিলাম। আশ্রমটি-_-আদর্শ- 
স্থানীয় ঝলিয়াই পবিচিত। বিস্তীর্ণ পাইন বনের ধারে 
উচু ভান্ডার উপর সুদৃশ্য স্থানেই আশ্রমটি স্থাপিত। বাড়ী- 
গুলির চেহারা মানুষের মনে একটা ভাবের উদ্রেক করে। 
কিন্তু ডুক্কিবাব পথটি ঠিক জেলখানার মত। একজন 
ছাররক্ষক দরজার তাঁলা খুলিয়া আমাদের ভিতরে ঢুকাইয়া 
অধ্যক্ষকে খবর পাঠাইল। দীর্ঘকায় লোকটি, মুখ শ্বক্রুল, 
কঠোর, কিন্তু সদয়হাশ্যরপিক্ত। . তার কোমরে জড়ানো 
একটা শিকলে এক-গোছা চাবি । , এইটিই আমার চোখে 
সর্বাপেক্ষা 'বিশ্বয়রুর লাগিয়াছিল।- এই চাবিগুলি দিয়া 
প্রত্যেক দরজা খুলিয়া তিনি আমাদেব ভিতরে ঢুকাইতে- 
ছিলেন, আবান্র পিছনেবট বন্ধ করিযষা দিতেছিলেন। 
বাড়ীগুলিতে পাচশত বালকের বাস, কিন্তু তবু চারিদিক 
নীরবতা দুঃসহ ভারে ভারাক্রান্ত । পড়িবার ঘরগুলিতে 
দেখিলাম সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবের সব ব্যবস্থা; হাতের 
কাজ খাইবার ঘরও দেখিলাম, ব্যায়ামশিক্ষাব জন্তও 
চমৎকাঁৰ একটি ঘর বহিযাছে। কিন্তু ছেলেদের মুখে 
কোথও অদ্ধবার আর বিষাদ ছাডা আর-কিছুর ছায়া 
দেখিজ্ণম না। ঘুরিতে ঘুরিতে অধ্যক্ষ মহাশয় এক 
জাষগ় কঠিন মুখে এক-জোড়া লোহাব কপাটের তাল! 
খুলিসা ‘একটি নিৰ্জ্জন কক্ষ দেখাইলেন। সেই নির্জন 
খোপটর ভিতর চোদ্দ বৎসবের একটি হতভ!গ্য বালক 
বাড়াই আছে, তার না আছে বিবার কোনে! রকম 


আপন, না আছে পড়িবার কোনো বই) ঘরে 
চারিদিকে জোড়া জোড়া দেয়াল, বেচারী যদি কান্নাকাটি 
কি চেঁচামেচি করে তবে সে শব্দ কেবল'নিজের কানেই 
ফিরিয়া আসিবে) বাহিবে শব্দ যাইবার উপায় নাই। 
শুনিলাম হতভাগ্য বালক পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল 
তাই তাহার এমন শাস্তি। সম্ভবত সেখানকার অতগুলি 
ছেলেব মধ্যে এই ছেলেটিই সকলের চেষে স্বাধীনতার 
ভক্ত, তবু তাহাকে এমন বীভৎস রকম শাস্তি দেওয়া 
হইয়াছে। স্থানের ধারাযন্ত্র দেখিলাম আর দেখিলাম 
একটি “পরিবীক্ষণ য্চ*--সেখানে একজন প্রহরী খাঁড়া 
হইয়া আছে, কেহ কোথাও আত্মহত্যার চেষ্টা কুরে 
কিনা দেখিবার জন্গ । তার পর শয়নাগার দেখিতে 
চলিলাম) তালা-বন্ধ ছোট ছোট এক-একটি খোপে 
এক-একটি ছেলে ঘুমায়, সঙ্গীদেব সঙ্গে কারুর কোনে! 
যোগ থাকে না । খোপগ্ুলি নানারকম ভাবে 
সাজানো; এই সামান্ত সাজসজ্দার ভিতর দিয়াই 
ধেন ছেলেরা আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে; 
কোথাও ডউন্দ্রপ. রঙে চিত্রিত রেখাহ্নণে দেয়ালগুলি 
সাজানো; কোথাও বা মা বাবা ভাই বোনের ফটো- 
গ্রাফেই দেয়াল সঙ্জিত। অনেক জায়গাতেই দেখিলাম 
বিছানার মাথার কাছে একটি ক্ষুশকাষ্ঠ ঝুলিতেছে। 
এক জায়গায় বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম 
একটি ছোট ছেলে রান্নাঘরের বাহিরে 'কি কাজে ব্যস্ত; 
আমি কৌতুকচ্ছলে দূর হইতে তাহাকে হাত নাড়িয়া 
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এমল্ফ্রগন্রে-ত্রান: ডুবিয়ে ভয়াষ ক্রাল! ওঠো; রাগে! ; EE 


‘১ম সংখ্যা) টিন 7. সখ ঝঞ্জা-ক্ৰুপদ . - * "৩৫ 


ALY ন রিং ্ 2 রথ ঙ. 
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লে 


5 _বঞ্চা-ধ্রপদ .. 
ঝোড়ো-হাওয়া,,ঝোড়ো-হাওয়া! আাগাও সোমার - হঠাৎ এসে হষ্টগোলে হড মুড়িয়ে ়িফে- 
ই তি পিন তন প্রলীপ-ভাষায়, - ঘ্বরমুখো.সর কুণে! প্যাচাব ঘর ভেঙে কোণ দেয় শবড়িয়ে! 


আমার ঘরে বন্ধু এস- আকুল আঁমি তোমার.আঁশায় ! ' 
" -। - ছোট্ট-বুকের আরমি-ব্যথা * * 
চির 15 থাঁক্‌ বানা থাক্‌_তুচ্ছ-কথা ! 


 স্বাহাবাতে “সিমুম” সাজে-_-বালির সিন্ধু যেধনায়.ধৃ-ধূ 
বালিব ধারা কুল্‌কুচো তার, দিচ্ছে দেদার হুমূরি স্বধু! 


পত্র-পুঁখি ছিড়ে খুঁড়ে ED 4 চীন-সাগরে 'টাইফুনে”তে, চি 
‘লু’ চালিযে ফেলো ছুড়ে, জট্‌লা করে লাখ্‌ খুনেতে, 
I ঘোরণ-পাকে হ্যাচ্কা-টানে-_ 


'মনকে আমার নাও টেনে নাও উধাও তে তোমার নঙ্গী করে? ূ 
যেথায় খুনী যাও নিয়ে যাও, মাতাও হাজার ভঙ্গীভরে ! !- 


- জাহাজ টানে পাতাল-পানে_ 
is .* ধ্বংস যত হৰ্ষ ততই--মৃত্যু যত নৃত্য তাখই--. 

জীবন-মরণ গোলাম তো অরুন রাগর-দোলায, কাযা শুনে হস্ত করে. ক্ষেপে ওঠে চিত, ততই Ln 

বেব্ষাম্বতে এক্স! করে’ রেখেছ.গো ডাগর ঝৌলায়! 


ঝড়ের মোড়ল । ডি 


; খোমিযে দিযে প্যান্প্যানান্ি RS দেহের শিরায়! 
টা “সংসারেরি ্যান্ধ্যানানি, - .' ৮. + | কারে বইছে এ ও কিয়া! 
iY : রর 7 টি Ei: " গরিব যতা-্রমীর বুকে ৭৯ 
একঘেষে-এই জীবন-লোতে হে বিচিত্র ! আগো জাগো! |, ? তোমার ঝোড়ো হাওয়া চুকে 

| E ক্ষু্-জনে রুদ্র করে, 7-7-1," 


"মান্য 'আনে-শুষ্দ-তরে,-_- "৮ 
ড় যে আঁমার আঁতের ঠাকুর, বড় ফেরা স্যাঙাতি আমার, ' তার ভূইয়া-রাজ! কুলীন-ধনী পালায় তখন+- 
বড় যে-আনে '্বাধীনত--পীখোয়াজ বাজিয়ে বার! ন TE 


fo le ৮ He fl ES i মগ বুল হু 

যি be ঝুলি 2১৫8 স্ব-তেয়াগী,প্রেমেব তোড়ে ভাসি দিলে মরভ-ছুমি? 

রি বিশ্বে যত বারা-ঝুনো, রান দ্যাখালে প্রেমকঠোর চবম,... ' , 

”“ বেটি বিদেশ করে বুনে , - ',____ অর্থেঃকামে হয় না নরম, : , -. 

“থা নানি, . বিপুল প্রাণের অবাধ ঝড়ে, 

: ॥, ধৰ্যবে এ নিম আছে টে হয় বৈকালীতে | y যা যর ছেড়ে লে বেরিয়ে পড়ে ছি 

4 মেঘের জট! যাচ্ছে খুলে, বকা বাজায়বরী গো... .. : লকষুগ্রে ব্রা মিথ্যা যতৃ পুণের, 

=, বিলাপীদের আরাম-বাগে ছিডুছে ফুলের বলপরী গো !- EON TE কি করে দি ধরা । 

' ॥ জয়ে কতু হয়নি নীচু, :. .. *' , উরি তোমার আপন হাতে রালাপাহাড় নেপোলিয়]-= 

দে , দয়া-মায়া চায় না কিছু, . . দরাজ যাদের বুকের পাটা--যায় প্রাচীনে পায় দলিয়া। 
মিন্মিনে যার করুণ গাথা, পি কাল-বোশেখীর মেঘের মত, ৫ 


১2 ঘাষ লুটিয়ে. তাহার মাথা. 1 hc টব মূৰ্ত্তিমন্ত বেগের, মত, id রি 5 রি 


৩8, * = 


কিশোরীর' চিত্তাকাশেব আবরণ জড়িযে সে কোন, স্বপ্নের 
আকাশ সৃষ্টি -বরেছিল। ভার এই সাগরতীরে থাকাটুকু 
ছিল এই সিদ্ধুগীতের সঙ্গে.নেতারের সঙ্গতের মত । 
জীবনের পথে চল্তে চল্তে দুন্দনে একটু কাছাকাছি 
এসেছিলুম, আহার ছাড়াছাডি হযে গেল।, হয়ত এ 
জীবনে আর. তার সঙ্গে কখনও দেখা হবে না।'. তার 
ক্ক্য একটুও দুঃখ হচ্ছে না । হ্যত কিছুন্নন'পরে আমি 
' তাকে ভূলে যাব, সেও . আমাষ তুলে যাবে। কিন্তু মনেব 
যে, ঘরে .কত ফুলে-যাওয!.বর্ষাসন্ধ্যা, কন্ত হারিয়ে-যাওয়! 
শরতপ্রভাতের সুখস্থতি জমা হচ্ছে, দে ঘরে, দুজনেরই: 
এ আনন্দক্ষণগুলো। জম। হয়ে থাকবে, হাবাবে না । কোন 
ফাগুনসন্ধ্যায় দখিন হাওযাষ, ' কোন বর্ষামুখর রাতে 








অন্তর আজান! কাবণে উদ্দাস হয়ে উঠুবে, এই. ভূলে-বাওযা 


মৃখক্ষণ্জলি কোনদিন কাজের, মধ্যে অতক্কিতে..ব্যথ! 
'দেবে,.ত! জান্বও না।' 

, তাকে-শুধু আর-একবার, দেখতে ইচ্ছে:করে। তাঁকে 
দেখেছি, পৃথিবী.-যেন সবুজ্ বসন পরে! কিশোরী সেজে 
সাগরতীরে .বসেছে, আর-একবার তাকে দেখি পট্টবস্তর- 
পরিহিত চন্দনচচিতভালে জল্যাণী নববধূরূপে ৷ - বিবাহ- 
সভায় নিমন্ত্রিত হযে দেখতে চাই না,. রাজপথে . এয়ি 
অতর্কিতে চতুর্দোলাব ফাক দিয়ে, হর্যশঙ্কাকম্পিত লজ্জাকণ 
নববধূব দুখ । , . . 

জানলা খুলে সাগবেব দিকে চেয়ে i j 
থেমেছে; ভিজে বালির গন্ধে ভবা বাতান বইছে; মেঘদল 
বকের দলের মত উড়ে চলেছে। মেঘ ভূতে ঝরা. একটু 
আলো বালিব.ওপর রিকিমিকি করুছে। 

সন্ধ্যা গভীর হযে আসছে, আকাশ অন্ধকার কবে, 
আবার বিষ্টি পন্ড্ছে। 

“ম্লান আলোয় দখিন বাতাধনে 
- বস্ব আমি একা, - 
তুমি গাবে বুসে’ ঘরের কোণে = 
রর যাবে না মুখ দেখা |. . 
" খফুরাবে দিন, আধার ঘন হবে, 42 
৮ ১, বৃষ্টি হবে হুর, 8 হু 
উঠ্‌বে, বেজে মৃছুগভীর রবে 
, মেঘেব গুরু গুরু 1” ৃ 


প্রবামী--কার্তিকঃ ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ; ২য় খণ্ড ' 


্াস্পিস্িতিসিপপিরাসটিলী ওলাখ্লাসলাস লাও লও লাও লা ২ পাটি পাটি খাসি বে পা জি পাছি লও লাসল তলক লে ~~ 


(৭ 
মাববাতে. ঘুম চভেক্ে গেল। চতুর্থীব চাদ মাঝগণনে 
ঢলে’ পড়েছে। . চুপে চুপে,উঠে দরজ্জ! খুলে ধীবে ধীরে 

বেরিয়ে বালির ওপর পা.টিপে-টিপে চল্লুম সাগূরেব অভি- 
মনাবে। 'কোন্‌-স্থবশ্বপ্নময.চোখে ঘুয়ন্ত রিনার ও দোলাতে 
দোলাতে সিন্ধু গান গাচ্ছে। .. ০, 

, ঢেউগ্ডুরির' সাম্‌নে এনে দাড়ালুম, একটি ঢেউ কঃ 
লাফিয়ে উঠে ক'পড.ভিজিবে.দিল। * ,,. তু | 

হে চির্হ্থন্দবী [অনাদি আদিজননী, আজ সোমার 
দদিপ্ধকোলে ঝাপিয়ে পড়ে, অতল কালো! স্বেহে. ডুবে যেতে 
ইচ্ছে.করুছে, কোটি কোটি রৎসূর পূর্বে তৌঁয়ার বিরাট 
জঠরে সঙ্গ'তচ্ছন্দে নৃত্যলীলায যে আনন্দ-কৃষ্পান. অন্থভব 
রুরেছি, সে আনন্দ আমার দেহের.শিরায়-শিরায় -তেয়ি 
করে’ অন্থভব, ক্রি, আবাব , তেমূনি.তুরঙ্গে তবঙ্গে 
আন্দোলিত হযে বাষুতে হিল্লোপিতা হযে, আলোকে ঝলমন্তু 
কবে’ ফেনপুঞ্ে গুভ্রপুস্প্রে মত ফুটে শিউবে নিমেষে রবে? 
গড়ে” নৃত্যপাগল হয়ে তোমার অনস্তাদেহ বেষ্টন করে 
এই নীল. .ক্ষটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা" হতে সর্য্যালোক 
চন্দ্রালোক পান করি, নব.নব দ্বীপ গড়ি ভাঙ্গি, ন্র নব 
দেশ মহাদেশের তটে তটে কখনও প্রলযমৃষ্টিতে ভেঙ্গে 
পড়ে’ গরু চুর্নবিচূ্ণ করে” তোমার. অতলে ভঁলিযে, দি, 
কগনও তীরে তীরে ..মাতার_ কল্যাণহস্তের মত স্পর্শ 
করে’ শাস্তির দোলায় দোৌল।ই ; ইচ্ছে.করুছে, এই তোমার 
বিরাট দেহে মিশে গিষে ওই মানবসভাতাপ্রপীড়িত যুদ্ধ- 
ধন্বক্ুধ . মাটির 'পৃথ্িবীব এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত 
পধ্যন্ত বিপুল অট্টহানে রুদ্রের পিনাক্ধ্বনির তালে তালে 
মহাপ্রাবনে লুটিষে পড়ে নিমেষে তোমার . বিরাট ,জঠরে 
এ পৃথিবীকে ডুরিয়ে মিশিষে আবার, নৃতন.পৃথিৱী গড়ে’ 


- তুলি, নব য়ানবু-সথষ্টি করি, সনির প্রেমশ্ান্তির 


পর্ব খুলে দি। রনি CEE 
পশ্চিমের কালো! মেঘে চাদ ডুবে, গেছে। আকাশ 
অন্কার' হযে. আস্‌ছে, ঢেউগুলো, আগুনের শিখর, মত 


"কাপছে! ' SI 
কিশোরীব চিররহস্তময় কালো চোধখেন মত 'নিষ্ধু'চৈয়ে 

বুয়েছে ।-. 21৮০), HEA * vo: ELS AES 

as fe BE CAO 3 মনা রঃ 


৮ 


. খতুর পর, খতু ফুলে ফুলে পা মেলে চলে? যায়, আমর! 
“যন্ত্র গড়ি, “হিসেব কনি, গ্রন্থ পড়ি, নগর গড়ি, যুদ্ধ করি, 


| -১ম সংখ্যা ] 


সাগরিকা . | Se 


৩৩ 





কাজলের মত কালো হয়ে আম্‌ছে। মনটা একটু ভারী - 
হয়ে আস্ছে । মানব-জন্ম লাভ করে’ যেষন অনেক সু 


আধ্যাত্মিক অনুভূতির আনন্দ পেয়েছি, তেমনি কত সহ 


সরল স্থখ হারিয়েছি । এই যে ফেনা হয়ে আলোয় জলেছি, ক 
ফুল হয়ে ফুটেছি, পাখী হযে গেয়েছি, এই আলে| জল 
হাওয়ার স্পর্শের মত্ত আবন্দের স্বাদ যেন ভুলে গেছলুম ৷ 


সমাজ ভাঙ্গি, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার কথা ভুলে 
যাই। এ সমুদ্ৰতীরে কত হারানো জীবনের আনন্দস্থৃতি, 
জরল-স্থল-আকাশের সঙ্গে -গোপন যোগের কথ! উদাসী 
করে’ তুল্‌ছে। - 

ছুটি জগৎ পাশাপাশি: চলেছে, মামুযের' জগৎ আর 
প্রকৃতির জগৎ।' মান্য প্রকৃতিকে জয় ক্র্তে উদ্ভত হয়ে 
উঠেছে, তার, প্রেমের রসের সম্পর্ক: ঘুচে গেছে'। ' এই 
মাহ্ষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে যোগাযোগের পথ, সেই 
গুহাহিত রহস্যময় দ্বার উদঘাটন করে' আবার প্রকৃতির 
সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করতে ইচ্ছে করে। কোন 
যবনিকা যেন পড়ে’ গেছে, আবার প্রকৃতির কাছে ফিৰে 
যাবার রাস্তাটার সন্ধান কর্ছি। 

কোন কথা নয়, কোন কাজ নয়, কিছু-না-ভাবার 
ছুপুর।- পূর্ব দিগন্তে শুভ্রবলাকীর মত ছোট মেঘখানি 


. যেমন নীলজলের ওপর চুপ করে’ শুয়ে হুর্যযালোক পান 


করুছে, আর কোন নবদেশের স্বপ্ন দেখহে, তেয়ি চুপ 


করে' সমস্ত মন ছড়িয়ে দেহের পাত্র ভরে? শিরায় শিরায় 


এই বাতাস আলে! পান করা। চোখ দুটো সাগরে 


, তলিয়ে দেওঘা। এই চিররহস্যময় কল্পোলমুখর সিন্ধুর 


দিকে চেয়ে আছি, যেন এক তরুণীর মুখ । 
মেয়েটও স্তব্ধ হয়ে বলে আছে, খুব কাছাকাছি । কেউ 
কারো দিকে চাইছি না। 
হে অনন্ত সমুদ্র, আজ এই আধাড়ের নবমৈবঙগিগ্ক 
দিনে তোমাকে থে আমার স্থন্দর লেগেছে, তা কি তোমায় 
জানান যায় না? | 
কিন্ত আমার সঙ্গে এ সিদ্ধুর যদি কোন মনের যোগ 
নী থাকৃত, .তবে কি'এ:বিপুল জলরাশি আমার মনকে 


এপ্নি করে’ স্পর্শ করতে পার্ত? তবু এর ' সঙ্গে সেই 
পরিচয়ের খোলা পথ যেন কতঙ্জন্ন রুদ্ধ হয়ে গেছে, 
তাই ঢেউয্নের ভাষ! বুঝ্ছি না, ভিড সৃতি মনকে উদাস 

রে’ তুলেছে। ‘ 

আর মের্বেটির সঙ্গেও ত সমুদ্রে মত পরিচয়ের: পথ 
যেন বন্ধ রয়েছে। তবু জানি দুজনের মধ্যে মনের যোগ 
হয়ে গেছে। 

মেঘের চায়! সমুদ্রের জলে লুটিয়ে পড়েছে, মেঘের, 
কালো বেশীর মধ্যে যেখানে অনন্ত পারাবার কোথায় ডুবে 


গেছে, সেই দিকে চেয়ে মেয়েটি। ও আমি . বিস্মিত 


মুগ্ধনেত্রে স্তব্ধ বসে’ আছি। : 
'( ৬:) 


, অূৰ্্মা-মাখ -আধির মত কালো আকাশ, তুর তলে 


কিশোবীর নয়নের কালো তারকার মত সমুদ্র, শুধু 
তটের ধারে ঘারে অশ্রজলরেখার। মত শুভ্র দীধ তরঙ্গের 
সুদীর্ঘ রেখা টানা) তারপর চোখের কালো কোলের মত 
বালুতট। খোলা জানলার -গরাদেয় মাঁথ! রেখে 'সুদুরে 
চেয়ে বসে’ আছি। বাতাস ক্ষেপে উঠেছে, সিরি. সিরি 
বালি ওড়ার শব্দ হচ্ছে, ঢাকাই মস্লিনের শাড়ীর মত 
বালিগুলি উড়ে. চলেছে, হাওয়ার গঙ্জনের সঙ্গে সাগর- 
গঙ্জন মিলে ক্ষদ্রের ডিমিভিমি ডমরুধ্বনির মত বাজ্ছে। 

কার কালো চোখের কথা ভাবছি মেরেটি কাব চে’ 
গেছে। 

বোল্তাব হুলের মত বালিওলি গাষে এসে বিধুছে, 
জান্লাট] বদ্ধ করেঃ দিলুম | 

বাইরে ঝড় উঠেছে, ঢেউগ্ুলো ক্ষেপে উঠেছে, বিষ্টি 
আরস্ত হয়েছে, অন্ধকার ঘরে বসে, আছি, নিউ 
জলহাওয়ার ঝাঁপ টায় দুল্‌ছে। ৫ 

কিশোরীর মুখখানি মনে পড়ছে । এই যে ক'দিন 
একটু দেখা, একটু চাউনি, কাছাকাছি সমুদ্রের দিকে চেয়ে 
বসে” থাকা, এর্‌ মধ্যে তার সঙ্গে যে যোগ সম্বন্ধ হয়েছে তা 
ঠিক বোঝাবার মত কথা বোধ হয় ভাষায় নেই, আমি ত 
খুঁজে পাচ্ছি না। 

এই সাগরসঙ্গীতছন্দিত ু্যালোকটজ্রালোক-রস- 


'ধারান্িখ দিন ও রাত্রিগুলির সুনীল বহ্রাকাশের উপর * 


৩২. 
০৯১ 


রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই স্থনীল নিৰ্শ্মল জ্যোতির্শয় 
অনীমতার্‌ সম্মুখে একা বসে' যনে হচ্ছে, এ সাগরের সঙ্গে 
কত জন্মের জানাশোনা । কৃত গতজীবনের সুখস্থতি- 
রাশি, কত শরৎ্প্রভাতে সোনার আলোয় দোলা, কত 
জ্যোৎনারাতে প্রবাল-ঘরে খেলা, এই নীলাম্বরতলে ধাতৃতে 
খতুতে কত লীলা--সেঁই-সব পূর্ববজন্স্থৃতিগুলি জন্ম- 
জন্মাত্তরের অতল সমুদ্র হতে ঢেউয়ের মত ভেসে নিমেষে 
মিলিয়ে যাচ্ছে। আমার চারিদিকে কোন গত ও 
অনাগত দিবান্বপ্রের মায়াজাল । 

জমাট তরঙফেনপুঞ্জের মত সাদা যেঘ আকাশে ভেসে 
চলেছে, সাগরে তাদের ছায়া পড়ছে। তটের নিকট 
সাগর জুইফুলের ঝাড়ের মত সাদা; বেখানে প্রথম ঢেউ 
ভক্তির কিরীট পরে' মাথা তুলেছে, সেখানে সাগর একটু 
পাঁটলবর্ণ, তার পর একটু ন্িষ্ধ সবুজ, তার পর সুস্বিথ- 
নীল। দূরে পিঙ্গলআভাময় মেঘের ছায়ায় সাগর ধূসর 
সোনালী হয়ে উঠেছে। যেন একখানি নানা-রংএর চিত্রকর! 
গালিচা গগনের নীল প্রান্ত পথ্যস্ত পাতা রযেছে। আকাশে 
নানা রংএর ছোপ। পূর্ববকোণট। স্বচ্ছ শুভ্র স্ষটিকের 
মত, উত্তরকোণ মেঘে নিকষম্ণির মত কালো, সম্মুখে 
মধুর নীলিমা, মাথার ওপর পাখীর পালখের মত হাক! 
মেঘে সূর্য্য ঢাকা পড়ে' গেছে, আলো তেজহীন জিগ্ক। 

চারিদিক নিঝুম, সাগরতীর বিজন। সম্মুখে বালির 
ওপর কয়েকটি ছোট ছেলে-মেয়ের পায়ের দাগ দেখ ছি, 
ওই বালির পটে স্বাকা কচিপায়ের ছবিগুলি ভারি সুন্দর 
দেখতে। এখন যদি কয়েকটি ছোট, ছেলেমেয়ে পাই, 
তাদের সঙ্গে এই মেছচ্ছায্া্গিষ্ধ দুপুরে কল্পনার রঙীন 
ঢেউয়ে চড়ে’ বাস্তবতার বালিতট ছেড়ে গল্পের সাগরে 
পাড়ি দি, বিচিত্র ব্যাপার অদ্ভুত কাণ্ড অসম্ভব কথার 
দেশে হাজির হই। 

ভেবেছিলুম আমি বুঝি এক! বসে’ আহি। মুখ 
তুলে চাইতেই দেখি নৌকার অপর দিকে বালিতে ডিঙির 
মত একটি সরু লম্বা গর্ভ করে’ মেয়েটি হেলান দিযে বসে’ 
আছে। চকিতে তার দিকে চেয়ে নৌকার আড়ালে 
নুকাঁদুম। . * 
“মনে হচ্ছে, আজ যেমন দু'জন নৌকার রি 





প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৯ 


কাছাকাছি বসে’ আছি, তেমি কতজন্ম এই সাগরজলে 
পাশাপাশি কাটিয়ে এসেছি। যুগ যুগ্ন পূর্বে যখন এই 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাটির পৃথিবী সাগরের নীল ক্রোড়ে জন্মলাভ করেনি, সেই 
্ষ্টির উফায়, এই সিন্ধুবক্ষে কি অজানা আনন্দে অস্তনিগুঢ় 


ব্যথায় আমরা দুজন তরঙ্গে তরঙ্গে কেঁপেছি, ছুলেছি, 


প্রবালে জলেছি, ফেনায় ঝিকিমিকি করেছি। তারপরে 
যখন পৃথিবী-কন্তা সমুদ্রের কোলে জন্ম নিল, সমুদ্রমেখলার 


কোলে জীবনধারা সুরু হল, সেই স্থদীর্থ আনন্দময় ' 


নব নব প্রীপেব অভিব্যক্তিপথের বাকে বাঁকে আমরা 
কতবার পাশাপাশি এসে পড়েছি । সবুজ লতায় হিল্লোলিত 
হয়ে হাওয়ার মত্ত স্পর্শে পল্পবিত মুগ্তরিত হযে এলি 
কোন মাগরতীবে দুজনে মিলে কত অরুণ-আলোর ধারা, 
বর্ধার বারিধারা আক$ পান করেছি। উদ্ভিদ্জন্মধারার 
শেষে জীবজন্মের স্তরে স্তরে কত যুগে কত নব নব জীব- 
রূপে ষে চলে” এসেছি, এই বিচিত্র অনন্ত যাত্রায ছুজনে 


কতবার কত কাছাকাছি এসে পড়েছি। এক বৃক্ষে নীড় 


বেঁধেছি, এক বনে ঘুরেছি, এক গুহাষ আশ্রষ নিয়েছি। 
সেই-সব জন্মের কত জনের সঙ্গে কত জানাশোবার 
স্থৃতি আজ আমাকে উন্মন! করে’ তুল্ছে। কিন্তু প্রাণের 
সঙ্গে প্রাণের সেই সহজ সরল মিলনের উদার পথ খুঁজে 
পাচ্ছি না, সমা ঞ্র-অন্থশাসন-কণ্টকিত পথে পরিচয়ের দ্বার 
চারিদিকে রুদ্ধ । এই ঘননীল সবুজ সাগরের দিকে চেয়ে 
নূর্য্যের উদার আলোয় বসে, এই কথাই ভাবৃছি, জন্মে 
জন্মে যাদের সঙ্গে কত পরিচয়ের অম্বৃত পান করে' এসেছি, 
আজ তাদের সঙ্গে একটু কথা বল্তেও সম্কৃচিত। 

এই যে মনে হচ্ছে, এর ত কোন প্রমাণ দিতে পারি 
না, শুধু মনে হচ্ছে। 

দুজনেই উঠে নৌকা থেকে সরে’ ঢেউগুলোর আরও 
কাছে এগিয়ে গেলুম। নিমেষের জন্য মেয়েটি ফিরে 
তাকাল, তারপর কেউ আর কারে! দিকে চাইছি না। 

কোন কাজ নয়, কোন চিন্তা নয়, কোন গল্পও নয়, 
এ মনের ঝকুঁড়েমি করবার বেলা। শুধু কোন দরদীর 
পাশাপাশি চুপচাপ বসে’ থাকা, আর মাঝে মাঝে ফিসফাস 
হুচারটি কথা বলা। 

পশ্চিম কোণের সাদা মেঘগুলো ইরাণীর টে 


টি 


৮ 


"২য় সংখ্য! ] 
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আজ ঢেউগুলে ডাকছে না, আজ তারা জয়ধ্বনি - 


করুছে, বল্ছে_আস্ছে, সে আস্ছে। চাদের আলো 
বালিতে বিন্ুুকে'ঢেউয়ের ফেনায় মেনেটির নে আমার 
চোখে ঝিকিমিকি কর্ছে। 


১, কিশোরীটি একটু দূরে বসেছে, আজ নে একা, গান 


গাইছে না, আমারি যত পূর্ণিমার সমুদ্রের দিকে. চেয়ে 
বসে’ আছে। জ্যোত্না-ধোওয়া আকাশের পটভূমিকায় 


" নীলশাড়ীমত্তিতার মুসত নিপুণ শিল্পীর ছবির মত আঁকা। 


পূর্ণিমায় সাগরতীরে বসে’ যে রাত জাগেনি, জীবনে 
সে কত বড় আনন্দের স্বাদ পায়নি। এই মেঘ ও ভাবার 


যায়ালোক, জ্যোৎসার ইন্দ্রজাল, জলের টলমলানি, ফেনার - 


ঝিকিমিকি, ভিজেবালির চিকিমিকি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে 
আলো-অন্ধকারের লুকোচুরি খেলা _এই অপৰূপ মায়া- 
ক্পলোকে বসে' দেহের রক্ত ঝিলমিল করে, মনে হয় 
স্বপ্থাভীত এই বুঝি সম্ভব হয়ে ওঠে। 

এখন যদি ওই মেয়েটি এসে জ্যোংস্সার মত হেসে 


. আমার সন্মুখে দাড়ায়, আমি কিছুই অবাক হব না, আমার 


মনে হবে না এ এক মাটির দেশের যেয়ে, আমার কাছা- 
কাছি এর বাড়ী; আমি বেশ ভেবে নিতে.পারি, সাগরের 
অতলজলে প্রবালমুক্তা-ঘেরা রাঁজপুরীর ঘুমস্ত রাজকন্ত। 
আজ পূর্ণিমায় জেগে উঠে এই জ্যোত্নাহসিত- সিদ্ধুর 
অবঞ্তঠন খুলে আমার সন্মুখে এসে দবাড়াল। ঢেউণ্ডলো 
সেতারের এর এসেছে, 
সেএসেছে।  - । টি 

এই শুভ্রতরঙ্গ ফেনপুপ্তকে শুধু জলের ঢেউ ২ বলে’ 
কিছুতেই মনে করুতে পারুছি না । মনে হচ্ছে জ্যোৎস্রারাতে 


বাক্ষণীকন্তারা প্রবাল-পালক্ক হতে জেগে উঠে সাগরের. 


ওপর ভেসে উঠেছে, তাদেরি চকিত চাউনি চারিদিকের 
বিকিমিকিতে, এই শুভ্রফেনপুঞ্ে . ভাদেরি - হাসি। 
ওই কিশোরী য্নে কোন সাগরিকা, বালির তটে একটু 
উঠে বসেছে, এই বুঝি স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে। 
সমুদ্রের জ্যোৎক্গাপথের দিকে চেয়ে বসে" আছি। ওই 
সে এসেছে। একি বিশ্বব্যাপিনী রূপ ! চন্দ তার মুখের 
হাসি, জ্যোৎস্সা তার অবগু&ন, মেঘদলে তারার মাল! 
তার এলোকেশে ফুলভাবঃ চক্রবাল তার মেখলা, দিগন্ত 


তার চাউনি, সুনীল জল তার অঞ্চল, জ্যোৎস্থাপথ তার 
চরণ। যাঁকে প্রথমে এসে দেখেছিলুম নীলরসনে তন 
ঢেকে লুকিয়ে আসে, পূৰণিমা-রাতে বালুতটের শহযা থেকে 
সে উঠে ধ্লাড়াদ। - i 

“আমার এ হৃদয় তার কিরীটের মণি, আমার এ প্রেষ 
তার বুকের হার, আমার এ স্থখ. তার কানের দুল, 
আমার এ ছুখ তার পায়ের -নৃপুর, আমার গান তার 
কটির কাঞ্চী, আমার প্রাণ তার করের কঙ্কণ, আমার 
হাঁসি তার কপালের টিপ, আমার কান্ন! তার গলার মুক্তার 
মালা, আমার জীবন তার হাতের লীলগাপন্প। 
“আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি, 
বল, কোন পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী ।' - 
কালো মেঘে চাঁদ ধিরে. ফেলেছে, অন্ধবেগে বাতাস 
ছুটে আস্ছে, নিসা নাহয় াযহনর 
ঝাড়ের মত ছুল্ছে। , 

মেয়েটি কখন উঠে চলে' গেছে, দেখিনি: লা 
বিজন। 27778 
বাড়ান হি 

* চাদ ডুবে গেছে, ঢেউগুলো গর্জন কর্ছে, কোন: রুদ্ধ 
আবেগে অজানা বেদনায় স্কুলে ফুলে তটের ওপর আছাড় 
থাচ্ছে?' মেয়েটির একটি গানের স্থর কানে এসে বাজ্ছে; 
অন্ধকাবে..কোথায় সে বসেছে জানি না--আঁধার - “ঘরে 
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দ্বিপ্রহরের ' তীব্রোজ্জল-সূর্ধ্যালোক-উদ্ভাসিত' ধর 
দিকে চেয়ে বসে’ আছি। ‘ধূসর উদার অবারিত বালুচর 
বহুন্ধরার রোদ্রদীপ্ত হিরণ্য অঞ্চলের মত লুটিয়ে পড়েছে; 
তাঁর একটুকু- প্রান্তে আমি আর নৌকাটা বসে, আছি। 
নৌকোটাকে মনে হচ্ছে আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের 
পায়ের চটিজুতো, রূপকথায় যে জুতো নিমেষে নগর 
বনক হতাহত ভার নিন 
দেয়। 

নির্দল নীল - অনি EE স্বচ্ছ পেয়ালা! কে 

i করে' ধরেছে গলানো! নীলকান্ত “মণিতে গড়া 
পেয়ালার ওপর | এই সাগরের জলে ধোয়া আলো আগার * 


প্রবাসী_-কাতিক, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড" 


মত, মেঘ ও রৌদ্রের খেলায় ক্ষণিক হাসি-কান্মায় ভরা । 
দিগন্ত কালো আখির মত জলে ভরে? উঠছে, সাগরে 
মেঘের ছাঙ্গা লুটিয়ে পড়ছে। 

মেরেছট €কটুপদুরে বসেছে, দুজনে বালি খুঁড়ে একটা 
বড় গর্ত তৈরী করুছে, ছো্টমেয়েটির উচ্ছ্সিত হাসির-ধ্বনি 
সাগরের হাসি ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে, .কিশোরীর জিগ্ধ 
মুখের ছব ছোট মেয়েটির মুখের আড়ালে মাঝে মাঝে 
' শরৎ-শেফালির স্থগন্ধের মত ভেসে আস্ছে। 

গুঁড়িগ্তঁড়ি বিষ্টি পড়ছে, ছোট ছোট ফোটা, বালির 
ওপর কোন শব্দ হচ্ছে ন+. চোখ:মুখের ওপর দু-চারটি 





ফৌটা পড়ল, কচি শিশুর আঙ্গুলের মিষ্টি ছোয়ার মত। . 


হাওয়া মেতে উঠেছে, বড় বড় - ফোঁটায় বিষ্টি পড়ছে। 
মেয়ে ছুটি গর্ভটায় ধেসার্ঘেসি করে’ বসে’ একটি ছোট ছাতা 


খুলেছে,শকি একটা গল্প সুরু করেছে, ছোট মেয়েটি নিবিষ্ট ' 


মনে শুন্ছে আর জোরে ছাতা ধরে’ আহে। ছোট ছাতা, 
ছু তিনটে শিক থেকে কাপড় খুলে গেছে, ছেড়া পালের 
মৃত ছাতাটা বঢহাসে কাপৃছে। 

. মনটা উদাস হয়ে উঠছে। কাছে একটা নৌকা পড়ে 


আছে বড় কালো বিহুকের মত। তার কাছ ঘেঁসে বসে? - 


গর্ত খুঁড়ে পা ছুটো বালিতে, ঢেকে আমিও ছাতা খুলে 


বস্লুম। . 
, হুহু করে’ হাওয়া -আস্ছে, ঢেউগুলো মাতাল হয়ে 


নাচছে, ছাতার. ওপর ৰিষ্টির ধারা মাদল বাজাচ্ছে।- 


ওদের ছাতা! উঠ্ছে, আমাৰ ছাতা পড়ছে, আমার ছাতা 
উঠ্‌ছে; "ওদের ছাতা পড়ছে, বিষ্টির ধারার মধ্যে. মেয়েটির 
নয়নের দৃষ্টি বিদ্যুতের স্বিথ ঝিল কির মত এসে সোনার 
কাঠির মত মনকে স্পর্শ করুছে। yj 

_কাজলঘন আকাশের মত মনটা তারি হয়ে উঠ্ছে। 
ওদের ছাতার দোলানি দেখ্ছি। বিহুক বালি নাড়তে 
নাড়তে মেয়েটি কি গল্প বল্ছে। | 

একটি বোন্রে অন্তে নন কেমন করুছে। হয়ত মে 
কল্যাণী ভার যঙ্গলগৃহকর্ষ্মের মধ্যে সহী আনমনা হয়ে 
আমার কথা এখন একটু ভাব্‌ছে। ভাব্ছি, বোনের 
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ইচ্ছে করুষ্ছে, ওই মেয়েটির কাছে গিয়ে ওই খুকীটির 
মত বসে’ তার মুখ থেকে তার সহজ সরল গল্পটা শুনি. 

বিষ্টিটা কমে' এসেছে। ছাতাটা মুড়ে নৌকায় হেলান '_ 
দিয়ে এই ঝিরি ঝিরি জলধারায় ভিজ্ছি। ওরাও ছাতা 
মুড়ে উঠে -দাড়াল, ছোট মেয়েট ছাতা নিল, বড় মেয়েটি ৮ 
বিশ্গকের বোঝা। - 

এদিকে এগিয়ে আস্ছে, ঈষদার্জ ঘননীল শাড়ীর 
পাড় বালির ওপর লুটিয়ে পড়ছে। একবার ফিরে চাইল, * 
সামনে দিযে চপ’ গেল, ছোট মেয়েটি বার বার বেল-" 
ফুলের কুঁড়ির মত চোখ দুটো নেড়ে ফিরে ফিরে চাইছে। 

বিষ্টি থেমে গেছে, সমুদ্র শান্ত হয়ে আস্ছে, আকাশ 
কি ক্গিষ্ক নীল । একটি ঢেউ এসে বেলাভূমিতে মেষেটির 
পায়ের দাগ মুছে দিয়ে গেল। চুপ করে? মেঘ ও রৌভ্রের 
লীলা দেখছি, এই আলোর দোলা, জলের কম্পন, 
সুকোমল নীল বিস্তৃতি । 

(৪) 

পূর্ণিমার চাদ পুবগগন ছাড়িয়ে উঠেছে, শুভ্র লঘুমেঘে , 
ছাওয়া সুনীল পথ দিয়ে মোহিনী তার বুকের আলোর- 
সুধাভাণ্ড হতে দিকে দিকে অমৃতবণ্টন- করে? নৃত্যময়ী 
উর্কশীর্‌ মৃত. এগিয়ে চলেছে। -আকাশের মোহন ভাল- 
বাসার মত জোৎদ্গা,এসে পড়েছে সাগরের বুকে, সাগরের 
বুকেব আনন্দ দুলে ছুলে উঠছে আকাশের দিকে হাসির 
শত ফোয়ারায়; মনে হচ্ছে, সাগর ভরে? সুধা টলমল 
করছে৷ এ- নীলপাত্রধানি কে আমার সম্মুখে জোতনার -- 
অমৃতে ভরে’ ধরেছে, চির-তৃষিত আমি তার তীরে তীরে 
ঘুরে বেড়াচ্ছি। রূপের বর্ণ! বরে’ পড়ছে তারালো'ক হতে 
পৃথিবীর দিকে, রসের ফোয়ারা উথ্‌লে উঠছে সবুর্জে  , 
হনীলে,. পৃথিবীর -বুক হতে অনস্তের দিকে। মুষ্ধনেত্রে 
চেয়ে আছি।- - 

পু্ববদিগন্ত-তোরণ হতে আমার সম্মুখে এ.ৰালুভূমি 
পর্য্যন্ত চাদের -আলো এক রজতশুত্র পথ তৈরী করেছে, 
এই গলানো হীরের ধারা কাপছে, ছল্ছে, টল্ছে। প্রবাল +* 
মুক্তা হড়িযে কার আসার- পথ তৈরী হচ্ছে? পথের 
দুপাশে উত্তরে দক্ষিণে সমুদ্র রহস্যময় ভ্বাধারে মেশা, & 
যেন কত মায়ান্বীপ লুকানো! আছে। . 


চু 


২য় সংখ্যা] 
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বসে’ আমার দিকে চাইছে, আমি চাইতেই সে মুখ 


, ফিরিয়ে ভিজে বালি খুঁড়তে লাগ্ল। সেও কিছুক্ষণ 


স্থান করে? বিশ্রাম নিতে বসেছে। হঠাৎ একটা ঢেউ 
এসে দুজনকেই ছুইদিকে ঘুরিষে একটু ভাসিয়ে তুল্ল। 


"তার চোখটা আমার মুখের উপর এসে পড়্ল। ঢেউ 


চলে’ গেল, একটু নীচে টেনে গেল, বালি মেখে দুজনেই 
মুখ ঘুরিয়ে ব্লুম । আবার একটা ঢেউ ধীবে স্পর্শ 


"করল, দুজনেই একসঙ্গে মুখ ঘোরালুম, চকিতে দুজনেই 


চোখ ফিরিয়ে ঢেউগ্তলোর উপর সুর্যের ঝিকিমিকির 
দিকে চাইলুম | 

চোখ দুটো সত্যি কি? সে কিবাতায়ন? প্রাণের 
ঘরের বিরহিণী নারী সেখানে বসে জগৎপথের দিকে 
চেয়ে কার প্রতীক্ষা করছে? না, সে পাখী, দেহের 
পিপ্যরে আবদ্ধ হয়ে উদীসভাবে চাইছে আর চাইছে। 

ধীরে মেয়েটি জান করতে উঠে দাড়াল, সমুদ্রের দিকে 
চাইল, বালিভরা আচলটা বেড়ে কোমরে বাধন, সাদা 


. কাগড়্র“বালির রংএর হয়ে গেছে। হুলিয়ার হাত ধরে’ 


এগিয়ে চলেছে, ঢেউয়ের ফণার মত তার বেণী উদ্যত 
হয়ে উঠেছে। প্রথম ঢেউ তার কটি ফেনার মেখলায় 
ঘিরেছে, যেন তরঙ্গ-তুজঙ্গ বালির তটকে শুভ্রফণা তুলে 
দংশন করবার জন্য আস্ছিল, সহসা! সম্মুখে কিশোরীকে 
দেখে সংযত হয়ে ফণা কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে তার 
পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। এবার ঢেউট! কিশোরীর 


*. তনু শুক্ির'মত আপন বুকে নাচিয়ে তুলে নিল। 


তার বিপর্যস্ত অলকগুলিতে মুক্তা দুলিয়ে সে তার 


_ আঁচলে মেয়েটিকে কোথায় লুকাল। 


আমিও স্বান. করতে নাম্লুম। যে টেনে 
মাথার ওপর দিয়ে যায় না, গলাটা ফেনার মাল! দিয়ে 
জড়িয়ে বুকে একটু আঘাত করে” দেহ দোল! দিয়ে 
যায়, সেই ঢেউণ্ডলি সবচেয়ে আরামের | - 

হঠাৎ একটা ঢেউ মাথার উপর এল, অজগরের 
বিরাট ফণার মত, তার তলায় মাথা একেবারে লুটিয়ে 


দিদুম। মাথা তুলে দেখি, মেষেটি আমার প্রায় . 


কাছাকাছি এলে 'পড়েছে, স্্ধ্যহসিত তরঙ্গফেনার মত 
তার চোখছুটি আনন্দদীধ । 


সাগরিকা 


০১. নিহত 


আর একটা ঢেউ বিপুলগঞ্জনে দুজনকে ডুবিয়ে 
কাঁপিষে তলিয়ে নাচিয়ে দুলিয়ে আবার ভাসিয়ে তুল্ল। 
তার সলকপ্তলি মুখের উপর এসে কাপৃছে, ত্বাচল- 
খুলে ভাদ্ছে, মুখখানি কাশের মত 'ফেনার ফুলদলের 
মধ্যে বর্ধাধারাফুল্প কেতকীর মত ছুল্ছে।. 

নিমেষে মুখখানি সরে’ গেল। , ঢেউয়ের পর ঢেউ, 
ঢেউয়ের পর ঢেউ। দুজনে এক ঢেউয়ে ছুল্ছি, ডুব্ছি, 
ভাস্ছি। - 
আবার দুজনে উঠে ভিজে বালির উপর গিয়ে বন্লুয, 
একটু দূরে দূরে । উল্টোদিকে চেয়ে বসে' ছিলুম, একটা 
ঢেউয়ের টান আটকাতে বালির তট একটু স্বাক্‌ড়ে 
ধরে’ ওদিকে চাইতেই দেখি সেও চেয়েছে, ঢেউয়ের ধাক্কায় 
একসঙ্গে দুজনে ঘুরে গেছি। 

আবার লি CHUA 
অনেক ঢেউ খেয়ে যখন শ্রাস্ত হয়ে উঠেছি, দেখি মেয়েটি 
ঢেউ খেতে.খেতে আমার কাছেই এসে পড়েছে, হুর্ধ্যহসিত 
স্থুনীলজলধির মত তার মুখখানি, তার চোখছুটি কখনও 
তরুঙ্গফুলগুলির মত জলে’ উঠ.ছে/ কখনও.দিখধূর চাউনির 
মত উদাস. মধুর |. 

(৯৪) | 

সুন্দর সকালবেলাটা, দিনটা যেন নীগসাগরের বুক 

থেকে একটি শ্বেতপল্প দিকে দিকে আলোর পাপড়ি মেলে 


ফুটে উঠছে । 


মাঝে মাঝে দুচারটে বিহুক কুড়োতে কুড়োতে চলে- 
ছিলুম, পিছন ফিরে তাকাইনি, তবু বেশ বুঝ তে পার্লুম 
পিছনে সে মেয়েটি আস্ছে। - - 

পিছন ফিরে চাইদুম, সতিই সে আসছে তার 
সঙ্গে. আর-একটি ছোট মেয়ে, তারা বিহুক কুড়োতে 
কুড়োতে আস্ছে। একটা রংচংএ বড় ঝিনুক কুড়োবার 
বেলায় তার চোখ ছটো আমার: মুখে এসে পড়ল, কি 
ছষ্টামিভরা হাসি, তারপর ছোটমেয়েটির ৮8 চুলের 
আড়ালে মুখ লুকাল। - 
"দুরে কতকগুলে! জেলে জাল ছার গলপ কুছ 
তাদের পাশ দিয়ে মেয়ে ছুটি চলে’ গেল। * - 

আকাশ মেঘে ছেয়ে আস্ছে, দিনটা ছোটমেযর 


২". - 


চোখ হুটো দেখ্লুম, সিশ্থুর মৃত অতলম্পর্শ। জীব- 
জন্মের পূর্ব যুগে বিরাট সাগর-মাতার বুকে পৃথিবী- 
বন্তার -আসর-প্রতীক্ষাপূর্ণ অজানা বেদনাময় যে আলো 
ছলে উঠৃত এ কিশোরীর নয়নে সেই নবস্থষ্টির চির- 
রহস্তম্ন আলোর রূপ দেখলুম। এই আদিজননীর 
পাশে পৃথিবীর এই ছোটমেয়েটিকে অত্যাশ্চর্য্যকর 
দেখাচ্ছে। ভার চক্ষে কি স্বপ্নের মায়া, বক্ষে কি 
* নবপ্রাণস্থষ্টির আয়োজন দিনে রাতে চলেছে, তা" সে 
নিজেও জানে না।- মেবেটি বালির পাড়ে বসে' পড়ল । 
তার পাশ দিয়ে চলে’ গেলুম | 

তার চুলগ্তলো ঢেউয়ের মত ছুল্ছে। একবার সে 
চাইল, উৎ্হক লজ্জা ও একটু বিরক্তিমাখান- কি সুন্দর 
চোখ হুটো। মুখের গঠন ঠিক বোঝা গেল না। 
উজ্জ্বল শ্যাম রং_এ রং মত্ত করে না, মুগ্ধ করে। 
আবাদের প্রথম মেঘ শঞ্চাবে বধার মল্লারতানে যে 
রং ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় শিউরে .ওঠে, শরতের 
সোনার ধানক্ষেতে ভরা নদীর জলে' যে নি 
করে সেই দীপ্ত ক্গিপ্ধ শ্যামবর্ণ | 

কচি ঘাসের রংএর শাড়ী বাতাদে পালের মত 
ভরে’ উঠছে, পদ্মের মত রাঙা পাড় বালির ওপর 
লুটিয়ে পড়েছে, মে ষটি স্সিষ্ধ উদাস: 'চোখে সাগরের 
দিকে চেয়ে বনে’ রয়েছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন একটি 
ছোট মেয়ের সাজ পরে! আদি- জননীর মুখের দিকে 
চিরবিস্মবকর নুখে চেয়ে বসেছে আর এই চিরতন্ত্রাহারা 
মাতা প্রিম্ধহাস্ডে বল্ছে, তোমার মধ্যেও নব নব রূপ 
সৃষ্টির আনন্দে - পাগল চিরনবীন জীবনের নব নব 
পর্য্যায় উদবাটিত হচ্ছে। কিশোরীর ভয় নেই । 

মেয়েটির বয়স কত? ঠিক বোঝা! যাচ্ছে না। মনে 

হয়, বিদ্যাপতি যে বয়স উপলক্ষ করে” লিখেছেন-_ 

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল। 
হা 

এ সেই বয়ঃসদ্ধি। 

আর তার নাম ? হুগোর Toilers of the Seaaর 
গ্রথম পাতাওঁলো মনে পড়ছে। এখন ষরি সে একটি 
' ঝিনুক নিষে বালিব উপর তার নামটি লিখে চলে যায়! 


প্রবাশী-_কাত্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড " 


এখন যদ্ধি আস্তে আস্তে গিয়ে ধীরে তার পাশে 
বসে" একটু গল্প করি। বলি--আমার নাম প্রভাত, 
তোমার নাম কি? সে হয়ত হেসে বল্বে, বিহুক । 

এই উন্মুক্ত উদার প্রভাতাকাশতলে অনস্তসমূক্র- 
তীরে এইরকম পরিচয় করাটা যে কি সহজ সরল / 
সুন্দর স্বাভাবিক তা বুক্‌তে পাবুলেও সমাজের অন্থ 
শাসনপাশ একেবারে খসিয়ে ফেল্তে পার্ছি না । 

এগিয়ে চলেছি, মেঘগুলো কাটিয়ে সূর্য্য আলোর, " 
রথ হাঁকিয়ে চলেছে। মেয়েটি উঠে চলে’ যাচ্ছে । ধীরে 
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সাগরের হাওয়ার চেয়ে জলের স্পর্শ মধুরতর কি না 
বল্তে পারি না, কিন্ত সাগরজলের ছোওয়া কি 
মাদকভায় ভরা! ঢেউয়ের মত দেহের রক্ত কোন 
বিশ্ব-আনন্দের ছন্দে নেচে ওঠে তা আজ প্রথম স্নান 
কর্তে গিয়েই বুঝলুম। 

প্রথম ঢেউট| ফুলের শুভ্র পরাগের মত একেবারে 
পায়ের তলাষ লুটিয়ে পড়ে? মধুর আহ্বান করে। একটু 
এগিয়ে গেলুম। এবার কিন্তু ঢেউটা কোমরের কাছে 
সজোরে আঘাত করলে, বালির রাশি চাকার ' মত 
ঘুরিয়ে গুলিয়ে আমার কটিতট সজোরে বেষ্টন কর্জে। 
আরও একটু এগিয়ে এলুয, এবার ঢেউয়ের কি আবেগের 
স্পর্শ, গলার কাছ পর্যন্ত এসে সমস্ত দেহ মৃদু দুলিয়ে 
হেসে তটের ওপর ভেঙ্গে পড়ল । আরও এগিয়ে গেলুম, 
এবার সে বিজ্ঞয়িনীর মত মুক্তার কিরীট পরে' আস্ছে, 
তার যাত্রাপথের তলায় মাথা নত করে’ দেহ লুটিয়ে 
দিলুম, মাথার উপর ভার জ্য়রথের চক্র মঞ্জিত শবে 
চলে? গেল। মাথা তুলে সম্থখে চাইলুম, এবার সে' আস্ছে 
শুক্তির চতুর্দোল চড়ে’ হাস্তে হাস্তে, আবার ভার 
পায়ের নীচে মাথা পেতে দিলুম, চতুর্দোল চলে’ গেল, 
আমার কালোচুলের -উপর - হীরার - -ফুল ফোটাতে 
ফোটাতে 

কয়েকটা ঢেউ খেয়ে তীর বস্বুম। 
কারা যে চারিদিকে সান কর্ছে, ভা এতক্ষণ লক্ষ্যই 
ফরিনি। একটু ফিরে দেখি সেই মেয়েটি একটু দূরে 


সাগরিক! - 


‘- * ২৭ 


পাস্পিস্পপিসিপাসিপা্িপা৯ পা পলা পীল সপাসপাস্পমপাসিপাস্পমপাস্পাস্পিম্পিসিপিস্পসপাসপাস্পিস্পিসপিস্পিস্পি 


ঢেউগুলোর সাম্‌নে জোয়ার-জলের ফেনায় ভেজা হাওয়ার 
মুখে এসে বস্লুম | দুরে একটি বৃদ্ধ দম্পতী বসে’ আছেন । 
" স্ত্রশ্থক্ধ দেখে বৃদ্ধটিকে অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে, কিন্ত 
বৃদ্ধাটিকে একটি ছোট মেয়ে বলে বোধ হচ্ছে | -এই 


"১, জোয়ারের ঢেউযের গান কি সবাইয়ের কানে এক স্থরে 


_বাজ্ছে? এই বৃদ্ধ দম্পতীর কানে সিন্ধু কি বল্ছে 1 
আর ওই যে যুবকটি উচ্ছল যৌবন নিয়ে সিদ্ধুতরঙ্গের 
" মত উদ্দাম ‘মনে বস’ আছে, তার কানে কি-বল্ছে! 
আব ওই যেখুকী এখনও অন্ধকারে বালির ঘর তৈরী 


করুছে, তাকে কি বল্ছে? আর ওই যে তরুণী- বিস্ৃক- 


কুড়োবার ছল করে, একটি তরুণ যুবকের মুখ বার বার 
দেখে নিচ্ছে তাকেই বা কি বল্ছে? 

* অনিমেষ নয়নে ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে আছি, 
সাপের ফণার মত ছুল্ছে, বিছ্যুৎশিখার মত কাপৃছে, 
. মাদলেব মত বাজছে, প্রিয়ার আলিঙ্গনের মত লুটিয়ে 
পড়ছে। 

“তিনটি মেয়ে আমার, কাছে পাড়ে এসে বস্ল। 
অন্ধকারে মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু কাপড়ের রং বোঝা 
যাচ্ছে, আর বোবা যাচ্ছে একটি কিশোরী আর ছুটি 
ছোট মেয়ে । শীকরসিক্ত বাতানে আমার পাঞ্জাবী কাপছে, 
কিশোরীর শাড়ীটা দুল্‌ছে, ছোট মেয়েগুলির চুলগুলো 
নাচছে, ঢেউগুলোতে কত প্রবাল মুক্তা টলমল 
কর্ছে। 

কিশোরীটি কি গান ধরেছে। কথা বোঝা যাচ্ছে না, 
সমুজের গানে সব কথা স্থর ভেসে যাচ্ছে। কানটা খুব 
সজাগ. করে, শুনতে চেষ্টা কর্ছি। ঢেউটা যখন ফিরে 
গেল, একটি কথা ভেসে এল, _ দোলাও... a 

- দোলাও, হে সিন্ধ, এট আলো-অন্ধকারের দোলা, স্খ- 
দুঃখের হাসিকাম্নার জন্মমৃত্যুর দোলা, হৃদয় আমার তোমার 
প্রেমের দোলায় দোলাও । ৃ 

মেয়ে তিনটি উঠে চলেছে। ললাসুমি জনবিরণ হয়ে 


আস্ছে। এবার তরঙ্গের কুন্সত্ দোলায় চড়ে কারা যেন, 


পৃথ্বী দেখতে আস্ছে, পেছনের পর পেছন উকি মেরে 
আস্‌ছে, কিন্ত তটের কাছে এসেই সঙ্কোচে সত্রাসে সলজ্জ 
হাস্য সাগবৈ নিমেষে লুকিয়ে পড়ছে, শুধু তাদের মণি- 


শি 


মুক্তা-বিজড়িত অবগ্ুঠন ফেনায় লুটিয়ে টি বালির 
ওপর কি ঝিকিমিকি ! 

এবার সাগরের গান বুঝছি। সে ভাঙছে" বল্‌ছে, 
এস, এস ।. মণিমুক্তা দিয়ে গড়া সাগররাজপুরীর প্রবাল- 
পালঙ্কে কোন সাগরিকা এসি তরঙ্গ-নাগিনীর-লক্ষমণিময় 
ফণার শয্যায় শুয়ে আছে, তারি বিরহ-বেদনা - ঢেউয়ে - 
ঢেউয়ে আকুল হয়ে উঠছে, -এই বিরহ্-মিলন হাসি-কান্নার 
দোল! থেকে সব চাওয়া পাওয়া ছেড়ে সব ঢেউ-ধাওয়া 
শেষ করে’ ঘুননীল জলে ডুবে অতলে নেমে এস । 

স্তব্ধ হয়ে এই ছ্যুতিময় গঞ্জমান অন্ধকারের দিকে 
চেয়ে বসে’ মাছি। সিন্ধু শুধু ডাকে ডাকে আর ভাকে। 

ই UR) . 

ঘুম ভাঙ তেই ঢেউগুলোর ডাক কানে-এসে বাজ্ল। 
সারারাত ' তারার. আরোয্‌ তাদের -কাছাকাছি তাদেব 
বাশি শুন্তে শুন্তে ঘুমের দোলায় ছুলেছি জেগে উঠেই 
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.তদরের শাড়ীর. মত পূর্বকাশ মেঘে ছায়া, সকালের 
আলো কচি শিশুর হাসির মত চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ছে, - ঢেউগুলোর মুখেও সেই হাঁপি। এই প্রথম 
সমুদ্র দেখেই মনে-হয় এর-সৃঙ্দে যেন কত -যুগের- নাড়ীর 
যোগ, কত জন্মজন্নান্তরের চেনা । 

এক তরুণী সূর্য্যের দিকে মুখ কবে ধীরে চলেছে। 
দেখেই মনে-হল কালকের সেই কিশোরী । প্লে যে, 
তা কেমন করে’ জান্ব? মন্ধ্যার- ছায়ায় তার মুখ ত 
ভাল দেখা. যায়নি, তবু নিশ্চয় জানি এ সে। তার 
স্থঠাম মধুর যৃদ্তি ছবির মত প্রভাতাকাশের পটভূমিকার 
নীলজলের কোলে জাকা। কখন ন! দেখেও যে 
নিমিষে চিরপরিচিত বলে’ চেনা যায়, এ অন্থভৃতি 
যার হয় নি, সে একথা বুক্‌্তে পার্বে না । কাউকে 
চিনি চোখের. চাওয়ায়, কাউকে চিনি হাতের ছোয়ায়, 
কাউকে চিনি 'মনের লেখায়, কেউ আসে গানের স্থরে, 
কেউ যায় ফুলের-গন্ধে-ভরা হাওয়ায় । কাল যে অন্ধ-- 
কারে কাছাকাছি বসে’ ছিলুম, তাইঠত কি করে” পরিচয় 
হয়ে, গেছে, তা আমিও জানি না। . * 

মেয়েটি. মুখ ফিরে চাইল। নিমেষের জন্ত তায় 
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“কয় সংখ্যা ] সাগরিকা টি * ২৫ 
সাগরিকা 
প্রভাতের ডায়েরী হইতে-_ ওপর লালপাড় এসে পড়্ল--এ স্বপ্নাতীত” বেড়াবার 


বিকেলের আলো! হ্থনীল জলে ঝলমল কর্ছে 
। কিশোরীর দীপ্য নয়নের চাউনির মত। শুধু-পায়ে ঘর 
ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। সামনের বালির রাশিতে 
সাগুরের সাম্নেটা ঢাকা পড়েছে, তার শেষের ভাগ 
" দেখা যাচ্ছে, কার শাড়ীর নীলপাঁড় আলোয়-ঝলমল, 
বাতাসে ছুল্ছে। বালির টিপি পেরিয়ে চন্্ুম। সমস্ত 
সমুদ্র দেখা! যাচ্ছে। এ কোন্‌ সুন্দরী নীলবসন জড়িয়ে 
সোনালী বালুচরে তন্থু এলিয়ে পড়ে” আছে, তারি বক্ষের 
গুরু গুরু ধ্বনি শুন্তে পাচ্ছি, পৃথিবীর বুক হতে উৎসারিত 
অফুরন্ত বর্ণাধারার অবিরাম কল্পোলধ্বনির মত। 
তার বসনের রজতশ্তত্র পাড়খানি পৃথিবীর পাড়ে ঠেকে 
মাপের ফণার মত ছুল্ছে, কাপ্ছে। একবার সে নীল 
অবগুঠন খুলে বেরিয়ে আসে না? 

বাঁশির তানের মত হাসির শবে চম্‌কে উঠলুম | 
সাহেবদের কয়েকটা ছোট ছেলে মেয়ে ঢেউগ্তলোর সঙ্গে 
খেল! কর্ছে, তাদের মাথায় তালপাতার টুপি, পরণে 
লাল swimming costume, তাদের দেখাচ্ছে ঠিক যেন 
জার্মান রূপকথার বামনদের দল। এক একটি ঢেউষের 
কঞ্পোলময় স্পর্শে আনন্দ-হাসির বর্ণ ঝরে পড়ছে.। 
মনে হচ্ছে এ মাটির চেয়ে ওই ঢেউগ্ডলোর সঙ্গে কি 
* অজানা নিবিড় যোগ আছে, ভারা যেন টান্ছে। ' 

চত্রতীর্ঘের দিকে চলেছি। পাশে একটি ছোট মেয়ে 
বিহুক কুড়োচ্ছে, আর তার সঙ্গে তার বাবা মাও 
ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে চলেছেন। এমন কাণ্ড ষে 


হতে পারে, তা কি তাঁরা কলকাতা সহরের ক্ষুত্্র বাড়ীর 


রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে’ ভাবতে পার্তেন 1] সিন্ধুর নানা 
অত্যাশ্র্্যকর লীলার মধ্যে এই লীলাটাই প্রথমে চোখে 
পড়ছে, সে তার দুর্দান্ত. সজল দ্দিপ্ধ হাওয়ায় বাঙ্গালী 
মেয়ের মুখ থেকে ঘোমটা খসিষে তার প্রাণকে মুক্তি 
দিয়েছে। ওই যে পেয়াজী রংএর শাড়ী পরে’ নারী 
ভার স্বামীর “পাশে পাশে চলেছেন, একটু ঘোমটা! টেনে 
দিলেন, বাতাসে ঘোমটা সরে' গেল, আনন্দে রাঙা মুখের 


আনন্দ সমুদ্র সম্ভবপর করে' তুলেছে। 

কচি বাঁশের পাতার মত একটি ছোট ছেলে বিহুক 
কুড়ানো ছেড়ে অবাক হয়ে সমুদ্রের পাঁড়ে চুপ করেঃ 
বসেছে। আমিও তার কাছাকাছি এসে বস্লুষ, এক্কে- 


"বারে ঢেউগুলোর পাশাপাশি ৷ এর পাশে সাগরের 


তীরে" বসে’ মনে হচ্ছে এই জগৎ্*পারাবারের তীরে আমি 
কত ছোট শিশু, যৌবন যে দ্বারে এসেছে, তা মোটেই 
মনে হচ্ছে না, বোধ হচ্ছে-_এই সমূত্রের ধারে ঝিহুকের 
মত স্থন্দর শুভ আমার হারানো শিশু-মনকে আমি 
কুড়িয়ে পেলুম। একটি ছোট মেয়ে আনাবসী রংএন্ু শাড়ী 
পরে” কৌকড়৷ চুল দুলিয়ে ঢেউগডলোর সঙ্গে খেলা কর্তে 
কর্তে চলেছে, ঢেউগুলো৷ এগোচ্ছে, সে এগিয়ে আম্ছে, 
ঢেউগ্ুলে! পেছ্ছোচ্ছে, সে গেছিয়ে যাচ্ছে। ' তার সুন্দরী * 
মাও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছৈন। ' বেণী 
ছুলিয়ে শাডী উড়িয়ে খুকী দিব্যি চেউগুলোর সঙ্গে লুকে।- 
চুরি খেল্ছে, কিন্তু তার মা পেরে উঠছেন নাঁ। কল্পোলে 
উল্লাসে রজতশুভ -হাস্যে * নীলচঞ্চল সিদ্ধুতরঙ্গ তাঁর 
অলক্তক-রাঙা চরণের ওপর অতর্কিতে লুটিষে পড়ে’ 
একটু কাপড় ভিজিয়ে পরিহাসের স্বরে ছুল্‌তে ছুল্‌তে 
চলে’ গেল। স্থন্দরীর- মুখ' রাঙা হয়ে উঠল । 
নিদ্ধুতরঙ্গের মত স্ন্দর-হেসে আবার স্ন্দরী চলেছেন । 
উঠে আবার চন্তুম। একটি বৃদ্ধ তার নাতী-নাত্নীদের 
সঙ্গে বসে’ বালির পাহাড় তৈরী করুছেন। বালির পর 
বারি চাপিয়ে পাহাড় হল, বিহুক সাজিয়ে সহর হল, 
পথ হল, সহসা একটা. ঢেউ বেলাভূমি লাফিয়ে এসে 
তাদের রচা -জগৎ্টার ওপর পড়ে’ ভিজিয়ে ভাসিয়ে 
ভেঙ্গে দিলে, নাঞি-নাৎনীর দল আনন্দে চেঁচিয়ে লাফিয়ে 
সরে’ দাড়াল, বুদ্ধ ভেজা লাঠি ধরে’ কোনমতে ঢেউয়ের 
মুখ থেকে সরে, দীড়ালেন। ঢেউ চলে গেল, ছেলেমেয়ের! 
আবার বালির নতুন ঘর বাড়ী তৈরী করুতে সুরু কর্ছে, 
ৃদ্ধ কিন্ত এবার চুপ করে’ সাগরের দিকে চেয়ে বসেছেন। 
উদাস চোখে যেন সমস্ত জীবনের কথা ভাব্ছেন। * 
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"হয় সংখ্যা] 


পুরুষের সাধ্য কি মহলের ত্রিসীমায় যায়, জেনানার 
বেগমের1 এমন কি দাসীর! পর্য্যন্ত অন্ূর্ধাম্পস্তা, তথাপি 
সকল কথাই অস্তঃপুরে যায়, এবং অন্তঃপুরবাসিনীগণ 
সকল কথা লইয়া আন্দোলন করেন। এমন কি, তীক্ষ- 
বুদ্ধি-শালিনী মহিলারা যদি কোন পক্ষ অবলম্বন করেন 
তাহা হইলে অনেক সময় সেই পক্ষের জয় হয়। 
,  ফে-সকল কথার উল্লেখ হইল ইহার কিছুই বাদ্‌শাহের 
১অস্তঃপুরে “অবিদিত ছিল না। বেগমদিগের মধ্যে প্রধান 
সিরাজী বেগম, প্রৌঁ়া সুন্দরী অসাধারণ বুদ্ধিমতী। 
বেগম ইরাণী, সঙ্গে সেই দেশের দাসী ফিরোজা-। যেমন 
বিবি তেমনি বাদী, ফিরোজা চতুর গুপ্চচরকে হাঁটে 
বেচিয। আসিতে পারে। 

সিরাজী বেগম নিঃসস্তান। রুস্তমের মাতার . মৃত্যু 
হইয়াছিল? হাতিমের মাতা রুগ্ন, বুদ্ধিও তেমন তীক্ষ নয়, 
তিনি নিজের রোগ লইয়া ব্যস্ত, অন্ত কোন কথাতে 
থাকিতেন ন|। | 

দিরাজী জানিতেন, বাদ্শাহের রোগ কঠিন, রক্ষা 
পাইবেন না। তিনি প্রকাশ্তে কোন শাহজাদার পক্ষ 
অবলম্বন করেন নাই, ছুই ভাইকেই মিষ্ট কথায় ও ব্যবহারে 
তুষ্ট রাখিতেন। বেগমের এখন অনীম ক্ষমতা, কিন্তু বাদ্‌- 
শাহের অবর্তমানে কি হইবে? ফিরোজা তাহাকে 
পরামর্শ দিত এরূপে ছুই নৌকায় পা দিয়া অধিক 
দিন চলিবে না, এক পক্ষ অবলম্বন করিতেই হইবে, 
নহিলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবে। বাদ্‌শাচ আর কত 
দিন আছেন? রুস্তম চতুর এবং সৈম্তমহলে তাহার 
প্রতিপত্তি অধিক, স্থতরাং তাহার সহিত যোগ দেওয়াই 
' স্থবৃদ্ধির কাজ। সিবাজী তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করিলেন। . 

খোজাদিগের নিকট ও তাহাদিগের দ্বাব! রাজ- 
কর্শচারীদিগেব নিকট হইতে ফিরোজা সকল সংবাদ 
রাখিত ও বেগমকে শুনাইত। উজ্ীর হইতে আর্ত 
করিয়া সকল কর্মচারীই বেগমকে সন্তষ্ট রাখিবার জন্য 
উৎসুক, কারণ সকলেই জানিত ইরাণী বেগম সর্বেসর্বা, 
* বাদ্শাহ তাঁহার মুঠার মধ্যে । ফিরোজা সংবাদ আনিল 
রুত্বম ও হাতিম উভয়ে আপন আপন দল পুষ্ট করিতেছেন 





'জয়ন্তী | ৭ 





. ২৩ 
এবং দুইজনেই রাজধানীতে ফিরিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া- 
ছেন। আর এই যে নৃতন যড়যন্রকারীর দল, 'ইহার 
সংবাদও বেগম পাইলেন। 

বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহারা কে? ইহারা 
কি চায়? ইহাদের ভিতর কোন নামজাদা দে 
কোন ক্ষমতাবান লোক আছে ?” 

ফিরোজ! বলিল, Hoe ইহাদের সে কিছুই 
জানিতে পারা যায় নাই, কিন্তু প্রজারা যে দিন দিন 
ইহাদের বশীভূত হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! 
বাদশাহ চিন্তিত হইয়াছেন ও ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ 
তাকীদ করিয়াছন। সকল দেশে গুপ্তচরেরা- ইহাদের 
সন্ধান লইতেছে।” 

বেগম বলিলেন, “ইহারা কি বাদশাহ, হইতে 
চায় ?” 

ফিরোজা কহিল, “কেমন করিয়া বলিব, বেগম 
সাহেব! ? যদি ইহাদের পণ্টন লস্কর থাকিত, কোন সুবা 
আক্রমণ করিত, অথবা কোন শহর দখল. করিত, তাহা 
হইলে বুঝিভাম ইহারা রাজ্যে লোভ করে, কিন্তু সে-সব ত 
কিছুই শুনিতে পাওয়! যায় না। গোপনে ইহার! 
প্রজাদের কানে কি মন্ত্রজ্জপাইতেছে আর প্রজাদের 
প্রকৃতি বদ্লাইয়! যাইতেছে। ফৌজ্‌্দার তহশীলদারকে 
আগের মৃত ভয় ও সম্মান করে না। ফড়যন্ত্রকারীর 
কোন লোক কখন'বা অপর লোককে সঙ্গে করিয়া 
কোন রাজপুক্রষের অপমান- করে, তাহার পর অনেক 
খু'জিয়াও তাহাদের কোন চিহ্ন পাওয়! যায় না । কাহারও 
বিচার করে, কাহাকেও শান্তি দেয়। এ কি বাদ্‌শাহের 
উপর বাদ্‌শাহী, না পাগলের কাজ? ইহার ভিতরে ষে 
কোন গূঢ় ব্যাপার, আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! 
কিন্ত সে ব্যাপার কি এ পর্যন্ত বাদশাহ তাহা কিছু মাজ 
জানিতে পারেন নাই ।* - 

বেগম বলিলেন, “আমার কি কর্তব্য ?” 

“আপাততঃ কিছুই নয় । যখন কিছু জানিতে পারিবেন 
সেই সময় স্থির করিবেন ।* 

অস্তঃপুরে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে, এদিকে 
শাহজাদা রুস্তম বাদুশাহকে লিখিলেন, "বুদ্দেলখণ্ডেআর * 
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শোধনাশ্রমে রবীন্ত্রনাথ--তার ডান ধারে মিঃ ষ্টার 


সম্ভাষণ করিলাম, ছেলেটিও হাত নাড়িয়া আমার অভি- 
নন্দনের সাড়া দিল। কিন্তু আমার সঙ্গী বন্ধুর কাছে 
শুনিলাম বাহিরের লোকের সঙ্গে ছেলেটির এই কৌতুক 
যদি কেহ দেখিয়া থাকে তাহা হইলে ছেলেটির কপালে 
কিছু বিপদ আছে। 

বিদায় লইবার পূর্বের একটি ঘরে গেলাম, সেইটির 
দরজায় দেখিলাম তাল! নাই । ঘরের ভিতরের ছেলে- 
গুলিরও মুখে হাসি দেখ! গেল। তাহার! বয়সে অন্যদের 
চেয়ে বড়। অতিথিদের দেখিয়া তাহার! ভীড় করিয়া 
চারিধারে আসিয়া দাড়াইল, বেশ হাসিমুখে খোস-মেজাজে 
কথাবার্তায় যোগ দিল, গল্প করিল । এ ঘরের আব্হাওয়ার 
সঙ্গে অন্যান্য ঘরের আব্হাওয়ার এত আশ্চর্য্য প্রভেদ 
দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেলাম ॥ অধ্যক্ষকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার অর্থ কি! তিনি বলিলেন থে 
এই বড় ছেলেগুলি শোধনাশ্রমে বাসকালে ভাল ব্যবহার 
করিয়াছিল, এখন ইহাদের মধ্যে অনেকে নিকটবর্তী 
মহরে কাজকম্ম করে। ছোট ছেলেদের মত ইহাদের 
কখনও তালা-বন্ধ করিয়া রাখা হয় না, ইহাদের সম্পূর্ণ 
স্বাধীনভাবে চলাফের! করার অধিকার আছে। হল্যাগুবাসী 


সাধারণ যুবকদের মত ষোল সতের বৎসর বয়সের ' পর 
ইহাদের ধূমপান পধ্যন্ত করিতে দেওয়! হয় 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এমন ব্যবহারে যখন স্পষ্ট 
সকল পাওয়া যাইতেছে তে দকলকার সঙ্গেই এই ভাবে 
ব্যবহার করা হয় না কেন? ইহারা যে স্থখী ও সন্তষ্ট 
তা ত দেখাই যাইতেছে ।” শুনিলাম অল্পবয়স্থ অপরাধীরা 
এখনও এরকম স্বাধীনতা পাইবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই । 
বুঝিলাম স্থুখী হওয়! তাহাদের কপালে নাই । 

হল্যাণ্ডে সম্ভবত এমন আরো অনেক শোধনাশ্রম আছে 
যাহাদের কাধাপ্রণালী ইহার অপেক্ষা স্থসংস্কৃত পথে চলে। 
কিন্তু শুনিয়াছি আমেরিকার বালক অপরাধীদের অনেক 
আশ্রমেরই পূর্বোক্ত আশ্রমের দশা । এক জায়গায় 
শুনিয়াছি ছেলেদের সৈন্যকাওয়াজের ধরণ চালনা! করিয়া! 
খাইবার ঘরে লইয়া যাওয়া হয়, খাইতে খাইতে কথা 
বলাও তাহাদের বারণ। আর একটি আশ্রমে সামান্ 
ক্রুটি ঘটিলেই ছেলেদের ধরিয়া জলের কলের তলায় মাথা 
পাতিয়। দেওয়া হয়; যতক্ষণ না রুদ্ধ নিশ্বাসের চাপে 
তাহারা হাপাইয়। উঠে ততক্ষণ তাহাদের নিষ্কৃতি 
নাই । ৪ 


রসি 


৩৮. 


তি 





| 1 ৩. 
৫ ্ - হ্যারল্ড, বিদ্যালয়ের চৌকস-ছাত্র কাপ লইয়া 
। কিন্তু আমেরিকীতেই এক জায়গায় একজন ভদ্রলোকের 
‘কাজ দেখিয়াছি যিনি “মন্দ ছেলে" কথাটাতেই বিশ্বাস 
করেন ন!। দশ বৎসর আগে বাল-অপরাধীদের লইয়। 
তিনি তাহার বিশ্বাসের পরীক্ষ! স্থরু করেন। তিনি 
। মনে, করেন সাধুতা জিনিষটা! মানুষের অন্তরাত্মার স্বাধীন 
ও স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র, স্বভাববিরুদ্ধ কোনে 
আইনের কঠোর বশ্যতা নয়। মিশিগ্রানের অন্তর্গত 
এল্বিয়নে বালকদের জন্য এই “ষ্টার কমন্ওয়েল্থ,” প্রতি- 
,ষ্টিত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই শিক্ষালরটি 
দেখিতে গিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কবি প্রতিষ্ঠাতাকে 
‘লিখিয়া পাঠান := I 

“মরুভূমির মধ্যে ওঘেলিদের প্রাণবয়ী নির্বরিণীর 
দেখা পাইলে যান্ুষের থেমন লাগে, আপনার ওখানে 
পিয়া আমার ঠিক তেমনই লাগিয়াছিল। যাহাদের 
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শা 


আকুতি বিরাট, এমন অনেক জিনিষ ভুলিয়! যাইব, কিন্ত 


“আপনার ছোট বিগ্ালয়টুকুর স্থৃতি শেষদিন পর্যন্ত . 


আমার জীবনের অংশবূপে থাকিয়! যাইবে; কারণ 
সেখানে আমি সতোর স্পর্শ পাইয়াছি, সেখান হইতে 
ঠিছু সম্পদ সংগ্রহ করিয়া আনিঘাছি। আপনার 
ছেলেদের জন্য. আপনি যে কাজ গড়িয়া! তুলিতেছেন, 


তাহ। দেখিয়। আমি বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি; 


আমি চিরকাল দুঢ়তার সহিত যাহ! বিশ্বাস করিয়া 
আসিয়াছি,- আপনি ত কাজে তাহাই দেখাইতেছেন ; 
আমি বিশ্বাস করি বালক মাত্রেই তাহার অস্তরপ্রকৃতির 
‘বিকাশের দ্বারা স্বান্থষের বিশ্বাস ও সহানুভূতির কাছে 
সাড়| দেয় ।" 

মিঃ ষ্টার ছেলেদের সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবেন এই 


"ইচ্ছা লইয়া কাঙ্জ আরম্ভ করেন । - প্রথম যখন তিনি কাজ 
সুরু করেন 
-সহরের বিচারপতি বলিয়াছিলেন যে এ ছেলেকে সংশোধন 


সেই সময় একটি বাল-অপরাধীর সম্বন্ধে 


করা মান্থষের সাধ্যের বাহিরে। বারবার অনেকবারই 
সে ছেলেটি চুরি-ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া 
আদালতে হাজির হইয়াছিল। তাহার বয়স ছিল তের 
বংসর, সেই বয়সেই যখন সে আটটি বিভিন্ন অভিযোগে 
অভিযুক্ত হইয়! কাঠগড়ায় দাড়াইল, তখন অগত্যা বিচার- 
পতি তাহাকে শোধনাঅ্রমে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন । 
মিঃ ষ্টার আদালতে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ছেলেটিকে 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া! নিজের আশ্রমে লইতে চাহিলেন। 
তাহাকে লইবার অনুমতি দেওয়া হইল এই সর্তে যে তিনি 
ছেলেটির ব্যবহারের জন্য দায়ী হইবেন । আশ্রমে পৌছিয়া 
মিঃ ষ্টার ছেলেটিকে বলিলেন £__. 

“শোন হ্যারল্ড, আজ থেকে তুমি আমার পরিবারের 
একজন । আমি কখনও দরজায় তাল! লাগাই না, আর 
আমার টাকাকড়ি সব আমি আমার এই যে দেরাজটায় 
রাখি এর চাবিও হারিয়ে ফেলেছি। তুমি উপরেই 
*শোবে, কাজেই রাত্রিবেলা চুপিচুপি উঠে টাকাকড়ি- 
গুলো পকেটে করে’ বাড়ী ছেড়ে অনায়াসেই পালাতে 
পার, কিন্তু আমি জানি থে এমন কাজ তুমি কখনই 
করুবে না।” 


ট্রি 


+ 








শোবনাশ্রমে ছাত্রদের বিষ্ভান| পাত৷ 


ছেলেটির মুখে চোখে যে কি অপূর্ব বিস্ময়ের ভাব 
ফুটিয়া উঠিয।ছিল মিঃ ষ্টার আমাকে সে কথা বলিয়াছিলেন। 
- ছেলেটি মুহর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তার পরই কর- 
মর্দনের জন্য হাত বাড়াইঘা দিয়! বলিল, “বেশ, আপনি 
যদি আমার সঙ্গে সোজান্জি ব্যবহার করিতে চান, 
তাহ! হইলে আমিও সেই পথে চলিতে পারিব। আমাকে 
আগে আর কেহ কখনও বিশ্বাস করে নাই ৷” 

সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত হ্যারল্ড, কখনও এতটুকু 
অন্যায় উপদ্রবও করে নাই। 
বিদ্যালয়ের ছেলেদের একটি ছুটি-ছাউনিতে তাহাদের সঙ্গে 
গিয়াছিল। লেখানে প্রত্যেক বৎসর বালক-সাধারণের 
মতে যে-বালক মব বিষয়ে চৌকস বলিয়া! পরিগণিত হয় 
তাহাকে. একটি রৌপ্য-পাত্র উপহার দেওয়| হয়। সে 
বৎসর হ্যারন্ডই এই পাত্রটি জয় করিয়া আনে। তার 
পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, হ্যারন্ড এখন “ষ্টার 
. লাধারণতন্তে” মিঃ ষ্টারের সহকারীরূপে ফিরিয়৷ আসিয়াছে, 
সহকারীদের মধ্যে হ্যারল্ডের স্থান খুবই উচ্চে। 


এক বৎসর পরে হ্যারল্ড, 


ra lb ৮২১০ 

মিঃ ষ্টার কাজ স্থুরু করিবার কিছুদিন পরে একজন 
ভদ্রলোক তাহার কাজ দেখিক্টে আমিয়াছিলেন। বিবার 
ঘরে বসিয়া তিনি আর কোথায় একটি শোধনাশ্রম 
দেখিয় আপিয়াছিলেন তাহারইঈ গল্প করিতেছিলেন। 
সেখানের কি রকম চমৎকার সব বন্দোবস্ত এবং বিচার- 
পতি বি--যে তাহার নিকৃষ্টতম আসামীদের সেখানেই 
পাঠাইয়া থাকেন*ভদ্রলোক তাহা বলিতেছিলেন। 
চুরি জুয়াচুরি প্রভৃতি অপরাধে অভিযুক্ত বালকদেরও 
নাকি সেই আশ্রমে পাঠান ভদ্রলোক .কথ! 
বলিতে বলিতে লক্ষ্য করিলেন বেশ একটি হাসিখুসী ছেলে 
কি রকম যেন একটু অসোয়ান্তি বোধ করিয়! ঘর ছাড়িয়! 
বাহির হইয়! গেল। মিঃ ষ্টার বলিলেন, “ছেলেটি বিচারক 
বির আদালত্বেরই একটি আসামী, চুরি ও জুয়াচুরির 
অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল।” i 
ভদ্রলোক বিস্মিত হইয়৷ বলিলেন, “কিন্তু আগমন 
যখন ষ্টেশন হইতে আমাকে আনিতে গ্িয়াছিলেন তখন 
এই ছেলেটিই না আপনার গাড়ীতে ছিল?” 


হইত । 


# 
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। টা রি F | শোধলাশ্রমের আটজন ছাত্রের একত্রে খেল! 
মিঃ ষ্টার বলিলেন, “হ্যা” বালকদের পক্ষে কত বড় জিনিষ কাহিনীটির মধ্যে তাহা 
«আপনি না সহরের মধ্যে সঙ্গীতের পাঠ লইবার দেখিতে পাইবেন ।” মিঃ ষ্টার তাহার পর র নিয়লিখিত 
জন্য উহাকে গাড়ী হইতে নাঁমিতে দিলেন ?” গল্পটি ভদ্রলোকটিকে বলিলেন । . 
মিঃ ষ্টার বলিলেন, “হ্যা ৷” র্যাল্‌ফের পিতা তাহার মাকে পরিত্যাগ করিয়৷ 
.. “আপনি ন! ফিরিয়া! আপিবার জন্য ছেলেটির হাতে চলিয়! যায়। র্যাল্ফ মার কাছেই থাকিত। মাকে ps 
গাড়ীভাড়ার পয়সা দিলেন?” j বাধ্য হইয়া কাজের জন্য বাহিরে যাইতে হইত, ভাড়াটে 
মিঃ ষ্টার বলিলেন, “হ্যা ।” রাখিয়া টাকার চেষ্টা করিতে হইত, কাজেই ছেলের 


ভদ্রলোক বলিলেন, “আচ্ছা, কার্জটা কি একটু বিপদ. দিকে নজর দিবার তাহার বিশেষ সময় থাকিত না। 

জনক নয়? আপনি ছেলেটিকে বিশ্বাস করিলেন কি ছেলেটি বেশ দুর্দান্ত হইয়া উঠিল, প্রায়ই পাঠশাল! 
করিয়া হইতে পলাইত, আর “তাহারই মত পারিবারিক * 
মিঃ ষ্টার বলিলেন, “ছেলেটিকে অবিশ্বাস করিবার বন্ধনহীন নান! ছেলের সঙ্গে মিশিয়া যত রকম ফ্যাসাদ 

মত কোনে! ব্যবহার তাহার কাছে কখনও পাই নাই বাধাইয়া এবং ফ্যাসাদে পড়িয়া দিন কাটাইত। সে 
বলিয়াই তাহাকে বিশ্বাস করি। সে এখানে ছয় মাস ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পঁরিতে খুব ভালবাসিত ; ময়লা 
আছে, এবং খুব চমৎকার ব্যবহারই করিয়াছে। বলিতে ছেড়া যা-ুসী-তাই কাপড়-চোপড় পরিয়া লোকের সাম্নে 

৮ কি, আমার বিদ্যালয়ের ও একজন শ্রেষ্ঠ ছাত্র 1” বাহির হইতে তাহার লঙ্জ করিত। কিন্তু ভাল কাপড় 
« ভদ্রলোক বলিলেন, “আমাকে উহার কাহিনী বলুন।” পরিবার মত টাকা তাহার মোটেই ছিল না; তাই 

, মিঃ ষ্টার বলিলেন, “এই একই ছাচের কাহিনী আমি প্রলোভনে পড়িয়া একদিন সে জাল চেক ভাঙ্গাইয়! 
আপনাকে আরও অনেক বলিতে পারি। বিশ্বাপ যে ফেরারী হইয়া গেল। আদালতে সে ইতিমধ্যে অনেক- 
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"= কিছুতেই রাজি হইলেন না। 
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বারই গিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যেকবারই বিচারক তাহাকে 
ঘরে ফিরিয়া নিজেকে সাম্লাইয়া লইবার স্থযোগ দিয়া- 
ছিলেন; এবার আর তাহা! হইল না। বিচারক আর 
তাহাকে আপনা-আপনি সারিয়া উঠিবার স্থযোগ দিতে 
ছেলেটির বন্ধুবান্ধবের! 
মিঃ ষ্টারকে তাহার ভার লইতে অনুরোধ করিল ; মিঃ ষ্টার 
" দেখিলেন ছেলেটিকে না লইলে তাহাকে সাধারণ শোধনা- 
শ্রমে ছাড়া আর কোথাও পাঠান হইবে না, কাজেই 
তিনি তাহাকে লইতে রাজি হইলেন । ছেলেটির দায়িত 
লইবার পূর্বের মিঃ ষ্টার তাহার দিকে ফিরিয়! বলিলেন, 
“দেখ র্যাল্‌ফ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে চাই, এবং 
জানিতে চাই যে তুমি আমার বিশ্বাসের মূলা রাখিবে 
কি না।” ছেলেটি বেশী কিছু বলিল না, কেবল বলিল, 
“হ্যা, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বিশ্বাসের মূল্য রাখিব ।” 
মিঃ ষ্টার তাহাকে আশ্রমে লইলেন ৷ ছেলেটি তাহার পর 
একদিনও নিজের প্রতিজ্ঞার অপমান করে নাই । তাহাকে 
লইয়া কেবল এক জায়গায় মিঃ ষ্টারের একটু গোলযোগ 
বাধিত; অনেককাল পর্যন্তই ছেলেটির ধারণা ছিল যে 
পোষাকেই মানুষের মুল্য । একদিন মাঠে মিঃ ষ্টার জমি 
চধিতেছিলেন, এমন সময় একখানা মোটর গাড়ী আসিয়া 
উপস্থিত হইল ৷ গাড়ীথানা দেখিয়াই র্যাল্ফ, হাপাইতে 
হাপাইতে চুটিয়া আসিয়| বলিল, “ফ্লুয়েড, কাকা, লোকজন 
আসিয়। পড়িবার আগেই ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া 
আস্থন।” মিঃ ষ্টার বলিলেন, “কখনই না। অতিথির! যদি 
আমার ভাল কাপড়গুলি দেখিতে চান, তবে তুমি 
তাহাদের আমার ঘরে লইয়! গিয়া আল্মারি খুলিয়া দিলেই 
তাহারা দেখিতে পাইবেন ।. আর তাহার! যদি আমাকে 
দেখিতে চান, তাহা হইলে এইখানেই দেখিতে পারেন ।” 
পরের বৎসর র্যাল্ফ. যখন তিন মাইল দূরে সহরের 
হাইস্কুলে পড়িতে যাইত, তখন সহরের সব ছেলে-মেয়েরা 
তাহাকে চিনিত। তখন তাহাকে প্রায়ই গাড়ী হাকাইয়! 
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॥ আশ্রমের কয়লা! আনিতে হইত; কিন্তু কয়লা-মাখা 


পোষাক পরিয়া৷ এমনি অবস্থায় পথে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে 

কথাবার্তা বলিতে তাহাকে আর কখনও লজ্জা পাইতে 

দেখা! যায় নাই। ছেলেটি এখন বেশ পড়াশুন। কাজকম্ম 
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বালক:র্লাধুনী 


করিতেছে, তাহার চরিত্রে ব্যবহারে আর চেহারায় 
খুঁৎ ধরিবার কিছু নাই। 

ওয়াল্ডে। নামক আর-একটি বালকের কাহিনীও 
এইরূপ চিন্তাকর্ক। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী 
সভার খাতায় এই কাহিনীর সুচনা । অত্যন্ত অল্প- 
বয়সেই এই সভার হাতে ছেলেটি পড়িয়াছিল। সহরের 
এক রাস্তায় তাহাকে পাওয়া! গিয়াছিল। খাতায় তাহার 
নাম ভর্তি করিবার সময় নামও পাওয়া যায় নাই। 
কাজেই লেখা হইল, “শিশু বালক। নাম অজ্ঞাত, পিতা- 
মাতা অঙ্ঞাত। বয়স সম্ভবত চার কিন্বা পাচ।” ছেলেটি 
নিজের সম্বন্ধে প্রান্ন কিছুই বলিতে পারে নাই । অনেক 
কষ্টে সে বলিতে পারিল যে তাহার মা সম্প্রতি তাহার 
পিতার হাতে তাহাকে ও তাহার শিশুভগ্রীকে সীপয়। 
দিয়া পরলোকে চলিয়! গিয়াছেন। 
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ও ক. রিপুকর্দ্দে ব্যস্ত 

পর শিশুদের লইয়| পিত! বাড়ী ফিরিয়া আসে। তাহার 
কিছুক্ষণ পরে ছেলেটিকে বাড়ীতে একলা ফেলিয়া দিয়া 
মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া পিতা বাহিরে চলিয়। ঘায়। 
অনেকক্ষণ পরে লোকটি যখন আবার বাড়ী ফিরিয়া 
আসিল, তখন তাহার সঙ্গে মেয়েটিকে আর দেখা গেল 
না। কিছু খাবার খাইতে দিদ্না পিতা ছেলেটিকে 
দোকান বাজার দেখাইতে লইয়া যায়। ছেলেটি একমনে 
একট! দোকানের উজ্জ্বল ন্থন্দর জানালার দিকে মুগ্ধ 
হইয়া তাকাইয়। ছিল, এমন সময় তাহার পিতা কোথায় 
সরিয়৷ পড়ে; ছেলেটির চমক ভাঙিতে দেখিল জনাকীর্ণ 
রাস্তায় সে নিঃসঙ্গ দাড়াইয়া আছে। তাহার প্রথম গৃহ 
সম্বন্ধে তাহার স্মৃতিতে এইটুকুই জাগিয়া আছে। তাহার 
পর প্রায় পাচ বৎসর নানা লোকের তত্বাবধানে তাহার 
দিন কাটিয়াছে; কিন্ত ছেলেটির স্বভাব এত নোংরা 
এবং কথাবার্তা এত কৃৎসিত ও অশ্লীল ছিল যে কোনো 
পরিবারই তাহার ভার লইতে চাহিত না। ইহা ছাড়া 

* মিথ্যাকথ| বলা ও চুরি করা স্ৃবিধা পাইলেই সে সে- 
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সব দিকেও ঝুঁকিত$ এমনি ভাবে রাকা 
বাল-আদালতের হাতে আসিয়া পড়িল। মিঃ ষ্টা কে 
ছেলেটির ভার লইতে বলা হইল। তাহার নাম রাখ! 
হইয়াছিল ওয়াল্ডো! গ্রাহাম ; বয়সের কোনো! হিসাব 
কাহারও জানা ছিল নাঁ। শরৎকালের ম্লান বিষণ্ণ কন্কনে 
এক দিনে সে এই সাধারণতন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। 


মিঃ ষ্টারের মা! তাহাকে নিজের পাশে বসাইয়! জিজ্ঞাস! . 
করিলেন, “আচ্ছা! ওয়াল্ডো, তোমায় ভালৰাগ্ে এমন কি ' 
কথার উত্তর দিতে ছেলেটির 


তোমার কেউ আছে?” 
ছোট ছোট ঠোট ছুটি কাপিয়! উঠিল, বড় বড় চোখ জলে 
ঝাপ্স! হইয়া আমিল। সে বলিল, “বোধ হয় কেউই নেই, 
এক ভগবান ছাড়া ।” 

এ ছেলেটিকে গড়িয়া তোল! বড়ই শক্ত ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। অযত্নে ও অবহেলায় কাটানো! শৈশবে 
যে-সব কুঅভ্যাস ও দোষক্রটি সে সঞ্চয় করিয়াছিল সে* 
সবের হাত হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে অনেক বৎসরের 
সযত্ব শিক্ষার দর্কার হইয়াছিল। কিন্তু তাহার “ফ্রয়েড 
কাকার” বাড়ীর স্গেহ ভালবাস! তাহার হৃদয়কে শীঘ্রই 
স্পর্শ করিল, হৃদয় শীদ্রই সাড়া দিতে শিখিল। তাহার 
ভালর জন্য যে-সব চেষ্টা হইত, ওয়াল্ডে। নিজেই তাহার 
সহায়তা করিতে তৎপর হইয়া উঠিল। এখানে মাস 
কয়েক থাকিবার পর একদিন ছেলেটিকে বড় চুপচাপ 
আর বিষঞ্জ দেখা গেল। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে 
ছেলেটি কীদিয়। বলিল, “কাকা, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিতে- 
ছিলাম, মা! আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহাকে 
জড়াইয়! ধরিয়া কত আদর .করিতেছি। এমন সময় হঠাৎ 
ঘুম ভাঙিয়! গিয়া দেখিলাম যে একটা কম্বলের পুটলি 
জড়াইয়া ধরিয়! শুইয়া আছি। তখন মার সঙ্গে কথা 
বলিতে আমার কি রকম যে ইচ্ছা করিতেছিল কি 
বলিব!” 

তাহার পর কত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কত চেষ্ট। 
করিয়াও কিন্তু ছেলেটির পিতামাতার কোনে! পরিচয় 
কি সন্ধান পাওয়া যায় নাই । শেষ দিনের ক্ষীণ স্ম্তি- 
টুকুই তাহার বাড়ীর একমাত্র সম্বল । এখন ছেলেট 
বেশ স্থস্থ বলিষ্ঠ যুবক হইয়া! উঠিয়াছে; চাষবাসের কাজ 
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করিয়া আনন্দেই দ্বিন কাটায় । এই আশ্রমে দুই বৎস 
কাটাইবার পরের বড়দিনের ' সময় একদিন ছেলেটি 
আসিয়া মিঃ ষ্টারকে বলিল, “ক্রয়ে কাকা, আমার ত 
টাকাকড়ি কিছু নাই, কিন্তু বড়দিনে আনন্দ করিবাব জন্ত 


-*্গরীব ছেলেদের আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করে । আচ্ছা, 


আমি যদি বড়দিনের আগে ছুইচারবার না থাইবা 


* সেই 'পয়সাট। জমাইয়া কোনো গরীব ছেলেকে পাঠাই, 
'আপনি ‘কি’ তাহাতে মত দিবেন? আজ বদি আমি 


এখানে না থাকিতাম, তাহা হইলে হয়ত কাহারও 
দরজার গোড়ায় কি কোনো সীকোর তলায় ঘুমাইয়া 
আমার রাত্রি কাটিত। এই রকম কত শত ছেলেই ত 
আছে।” 

মিঃ ষ্টার ভাবিলেন হযত আশ্রমের অন্ত অন্য ছেলেরাও 
এই রকম দান কবিতে চাহিতে পারে। ওয়াল্ডোকে 
বলাতে সে রাত্রে খাবার সময় সকলের কাছে প্রস্তাবটি 
উপস্থিত করিল; দেখা গেল সবাই রাজি । সেই দিন 
হইতে প্রতি বৎসরই বড়দিনের সময় ছেলেরা এক বেলা 
অনাহাবে থাকিয়া স্ব-ইচ্ছায সেই অর্থ গবীব ছেলেদ্রেব 
হান কবে। কাছের সহরের যে-সব শিশুব পিতামাতা 
দারিদ্রের জন্য দুধ কিনিয়া সন্তানকে দিতে পাবেন না, 
তাহানের ছুধ,কিনিবার জন্ত এবৎসর ষ্টার্র সাধাবণতম্রের 
ছেলের! ৮. টাকা আন্দাজ দান করিয়াছে । 

ষ্টার কমন্ওয়েল্থে যে কি ধরণের কাজ হৃষ তাহা 
এই ছুইটি দৃষ্টান্ত হইতেই যথেষ্ট বুঝা যাইবে । এই দুইটি 
দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটি কথাই সত্য এবং এই রকম বহু 
বালকের জীবনই এখানে এই ভাবে গডিয়া উঠিতেছে। 
যাহার! এই বিদ্যালয় দেখিতে আসেন তাঁহারা এখানকার 
ছেলেদের থুসী চেহারা ও পুরুষোচিত ধরণ-ধারণ দেখিযা 
বিস্মিত হইয়া ষান। ছেলেরা এমন সহজ সরল ভাবে 
সোজাহ্থজি গিয়া অতিথিদের অভিবাদন করে ষে তাহা- 
দের নিৰ্ম্মল জীবন ও নৈতিক স্বাস্থ্য স্বন্ধে মান্ধষের মনে _ 
বিন্দুমাত্র সংশয় আসে না। নিকটবর্তী এল্বিয়ন সহরের 
একজন বণিক সম্প্রতি বলিয়াছেন ষে ষ্টার কমনওয়েল্খের 
ছেলেদেব ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখিয়াই মানুষ তাহাদের 


. চিনিতে পারে। মনে রাঁথেবেন এই ছেলের? দেশে দঃগী 


শোধনাশ্ররম 





পু 8৩ 











অপবাধী: বলিযা চিহ্নিত, ইহাদেব ' মধ্যে অনেককে 
তাহাদেব নিজেদের পিতাম্যতাও ঘরে লইতে চাহে না। 
এই রকম ষাহাদের অবস্থা, স্বগৃহে থাকিযাও *তাহাদের 
জীবন নিশ্বল ও সুন্দর হইয়া-উঠিতে পাবে না। 

লোকে 'জিজ্ঞাসা করিতে পাবেন, এই-সব ছেলেরা 
কি কখনও কোনো রকম গোলযোগ বাঁধাষ না? বাধায় - 
বৈকি! নাই যদি বাঁধাইবে ভবে তাহার বালক হইযা 
জন্মিষাছে 'কেন? কিন্ত যে ধরণেব গোলযোগ তাহারা * 
বাধাষ তাহা বাড়তি বয়সেব ধর্মই । ব+স্কেব শাসিত 
জগতে যৌবন-উন্থুখ নবীন মানুষকে যখন আপনাকে 
খাপ খাওয়াইতে হয় তখন এ রকম গোলমাল না বাধিয়াই 
যায না।' কখনও কখনও ছেলেৰ! লুকাইয়া পলাইযা যায় ; 
এখানে তাহাবা! স্থখ পাষ না বলিয়া যে পালায় তাহা'নয়, 
সস্থ'বালকের মনে কেমন একটা অজানার নেশা,ধাকে 
বলিষাই পালাষ। . প্রাধই দুজনে 'একসঙ্গে ' পলাধন 
করেন.-নানা উত্তেজনা বৈচিত্র্য ও বিপদাপদের মধ্যে 
ঘুবিয়। অবশেষে পুলিশের হাতে পড়িযা তাহাদের 
আইনেব বন্ধনে আসিয়া বাধ: পড়িতে হয়। ফিরিনা 
আসিবাব পর তাহাদেব স্বাধীনতা হবণ করিষা শাস্তি 
দেওয! হয় না, তবে বিদ্যালয়ের স্বরাষ্টীসভ মাঝে মাঝে 
কিছু আনন্দ কি অধিকাব হরণ রূপ শাস্তির ব্যবস্থা করেন । 
শেষ যে তিনজন বালক পলাতক হইয়াছিল তাহাবা 
আশ্রমে এমন ভাবে ফিরিষা আসিল যেন ছুটিতে বেড়াইনা 
বিদ্যালষে ফিরিতেছে। সন্ধ্যাবেলা যখন স্থুলবরে সাঞ্চাহিক 
বাষোস্কোপের* উদ্যোগ হৃইতেছিল সেই সময তাহাবা ' 
ফিরিয়া আসিল; যেন কিছুই হয নাই এমনি ভাবে 
আসিষা! তাহাব1 অন্যান্য হেলেদেব সঙ্গে বসয়া পড়িল। 
আশ্রমের শিক্ষক-গ্রিক্ষয়িত্রীব এ-সব বথার উল্লেখও 
কখন কবেন না; মিঃ ষ্টার পলাতক ছেলেদের সঙ্গে নিজে 
কথাবার্তা বলিয়া বোঝাপডা করিবেন ইহ! তাহারা ধবিম্না 
লন। পলাতক ছেলে তিনটিব শান্তি হইল। তাহাদের 
ক্লাশের ছেলেরা যে খেল! দেখাইবার 'ভাব লইয়াছিল, 
ছেলে তিনটি সে খেলাষ যোগ দিবাব তখিকার হইতে 
বঞ্চিত হইল। ক্লাশের মধ্যে কেবল উহাবা: তিনজনই 
খেলায় যোগ দেয নাই, স্থতরাং দর্শকদের মধ্যে একঘগ্েরে * 
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, মৃত মুখ হেট করিয়া যে তাহাদের সময় কাটিয়াছিল 
তাহা বলাই বাহুল্য । 

আঙ্ি সেখানে উপস্থিত থাকিতেই একদিন একটি 
নবাগত বালকেব *বিমাতা ছেলেকে দেখিতে আসিলেন। 
ছেলেটির পিতা বেশ সন্ত্ান্ত ব্যক্তি, ছেলেটি ছিল ন্ভীষণ 


. ছুর্দাস্ত, তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠে কাহার সাধ্য! পথে 


পথে লোকের জানাল! ভাঙিয়া, দোকান লুট কবিয়া এবং 
পাড়াপড়শীকে নাস্তানাবুদ করাই ছিল তাহার আনন্দ। 
আশ্রমে আসিয়! পর্যন্ত সে বেশ স্থে হাসিখুসী ভাবেই 
আছে, তাহার ব্যবহাবও বেশ ভত্রক্গনোচিত। তাহার 
-মা-ব্লিলেন ছেলেটি এখানে এক মাস থাকিয়া ষে বকম 
আশ্চর্য্য বদ্লাইযাছে এমন প্ররিবর্তন তিনি জীবনে আর 
কাহারও দেখেন নাই। 


এমন অঘটন-ঘটনের কারণটা কি? এই-সব ছেলেদেব 
অনেককেই যাহারা বাড়ীতে দেখিয়্াছেন তাহাদের 
কাছে ইহাদের এই রকম অদ্ভূত পরিবর্তন অনেক সময় 
অলৌকিক ব্যাপাবের মত ঠেকে। এই অলৌকিক 
“ব্যাপারের কারণ ছুটি। প্রথম হইতেছে ছেলেদের 
সঙ্গে মিঃ ষ্টারের ব্যবহার । তিনি তাহাদের ঠিক নিজের 
ছেলের মত ভালবামেন এব্রং বিশ্বাস ক্রেন! কমন্‌- 
ওয়েল্থ টি ত বিদ্যালয় নয, ঠিক যেন তাহাদেরই নিজেদের 
| বাড়ী। আশ্রমে ছেলেদের জন্মদিন মনে রাখিয়া উৎসব 
করা হয়, বাড়ীর মত বিশেষ খাওযা-দাওয়াব ব্যবস্থা 
হয় এবং নিজেকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্ব 
উৎসাহিত করা হয়। কোনো. ছেলে মৌমাছি পালন করে, 
কেউ পক্ষীতত্ব আলোচনা কবে, কেউবা কলকার্খানা 
লইয়া ব্যন্ত। ছেলেদের এক রকম পোষাক পবিতে হয় 
না, কারণ মিঃ ষ্টার মনে কবেন আবু-সব জিনিষের মত 
পোষাকেও মানুষেব ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশ পাষ। 
ছেলেদের “কাকা” ডাকের অর্থ ত ওই ডাকের মধ্যেই 
পাওয়া যায়, কিন্তু তবু ভাহাবা যে তাহাকে কতখানি 
ভালবাসে আশ্রমে দ্রিন-কষেক না থাকিলে তাহা বোঝা 
যায় না। তিনি যখন নদী পার হন, তখন এপার হইতে 
ছেলেরা “ফ্লয়েড কাকা,” বলিষা হাক দিতে থাকে। 
» একদিন এক আশ্রমমাতা আডালে দাড়াইযা! ছেলেদেব 


প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩২৯ 


২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড" 


গল্প শুনিতে পাইয়াছিলেন। একটি ছেলে বলিল, “মনে 
হয আমেরিকার মধ্যে ক্লযেডে কাকাই সকলের "চেয়ে. 
ধনী।”» আর-একটি ছেলে বলিল, “কেন?” ছেলেটি 
বলিল, “দেখিতেছ না, আমরা এতজন ছেলে তাহাকে 
কি রকম ভালবাসি!” £৯ 

দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণটিরই অবশ্যম্ভাবী ফল । 
যেখানে ছেলেদের লঙ্ষে এমন ব্যবহার করা হয় সেখানে - 
শ্বতই এমন একটা জনমত ঈড়াইয়া গিয়াছে খাহার ফলে ' 
ষ্টার কমন্ওয়েল্থের প্রত্যে ছেলে ইহার সুনাম রক্ষা 
করাটা একটা গৌরবের জিনিষ মনে করে। ইহার নাম 
কলঙ্কিত করা এই ছেলেদের কাছে একটা মন্ত বড় 
অপরাধ। 

বিচারপতি হয়েটের নবগ্রকাশিত পুস্তকে আছে 
“বালকদেব হদি ঠিক বুঝাইয় দেওয়া যায যে কি কারণে 
কোন্‌ ক্ষেত্রে তাহাদের সাহান্যের প্রয়োজন, তাহা হইলে 
তাহারা কাজ যে কত সহজ বরিয়! তুলিতে পারে দেখিলে 
বাস্তবিকই বিস্মিত ও আনন্দিত হইতে হয়। কিন্ত 
তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে খাটি মান্ষের 
মৃত কোনো ঘোরপ্যাচ' ন রাখিয়া সোজাসুজি করা 
দর্ুকার। নাকে বাছা প্রার্থলা কি কড়া হুকুমের চোখ 
রাঙানি এই ছুইএর কোনোটিই ছেলেদের হৃদয় স্পর্শ কি 
মনে সহাহুভূতির সঞ্চার করে না। আমি অনেক জায়গায় 
দেখিয়াছি ছেলেদের যদি ঠিকমত ঠিক প্রথে :চালাইতে - 
পারা যায় তাহা হইলে তাহাদের মত শাস্তিরক্ষা ও 
আইনের মর্যাদা বক্ষা কবিতে খুব কম লোকেই 
পারে।” : 

মিঃ ষ্টার বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক বালকের অন্তরেই 
সদ্বুদ্ধির অঙ্কুর আছে৷ বালকের এই শ্রেষ্টবুদ্ধির কাছেই - 
তিনি তাঁহার আজ্জি ববাঁবর পেশ করেন, এবং আজ 
পর্য্যন্ত কখনও নিবাশ হইয়া তাহাকে ফিরিতে হয় 
নাই। তাহার পরীক্ষা এত আশ্চধ্য ও স্পষ্ট সুফল 
দিয়াছে দেঁথিষা আমাৰ হনে হয এই পথে ভিন্ন অন্ত 
কোনো পথে আর যেন কেহ কোনে! বালককে সংশোধন 
কবিতে চেষ্টা না কবেন। স্তর হোরেস প্রহ্েট কিছুদিন 
আগে এই আশ্রম দেখিতে গিয়াছিলেন। মিঃ ফ্লয়েড 


+ 


Ed 


* ১ম সংখ্যা] 


ষ্টারের কাজ দেখিয়া তিনি যে কি রকম আন্তরিক আনন্দ 
অনুভব করিয়াছিলেন পরে তাহা তাঁহার এক বন্ধুকে 
লিখেন। তিনি বলেন; “মানুষকে যথার্থভাবে বিকশিত 
করিয়া তুলিবার যে পন্থা মিঃ ষ্টার ধরিষাছেন সে শদ্থা 





8৫২ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া দেখাও উচিত। ব্যক্তিগত 


কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন অবস্থা যাহা এত আশ্চর্য্য 


- সুফল দিয়াছে তাহার পরীক্ষা একান্ত বাঞ্চনীয় । তাঁহার 
* ছেলেদের * দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া 
"এবং তাহাদের অন্তরেব স্থরটি ধরিতে পাঁবিষ! আমার 


মনে হইতেছিল বড় হইয়া ইহারা প্রত্যেকেই জীবনের 
কোনো বার্তা জগৎকে শ্বনাইবে |» 
এই কথাটা স্বীকাব করা দর্কার যে সংশোধন 


বাঁ্গল! ভাঁষী 
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প্রয়োজন বাস্তবিক কোনো বালকের নয়, তাহার 
পারিপাশ্থিক অবস্থার ও আবহাওযার । এবং এ ক্থাটাও 
মনে রাখা উচিত, যে, এই উন্নতি-প্রচেষ্টায় বাঁণুকটি নিজে 
যতখানি সহায হইতে উনুখ তত আৱ অন্ত কেহ নহে। 
চিকাগোর বিখ্যাত বালহিতৈষী মিঃ এল ই মেয়রস 
বলেন, “ছেলেদের কাঁজে ধাহারা সকলের চেয়ে বেশীদিন 
সময় দিয়াছেন তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস যে স্বাভাবিক 
বালক মাত্রই মূলতঃ সৎ এং জীবনে দে বালব যথেষ্ট 
সুবিধা পায় নাই তাহাকে সাহাষ্য করিতে চাহিলে সে 
যে সর্ববাস্তঃকরণে উপকারীৰ ডাকে সাড়া দেয় একথাও 
ইহাদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে ।” 


উইলিয়াম্‌ উইন্ষ্ট্যান্লী পীয়ারসন 


বাঙ্গল। ভাষা | 


বাঙ্গলার কয়েকটা বর্ণচোর! শব্দ 
আমাদের ভাষাষ এমন কতগুলি শব আছে যাহার ধ্বনি 
ও আকৃতি ঠিক্‌ সংস্কৃতের মতন, কিন্তু সংস্কতের সেই 
শব্গুলির অর্থ বাজলাষ ভিন্নরপ এইরূপ যে কষেকটা 
শব্ধ এখন আমার মনে -পড়িতেছে, নিয়ে সেগুলি উল্লেখ 
করিলাম। 

"ন্ুতরাং সংস্কৃতে অত্যন্ত । কিন্তু বাঙ্গলায় ইহাব 
অর্থ অতএব। কেহ কেহ এই অর্থে স্থৃতরাঁং শব্দ প্রয়োগ 
করিতে অনিচ্ছুক। তাহীরা বলেন যে তুল কহিযাই 
স্থতবাং শব্দের অতএব অর্থ করা হইয়াছে । আমার 
বিবেচনায় রূপ ও ধ্বনিগত সম্পূর্ণ সাঘৃশ্ত থাবিলেও 
অতএব অর্থে স্থতরাং শব্দটা! খাঁটি বাঙ্গলা এবং অত্যন্ত 
অর্থের স্থৃতরাংটা সংস্কৃত। ছুইটা শব্দেব মধ্যে ফোন- 
বপ জ্ঞাতিত্ব নাই। বাঙ্গলা Rn শব্দে একজন 
লোকের নাম বুঝায়, কিন্তু ইংবেজী 7২৪0) শব্দের অর্থ 
ভেড়া । 

গাভী শব্দটার আকাব ঠিক সংস্কৃত । গাতীহুথ- 
কপ সমানে গাভী স্থান পাইফাছে এবং সংস্কৃত ক্লোকেব 


মধ্যেও ইহাব প্রবেশ দেখিয়াছি, যথা অভক্ষ্যং ভক্ষয়েদ্‌ 
গাভী, অথচ শব্দটা মোটেই সংস্কৃত নহে। 
' মিনতি শবটাও বাদল! । ইহাব হিন্দী রূপ মন্তী। 
কিন্তু বাঙ্গলা রূপ দেখিলে সংস্কৃত বলিয়া ভম হয়। 
কাণ্ডারী শব্দটাকে সংস্কৃত বলিষা ভ্রম হয়। শ্রীযুক্ত 
বিজয়চন্ত্র মজুমদার মহাশয় আমাকে একটি বাঙ্গালী 
পণ্ডিতের রচিত সংস্কৃত শ্লোক শুনাইযাছিলেন যাহাতে 
কাণ্ডারিন্‌ শব্দ ছিল। আমাঁবও বিশ্বাস ছিল তে একটা 
সংস্কৃত। কিন্তু মজুমদ'ব মহাশযই আমার সেই ভুল 
ভাঙ্গিয়! দিয়াছিলেন। 
সংস্কৃত আমোদ শব্দের অর্থ সুগন্ধ, কিন্তু বাঙ্গল! 
আমোদ শব্দে রসিকতা, খেলা ইত্যাদি বুঝায় । 
গল্প শব্দটিও রূপে সংস্কৃত, কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত নহে। 
বাঙ্গলায় উপন্যাম শব্দটার অর্থ গল্প, কিন্তু সংস্কৃতে 
উহার অর্থ উপস্থাপিত করা, প্রস্তাব করা ইত্যাদি । 
বাঙ্গলা' রাগ অর্থে ক্রোধ বুঝাষ, কিন্তু সংস্কৃত রাগ 
শব্দেব অর্থ ক্রোধেব প্রাব বিপরীত, কেন না সংন্তষ্রাগ 
অর্থে ভালবাসা । রি 
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তদন্ত শবটাও দেখিতে শুনিতে সংস্বতের মত, অথচ 

সংস্কৃত নহে। 
" *  অবৈয়াকরণ প্রয়োগ 

যে-সকল বাঙ্গালী সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষা করেন 
তাহারা সেই সেই ভাষা ব্যবহারের সময়ে পাছে অবৈয়া- 
করণ ভুল হয় এই আশঙ্কায় কত সাবধান হইয়া! থাকেন । 
কিন্তু বাঙ্গালী বড় বড় লেখকেরাও বাঙ্গালা “লখিবার 
* সময়ে “একত্রিত” “মুখরিত” প্রভৃতি শব লেখেন । 
এই শব্ধগুলি ব্যাকরণসন্মত নহে। একত্র” এবং 
“মুখর” লিখিলেই হয়। মুখর শব্দটা বিশেষণ। তাহা 
হইতে আবার কি বিশেষণ হইবে? 

পশ্চিম শব্দটা বিশেষণ । পশ্চিম দেশে জাত এই 
অর্থে ব্যাকরণেব মতে পাশ্চাত্য হয়। স্থতবাং “পাশ্চাত্য 
দেশ” কথাটা তেমন শিষ্ট প্রয়োগ বলিয়া! বোধ হয় না। 
যদি পাশ্চাত্য দেশ হয়, তাহা হইলে অত্রত্য দেখ ও তত্রত্য 
দেশও হইতে পারে। 


দাক্ষিণাত্য দেশও সেইজন্য হইতে পারে লা। ভারত- | 


প্রবাগী--কাঁতিক, ১৩২৯, 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড" 


বর্ষের দক্ষিণভাগকে বাঙ্গালীরা ভূল করিয়া বা বিদ্যাবত্তা 
দেখাইবার জন্ত দাক্ষিণাত্য বলেন। কিন্ত: উহার প্রকৃত 
নাম দক্ষিণাপথ এবং দক্ষিণ। এই ভুলের প্রবর্তক ৮ 
তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায । তিনি মিলের অনুরোধে 
হ্বকৃত ভূগোলে প্রথম লিখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ ছুইভাগে » 
বিভক্ত-_আর্ধ্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্য । তাহার পর হইতে 
বহু পণ্ডিত ব্যক্তি এই তুল করেন। পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য . 
বিদ্যা, বুদ্ধি, লোক, বস্তু হইতে পারে, কিন্ত দেশের * 
বিশেষণ বা দেশের নাম হইতে পাবে না। - 
একটা জিজ্ঞাসা 

আমি জানি না বলিয়াই একটা জিজ্ঞাসা করিতেছি। 
“প্রথম” শব্দটা ত বিশেষণ। তাহাতে কি অর্থে ফিক 
করিয়া নূতন বিশেষণ “প্রাথমিক” হয়? প্রথম ও 
প্রাথমিকে প্রভেদ কি? “প্রথম” হইতে যদি প্রাথমিক 
হইতে পাবে, তাহা হইলে “উত্তম” হইতে গত্তমিক হইতে 
পারে কি না? 

শ্রী বীরেশ্বর সেন 


রমলা 


১৭ 

পরদিন রজত তাহার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
গাঠাইল। বন্ধু বলিতে তাহার এই একটিতেই ঠেকে। 
কিন্ত এই একটি বন্ধু লাভ করিয়াই সে জীবনে কৃতার্থ 
হইয়াছিল। 

আমার এই বন্ধু আছে, এ ভাবিবার সুখ যে কি 
অনির্বচনীয় সখ তাহা বন্ধুহীনেরা জানে না। পত্নীর 
প্রেমের অন্ত পতিকে শঙ্কিত থাকিতে হয়, পত্রের সেবার 
জন্য মাতার মনে সঙ্কোচ জাগে, ভাইয়ের ভালবাসার 
জন্ত ভাইয়ের মন দোলে, কিন্ত সত্যকার বন্ধুঃ দিকে 
চাহিলে কোন সংশয় থাকে না, তাহার চোখ দুইটি 
দেখিলল শ্রাস্ত, মন আশায় ভরে, তাহার মুখ দেখিলে 
= ভন বুক আনন্দে দোলে, তাহার হাতের স্পর্শ পাইলে 


অমিত শক্তি লাভ হয়। ললিত ছিল রজতের এইবপ 
বন্ধু, তাহাকে না ডাকিলে তাহার কোন আনন্দ পরিপূর্ণ 
হইত না। 

সন্ধ্যাবেলাঘ রমলা একখানি বাসন্তী রংএর শাড়ী 
পরিয়া চেয়ারে বসি ছলিতেছিল আর গুনগুন, গান 
করিতেছিল। রজত মেজেতে মাছরে তাকিয়া ঠেসান 
দিয়া চুপচাপ বসিয়া ছিল। সমস্তদিন টিপটিপ বৃষ্টি 
পড়িয়াছে, এখন.আকাশ একটু ফর্স! হইয়া কয়েকটি তার! 
দেখা যাইতেছে। বৃষ্টি পড়ুক আর জ্যোৎগ্সাই উঠুক, 
তাহাতে 'নবদম্পতীর বিশেষ কিছু আসিয়া যাইতেছিল 
না। 1 রর 
বাড়ীব দবজায় একটি ট্যাক্সি দীভাইবার শব্দ হইতেই 
বজত উঠিয়া দ্বীডাইল। একটু পরেই মুখভরা হাসি, দুই 


ক 


১ম সংখ্যা ] 


চোখ ভরা কৌতুক আর দুই হাতে ছুই বড় ফুলের বাস্কেট 
লইয়া তাহার বন্ধু প্রবেশ করিল। . 


রজত- মৃদু হাসিয়া বনিল,--ইনি হচ্ছেন: ললিত, 


আর ইনি-_ 


সখ বুঝতেই পারছি, বৌদিদিভ্য: নমঃ বলিয়া ললিত 


2 


রমলার পায়েব নিকট ফুলেব দুই ঝুড়ি নামাইযা মাথা ' 
- একটু নত করিল। 


, রজত বলিল,__বৌদিদিভ্যঃ কিছে.? 


ললিত হাঁসিষা বলিল, _ওটা গৌরবে বহুবচন । 

রমলা সিঞ্ধ মুগ্ধ নেত্রে ললিতের দিকে চাহিযা 
দাড়াইয! ছিল। বন্ধু যে এমন সুদর্শন তাহা সে ভাবে 
নাই। রজতের চেয়ে মাথায় একটু ছোট হইলেও সে 
রজতের চেয়েও ফর্সা, দোহারা চেহারা, মুখখানি বুদ্ধিব 
দীপ্তি ও প্রেমেব দ্গিশ্বতায় ভরিয়া যৌবনেব স্থকুমাব 
শ্রীতে মণ্ডিত, ঠোঁট ছুইটিতে হাসি যেন লাগিয়াই আছে, 
গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্পস্থ । সে ঢুকিতেই 
ঘর গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল__তাহা ফুলের গন্ধ ন! এসেন্সের 
গন্ধ তাহা রমলা ঠিক বুবিয়। উঠিতে পারিতেছিল না । 


» বস্তুতঃ, ললিত সিক্ষের পাঞ্জাবী ও পাম্পন্থ ছাড়া কিছু 


পরিত না, আতর না মাখিয়া! কোথাও যাইত ন1। 

রমলা মার্শাল নে গোলাপগুলির উপর ঝুঁকিযা 
পড়িয়া বলিষ! উঠিল,_Lovely ! কি সুন্দর গন্ধ । 

ললিত রজতের দিকে হাসিমীখ। চোখে কি ইঙ্গিত 
করিয়া বলিল)--1.০৮61 ! নয়? 

রজত ঠোট মুচক্রাইয়। হাসিল, রমলা মুখ রাঙা করিয়া 


'লজ্জাবি্ময়জড়িত চাউনিতে ললিতের দিকে -চাহিল। 


ললিত নিঃসঙ্কোচে রমলার দোলানো চেয়ারে বসিয়া পড়িল । 
এক বড় কাগজের ঠোঙা ও এক গাদা! বই লইয়! 
গোপাল প্রবেশ করিতেই রজত বলিয়। উঠিল,--ও-সব 
আবার কি আনা হয়েছে? 
ললিত ঠোডা ও বইগুলি গোপালের হাত হইতে 
লইয়া বলিল, দেখছেন বৌদি, ওর জন্তে এতদিন যে 
কত জিনিষ কিনেছি, আর আপনার জন্তে কি বা আন্লুম, 


ছ- ওর jealousy হয়েছে। 


রজত বলিল,--বাপু, এই ত তোমার সরু, আমি 


রমলা 


ANNA NNN লা পি পি পিসি পা পি 


ভাব্ছিলুম না জনি কি একটা খুব দামী জিনিষ হাজির 
করুবেশ 

ললিত বলিল,__বেশ বলে’ নাও, বলো নাও," 
মার্কেটে গেলুম, সডাব্লুম, খালি ফুল কি নিযে যাব, এখন 
ঠাগ্ডার দিন তাই কিছু চানাচুর 

রজত হাসিয়া বলিল,_ একটা বড় দেখে পুতুল নর 
এলে না কেন? দেখি বইগুলো । | 

রমলা! মধুর হাসিয়া বলিল,_বেশ করেছেন, আমি ' 
মার্কেটে গেলেই আগে ডালমুট কিনি। 

ললিতের হাভ হইতে ঠোঙাটা লইয়া গোপালকে প্লেট 
আনিতে বলিয়! বইগুলির দিকে চাহিয়া রমল! বলিল, 
ও-সব নভেল লা কি? 

ললিত মৃদু হাসিয়া বলিল” _কাজে লাগবে বৌদি, 
নভেল ত খালি রঘকর। মিথ্যের ঝুড়ি, জীবনেব সত্যিকথ! 
পড়,ন। Marie Stopes, Ellen Keyর কতকগুলি বই, 
তাছাড়া Womar.hood, Wise Wedlock, How to 
Love ইত্যাদি কতকগুলি বই । 

বইগুলি নাড়ি;তে নাড়িতে রজত বলিল, _-এনেছ ত 
বইগুলি, আমি যা ভয় কর্ছিলুম ! আচ্ছা আমার স্ত্রীকে 
সাফ্রেজেট করে’ তোমাব কি*লাভ বল ত? 

ললিত হাসিযা বলিয়া উঠিল,__লাভ আমার, না 
তোমার? এই দেখ, ছুটো ফুলেব মালা আন্তে তুলে 
গেলুম | 

রজত ঠোট মুচকাইয়া হাসিয়া বলিল,-যাও, আর 
বেশী কবিত্ব কর্তে হবে না । | 

রম্ল! ধীরে বলিল,--আচ্ছা আপনি নাকি কবি, 
ভাল কবিতা লেখেন ? 

ললিত উচ্ৃসিন্ত হাসিতে ঘর ভরিযা বলিল,_হা, হা, 
ছোট বেলায় এক কবিতার বই ছাপিয়েছিলুম, তাও মার 
চুরির টাকায় বাবার কাকৃস থেকে । সে বইয়ের কথ! সবাই ' 
ভূলে গেছে, কিন্তু কবি নামটি কেউ ভোলে নি। আচ্ছা 
আমায় দেখে কি কবি বলেঃ বোধ হয় ?। 

কৌতুকময় দৃষ্টিতে ললিতের দিকে চাহিয়া রম্ল্লা 
হাসিয়! উঠিল । হুজত বলিল, ওগো তোমার ধুডিংটা 
অনেকক্ষণ চড়িয়ে এসেছ। - 


৪৮ রি প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৯ ' 








.উক্কুপিত হইয়া. ললিত বলিল,_.বেশ, বেশ! পুডিং 
2 লাও 1, 

আশ্চধ্যের স্বরে রজত বলিল,_পোলাও কি. হে? 

হতাশের স্থরে ললিত বলিষা .উঠিল._ব1: পোলাও 
নেই বুঝি? ৮৮, 8 
," বম়লা মিষ্ট স্থবে বলিল,__না, না, আছে আছে 

যেন আশ্বাস পাইযা আনন্দিত হইয়া ললিত বলিল, 
" কিন্ত শুধু পুডিং পোলাও হচ্ছে ন|, তার আগে কিছু গান 
চাই। 
. ব্রত ব্লিল,_বল না তোমার গান kh ইচ্ছে 
করুছে। 
ললিত বলিল,- সত্যি বৌদি, আজ মনে এমন মান 

হচ্ছে'যে আমারও গান গাইতে ইচ্ছে করছে, এন্নাজটা 

কোথায় 1. ৃ 

জিনিষপত্র নাড়ানাড়িতে একসাটা নীচের ঘরে. চলিয়া 
গিয়াছিল:| রজত সেটি.আনিতে গেল । 

ললিত মৃছুকষ্ঠে বলিল/ রজতটা ত একটুখানি সরেছে, 
এই সুযোগে আয়বা ‘আপনি’টাও খসিয়ে ফেলি, কি বল? 
, ,বমলা সলঙ্জ হাসিয়া বলিল,--বেশ ত। 

বাস্তবিক এই সুদর্শন হান্তরসিক অকপট বন্ধুটিকে 
তাহার খুবই ভাল লাগিতেছিল। 

ললিত ধীরে বলিব,_দেখ, রজতের সব গুণ, শুধু 


- একটা দোষ, ও যা করে এঞ্চেবারে হিসেব ন! বেধে করে, 


যাকে ভালবাস্বে ,এমন্‌ 'বেহিসাবী ভালবাম্বে, তাইত 
ওর পাল্লায় পড়ে’ 
"রজত সেই সমষে এল্াজ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই সে 
তাহাব হাত হইতে সেটি প্রাষ ছিনাইষা লইয়া রমলার 
দিকে, অগ্রসর করিয়া দিতে বমলা বলিস, না, দেখুন, 
পুডিং মতিসত্যিই পুড়ে যাবে । . 

॥ ললিত বলিল,--যাক পুড়ে, তুমি একটু:বাজিয়ে যাও । 
. রমলা একটুখানি এম্রাজ বাজাইয়া রজতের. কোলে 
এলাজটা ফেলিয়া.রান্নাঘরের দিকে" ছুট দিল।. 

=' খাওয়া, উপরের ঘরেই হইল। ব্রমলার ইচ্ছা ছিল 

বিলে খাও হয়, কিন্তু ললিত বলিল, না, বৌদি, 
মেজেতে বসে’ বেশ গল্প কর্তে কর্‌তে খাওষ। যাবে। - 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড রী 





Bh AAO de en ANNAN 
কিন্তু ঘরে ছুইখানি বসিবার আসন" সেই দুইখানি 


আসন পাতিয়া ছুই বন্ধুর খাবার সাঁজাইয়া রাখিতেই 
ললিত ক্রোধেব ভান করিয়া বলিল,__না বৌদি, এ হবে 
না, তোমাকে আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। 


তারপর নিজের সিক্ষের চাদরখানি পাট করিয়া মেজেতে .+ 


পাতিয়া দিয়া বলিল, _নিয়ে, এস তোমার খাবার বৌদি । 
রমলা বলিল,_-আহা ওকি পিক্কের চাদরটা__ : 


ললিত উচ্ছৃসিত হুইয়া বলিবা উঠিল,--ন| বৌদি, ' 
এই চাদরের আসনে বসে’ আজ তোমায় খেতেই হবে, ' 


তুমি ভাব্ছ, চাদরটা ময়লা হবে, আমি কাঁচতে দেব, 
মোটেই নয়, এই দাগধবা চাদর আমাৰ বাক্সে তোলা 
থাকবে ।--তুমি খাবার নিযে এস ৷, 

রজত একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,_ওব সঙ্গে পার্বে না 
বাপু, নিয়ে এস তোমার খাবার । 

সেই সিন্ধের চাদরের উপর বসিয়া রমলাকে তাহাদের 
সঙ্গে খাইতে হইল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলিতে 
লাগিল। 

ললিত বলিতে লাগিল্,_-দেখ বৌদি, চার্দ, আজ 
থেকেই বোঝাতে সুরু করি, যা দেখছি একটি বোঝা ছিল, 
ছুটি হল। 

রমলা বলিল,__বুঝ.তে পার্ছি না কিছু ? 

ললিত হাসিয়া বলিল,_-বুঝ তে পার্ছ না ? সম্মুখে এই 
যে-জীবটি দেখছ, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না,'আমি 
এর বন্ধু হয়েছি, স্থতরাং আমি হচ্ছি ওর প্রাইভেট 
সেক্রেটারী, ব্যাঙ্ক, লিগ্যাল আ্যাড ভাইসার, ওর হিসাবের 
খাতা, চাবির থোলে! = ' = 

রমলা হাসিয়া বলিল,_আপততঃ কোন পদ. 
খালাস পাচ্ছ না, resignation not accepted | 

হতাশের মত অভিনয় করিয়া ললিত. বপিল,_-বেশ। 
কিন্ত পুডিংটা ভারি সুন্দর হয়েছে, মেসের খেয়ে খেয়ে 
বুঝলে বৌদি, আ সে রানা যদি একবার গ্রাওয়াতে, পারি 


বৌদি, তোমাকে কিন্ত, হিলি বানি তি তি 


করুব যৌদি_ | Re 


এত বৌদি বলে আমি কিন্ত 'ইাপিষে উঠ্‌ব--বলিয়। + 


যূমল! মুখ রাড়া করিয়া হাসিযা উঠিল । 


১ম সংখ্যা] 


পিল সা 


খাওয়া শেষ হইলে পান চিবাইতে চিবাইতে ললিত 
ুষ্টামিভরা হানি হাসিযা বনিল,_তা হলে আব disturb 
করুতে চাই না, au revoir, গুড লাক্‌, সুইট ডি যম 

রজত মুখ মুচকাইযা হাসিয়া বলিল,-_ন। হে এত 





শ্শীগগীব কোথাষ যাবে? 


৮৫ 


ললিত বলিল, বেশ, আমার কোন আপত্তি নেই। 
“তা এ ভবাপেটে ত বাগ-রাগিণী চল্বে না, তাসের জোড়াটা 
রেব কর! j 

বমল[ বলিল,_তিনজ7 যে। 

তাতে কি, আমি মাম।বাবুকে ধবে' আন্ছি, বলিষা 
ললিত মামাবাবুব ঘবেব দিকে চলিল। 

সত্যই ললিত গিযা মামাঁবাবুকে ধরিয়া আনিল। 
তুললী-বাবুব চবিত্রে এই মহাছুর্বলতা ছিল, তাপখেলার 
লোভ তিনি কিছুতেই দমন করিতে পারিতেন না। 

ললিতকে দেখিষাই তিনি বলি! উঠিলেন._আরে 
গাধা, এতদিন ছিলি কোথা, টিকি দেখবার জো নেই, 
বজত এসেছে ত অয়ি আসা । 

মামাবাবুর কাছে তাপখেলার প্রস্তাব কবিতেই তিনি 
গৰ্জন কবিষা উঠিলেন,-_ Hence thee Satan, hence, 
এত-রাতে আমায লোভ দেখাতে এলি । 

কিন্ত দুইবার বলিবাব পরই তিনি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 
মুড়িয়া ওভাঁরকোট-গলাবন্ব-র্যাপাঁবম্ণ্তিত হইয়া রজতের 
ঘরে তান খেলিতে ঢুকিলেন । 

অনেক রাত্রি পথ্যস্ত খেলা চলিল। খেলা শেষ হইলে 
যাইবার সময় ললিত বলিন্স,-_-বৌদি, তোমাদের নতুন 

ংসারে কি সব জিনিষ লাগবে একটা! লিষ্ট, করে' রেখ 

কাল, ফুলদানি আর একটা স্পিরিট ষ্টোভের কথা তুল না, 
যা ধোওয্া! খাচ্ছিলে রান্নাঘরে | আর একট! পাসিধান 
কার্পেট আমন আনা যাবে, মেজেতে পেতে মুসলমানী 
কাষদাষ খাওয়া ষাবে। আমি কাল বিকেলে ট্যাক্সি নিষে 
আন্ব, ঠিক থেকঁ-তা হলে আজ-_- - | 

রমলার স্িঞ্ধ মধুর মুখের দিকে নিমেষের জন্য চাহিয়া 
লন্নিত ভাড়াতাড়ি সিড়ি দিয় নামিধ! চলিযা গে। 

আকাশে চাদ ও কালো মেঘেব লুকোচুবি খেলা চলিতেছে, 
নির্জন স্তব্ধ জলসিক্ত নগরের পথ, গ্যাসের আলোগুলি 
৭ 


রমল! 


I 8৯ 
প্রদীপেৰ শিখার মৃত, অতি ক্ষীণ ঠাদেব আলোর চাবি- 
দিক ছায়াময়। বন্ধুর নিকট হইতে বিদাষ লইয়া ললিত 
যখন মেসে ফিবিতেছিল তখন আপন মনেব'্অবস্থা সে 
ঠিক বুঝিষ! উঠিতে পাবিতেছিল না। খন্ধুব আনন্দে সথখ- 
মিলনে সে সত্যই আনন্দিত। তবু তাহাব বক্ষের কোন্‌ 
বিবহী তকণ হৃদঘ মৃতু দীর্ঘনশ্বীদ ফেলিল। মেসের ঘবে 
গিষা আষাঢ়ের মেঘছাষাঘন রাত্রে তাহার ঘুম আসিল 
না, সব জানলা খুলিযা ইজিচেযাবে শুইযা শেলী খুলিয়া 
পড়িতে বসিল । 
১৮ 
. ভাদ্রেব প্িন্ধ দ্বিপ্রহব স্থন্দর আলোয উজ্জল । শরতের 
আকাশেব এক উদাস আহ্বান আছে, যেন কোন স্থদুরেব 
হাতছানি । নির্মল নীলিমার দিকে চাহিয়া রমলা পিয়ানো 
বাজাইতেছিল। বর্ষাসঙ্গীতমুখর দিনগুলিতে পিরীনোর 
কথা কাহাবও মনে হয় নাই, কিন্তু আকাশে বাতাসে যখন 
শবৎ খতুর স্পর্শ জাগিল, কালো মেঘেব বেণী প্তটাইয়! 
ঝরঝর অবিশ্রাম বৃষ্টির গনি বন্ধ কবিয়া বর্ষা চলিচা, গেল, 
তখন ঘরটা যেন ফাকা ছোট বোধ হইতে লাগিল। ডাই 
ললিত একট! ভাল পিযাঁনো কিনিযা আনিল। 
পিয়ানো শুনিতে শুনিতে বজত সোফায় ঘুমাইয়! পডিবা 
কোন্‌ স্থব-অলকাষ চলিয়া গিষাছিল। যখন জাগিনা 
উঠিল, সাহার ছুইচক্ষে কিসের স্বপ্ন জডান। এই নিষ্বলঙ্ক 
আকাশের আলে! কাহার সমুক্রনীল নযনেব চাউনি, স্তব্ধ 
বাড়ীখানি ঘেবিয়া এই শর্তের ছুপুবেব আলো অতি 
ক তন্ময় ইন্্জাল বচন! করিয়াছে, যেন খৌদ্রমন্ী বাত্রি। 
জাগিয়া উঠিয়! রজত ঘরখানিতে ঘুবিতে লাগিল-_-এ ষেন 
কোন রূপকথার, রাজকন্তাঁব পুবী, ঘবেব কোণে কোণে 
তাহার স্বপ্ন বিজ্রড়িত। ডে.সিং-টেবিলেব আনিতে তাহাব 
চোখের দীপ্ত চাউনি ভাঁসিয! উঠিল, এই দোলানো 
চেয়ারের গাষে তাহাঁব কেশের গন্ধ, এই বিছানা ভবিষ। 
তাহার দেহেৰ সৌরভ, পিয়ানে:র কাঁঠে তাহাব হাতের 
স্পর্শ, তাহার প্রাণের ছন্দ, ঝকঝকে সিমেন্টের মেজেতে 
তাহার চরণের আভাস, এই পাপোশের কোণে তাহাব 
নাগবাজুতাটা পড়িষা রহিযাছে, বাবান্দার রেলিডেব বনঠে 
তাহাব লাল শাড়ী শুকাইতেছে, কোথাষ সে! ধ্বীরে 


৫ঃ 





পা 


্বপ্রবিমুখ্ধের মত রজত পাশের ছোট ঘরে গেল,_-ট্রোন্ডের 
উপর ফুটানছুগ্ধ চাপা দেওয়!, ঝাড়নটা হ্লা ঝাঁড়। শেষ 
করিয়া আন্লার এক কোণে বিশ্রাম কবিতেছে, তাহাব 
ঠোটের স্পর্শমাখান কাচের গেলাস ঠাণ্ডাজলেভরা মাটিব 
কূজোর উপর চাপা দেওষা। পাশের ঘরে গেল, বইগুলি্‌ 
সাজান, জামাকাপড় গুছান, চারিদিকে তাহারই মঙ্গল- 
' কর্মরত সেবাকুশল হন্তের চিহ্ন, নিবিড় গ্রীতির কপ, 
গোপন প্রেমের স্পর্শ__ কোথায় সে? ঘরের পর ঘর রজত 
রম্‌লাকে খুঁজিতে লাগিল, তাহার হাসির বেখা, দেহেব 
স্পর্শ, পদচিহ্ন প্রাণে আসিষ! বাতাসের মত সই ইয়া যাইতেছে, 
সে রঙীন ন্বপ্নমাযার মত সবিষা সনিষ। যাইতেছে। 
ধীরে সিড়ি দিষা নামিষা রজত রাঙ্নাববেক সম্মুখে আপিয। 
ঈাড়াইল-_-ওই যে জ্যোৎনাধৌন্ত . কাশফুলের মত সাদা 
আঁচল দেখা যাইতেছে, এ কি দিব্য ৪! শিল্পী যেটুকু 
অসম্পূর্ণ রাখিষাছিল, প্রেম তাহা ভরিয়া দযাছে, শরতের 
কুলে কুলে ভব! নদীর মত, ধানভর1 ক্ষেতের মত রমলা 
যৌবনপ্রী কাৰায় কানায় ভরিয়া উঠিষাছে। 
ঝলমল কেশদল ছু'ইং| রজত ধীবে বলিল, 
Room after room 
L hunt 07991709055 througt:, 
We inhabit together 
কি, খুঁজেই পাওয়া যায় না যে? 
যাও, দেখছ মামার সাঁ্টগুলি রান্ন কর্ছি, বলিযা 
সাবানে সিদ্ধকর। সার্ট-কমাল-ভর! কড়াটা উনান হইতে 
নামাইষ! ফাস্তন-বাতাসেব মৃত চঞ্চলপদে রমল! রজ্জতের 
হাত ছাড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া পালাইল। 
Escape me { never—Beloved ! রজত তাহার 
পিছন পিছন সিড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল । 
চেয়ারে বসিযা রমলা অতি মৃদু ছুলিতে ছুলিতে 
এরখানি বই পড়িতে সুরু কবিজ। ঝূলিযাপড়! চুল- 
গুলি দোলাইতে দৌলাইতে চেয়াবের কাঠে মাখা রাখিষা 
মেজেতে বপিয়া রজত কপট হতাশের স্থরে বলিল, 
আমি যদি টুর্গনিভেব কোন একখানা নভেল হতুম। 
স্বামীর মুখের দিকে স্রিন্ধ নয়নে চাহি! রম্ল! বলিল 
_ তা হলে কি হত | রর | 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাপা সলাত তি পি লাও লা লাও ০০ পাটি কাস পি পাম্পি লাম লাখ তা সিপাস্নিলাদি লাম + 


রমলার হাতের চূড়িগুলি নাড়িতে নাড়িতে রজত 
উদ্ানভাবে বলিল,--এখন তাহলে একজন আমার প্রতি 
একটু মনোযোগ দিত । 


যাও, আচ্ছা কি পদ্য পড়বে বলছিলে, বলিয়া টুর ৯». 
নিভের নভেলখানি মুড়িয়া স্মল! চেষার হইতে নামিয়।॥ 


স্বামীর পাশে মেজ্তে বসিল। 
না, না, তুমি টুর্ননিভ পড়, বলিয়া বুজত উঠিয়া 
বইষের ব্যাক হইতে ব্রাউহিং টানিষা বাহির কবিল। ., . 
ওগে॥, এসোনা, বলিয়া রমলা বজতের হাত ধরিষা 


টানিয়া তাঁহার পাশে বসইয়া, হাত হইতে ব্রাউনিং- . 


খানি কাডিয়া লইল। 

বইখানি খুলিতেই L০৮৩ 10 & Lie পদ্যটি চোখে 
পড়িন। এইটাই বুঝি অত গ্দগদ হযে আমাধ বলা হচ্ছিল, 
বলি! রমল। পদ্যটি পড়িতে সুরু করিল। 

বা, ব্রাউনিং বেশ পদ্য লিখতে পারে ত, বলিয়। সে 
পদ্যটি উচ্চম্বরে পড়িষা মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল | " 

বজ্ত মুগ্ধনেতে একবার খোলা জানালা দিধা বাহিরের 
আকাশের আলোহাক়াব শেল! আর একবার এ প্রিষার 
অনুপম মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। ইহাকেই কি সে জন্স- 
জন্মাস্তর ধবিয়া পাইযাছে আর হারাইয়াছে--এই 
প্রিয়াকেই কি সে কতরূপে কতবার যুগে যুগে অনিবাব 
এই অনস্তলোকে ভালবাসিযা আনিযাছে? 

০ 

মাঘমাসেব সন্ধ্যা। দৈত্যদলের দূষিত নিশ্বাসের 
মত কলের ধেোওয়াষ সমস্ত আকাশ কালো, ছুঃম্বপ্রের মত 
ধোওয়ার বুষ্ধাটিকা লালসা-ঈর্যা-ফেনিল নগরের উপর 
আতঙ্কের মত চাপিষা রহিয়াছে । কিন্তু রজতের ছোট 
ঘরখানি যেন এই নগরের বাহিরে, এই ধন ও ভোগতৃষ্ণর 
চিরউদ্বেলিত সাগরমধ্যে কোন্‌ প্রেমন্বপ্রের দ্বীপের 
মত। তাই ললিত মাঝে মাঝে ক্ষুন্ধ নগরজীবনে শ্রান্ত - 
হইয়া এই প্রীতিনিষ্ব নীড়ে ভাশ্রষ লইত | ' ধীরে ধীরে সে 
আপিয়া দরজার গোড়ায় দীড়াইল, দেখিল, রজত 
দোলানো চেষারে বসিয়া আছে, তাহার পা ঘেঁদিয়া 
কোলেতে মাথা ঠেকাইয়া ব্মল| নীচে মেজেতে বসিয়া 
হাড়ের কাটি দিষ লালপশমের এক খুব ছোট মোজ! 
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বুনিতেছে, ললিত থে মযুব-আঁক' সবুজ কার্পেট তাহাদের 
উপহার দিয়াছে তাহাবই উপব রমলা স্থন্দব পা দুখানি 
ছড়াইযা বসিয়া আছে, কার্পেটের এক পাশে মামাবাবুব 
দন্ত বোন। পশমেব গলাবন্ধ আর একটা কীথ- পড়িয়। 
+*বহিয়াছে। রজতের কোলে রমলার চুলগুলিব কাছে 
এক ঠোঙা চীনেবাদাম, রজত মাঝে মাঝে চীনেবাদাম 
,ভাঙিয়া রমলার মুখে দিতেছে আব একখান বই পড়িষা 
গোনাইতেছে। দূৰ হইতেও ললিত বইখানি চিনির, 
ওই সচিত্র বলবার্ডখানি সে দুই বহব আগে রজতকে 
উপহাব দিষাছিল। তাহাদের মি? কথাবার্তা কানে 
আসিল। 

- ওগো, না, তুমি খালি বাদাম খাচ্ছ, একটু পড়্ছ 
না। 

__বেখ, ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছিচ্ছি কিনা ৷ বেশ, পড়ছি, আব 
ফিন্তু বাদাম পাচ্ছ না। 

_বা, পড়তে পড়তে বুঝি ভাঙ যায়না? 

হা ভাঙা যা, কিন্তু খাওষা যায় না ত। 

--আচ্ছা, বেশ, তারপর কি হল, পড়। 

বজত ববার্ডেব The Kingdom of the Future 
দৃষ্ঠট পড়িযা খোনাইতেছিল। রমলার মাথায় হাত 
রাঁখিযা সে বলিল,--শোন, মেই যে খোকাটা বল্লে না, 
আমি শীগগীব জন্নাব, নে বলছে, they tell us that 
the mothers stand waiting at the door-..... they 
are good, 81607 they ! 


বমভারাক্রান্ত দ্রাক্ষালতাব মত রমলার গণ্ডে আঙ্গুগ 


দিঘ! মৃদু আঘাত কবিয্না রজ্গত বলিল, কি, arent 


they ? 

রমল! তাহার ভাবী সন্তানের জন্য বে মোজা 
বুনিতেছিল কাথা সেলাই করিতেহিল তাহাঁবই দিকে 
নেহক্সিষ্কনয়নে চুপ করিষা চাহিযা বহিল। 

বজত পড়িতে লাগিল,_[101 বনল্পে, Oh, yes! 
they are better than anything in the world! 
And the granuies too ; but they die too soon. 

পড়িঘা মুগ তুলিতেই ঘরের কোণে আগন মাতাব 
ফটোথানি চোখে পড়িতে রত আব পড়িতে পারিল 


রমলা! 


৫১ 


পি NS NAN পাস পা 


না। রমধার মা কোলে একটু টানিয়া সইয়া.ছুইজনে 
কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইব| বসিয়া রহিল, শুধু হারিকেন লনের 
শিখ! মৃতু কাপিতে লাগিল । রী 

রজত আবার পড়া স্থরু কবি । রমলা আর বুনিতে 
পাবিল না, সে অতি'আদবের সহিত একহাতে পশমগুলি 
ধরিষা আর এক হাতে রজতের হাত ছু'ইয়া কোন মায়া- 
স্বপ্রেব ঘোরে শুনিতে লাগিল। মাষের গাণের রং দিয়া 
মায়ের বুকেব অগাধ সেহ দিয়া রচিত, আশা হ্বপ্র দিয়! 
গঠিত এই অঙ্গাতশিশ্ুদের স্বর্গলোকের কথা শুনিতে 
শুনিতে মন শঙ্কাঘ আশায় ছুলিয়া উদাস মধুর হইয়া 
উঠিতেছিল। নে নিবিষ্টমনে শুনিতেছিল, এক খোকা 
বলিতেছে,-এই দেখ নীলশিশিভব| ওষুধ, এই আমি 
পৃথিবীতে নিয়ে খাব, এই খেলে মানুষের জীবন বেড়ে 
যাবে। আব এক খোকা বপিতেছে,__দেখ আমার এই 
যন্ত্র, এ ঠিক পাখীব মত গুড়ে। টিল্টিলকে তাহার! 
নিজেদের শক্তি সম্পদ দেখাইতে ব্যস্ত । 

শুনিতে শুনিতে বমলাব মন কল্পনার রঙে রঙীন 
হইয়া উঠিল । তাহার বুকে থে শিশুমাণিকটি আসিবে, 
সেকি আলোগ্রদীপ জালাইষ। আসিতেছে, কি নবশক্ত 
কি নবপস্পদ সে দেশকে মলজবকে দান করিবে তাহার 
খোকা! সে কে? The second child না Fourth 
child al The little pink ০০৪ যে পৃথিবীতে আলিযা 
সব অপত্য-অন্তাষেব সহিত সংগ্রাম করিয়া অত্যাচাবেব যুগ 
শেষ করিয়া দিবে, না সে The little red haired one, 
he is to conquer death, সে পৃথিবীব মৃত্যুলোকের 
পারে অমৃতলোকেব খবব আনিবে ? সি খোকা কেমন 
হইবে! 

রমলার প্রথম সন্তান বে খোকাই হইবে, এ বিষয়ে 
রম্লাব মনে কোন সন্দেহ জাগিতেছিল না। 

ললিত দরজাব আড়ালে চুপ করিয়া ঈাড়াইয়া মুগ্ধেব 
মৃত এই স্থুখদৃষ্ঠ দীপ্তচক্ষে দেখিতেছিল, কথাগুলি যেন 
পান করিতেছিল। এই দৃশ্যটি পড় শেষ হইতেই সে 
আব ঘবে ঢুকিল ন, ধীবে ধীবে বাহিব হইয়া গেগ। 

বন্ধুর স্থথে তাহার অন্তরে সুখ ভরিয়া উঠিল বটে, বু 
তাহাৰ মন একটু উদ্বাস। পথে বাহির হইয়া একটা * 





৫ 
ট্যান্সিতে উঠিয়া গডেব মাঠেব দিকে হাকাইযা দিতে 
বলিল। : ' 


নগরেব উপব্র ধেঁওযার ধৃসক উত্বরীষ টানা, তাহাতে 
দুই পাশেব দোকানের পথেব আলে! মণিমাণিক্যের মত 
ঝলমূল করিতেছে। জনআ্োত রথস্রোত উন্মত্ত জীবন- 
স্রোত এই দূর অন্ধকারে কোন্‌ অলক্ষ্যে ছুটিষা চলিয়াছে। 
দূর হইতে পৃথিবীকে দেখিয়া শিশুদেব আনন্দজযধ্বনি 
মোটরের ঝকঝকে তাহার কানে তখনও বাজিতেছিল 

The Earth t The Earth! How beautiful it 
is | How bright itis! How big itis! 

এই পরম সুন্দর উজ্জ্বল বৃহৎ পৃথিবীর দিকে তাহার 
প্রাণের বিজন ঘবের দুয়ার খুলিষা কোন্‌ বিরহিণী নারী 
বাহির হইয়া আসিয়া কি স্বপ্নেব আশায অনিমেষনয়নে 
তাকাইযা আছে! 

রমলা তখন আশা আনন্দ আশঙ্কায় ছুলিয়া তাহার 
অজাত স্বপ্রশিশুটিকে কতৰূপে কতবঙে ভাঙিতে গড়িতে- 
ছিল। রজত যে এ দৃশ্য শেষ কবিষা নৃতন দৃশ্ত পডিতেছে 
তাহা তাহাব খেয়াল রহিল না. অজাস্খিশুহদয়ের 
প্রশ্নটি জাগিতে লাগিল,-_আচ্ছ! মায়েরা নাকি আমারেব 
জন্যে পথ চেয়ে থাকে, তারা"খুব ভাল, সত্যি? 

সং সু ক সা সং ক 

ক * সঃ 

ফান্ধন মাসের জ্যোত্সা, _দোলপুর্ণিমাব রাত্রি। 
পিয়ানোর পাশে ছুইজন চুপচাপ বসিয়া। 

রজত ধীরে বলিল,_-ওগে! একটু বাজাও না। 


পিযানো খুলিয়া এক মিনিট বাঁজাইয়া রমলা থামিয়া 


গেল। 

বঞ্জত পাশে দীড়াইযা বলিল।-_কি হল! 

-_ভাল লাগছে না! ওগো, আলোটা নিযে দাও 
না। 
রজত আলো! নিভাইয়! দিল। 
উচ্ছৃসিত হইষা খোপার চুল খুলিয়া ফেলিষা রমলা 
ফুলিল-_বা কি হুম্দব জ্যোৎস্না, ওদিকেব জানলাটা খুলে 
দাও, ও দরজাটাও। ওগো এ জানলাটা একটু বন্ধ 


করে’ দাও না। 


প্রবাঁপী--কার্তিক ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিপি পরি লি পাপরিপাছি পা লি পি পাটি পা পা লাম লাও পাটি পাট পানি লাও লাখ পাপা লাখ লাও পা পাটি পাছিত 


রজত দরজা জানলা খুলিয়া দিল। 

রমলা তাহাব শাড়ীর আঁচল মেজেতে লুটাঃয়া 
বলিল, একটু অন্ধকারের পাশে' আলো, কি হুম্দব 
দেখাচ্ছে-_-এইখাঁনে এসে বস। - 

রজত রমল'রে পাশে আফা বসিল। 


পিয়ানোটা খুলি রমলা বলিল,_ওগো আলোটা, 


একটু জালে! না, স্বরলিপিটা দেখি । 


রজত উঠিষা বারান্দা হইতে একটি লঠন উস্কাইয্না 


আনিতেই রমা যেন ব্যথিত হয়া বলিল, _না, না, 
আলো চাই না, নিযে যাও, কি সুন্দব জ্যোৎস্নায় ঘর ভরা 
ছিল। 

আব্দারে খুকী হয়ে উঠূলে যে আজ, বলিষা হাসিয়া! 
রজত আলো কমাইযা বারান্দায় রাখিযা আসিল। 

রমলা জোৎসাব যত "সমস্ত ঘরে হাঁসির ঢেউ তুলিয়া 
বলিল, বেশ, তোমার কি, আলো সব নিভিয়ে দাও । 
রমলা গানের এক লাইন গাহিযা উঠিল__-নীল আকাশের 
অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছ চাঁদের আলো । 

রজত বলিল,__সব গানট; গাঁও না। 

-না। আ 10617 | ওই লাল ফুলটা দাও না। 

টেবিলের উপর ল্লিতেব-আনা ফুলেব ঝুড়ি হইতে 
রজত এবটা বড় লাল হল তুলিষ! বমলার হাতে দিল। 

আঃ কিছু গন্ধ নেট, ওই সাঁদাটা দাও, বলিষা রমলা 
লাল ফুলটা একবাব শুঁকিষা মাটিতে ফেলিয়া দিল। 
সাদা ফুলটি দিতেও বমলা একবার নাবের কাছে ফুলটি 
তুলিয়া--গন্ধ নেই, বন্ধুম লাল গোলাপটা দাও, বলিয়া 
সাদা ফুলটি ক্ষতের কৌক্ড়ান চুলেব মধ্যে ছু'ডিযা দিল। 

রজত দুঃটি লাল গোলাপ বাছিয়া রম্লার হাতে 
দিষা পাশের চেযাঁরে এলাইয়া বসিল। ভাবখানা, আর 
সে কোন কাজ করিতে পারিবে না। 

রমলা! নিজের চেয়ার রজতের চেষারের কাছে টানিয়া 
ধীবে বলিল, আচ্ছা এবটা গান গাঁও না। 

মধুরকগ্ঠী রঙেব শাড়ী পরিহিত! জ্যোৎস্সা-ধোতা 
রম্লার দিকে রঙজত মুগ্ধ নয়নে চাহিল, এ কোন 
মাষাবিনী রঙীন প্রজাপতি প্রাণেব গুটি" কাটিয়া বাহির 
হইয়াছে । - 


নি 


১ম সংখ্যা) 


ধীবে বলিল,_কি ? 

তাব পর রজত গান ধরিন্স--আঁজ রজনী হাম-_ 

রমলা গানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, __যাও, মামা- 
বাবু রষেছেন পাশের ঘবে। কি গল্প বল্বে বল্ছিলে। 

গান থামাইয়া রজত গল্প সুরু করিতেই রমলা ফুলগুলি 
. দোলাইয়া বলিল,_আচ্ছা, অন্ত সময়ে বোলে! বাপু: 
. তোমার ব্থলিশটা কোথায়? 

রজত উঠিয়া দীড়াইতেঃ সে রজতের হাত ধরিয়া 
টানিয়া বসাইয়া বলিল,_থাক, থাক, খজ.তে হবে ন1। 
In 5061) a night as this— 

রজত তাহার হাত হইতে ফুলটা লইয়া তা্চার মাথাষ 
গুজিয়া দিষা বলিল, --বল না সবটা । 

- পাঁর্ব না যাও! বন্ধুম আলোটা আন, পিয়ানো 
বাজাই। 

সত্যি বাজাবে? 0 





আলেয়া 





বজ্জতেব দিকে অতি খিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া রমলা 
হাঁসিভরা মুখে উঠিল, ঘরের কোণ হইতে স্তোব বাহির 
কবিয়া আনিষা রজতের পাঁষেধ কাছে*মেজেতে বসিল ৷ 

জ্যোৎসা-বীণার অলখ তারে যে অনাহত সঙ্গীত 
বাঁজিতেছিল ভাহাবই সবগুলি সেতার-বঙ্কাবে যু্তিমতী 
হইয়া উঠিল। 

রমলার কেশে রঙীন শাড়ীতে জ্যোৎস্না পড়িযাছে, , 
জ্যোৎস্মার আলোয় তারগুলি ঝিকমিক কবিতেছে, অনৃশ্য 
পরীর মৃত স্থরগুলি আলোছাযাময ঘরে নৃত্য করিতেছে, 
তাহাঁদেব তালে তালে রমলার আঙ্গুলগ্ুলি নাচিতেছে, 
মুখপদ্ম টলিতেছে। 

রজত ধীবে চেয়াব হইতে নামিযা রমলাব পাশে 
আসিয়া বসিল। জ্যোৎস্গার আলো! উজ্জল হইয়া উঠিল, 
দখিন বাতাসে ঝুড়ির ফুলগুলি দুজ্তি লাগিল । তাহাঁদেব 
বিবাহিত জীবনের প্রথম বংসরের উপর প্রেম-দেবতার 


না, না, এমন জ্যোৎন্সা, এখন আলো আন্তে আনন্দময় প্রসন্নদৃষ্টি চিরজাগ্রত রিল। 
ইচ্ছে করে? ( ক্ৰমশঃ ) 
_ওগো একটু বাজাও। শী মণীন্দ্রলাল বন্থু 
আলেয়৷ 
- ১ উতল মাগব, 
তুমি, তুমি অদভূত আলেয়৷- ধীরে ধীবে বেড়ে উঠে ঝড়, 
আধারের অকুল পাথাবে ডাকে দেখা", 
দীপ্ত খাবে বারে, সহসা হরে তারা 
তুমি মায়া-আলোকের খেষা, আত্মহারা 
| অদ্ভূত আলো ! হেসে উঠে সবে 
ভাঙনের কুলে বসি’ যারা * উচ্ছৃসিত শত কলর'ব_ 
র - বর্ষে জাখি-ধাবা, - আখি-আগে ফোটো তুমি অপরূপ আলোকের খেয়া, 
ভাবে আব ভাবে হায, ভেবে কিছু নাহি পাষ ঠিক,_ অদ্ভুত আলেযা ! 
দিনের নাবিক কিন্তু তার শেষ ফল যাহা, রা 
দিনশেষে ঘরে গেছে ফিরে? আহা! hl 
ওপারের তীরে ; নিদাকণ তাহা ! 


সি দলা সর সলা সি লও লা পাস লী ওলাছ পাছ পাও লাও এ ও লাও বাটি নাও লাম লাও এ পি াছিলাখিলাখলাছিলাছিলে সলা সী! 
. 


বিপুল বিশ্বাসে যার! হাষ, 
ব্যাকুল চরণে ছুটি তব পানে ধায, -- 
১ শরণ না পায়, 
সে অকুলে কুল বা কোথাষ, 
সন্তে লুটে, ঢেউযে.ভেসে যায় ! 
২ 
তুমি, তুমি আলেয়া মাধাবী-_ 
নিশীথের নব অভিসাবে 
- চলিতে আঁধারে 
ভষ আসে মনে শত বার 
অভিমারিকার ; 
ভযে আর ভাবনায় ক!পি, 
৬ চম্‌কিয়! থমকিয়া চলে, 
চলে, আর টল ( 
কি জানি গো, মন্-ভুলে যদি কোনো মত 
চলি ভিন্‌ পথে, 
ভিন্নদেশে 
বেষে পড়ে শেষে ?-. 
হে আলেযা, কোথা! হতে তুমি আচম্বিতে 
অযাচিত আস’ আলো দিতে, 
জালে! দীপালির আলে৷-বাডি,_ 
হাসে কালো বাতি 
সেই তব.বর্ণ-ভাঁতি দেখে 
সেই স্বর্ণ-শিখা, 
ধেয়ে চলে সন্মুখে সবেগে 
সে অভিনারিক1 7 
ওই বুঝি মিঙ্গন-ত্রিদিব, 


ওই বুঝি গ্রীতি-নিকেতন, ওই বুঝি জলে সাবি সাবি 


দ্বারে আর বাতায়নে তারি 
কনকের হালারো প্রদীপ ! 
প্রাণে বাসি মধুব পীরিতি, 
পূর্বরাগ-স্থৃতি, 
«মুখে হাসি, কণ্ঠে মধু, মবমের গীতি 
- মৃদু গাহি; 
হে আলেযা, তব পানে চাহি 


৫৪ - . গুবাসী__কা্তিক, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ,-২য় খণ্ড 


পাও লাও পাও লাও তত পাটি পাঁটি বাসি পা পাস পাঁছি পাস লাছি পি লাংলাখিলোমিলাছি লা এলসি লাগ 


গতির তরণী,.তার বাহিঃ আর বাহিঃ 
তর-তম ক্রম-বর বেগে 
চল একে বেঁকে । 
কিন্তু অবশেনে, 
সার" রাঁতি পথে পথে ঘুরে 
কামনার কটু-ত্বীব্র ছতাশনে পুডে, 
নিশা-শ্চেষে, | 
আখি-জলে ভেসে' 
চেষে দেপে--পথ-হাঁরা, মে ষে পথ-হার!! 
ছু-নয়ুন ধারা, 
মৌন-_মুক-পারা, 
সীমা-হার! সুদুর গগনে 
চাহে আন্মনে ! 
৩ 
অঈলোক আঁলোক 
অপূর্ব আঁ লয়| তুমি _নালাবশে ফেরো নানা লোক, 
কোথা তুমি জল প্রেত-বাতি, 
স-মশাল ডাকাতের দল কোথা চলো করিতে ডাকাতি; 
"কোথাও বা তুমি 


বিকৃত বায়ুব নৃত্য -দীপ্ত জাঁর সিক্ত জলা-ভূমি; 


এইরূপে আরে কত আর, 
কন্ত জনে কহে ;--কিস্ত, কোন্‌ বপ স্ববপ তোমার? 
৪ 
হে আলেয়া, হে অদ্ভুত, হে বিচিত্র বহুরূপী আলো, 
বুবিয়াছি, তুমি বাসো ভালো-__ 
যে পরম আলোকের তবে 
আকুক অন্তরে 
নিখিলের নিখিল মানব 
করি” কলরব 
৮ নিত্য কত করে 
শিখরে সাঁগবে 
দলি’ শিলা, ঠেলি’ উরি, হথি' ঝঞ্চা-ঝড়ে * 
ভিমিরের সুরে স্তরে স্তবে 
গহন-নহববে 
মত্ত ক্িরে' মরে, 


এ 


লি ক 


১ম সংখ্যা] 


সেই আলোকের মুখে তুমি এক মিথ্যা আলো জাগি’ 
ভাঝোবাদে। কৰিতে কেবল ক্র'রতার কুট চতুবালি! 
ু হে চতুব, ওরে, - 
আরো বুঝিয়াছি আমি, ও চাতুরী তোবে 
করিবে না শেষ:জমী-_একদা নিশ্চয 
নম্রণিবে মেনে নিতে হবে পরাজয়-_ 
*  মর্ক্য মানবের হবে জঘ ! 
একদিন সেদিন আমরা 
মবণেব কালে! বুক চিরে' 





শরাক জাতি 


চিনে লব, ঞ্রিনে’ লব’--দেই কালে|-হর।' * 
অমৃতের আলে| মনোহকলা ! 
সেইদিন মানবের মহ! মহোৎদবে, 
স্বর্গে মর্তে সেতু-বন্ধ হবে; 
দুঃখ যাবে, দৈন্য বাবে,__একমাত্র আপন্দেব স্বরে 
বিশ্ব রবে পূরে! 


শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী 


শরাক জাতি 


ংল! দেশে নানা জাতির বাস। এদের সংখ্য যে কত 
আর এরা যে কিন্নপভাবে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নির্ণয় 
কবা সহজ নহে। এই*সব বিচিত্র জাতির বিচিত্র আঁচার- 
ব্যবহার বাংলার জাতিতত্বের একটি বিশেষ কৌতূহলের 
বিষয়। এ পৰ্য্যন্ত এদেশের সামাজিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা- 
গুলি আজকালকার উচ্চজাতিগুলির বিবরণ ও মাহাত্ম্য 
ছার! পূর্ণ কবা হইয়াছে, কিন্তু বাংলা দেশ, ও ইহার 
সাহিত্য ও ইতিহাস প্ররুতভাবে বুঝিতে হইলে যে 
অসংখ্য মুক ও পতিতমন্ত জাতি আজকাল শক্তিহীন হইয়! 


, পড়িযাছে অথচ কোনকালে কোন বিষমের জন প্রসিদ্ধ 


লাভ করিষাছিল, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ ও তাহাদের 
স্থান নির্ণয় না করিলে চলিবে না। 

শরাক নামে একটি জাতি বাংলা দেশেব নানা স্থানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। প্রধানতঃ বীরভূম ও সাঁওতাল 
পর্গণায় এদের বাস। বাংলার বাহিরে ওভিষা দেশের 
কটক অঞ্চলেও এই জাতির লোকেরা বাস করে। বীরভূম- 
বিবরণের, ২য় খণ্ডে দেখা যায় যে রামপুরহাটের 
নিকটবর্তী খরবোন| গ্রামে ও বলেরপুরে, এবং সাঁওতাল 
পরুগণার অন্তর্গত সাদিপুর, শিলাজুড়ি, জযতারা, বীশ- 
ফুলি, বিনকান্দি ও হাড়জুড়ি প্রভৃতি স্থানে শরাক জাতীষ 
লোক আজকালও বাম করিতেছে । পূর্বে এদের সংখ্যা 


বড় কম ছিল না, এখন নাকি ক্রমেই কমিতেছে। এত 
কমিয়াছে যে ইহাদিগকে এখন ধ্বংপোন্ুখ জাতি বলা 
যাইতে পারে। এরা বাংলার আদিম অধিবাসী, না 
বাহির হইতে আপিষাছে, তাহা বলিরার উপাষ- নাই। 
বরহ্ধবৈবর্ত পুরাণের ( ব্রন্মধ্ড, ১০ অঃ, ৮৫ শ্লো) মতে 
নবশাখদের -উৎপত্তিষ্থল “মলয়ং চন্দনালষম্” যদি ঠিক হয়, 
তবে এ জাতিও বাংলার বাহির হইতে আসিয়াছে বলিতে 
হইবে, কারণ এই. গ্রন্থে মতে শরাকেণ| নবশাখদের 
একটি সন্করশাখা মাত্র। 

এই জাতির উৎপত্তি লইদা নান! গ্রন্থে মতভেদ দেখা 
ঘায়। ইহার! যে কতদিন হইতে এদেশে আছে তাহাও 
ঠিক করিয়া বলা যায় না--তবে অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর 


ধরিয়া যে আছে তাহাতে বেধ হয় আপত্তি হইতে পারে, 


না। ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাপের ব্রহ্মধণ্ডে ১*ম অধ্যাধে দেখা যায় 
ষে শ্্লেচ্ছ ও কুবিন্দ (াতী) হইতে জোলার, এবং 
জ্োলাও কুবিদ হইতে শরাকের উৎপত্তি £-. 

“য্নেস্থাৎ কুবিদ্দ-কন্ায়াং জোলাজাতির্বভূব হ। 
জোলাৎ কুবিদ-কন্ায়াং শরাকঃ পরিকীত্তিতঃ 1” 

--১২১ শ্লেক। 

জোল! যে মুসলমান তাহাতে কাহারও সন্দেহ ন[ই। 

স্তরাং এখানে দেখা যায যে শরাকেরা মুসলমান অংশে 


উদ্ভৃত। তাহা! হইলে এদেশে মুসলমানের! আসার পরে 
এদের উৎপত্তি হইয়াছে। _ কিন্তু গোপাল্ভট্ট-রচিত 
বন্নালচরিতধূত পরশুবামসংহিতার মতে নাপিত ও কুবেরী 
হইতে শরাকজাতির উৎপত্তি! স্তর” এর! হিন্দু। 
এ বিষয়ে খৃঃ যোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকম্কণ চণ্ডীতেও 
কিছু প্রমাণ পাওযা যায় । কবিকক্কণ তাহার গ্রন্থে 
আলাদাভাবে সকল জাতির সকল শাখার পরিচয় ও 
* কাজ্জকৰ্শ্মেব কথা লিথিযাছেন। তাঁহাব মতে শরাকের! 
বণিক ও “নবশায়ক”দিগের অন্ততম। নাপিত ও ভাতী 
“নবশাযকসদেব মধ্যে পড়ে, সুতরাং পরশ্তবামসংহিতাঁর 
মত ঠিক হইতে পারে । বীবভূষ-বিবরণেও এ মতের 
সমর্থক প্রথা দেখা ষাইবে__“নবশাখগণেব পুবোহিত 
দ্বারাই,ইহাদেব যাবতীষ পৃজ| পার্বণ সংস্কাগকার্ষ্যাদি 
নির্বাহিত হষ।৮» মোটের উপর দেখ! যাইতেছে যে 
শবাঁকেরা জন্ম ব! কর্ম্ম দ্বাবা তাতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কিত । কবিকস্কণেও পাওযা যায়: 
“বুনে নেত পাটসাড়ী”-_( বঙ্গবাসী সং-পৃঃ ৮৯) 

* পূর্বে এৰ! বোধহষ শুধু কাপড় বোনার কাজই 
করিত। কিন্তু এগন কৃষিকাধ্যই এদের প্রধান অবলম্বন 
হইয়াছে, তবে তাঁতের কাঞ্জও অনেকে কবে। ব্রন্ধ- 
বৈবর্তপুরাণ ও পরশুরামসংহিতাব মতে এব! সঙ্কর জাতি 
বিশেষ, কিন্তু কবিকঙ্কণ ইহাদিগকে নবশাখদেব অন্তান্ত 
শাখার মন্ত স্বতন্স একটি শাখা বলিষা গণ্য করিয়াছেন । 


খৃঃ- চতুর্দশ শতাবীব কাছাকাছি বাংলাদেশে ' 


পৌরাণিক ভাব প্রবল হইতে থাকে । এই সমষে ও পৰে 
বঙ্গীয় হিন্দুসমাজেব পুনর্গঠন হয়। নানা সম্প্রদাযের 
, সংস্কারকের দ্বারা এই কাধ্য সাধিত হয। স্মার্ 
রঘুনন্দন- ও শাক্ত কৃষ্ণানন্দের দ্বারা এ কার্যের 
অনেক সহায়তা হয। এই সময়ে বেদ ও- অন্যান্ত 
সমাজের বহু জাতি যাহার! রাজ্যেব মালিক, ও ধর্শের 
প্রচারক ছিল,- তাঁহার! পূর্বের গৌরব হইতে ভ্রষ্ট হইযা 
পড়ে, এবং হিন্দুসমাজে প্রবেশ কণ্রতে যাইয়া যথেষ্ট 
ছুর্ঘশাগ্রস্ত হয়। নবশীখদের অবস্থা এই কারণেই বোধ 
হয় সামাজিক হিসাবে শোঁচনীষ হইয়া পড়িযাছিল, যদিও 
বহুদিন পর্য্যন্ত দেশের বাণিজ্য ও অর্থ তাহাদ্দেরই আযত্ত 


প্রবাী--কান্তিক, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড: 


সিসির সস সলা দিলা ওলা পা ওলা সপ ছল ওলামা" 


ছিল। ব্ৰাহ্মণ-শানিত-দমাজতূক্ত হওয়ায় ইহাদিগকে 
পূর্বের প্রথা পবিত্যাগ বা পরিবর্তন কবিতে হয়। এটরূপ 
ভাবে অন্তান্য নবশাখদের সঙ্গে সঙ্গে শরাঁকরাঁও হিন্দু- 
ভাবাদ্নিত হয়। আক্মকাল এরা অন্তান্ত জাতির মতই 
হইয়া গিয়াছে । “এই জাতি এখন শূণদ্রর মত একমাস 
অশোৌচ পালন করে, হিন্দুর যাবতীয় ব্রত-নিয়মেব 





অনুষ্ঠান করে ।-..বিধবাঁগণ ব্রাক্ষণেব বিধুবাব মত , 
একাদশী করিডে থাকে... ইহাদের গোত্র গৌ তমঝষি/, 


অধুধষি ( মধুখবি?), অনন্ত খ'ষ. কাশ্যপ ও আদিদেব 
ইত্যারি।” এদেক স্টপাধি_হদ্দ'। “বক্ষিত', দত্ত” 
প্রামাণিক” ‘সিংহ, ‘ৰাস’, ইত্যাদি । এই-লব উপাধি 
তাতীদের মধ্যেও চলিত আঁছে। | 
এই জাতির যাহা প্রধান বিশেষত্ব তাহা এখনও 


বল! হয নাই। ধৰ্ম্ম বিষযে ইহারা হিন্দু হওয়ার পূর্বে 


কি ছিল তাঁহা ঠিক জানা যায্ন না। যে-সব গ্রন্থে 
তাহাদেব উল্লেখ আছে তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে আর 
বিশেষ কোণ খবর নাই | সমান মর্ধ্যাদাব অন্যান্ত 
জাতির খাদ্য সন্বদ্ধে কোন বিশেষত নাই, কিন্তু শরাঁকদের 
মধ্যে দেখিতে পাৎযা যাষ যে ভাহাব! জাতকে জাত 
নিরামিষাশী। কবিকহুণ৪ এ বিষধ্টি উল্লেখ কবিতে 


ছাড়েন নাই, তাঁধার নিপুণ দৃষ্টিতে শরাকদের এই, 


বিশেষত্ব ধব! পরিয়াছিল £-- 


“সরাক বৈসে গুজরটে, জীব অন্ত নাহি কাটে, 

সর্বকাল কবে নিরামিষ ।”--( বঙ্গবাপী-_পৃঃ ৮৯) 
এই প্রথ! শবাকদের মধ্য এখনও চলিত আছে দেখা 
যায! বীরভ্ম-বিবরণের মতে--“তাহাদের- মধ্যে 
মৎস্য-যাংসেব ব্যবহাত্ব নাই! বালকেও মাছ-মাংস 
খায না।”৮ বাংলা দেখ মাছের জন্ত বিখ্যাত, আর 
বাঙ্গালী মাছ খাওয়াব লন্ত অন্য প্রদেশে স্বশিভ_স্থৃতবাঁং 
বাঙ্গালীর মধ্যে জন্ম-নিরামিষ/শী শরাক জাতি সকলেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে! বণিক ও নবশাখদের মধ্যে 
অনেকেই বর্তমানে বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম অবরন্বন করায় মাংস 
থাঁওধ! ছাড়িবা দিযাছেন, কিন্তু মাছ ছাড়েন নাই। 
শরাকদেব এই উৎকউ গোছের বিশেষত্ব সেইজন্ত 
আরও বিশেষ -করিষাই চোখে পড়ে ।- মহামহোপাধ্যায় 


' ১ম সংখ্যা] 


হরপ্রসাদ শান্রীর মতে ইহারা 
ইত্যাদি পান করে না। 

বোধ হয় শরাকদের এই অহিংস! ও - নিরাম্ষ- 
ভোজন দেখিয়াই অনেকে মনে করেন যে হিন্দু হওয়ার 
পূর্বে এরা! বৌদ্ধ ছিল। “পূর্বে যে ইহারা. বৌদ্ধ ছিল 
কোনো সন্দেহ নাই” (বীরভূর্বিবরণ, ২য় খণ্ড পৃঃ 





৯ 





কোনপ্রকার স্থরা 


১০২)। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে--জৈন,. 


1. বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মিলনের ফলে এখানে 
শরাক জাতির উদ্ভব ঘটিয়াছিল* (&__ভূমিকা-_পৃঃ ১2)। 
মহামহোপাপ্যাষ হরপ্রসাদ . শান্ত্রী এই মৃত সমর্থন 
করিয়াছেন ( Dacca Review, Oct., 1921 )1 
বর্তমান বঙ্গীষ সমাজের অনেক জাতিই যখন বৌদ্ধ 
ছিল, তখন শরাকদেরও বৌদ্ধ হওয়া বিচিত্র নহে, তবে 
এ বিষয়ে লিখিত প্রমাণ পাইলে ইহা আবও ভালরূপে 
প্রমাণিত হইতে পাবে। বাংলাদেশের. বৌদ্ধধর্মের 

স্বরূপ আজিও প্রমাণ সহ নির্ণাত হয়, নাই, স্থতবাং 

এর! বৌদ্ধ হুইয়া থাকিলেও এদের মতামত কিরূপ 
ছিল জানিবার উপায় নাই। আরও একটি কথা মনে 
রাখা দর্কার। বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি 
অন্তান্য ধর্মমও বর্তমান ছিল।, জৈন ও শৈব ধৰ্ম্ম এক 
সময়ে এদেশে খুব প্রবল হুইষ! উঠিয়াছিল। ৃ্‌ 

. শুধু শরাকজাতি, সম্বন্ধে আলোচন! করিলেই যথেষ্ট 
হয় না, 'শরাক' এই নামটিও আলোচিত হওয়া দরকার । 
কারথ অনেকে শরাকর্দিগকে. বৌদ্ধ, প্রমাণিত করিতে 
যাইয়া 'শরাক' শব্দের নিরুক্তি বাহির করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন এবং ইহা বৌদ্ধ বা জৈন *শ্রাবক' শব্দ হইতে 
আসিয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।  শ্রাবক 
হইতে ক্রমে শরাক হইয়া. গিয়াছে”-_( রীরভূম-বিবরণ, 
২য় খণ্ড পৃঃ ১০২)।. মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়েরও 
এই মৃত Dacca Review, 0০৮) 2923 )1 এই 

বিষয়ে একটি কথ! মনে রাখা দরুকাঁর যে কোন সমষে এ 

দেশের অধিকাংশ লোক জৈন বা বৌদ্ধ হইয়! গিয়াছিল, 

এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে শ্রাবক অর্থাৎ গৃহস্থ শ্রেণীভূক্ত 
ছিল। .অন্ত সব জাতিকে বাদ. দিয় শুধু শরাকদিগকে 
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জাতম্থদ্ধ শ্রাৰক বলিবার কি কারণ থাকিতে, পারে? 
যাহার! শরাকদের সমন ধার্দ্দিক ছিল তাহারাঁও শ্রাবক 


নাম হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কেন? তারপদ্ব, শ্রাবক' 


শব হইতে সোজান্জি শরাঁক হওযাঁ বড় সহজ নহে। 
শ্রাবক হইতে “সরাবগ' হওষাই.বোধ হয় সহজ । ১২৫৯ 
সালের যছুনাথ সর্ববাধিকীরীর *তী্বত্রমণে” ( পৃঃ ২০-২১ ) 
এই মবাবগ শব্দটি পরেশনাথ পাহাডের মাড়োয়ারী 
জৈনদের বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যাঘ। স্থতরাং 
শ্রাবক বুঝাইতে সরাবগ শব্দ বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত 
আছে বলিতে হইবে । স্থত্তবাং এ ক্ষেত্রে 'শ্রাবক'কে 
টানিয়া বুনিয়। 'শরাক' করিবার আবশ্যকতা! . নাই। 
তারপর, বৃহদ্ধ্মপুরাণের (উত্তৰ খণ্ড, ১৩শ অধ্যায় ) 
মতে ‘শাবক’ বলিয়া একটি জাতি আহে, ষদি কোন 
জাতির নামের সঙ্গে শাবক শব্দটি জড়িত হওয়া নিতান্ত 
দরুকার হয তবে “শরাক’ অপেক্ষা ‘শাবক’ শব্দটির 
সঙ্গেই জড়িত হওয়া অনেকটা সহজ ব’লযা বোধ হয়। 

ংলা দেশের বহু জাতিব,নায়ের নিরুক্তি আমরা জানি 
না, বোধ হয জ্ানিবার উপায়ও নাই। শরাক জাতিরও 
নামের নিরুক্তি বোধ হয় এইরূপ ভাবেই বিসশ্বতির 
অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে ॥ তাম্বুলবিক্রয্ী অর্থে ‘বরাক’ 
শব পাওয়া যায় (ভ্ঞানেন্্রমোহন দাসের অভিধান ).। 
শরাক' শব্দটিও সেই ধরণের হইতে পারে। . 

- নবশাখদের মধ্যে কোন কোন জাতির প্রাচীন 
গৌরবের স্মৃতি ও নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সমাজের 
মধ্যে শরাঁকদের স্থান কিরূপ ছিল তাহা! স্পষ্ট জানা যায় 
না। স্থবর্ণবূণিক কৈবৰ্ত ইত্যাদি সমাজেব মত তাহার! 
ব্যবসা-বাণিজ্যে অথবা অন্ত প্রকারে সমাজে প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছিল কি না বলা শুক্ত। তাহারা শুধু 
অহিংসার জন্তই বিখ্যাত ছিল, না অন্তান্ত বিষয়েও 
তাহাদের মর্যাদা. ছিল তাহা অনুসন্ধান করা দর্কাব। 
এই বিচিত্র অথচ ধ্ব'সোম্বুখ জাতিটির ইতিহাসের উদ্ধার 
না হইলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অংশ 
অসম্পূর্ণ থাকিবে । | | 
জী রমেশ বনু .* 
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পাটির লী 


লক্ষহীরা 


“ই, হা, ফি হল! কি হল!” বলে’ পথের লোক ভেঙে 
পড়ল। একখানা 'মোটর-গাড়ীতে একটি ছেলে চাপা 
গড়েচে। ঘরের গাড়ী নয়, টেক্সী । লোক ছুটে এসে 
তেড়ে গাড়োয়ানকে মার্তে যায়, সে লাফিয়ে পড়ে’ উর্দ্ধ- 
শ্বাসে দিল ছুট। সাম্নেই একট! গলি ছিল, তার ভিতর 
“চুকে অনৃষ্ঠ হয়ে পড়ল । 

ছেলেটি ঠিক চাপ! পড়ে নি, কেমন করে? পাশ 
থেকে লেগে ঠিক্রে পড়ে গিয়েছিল। গায্ন, কোথাও 
চোট দেখা যায় না, কোনখান দিয়ে রক্ত পড়ে নি। 
পড়ে” গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিষেছে। ফুট্ফুটে সুন্দর ছেলে, 
বছর সাত আট বয়স হবে, চুলগুলি কৌকৃড়! কৌকৃড়া, 
পরণে বেশ ভাল কাপড়-চোপড়, ঠিক যেন খুমুচ্চে । চিৎ 
হয়ে গড়েছে, কিন্তু মাথ৷ এক দিকে একটু কাঁৎ হয়ে 
আছে। চোকের পাতায় বড় বড় রোম, চোকের 
কোলে গড়েচে। ছেলে যেন খেল! করুতে করুতে 
এলোথেলো! হয়ে ঘুমিষে পড়েছে । 

ভিড়ের মধ্যে ঠেলে ঢুকল পাহারাওয়ালা ৷ বল্লে, 
“হট যাও, হট্‌ যাও, হিয়া কেও ভিড় কর্ত। হায় ?. তুম- 
লোগ কেয়! তমাসা দেখ্তা হায়?” 

পিছনে পিছনে আর-একজন ঢুকল । “সরে' যাও, 
সরে’ যাও, আমি ডাক্তার, দেখি কোথায় লেগেচে ! অত 
ভিড় কোরে! না, সরে’ দাড়াও, ওর গায় বাতাস লাগতে 
দাও ।*- 

ছেলের পাশে বসে’ ডাক্তার অনেক ক্ষণ সাবধানে 
পরীক্ষা করে' দেৎলেন। তার পর বল্লেন, “বোধ হয় 
মাথায় লেগেচে, একে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে ষেতে 
হবে। কেউ একজন একখানা টেক্সী ডাক ত [” 

বল্তে বল্তে একথানা মোটর-গাড়ী এসে দীড়াল.। 
মোটরখানা খুব জাঁকাল, চালকের মাথায় জরির 
পাগৃড়ী। ভিতর থেকে কে মুখ বাড়িয়ে জিগ্গেস কর্লে, 
“কি হয়েছে?” 

“একটি ছেলে মোটর চাপ! পড়েচে 1 

“শুনেই যে মোটরে বসে” ছিল নেমে পড়ুল। 


স্ত্রীলোক, যুবতী, হন্ররী। খুব দামী" জম্কাল 
পোষাক, গায় হীরার গহনা ঝকৃমক্‌ কর্চে। দর্শকেরা 
বল্তে লাগল, “লক্ষহীরা, ওরে লক্ষহীরা বাঈ 1” 

ভিড়ের ভিতর তখনি পথ হয়ে গেল, পাহারাওয়াল! 


সরে’ দীড়াল। লক্ষহীরা বাঈজীকে কে না চেনে? 


তার ছবি দোকানে দোকানে, তার গান গ্রামোফোনে , ' 
গ্রামোফোনে। অট্টালিকার মত তার" বাটী লোকে 
আছুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়! ডাক্তারকে লক্ষহীরা 
জিগগেস করুলে, “আপনি ডাক্তার ?” 

দহ! 1৮ 

“কোথায় লেগেচে ?” 

“আমার মনে হয় মাথায়। অবিলম্বে 
নিয়ে যাওয়া উচিত ৷” 

“আমার মোটর রয়েচে। নিয়ে চলুন 1৮: 

ছেলেটি যেখানে পড়ে’ ছিল লক্ষহীরার মোটর ঠিক 
তার পাশে নিয়ে এল লক্ষহীরা ডাক্তারকে বল্লে, “আমি 
নিয়ে যাব ?* 

“আপনি তুল্‌তে পার্বেন ?” ছেলে দিব্য মোটাসোটা 
খাস! গড়ন। 

নক্ষহীর। হেট হয়ে দুই হাতে ছেলেকে তুল্‌লে, 
মা যেমন কোলের রোগা ছেলেকে বিছানা থেকে কোলে 
ভুলে নেন সেই রকম কোরে। চক্ষে তার মায়ের মমতা, 
মায়ের স্নেহ, মায়ের মৃত চক্ষু ছলছল কর্চে। ডাক্তারকে 
লক্ষহীরা বল্‌লে, “আপনি সঙ্গে যাবেন?” | 

“চলুন” 

আস্তে আস্তে মোটরে উঠে লক্ষভীরা ছেলেকে রোলে . 
করে’ বস্ল। ডাক্তার বস্লেন সাম্নে। 

চালককে লক্ষহীর| হাসপাতালের নাম বলে’ দিল, 


হানপাতালে 


ভিড়ের ভিতর থেকে মোটর বেরিয়ে গেল। 


২ 
বেলা তখন আন্দাজ তিনটে । হাসপাতালে গিয়ে 
লক্ষহীরা কারুর কোলে ছেলে দিল না, সিঁড়ি বেয়ে ধীরে 
ধীরে উপরে নিয়ে গেল। যুখন খাটে শুইয়ে দিল ছেলের 


১ম সংখ্যা ] 


তখন চৈতন্য হয় নি, চোৰক বুজে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। 
ডাক্তার হাসপাতালের ডাক্তারকে ছুটো চারটে কথা বলে” 
চলে’ গেলেন। তার ত নিজের রোগী আছে। 

লক্ষহীরাকে কে না চেনে? তাঁকে ঘরে বস্বাব 
জায়গা দিলে সে বসে' রইল। হাসপাতালের ডাক্তার 
ভাল করে’ দেখে শুনে বল্লেন, “ছেলেটি আপনার 
কেউ হয় ?” | 

“না।' আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম। দেখ্তে পেয়ে 





"নিয়ে এসেছি। কি রকম দেখ্‌ছেন ?” 


“মাথার ভিতর ধাক্কা লেগেছে। , যদি জ্ঞান হয় 
তা হলে সেরে উঠবে, না হলে খুব ভয়।* 

“্ৰাপ-মাকে খবর দেওয়া হবে না ?” 

“সেই ত মুস্কিল, ওত কিছু বল্তে পার্ছে না। 
পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে।” 

গুলিসে যেমন খোঁজ কবে’ থাকে সেই রকম করুছিল; 
কিন্তু ছেলের ঘাপ-মা অ্পক্ষণ পবেই এলেন । ছেলের 
লঙ্গে চাকর ছিল, তাকে কি কিন্তে পাঠিষে সে রাস্তায় 
আস্তেই ছূর্ঘটনাটা হল। চাকর ফিরে এসে ভিড় 
দেখে জিগ্গেস করে’ জান্তে পারলে কি হয়েচে। 
ছেলে দেখতে কি রকম শুনে তাঁর সন্দেহ রইল না। 
হাসপাতালের নাম জেনে ছুটে হাঁপাতে হাপাতে বাড়ী 
গেল। ঢুকৃতেই দেখে কর্তা দাড়িয়ে । চাকর ত্যাক্‌ 
করেঃ কেঁদে ফেল্লে। 

“কি হযেছে রে? সত্যম্নন্দর কোথায় ?” 

“আজ্ঞে, খোকা-বাবু-_সত্যহন্বর- মোটর- চাপা 
পড়েছে !” 

প্ত্যা |” . 

সত্যন্থদ্দর বাপের এক ছেলে। বাপ শিবন্থন্দরের 
প্রাণে এই নিদারুণ সংবাদ কেমন লাগ্‌ল ! অনেক চেষ্টা 
করে’ সামূলে বল্লেন, “কোথায় আছে ?* 

চাকর হাসপাতালের নাম বল্লে। 

“মোটর আন্তে বল্‌ ।” 

কি হয়েচে শুনে বাড়ীর শিত্র থেকে গিন্নী ছুটে 
এলেন পাগলের মৃতন। “ওগো, আমিও যাব ।* 

“চল ।” 


লক্ষহীর! 





> 


সঙ্গে চাকর গেল। চাকব লক্ষহীরার কথা, ডাক্তারের 
কথা, যা যা স্তনেছিল বল্লে। রঃ 

হাসপাতালে গিয়ে, ছেলে যে ঘরে আছে”ঢুকে সত্য- 
সন্দরের মা চোকের জ্বলে দেখতে পান না। তিনি 
বল্লেন, “ছেলে কি আমার আছে ?” 

শিবহুন্দর বল্লেন, "চিত্রা, স্থির হও 1” 

ছেলের মাথার কাছে চেয়ারে সা'দা-গাউন-পরা 
মাথায়-সাদা-ট্রপি নর্প বসে’ ছিল। সে বল্লে, “অধৈৰ্য্য * 
হবেন না, এখানে কাঁদবেন না। বিশেষ ভযের ত কোন 
কারণ নেই ।* 

লক্ষহীরা উঠে এক পাশে চুপ করে, দীড়াল। 
শিবস্ুদ্দর ছেলের দ্বিকে খানিক্ক্ষণ চেয়ে জক্ষহীবার 
কাছে গিষে বল্লেন, “যদি আমাদের ছেলে রক্ষা পায় 
তা হলে আমরা কেউ আপনার ধার শুধৃতে পার্ব না। 
আর আমাদের অদৃষ্টে যাই থাক্‌, আপনার আজকের 
উপকার আমরা কখন ভুল্ব ন1।” 

লক্ষহীরা একটু চুপ করে’ রইল। তার পর বল্লে; 
“ভগবানের আপনার ছেলে সেরে উঠ্বে, 
কোন ভয় নেই।” 

“আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক 1” 

চিত্রা সেই ঘে খাটের পাশে হাটু পেতে ছেলের মাথায় 
হাত দিয়ে বস্লেন, তার আর কোন দিকে দৃরি নেই। 
চোকের জল শুকিয়ে গেল, কিন্তু এমনি করে: ছেলের 
মুখের দিকে চেয়ে রইলেন যেন তার প্রাণ তাঁর চোক দিয়ে 
বেরিয়ে ছেলের অঙ্গে প্রবেশ কর্‌চে। চক্ষে পলক নেই, 
শরীরে স্পন্দন নেই, মুখে কথা নেই। 

শিবস্ুন্দর লক্ষহীরাকে মৃদু স্বরে বল্লেন, “আপনি 
দাড়িয়ে আছেন কেন, বহন ৷” 

কোন কথা না কয়ে লক্ষহীরা বস্ল। 

রাত হতে লাগ্ল। ছেলে তেমনি এলিয়ে আছে, 
কিন্তু এক-একবার চোকের পাতা নভ্চে, নিশ্বাস আগের 
চেয়ে একটু জোরে বইচে। 

শিবনুন্দর আগের মত নীচু গলায় বল্লেন, “রাত 
হচ্চে, আপনার কষ্ট হবে, বাড়ী যান।” রর 

লক্ষহীরা মিনতির স্ববে বল্লে, “আর একটু আমাকে * 
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'থাকৃতে দিন, আমাকে বিদায় কবে” দেবেন না 1” চক্ষে 
তাব ভিক্ষার চাহনি ! 

এ কেমন ধারা | যার কথাষ হীরাব ধার, যার গর্ব 
'মুখেঁব কথায়, মাথার বাক! ভাবে, চক্ষে কটাক্ষে, সে আজ 
এমন কেন হয়ে গেল? কিসের শিকড় ফণায় ঠেকে 
ফণিনীব মাথা নত হযে মাটাতে মিশিয়ে গেল? 

শিবসুন্দৰ আর কিছু বল্তে পার্লেন না। 

বাত্রি সাঁড়ে নয়টার পর ডাক্তার এলেন। অনেকক্ষণ 
নাড়ী দেখলেন, ক্ষেব পাতার কাঁপুনি ঠাউবে ঠাউরে 
দেখলেন, হেসে বল্নেন। “আর কিছু ভয় নেই, এক্ষুনি 
জান হবে|” | | 

একটু পরেই সত্যহন্দর চোক খুল্লে। 
গোড়ায় দীড়িয়ে শিবন্ুম্দর ডাক্‌লেন, “সত্যসুন্দর !* 

প্বাবা!” . 

সত্যন্বন্দর এদিক ওদিক চেয়ে আবার বল্লে, “মা!” 
অমনি মার মুখ ছেলের মুখের উপর। এবার ছেলে মার 





মাথার 


গলা জড়িষে ধরে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল । 


৩ 

তার পর দিন চোর বেল! লক্ষহীরা হাসপাতালে 
হাঁজির। সামান্য একখানা শাড়ী পরণে, গায় কোন 
"অলঙ্কার নেই। এসে দরজার কাছে খুব নম্রডাবে দাড়াল, 
যেন ঘরে ঢুকৃতে শাহস হচ্ছে না। 

চিত্রা দেখে বল্লেন, “এস, এস, কাল তোমার সঙ্গে 
একটা। কথাও কই. নি; মনের কিছু ঠিক ছিল ন1।* 

সত্যঙ্থন্দর তখন অগাধ ঘুমুচ্চে। শিবস্থদ্দর একবার 
বাইরে গিয়েচেন। একটু পরে ডাক্তারের সঙ্গে এলেন । 
ডাক্তার ছেলের ঘুম না ভাঙিয়ে "আস্তে আস্তে নাড়ী 
দেখলেন, মাথার চারিদিকে হাত দিযে দেখলেন। 
বল্লেন, "আর কোন চিন্তা নেই। একটু রোদ উঠলে 
আপনারা ছেলেকে বাড়ী নিষে যেতে পাবেন ।* 

খানিক পরে সত্যহ্নন্দরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোক 
চাইতেই মাব মুখ সামনে । ছেলের মুখে হাসি ফুট্ল। 


“ বলুলে “মা, এ ত বাড়ী নয়, এ কোথায় ?” 


শ্বাব। এ হাপপাতাল। 
তোমাকে এক্ষুনি বাড়ী নিয়ে যাব।” 


তোমার লেগেছিল। 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড " 


লাস্টিপি কাছি লাও পি লি লানি স্টিল পাটি লাও লাম পি পা লতি পা লাস লাস লি 


“আমার লেগেছিল? মাথায় ব্যথা রয়েচে। কি 


হয়েছিল? আঃ সেই মোটর গাড়ী '* মনে পড়াতে ছেলে 


একবার শিউরে উঠ্ল'। 

মা ছেলের গায় বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন । "আর ত 
কিছু ভয় নেই, ধন। তোমার লেগেছিল, এখন সব সেরে 
গিয়েছে 1” 

"হা মা, সেরে গিয়েছে 1৮ 


বুদ্ধে এস | 


আবার চোক মেল্লে। ঘরের চাব দিকে চেয়ে" 


চেযে ছেখ্তে লাগৃল। নজর পড়ুল লক্ষহীর:র- মুখের 
উপর। দৃষ্টি স্থির হল। বল্ল, “মা, উনি কে? 
কাছে ভাক।” 

ছেলেবেলা থেকেই সত্যহন্দর বেশ সপ্রতিত-। 

চিত্রার ইশারায় লক্ষহীরা' এসে সত্যনথন্বরের সামনে 
দাড়াল। সত্যহ্নন্দব তুরু কুঁচকে তাকে দেখ্তে লাগ্ল। 
তার পর ব্যগ্র হয়ে বলে’ উঠুল, "আমি চিনি তোমাকে । 
আমি তোমাকে দেখেছি, অনেক বাব দেখেছি” 

মা বল্লেন, “না, বাবা, ওঁকে ত এর আগে দেখনি |" 

“আমি বল্চি দেঁখেচি: কথার স্থরে বড় জোর, 

বড় জিদ্‌। 

লক্ষহীরা খুব মিষ্ট গলায় মোলায়েম স্থরে বল্লে, 
*দেখেচ বই কি, অনেক বার দেখেচ ৷? 

"শুনলে মা? আবাব তুমি বল $কে আমি দেখি নি। 
তোমার কিচ্ছু মনে থকে না” 

স্থ্যা, গোপাল, আমি অনেক কথ! তুলে যাই ।” 
চিত্রা লক্ষহীরার দিকে চেয়ে মুখ টিপে একটু হাঁষ্লেন | 

সত্যহ্থন্দর লক্ষহীরার দিকে চেয়ে হুম করুলে, 

"তুমি আমার কাছে বস 1” 

লক্ষহীর! চিত্রার দিকে চাইলে । চিত্রা বল্লেন, “বস 1” 

সত্যঙ্থন্দরের পাশে সা চিপ হা 
দিল। 

সত্যস্থদ্দর বল্লে, "আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও 1” 

লক্ষহীর1 ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্ল। 

একটু পরে সত্যন্থন্দর আবার বল্লে, "তুমি আমার 


, কাছে সবে’ এস, তোমার কোলে মাথা বেখে শোব।” 


ছেলেব যি চোক " 


পাপী 


১ম সংখ্যা ] 
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কোলে মাথা বেখে বল্ল, “এ বেশ, বালিশের চেষে 
ভাল।” 

চিত্রা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন । তাঁর পর 
তার দৃষ্টি পড়ল লক্ষহীরার মুখে । সে মুখে মায়ের সহ, 


ধমাষের মমতা, মায়ের আকুলতা। কি এক অপূর্ব 


be 


কী 


জ্যোতি মুখে ফুটেছে ! চিত্রা চোক ফিরাতে পার্লেন না। 


লক্ষহীরার চোক থেকে টস্‌ টস্‌ করে’ জল পড়ছিল । 
'. এক ফোঁটা, ছু ফোটা, তিন ফোটা সত্যুন্দরের গালে 
পড়ুল। দে ঘাড় ফিরিযে দেখে বললে, “তুমি কাচ 
কেন, কি হয়েচে ?” 
“কিছু হয়নি ।” 
“কেঁদ না, চোক মোছ ।” 
লক্ষহীর! আচল দিষে চোক মুছল। 
" শিবস্থন্দর ঘরে এসে বল্লেন, “মোঁটব এসেচে, চল 
সত্যন্থন্দরকে নিষে যাই |” - 
লক্ষহীর! বল্লে, “আমি নিযে যাব ?” 
লি নিয়ে যেতে পার্বেন ?* 
কাল আমিই নিয়ে এসেছিলুম,* যার মাথা 
হেট হয়ে গেল । 
সত্যস্থন্দর লক্ষহীরার গল! জড়িয়ে ব্ল্‌লে, “তুমি 
আমাকে কোলে করে, নিয়ে চল ।* 
লক্ষহীরা খুব যত্বে সত্যন্বন্দরকে কোলে করে' নিয়ে 
গেল। দে ভার কাধে মাথা দিয়ে তৃথিতে চুপৃটি করে? 
রইল | - 
মোটরে উঠ্বার.সময় ছেলের আব্দার, “তুমি আমার 
সঙ্গে চল” 
লক্ষহীরা বল্লে, “এর পর যাব ।” 
“মা ওঁকে আস্তে বল ।” 
“আসবেন বই কি, উনি তোমাকে কত যন্ত করেন৷” 
লক্ষহীরাঁকে সত্যস্থদ্দর বল্লে, "তুমি আম্বে বল।” 
"আস্ব, এই যে তোমার এত - এখন চুপ 
কর, লক্ষ্মী-ছেলে।” - 
লক্্ী-ছেলে একেবাবে চুপ! 
8 
যে ,ডাক্তার সত্যঙ্থন্দরকে রাস্তায় দেখেছনেন আর 
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সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তার নাম EA হাস- 
পাতালের ডাক্তারের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলেন 4 
বাড়ী গিয়ে তাকে ডেকে পাঠালেন । EE 

ডাক্তার এলেন বিবসনন্দর খটিয়েশ্খুরিষে তাকে সব 
কথা জিজ্ঞাসা কর্লেন। লক্ষহীরার প্রশংসা ভাক্তাবের মুখে 
ধরে না। বল্লেন, "মশাই, এ রকম ত কখন দেখি নি। 
সহর স্থদ্ধ লোকে জানে জক্ষহীরার অহঙ্কারের সীমা 
নেই, মাটীতে তার পা পড়ে না। কত ধনীর! তার বাড়ী 
গিয়ে দেং! পায় না, তাদের বপিষে রাখে । মশাই, বল্ব 
কি, সে দিন তার দয়া আর মমতা দেখে আম অবাক 
হয়ে গিয়েছিলুম। যেন সাক্ষাৎ মা যষ্ঠী। ছেলে তুলে 
যে কত যবে নিয়ে গেল তা বলা যায় না! হাসপাতালের 
অতগুলো সিঁড়ী ছেলে কোলে করে’ উঠে গেল একটুও 
ক্লান্তি নেই । আর মুখে কি করুণা, চোকের জল “চোক 
ভরে’ টল টল করুচে। সে করুণাময়ী মূর্তি আমি কখন 
তুল্‌তে পার্ব না ৷” 

শিবস্থন্দর চিত্রাকে নব বল্লেন। চিত্রা বল্লেন, 
"আমিও তাব এঁ রকম মুখের ভাব দেখেহি, খোকাকে 


-দেখে চোকের জল রাখতে পারে না, যেন মায়ের বাড়া। 


ও রকম মেয়েমানুয এমনতর হৃয এ ত কোথাও শুনি নি। 
আর সত্যহ্নন্দরও তাকে যেন পেয়ে বসেচে | তাকে কখন 
দেখে নি অথচ ঘেন কত কালের চেনা, কখন আস্বে কখন 


-আস্বে করে’ আমায় ঘেন পাগল করবে’ তুলেচে।- - 


আরও এক মুক্কিলের. কথা। ও রকম মেষেমানুষ 
হাজার ভাল হলেও ত রোজ বোজ গ্রস্ত ঘরে আসা! 
ভাল নয়। ' অথচ মুখ ফুটে আমরা কেউ কিছু বল্তেও 
পার্ব না 1” 

শিবহুন্বর -বল্‌লেন, “সে অন্ত -ভাব্তে হবে, না, 
সত্যন্থম্দর সেরে উঠলে ও আর নিজেই আস্বে না । ও 


কি কারুর বাড়ী সহজে যায় না কি? হমযেমাঙগুষের 


প্রাণে একটা মায়ের. মমতা আছে, সত্যহ্থদ্দরকে দেখে 
ওর সেইটে জেগে উঠেচে। পাঁচ শো টাকা দিযে সাঁধাসাঁধি 
করুলে তবে হয়ত “কাকুর বাড়ী গিয়ে ঘণ্টাখানেক গান 
করে। নাচ মোজ্র! ক’ বছর থেকে বন্ধ কবে' দিষেচে।” 
"ভাই তত 1” e 


৬২ 


স্পা পাসে সপাসসিলাস্পাস্পাস্পিপাস্টিলি 

চিত্রার মনে যে অল্প ঈষৎ আশঙ্কা আভা হয়েছিল 
যে লক্ষহীর] হয় ত রোজ বোঁজ সত্যহ্বন্দরকে দেখতে 
আস্বে শা ত কই হল না। এক দিন গেল, দুদিন গেল, 
লক্ষহীরার দেখা* নেই। সত্যহ্নন্দর সকল সময় মাকে 
বিরক্ত করে, “না, তিনি কই এলেন না, তাঁকে ভাকিয়ে 
পাঠাও। তিনি যে বলেছিলেন আস্বেন।* 

"আস্বেন বই কি! হয় ত আজ আস্বেন।” 

“তুমি ত রোজ্জই বল আজ আস্বেন, আজ আস্বেন। 
আমার বড্ড মন কেমন কর্চে |” 

“আচ্ছা, আমি তাঁকে ডাকিয়ে পাঠাব 1৮ 

তার পরদিন সকাল বেলা লক্ষহীবা এল, হাতে এক 
রাশ ফকুল। চিত্রাকে বল্লে,“থোকাকে দেখ্বার আগে 
আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।* 

চিত্র তাকে আলাদা ঘরে নিয়ে গেলেন। লক্ষহীরা 
বল্লে,"আপনার বাড়ীতে আমার মত লোকের সদা সর্বদা 
আসা উচিত নয় ভা বুঝতে পারি। আপনি নিশ্চিন্ত 
থাকবেন, থোকা সেরে উঠলে আমি আর বড় একটা 
আসম্ব না 1” 

এ কথার কোন জবাব চিত্রা দিতে পারুলেন না, কেন 


_. না এ ত তারই মনের ক্র জবাব। বল্লেন, “খোকা 


- 7. অর্ধদাই তোমার নাম করে, তোমাকে দেখতে চাঁয়।” 


সপ 


হা 


“চলুন তাকে দেখতে যাই।” 
সত্যস্থন্দর তখনও উঠ্‌তে পারে না, মাথায় গায় বড় 


. ব্যথা । লক্ষহীরাকে দেখে বল্লে, “তুমি এতদিন এস নি 


কেন? আমি তোমার উপর রাগ করেটি |” 
“এই ত আজ এসেচি। দেখ,-তোমার জন্ রী 
এনেচি ৷” 
“দেখি, দেখি, আমি ফুল বড় ভালবাসি ।” ফুল পেয়ে 
ছেলে আহ্লাদে আটখানা। 
ফুল নাড়াচাড়া করে', বিছানার চার দিকে ছড়িয়ে 
রেখে সত্যস্থন্দর চেয়ে চেয়ে লক্ষহীরাকে দেখ তে লাগল। 
চেয়ে চেয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলে, উঠল, “তোমার গায় 
আজ গহনা নেই কেন?” 
সত্যন্দর গ্রামোফোনের দোকানে লক্ষহীরার ছবি 
দেখেছিল, তাই বলেছিল তাকে অনেকবার দের্রেচে। 


প্রবাসী কার্তিক, ১৩২৯ 


te AN পাস NS AS NAS AONAN ANAS পাটি RONAN ON AN ONES NA Ne A AN NN DANN লি 


-[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





“গহনা ত সব সময় পরি না।” 

“আচ্ছা, এবার যখন আস্বে গহন! পরে? এস; আমি 
তোমার গহন! দেখব! 

একটু পরে আবার বল্লে, “তোমার নাম কি, তুমি 
ত আমায় বল নি ?” ই 

“আমার নাম লক্ষহীরা 1” . | 

সত্যস্থন্দর হাততালি দিয়ে খল্‌ খল্‌ করে’ হেসে" 
উঠল, “বাঃ কেমন চমৎকার নাম, ঠিক ধেন রূপকথার 
মতন! লক্ষহীরা! তা হলে তোমার এক লক্ষ হীরা 
আছে?” 

“অত আমি কোঁথেকে পাব ?” 

“লক্ষহীরা, লক্ষহীরা ! কেমন মজার নাম!” 

৫ 

তার পরে লক্ষহীরা আর আসে না। পাঁচ সাত দিন 
কেটে গেল, তার আর দেখা নেই। সত্যন্ন্বর অস্থির 
হযে উঠল। কেবল তাকে দেখতে চায়, তার জন্য কাদে। 

- চিত্রা শিবস্থন্দরকে বল্লেন, "এ ত বড় মুস্কিল হল, 
ছেলে ত কেঁদে সারা! লক্ষহীরার জন্য হেদিয়েচে ৷” 

“উপায় ?” 

“তাকে খবর দিতে হবে। এ রৰম হলে ত ছেলের 
আবার অস্থখ হবে|” 

“কিছু যদি মনে করে ?” 

“তা করুবে না। সে দিন আমায় বল্ছিল এখানে 
ঘন ঘন আসা যাওয়া করলে লোকে কিছু মনে করতে । 
পারে। সেই জন্ঠ সেআসে নি, নইলে খোকার জন্ত 
নিশ্চয় তার মন কেমন করে। নিট 
পারুচি 1৮ 

“কি করে’ তাকে খবর পাঠাই ?” 

«একখানা চিঠি লেখ ।” 

শিবন্থন্দর লিখলেন ছু ছত্রেব চিঠি। “সত্যস্থন্দর 
আপনাকে দেখবার অন্য বড় অস্থির হয়েচে। দয়া 


কবে’ অবসর-মত যদি একবার এসে তাকে দেখে যাঁন।” 7৮ 


তার প্রদিন সকাল বেলা লক্ষহীরা এল। একটি-গা 
অলঙ্কার । হাতে হীরার বালা, কানে বড় বড় হীরার. 
ফুল, গলায় নক্ষত্রমালার মত হীরার হাব। সর্ধ্াাঙ্গে হীরা 


5ম সংখ্যা ] 





ঝক্‌মক্‌ কর্চে। সত্যম্বন্দর যে তার গহন! দেখতে 
চেয়েছিল! 

চিত্রা আদর করে’ লক্ষহীরাক্চে নিযে এলেন। তার 
অলঙ্কার দেখে চিত্রা আশ্চর্ধ্য হয়ে গেলেন । স্তনি ধনীর 


"মেষে, ধনীর স্ত্রী, নিজের অনেক দামী দামী গহনা, অনেক 


ধা 


, 


সি 


বড়মান্থ্ষের বাড়ী যাওয়া আসা, কিন্ত এমন অলঙ্কার 
তিনি কোথাও দেখেন নি। 

' , সত্যন্ন্বর*্ধাটে পাশ ফিবে শুষে ছিল, অলক্কাবের শবদ 
শুনে ফিরে চাইল। লক্ষহীরাকে দেখেই তার বাগ 
অভিমান কোথায় গেল। এক মুখ হেসে বল্লে, “দাড়াও, 
ধাড়াও,তোমার গহনা দেখি 1” 

লক্ষহীরা তার সাম্‌নে দাড়িয়ে রইল। সত্যন্থন্দব 
তার গহনায় হাত দিযে দিয়ে দেখতে লাগল। "্লক্ষহীর।, 
লক্ষহীরা, এই ত এক লক্ষ হীরা! এই রকম ত তোমায় 
দেখেচি !” তার পর আরম্ভ করুলে, “এব কত দাম?” 

“অনেক দাম ৷” 

“তোমায় কে দিযেছে ?” . 

উত্তর নেই। সত্যন্থন্র উত্তরেব জন্য অপেক্ষাও 
করুলে না। এ রকম জের! ভাল, কেবল সওয়াল, জবাবের 
কোন পরোয়া! নেই । 

“তুমি এ গহনা নিয়ে কি করুবে ?” 

“কি আর কর্ব ? থাকৃবে।” 

“মেয়েকে দেবে ?” 

“আমার মেষে নেই ৷” 

“ছেলে ?” 

“ছেলেও নেই ।” 

“বাপ-মা ?”? 

“্বাপ-মাও নেই ।” 

“তোমাব বাপ-মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে কেউ 
নেই ?” 

লক্ষহীরার কথ! বাধতে লাগ্ল, “আমার কেউ নেই!” 

সত্যস্থন্দরের পটল-চেরা ভাসা-ভাসা চস্ষুহটি জলে. 
পুরে এন। “আহা, কেউ নেই! তুমি এমন দুঃখী, 
তোমার এ হীরামুক্ত কি হবে 1” 

বর স্তব্ধ, কারুর মুখে একটি কথা নেই। তার পর 


লক্ষহীর! 
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৬ও 


তার পর সেই ছোট ছেলেব মহান্‌ হৃদয়ে ন্নেহ-মুমতাঁর 
তরঙ্গ উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত হয়ে লক্ষহীরার হ্বদয়ে আঘাত 
করুল, দুখানি হাত দিয়ে লক্ষহীরার গলা জড়িয়ে, তার 
মুখে মুখ দিয়ে অমৃতম্ষ স্বরে বল্লে, আমি তোমার 
ছেলে। যেমন এ আমার মা, তেমনি তুমি আমার 
মা। তুমি আমার লক্ষহীরা মা” 

লক্ষহীরার চোক দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ করে? জল পড়ুতে 
লাগ্ল, কিন্ত সে জল সে মুছলে না, হাতের রুমাল 
হাতেই রইল। চিত্রা অনবরত আ্বীচল দিয়ে চোক 
মুছতে লাগ্লেন। 

আবার সব নীরব, কেউ কোন কথ! কয় ন!। আবার 
সত্যহ্ন্বর ধীরে ধীরে, বেন আপনার মনে বল্‌তে লাগ্ল 
“কেউ নেই, এত হীরা কি হবে? আচ্ছা, লক্ষহীরা মা, 
অনেক সব গরিবের ছেলে-মেযে রাস্তায় বেড়ায়, তার! 
খেতে পর্তে পায় না| তাদেব দেখেচ ?» 

পবেখেচি |” 
_ “এ সব বেচে তাদের দিলে কেমন হয 1” 

“বেশ হয 1” 

“তবে তাই দিও” 

“তাই দেব 1” এ 

চিত্র! শুধু শুন্ছিলেন, একটি কথাও কন্‌ নি। ছেলের 
এমন কথার উপর কোন কথ! কওয়া যায় না । 

সত্যন্থন্বর আবার একটু ভাবতে লাগ্ল। বললে, 
“লক্ষহীরা মা, আমি জানি তুমি গান গাইতে পার! একটা 
গান কর।% 

লক্ষহীরা চিত্রার মুখের দিকে চাইলে । চিত্রা বল্লেন, 
“যা খোক! বল্‌বে তাই হবে। আর তোমার গান শোনা 
ত মন্ত কথা, আমি হয়ত ভরসা করে’ বল্‌্তেই পার্তুম 
না। তোমার ছেলের ত তোমার উপর জোর 
চলে !?? 

“নব জোর চলে ।” 

“বাঞ্জনা আনিযে দেব ?” 

“কোন দরুকার নেই ।” 

সত্যনন্দর লক্ষহীরার হাঁত ধরে' ছিল। লক্ষহীরা তার 
হাত কোলের কাছে টেনে নিয়ে দুই হাতের ম্ধোে 


৬৪ 


রাখ্লে'। মাথা নীচু করে' একটু ভাব্লে। ১ 
তুলে গাম “আরম্ভ করুলে। 

আগৈ নরম, থরে, ধীরে ধীবে, গানের কথাপ্ুলি 
স্পষ্ট স্পষ্ট, সুরের তার যেন প্রাণ থেকে টানা, ষে শোনে 
মর্শ্মে মন্্ে লাগে। প্রার্থনার একটি গন, অনুতপ্ত হৃদয়ের 
ব্যথা, মার্জনার জন্য ব্যাকুলতা । কণ্ঠ ক্রমে মুক্ত হল, এটুকু 
ঘরে যেন গলাধরে ন!। এমন' প্রাণের ' আকুলতা, যেন 
দেবতা সাক্ষাতে, যেন তিনি নিজে সব শুন্চেন। সেই 
ঘরখানি যেন দেবমন্দির হয়ে উঠ্ল। পাপীর মুখে 
দেবতার নাম যেমন শোনায় এমন আর কাকুর মুখে 
নয়, পাপী আর অন্থতাপী | | 

গান যখন বন্ধ হল তখন চিত্রার চক্ষু জলে ভেসে যাচ্চে, 
শিক্হন্দব সত হয়ে দরজার গোড়ায় দড়িয়ে, সত্যসন্দর 
লক্ষহীরার হাত চেপে ধরে" তার মুখের দিকে তাঁকিষে । 

১ রী 3 

লক্ষহীরা আর এল না । সহরে একটা রব উঠল যে সে 
সমস্ত গহনাপত্র বেচে গবিব ছেলে-মেষেদের অন্ত দান 
করে' কোথায় চলে' গিযেচে কেউ জানে না। শিবস্থম্দর 
আব সকলেই এ কথা শুন্লেন। সত্যন্থন্দর যে-সকল 
কথা লক্ষহীরাকে বলেছিলচচিত্রা স্বামীকে বল্লেন। 


_শিবহন্মর" বল্লেন, "এটুকু ছেলের কথায় লক্ষহীর। 


সর্কন্থ ত্যাগ করুলে ?” 

“ “তা ছাড়া আর কি মনে হয়? ' লক্ষহীরার ফেউ নেই 
শুনে সত্যন্বন্দর বললে তোমাব গহন! বেচে গরিব ছেলে- 
মেয়েদের দান কোরো! | লক্ষহীরা ব্ল্লে, তাই হবে। 
হুষেচেও ত ভাই। "তখন আমি মনে করেছিলুম ছেলে- 
তুলানো কথা ৷” ন 

“এমনতর্র ক’ জন পারে? সমর! নিজেদের বড় 
সাধু মনে করি, কিন্ত লক্ষহীরার মত কটা লোকের 
নাম করা যায়? এক কথায় সব ছেভেছুড়ে দিলে!” 


. * "ভগবানের লীলা কে বুঝতে পারে? কখন যে - 


কাকে কি মতি দেন তিনিই জানেন। তা নইলে এত 
পাপী তাপী তরে যায় ?” 

সেদিন সত্যথন্দর গাড়ীবারান্লয় একখানা ইজি- 
চেয়ারে বসে? আকাশের -দিকে চেয়ে ছিল। আকাশে 


প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩২৯ 


পি পাস শিপ সপ পা পা এই সপস্পস্িপাসপাস্িপাস্স্সিসিশস পাস স্পট স্পা পাস লাও পাটি পাটি লাখ লাখ লি লাশ লাখ পা পাটি পাসটি পা পাশা সিপিসি 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাতলা পাতলা মেঘ ভেসে যাচ্ছিল তাই দেখ ছিল। 
চিত্রা এসে বল্লেন, “সত্যহন্দর, তুমি যে সেই সেদিন 
লক্ষহীরাকে সব গহনা কেচে ফেলে গরিব ছুঃখী ছেলে- 
০7285 

“আছে ।” 4 

“সে তাই করেচে। সব দান করে? বাড়ী ঘর দোর 
ছেড়ে কোথায় চলে’ গিন্নেছে কেউ জানে না 

“আমি জানি।” | 

“তোমায় ত কিছু বলে ধায় নি, তুমি কেমন করে 
জানলে? 

“সেদিনকার তাঁর গান শোন নি? সে গানের এই 
মানে। তোমরা বুঝতে পার নি, আমি পেরেছিলুম। 
সাগানে দার ভারি গান কেউ ভন্ড, ধারে না, বনের 
পাখী শুন্বে ৷’ 

“তার জন্য তোমার মনু কেমন করুবে না?” - 

“বরুবে, কিন্তু আপের মত নয়। আর লা যা 
না, তার জন্ত আব্দার নেহ না।” 

“তিনি কি আর আস্বন না?” এবার ‘সে' মা বলে 
চিত্রা ‘তিনি’ বল্লেন ।- 

সত্যন্থদ্দব কোথায় যেন কত দুরে কি দেখতে লাগ্ল। ' 
বল্লে, “এখন আর আস্বেন না," অনেক দিন আস্বেন_, 
না। কিন্তু আর একবার আস্বেন। গার গানে যে তাই 
বলে+ গরিয়েচেন 1 

ভান হাতের উপর বাম হাত হে সত্যস্থম্দর 
আকাশের দিকে চেয়ে রইল। 

৭ 

কতদিন গেল। লক্ষহীরার নাম লোকে ভুলে গেল। 
সভ্য্থন্বর লেখাপড়া শিখে ক্রমে বেশ কৃতী হযে উঠ্চে। 
সেও লক্ষহীরার নাম করে না, চিত্রা ভাব্লেন হয়ত - 
ভুলে গিয়েচে । 

একদিন বিকেল বেল দাসী এসে বল্লে, “মাঠাক্রুণ, 
একজন সন্্যাসিনী এনেহচ, তোমার সঙ্গে দেখা করতে 


গায় ।” ~ 


চিত্রা বল্লেন, “আমার এখন স্কুর্সত নেই, যি 
ভিক্ষে দিয়ে দে; চাল না হনয় একট! প্যস! দিয়ে দে 1৮ 


০ 


শা দেখতে ঠিক যেন জ্রগদ্ধাত্রী-ঠাক্‌রুণ। 


পা 


x 


4 


' গত বসবে মাঘ সংখ্যায় 


* 5ম সংখ্যা ] 

“সে ভিক্ষে নেবে না । শুধু একবারটি তোমার সঙ্গে 
দেখা কর্তে চায় | 

“কেন ?” 

“তা ত কিছু বল্চে না। আর দেখ মা-ঠাক্রুণ 
ডেকে নিষে 





আস্ব ?” 

“নিয়ে আয়।” 

চিন্তা গৌতালার বারাণীয় দীড়িযে ছিলেন। দাসী 
সন্যাসিনীকে সেইখানে নিষে এল | সয্যাস্নী ধীরে ধীরে 
এদে হাত তুলে আশীর্বাদ করুলে, “মঙ্গল হোক্‌, চিরন্থখ- 
শান্তি হোক!” 

সাক্ষাৎ দেবীমৃত্তি। প্রজ্জলিত শিখার মতন তীব্র 
উজ্জল রূপ, সন্ধ্যার আকাশে যেমন শান্তি থাকে মুখে 


পললী-হার 


,৬৫ 
HE 
সেই রকম শান্তি । বৈরাগ্যে, ত্যাগে, ভাবে, ঢুলুচুলু 
নয়ন। দেখে চিত্রা .স্তব হয়ে দাড়ালেন], একদুষ্টে 
সম্্যাসিনীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, এই শা 
তেজস্থিনী সন্যাসিনী কে? * | 

সিগ্ব-মধুর স্বরে সন্যাসিনী বল্লেন, "আমাষ চিন্তে 
পার?” | | 

চিত্রা বল্লেন, “চিনি চিনি কর্চি 1” : 

এমন সময দিব্যকাস্তি , প্রসন্নমুখ সত্যন্থন্দর এসে 
উপস্থিত। “লক্ষহীরা মা” বলেই সন্গ্যাসিনীর পা জড়িয়ে 
ধবুলে। 

সন্্যাসিনী নত হযে তাকে দুহাতে ধরে’ তুলে তার 
মস্তক চুম্বন করে’ বল্লেন, “বাবা, সংসারে তুমি আমার 
মুক্তি, তুমিই আমার বন্ধন !” 


স্ত্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 





পল্লী-হার 


গোঁরক্ষদারের পাঁচালি 
“পাবনা জেলায় পৌষ 


7 পার্ধণী উৎসবে গ্রাম্য সঙ্গীত” শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি 


+ 


লোপ 


খা 


গল্লীসঙ্গীত দিয়াছি। বস্ততঃ পাবনা জেলায় বহু স্থান 
এই প্রকার সঙ্গীতাদ্ি, গাথা ও' হেঁয়ালী প্রতৃতি বহু শুনা 
যায়,_হয়ত নিরক্ষর কৃষক কবিগণ যাহা গোচারণ-ভূমিতে 


* অবসর-মত রচনা করিয়াছে, এবং যাহা আজও কোথাও 


কোথাও মুখে মুখে শিক্ষা করিয়া রাখাল বালকগণ কঃস্থ 
রাখিয়াছে ও সুকে গাহিষা থাকে । 

এইবার পাবনা জেলার অন্তঃপাঁতী কোনও এক 
প্তীগ্রামে গোরক্ষদারের পুক্গা বা ব্রত যেরূপ দেখিয়াছি 
তাহার বিষষ ও পাঁচালি যথাসাধ্য শুনিয়া সংগ্রহ 
করিয়া পাঠাইলাম।- অত্রত্য জনসাঁধারণেব বিশ্বাস, 
নবপ্রন্থতা গাভীর প্রসবের" দিবস হইতে ৩০দিন গত 
হইলে প্রথম রবিবাঁরে এই গোরক্ষধার সাধন-ব্রত করিলে 
গরুর দুধ বেশী হয ও কোনও কু-মন্ত্রজ্ঞ দুষ্ট ব্যক্তি উক্ত 


৯ 


গরুবাছুরের কোন অনিষ্ট কুরিতে পারে না। ব্রতের 
সংক্ষিপ্ত নিষম এই প্রকার যে, এক দিনের সমস্ত দুধ 
জাল দ্যা শুকাইয়া চিনি মিশ্রিত করিষা লাড়ু 
স্বত্তিক প্রভৃতি করতঃ খাজা বা বাতাসার হরির লুট সহ 
সন্ধ্যাকালে এই ব্রত হইয়া থাকে। ব্রতশেষে একজন 
রাখাল সাজিয়৷ পূজার ফুল-দূর্বা ও তওুলচুর্ণ বা 
হুগ্ধনির্শিত গরুবাছুর একখান! কলার পাতায় জড়াইয়া 
গোশালার চালের এক প্রান্তে . লুকাইয়া রাখিতে যায 
আর অপরাপর সম্বষস্ক বালকগণ তাহাকে জলে 
প্রক্ষেপ কবিয়া জব্দ করিবার চেষ্টা পায়। ক্রমে বেশী 
জলে প্রক্ষেপণাদির কারণ ঝগড়া হাতাহাতি এমন 
কি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। অনেক সমৰ 
এমন দাড়ায় যে অবশেষে বয়োবৃদ্ধগণকে যাইয়া 
তাহার্দিগের বিবাদ ভঙ্গ করিয়া দিতে হয়। এই তো 
ব্রত! এইরূপ হাতাহাতি পুজা শেষে নিয়োক্ত পাঁচালি 
পাঠ হইয়া থাকে, নিম্নে সে পাঁচালি সন্নিবেশিত 


৬৬. . প্রবাসী--কাতিক, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পপাম্পরউী ওত তত পিসি সত ল পপ পালা স্পা সাতশ সিসি নি ২০১ NAA AIAN পিতা পাটি পাটি প ৬ Ne সি ছিল NA এপি তি EN ENA ANON AN 


হইল ৷, এই পাঁচালির ছন্দের বিশেষ কোনও ঠিক 
নাই, তবে মিল প্রায়ই আছে, আব এই পাঁচালি 
বালকগণের কণ্ঠস্থ থাকে, এক জন বা দুই জন বালক 
অগ্রে যতি সহকারে বলিতে থাকে আর অপব সকলে 
একবাক্যে কেবল “হেচ্চ” শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। 
পাচালির যে যে স্থানে ‘*' তারক! চিহ্ন আছে সেই 
স্থানে অগ্রবর্তী পাঠক একটু যতি দিতে দিতেই অপর 
সকলে “হেচ্চ” শব্দ সমস্বরে উচ্চারণ করিবে--ইহাই 
হইল এই পাঁচালি পাঠের নিষম। শেষোক্ত পাচালির 
স্থুরট। বেশ অন্দর | 
পাঁচালি যথা £-- 
(১) 
রাণা রাপা *, দেব রাণী *, 
দেবের বরে *, লক্ষ্মীর ঘরে, 
| লক্ষ্মী চলে *, লক্ষ্মী রায় *। 
মোব প্ৰসাদে *, গোরক্ষের ধরে *, 
ত্রিশ কোটি দেবতা + 
ফুল জল পায় *॥ 
Ee 
সাত পাঁচ রাখালে * 
তুইল্যা মাটা », 
ভাত বসাল্যাম * 
বারইহাটী *, 
বারই ভাই *, আমার গোরক্ষের * 
পান যোগায় *, 
তোমার গৌরব * 
কেমনে চিনি। + 
(৩) 
বল ভাই সবে সুবল ; (ক) 
রাণা রাণা *। দেব রাণা * € 
দেবের কড়ি *। নও নও বুড়ি * ॥ 
নও বুড়ি দিয়া * | সাধ করিয়া * ॥ 
গাই কিনিলাম * 


* কাঁরতে মুখ স্পর্ণ ও ত্যাগ করিবে ( অর্থাৎ াব্ড়াইবে )। 


(ক) এইবপ চিষ্কিত স্থানে অপর নকলে ‘আআ’ শব্দ করিতে 


কবিল "সরি । * 
দুধ হয় কি *- হাড়ি হাড়ি! * 
মাম! দোয়ালে * নড়ে চড়ে *। 
ভাগন্ত। দোয়ালে * হাড়ি ভরে * | 
বল ভাই সবে হুবল। * 
{8 ) 
ওহে ভাই * মোর বোল শোন * | 
চৈত্র বৈশাখে * পাট বোন * ॥ 
পাট বুনিলে * হবে ভাভর *, 
আগা খায়্যা * গোড়া ফেলায় * ; 
মধ্যে থানি * আলে ফেলায্যা * | 
অলে ফেললে * হবে কুয়ে *, 
ছাঁয়ে পোষে * লইব ধুইয়ে * | 
ধুয়ে শুকায়ে * বাঁধা মোরা * ৷ 
তাই দিযে বানাল-ম * গরুর দড়া * | 
পাটে বলে * মুই বড় বীর + ৷ 
গরু বন্ধন * হইল স্থির * ॥ 
(৫) 
আশ বাশ 
বাশের জন্য * বৈশান মাস *। 
গোরখনাথকে * দিলাম দাও *। 
বীশ কাট্ল্যাম * চোরের ঘাও & | 
আগা ফ্যালায়্য! * গোড়। ফ্যালায়্যা * 


. মধ্যের খানি * নড়ি বানায়্য। * 
সোনার নড়ি & পাল্যাম্‌ গুনে ৬, 


গরু ছাড্ল্যাম * গোরক্ষের পুণ্যে & | 
আমার গরু * আউল জা * 
ভেঙ্গে এগ * বন কাটা *। 


(৬) 


ধান দাও * দিল নাড়া * 


গরু চল্ল * পূর্ব পাড়া *॥ 
ধান দাও * দিঘল নাড়া *। 
গরু চল্ল * দক্ষিণ পাড়া * ॥ 


১ম সংখ্যা ] 


িাসিপস্ষিলনি পা পা লাম বাল ও 


ধান দাও * দিঘল নাড়া * 


গরু চল্ল ও পশ্চিম পাড়। &। 
ধান দাও * দিঘল নাড়া * 


গরু 
ধান দাও * দিঘল নাড়া * 


চল্ল * উত্তর পাড়া *। 


. ঘুর্যা আম্লো * পাড়া গাড়! *॥ 


রর (৭) 
জাইঠা বগির * চিক দ্বিগদ * '_ 


দিগুল্যা নদীর * পাখাল্যা খেত! * 
বৎসর বৎসর কর * গোরক্ষের সেনা * 1 


(৮) 


-~ নিয়োক্ত পাচালিটি স্থর করিয়া গাহিতে হয়। প্রথম 

-  পঞক্ষীয়ের! প্রতি পংক্তি গাহিয়া, শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই 

অপর পক্ষীয়গণ “হেচ্চ” শব্দ উচ্চৈংস্বরে উচ্চারণ করিয়া 

থাকে, তৎপরে আবার প্রথম দল উহা সম্তানে গাহিতে 

॥  খথাকে। জজ্জন্ত প্রতি পংক্তির শেষে * তারকা-চিহ্ন 
' দেওয়া হইল না, উহা! ধরিয়া লইতে হইবে । . 


(ও হেচ্চ) 
7" (ও হেচ্চ ) 
'_ (ও হেচ্চ) 


(ও হেচ্চ) 


এল রে ধেঙ্গ বৎস নিয়ে এল বনু । 

হেন কালে সেই নারী তের নাহি পোঁরে ॥ 
করেন তো. গোরক্ষের সেবা! এ বার-বৎসর | 
চরণে মার্দিয়া.লইল গুরুদেবের বর ॥ 

এস মা! ভগবতী আমার বাড়ী ঘর। 
তোমারে পূজিব আমি দিয়ে ফুলজল ৷ 
কবিলাস কবিলাস বলে "তিনো ডাক দিল। 
স্বর্গে ছিল কবিলাঁস মর্ভেতে-নামিল ॥ 


(ও হেচ্চ) দশমাস দশদিনে গাভীটা বিয়ায়। . 


(ও হেচ্চ ) 


(ও হেচ্চ) 


দেখিতে দেখিতে ভাহে একমাস যায় ॥ 

মায় থাকে একঘরেরে, বাছুর আর-এক ঠাই। 
সার! রাত্রি মায়-ছায় দেখা সাক্ষাৎ নাই ॥ 
প্রভাতের কালেরে গাভী! হাম্লায়। 
হৃঞ্ধের পিয়াসে বাছুর গড়াগড়ি ষায় ॥ 
গাইদোয়ায় গোয়াল! ভাই সে বড় সিয়ান। 
ভাগুভরা ছুষ্ধ রাখে করে তো উমান ॥ 


'পল্লী-হার 
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(ও হেচ্চ) 
(ও হেচ্চ) 
(ও হেচ্চ) 
(ও হেচ্চ) 
(ও হেচ্চ) 


(ও হেচ্চ) 


(ও হেচ্চ) 
(ও হেচ্চ) 


(ও হেচ্চ) 


' (ও হেচ্ট) 


(ও হেচ্চ ) 
(গুজে) 
(ও হেচ্চ ) 
(ও হেচ্চ } 
(ও হেচ্চ) 
(ও হেচ্চ) 


(ও হেচ্চ) 


৬৭ 


পাছা পায়েরে ছাদ দড়ি দিয়া ৷ 
আগা পায়েরে বাছুরী বাঁধিয়া £ .. 
প্রথমকার দুগ্ধ রে বন্যাতাকে-দিয়াণ। 
চারি বাটের ছুগ্ধ নেয় পানাইয়া ॥ 
একধার দুগ্ধ যদি কম হয়! 


- চোরা ধেমু বলিয়া পঞ্চাশটা কিল দেয় ॥ 


আপনার দ্ধ রে আপনি হইলাম চোর। 
চোরা ধেস্ছ বলিয়| পাঁজরে মারে মোর ! 
সুবুদ্ধি গোয়ালের নারী কুবুদ্ধি লাগিল। 
মুড়া ঝাঁটার তিন বাড়ি কবিলাসকে দিল 
সারাদিন খাও তুমি খইলে আর জলে। 
গোয়ালের গরু তুমি ভয় নাই ধরে। 

সন্ধ্। হ'লে থাক তুমি নাটমন্দিরের ঘরে ॥ 
গোয়াইল বাড়াইতে নারী করে পাল পাঁল। 
তার পালে ধেঙ্গ বৎস থাকে যাঁবৎকাল ॥ 
গোগ়ালবাড়ীতে নারী কাপড়ে মুছে হাত। 
তার পালে ধেন্গ বৎস থাকে দিন সাত। 
গোয়ালবাড়ীতে নারী পিঠে চড় দেয়। 
তার গালে ধেঙ্ছ বৎস গাবড়া ফেলায় পর 
শনিবারে-মঙ্গলব্টুরে গোবর বিলায়। 

তার পালে ধেস্বৎস আড়াই দিন যায় ॥ 
তার পর সাজিল" বৌ নাম তার স্থ্য়।। 
ছুইধারে ছুই দাত বাড়াইল ভাঙ্গ। ঘরের কুয়া 
তার পর সাজিল বৌ নাম তার তারা। 
এককুলা ধান নিয়ে ফেরে পাড় পাড়া ॥ 
তার পর নাজিল বউ নাম তার স্বাদ । 
পার করে’ আনিল বৌ চৌদ্দ বিলের ফাঁদ ॥ 
তার পর সাঞ্জিল বৌ নাম ভার অল । 
ঘুমের আলন্তে খায় চৌদ্দ ছড়ি কলা ॥ 
তার পর সাজিল বৌ কপালে সিঁদুর ৷ 
দরজায় বসিয়া বৌ মারেন তো ইন্দুর 1 
তার পর নাজিল বৌ নাম তার্‌ ওড়ি। 
খাওয়ার সময়ে বৌ লাগায় দৌড়াদৌড়ি ॥ 
তার পর সাজিল বৌ নাম তার উমা! .- 
একঘরে র'ধে-বাড়ে.চৌদ্মঘরে ধৃমা।  * 


No ld 


৬৮... প্রবাসী__ কার্তিক, ১৩২৯ 
(ও হেচ্চ) আমগাছ কাটিযা গোয়াল। পারেব বাসাষ বাঁধা (ও হেচ্চ) সেই দিন যে সেই গোয়াল] মেঙ্গে নিল বর। 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড: 


নাছিল 








.. তালগাছ কাটিযা গোয়াল] মুখেব বলোষ বীশি॥ জন্মে জন্মে শোষে গোষাঁলা গোরক্ষের ধার ॥ 
(ও হেচ্চ) সেই দিন যে সেই গোয়াল! মে্গে নিল বর। বল ভাই সাবস্তকা॥ 
এক 'সের ছুধের মধ্যে ছুই সের জল ॥ শ্রী স্থরেশচন্দ্র রায় 
অঙ্কের কয়েকটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিম 


অঙন্ধশান্ত্রেব অনাবিষ্কৃত নিয়মগ্ুলির দিকে আমাদের 
দৃষ্টি এখনও তেমন আকৃষ্ট হয নাই। সেই মান্ধাতার 
আমলের পুরানো নিয়মগ্ুলিই এখনে! স্কুলে কলেজে 
ছেলেদের শিখানো হয়। শিশুকালে সহজ ও সংক্ষিপ্ত 
নিয়ম "শিখানো না হইলে বড় হইযাও প্রাপচবয়ফ -শিশুরা 


' আর তাহাদের অভ্যস্ত নিষম প্রণালী ছাড়িয়া নৃতন কোন 


নিয়ম গ্রহণ করিয়া নিজের করিয়া কইতে চাহে না। 
ফলে কত মূল্যবান সময় যে তাহাদের অযথা নষ্ট হয 
তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। অথচ এ সময়ের অপব্যয় 
নিবারণের দিকে না আছে শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি, না 
আছে সাধারণের কোনকপ কোন প্রচেষ্টা । আমার এই 
অবিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ যদি এই অপচয়ের দিকে সাধারণের 
দৃষ্টি একটু আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় তবেই শ্রম সফল 
জ্ঞান করিব। 

৯১০ বৎসর পুর্বে আমি গুণন অঙ্ক সহজে ও সংক্ষেপে 
করিবার একট! উপায় ২1৩ দিনের চেষ্টা বাহির করিতে 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলাম। আরজ সোমেশ-বাবু: অঙ্কশান্তে 


অন্তত ক্ষমতা! দেখাইয়া দেশে ও বিদেশে যে কৃতিত্ব অৰ্জ্জন . 


করিয়াছেন তাহা আমি খর্ব কবিতে চাহি না, কিন্ত 
একটু মন দিয়া গুণনের নিয়মটি দেখিলে বুঝিতে 
পারিবেন যে মুখে মুখে বড় বড় গুণন অঙ্ক সমাপন করা 
খুব বেশী শক্ত কাজ নহে। সামান্ত মৌখিক যোগ 
বিয়োগে.ষার দখল আছে সে নিশ্চয় এই নিয়মের সাহায্যে 
একটু আষাস স্বীকার করিলেই গুণন অস্কগুলি অল্প সমযের 
মধ্যে মনে মনে সম্পন্ন করিতে পারিবে । আরও 
জ্দেখিবেন এই নিয়ম স্কুলে পাঠশালায় ছাত্রদিগকে বর্তমান 


প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তে শিক্ষ। দিলে ভাহাবা! কত সময় 
বাঁচাইয়! অন্ত কাঁজে নিয়োণ ভরিতে পারিবে । 

শুধু তাহাই নহে। ভারুতের বাহিরে অন্তান্ত দেশে 
ষে-সমন্ত নৃতন ও সহজ সংক্ষিপ্ত নিয়মাদি এ পৰ্য্যন্ত 
আবিষ্কৃত বা প্রচলিত হইয়াছে আমরা ভাঙার খোজও 
বড় একটা রাখি না বা দুই এক জনে রাখিলেও ব্যব- 
হাত্রিক জীবনে বা সাধারণ শিক্ষা তাহা প্রয়োগ করিতে 
চাহি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইালীষান ভাগের প্রণালীর 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

এই নিয়ম আমার চোথে পাড়িযাছিল প্রথম মেসোপোটে- - 
মিয়ায় যখন পলিটিকাল ডিপাইমেন্টে কাজ করি | এক 
জন সে-দেশী কেরাণী ভাম্পর আদেশ-মত একটা ভাগ 
করিতে যাইয়! যে-সমস্ত প্রত্রিয| অবলম্বন করে তাহা 
দেখিয়া আমার কেমন একট! ওৎন্থক্য জন্মে এবং ক্রমে 
তাহার নিকট হইতে নিয়মটি শিখিয়া লই । দেশে 
ফিরিয়া কোন কোন অঙ্কের বহিতে উক্ত নিয়মটি দেখিতে 
পাইয়াছি বটে কিন্তু এঁ-সমস্ত বহির কোনটিতেই এই 
নৃতন নিয়মেব উপর একটু জোর দেওয়া হয় নাই, 
কেবল একটা অতিরিক্ত নিমের মত দেখান হইয়াছে। 
ফল হইয়াছে এই যে না শিক্ষক না ছাত্র কেহই ইহাকে 
অবশ্তশিক্ষণীয় বলিয়া মনে করে। 

এখন দেখা যাউক প্রচ লত নিয়ম ও ইতালীয় নিয়মে 
ভাগের অঙ্ক করায় কি প্রভেদ ও ইতালীয় নিম্মমে ভাগের 
অঙ্ক কিলে সময় কতটুকু বঁচে, পরিশ্রম এবং কাগজেরই 
বা কতটুকু উপচয় হয়। ধরুন ৫৪২৮৯৭ সংখ্যাটিকে 
৮৬৮৯ দিয়া ভাগ করিতে হইবে । আমাদের দেশের 


‘১ম সংখ্যা ] অঙ্কের কয়েকটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত নিয়ম, ৬৯ 


. 
পরি পাসিপিসটিপা্ছি পিপিপি সা ২ সি সিল স্পা সলা তি ওনাখলাছিলখ লাও লাঙল উপাস্সিপীসটিাসি ত পাস সপ পাটি পি তত পি বাঁশি প৯ ৮৭ পাটি এসি পা পাশ ০৯৮ জা ৯ 


প্রচলিত নিয়মে এই অন্ধট করিতে যে গ্রক্রিহার আবশ্যক রহিল ৫1 ৬৯৮-৪৮$ ৪৮4৫ হাতের বা ধারকরা = 
হইবে তাহা! সকলেরই জান: আছে সৃতবাং প্রক্রিয়ার --৫৩7 ৫৮--৫৩-৫ দ্বিতীয বিয়োগফল , হাতে রহিল 
কথ! না. বলিয়া অস্কটি কবিয়া গেলে কি আকৃতি হয় ৫1 ৬১৯৬-৩৬$ ৩৬+৫-৪১) ৪২--3১স্১ তৃতীষ 


NN লি লামা 














তাহাই দেখা যাউক। বিষোগফল , হাতে রহিল ৪। ৬১৮,৮৪৮) ৪৮4+ ৪= 
৮৬৮৯ ne ৬২ ৫২7 ৫৪--৫২--২ চতুর্থ বিয়োগফল ; হাতে রহিল £। 
শেষ বিষৌজক সংখ্যা ৫ বিষোজ্য হাতের বা ধারকরা 
ই ৫ ছাড়া আর কিছুই নাই; ৫ হইতে ৫ গেলে কিছুই 

রহিল না। 
82 এই প্রক্রিয়ার পর ভাজ্যের শেষ অন্ক ৭ লইয়া ২১৫৫৭ 
এখন ইতালীয় নিয়মে অঙ্ধটি কষিলে তাহার যে দ্বিভীষ ভাজ্য রূপে পাইলাম। দেখা গেল ইহার মধ্যে 
আকার হইবে নিয়ে তাহা দেখান হইতেছে। ভাজক সংখ্য। ২ বার (বাদ) যাইতে পারে। পূর্বোক্ত 
রি ৪২৮৯৭ is প্রক্রিয়াষ অঙ্কটি কষিয়! গেলে সহজেই অবশিষ্ট ৪১৭৯ 

| ২১৫৫৭ | পাওষা যাইবে । 

চাক একটু প্রণিধান করিলেই দেখা যাইবে এই 'নযমে 


সহজেই দেখা যাইবে অঙ্কটি শেষোক্ত নিযমে কষিতে অঙ্ক কষা কঠিন ত নয়ই, পরস্ত সহজ ও অল্প সময়- 
প্রচলিত নিয়মের অর্ধেক মাত্র স্থান অধিকর করিয়াছে । সাপেক্ষ। 
এখন বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! যাউক সময়েব কতটুকু গুণনের সংক্ষিপ্ত নিয়ম বাহির করিবার পর বংদিন 


_ উপচষ হ্য। ভারতের বাহিবে ছিলাম এবং সেই সময়ের মধ্যে অক্কেব 
মনে রাখিতে হইবে এই নিয়মে গুণন ও ভাগ এক দিকে আর বড় একটা মন দিতে পারি নাই। মেসো- 
সঙ্গে করিতে হ্য়। পোটেমিয়ায় থাকার সময় _ইতালীয়ান ভাগের নিষম 


প্রচলিত ভাগেরই প্রক্রিযার মৃত সংক্ষিপ্ত ভাগ করিতে দেখিয়া আবার অস্কশান্ত্রেব আলোচনার দিকে আমাব 
" গিয়া প্রথম ভাজক ৫৪২৮৯ পাইতেছি। এবং দেখিতেছি মন আকৃষ্ট হয়! বিশেষতঃ সোমেশ-বাবুর কৃতিত্ব কইয়| 
ভাজ্য ৮৬৮৯ ভাজ্জকের মধ্যে ৬ বার যাইতে পাঁরে। কাগজে কাগজে আলোচনা দেখিয়াই বিশেষ করিয়া এ 
' এখন পূরণ ও ব্যবকলনের কার্ধ্য কিবপ অগ্রসর হয লক্ষ্য বিষয়ে মন দিযাঁছিলাম | পূর্বেই বলিষাছি সোমেশ- 
করিয়া দেখা যাঁউক। ভাজকের একক ৯১৬ ভাগফল বাবুর কৃতিত্ব ধর্ব কবা আমার উদ্দেশ্ত নহে। তীরে 
-৫৪ $ ভাঁজ্যের একক ৯) এখন এমন একটি দশক সংখ্যা অদ্ভূত ক্ষমণ্ড। আছে তাহাও,অন্বীকার করা যায় না। কিন্ত 
ধার করিতে বা লইতে হইবে যাহা হইতে ৫৪ বাদ দেওয়া *-আমি যে নিয়ম আবিষ্কার কবিয়াছি তাহা আয়ত্ত করিলে 
চলে। ৫ দশক লওয়া হুইল এবং বিয়োজক সংখ্যা পাওয়া আরও অনেকে এঁবপ ক্ষমত! দেখাইতে পারিবেন। গত 
গেল ৫৯ ইহা হইতে ৫৪ গেলে থাকিল ৫; ইহাই হইল কয়েক মাসের চেষ্টার ফলে অক্কের যে-সম্ত নূতন নিয়ম 
প্রথম বিয়োগ ফল। মনে রাখিতে হইবে ৫ দশক ধার বাহির করিতে সক্ষম হইযাছি তাহার মধ্যে পঞ্চম মূল 
করা হইয়াছিল এবং দশক স্থানীয় অস্কেব ভাগের সময় বাহির করিবার নিষমই প্রধান। 


এই পাঁচ বিয়োগ করিয়া লইতে হইবে । পঞ্চম মূল বাহির কবিতে দ্বিতীয় এবং তৎপরবর্ভা 
এই প্রক্রিয়ায় অঙ্কটি কষিতে হইলে এইরূপ কার্য ভাজকগ্ুলি বাহির করিবার জন্য এই নিয়ম পাওয়া Lis 
1 প্রাঞ্ধব্য সংখ্যা =ক ; 


৯১৫৬-5০৫৪ 7 ৫৯---৫৪৫ প্রথম বিয়োগফল ; হাঁতে প্রাপ্ত মংধ্যা-্খ। ld 


৭০ প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, বয় খণ্ড, 


rnin Er সি সপ সপ ছি সপ A SAAN SAAN AANA NA A CANAAN SG SUT িতি Se সত SN NAN AN লী পা PN NN AN Ae A 
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ক বক ৩১৫০১খ১ক ২১১০০০ %থ ২ 
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ভাজক । 

৭০১৫৮৩৩৭১৪২৪এর পঞ্চম মূল বাহির করিতে 
হইবে ধর] ষাউক । 

পঞ্চম মূলেও বর্গ এবং ঘন মূলের মত ভ।জক বিভাগ 
করিয়া লইতে হয়। কেন করিতে হয় তাহা বলিবার 
স্থল এ নহে। এই পধ্যস্ত বলিলেই আপাততঃ যথেষ্ট 
হইবে যে বর্গমূলে যেমন এক এক সংখ্যা এবং ঘনমূলে 
দুই ছুই সংখ্যা ছাড়িয়া ছাড়িয়৷ ভাজক দাগিয়া লইতে 
হয়, পঞ্চম" মূল বাহির .করিবার সময় সেইরূপ চারি 
চারিটি সংখ্যা ছাড়িয়া ভাজক দাগিয়া লইতে হয়। তাহা 
করিলে সংখ্যাটিকে যেরূপে পাওয়া বাইবে নীচে তাহ! 
দেখানো হইল। 

৭০’১৫৮ ৩’৭১৪২৪’ 

এখন দেখিতে হইবে ৭০. প্রথম ভাজক, এর মধ্যে 
কোন্‌ সংখ্যার পঞ্চম বর্গ বা পঞ্চম শক্তি বাদ দেওয়া 
যাইতে পারে । স্থতরাং 
সহজেই বুঝা যাইতেছে প্রথম ভাগফল তিন-হইতে 
পারে না, দুই. হইবে । অতএব দুই বার দেওয়া হইল। 
৭০ হইতে ৩২ বাদ দিয়া পাওয়া গেল ৩৮; পরবর্তী 
গাচ, সংখ্যা নামাইয়া লইয়া রাশিটি পাওয়া! গেল 
৩৮১৫৮৩৩ । এখন পুর্বেবোক্ত নিয়ম অনুসারে অঙ্কটি 
কষা যাউক । 


EX = ৩২ 5 ৩৫ = ২৪৩ 1 


৭০৫৮৩৩৭১৪২৪ | ২৩৪ 
৩২ 

৩৮১৫৮৩৩ 

৩২৩৬৩৪ ৪ 


৫৭৯৪৯০৭১৪২৪ 
৫৭৯৪৯০৭১৪২৪ 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগফল বাহির করিবার ভাজক 
যে নিয়ম দেখান গিয়াছে সেই নিয়ম অল্সারে. এইরূপে 
পাওয়া গিয়াছিল। 

প্রাপ্ত সংখ্যা ২) 

- গ্প্রার্থব্য সংখ্যা ৩। 


১০৭৮৭৮১ 


১৪৪৮৭২৬৭৮৫৬ 


8 


8 ৩ 

Xত ১৮২০১ ২-৪ ২৭০০ 

৩২ ১০০০ X২২ = ৩৬০ ৩০ 

৩ 
৩১৫১০০০০১৫২ = ২৪০০০০ 
8 

৫৩০০০ ১৮২ = ৮০০০০০ 
পাটি 
১০৭৮৭৮১ 


স্থতরাং দ্বিতয় ভাগফল বাহির করিবার ভাঁজক, 


হুইল ১০৭৮৭৮১। 
প্রাপ্ত সংখ্যা :৩,; 
প্রাধ্ধব্য সংখ্যা ৪ 
৪৪» ২৫৬ 
৩ 
৪ X৫০ ৯২৩ল্ ৭৩৬০ ৪ 
৪২১৫১০০০ ১২৩২. *, ৮৪৬৪০০০ 
ত 
৪১৮১০০০০১২৩ = ৪৮৬১ ৮০০০০ 
8 
৫০০০০ ১৮২৩ = ১৩৯৯২০৫০০০০ * 
১৪৪৮৭২৬৭৮৫৬ 


তৃতীয় ভাগফল পাওয়ায়, ভাজক গাওয়! গেল 
১৪৪৮৭২৬৭৮৫৬ । ৪ 

বলা. বাহুল্য এই অঙ্ক করিতেও সংক্ষিপ্ত ভাগের 
নিয়ম প্রয়োগ করা যায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পার! 
যাইবে । 

উপরোক্ত পঞ্চম মূল বাহির করিবার নিয়ম অঙুসঙ্ধান 
করিতে করিতে আমার ধারণ। হইয়াছে যে কেবল মাত্র 
বর্গ ঘন প্রভৃতিকে নইয়াই একখানি গণিতশাস্ত্র রচিত 
হইতে পারে। আমাদের দেশের এই বিষয়ে যাহার! 
শক্তিশালী তাহারা একটু চেষ্টা করিয়া! দেখিবেন কি? 
স্থবিধা ও সুযোগ পাইলে আমিও এ বিষয়ে চেষ্ট! 
করিতে থাকিব। 


রী ব্রহ্মদাঁস বৈষ্ণব গোষ্ধামী 


সস 


"স্ত মোগল বাদ্‌শাহদের সময় রাজপুত'নার 


*১ম সংখ্যা ] 


ডা খনা লাওৰ তোলাত সিল 
. 


রাজপুতানার কথা 
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রাজপুতানার কথা 


(১) 

কেশবদাঁস 
প্রত্যেক 
রাজা অথব! তাঁহার আত্মীষবর্গেব মধ্যে কাহাকে না 
" কাহাকে দিল্লীতে বাদশাহেব নিকট খাঁকিষ। প্রত্যহ 
" দর্বারে হাঁঈিরী দিতে হইত। 
"এক সময়ে ক'ছওয়ারদের রাজ! জয়সিংহের রিল্লীতে 
গিয়| হাজরী দিবার পালা পড়ে। মহারাজা জয়সিংহের 
বয়স তখন ১৭১৮ বৎসর মাত্র। তাহাকে অপরিণীম- 
দর্শা যুবক মনে করিয়া পাত্র মিত্র সকলেই যাত্রা-কালে 
তাহার নিকট আসিয়া নানারপ মুক্ুব্িয়ানা চালে 
পরামর্শ দিতে প্রস্তুত হন। কেহ বলিলেন, বাদশাহ 
এরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার এরূপ উত্তর দিবেন, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। মহারাজ জয়সিংহ সকলেরই পবামর্শ স্থির ও 
ধীর ভাবে শ্রবণ করিয| শেষে তাহাদের উত্তর দিলেন, 
“ভাই-সকল ! তোমরা যে-সমস্ত সৎপরামর্শ দ্িতেছ 
'সমস্তই মনে রাখিষা আমি কাজ করিব। কিন্তু বাদশাহ 
যদি তোমাদের পবামর্শমত আনায় কোন প্ৰশ্ন না করিষা 
একটা অদ্ভূত বকমের কোন প্রশ্ন করেন, তবে আমি কি 
করিব 1”  পাত্রমিত্রগণ তখন বলিলেন বে “যদি 
তাহাই হয়, তবে আপনার বিবেচনাৰ যাহা ভাল বোধ 
হইবে তন্দ্রপ' করিবেন” তখন অয়সিংহ বলিলেন, 
“পরিণামে যখন আমায় নিজের বুদ্ধির উপরই নির্ভর 
করিতে হইল, তখন এতগুলি ব্যর্থ পরামর্শ দিয়! 
সময় নষ্ট কেন কবিতেছেন ?* উত্তর শুনিম! পরামর্শ- 
দাতাগণ নিরস্ত হইলেন | মতারাজি| জযসিংহও যথাসময়ে 
দিল্ঠী যাত্রা করিলেন । 

রাজধানী পৌছিবাব পর রাজা জয়নিংহ বাদ্‌শাহের 
সহিত দরুবারে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বাদশাহ 
আমীর-ওম্রাহে পরিবেষ্টিত হইয়া! বসিয়া আছেন, এমন 
সময় মহারাজ জয়সিংহ কবজোড়ে তথাষ আসিয়া উপস্থিত। 
বাদশাহ অয়সিংহকে সসম্রমে তাহার ছুটি হাত ধরিষা 
' বসাইবার চেষ্টা করিলেন। মহারাজা সময় বুবিষ! বলিয়া 


উঠিলেন_প্জীহাপন!! প্বামী স্ত্রীর এক ত্বত্ত ধরিয়া 
পাণিশ্রহণ করে এবং তাহাৰ ফলে স্বীষ পত্বীকে 
চিরকাল অদ্ধাঙ্গিনী করিষা এবং একজীব হুইয়া লালন 
পালন করে। হুজুর আমার ছুই হাত ধরিয়াছেন, স্থতরাং 
আমাকে পত্নীর অধিক স্থন্জরে দেখিবেন একপ আশা 
ও দাবী আমি করিতে পারি ।” রাজা ক্বষদিংহের এই * 
সছুন্তর স্থনিষা বাদশাহ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং 
বলিলেন, “আজ অবধি কাছওয়ার রাজ্য, সওষায় নামে 
অভিহিত হইল ।” অর্থাৎ অপর রাজ্যগুলি ওজনে একসের 
কিন্তু কাছওয়ার রাজ্য ওজনে সওয়া সের। তদবধি 
কাছওয়ার রাজ্য সওয়ায় কাছওয়ার বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং 
এই নামে অভিহিত হইতে লাগিল । টু 

মহারাজ জয়সিংহ দিল্লীনগরে থাকিয়া বাদৃশাহ- 
সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে একদিন 
বাদশাহ তাহার কাধ্যে সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, “জহংসিংহ ! 
তুমি আমার নিকট বর চাহ। তুমি যাহ! চাহিবে 
তাহা দিব।” বাদ্শাহের কথা শুনিয়া মহারাজ জয়সিংহ 
বলিলেন--“যদি জাহাপনার,এত রুপা হইয়া থাকে তবে 
আমায় কেশবদাসকে দিন। আমি নিজ বাজ্যে তাহাকে 
প্রধান মন্তরীত্বপদে বরণ করিতে ইচ্ছা! করি।” 

বাদশাহ জয়মিংহের কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, জয়সিংহ হয়ত রাজ্য ধন ইত্যাদি 
চাহিবেন। কিন্ত কেশবদাসকে চাওয়াতে তিনি একটু 
ফাঁপরে পড়িলেন। কেশবদাস বাদশাহেব অতি 
বিশ্বস্ত অন্তর ও একজন অতি বুদ্ধিমান কর্শ্বচারী। 
বাদশাহ বলিলেন, “এ লোকটাকে লইয, কি করিবে? 
ধনরত্ব রাজ্য বাঁহা তোমার ইচ্ছা লইতে পার।* কিন্তু 
জযসিংহ কেশবদাস ব্যতীত কিছুই চাহেন না। তিনি 
বলিলেন, “রাম-কূপায় এবং বাদ্‌শাহের অঙ্গ্রহে তাহার 
রাজ্য ধন রত্বের কোনই অভাব নাই; কেবল রাজ্য 
চারাইবার জন্য লোকের অত্যন্ত অভাব।” অগত্যা 
বাদ্‌শাহকে জয়সিংহের কথ! রাখিতে হুইল 
" ক্ষত্রী বংশীয় কেশবদাঁস জয়পুরের প্রধান মন্ত্রী হইয়া ' » 


-৭২ 


গু 
en 


আসিয়াউক্তরাজ্যের অনেক প্রকার কল্যাণ সাধন করেল। 
তাহার ন্যায় প্রজাপালক সৎপথাবলক্বী ধার্শিক লোক 
অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। মহারাজ জয়সিংহ যতদিন 
জীবিত দিলেন, কেশবদাসের পরামর্শ ব্যতীত কখন 
কোন কাৰ্য্য করিতেন না। 

মহারাজ জয়সিংহের মৃত্যুর পর রাজা ঈশ্বরী সিংহ 
রাজা হইলেন। তাহার চরিত্র জয়সিংহের সম্পূর্ণ বিপবীত 
ছিল। স্থরাপান .প্রভৃতি সমন্ত দেষে তাহাতে লক্ষিত 
হইত । এবং অসৎ প্ররুতিব লোকের সহিত তাঁহার 
সর্বদা সহবাস ছিল! এই কাণ্ড জানিয়া কেশবদ:স 
সর্বদা চিন্তিত এবং মর্শ্মাহত হইয়| ছিলেন। কর্তব্য 
বোধে তিনি মহারাজকে মধ্যে মধ্যে সৎপরামর্শ দিতেন, 
কিন্তু ঈশ্ববীসিংহের উহ! বিষবৎ বোধ হইত । শক্রুপক্ষ 
সময় *বুঝিযা মহারাজের নিকট কেশবদাসের বিলক্ষণ 





" নিন্বাবাদ করিতে আরস্ত করে এবং ক্রমে ক্রমে উভয়ের 


মধ্যে বিবাদ ও পরে বিচ্ছেদ ঘটায়! তাহাতেও 
নিরস্ত ন! হইয়া শেষে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়্াষ যে চক্তাস্ত- 
কারীর! বিষপ্রযোগে কেশবদাসেব প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার 
করে), 
কেশবদাসের অকালমৃত্যুতে দেশে সর্ব্বশ্রেণীর লোক 

কিরূপ ব্যথিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত কবিতাটি তাহার 
অত্যুক্জল প্রমাণ 

"মন্ত্রী মোটে মারিয়ো ক্ষত্রী কেশবদাদ। 

যবতে 'ছোড়ি ঈশ্বরী রাজ-করণ-কি আশ |” 
অর্থাৎংকেশবদাসের মত প্রধান মন্ত্রী যেদিন হত 
হইলেন সেই দিন অবধি ঈশ্বরীসিংহের রাজ্য করিবার 
আশাও লোপ পাইল। 


মহারাজ মুকুন্দসিংহের বীরত্ব 
বছুবংশীধ রাজা মুকুন্দদেব একদিন সংবাদ পাইলেন, 
“হাষদানী” নামক একজন প্রসিদ্ধ দহ্য তাহার 
রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বনাস নদীর ধারে আসিয়া 
উপস্থিত। মহারাজ মুকুন্দদেবের নিকট তখন সৈন্তের 
সুব্যবস্থা ছিল না। রাজকোষও তখৈবচ। তিনি 
ভর্গবয়া আকুল কি .করিয়| রাজ্য রক্ষা করিবেন। 


প্রবাসী-_কীত্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যছুবংশীয়দের চিরস্তন দোষ দারিত্া। মুকুন্দদেবেরই বা 
তাহা না হইবে কেন। তিনি নিজ সহচরবর্গ এবং 
সার্ঘীরদের বলিলেন, যদি. তিন দিবস হামদানীকে 
রাজ্যের সীমায় কেহ আট্কাইতে পারে তাহা হইলে 
তিনি কোনরূপে অর্থ সংগ্রহ করিষা রাজ্য রক্ষা কবিতে 


পারেন। কেহই এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে সাহস 


কবিল না। . 

পরদিন হামদানী ষাটহ্জার সেন! নইঞ্ধা যদুবংশীয়-- 
দের রাজ্য মধ্যে গবেশ বরিশ্ন! লুট তরাজ করিতে আর্ত 
করিল। ক্রমে ক্রমে তহাঁবা ভরতুনের গড়ের নিকট 
আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর সাহেব ভরতুন বেগতিক 
দেখিযা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। যাইবার সময় তিনি 
একটা “রেঙ্গড়ী* ( এক প্রকাবের ক্ষুদ্র কামান ) ফেলিয়া 
যান। সেটাতে বারুদ ও গোলা ভরা ছিল। ঠাকুর 
সাহেব ভরতুন এইরূপে নিজ গড ছাড়িয়া চলিষা যাইলে 
পর প্রাতঃকালে এক ব্রাহ্মণ পৃক্তারী গড়মধ্যস্থিত এক 
দেবালযে পুজা! কবিতে প্রবেশ করে | সে দেখিল একটা! 
ক্ষুদ্র তোপ পড়িয়া আছে, কৌতূহলপরবশ হইয়া সে 
তাহাভে আগুন দিতেই তোপ হইতে গোল! ছুটিয়া 
হাম্দানীর ছুই-চারিজন লোককে নিহত করে। 
তাহারা তখন ক্ষেপিয়া গড়মধ্যে প্রবেশ কবে এবং 
পূজারী ঠাকুর ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে না 
পাইয়া তাহাকে ধৃত করিয়৷ রাজধানীর দিকে অগ্রসর 
হয়। তৃতীয় দিবস রাজধানী হইতে তিন চারি ক্রোশ 
দূরে বীববাগ নামক গ্রমেব নিকট হামদানী শিবির 
স্থাপন করিল ! শিবিরে পৌছিয়াই হামদানী 
মহারাজ মুকুন্বসিংহকে বলিয়া পাঠাইল, “হয় €* সহজ 
মুদ্রা আমায় সৈন্তের বায়স্বক্কপ দাও নচেৎ তোমার রাজ্য 
লুটতরাজ করিয়া ছারখার করিব!” মহাঁরা্ মহ! বিপদে 
পড়িলেন। কারণ অর্থ সংগ্রহ কোন মতেই করিতে 
পাঁরিলেন না । 

দুশ্চিন্তায় মহারাজের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না । 
মনে মনে ভাবিলেন, “আমার সম্মুখে দহ্থ্য দেশাধিকার 
করিবে ইহা ত দেখিতে পাৰিব নাঁ। ইহা অপেক্ষা 
মৃত্যুই শ্রেয়।” সমস্ত বাতৰি চিন্তায ছটফট করিয়া 


শা 


* ১ম সংখ্যা] । 


শস্পীস্পি স্পেস সপিপাস্পিণী সিসি অল ৩" 


মহারাজা! অতি প্রত্যুষে নিজ অশ্ব আনাইয়া একখানি 
উৎকৃষ্ট বর্শা হস্তে অশ্বারোহণ করিয়া! রাজবাটা হইতে 
একাকী বাহির হইলেন এবং রাজধানীর ফটক খুলিবা- 
মাত্র ছদ্মবেশে নগরের বাহির হইয়া পড়িলেন। কেহ 
ন্বানিতে পাবিল না মহারাজ! কোথায ? 

দেখিতে দেখিতে রাজ। বড়খেড়া নামক একটা ক্ষুন্্ 





* নদী পার হৃষ্ষা গেলেন। পরে দ্বিতীম নদী পাঁচনাব 
' নিকটবর্তী * হইলে সূর্য্যোদয হইল । পর্গপালের ন্তাষ 


হামদানীব সৈন্যগণ শিবিরে পড়িযা আছে দেখিয়া 
মহাবাজার স্বংকম্প হইল | হামদানঁ প্রাতঃকালে 
গাত্রোখান করিয়া শিবিরের বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র 
চৌকিতে বপিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছিলেন। তিনি দূ 
হইতে ছদ্মবেশী মহারাজাকে এক সিপাহীর বেশে ফৌজ 
মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন পার্শ্বচবকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখ ত ও লোকটা কে? কি সুন্দর 
কান্তি, বেন মুখমণ্ডল হইতে একট! আভা বাহির 
হইতেছে। যেমন মুখশ্রী তেমনি বলিষ্ঠ, সিপাহীর বেশ। 
ও লোকটা কি চাকরীব অন্ুপ্কানে আমাব শিবিরে 
ফৌজমধ্যে জশ্বেব চাল দেখাইতেছে, ন! অন্ত কোন 
উদ্দেশ্যে আসিষাছে?” একজন পার্খচর ছদ্মবেশী 
মহারাজের নিকট গিয়া তাহাকে সমস্ত বিষষ জিজ্ঞাসা 
করিল। তিনি বলিলেন, “ভাই! আমি তোমাদেব 


‘সর্দারের বিশেষ বদান্ততার' প্রশংসা শুনিযা আসিয়াছি। 


'আমি একজন দরিদ্র রাজপুত সিপাহী । অনেক দিন 


হইতে চাকরীর তল্পানে ফিরিতেছি, হদি তোমাদের 
“সর্দার একসের আটার বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা হইলে 


কৃতাৰ্থ হই।” এই কথা শুনিয়! পার্খচর তাহাকে হামদানীব 
নিকট লইয়া চলিল। কিছুদূর হইতে অধ্যক্ষ মহাশষ 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন--“কি হে, তুমি কি উদ্দেশ্যে 
আসিয়াছ ?” ছদ্মবেশী মহাবাজা বলিলেন--“মহাঁশয় 
একসের জওয়াবের (এক প্রকার মোটা শস্য ) 'তল্লাসে 
আসিয়াছি।” হামদাঁনী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং 
বলিলেন, “বেশ কথা। তুমি বেষপ স্বন্দব জোযান 
দেখিতেছি তোমাষ আমি চাকরী দিব্‌ এবং আমার সৈন্তে 
শীপ্র অফিসর কবিয়া দ্বিব।৮ এই কথোপকথনচ্ছলে 


৯% 


রাজপুতান।র কথ। 


৭৩ 


uw 





SN A A A Tr 
মুকুন্দদেব নিকটে আসিলেন এবং কথা কহিতে কহিতে 
হামদানীর বক্ষস্থলে বর্শা বিদ্ধ কবিষা ফেলিল্ন ৷ হামদানী 
বর্শাবিদ্ধ হইযা চিৎপাত হুইষা পড়িলেন। শিখিরে হৈ চৈ 
পড়িষা গেল। সৈন্তগণ ছদ্মবেশী মহারাজের প্রাণসংহারণ 
করিতে ছুটিল। মহারাজ অশ্ব ছুটাইযা রাজধানী অভি- 
মুখে চলিলেন। ক্ে তাহাকে ধরিতে পারিল না। 
পথে একট! ১৮ হাত পরিমাণ চওড়া নাল| পড়ে, অশ্ব 
এক লক্ষে নালা পার হইয! গেল৷ হ'"মদ্রানীর সৈন্য 
অবাক্‌ হইয়া দেখিতে লাগিল। মুকুন্দদেব বাঁজধানীতে 
আনিযা উপস্থিত 

তাহার ঈদৃশ অসমনাহসের কাধ্য দেখিয়া সকলে 
স্তম্ভিত । নগরে ঘে-সমন্ত -সৈন্ত ছিল তাহারা পাচনা 
নদীব দিকে অগ্রসব হইয়া হামদানীর সৈন্যের উপর গিয়া 
পড়িল। মস্তকহীন ফৌজ প্রথম হইতেই ভ্নহদয়' ছিল; 
তাহারা যাদব সৈন্তের সম্মুখীন হইতে পারিল না, 
গলানই শ্রেষন্কর মনে করিল। যাদব রাজ্য কেন 
অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য এইরূপে নিফণ্টক হইল । কবি মহা- 
রাজের এই শৌধ্য-কথা নিম্নলিখিত কবিতাষ প্রবাশ 
করিয়াছেন - 
“বন্দ বিবোধ বড়ো গ্রহকে গ্রহ কাল স্বরূপ হায 
ওয়াদল ওসারো। 
লে বরছি, তিরছি করি ভৌ ষাঠ হাজার মে 
জায় হকারে। ॥ 
জাষ ধদো! রণ মধ্য-মে মুকুন্দ 


সো উপমা পৃথীরাজ্ব কহে নরনাহার-নে 
নবনাহাব মারো |” * 


অর্থাৎ আত্মবিচ্ছেদ বশতঃ রাজ্য অরাজক এবং 
তন্িমিত্ত ভীষণ হামদানীর দল প্রবল হুইয়া উঠে। নৃপতি 
মুকুন্দ অন্ত কোন উপায না" দেখিয়া কুটি কবতঃ বর্শা 


 হুস্তে ষষ্টি-সহম্র শক্রর দলে গিয়া আপতিত ৷ রণ মধ্যে এই- 


রূপ প্রবেশ করিয৷| হামদ্বানীশ্ৰ হত্যা! ব্যাপাব পৃথীরাজ 
নামক কবি উপমা ছারা বর্ণনা করিতেছেন-_-যেন এক 
নরসিংহ অপর নরপিংহকে হত্যা করিযাছে। ' 

৬ ভোলানাথ চটট্টাপাধাায় 


* ওয়াদল--শক্ৰুদ্দল অর্থাৎ হাসদাঁনী মুসলমানের দল । 
তিরছি কবি [ভা ক্তকুটি করিয়া। - ১ 
নর-নাহাঁর- ন্রব্যান্্ অর্থাৎ নবস্রেষ্ঠ 





৭8 প্রবাদী--কার্তিক, ১৩২৯ , [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
সৌন্দরনন্দ কাব্য . 
গর) বিমলাচরণ লাহ, এম-এ, বি-এল, কতৃক -অনুবাদিত, কিছু অধিকতর ভ্রানিৰাঁর কৌতুহল বা আগ্রহ হইলে তাহাকে 


গুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনম, কলিকাতা, পৃঃ ৯+১৬৫, মূল্য 
এক টাকা । 
বৌদ্ধদাহিত্যে অশ্বঘোধের নাম হুপ্রসিদ্ধ। সাতৃচেট ও আপুর 
তাহাবই নাসাস্তব বলি! কেহ কেহ মনে কবেন। অশ্বঘোধের 
বুদ্ধচরিতেব কণ! অনেকেই জানেন। ইহাঁব তিবাতী ও চীন! অনুবাদ 
আছে। (০৪! সাহেব সংস্কৃতের, আর | ০4! সাহেব চীনাৰ ইংরেজী 
অনুবাদ কবিয়াছেন। ইহাব বঙ্গানুবাদেব চেষ্টা হইয়াছে ; শ্রীযুক্ত 
বৰবীন্্রনাথ ঠাকুব এক অনুবাদ কবিযাছিলেন, কিন্তু তাহ! প্রকাশ হয 
নাই) শ্রীযুক্ত বিজয়চজ্জ সতুমদাব নহাশয়ও খাঁনিকট। পদ্যে অনুবাদ 
কবির়। কোনে! মাসিকে বাহিব কবিযাছিলেন মনে হইতেছে। 
সৌন্দবনন্দ অশ্ঘোষেব অন্তর কাব্য। গরযুকত হবপ্রদাদ শীস্্ী 
মহাশয় প্রথমে ইহাব সংবাদ দেন, ও বাঙালার এসিয়াটিক সোসাইটা 
হইতে (১৯২০) ইহার একটি সংস্কবণ কবেন। অঙ্বশোবেৰ বুনধ- 
চরিতের স্যায় অন্যান্ত অনেক পুস্তকের তিব্বতী ও চীন1, অথব। 
ইহাৰ আুন্যতৰ অনুবাদ আছে, কিন্তু সৌন্দবনন্দের অনুবাদ নাই। এ 
ছুই ভাষাষ অ-বৌদ্ধ অনেক গ্রস্থেরও অনুবাদ আছে, কিন্তু সৌন্দব- 
নম্বেব তাহা! না পাকায় মনে হয় ইহার তত আদব ছিল না। 
ইছাৰ একটি শ্লোক (১.২৪) অমরেবর কতকগুলি টীকায (রার- 
মুকুট, সর্বানন্দ ও রধুলাখ, ১.১.৯) উদ্ধৃত, হইয়াছে। প্রযুক্ত 
হরপ্রসাদ "শাস্ত্রী মহাশয় আলোচ্য অনুবাদের একটি অ ত্য স্ত সংঙগিপ্ 
ভূমিকা লিখিয়াছেন, তিনি তাহাতে বলিতেছেন, স্ব্বানন্দ সোদ্দর- 
নন্দের “অ নে ক প্রয়োগ সংগ্রহ কবিষাছেন।” তিনি ওঁ প্রয়োগগুলি 
দেখাইযা দিলে সাধাবণেব পক্ষে ভাল হইত। ক্ষীবস্বাসীর টীকায় 
(K. G. Oka, Poona, 1913, P. 39) মৌন্গরলন্দে (৮.৩৫) 
একটি গ্লোকেব অন্ধাংশ উদ্ধত হহবাছে--যদিও তাহাতে গ্রন্থ বা 
প্রস্থকারের নাম উল্লেখ কর! হব নাই £-_ 
«মধু তিষ্ঠতি বাঁচি যোধিতাম্‌ 
হাদযে হালহলং মহদ্‌ বিষম্‌ ॥” 
ভর্তৃহরির শৃঙ্গাবশতকেও (৬*) ঠিক ইহাই আছে, প্রভেদের 
মধ্যে কেবল একটু পাঠাস্তর £_ 
"মধু তিষ্ঠতি বাঁচি-যোবিতাম 
স্ব্দি হলাহলমেব কেবলম্‌ ॥” 
বঘুনাথের টাকার (১.১.>) সৌন্দরনন্দেব আর একটি শ্লোক 
(১.২২) উদ্ধৃত দেখিয়াছি £__ 
*_ *গুকগোত্রাদতঃ কৌৎনাস্তে ভবস্তি স্ম গোঁতমাঃ।” 
এখানে একটা কথ! বলিবার 'আছে, স্ববানন্দ ও রখুনাথ উভয়েই 
প্রন্থখনিব নাম ধবিয়াছেন সু ন্দ রা ন ন্দ চ রি ত; শষ্টতুই 
ইহা! হয় গ্রন্থকার ব! লেখকেব ভ্রম! এথানে ইহাও বল! আবন্কক 
যে উল্লিখিত টীকাসমূহে গ্রন্থের নামট। ' থাকিলেও প্রস্থকারেব নাম 
লিখিত হয় নাই । 
শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন ( পৃঃ1/১) “অষ্টম শতকের একখানি 
জৈন বইয়ে মোন্দবনন্দেব কয়েকটি খুব ভাল কবিতা তোলা 
আছে।” কিন্তু বইখানার নাম কি? তিনি তাহ! বলেন নাই। তাঁহার 
কত্কগুলি লেখ! পড়িয়! .বলিতে হইতেছে, তিনি অনেক সময 
পাঁঠকদেব প্রতি অতান্ত অবিচার করেন, ডীঁহাঁব লেখ! পড়িতে পড়িতে 
পাঠকৈর কিছু পবীঙ্গ! কবির! টির হি অব! তৰিষয়ে 


লিখি! উত্তর ন৷ আনাইলে উপায় থাকে না ; তিনি কোন্‌ প্রমাণের 
উপর নির্ভর করিয়। লিখিতেছেন, পাঁঠৰগণকে তিনি তাহা জানিতে দেন 


না, যেন তিনি যাঁহা.বক্বেন তাহাই কেবল শুনিয| যাইতে হুইবে। ' 


নির্দিষ্ট জৈন বইখানাব নস্ট! লিখি! ছিলে ভাহাৰ একটুও ক্ষতি 
হইত না, অথচ পাঠকের উপকাব হইত প্রভুত । 


শান্তী মহাশয় সৌন্দবনন্দের বৃলের যে সংস্করণ কবিয়াছেন, তাহাতে * 


অনেক ক্রুটি থাকিয়| গিযাছে। 


ইহাব একটি কাৰণ উপযুজ্ ভাল - 


পুথির অন্ডাব। তথাপি ষে উপকরণ তাহার হাতে ছিল ভাহা স্বারা, 


মনে হয়, আবে! অনেকট! শোধন করিতে পার! যাঁইত। 

১৩১১ সালের গৃ হ্‌ স্থে ব ফাস্তন হইতে পববর্তাঁ কয়েক সংখ্যায় 
আমি সৌন্দবনন্দের সামান্ত কিঞ্ৎ আলোচন! করিয়াছ্ধিলাস | '( সম্পা- 
দকেব অনবধানতায় তাহাতে কয্রেক স্থানে কিছু-কিছু ছাপ! হয় নাই, 
অথবা ভুল ছাপা হইয়াছে।) ইহাতে যুল কাঁব্যেব কিঞ্চিৎ পৰিচয় দিয়া 
উহার প্রত্যেক সর্গের বিববণটি সংক্ষিপ্ত আঁকারে সঙ্কলিত হুইয়াছিল। 
এতদ্বিন' কাঁব্যখানিব সমগ্র অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন ছিল” 
পাঠকগণেব সন্মুখে আজ তাহ! উপস্থিত, ইহা আনন্দের বিষয়। , 

ইহাব অনুবাদক বিমলাচবণ বাবু, শিক্ষিতগণের নিকট অপবিচিত 
নহেন। তাহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধে বৌদ্ধনাহিত্য সম্বন্ধে তাহাব 
বিশেষ পবিশ্রমেব পবিচয় আসর! পূর্বেই পাইয়াছি। তিনি অনুবাদের 
উপব নির্ভব না করিয়া, মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়| চলেন, ইহাও 
আমরা! বুঝিতে পাঁবিয়াছি। পুগগলপঞ্ ঞত্তি নামক পালি 
পুস্তকে ভাঁহাব কৃত ইংবেলী জন্ুবাদ Pali Tex 5০০ietyর অনুবাদ 
প্রস্থসালার প্রকাশিত হইবে। সেদিন তাহার Ksatriya Clans in 
Buddhist India প্রকাশিত হইয়্াছে। তাই তীহাব কৃত অনুবাদে 
পাঠকের আকৃষ্ট হইবার কারণ আছে। , 

মূল কাব্যখানি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ঠিকৃই বলিয়াছেন (পৃ ।/* ) 
ইহাতে কালিদাসেব মত "নবনবোন্মেধিণী শক্তি” অধ্ব! নুতন জিনিষ 
গড়ার শক্তি দেখিতে পাঁওয়। বয় না। দোষও ইহাতে কম নাই, 


কিন্তু তথাপি স্থানে-স্থানে ‘ভাব, ভাষা ও কবিত্ব অত্যন্ত চমৎকার 1, 


এ বিষয়ে আমার পূর্বৌল্লিখিত প্রবন্ধে কিছু আঁলোচিত হইয়াছে, 
পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন, অধিক কিছু মিরর পা আমাদের সময় 


"নাই । 
ইহাব সংক্ষিপ্ত কথাবন্তটি EE বুদ্ধদেবের . বৈমাত্রেয় অথচ ' 


মাস্তুত ভাই | ইহার স্ত্রীব লাম স্থন্দরী, হঁহার! পরম্পরে অত্যন্ত 
অনুরক্ত ছিলেন। একদিন বুদ্ধদেব ভিক্ষার জন্য নন্দের বাড়ীতে 
আসেন, নন্দ তখন বুন্দবীব নিকটে । খবর পাইধ! তাঁহার আসিতে 
কিছু বিরন্ব হওয়ায় বুদ্ধদেব ফিরিয্প| চলিলেন, নন্দও পরে' পিছনে যাইতে 
যাইতে শেষে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে নন্দেব 
অনিচ্ছ। সত্বেও ভাহাকে সেখানে সন্্যান দেওয়। হইল, তিনি ভিক্ষু 
হইলেন। কিন্তু তিনি সংস্টরে ফিরিয়| যাইবার অন্য উৎসুক হট্য়! 
উঠিজেন। তাই বুদ্ধদেব ভাহাকে লইয়| বেড়াইতে বাহির হইলেন । পথে 
একটি কাপ! বানরীকে দেখিতে পাইয়। তিনি নন্দকে বলিলেন ‘নন্দ, 
তোমাৰ স্ত্রী কি এই বাঁনবী অপেক্ষ! হুন্দবী ?' নন্দ বলিল ‘মে কি | ইহার 
সহিত কি'আমার স্ত্রী কখনে! তুলনা হইতে পাঁরে | মে কত হুন্দবী !' 
তিনি নন্দরকে লইয়। একবাবে স্বর্গে গিয়া উপস্থিত। তখন নন্দন 
বনে অঙ্সরীর নৃত্য করিতেছিল, তিনি নন্দকে বলিলেন বেশী সুন্দরী কে, 


স্‌ 


Eaten om) 


" '১ম সংখ্যা ] 





তাহার স্ত্রী, না অক্সরীরা। বলা বাহুল্য, নন্দ উত্তর করিলেন, অব্সরীবাই 


বেশী হুন্দবী | বুদ্ধদেব বলিলেন, নন্দ একটি অপ্দন্নাকে চান কি না। 
নন্দ: বলিলেন ‘চাই’! বুদ্ধদেব বলিলেন, ‘নন্দ, যদি তুমি অপ্নরী চাও, 
তবে তপন্ত। কর।” নন্দ ইহা ব্বীকাব কবিলে বুদ্ধদেব তাঁহাকে লইয়া 
আবার আশ্রমে ফিবিষ৷ আঁসিলেন, নন্দও তপন্তা! কবিতে লাগিলেন। 
কিন্তু নন্দ অপ্রীব জন্য তপন্য। কবিতেছেন ইহা! জানিয়! সকলেই 
ভাহীকে ঠাট! করিতে লাগিল। তিনি তখন বলিলেন, “না না, আমি 
অঙ্গর! চাই ন1, আমি চাই নির্বাণ, তাঁহ।রই অন্ত আমি তপস্ত| 


, কবিব।” বুদ্ধদেব সন্তষ্ট হইব! অনেক উপদেশ দিলেন । নন্দও তপস্। 


কবিরা! সিদ্ধুলাভ করিলেন। অনস্তর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বুদ্ধদেবেব নিকট 


" উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে ধর্সপ্রগীর কবিতে বলিলেন, এবং তিনিও 


"তাহাই করিলেন। 

শাস্ত্রী মহাশয় আলোচ্য অনুবাদের ভূমিকায় গল্পটিব শেষে লিখিয়াছেন 
(পৃ, /* )--'মন্দরী আঁসিয়া নন্দে ব চেল! হইল!’ কিন্ত মূলে 
ইহাব কিছু, নাই। মূল দৌন্দবনদ্দেষ ভূমিকাধষ (পৃ) তিনি 
লিখিযাছেন :-_ 


“Budhacharita touches only on the conversion 
of Nanda, but it is expanded into a whole poem in 
Saundarananda.” কিন্তু বুদ্ধচরিতে (9 0০০11) নন্দের 
নামও দেখা যায় না । 

এইবার আমব! আলোচ্য অনুবাদ সমন্ধে কবেকট। কথ! বলিব। 
বিমলচরণ বাবু অ।মাদ্বিগকে যাহ! দিয়াছেন, ইহ! অপেক্ষ। অনেক-_ 
অনেক বেশী আশ। আমাদেব তাহাব নিকটে ছিল । মনে হইতেছে, 
ভাহাব পূর্ববোপার্জিত যশ ও গৌবব এই অনুবাদের হব ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। আমাদেব প্রথম আশা ছিল, তাহার ম্যায় শিক্ষিত অনুবাঁদকের 
নিকট হইতে অ।মর| সৌন্দরনন্দেব একখানি 0010081 অনুবাদ পাইব, 
ইহ! একবাবে ব্যর্থ হইযাছে | বঙ্গ বাঁ সী র পুবাণ অনুবাদ হইতে 
ইহা কোনে অংশে ভাল হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। কাব্য 
খানি ১৮ সর্গে বিভক্ত, এত বড' পুস্তকের অনুবাদে একটি সাও পক্ষেৰ 
অর্থাদি সন্বন্বে আলোচনা করিয়! কোন টীকা! ব| টিগপনী কর! হয নাই 
- যদিও অনুবাদ দেখিয়। ইহা মনে কবিবাব যথেষ্ট কারণ আছে মে, 
বহু স্থানে অর্থটা অনুবাদকেরও নিকটে স্পষ্ট নহে । তন্ুবাদের প্রণালী 
যিমল| বাঁবুর জান! নাই, ব| তিনি বর্ণমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের 
অনুদিত পুস্তকাবলীব সহিত পরিচিত নহেন, ইহ! কে বলিবে? তবুও 
তিনি কেন স্দা্কালকার দিনে ' এরূপ অনুবাদ প্রকাশ করিলেন 
জানি ন|। 

শীস্তী ' মহাশয় ভূমিকা লিখিয়। দিয়াছেন ভাল কথা, কিন্তু তাহ। 
পর্যাপ্ত নহে। সমগ্র কাব্যখানি সমস্ত দিক. হইতে সমালোচন| 
করিয়। বিমল!চবণ বাবুর নিজের একট। বৃহৎ ভূমিক! লেখ! উচিত 
ছিল। কান্যখানি সম্বন্ধে তাহার শিল্পের কি অভিপ্রায় পঠকগপকে 
তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই। অনুবাদ কবিতে রিয়। 
তিনি কিছুমাত্র পবিশ্রদ স্বীকার করিধাছেন রলিঘ! আমাদের মনে 
হইতেছে না; জথব| যাহ! করিয়াছেন তাহা! পৰ্য্যাপ্ত নহে। বৌদ্ধ 
সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত থাকিলেও স্থানে স্থানে তিনি এবপ তুল 
কবিয়াডেন যাহাতে ভাবিধ| পাই ন! কিঝপে তাহাব নিকট এবপ 
হইল। করেকটি মাত্র উল্লেখ করি। মুলে (১৬.১) আছেঃ 


1... প্ধ্যানানি চত্বধ্যধিগম্য যোগী 
প্রা্ধোতাভিজ্ঞা নিষমেন পঞ্চ ৪" 


_ বিমলাঁচব্ণ বাবু অনুবাদ কবিযাঁছেন £__ 


সৌন্দরনন্দ কাব্য 
“চারি প্রকার ধ্যান প্রাপ্ত হইয়া যোগী যথানিয়মে পঞ্চ অভিজ্ঞতা! 


ডিও ৭৫ 





প্রাপ্ত হয়।” 

অভিজ্ঞ। ও অভিজ্ঞতা এক নহে। বিবিধ কদ্ধি বাঁ "বিভূতি, পূর্ব 
জন্মের স্মরণ, পবচিন্ব জ্ঞান, দিব্য চক্ষু, ও দিব্য কর্ণ, এই কষটিকে 
পঞ্চ অভিজ্ঞা বল! হয়। পববত্তাঁ দ্বিতীধ প্লোকেই ইহ! ম্পষ্টবপে 
বলা হইযটছে। কিন্তু অনুবাদটি এক্সপভাবে করা হইযাছে যাহাতে 
বুঝিতে পারা যায় ন| যে, প্রথম এশ্লাকে উক্ত পাঁচটি অভিজ্ঞাই 
দ্বিতীয় গ্রোকে বর্ণিভ হইয়াছে। পূর্ব্বো্ত পাঁচটির সহিত আসৰ 
বা আশ্রবেব, ক্ষয়ন্ানকে ষটু অভিজ্ঞ! বল! হব। এই ষষ্ঠ অভিজ্ঞাবও 
কথা তৃতীয শ্লোকে বল! হইয়াছে। এই ছয অভিজ্ঞা থাকাঁতেই 


বুদ্ধেব একটি নাম হড ভি জ্ঞ | চারিটি ধ্যান কি কি, তাহাও বলা হয় * 


নাই- যদিও অন্বাদকে বলা উচিত ছিল। বৌদ্ধপান্ে প্রসিদ্ধ প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীষ ও চতুর্থ এই চারিটি রূপ-ধ্যানেব (কিতর্ক-বিচার-জীতি- 
স্থখ-ও একাগ্রতা-সহিত প্রথম ধ্যান, ইত্যাদির) ভথা এখানে বলা 
হইয়াছে! 
মূলেব দ্বিতীষ শ্লৌকন্ট এই ₹-- 
প্ধদ্ধিপ্রবেকঞ্চ বহুপ্রকারং পরসয চেতশ্চবিতাববোধম্‌। 
অতীতঙজন্মন্মবণঞ্চ দীর্ঘং দিব্য বিশুদ্ধে ক্রুতিচক্ষুণী চ ॥১৬.২। 
ইহাঁৰ অনুবাদ কব! হইযাছে-- এ 
“বৃ প্রকার খদ্ধি, বিবেক্স, পবের চিত্ত এবং চরিত্র-জ্ঞান | দীর্ঘ 
জন্মস্মবণ, দিব্য ও বিশ্তুদ্ধ চক্ষু ও কর্ণ লাভ কবে” 
মূলের খদ্ধিগ্রবেক শব্দের অর্থ খদ্ধি ও. বিবেক নহে। 
প্রবে ক ও বিবেক এক নহে। প্রবেক শব্দেৰ অর্থ 'উত্তম 
“শ্রেষ্ঠ ( অমব, ৩.১.৫৭ )। অনুবাদে অম্মত্র ( ১৭.১৭ “নাৰ্গপ্রবেকেন..." ) 


'প্রবেক শব্দের অর্থ ‘বিজ্ঞান’ ("মার্গবিজ্ঞান”) কর। হইযাছে। 


মূলেব "পবস্যচেতণ্চরিতাববোধম্” ইহার অনুবাদ “পরের চিত্ত এবং 


চরিত্র-্ঞান” ঠিক নহে । “চেতশ্চবিত" শব্দে এখানে চিত্তের গতি বুঝিতে 


হইবে। নু 

চতুর্থ প্লোকটি এই £-_ | 

বাধাস্মকং হঃখমিদং প্রসক্জং দুঃধস্য হেতুঃ প্রভবাত্বকোংয়ং 

দুঃখক্ষয়ে। নিঃশবণা্মকোহযং ত্রাণাস্থকোংয়ং প্রশমায় মার্গঃ ॥ 

১৬৪! 

ইহাব অনুবাদ এইরূপ :_ _ 

“এই গীডাদারক দুঃখ সর্বদাই বঞ্মান, দুঃখের কারণও জম্মাস্ক, 
দুখৈক্ষয় নিঃশরপাস্মক, এবং প্রীপাত্মক পথ শাস্তির ( প্রশমেব ) 
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বাছল্যও হয়। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ ও দুঃখ 
নিবোধের. পথ, বৌদ্ধদেব এই চাবিটি আধ্য সত্য বলিতে কি 
বুঝাব মনে কবিলেই অনুবাদ ঠিক হইত। এখানে একট! প্রকাণ্ড 
ভুল এই যে,,মূলের ত্র! পা ত্বক শব্দটিকে প্রা ণা স্ব ক করিয়! পাঠ 
কর! হইযাছে। ইহ! ছাপাব ভুলও হইতে পাবে। মূলের দিঃশ- 
রণা স্ব ক শব্দটিকে অনুবাদে অবিকল বাখিধ। দেওয! হইয়াছে, ইহাব 


~ ব্যাখ্য। করাব ' কোন চেষ্টা কর! হয় নাই । অনুবাদক বহুস্থলেই এই- 


ৰূপ কবিযাছেন, আলোচনাটা দীর্ঘ হইয| পড়িতেছে বলিষ| বিশেষ 
কবিয়া তাহ! ‘আব আমব। দেখইব না; আলোঁচা স্থলে মুলেব 
নিঃশর ণ শব্দটিকে নিঃ ন বণ বলিবা পাঠ কর! উচিত। বৌদ্ধ- 
সাহিতো ইহাব (পালি নি সৃস ব ৭) অর্থ সংসাব হইতে নির্গম (পালি 
তবনিস্সব ৭)। তুলনীয সৌন্দবনন্দ, ১৭.১ উদ্নীচ্য বৌদ্ধ সংস্কৃত 
গ্রন্থে অনেক ' স্থশে দেখ! যায, মূরা সংস্কৃত শব্দের সকাবকে 


সি 


এখানে অনেক কথ। বলিবাঁন আছে, সমস্ত বলিবাব সময় নাই, 


১2৬ be 


প্রবাসী--কান্ডিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ; ২য় খণ্ড 





শকার করা হইরাছে, যেমন, আ শ্র ব ( পালি আসব) স্থানে আঁশ্রব, 
স্রোত আপত্তি (পালি সোঁতাঁপ ত্তি) স্থানে শ্রোত আপত্তি 
অথবা শ্রো ভাপত্তি। আবার সংস্কৃত উপনিষৎ্পাক্িউ পনিলা, 
ইহাৰ স্থানে উ প নি শা (শতসাহন্রিক। প্রজ্ঞাপারমিত| 8151 120. পৃ 
১১২, ১২৩)। শেষোক্ত শব্দটি উপ+নি+ %শ্রি হইতে হয় কি না কেহ 
প্রশ্ন করিতে পারেন । 
(সহূলে ১৭২১) আছে £-- 
শতন্তৎ প্রতীত্য প্রভবস্তি ভাবাঃ ৷” 
অনুবাদ করা হইয়াছে বি প্রীতি হইতেই ভা 
, উৎপন্ন হয়।* 
ইহ| কিছুই হয় নাই। বিবয়ট| এখানে মোটেই বুঝা হয় নাই। 
বৌদ্ধদের প্রতী ত্য স মু ৎ পা দ মনে করিলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়। 
যাইত। উল্লিখিত বাক্যটিকে এইরূপে অনুবাদ -কর! যাইতে পাবে 
পদার্থদমূহ সেই সেই দ্রব্যকে অপেক্ষ। কবিয়। উৎপন্ন হয়।' 
এইরাপ কিছু একটা অনুবাদ" দি! একটি টাক! দ্বাবা ইহা! পরিক্ষার 
কবা যাইত । দ্রষ্টব্য ম ধ্য ম কবৃত্তি (9791. Budh. ] পৃ. «1 এই 
প্রতীত্যসমুৎপাদেব প্রসঙ্গে অমুবাদে আর-একটি কথা - আলোচনা 
করিবাৰ আছে । মুলে আছে ( ১৩.৬৪ )- 
পর . “মোহাত্মিকায়ং মনসঃ প্রবৃত্তো 
: " সেব্যব্বিদংপ্রত্যয়তাবিহারঃ 1” 


“চিত্তের প্রবৃত্তি যখন নোহাস্মক হইবে তখন "ইদন্পত্যয়' আয় 
করিবে | 
, , মুলে আছে ই দল্প্র ত্য ভা, অনুবাদে ইহার অর্থ তো ধরাই 
হয নাই, অধিকেব উপর তাহাব স্থানে কব! হইয়াছে ইনন্প্রতায়। 
এ দুইটি এক নহে । ‘ইহ! থাকিলে ইহ! হয’ (ইহা ন| থাকিলে ইহা 
হয় না), সংস্কৃতে ' অস্মিন্‌ সতি ইদং ভবতি (অশ্মিন্‌ অতি ইং ন 
ভবতি )' এই যে; কাঁধ্যকারণ ভাকু ইহারই নাম ইদ্ল্প্রত্যয়ত৷ 
(মধ্যমকবৃত্তি, পৃ-= ) 
মূলে এক স্থানে আছে ( ১৮.২৭ ) 
প্রিষ্ট্য হুরাপঃ ক্ষণসন্লিপাতঃ 
নাধং কৃতো মোঁহবশেন মোঃ । 
উদ্দেতি দুঃখেন গতো হ্যধন্তাৎ 
হুর্্দে বুগচ্ছিত্র ইবার্পবন্থর ॥ 
চতুর্থ চরণে “কুর্শ্মো যুগ্চ্ছিত্র---.-.” পাঁঠ'করিতে হইবে | 


“দৌভাগ্যবনতঃ শুভকালোদয় সকলের ভাগে! সুলভ নহে । 
মোহবণে এ কালৌদয় ব্যর্থ ন। করাও সুলভ নহে । নমুদ্স্থ .কৃর্মেব 
স্তাষ একবার নিয়ে পতন হইলে পুনর্ব্বার উপর আম! অতি দুঃখেই 
হইয়া থাকে ।” 

প্রথম চরণের ভাবাগুবাঘ অনেকটা ঠিক হইয়াছে, কিন্ত ক্র প- 
সন্গিপাত বলিতে বস্তুত কি বুঝার তাহ! অঙ্গু- 
বাদে বুঝান শক্ত হইলেও একট! টীকায় ব্যাখ্য। কর! উচিত ছিল। 
ষেক্ষ ণ ব| কালে নবক প্রস্ৃতিতে উৎপত্তি হয়, বা ইন্ত্রিক্--বিকলতা 
প্রভৃতি হয়, তাহাকে অ ক্ষ প বল! হয়। ইহা আট প্রকার ( ধর্ম্মদংগ্রহ, 
পৃ-৩২ ; অন্তান্ত আরো! অনেক গ্রস্থে ইহা বর্ণিত হইয়াছে, জঃ, পৃ 
, ৬৬)। এই আট অ ক্ষ ৭ বিনিমুক্ি ক্ষণ অর্থাৎ শুভ কালকে ক্ষণ 
বল! হয়। আৰ তাহারই নীম ক্ষ পস ব্রি পাঁত, ব! ক্ষ ণসম্প তরি অর্থাৎ 
সমস্ত শুভক্ষণে সম্মিলন,--যথন মানুষ হইয়! জন্ম গ্রহণ করিতে পার! 
মাধ, যখন বুদ্ধ জন্স গ্রহণ কবেন, যখন ইন্ত্রিষ অবিকল খাঁকে, যখন কুদ্ধ- 


,উচিতবিধা য়! 


প্রচারিত ধর্ম শ্রবণ করিতে পার! যায়, এসং অন্তান্ত এইরূপ আবে। 


'হুবিধ! পাওয়। ঝার। বোধিচর্যাৰ্তাঁরের ( Bibl, [0৫. পৃ-৯) ক্ষণ 


সম্পদ্দিয়ৎ সুদুল ভা” ইত্যাদি গ্রোকেব টীকায় ইহা বিস্তৃত ভাবে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে! 

আলোচ্য শ্নোকটির দ্বিতীয় চরণেব অনুবাদ মোটেই ঠিক হয় নাই। 
বুদ্ধদেব নন্দকে বলিতেছেন “( তুমি ) মোহুবশে ইহাকে ( অর্থাৎ “ক্ষণ- 
সন্নিপাতকে”) ব্যর্থ কর নাই।” “মোহবশে এ কালোদয় ব্যর্থ ন! করাও 
স্থলভ নহে-_” ইহা! কিকপে হয় ?, 

“কুর্ন। যুগ্চ্ছিত্র ইবার্ণবস্থ.” এই শেষ চরণটার অর্থ অনুবাদে 


কিল 


মোটেই প্রকাণ করা হয় নাই। উদ্দীচ্য ও অবাচ্য উভয় বৌদ্ধ মাহিত্যেই 


এই উপমাটি অতি প্রসিদ্ধ ( সবর্দপুণ্তরীক, পৃ-৪৬৩ ; 
পঞ্জিকা, পৃ-» ; মজ্বিমনিকায়, P1'5, ৩ষ থও, পৃ ১৬৯ ) ইতাদি )1 
বদ্ধেব উৎপত্তি প্রভৃতি কত দুল ত তাহ! বুঝাইবাব অন্য ইহ! প্ৰযুক্ত হয়। 
হবিনাধ দে মহাশয় এ বিষয়ে আলোচন! কবিয়াছেন ( JPTS, 
1906 1907, PP. 173-175)! উপমাটিব, তাৎপৰ্য্য এইর্লপ---লাঁঙলেব 
যুগের (জোয়ালেব) এক-এক পাশে এক-একটি বলদের জরন্য তুই- 
ছুইটি করিধ! ছিদ্র থাকে। বহুগিন ব্যযহাব কৰিতে কবিতে ভাণ্িয়া 
যাওয়ায় ছুইটি ছিত্র মিলিয়! একটা হইব গেলে তাহ! ফেলিয়া! দেওয়া 
যদি ইহ! কোনেক্সপে নদীতে শিবা পড়ে তবে ভাসিতে 
ভাসিতে : কোনো এক দিন সমুদ্রে গিয়৷ পড়িতে পারে। 
সমুদ্রে কাণী কচ্ছপ থাকে, সে এক-এক শত বৎদর পরে এক- 
একবাব জলেব ভিতর হইতে উপরে ভাসিয়। উঠে। তখন এই কাণা 
কচ্ছপ সেই ঘোয়ালেব ছিত্রেব মধ্যে লিঙ্গের গল। ঢুকাইয়| দিয়! উপযে 
তাকাইয়! দেখিতে পারে কি? প্রায় অসম্ভব ; তবে হয়ত, বহু বন কালেব 
পৰে কনে! কোনরূপে ইহ! সম্ভব হইতেও পারে। এইরূপ বুদ্ধের 
উৎপত্তি প্রভৃতি শুভক্ষণ কচিৎ কখনে! হইয়! থাকে । সিংহলের 
আচাধ্যশ্গণ এইরূপই ইহ! ব্যাখ্‌। কবেন। মজবিমনিকায়ে ( তৃতীয় 
খণ্ড, ১৬৯) বা থেরীগাথার (**) টাকার জোয়ালের ছিদ্র সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু বল! হয় নাই, সাধাব্ণতঃ -এই বল| হুইবাছে সে, যদি 
কোন জোয়ালের একটি মাঁত্র ছিন্ থাকে আর সেই জ্রোয়ালকে সমুদ্রে 
ফেলিয়। দেওয়| হয, তবে তাঁহ! সনুদ্ে বিভিন্ন বাযুব বেগে এদিক-ওদিক 
ভাসিয়।বেড়ার। আর সমস্ত পুর্বেববই মত। 
মূলে ছাপ! হইয়াছে (১ ১১.৪)-_ 
“কথ শ্বৃতিকপাটেন পিধায়েজিরসংবরম্‌ ৷ 
ভোজনে ভবম [ + ] ত্র +--] জ্ঞো ধ্যানায়ানাদবার চ 1” 
অনুবাদ £-_ ৃ 
- "শ্বতিবপ কপাট দ্বাবা ইন্সিয় নিরুদ্ধ কবিষ! সমাধি ও নিরা- 
ময়তার জন্য ভোজন বিষয়ে পরিমণজ্ঞ হইবে ।” সূলেব অথ শব্দের 
অনুবাদ হয় নাই, আর ধ্যান বলিতে 'সমাধি' নহে, ধ্যান অন্ত, 
সমাধি অন্ত। বাহ! হউক, ইহ। তেসৰ কিছু নহে । “পিধায়েক্রিয়সংবরং 
ইহার অনুবাদ যদ্দি “ইন্সিয় নিরুদ্ধ করিয়।” কর| হয়, তবে অবগ্ঠই 
বলিতে হইবে, অনুব!দক বলিতে চাঁহেন ইন্স্রিধ = ইন্জিসংবব, ইহাদের 
পরম্পর ভেদ' নাই। অন্তথ। স্বীকার করিতে হইবে, সং বব শব্দের 
অনুবাদ কব! হয় নাই, তাহ! বাদ পড়িয়।' গিয়াহে। সনে হয়, 
অনুবাদক এখানে মূলের পণ্ঠে গোলমাশে পড়িষাছেন। সংববণ 
শব্দেৰ অর্থ ‘সংবরণ ‘সংযম’ ; মূলের পিধায় শব্দের অর্থ ‘আচ্ছাদন 
ক্রিয়া’ ( অপি+ ৮ ধা) । কিন্ত ইহাতে দেখা যায় অর্থের সঙ্গতি হ্য 
না। তাই এখানে অবশ্য বলিতে হইবে পি ধায় স্থানে পাঠ হওয়া 
তাহ! হইলে. আর ,কোনেো| গোল হর না: 
ইঞ্জিয-সংবরং বিধাঁষ =ইন্সিয় সংযম কবিষ1।, লোকের দ্বিতীযার্দ্ধে 


ধোধিচৰ্যাবতার্‌- " 


৯ 





শান্তী মহাশয় যেরূপ সঙ্গত পাঠেব উল্লেখ কখিয়াছেন, ক্আলোচ্য শবদ 
সম্বন্ধেও ভাহাঁর সেইরূপ কব! উচিত ছিল] অথব! বছি “পি ধায়” 
পাঠই তাহার মতে সঙ্গত হয় তবে তাহারও যুক্তি দিলে ভাল হইত । 
এক স্থানে (৪.২) আছে-- 
j “নাচিন্তযৎ বৈশ্রমনম্‌ ন শক্রম ।” 
সবল পু'ধি দেখিবার স্থযোগ আসাদের নাই, তবে ব্যাকবণানুনারে 
এখানে সন্ধি আবপ্তক ইহা বলিতে পাঁর! যাঁধ। যাহাই হউক, 
প্রধান কথ! হইতেছে অনুবাদ লইয়!। এখানে বৈ শ্র ম ণ শব্দটিকে 
অনুবাদক বৈ শ্ৰমণ, এই দুইটি কবিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত ইহা 
একটি মাত্র শব্ব। ইহার অর্থ “বৈশ্রবণ' 'কুবেব'। - ভুল করিয়। 
বৈল বণ কোথীও কোথাও ব শ্রমণ লিখিত হইয| থাকে। 
মূলে মুদ্রিত ভুল পাঠ, অনুবাদক কিরূপ নির্ধিচাবে গ্রহণ কবিয়!- 
ছেন তাহা ৪.২৬ গ্লোকেব অনুবাদ দেখিলে বুঝ| যাইবে । মুলে 
আছে - 
প্কাচিৎ পিপোন্ববিলেপনং হি 
বামো| হঙ্গনা কাঁচিদ্বাসয়চ্চ ।” 
অন্ুব|দ-_ 
প্দাসীগণেব মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রবিলেপন পেষণ করিতেছিব; কেহ 
কেহ বর গদ্ধবুক্ত করিতেছিল 1” 
মুলে “দাদীগণের মধ্যে” নাই। তাহ যাহাই হউক, প্রন হয় 
অ স্তর বিলেপন জিনিসটা কি? শাস্ত্রী মহাশয় ও বিষলাঁচরণ বাবু 
উভয়েরই এ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত ছিল। বস্তুতঃ, 'মূল পু'থিতে 
মাহাই থাকুক ন। কেন, আসল পাঠটা হইবেঞ্জ ঙ্গ বিলে প নং, অন্য 
কোনে। পাঠ হইতেই পারে না। 
সৌন্বরনদ্দেব একটি শ্লোক ( ৭:৫ )'এই-_ 
“ন স্যাষ্যমন্থয়বতঃ পরিগৃহ্য লিং 
ভুয়ে| বিমোক্তমিতি যোংপি হি মে বিচাকঃ 
সৌংপি প্রণশ্যতি বিচিন্ত্য বৃপপ্রধীরাং- - 
স্তান্‌ যে তপোবনমপানস্য গৃহাপাতীযুঃ 1৮ 
অনুবাদ 


"আমি বিবেচন! করিতেছি যে সৎকুলঙ্গাত ব্যক্তির মি ধারণ 
করির। আবাব তাহা পরিত্যাশ কর! ন্যায্য নহে, কিন্তু যেসকল প্রধান 
নৃপতি তপোবন পরিত্যাগ করিয| গৃহ আশ্রয়. করিয়াছেন, তাহাদের 
কথা ভানিলেই ওঁ বিবেচনা নষ্ট হইয়া! যায ।'’ 

এখানে মূলের * “তপোবনমপাস্য গৃহাণ্যতীযুঃ”’] ইহার অনুবাদ 
প্তপোবন পরিত্যাগ করিয়া গৃহ আশ্রয় করিয়াছেন ।” মূলে আঁছে“পৃহ্যণি 
অ তী ধু” অ তীষুঃ হইতেছে অতি+ %ই হইতে, অর্থ হয় ‘অতিক্রম 
করিয়! গিয়াছিলেন (বা পিয়াছেন ); “আশ্রয় কবির।ছেন”, কিরূপ 
হয়? বস্তুত এখানে মূল পাঠ হওব| উচিত ছিল, এবং হিলও 
“অ ভী ফু", ইহ! বুদ্ধচরিতের দ্বাব! সমর্থিত হয. বাহুলা ভয়ে দুল 
সমস্ত প্লোক এখানে উদ্ধৃত করিব না, পাঠকগশ দেখিতে পাইবেন, 
সৌন্দরনন্দের উল্লিখিত ও তাহাব পরবন্তা ম্নোকেব (1 ৫৯, ৫১১) 
সহিত বুঝ্ধচবিতের ৯.৫৮৬১ প্োকেব কত মিল আছে; একই কথ। 
ছুই স্থানে অনেকটা! একই শে বলা হইয়াছে। আলোচ্য গ্লোকটির 


->-- প্রতিরপ বুদ্ধচরিতেব (= ৬১) প্লোকটি এই £ 


“এবংবিধ। ধর্ম্মযণ:প্রদীপ্তাঃ 
বনানি হিত্ব। ভবনা ম্ভীষুঃ । 
তশ্মান্‌ ন দোঁযোহস্তি গৃহং প্রবেষ্টং 
তপোবনাঁদ্‌ ধৰ্ম্মনিমিত্তমেব ॥” 
পাঠকেব। দেখিবেন এখানে “ভবনানি জ'ভী বু” আছে, “ভবনানি 


সৌন্দরনন্দ কাব্য 
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.অতী যু নহে। অতএব সৌনদরনন্দেও এই পাঠ গ্রহণ করা উচিত, 
এবং তদমুসা-র তাহার অনুবাদ ‘গৃহে ( অথবা, গৃহেব দিকে ) গিবা- 
ছিলেন ( অথবা, গিয়।ছেন / কবিলে আক্ষবিক হইত + . বিমলাচরণ 
বাবু মুদ্রিত শাঠ. অনুদবণ না কবিয়। ভালই করিয়াজ্ছন_ যদিও 
““আসশ্রধ কবিয়াছেন” এই অনুবাদ তাহা ঠিক হয় নাই। এখানে মুদ্রিত 
পাঠ অনুসৰণ ন! করার কাবণটা বল! ভীহার চিত ছিল। 


' সৌন্দরনন্দে (৭'৪ ) আছে-_ 


“নবগ্রহ্ গ্ৰাহ ইবাববৃদ্ধ:”, 
এখানে “নববুদ্ধঃ” স্থানে পাঠ হওয়া উচিত “অব্কদ্ধঃ”, এবং ইহাঁও 


বুদ্ধচরিতের (৩ ২) “নাগ ইবাবরুত্ধঃ” এই পাঠের দ্বাবা সমর্থিত হয। , 


অনুবাদক অহ্বাদে এ শবটি একবাবে ছাড়ি! গিয়াছেন। 

সৌন্বরনন্দে প্রচুব ব্যক্তিবাঁচক পদ আছে। যতদুব সম্ভব এই 
সকল ব্যক্তির পরিচর দিবাব- চেষ্ট। কব! অনুবাদকেব খুবই উচিত 
ছিল; মূলে এই-সকল ব্যক্তির সংস্থষ্ট যে ঘটনাগুলিব উল্লেখ করা 
হইয়াছে, তাঁহাও দেখান কর্তব্য ছিল ; কিন্ত তিনি এদিকে মোটেই 
লক্ষ্য করেন লাই, কিছুই চেষ্টা কবেন নাই। অপর পক্ষে, অনুবাদের 
মধ্যে কোলো-কোনো স্থানে বাক্তিবাচক পদগুণি লিখিতেই তিনি 
প্রচুর ভুল করিয়াছেন; হয় €ত। দুইটি নামকে একটি কবির, 
অথবা একটি নামকে দুইটি করিয়! পাঠ করিয়াছেন । উদাহরণরূপে 
১৬শ সর্গের ৮৭৯১ পর্যস্ত শ্লকগুলি উদ্ধৃত কবিতে পারা যাঁষ। 
“কাত্যাবন্দ্রব্ডপিলিন্দবৎনা১ ৫৮৭), এখানে অনুবাদে পিলিন্দ ও 
ব ৎ স ছুইটি পৃথক্‌ নাম ধবা হইয়াছে, কিন্ত বস্তুত তাহা! নহে, 
পিলিন্দ বৎস একই ব্যক্তি। এইবপ উরু বি ব্ও কাষ্যপ 
(=. ) ছুই হ্যক্তি নহে, একই ব্যক্তি; এবং শো পা পরাস্ত ও 
পু দুই নহে, একই ব্যক্তি । আবার, ক্ষে সাঁজি ৎ (৮৯) এক 
নহে, ক্ষে ম (অথব! ক্ষে মা) ও অজিত দুই ব্যক্তি। এই শ্লোকেই 
আমাদের মনে হয়, নন্দ মা ত| হইবে, ন ন মা ত নহে। 
বকাবের (“কৃপালি-বাগীশ-_" ) সমাধানেব অন্ত চিন্তা করিতে হইবে, 
এবং মনে হয় তাহ! তত শক্ত হইবে না। উল্লিখিত শক কয়টিতে 
যে-সকল ব্যক্তব নাম দেওযা হইবাঁছে, ইহীদেব অনেকেরই পবিচষ 
অনুবাদক একমাত্র Pali Proper Names নিন 1888) 
হইতেই দিতে পারিতেন। 

পুস্তকের শেষে একটি ক্ষু্র নির্ঘ ণ্ট a হইয়াছে। ইহা যে, 
কিসের নির্ধ বুঝ! যার ন|। ইহাতে কয়েকটি ব্যক্তিবাচক পদ 
আঁছে। অ্যান্ত বু ব্যক্তিবাঁচক পন কেন ইহাতে ধবা হইল না জানি 
না। স্থানবাঁচক পদও সমস্ত ধরা হয নাই, কয়েকটি মাত্র আছে। এমন 
কি কপি লবা স্তর ও (৩-১, ১৭, ৪২) নামটা বাদ গ্রিয়াছে। কয়েকটি 
পাঁখীব নাম তাছে, আবার কতকগুলিব নাই, যেমন ক ল হংস (২৬), 
জীবজীব ₹ (৮২*)। আঁবার যাহাব নাম ধব! হইযাছে, 
তাহারও সমস্ত স্থানটা নির্দেশ করা হয় নাই; যেমন শ্যেন অনুব(দের 
৬৪তম পৃষ্ঠাতেও আছে, অথচ তাহ! লেখা হয নাই। মৃগ-পশুদের 
মধ্যে কেবল এ রা ব তে র নাম ধব হইয়াছে কেন? নির্ধপ্টে 
লেখা হইয়াছে বা রা ৭ সী. কিন্ত মুলে আছে (৩-*)র র ণসা। 
ইহাই লিখিম! বন্ধনীতে বা রা ণ সী লিখিতে পাবা যাইত। কযেকটি 
নামের বাঁনানেও ভুল হইযাছে ৷ 

আলোঁচলটা দীর্ঘ হইবা পড়িযাছে, তাই এইখানেই শেষ কবা 
যাক _ধদিও আরে! অনেক ব্লিবার আঁছে। অনুবাদখাঁনি পড়ির! 
কেবলই ইহাই মনে হইযাহে__ 
. . শ্যথ! যথাৰ্থাশ্চিন্তযন্তে বিশীৰ্য্যস্তে তথা তথ। |” 5 

ৰ শ্রী বিধুশেখব ভট্টাচাধ্য . 





রত COCO TNO তীর রাত ভ্রু বিষষক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দলে বাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্বম হইবে তাহাই ছাপা হইবে ।- 
যাঁহাদেব নাম প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহার! লিখিয়া জানাইবেন ৷ অনাম! প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। প্রশ্ন ও উত্তব কাগঞ্জর এক পিঠে, 
কাঁলিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্বরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়াব অভাঁব পূরণ কু 
সামরিক পত্রিকাব সাধ্যাতীত ; যাহাতে সাঁধারণেব সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেস্ট লইয়। এই বিভাগের প্রবর্তন কব! হইয়াছে। 


জিজ্ঞাস! এরূপ হওয়া উচিত বাহার মীমাংসীয় বহুলোকের উপকার হওয়| সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহুল বা' সুবিধার জন্য কিছু 
জিজ্ঞাসা কর! উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংনা গাঠাইবার সময যাহাতে তাহা মনগড়। বা আন্দাজী ন! হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাঁথা উচিত। কোন বিশেষ বিষ লইয়! ক্রমাগত বাদ-প্রস্ঠিবাদ ছাপিবাব স্থান আমাদেব নাই।' কোন জিজ্ঞাস! বা! মীমাংসা ছাপা বা না 
ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন-_তাহাব সম্বন্মে লিখিত বা বাচনিক কোনকপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নুতন বৎসর হইতে 
বেতালের বৈঠকে প্রশ্নপ্ুলির নূতন করিয়া! সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। ্তরাং যাহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, ভাঁহারা কোন্‌ বৎসবেব কত সংখ্যক 
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'জিজ্ঞাপা 
(৬১) 
শঙ্কবাচার্যেব সময় ধর্মপ্রবর্তক মধ্বাচার্য্যের নাব্ভিব হব। ই'হার 
জীবন-বৃত্তান্ত ও ধর্-প্রচারের ইতিহাস কি? " 
গ্র প্রসার্চন্্র গঙ্গোপাধ্যাব 
(৬২) 
নাঃ মহাকালের মন্দির বা Observatory Hillaব নীচে 
একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয| যায়। উহা বহুদূর বিস্তৃত বলিয| ৰোধ 
হ্ঘা উহার সম্বন্ধে কোন ইতিহাম্জানা যাইতে রন কি? 
এ বিজয়কৃকণ বায 
(৬৩) 
নিষ্মলিখ্ত শবগুলির বুৎপত্তি কি? 
১ তাই, তালৈ। ২। মা বা মাহই। 
| নরেন্্রনাথ চৌধুৰী 
(৬৪) | 
নোয়াখালী জেলীর অনেক্‌ স্থানে স্ুঙ্গ-বাদ্দাহের রাস্তা 
নামে এক প্রাচীন বাস্তব ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হঘ। প্রকাশ রাদ্সাহ হুজ। 
ই রাস্ত| দিয়। পলায়ন কবিষাছিলেন? এই প্ৰবাদেৰ কোন ভিত্তি মাছে 
কি? ' 
গর বাধিকাচন্র গুহ - 
+ (৬৫) 
কোন-কোৌন পুক্কবিণীতে এক প্রকার গুড়ি গুঁড়ি ‘পান|’ হইব! উহাব 
জল বড়ই থাবাপ করিবা ফেলে ও এ পানা একবার পুষ্করিণীতে হইলে 
উহ! বিশেষভাবে ছ'কিয়া ফেলিলেও কোন ক্রমেই যাইতে চা না। 
উহা! একেবাবে নষ্ট করির| ফেলিবাব উপায কি? 
পরী স্থধীরচন্দ্র সেনরাব 


(৬৬) 


আমেবিকার জ্যাকেদ্‌ লৌষেব বলেন--'অনেক পতঙ্গ আলোকের 
দ্বিঞ্ষে ছুটিবা যায় ও আগুনে পুড়িবা যে সবে, তাঁহ?ি পতঙ্গের 
পাঁপাৰ কোন ফোন-পদার্পেব বাঁদারনিক ক্িয়তেই বাটে _এবং- 


্ 
~~ 


৭ 
, 


যখন তিনি পতঙ্গেব পাঁখায় এ' রাসায়নিক পদার্থ বদ্লাইয়| 
দিয়াছেন তখন আর তাহাবা আলোকের দিকে ছুটিয়। যায় ন! ৷ ( বঙ্গ- 
বাণী, বৈশাখ,' ১৩২৯ ) 
1 আচাৰ্য্য জগদীস্চন্্ে্ঘ মতে--"পতঙ্গ আলোব দিকে ছুটিযা যায় 
তাঁহার ছুইট চক্ষুব উপব আলো! পড়ে। ' প্রতোক চক্ষুর সহিত তাহাব 
একটি পাঁধাব সংযোগ! যখন দুইটা চোখে উপর আলে| পড়ে 
কেবল তখন ছুইট| ডান| একসঙ্গে একই বলে আন্দোলিত হয়। 
45882 কিম্বা! মরণে | ইত্যাদি'* 
( প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯) 

কাহার প্রমাণ সঠিক ? জী অশ্রুবিন্দু দত্ত 
ূ (৬৭) ৰ 

সাধাবণতঃ গবমে জিনিব বিস্তৃত হয় এবং ঠাও।র সঙ্কুচিত হয়। 
আমাদের বাড়ীতে কাপড় রোদে দেবাঁব অন্যে বাইরে প্রায় ৫* হাত 
লম্ব। একগাঁছ। “সুন্দি’ বেত টাঙ্গানে| আাছে। কড| রোদেব সময় 
তা টান হয়ে থাকে, আঁবাব বৃষ্টর দিনে হাতি দেঁডেক ঝুলে পডে। 
সাধারণ নিষমের এই ব্যতিক্রমেব কাঁবণ কি? * 

আনীরমেব ভিতবে যে ছোট ছোট বীষ্র থাকে, আমর! বোপণ' 
করে’ দেখেছি তা থেকে অন্কুব বের হব। কিন্তু সেই অন্কুব আর 
বড় হয় না। ' এরূপ বীর দিয়ে গাঁছু হয় কি নী এবং ন। হ’লে ( অস্কুব 
হওয়! সবেও ) তার কাঁবণ কি? 

উন নাহ গান 
(৬৮) 

বরিশাল দ্রেলাব উত্তর সীহাঁবাজপুব পরগণীম্ন- গোবিন্দপুর গ্রামে 
বানুদ্রেব-বাঁড়ীতে যে প্রাসীন ভাক্ষর্ষ্যের পবিচায়ক একটি উচ্চ মঠ ও 
পাঁধাপমধ বাহুদেব-দুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, উজ্ত' মঠ ও বিগ্রহ কোন্‌ 
সময়ে কাহাব দ্বাবা খর কিরন নিৰ্ন্দিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবাছিল? 

পরী লালমোহন চক্রবর্তী 
(৬৯) 
মীরাবাই সম্বন্ধে বাংল! ভাঁধাক কোন আলোচন! হইয়াছে কি? 


* চাহাব. পদাবলীর সংগ্রহ থাকিলে কোঁথার পাঁওয়। যাইবে ? 


| সী অনাণনাথ বন 
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১ম সংখ্যা ] 





(৭°) 

গাম বাঙ্জ্য ভারতবর্ষের অতি, নিকটে-। শ্যামে ফ্িন্সু উপনিবেশ 
ছিল, প্রমাণিত হয়েছে। শ্যামের বর্ত্তমান রান্রধর্প কি? শুলেছি 
ব্ৰাহ্মণে অভিষেক কর্লে তবে নুতন রাঁজ। নিংহাঁদন পান! তাহলে 
কি শ্যামের রাজ। হিন্দু? শ্যামীয় হরফেব সহিত সংস্কৃত ও বাংলার 
_৮ যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্ত্তমান । ব্ৰহ্মদেশীয় অক্ষবের সহিত এই সাদৃশ্য নেই। 
শ্যাসবাজ্যকে পৃথিবীব মধ্যে একমাত্র স্বাধীন হিন্দু রাঞ্রা বলা যায় 
কিনা, আর বর্ধমান আচার ব্যবহাব সম্বন্ধে কোনও বাংল পুক্তক 
আছে কি না জান্তে ইচ্ছা করি। 

যুক্ত নাথ ঠকুর প্রবানীৰ পৃষ্ঠার কয়েক বংসব পূর্বে 
একজন কষ রাঁজ্পুকযের ভ্রম-কাহিনীব অনুবাদ প্রকাশ কবেন, কিন্ত 
তাঁতে স্ব খবৰ পাওয়। যায না । 





শ্রী অশ্রমাল। বহু 

(৭১) 

কবিবর দ্বিজেন্্রলাল বার প্রপ্নত "শাজাহান"; নাটকে মিক্জ। 
মোহম্মদ নিযাষত খঁ| বলে এক্জন লোকের সাক্ষাৎ পাও! যাঁয। 
ইনি এসিয়াব বিজ্ঞতম স্থধী বলে কথিত হয়েছেন। রাজনৈতিক 
অভিজ্ঞত। লাভেব জন্ক এদে তিনি ঘটনাক্রমে বাঙ্গবংশের পারিবারিক 
কলহেব আবর্তে পড়েছিলেন । ইনি এঁতিহাসিক ব্যক্তি কি ন।? 
পরিচয় কি? | 

মোহাম্মদ আবাল বারি চৌধুৰী 
bh ও 
_ মহীদিন আহমদ চৌধুৰী 
(৭২) 

ভেরেণ্ড! (এরও) গাছে এক প্রকার গুটি-পোকাব চাষ কব! 
যায়। তাহ! হইতে নাকি “এড়ি" নামক রেশম প্রস্তুত হয়! কোথ! 
হইতে ও কিকপে ধ পোক! সংগ্ৰহ করিতে হইবে, ও তাহাব চাষ 
কবিবার পদ্ধতি কি? এ সম্বন্ধে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইয়া পাঁকিলে, 
তাহার মূল্য-কত ও কোথায় গাঁওয়। যায? 

প্র হরেশচন্্র মুখোপাধ্যায 

। (৭৩) 

আওরঙ্গজেব, অশোক, চন্ত্রগুপ্ত ও রাগ! প্রতাপ ইহাদের প্রধান 
মহিযীগণেব কি কি নাম ছিল? 

অশোকের বৌদ্ধধর্ম-প্রচাব-কার্ধ্যে- প্রধান উদ্ভোগী ও কর্ম কে 


ছিলেন? প্রীধতীন্্রনাথ বহু কাবারিনোদ 
(৭৪) 
ভয়ে বা র্ষে শরীর বোমাফিত হইবাব হেতু ফি? 
শ্রী ধীরেন্্রন।থ সাহা 


(৭2) 
সমুদ্র অথবা ছোট ছোট নঘ্বীব নিকটবর্তী গৃহসমূহেব দেওয়াল 
এমনকি ইষ্টকালয়েৰ দেওয়ালেও লোন! ধবিতে দেখ! যায় । ইহাতে 
দেওয়ালের বডই অনিষ্ট হয়। এই লোনা হইতে দেওয়ালগুলি রক্ষা 
কবিবার উপায় কিকি? 
পর বরণীধব দাস 
(৭) 
এদেশের স্ত্রীলৌকদেব স্বামীব বা শ্বশুববাডী-সম্পকিত গুরুছ্রনেব 
নাম লইতে নাই কেন? র 
ঞ হেমচন্্ বয়ী 


বেতাঁলের বৈঠক-__মীমাংস! 


শাস্পস্িস্টিপাস্পাস্পিপী সপ সতিসপসিতিস্পির' 


৭৯ 





এ মীমাংসা 
(২৮) 

পুর্বে আসাদের দেশে প্রাসাদের. চূড়ায় অনেবস্থানেই ' সোনার 
গাত মস্তত থাকিত। .প্কাঞ্চন-ভাজন”-_ সোনার তৈরারী পাত্রও 
বুঝাইতে পার, কারণ সোনাব কলসীও. অনেক সময় প্রাসাদেব চুডায 
ধাঁকিত, এমন কি এখনও কোথাও 'কোথাও, দেখ! যার। এখন 
দেখ দহিদ্র বলিব! নোন্রার পৰিবর্তে কাঁচ ব্যবহৃত হইতেছে । ঘরেব 
দ্বঙাব কাচ, জানালা কাঁচ ; এমন কি কোন কোন গৃহের চতুর্দিকের 
বেষ্টনী শর্ত কাঁচের, এবং আলোক প্রবেশের জন্ত গৃহের ছাঁদেব 
দিকেও পর্যস্ত কাঁচ থাকে, এইকপ সর্বত্রই কাচের ছড়াছড়ি । 
কাঁচকে ইন্ধল বল! হইয়াছে এইস্রন্য হবত--কাঁচ অগ্নির সাহায্যে 
€বালিচুন প্রভৃতিব সংযোগে) প্রস্তুত হয় বলিয়|। সোনাব স্থান 
কাঁচে দণল করিয়াছে বলি্যি| কবি, দুঃখ করিয়াছেন। উপবস্ত কাঁচ ও 
কাঁচেব প্রিন্স ব্যবন্থাব কর! আঁন্নকালকাব ফ্যাসানও বটে । 

* এ গোরীপদ্ সেনগুপ্ত 
(৪৭) 

কে'নও সন্দিরেব নিকট অথব| কেবল অধ্যাপক ব্রাহ্মণদের 
ছোট গ্রাম স্থাপন করিয! দেই বাড়ীগুলি ব্রাহ্মণদের দান 
কর! হইত। এই রূপ গ্রামকে অগ্রহাব (বা দাক্ষিপ।ত্যে অগ্রহারম্‌) 
বলে। যে একট! পূর্ণ গ্রাম দান করিতে পাবে না সে একটা কম্প।- 
উত্ডে এ৭ খানি ঘর বাঁধিয়া তাহাই অগ্রহারম্‌ বলিব! দান করিয়। 


' থাকে ।- অশ্রহাবমেব মধ্যে যে পথ থাকে তাহ! সাধাবণেব সম্পত্তি 


নহে। সে গ্রামে ব! কম্পাঁউণ্ডে নীচ জাতীয় পঞ্চমদের* ঢুকিবার 
অধিকাত্ধ নইি। কেবল উচ্চশ্রেণীব সংশুদ্রেরা চুকিভে পায়। 
অগ্রহীরমব একখান! বাটী একঞ্রন নীচঙ্রাতীয় ব্যক্তি কিনিতে 
চাঁহিলে ও তগ্রহাঁবমের অন্ত অধিবাসীবা আপত্তি করিলে, খবিদদারকে , 
আইনমতে তাধ| দেওষ| চলে। »দাক্ষিণাত্যে বড বড় জগ্রহারম্‌ 
(যাহাতে ৭*০৭** খর ব্রাহ্মণের বাস) প্রায়ই দেখিতে পাওয়া 
যায়। 
(৪৮) 

১) 'মহালয়া৮-সহৎ+- আলয়ঃ ( আশ্রয়: ) স্ত্রীং আপ। 

মাসেব কুষণগুতিপদ হইতে অমাবস্যা! পর্য্যন্ত সময়। 


ভার 


- ( শব্বকল্পক্রমঃ) 
২। ‘মহালয়।"_-মহতাম্‌ আলয়ঃ স্্ীংআপ.! | 
আলয়ঃ-_জ1+লী+অল্‌ ( আগমনে )। যে তিথিতে মহৎ ব্যক্তিগণ 
অর্থাৎ পূর্কূপুরুবগণ আগমন কবেন তাঁহাকে মহালয়া! বলে। 
ভাত্রমালের কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি হইতে অমাবস্য! পর্যন্ত সময়। 
অমাঁবস্য তিধিতে আগমন শেষ হয় বলিয়া এ অমাবন্যা মহালযা 

অমাবস্য নামে কথিত হল্ন। 
কছ্তি আছে পুর্ধবপুকষগণ ভাহাদেব বংএধরগর্পেব নিকট জল- 
প্রাপ্তির আশার শাবদীয়। পুজার অব্যবহিত পুর্ধেব কৃষ্ণপক্ষে আগমন 


প্র অমৃতলাল শীল 


* আৰ্য্য মতে চারটি বর্ণ। ইহ! ছাড়। অতি হীনঙ্কাতিকে পঞ্চম 


বা পঞ্চম বর্ণ ৰ! অতিশুত্ৰ বলে। তাহার! ভ্রবিড়দেশে এখনও অস্পৃশ্য! 
অগ্রহথারমের লীমাতে এখনও চুকিতে পায় না । তবে বড় নগরে এখন 
আর সে নিম নাই। হায়দ্রাবাদ সহবে একটি জগ্রহাবন্‌ আছে। 
এখন তাঁহাকে “বন্ধপ-বাড়ি” বা ডিক কিসত 
সকল তির বাঁস_আঁছে। 


৮০ \ 
AA. 
করেন। সুতরাং তাহাদের সন্তষ্টিব জন্ত নিষ্ঠাবান্‌ হিন্বুখণ এ সময় 
তর্পণাদি ক্রিয়া শেষ দিন অর্থাৎ অমাবস্যার দিন পার্বপ-শ্ান্ধাদি 
করিযা তাঁহাদের তৃত্তিসাধন পূর্ববক আশীর্বাদ লাভ করিয়। ধাকেন। 

'_ মহালয়া শব্দের অর্থ “মহৎ লোকের আগমন” করাই সঙ্গত ! 
কাবণ তাহা যে আগমন করেন তাঁহ। দীপাহিত অমাবস্যা ভিছ্তে 
উন্ধাদান মন্ত্রে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায 

“্যমলোকং পরিত্যন্ন্য আগত! যে মহালযে। 

উজ্জল দ্র্যোতিধ! বস্তু 'প্রপশ্যন্তে। ব্রজস্ধতে ৷ 

এখন কথ! হইতে পাবে ষে পুর্ববপুক্ষগণ অন্য সময় আগমন 
ন! করিবা কেবল এ সময় আগসন করেন কেন? ইহার উত্তর 
মনুসংহিতার বেশ দেওয়। আছে-_ 

"১ "অপি নঃ স কুলে জায়াদ্‌ যে| নো দণ্াৎ য়োদশীম্‌। 
পায়সং মধুমপ্পিভ্যাস্‌ প্র।কৃছাধে কুঞ্জরস্য চ॥ 

(মন্ুঃ ওয় অধ্যায ২৭৪ ক্লোক; ইহার পর্ব, শ্রেকে সঘত্যুক্ত 
অ্রযোদশীব উল্লেখ আছে। ) 

অস্যার্থঃ _পিতৃলোকেব! প্রার্থন। কবেন যে এমন বংশধর যেন 
আমাদের কুলে জন্মগ্রহণ কবেন যিনি মথ| ত্রয়ে'দশীতে অথব! অগ্ঠ 
* তিথিতে, ও যে কালে প্রাকৃকুপ্ররচ্ছাধ হয় ( হুস্তীব ছাব। পূর্বববিকে 
পড়ে? সেই সময আমাদিগকে ঘৃত, মধুযুক্ত পাষস দ্বাবা পরিতৃপ্ত 
কবিবেন। 

আশ্বিন সানে সূর্য্য হস্ত। নক্ষত্রে থাকিতে মুখ্য চান্ত ভাপ্রমাসের 
মঘাবুক্ত কৃষ্ত্রয়োদশী হইলে “কুপ্পরচ্ছার” যোগ হয। পিতৃগণ এই 
কুপ্রচ্ছায যোগে শ্রাদ্ধের আকাজ| করেন। 

এই কুঞ্জরচ্ছায় যোগ শাবদীব। পুর পুর্ন কৃষ্ণপক্ষে হইয়া 
খাকে। কাজেই এ সময়কে মহালয়। বল! হয এবং অমাবন্যাব 
দিন পার্বণ আদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হয় থাকে। - 

প্রী নিশিকান্ত চক্রবর্থা, বিদ্যাবিনো 


কেবল যে মহালয়ার দিনই টুক্ত পাব্দণাদি কাৰ্য্য করিতে হইবে 
তাহা নহে; উক্ত পার্বণাদি কাঁধ্য & পক্ষের প্রতিপদ হইতে মহালয়া 
পর্য্যস্তই কর্তব্য । তদসমর্থে ষষ্ঠী হইতে দশ দিন তদসসর্থে একাদশী 
চুদ দক ন এদা যয তাল 
hid i Sods 





(2) 
কোনদিকে কিছুক্ষণ একদৃটিতে তাঁকাইয| থাকিলে একই ভ্রিনিষ 
যে ২॥৪ট-করিয়| দেখা যায়, ত!’ ঠিক নয--তবে অনেকক্ষণ তাকাইয়| 
থাকিলে জিনিষটা ক্রমশঃই অন্পষ্ট ও আব্ছায| হইব! উঠে ; কারণ 
আমাদের “রূপবহ! নাড়ী” (০pt৷৫ ৮৮০) একই দিকে অনেকক্ষণ 
' কাম করিতে কবিতে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়! পড়ে, সুতরাং মত্তিচ্ষের 
দৃষ্টিক্ষেত্রে (15581 2765.) জ্রিনিষটিব ছবিটিব (i৭৪০ ) একট! 
সুস্পষ্ট ও নুপ্রকটিত ধারণ! বা প্রতীতি (47715555150 ) জন্মাইতে 
পাঁরে না-_ছবিটিও স্পষ্ট মনে হয় না । 
কিন্তু চোখেব পাতাকে আঙ্গুল দিয়! ধীরে ধীরে নাডাইবে_ একই 
জিনিষ ২া৩টি করিয়া দেখ। যাঁর । সাধারণতঃ ভামার্দের ছুই চোখের 
অক্গরেখা একই সমতলে (horizontal 61800 ) অবস্থিত ; বস্তুবিশেষের 
ছবি (50985 ) অক্ষিপটের ( Retin ) উপর একই সমতলে ( hori- 
Zontal Plane) পতিত হয় ; মস্তিষ্ক ছবি ছুইটির ভিন্ন ভিন্ন 
,প্রতীতিকে (17705551005) সংযুক্ত কৰিব| একই প্রতীতি বা 'ধারণাতে 
গ্করিণত করে £_স্তরাং বস্তুবিশেধের একটি ছবিই আমরা দেখিতে 
পাই।. কিন্তু চোখকে নাড়াইলে, চোখের তক্ষরেখা, (axis of the 


প্রবাসী--কার্তিক,. ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
£/6) কেবলই স্বস্থানচযুত হুইয়া একবার উপরে যায়, একবার নীচে 
নামিয়৷। আসে। তখন যে-দকল ছবির (i৪৪০) উৎপত্তি হয়, 
তাহাদ্বেব কোন ছুইটিই অক্ষিপটে একই. সমতলে (horizontal plane) 
পতিত হয় ন! | মন্তি্ও ভিন্নতগস্থ' ভিন্ন ভিন্ন ছবিগুলির একাধিক 
প্রতীতিকে সংযুক্ত করির! একট মাত্র প্রতীতিতে পরিণত কবিতে পারে 
না। আঁমরাও ছুই-তিনটি কবিযা ছবি দ্রেপিতে পাই । এইজগ্তই রাত্রে 
পথে আসিতে আসিতে কোন কাবণে চোখ রগ্ড়াইলে আমর! বাড়াব/ 
পাশেৰ গ্যাস্যাল্পেৰ একাধিক ছবি দেখিতে পাই। 
ঞ দ্বিদেন্সলাল bt 
‘( ৫০) রি 

হরেন চাটি আসিয়াছিল তখন বেলগুী 
প্রভৃতি তো কিছুই ছিল ন! ৷ তাহার! দূবে যাতাস্নাত করিবাব-সমব 
তাহাদের যাওয়ার আগে তাহাদের গস্তব্য পথের মাঝে মাঝে ঘোড়ার 
ডাক বসাইত, অর্থাৎ লোকজন এবং কাজের জিনিষপত্র ঘোড়ায় 
করিয! আগে পাঠাইরা দিত, তারপর নিদ্দের! সেই আড্ডায় গিয়। 
বিশ্রাম করিয়| খাওয।-দ1ওয়! করিয়া আবাধ তাহাদেব আগে আগে 
পাঠাইয! দিত। তারপর ক্রমশঃ সেই-সব জায়গায় বাড়ী তৈয়াবী 
হইতে লাগিল । বাংল! দেশের বাড়ী বলিয়া ইংরেজের! তখন তাহার 
নাম দিল 'বাংল।। সেই হইতে “ডাক বাংল!’ নামের টৎপত্তি। 
প্র উধারাণী ঘোষ 





(৫১) 


১৯, 


উদ ধন মেবারের বাণ! ছিলেন, তখন মোগল সম্রাট আক্বর * 


মেবার জয় করিতে আসেন। যুদ্ধের ভয়ে উদয় দেশ ছাড়িয়। পলাষন' - 
করেন। তখন পুত্ত উদয়ের স্থান অধিকার করেন । কিন্তু যুদ্ধে 
পুত্ত নিহত হন। তখন জয়মল্ল পুত্রের স্থান অধিকার কবেন। 
একদিন বাত্রে জরমল্প তাঁহাব লোকজন সহ চিতোর ছুর্গের একধার ' 
মেবামত করিতেছিংলন, আক্বর তাহার মাচা হইতে উহ! দেখিতে 
পান ও তাহার হস্তহ্বিত বন্দুক দ্বারা অকল্মাৎ জয়মন্পকে গুলি কবেন। 
জয়সঙ্পের স্থান লইতে পারেন, চিতোরে আর এমন কেহ ছিলেন না । 
অনস্ভোপায় হইয়া বীরগণ খোলা তববারি হাতে মোগল দেনাব Li 
পড়িল, চিতোর গেল। | । 

“যুদ্ধে যত রাজপুত মার! যান সকলের পৈত! খুলিয়! আকৃব্ব 
নাকি ওজন করান। সমস্ত পৈতার ওক্সন ৭88৯ মণ" হইল! ইহ! 
হইতে রাদ্রস্থানে একটা নিয়ম হইল, লোকে পত্রের শিরোনামার 
উল্টা! পিঠে ৭৪£* এই অঙ্ক লিখিয়| দিত। এ অঙ্ক লেখ! থাকিলে 


র্‌ 


যাব পত্র সে ভিন্ন যদি অন্ত কেহ খেলে তাঁর চিতোবে অত নবহত্যার ' 


পাপ লাগিবে, এইক়প একটা.সংস্কার লোকের হইল এবং আমাদের 
বাংলাতেও এ নিয়ম আসে ।” 
কাহিনী” পুস্তক দেখুন । 
" শী অযূল্যপৌবিদ্দ মৈত্ৰ 
‘Marked on the banker's letter in Rajastharr it is 
the strongest of seals, for ‘the sin of the slaughter of 
Cheetore’ is thereby invoked ‘on all who violate’a 
letter under the safeguard. of this mysterious number.” 
( Todd's Rajasthan. Vol. I. Chap. X. Page 343. ) 
_' , প্র পঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় 
Y বাল চাৰি দেৱে এক দৰ বয় হইত। < 
পৰী সনৎকুমার আছ্য 


ঞ কানী প্রসন্ন দাসগ্ুপ্ত প্রণীত “রাজপুত 


তি পান্টি 





১ম সংখ্যা ] বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাংস! / ৮১ 
তখন ১০-সেরে এক সণ ধরা হইত । এ (5৭) 8 
এ পরমেশ দাশগুপ্ত ভোজনকালে নাগ কৃর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধন -এই পঞ্চ 


আব্ববেৰ্‌ আক্রমণ হইতে চিতোর রক্ষার যখন জাব কোন সম্ভাবনা 
রভিল না, তখন বাজপুত কুল-রমলীগণ মোগলদিগের হস্তে অবমাননা 
হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ভীষণ জহব-ত্রত অনুষ্ঠানপূর্ববক প্রন্থলিত 


সদ অনলশিখার জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন। উক্ত রমণীগ্ণেব পরিত্যক্ত 


'অলঙ্কাব-বাশিৰ ওঙ্গন ৭৪ মণ হইবাছিল। এই উভষ সতেব 
যেটিই সত্যমূলক হউক না কেন, তৎকাল হইতেই ৭৪1 অঙ্কটি চিতোব 
খ্বংসে অনুষ্ঠিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রবণ-চিহ্ন-স্বরাপ রাজপুতানাব বণিক্‌ 

কর্তৃক স্ভাবৃত পত্রের পশ্চান্তাগে লিখিত হইবা আসিতেছে এবং 

দৃষ্টান্ত অনুসারে বাঙ্গালদেশেও এ অঙ্কটি পত্রের পশ্চাত্তাগে 
লিখিবাব রীতি প্রচলিত হইযাছে। ৭৪] অঙ্কিত পত্র মালিক ভিন্ন 
বিনি খুলিবেন তিনি চিতোর ধ্বংসের পাঁপে লিপ্ত হইবেন ; ইহাই 
অঙ্কটিতে নিহিত অভিসম্পীত। 

জী সত্যেন্ নাথ বার 


(২) 
দূর্য্য- বা চন্ত্-গ্রহণের সমরে যে পাঁকপাঁত্রাদি পৰিত্যাগ করা হয় 
তাঁহার বৈজ্ঞানিক কোন কাবণ জানি না, ভবে তাহাব পৌবাধিক 
কাবণ এইরূপ £_উ সময়ে রাহু সূর্য্য বা চন্দ্রকে স্পর্শ করে। 
রাহ জাতিতে চণ্ডাল, সুতবাং অস্পৃশ্য । তাহার ল্পর্শে সূর্য্য ব। 
চন্ত্র পধ্যস্তও অস্পৃশ্য হয় এবং তাহাদের ছাঁয়। পৃথিবীতে পতিত 
হওয়ায় পৃথিবীও এন্ধপ হব, সুতরাং গ্রহণের পবে মুক্তিত্থান করিয়া 


" * পবিত্র হইয়া ভোজনাদি করাব নিযম। 


প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।” 


বৈ 


এ বিনয়ভ্ষণ সেনগুপ্ত 
(৫৩) 


“ঘোগ এক প্রকাব ক্ষুদ্র জস্ত, বাঘ তাহাকে পাইলেই খাইয়া 
ফেলে, সুতরাং সে বাঘের ঘরে বাঁ করিতে গেলে বাঁধেব কোন 
অনিষ্ট হয় না, 'তাঁহাবই প্রাণ বাধ! বলবাঁনের নিকট দুর্ববল ক্ষমতা 
প্রকাশ করিতে গেলে বা অতি চতুবের সহিত চাতুবী করিলে এই 
সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গাল! অভিধান। 

শ্রীকালিদান ভট্টাচার্য্য 

(৫৬) 

সা তাপ সঞ্চালন-শক্তিটা (0০940: ) জলের সঞ্চালনশক্তি 
অপেক্ষ! বেশী। মাটি যেবপ তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয সেইবপ তাড়া- 
তাড়ি আবার ঠা হয়। শীতকালে দিনের বেলা জল ও মাটি 


"প্রায সমভাবেই গবম হয, কিন্ত মাটির সঞ্চালনশক্তি অধিক থাকার 


জন্চ জল হইতে তাড়াতাড়ি ঠা! হইয়া চতুপ্পাঙ্বস্থ তাপের সমান 
হ্য। কিন্ত জল অত তাডাতাঁড়ি ৪1 হইতে পাবে ন! বলিয়া তাপ 
বেশী থাকে ; সেইজন্ত সকালবেল! একটু গবম বোঁধ হয়। পুনব্বাব 
হুধ্যতাপে চাবি পাশেব দ্রব্য জলেব সমান গবম হইলে আব জল গবম 


বোধ হয় না। রি 
প্র অন্ল্যগোবিন্দ মৈত্র , 
আবার বাঁহিবেব বাতাস লাগিয়া হাঁতটাও অনেক ঠাণ্ডা থাকে । 


--** এইলন্তই কূপ বা পুষ্করিদীব জল ভোরবেলা হাত দিয়া স্পর্শ কৰিলে 


্‌ 


অপেক্ষাকৃত গরম বলিয়া বোধ হুয়। 
এ শব্ৎচন্ত্র বস 
স্থল হইতে বিকীর্দ তাপও জল আংশিক গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া 
শীতের ভোব পর্য্যন্ত পুবুরের ও কুপের, জল একটু গরম থাঁকে। 
শ্রী কালিদাস ভট্টাচার্য্য 
১১ 


দেবতার, উদ্দেশ্যে অন্ন উৎসর্গ করা হইযা থাকে। এই; পঞ্চদেবত। 
প্রাণ, সমান, অপান, উদ্ান, ব্যান--এই পাঁচ বাঁধুবই ' নামান্তর 
মাত্র । উহাদেব এক এক কাজ । উদ্গাঁৰ নাগ বায়ুর কার্য, 
শবীবন্থ যন্ত্রমমূহ উদ্মেলিত কর! কুৰ্ম্ম বায়ুর, হাঁচি কৃকৰ বাধুর, 
আহাবেব অন্য মুখব্যদীন কর! দেবদত্ত বাধুর এবং ভুক্ত্রব্যের 
পবিপাক-ক্রিয়! নির্বাহ করা ধনপ্রয বাধুর কাধ্য। ধনপ্রয়ের আর. 
এক নাম অপ্রি। বন বাহুল্য যে, উল্লিখিত কাঁধ্যাদি স্ুলিয়মে 
নির্ববাহিত হওয়ার জরচ্চ আঁহাব-কালে প্রাগুক্ত পঞ্চদেব্তার উদ্দেশে 
অন্ন-জল দেওয়| হব। ইহাতে প্রকাবাস্তরে পঞ্চদেবতাব সন্তষ্টিই 


প্রতিপন্ন হইতেছে। 
এ রমেশচন্্র চত্রবর্তাঁ 


ভু-গতি, ভুব-পতি, স্ব-্পতি, ভত-পতি এবং নারায়ণ । 
( ভুঃ পতয়ে নমঃ, ভূবঃ পতয়ে নমঃ, 
স্বং পরে নমঃ, ১82 


আবিদা নম) 

প্রথম তিনটি গামত্রীর ত্রিজোকের অধিগতি। চতুৰ্থ শ্বি। 
মধ্যেব অন্ন নাবায়ণকে নিবেদন কব! হ্য। 

[ সংক্ষেপে, শুধু উপবেব পঞ্চ-অন্ন নিবেদনের রীতি কোন কোন 
জায়গায় চলিতেছে। আরও যে পঞ্চ অন্ন নিবেদন নিযম,- প্রথমেই 
নিবেদিত হয় সেই পঞ্চ অন্ন। নে নিবেদন নাগ, কুৰ্ম্ম, অনস্ত, 
ধনগ্রধ আর কর্কটকে কর! হয।--নাগায় নমঃ কৃর্ম্মায নমঃ অনস্তায় নমঃ 
ধনঞ্জয়ার নমঃ কর্কটায় নম্ঃ। ইহারা বাস্ত ও পৃথিবী বক্ষক নাগ। ] 

(আর একটু কথা এই প্রসঙ্গে বোধ হয় লেখা চলে ; অন্ন নিবেদনের 
পর যে প্রথম পঞ্চ গ্রাস, তাহা পঞ্চ বাযুকে স্মরণ কবিয়! লওয়1।-_প্রাণায় 
স্বাহা_ ইত্যাদি! প্রাণ ( স্বদ্যে ), অপাসি ( পাযুতে ), সমান (নাভিতে ), 
উদান (কে) এবং ব্যান ( সর্ব্বশরীরে )। জীবন--বাযু। ভোজন; 
জীবন রক্ষাব প্রধান যজ্ঞ ; পঞ্চগ্রাসে ইহাদের পঞ্চাহুতি দিয়! যজ্ারন্ত 
হ্য। নাগ দেব্তা ও. বযুতে মোট পনেরটিব আবাহন হয়। ) 

রি 
(৬০) 

হিন্দু ভেযোতিষে এক সু্যৌদ্রয় হইতে আঁর-এক সুর্ধ্যোদয় পর্য্যন্ত ৬০ 
দণ্ড সমযকে, আডাই দশু হিসাবে ২৪টি হোরাধ ভাগ করিয়া, রব্যাদি 
সপ্তগ্রহকে এ-সকল ছৌবাৰ অধিপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। 
স্রীহূ্ধ্যসিদ্ান্ত মতে, পৃষ্বীব নিকটে চন্দ্র, তারপব বুধ, তাবপর শুক্র, 
তাঁব্পৰ সূৰ্য্য, তাৰপৰ মঙ্গল, তারপব বৃহস্পতি ও সর্বশেষে শনি এই 
ক্রমে গ্রহগণ থ-চক্রে অবস্থিত । [ মন্দামবেজ্যভুপুতন্যশুকেন্ুজেন্দবঃ ] 

বর্ধমান শ্বেতবরাহ কল্পে ( কল্প--৪৩২০*০*০৭* বৎসর ) যেদিন বিশ্ব 
প্রথম নুধ্যালৌকে আলেকিত, হইবাছিল, সেই দিন প্রথম হোবাব 
আধিপত্য গ্রহরাজ রবিকে প্রদান করিয়! পরবর্তী হৌরাগুলির আধিপত্য 
যথাক্রমে 'পর-পরবর্ভী গ্রহগণকে দেওষ| হইযাছে। এইরূপে২৪এব পর 
২৫ হোঁবাব অধিপতি হইলেন চন্ত্র, ৪৯ হোঁরাব অধিপতি হইলেন 
সঙ্গল, ৭৩ হোরাধিপতি হইলেন বুধ, ৯৭ হোবাধিপতি বৃহস্পতি, 

১২১ হোরাপতি শুক্র, এবং ১৪৫ হৌরাঁপতি হইলেন শনি। 2 
পরবর্তী দিনগুলির বাঁব উক্তরূপে পঠিত হইল । + 

এ আশুতোষ দ। 





' কোকিল রাণা 

মিশরের রাজার চমৎকার চেহারা,্বেন স্বর্গের 
কার্ডিক। কিন্ত তাব বে রাণী, তিনি মোটেই সুন্দরী 
নন। কাফ্রিদের রাজার মেষে তিনি, রং তার কুচকুচে 
কালো, চুল তার খাটো আর কৌক্ড়! কোকৃড়া। 

কিন্ত তবুও তার রূপের নিন্দে করা যায় না। কালোর 
মঞ্চে উজ্জনভাঘ, আর তার উপরে হুল্দে রংএর রেশমী 
শাড়ীতে, গায়ে নানান্‌ রকম মিশর-নেশী হীরে-হরতে 
তাকে রাজবংশের মেযে বলেই বুঝিয়ে দিত। এর 
উপরেও ভাল ছিল তাঁর চমৎকার গলা, তার গান 
শুন্লে তন্ময হ'যে যেতে হ’ত। 

মিশরের রাঁজা একবার কাফিদের অরণ্যরান্দ্যে গিষে 
রাজ্বকুমারীর গলার আওয়াজে এতদুর মুগ্ধ হ'য়ে 
গিষেছিলেন যে, তাঞে একেবাবে রাণী ক'বে 
ফেল্পেন। | 

রাপীর বরাতে কিন্তু সখ ছিল না। মিশরের রাজা! 
রূপবান্‌ হ'লে কি হয়, তার স্বভাবটা ছিল বড্ডই কড়া। 
পান থেকে চুনটি খস্লেই তিনি যখন-তখন রাণীর সঙ্গে 
মন্দ ব্যবহার কর্তেন। রাণী কিন্তু সদাই টেষ্ট কর্তেন, 
কিসে রাজাকে খুশী রাখেন! কিন্তু বরাত যাবে কোথা? 
যে রাজা তাব গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিষে করেছিলেন, 
এখন তিনি কিনা তার কালো রূপের নিন্দে ক'বে ঘেম্নায় 
নাক নিট্ুকাতেন। 

আরও বিপদ হ’ল তার কোলে একটি ছোট্ট কালো 
থুকী হ’য়ে। রাজ! খুকীকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন 
না। নে যখন ভার ছোট্ট ছু'খানি কালে! হাত বাড়িয়ে 
ব্রাত্ধার কোলে ঝীপিযে পড়তে যেত, রাজা তখন লাফিয়ে 

* দশ হাত পিছনে চলে’ যেতেন । 


শেষে রাজার আর সহ হ'ল না। তিনি একদিন 
বনের মধ্যে এক কুটার তৈরী করিষে রাণী আর 
মেয়েকে সেইখানে রেখে এলেন। আর দিন কতক 
বাদে আরব দেশের বেছুইন ডাকাতের এক সর্দারের 
সুন্দরী মেয়েকে রাণী ক'রে মিশরের রাজবাড়ীতে নিয়ে 
এলেন। 

রাজ্যের পক্ষে এর পরিণাম কিন্তু বড়ই খারাপ হ'ল। 
কাফি রাজকন্তা যতদিন রাণী ছিলেন, ততদিন প্রজাদের 
তিনি ছেলেমেষের মৃত দেখতেন। প্রন্জাদের মধ্যে 
যার! গরীব, তাঁদের তিনি প্রায়ই নানান্‌ রকম জিনিস 
দিতেন। কিন্তু বেছুইন ডাকাতের মেয়ে রাণী হ'য়ে রাজ্যে - 
উপদ্রব কর্তে লাগ্লেন। রাজ্যের লোকদের মধ্যে 
যার স্ত্রীর যা" যা’ ভালো ভালে! গয়না ছিল, তাদের যত সব 
হীরে মণি মুক্তা ছিল, সব নিজের জন্মে কেড়ে নিলেন | 


কাফ্িবাণী মেয়েটিকে নিষে জঙ্গলের কুঁড়েঘর. 


খানিতে বাল করেন। তিনি বনের দেশের কাফিদের 
রাজার মেযে, বনে বাস কর্তে তাঁর কোন কষ্ট নেই; 
কষ্ট খ’ কিছু তা" রাজাকে না দেখতে: পেয়ে মিশরের 
রাজাকে তিনি বড় ভালোবাসতেন । জঙ্গলের ঘর- 
খানিতে বসে" তিনি প্রাষই রাজার কথা ভাব্তেন, 
আর চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যেত। 

এয়ি ভাবে দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। রাণীর 
মেষেট এখন আট বছরের হয়েছে । মাকে কাদতে 
দেখে তার মনেও এখন কষ্ট হয়। 


একদিন সে তাৰ, গাকে আনতে আনে জিতে 


কর্লে, “মা, বাবা আমাদের কবে নিয়ে যাবে ?* 
বাণী কিছু না ব'লে শুধু তাকে বুকে চেপে' ধর্লেন, 
আর হাউ হাউ ক'রে কাদতে লাগ্লেন। তার চোখের 


১ম সংখ্যা | 





জলে রাজকন্তার মাথ! ভিজে গেল। রাজবন্তার 
চোখেও বুঝি জল আর থামে না। 'ঘে দোষে রাজ! 
তাদের নিষে যান না, তা’ যে ভগবানের দেওয়া । তার 


ত কোন উপায় নেই। তাই রাণী কোন কথাই বল্তে 
পারলেন না। | 


বাজকগ্ভা ভাব্তে শিখেছে, 
খিখেছে। একদিন আবার রাণীকে বল্পে, “মা, আমি 
নুহ বাবার 'কাছে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসি I” | 
রাণী কিছু বল্লেন না, শুধু কাদতে লাগ্‌লেন। 
রাজকন্যা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বা'র হ'ল। জঙ্গল 
পার হঃয়ে, মিশর-রাঁজার রাজধানীতে গিয়ে পৌছাল। 
' রাণী মাটার উপর শুষে ফপিযে ফপিয়ে কাদতে 
লাগলেল, “আহা, যদি রাজকন্যা রাজাকে আন্তে 
পারে, তা” হলে তাঁকে আরেকটিবার দেখতে পাই ।* 


4 ক ক + 


' মিশরের রাজাব রাজধানী নীল নদের ধাবে। নীল 
নদ মিশরের গঙ্গা । 
এসে বনেছেন, চাবদিকে সভামদের! তাঁদের উজ্জল 
পোষাকে সভা আলো ক'রে রয়েছেন। সভার কাজ 
'আবস্ত কর্বাব আগে রাজার স্তুতি গান হ’ল,'সোনার 


সূ পাত্রে নীল নদের পবিত্রত্লে তাকে অভিষিক্ত করা 


হ’ল। ' । 

সভার কাজ আরম্ভ হয় হয়, এমন সময়ে আট বছরের 
একটি ছোট্ট কালে! মেয়ে রাজার সামনে এসে বল্লে, 
হ্যা গা তুমি কি আমার বাবা ?” 

তার বাশীর মত মিষ্টি গলার আযাজ শুনে সভার 
লোকে মুগ্ধ হ'ষে গেল। রাজা নিজে তন্ময় হয়ে 
গেলেন; খানিকক্ষণ চুপ ক'বে তার দিকে চেয়ে রইলেন, 
তাঁর পরে বল্লেন, “হ্যা গো, তুমি আমারই মেয়ে ৷” 

মেয়েটি একগাল হেসে রাজার হাত ধরুলে, বল্লে, 
“বাবা, মার কাছে চল !” 

কি মিষ্টিই তার গলাব স্বর! সভার লোক একেবাবে 
মুগ্ধ । তখন আর সভা করা হল না, রাজা মেষের হাত 
_ধাবে রাণীব কাছে চল্লেন। 


ছেলেদের পাততাঁড়ি_ কৌ কল রা J 
রি ২ 
কিন্তু কাফি রাণীর কাছে নয়; রাজা বুঝতে পারেন 


উপাফ ঠাওরাতে 


সকাল হ'তে রাজা তাঁব রাঁজসভাক়্ - 


৮৩ 


নিঘে, রাজতন্তা তাকে বনে নিয়ে যেতে একট তিনি 
চল্লেন--বেহুইন-রাণীর কাছে। ' . 

বেছুইন*রাণী তখন আয়নাব সাম্‌নে বসে’ ছিলেন, 
দাসীতে চুল' বেঁধে দিচ্ছিল । রাজা মেয়েটিকে বলেন, 
“ওই যে তোমার মা ।* 

রাজকন্তা বাণীবে বল্লে, “তুমিও আমার মা? এ 
ত বেশ!” 

রাণী ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেন, একটি ছোট্ট কালো 
কুচকুচে মেয়ে কথা কইছে। কিন্ত মানুষের গলার স্বর কি 
এত মিঠে হয়? তিন কিচ্ছু বল্লেন না, চুপ ক'রে দাসীর 
কাছে চুল বীধতে লাগলেন। বুঝতে পার্লেন, এ সেই 
কাফ্রিরাণীর মেয়ে। রি 

রাজা রাজকন্তাবে সেইখানে রেখে রাঁজ-সভায় ফিরে 
এলেন। বাক্সকন্তা এঘং ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো। 
নানান্‌ ঘরে নানান্‌ রকম চমৎকার চমৎকার জিনিষ দেখে 
তার চোখ জুড়িষে গেল। নে ভাব্‌লে, "্রাজাক বাড়ী 
এত সুন্দর হয!” এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরুতে একটা 
ঘরে দেখতে পেল, একটা সোনার রেকাবীতে রয়েছে-- 
নানান্‌ রহম পাকা পাকা ফল আর মেওয়া। 

সেই মেওয়া অর ফলগুলো রাণীর বাপ বেছুইন 
ডাকাতের সর্ধার তারব দেশ থেকে রাজার জন্যে 
পাঠিষেছে। রাণী লোনার রেকাবীতে সেগুলে। সাঁজিষে-* 


" ছেন-_রাজাকে জলখেতে দেবেন ব'লে তার মধ্যে ছিল 


আরব দেশের সব চেয়ে ভালো! খেজুর-গাছেব একটি বড় 
খেজুর বাজকন্া লোভ সাম্লাতে পার্ল ন।, গে থেজুরটি 
তুলে মুখে দিল । ' 

এমন দমন্রে রাণী এসে হাজির! তিনি ত ব্যাপার 
দেখে রেপ্রেই অস্থির, "যা! কি কর্পি! রাজার ' জন্তে 
এত যত্ন ক'রে যে খেজুর বাবা পাঠিয়েছে; তুই তা’ খেয়ে 
ফে্লি!” তিনি অগ্িহৃত্তি হয়ে তার একট! হাত ধরুলেন। 
বাজকন্তার মুখ থেকে খেজুর পড়ে’ গেল, তাব মুখে কথ! 
আট্‌কে গেল। 

বাণী তাকে হিড়, ড়, করে টান্তে টান্তে নিয়ে 
গেলেন_-এফেবারে রাজনভয়। - তিনি সভাব মাঝে” 


৮৪ 





সি NMS পাস 


দরের মত হ্ঁবৃম দারোয়ানকে ডেকে বন্পেন, এই 

নইখানেই পঞ্চাশ ঘা কোড়া লাগাও 1" 
দারোয়ান কোড়া নিয়ে এল। উঃ কী' 
ওফ এই কড়া চাবুক! বেতের শক্ত মোটা ছড়ির 
মাখা থেকে এক গোছা সরু সরু চাম্ড়ার ফালি। এই, 
কোড়া দিয়েই গাড়োয়ানেরা গরু ঠেঙায় । 

+ ব্াজকন্তাকে সভার মধ্যিখানে দাড় করান, হ'ল। 
বেচারী বলিদানের পাঁটারি মত খর্থর্‌ ক'রে কাপৃতে 
লাগৃলো_আবার সাম্নেই দাড়িয়ে অগ্নিচক্কু বেছুইন- 
রাণী । রাজা অবধি ভয়ে থ মেরে গিয়েছেন। 

'পাথরের মত" শক্ত প্রাণ এই হাব্শী দারোয়ানের 1 
নে কোড়া গাছটা জোরে ধরে’ মেয়েটির গায়ে যেই এক ঘ| 
লাগিয়েছে, মেয়েটি অগ্নি “মা গো!” 'বলে' কেঁদে লাফিয়ে 
উঠে*মাটীতে শুয়ে গড়লো! আবার আঘাত, আবার 
আঘাত! ছোট্ট রাজকন্তা মাটীতে পড়ে' ছটফট করতে 


লাগ্‌লো, তার কালে! চাম্‌ড়া ছিঁড়ে লদ্ব লম্বা দাগে লাল, 


রক্ত ফিন্কি দিয়ে ছুইতে লাগ্‌লে! 

রাজ! চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন, রাণীর ভয়ে সভার 
কারো মুখে কথাটি নেই। এক্‌ ঘা, দু ঘা, তিন ঘা, চার 
ঘা, উঃ আর কি গোনা যায় ? রাজকন্তার প্রা অনেকক্ষণ - 
বেরিয়ে গিয়েছে, তবু হাব্শী দারোয়ান্‌কে কোড়! থামাতে 
বলে কারো সে সাহ্স.নেই। উঃ কী ভীষণ এই বেছুইন 
ডাকাতের মেয়ে | 

কারে! কথা 'বল্তে না সাহস হোক্‌, কিন্তু ভগবীন্‌ 
কি চুপ ক'রে থাকতে পারেন? এত অত্যাচার কি তিনি 
সইতে পারেন? হঠাৎ নীল নদে ভীষণ বস্তা এসে জল. 
দু'কুল ছাপিয়ে উঠুলো। দেখৃতে দেখতে রাজধানী ভেসে 
গেল। রাজা তার সিংহাসনে বসে, সভাসদেরা যে যার 
| জায়গায়, হাব্শী দারোয়ান কোড়া হাতে, রাণী ছাড়িয়ে. 
দাড়িয়ে, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেেন।  দেখ্তে : দেখতে 
গভীর জলের "তলায় কে কোথায় তারা সব মিলিয়ে 


.. গেলেন। 


hd bd Ld ক 


বনের মধ্যে কাফ্রি-রাণী ভর কুঁডেরখানিতে ' পড়ে 


আছেন, এক মাস যেতে.বসেহে, মেয়ে রাজধানী বেকে 


রা ইক, ১ ১৩২৯ 


KR ২২শ জী < খণ্ড 
আজও ফেরেনি, তিনি: কেদে কেদে দিন কাটাচ্ছেন, 











খাবার জোগাড় করা বা রাগ্না করা. একেবারে ছেড়ে 


দিয়ে অনবরত মেবেয় পড়ে’ চোখের জল ফেল্ছেন। 
বনের পাখীগুলো সকাল সন্ধ্যায় দু'একটি ফল.এনে 


তার মুখে দিত, তাতেই তিনি প্রাণটাকে বাচিয়ে ১৯৮. 


রেখেছেন। কাফি রাণী ভাবেন, “আহা! আর জন্মে! 
যেন পাখী হয়ে জন্মাই |. এরা কত সুখেই না আছে? 
এদের মধ্যে ফর্সকালোর বাছাবাছি নেই,*সব পাখী 
তার বউএর সঙ্গে মনের সুখে থাকে, দু'জনে 
বাচ্ছাকে খেতে দেষ। আহা! আমরাও যদি পাখী 
হতাম 1” 44 

দিন: যায়। রাঁজাও আসে না, রাজকন্তাও আসে না, 
কাফ্রি রাণীর চোখের জলও থামে না। 

কিন্তু মন্দ খবর কতদিন চাপ! থাকে ?: হঠাৎ 
একদিন রাণী সমস্ত কথাই শুনতে পেলেন বন্তায যে 
ছ'একজন লোক বেঁচে ছিল, তারা বনটা উচু ছিল 


. বলে, সেইখানে উঠেছিল। তাদের কাছেই রাণী খবরটা . 


শুনতে পেলেন। কথা শুন্তে পেয়ে রাণী একবার শুধু 
“উহ, উ-_হ* বলে চুপ কর্লেন্‌। তার পরেই সব 
শেষ. ছুঃখিনী রাণী মরণের কোলে আশ্রয় নিলেন। 

পরজন্মে কাফ্রি-রাণী জন্ম নিলেন--কোকিলপাখী 


হয়ে! তাই কোকিলের: কালো রং, অথচ গলা এত. 


মিষ্টি ।. 
'উ-্” ক'রে অতদিনের ' পুরাণে বেদনা জানায়--সে 
দুঃখ এখনও সে ভোলেনি | “উ-হু, উ--হ* কোকিলের 
বুকভাঙা-কাম্নার ডাক, তোমরা তাকে কখনও ভেঙ্‌চিও 
না। | 
শ্রী কপিল প্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
পেটুক দাঁসের স্বপ্ন 

পড়তে বসে গদাইচরণ ভাবৃছে বসে’ বিকেলে 

উচিত মত ভরুতে পারে পেটটা তাহার কি খেলে ! 

সন্দেশ কি রসগোষ্পা মুড়ুকি গজা কচুরি, 

অথবা কি রাব্ড়ি পায়েস পোলাও লুচি শুচুরই ; 


ন 


এখনো কোকিল তার মিষ্টি গলায় “উ-হ,.. : 


en 


~~ 


Ee 





বিশ্ববতী 


শৰ 
[শান্তা দেবী ক 
বক ক 
মন্কিত। 


ক 


2 


' ১৯ চুংখ্য। ) 





ছেলেদের পাততাড়-_-প্রকৃতির পাঁঠশাঁল! ৯৪. 
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টি হি ৬ 
কত রকম আস্ছে মনে -কোন্টা যে ছাই খাবে সে-- উত্তাপের চেয়ে তা’ বেশী হওয়াতে কাঠের লাঠি ও লোহার 


ভাব্তে গিয়ে তন্দ্রা এলো পড়ল ঢুলে আবেশে । 
স্বপ্ন এলো চোখটি জুড়ে__দেখল গদা! ঘুমিষে - 
এসেছে সে রাজ্যে নৃতন--নুতন রকম ভূমি এ; 
ছানার গাঁথা বাড়ীর সাবি, মোহনভোগেব রাস্তা; 
পথেব ধাবে গজার গাছে ঝুল্‌ছে খাজা খাস্তা ; 
উভ্‌ছে হাওয়ায় বুদের গুড়ো, পথের কাকব মুড্কি, 

; বর্ফিগুল ইটের বোঝা মিহিদান। স্থবৃকি | 

| গাছে গাছে চন্দ্ৰপুলি আম্কে পাটিদাপটা 
পড়ছে ঝরে? যেমন জোরে লাগ্‌ছে ঝড়ের ঝাপ টা। 
সন্দেশেতে ঘাট বীধানে! দুধের নদী বয় বে, 
সর্বতেবই ঝর্ণা ঝরে_-আর কোথা কি হ্য বে? 
ক্ষীর-দীঘিতে পদ্ম ফোটে টক্টকে লাল পান্তে! 
পল্পপাতা ফুল্‌কো লুচি_-কাপছে অবিশ্রান্ত । 
দই-পায়েসের ভীষণ শ্রোতে ভর্ছে নাল! বিলটা; 
দেখে শুনে অবাক্‌ গদাই ; বড়ই খুসী দিল্টা। 
ভাব্ল _-আগে স্বানটা! সারি তার পরেতে শেষটা 
ইচ্ছামত খাবার খেয়ে ভরতে হবে পেট্টা। 
ক্ষীর-দীঘিতে যেই নেমেছে সার্বে বলে’ স্বানটা” 
রলোখেকে এক পুলিশ এসে ধর্লে তাহ-র কানটা। 
লাঁফিষে উঠে গ্রদাইচবণ দেখ্লে জেগে তাকিয়ে 
মাষ্টাব তার কান ধরেছেন চচ্ছু ছুটি পাকিয়ে। 

শ্রী সুনিৰ্ম্মল বন্থু 


প্রকৃতির পাঠশালা 


লোহা কি কাঠের চেয়ে ঠাণ্ডা: : 
শীতের দিনে এক ভাতে একটা কাঠের লাঠি অন্ত 
হাতে একটা লোহার শিক নিলে মনে হবে, কাঠের 


লাঠিটার চেয়ে লোহাব শিক্টা অনেক বেশী ঠাণ্ডা । কিন্ত - 


আসলে তা নয়। সাধারণ অবস্থায় যেখানকাব বাতাস যত 
ঠাণ্ডা বা যত গরম কাঠ ও লোহা ঠিক তত গবম বা তত 


ঠাণ্ডাই হবে। তবু উত্তাপেব তফাৎ যে মনে হয তার কারণ. 


এই 1 
আমাদের শরীরের থে উত্তাপ আছে বাঁতাসেব 


শিক আমাদের শরীরেব চেষে ঠাগডাই অবশ্য স্বর্ঘে ! লাঠি 
ও শিক ছৌঁয়ামাত্র আমাদের শরীরের এই গরম তাদের 
মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে অর্থাৎ আমাদের শরীরের 
গরমকে তারা নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়ে নিজেরাও গরম 
হয়ে উঠতে চায়। সব জিনিস এই গরমকে সমান তাড়া- 
তাড়ি আত্মসাৎ করতে পাবে না । লোহা কাঠের চেষে 
বেশী তাড়াতাড়ি নেয়, কাজেই আমাদের শরীরের যে 
অংশ দিয়ে লোহাকে আমর! ছুষে থাকি সেখানকার গরম 
চলে’ গিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, আর আমরা! মনে 
করি লোহাটাই ঠাওা। কাঠ তত তাড়াতাড়ি গরমটাকে 


_আত্মমাৎ করে? নিতে পারে না, ভাঁই যে হাতে আমরা 


কাঠ ছুঁয়ে থাকি তা’ও ঠাণ্ডা হয়ে যায় না, আর আমরা 
মনে করি কাঠটাই ঠাণ্ডা নয়। ০ 


দূরের পাহাড় নীল দেখায় কেন? 


আকাশট। নীল নয় একথা হঠাৎ কেউ বল্লে তাকে 
পাগল মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক উপরের দিকে 
তাকিয়ে আমর! যে নীল দেখতে পাই, তা আকাশের ' রঙ 
নয়, সে রঙ বাতাসের । বাতাসেরও নিজস্ব রঙ সেটা 
নয, বাতাসের সঙ্গে নান! জিনিষের যে অসংখ্য অণু বা 


* সুঁড়ো ভেসে বেড়ায় সুর্ঘ্যালোকের সাতটি রঙের মধ্যে 


নীল রঙটি তাঁদের উপর প্রতিফলিত হয়ে নীল দেখায়। 
ঘরের মধ্যের বন্ধ বাতাসে এই নীলকে যে দেখতে 
পাওয়া যায় না, তার, কারণ অল্প স্থানের বাতাসের 
রঙে এই নীলেব ভাগ অতি সামান্যই থাকে । বাইরের 
আকাশে এই নীলকে যে দেখতে পাওয়া যায় তার 
কারণ পৃথিবীর চতুর্দিকের গভীর বাতাসে এই নীল 
অপুগুলি প্রায় ৫* মাইল জাষগা জুড়ে আছে; এই 
৫০ মাইল বাতাসের রঙ একসঙ্গে জড়ো হয়ে ঘন দেখাষ। 
পাহাড়ে' দেশে গেলেই লক্ষ্য করা যায় দুরেব পাহাড়গুলি 
নীল দেখায়। এটা যে পাহাড়ের রঙ নয়, কাছে গেলেই 
তার পৰিচয় পাওয়া ধায়। এই নীল রঙও বাতাসেরই 
রঙ! দূরের পাহাড় অনেকখানি বাতাসের মধ্যে দিয়ে 
চোখে পড়ে বলে’ সেই অনেকখানি বাডাসের রঙ ঘন হয়ে 


৮৬ ১! প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩২৯ 





পাহাড়ের সত্যকার রঙকে আড়াল করে’ দেয়, এবং দূরের 
পাহাড় মী্্কেই আমরা নীল দেখি। পাহাড় নীল 
দেখাবার এ ছাড়া অন্ত কারণও কিছু কিছু থাকে । 
জলকে যত খুসি গরম কর! যায় কি না? 
ঠাণ্ডা জলকে উনানে চড়ালে আন্তে আন্তে তা 
গরম হতে থাকে। উনানের জাল খুব বেশী থাক্‌লে 
জল বেশী তাড়াতাড়ি গরম হতে থাকে। কিন্তু যত 
বেশীক্ষণ জাল দেওযাঁ যাবে তত বেশী গরম হবে, 
এটা ঠিক নয়। গরমের একট! মাত্রা বা সীমা আছে 
যেখানে পৌঁছলে ' আর যত জালই দেওয়া যাঁক্‌ 
জলের গবম এক রকমই থাকে। এ বকম কেন হয? 


[ ২২শ ভাগ, ২য় ১০ 


AN ONAN বাসটি পাস পাস ANANSI ANTS NNN SN ON ANY পি পি পাটি তা NANA RS ONAN 


জলের গরম সেই মাত্রার পৌছবার পব. জল আর 


তরল অবস্থায় থাকৃতে পারে না, বাম্প হয়ে বাতাসের, 
সঙ্গে মিশে যাঁষ। যতক্ষণ তরল অবস্থায় থাকে 
ততক্ষণ এঁটুকুর বেশী গরম কিছুতেই .তাকে করা 
যেতে পারে না, করতে গ্েজেই সে উবে গিয়ে ফুরিয়ে 
যেতে থকে । উনানের উপর জল কম্তে আর্ত 
করুলেই বুঝতে হবে এই গরমের, শেষ মাত্রায় জল 


এসে পৌঁছেছে, যে-কোনো দরকারে আকে এ 


নামিয়ে নিলেই চলে। 





“সাধে কি বাবা বলি__-» 
চিহ্বকর এ দীনেশর&ন দাশ । 


বিজ্ঞান-ভিক্ষু | 


খন] 





৮০৭ . কান্ত-কবির জন্মস্থান ও জন্ম-তাঁরিখ এ 


গত ভাক্সমাসের- 'প্রবামীতে মহামছোপাধ্যাব শ্রীযুক্ত হরপ্রদাদ 
» শান্রী এমএ, সি,-সাই,-ই মহাশয় শ্রীযুক্ত নক্নীবপ্রদ পণ্ডিত 
প্রণীত “কান্তঃকবি রজনীকান্ত" নামক চরিতপুস্তক সমাগোঁচনাব এক 

১৪ একটি * ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়।ছেন-_ “রাজসাহীতে 
লে কি হয়, রঞ্গনী বাবু যেমন সমস্ত বাঙ্গ।ল।র কবি, কুম[র শরৎ- 
কুমার সমস্ত বাঙ্গালার নম্পত্তি।” 

“১২৭২ সালে ১২ই শ্রাবণ পাবন! জেলার সিবাঙ্রগপ্জ মহকুমার 
ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে কাঁন্ত-কবি রঞ্জনীকান্ত জনম গ্রহণ করেন ।”” -_-কাস্ত- 
করি রজনীকান্ত’ ১ম পরিচ্ছেদ ১ম পৃষ্ঠা । 

কবির জন্মতারিখ লইয়। নপিনী-বাবুও আঁবাব একটু ভুল কবিয়া- 
ছেন বলিয়া মনে হয়। প্রমাণ- ঢাকা হইতে প্রকাশিত ১৩১৮ সালের 


জ্যৈষ্ঠ মানের “প্রতিভার” “রজনীকান্তের আল্নদীবল শীর্ষক যে প্রবন্ধ - 


বাহির হইয়াছিল তাহার ৬১ পৃষ্ঠায় আছে--"বাঙ্রান! ১২৭২ মালের 
১৭ই শ্রাবণ ভাগ্গাবাড়ী গ্রামে আমাব জন্ম হয়।” কাহার কথ! সত্য ? 
নান্িনী-বাবু বোধহয় ‘প্রতিভাব’ প্রবন্ধ পড়েন নাই। 

, পিতার আমল হইতেই র্াঙ্জনাহীতে রদ্নীবাবুদের বাস! ছিল এবং 
তিনি একরপ সারাটি! জীবন রান্রসাহীতেই কাটাইয়াছেন ইহাই 
(বোধহয় শারী মহাশয়েব প্রমাদের সুল সুত্র । পু 
| শ্রী রাধাচরণ দাদ 
রজনীকান্ত পাঠাঁশাব, পাবন! । 


জ্রীযুস্ত হরিদাস ঘোষ. 


গত ভাদ্র ম।সের প্রবাদীতে খাণ্ডোঝ-প্রব।সী এযুক্ত হরিদ।স চট্টে।- 
পাধ্যার মহাঁশষের জীবনীতে, নৈহাটী-নিবাপী এঁযুক্ত হরিদাস যোব 
মহাঁশয়কে 'বর্গীয়" বলিয়া উল্লেখ করায় যে ভুল হইয়াছিল, আসিনের 
শ্রদীতে তাঁহার প্রতিবাদ পড়িয়া যেমন লঙ্জিত হইলাম .তেদনি 
সুখী হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী-প্রদক্গে তিনি আমায় 
ডাহার সমসাময়িক, পূর্ব্ব ও পববর্তাঁ মধ্যপ্রদেশ-প্রবাপী নেতৃস্থানীয়- 
গ্রণেব নান লিখাইবাব কারে হোসঙ্গাবাদ-প্রবানী বাঙ্গালী হরিদাস 


থাবুব নান "Late Babu Haridass Ghose of Naihati” এইরপ - 


লিখাইয়াছিলেন। আমার বোধ হয, তখন পূর্কোব কয়েকগ্রন বর্গায 
‘ব্যক্তির নাঁসের সঙ্গে উল্লেখ করিতে গিয়| এই ভুলটি হইয়াছে। 
আমার খসড। নোটের মধ্যে দেখিলাম লেখা আছে { 

5. , Late Rai Bahadur Bhutnath Dey of Raipur.” 6. 
Late Rai Bahadur Tara Das Banerjee of Raipur. 
"J. Late Babu Haridas Ghose গাঁ Naihati of 
Hushangabad. 


যাহ। হউক ভুলের জন্য আমি হরিদাঁস-বাবুর নিক্ষট ক্ষমা প্রার্থনা 
কবিতেছি এবং এই ভূগটি উপেক্ষ! ন! করিয়! কিরণ-বাবু প্রমুখ বীহারা 


কবিতেছি ৷, যদি সকল প্রবাসী ভত্রমস্তান এইর়পে “বনের বাহিরে 
বাঙ্গালী” স্্স্থকে নিতু প্র করিবার পক্ষে সহাযতা দান করেন তাঁহ। হইলে 


আমর! গুঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ খাঁকিব। যাহা হউক কেফিয়ৎ 
দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পাঁরিতেছি ন। 1 শ্রদ্ধাম্পন হবিদ।স-বাবুকে এই 
উপলক্ষে সানন্দে জানাইতেছি যে দেশের প্রাচীন সংক্কাব অনুসারে এক্ষণে 
তাঁহার পরসাযু বৃদ্ধি পাইবার রখ, এবং আমর! সর্ব্বাস্তঃকরণে ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি তিনি হরিদাণ-বাবুব স্তা বিদেশে বাঙ্গালীর জাতীঘ 
গৌরব বৃদ্ধিকাবী কৃতী বাঙ্গালীদের দীর্ঘগ্রীবী করুন। 

শ্রী জানেন্দ্রমোহন- দাস 


শেরপুর মুঠা ও করতোয়া * 


শ্রদ্ধেন্ব এতিছাসিক এঁযুক্ত ষছুনাথ সবকাব মহাশয় ভাত্র সংখ্য। 
প্রবাদীতে “বাঙ্গালা স্বাধীন জমিদারদের পতন" শীর্ষক একটি উপাদের 
বিবরণ স্সিপিবন্ধ করিয়া বহু উপকার করিয়াছেন এবং পাঠকগণকে 
প্রবন্ধে উন্মিখিত নদী খাল 'ও গ্রামের স্থান নির্দেশ ও বর্ণন| করিয় 
পাঠাইতে আহ্বান করিয়াছেন? তাই শেরপুর মুচ্ঠা এবং কবতোয়া 
নদীর সম্ব-্ধ কিঞ্চিৎ লিখিত হইল ৷ 

শেরপুর মুচ প্রামটি বগুড়া টাউন না ৬ ক্রোশ দক্ষিণে 
অবস্থিত. করতোয়ার তীববর্তী। ১৫৯৫ জাইন-ই-আকবরীতে 
ইহা একট দুর্গের অবস্থিতি-স্থাদ বলিয়! হইয়াছে। এই 
ছুর্গেব নাম আকবরের পুত্র সেলিসেব (যিনি পরে সম্রাট জাঁহাঙ্গীব 
আখ্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন ) সন্মানার্থ ‘সেলিমনগর'. বলিয! পবিচিত 
ছিল! দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ জব হওযার ও. ঢাকার শাসন-কেন্দ 
সংস্থাপনের পুর্বে এই নগব সীমান্ত প্রদেশের একটি “প্রধান স্থান 
ছিল বন্দিয়। আবুল ফজল এবং অস্তান্ত মুসলমান লেখকগণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলার অবস্থিত 
দেরপুর দশকাহনীয। হইতে পৃথক করার নিমিত্ত ইহা শেরপুর মুড বলিয। 
বর্ণিত হইয়াছে। পারস্ত ভাধায় মু অর্থে Batter), দুর্গের বপ্র, 
বুকপ্র । - 
দিল্লির সম্রাট, সেরসাঁর নমৈ হইতে এই নগরের নাম উৎপন্ন 
হইযাছে, এইরূপ কথিত হয়। মানসিংহ ১৫৮৯ খৃঃ হইতে ১৬০৬ খৃঃ 
পর্যন্ত সম্রাট, আকৃববেব বঙ্গদেশীয় সেলাগণের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি 
সেই সদ্য শেরপুবে একটি প্রাসাদ নির্মীণ করিয়াছিলেন । 

১৬৬০ . ধৃষ্টাব্দে .ভাবতবর্ষে ৷ ওলন্দাদ শাঁদনকর্তী ভন্ডেন্কক 
বঙ্গদেশেন যে .মানচিত্র প্রস্তুত :.করেন, তাহাতে বোধালিযা হইতে 
পুর্ব এবং উত্তব দিকে যে দীর্ঘ পথ বর্তমান রাজসাহী, পাবনা 
বগুড়া এবং রঙ্গপুব_ জেলা হইব! আসাম সীমান্ত পর্য্যন্ত অঙ্কিত 
আছে, ভাহাতে পার্স্থ তৎকালীন প্রধান তিনটি নগরেব নাম দৃষ্ট 
হয়, তাহার অন্ততমটি এই শেরপুব । 

শেহ্পুর মুচ্গ মেহমানদাহী প্বগণার হে কোরি্টার ছিল। 


তাহ! সংশোধিত করিয়| দিলেন, হাহাদেব নিকট হিল স্বীকার ইহার কাজন্য ২,২০৭,৭১৫ দীম। 


৮৮, 

মৌগলশীসনকর্ত। সাঁহাঁবাজখীর সবেদীরীৰ সয়ে শ্রেপুর মুর্ঠার' 
উল্লেখ দেখা ঘর + | | 

নাটোরে 'রষুনন্দনের পর রামঞ্জীবনের বিস্তৃত র'জ্যেব তিন স্থানে 
তিনটি প্রধান রাজধানী সংস্থাপিত হইযাঁছিল। সেই তিল্টব একটি 
নীটোবে, একটি' বড়নগবে ও' একটি শেবপুবে। এখানে বাসাহী 
বাজ্যেব কাছাবী “বাবদ্বারী কাছাবী” নামে অভিহিত হইত। এই 
কাঁছাবীতে পাঁচ লক্ষ টাক! আদায় হইত। অদ্যাপি কাছাবীব স্থানটি 
বাবদুবারী নামে খ্যাত । 

বর্তমানে এই শেবপুব বপগুড়! জেলার মধ্যে সর্ববপ্রধান স্থান । 
এখানে মিউনিসিপালিটি, হাই স্কুল, হাদপাভাল, পোষ্ট টেলিগ্রাফ 
অফিস, বেজেষ্টি, অফিস ইত্যাদি আছে এবং ইহ| বহু সম্তান্ত লোক 
দ্বাব! অধাধিত। ছুঃখের বিষয় স্থানটিব স্বাস্থ্য অত্যন্ত খাবাপ 1 


করতোয়া বঙ্গে একটি প্রসিছ প্রাচীন না । অধুনা 
জলপাইগুড়ি, রঙ্সপুব, দিনাজপুব বগুড়া জেল! দিয়! প্রবাহিত। 
মহাভারতে প্রথমে আমর! করতোঁধব পবিচব পাঁই। মহাঁভাবতের 
যুগে যখন ব্রহ্মপুত্র নদ প্রাগ্যোতিব রাজ্যেব পূর্ব প্রান্ত পর্যন্তই 
অগ্রসব হইয| হিমালযের পাঁদ-বিধৌত সাগরেব সহিত - মিলিত ছিল, 
তখন ক্ুরতোয়। ননী তীর্থক্ূপে পূজিত হইত। দে সদযে বগুডা 
, জেলাব দক্ষিণ, প্রান্ত সাগব-জলে প্রক্ষালিত হইত এবং কবতোয| এই 
খানেই সাগবের দহিত মিলিত ছিল। মহাভাবতেও মহ! প্রাস্থানিক 
পর্ব্ব পাঠে ইহ! বেশ উপলব্ধি হয়। 
মিঃ ওডোলেন লিখিয়ছেন,-_দকবতোয়। এককালে আজারে প্রথম 
শ্রেণীব নদী ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই জেলাব বহু নদী অপেক্ষ] 
অল্পপবিসন্ন ও জগভীব। এই জেলার দুই প্রকার বিভিন্ন মৃত্তিকার 
সত্তাব বিষয় পূর্বে বলিযাছি, ইহ! ভূতব্বেব একটি অত্যন্ত রহস্য- 
জনক ব্যাপাব। এই- উভয় প্রকাবের মৃত্বিক। পাশাপাশি অবস্থিত, 
কিন্ত -সম্পর্কবিহীন এবং একের ধ্বংদে অন্যেব কোন অংশই গঠিত 
নহে। সাধাবপ্ঃ এই দুই মৃত্তিক! কবতোর়| নদী দ্বাবা বিচ্ছিন্ন? 
বস্তুতঃ ইহা! অনুমান হয় যে, এই উভষ প্রকারের মৃত্তিক!--ঘেস্থানে 
গঙ্গা-বিধৌত মৃত্তাগ পূর্ববদিক হইতে ব্রন্গসুত্র-গঠিত বৰীপ্ৰে সহিত 
(এই পঙ্গ/"ধৌত মৃদ্তাগ্ ও ব্রহ্মপুত্র গঠিত বন্ধীপই বঙ্গের ' পলি- 
মিশ্রিত সমভূমি ) মিলিত, হইয়াছে, তাহার সীম! নির্ধাৰণ 
কবিডেছে। এইকপ হইলেই এই সংষোগ-রেখ! হইতে প্রথমতঃ একটি 
বৃহৎ মোহন! ও তৎপবে একটি বৃহৎ ননীর সত্তার কক্সন| আমাঁদেব মনে 
উদিত হয়। মোহন! (E৪০0) ) গঠনের যুগ এক্ষণে স্মধণাতীত 
ঘটনাব মধ্যে পবিগপিত হইয়াছে । যদিও ইহাব সত্তার বিষয় কক্ষীবার, 
মৃত্তিকাব নিয়বর্তা বালুক| সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু করতোয| নদী- 
খাতে অথব! ইহাব নিকটে যে এককালে একটি বৃহৎ নদী প্রবাহিভ্‌ 
হইত-_তাহ। কিন্বদস্বী বাব! এবং এই গ্রেলা. ইহার উত্তবস্থিত বঙ্গপুর 
জেল! এবং দক্ষিণবর্তী পাবন! জেলার বর্তমান অবস্থান দ্বার! প্রমাণিত 
হয়। ইহাব আরাব এত বৃহৎ ছিল যে, ইহা! পুরাণে গঙ্গাব ম্যায় পৃত- 
সলিল! বলিয়! কীর্তিত হইয়াছে । ১৬৬* খৃষ্টাব্দে সম্পাদ্দিত Von 
den Bruke কৃত বঙ্গদেশেব মানচিত্রে করতোয়। একটি বুহৎ নদী 
রূপে এবং ব্রঙ্গপুত্রের সহিত সংযুক্ত চিহ্নিত হইয়াছে । এভৎ সম্বন্ধে 





* History of India, by Sir Ellict, Vel. VI, p, 77. 
1 (রঙ্গপুরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক!' ১৩১? অতিবিক্ত সংখ্যা } 
শু মত্প্রণীত সেরপুবের ইতিহাস দ্রষ্টব্য : 


প্রবসী-কািক, ১৩২৯ 


বণ্ড 


*[ ২২শ ভাগ, ২য় 
ডাঁহাব মানচিত্র আমর। বিশ্বাস করি, কেনন! বঙ্গের এই অংশেব পথ. 
এবং নগর প্রভৃতি তৎকৃত মানচিত্রে সটক আঁছে।” * 

কবতোয| নদীব পূর্ববদক্ষিণ ভূভাগ যে সাগরোধিত এই-সকল 
বিবৰণ হইতে অহুমান কষ! কঠিন হে । সাঁগবেব ক্রমে নিম্মান্ডিমুখে 
গতি পবিবর্তনেৰ সহিত নদীসকলও তদ্রমুগমন কবিযাছে। সেই 
জন্যই অদ্যাপি হন্দববনে কবতোয়পব অস্তিত্ব .পব্চয় পাই। 





কবতোষ! তৎকালে গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূভাগ দিখ। হরিণ রি 


ঘাটাব নিকট সমুদ্রে পতিত হইযাছিদ। এখনও সন্দববনে কবতোর! 
নামী একটি ক্ষুদ্র আ্োতম্যতী আছে। মাথভাঙ্গ। করতোয়!য় ছিন্নদেহ . 
বলিয়! বোধ হয়। করতোরা হইতে দক্ষিণ বঙ্গের কুমুব, ইচ্ছামতী; 
চরণ, নবগঞ্জা বাছিব হইয়াছিল। বরতোঁয়! উপর দিক হইতে বিলুৎ 
হইলে এইসকল নদী গঙ্গার সংশ্রবে ভাসিয়ছে। এই-সকল শ্মর 
কালেৰ ঘটনা । 

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীন দেশীয পরিব্রাজক অন্‌ মুয়ন 
চযঙ_ পৌওু বৰ্ধন হইতে ‘ক--নে|--তু’ নামে একটি বিশাল নদী 
অতিক্রম কবিয! কামরূপ রাজ্যে গ্মন করেন। ‘ক--নো-তু'ই 
করতোয়]। 

বক্তিয়াব খিলিজি কামর আক্রমণ করিবার সময় গঙ্গাব অপেক্ষা 
তিনগুণ গভীব ও বিস্তৃত এক বিশাল 'নদী .তাঁহার -গতিরোধ 
করিবাছিল। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক পূঞ্জনীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো- 
পাধ্যার মহাঁশয বলেন--“নদীব নাম ববমতী, পাঁশিবী গ্রন্থের অনেক খণ্ড 
মিলাইয়! এরূপ স্থিবীকৃত হইয়াছে। * * * বাঁধসতীই করতোয়া” 

আসামেব ইতিহ।স প্রণেতা মাননীহ গেইট সাহেবের মতে এ নদী 
কবতোয়!। 


‘It ( Karutoa ) is meationed im the Yogini 
‘Tantra as the ancient bourdary of the Kingdom 
of Kamrup aud it was aleng its bank Baktyar 
Khilizi marched on his ill-fated invasion of Tibet, 
In the narrative of that expedition, it is described 


as being three times the width of the Ganges. —খ 


It was no doubt the great river crossed by Hi. 
enyang on his way to Kanrupa and by Hussin 
Shah on his invasion of the same country. It is shown 
in Von den Bruke’s map (5660) as flowing 1000 
the Ganges.”§ 

পাণ্ডিতবর ব্রকম্যান সাহেবও এ নদী ক.করতোঁয়! বলেন। 

“He 1 Muhammad Bakhtzar) seems to have set 
out from Lakhnauti or DebEot under the guidance 
of one Ali, who is said to have been a chief of 
the Mech tribe, and marched to Bardhankct ( Var- 
dhankuti ). From the way ic which Minhaj mentions 
this town, it looks as if it had lain beyond the 
frontier of Muhammad Bakhtzar’s possessions, though 


* Statistical Account of Bengal, Bogra Dt: vol. 
VIII, page 138— 139. 

+ মৎপ্রদীত পোণ্ড বৰ্ধন ও করতে, ২০ পৃষ্ঠা । 

{ রিয়াজ-উস-সালাতিন ( বঙ্গানুব্যুদ ) ৫২ পৃষ্ঠা ' 


§ Cencus Report, Bengal, 1901: 


১ম সংখ্যা | 

there is no doubt as to its identity. The ruins of 
Bardhon Koti lie due north of Baqurn’ (Bogra ) 
in Long. 84°28. Lat. 25°825 close to সির 


on the Karatoya River.”(S) 


ধীর ‘ প্রথম শতাব্দীতে, করতোয়াব ' নহিত গ্রীক নর 
বাণিজা-সম্পর্ক ছিল। উহাব! করতোর! বহিয়! বাঁণিজ্য-পৌতে 








তিক্পাত ইউরোপে চালান দিত । (২) 


বগুডা মের্পুর 'হৃইতে' মরমনসিংহ সেরপুব পর্য্যন্ত এককাঘে 
করতো বিস্তৃত ছিল'। .' উত্তর সেবপুরেব পারাপারের জন্য খেয়া 
নৌকায় দণ কাঁহুন করিয়া কড়ি লাগিত। তাই ময়মনসিংহ সেবপুর দশ 
কাঁহনীয়| সেরপুব বলিয়! অভিহিত হয়। (৩) 
১ যোগিনী তত্ব (৪) ও কালিক। পুবাণে (৫) করতোষ| বঙ্গ ও 
কামরূপের মীমাকপে বর্ণিত' জ্য়াছে। 
মহাভারতে লিখিত আঁছে করতোয়-তীরে ব্রিরাত্র উপবাস করিলে 
আখমেধ মন্যের ফল হয়। (৬) 
গপরাশীস্র্গত পৌগু থণ্ডে করতোয়/-মাহাক্যে লিখিত আছে 
হরগৌরীর বিবাহকালে হিমালযের প্রদত্ত এবং হর-কব হইতে পতিত 
জলবাঁশি হইতে কবতোয়া নদীর উৎপত্তি। (৭) 
কবতোযরা গৌগু-ক্ষেত ঈ্লীবিত কিয় প্রবাহিত! । . 
এই কর্পতোবাতেই বিখ্যাত পৌষনারাবণী স্থান হইয়া খাকে। 
এই-সমস্ত গ্রন্থে কবতোরাঁৰ বহু সাঁহা্ম্য বৰ্ণিত আছে, _সে-সনন্ত 
ডা নিপ্রয়োজন। 
শ্রী গরগোপাল দাঁসকুণড 
" মাহিগঞ্জ) রঙ্গপুব। ১৩২৯, ৪ঠা ভাগ্র। 


অপ 


একটি বৈজ্ঞানিক রহস্য 


একটি খুব ছোট ছিত্রপথে' আলোকরম্সি কি নিষমে প্রবেশ 


করে তাছ। যাহারা বিজ্ঞান-শাস্ছেব তত্ব অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাবা 


সকলেই জানেন ।' 

কিন্তু ইহাতে আর-একটি আশ্চর্যজনক রহন্ত উপস্থিত হয়। 
আলোক্তত্ব যতদুর জানি তাহাতে এই ব্যাপারের উল্লেখ কোথাও 
খুজিয়া পাই না। বাস্তবিক যদি এই ব্যাপারটি পুর্ব হইতেই 


আবিষ্কৃত হুইয! থাকে তাহ! হইলে প্রবাদীব পাঠকবর্গের কাহারও. 


মধ্য হইতে ইহাব কারণ জানিতে ইচ্ছা! করি! আর বদি 
্মাবিক্কব না হুইয়া থাকে তাহা হইলে পাঠকবরগেৰ মনোযোগ এ 
দিকে আকর্ষণ ক্রি । বহন্তটি এই ₹ 


একধানি পোষ্টকার্ড লও । একটি খুব সক চেলাই করিবার 


মাচ লইয়! .কার্ডের কোন স্থানে এ অতি ক্ষুত্র ছিদ্র কর। 


50017010605, 


(3) J. A. 5. B. 1875, No. II, page 282. 

{২)' সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা ৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যা €৩,'৫৪ পৃষ্ঠ] । 

৯৮৩ JAS. B.1878—No. I, page 89 এবং লঘুারত 
“শা শয় খণ্ড গৌড়পর্ব ১৩২ পৃষ্ঠ! । 

(8) যৌগিনীতস্্র ১১শ পটল ১৭1১৮ শ্লোক! 

(৫) কালিকাপুবাণ ৩৮১২। 

(৬) মহাভারত বনপর্র্ষ >< অধ্যায়। 

(৭) ম্প্রণীত পৌগু বর্ধন ও করতোয়া! জষ্টধ্য।  ' 


১২ 


আলোচনা--“তেল জলের” সম্বন্ধে 


পিপিপি লং পট পাটি পিপিপি পি লং পাস পপ লী পি পা লো তৰী 


৮৯ 


.কার্ডধানি ভালোকের দিকে ধর! এক চক্ষু বন্ধ করিয়া অপব 


চক্ষু কার্ডস্থিত ছিত্রেব অতি নিকট প্রায় লাগ-লাগ লইয় আইস, 
এবং ছিন্রটি দেখিবাব চেষ্টা কৰ। . 

দেখিতে পাইবে ছিদ্রটি আকারে বড় দেখাইতেছে খবং উহা 
একটি. নিখুঁত বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। আরশ ভাল 
করিয়া দেখিবার চেষ্টা কর! দেখিবে তোমার চোখের পাতার 
কতকগুলি চুল এ বৃত্তের মধ্যে দেখা যাইতেছে। চুলগুলি বড় 
ও মোটা ( 219501550 ) দেখাইতেছে। আবও ভাল করিধা 
অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে এগুলি উপর-পাতার চুল এবং 
বৃত্তের মধ্যে উপ্ট| (inverted ) দেখাইতেছে। 

হ্যত মনে করিতে পাব ওগুলি- চোখের পাঁতার চুল নহে, 
চক্ষু অত সঙ্নিকট থাকাতে দৃষ্টিবিভ্রম হেতু অঙ্ক কিছু ঝাপসা 
দেখাইতেছে। এ সন্দেহ দুর কবিবার অন্ত সেই ছু'চটির (যাহা 
দিয়া ছিত্র করিয়ছিলে )' গোড়াটা ছিহ্্রের ও চোখেব মাঝে 
ধব। একটু চেষ্টা কবিলেই বৃত্তের মধ্যে ছিক্্-সমেত-ছ'চের গোড়ার' 
একটি "পষ্ট Magnified inverted image দেখিতে পাইবে | 

ইহ! হইতে শ্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ছিন্রপথে একখানি 
গোল ক্ষুদ্র হ্যুক্জ দর্পণ ( concave mirror ) বসাইলে যাহ! সম্পন্ন হইত, 
এখানে কোনও দর্পণ ন! থাকা সব্বেও তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। ঞবপ 
কেন হব? 

আশ! কৰি শীঘ্রই এ বছন্ড উদ্ঘাটিত হইবে। 

শ্রী দিদ্দেশ্বর নন্দী 


“তেল জলের” সম্বন্ধে 

আখিনেহ প্রবাঁদীতে “তেলে জলে” এই প্রতিবাদটি লিখিবার কোনও, 
প্রয়োজন-ছিল বলিয| মনে হয় না, কেননা লেখিকার প্রতিবাঁদটিতেই 
একটি" ভূল আছে, এবং শ্রীযুক্ত বিজ্য'থাহ্‌ মহাঁশয়েব মীমাংসা যে স্থানে 
ভূল দেখান হইয়াছে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোনও ভুল নাই। 

লেখিক] বলিতেছেন, বিজয়বাবু যে তেলের নিম্মতন হইতে reflec- 
tion হয় বলিয়াছেন, তাঁহা না হইয়! “তেলের নিয়্তলের নীচে অবস্থিত 
জ্ললেব উপরিতল গ্লেকে” £519000% হয় ইহাই হইবে | কিন্তু এই হুইট! 
একই দিনিম, ইহাদের একটিকে বছি ভূল বলা যার তবে আর-একটি যে 
সত্য তাহাও প্রমাণ করা যাইবে না। বস্তুতঃ reecti০৷৷ তেলের ও 
জলেব কোন্ও বিশেষ একটি বন্তব সঙ্গে সম্পর্কিত নহে । এই উভবের 
surface of separation হইতেই reflection হয় । এইজন্য একটিব 
নিয্নতল ও আর-একটির উপরিতল যাহা ইচ্ছা! তাহাই বলিতে পারি, 
কোন্টি ভুল কোন্টি ঠিক এক্ষেত্রে তাহা বলা অসম্ভব, প্রশ্নই উঠিতে 
পাবে না। এর "সঙ্গে তুলনা দেওয়! যাইতে পারে “পড়িয়া ধপ, 
করিল, না ধপ, করিয়া পড়িল। এই ছুইটা ঘটনাই যেমন 
তেল ও জলেব এই দুই 5::5063 তেমনিই 
coincident | এই জন্য ছুইটা mediums surface of 
separation হইৰে 2575০:100 হইল, বলাই ভাল | সাধারণ ক্ষেত্রে 
যখন বলি হে জলেব উপব হইতে আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়াছে, 
তখন বুবিতে হইবে যে বাতাস ও জলের এই ছুই mediumএব sur- " 
face of separation হইতে reflection হইয়াছে! 

লেখিকা আঁব-একটি কথা বলিয়াছেন ( অবস্য ইহ! সকলেব ন! 
জানিবারই কথ) ) যে, ইস্পাতের 59:65০৪এব রং সবই এক কাঁবপে হয় '? 
একে colour of thin Plates বলে । কিন্ত ইম্পাতেব surfaced 


৯০, 
পপসপ্জীপসিপিসিপিসাসপিসিসিসিসিপিসপস্পিসপা্পিসি 
Ht colour of thin plateseব principle অনুসারে হয় না, যদিও 
পপর্য্যস্ত সমস্ত -আলোক-বিজ্ঞানের পুস্তকে উহাই লেখ! আছে। অধুনা! 
Dr. C. VY. Raman প্রমাণ করিয়াছেন যে এ রং Diffraction- 
এর দরুণ হয়, ইতিপূর্ক্বে যে ফাঁবণ দেখান. হইত (colour of thin 
platesর principle অনুযায়ী) তাহ! যথাথ নহে। “Nature? 
পত্রেব গত ফেব্রুয়ারী মানেব একখানি সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইযাঁছিল। 

রী উনি লস বি-এস্পি 


শাস্ত্রে ভাইদ্বিতীয় 


গত আন্বিন মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র সজুমদাব মহাশয় 
“শারদীয় উৎসব’ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন “ভাইদ্বিতীয়। পর্ক্টির নাম ও 
বিধিবিধান পুবাণ ও "পতিতে পাই না।” কিন্তু লিন্নপুবাণে ইহাব 
| পা বিভা রা তান । 
ৃঁ যায জিডি বজা সপ্তজম্মনি ॥ 
শর রবিকিন্বর বটব্যাল 


মুদ্রারাক্ষসের ভ্রমসংশোধন 
,এই আশ্বিন মাসেব প্রবাসীতে মৎ্প্রণীত “সাহিত্যের স্বাস্থ্রক্ষ/৮ 
পুস্তকেব যে সমালোচনা হইছে, তাহাতে অনবধানতবশ্তঃ 
একটি গুরুতব ভুল হইযাছে। সমালোচক লিখিয়ছেন প্রীবুকত 
বৰীন্্নাথ ঠাকুবকে আমি পাগল বলিয়া! উল্লেখ করিযাছি। 
বাস্তবিক পক্ষে আমীর প্রস্থেব কোন স্থানেই একপ উক্তি নাই। 
কোন ব্যক্তি নিজে পাগল ন! হইলে বিশ্বববেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথকে পাশল 
বলিতে পাবে না । আমাকে পাঁগ্ল! গারদে পাঠাইবার জন্য সমাঁলেচ- 
কের এয়প আগ্রহাতিশয্য কেন বুধিতে পারিলাম না! আমার পুস্তকের 
১১শ পৃষ্ঠায় আছে_-“এস্থলে কেহ হয়ত বলিবেন, যাঁহাবা নাটক নভেল 
পড়েন তাহাবা সেগুলিকে গল্প বলিয়াই মনে করেন, ও তাঁহার দ্বাবা 
সামধিক আমোদ অনুভব করেন মাত্র! তাহ! ভাহাদের জীবনে কার্ধ্য 

পৰিণত করিবেন, এক়প পাগল সংসাবে কষন্ন আছেন ? 
“একপ পাঁপল ষে একেবাবেই নাই, একথ! বল যায় ন! | এমন্বব্ধে 


প্রবাসী--কািক,. ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার প্রমাঁণ। 
নায়িকা বিনোদিনীর সহিত বেছারীন্ন.এইরূপ কথোপকথন হইতেছে 
ইত্যাদি ৷” 

উ্তাংশ পড়িয়। কি কেহ মনে করিতে পারেন যে আমি রবীন্ত্র- 
নাঁথকে পাগল বলিতেছি ? বাহার বাঙ্গল! ভাষার সামান্ত আন আছে 
তিনিও "প্রম।ণেব” মানে “দৃষ্টান্ত” বুঝিবের না। “আমি সেক্ষপীরাৰ 
পড়িতেছি” বলিলে একজন স্কুলের 
বুঝিবে, সেক্ষপীধাব নামধাৰী ব্যক্তিবিশেষকে বুঝিবে ন1। প্ববীন্্র- 
নাথ আমার প্রমাণ” ইহাব অর্থ রবীন্দ্রনীধ-বচিত প্রস্থ আমার প্রমাণ 
ইহ! সহজেই বুঝ! যার। আব তাহার পবেই রবীশ্নাথ-বচিত প্রস্থ" 
“চোখের বালি” হইতে উদ্ধৃত কর! হইয়াছে। 

যদি কেহ বলে, “নানুয অর্থলাভের ছুরাকাজ্জার বশবর্তী হই 
স্বগৃহে আশ্রয়প্রাপ্ত পুত্রনীষ অতিথিকেও বধ করিতে পাঁবে, এ সম্বন্ধে 
(ম্যাক্বেধ প্রণেতা) মহাকবি সেক্পীরাব আমার. প্রমাণ” এস্থলে 
দেক্ষগীয়াবকেই নরহস্ত! বলিয়| বুধিতে হইবে কি? 

' যাঁহ! হউক আর বেশী বাড়াইব না। আশা! করি মমালোচক মহাশয় 
আমাকে পাগল! গারদে না আবস্তকত| হইতে নিষ্কৃতি 
দিবেন। 





| প্ৰ ফ্তীন্্রমোহন সিংহ 


শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ভ্রম্মংশোধূনু 

ভাদ্র মাদের প্রবাসীর ৬৬৫ পৃষ্ঠায় ১ম স্তন্তের শেষ লাইন ও ২ব 
সতের প্রথম লাইনে দেখিলাম মুদ্রিত আছে *ভূতপূর্বব সময় সম্পাদক 
বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস” । লেখক এই ভূতপূর্বব শব্দ 'দময়েব' বিশেষণ 
ভাবে (ভূতপূর্বব ‘সময়’ ) অথব| সম্পাদকের বিশেষণ ভাবে (ভৃতপূর্বব 
সম্পাদক) প্রযোগ করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম ন!। কিন্ত এ 
উভযভাবেই উহ] অগ্ুদ্ধ, কারণ সন ১২৯* সালের" বৈশাখ হইতে এখনও 
ময় বাহির হইতেন্ছ কোনদিন বন্ধ' হয় নাই এবং এখনও “ভুতপূরব্ষ” 


হয় নাই, এবং জ্ঞানেন্্রনথ দাঁদই সেই অবধি একাল পর্যান্ত সম্পাদকত! = 


কবিতেছে এখনও ভুতপূর্ব্ব সম্পাদক হয নাই। এরূপ ভ্রমসংবাদ 
প্রকাশে আমাদেব অনিষ্ট হইতে পারে । 
| জ্ঞানেন্্রনাথ দাস 


। 


১০০৮ 


পরমাণু জগতের আধুনিক পরিকল্পন। 


নিখিল বস্তুর স্ুন্ম সভা পবমাণু । পরস্বাণুর গর্ভে, ফেব্রস্থলে 
একটি জড় বীন্ (7001653) আছে, তাহাতে ধন-তাড়িত 
ও .খণ-তাঁড়িত উচয়ুবিধ তাড়িতই বর্তমান, কিন্ত ধন- 
তাড়িতের মাত্রা সমধিক, এজন্ত এই তাঁড়িভবীজটিতে 
ধনতাড়িতের প্রাবপ্যই রহিয়া গিয়াছে, কারণ তাড়িত- 
বিজ্ঞান মতে সমপরিমাণ ধনতাড়িত ও খণতাড়িত 


উভয়ে সম্মিলিত হুইয়! নিক্রিয় বা 17605] হয়। সমগ্র 
পরমাণুর মোট তাড়িভ-মাত্রা দ্বিসংখ্য ক হইলে বীজটিতে 


তাহার চোখের বালির 


বালকও নেক্পীয়ার রচিত গ্রন্থ 


৫ 


তাহার অর্ধেক অর্থাৎ একক পরিমাণ থাকিবেই থাকিবে । _. 


বীজ ভিন্ন পরমাণুংগর্ভে ইণেক্ট্রন বা ইলেক্ট্রনের গুচ্ছ 
অন্তনিবিষ্ট আছে, তাহার! ভাড়িতবীজের. পারিপার্স্বিকরূপে 
বিন্যস্ত । ইলেক্‌ট্ৰন বা তাড়িত-রেণুগুলির' সমষ্টিতে 


নিও সংখ্যা | 


সপ স্পীসি উস টপ কল ৫: ৯% 


তাড়িতৰীজের সমান-সংখ্যা খণ-ভাড়িত বর্তমান We 
এজন্ট .পরমাণুটি তাড়িতধ্্মী হইয়াও ' নিক্রিয় 
( electrically neutral ), জলজানে একটি, fr 
দুইটি, লিথিয়মে তিনটি, ভ্রপুলে (8০) পঞ্চাশৎটি 








স্্ততাড়িত-রেণু বর্তমান আছে, ইত্যাদি স্তরাং উহাদের 


তাঁড়িত-বীজেও উক্ত ইলেক্‌ট্রন্‌-সংখ্যামূক্তমে তাঁড়িত- 


মাত্র! বর্তমান, যথা জলজানে এক, হিলিয়মে দুই, লিখিয়মে ' 


তিন, ত্রপুলেপ্পঞ্চাশ, ইত্যাদি । 

" সৌরজগতে গ্রহাদি যেরূপ কুর্ধে চতুৰ্দিকে ও 
উপগ্রহাদি গ্রহের চতুর্দিকে. নিজ নিজ ' বৃত্তাভান-কক্ষে 
বিশিষ্ট গতিতে বেশ একটা সামন্রস্য রক্ষা করিয়া 
পরিভ্রমণ করিতেছে, বস্তুর স্স্মজগং পরমাণুর মধ্যে 
তাড়িত-রেণুসমুদয়ও তাড়িতবীন্দটিকে কেন্দ্রে রাখিয়া 
বিভিন্ন বৃত্তাভাদ-কক্ষে প্রচণ্ড গতিতে দূর্ণায়মান আছে। 
কিন্তু ইলেক্টনের দুই বা ততোধিক সংখ্যাও কোন 
বিশিষ্ট বিন্যাসধ্্মা হইয়া একটি কক্ষে থাকিতে পারে; 
ইলেক্টন্গুলিৰ পরস্পর সম্মিলিত সংযুক্ত অবস্থা 





অকাল বন্য! 
পিপাসা 
পরস্পর বিপ্রনষ্ট হইতেছে ।” ই প্রত্যেকেই 


৯১ 


লাস লালা লাও পাটি পাছ 


সম-অয়তন ও সম-গুরুত্ববিশিষ্ট এবং" লঁমপন্মী ।' 
পরমাচ্গর্ভস্থ এই দুইটি সত্তা ভিন্ন তৎগর্তে ‘আর কিছুই 
বর্তমান নাই, অবশিষ্ট 'ব্যোমেতে পরিপূর্ণ বা vacuum, 
শুন্ত। পরমাণুর মধ্যে তাড়িত-শক্তির ক্রিযা চলিতেছে, 
সে শক্তির বা sub-atomic energyর পরিমাণ অত্যন্ত 
বেশী, -যেন একট! বিরাট্‌ শক্তিই পরমাণুআধারে 
নিহিত আছে। পরমাগুষমপুট যে একটি ক্ষুদ্র বহ্ধাওড 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 


সৌর জগতে সূর্য্য যে-কোন গ্রহ-উপগ্রহ অপেক্ষা 


-গুরুতে ও আয়তনে বিশাল? তাহার অনুরূপ পরমাণু, 


জগতে, তাঁড়িত-বীজ  ভাড়িত-রেধু অপেক্ষা গুরুত্ব 
অত্যধিক হইলেও আষতনে সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতর । পরমাণুব, 
ব্যাদের তুলনাষ তাড়িত-বীঞ্জ অতি ক্ষুদ্র, বোধ হয তাঁহার, 
লক্ষাংশর একাংশ স্থান-ব্যাপী, যেমন পৃথিবী পৌর- 
জগতের লক্ষাংশেব একাংশ স্থান ব্যাপিযা আছে ] প্রকৃত 
পক্ষে পরমাণুর গুরুত্ব এই তাঁভিত-বীজেই বহিয়া গিয়াছে; 





থাকা অসম্ভব, কারণ উহারা সমতাড়িত-বিশিষ্ট হওয়ায তাড়িত-বেণুর গুরুত্ব তাহার তুলনায় নগণ্য! . 
| শী ক্ষেত্রমোহন বন্ধ 
| র অকাল বন্য 
পথ তুলে আজ আশ্বিনে কোন্‌ ' হাট ডুবেচে, বাট ডুবেচে, 
আবণ এল সর্ববনাশী,-- ' . কোথায় দাড়ায় মাহুষ-গর, 
ঘোর প্লাবনে ভাসিয়ে দিল, পুরুষ কাদে পৌরুষ-হীন, 
সুখ-শরতের সকল হাঁসি । বে-আব্র অন্দরেব জরু |. 
অপ রাজিতার মাই নিশানা, কোথায় আছে রেলেব সড়কৃ, . 
শিউলী-তলায় সাতার অ-থই ; কোথায কাছে শুকৃন ভাঙা, 
বোধন-দিনে দেশতো অই সেই খোঁজে আজ ব্যস্ত সবাই, 
রোদন করে বাধায় কতই!  » চক্ষু সবার ঝাপ্সা রাঙা । ' 
পথ ভুলে হাঁয় আশ্বিনে কোন্‌ - * 
ধানের দেশের ধানের ক্ষেতে শ্রাবণ এল সর্বনাশী,-- 
একটি ধানের গাছ দেখি না, বাঙ্‌লা-দেশের কালা মানুষ, 
আর কিছু নেই.চারদিকে এই . মুছায কে তার অশ্ররাশি 1. 
শুধুই বানেব ধমক বিনা । “চক্ষু মেলে চাও ধনবান, 
ঘর-বাড়ী সব ভাঁস্ছে জলে, হে সহবের সৌধবাঁসী। - 
__ মরাই' ‘গোলা’ যাচ্ছে. ভাদি, . দু-এক মুঠি, দু-এক কণা, - 
আশ্বিনে মোর অভাগ্য দেশ দাও যা-পাবো ভালোবাসি’ ৷ 


ঘর-হাবা আজ উপবাসী | 


আশ্বিন, ১৩২০ । শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্তী 





বাংলাদেশের বাঁলিকাদিগের নিন্নশিক্ষা 
শৈশবশিক্ষা 


বালিকাদিগের শৈশরশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি শীমতী মণ্টে- 
সরীর শৈশবাশ্রমেব অনুকরণে গঠিত হওয] উচিত, এবং 
এখানে কোন প্রকাব বর্গবিভাগ থাকা বাঞ্চনীয় নয়। 
আশ্রমের আস্বাব্পত্র গার্হস্থা জীবনের ব্যবহার্ধ্য আস্বাঁব- 
পত্রের অনুপ হইবে। কবিক্ষয়িত্রী বড় একটি চৌকী 


অথব! বেদীর উপর গালিচা বিছাইয়া উপবেশন 
করিবেন; ছাত্রীরা প্রত্যেকে মেজের উপব নিজ নিজ 
ছোট*্ছোট আসনে উপবেশন করিবে, এবং প্রত্যেকের 
সম্মুখে একএকটি ছোট ডেস্ক থাকিবে । স্তীশিক্ষার সকল 
স্তবেই বিগ্ভানষের আস্বাব্‌ এইকপ হওয়াই বাঞ্ছনীয। 
মণ্টেসরীর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে জ্ঞানেন্দরিয়, ও 
বশ্শেক্জরিয়গুলির শিক্ষা হইবে, এবং তাহারই প্রণালী 
অন্থসারে মাতৃভাষা, গণনা, বোগবিষোগ গুণভাঁগের অঙ্ক, 
অঙ্কন, ব্যায়াম, ক্রীড়া, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা 
বিষয়-নির্ধপ্টে যথোপযুক্ত স্থান অধিকার কত্তিবে । 
মণ্টেসরীর প্রণালী ও শিক্ষা-সরগ্জঃম । 

এরূপ শিক্ষা আমাদের দেশের উপযোগী করিয়া 
লইতে হইবে । এইজন্য মণ্টেসরীর প্রণালী ও শিক্ষা 
সরঞ্জামের ( didactic materials ) কিছু কিছু পরিবর্তন 
আবশ্যক হইতে পাবে। প্রণালীটি পরীক্ষা ও পর্খ্যবেক্ষণ- 
মূলক একটি সুব্যাখ্যাত ধারাবাহিক মনোবৈজ্ঞানিক 
তত্বেব উপর প্রতিষ্ঠিত । এই তত্বটির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়।, 
'আমাদের দেশের অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিষ।, 
উহার বাহ্‌ পরিবর্তন খুব কষ্টসাধ্য হইবে না । 

এ সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে । ভারতবর্ষ 
মুনি-খধির দেশ ;_মন্ন্যানী-ফকিরেব সম্মান এখানকার 
একটি মৌলিক বিশেষত্ব। দারিদ্র্য এখানে গৌরবের 
বস্ত;_পাঁপও নয়, স্বণার বিষষও নয়। এই নিমিত্ত 
ম্‌ণ্টেসরীর শিক্ষা-সবপ্রামগুলি আমাদের দেশেব উপযুক্ত 


করিষা লইতে হইলে, সেগুলি যাহাতে .খুব কম যুক্যে 
পাওযা যায়, সেই দিকে-দৃষ্টি ত্াথা কর্তব্য । প্রথম প্রথম 
বিদেশ হইতে এই ত্রব্যগুলি আম্দানি করিতেই হইবে। 
কিন্তু যে-কোন শিক্ষাসজ্ঘের চেষ্টায় এই ব্রব্যগুলি যুব . 
অল্পমূল্যেই, বোধ হয়, এই ছেশেই প্রস্তুত হইতে পারে। 
শিক্ষা-সরঞ্াম দেশের অবস্থার অন্গকূল হওয়া আবশ্যক । 
বহুদিন যাবৎ, শিক্ষার সহিত সংযুক্ত থাকিযা আমি ষে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, অাহাতে মনে হয,. আমব! 
শিক্ষকেরা বাধ্য হইযা মূল্যবান শিক্ষা-সরপ্ামের 
ভিতব দিবা বালকদিগের -বলাসিতা পরোক্ষ ভাবে 
বদ্ধিত করিয়! তুলি এই বিষযটিতে শিক্ষিত সমাজেব 
ও দেঁশীষ শিক্ষাবিভাগের দৃষ্টি যথাপযুক্ত কপে আকৃষ্ট হওয়। 
উচিত। বিদেশী ঞ্িনিষের ব্যবহারে বণিকর্দিগের 
অর্থাগমের পথ বিস্তৃত হয বটে, কিন্ত ইহার ভিতর দিবা 
দেশের অবথা অর্থনাখ, ও িক্ষার্থীদিগের বিলাসিতা 
বর্ধিত হইতেছে । যে দেশে রারিত্র্য ত্যাগেব মহিমায় 
মহিমান্বিত, সে দেশে শিশ্া-সরপ্ামে বিলাসিতার 
বাড়াবাড়ি মোটেই শোভা পান না|; এবং এরূপ মহার্ঘ 
সরঞ্জাম দেশীষ স্ত্রশিক্ষার উদ্দেষ্যের অনুকূল হইতে 
পারে না। 


প্রকৃতিব শিক্ষাপ্রণালী । 


ক্রীড়। শৈশবশিক্ষার একট উৎকৃষ্ট উপায় । এই 
ক্রীড়াই প্রকৃতির শিক্ষাপ্রণালী। ইহার ভিতর দিয়া 
ব।লিকাদ্দগকে গৃহস্থালীর প্রথমিক শিক্ষা খুব সহজেই 
প্রদান করা যাইতে পারে । ত'হারা “ঘরকম্না” “বৌ বৌ 
ইত্যাদি নানাপ্রকার খেলা দ্বার গার্হস্থ্য জীবনের অনুকরণ 
করিষা খুব আনন্দ লাভ করে। এরূপ খেলাঁষ উৎসাহ 
প্রদান করিলে ধর্ম্মাচরণ, গৃহস্থালীর অনেক ছোট ছোট 
কাজ, এবং স্বাস্থ্যরক্ষার খুব প্রযোজনীয় তত্বগুলি 
অনায়াসেই ব্যবহারের ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পাবে। বালিকা-স্থলভ ক্রীড়ার ' সহিত প্রতিযাঁগঠন 


পাকা 


১ম সংখ্যা] - “মৃহিলা-মজ্লিস-_ বাংলাদেশের বালিকাদিগের নি্শিক্ষা 





পপি সপ * ত" 





( modelling ) কুচিদ্তিত ইপায়ে, সংযোগ" "করিয়া: দিলেঃ রী 


প্রাথমিক কর্ম, শিক্ষা সম্পূর্ণত। বরন গ 
নিন করিয়া তুলিবে। 
'কুমার-কানন ও শৈশবাশ্রম। - 

দেশীয় শিক্ষাবিভাগের কুমারকানন (kindergarten) 
পদ্ধতির প্রতি বিশেষ অন্বাগ দেখা -যায়। তাই কুমার- 
কাননের স্থানে শৈশবাশ্রম প্রতিষ্ঠার আবশ্ত হতা সম্বন্ধে 
দুঈ একটি কথা বলা কর্তব্য। ক্রবেল থে শিক্ষা-নীতি 
অনুসরণ করিয়া তাহার কুমারকানন-প্রণালী উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন, তাহার অনেক সংস্কার হইয়া গিয়াছে । 
যেখানে কুমারকানন শিশুপিক্ষার স্বাভাবিক উপায়ব্ূপে 
গৃহীত হইযাছে, সেইথানেই শিক্ষক-সমাজে শৈশবাশ্রম 
খনৈঃ শনৈঃ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইতেছে, এবং অতি 
অল্প সুময্ের মধ্যেই শিশুশিক্ষায় মণ্টেসরীর একাধিপত্য 
স্থাপিত হুইবার সম্ভাবনা খুব অধিক। ক্মের সাহায্যে 
শিক্ষা এবং শিক্ষার শিক্ষার্থীর ম্বাধীনতা,_-ফ্রবেলেব 
কিগারগার্টেন্‌ প্রণালীর মূলভিতি। কিন্তু পরীক্ষা ও 
পর্ধযবেক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে, মন্টেসরী যেমন 
প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই দুইটি তত্ব, তাহার 
্বশিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিষা, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ফ্রবেল নিজেও সেরূপ কৃতকার্য 


++ হন নাই, ‘তাহার শিয়্যবর্গও এ বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ 


করিতে পারেন নাই। তাই বর্তমান সময়ে মণ্টেসরীর 
এত আদর) এবং এই পরিবর্তন, অঙ্গত বলিয়া 
বিবেচিত হইবে না। আমাদেব কুমারকাননও নাই, 
আর ৈশবাশ্রমও নাই ;__ইহাদের যে কে'ন, একটিকে 
দেশের উপযোগী করিয়া &শশব-শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে 
হুইবে। এক্স অবস্থায পাশ্চাত্য দেশসমূহের অভিজ্ঞতার 
উৎকৃষ্টতম ফলগুলিই অনুকরণ. করা স্থবিবেচনার ঝার্ধা। 
বিষয়টি'জটিল; এই নিমিত্ত এই প্রবন্ধে ইহা বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। 
আদ্যশিক্ষার পাঠ্য বিধয়। 

বালিকাদিগের আদ্যশিক্ষার কাল আট বৎসর হইতে 
বার বৎসর, বয়স পধ্যস্ত । কিন্তু বালকদ্নিগের ' এরূপ 
শিক্ষার কাঁল ছষ বত্ত্রর হইতে দশ বৎসব এবং তাহাদ্দিগেব 





৯৩ 


a> 


নিয় শিক্ষার।কাল' সাধারণতঃ ॥চোদ্দ'বৎসর বয়স: পর্যন্ত । 


বাঁলিকাদিগের,আদ্যশিক্ষায়; এই সময় পরিবর্তন অত্যন্ত 


আবশ্তক-। বাংলা দেশের পর্দা: সত্তেও, এই" বয়সে '্ত্রী- 
শিক্ষায় কত্ত প্রকার -সামাজিক - অন্তরায়" নাই। এই : 
কারণে এই কাঁলটিকে স্ত্রী-শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট স্তররূপে 
গ্রহণ করিয়া এই সময়ের শিক্ষাকে এই বয়সের উপযোগী 
করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই নিমিত্ত বালিকা- 
দিগের আদ্যশিক্ষা কতকটা বালকদিগের নিয়শিক্ষার 
( elemertary education ) মতই হওয়া উচিত 
- আদ্যশিক্ষায় নিন্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া 
যাইতে পারে | 

(ক) নীতি ও ধর্মাচরণ। 
- (খ) 'গৃহস্থালীর কর্ম । 

(গ) কুটীর-শিল্প। 

(ঘ) চিত্রান্গণ। 

(৬) ক্- ও যন্ত্র-সঙ্গীত। 

(চ) প্রতিমা গঠন + | 

(ছ) ব্যাবহান্লিক বিজ্ঞান। 

(জ) ভূগোল ও ইত্হাস।” 

(ৰ) ব্যাবহারিক গণিতৃ। 

.(ঞ 7) মাতৃভাষা ও সাহিত্য । 

(ক) নীতি ও ধৰ্শ্মাচরণ। 

দেশের বর্তমান অবস্থায় নীতি ও" ধর্শীচরণ বিশেষ 
ভাবে স্ত্রী-শিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক । উপদেশ, 
ধৰ্ম্ম সঙ্গীত নিয়মিত, স্তোত্র পাঠ, পুজা, ব্রতনিয়মপ্রতি- 
পালন, ধর্শ্মোৎসব প্রভৃতির সাহায্যে, গৃহ ও বিদ্যালয়ের 
সহযোগিতায়, এই শিক্ষা পরিচালন করার উপায় উদ্ভাবন 
করিয়া লইতে হইবে। এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা ও 
পর্যবেক্ষণ আবশ্যক হইতে পারে। এই. শিক্ষা সকল 
ধর্দের মেয়েদের উপযোগী করিয়া সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক 
ভাবে দিতে হইবে। 

, (খে) গৃহস্থালীর ক্শ্ম।, 

গৃহ্মার্জনা, শষ্যারচনা, গুঁরুজনের সেবা, রোগীর 
শুঞ্রযা, বন্ত্র পরিষ্ার করা, দুধ জাল দেওয়া, ছোট ছোট্ট 
ভাই-ভনীৰ যত্ব, গৃহপালিত পশুপক্গীব তত্বাবধান, বন্ধন+ 
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শালার কর্ষ্দে সাহাধ্য প্রদান, এবং সাগুবালি চা জল- 
খাবার পান ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিয প্রস্তুত করা,_ 
এই বয়সের উপযোগী গৃহস্থালীর কর্ম্ম । বিদ্যালয়ে অনেক 
স্থলেই একপ শিক্ষার বন্দোবস্ত সহজ হইবে না। সেই 
জন্যই' এই শিক্ষায় গৃহ ও বিদ্যালষের সহযোগিতা বিশেষ 
ভাবে আবশ্যক হইবে। ধর্ম্মাচরণ ও গৃহকর্শের একটি 
বিস্তৃত পাঠনুচী প্ৰস্তত কর! বাঞ্ছনীয় হইবে; -এবং এই 
কাৰ্য্যে শিক্ষিত! হিন্দু কুশ্চান ও মুসলমান গৃহিণীদিগের 
সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক হইতে পারে। এরূপ সুচী 
প্রত্যেক বালিকা পাঠোয়তি ও আচরণের বিবরণ-পুস্তকে 
( progress and conduct chart ) লিপিবদ্ধ থাকিবে। 
বিভিন্ন বর্গে ও বিভিন্ন বযসে, ধর্শ্মাচরণ ও গৃহকর্শের 
কি কি বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া বালিকা- 
দিগকে ব্যাবহারিকভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে, 
বিদ্যালয়েব কর্তৃপক্ষেরা তাহা নির্ধারণ করিযা দ্বিবেন। 
গৃহে অভিভাবক ও অভিভাবিকারা উক্ত নির্দেশ-মত 
বালিকািগকে ধর্মাচরণ ও গৃহকর্শ শিক্ষার অবসর ও 
স্থযোগ দ্বিবেন, এবং বিভিন্ন আচরণ ও কর্মে বালিকারা 
দক্ষতা লাভ কবিলে আচরণের পুস্তকে তাহা! লিপিবদ্ধ 
হইবে) এইবপ বা অন্ত কোন উপাঁষে গৃহেব সহিত 
বিদ্যালয়েব সংযোগ স্থাপন ভিন্ন উপরিউক্ত ছুই প্রকার 
শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। এবপ চেষ্টা দ্বারা আর- 
একটি স্ন্দর ফল লাভের সম্ভাবনা খুব অধিক। আজকাল 
সত্রীশিক্ষার প্রতি যথোপযুক্ত আদর দেখা যায় না। 
পুংশিক্ষার অনুকরণে স্ত্ীধিক্ষা পরিচালিত হওষাষ, এবং 
চাকবীই পুংশিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকাষ, শিক্ষা ততটা 
সার্থক হইতেছে না। একপ অবস্থায় ভ্ত্রীশিক্ষার 
পরিচালকের! থালিকাদিগেব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
জীবনের উপযোগী শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, 
ইহা বুঝিয়া অনেকেই এরূপ শিক্ষার প্রতি আস্থাবান 
হইলে, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি ঘটতে পারে। 
(গ) দ্রজিব কর্ম্ম ও স্বতাঁকাঁটা। 

গৃহে অবসরসময উপবুক্তৰপে যাপন করিবার 
নিমিত্ত বালিকার্দিগকৈ বিশেষভাবে শিক্ষা দেওষা- 
উচিত। সাহিত্য সঙ্গীত ও চিত্ৰা ঙ্ধণ এই উদ্দেশ্যেব 


 অঙ্থকুল হইলেও, সমাজের সকল শ্রেণীব সকল বালিকাকে 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


া ওলা পাপী এ সসমপও 





অবস্থার অন্ন্যায়ী শিক্ষা দিতে হইবে। পশম বেশম 
ও সুতার কাজ, সঙ্গীত এবং চিত্রাহ্ণ সমাজেধ সকল 
বিভাগে তেমন প্রয়োক্নীয় না হইলেও দর্জির কর্ম 
সকল অবস্থাতেই আবশ্যক। এবপ দক্ষতা গার্স্থা 


জীবনের সকল স্তরেই বিশেষ আদরের জিনিষ। 
জ্ঞানমূলক শিক্ষা কর্ম্মশিক্ষার সহিত সংযুক্ত হইলে, শিক্ষ] ' 
সর্বাঙ্গহুন্দর ও পরিপূর্ণ হয়। এই কর্ণ্মশিক্ষা ইদি দৈনন্দিন” 


জীবনের কোন একটি বিশেষ অভাব পৃবণ করিতে সমর্থ 
হয়, তাহা হইলে এই কর্ধশিক্ষা একটি আকর্ষণের বস্ত 
হইযা প্রশন্ত শিক্ষাকে বথার্থ ভাবে শক্তিশালী করিয়া 
তুলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব প্রসাব বর্ধিত হয়। 
প্রশস্ত শিক্ষার সহিত কর্খশিক্ষাব বিরোধ একটি সঙ্কীর্ণ 


ও ভ্রান্ত ধারণা । এই উভয় প্রকার শিক্ষা পরস্পরকে" 


সতেজ ও শক্তিশাপ্পী করে। স্ত্রীশিক্ষায় দরুজির কর্ম 
এরূপ একটি প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। কোন একটি বিদ্যালয়ের 
বালিকাদিগের মধ্যে আর্থিক অবস্থার বিভিন্নতা বিদ্যমান 
থাকা খুব সম্ভব, এবং সেই কারণে কাহারো! কাহাবো 


পক্ষে দর্জির কর্ম ততটা প্রয়োজনীষ নাও বিবেচিত 


তইতে পারে। একপ অবস্থা সত্বেও, স্ত্রীশিক্ষাধ এ 
বিষয়টি বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। চর্কায় সৃতাকাটা 
এইকপ আর-একটি কর্শ্ম। শিক্ষাব সর্বপ্রধান ফল, 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষাথিনীদিগকে স্বাবন্গম্বী কর! । স্বাবলম্বনে 


উচ্চ নীচ ধনী নির্ধনের প্রভেদ থাকিতে পারে না।' 


প্রয়োজনীয় বিষযে নিজ নিজ্ব ভগবৎ-দত্ত শক্তি প্রযোগ 


করিবার দক্ষতা লাভই স্বাবলম্বনের যুলভিত্তি। সামাজিক 


জীবনে সুচীকর্শ্ম ও স্থতাকাটা এইবপ প্রয়োজনীয় বিষয় 
বলিযাই, যাহাতে সকল বালিকাই প্রশস্ত শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে এই কর্ম্মগুলিতে দক্ষতালীভ করিতে পাবে, স্ত্- 
শিক্ষার আদ্যশিক্ষাব বাল হইতেই সেৰপ বন্দোবস্ত 
করা আবশ্যক ৷ | ' 
(ঘ) চিত্রাঙ্কণ ও আল্পনা । 

চিত্রান্ধণ শিক্ষার খুব প্রথম হইতেই রঙ, ও তুলির 
ব্যবহার শিক্ষা দেওযা উচিত, এবং জ্যামিতিক অঙ্কণ 
আদ্যশিক্ষাব শেষ দিকেই আরম্ভ হইতে পারে। 


১ম সংখ্যা ] 


সস সপ? 


প্রাথমিক শিক্ষার প্রারস্তে জ্যামিভিক অঙ্কন কঠিন বলিয়া 
বোধ হইবে। এই জ্যামিতিক অঙ্কন, ব্যাবহারিক 
জ্যামিতির সহিত সম্বন্ববিশিষ্ট হইলেও, ইহা! প্রচলিত 
ব্যাবহারিক বা] অন্কনমূলক পপত্তিক জ্যামিতি নয়। 











শকত প্রথম প্রথম &কৃকাটা কাগজের উপর এবং পরে কেবল 


জ্যামিতিক যন্ত্রগুলির সাহায্যে নানা প্রকার আকার 
উদ্ভাবনই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য । এরূপ শিক্ষা আল্পনা 
শিক্ষার উন্নতি করে। 

* আল্পনা হিন্দু পরিরারের একটি নিত্য প্রয়োজনীয় 
কর্শ্ম। চিত্রাঙ্ধণ শিক্ষা সার্থক করিবাব নিমিত্ত, বাংলার 
ভিন্ন ভিন্ন জেলার , বিভিন্ন পৃজা পার্বণ ও উৎসব 
উপলক্ষে ব্যবহৃত নান! প্রকার আল্পনার নমুন! সংগ্রহ 
কর! প্রয়োজন । বোলপুর শাস্তিনিকতনে বাংলার কক 
জন্ত ন্প্রযিদ্ব চিশুশিষ্লী আল্পনা সংগ্রহে ব্যাপৃত 
আছেন। এবপ সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে, বাংলাদেশের 
সত্শিক্ষা চিত্রান্কণ শিক্ষার প্রভৃত উন্নতি হইবে। 
আল্পনা আমাদের দেশের জিনিষ । এরূপ বিষয় দেশীয় 
শিক্ষায় স্থান লাভ বরিলে, স্ব স্বরূপের পরিচয়ের ভিতর 
দিয়া স্ত্রীশিক্ষা যথাৰ্থ অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিবে। : 

(ড) কণ্ঠঁ- ও ষন্ত্ৰসঙ্গীত ৷ . 


সঙ্গীত শিক্ষায়. শ্রবণেক্ত্রিয়ের উৎকর্ষ সাধিত হয়, - 
+" শসৌনৰ্ধ্যাম্ুভূতি সতেজ হয়, স্বাভাবিক ছন্দোলিপ্মা চরিতার্থ 


হয়, এবং চিত্তবিনোদনের উপযুক্ত দক্ষতা অঞ্জিত হয়। 
এই নিমিত্ত ইহা প্রশস্ত শিক্ষার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। 
এতন্তিম্ন উপরি-উক্ত উৎকর্ষ লাভের সঙ্গে সঙ্গে, কসঙ্গীত 
স্ববশক্তি মাজ্জিত ও সতেজ করে,' এবং যঙ্ত্রসঙ্গীতে 
অঙ্গুলিব উপর ক্ষমত| বদ্ধিত হইযা অঙ্গুলিচালনার সুক্ষ 
শক্তি বিকশিত হয়। সঙ্গীত'এমন একটি কলাবিদ্যা যাহ! 
খুব অল্পবয়স হইতে চর্চা না করিলে ভরিস্যতে সুন্দর ফল 


লাভ হয় না। এই কাবণে ইহা প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষণীয়: 


বিষয়। অনেক বালক বালিকাই এই বিদ্যায় সম্যক্‌ 
৮ পারদ্িতা লাভের উপযুক্ত শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ না 
করিতে পারে, _শিক্ষার অনেক বিষয় সম্বন্ধেই এরূপ. কথা 
বলা যাইতে পারে,__তথাপি অঙ্গুলি অরণেন্দ্রিয় বাগিস্জিয 


প্রভৃতির , উপর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্তু এই বিষয়টি শিক্ষা. 


মহিলা-মজ্‌ লিস---বাংলাদেশেঁর, বালিক্যরিগের নিন্নশিক্ষা ‘$e 


সপ অসম পতি" bed 


নির্ঘণ্টে স্থান পাইবার উপযুক্ত । সম্যক্‌ ওগবৎদত্ত শক্তির ৃ 


অভাব স্থপরিজ্ঞাত হইলে, শিক্ষার অপরাপর "স্তরে, ইহা 
বৰ্জ্জন করা যাইতে পারে। কিন্তু. বোধহয়, উভয় প্রকার 
সঙ্গীতের মধ্যে কোন একটিতে দক্ষত। লাভ অসম্ভব নয়। 
যখন এরূপ ভ্লাংশিক দক্ষতা! হুম্পষ্ট,হইবে, তখন একটিকে 
পরিত্যাগ করিয়া অপরটির চর্চাই' সঙ্গত, হইবে । যন্ত্র 
সঙ্গীত শিক্ষায় কোন একটি দেশীয় সঙ্গীত-যঙ্্ের ব্যবহার 
শিক্ষাই বাঞ্ছনীয় । দেশীয় সতী -বন্ত্ের মূল্যও অপেক্ষাকৃত 
অল্প। বিদেশী যন্ত্রকে বিদেশী বলিয়া পরিত্যাগ করা 
সঙ্ধীরণতার লক্ষণ, কিন্তু তাই বলিয়া দেশী জিনিষকে 
পরিত্যাগ কর! উদারতার পরিচায়ক নহে। দেশের স্বভাব 
ও স্বন্পক্ষে এবং দ্েশগ্রীতিকে অবমাননা ও অন্থীকার 
করিলেই এরূপ মন্বীর্ণতা উদারতা বলিয়া বোধ হয়। 
শিক্ষায় এরূপ সঙ্বীর্ণতাকে স্থান দেওয়া উচিত নয়। 
মনে বাঁধিতে হইবে, আমাদের দেবী সবস্বতী চেয়ার- 
আসীমাও নন, আর পিয়ানে।-বাদিনীও নন,২_তিনি 


“বাগা-পুত্তকরজিতহস্তা।” শবেতহংসামীন৮--বীণাবাদিনী।. 


আমাদের দেশীষ্‌ শিক্ষায়তনে, আমাদের বালিক! ও যুবতী- 
দ্বিগকে এই আদর্শে গড়িয়! তুলিতে হইবে, 
(চ) প্রতিমাগঠন। , 


_ শ্রতিমাগঠন হন্তের দক্ষঠী লাভের উৎকৃষ্ট | উপায় 


বলিয়। বিবেচিত হয়, এবং কর্শ শিক্ষার ইহাই প্রাথমিক 
স্বরূপ । শিশু কাদ! মাটী ধূলা, ইত্যাদি লইয়৷ ক্রীড়া 
করিতে ভালবাসে । এই বস্তুগুলির সাহায্যে সে নান 
প্রকার প্রতিমা উদ্ভাবন করে] ক্রীড়া সান্ন হইলে, গঠিত 


জিনিষগ্ড'ল, নষ্ট -করিষাও সে প্রভূত আনন্দ উপভোগ- 


কবে। এই সৃষ্টি ও বিনাশ প্রবৃত্তি তাহার খুব স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি, এবং প্রকৃতির গুপ্ত শিক্ষাশালায়, এরূপ নানা 


প্রকার ত্রীড়ার ভিতর দিয়, সে অতকিত ভাবে, খুব. 


সহজেই, শারীরিক ও মানসিক, উৎকর্ষ লাভ কবে । সাষ্টি- 
শৃক্তির ক্রিয়াশীলতার ভিতর দিয়াই ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার 


বহিঃপ্রকাশ, এবং ব্যক্তিগত বিশিষ্টভাই মন্ুম্তজীবনের ' 


উৎকৃষ্টতন্‌ অংশ । আমরা পরের ক্লহকরণ.করিয়া অনেক 
কান্দ চালাইয়! লই, কিন্তু যদি নিজ. নিজ .কল্পনা উদ্ভাবন! 
বিচারশক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক শক্তিব পরি 


১» -৯৬ 

পা্পাসাীসপিসাসিসিশি পাপন Ro 
চালন! দ্বারা, বিভিন্ন অবস্থা, অবস্থার অনবূপ ব্যবস্থা 
করিতে "সমর্থ না হই, তাহা হইলে সমাজের উচ্চস্তরে 


* জন্মিয়াও» নিয়স্তরেরই উপযুক্ত রহিষ। যাই,_বয়োবৃদ্ধিতে 
* আমাদের মানসিক দুর্বলতা লোপ পায় না। এই ব্যক্তি- 


গত কল্পনা, উদ্ভাবন, 'বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক 
সামর্থ্যই ব্যক্তিগত বিশিষ্টতার মূল ভিত্ভি। ' স্বাভাবিক 
সৃষ্টিশক্তির চরিতার্থতায় ও বর্ষণে এই শক্তিগুলি উন্নত হয, 
এবং ইহাদের বাহ্‌ প্রকাশই আমাদের দ্র স্ববপেব যথার্থ 
প্রকাশ। j 

কিন্তু প্রকাশের অবলম্বনের উপর আধিপত্য না 
জন্মিলে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ দল্পূর্ণকণে সার্থক হুয ন|। 


ভাষা, রঙ, মৃত্তিকা প্রস্তর, বিভিন্ন ধাতু ইত্যাদি নানা 


অবলম্বনের ভিতব দিষা, ভাবপ্রকাশ সস্ভব হয। কিন্ত 
শিশ্তুর পক্ষে-বালি ধূলা ও' মাটী এই ভাবপ্রকাশেব ধেমন 


. সহ্ছ্গ উপাষ, তেমন আর কিছুই নয় । বোঁধহয এই- 


কারণেই স্বাভাবিক সৃষ্টশক্তিব ও ভাব প্রকাশের 
প্ররোচনা, দে মর্ধাগ্রে এইগুলিকেই অবলম্বন কবে, 
এবং এই কারণেই এই পদার্থগুলিই ত-হার অত্যন্ত প্রিম্ 
বস্ত। আমরা! পিতা মাতা, অভিভাবক ও অভি ভাবিক! 
রূপে, যখন শিশুদিগকে এরূপ নোংরা খেলাব জন্য তাড়ন। 
করি, তখন তাহাদের'যে কি'অনিষ্ট করি, তাহা একবার 
ভাবিষাও' দেখি না। নব্য শিক্ষা এই ধূলি মাটাকে 
মৃদ্তিগঠনের ভিতর দিয়া গৌরবাম্বিহ করিয়া মহুস্ত- 
সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে'।' শৈশব শিক্ষা 
এই জন্যই প্রতিমাগঠন খুব প্রযোজনীয় বিষয়, এবং যখন 
শক্তির অপ্রাচুর্য্য বশতঃ গৃহস্থালীর কর্ম্ম, সুচী কর্ম, সঙ্গীত, 
চিত্রা্ষণ, ও সাহিত্য রচনাঁর' অবপগ্থনগ্তলির উপব বালিক।- 
দিগের প্রভুত্ব লা ঘটিতে বিলম্ব থাকে, তখন তাহাদের 


' আদ্যশিক্ষায় কিছুদিনের অন্য শৈশব শিক্ষার এই উৎকৃষ্ট 


বিষয়টি শিক্ষণীষ বিষয় রূপে নির্ধারিত থাকিলে মন্দ 
হয় না। 
"€ছ) ব্যাবহাঁরিক বিজ্ঞান। 
শৈশব শিক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার কাল 
নয। এই কারণে প্রকৃতি পৰ্য্যবেক্ষণ ( nature study ), 
শ্িকশিক্ষার অন্তর্গত করা হয়। দৈনন্দিন জীবনের 


লাওিলাছি কাও লাখ লাও পাটি লাও পাটি লখি লাও পা পা পাত পান্টি লও পল এত পা 


ও পাি পাছ লাও ৯ লাম পাটি পাটি গাছি লা লাক বাঁচি গাছি পাটি পাখি নাছ লাও পাটি পাও নামি লাখ পাটি পাট পাস পা লাস পাটি মত 


চতুপপার্স্থ প্রাকৃতিক বস্তুসকল,- কতকটা ' ধারাবাহিক 
ভাবে, পর্য্যবেক্ষণ করাইয়া এই শিক্ষ। প্রদত্ত হইয়| থাকে। 
এরূপ শিক্ষ! বিদ্যালযের বাহিরের শিল্পা । প্রকৃতির 


উন্মুক্ত বিশাল" প্রাঙ্গণই ইহার ' শিক্ষশীলা । বিদ্যালয়- | 


সংলগ্ন উদ্যানে হাতে-হেতেবে কাজ, কবিষা, নান! স্থানে 
ভ্রমণ কবিষ1! এবং নানা প্রকার প্রাকৃতিক পদার্থ সংগ্রহ 


কবিয়া, এই শিক্ষা সার্থক কব! হয়। জ্রবেলেব এই" 


প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্ব্বাভীদ। ইহার 
পব আছ শিক্ষাৰ, আবে! বিধিবদ্ধ ভাবে, জীববৃত্রান্ত 
অথবা ভৌতিক বৃত্তান্ত শিক্ষা দেওযা হয়। উদ্যান-কর্ম, 
পৰ্য্যবেক্ষণ, ও ভ্রমণ, এই দুইটি বিষষ শিক্ষার নির্দিষ্ট 


পন্থা । কিন্ত আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষাষ এরূপ শিক্ষার ' 


সময় বোধ হয় এখনও আগে নাই। যদি এদেশেব 
বাপ্রিকাব এরূপ উগ্যানকর্খে নিযুক্ত হয়, অথবা! ভাহাবা 
এরূপ পরিভ্রমণে বাহিব হয, তাহা হইলে অনেক পিত]- 
মাতাই বোধ হয় আপত্তি করিবেন। শিক্ষ। বিস্তারেব 
সহিত, সংশিক্ষার দিকে অনেকেই আকুষ্ট হইতেছেন।; 
তথাপি খুব কম সময়ের মধ্যেই অনেক বালিকার বিদ্া- 


শিক্ষা শেষ হয় বলিয়ই হৌক, অথবা! পর্দ্ণর প্রতি অত্যন্ত' 


অনুরাগ বশতঃই হৌক; অনেকেই কার্ধ্যকবী শিক্ষা 
দোহাই দি! এবপ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন | 

সেই কাঁবণে অন্ত প্রকার বিষষ অবলম্বন করিবা, 
অপেক্ষাকৃত পরিবন্তিত উপায়ে, একপ পর্যবেক্ষণের 
সাহায্যেই, এমন একটি বিজ্ঞান শিক্ষাৰ বন্দোবস্ত করা 
আবশ্যক, যাহ! বাঙ্লিকাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ 
প্রযোজনে আসিতে পারে। ব্যাবহাবিক শারীরবিজ্ঞান, 
্বাস্থ্যতত্ব, ও শুশ্রাষা, বোধ হয, ঠিক এমনি একটি বিষষ। 
হার্বর্ট * ম্পেন্লাবেব মতে শাবীরবিজ্ঞানের সহিত 
পবিচিত না হইযা কাহারোই মাতৃত্ব অথবা পিতৃত্বেব 
দায়িত্ব গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। 

বালিকাদিগের শিক্ষা পর্যবেক্ষণ- ও পরীক্ষা -মূলক 
শারীরবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যাইতে পাবে কি না, তাহা 
বিশেষজ্ঞের স্থির করিবেন। কিন্তু যদি স্বাস্থ্যরক্ষা, 
গু্ধা, সস্তান্‌ প্রতিপালন ইত্যাদির দিক দিযা, ব্যবহারের 
উপযোগী একটি সংক্ষিপ্ত পাঠনুচী প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে, 


১ম সংখ্যা] 


বোধ হষ, এই কম বয়সেও বিষষটি শিক্ষা দেওয়া যাইতে 
পারিবে । প্রথম প্রথম বালিকাদিগেব হস্তে কোন 
পুস্তক দেওয়া হইবে না । গল্প, রেখাচিত্র ( chart ), 
দৈহিক চিত্র ( physiological chart ), এন্দজালিক লঠন 
a ( magic lantern ), চলস্ত চিত্ৰ প্রদর্শক" যন্ত্র (৮1০- 
5০০০৪), এবং সম্ভব হইলে .পর্য্যবেক্ষণ,' ও পরীক্ষার 
* সাহায্যে বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে মৌখিক শিক্ষার বিষয 
থাকিবে । *এইরূপ প্রণালীতে প্রকৃতি পধ্যবেক্ষণের. সকল 
ফল লাভ না হইলেও বিজ্ঞান শিক্ষার, বোধ হয, সমস্ত 
ফলই ‘পাওয়া সম্ভব হইবে । যদি বাণিকা-বিদ্যালয়গুলি, 
সুশিক্ষার জন্য, নৃতন ভাবে গঠিত হয, তাহা হইলে সহজ 
ভাষায লিখিত বহুচিত্রসম্থলিত একটি পুস্তকও ব্যবহৃত 
হইতে গারে । 
(জ) ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত । 

বালিকাদিগেব শিক্ষা, ভূগোল ও ইতিহাস নূতন 
ভাবে শিক্ষা! দেওযা আবশ্বাক। পর্দার জন্য আমাদের 
গৃহে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর কৃপমণ্ডকতা অনেক সঙ্বীর্ণ- 
তার কারণ হয। ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দ্বারা এই 
দোষটি নিরাকরণেব চেষ্টা কর! প্রয়োজন । এই কারণে 
বালিকাদদদিগকে বিশাল পৃথ্বীর সহিত এবং বিবাঁট 
মাঁনবসমাজের সহিত পরিচষ করাইয়া দিতে হইবে । 


₹.- এক্সপ পরিচয়ের জন্ত, ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষানির্ধন্টে 


একটি বিষষরূপে নির্দিষ্ট হইবে। বাঙ্গলা দেশেব ভূগোলের 
সহিত বাংলাদেশের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ভূগোলের 
সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ও পৌরাণিক: কাহিনী, 
আবব দেশের ভূগোলের সহিত ইস্লাম কাহিনী, এবং 
বিভিন্ন মহাদেশের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সহিত ইহাদেব 
বর্তযান যুগেব সংক্ষিপ্ত এরতিগাসিক বিবরণ,--এই বিষয়টিব 
পাঠস্থগীর অন্তর্গত হইবে। বিশেষজ্ঞদিগেব দ্বারা 
বিষয়টির একটি পাঠন্থচী প্রস্তুত হইলে পুস্তকের অভাব 
হইবে না। খুব সহজ ভাষাষ লিখিত, শিক্ষার্থিনীদের 
৮_ উপযোগী একটি পুস্তক ব্যবহৃত হইলেও বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রণালী অঙ্গঘরণ করিষা গল্প “মানচিত্র রেখাচিত্র নক্সা 
(plans) সময়-রেখা (line ০£ tine) আদর্শ (models) 
ছবি, অচল ও সচল চিত্র ইত্যাদি দ্বারা মৌখিক শিক্ষার 


চিত 


মহিলা-মজলিস-_-বাংলাদেশের বাঁলিকাদিগের নিন্বশিক্ষা : 


১ ot থৰ” 
সহাযতায সমগ্র ‘বিষয়টিকে - শিক্ষার্থিযীদিণেকু চসৃম্ে, 
মু্তিযান্‌ (৮1502115 ) করিয়া- তুলিতে হইবে" এবালির]- 
'দিগেব শিক্ষা'ইতিহাস ও ভূগোল সন'তাবিখ ও ঘামে 
তালিকায় পরিপূর্ন ' থাকিবে না। বিষয়টিব সাহায্যে 
যাহাতে হদ্দেশন্রীতি, মানবপ্রেম, বিচারবুদ্ধি ও উদ্ভাবনী 
শক্তি বর্দিত হয় সেইদিকেই বিশেষভাবে চেষ্ট। করিতে 
হইবে। 84 ০৫০38 
(বা) ব্যাবহারিক গণিত। | 

গণিত শিক্ষা, ব্যবহারেব দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া : 
গৃহকর্দে যেকপ গণিতজ্ঞানেব প্রয়োজন, ভাহাই'বিশেষ 
ভাবে, সহজ উপাষে, শিক্ষা দিতে- হইবে। দেশীয় 
গণিতের কতক অংশ ও কোন কোন প্রণালী অপ্রচলিত 
হইয়া যাইতেছে, এবং বিদেশী গণিতের কিছু কিছু 
অংশ আমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কর্মের সহিত সংযুক্ত 
হইষা গিমাছে। সাংসারিক কাজে যেমন ক্রান্তি বিন্দু, 
ঘুণ রেণু তিল কাগ ইত্যাদি আবশ্যক হয় না, তেমনি 
মিনিম্‌ ড্রাম আউন্স মিনিট সেকেও ইত্যাদির প্রয়োজন 
হইয়াছে। 'এই ব্যবহারেব : দিকটি মনে রাখিয়া, সাধারণ 
বাজার' ও গৃহস্থালীর হিসাবের উপযোগী, পাটীগণিত 
বালিকাদিগেব আদ্য শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষষ হইবে । . 
এই মর্শে শুভদ্ধরেব ' প্রণালী ও আধুনিক পাটীগণিত, 
উভযের সংযোগে বালিকাদিগের আদ্যশিক্ষাব উপযোগী 
একটি বিস্তৃত পাঠনুচী প্রস্তুত কর! আবশ্যক । গরিষ্ঠ 
সাধারণ গুণীয়ককে বাদ দিয়া, সামান্য ভগ্নাংশের 
যোগ বিহশ্বোগ গুণ ভাগ, এই গণিত শিক্ষার শেষসীমা 
হইলেও সাঙ্কেতিক প্রণালী, এঁকিক নিয়ম, এবং দৈনিক 
জমাখরচ বক্ষাব প্রণালী ইহার অন্তর্গত থাকা বাঞ্ছনীয়। 

(এ) মাতৃভাষা ও সাহিত্য। 

মাতৃভাষার মধ্য দিষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাই 
বর্তমান-স্রীবিক্ষার সর্বপ্রধান সংস্কার। এই কারণে এই 
বিষয়টিই স্ত্রীশিক্ষার উৎকষ্টতম বিষয়ে পরিণত হইবে। 
বিষযটির প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীও সম্পূর্ণৰূপে পবিবর্তিত 
হওযা আবশ্যক। বর্তমান সমষে একটি বিদেশী ভাষা 
শিক্ষার কেন্দ্র হওয়ায়, দেশীয় শিক্ষায় এই বিদেশী-ভাষার 
শিক্ষাপ্রণালী মাতৃভাষা! শিক্ষর উপব অসঙ্গত আধিপত্য 


৯৮ 


স্থাপন করিষা দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত শিক্ষাকে ভাবাক্তান্ত 
করিয়াছে । "বৈয়াকরণিক প্রণীলীই ( grammar-grind- 
108) ভাষা শিক্ষার একমাত্র প্রণালী বিবেচিত হয়; 
এবং খুব কম বয়স হইতেই, ভাষার সাহিত্য ও রচনাঁকে 
শিক্ষায় উৎকৃষ্ট স্থান না দিযা, সকল বর্গেই সাহিত্যকে 
ব্যাকরণের দাসন্ধথে ব্যবহার কব! হয়। সেই কারণেই 
দশ বার বৎসব বযসেও বালকবালিকার! ভাষাব সৎ 
, সাহিত্যের সহিত সামান্তভাবেও পবিচিভ হইবাব 
স্থযোগ পায় না। ইংবেজী ভাষায় যেমন নান! বিষয়ক 
অকিঞ্চিংকর সাময়িক রচনাই ভাষা শিক্ষার একমাত্র 
পুস্তক, মাতৃভাষাতেও সেইরূপ হয়। এই অবস্থাৰ সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় । রচনার জন্য যতটুকু ব্যাকরণ দর্কার 
ব্যাবহারিকভাবে তাহারই মৌখিক শিক্ষা হুইবে, এবং 
ভাষার উপর কতকটা আধিপত্য জন্মিলেই সৎ সাহিত্যই 
ভাষা শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপাষ হইবে। বাপিকারা আদ্য 
শিক্ষার্ন ক্ৃতিবামের সাতকাণ্ড রামাধণ, কাশীদাসের 
আঠারো পর্ধব মহাভারত , এবং বস্ষিমচন্ত্র, রমেশচন্দর, 
শরৎচন্দ্র, হেমচন্জর, নবীনচন্ত্র রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের 
সাহিত্যতষ্টার্দিগের কোন-না-কোন উৎকৃষ্ট রচনার সহিত 
পরিচিত হইবে । 
অপর একটি ভাষা । 

বালিকাদিগের আদ্যপিক্ষায় অপর কোন ভাষা 
শিক্ষা দেওয়া. উচিত কি না, অথবা একশ শিক্ষার যথেষ্ট 
অবসর থাকিবে কি না, তাহা পরীক্ষা দ্বাবা নির্দাৰিত 
হওয়। বাঞ্চনীয় । যদি এপ অবসব থাকে তাহা হইলে 
সাধাবণতঃ খিক্ষার্থিনীদিগের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সংস্কৃত, 
পালি, অথবা আরবী দ্বিতীয় ভাষ! কগে নির্দিষ্ট 
থাকার পক্ষে অনেকেই ঘে মত প্রকাশ কবিবেন, 
দেশীষ জীবনের বর্তমান অবস্থায় একপ অনুমান 
অসঙ্গত হইবে না। তবে শিক্ষিত পরিবাবে, বোধ 
হয, অনেকেই ইংবেজি শিক্ষার পক্ষপাতী হইবেন। 
সংশিক্ষার দিক্‌ দিয| ইংরেজি ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রেব ভাষ! 
এই দুইটির মধ্যে কোন্টি নির্বাচিত হওযা উচিত 
ভাহা আলোচন! দ্বাবা নিৰ্দ্ধাবণ কবা কঠিন, কারণ উভয় 
ঞ্াযাব পক্ষেই উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রদর্শন কব! যাইতে 


প্রবাসী--কাও্ক, ১৩২৯ 


| ২২শ ভান, ২য় খণ্ড 





পারে। দৈনন্দিন জীবনব্যাপারকে যথার্থ অর্থঘুক্ত 
করিয়া তুলা যি শিক্ষার সর্বপ্রধান ব্যাবহারিক উদ্দেশ্য 
হয, তাহা হইলে, সামান্জিক অবস্থা-ভেদে কোথাও ধর্ম্ম- 
শাস্ত্রের ভাষা এবং কোথাও রাষ্ট্রীয ভাষাই .এই কার্ষ্যে 
অধিকতর প্রয়োক্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে। সংস্কৃত 
পালি আরবী অথবা ইংরেদি-_বাঁলিকাঁদিগের আন্ত 
শিক্ষাৰ নির্বাচন-সাপেক্ষ বিষ্যকূপে বিষষ-নির্ঘপ্টের, 
অন্তর্তক্ক হইলেই যথেষ্ট হইবে। আন্মুিক্ষাষ এই 
নির্বাচিত ভাষাৰ ব্যাকরণের আলোচনা হইবে না। 
বালিকারা মাতৃভাষা অনুবাদ করিয়! নির্বাচিত ভাষার 
সহজ সহজ গল্পের পুস্তকের অর্থগ্রহণ করিবে এবং সময় 
সময় উক্ত ভাষায় কথোপকথন করিবে 
আদাশিক্ষার সময় বিভাগ। 
উপবে আদ্য শিক্ষার যে বিষযনির্ঘণ্ট প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহাতে আমাদের প্রাচীন প্রথাহুযায়ী প্রাতঃকালে ও 
অপরাহে বিদ্যালয়ের অধিবেশন আবশ্যক হইবে ) 
বর্তমানসময়ে যেবপ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্গ গঠিত হয, 
আদ্য শিক্ষা সেইরূপ চারিটি পরস্পরবিরোধী সমান্তরাল 
বর্গে বিভক্ত থাকিলে এবং অধ্যযন ও অধ্য'পনার জন্য 
পর্ব 28:1০ প্রত্যেকটি ৪ মিনিট কাল স্থায়ী হইলে, 
প্রত্যেক বিষয়ে সপ্তাহে নিয় প্রদর্শিত সময যাপন কর! সম্ভব 
হইবে £-_ 
পাঠ্যবিষয় 
ক্রীড়া ও ব্যায়াম 
নীতি ও ধৰ্ম্মাচরণ ওর 
গৃহস্থালীর কর্শ্ ও 
চিন্রান্বণ এ 
₹৭- ও যস্ত্র-সঙ্গীত ত্র 
এ,1তমা| গঠন অথবা 
অপর একটি ভাষা এ 
(৭) কুটীর-শিল্প € 
(৮) ব্যাবহাবিক বিজ্ঞান এঁ 
এ 
এ 


সাপ্তাহিক পর্ধবনংখ্যা | 
(১) ২৫০ 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 
(৬) 


(৯) ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক বৃত্তান্ত . 
(১০) ব্যাবহারিক গণিত 
(১১) মাতৃভাষা! ও দাহিতায ১০ 


১ম সংখ্যা ] 

মোট বিষয়সংখ্যা | ১১ 

মোট পর্বসংখ্যা ৪৫ 
প্রত্যেক পর্ব -৪* মিনিট 


দৈনিক শিক্ষার সময়--৫ ঘণ্ট! ২০ মিনিট 
বিষয়গুলি কির্ূপে সময়-বিভাগে ( Gme-table ) 
সন্জিত হইতে পারে, তাহা দৈনিক সময়-বিভাগের 
‘নিয়নপ্রদর্শিত আদর্শ হইতে বুঝা যাইবে। 
i প্রাতঃকাল 
"৬-৩০ ৬-৫০ ৭১০ ৭-৫০ ৮ ৩০ 
৬০৫০ ৭-১০ ৫০ ৮-৩০ 2-১০ 
গৃহস্থালীর নীতি ও ব্যাবহারিক মাতৃভাষা মাতৃভাষ| 
কৰ্ম্ম ধর্ম্মাচর গণিত সাহিত্য সাহিত্য 
অপরাহ্থ 


২. ২-৪০ ৩.২০ 8 8-80 ৫ 
২-৪০ ৬-২০ ৪ 8-80 ৫ ৫-২০ 


ব্যাবহারিক ভৌগোলিক ও চিত্রাঙ্কণ কুটীরশিল্প প্রতিম! এঠন ক্রড়া ও 
বিজ্ঞান এঁতিহাসিক ও সঙ্গীত অথব৷ ব্যায়াম 
বৃত্তান্ত , অপব একটি ভাব 


প্রাতঃকালেব সময়-বিভাগে প্রথম দুই পর্ব একত্র 

করিয়া এক একটি বিষয় একদিন অন্তব একদিন শিক্ষা 

দেওয়া যাইতে পারে। আপরাহ্িক সমঘ-বিভাগেও 

চিত্রাস্কণ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে অনবপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে । 

পঞ্চম পর্বে প্রথম ছুই বৎসর প্রতিমাগঠন, এবং শেষ 
ছুই বৎসর একটি অতিরিক্ত ভাবা আলোচিত হুইবে । 
মণীন্দ্রনাথ রায় 














'নারী-প্রগতি 


বোস্বাই শহরে বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন, 


হইয়াছে। এই শিক্ষা-আইন 
প্রযুক্ত হুইবে। 


চা ক ক 
যুক্তরাষ্ট্রের বাঁজ্তধানী ওয়াশিংটন শহরে বুল্গেরিস্বাব 
রাষ্ট্রদূত-বিভাগের সেক্রেটারীর পদে শ্রীমতী নাড ভেডা 
্টান্বিয়ফ নামী এক নারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। 


বালিকাদের প্রতিও 





মহিলা-মজলিস--নারী প্ৰগতি 





৯৯ 
‘ 





কুমারী ষ্টান্‌কিয়ফের বয়স মাত্র ২৫ বৎসর % তিনি 
বিখ্যাত ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বনেব গ্রাজুবেট এবং 
সাতটি বিভিন্ন ভাষাষ কথাবার্তা কহিতে *্পারেন। 
ইহার পিতা লণ্ডনে বুজ্গেরিযার রাষ্ট্রদূত-বিভাগের 
নেতা, পিতার অনুপস্থিতিতে কন্তা তাহার স্থলাভিষিক্ত 
হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কুমারী ষ্টান্কিয়ফ জেনোষা 
কন্ফাবেশ্লেও বুল্গেরিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি স্বরূপ 
উপস্থিত ছিলেন। 
* ক ক 

সার্বজ্ঞাতিক মহাসভা বা লীগ, অব, নেশন্সের 
‘সহযোগিতায় জ্ঞানচচ্চা সমিতি'তে ( Intellectual 0০১ 
operation Committee) বিখ্যাত ফরাসী মহিলা 
বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরী এবং ক্রিষ্টিয়ানিযা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের গাঁণিতক্কেব মহিলা-অধ্যপক মাঁদমোআজেল, 


বোনয়ার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন 
« ক , 4 - # 
গত সেপ্টেনবব মাসে লেন্িগ্লেটীভ, এ্যাসেম্রীর 


ডাক্তার গৌর এই মর্শ্মে এক বিল উপস্থিত করিয়া" 
ছিলেন, যে, আইন-ব্যবলাষ আইনের কথাগুলির মধ্যে 
Person বা ব্যক্তি কথাটিতে যাহাতে পুরুষ ও নারী 
, উভয়কেই বুঝাইন্ত পাবে তাহার জন্য কথাগুলিকে 
সংশোধন করিয়া স্পষ্ট করা হউক। 
# , ক্ষ FE 
স্ত্রী স্বামীর কথার অবাধ্য হইয়া স্বামীর - আশ্রয 
পরিত্যাগ করিলে যাহাতে স্বামীর কাছে ফিরিয়! 
যাইতে বাধ্য ক্বার, অন্যথা কারারুদ্ধ করার যে 
ব্যবস্থা ছিল, তাহারও সংশোধনের জন্য একটি বিল ডাক্তার 
গৌরের প্রস্তাবে নির্দিষ্ট একটি কমিটির হাতে দেওয়া 
হইয়াছে । হয়ত ইহার ফলে নারীব স্বাধীনতা ও 
আত্মপম্মানর পণের বাধা কতকটা দূব হইবে । 


+ ক্র ০ 





ভাঁরত-চিত্রচর্চা 
বহুযুগের অবসাদগ্রস্ত আধুনিক বাঙ্গালী শিল্প-সাধকের অনভ্যন্ত 
হস্ত চিত্রচর্চায় ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া, বেখ! এবং লেখ| সহসা উচ্ছসিত 
হইয়া উঠিয়াছে ।"*'ব্যর্থ-চেষ্টাই সাফল্যের পূর্ববস্ুচন| । 
অল্পদিন পূর্বেও বাঙ্গীলীব শিক্ষা-নাফল্যেব পবিচয় প্রদান করিবার 
সময বাঙ্গালী কবি “চতুঃযষ্টিকলার’’ উল্লেখ কবিতেন। প্রমাণ - কৃষ্চজ্্র 
পরিপূর্ণ চৌধট্রি কলাব।* সে প্রথা ক্রমে অস্তহিত হইয| গিয়াছে। 
এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায একটি কলাবও বিকাশ্লাভেব অবসব 
নাই ৷... 
ভারত-চিত্রেব মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধাঁবণ! স্পষ্ট হইযা না 
উঠিলে, ভারতবর্ষে বসিয়! চিত্রচর্চা কবিলে ভীবত-চিত্র হইবে ন, 
ভারতবধাঘ বিষষ অবলম্বন কবিয়! চিত্রচর্চ্চা কবিলেও ভাবত- 
চিত্র হইবে ন। ; ভাঁবত-চিত্রেব প্রকৃতিগত অনন্যদাধাৰণ বিশিষ্ট লক্ষপই 
প্রকৃত মানদণ্ড ।"** 
“্যখ। সুমেকঃ প্রবরে| নগাণীং ঘথাগুজানাং গরচ্ওঃ প্রধান ৷ 
যথা নবাণাং প্রববঃ ক্ষিতীশ স্তথ| কলান"মিহ চিত্রকক্সঃ 1". 
পর্ধবতমালীব' মধ্যে স্থমের যেমন সর্ববলোঁকবরেণ্য ;-অণ্ডজাঁত 
জীবগণের মধ্যে গরুড যেমন সর্ববপ্রধান ;--নবগণের মধ্যে জা যেমন 
সর্বশ্রেষ্ঠ ;- কলাঁসমূহের মধ্যে চিত্রকল্পও সেইরাপ । 
এই বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা বায়,_পুবাতন ভাবতবর্ধে 
চিত্র কত উচ্চ সমাঁদব লাভ কবিবাছিল।"**যাঁহা ছিল, তাহা নাই । বাহ! 
আছে,-সেই অন্জন্তাগুহা-চিত্র।বলী,৯ 'তাঁহান্তে যাহ! আছে, তাহ! কিন্ত 
চিত্র নহে চিত্র/ভাস। তাঁহ! পুবাতন ভারতচিত্রেব অসমূক্‌ নিদর্শন, 
চিন্র-দাহিত্যদর্পণেব "দৌষ-পরিচ্ছেদের” অনাযাসলন্য উদাহরণ । তাহা 
কেবল বিলানব্যসনমুক্ত যোগযুক্ত অনাসক্ত সন্গ্যাপী-সম্প্রদায়ের নিভৃত- 
নিবাসেব ভিত্তি-বিলেপন ;--বিচক্ষণ চিত্র-সমাঁধোচকপণেব নিকট ভক্তি- 
ভাঁবাবনত নমস্কব লাঁভেব যোগ্য হইলেও, ভাবত-চিত্রোচিত প্রশংসা 
লাঁভেক ন্মনুপযুক্ত ৷ তাহা একশ্রেণীব "পুস্ত-কর্ম” -ভাহাঁব মূল প্রযৌজন 
অলম্কবণ।.."তাহাতে যাহা-কিছু চিত্র-গুণেব পবিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায 
তাহা অবস্ব-সন্তৃত,_আকপ্মিক,_অঙৌকিক | এক সময়ে সকল গৃহেই 
এইরূপ ভিত্বি-চিত্রেব বাবস্থা ছিল; কিরূপ গৃহে কোন্‌ শ্রেণীব চিত্র 
অঙ্কিত হইবে, তাহাও সনির্দিষ্ট ছিল। এই-নকল ভিত্তি-চিত্রে কেহ 
চিত্র-সৌন্দধ্যেব পরাকাণ্ঠি। দর্শনের আশ! করিত না ; ভিত্তি-গাত্র সেরূপ 
প্রতিভা-প্রকীশের উপযুক্ত স্থান বলিযাঁও পবিচিত ছিল না । 
“স্থানং প্রমাণং ভুলন্তে| মধুবত্বং বিভজ্ঞত। । 
সাৃপ্তং হয়বৃদ্ধী চ গুণ ষ্টিকমিদং স্মৃতম্‌ 
স্থান-হীনং গতবসং শৃন্তদৃষ্টিমলীমসং। 
চেতনা-বহিতং বা স্তাৎ তদশস্তং প্ৰকীৰ্তিতস্‌ ৷" 
স্থান-প্রমাণ-ভুলস্ত-মধুবত্ব-বিভক্ততা-সাদৃশ্ত-ক্ষষ-বুদ্ধি--এই আটটি 
পাবিভাধিক সংজ্ঞায চিত্রে আটটি গুণ উল্লিপিত। স্থান-দোষ, বস- 
দোঁষ, চিত্র-দৌষ ; এই-সকল দোষছুষ্ট চিত্র অপ্রশভ্ত বলিযা নিন্দিত । 
"_ এই-সকল চিত্র-গুণেব এবং চিত্র-দোঁষেব ষথাষথ পর্যাবেক্ষণে যাহাদেব 
চক্ষু অভ্যস্ত, ভীঁহাদেব নিকট অগ্রস্তাপুহা-চিত্রাবলী ভাবত-চিত্রেব 


জবিন্দানুন্দব নিদর্শন বলিষ] মৰ্য্যাদা লাভ কবিতে অসমর্থ 1 ধাঁহাঁদেৰ রিল 


তুলিকাসম্পীভে এই-সকল ভিত্তি-চিত্র অস্থিত হইয়াছিল, তাহার! পুবাতন 
ভাবতবর্ষে “চিত্রবিৎ" বলযা! কথিত হইতে পারিতেন না। তাহারা . 
নমস্ত ; কিন্তু চিত্রে নহে, 5বিত্রে। তাদের ভিত্তিচিত্রও প্রশংসার; 
কিন্তু কলা-লালিত্যে নহে, বিব়্-সাহা স্ত্যে। রি 

চিত্রবিৎ কে, তাহ! সংক্ষেপে বুঝাইবাব চ্ুন্ত সেকালের শাঁস্্বকাবগপ 
লিখিব। গিধাছেন,_-সমীরণ-সঞ্চবণে জলে তবঙ্গ উদিত হয়; অগ্নি 
প্রন্থলিত, হইয| শিখাবিকাশ করিষ| থাকে ; ধূম গগনমণ্ডলে আরোহণ 
কবে; পতাকা! আকাশে অঙ্গবিস্তাব কবে। যিনি এই-সকল গতি- 
ভঙ্গী যথাযথভাবে চিত্রিত কবিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ। 
সুপ্ত হইলে, মনুধ্যের প্রাণ্পন্নের চেতনা লুপ্ত হয ন! ; মৃত হইলেই 
সে চেতন! লুপ্ত হইয। যাহ ;--দেহেব সকল অংশ সমান নহে ; কোনও 
অংশ উন্নত, কোনও অংশ বনত। যিনি এই-মকলেব পার্থক্য ফুটাইয! 
তুলিতে পাবেন, তিনিই যথার্থ চিত্রবিৎ 1” যথা; 

“তবঙ্গাগ্রিশিখাংমং বৈজয়ন্থ্যস্ববাদিকং 
বাযুগত্যা বিখেৎ যস্ত বিজ্ঞেষঃ স তু চিত্রবিৎ ॥ 
সৃপ্তঞ্চ চেতনা যুক্তং মৃতং চৈতগ্যবজ্জিতং। 
নিক্োক্ঈত-বিভাপঞ্চ যঃ কবোঁতি স চিত্রবিৎ ৫৮ 

ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পাব! যায়._-কেবল আকারাঙ্কণে সিদ্ধহস্ত 
হইলেই কেহ চিত্রবিৎ বলয়! মর্্যারালাভ কবিতে পারিতেন ন|। 

,অ-জীবেব গতি-ভ্গ" চিত্রিত ববাও অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু 
স্দীবেব স্থিতিভঙ্গী চিত্রিত করাও কঠিন। তাহাতে, চেতনা ব্যঞ্জক 
শিল্প-কৌশল আঁবস্তক। সেই চেতনায় মৃতেব সঙ্গে জীবিতেব 
পার্থক্য প্রকটিত হয়। তাহাকে নাবাঁব এমনভাবে চিত্রিত কৰা . 
আবশ্যক যে দেখিবামাত্র বুঝিতে গাব! যাঁষ_যেন স্বাভাবিকভাবে 
শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইসন্ডেছে। সেইরূপ চিত্রই চিত্র-_তাহাই শুভলক্ষপ- 
সংযুক্ত । যথা, 

“সশ্বাস ইব ষচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্‌ ৷” 

বিষয-ভেদে, পদ্ধতি-ভেরে, প্রয়োজন-ভেবে, ভাঁবত-চিত্রে অনেকগুলি 
বিভাগ প্রচলিত হুইযাষ্টিল। তথ।পি পুবতন সাহিত্যে চিত্রের মুখ্য 
প্রনিশবা-“আলেখ্য,” এবং আলেখ্যের প্রধান বিষয় নাঁয়ক-লাধিকা। 
বাৎস্তায়ন তাহাকেই মুখ্য ভাবে হুচিত কবিষ। গিয়াছেন। টাকাকার 
যশোধব, তাহাকে বিশদ কবিবার জন্য, একটি কাবিক| উদ্ধৃত করিয়া 
গিরছেন। যথা; 

“বূপভেদাঃ প্রমাপানি ভাব-লাবণ্য-যোজনম্‌। 
সাদৃস্ঠং বর্ণিকা-তঙ্গ ইতি চিত্রং যড়ঙ্গকম্‌ 1” 

**ন্ভারত-চিত্র “্বডঙ্গক” সুতরাং যে চিত্রে ছযটি অঙ্গই বর্তমান নাই 

তাহ! অঙ্গহীন, চিত্রাভান Lee 
প্রথম অঙ্গ--ক্লূপভেদ! 

"“*“বূপেব” ভেদ-নাঁধন | সুতবাঁং “কপ” কি, তাহ। জান! আঁবগ্যক । 
তাহ। একটি পাঁবিভাষিব সংজ্ঞ।। এত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটি 
“ৰূপেৰ” আঁধাব। চিত্রে একটি বপ হইতে আব-একটি বপকে পৃথক 
কবিষ| দেখিবাব নাস "বুপ-ভেদ” ॥ তাহা চিত্রগুণ-কীর্ঘনে "বিভক্ততা*” 


১ম সংখ্যা) | 





বলিয়া, উল্লিখিত ৷ ইহ! সাধারণ ভাবে “রেখ।-বি্য।দ” বলিয়া কথিত 
হইতে পারে! কিন্ত তাহাতে “রূপ-ভেদের* পদ্ধতি সুচিত হইলেও , 
গ্রুপের" অর্থ সুব্যক্ত হব ন|। যাহার প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনবপ 
ইত ইবাও বিহুবিজনৎ প্রতিভাত হয়, তাহরিই দা * “বাগ, 





“অঙ্গাম্তভূযিতান্তেব কেনচিন্ুহণাদ্বিন| 1 
যেন ভূষিতবন্তাতি তৎ রাপমিতি কথ্যতে ।” ' 
“প্‌” রাপ নহে ;--অ-বকূপ। তাহ! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহাষ্যে ব্যক্ত 
হয়। যাহা প্রকৃত পক্ষে অনুভূতিগম্য এবং অতীন্রিয়, তাহ! এইকপে 
দৃ্টিগমা হইয়া থাকে | তজ্জস্ত ভারত-চিত্রে “বেখ!”' রেখ! নহে; 
তাহা “রাপ-বেখা'”। তাহাঁব বিশুদ্ধি রক্ষার উপর চিত্রে উৎকর্ষ 
নির্ভর কৰে। চিত্রের ভিন্ন-ভিন্ন অভিব্যক্তি ভিন্ন-তিন্ন-রুচিসম্পন্ন দর্শকের 


_ চিত্তবিনোদন করে। আচাধ্যপণ “বেখাল্র প্রশংসা করিয়। থাকেন ৯- 


বিচক্ষণগণ (আলো ও ছারা-প্রদর্শক ) “বর্তনাব” প্রশংসা কবেন :- 
রমণীগণ ভুষণ-বিস্তাসেব অনুরাগিপী ইতর জন প্ব্ণাচযতার" 
পক্ষপাতী ;--যথা,-- 

*বেখাং প্রশংসস্তাচাধ্য। বর্তৃনাঞ্চ বিচক্ষণঃ । 

নিয়ে! ভূষণমিচ্ছস্তি বৰ্ণ ঢ্যসিতরে জনাঃ |” 

প্রপ-ভেদ” প্রধম কার্য । তাহার পদ্ধতি শি্পশান্ত্রে উল্লিখিত 

আছে। একটি “অনুলোম" এবং আব-একটি পপ্রতিলোম" 
পদ্ধতি। মস্তক হইতে রেখাবিস্তাসের নাম পঅনুলোম পদ্ধতি" ; 
পদযুগল হইতে বেখা-বি্তাদের নাম “প্রতিলোম-পদ্ধতি"! দেবমূর্তিব 
চিত্রাক্ষণে “অনুলোম-পদ্ধতিই” অবলশ্বনীয় ॥ শয়ীবের সকল জঙ্গকেই 
রাপ-ভেদে প্রদর্শিত করিতে হর না, কাবণ সকল অঙ্গ রূপেব আধার 
নহে। যে-সকল অঙ্গ রূপের আধাব, তাহ! পৃথক্‌ ভাবে প্রদর্শিত না 
হইলে, “চিত্র-দৌব* সংঘটিত হয়। “অবিভক্ততা”” সেই সুপরিচিত “চিত্র- 
দোব”। এই কাঁবণে ভাঁরত-চিত্রে কোন কোন অঙ্গ ইঙ্গিত মাত্রে ব্যক্ত, 
কিন্ত কৌন কোন অঙ্গ হুনির্দিষ্ট রেখা-বিগ্লসে স্থবিভক্ত। ভাবত- 


"চিত্রের এই "রূপভেদ* বীতির যথাযোগ্য বিচারের অভাবে, কৌন কোন 


পাশ্চাত্য গ্রন্থে ভারত-চিত্র “রেখাত্মক” বূলিয়! উদ্লিখিত। ভারত-চিত্র 


{  “রেথাত্মক" নহে” "রপাত্মক”। 


দ্বিতীয় জঙ্গ--প্রমাণ। 


তালহীন সঙ্গীতের স্তায় মানহীন চিত্র র্লস-বোধেব অন্তরায়? 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গের মধো একটি পবিমাণ-পার্থক্য বর্তমান । দৈর্ঘ্য বিস্তার, 
ব্ধে, হুক তিনুদ্্ভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব স্থিতি সামগ্রস্ত রশ্ষ| করিয়া, গতি 
বিধানে সহায়ত! সাধন কবে। ইহ! প্রকৃত পক্ষে রেখা-বিন্াসকে 
সুসংষত কবিয়া চিত্র-লৌন্দ্ধ্য বিকাঁশিত কবে। ইহ! অনাবগ্ক্‌ শাঁসন- 
শৃঙ্খল নহে। ইহাকে অবহেল| কবিবাব উপায় নাই। কেবল এক 
স্থলে ইহার ব্যতিজ্রম-_তঠাহা। হাস্তরসেব অবতারণায় অভিব্যক্ত। কিন্তু 
মেখানেও সাধাবণ পবিমাঁণের ব্যতিক্রম ঘটিলেও, বসাম্ুশত পরিমাৰ 
অনতিক্রণীয়। প্প্রসাণ” সীমাকে স্গনির্দিষ্ট কবিধা, চিত্রকে সুসঙ্গত 


, করে। ইহাতে শিল্পেব ব্বেচ্ছাচাব সংযমিত হুর) তাহার প্রতিতা 


প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষু্ হয় না.। 
তৃতীয় অঙ্গ--ভাব। 


স্পর্শ. ভাব অপরীবী চিত্ত-বৃত্তি ১ তাহ! বিভাঁব-জনিত শরীবেন্রিয়বর্গের 


1 


বিকীব-বিধাধক চিত্তবৃত্তি। ষথ',_ 
পশরীরেন্ত্িয়বর্গন্ত বিকাঁরাণাং বিধাবকাঃ | 
ভাবা বিভাবঙ্জনিতাশ্চিত্তবৃত্তয ঈবিতাঃ ॥” 
পৃণক্‌ পৃথক্‌ ভাবেব প্রভাবে শবীবেজ্দিয়বর্গেব পৃৎক্‌ পৃথক্‌ বিকাব 


কষম্টিপাখর-_ভারত-চিত্রচর্চ্চা 
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সাধিত হয়। মানব-চিত্তৰৃত্তি রসাহ্গগত"; তদদুসারে “ভাব” নিয়মিত 


হইয়া থাকে। চক্ষুৰ আঁকার-পার্থক্যে. ইহার' পরিচয় 'প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। যথা" ৮ এ উট 
প্চাপাকারং ভবেন্নেত্রং মৎহ্ঠোদবমধাপি বা। . * 
-.  নেত্রমুৎপলগত্রাং পন্মপত্রনিভং.তথা.। 


শশাকৃতিম হাবাজ্দ পঞ্চমং পরিকীর্ভিতম্‌ ॥” 
চক্ষুব আঁকাব পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত --চাপাকার, মৎস্যোদর, 
উৎপলপত্রীভ, পদ্মপত্রনিভ এবং শশাকৃতি। চাপাকারের অর্থ 
ধনুরাকৃতি।** 
চক্ষু একটি স্থপবিচিত শরীরেন্ত্িয় ; ভাবেব প্রভাবে তাঁহার 
বিকার সাধিত হইয়! থাকে ; এবং তদমুমারে তাহাব আকার 
পরিবর্তিত হয়। এই কাবণে, সকল ন্মবস্থার় সকল নরনাবীর চক্ষুর 
আঁকাঁব একরপ হইতে পাবে না। চিত্রসুত্রোক্ত পাঁচ প্রকাবের চক্ষু 
পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন আকাব সুচিত কবে; এবং ভিন্ন ভিন্ন. ভাবের 
প্রভাবে দেই-নকপ জাকাব-পার্থক্য সংঘটিত হইয়। থাকে । যথা, 
প্চাগাকাবং ভবে্নেত্রং যোগভুমি নিবীক্ষণাৎ ৷ 
মৎস্যোদরাকৃতিং কাৰ্য্যং নারীণাং কামিনাং তথা! 
নেত্রমুৎপলপত্রাভং নির্ব্বিকাবন্ত শস্যতে । ~ 
্রস্তসা রু্বতশ্চৈৰ পদ্মপত্ৰনিভং ভবেৎ। ° 
জুদ্ধস্য বেদনাস্তদ্য নেত্রং শশাকৃতির্ভবেৎ ॥” 
যোগ-কুমি নিবীক্ষণের অভ্যাসে ' নেত্র ধনুরাকৃতি লাভ .কবে,_ 
কামিজনের এবং কামিনীগশেব নেত্র ( লালসাপুর্ণ বলিয়া! ) নৎশ্যো- 
দরাকৃতি ;--নিব্বিকারচিত্তেব নেত্র উৎপল-দল-সদৃশ ;-যে ব্রস্ত বা 
রুদ্যমান, তাহাঁর নেত্র পদ্মদলেব ন্যায়; কুদ্ধেব এবং বেদনাগ্রত্তের 
নেত্র শশকাকৃতি। শবীরেন্রিয়বর্গের এইরূপ বিকার-বিধায়ক চিত্ত- 
বৃত্তির নাম “ভাব”, তাহা! চিত্রের পক্ষে অপরিহাধা ; তাহার অভাব | 
চিত্র-দোষ। 
চতুথ অঙ্গ-_লাবপ্য। N 
ইহা! এক শ্রেণীর .ওজ্বলা-সাধঈট। “লাবণ্য” শব্দের ব্যবহারে 
তাহ! স্বল্পষ্ট সুচিত হইয়াছে। মুক্ত, হইতে যেমন একটি তরঙ্গায়- 
মান দাতি বিচ্ছরিত হই! থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে সেইরূপ 
তরঙ্গীয়দান দ্যুতি নিক্ধাযণেব “না “লাবণ্য"-যোজন। “লাবণ্য” 
একটি পাবিভাধিক শব্দ । যথা 
“মুত্ধাফলেষু ছায়ায় স্তরলত্মিবাস্তরা ৷ 
প্রতিভাতি যদ্ঙ্গেযু লাবণ্যং তদিহোঁচ্যতে ॥* 
সকল নব-নারীব সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেই অল্লাধিক মাত্রায় 
একটি তরঙ্গারিত ছাতি ফুটিয়া উঠিতেছে বলিয়! প্রতিভাত হয়। 
ইহাই জীবিতকে মৃত হইতে পৃথক করিয়! দেখায়।. ইহাকে চিত্রে 
প্রকাশিত করিবাব শিল্প-কৌশলেব নাম্‌ “লাবণ্য-যোজ্রন”। ইহাতে 
তবলতা আছে! তাহা “ছাবার” অর্থাৎ “কান্তির তবঙ্গত!। 
টীকাকাবগণ তাহাকে “তবঙ্রারমান” বলিয়া! ব্যাখা! করিয়। দ্িয়াছেন। 
"লাবপা” অন্স-প্রত্যঙ্গেব উপর দিয়া ঢেউ . খেলাইব! চলিয়া বাঁয়। 
স্থতরাং তাহা কেবল ওদ্বল্য নহে, _চলোর্সিবৎ চলদোুখ । 


- ভাহাতেই চিত্র নিৰ্জ্জাব হইযাঁও সঙ্গীববৎ প্রতিভাত হ্য। স্থিতি- 


ভঙ্গীর মধ্যে এইরূপ লাবণ্য-গতিভঙ্গী সঞ্চারিত ন! হইলে, চিত্র 
“দৌবর্বলা-দৌষের” অন্য নিশ্দিত হইয়া থাকে। "অবিভক্ত!" 
অর্থাৎ “কপ-ভেদের* অভাব একটি চিত্র-দৌষ ; যে রেখাবিন্যাস 
পরূপভেদ” সাধিত করে, তাহ! যদি স্থূলতাব অবতারণা কবে, তবে 
তাহাও একটি চিত্র-দোব। তাহাব নাম “স্ুলবেথাত্ব”। সেইকপ্ু 
বর্ণসাক্কধ্যও একটি চিত্র-দোব। যথা, 


১৯৮২" 

“দৌর্ববলযং সুলরেধত্মবিভকতত্বমেব চ। 
বর্ণানাং সঙ্করপ্চাত্র চিতর:দোষাঃ প্রকীর্সিতাঃ ৪” 
ই ৬ পঞ্চম অঙ্গ-_সাদৃগ্ঠ |, 

পুণের” সহিত তুল্যতার নাম প্সাদৃশ্য”” ।..“"দৃশ্য? কি 
তাহা বিবৃত না হইলে, “সাদৃশ্য কি, তাহ! বুঝিতে পারা বার না 
প্রত্যেক বস্তুতে ছইটি বিষয় বর্তমান, _স্বস্তসত্ত।” এবং "বন্তদৃণ্। 
গে! একটি চতুষ্পদ জীব | কিন্তু সকল প্রকার অবস্থানে তাহাব 
পদচতুষ্টর সমান ভাবে দেখিতে পাওয়! বার ন|। যাহ. দেখিতে 
পাওয়! যায়, তাহারই, নাম প্দৃগ্ত* ; এবং তাহার সহিত তুলাত! 
সায়নের নাম “সাদৃ্*। পাশ্চাত্য শিল্প-সমালোচক বস্ধিনও এই কথা 
বুষাইবাব জন্য বলিয়। শিবাছেন,-নে বস্তুতে যাহ! আছে বলিয়া 
জান, ভাহ। অঙ্কিত করিও না; যাহ! দেখিতে পাও, তাহাই অঙ্কিত 
কর। “রপ্ত” ছুই শ্রেণীতে বিতক্ঞ-_বাহা এবং আতন্তর | দৃপ্ত” 
বাহঞ্গতেই বর্তমান থাকুক, অধব। অন্তর্জ্রতে কল্পিত হউক, যাহা 
প্দৃগ্ত" তাহারই সহিত “সাদৃষ্ণ’ ন্থাবগ্তক। পাশ্চাত্য শিল্পে ভীবাস্মক 
এবং আকারাত্মক নামে যে দুইটি প্রভেদ কষ্সিত হইয়! আসিতেছে, 
ভারত-শিল্পে তাহ! অপরিজ্ঞত । “জকাব” ভারত-শিল্পেব “অ-বিধয়”, 
শৃগ্ভই? তাহার শিল্পের “বিষয়” । দৃপ্ত দৃগ্, তাহ! আকার হইতে 
পৃথক্‌। আকারের অন্তব।লে রূপ, ভাব, লাবণ্য, ও দৃপ্ত বর্তমান আছে ) 
ভাহাই ভারত-চিত্রেৰ “বিনয়” ; ঞবং তজ্জন্ত ভারত-চিত্র আকারের 
অনুকরণ নহে ;_-অমুভূতির অভিব্যক্তি । “সাদৃপ্ত” শবে ইহাই সুচিত 
হইয়াছে। “দাদ” তুল্যতা নহে, শাহ! তুল্যতার হেতু। 

যষ্ঠ অঙ্গ--বণিকা-ভঙ্গ । 

‘যেখানে যে বর্ণেৰ সমাবেশ আবন্তক, দেখানে মেই বর্ণের বিন্যাসের 
নাম “বর্ণিকা-ভঙ্গ”। ইহার ব্যতিক্রমে বর্ণেব সঞ্চরত! ঘটিয়| থাকে ; 
তাহ! একটি সুপরিচিত চিত্র-দৌষ। . ভাবতীয় চিত্র-সাহিত্যে চিত্র-বস্ত 
ও চিত্ঞাঙ্কপের বন্ত-_ছুই শ্রেণীর বচন! দুই নামে পরিচিত হইয়াছিল, 
পচিত্র-সুত্র” এবং “চিত্র-কল্প।" : পঁচিত্র-সুত্রে” চিত্রের মূল প্রকৃতি, এবং 
শচিত্র-কল্সে”” চিত্রাঞ্ষণ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।-.. 

স্থান, কাল, চেষ্টা, একই মন্গুষ্যের “দৃপ্তকে” বিবিধ ভাবে প্রদর্শিত 
করে; সুতরাং চিত্র সম্পূর্দরপে আকারাক্মক হইতে পারে না। তাহা 
বান্ত-বন্তর আকার অবলম্বনে অভিব্যক্ত হইলেও, আকারামুকৃতি নহে, 
দৃপ্ত স্বষ্ট। তাহাব সহিত অস্থিদংহ্থান-বিদ্যাব সম্পর্ক বড় অধিক 
বলিয়! স্বীকাব কর! যায় না। অস্থি অদৃ্ঠ ; তাঁহার অস্তিত্ব কোন কোন 
স্থলে ঈবৎ প্রতিভাত হইলেও, দুববন্তা দর্শনস্থান হইতে অনৃপ্ত ! সুতরাং 
তাহ! চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে ন|। কিন্ত অঙগ-প্রত্যঙ্গের অস্থি-শির! 
মাংসপেশী প্রভৃতির স্বাভাবিক স্থানের জন্য যে-দকল নতোল্নত "বৃ? 
পষ্ প্রতীয়মান হয়, এবং দূরবর্তী দর্শন-স্থান হইতেও দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইত। শিরাপ্তলি প্রদর্শন 'কর! অনুচিত 
বলিয়। যে নিষেধ-বাক্য প্রচলিত আছে, তাহাতেই বুঝিতে পাবা যায় 
ভারত-চিত্র-কি অন্য অস্থিসংস্থান-বিদ্যার উদ্নাহরণকপে আত্মপ্রকাশ 
করিতে সন্মত হয় নাই | .. ' টি 


(ভারতবর্ষ, আশ্বিন ) 





শ্রী অক্ষয়কুমার মৈত্রেষ 


খাখেদ-বর্ণিত আর্্যনারীর অবস্থা 
= '''বথেদের একটি মন্ত্রে” প্রাচীন আধ্াগণের হখসর গার্হস্থ্য জীবনের 
চিত্ত প্রতিফলিত হইরাছে। একমাত্র জবায়াই হুখস্য গঁহস্থা-জীবলের 


প্রবামী__কান্তিক, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বেজ্রস্থানীয়। গার্হস্থা-জীবনের সুখন্বচ্ছন্দত! পুর্ণত| ও পবিত্রতা 
একমাত্র জায়াব উপরেই নির্ভব কহে। 

প্রাচীন আধ্য-সমাঞ্জে শবপ্তব-গৃহে নবপরিণীতা বধুব স্থান অতিশয় 
উচ্চ ছিল। প্রাচীন আধ্য-সমাজে কন্যাদের যে অল্পবয়মে বিবাহ হইত 
না এবং বালিক|-বধুদেব সংখ্যা যে অতীব বিবল ছিল, তাহ! বলাই 
বাহুল্য 1... প্রাপ্ত-যৌবন। না হইলে কন্তাদেব বিবাহেব প্রসঙ্গ আদৌ বি 
উত্থাপিত হইত না, ? 

কন্যাদের পিতামাত। ব। অভিভাবকগণ সম্ভবতঃ অনেক সময়ে 
তাহাদের উপযুক্ত পাত্র নির্বাচন ত্রিয| দিতেন । কিন্ত কম্তারাও যে 
সময়ে সময়ে ভাহাদেব মনোমত -পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়! লইতেন, 
খেদে তাহারও প্রমাণ আছে। কোনও কোনও বুধতী অর্থলোভে 
ধনবান্‌ পুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইতেন ; কিন্তু ধঙ্েদে তাহাদের নিন্দা 
আছে।..- প্রেমের জন্যই বিবাহ--বিবাহ নামের যোগ্য, এবং অর্থের 
লোভে বিবাহ নিন্দনীয়, খবি খকে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

মনোনয়ন-প্রথ! প্রচলিত ছিল নূলিয়!, সম্ভবতঃ অনেক স্ত্রীলোকের 
বিবাহ হইত না। হয় ত কোন ক্রীলোক মনোমত বরলাভে অগমর্থা 
হইতেন ; কিংব। কোনও বিবাহার্থ ব্যক্তি হয় ত তাহাকে পডত্নীরপে 
গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন না৷ এরূপ স্থলে, সেই টপেক্ষিত! অব! 
বিতাহ করিতে অনভিলাধিণী নারী আজীবন অনুঢ। থাকিতে বাধ্য 
হইতেন। অন্ধ কম্তাঁদেবও মহজে বিবাহ হইত ন|।..*পূর্ব্বোস্ নানা 
কারণে যে-মকল নারী অনুঢ]' থাকিতে বাধ্য হইতেন, বর্তমান কালের 
কুলীনকন্ত।গণের স্যার তাহার! পিতৃগৃহেই জীবন-যাপন করিতেন। 
2 স্থলে, পিতৃকুল হইতেই তাহাদের ভরণ-পোবশের ব্যবস্থা 

Lee ন 

পিতৃগৃহে অবস্থিত অনুঢ়। ভগিনীদিগকে পৈতৃক ধনের অংশ 
প্রদ্ধান করিবার ব্যবস্থা থাকার, ভ্রাতৃগণ সহোদরাগণেব যথাসময়ে 
বিবাহ দিবার, অস্ত স্বভাবতঃই ব্যাকুল ও উৎসক হইতেন। কেনন], 
ভগিনীদেক বিবাহ হুইয়। গেলে, পৈতৃকসম্পত্তি ক্ষু্র সুদ্ব অংশে বিভক্ত ' 
হইবার সম্ভাবন। ধাঁকিত ন| এবং কাহাবও ভরণ-পোবণেরও কষ্ট 
হইত না 1... ' 

কন্যার বয়ংবব! হওয়ার প্রথ। বিদ্যমান খাকায়, কি জানি সে 
মনোমত পতি নির্বাচন করিতে সমর্থ না হয়, কিংবা বিবাহেচ্ছু 
কোনও ব্যক্তি তাহাকে পত্বীরূগে গ্রহণ করিতে সন্মত না হয় এবং 
এইরূপ অবাঞ্ছনীয় ব্যাপাব উপস্থিত হইলে কি জানি অনুঢ়] ভগ্গিনীকে 
আজীবন প্রতিপালন কবিতে হয় ও পৈতৃক ধনের অংশ দিতে হয়-- 
এইবপ একটি আশঙ্কাবশতঃই কি পাঁচীন আর্ধা-সদাঁজ হুইতে কন্যাদের 
যৌবন-বিবাহ-প্রথ| ধীরে ধীরে জপদারিত হইয়াছিল ?..* 
" যে বয়নে কনা। স্বাধীনত ব্যক্ত করিতে পাবে, সেই বয়স প্রাপ্ত 
হওয়ার পূর্বেই তাহাকে “পাত্রস্থ।” তরির! উদ্বাহ-বন্নে বদ্ধ করিতে 
পারিলেই যেন তাহাব পিতামাত! ও ভ্রাতা প্রভৃতি নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিতেন। সম্ভবতঃ এইরুপেই আঁধ্য-সমাজে কন্যাদের বাল্যবিবাহ- 
প্রথা প্রবর্তিত হয়।**পু্রহীন! বিধব! নারী স্বামীর ধন নিজ অধিকার 
ধলে গ্রহণ করিতেন, তাহাব উল্লেখ ধরেছে দৃষ্ট হয ( ১০1১*২1১১)। 

পিতামাত। সবন্্/ ও নালঙ্কার। কন্য। সমশ্রদান কবিতেন (ধর্গেদ 
৯1৪৬২ 7 ১০1৩৯1১৪ ) 1 বিবাহেৰ সময়” কন্যাকে ও জানাতাকে 
অবস্থ।নুনবে বিধিৰ যৌতুক, ও উপঢৌকন প্ৰদান কৰ| হইত। 
স্রাতাও ভগিনীকে বহু ধন দন করিতেন ((১১৯৯২)। উপচৌকনের 
জব্যগুলি কনব বথেব অগ্রে অখে বাহিত হইয়! যাইত। গাভীও - 
উপচৌক্নেব অঙ্গ ছিল (১:1৮৫৷১১ )। (এই প্রধা বর্তমান সময়ের 


সং 


শপ শখ) এ 

প্রধারই প্রায় অনুরূপ ছিল। বর নানা প্রকার জলঙ্কাব ধারণ ও 

সাজসজ্জ। করিয়! বিবাহ করিতে বাইতেন (৫৬০1৪; ১০1৭৮৭)1 

অপুত্ৰক পিতা কন্যার প্রথম পুত্রকে নিজ পুত্র বা পৌন্র-কগ 
গ্রহণ করিতে গাঁবিতেন। এই পুত্রই পরবর্তী সময়ে "পুত্রিকা-পুত্র” 
নামে অভিহিত হইয়াছিল! খখেদে এইরূপ দৌহিত্র পৌত্রকপে গণ্য 
হইত বলিয়। উল্লেখ আছে 1. 

বর্তমানকালের স্যায় প্রাচীনকালেও আ্য্যগণের পুত্রলীভেব 
আঁকাঙ্ষা অতিশয় প্রবল ছিল।***ওরস-জাত-. পুভ্রেব অভাবে কখন 
কখন অপবের পুত্রকে দত্তক-পুত্রেরপে গ্রহণ করা হইত ।--* 

গ্রযেজন হইলে, খধিগণও আত্মবক্ষার জন্য অস্ত্রধাবণ কবিতেন। 
খথেদেৰ দন্থরচন্ুব কালে মঞচসিন্ধু শরদেশে দস্থাগণেব ভযানক উপদ্রব 
ছিল। হুভবাং খ্ষধিগর্ণেবও পক্ষে বীবপুত্রনাভের জন্য গার্খন| অসঙ্গত 
বা'অন্বাতাবিক ছিল ন! ,*** 

পিতাঁমাত। সম্ভানগণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন [১০1১*৬।৪) 1 
পুজরাও জনক-জননীব প্রতি ভক্তিমান্‌ ছিল। শিশুগণ দেবশিণুর 
স্তায়- শুভ্র ছিল ( ৭1৫৬1১৬ ) এবং ক্রীডাসক্ত হইয়। আনন্দ-কোলাহুলে 
গৃহ মুখরিত কিয়! তুলিত।"..ধনসম্পত্তি, স্বর্ণ, ঘোটক, গাঁভী যব ও 
সম্তান-সন্ততিই সংসাব-হুখের প্রধান উপকরণ ছিল, এবং খধিগণ 
দেবতাগণের নিকট সর্বদাই এই-সকলের জন্ত প্রার্থন| করিতেন 
(71৬৯৮ )। 

, প্রাচীন আব্য-সমাজে লোক সাধারণতঃ একাধিক দারপরি গ্রহ 
করিত ন।। কিন্তু ধনবান্‌ ব্যক্তিগণ ও রাজগণ ইচ্ছ। করিলে বহুজ রাও 
গ্রহণ করিতে পাঁরিতেন (৭১৮1২ 7 ১০৯৫৬)। যেখানে বহু, 
সেখানে মগস্থীকহ অনিবাৰধ্য (১১:৭৮ )। শ্বামীর প্রিয়তম| হওয়ার 
জন্ত সপত্বী-পীড়ন-সস্তরও ছিল। . 


প্রাচীন আধ্য-সমাজে বর্তমানকালের স্কায দ্রীলোকেব অববেধ-প্রথ! 
বিদ্তমান ছিল না। মহিলার! বস্ত্রে সংহৃত হইয়া, অর্থাৎ আধুনিক 
ওড়নার স্তাষ বস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া, বাহিরে গমন কবিতেন 
(৮১৭1৭) 1 বধুও বসন্তে আবৃতা৷ ধাকিতেন (৮২৬1১৩)। নারী্ণণ 
পুচ্পচয়নার্থ পর্বতে আরোহণ কবিতেন, ভাহাব উল্লেখ দেখ! যায় 
(১/৫৬২)। সৌমধাঁগের সময় সাতটি স্ত্রীলোক সোঁমরস নিম্পীডন কবির! 
অনলি দ্বার! তাহা চালনা কবিতে করিতে সৌম-বিষয়ক গান গাহিতেন 
(৯৬৬1৮ )। ভ্রমহিল!র! নৃত্য কবিতেন কি ন! তাহার কোনও 
প্রমাণ গওয়া যায় না। কিন্তু আধুনিক কালের ম্যায় সেই প্রাচীন- 
কালেও নৃতা-গীত-ব্যবসায়িনী “নর্তকী” ( নৃতু ) ছিল।... 


“ছুহিতারা! সাধারণতঃ গাভীসমূহ্থের ছুঞ্ধ দোহন-কাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিতেন। এই কারণেই ভাহাদের নাম “হহিতা” হ্ইয়াছিল। 
রদণীগণ গৃহে বস্ত্র ববন করিতেন (২৩1; ২1৩৮।৪১) এবং বস্তু 
বয়নেব উপকরণ হুত্র/দিও প্রস্তুত কবিতেন। সাধাবণতঃ মেধলোম 
হইতে সুত্র প্রস্তুত হইত, এবং সেই সুত্রে বস্তরববন হইত (১০1২৬1৬)... 
খেদে বহু মূল্যবান্‌ বন্ত্রেবও উল্লেগ দেখ! বায় (৬1৪৭.২৩)। 


সুত্রকর্তন ও বস্ত্ুবন ব্যতীত, বসণীবা ধাঁবতীয গৃহস্থ'লী কাৰ্য 
সম্পাদন করিতেন । শন্তেব মধ্যে যবই প্রধান ছিল (১*1১৩১1২)। 
খশ্খেদে ধান্েবও উল্লেখ দেখা যায় (১1১৬২; ১০/৯৪|১৩)। 
ডাঁহার! যবনর্ন করিয়া তাঁহ! হইতে শক্ত, বা ছাড় ও করম্ভ প্রস্তুত 
করিতেন। সম্ভবতঃ ধান্ত হতে তাহাদিগকে চাউলও প্রস্তুত কবিতে 
হ্ইত। Nees hi ba OMe shan গৃহে 
গৃহে কাষ্ট-নিৰ্শ্মিত উদুখল-মুসল ছিল (১1২৮1৫)। তদ্বারা দোমরস 
নিশ্পীড়িত হইত।. ধানা, ‘যব, প্রভৃতি শস্যও সন্তবতঃ তাহাদের 


বগা খর্ব কাণকূীাতাবু কখ। 
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সাহাষ্েই ছটা হইত। রমণীগণ পূর্ব কিয় জল ইস 
যাইতেন ( ১1১৯১১৪ ) । 

স্রীলোকের! সন্দর পবিচ্ছদ পরিধান, নানাবিধ মুল্যবান অলঙ্কার 
ধারণ ও উত্তম বেশভুষা করিতে ভালবাঁসিতেন। পক্ষবাসা” অর্থাৎ 
উত্তম-পরিচ্ছদধারিণী রমণীর উল্লেখ দেখা যায় (১১০৭৯ )। 
যুবতীগণ প্রসাধন-সময়ে মস্তকে চারিটি বেণী ধারণ করিতেন ; 
(১০।১১৪1৩) এবং বনিতারা বেশভুষা করিয়া পতিগশের নিকট 
নিজ নি দেহ প্রকাশ কবিতেন (৪14৮৯) ১০1১১০1৫)। 
তাহাদের অলঙ্কারের মধ্যে বর্মন হার, রুন্ন (বন্ধস্থলের স্বর্ণালঙ্কার ), 
খাদি (বলয়), কর্ণাভরণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায (৭৪৬৷১৯ ; 
৭৫৭1৩ ; ৮৭৮1৩ ; ৮1২০1২১ প্রভৃতি )। পুরুধ্রাও'খাঁদি, কর্ণ(ভবণ, 
কনকময় কবচ ( অৎক, €1৫৫৷৬ ), কিরীট ( ৫1৫1৩) প্রভৃতি ধারণ 
কবিতেন। তবে স্ত্রী ও পুকুষগণের অলঙ্কারসমূহেব গঠনেব তাবতম্য 


অবশ্যই ছিল। খেদে ব্বর্ণকাবের উল্লেণ দেখা যায় (লিঙ্ক 
কৃশবতে, ৮1৪৭1১৫)। চ্ন্ধ-আভরণ-নির্্মাতা যে স্বর্ণকার ছিল, 
তঘিষয়ে সন্দেহ নাই । 


সৌন্দধ্যের আকর্ষণ যেবপ বর্তমানকাঁলে দেখা যার, প্রাচীন- 
কালেও তন্জপ হলি (৮1৬২5 ),খবিগর্ণও সৌন্দয্যেব মোহ 
অতিক্রম করিতে পারিতেন না ।"" 


( মাসিক বনহ্ুমতী, ভাত্র ) 


কলিকাতার' কথা 


* রাজা রামমোহন রায় ডিগৃবি সাহেবের অধীনে কাজ করিয়! ২২ 
বৎসর বয়সে ইংরেজী শিখিযাছিলেন।... 

১১ই নভেম্বব ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কেরী সাহেব আঁসিয়াছিলেন। . কেরী 
সাহেব রামরাম বহ্ুব নিকট বাঙ্গল| শিখিয়াছিলেন ও তিনি বাঙ্গলাষ 
ধৃষ্টচবিত্রাদি বই ছাঁপাইর। কেবী সঁহৈবের কার্যের সহায়তা কবিরা- 
ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেবাও পাত্রী ও কোম্পানীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে 
মাহিনা লইয়। কাৰ্য্য করিতেন এবং গঙ্গাস্নান কবিরা শুদ্ধ হইতেন। 
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব ও জয়গোপাল তর্কালঙক্কাবেরটুনাম এরূপ কাধ্য করার 
জন্য উল্লেখ কর! যায়। তাহার! সে কালের বাঙলা পাঠাপুস্তকদকল 
করিযাছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারই প্রথম শুদ্ধ করি! ছাঁপাইয়াছিলেন। ইঁহাবই নিকট 
বিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব, তারাশক্কর, মদনমোহন প্রভৃতি কলিকা তার 
সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন... 

২০শে জরান্থুধাবী ১৮৭১ খৃঃ গোবাচাদ বসাঁকেৰ বাড়ীতে আঁশী টাকা 
ভাড়ায় হিন্দুকলেজ প্রথম খোলা হইয়াছিল । এঁ কলেজের দু 
কার্যকরী সভায় নিনাইচবণ মল্লিকের ও রাজ! নবকৃষ্ণেব জোোপুত্র 
রামগোপাল, গোপীমোহন ও হবিমোহন ঠাকুরের নাম দেখিতে পাওয়া 
যায়। লেফটেনেণ্ট ফ্রান্সিস আর্ভিং ও ভূতপূর্ব্ব- বিচারপতি অনুকূল 
মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ দেওয়ান বৈদ্যনাখ এ কলেজের সেক্রেটরীর 
কা কবির! সাপিক তিনশত ও একশত টাকা বেতন পাইতেন। 

লর্ড, মযরাঁর...আমলে বাঙ্গল! খবরেব কাঁগন্ বেঙ্গল গেজেট, সসাচার- 


শ্রী অবিনাশচন্্র দান 


দর্পণ প্রস্ৃতি বাহির হইয়াছিল ।"."াহারই আমলে কলিকাতায় " 


অক্টারলোনির জয়ন্তস্ত হইয়াছিল। .. 
এখন যেমন বিদ্যালযে ন! গেলে জরিমানা দিতে হয়, তখন তেমনি 
যাহাবা মাসের সব দিন আসিত তাহাবা মাসে আট আনা, একদিন 
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কামাঁইএ ছয় আন! ও দুদিন হইলে চার আন| পুবস্কাৰ পাইত। 
না আসিলে জরিমানাব ত কথাই নাঁই, ছেলেদের বাড়ীতে পিব! শিক্ষক 
ও বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ খোঁজ খবব ও খোষামোঁদ কবিত। ছেলেদেব 
উৎসাহ দিবাক জন্য মোটা (সা! বৃত্ত দেওয়। হইত। হিন্দু কলেঙ্ষেব 
ছেলেদেবপ্বৃত্তি দিবাব ভক্ত বাজ! বৈদ্যনাথ রায়, কালীমোহন ঘোষাল 
ও হুবিনাথবাবু প্রত্যেকে কুড়িহাজর টাক। দিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের 
চাদাব টাক! সেকালে জোসেফ ব্যাবেটে। কোষাধ্যক্ষ হইয! ব্যবসায়ে 
পাঁটাইয। নষ্ট কবিয়াছিলেন। নেই টাক। কোম্পানিকে ?) দিয়! হিন্দু 
ও সংস্কৃত কলেজ তাহাদের হইযাছিল। হেযাব সাহেবের জাষগাঁষ 
একলক্ষ চব্বিশ হাঁজাব টাক| খরচ করিয়া এ বিদ্যালয হইয়াছিল । 
হেয়াব সাহেব ও গৌবমে হন আঢ্য খুব শিক্ষিত না হইলেও তাহাদের 
বিদ্যালয ও এদেশেব লোঁকদিরকে ইংবেজি শিক্দা দিবার জন্য জীবনাস্ত 
চেষ্টা চিবদিন স্বরণ করিবার কথা। ওবিযেন্টালে বারিষ্টাব হাফ মন 
জ্রিওফ্রে শিক্ষাৰ তত্বাবধাঁন করিতেন ও অনেক কিবিঙ্গী মাষ্টাব ছিল। 
টর্ন্বুল্‌ সাহেব ওরিয়েপ্টটলেব একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। তখন 
বান্গল! বিভাগে সকাল হইতে »।* ও ৩*ট|। হইতে সন্ধ্যা, এবং 
ইংবেজি বিভাগে ১০॥* হইতে ২৫*টা পধ্যস্ত পডা হইত। গৌরমোতন 
ভাল শিক্ষক আনিতে গিয়| শিবচতুর্দশীব দিন গঙ্গায় ডুবিয়া মাবা 
গিয়াছিলেন। কলিকাতার অনেক গণামান্ত বড়লোক হেযার ও 
ওবিক্সণ্টালের ছাত্র ছিলেন ।...বাঁজা রামমোচন রায়, কলিকাতার 
আদালতে মামল! করিতে আঁসিযা কলিকাতার বাসিন্দ। হইয়াছিলেন ও 
ইংবেজি ধরণের লেখাঁপডায় মুগ্ধ হইয| তাহাতে যোগদান ও তাহার 
পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। এই ইংবেজি শিক্ষা গৌবব বজায় রাখিবাব 
জন্য যেমন রাজা রামমোহন বায কলিকাতা আসিয়া জুটিলেন, তেমনি 
কলিকাতী'ব কৃষ্ণমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্ত্র সেন 
প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল। ভাল ভাল কবিওয়ালাব! প্রা সেই সময 
মরিয়া! গিয়াছিল ও তখন উপযুক্ত কবিওযাঁল! অভাবে তাহাদেৰ উপর 
লোকেব অশ্রদ্ধী আসিতেছিল। বাঙ্গলা ভাষার খাঁটি পদ্যলেখক 
বসসাগ্নব কৃষণকাস্ত ভাছুডী সমস্তা-পূরণ কবিতে ও খাঁটী বা্লায় সুন্দর 
কবিয়া অল্প কথাঁয় মনের ভাব ও'দৃষ্য যেমন আঁকিতে পাঁবিতেন, তেমনটি 
আব(কেহই পারিত ন11 . 

কলিকাতাব ট"কশালের জ্যাসে-মাষ্টব হোঁবেস্‌ হেম্যান্‌ উইল্‌সন্‌ 
১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ পর্যাস্ত এসিযাটিক্‌ সোসাইটিব সেক্রেটাবি 
ছিলেন। তিনি ইংবেজি সংস্কৃত কাব্যাদি ও হিন্দুধর্্প বিষয়ক প্রবন্ধ দি 
ইংবেজিতে লিখিয়াঁছিলেন।| তিনি ঠাকুবদেব শুডাব বাগানে ১৮৩১ 
খৃষ্টাব্দের জানুয়াবি মাসে উত্তররামচরিত নাটক অভিনধ কবিষাছিলেন। 


রাষ প্রমথনাথ মল্লিক বাহাঁছুব 
(স্থবর্ণবণিক-সমাচার, আশ্বিন ) 


শেলি - 

"যাঁর! পৃথিবীতে কোনে একটা! বড় সৃষ্টির কাজ কবেছেন--কোনো 
সৌন্দর্যাকে আকাব দিয়েছেন, কোনে! মহৎ্ভাবকে প্রকাশ কবেছেন 
জীবনে 'বাঁ সাহিত্যে বা কোনো ৰকম ললিত কলায,--তাঁরা কোনো 
বিশেষ দেশেব অধিবাসী নন।'' ধাবা নিজেব দেশের জগত ধনোপার্ল্জন 
করে, নিজেব দেশেব প্রতাপ বৃদ্ধি করবার অস্ত দিকৃবিদিকে জয়- 
পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তার! তাদের নিজের দেশবই লোক, 
তাঁদের অন্ত দেশে প্রবেশের সহজ অধিকার নেই। কিন্তু পৃথিবীর 
গেথানে যে-কোন মানুষ সত্যকে হুন্দূরকে কল্যাণকে বড করে? 


প্রধামা-কাত্ক,. ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেখিয়েছেন তিনি সকল দেশের অধিবাসী, সকল কালের লোক। 
আমাদের সম্পূর্ণ মন মুক্ত কৰে”, সকল বকম কু্ঠা দূব করে? একথা! স্বীকার 
কবৃতে হবে তা হদ্দি ্বীকাব না কবি তা” হলে সমস্ত মনুয্য-সমাজের 
মধ্যে আমাদেব যে স্থান আছে দেই স্থানকেই অস্বীকার কর! 
হুবে। ত! হলে এই কথ৷ বলুতে হয় ষে_পৃথিবীতে আমর জদ্ম- 
গ্রহণ কবিনি, আমর! কেবলমাত্র নিজেবই এই শ্ুদ্রদ্েশের চতুঃ- 











সীমানাব মধ্যে জন্মেছি-ষা বেড়! দিযে আমাদের অন্তরানেৰ ১ 


দণ্ডে দণ্ডিত কবেছে। এই -"কথাট! আমৰ! যেন অস্তরের সঙ্গে 
বল্তে পাবি বে সেই দণ্ড গ্রহণের আমৰ! যোগ্য নই। বদি যোগ।ত! 
প্রমাণ করে’ থাকি, যদি এমন মুঢতা৷ নিযে আমরা কবে? 
থাকি যে পৃথিবীৰ আর কোনে মহাঁজনেব সঙ্গে, আমাদের যাগ 
নেই, অন্য দেশেব হ» স্থষ্টি যা’ কর্ণ যা’ চিবস্তন সম্পদ আমব। তাকেও 
সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে' থাকি--তবে তার প্রায়শ্চিত্ত কব্তে হবে, 
বোধ হয কবেওছি :--অনেক্দিন ধবে” কবেছি। কিন্তু সময উপস্থিত 
হয়েছে যখন এমন কবে’ নিজেদেব চাবিদিকে এই বকম একট! 
মানসিক গণ্ডী টেনে নেইটিবই ভিতবে স্তব্ধ হয়ে ' বসে’ থাকাকে 
যেন আত্মাবমাননা বলে” অনুভব কৃৰি 1*** 

পৃথিবীব জধিকাঁশ মহাপুরুবই ত নির্ববাসনের সিংহদ্বাব দিযে 
সমস্ত পৃথিবীতে আঁশন অধিকীক লাভ করেন।"*তাদের সাময়িক 
লোকে ভাদেব নির্ব্বামনে দিয়েছে; তাঁর কাবণ, তারা সংকীর্ণভাবে 
কেনো দেশের ব| কোনো কালের মন জোগাতে পারেন নি। 
ডীরা এমন একটি বাণী এনেছেন যা সকল কালের সকল দেশের ; 
এইজন্ত সাসান্ত ক্ষুদ্র সীমাৰ মণ্যে সেই বাণী আপনার স্থান পায় 
না। এই-সকল মহাপুরুষেবা নগদ মজুবি কথনে! পান না। 
জীবিতকাঁলে যশেব দিক থেকে সম্মানের দিরু থেকে প্রবাসী হয়ে 
থাকেন, উপবাসী হুঘে জন্ম কাঁটান। 


গণ্ডী আমাদের অত্যন্ত কঠিন: হয়ে উঠেচে। আমর এই কথ! 
বল্বার চেষ্টা! করেছি যে আঁমাদ্ব আপনাঁতেই আঁপনাব সার্থকত' ও 
পর্য্যাপ্তি আছে। এমন কথা আমরা বলেছি যে--আমাদেব সাহিত্যই 
একমাত্র আমাদেব সাহিত্য, আঁমাদেব ভাগ্যে আব যেন কোনো সাহিত্য 
নেই ; ভামাদেব তত্বজ্ঞানই একমাত্র আমাদের তত্বজ্ঞান ; তাব বাড়া 
আব তত্বজ্তান আমারেব পক্ষে হতেই পাবে ন! ; এমন কি বিজ্ঞান 
সেও আমাদেব নয, সে আর কোনো দেণের। এটাৰ ভিতব যে 
কত অসত্য আছে ননেব অভিমানবশতঃ ক্ষোভবশতঃ আমর! 
সেটা ভাল করে বুঝতে পারি নি। আসাদেব প্রত্যেকের ক্ষ 
তপস্ত। কবেছেন সকল দেখেব তপস্বী এ কথ! যখন ভাবি তথন 
হ্বদষেব কত বড় প্রসাব হয। শ্বানুধকে মানুষ বলে’ আপন বলে' 
জানলে পর তাতে কত বড শন্ত। আমাদের দেশেব আমাদের 
অধিকাবেব সঙ্কীর্ণতাকে আমবা দোষ দিযে থাকি । কিন্তু রাইতীস্ত্রিক 
সঙ্গোচই যে সঙ্ধীর্ণত! তা ত নয, তাব চেষে ঢেব বড় সন্তীর্ঘতা হচ্চে 
মনেব অধিকাবেব সঙ্কীর্ণতা। আমি যদি বলি অ।মাব মন কবিকক্ষপে 
বাইবে যাবে না, আম'ব দন দ্বাগুরায়ের পাঁচালি ছাড়াবে না, এসন 
কি বৈধব-পদাবলী ছাড়! আমাব পক্ষে আব গীতিকাব্য নেই, তবে 
অবজ্ঞাব সঙ্গে প্রত্যাখ্যান কবৃতে হবে সমস্ত বিশ্বেব যে শ্রেষ্ঠ দান বিশ্ব 
আঁফাব হাতে তুলে দিয়েছে এবং আমকে বল্ছে_-“আঁমি তোমাব ৷"... 

মানব-চিত্েব শিকড় বহুদুবগামী, বহুশাখাবিশিষ্ট । মহামানবের 
মানস-ক্ষেত্রের ভিতব গ্রভীবভাবে এবং প্রশস্তভাবে সে যদি প্রবেশ- 
লাভ কবৃতে ন! পারে, সমস্ত মানুনের চিত্তক্ষেত্র থেকে আপনাব রস 
আঁহবণ করুতে ন! পাবে, নিশ্চয় সে মন ক্ষীণ হয়ে যার, বৃদ্ধি তার 
কখনই হতে পারে না ; তার বুদ্ধির, ধর্বৃদ্ধিব, চর্ত্রিনীতির উন্নতি হত্বে 


১ম সংখ্যা ] 


গারে না। আমরা যে অনেক আস্মাবমানন! স্বীকার করে’ নিয়েচি, অন্ধ 
বহ্ততাঁষ যে কেবলমাত্র শাঙবচন বা গুরুর বাক্যকে মাথায করে’ 
নিয়েচি, এমন ভাবে গতানুগ্গতিকের মতন যে জীবনহীন হয়ে চল্তে 
পেরেছি, কেন? মহামানবেব চিত্ত-ক্ষেত্র থেকে আমাদের পূর্ণ 
খান্ত আহরণ কবুতে ন! পারায আমাদের মন নিরব হয়ে ছিল বলেই 
সকল কথাই নিশ্চেষ্টভবে মেনেছি, রাষ্ট্রীয় শাসন, সামাজিক শ।সন, 


৯২ শান্ত্রীয শাঁসন সমন্তই নাথ! হেট, কৰে’ স্বীকাৰ করুতে পেবেছি ! বিচাব 


কবৃতে চাইনি, কেননা বিচার-বুদ্ধিব জন্মে মনের প্রাণশক্তির দরুফাব। 
অধীনতার বে-দমস্ত দুর্গতি থেকে জাজ আনব! এত কষ্ট পাচ্ছি সে 
'সমস্তের মূল হচ্চে মনের নিজবিত । মনকে সঙ্গীব সবল ও সচল 
করতে হলে মক্সর খাদ্য সম্পূর্ণরূপে দিতে হয। কোনে! বাইবের 
অনুষ্ঠান বাইবের যান্ত্রিক কোনে! একট! ক্রিয! হার! আমাদের সন 
কখনই জীবন লাভ কর্তে পার্বে না, পৃথিবীর যেখানে যা-কিছু বড় 
আছে, যার ভিতর অমরতা আছে--সেই সমস্ত নিলে পবে তবে 
- আমাদের মন অমৃত খাদ্য লীভ কর্বে, এবং সেই অমৃতের দ্বারাই 
সে বড় হয়ে উঠবে, আর কিছু দ্বারা নয়। মৈত্রেধী যে বলেছিলেন 
যেনাহ্‌ং নামৃতান্তাম্‌ ক্মিহং তেন কুর্য্যাম্‌ সে কেবল আধ্যাত্মিকতার 
দিকেই নয়, সমস্ত দিকে_বিদ্যাব দিকে, জ্ঞানের দিকে, সমস্ত দিকেই 
খাটে। সমস্ত পৃথিবীর একট! অমবাবতী আছে যেখানে অমৃত উৎ- 
সারিত হচ্চে । যে-সকল সাধকের মস্ত্রবলে তপস্তাবলে তা হয়েচে 
ভারা যে-দেশেই থাকুন একই অমবাবতীর লৌক। সেই অমবাবতী 
সকল দেশেই আছে । সেই অমরাবতীব লোঁক বেসন কালিদাস, 
সেই জমরাবতীব লোক তেমনি শেলি কি সেক্স্পিষর ৷ তঁদেব কাছে 
যেতে হবে। বলতে হবে “হাত পাত্‌লেম, গণ্ডয করুলেম, দাও ।” 
তবে আমাদের মন আপনার খাদ্য পাবে এবং শর্তি লাভ কর্বে।-*" 
শেলি সর্বাংশে...কবি ছিলেন...ঠার ব্যবহার, তার বা কিছু আশা 
আকাঙ্ষা, তার সমস্তই এক কবিদ্বেব ছ'চে চেক্রে তৈরী করেছিলেন-_ 
একথা বেশ উপলব্ধি করা যার। অনেক কবিকে জানি, একটা 
বিশেষ সময়ে হয়ত কবিত্বের ভূত তাদের পেবে বস্‌লে পব কাব্য রচনা 
করেন এবং বেশ ভাল কাঁব্যও রচনা করেন।.-*ক্ষিস্ত শেলির জীবনের 


&- আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সসস্তই কবিব। Imaginationএব আঁব- 


হাওয়া তার মন নিমগ্ন ছিল। কেবল তার মগজের এক অংশ নয়, 
ভাব সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এইজস্ত ডাকে লোকে ক্ষেপ। বলে’ 
মনে করেচে অনেক সময়। 

অন্তান্ক সাধারণ বা অসাধাবণ ব্যক্তির মত শেলিবও কতকগুলি 
মতামত ছিল । একথ|। আমব| সকলেই জানি মতামত থাঁকাট! 
কবিত্বের পক্ষে একটা বালাই। সেগুলি এসে পড়ে কেমনতব, যেমন 
এক একটি পাঁখবের টুক্র! আসে বরণার যুখে। নিজেদের বড় কবে? 
দেখিয়ে মতামতগুলি খাঁড়! হয়ে ওঠে, জ্কুটি কবে দাড়ায়, এবং রসের 
ধারাকে প্রতিহত কবে, এইটে সাধারণতঃ দেখ্তে পাওয়! যাঁধ। সেট! 
আমব! ওয়ার্ড স্ওয়ার্থে বিশেষ করে' দ্রেখেচি। যেখানে তিনি রসেতে 
খুব পূর্ণ হয়েছেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেচেন। কিন্তু 
মেই পূর্ণতার একটু খর্ব হ্বামাত্র তাঁব মতপ্জলে| খাঁড়া হয়ে উঠে 
রসপ্রবাহেব প্রতিবাদ কবৃতে থাকে। শেলিবও মতামত ছিল স্বাধী- 
»_ তা সম্বন্ধে, সানবঙ্গাতিব জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি 
”_ সম্বন্ধে । কিন্ত সেই মতগুলি পাগ্লাসিব দ্বারা বেশ চজে' গিয়েছিল। 
সে ছিল এক পাঁগ্‌লা কবির মতামত। স্ববুদ্ধি জিনিষট! সর্ত্যযের 
জিনিষ, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে পাঁগ্‌লামি সে দৈবী। ভাই বুঝি 
ববুদ্ধির গড়া জিনিষ ভেঙে ভেঙে পড়ে, আর পাগ্লামির উড়িয়ে-আানা 
জিনিষ বীজের মত অরণ্যের পর অরণ্য' কৃষ্টি করে। তাই পাগ্লা 


১৪ 


, কণ্টিপাথর-_শেলি 
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4 নখ পানি 
শেলির বাণী আজও নবীন আঁছে। তাঁর সম্তরগুণ আজও নষ্ট ডি 
তিনি যখন বালক তখন থেকেই নাঁজশক্তি সমজশক্তিব, সঙ্গে সপ্র 
কর্‌তে উদ্যত হযেছিলেন, সেট! যে নৌবহর বেলে 
তা নয়। উনপঞ্চাণ পনের দ্বারা চালিত হযে যেন তিনি স্রৌড়ে ছুটে- 
ছিলেন। অত্যন্ত উদ্দাম হৃদযেব Imagination বেগের দাও 
উতল! হযে উঠে তিনি এতবড় মানব জাতিব দুব ভবিষ্যৎকে মহিসা- 
মণ্ডিত করে, দেখতে পে-বছিলেন। সানব-জাতিৰ দুব ভবিষ্যৎগেববে 
সেই স্বর্গলোককে “তিনি যে দেখতে পেখেছিলেন, সেই আনন্দে সু 
হয়ে তিনি বর্তমান কলের যাঁ-কিছু ছুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত 
দেবাব চেষ্। করেছিলেন । ****** দুই সংঘবদ্ধ শক্তিকে তিনি আঘাত 
কবেছেন তাব কাব্যের ভিতব দিয়ে । রাজতন্ত্র এবং পুরোঁহিততন্ 
তিনি বলেছেন মানুষ এই ছুই তন্ত্রের দ্বার! শৃহ্খলিত হয়ে একেবারে 
জর্জর হয়ে গেল ; একটিক থেকে বাইরে তাঁকে দাসত্বে বন্ধ করেছে 
রাশক্তি, আর একদিকে বর তাব আত্মাকে সন্ধীর্ণ কবেচে, মুগ্ধ করে' 
রেখে দিযেছে। এই দ-সত্বেব বন্ধন আব মোহের বন্ধন -তিনি সইভে 
পাবেন নি।*** 

আমরাও রা্গশক্তিতে তার রুদ্ধ বেষ্টনের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে 
জনসাধারণের মধ্যে বিকীর্ণ কর্তে চাই । যে-শক্তি বাজদণ্ডরপে 
আমাদের হাতে থাক্‌বে সেটাকে আমাদের মেরুদণ্ডের উপর পড়তে 
দিতে পাবিনে, এই কথা আমাদের বল্বার সময় হযেচে। 

এখানে আমর। কনিকে বল্ব যে, তুমি আমাদের কবি, আনাদেন 
কথাই তুমি বলেচ। বর্ম্মতন্ত্র আমাদেব আত্মাকে বন্তপ্রবণ বন্তভন্তরে 
দ্বারা আবিষ্ট করে? দ্দিহেচে-_এ অত্যন্ত সত্য। আমব! ষে-সব জড় 
বিশ্বাসকে অন্ষভাবে জড়িয়ে ধরে' জড় মস্তকে. ন! চিন্তা, করে’ কেবল 
আবৃত্তি কবে’ ঘাওয়াব ভিতরে ধর্ম্মলাভ পুণ্যলাভ কব্তে চেষ্টা কবেছি 
তাঁর দ্বাবা কতখানি নিজেকে খব্ব” করেছি সেট! বল! ধায় ন!। এট! 
সেদ্বিনও যেমন বিপদের কথা আঁঙ্সও সেইরকম বিপদের কথ|। ..এই 
ছুই তন্ত্র থেকে আমাদেব মুক্তিলীভ কর্বার দিন এসেছে। .. 

বিচিত্র স্ুখদুঃখসয় মানুষের এই» জীবনটাকেও শেলি যেন একটা 
পর্দীব মত কবে’ দ্বেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থুলত! যেন সত্যকে 
আবৃত কবে' বযেচে। এই কুহেলিকার পর্দাখান!' ছিড়ে ফেলে 
সত্যের অথও নির্মল মুত্তি দেখ্বাৰ জন্তে কবির ভারি একট! 
ব্যাকুলত! ছিল। কতনার সেইলন্ তিনি মৃত্যুর মধ্যে উকি মেত্রে 
দেখবাব চেষ্ট। করেচেন। এই মুক্তিপিপাঁহ কবি যেমন বাঁজতন্্র ও 
ধর্দৃতন্ত্রের বাঁধা সইতে পারেন নি, তেমনিই মানুষের জীবনের খণ্জ- 
চেতন! বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্তকে যে গশ্ীবদ 
করে? রেখেচে এও তিনি সহ কর্তে পারেন নি। এইখানে যেন শেলির 
মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একট! মিল দেখতে গাওয়া 
যাঁয়। ভারতবর্ধও এই ব্যাবহারিক জগৎকে এই স্কুল জগৎকে সপ্পূর্ণ ' 
সত্য বলে’ বিশ্বাস করেন! এবং এর ভিতরে অস্তরতস অস্তর্ধাসী যে 
সত্য আছে তাকেই সন্ধান কৰে? বেড়ায় । এই প্রসঙ্গে আর-একট। 
কথ! বল্বাৰ আছে। শেলিকে তাঁর জীবনকালে ও পরবস্তীকালে 
ভাব দেশে লোকে ন্ত্তিক বলে’ অপবাদ দিষেছে। তাৰ কারণ. 
এই যে প্রচলিত ধর্মতন্থ ও পুবোহিতন্ত্রকে তিনি আঘাত কবেছেন। কিন্তু 
ভাব মধ্যে যে গভীর একট! ধর্মের তৃ্ক| ছিল, একটা আধ্যাত্মিক 
উপলদ্ধি ছিল, দে সম্বন্ধে কোনো! সন্দেহ করা যেতে পারে ন|। তিনি 
তাব 15500 কাব্যের মধ্যে যে সন্ধানেৰ বেদন! প্রকাশ কবেচেন লে" 
কিসেব সন্ধান? চেখদুতে বিবহী যক্ষেব হাদয়ব্যথ। যেমন 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্যের ভিতব দিবে মেই সৌন্দর্য্যের চবমতাকে 
অলকাঁপুবীতে গিয়ে পর্শ করেছিল, এলাস্টরেও তেমনি সাুন্দরে 
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প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


~ ED TDN eA NNN TAY পালি SA NAN NANA AN NANOSAT Ne ANNAN AN ANANSI NAAN ON SN SN AN FN NAA NANA NA A NAN পরী 


ব্যথ! প্রকৃতির দৌন্বর্ধ্যের ভিতরে অমৃতের সন্ধান করে’ সেই প্রকৃতিব 
অতীত লোকে তাঁকে পাবার চেষ্টা কবেচে। প্রকৃতির মধ্যে 
তার তৃপ্তির পূর্ণতা! হয় নি।...তাঁর যে বেদনা; সেই যে সন্ধান, তাঁবই 
দ্বারা প্রবণ হয যে, পরম সৌনয্যময় একটি আঁত্মিক সতত! বিশ্বের 
মধ্যে আছে; সে সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি 
আকুতি ছিল। .. 


, (ভারতী, আশ্বিন ) রবীন্দ্রনাণ ঠাকুর 


১, গ্রান 
সেদিন আমার বলেছিলে, 
আমার সময় হয় নাই 
'ফিরে ফিরে চলে’ গেলে তাই। 
তখনে। খেলাব বেলা 
বনে মল্লিকার মেল! 
পল্পবে পল্লবে বায়ু উতল! সদাই । 
" আজি এল হেমন্তের দিন 
. কুহেলি-বিলীন ভূষণবিহীন। 
বেল! আর নাই বাকি, 
সময় হয়েছে নাকি, 
দিন-শেষে ঘাবে বনে? পথপাঁনে চাই 1 


(ভারতী, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জীশ্তীদুর্গ| 
»খথেদে এই আস্তাশক্তিও কথ। বর্ণিত হইয়াছে । দশম মণ্ডলের 
১২৫ নুক্তটি সাধারণতঃ “দেবী-সু্র* বলিয়। প্রসিদ্ধ । কোনোপনিষদের 
তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে এই ব্রাঁ্ষীশ্তি অর্থাৎ ভগবতী দুর্গার শ্তিসন্বন্ধে 
একটি উপাধ্যান আছে।... 


( গদ্ধবণিক, আশ্বিন) 


বাঙ্গালায় দুর্গোৎসব 


।  সনুমংহিতাব টীকাঁকাঁবক প্রদিদ্ধ পণ্ডিত কুন্ুকভটেব সন্তান রাজ! 
কংদনাবাযণ, মহামতি আক্বব সাহের বাজত্ব-সমযে বাঙ্গালায় প্রথম 
ু্গাপুঙ্জ। প্রচলন কবেন। আচাধ্যাগ্রগণ্য রমেশ শাস্ত্রীব বিধানমতে 
রাঁজসিকভাবে দুর্গোৎসব করিতে কংসনারায়ণের প্রায় সাড়ে আট লক্ষ 
টাকা ব্যয় হয়। তদবধি প্রতি বৎসর বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে প্রতি 
নগরে আনন্দময়ীর এই মহাযজ্ঞ মহাতআড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়| আঁসিতেছে। 
রাজা কংস যখন হুর্গাপুজা! করেন, তখন টাকায় আড়াই মণ চাউল 
মিলিত, পাঁচসের ঘি মিলিত, পাঁগণা কড়িতে এক ঘটী জলহীন চুদ্ধ 
পাওয়া বাইত ৷... 


(স্বাস্থ্াসমাচার, ভাদ্র ও আশ্বিন ) 


মাতৃপুজা 
---শুরযনূর্বেদোক্ত অধ্বিকা' দেবী, কেনোপনিষহু্লিখিত উমা 
হৈমবতী ব্রক্বিদ্তা... দেব্যুপনিষৎ, বহ্বূচোপনিষৎ, মার্কওেয় 


পুবাপাস্তর্গত দেবীমাহাসথা চী, শিষপুরাণ দশম অধ্যায়, সৎস্তপুরাণ 
২৬* (ডাক্তার ভাঙাবকারেব মতে মতৎস্তপুরাণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
পুরাণ ), গরুড় পুরাণ পূর্ব খণ্ড ১৩৪ অধ্যায়, অগ্নি পুবাণ £* 
অধ্যায়, দেবীপুবাণ পঞ্চাশৎ অধ্যায়, ব্রহ্ধবৈবর্তপুবাণ প্রকৃতিখড 
দ্বিতীয় অধ্যায়, সহানির্বাগতন্ত্র চতুর্থ উল্লাস ১* শ্লোক, কৃর্পুরাঁণ, 
পূর্ববভাগ দ্বাদশ অধ্যায়, বহ্মপুবাণ ৩৬ অধ্যায় ২৫ শ্লোক, ত্রক্মবৈবত্ত: 
পুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায়, দেবী পুবাণ ৩৭ কুধ্যার, কালিক। 
পুবাণ, বরাহ পুরাণের ৯১-৯৫ অধ্যায়, সহাভাগবত পুরাণ, বৃহদ্ধৰ্মপুবাণ 
পূর্ব খণ্ড ২১৷২২ অধ্যার, দেবীভাগবত তৃতীয় স্বন্ধ ত্রিশ অধ্যায়:.- 
শবৎকালে মহাপুজার উৎপত্তির বিষয় কধিত আছে।.-*মহাঁভাঁগবতে 
পুরাণের অষ্টোত্তরশত নীলপয্মের হার! দেবীর পুজার আখ্যান 
কৃত্তিবাস ন্বপ্রণীত বামায়ণে লিপিবদ্ধ করিধাছিলেন। ..বহুপ্রাচীন- 
কাল হইতে প্রায় সার্ধ ছুই সহস্র বৎসব হইল এই পুঞ্জাব প্রচলন 
হইয়ছে। মার্কগেয় পুরাণেও শাবদীয়া পুজার উল্লেখ জাছে । 
নার দুর্গার মুর্তিনির্দাণব্যবস্থ। দেখিলে দুর্গাপূজার প্রাচীন 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 

দেবীর বোধনমন্ত্র পাঠ করিলে বুঝ| যায় যে প্রাচীনকালে 
বিদ্রিগীষু নরপতিবৃন্দ শক্রনাশ জন্য দেবীর পূজা! কবিয়! দিখবিজয়জন্য 
বহি্গত হইতেন। এখনও ভারতবর্ষে নানাস্থানে বিজয়াদশসীর দিন সৈন্য 
পরিদর্শন (review ০৫ 1৫099 ) হয এবং রামচন্ত্রেব বিজয়লোৎসব 
হয। প্রাচীনকালে জয়ার্থী রা্গগণের নীরাজনাবিধি কৰিতে হইভ। 
তৎ্সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে। 

মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশে উম! দেবীর বর্ণন। থাকিলেও 
উপবোক্ত প্রকার পুজার বিষয় বর্ণিত হয নাই। দেবীর পুজা সম্বন্ধে 
কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্ববপুরাণ ও দেবীপুরাণ দ্রষ্টব্য । ক্ষান্ত 
ভট্টাচার্য রঘুনন্দন কৃত তিখিতত্বেও সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। শ্বন্দ ও. 
ভবিষ্যপুবাণে এই পৃঞ্া ত্ৰিবিধ! বলিয়। উক্ত হইয়াছে।.. -্ব 

ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুবাণের প্রকৃতি খণ্ডে দুর্গাদেব'র বাজসিক পুজার বিধান 
উক্ত হইয়াছে। বলিদানেব দ্বারা! হূর্গাদেবীর প্রীতি হয়। বৈফবগণ 
বৈষ্বীপুজ! করেন । 

*-হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে, আনন্দ লহরী ৯১, ,ষটচক্রনিজপণ ৫২1৫৩ ৫৪1 

£৫ শ্লোক প্রভৃতিতে পুষ্ধা প্রণালী আঁছে। 


( মাধবী, আশ্বিন ) . 


সূরধাপুজা- 
*সূ্য্যদ্রেবের পুরুষাকৃতি মুর্তি শাকদ্বীপে উদ্তাবিত হইয়াছিল ও পবে 


তথা হইতে হুর্যদেবের পুক্রযাঁকৃতি মুক্তির উপাঁসন! অন্কত্র প্রবর্তিত 
হুইয়াছিল। চন্দ্রভাগাতীরে পুধ্যমঙ্দির নির্্মাণপূর্বাক তথায় সূর্ধয- 


প্রতিমা স্থাপন করিয়! সান্ধ শাকীগ হইতে মগ বা ভোঁজক *-- 


ব্ৰাহ্মণদ্বিগকে আনয়ন কবিয়াছিলেন ও সূর্য্য-প্রতিমুর্তির পরিচরধ্যা-কার্ষ্যে 
তাহাদিগকে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন, এ বিষয় আমরা! ভবিষ্যপুরাণ 
হইতে অবগত হই।.*সুর্য-পুজার যে ক্রম বিহিত হইয়াছে, তাহাতে 
বিদেশীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না,।**" 


~ 


সন 


১ম লংখ্যা ] . 

নুর্ধযপূজার যে ক্রম তাহাতে “মিহিরায়" এই একটি মন্ত্র ব্যবত 
হইয়াছে। “মিহিবঃ সূৰ্য্যে আর-একটি নাম।***হুর্যের ‘ম্হির’ নাম 
বেদে দেখিতে পাওয়া যায না। স্তাঁব ভাগাবকর বলেন, মিহির 
শব পাবস্তভাঁযায় “মিহব্‌* শব্দের সংস্কৃতের আঁকার! পাবস্য “মিহরূ' 
আবেন্তার মিথ, শব্দের অপভ্রশ। মিথ, শব্দটি মিত্র শকেব 
অপভ্ৰংশ । 

মিহব্‌ উপাসন| প্রথমে পারস্তদেশে উদ্ভুত হয ; পূবে এসিয়ামাইনর 
পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এমন কি পরে রো পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল । 
এই ধর্ম্মাবলম্বীগণের উৎসাহে এই ধর্ম্ম পূর্ববদ্িকেও প্রসারলাভ করিয়া- 





"ছিল। কণিষ্ষের মুস্্া় মিহির-মুর্তি তাহাঁবই নিদর্শন : সুতরাং কুৰণ 


ww 


বংশীয় কদিফেরুরাজ্যকালে এই ধর্মমত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং 
মুলুতানের মন্দিরও প্রায় সেই সময় নির্মিত হইয়াছিল। 

" ুর্যোপানা বৈদিক ফাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল; 
কাজেই মগগণের আচার যাহাই থাকুক না কেন, সূর্য্য-পূজ্জার 
ক্রমে ভারতবর্ষের প্রাচীন হুর্যোপাসনাব প্রণালী -প্রাধান্ত লভ 
করিয়াছিল ।*** 

ভুর্ধাপূজা-পদ্ধতিতে দেখিতে পাই--পূজক আচমন করিবার শব 
স্বাসরোধেব নিমিত্ত বস্তর-স্বার৷ নাসিকা আবৃত ও কেশের জল 
অপনয়ন হেতু মস্তক (বস্ত্র বাবা ) আচ্ছাদিত কৰিযা সুর্য্যের পু 
করিবে। কোনও স্থানে আছে, ‘মস্তক, নাসিকা ও দুখ যত্বপূর্বরক 
ভাল করিযা আবৃত করিয়া সুর্ষ্ে পুজা করিবে। এই আবরণ শিখিল 
করিবে না? 

মস্তক, নাসিকা ও সুখ আবৃত কবিয়া পুজ্জ। অন্ত দেবতা! সম্বন্ধে 
লক্ষিত হয না। সুতরাং এই আচাৰ মগগণ কর্তৃক হূর্যাপুজায় 
ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়! বোধ হয়। পারস্যদ্বেশীয় পুণে- 
হিতগণের যে এইকপ আচার ছিল, তাহার নিদর্শন পাঁওযা! যায়।-, 


মন্দিব নির্শিত হইয়াছিল ও যাত্রীগণ বহু দূব হইতে এই-সমস্ত 
মন্দিরে হুর্যদেবের প্রতিমূর্তি দর্শন করিতে আঁসিত। 
( বামাবোধিনী-পত্রিকা, আশ্বিন) 
শ্রী সাতকড়ি অধিকারী 


শপ 


খেলা! - 
কোন্‌ খেল থে খেল্ৰ কখন 
ভাবি বসে’ সেই কথাঁটাই। 
তোঁমার আপন খেলাব সাথী কর 


ওর সাথে মোর মনকে ভাসাই ॥ 
তোমাব নিঠুর খেল! খেল্বে যে দিন 
বাজবে সেদিন ভীষণ ভেরী ৷ 
ধনাঁবে মেঘ, আঁধাব হ'বে 
কীদ্‌বে হাওয়া আকাশ ঘেরি। 
সেদিন যেন তৌমাব ডাকে 
ঘরেব বাঁধন আব না থাকে, 4 


কষ্টিপাখর--মননাতত্ব 


, (বিজলী ) 





শী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নূতন দেবী-মাহাত্ম্য 


. খষ্বেদের দ্েবীসুক্তে গীত আছে দেবী হ্যলোঁকের ও ভুলোকের 
'পবে বর্তমান, হ্ব্সস্ত্য ভীহাকে ধাঁবণ করিতে পারে নাঁ- তাঁহার 
এতই মহিমা | 
" দেবীর এই অকথ্য মহিম! বা মাহাস্্য মার্কগেয বি [ মার্কগেয় 
পুরাণেব ] চত্তী-গ্রস্থে পৌরাণিক আখ্যানের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন।... মেধসৃ খবি দেবীর সাঁহাস্ম্য খ্যাপন করিয়া তিনটি প্রাচীন 
‘ইতিহাস’ বর্ন করিলেন--প্রথম মধুকৈটভ বধ, দ্বিতীয় মহিবাস্থর 
বধ, তৃতীয় গুম্ভনিগুস্ত বধ .. দেবীভাগবত পুরাণের তৃতীয় শ্বন্ধে 
আব-এক দেবী-মাহাত্যের বিববণ আছে। . 

পূর্বকালে কৌশলদেশে ফ্রবসন্ধি নামে এক তেজন্বী সূর্ধ্যবংশীয় 
বাজ! ছিলেন। . রাজার পুত্র সুদর্শন... কাশীনগরে' কাশীরাজস্কতা 
শশিকলা! সদৰ্শনের প্রতি অনুবক্ত! হইলেন ।** i 

দেবী কাঁশীবাজ স্ববাহুর স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর দিতে 
চাহিলেন। সুবাহু বলিলেন, এই বর দিন যে যত কাল এই কাশী পুরী 
পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, ততদিন আপনি ছুর্গারপে এখানে 
অধিষিত| থাঁকিবেন। দেবী ‘তথাস্ত’ বলিয়া স্থববাহকে বর দিলেন 
এবং সুদর্শনকে অনুসতি করিলেন “তুমি অযোধ্যা নগরীতে আমার 
প্রতিম! স্থাপন করিয়া সযত্কে ভক্তিসহকারে ত্রিসন্ধ্যা পুরা করিবে। 
বিশেষতঃ শরৎকালে নববাত্র-ব্ধান-মতে * ভক্তিযুক্ত চিত্তে আসাব 
মহাপুজার ব্যবস্থা কবিবে ৷»... 

রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া হুদর্শনের প্রথম কাঁধ্য হইল দেবীর 
প্রতিম! প্রতিষ্ঠা 1... তিনি বহু নিগুঁপ শিল্পী আহ্বান করিয়া এক 
স্মনোহব প্রাসাদ নিশ্ধীণ করিলেন, এবং শুভদিনে বেদন্ত ব্রাহ্মণ ছার 
দেবীব মুর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এবং বিবিধ বিধান অনুসারে 
ভাহাব পুক্লাব প্রবর্তন করিলেন। তাহার অনুকরণে কোশল রাজ্যের 
সৰ্ব্বত্ৰ দ্রেবীপূজা প্রবর্তিত হইল। ওদিকে রাজা সুবাঁহও কাশীতে 
দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা! নির্দীণ করাইয়া ভক্তিভরে তাঁহাব প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। এইরূপে ধরাতলে ছুর্গাদেবী বিখ্যাত হইলেন। 

বিখ্যাতা সা বহুবাথ ছুর্গাদেবী ধরাতলে। 


(ত্রহ্মবিদ্যা, আশ্বিন )। শ্রী হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 


মনসাতত্ব 


সমগ্র বঙ্গদেশ আঁসাঁম ও কোচবিহার এই কয় বিভাগে আপামর 
সাধারণ হিন্দুব গুহে মনসা দেবী সমভাবে সমাদৃত! ও বিভিন্ন প্রণালীতে 
পূজিত! হইয়! থাকেন । সুতরাং অস্ঠান্ত প্রাদেশিক দেবতার স্তায়, 
ইহাকে প্রাদেশিক দেবতার শ্রেণীভুক্ত বলিব! উল্লেখ কবা যায় না. 
মনসীপুজ! স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশযের তিথিতত্বে, শৃকত- 
পাশি মহামহোপাধ্যাষ-কৃত ব্রতকাঁলবিবেকে এবং বাঁচম্পতি মিশ্র কৃত 


কৃত্যচিন্তামণি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সৈমনসিংহ প্রদেশে প্রচলিত, 


প্ৰৰ্যকৃত্য” নামক নিবন্ধেও মনসাঁপুজার বিস্তৃত পদ্ধতি দেখিতে পাঁওঘ! 


১০৮ 


যাব ।"**পুজাব কাল এবং অনুষ্ঠীন-প্রণালীরও প্রভুত ভেদ দেখিতে 
পাওয়া ‘যায-। ইহাঁৰ উৎপত্তিসন্বক্ষেও মতভেদেব অভাব নাই। 
ভট্টাচাধ্য তিথিতত্বে দেবীপুরাণের যে বচন উদ্ধৃত কবিয়াছেন, 

তদনুসাবে্আষাছ়ের কৃষ্ণাপঞ্চনীতে এই দেবীর পূ] বিহিত হইয়াছে । 
বচনের অর্থ হইতে ইহাও বুঝা যায যে, ভগবান্‌ বিষ্ণু সমস্ত দেবতার 
সহিত নিদ্ৰিত হন, অর্থাৎ বিষ্ণুর শয়ন হইলে সমস্ত দেবতাবই নিদ্রা 
হইয়। থাকে। অনস্তব কৃষ্ষপক্ষেব পঞ্চমীতে মনসাদেবী জাগরিত 
হন। এ তিথিতে সিজবৃক্ষের শাখাস্থিত মনসাদেবীর পুজা কর্তব্য। 
দেবীর পূজা এবং নমন্কাৰ করিলে সাধকের সর্পভয় বিদুবিত হয়। 
দেবীর পুজাব পবেই অননস্তাদি মহাসর্পগণের পূঙ্গা বিহিত হইয়াছে। 
মর্পদিগের পুলায় ক্ষীব ও স্বৃত বিশেষ নৈবেদ্যবপে বিহিত হইয়াছে।--- 

বাচ্পতিমিশ্রকৃত “কৃত্যচিন্তামণি” গ্রন্থেও হবিশয়নের অনন্তর 
শ্রাবপেব কৃষ্ণাপঞ্চদীতেই মনসা! দেবীর পুঙ্গ! বিহিত হইয়াছে, এবং 
দ্বারের উভয় পার্শ্বে গৌময়ের খাবা বিষধর সর্প অকিয়|. তাহাদের 
পুজার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। অধিকন্ত,গৃঁহমধ্যে নিশ্বপত্র স্থাপনেরও 
বিধান আছে।*.* 

বাচম্পতি মিশ্র যে পঞ্চমীতিথিকে “মন্সাপঞ্চমী” নামে অভিহিত 
ফবিয়ছেন, বাঙ্গাল! দেশে উহাব নাম “নাগপঞ্চমী”। .তন্তরশীস্ত্রে উহা 
দেবটার্ব বলিয়! উল্লিখিত হইবাছে। “আবাছ়ে নাগ পঞ্চমী” মুখাচাল 
আধাচের কৃষ্ণাপফমীই গৌণ চান্দ্র শ্রাবণের তিথি বলিয়া গণ্য হটয়। 
থাকে। ' রঘুনন্দন - ভট্টাচার্য্য কৃত্যতত্বে ভাতের শুক্লীপঞ্চমীতে নাগ- 
পৃজীর ব্যবস্থ। করিয়া বলিয়াছেন যে বাচন্পতি মিশরের মতে ইহারই 
নাম “নাগপঞ্চমী” 1... ॥ 

রধুনন্দন ভট্টাচার্য্য 'আর-একটি কথ! বিশেষ করিয়! বলিয়াছেন 
যে, যদিও নাগ আঁকিয়া পুজা! করিতে হইবে, ইহাতে কোন্‌ নাগ 
আঁকিতে ভইবে তাহাক কোন উল্লেখ নাই। তথাপি শ্রাবণ 
পঞ্চমীতে যে-সমস্ত নাগেব পূজ! বিহিত হইয়াছে, সেই কক্ষে 
প্রভৃতি নাঁগদ্দিগকেই আঁকিতে হইবে, 'এবং শ্রাবণী পঞ্চমীবিহিত 
বীত্যনুসারেই পূজা করিতে হইছব। নির্ণরসিন্ধু গ্রন্থে শ্রাবণের শুরা 
পঞ্চষমীই নাগপঞ্চমী নামে অভিহিত, হইধাঁছে ।..*অতঃপর হেমাত্রি হইতে 
= গোমুয়লিখিত নাগপুজাব বিধায়ক বচনাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। 

' তবেই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালাব নাগপঞ্চমী এবং দাক্ষিপাঁত্যের 
ও হিন্ুস্থানেব নাঁগপঞ্চণী এক তিথি নহে। বাঙ্গালাব নাঁগপঞ্চমীতে 
মনসাপুজাব অঙ্গরাপে নাগপুজা হইয়! থাকে। আর দাক্ষিণাত্যে 
ও হিন্দুস্থানে প্রধানরপেই নাগপুঙ্জার ব্যবস্থা । সৈখিলমিশ্রের মতে 
বাঙ্গালার নাগপঞ্চমীতেই মনসাঁপুজাব বিধান আছে, পরস্ত ও তিথি 
নাগপঞ্চমী বলিয়া পরিচিত নহে। ভাত্র-শুক্লাপঞ্চমীই নাগপঞ্চমী, 
এবং তাহাতেই স্বতস্ত্রূপে নাঁগপুজ্রাব বিধান। বাঙ্গালীর গ্রন্থে 
নাগপঞ্চমীতে গৌয়েব দ্বাব! সর্পলিখনের ব্যবস্থা নাই, উহা মৈথিলের 
মতে আছে। ভাত্রের শুরক্লীপঞ্মীতে নাগপুজাব ব্যবস্থা সৈথিলের 
ও বাঙ্গালীব সমাঁন। হেমাব্ত্রিধিত বচন ভবিহ্যপুবাশীয় বলির! 
কথিত হইয়াছে, বাঙ্গালী’ রঘুনন্দন-ধূত কৃত্যতত্বের বচনগুলিও 
ভবিষ্যোত্তরীয বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু মাসেব এঁক্য নাই। 
হুতবাং ইহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকে না যে, পুবাণ প্রভৃতি 
্রন্থেও অনেক দেশ্যপ্রভাব বহিষাছে। বাঙ্গালাব পুরাণ, মিথিলাব 
পুরাণ ও দাক্ষিণাত্েব পুবাঁণ নামত এক হইলেও কাৰ্য্যত সম্পূর্ণ 
এক নহে ।-** 

মনসাদেবী অষ্টনাগসমাযুক্তা, এই কথা ভাহার অনেকগুলি 
»প্রাদেশিক ধ্যানে এবং প্রার্থনা প্রভৃতির মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে... 
তিখিতত্বধৃত পুবাপাস্তরের বচনে অষ্টনাগের নাম কথিত হইয়াছে। 


প্রবানী--কাতিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


কিন্তু সমস্ত বচনোল্লিখিত নাম ও সংখ্যাব যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। .. 

প্মপুবাণের বচনে...তেরটি নাঁগের নাম লিপিবদ্ধ হইযাছে। 
গরুড়পুরাণের বচনে...বারটি নাগ দেখ! যার । 

যদিও দেবীব ধ্যান প্রভূতিতে অষ্টনাগের উল্লেখ দেখ! যায়, 
তথাপি পুঙ্গাপন্ধতিতে অষ্টনাগের অতিরিক্ত নাগদিগেবও পুজ! 


লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এবং অনুষ্ঠানও হইয়। থাকে। কোন কোন) 


খ্যানে অষ্টনাগ দেবীর বিবিধ আঁভরণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গরুড় 
পুরাণের বচনে নাগদিগেব “অসিত” বিশেষণ দেখিতে পাওয়। যার। 
আভিধানিক অর্থানুমারে অসিত শব্দের অর্থ কৃষ্বর্প। কিন্ত" 
পদ্ধতিতে নাঙগদিগেৰ যে ধান লিখিত হইয়াছে, 'তাহীর অর্থ 
হইতে ইহাঁদেব নানা প্রকার বর্ণেরই পবিচয় পাওয়া যার । 

মহানহোপাধায় শুলপাপি-কৃত পব্রতকালবিবেকেশ হজ্যৈ্ঠগুক- 
দশমীতে "্মনসাব্রত" বিহিত শইয়াছে।.-.হস্তানক্ষত্রযুক্ত জোষঠগুরব- 
দশমীতে ব্রহ্মরূপিণী “মনসাদেবী” কশ্যপ হইতে জাত হইয়াছিলেন। 
কশ্যপেব মন হইতে জাত হুই্যাঁছিলেন, এই হেতু ইনি “মনসা” 
নামে অভিহিতা হইয়াছেন |... 

রাদীর ব্রাহ্মণ শুলপাঁণির গ্রন্থেই জো্ঠশুক্াদশমীতে মনসাপুঙ্জার 
ব্যবস্থা দেখ! যাঁয়। অদ্যাপি বাঢ়দেশে ভগীরথ-দশহরার দিনে 
মনসা ঘটস্থাপন হইয়া থাকে এবং এদিন হইতেই পুজা আরস্ত 
হয়। নাঁগপঞ্চমী, কর্কটসংক্রাস্তি, সিংহসংক্রান্তি এবং শ্রাবণমাদের 
মধ্যবর্তী প্রত্যেক পঞ্চমীতেও পুজা 'হইয়| থাকে। রাড়ের পঞ্জাব 
আরও বৈশিষ্ট্য আছে ।..'নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে 
নাগপঞ্চমী দিনেই সিজের ডাল ঘরে স্থাপিত হয়, এবং এঁদিনে 
পূজা হয়। কর্কটসাব্রান্তি, সিংহসংক্াস্তি এবং শ্রাবণের অন্তঃপাতী 
প্রত্যেক পঞ্চমীতেই পুজা! ' হইয। থাকে । এই প্রথা বাঙ্গাদার 
অনেকস্থলেই দেখ যাঁয়।.. মমনস্ংহি সদরের. অধীন পু'টীজান! দেবগ্রাম 
অঞ্চলে নাগ্রপঞ্চমীতে মনসার ঘটস্থাপন করা হয়। এ ঘটে প্রতিবিন 
পুঙ্গা হইয়া থাকে। কর্কটসংক্রাস্তি, সিংহসংক্রাস্তি ও শ্রাবণের প্রত্যেক 
পঞ্চমীতে স্বতন্ত্র ঘটস্থাপন করা হয়। মোট পাঁচটি ঘট স্থাপিত হইয়া 


থাকে। যদি নাঁগপঞ্চী তিথি সৌর শ্রাবণে যাইয| পড়ে, ভবে সিহে- ক 


সংক্বাস্তিতে ছুইটি ঘটস্থাপন করিতে হয়। আমাদের দেশে মাঘের শুরু- 
পঞ্চমীতে মনসা-পুজা হয়। মেয়েব! বলিয়া! থাকেন যে, উহা মনফাঁৰ 
জন্মতিধি। রাঁজসাহী***প্রদেণে বারেন্্র ত্রাঙ্ষপগণ কর্কটসংক্রান্তিতে 
ঘটস্থাপন করেন ; প্রতিদিন স্থাপিত ঘটে পুজা হইয়| থাকে। , 
পুরুষপু্ক সম্ভব ন! হইলে সেবেরাও পুক্জা! করিয়। থাকেন। শ্রাবণ- 
সংক্রান্তি, সিংহ্‌সংক্কান্তি এবং শ্রাবণেব শুক্লাকৃফাপঞ্চমীতে কিছু 
ব্যাপক পুজ! হইয়া থাকে। এ প্রদেশে যে-সকল রাটীয় ব্রাচ্ছণ বাস 
করেন, তাহারা কেবল নাগপঞ্চমী দিনেই মনসাঁপুজা করেন, অধিকস্ত 
রা্চীয়গ্ণ কেবল সিদ্রের ভালেই পুজা কবেন, মুর্তি কবেন ন1। 
বাঁবেন্ঙ্গণ প্রতিমার পুজা করেন, অনেক বাড়ীতে পুজার ছাগ 
বলিদান হয়।...প্রদোষ সময়ে নাগমাতা! মনসারেবীর পুজার ব্যবস্থা 
দেখা যায়।.""কুমারখাঁলীতে কর্কটসংক্রান্তিতে মনসার ঘ্টস্থাপন হর । 
সিংহসাক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন ঘটে পুজা! হইয়া! থাকে। মেয়েরাই পুজা 
কবেন, প্রতিবদ্ধকবশত: মেয়েব! পুঙ্প। করিতে না! পারিলে পুরোহিত_.. 
পুজ! করেন। 

শুলপাপিধৃত ব্যানবচনে কশ্যপ হইতে মনসাব উৎপত্বি কথিত 
হইক্াছে ৷ দেবীভাগবতে এবং ব্রঙ্গবৈবর্তপুবাণেও এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ 
বিস্তৃত বিবরণ দেখ! যাঁয়।.**পুজার কালসন্বন্ধে দেবীভাগবতে কথিত 
হইয়াছে যে-..*গরানের অনস্তর গুপ্ত গৃহমধ্যে সংক্রান্তি দিবস আবাহনের 


১ম সংখ্যা | 








পর ঈশ্বরীদেবীর পুজা! করিবে। পঞ্চসীতেও পুজা এবং বলিদান কবিতে 
হইবে। আব-একটি বচনে আাবাঁচসাক্রাপ্তিতে পঞ্চমী তিথিতে 
মাসান্তে অর্থাৎ শ্রাবধ-সং্রান্তিতেও প্রতিদিন অর্থাৎ মাসব্যাপক 
পুঁজ! বিহিত হইয়াডে৷--- 

মহাভাবতের আঁস্তিকপর্কে মনসার জরৎকাঁক নাম, জরৎকারূ- 
মুনির সহিত বিবাহ এবং মনসার গর্ভে আস্তিকের উৎপত্তি এই 


">= কটি বিষয়ের উল্লেখ দেখ! যার। ইনি বানুকির ভশিনী এ কথাও 


আছে। কিন্তু অরৎকাঁরু নামের নিকৃক্তি ও কশ্যপের মন হতে 
উৎপত্তি এ সমস্ত বিষয়ের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। 

আমরা যে-সমস্ত পদ্ধতি পাইয়াছি, তত্রত্য ধ্যান, প্রার্থনা, 
আবাহন, স্তত্ধি প্রভৃতির মধ্যে অনেকস্থলেই মনসাদেবী শঙ্করের 
কন্যা নামে এবং পদ্মবনে সমুৎপন্না বলিষ! উল্লিখিত হইয়াছেন। 
মনসার ভাঁদান এবং মেয়েলী কথাতেও ইনি শঙ্করেব দুহিতা এবং 
ইিকানো সের বাজি কথিত হারের 


শ্রী গিবীশচন্ত্র বেদাস্ততী্থ 
( তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাব্স ও আশ্বিন ) 


সহধৰ্ম্মিণা 
দেব্তা হতে নাইক জামাব সাধ, 
চিনা সানি তোৰ জরা 
গুন্তে আমি চাইন! তোমাৰ কাছে 
“ছজুর প্রভু জনাব, জীহাপনা 
হাজার লোকের নফর চাকব হয়ে 
তোমার বুকে রাজাব অ-সন নিরে 
মর্যাদা মান শৌধ্য এদেশ মাঝে 
বিনুমাত্র বাড়বেনাক প্রিষে। 
এ অন্তাগার কে সাঁথী হয় যদি 
দাসী হয়ে শুধুই কর সেব1 ? 
পুজারিপী হয়েই বদি রও, 
সচিব তবে আমাব হবে কেব| 
প্রেমদীন্দার শিষ্য। কোথা পাই 
নিজকে যদি অবোধ শুধু ভাবে; 
শৃঙ্খলিত! যদি, 
গৃহিণী মোর কোথায় তবে পাবে? 
কণ্ঠে তোমার কু! কেন এত? 


সঙ্কোচেও 


সহজে দোষ কর্বে কেন কমা? 


কষ্টিপাখর--ত্রাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম 


৯০৪৯ 


কা 
জামার হাঁতের পুতুল হয়োনাক j 
পথের সাথী হওগে! প্রিয়তমা। . 
ভীরু যারা আত্মপ্রবঞ্চক 
জীর্দ প্রেমশুন্ত যাদব মন, * 
এ নাবীর কাছে দেবতা সেজে তারা 
নারীর বুকে পাতুক রাক্ান। 
' আমি তোমাব চাইনা দাসীপনা ; 
ঢের বেশী চাই তার চেয়ে যে আমি, 
আমি চাঁছি তৌমার ভালবাস! 
পৃন্গাব চেয়ে অনেক বেশী দাঁমী। 
(সম্মিলনী ). শ্রী কালিদাস রায় কবিশেখ ৷ 
গাঁন 
আমার কণ্ঠ হ'তে গান কে নিল তুলায়ে। 
সেষে বাস! বাধে নীরব মনের কুলায়ে। 
মেঘেব দিনে শ্রাবণমাসে ' ' 
যুধী-বনেব দীর্ঘশ্বাসে | 
আমার প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়! বুলায়ে। ডা 
যখন শরৎ কাঁপে শিউলি-ফুলেব হরধে, 
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পবশে। 
গভীররাতে কি হুর লাগায় 
আধোঁধুমে আধোজাগার, 
আমার স্বপন যাবে দেয় যে কি দোল ছুলায়ে। | 
শ্রী'রবীন্দরনাথ ঠাকুর 


(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাত্র ও আশ্বিন ) 


ব্ৰাহ্মসমাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম 
স্বাধীনতার নামেই কেশব্চন্ত্র এবং তাহার সঙ্গীগণ মহর্ষি দেবেজ্- 


নাথের দল ছাড়িয়া চলির| আসেন। বর্ষে মহর্ষি নিতান্ত খবাদেশিক - 


ছিলেন কেশকচন্ত্র ব্রা্গাধর্দকে সার্ধঙ্গনীন করিয়া তুলিবাব গেষ্ট! 
কবেন ।.“বাজা রামমোহন জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের পরম্পবের বৈবিতা! 
নষ্ট করিয়া; একটা উদ্দাব মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেলেন। কেশবচন্দ্র 
রাজার সেই ভাবেবই অনুবর্ত্তন করিয়! জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্পসকলেব 
মধ্যে একট! সমন্ব়-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কবেন।---কেশবচন্দ্র এই সমন্বয় 
করিতে যাঁইয| ভাঁবতবর্ষের এবং জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসন্্রদায়কে 


" একটা অতি বড় স্বাধীনতাব সনন্দ দিয়াছিলেন।'**কেশবচন্দ্র পরজীবনে 


সকল ধর্দেই সত্য আছে, এই মতকেও ছাঁড়াইয়া যান। নববিধান 
প্রতিঠ। করিতে যাইয়া তিনি কহেন, জগতেব সকল ধর্ম্মে কেবল সত্য 
আছে, তাহা নহে, অগতের সকল ধর্মই সত্য ; নিজ নিজ অধিকারে নিজ 
নিজ দেশকালপাত্র-বিবেচনায় সকল ধর্মই সত্য। সফল ধর্ম্মই ভগবৎ- 

প্রতিষ্ঠি। সকল৷ ধন্ধ্ুই উশ্বর-বিধান। এইরূপে কফেশবচন্ত্র জগতের 
সকল ধর্দুকেই একটা অতি বড় স্বাধীনতার সনন্দ প্রদান কবেন। 
যতক্ষণ না জগতের ধার্দিকেরা এই সুত্র সত্য বলির! গ্রহণ করিয়াছেন, 
ততক্ষণ পর্া্ত ধর্মে ধর্মে বিরোধ কিছুতেই নষ্ট হইবে না । সত্য অসান্প্- 
দাঁয়িকত| এইভাবেই কেবল প্রতিষ্ঠিত হও! সম্ভব 1... . 

কেশব্চন্দ্র সহর্ষিব্‌ সঙ্গে বিরোধ বাধাই! যে স্বাধীনতার আদবঁকে 


১১০ প্রবাসী = 
EOE Ee EU 
ধৰিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহাকে বক্ষ কৰিতে পাঁরিলেন ন|। ভাঁবতবর্ষায 
ব্ৰাহ্মদমান্েও . গুরুতর বিবোধ প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাখিল। 
কেশবচন্দ্র অন্তুদিন মধ্যেই “প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদ” প্রচাব করিতে 
আরম্ভ কদ্লিলেন ।...কেশবচন্ত্র ক্রমে নিজেকে 'ঈশ্বব-প্রেবিত' বলিয়া 
মনে করিতে লাঁগিলেন।---কেশবচন্দ্র ক্রমে ‘আঁদেশবাঁদ'.--প্রচাৰ কবিতে 
আবস্ভ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনেৰ প্রবৃত্তিমূলক সহজ 
কর্মচেষ্টাকে ধর্মের নামে সঙ্কুচিত করিব! প্রাচীন বৈরাগ্যের আদর্ণও 
প্রচার করিতে আঁবম্ভ করিলেন। ইহাও আর-একটা! বিবেধের কারণ 
হইয়া উঠিল । বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিয়| কেশবচন্ত্র নানাঁদিকে 
সমাঁজসংস্কারের চেষ্ট| কবেন। ব্যক্তিস্বাতস্ত্য প্রতিষ্ঠাই এই সংস্কারের 
সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার, বিধবা বিবাহ ও অদবর্ণ 
১১45 চেষ্টা হয। ক্রমে এখানেও বিরোধ বাধিয়া 
bee 
কলিকাতাসমাঙে মহর্ষি দেবেন্দ্রদাথের যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
ভাবতব্ষায় ব্রাহ্মসমালেও সেইরূপ কেশবচন্ত্রেব একতন্ত্র-শাসন 
বাঁ অটোত্রাসি (54:90:80 ) প্রতিষ্ঠিত হইল । ্বাধীনচেতা 
্রাহ্মের৷ এইন্সন্ত বিদ্রোহী হইয়! উঠিতে লাগিলেন ।:-* 
ব্রাহ্মমমাজে যখন এইরূপ ভাঙাভাঁতি ও ভাগাভাগি হইতেছিল, 
তখন? ব্রাহ্মদমাঞ্জের বাঁহিবে দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারি- 
দিকে” একটা স্বাধীনতার আকাঁজ্ছা বলবতী হইয়া উঠিতেছিল। 
্রাহ্মমমাঙ্জ ধৰ্ম্ম এবং সমাঁজ-সংস্কীর লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই 
সক্কাব-কার্যে ব্রান্মেরা দেশেব বাঁজপুকবর্দিগের সহানুভূতি লীভ. 
কবিরাঁছিলেন। হিন্দুসমাঙ্জের সঙ্গেই এ বিষয়ে ব্রাঁ্গাঘমাজেব বিরোধ 
ছিল। হিন্দুসমাজ বখাসাধ্য ব্রাহ্মিগকে নির্যাতনও করিতে ছাঁড়েন 
মাই।.**এই-সকল কারণে ব্রাহ্ষদনাজে বাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাব পপ্রুরণ! 
প্রধম প্রথম ভাল করির়। জাঙগ্গিয| উঠিতে পারে নাঁই। কিন্তু ব্রাঙ্গ- 
সমাঙ্জেব নেতৃগণ বখন কেবল ধর্ম-ও সমার্জ-সংস্ক'র লইযাই ব্যস্ত ছিলেন, 
সে সময়ে দেশের শিক্ষিত সাঁধারণের মধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাষ্ট্রীয় 
স্বাধীনতার প্রেবপাও জাগি! উঠিক্কেছিল। কোচবিহাঁব-বিবাহের বৎসরেই 
(১৮৭৮) ভারতস্ভার প্রতিষ্ঠা হয়।”**পাস্্রী মহাশয় ব্রাক্মদমাজেব 
উপাসনাতে সর্ববপ্রথমে স্বদেশের স্বাধীনতার আদর্শেব প্রতিষ্ঠা কবিতে চেষ্টা 
করেন কেশকচন্তরেব প্রবর্তিত উপাঁসনা-প্রণালীতে জগতের কল্যাণের 
অন্য ঈশ্ববের নিকটে প্রার্থনা কবিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। শিবনাঁথ শান্তী 
মহাশয় সাঁধাবণ ত্রাঙ্গদদাছের আঁচার্য্যারপে প্রথম প্রথম সামাজিক 
উপাঁসনাতে স্বদেশের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা! করিবার বীতি প্রবর্তিত 
করেন। এ সময়ে তিনি ব্বদেশের সুক্তি-কামনায় যে সঙ্গীত রচন! 
কবেন, ব্রাহ্মমমান্সের সঙ্গীত-পুস্তকে.বোধ হয় সেইটিই একমাত্র স্বদেশী 
সঙ্গীত। এখনকার ব্রান্মেবা সেই সঙ্গীতটি প্রায় ব্যবহার করেন না 
বলিয়। লোকে তার কথ! তুলিয়। গিয়াছে । এইজন্য মেই সঙ্গীতটি 


{ দিলাম । 
ik বি'ঝিট খাথাল-_ঠুংরি। 
তব পদে লই শরণ, প্রার্থনা কর গ্রহণ । 
আর্যদের প্রিয় ভূমি সাধের ভারতভূমি 
অবসন্ন আছে অচেতন হে ) 
একবার দয়! কবি, তোল করে ধরি, 
ছুর্দীশা-জীধার ভাব করহ মোঁচন। 
কোটি কোটি নরমারী, ফেলিছে নয়নবারি 
অন্তৰ্য্যামী জানিছ সে সব হে; 
তাই প্রাণ কাদে, ক্ষম অপরাধে, 
i অসাড় শবীরে পুন দেও হে চেতন। 


০ 
ওক, 





(বঙ্গবাণী, আশ্বিন ) 


১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড- 
, কত জাতি ছিল হীন অচেতন পরাধীন 
কৃপা কবি আনিলে সুদিন হে; 
সেই কৃপাগুণে দেখি শুভঙ্গণে 
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন ॥ 
সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজেৰ প্রতিষ্ঠার কালে তাহার নিয়মাবলী" প্রস্তুত 
করিবার সময়ে আমরা কেবল ব্রাক্ষসমান্জের কথাই ভাবি নাই, কিন্ত 





ছি 


ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজাতস্বেব ছবিটাই আঁমাদিগের চিত্তকে অধিকাঁব/+ 


করিয়াছিল 1... 
ব্রাহ্মদদাজের ধর্ম্মাচার্্যদিগের মধ্যে শাস্ত্রী মহাঁশয়েব ভিতরে স্বাধীনতা 


ও মানবতার আদর্শ যতটা! ফুটয়! উঠিয়াছিল আব কাহারও সধ্যে' 


ততট। ফোটে নাই। প্রথম যৌবনাবধি এই স্বাধীনতা এবং মানবতাই 
ডাগর ধর্দেব মূল উপাঁদান হইয়াছিল।. .তাহার নিকটে সর্বাপেক্ষা 
তি বীনা । ভাঁহাব নিকটে এই ম্বাধীনতাই ধর্ম 

i | 

তাঁহার নৰকক জি ক'জন মিলিয়|। একটা ছোট চল 
গড়িবাব চেষ্ট! করি। আমাদেব প্রতিজ্ঞা-পত্রের প্রথম কথা ছিল-- 
স্থায়ত্ব-শীসনই (তখনও স্বরাজ-শব্বের প্রচার হয় নহি) আমরা 
একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি।” অর্থাৎ খে 
শাসন স্বায়ত্ত-শাঁসন নহে, শাসিতেব উপবে 
অধিকার আছে বলিয়। আমরা সানি না! “তবে দেশের বর্তমান 
অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলেব মুখ চাহিয়া আমবা বর্তমান গর্ভর্ণমেণ্টের 
আইন-কানুন মানিয়া চলিব_কিন্ত দুঃখ, দারিদ্র্য, ছুর্দশাব দার! 
নিপীডিত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেপ্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার 
কবিব না।” এই প্রতিজ্ঞাপত্রেব দ্বিতীয় কথা ছিল “আমর! জাতিভেদ 
সানিব না; পুরুষের পক্ষে একুশ বৎসরের পূর্বে এবং রমণীর 
পক্ষে যৌলবৎসবের পূর্ব বিবাহ কৰিব না, বিবাহ দিব না এবং 
বিবাহে সাহায্য কবিব ন! ৷” তৃতীয় কথা ছিল-_“লোকপিক্ষা প্রচাৰ 
প্রাণপণ যত্ব করিব” চতুর্থ কথা ছিল--"অস্বারোহণ, বন্দুক ছোড়া 
(তখনও অস্ত্র-আইন প্রচলিত হয় নাই ) প্রভৃতি নিজের! অভ্যাস কব্বি 
এবং অপরকে অভ্যাস করিতে প্রণোদিত কবিব।” পঞ্চম কথা ছিল 
"আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না; যেখাহা 
অর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকাৰ থাকিবে, এবং 
মেই সাধাঁবণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেকে নিজ নিজ, প্রয়োজন অন্যাবী 
অর্থ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের হিতকর কর্মে জীবন উৎসর্গ কৰিব ।”.** 


ধৰ্ম্মত: তাহার কোনিও" 


শি 


এই স্বুত্র অনুষ্ঠানের ইতিহাসেব মধ্যে ত্রাঙ্গদমাদ্দ এক সময়ে , 


যে সর্ববাঙ্গীণ স্বাধীনতাব আদর্শের পানে ছুটিরাছিল তাহার প্রমাণ 
পাগয়। যায়। 

ব্রামসমাদের সে মুক্তধারা আজ বদ্ধ হইয়| গিয়াছে। এইজগই 

দেশের উপরে তাঁহার প্রভাবও কমিয়! গিযাছে। কিন্তু ব্ৰাহ্মসমাজ 

একদিন এদেশে এই যুগে স্বাধীনতা ও মানবতার আদর্শকে ফুটাইয়া 

টার কবিয্াছিল,- ইতিহাদ কখনই তাহ! ভুলিতে 
না। 


শ্রী বিপিল্চন্দ্র পাল 


বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয় 
তাত্রলিপ্তি বা! তসোঁলুক এতিহ।সিক যুগের পূর্বব হইতে একটা শ্রেষ্ট 
সাঁগর-তীর্ঘ বা বন্দর বলিয়! প্রাচ্য দেশের সর্বত্র পরিচিত ছিল। .কলে 
বাঙ্গাল! দেশ এই নব-প্রবাহেব প্রণ।লীম্ববপ ছিল।.--তমোলুকের কল্যাণে 


-১ম সংখ্যা ]- 





বৌদ্ধকালেব সকল সভ্যদেশের জ্ঞান ব্দ্য! সত্যত! সানবতা প্রভৃতি 
সবই সর্বাগ্রে বঙ্গদেশে আনিয়া সঞ্চিত হইত 1...তমোসুক বাঙ্গালীকে 
একটা অপূর্ব বিশিষ্টতা দিয়! রাঁখিয়াছে। .. . 

বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবকালে জাতি-বিচাঁর এবং বর্ণ-বিচার তেমন 
সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল না।.-*এই একাকারের খেল! মগধে এবং 
বে পূর্ণসাত্রার খটয়াছিল। বাঙ্গালার “বাশিষ্য পদ্ধতি” অনুসারে গীত 


“= সঙ্গোল জাতিমফলেব সহিত বাঙ্গালার আদিম দ্রবিড় জাতির এবং 


মুষ্টিমেয় জার্ধযজাতির বৈবাহিক আদান-প্রদান সাধারণভাবে চলিয়াছিল। 
বুশিষ্ঠ নামেৰ একজ্জন তাস্ত্রিক সাধক বাঙ্গাল! দেশে জন্মগ্রহণ করিয়।- 
"ছিলেন ; তিনি বন্ত্রধানী বৌদ্ধসমাঞ্জের নেতৃপুকষ ছিলেন। তিনি 
ব্যবস্থা দিয়া যাঁজ যে, পূর্ণাভিষিজ্ত ভাঁরতবাসী তান্ত্রিক বৌদ্ধ ব্বচ্ছন্দে 
চীনে ভুটিয়া অহম প্রভৃতি জাতীয়! যুবতীকে শক্তিরুপে গ্রহণ করিতে 
পারেন; অব্য এমন নারীকে- প্রথমে সন্ধর্দে দীক্ষিত - করিতে হইবে, 
তবে তাহার সহিত শৈববিবাহ করা চলিবে ।"**এই শৈব-বিবাহ-পদ্ধতি 
ইংবেজেব আমলের পূর্বে প্রায় দেড়হাঁজার বৎসরকাক বাঙ্গালা দেশে 
প্রচলিত ছিল ;***শোঁপিতগত এই মেলা -মেশ বঙ্গদ্েশে অনাদিকাল হইতে 
হুইয়! আসিতেছে। তমোলুকের প্রভাবে এই শোণিতগ্ত মেল|-মেশ! 
বাঙ্গালার বাহিবে প্রাচ্য দেশেব পীত জাতিসকলের সহিত ঘটিয়াছিল 1... 
“বিদেশে তীর্থ-শ্রমণ.--জ্রন্ত কাহারও জ্বাতিনাশ ঘটিত ন|।'..বৌদ্ধ সমাজে 
নব-নারীর বিবাহ-সন্বদ্ধ বড়ই আঁঙ্গা ছিল। বাঙ্গালার বস্তরধানী 
বৌদ্ধগণ নারীকে শক্তিরূপে প্রতিপন্ন কবিয়, শৈব-বিশাহপদ্ধতি প্রচলন 
করিয়া! নর-নারীর, বিবাহ-বঙ্ধনটা! অধিকতর স্থায়ী করিয়াছিলেন। পরস্ত 
শৈব-বিবাহে বর্ণবিচার আদৌ ছিল না, এখনও নাই ।--*বাঁঙ্গালীর ব্রত, 
পুজা নিয়ম, পাঠ, উৎমব-আনন্দ, সংস্কার প্রভৃতি, সকল কর্ণের মধ্যে 
বৌদ্ধ পদ্ধতি প্রচ্ছন্নভাবে এখনও রহিযাছে। আমর! বাঙ্গালী এখনও 
দ্শআন। বৌদ্ধ বহিয়াছি। এই বৌদ্ধপ্রভাববশতঃ বাঙ্গালা সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে জাতি-সমদ্বয় ঘটিরাছিল, বাঙ্গালায় ,অত্যধিক মাত্রায় 
শোপিত-দমাবেশ ঘটিয়াছিল,__বাঙ্গাল। প্রাচ্য দেশের মিলন-ক্ষেত্র ছিল, 
এই বঙ্গদেশেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্মেলন সাঁধন হ্ইব্বাছিল 1... 
নেপালে এখনও প্রকটভাবে হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ পাশাপাশি 


১৮ বিদ্যমান রহিয়াছে । নেপালে হিন্দুদিগকে বলে দ্বে-ভজু বা যাহারা 


দেবতার ভজন! করে ; আর বৌদ্ধদিগকে বলে গু-ভজু বা যাহারা গুরুর 
উপাসনা করে। বাস্তবিক বেদে ঠিকমত গুরুবাদ নাই ; যিনি গায়ত্রী মন্ত্র 
শুনাইর! থাকেন তাঁহাকে আচার্য্য পদবী দেওয়া হয় মাত্র, তিনি গুরু 


নহেন। বৌদ্ধ ধর্মেই প্রথম গুরুবাদ প্রচারিত হর 1..-গুকুবাদ বেদে ' 


নাই।--‘তন্ত্রের ও বৌদ্ধেব গুরু জাতি-বর্ণ-ধর্মের অতীত ।.-*বাঙ্গালায় 
সকল জাতীয় মানুষই গুরুর পদ পাইক়াছেন।.**এসকল সম্প্রদারে ব্রাহ্মণ 
আঁদি সকল জাতীয় পিষ্য বা উপাসক পাঁওয়| যায়। ইহাদের সাধন- 
চক্রে একেবারে কোন প্রকারের জ।তি-বিচার নাই ।*..এ সকলই ত 
সমাজে রহিয়।ছে এবং চলিতেছে, এজন্য কেহ ত জরল-অচল হয় না। 

বাঙ্গালায় এক সময়ে গুকবাঁদট। অতি ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। 
যাহা! কিছু শিখিতে হইত,_-শিল্প-কলা, মন্ত্র, চাতুনী, ছনবী,_সকল 
ব্যাপারেই “গুরুকরণ” করিতে হইত । আর সে গুরুকে দেবতার আসন 
দিয়া অচ্চন! করিতে হইত ।"**শতবর্ষ পূর্ব্বে"গুরুকরণ” ন] হইলে কেহই 
>কোঁন বিদ্যা কোন চাতুরী অর্জন করিতে পারিত ন! । শিল্পী বা কুশলীর 


»”.. জাতিবর্ণ-ধর্মের বিচার কেহ করিতি না। একবার কাহাকেও কোন 


বিদ্যা বা চাতুরীর্‌ অন্ত গুরুর আসন দলিলে, ব্রাঙ্গণ-কায়স্ব-বৈদ্য নির্বিব- 
শেষে সুকল জাতীয় পুরুষই তাহাকে দেববোগ্য অর্চনা করিতেন। 
বাঙ্গালার গ্রাম্য পাঠশালা-সকলের পগুরুমশ।ই” প্রারই ব্রাহ্মণ ছিলেন 
না এই গুরবাদের প্রভাবে বাঙ্গানীজাতির মধ্যে সমগ্র -বঙ্গদেশে 


কন্টিপাথর- বাঙ্গালীর জাতি-পরিচয় 


১১১ 
EU SU রি মক কে কের কের 
প্ছুত্মার্সস্ট। তেমন প্রবল আকার ধারণ করিতে পাবে নাই। এক 


কালে নেপালেব সহিত বিহার এবং বাঙ্গালার খুব ঘনিষ্ট-সন্বন্ধ ছিল ।*-* ' 


বৌদ্ধ যুগের পবে ভাঁরতবর্ষেব সকল প্রদেশে ও জাতির মধ্যে যে জাতি- 
বিচার ও বিভাগ প্রচলিত হইয়াছে- এবং এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, 
মে জাতি-বিচার বর্ণগত বা বীলগত নহে! উহা! সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায় 
এবং বৃত্বিগত।...বাঙ্গদদোর এক জাতির মাঁদুষ অন্ত জাতির মধ্যে 
আশ্রধলাভ কবিয়াছে।---এমন কি বৈদ্য ও কায়স্থ গুরুগিরি কবিতে 
করিতে ব্রাহ্মণ-জাতিতুক্ত হইয়াছে ।-**বৌদ্ধধুগে বৌদ্ধ “নরপতিগণ 
বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে খেলে! করিবাব উদ্দেশ্যে অনেক 
রকষের বিশিষ্টকর্ম্মী মানুষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত কবিয়াছিলেন। 

মধু কাণের সুর ও গান ঝাঙ্গালায় খুব প্রসিদ্ধ । “কাণ” শব্ধ কিহর 
শব্দেব অপত্রংশ বলিয়া অনেক পণ্ডিতে বলেন। প্রকৃত পক্ষে “কাধ 
শব্দ “কাঁহ” শব্দেৰ অপভ্ৰংশ । কাহ বা কাঁণ্ভ পণ্ডিত একজন প্রসিদ্ধ 
সিষ্ভাচাধ্য ছিলেন; তিনি গ্রায়ক, গীত-রচয়িত| এবং নর্ৱক ছিলেন। 
জাতিতে তিনি ব! তাহার পূর্বপুরুষ “শ্রমণ পণ্ডিত” ব! বৌদ্ধ পুজক 
ছিলেন। ডাহারই সম্প্রদায়ভুক্ত বা বংশধরগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত 
নিজেদের জাঁতি-পবিচয় দিবাব সময়ে বলিতেন, আমরা কাণ-বামুন। 
এই কাণ-দ্বাতি এখন লোপ পাইয়াছে, অর্থাৎ বিশাল সমাজ-অঙ্গে অন্য 
জাতিৰ আববণে আত্মগোপন করিয়াছে । ইহাদের মহিলা-সকল ব্বীর্তন 
করিতেন, তাহারা কেহই বেশ্ঠ। বাঁ বারমুখী ছিলেন না। বাঙ্গলার 
শতবর্ষ পূর্বেকার বড় বড় কীর্তনীয়! নারী কান বা গা, ফ্কাতীয়া ছিলেন। 
স্বয়ং কবি জরদেব, মনে হয়, কাঁণ জাতীয় ব্রাক্ষণ ছিলেন। তিনি তাহারে 
পত্নীসহ স্বরচিত “গীতগোধিন্দ” পদাবলী নাচিয়া-নাচিয়া গান করিয়। 
ববেড়াইতেন।.-.কেঁছুলিতে তাঁহাকে অনেকে কিন্নর-্রাঙ্ষ বা! “কাণ” 
বলিত। কারুর রচিত অনেক দোহা ও গানে স্বজন বলিয়! জয়দেবের 
উল্লেখ আছে। ..গীধ জাতিও এই পদ্ধতি অনুসারে রাঢ় দেশে অন্ত 
জাতির সামিল হইয়াছে। গঁধ বা গন্ধর্ব জাতি অথবা "গন্ধ!" সিদ্ধা- 
চার্য্যের বংশধর ও সম্প্রদায়ভুঞ্ত জাতি-সকল কাণেদেব মতন আব্বগোপন 
করিয়াছে। এমন যে কত রকন্তেব মেলা-মেশ! বাজালাব জাতি- 
সকলের মধ্যে হইযাছে তাঁহার এখন হিসাব রাখা চলে না। কুলজী 
গ্রন্থে এক জাতি হইতে অপর জাতির মধ্যে প্রবেশের দৃষ্টান্ত অনেক 
আছে ।...বাঙ্গালায় ব্যবসায়গত জাতি ছাড়া অন্ত জাতি ছিল না 
নাইও। বাঙ্গালা বৌক্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতে বর্ণাশ্রম ধর্ম ছিল ন, এখনও 
নাই ৭... a 

বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, ইহার! কেহই খাঁটি বাঙ্গালী নহে। 
ইহার! কীন্যকুজ হইতে আম্রানী-কর! মানুষ হ্বন্দ পুরাণ অনুসারে 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের পরে, পুনঃ ত্রাহ্ষণ্য-প্রতিষ্ঠার কালে দৃশবিধ 
ব্ৰাহ্মণ মান্য ও প্রান্ত হইয়াছিলেন ; আধ্যাবর্তেব পঞ্চ গৌড় এবং 
দ্বাক্ষিণাত্যের পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য-সর্য্যা্দা লাভ কবিয়াছিলেন। 
পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে--গৌড়, উৎকল, সৈথিল, সাবন্বত এবং কান্যকুন্ধ, 


এই পঞ্চ শ্রেণী মান্য । গৌড় ব্রা্গণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, 


অথচ এখন বাঙ্গালাদেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবে ন৷। 
রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে, মতী রাজ্যে, ঘড়ওয়ালে এখনও অনেক 
গৌড় ব্রাহ্মণ পাওয়া যাঁয়। অনেকে বলেন কাশ্মীরের ব্রাঙ্মণ এবং 
ভোঁগড়। ব্রাহ্মণ গৌড় ব্রাহ্মণদের বংশধর। বোদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠাব 
“পরে মঙ্গধে এবং গৌড়ে অর্থাৎ বাঙ্গালায় গৌড় ব্রাহ্মণদের উপব 
উৎপাত-উপজ্রব হয় । সেই সময়ে গৌড় ব্রাহ্মণ-সকল দলে দলে বঙ্গ ও 
মগ্ধধ ছাড়ির! পলাইয়া যায়। একদল উত্তরাথণ্ডের পার্বত্য পথ অনুসরণ 
করিয়| নেপালে, মণ্ডী রাজ্যে টিহিরিতে বাইর! বাস করে; তাহাদের 
-“অনেকে পরে ঘড়ওয়াল ও বৌঁহিলখণ্ডে নামিয়া বসবাস করে। 


১১২ 
পাস্পিস্পিস্পিস্পিস্পিস্পাস্পিস্তসিপাসিপিস্লিস্লিসিাি পাসিপাস্পিপাসপিাসি পাদ 
আব একদল গঙ্গার তট ধরিষ! পশ্চিম প্রদেশে চলিয। বার। 
বৌদ্বপ্রভাষ যেমন মেমন পশ্চিম ভাবতবর্ষে এবং 'আীরধ্যাবর্তে বিস্তৃতি 
লাভ করিতে লাগিল, উহাঁবাও তেমনি হটিযা যাইতে লাগিল। 
শেষে রাজপুতাঁনার মক্প্রদেশে এবং পঞ্জাবেব উত্তবাংশে এবং কাঁশ্ীবে 
যাইয়! উহাবা আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঁজপুতানার সকল বাজ্যে এখনও 
গৌড ব্রাহ্মণের গ্রাধীন্ত বহিয়াছে। গোড় ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধার্থের ধর্দমতেব 
গোব বিযোধী ছিলেন৷ উহাদেব অনেকে জিন।চাঁব ৰ! জৈন মত মান্য 
কঁবিতেন। জৈন মন্দিবে ব্ৰাহ্মণ পুবোহিত এখনও প্রাষ গৌড ব্ৰাহ্মণ ; 
জৈন মুনিও অনেকে গোঁড ব্রা্ষণ। এই গৌড় ব্রাহ্মণের trek 
বা দেশান্তবে গমনবার্ত। হ্বন্দ পুবাণে উপাধ্যানেব আবরণে বেশ 
মজজ] কৰিয়া বলা আছে । 

.বৈগ্ত বা শ্রেঠীদিগেব মধ্যে তিনটি শ্রেণী প্রধান ছিল ; যথা! 
গোৌড়ী, মাগধী এবং মাথুবী। পৌড়ীয ব্রাঙ্গপদেব সহিত গৌঁডী 
শ্রেনী বৈশ্যের দলও বৌদ্ধের উপদ্রবে বঙ্গদেশ ছাড়িয়৷ দেশাস্তরে 
চলিয়! যাঁয়। গোঁড়ী শ্রেনী তমোলুকের ব্যাপার-বাঁণিজ্য পরিচালন 
কবিত ; তাহাবাই আস্দানী-বগু।নীর কাচের গোড়! বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। এই শ্রেঠীর দল প্রধানতঃ জিনাচারী বা জৈন ধর্ম্মাবলব্বী 
ছিল। গোঁড়ী শ্রেঠীব দল দেশত্যাগ কবিয! প্রধানতঃ রাজপুতানা 
এবংশগুজ্জর দেশে বাঁ কবে। এখন বড়বালীবে (কলিকাভাষ ) 
ষে-সকল মীরবাড়ী ও ভাটিয়া বণিক জীঁসিয়! ব্যবসায়-বাণিজ্য 
কবিতেছে, ইহাদের প্রা চৌদ্দ আনা অংশ গৌঁড়ী অথবা! মাগধী 
বৈশ্ঠ, -পঞ্চগৌড়েব আদিম অধিবাসী, পুরাতন বাঙ্গালী ।... 

সমযে আসিব! থাকি, বা তাহার পূর্ব্বে ব! পরে 
দলে দলে আসিয৷ থাকি, আঁমবা এদেশেব আঁদিস অধিবাসী লহি।'"* 
রাচীয ও বারেন্দ্র ব্রাহ্ম আমর! প্রধানতঃ কনৌলিষা। বৈদিক 
ব্ৰাহ্মণেব মধ্যে বাহাবা পাশ্চাত্য তাহাব! প্রধানতঃ মৈধিল বা 
অধ্যোধ্যার সবযুপাবী ব্রাহ্মণ ; যাহাবা দাক্ষিণাত্য-শ্ৰেণীভুত্ত তাহারা 
' প্ৰধানতঃ উৎকল বা আন্ধ, ত্রা্মণ। প্রায় ষোড়শ শঙাঁব্দীব মধ্যভাগ 
পর্য্যন্ত কনৌজির| ও পাশ্চাত্য ৎত্রাহ্মণের বংশধরগণ বঙ্গদেশে বাস 
করিলেও, এদেশেব কোন ব্রাহ্মণের সহিত সাধারণভাবে বৈবাহিক 
আদান-প্রদান কবিতেন না, অনেকে কান্যকুব্জ হইতে বিবাহ করিয়া 
পত্নীসহ বাঙ্গালায আদিতেন, কেহ কেহ বাঙ্গালা প্রবাদী কনৌজিয| 
ব্রাহ্মণের ঘবে বিবাহ কবিতেন। মোগল-পাঠানের সংগ্রামের সময়ে, 
শেব শাহের শাসনকাল পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে ঘোর অশান্তি বিবাঁজ 
করে। তখন আর কথায়-কথায় কাহাবও কনৌজে যাওয! চলিত ন|। 
দেই সময়ে, আক্বরেব শাঁসনকালেব সুচন। পর্যন্ত, বাঙ্গালায় কনৌজিষ। 
ব্রাঙ্মণ-কায়স্থের মধ্যে একট! বিষম গণ্ডগোল বাধিয়! যাঁয়। দেবীবর 
সেই গণ্ডগ্পোলেব সমাধান করেন; তাঁহার মেলবন্ধন ও কৌলীন্য 
প্রথাব প্রচলন আর কিছুই নহে, উহ! বাক্গালার পুবাতন ব্রাহ্মণ 
এবং করণ জাতি সকলের সহিত কান্যকুজাগত ব্রান্গণ-কীরস্থেব 
বৈবাহিক সম্মেলনের নামান্তর সাত্র। কেবল ইহাই নহে। প্রথম 
পাঠান অভিযানের পবে, নীলচক্ষু গৌরবর্ণ হুন্দব ও সুরপ কনৌঞজিযা 
্রাঙ্গণজাতির অনেক কন্য। পাঠানগণ হরণ কবেন। তখন কনৌজিয়া- 
দ্বিগের মধ্যে নারীর অভাব অতিমাত্রাধ হইবাছিল, তাই অনেক 
পাঠান-অপহৃত| ত্রাঙ্গণ- বা কায়ন্থ-কন্যাকে ছিনাইয়! আবার ঘরে 
আনা হয়। এই হেতু জাতিৰ মধ্যে এক-একট! “দোষ” ঘটে। 
যথ| যবন-দোষ, কৈসরখানী দোষ, বোহেল| দোষ, চাদাই দোষ, 
ইত্যাকার ছাব্বিশরকমের দোষের সমাধান দেবীবৰ কবিয়াছিলেন। 
বিলাতী সমাক্-তন্বের মধ্যে এখনকার বিজ্ঞান-দক্গত ভাষায় বাহাকে 
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Cauterisation, Insulation, Absorption শব Trans- 
mogrification বলা হয়, তাহার সকল গুলির সমম্বধ, ব্যাখ্। 
এবং সমাধান দেবীবব কবিয়।ছেন ' দেবীববের তুলা সমাজ্জ-সংস্কাবক 
ইদানীং আব কেহ জন্মগ্রহণ কবেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে 
ন|। তাহাঁৰ নিৰ্দ্দেশ অনুসাবে কাজ কবিযা বাঙ্গালাব হিন্দুসমা'জ 
অনেক গ্রিনিষ আত্মসাৎ করিযাছিল। পাঁঠানীব গর্ভপাত পুত্র-কন্য। 
ত্রান্ষণমসাজে চলিয| গিযাঁছিল। এসন 4১05০071105 বা একাঙী- / 
কবণেব পদ্ধতি দ্রেবীববেব পবে আব কেহ এদেশে চালাইতে 
পাবেন নাই! দেবীববেব “মেলবন্ধন” “মেলনাল!” প্রভৃতি কুল 
্রস্থসকল ভাল কবিষ| অভিনিবেশনহ পাঠ কবিলে বাঙ্গালীব জাতি-" 
তত্ত্বেব অনেক গুপ্ত রহস্ত প্রকাশ পাঁইবে।***দেবীবর বাঙ্গালার পুরাতন 
ব্রাহ্মণ এবং আগন্তক কনৌজিয়! ব্রাক্ষণদিগেব মধ্যে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ স্থাপন কবিয|, এবং সে পক্ষে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি কবিধা বাঙ্গীলাব 
আধুনিক হিন্দু সমাঁজেব পুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধন এবং পাব্পর্যা 
রক্ষা কবেন। তাহাব মেলবন্ধন, পালটি ও প্রকৃতিনির্দেশ ত্রাহ্মপ- 
সমাজের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি সাধন কবে। একদমে পঞ্চ ব্রাহ্মণের 
মুষ্টিমেয় বংশ- ধরগণ পনর লক্ষে পরণত হয ।"** 

বৌদ্ধ একাকাঁবেব পরে পাঠান-উপজ্রবগত একাকার হয়। 
সেই নানাজাতির এবং নানা শোণিতের সম্পিঙ্তি সমাজকে হিন্দুদের 
আবরণ দিবার উদ্দেশ্যে, উহাকে পূরামাত্রায Nationalis5ৎ করিবার 
চেষ্টায় বাঙ্গালাব তিন ব্রাহ্মণ তিন দিক্‌ হইতে ভিন রকমেব চেষ্ট| 
কবিয়াছিলেন। প্রৎম-_মহাঁপ্রভু গ্রীচৈতন্, গৌড়ীয় বৈাব ধর্দের 
প্রভাবে সমাজে সকল দোষ 'দুব কবিতে চেষ্টা কবেন। দ্বিতীষ-_ 
দেবীবর, .সমাজেব সংস্কাব কবিয়া, সেল, থাক্‌, জাঁতি-কুলেব নির্দেশ 
করিধ|, বৈবাহিক আদান-প্রদানের পদ্ধতি স্থির কবিয়! সামাপ্রিক 
শুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেন। তৃতীয়_ম্মার্ত ভষ্টাচার্য্য রধুনন্দন, 
হিন্দুব Typical Evolution ব। ব্যষ্টিগত আদর্শের উদ্মেষ-চেষ্টার 
আঁচার-ধর্ম্মের প্রবর্তন! করেন! প্রথম দুইজন Social cohesion 
বা সামাঞ্জিক ও জাতিগত সংহতি-শক্তির উন্মেষ সাধনে ব্যাপৃত 
ছিলেন। রধুনন্দন আঁকারগত, ব্যবহাবগত, আঁচারগত আদর্শের 
স্থষ্টি কবিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি আচার-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ধর্ম্ 
লইয! সবিষ্তব আলোচন! করিয। সিযাছেন। বঘুনন্দন বলিব! 
শিয়াছেন--বাঙ্গালায় হুই জ।তি আছে- ত্রাঙ্ষণ- এবং পুদ্র। শুত্রেব 
মধ্যে ছুই শ্রেণী আছে, (১) লংশুড্র ব! ত্রাক্মণ-আঁচাঁর অনুকাবী, 
(২) সাধাবণ শূদ্ৰ, ইহাদের মধ্যে যাহার! ব্রাহ্মণ-আচাব অবলম্বন 
কবিধ! জীবনযাত্র। নিৰ্ব্বাহ করিতে চেষ্ট! ন! কবিবে, পুবাতন বৌদ্ধ 
আচাৰ ধরিয়া! থাকিবে, কেবল তাহারাই জল-অনাচরণীয় হইবে। 
ব্রাহ্মণের যে-দকল বৃত্তিগত সম্প্রদায় বাঁ "প্রফেশন কাষ্ট” আছে, 
তাহার! নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান কবিতে পারিবে, 
শু্ধদিগের যে-সকল “প্রফেশন কাষ্টস্” আছে তারাও নিজেদের 
মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান ভরিতে পারিবে, এমন বিবাহ বৈধ 
ব! স্ৃতিশান্ত্র-সঙ্গত বলিয়! গ্রাহ্য হইবে । ইহাই রধুনন্দনের বড 
ব্বস্থ!। এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ হওয়াতে, পুবাতন বজ্তযানী 
বা মহাঁযানী বৌদ্ধ এবং নবীন হিন্দুব মধ্যে সমন্বয় সাধন হওযাতে 
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বাঙ্গীলাষ এককালে চাঁবিকোটি হিন্দু হইয়াছিল । Social ০০৮৪- ২. 


5iv৮enes5 সাধনের এমন প্রশস্ত উপায় ভাবতবর্ষের আর কোঁন 
প্রদেশের হিন্দু-দমান্ে প্রচলিত হইয়াছিল কিনা, আমি বলিতে 
পারি ন!। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার ইহ! একট! বড় উপাদান ।..* 


(বন্গবাণী, আশ্বিন ) শ্রী পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
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আবেস্ত! সাহিত্যে দণ্ডনীতি . 


আমাদের মহুসংহিতা। মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে দগ্ডনীতি 
যেমন ধর্ম্মনীতির অংশ মাত্র, আবেস্তা সাহিত্যেও তাহাই । 
-৯আবেস্তা সাহিত্যে ধর্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা 
যায় না। ধর্ম্রক্ষার্থই রাজা, ধর্মরক্ষার্থই রাজনীতি । 
স্থৃতরাং ধর্ম ও রাজনীতি বিভিন্ন হইতে পারে না। 
সংস্কৃত সাহিত্যেও না, আবেস্তা সাহিত্যেও না । প্রাচীন 
কালে মিসর গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেই এককপ প্রথ 
ছিল। প্রাচীন মনিবের শিক্ষা ও সভ্যতা ধর্ম হইতে 
বিভিন্ন হয় নাই। ধর্শছাড়া শিক্ষা, বা ধর্ম-ছাড়া সভ্যতা 
আধুনিক ভারতবর্ষ ব্যতীত বোধ হয় কোথাও নাই। 
অসভ্য কাফ্রিজাতি, আবণ্য সাওতালজাতি, আমেরিকা 
ও অষ্ট্রেলিযাব অসভ্যজাতি, সকল জাতির মধ্যেই ধর্শ্মচিন্ত! 
ও সভ্যতা অভিন্ন ধারায় গ্রবাহিত। ধর্মচিন্তা একটা 
জিনিস এবং শিক্ষা বা সভ্যতা আর-একটা জিনিস -- 
এ প্রকাব চিন্তা বিশেষজ্ঞগণেবই নিজন্ব ৷ সাধারণ লোকের 
চিন্তা ও কল্পনায় ধৰ্ম্মহীন যে, অসভ্য সে, অশিক্ষিত সে। 
মে যাহাই হউক প্রাচীনকালে শিক্ষা ও দীক্ষা এক 
আচার্যের হস্তে স্তম্ভ থাকিত এবং ধর্মশিক্ষ! ও কর্ম্মশিক্ষায় 
_ বিশেষ প্ৰভেদ ছিল না। তাই রাজনীতি ও ধর্শনীতি 
» পরস্পর অভিন্নাভাব সম্পর্কে বিদ্ড়িত। . ' 

আমাদের মঙুসংহিতাব ন্যায় পাসীদিগের প্রাচীন 
স্বৃতিগ্রন্থ ‘বেন্দিদাদ্‌’। এই গ্রন্থে প্রাচীন পার্সীদিগের 
+ ইতিহাসের কথা এবং ধর্ম ও. রাজনীতিবিষয়ক বিধান- 
সমূহ তাঁহাদিগের পরমেশ্বর ‘অহুরো মজদা' এবং ধর্ম্ম- 
প্রচারক “জরথুষ ত্রের কথোপকথনচ্ছলে সম্কলিত 
হইয়াছে। স্বতরাং এই গ্রন্থখানি ভাহাদিগের প্রধান ও 
অতি প্রাচীন স্বতিশাস্ত্র বা [.৪-১০০%। ইহার অনেক 
পহলবী (191) টীকা আছে। টাকায় মূলগ্রস্থের 
নানাস্থানে নানারূপ ব্যাখ্যা আছে। টীকা ও মৃলগ্রস্থ 
সাধারণতঃ একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা হ্য। টীকাবিহীন 


মূলগ্রন্থকে “বেন্দিদাঁদ্‌ সাদা” বল! হয়। এই গ্রন্থে স্বযং, 


অছুরো-মজ দার মুখনিঃস্থত বাণী লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া 
ইহ] পার্সীদিগেব নিকট আমাদের বেদের স্তার অতি 


৯৫ 


পবিত্র। আমাদিগের যেমন শ্রুতি ও স্তবতিতে *. ভেদ 
আছে, ইহাদের তাহা নাই। অবশ্য প্রাচীনতার তারতম্য 
আছে। পার্সীদিগের রাজনীতি বা আইন এই ‘বেন্দিদা্‌ 
গ্রন্থের অনুমোদিত হওয়া চাই ।' 

" ইহাদের ধর্মে প্রত্যেক অপরাধের জন্তু অপরাধীর 
দ্বিবিধ দণ্ড হয়; এঁহিক ও পারত্রিক। স্থতরাং রাজসভা 
বা রাজশক্তির আদেশে যে দণ্ড তাহাই চরম নহে। 
ইহলোকে দণ্ডভোগ করিলেও পবলোকের দণ্ড হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। অপরাধের গুরুত্ব অন্থসারে 
দ্বিবিধ শ্রেণীবিভাগ_-( ১) 'পেশোতঙ্ন’ অর্থাৎ কায়িক 
দণ্ডভোগ ব! প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা যাহাব নিবৃত্তি হয়, 
এবং (২) ‘অনাপেরেথ’ বা দণ্ডভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত ঘারী 
যাহাব পাপক্ষালন হয নাঁ। ‘পেশোতন্ন’ অপরাধসমূহ 
আবার গুরুত্ব অনুসারে সপ্ত-বিধ। এই অগরাধসমূহের 
প্রথম তিনটির নাম যথাক্রমে “আগেরেঞ্, ‘অবওইরিষ্‌ ত’ 


" এবং “অরেছুষখ। অপরাধের মাত্রা অমুসারে দণ্ডেরও 


গুরুলাঘব হইযা থাকে। বেত্রদণ্ই প্রধান দণ্ড। তাহা 
আবার দ্বিবিধ। প্রথম শ্রেণীর বেত্রেব নাম “অশপহে- 
অশত্র' ও দ্বিতীয় প্রকার বেত্রেরনাম ‘অরওযো-চরণ’। * 
অপরাধেব মর্ধ্যাদা অনুসারে বেত্রাঘাতেব সংখ্যা যথাক্রমে 
৫» ১০) ১৫১ ৩০১ ৫০১ ৭০) ৯০১ ২০০ | দ্বিবিধ বেত্রের 
দ্বারা আঘাত কর! হয় বলিয়া প্রত্যেক সংখ্যাই আবার 
দ্বিগুণিত হইবে । গুরুদণ্ডের পরিমাণ হইল ২০০ বেত। 


* দওবিধানের সাঁধাবণ ভাষা এইরূপ-__“পুরোহিত বা 'শ্রওধ1- 
ববেজ' (শ্রওষ₹দেবরক্ষী অর্থাৎ দেবতাদিগের পুলিশ-কর্সুচাবী, 
শ্িওযা-বরেজ্‌* _ষে পুবৌহিত 'শ্ওষ'-নির্দিষ্ট এহিক দণ্ডবিধান করেন 1) 
“অশপহে-অশ্ন্্র' দ্বার এত বেত এবং 'শ্রওযো-চবণ দ্বারা এত বেত 
মারিবেন।” সংস্কৃত ভাষাষ “অস্ত্র শব্দে হত্তীকে প্রহার করিবাব 
অঙ্কুশ বাঁ “ডাঙ্গস' বুঝাঁয়। সুতরাং 'অশপহে অশ ত্র’ ( =অশ্বস্য- 
অন্তর) বোধ হয অস্বচাঁলনাঁষ ব্যবহৃত বেত। ইহাতে রজ্ছু সংলগ্ন 
থাকে । 'শ্রওযো-চরপ' আধুনিক “চাবৃক'। সংস্কৃতে,এই প্রকাব 
পাপ ও তাহার দণ্ডের কথ! আঁছে--“যৎ ত্রিভির্গোচম পাটঘাতৈঃ 
প্রায়শ্চিভম্‌ ভবতি তাবন্সাত্রম্প, অর্থাৎ তিনটি গোঁচর্দনাটঘাতের 
(চাবুক-আঁধাতের ) দ্বারা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। বোধহয় 
'অশপহে-অশত্র' ও 'শিওযো-চরণ” একই চাবুকের দ্বিবিধ নাম । 
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এইরূপ পাপীকেই সাধারণতঃ 'পেশো-তন্থ পাপী এবং 
“তন্-পেরেধ পাপ বলা হয়। এই দুইটি শব্দের অর্থ ‘যে 
নিজের শ্ররীর দিষা প্রায়শ্চিত্ত করে’ এবং ‘নিজের শরীব 
দান'। স্থতরাং প্রকৃত পক্ষে এটি মৃত্যুদণ্ড । পহলবী 
টীকাতেও বহু স্থলে 'পেশোতনু' শব্দের অর্থ লিখিত 
হইয়াছে “মর্-গর্-জান্‌ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয়। কিন্ত 
বেন্দিদাঁদে স্বয়ং অহুবো-মক্জর্দা যে চুবিধান লিপিবদ্ধ 
কবিয়াছেন তাহাতে 'পেশোতন্থ' দণ্ডের পরিমাণ ২০০ 
ক্তে। 

যদি কেহ কাহাকেও প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হয 
তাহা"হইলে সে “অ।গেরেপ্ত অপরাধ করে। যদি কোনও 
ব্যক্ি'অপর কোনও ব্যক্তিকে প্রহার করিবার উদ্দেশ্তে 
আক্রমণ করে এবং প্রহার না কবে তাহা হইলে 
'অধিওইরিষ ত’ অপরাধ হয়। যদি কেহ প্ররুত-প্রস্তাবে 
প্রহার করে তাহা হইলে ‘অরেদুযুঃ অপরাধ হয়। 
'আগেরেপ্ড শব্দের অর্থ করা হইয়াছে অন্ত্রধারণ; 
‘অব৪€ইরিষ ত’ অস্ত্র নি্কাসন; এবং 'অরেছুষঠ ক্ষত- 
বিহীন আঘাত, অথবা যে ক্ষত তিনদিনের মধ্যে আরোগ্য 
হয়, 'সেই-প্রকার ক্ষতবিশিষ্ট আঘাত। “আগেরেপ্ত 
অপরাধের দণ্ড ৫ বেত, “অবওইরিষ ত' অপরাধে ১* বেত, 
'অরেছুষ্‌, অপরাধে ১৫ বেত। ইহা অপেক্ষা গুরুতর 
অপরাধে গুরুতর দণ্ড; যেমন গুরু আঘাতে ৩০ বেত, 
শোপিতপাতে [৫০ বেত, অস্থিভঙ্গে ৭৭ বেত, নরহত্যায় 
৯০ বেত, তর্দপেক্ষা গুরু পাপে ২০০ বেত। অপরাধের 
পৌনঃপুনিকভায় দণ্ডের গুরুত্ব বাড়ে। “আগেরেপ্ত, 
অপরাধ সাতবার হইলেই “পেশোতন্' অপরাধের তুল্য 
২০০ বেত দণ্ড হয়। 

বেন্দিদাদে বর্ণিত বা বিহিত বিবিধ অপরাধের দণ্ডের 
বিচার করিতে গেলে আধুনিক রাজনীতির চক্ষে বড়ই 
বিচিত্র বোধ হয়। আমরা যাহাকে গুরু অপরাধ 
বলিয়া মনে করি বেন্দিদাদের নীতিতে তাহা হয়ত 
গুরু নহে; বেন্দিদাদে যাহাকে গুরু অপরাধ 
বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে আমাদের বিবেচনাষ 
হয়ত তাহ! অতি লঘু! মেষপালকের কুকুবকে অখাদ্য 
খ্বাইতে' দেওয়া নরহত্যা অপেক্ষা গুরু পাপ? নরঘাতকের 


প্রবাসী-- কার্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





দণ্ড ৯২ বেত, কিন্তু কুকুবকে অখাদ্য খাইতে দেওষার 
অপরাধে হইবে ২০০ বেত। যে ভূমিতে শব প্রোথিত 
করা হইয়াছে, শব প্রোথিত করিবার একবৎসরের মধ্যে 
তাহাতে হলকর্ষণ করিলে পেশোতন্থ বা ২০০ বেত দণ্ড; 


সন্তান প্রসবের পর প্রস্থতি জল-পান করিলে ২০০ বেত; 


রমণীর রজোবোধ করিলে ২০০ বেত, বে গৃহে কেহ 


" মাবা গিয়াছে সেই গৃহে বজ্ঞান্টঠান করিলে ২০০ বেত - 


যদি কেহ মৃত-দেহ বাধিষ! না বাখে আর শকুনে তাহার 
অংশ লইয়া বৃক্ষ বা জল অপবিত্র করে তাহা হইলে 
তাহার ২০০ বেত দণ্ড। মাটিতে মনুস্যাস্থি নিক্ষেপ 
করিলে, অথবা! ছুই-খানি পঞ্জবের পরিমাণ কুকুরের 
মৃতদেহ ফেলিলে ২০* বেত।' বক্ষপ্থ অস্থির ন্যায় বৃহ 
অস্থি নিক্ষেপ করিলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০০ বেত; মাস্থষের 
মাথার খুলি ফেলিলে ৬০০ বেত এবং সমগ্র শবদেহই 
ফেল্সিকে ১০০০ বেত। অপবিত্র ব্যক্তি জল বা বৃক্ষ 
স্পর্শ করিলে ৪০০ বেত, মৃতব্যক্তির চরণ বস্ত্রাবৃত 
করিলে ৪০০ বেত, সমগ্র পদযষ্টি আবৃত করিলে ৬০০ 
বেত, সমস্ত দেহ আবুত করিলে ৮০০ বেত। কুকুরে 
বাচ্চা মারিলে ৫০০ বেত, অপরিচিত কুকুরকে মারিয়া 
ফেলিলে ৬০০ বেত, গৃহ-কুন্কুরকে হত্যা করিলে ৭০০ 
বেত, মেষপালকের কুকুরকে হত্যা করিলে ৮০০ বেত, 
বন্হাপরর কুকুরকে হত্য। করিলে ১০০০ বেত এবং 
জলচর কুকুরকে হত্যা করিলে ১০০০০ বেত। স্পষ্ট 
মৃত্যুদণ্ডের কথা কেবল মাত্র ছুই স্থলে আছে। নবম 
ফ্গর্দে ষে ব্যক্তি শৌচ বিধান জানে না সে শৌচ 
বিধানের জন্য পৌবোহিত্য গ্রহণ করিলে তাহার 
মৃত্যুদণ্ড হয়। তৃতীয় ফর্গর্দে আছে যে যদি কেহ 
একক শবদ্দেহ বহন করে তাহা! হইলে তাহার মৃত্যুদণ্ড 
হইবে। ইহ! ছাড়া আর মৃত্যুদণ্ডের কথ! স্পষ্টভাবে 
কোথাও নাই। এই-সকল দণ্ডের বিষয় ভাবিলে 
আমাদের মনে হয় যে ইহাদের ধ্বগ্রস্থে নিতাস্তই 
লঘুপাপে গুরু-দও ও গুক-পাপে লঘুংদ্বপ্ডের ব্যবস্থা 
হইযাছে। 

কিন্তু প্রাচীন আর্ধ্যধর্শের প্রাণন্বব্ূপ বিধানগুলির 
আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে নরহ্ত্যা অপেক্ষা গুরু 


৭ 


১ম সংখ্যা ] 


স্টপ ছিলা 


পাপ অনেক হইতে পারে এবং তাহর অন্ত গুরু- 
দণ্ডের র্যবস্থা আবশ্যক | কারণ নরহত্যায় একজন 
লোকের বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়। 'রেবতাদিগের 
নিকট অপরাধ করিলে সমগ্র মানবজাতির প্রতি 
অপরাধ করা হয়। স্ৃতরাং তাহার গুরুত্ব অধিক। 
সমষ্টির তুলনায় ব্যষ্টির মূল্য অল্প হওয়াই স্বাভাবিক, 
“ব্যষ্টি ত সমষ্টিরই অন্তৰ্গত । আর্ধজাতিসমূহের 
মধ্যে সর্বত্রই এই ভাব অল্পবিষ্তর পরিদৃষ্ট হয়। মৃতদেহ 
ভূপ্রোথিত করার জন্ঠ গার্পীদেব যেরূপ দণ্ডের বিধান 
ছিল, ভেলসের (70610 ) পবিত্র মন্দির শবদেহ দ্বারা 
দূষিত করিলে গ্রীকগণ তদপেক্ষা কঠোরতর বণ্ড 
ভোগ করিতেন। এখিনীযগণেব মধ্যে কুকুর মারা 
মহাপাপ বলিয়া বিবেচিত হুইত। বেদ্দিদাদে বণিত 
বিধানসমূহ আপাত দৃষ্টিতে মতই বিচিত্র ও উপহাসাম্পদ 
বোধ হউক না কেন, অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইন্থিহাস 
খুজিলে অনুরূপ ব্যবহার পাওয়! যাইবে: অব্য পারস্য 
বা ইরাণ দেশে এই প্রকার ব্যবহারের মাত্রাধিক্য 
হইযাছিল, সন্দেহ নাই । 

Theory বা মতবাদের হিসাবে এই দখনীতি প্রথা 
উপহাসাস্পদ্দ বা অসঙ্গত বলিয়' বিবেচিত না হইলেও 
কাধ্যতঃ কোনও কালে এই প্রকার দগ্ুনীতি অনুস্থত 
হইয়াছে কি না সন্দেহ ৷ মেষপাঁলকের কুকুরকে বধ করিলে 
কখনও ৮০০ বেত দণ্ড হইয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জলচর কুকুর হত্যার 
অপরাধে ১০০০০ বেত আরও সন্দেহের কারণ। কারণ 
মান্থষের সহ্‌ করিবার শক্তির একটা সীমা আছে। এরূপ 
দণ্ডের ব্যবহার স্বীকাব করিতে হইলে ইহাও স্বীকার 
ফরিতে হয় যে পৃথিবীর অন্য দেশের লোক এবং আধুনিক 
পারস্যদেশেব লোকের শরীর অপেক্ষা প্রাচীন পারস্তের 
অধিবাসিগণের শারীরিক গঠন ও সহিষ্ণুতার কোনও 





আবেস্তা সাহিত্যে দণ্ডনীতি 





১১৫ 
একটা বৈচিত্র্য ছিল, যাহাতে সব সহ্য করা যায়। 
Chardinএর সময়ে বেত্ররণ্ড তিন শতের উপরে উঠিত 
না। প্রাচীন জর্শ্মানীতে ছুই শতের অধিক এবং হিক্র 
আইনে চল্লিশের অধিক বেত্রদণ্ড দেখা যায নাই। 
ইহার অধিক সংখ্যা বোধ হয় কোন দেশেই ছিল না। 
ইরাণ দেশে আধুনিক যুগে বে্রদণ্ডের পরিবর্তে অর্থদণ্ড 
অনুমোদিত আছে। সম্ভবতঃ বেদ্দিদাদের সময় হইত্বেই 
কেত্রদণ্ডের বিকল্পে অর্থদণ্ড চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
কিন্তু বেত্রদণ্ডের পরিবর্তে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা কাহার 
ইচ্ছাষ হইত জানা যায় নাঁ_বিচারকের ? না অপরাধী? 
পহনবী 'রবাএৎ, গ্রন্থে ২০০ বেত-্৮৩০ৎইন্তীর্‌ = ১২৯০ 
দির্হ্মে- ১৩৫০ টাকা। অর্থাৎ এক বেত-৬-২ টাঁকা। 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ব্রিবিধ--(১) অর্থদণ্ড, (২) শওষো- 
চারণ, ও (৩) শৌচ | তৃতীয় বিধি ধর্ম্ম-সংক্রীস্ত। 
ইহাতে অনুতাপের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয-_তাহার নাম 
পতেৎঃ। পভে করিলে ইহলোৌকের অপরাধ যায় মা, 
ইহা পরলোকের দণ্ড নিবারণের জন্য বিহিত হইয়াছে । 
'পতেৎ, বা প্রায়শ্চিত্ত বিধির অনুষ্ঠান কৰিলে এঁহিক 
দণ্ডের পরিমাণ কমে না_কিস্তু পতেৎঃ না করিলে এহিক 


ANA NAN. 


দণ্ড বাড়িতে পারে। 


‘অনাপেরেথ' বা প্রায়শ্চিতবিহীন পাপে ইহলোকে 
মৃত্যুদণ্ড ও পরলোকে নানা! উৎপীড়ন সহ করিতে হষ। 
এরূপ পাপের মুক্তি নাই। এই পাপ মহাপাপ বা 
সর্বাপেক্ষা গুরুপাপ। (১) শবদাহ, (২) শবদেহকে 
ভূপ্রোথিত করা, (৩) মৃত দেহ বা তদংশ ভোজন, ৪) 
অনৈমর্গিক পাপ, (৫) ইচ্ছাপূর্বক অস্বাভাবিক উপাযে 
শারীরিক ক্ষতি সাধন প্রভৃতি অনাপেরেথ পাপ। এই-' 
সকল পাপে কাহারও মৃত্যুদণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই 
বটে, তবে শান্তের বিধানে মৃত্যুদণ্ডই এ-সকল পাপের 
এঁহিক দণ্ড । ; 


শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 





খা, বস্তু, ও বাসগৃহ 
কোন কোন অসভ্য দেশে এমন মানুষ এখনও 
আছে, যাহার! নগ্নথাকে; এবং এমন মাহ্ষও আছে, 
যাহার! বাসগৃহ নিশ্মাণ করে না, পর্বতের গুহায় বাস 
করে। রন্ধন করিতে জানে না, এমন মানুষও সম্ভবতঃ 
এখনও পৃথিবীতে কোথাও কোথাও আছে । আদিম 
' অসভ্য মানুষের অবস্থা পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ ছিল। 
তাহারা নগ্ন থাকিত, কাঁচা মাছ মাংস বা ফল মূল 
' খাইত, এবং কোন কৃত্রিম গৃহ নিৰ্ম্মাণ না করিয়া 
গুহা বা বৃক্ষশাখায় কালযাপন করিত । সভ্যতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পশুচন্ম বা গাছের ছাল এবং পরে 
পশম কার্পাস ও রেশমের কাপড় পরিতে শিখিয়াছে, 
রাধিয়া খাইতে শিখিয়াছে, এবং গৃহনিম্মাণ করিতে 
শিখিয়াছে। পৃথিবীতে এখনও অনেক জাতি আছে, 
যাঁহাদের মধ্যে এক এক গ্রবিবার নিজের নিজের খাদ্য 
উৎপাদন ও রন্ধন করে, গৃহ নিশ্দাণ করে, এবং নিজেদের 
গরিচ্ছদও প্রস্তুত করে। 
শ্রমবিভাগ সভ্যতার একটি লক্ষণ। কিন্তু শ্রমবিভাগ 
কতদূর পধ্যন্ত হওয়া উচিত, তাহা! জাঁতিবিশেষ, দেশ- 
বিশেষ, পরিবারবিশেষ ও মনুষ্যবিশেষের অবস্থার উপর 
নির্ভর করে। সভ্যদেশসমূহে বিস্তর লোক কৃষিকার্ধ্য 
প্রভৃতির দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহ কবে? যাহারা 
কৃষিজীবী নহে তাহারা উহাদের নিকট হইতে শপ্ত ফল মূল 
ক্রয় করিয়া ভোজন কবে। এমন অনেক পরিবার 
আমাদের দেশেও আছে, যাহারা নিজেদের খাদ্য ও বস্ত্র 
নিজেরাই উৎপাদন করে। খাদ্য ও বস্ত্র ভিন্ন নিজেদের 
গৃহও নিজেরাই নির্মাণ করে, এরূপ পরিবাব ও লোকের 
' সংখ্যা অপেক্ষাকৃত খুব কম হইলেও, তেমন লোক ও 
পরিবার এখনও আছে। 


' প্রত্যেক পরিবারের, কিছ বহুস খ্যক পরিবারের নিজের 
নিজের খাদ্য উৎপাদন ও রদ্ধন যেমন অস্বাভাবিক নহে, 
তেমনি নিজের নিজের কাপড়ের জন্য চরখায় স্থতা কাটিয 
তাহা বৃনাও অস্বাভাবিক নহে। আমর! অনেকে চাষী 
নহি, চাষীদের উৎপন্ন জিনিষ কিনিষা আমরা জীবনধাবণ 
করি। কিন্তু তা বলিয়া একথা আমর! বলি না, যে, 
ণ্জির নিজের খাদ্য উৎপাদন কোন পরিবারের বা 
মানুষের করা উচিত নহে। আমাদের অনেকের বাড়ীর 
সংলগ্ন জমীতে আমরা নিজেরা পবিশ্রম করিষ! তর্কার*ব 
জন্য নানাবিধ শাক সবজী ফল মূল উৎপাদন করি। টহা 
আমানের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় নহে। আমরা 
জীবিকানির্বাহের জন্ত চাকরী বা অন্য যেকাঁজ করি, 
তাহাতে আমাদের যাহা দৈনিক আয হয়, সেই হারে 
মজুবী কিয়া দেখিলে হয় ত দেখা যাইবে, যে, তর্কাবী 
উৎপাদনে আমাদের যে পবিশ্রম ও সময় দিতে হুইযাছে, 
তাহার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বাজারে তর্কারী পাওয়া _, 
ষায়। কিন্তু তাহা হইলেও আমর! তর্কারী উৎপাদন 
করিতে নিবৃত্ত হই না। কারণ, তর্কারী উৎপাদন আমবা 
অবসর সমযে কবি, উহার জন্য অন্য রোজগারের ক্ষতি 
করিতে হয় না, নগদ পয়দাও খবচ করিতে হয় না; 
এইজন্ত বাজার হইতে তর্কারী কেনা অপেক্ষা উহ! সম্তাই 
মনে হয়, এবং ত! ছাড়া এই কাধ্যে আনন্দও আছে। 
এই প্রকারে যদি কেহ অবসর সমযে নিজের জন্ শুধু 
চবখায় স্থতা কাটেন, কিম্বা অধিকন্ত এ সুতা হইতে 
কাপড়ও বুনেন, তাহা হইলে তাহার জন্ত তাহাকে অন্ত 
রোজ গাবের ক্ষতি করিতে হ্ষ না, নগদ পষসাও খরচ 


করিতে হয় না। যদি তিনি নিজের জমীতে তুলা উৎ- - 


পাদন কবিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তুলার দামও লাগে 
না। এইজন্য তাহার সময় ও পবিশ্রম হিসাবে মজুরীর 


১ম সংখ্যা ] ' 


পাসি পাওলাসলাছিলাছি 





দাম খুব বেশী হইনেও, তাঁহার নিজের বুন!- কাপড় খুব 
সম্তাই হইবে! . 
আমাদের দেশে এমন পরিবার একটিও নাই, যাহাব 
দৈনিক আহারে জন্ত প্রত্যহ দুই বেলা রাধা ভাত বা রুটি 
ও ডাল তর্কারী আদি কিনিয়া আনা হয়! পল্জীগ্রামের 
গৃহস্থেরা জলখাবারের জিনিষও নিজের নিজের বাড়ীতেই 


, প্রস্তুত কবেন। শহরে এমন অনেক পরিবাৰ আছেন, 


ধাহাদের জঙ্গখাবার ছুই বেল! বা একবেলা বাড়ীতে প্রস্তুত 
হয। কিন্তু একপ গৃহস্থ ও বাসাড়্যে লোক শহরে বিস্তর 
আছে, যাহার! ছু বেলা বা এক বেলা জলখাবার বাজার 
হইতে কিনিয়া আনে । কিন্তু তা বলযা,একপ কেহ বলে না, 
বে, ময়রাঁর দোকান রহিয়াছে, অতএব বাড়ীতে জলখাবাব 
প্রস্তুত কর! অন্বাভাবিক বা অহ্থচিত। একথা ত কেহই 
বলে না, যে, যেহেতু “বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের হোটেল” বিস্তর 
রহিয়াছে, অতএব তাহাদের সহিত মানিক বন্দোবস্ত না 
করিয়া বাড়ীতে ভাত রাধা অন্থচিত। অবশ্য বাঁজারের 
খাবার এবং হোটেলের ভাত তর্কারী অপেক্ষা বাড়ীর 
তৈরী জিনিষ টাটকা ও ভেঙ্গালবিহীন হইতে পারে। 
কিন্তু সস্তায় ভাল টাটকা জিনিষ দেয়, এরূপ দোকান ও 
হোটেল নাই বা থাকিতে পরে না, এমন নয়। 
পাশ্চাত্য অনেক দেশে অনেক শহবে বাড়ীতে রায়া 
মোটেই করে না এমন অনেক গৃহস্থ আছে। 
আমাদেরই দেশে আমরা দ্দিল্লীতে শুনিয়া আসিয়াছি, যে, 
তথাকার অনেক পঞ্জাবী পরিবার নিজেদের রান্না 
নিজেদেব বাড়ীতে কবে না, হোটেল হইতে রুটি পুরী 
ভাত ডাল তর্কারী প্রত্যহ কিনিষা খন্ব। বাড়ীতে 
রান্না করার খরচের হিসাবে, আমরা বাড়ীর কর্তার 
বা ছেলেদের বাঞ্জার হইতে জিনিষ কিনিষা আনার 
মঙ্গুবী, এবং গৃহিণী বা অন্ত মহিলাদের কুট্‌না কুটা 
বাট্‌না বাটা উনান ধবান বন্ধন ও পরিবেষণ কবা এবং 
বামন মাজার মজুরী ধরি না। তাহা ধরিলে বাড়ীতে 
দু বেলা রন্ধন ও জলখাবার প্রস্তুত করণ যতটা সম্ত। 
মনে হয়, তত সস্তা বাস্তবিক উহা নহে; আমরা উহা 
সন্তা মনে করি এই জন্য, যে, পরিবারস্থ সত্রীপুকধ বাঁলক- 
বালিকারা তাহাদের কোন রোজগাক্রে ক্ষতি না করিষা 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_খাঁদ্য, বস্ত্র, ও বসগৃহ 





১১৭ 


লাপকাসিলাসিলাপলাসিলাছি পািপীসটিপীসদিলীস্টিসি কাখিলাসিলাসিলাছি তস্সিসছি পাটিরস্ছি পাটি 


‘উহ! কবেন, অবদর সমবে উহা করেন, এবং তাঁহাদিগকে 
উহার জন্য মজূবী দিতে হয় না যদি বহুসংখ্যক 
গৃহস্থ হোটেল ও খাবারের দোকান, হইতে মালিক 
বন্দোবন্তে প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য ক্রর করিতে স্বীকৃত হুন, 
তাহা হইলে এমন হোটেল ও খাবারের দোকান 
চাঁপান মোটেই অদম্ভব নহে, যাহাদের বিক্রেয় খাদ্য 
গৃহস্থের-বাড়ীতে-শাক-কর! খাদ্য অপেক্ষা সন্তা হইবে 
এবং তাহা অপেক্ষ! নিক হইবে না; কারণ, থে 
জিনিষ বহুপরিমাণে প্রস্তুত হয, তাহা অপেক্ষাকৃত সম্ভাষ 
দেও! যায়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে যত কাঠ ও কয়লা 
খবচ হয়, তাহাতে রান্না করিয়াও অনেক উত্তাপের অপচয় 
হয উনান ধরাইবার সময় ও পরিশ্রম প্রত্যেক বাড়ীতে 
যত লাগে, একত্রে পাক কবিলে তাঁহাবও সাশ্রয হইতে | 
পারে। ভাঁত-তর্কারীর অপচষও অনেক বাড়ীতে 
এত হয়, থে, তাহাতে আরও অনেক লোকের আহাঁব 
চলিতে পারে । 

কিন্ত এসব সম্ভাবনা সত্বেও এবং পাশ্চাত্য নানাদেশের 
অনেক শহরে এত্যহ ছ তিন চাব বার হোটেলে খাওয়া 
অনেক পবিবাবের নিত্য অচ্যান হওয়া সত্বেও আমরা 
বাড়ীতে রাবিয়্ খাওন্নাই স্বাভাবিক ও উচিত মনে 
করি। কাবণ, এক অন্নে বাদ কর! পারিবারিক বন্ধন ও 
একত্বেব একটি লক্ষণ, ইহাতে আনন্দ আছে, বাড়ীর 
রান্নার মধ্যে মাতা! ভগিনী প্রভৃতির ভালবাসা মিশ্রিত 
থাকে, - এবং পরিবারস্থ কাহারও মঞজুবী ধরা হয় না 
বলিয়া এই ব্যবস্থ সম্তাও ব্টে। 

অবসর সমৰে বাড়ীতে স্বতা কাটিলে ও কাপড় 
বুনিলে তাহাও যে সস্তা বোধ হইবে, তাহার একটি 
প্রমাণ দিতেছি? এখন অনেক পরিবারেই মহিলাবা 
ছোট ছেলেমেৰেদের জামা এবং নিজেদের সেমিজ 
আদি প্রস্তুত কবেন। ইহাতে ব্যক়সংক্ষেণ হয়। কিন্তু 
যদি কাপড় ও বেলাইয়েব স্থতার দাম ছাড়া, সেলাইয়েব 
কলেব দামের সুদ এবং সেলাইকাবিণীর মজুরী ‘রা 
হইত, তাহা হইলে এই-সব পরিচ্ছদ শ্কি দোকান- 
হইভে-কেনা পরিচ্ছদ হইতে খুব সম্তা মনে হইত ? 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী অনেক মহিলা এইরূপ 


১৯৮ 


সপ সলপাসিলাসিলাঘিলাসিলা সলা মলাস্কা” 


গৃহকাধ্য এবং বঙ্ধনাদি করেন। তাঁহাদের অনেকে- 


৭৫, ১০০, ২০০, ৩০০ টাকার চাকরী করেন। তাহারা 
যত সমর গৃহকাধ্যে যাপন করেন, তাহার পাবিশ্রমিক 
স্থির করা কঠিন নহে। কিন্তু হিসাবে কোন পারিশ্রমিক 
ধরা হয় না বলিয়া তাঁহারা ষে-সব জিনিষ প্রস্তুত করেন 
তাহা সন্তা মনে হয। সেইবপ যদি, গৃহেব বাহিরে 
কাজ করিয়া যে-সকল পুরুষ ও মহিলা উপার্জন 
কবেন, তাহারা অবনর সময়ে স্থৃতা কাটেন ও কাপড় 
বুনেন, তাহা হইলে তাহাদেব শ্রম হইতে উৎপন্ন 
জিনিষ সম্তা হইবে; কারণ কাহাকেও মজুরী দিতে 
হইবে না। অব্য ধাহাবা বাড়ীতে বসিয়াও অবসর 
সমষে বেশী নগদ টাকা উপার্জন কবেন, তাহাদিগকে 
স্থতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে বলিতেছি না। 

সপঙ্লীগ্রামের চাষী লোকদের মধ্যে ভ্্রীলোক পুরুষ 
ও বালকবাণিকা সকলেবই বৎসরের অনেক মান 
প্রচুব অবপর থাকে। সেই সময়টা তাঁহাবা সুতা 
কাটিলে ও কাপড বুনিলে নিজেদের কাপড়ের 
অভাব মোচন করিতে ত পাবিবেনই, অধিকন্ত সুতা 
ও কাপড় বিক্রি করিয়া কিছু টাকা রোজ গারও কবিতে 
পারিবেন। নিজেদের কাগাও তাহারা সহজেই উৎপন্ন 
করিতে পারেন । 

নিজেদের ক্ষেতের শশ্ত ফল মূল শাক তর্কারী 
বেশী মিষ্ট লাগে। মায়েব বানাব মত রান্না কোথাও 
হয না। বাড়ীর মেয়েদের হাতের সেলাই জাম! 
পারিসের জামার চেয়ে বেশী স্থখদায়ক। বাড়ীতে 
উৎপন্ন কাপড়ও তেমনি আনদন্দদাঘক। তন্তবায় ব্যতীত 
অন্য জাতির লোকদের বাড়ীতেও বস্ত্র বয়ন মোটেই 
অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। আসামে খুব সন্তান্ত 
পরিবাবেও এখনও পারিবারিক তাঁতে মহিলারা কাপড় 
বুনিয়া থাকেন৷ 

খাদ্য, বস্তু, ও মাঁথা-রাখিবার জাষগা, এই তিনটি, 
মানুষের একান্ত আবশ্যক জিনিষ । নিজেব নিজের 
অবস্থা, সামর্থ্য ও অবসর অনুসারে কেহ ইহার একটি, 
কেহ ছুটি, কেহ বা তিনটিই নিজেব জন্য প্রস্তুত কবিতে 
পারেন; অন্তবিধ কাজে নিযুক্ত থাকায় কেহ একটিও 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অ ওলা ওলাল দলো পলা সী পপ সপ সিসি সা স 





না কবিতে পারেন, সমন্তই ক্রম করিতে পারেন। 
কিন্ত নিজের জন্ত কোনটি বা সকলগুলিই উৎপাদনে 
কোন অপ্ঙ্গতি অস্বাভাবিকতা বা দোষ নাই। 

ইহা গেল এক-একটি মানুষের ও পবিবারের 
কথা। 
গেলে, বেশ দুঁটতার সহিতই বলিতে পারা যাঁষ, 
যে, খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহের জন্ত কোন জাতিবই অন্য 
জাতির মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নহে? রাষ্ট্রীষ 
পবাধীনতার মত এই প্রকার পরাধীনতাও লঙ্দাকর। 
ভারতবর্ষের মত দেশে এই পরাধীনতা যারপর- 
নাই লজ্জার বিষ; কারণ, আমাদের দেশে আমাদের 
সকল বকম খাদা, পরিচ্ছদ ও গৃহেব উপকরণ 
এবং তাহা প্রস্তুত কবিবার সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে 
রহ্ষাছে। ভাবতবর্ষেব বর্তমান অবস্থায় গ্রামে 
গ্রামে চরখধ স্ৃতা কাটিয়া হাতের তাতে কাপড় 
বুনিযা বস্ত্রের অভাব দূব কব! সর্বাপেক্ষা সন্তা ও স্থনীতির 
পবিপোষক উপায়। 

আমেরিকার বিখ্যাত মোটবগাড়ী-নিম্মাতা ফোর্ড 
সাহেব, তদ্দেশেব গ্রামের চাষীবা চাষের সময ছাড়া 
অন্ত সময়ে নিজেদের গৃহে বসিয়া কার্ধানাব মত নানাবিধ 
পণ্যন্রব্য কিপ্রকারে উৎপাদন কবিতে পারে, তাঁহার 


উপাষ চিন্তা করিয়াছেন। 'তিনি প্রধানতঃ নদীতীবন্থ গ্রাম- * 


সকলের কথাই ভাবিয়াছেন। তাঁহাব মতে নদীব 
সম্নোতেব শক্তি হইতে তাড়িত শক্তি উৎপন্ন করিয়া তাছাব 
সাহায্যে গ্রামবাসীরা সস্তায় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে 
পারে। প্রায় সকল দেশেই প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে অল্লাধিক 
পরিমাণে জলের বেগ হইতে তাড়িত শক্তি উৎপাদিত 
ও সঞ্চিত, এবং পরে ব্যবর্ধত হইতে পাবে। তা ছাড়া, 
সর্য্যকিরণ হইতে পণ্ডিত শ্রকুষ্ণ জোষীর উদ্ভাবিত 
ভান্ুতাপেব মত কিন্তু তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক যন্ত্র 
হইতেও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত, সঞ্চিত ও পরে 


ব্যবন্ৃত হইতে পারে। বাষুচালিত চাকাঁর ( winণ- -২ 


£1]এর ) সাহায্যে অনেক দেশে গম প্রভৃতি শস্য পিষ্ট 
হয ও জল তোলা হয। এই উপাষে বাধুব গতি হইতে 


বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদিত ও সঞ্চিত এবং পরে ব্যবহৃত 


কোন দেশের লোক-সমষ্টির কথা বলিতে + 











১য় সংখ্যা) , বিবিধ প্রসঙ্গ বঙ্গের দুঃখ ১১৯. 
হইতে পারে। সস্তায় পণ্যত্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্তু মহাবিপদের উপর ভীষণতর বিপদ মহামারীর প্রার্ভাবের 
মাহুষকে চিরকালই গ্রাম ছাড়িয়া শহরের বিশাল কার্খানা- সন্তাবনা হইয়াছে। 


সকলে মজুবী করিতে যাইতে হইবে না। গ্রামে বসিয়াই 
বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ইহা ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে। 


-ঘ অবশ্ত তাহার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি, 


উদ্যমশীলতা, এবং সকলের হিতের নিমিত সমবেত ভাবে 
কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তির প্রয়োজন । এই সকলেব 
বীজ অন্ত সঞ্চল জাতিব মত আমাদের জাতিরও মধ্যে 
নিহিত আছে। ‘ 


বঙ্গের দুঃখ 


বাংল! দেশের ছুঃখের অবধি নাই। বহুকাল হইতে 
আমাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া লাগিয়া আছে। কোন না 
কোন অঞ্চলে প্রতি বৎসরই বসস্ত ও ওলাউঠার আবির্ভাব 
হয। ইনহ্ুম়েগ্জার প্রাদুর্ভাব সর্বত্র দেখা যায়। ক্ষয় 
রোগেও শিশ্তর লোকের প্রাণ যায । দারিদ্র্য ত আমাদের 
আমরণ নিত্যসহচর । রাষ্ত্রীধ পরাধীনতার দুঃখ ও 
অপমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদিগকে সহ 
করিতে হয়। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দুর্নীতি আমাদের 
বহু কষ্টের কারণ। এই-সকলের উপর গ্রতিবৎসরই 


৮. কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্ধ, বা জলপ্লাবনে 


অগণিত লোক বিপন্ন হয়। গত বৎসব খুলনা জেলায় 
দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহার আগে পূর্বববঙ্গে ঝড় হ্য়। 
কয়েক মাস পূর্বে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ককৃস্বাক্সার অঞ্চলে 
ঝড়ে বিস্তর লোকের সর্বনাশ হয়। এবৎসর প্রথমে বাকুড়া 
ও মেদিনীপুর জেলায়, এবং বর্ধমান ও ফরিদপুর জেলার 
কোন কোন অংশ বন্যায় বিপন্ন হয়। তাহাতে অনেক 
লোকের প্রাণ যায়, এবং তদপেক্ষা অধিক লোবের 
সর্বস্বান্ত হয়। তাহার পর সম্প্রতি রংপুর, রাজমাহী, বগুড়া, 
পাবন! ও ব্বিপুরা' জেলার বহুঅংশে জলগ্লাবনে অনেক 


_ গ্রামের চিহ্ন পর্ধান্ত লুপ্ত হইয়াছে, কয়েক শত লোকের প্রাণ 


গিয়াছে, গবাদি পশু বিস্তর মারা পড়িয়াছে, ক্ষেত্রের শস্ত 
বিধ্বস্ত হইয়াছে, ঘর বাভী পড়িয়া গিয়াছে, এবং লক্ষ লক্ষ 
লোক সর্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হইয়াছে। এই আকম্মিক 


এমন সময়ে দেশের লোক উদাসীন থাকিলে তাহা 
আবও ভযেব কথা হইত। কিন্তু যখনই দুর্ভিক্ষ জল- 
প্নাবনাদিতে লোকে বিপন্ন হয়, তখন বঙ্গের অধিবাসীর! 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবেন না। বিপন্ন লোকদের সাহাধ্যার্থ 
অর্থ বস্ত্র খাদ্য ওষধ সংগৃহীত হয়, যুবকেরা সাহায্য 
বিতরণের জন্ত অগ্রসর হন। ভারতবর্ষে অন্তান্য প্রদেশ, 
বিশেষতঃ বোদ্বাই, হইতেও বিস্তব সাহায্য আসে। ইহা, 
হইতে বেশ বুঝা যায়, যে, আমাদের দেশের লোকেরা 
হদয়হীন নহেন। তাহাদের হিতৈষণা কেবল আকস্মিক 
বিপদের সময় বিপন্ন লোকদের সাহাষ্যার্থ তাহাদিগকে 
অনুপ্রাণিত ন! করিয়া যদি সম্বত্সর তাহাদিগকে লোক- 
হিতকব কাৰ্য্যে নিযুক্ত রাখে, যদি তাহারা যোগ্য ব্যক্তি- 
সকলের পরিচালনাষ স্থপ্রণালীক্রমে দেশের অবস্থার 
উন্নতিদাধনে সতত ব্যাপৃত থাকেন, তাহা হইলে 
আমাদের জাতি বহু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে । 

পাশ্চাত্য অনেক স্বাধীন দেশে বহু শতাবী হইছে , 
আমাদের দেশের মৃত মহামারী ও ছুর্তিক্ষ দেখা দেয় 
নাই। দুৰ্ভিক্ষ ত হ্যই না; কোন সংক্রামক বোগ দেখা 
দিবামান্র উপযুক্ত চিকিৎসকদিগের দ্বারা আক্রাত্ত ও সমূলে . 
বিনষ্ট হওয়ায় তাহা মহামারীর আকার ধারণ করিতে 
পারে না। যাহা অন্যত্র সম্ভব হইয়াছে, তাহা এদেশেও 
সম্ভব। কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার দ্বাবা 
দারিস্রের প্রতিকার হইতে পারে ; দারিদ্র্য দূব হইলে, 
তাহার ফলম্বরূপ স্বাস্থ্যের উন্নতিও কতকটা হইবে। 
বৈজ্ঞানিক উপাষে মহামারী নিবারণও কর! যায়! অন্ত 
নানা দেশে তাহা করা হইযাছে । অজ্ঞতা, কুসংস্কার, 
দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা, প্রভৃতির প্রতিকারও মান্থষের 
সাধ্যায়ত্ত। 

ঝড় নিবারণ করিতে মানুষ পারে না। কিন্ত 
বিজ্ঞানের উন্নতি সহকাবে ঝড়ের আগমন আগে হইতে 
জানা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে এবং পরে আরও সম্ভব.. 
হইবে। ঝড়ের আগমন আগে হইতে জানা থাকিলে. 
মান্য সাবধান হইতে পাবে। তাহা হইলেও, ঝড়ের, 


১২০ 


প্রবাসী--কাঁতিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





দ্বারা অনিষ্টের হাত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার সম্ভাবনা 
এখনও মানুষের দৃষ্টগোচব হয় নাই। মভ্যতম, শিক্ষিত 
তম ও খুক ধনী দেশের লোকেরাও এখনও ঝড়ে বিপর 
হয়। ঝড়ের সময় কখন কখন সমুদ্রের উপকূলবর্তী 
স্থানসক সমুদ্রের জল দ্বারা , যেৰপ প্লাবিত হয়, 
তাহা নিবারণেরও কোন উপায় এখনও উদ্ভাবিত বা কল্পিত 
হয় নাই। ভূমিকম্পের হাত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার 
কোন উপায়ও এখনও উদ্ভাবিত হয নাই। কিন্তু ভূমি- 
কম্পেও সহজে পড়িয়া যাইবে না, একপ গৃহের নির্শ্মাণ- 
প্রণালী, জাপানের মত যে-সব সভ্য দেশে বেশী ভূমিকম্প 
হয় সেখানে, উদ্ভাবিত ও অবলম্থিত হুইয়াছে। 
ভূমিকম্প ও ঝড় অপেক্ষা অতিবৃষ্টিজনিত বন্তা ও জল- 
প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা মাহ্ুষেব অধিকতর সাধ্যায়ত্ত। 
উত্তরবঙ্গের বর্তমান জলপ্লাবনের একটি কারণ উচ্চ রেলের 
বাধ বলিয়া অনেকেই অনুমান করিতেছেন | ইহা যুক্তি- 
সঙ্গত। ইহা! দেখাও যায়, যে, জলপ্লাবন হইলেই অনেক 
জায়গায় রেললাইন ভাঙ্গিয়! যায়। জল নিঃসারণেব 
' স্বাভাবিক পথ বন্ধ হওয়াষ এরূপ ঘটে। এবিষয়ে তথ্য 
নির্ণয় করিষ। স্থানে স্থানে বাধের নীচে জরনির্গমনের পথ 
করিয়। দিলে ভবিষ্যতে প্লাবন কম হইবে। অতঃপর 
যেখানে যেখানে নূতন রেললাইন নির্শিত হইবে, তথাকার 
স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীর উপর বাধ না দিয়া সেতু নির্মাণ 
করিতে হইবে, এইরূপ আইন করিষ! রেলনির্শমাতাদিগকে 
তাহা মানিতে বাধ্য করিলে সুফল হইবে। যে-ষে 
জেলাতে এপর্যান্ত প্লাবন হইয়াছে, উপযুক্ত এপ্রিনীয়ার 
দ্বার] সেই-সকল অঞ্চলের স্বাভাবিক উচ্চনীচতাদ্ির 
নিরীক্ষা (9279 ) করাইয়। শীত্র জল নিঃসারণের 
আবশ্যকমত অগ্যবিধ উপায়ও অবলম্বন, করা কর্তব্য। 
ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের এবিষয়ে. সর্বদা অবহিত 
থাকা উচিত। 
দেশে অরণ্য থাকিলে বৃষ্টির জল খুব শীঘ্র হঠাৎ নদীতে 
আসিয়া পড়িযা বন্তা উৎপাদন করিতে পারে না। অরণ্য 
না থাকিলে বৃষ্টির জল গাছের পাতায় শাখায় কাণ্ডে মূলে 
বাধা পায় না ও আটক পড়ে না; উহা খুব ভ্রুত নদীতে 
আসিয়া পড়ে। এইজন্ত হঠাৎ বন্তা হইয়| মানুষের 


বিপদের কাবণ ঘটে । বাংলাদেশে আগে যত অবপ্য 
ছিল, এখন তত নাই। পূর্বে ঘে-সকল স্থান অরণ্যে 
আচ্ছাদিত ছিল, তাহাতে আবার এরূপ সব গাছ লাগান 
উচিত, যাহা হইতে অর্থাগম হইতে পারে। তাহার দ্বারা, 
প্লাবনের আশঙ্কা কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইবে। অরণ্য- . 
রচনা (Afforestation) বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য্দের - 
মন দেওয়া কর্তব্য । .. 

বৃষ্টির জল যখন নদীতে আসিয়া পড়ে, তখন তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠ হইতে ধোৌঁভ অনেক মাটি বালি কাকরও 
আসিয়া গড়ে। তাহার কতক সমুদ্র পর্য্যন্ত যায় বটে, 
কিন্ত অনেক অংশ নদীগর্ভে ও নদীতটে পলিব আঁকাবে 
সঞ্চিত হয়। ফলে নদীর গর্ভ উচ্চ হইতে থাকে, অথচ 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীর দুই দিকেব পাড় স্বভাবতঃ উচু 
হইতে থাকে না। এইজন্ত বর্ধাধ অতিবুষ্টি হইলে জল 
উছলিয়! নদীর ছুই পাশের জনী গ্রাম ও নগরে প্লাবন . 
ঘটে। তাহা নিবারণের জন্য যদি নদীর দুই তটে উচু 
বাধ দেওয়া হয়, তাহা হইলে আপাততঃ প্লাবনের প্রতিকার 
হয় বটে, কিন্তু বাধ দেওয়াতে নদীর জল উছলিয়! উভষ 
পার্খের জমীতে ছডাইয়া না পড়িয়া নদীগর্ভেই আবদ্ধ 
থাকে; স্থৃতরাং অধিক পরিমাণে পলি পড়িয়া নদীগর্ভ 
আরও উঁচু হইতে থাকে । কালক্রমে নদীগর্ভ পার্শ্ববর্তী 
স্থান-দকল হইতে উচ্চ হুই! ফান্ন। নদীগর্ত যেমন উচু 
হইতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাধকেও উচু কর! হয় না, 
এবং নদীপথেব সকল স্থানে বাধ থাকে না। এই 
কারণে মধ্যে মধ্যে বাধ ভাঙ্গিয়। বা টপ্কাইয়া উভয় 
পার্স্থ স্থানে জল আসিয়৷ প্লাবন হয়? ষে-সর জায়গায় 
বাধ নাই, সেখানেও প্লাবন হয । 

এই প্রকার প্লাবন কষ্বেকবংসয় পূর্বে বীকুড়া 
ও বর্ধমান জেলায দামোদরের বাধ ভাঙ্গিয়া হইয়াছিল । 
ইহার প্রতিকার ও নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীভ নহে। 
নদীর মুখ বহু পবিমাণে বদ্ধ হইয়া যাওয়াতেও 
বন্তাজনিত প্লাবন হয়। ইহার নিবারণও মানুষের 
সাধ্যায়ত্ব। যে-সব নদীর গর্ভ উঁচু হইয়া গিষাছে, 
তাহার কোন কোনটির .কোন কোন অংশ ড্রেজার 
দ্বারা খনন করিয়া! আবার গভীর করা যাইতে পারে। 


১ম সংখ্যা | 


বন্তাজনিত প্রাবন আমেরিকার অনেক বাষ্ট 
হ্য়। তথাকার 'দক্ষ এঞ্রিনীয়ারগণ কোথাও কোথাও 
তাহা নিবারণের উপায় ইতিমধ্যেই করিয়াছেন। ইহার 
সচিত্র বৃত্তান্ত সায়ে্টিফিক আমেরিকান্‌ ( Scientific 





-40001087) নামক বৈজ্ঞানিক কাগজে বাহিব হ্ইয়াছিল। 


অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ বাংলায় নাই। 
"প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিয়। পূর্বোক্ত বৃত্বাস্তের অনুবাদ 
ছাপিলেও তাহা এপ্জিনীয়ার ভিন্ন অন্ত পাঠকদের বোধ- 
গম্য হইবে না বলিয়া আমরা উহার অনুবাদ প্রকাশিত 
করি নাই। যে-নব বৃহৎ. লাইব্রেরীতে এ কাগজ 
রাখা হয়, তথায় অনুসন্ধান করিলে বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ 
প্রবন্ধটি দেখিতে পাইবেন। ব্যবস্থাপক সভার সভাগণের 
দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক । 

এ পর্য্যন্ত যে-সকল গ্রামে ও নগরে জলপ্লাবন 
হইযাছে, তাহার প্রত্যেকটিতে স্বভাবতঃ উচ্চতম স্থানে 
অস্ততঃ একটি করিয়া বিস্তৃত উচু ম-টির ঢিবি নিশ্মিত 
হওয! উচিত। তাহার উপর সর্বসাধারণের ব্যবহাধ্য, 
বক্তৃতা ক্রীড়া নানাবিধ নির্দোষ আমোদ প্রভৃতির 
জন্য গৃহ নির্মাণ করিলে, প্লাবনের; সময় সেখানে সকলে 
বা অনেকে আশ্রয় পাইতে পারে। এরূপ গৃহ গ্রাম 


- ও নগরের লোকেরা সকলে মিলিয়া চাঁদ! কবিয়া করিতে- হই 


পারেন, বা তথাকার কোন ধনী অধিবাসী প্রতিবেশী- 


দিগকে তাহা উপহার দিতে পাঁবেন। মিউনিসিপালিটি- 


এবং গ্রাম্য ইউনিয়ন সমূহের দ্বারাও ইহা হইতে পারে। 


রামকুষ্ণমিশন, বঙ্গীয় হিতসাধনমগ্ডলী, ব্রাহ্মসমাজ,- 


প্রভৃতি ধাহারা বিপদের সময়, লোকের -সাহাষ্যের জন্য 
অগ্রসর হন, তাহাদের হাতে একটি করিষা আকস্মিক 
বিপছুদ্ধার ফণ্ড ( Emergency Fund ) কপে কিছু টাকা 
সঞ্চিত থাকিলে খুব শীঘ্র বিপন্ন লোকদের সাহায্যের ব্যবস্থা 
করা ষায়। তা ছাড়া ভারতসভা বা তন্দ্রপ সার্বজনিক 
কোন সভার হাতে, কিশ্বা৷ জনসাধারণের সভায় এইজন্ত 
নির্বাচিত ট্রপ্টিদের হাতে এরূপ ফণ্ড থাকিলে ভাল 
হয। পূর্বে পূর্বে দু্ভিক্ষাদি নিবারণের জন্ত নান! 
স্থানে নান! লেকের হাতে যত টাক আসিয়াছে, 


তাহার সমস্ত টাকা খরচ হয় নাই; কিছু কিছু টাকা উছ্ত্ব 


৯৩ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-বঙ্গের ছুঃখ - 


১২১ 
আছে। এইসব টাকা ধাহাদের নিকট আছে, সংবাদ- 
পত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের এই বিজ্ঞাপন দেওয়] 
উচিত, যে, "আমতা উদ্ত্ত টাক! প্লাবনে-বিপন্ন লোকদের 
সাহায্যাৰ্থে ব্য করিতে ইচ্ছা করি। কোন দাতার 
ইহাতে আপত্তি থাকলে তিনি নিজের দানের পরিমাণ ও 


তারিখ জানাইনেন। সম্ভবতঃ কেহই আপত্তি 
করিবেন ন!। 
ভিন্ন ভিন্ন হিতসাধক সমিতির দ্বারা স্বতন্ত্র কাজ হইলে, 


কোন কোন ছু্গমু জায়গায় কেহই কাজ করিতেছে না, 
এবং কোন কোন সুগম স্থানে অনেকে কাজ করিতেছে, 
এবপ ঘটিতে পারে। সকলে একযোগে কাজ করিলে 
ইহা ঘটে না। সমবেতভাবে একযোগে কার্য সম্পা- 
দন (দৃষ্টাত্তস্বরপ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত) 
একজন নেতার পরিচালনায় হইতে পারে, স্কুলে 
পবামর্শ করিয়া ব কোথাষ কি হইতেছে না-হইভেহে 
তাহার খবর লইন্লাও হইতে পারে। সব সময়ে সকল 
লোকে কর্তব্যবোরে নিফামভাবে কাজ করে না। নিজের, 
বা নিজের সম্প্রদায় সমিতি প্রভৃতির কৃতিত্ব নাম শের 
দিকেও দৃষ্টি থাতক। এইজন্য স্বতস্ত্রভাবে কাজ করিলে 
কখন কখন দুর্তিক্ষাদি নিবারণের জন্ অর্থ সংগ্রহ বেশী 

যু, কাজও বেশী হয়। 

এই বিষষে সায়রা উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা 
ভিন্ন অন্য উপায়ও অবলম্বিত হওয| আবশ্যক । রেলওয়ে 
লাইনের বীধ ছাড়া উচু পাকা সর্কারী রাস্তা-সকলের 
দ্বারাও জল নির্গমনের স্বাভাবিক পথ অনেক জায়গাতেই 
রুদ্ধ হইয়াছে । বেলের বীধে যেমন, এইসকল রাস্তাতেও 
তেমনি ছোট বড় সেতু নির্মাণ করিয়া কয়েক শত হাত 
অন্তর অন্তর জল বাহিব হইবার পথ করিয়া দেওয়া 
উচিত; এবং অরবষ্যতে যত নৃতন রাস্তা ও রেলের বাধ 
হইবে, সর্বত্র এইনপ সেতু থাকা উচিত। 

যে-সকল নদীতে বন্তা হইষা জলপ্লাবন হয, তাহা 
হইতে অনেক বৃত্রিম খাল খনন করিয়া জল লইবাব 
বন্দোবস্ত করিলে, জলনেচন দ্বারা কৃষির স্থবিধা হয়, 
প্লাবনের আশঙ্কা কতকটা দূরীভূত হয়। 


চা 


১২২ 


টি 


রেলওয়ে চীফ কমিশনার নিয়োগ 

ভারতবর্ষে রেলওয়ে নির্শ্মাণ ও তাহার কার্ধ্যনির্কাহ 
গবর্ণমেপ্ট*দ্বারা হইলে ভাল হয়, ন! কোম্পানী দ্বাবা হইবে, 
রেলওযে সম্বন্ধীয় এইকপ আরও নানা! প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত 
এক্ওয়ার্থ কমিটি (Acworth Committee) বনিয়াছিল। 
উহার রিপোর্ট অনেক দিন হইল বাহির হইয়াছে। 
তাহার প্রথম ফল হইয়াছে, রেলওয়ের চীফ কমিশনার 
নামক একটি মোট! মাছিনার পদের সৃষ্টি, এবং তাহাতে 
একজন ইংরেজের নিয়োগ! ভারতকামধেন্থুর দোহন 
এবং ইংরেজের পোষণ বন্ধ করা অতি কঠিন কাজ। 


চিত্তরঞ্জনের কাশ্মীর হইতে বহিষ্কার 

“নিযুক্ত চিত্তরপ্রন দাশ জেল হইতে খালাস পাইযা, 
্বাস্থ্ালাভের জন্য দার্জিলিং গিয়াছিলেন। তাহার পর 
তিনি সেই উদ্দেশ্যে কাশ্মীরে যাত্রা করেন। কাশ্মীরের 
দর্বার তাঁহার কাছে এই স্বীকার ও অঙ্গীকার-পত্র চান, 
যে, তিনি কেবল স্বাস্থ্যপাভার্থ কাশ্মীর আসিয়াছেন, এবং 
তথায় রাজনৈতিক বক্তৃতা আলোচনা আন্দোলনাদি 
করিবেন না। তিনি এরূপ কোন অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে 
রাজী ন! হওয়ায় তাঁহাকে বশীর হইতে চলিয়া আসিতে 
হইয়াছে। 

চিত্তরপ্রনের জর হইতেছিল। তিনি যখন দার্জ্জিলিং 
গিয়াছিলেন, তখন স্বাস্থালাভার্থই গিষাছিলেন। ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট তখন তাহাকে এবকপ অঙ্গীকার করিতে বলেন 
নাই, ঘে, তিনি দাঞ্জিলিডে কোন প্রকার রাজনৈতিক 
বন্তৃতাদি করিবেন না। বাস্তবিকও তিনি দাঞ্জিলিঙে 
সেরূপ কিছু করেন নাই। তিনি কাশ্মীর গিয়া সেরূপ 
কিছু করিবেন, একপ মনে করিবার কোনই কারণ 
ছিল না। তথাপি তাহাকে একটা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর 
করিতে বলা হইল । এই কাজ অবশ্য ইংরেজ রেসিডেণ্টের 
প্ররোচনাষ হইয়াছে। এইবপ পরামর্শ রেসিভেপ্ট রাই 
দিয়া থাকেন। শাসনকর্তা রাজা-মহারাজারা নামেই 
রাজ! মহারাজা । অনেক বিষয়ে তাহাদের অধীনতা 
আমাদের চেয়ে বেশী! তাঁহাদের রাজ্যে তাহাদের 
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প্রজাদের এবং ব্রিটিশপ্রজারের স্বাধীনতা ব্রিটিশ ভারতে 
ব্রিটিশ প্রঙ্জাদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে কম! শ্রীমতী 
সরোজিনী নাইডু এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি ব্রিটিশভারতের নানা স্থানে বক্তৃতাদি করিয়া 
বেড়ান, কিন্ত কোন কোন দেশীব রাজ্যে তাঁহারা প্রবেশ » 
করিতে পাবেন না। ব্রিটিশ-গবর্ণমেপ্ট-নিযুক্ত রেসিডেণ্ট , 
নামক কর্মচারীরা যে অভিগ্রায়েই দেশীরাজ্যগ্ডলিকে. . 
এরূপ কাজ করিতে পরামর্শ দিন্‌ না, ফলে ৫লাকের এই 
ধারণা জন্মে যে, দেশী রাজত্ব অপেক্ষা ইংরেজ রাজত্ব 
ভাল। দেশী রাজ্যগুপলিকে অনুন্নত ও স্বেচ্ছাচাবের 
লীলাভূষি রাধিয! তুলনায ব্রিটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি- 
পাদন থে রেনিডেণ্ট দিগের উদ্দেস্তেব অন্তভূতি, তথ্বিষয়ে 
আমাদেৰ কোন সন্দেহ নাই । - 


দেশী রাজাদের রক্ষণার্থ আইন 

১৯১১ সালে ব্রিটিখভারতের সংবাদপত্রগুলিকে জব্দ 
রাখিবার জন্ত যে আইন হয, তাহাতে দেশীয়রাজ্য- 
গুলিকেও খবরের কাগজের মম্পাদক্দিগের সমালোচনা 
ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। 
সম্প্রতি এ আইন রদ হওয়ায় এবং নৃতন আইনে দেশীয় 
রাজ্যগুলিব রক্ষণার্থ কোন বিধি না থাকায় গবর্ণমেণ্ট 
তছদ্েস্টে নূতন আইন করিয়াছেন। আইনটি কৌম্সিল 
অব. ষ্টেট, নামক ব্যবস্থাপক সভাষ উপস্থাপিত করিবার 
সময় মিঃ জে পি টম্সন্‌ তাহার বিধিগুলি নিয্নপিখিতকপে 
বৰ্ণনা করেন := 


The Bill provides, as hon. members are aware, 
that whoever edits, prints or publishes, or is the 
author of any book, newspaper or other docu- 
ment which brings, or is intended to bring into 
hatred or contempt or excites or is Intended to 
excite disaffection towards any Prince or Chief of 
a State in India, or [the Government or adminis 
tration established in such states, shall be punishable 
with imprisonment which may extend to five years 
or with fine, or with both. A subsection of that 
same section 3 goes on to protect—in terms which 
are modelied on the Explanations to Section 124-A— 
legitimate criticism. The next clause contains certain 
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fending publications or to detain them in course 
of transmission through the post ; and the concluding 
section provides for the status of the Courts by 
which the offences may be tried, and also propcses 
to enact that no Court shall proczed to the trial 


০৫ any such offence except on comp‘aint made 


by, or’ under authority from, the Goveraor-General 

in Council. * 

_ এই আইনে বর্ণিত আচরণ কোন সংবাদপত্রসম্পাদক 
বা. পুস্তকপুস্তিকাঁলেখক ব্রিটিশভারতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
প্রতি করিলে, তাহারও বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা অন্ত 
একটি ভারতীয় আইনে আছে। দেশীয় রাজ্য সন্বন্ধে উপরে 
বর্ণিত অপরাধের বিচাব কেবল তখনই হইতে পারিবে, 
ষখন সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনার্যাল অভিযোগ করিবেন, 
কিম্বা তাহার প্রদত্ত ক্ষমতা অঙ্গুসারে অন্ত কেহ 
অভিযোগ করিবেন। ব্রিটিশ ভারতেব খবরের কাগজের 
সম্পাদক বা পুস্তকপুস্তিকা-লেখকদের আক্রমণ হইতে 
দেশী বাজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটিশভারতে 
কোন আইনের প্রয়োজন ছিল কি না, ও থাকিলে তাহা 
কি প্রকারেব আইন হওয়া উচিত ছিল, তাঁহার আলোচনা 
এখন নি প্রয়োজন ; কারণ বড়লাট ভারতশাসন-আইন- 
প্রদত্ত ক্ষমতাব জোরে সরাঁসবি উপায়ে শীত্ব আইন পাম্‌ 
»-কবাইযাঁছেন; এখন আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই ৷ 
কেবল মভারেটদের ইহা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত, 
বে, বে আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা 
( Indian Legislative Assembly ) তাহাদের সন্কুখে 
উপস্থিত করিতেও দিলেন না, বড়লাট তাহা সহজেই 
পাদ্‌ করাইতে পারিলেন, অতএব ব্যবস্থাপক মহাশয়দের 
ক্ষমতা কতটা নামেমাত্র ও কতট! বাস্তবিক । 

দেশীয় বাজাদের রক্ষণার্থ আইনে বৈধ সমালোচনার 

( legitimate criticismaর ) অন্ত শাস্তি হইবে না, বলা 
হইয়াছে। কিন্ত বৈধ সমালোচনা জিনিষটা যে কি, 
তাহা নির্ধারণেব ভার গবর্ণমেণ্টের এবং বিচাবকদের 
উপব থ:কায় এই বিধি সম্পাদক ও পুস্তক-লেখকদের 
বেশী কাজে লাগিবে না। মিঃ টম্সন্‌ নিজেই স্বীকার 
করিয়াছেন যে, অনেক দেশীয় বাজ্যে খুব কুশাগন 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় রাজ্য 


necessary provisions as to the power to forfeit ০2 ও অত্যাচার আছে। 'কুশীদন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
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লিখিতে হইলে উহা পূর্ণমাত্রায় বর্ণনা করা প্রয়োজন । 
সেবপ বর্ণনা পড়িলে কুশাসক ও অত্যাচারী রাজাদের 
বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মনে ক্রোধ ও অবজ্ঞার 
উদ্রেক অনিবাধ্য। আইনে আছে যে, ষে-কাজের 
যে ফল অবশ্যম্ভাবী, তাহা সেই কাজের উদ্দেশ্য বলিয়া 
ধরিয়া লইতে পারা যায়। স্থতরাং কোন দেশীষ রাজ্যে 
অত্যাচার ও কুশাসনের পুরাপুরি বর্ণনা করিলে 
উহাব রাজার প্রতি ক্রোধ ও অবজ্ঞা উৎপাদন এঁ 
বর্ণনাব অভিপ্রায় বলিয়া ধরিষা, লইযা লেখককে দণ্ডিত 
করা যাইতে পারিবে । 


ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্য 

মিঃ টম্‌দন্‌ তাহাব বক্তৃতায় বলিয়াছেন, তি, 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট নান! সদ্ধি দ্বারা এবং বহু রাজকীয় 
প্রতিশ্রুতি (Royal pledges ) দ্বারা দেশীয় বাঁজা- 
সকলকে সম্পাদক ও লেখকদের আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিতে বাধ্য। তিনি এবপ বাধ্যতার পরিষ্কার 
এবং অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই, কারণ 
তাহার উদ্ধত কোন সঞ্ধিসর্ত বা প্রতিশ্রুতিতে এবস্বিধ 
আক্রমণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই।” তবে একথা ঠিক্‌, যে, 
তাহার উদ্ধৃত কথাগুলির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
সেকপ ব্যাখ্যা হইতে পারে। তদক্ুসারে, দেশীয় 
রাজাদিগকে সম্পাদক ও লেখকর্দিগেব আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিতে গবর্ণমেন্ট বাধ্য এরূপ সিন্ধান্ত 
হইতে পারে। 

টম্সন্‌ দেশীয় রাজাদের প্রতি গবর্ণমেপ্টের কর্তব্য 
প্রমাণ করিতে গিয়া ইহা শ্বীকাব করিয়াছেন, যে, 
অনেক দেশীয় রাজ্জে প্রজাদের প্রতি অত্যাচার হইযা 
থাকে। সংবাদপত্র-পাঠকেরা এই অত্যাচাবেব মানে 
জানেন। কোন কোন প্রজার সর্বস্ব লুঠন, সর্বনাশ 
সাধন, প্রহার, কারাদণ্ড, প্রাণবধ, তাহাদের স্ত্রীলোকদেব 
সম্ভীন্ব নাশ, প্রভৃতি এই অত্যাচারের অন্তর্গত হইতে 
পারে। দেশীঘ রাজাদের উপর ব্রিটিশ ভারতের সম্পাদক 
ও পেখকেরা এবপ কিছু অত্যাচার করিতে পাবেন না| 
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তীহাদের লেখ! দ্বারা রাজাদের অপমান, মনস্তাপ, রাগ, 
বদনাম, প্রতৃতি হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে কাহারও 
রাঙ্যনাশ প্রাণনাশ, অঙ্গহানি, স্বাধীনতা লোপ আদি 
হয় নাই, হইতে পারে না। তথাপি, তাহাদের সম্ভাবিত 
দুঃখ ও অনিষ্টের প্রতিকার-চেষ্টা গবর্ণমেন্ট করিষা ভালই 
করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেও, দেশীয় রাজ্যের 
প্রজাদিগকে রক্ষা কবিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের 
নাই, তাহা প্রমাণিত হয় না। 


টম্সন্‌ কি স্বীকার করিয়াছেন, দেখ! ধাক্‌। 


I believe that much of the feeling which 
exists against this Bill is due to a conviction 
on the part of members of the Legislature that 
there is a good deal of oppression and misrule 
in some of the Indian States. That feeling isa 
feeling which is based on humanity and it is a 
fodling which I honour and respect. I regret 
that I cannot deny the charge and I do not 
think that Ruling Princes themselves would 
deny it. Itis true too that Government cannot 
always intervene even in the cases which come 
to its notice. 


টম্্‌সন্‌ যেমন স্বীকার করিয়াছেন, যে, অনেক দেশীয় 
রাজ্যে বিস্তব অত্যাচার আছে, তেমনি ইহাও স্বীকার 
করিয়াছেন, যে, অনেক অত্যাচার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
গোচর হইলেও, গবর্ণমেপ্ট হস্তক্ষেপে করিয়া তাহার 
প্রতিকার করিতে পারেন না। অতএব, ইহা বলিলে 
অন্যায় হইবে না, যে, গবর্ণমেন্ট প্রবলকে সামান্য অস্থ্বিধা 
হইতে বাচাইবার জন্ত আইন করিয়াছেন, কিন্ত দুর্বলকে 
ভীষণ অত্যাচার হইতে বক্ষা করিবার নিমিতও কোন 
আইন করেন নাই, এবং তন্রপ অত্যাচার গবর্ণমেন্টের 
গোচর হইলেও তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত প্রায়ই 
কোন চেষ্টা করিতে পারেন না। 

ব্রিটিশ গবণৃমেণ্টের সহিত দেশীয় রাজ্য-নকলেব যে 
সন্ধি আছে, তাহাকে সব্সিডিয়ারী এলাযেন্স (subsidiary 
alliance ) অর্থাৎ অধীন-মিত্রের সহিত সন্ধি বলে। 
তাঁহার ফল যে কি হইবে, তাহার ফলে যে বহুস্থলে 
প্রজাদের দুর্গতি ও অবনতি হইবে এবং.রাজারা অনেক 
স্থলে অত্যাচারী 9 ইন্জিয়াসক্ত হইবে তাহা প্রথম হইতেই 


প্রবাসী--কাতিক, ১৩২৯ 


L ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের জানা আঁছে। অথচ ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্ট এখনও দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের প্রতি দয়াপরবশ 
সেভাবে হন নাহি, যে ভাবে রাজাদের সহায় হইয়াছেন। 

সব্সিডিযারী এলাষেন্সের ফল স্বন্ধে পালেমেণ্টের 
একটি ১৮৩২ সালের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট হইতে ___ 
কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমর! দেখাইতেছি, যে উহার ফল 
সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কালেই অজ্ঞতা ছিল না।, 


5025. the question whether the eubsidiary 
system be favourable to the happiness of the 
great body of the people, great diversity of 
opinion appears to exist. 

“Thz2 old remedy, -it is said, for gross mis- 
government in India, was conspiracy or 
Insurrection. The subsidiary system, by intro- 
ducing a British force, bound by Treaty to 
protect the Sovereign against all enemies, 
domestic or foreign, renders it impossible for 
his subjects to subvert his power by force of 
arms. That fear of the physical strength of the 
people which, in the independent States of the 
East, checks iu some degree the cruelty and 
rapacity of rulers, has no effect on Princes who 
Are assured of receiving support from Allies 
immeasurably superior to the Natives in power 
and knowledge. Thus the dependent Sovereign, 
restricted from the pursuits of ambition, and 


secured from the danger of revolt, generally ক্্ 


becomes voluptuous or miserly; he sometimes 
abandons himself to sensual pleasure; he 
90026613968 sets himself to accumulate a vast 
hoard of wealth; he vexes his subjects with 
exacticns so grievous that nothing but the 
dread of the British arms prevents them from 
rising up against him. The people, it is said, 
are degraded and impoverished. All honourable 
feeling is extinguished in the higher classes. A 
Jetter {rom Sir Thomas Munro has been quoted, 
in which that distinguished officer states that 
the effects of the Subsidiary system may be 
traced in decaying villages and decreasing 


population, and that it seems impossible to -৬. 


retain it without nourishing all the vices of bad 
Government. Mr. Russell, who was, during 
néarly 4 years, Resident or Assistant Resident 
at Hyderabad, and Mr. Bayley, who was, 
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during five years, a Member of Council in 
Bengal, have expressed the same opinion in the 
strongest terms. Colonel Barnewell, who was 
Political Agent in Kattywar, says that ‘it is 
the most difficult thing to prevent our protec- 
tion from being abused.’ Mr. Jenkins, 20 
“was Resident at the Court of Nagpore, says 
that ‘our support has given cover to oppressions 
and extortions which probably, tnder other 
circumstances, would have produced rzbellion.”: 
* (Pages *81-82 of Report from the Select 
09221016555 on the Affairs of the East India 
Company ; ordered by the House of Commons, 
to be printed, 16 August 1832.) 


১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পালেমেণ্টের সভ্যদেব মধ্য হইতে 
পালেমেণ্ট বর্তৃক নির্ব্বাচিত কমিটির রিপোর্টে দেশীষ 
রাজাদের অধোগতি ও দেশীয় বাজ্যেব অধিবাসীদের 
দুৰ্গতি সম্বন্ধে উপবে উদ্ধৃত যাহা ক্িখিত হইয়াছিল, 
কয়েকটি দেশীয় রাজ্য বাদ দিলে বাকী অধিকাংশ রাজ্য 
সম্বন্ধে তাহা এখনও সত্য । গবর্ণমেণ্ট যে আইন প্রণয়ন 
করিলেন, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের কোন হিত 
ত হইবেই না, রাজাদেরও অধোগতির কোন প্রতিকাব 
হইবে না। সম্ভবতঃ বৈধ সমালোচনা (legitimate 
criticism ) এবং অবৈধ সমালোচনাব চুলচেরা পার্থক্য 
নির্ণয় কবিতে না পারিয়া, নিরাপদ থাকিবার জন্য, অনেক 
"_ সম্পাদক দেশী রাজ্যের বিষয় কিছু লিখিবেনই না। 
অধিকাংশ দেশী রাজ্যে কোন খবরের কাগজ না থাকায়, 
এবং যে অব্পসংখ্যক রাজ্যে খবরের কাগজ আছে 
তাহাদেরও হাত পা কঠোর আইনের নিগড়ে বাধা 
থাকায়, এবং রাজাদের ও রাজপুরুষদের বেআইনী 
জুলুমের ভয় থাকায়, ফল এই হইতে পারে, যে, 
অত্যাচারী কুশাসক রাজাবা সম্পূর্ণ নিবন্থুশ হইবে। 
এখনও অনেকটা সেই অবস্থা আছে, এখনও ব্রিটিশ- 
ভারতেব সম্পাদকেরা অধিকাংশ দেশী রাজ্য সম্ব্ধে খুব 
কম খবরই রাখেন বা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। 


-_ কিন্তু ক্ৰমশঃ দেশী দ্াজ্যদকলের প্রতি আমাদের মনোযোগ 


বাড়িতেছিল; তাহাতে উহাদেব ব্রাজ। ও প্রজাদের 
মঙ্গলই হইতেছিল। এখন ইহার বিপরীত অবস্থা হওয়ার 
সম্ভাবনা আশঙ্কার বিষষ ৷ 


বধ রী যুদ্ধাবভাগের ব্যয় ও রেলওয়ের ব্যয় 





"১২৫ 
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দেশী রাজ্যসকলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট' কর্তৃক নিযুক্ত 
রেসিডেন্ট এবং পলিটিক্যাল এজেপ্টদিগের দ্বারা রাজাদের 
ও রাজ্যসকলের যত অনিষ্ট হইয়াছে, ব্রিটিশ ভারতের 
সম্পাদক ও লেখকদিগের দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ 
অনিষ্টও হয় নাই । কোনও নিরপেক্ষ এতিহাসিক বলিতে 
পারেন না, ষে, রেসিডেপ্ট ও পলিটিক্যাল এজেশ্টদের 
চক্রান্তে জুলুমে ব! পরামর্শ অনুসাবে একজন রাজাও রাজ্য 
হাবান নাই, একটি রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতূক্ত হয নাই, 
একজন রাজাও সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন নাই, 
একজনেরও ক্ষমতা ও অধিকার হাস, হয নাই। কোন 
সম্পাদকের লেখার কখন এরূপ কিছু ঘটিয়াছে কি? 
অথচ আইন হইল, রাজাদিগকে সম্পাদকদিগের আক্রমণ 
হইতে বঙ্ষা করিবার নিমিত্ত! তাহার বছ পূর্বেই 
প্রজারদিগকে অত্যাচাবী রাজাদেব কবল হইতে এনং 
রাজাদিগকে জবরূদন্ত রেসিডেণ্ট ও পলিটিক্যাল এজেন্টদের 
চক্রান্ত ও জুলুম হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন আইন 
করা কি উচিত ছিল না? 


পাখি 


যুদ্ধ-বিভাঁগের ব্যয় ও রেলওয়ের ব্যয় 

ভাবতবর্ষের যুদ্ধবিভাগের ব্যয় অত্যন্ত বেশী ইহা 
সকলেই জানেন, এবং যাহারা গব্ণমেন্টের ব্যয় সংক্ষেপেব 
উপায় নির্দেশ করিতে চান, তাহারা সর্বাগ্রে সামরিক 
ব্যয় হ্রাসের কথাই বলেন। ইহা ঠিকৃ। কিন্তু আরও 
প্রভূত অপব্যয় আছে। রায সাহেব পণ্ডিত চক্জিকাপ্রসাদ 
তেওয়ারী একটি সরুকারী রেলওয়েব সহকারী ট্রাফিক 
সপারিপ্টেপ্ডেপ্ট, ছিলেন। তিনি রেলওযে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, 
ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশে বেড়াইয়া তিনি রেলওযে 
ও অন্তান্ত বিষষে তথ্য সংগ্রহ করিষাছেন, এবং ভারতব্ষীয 
রেলওয়ে-সকল সম্বন্ধে একটি বহি লিখিয়াছেন। ডাহ্যব- 
মতে রেলওয়ের ব্যষ বাৎসরিক কুড়ি কোটি টাকা কমান 
যাইতে পারে । এই অপব্যয় নিবারিত হইলে বেলের 
ভাঁভাও কমিতে পার । এক্ষণে রেলের ভাড়া খুব বেশী 
বাড়িয়াছে, অথচ ইন্টার্মিভিষেট ও তৃতীষ শ্রেণীর গাঁড়ী- 
গুলি পূর্বববৎ নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর আছে। স্ত্রীলোকদ্দের 
গাড়ী সংখ্যাব ও আয়োজনে পূর্ধ্বৎ অত্যন্ত কম আছে। 


১২৬. 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কারাদণ্ড 

স্বামী শদ্ধানন্দ অকালীদের উদ্দেশে যে বক্তৃতা! 
করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাহার এক বৎসরের সশ্রম 
কারাঁবাসের দণ্ড হ্ইয়াছে। তিনি কাহাকেও কোন 
অপকর্ম করিতে, মারপিট করিতে, কিন্বা অন্বপ্রকার অবৈধ 
বল প্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করেন নাই। তিনি 
অকাঁলী না হইয়াও অকালীদের সহিত সহানুভূতি 
দেখাইয়াছিলেন, বিচারকের রায পড়িয়া মনে হয যেন 
_ ইহাই তাহার একটি প্রধান অপরাধ !. 





সাঁমরিক বিভাগের গোশালা 

বেঙ্গলী লিখিয়াছেন, সামরিক হাসপাতাল, গোরা 
সৈনিক ও তাহাদের পরিবারবর্গ, এবং ইংরেজ সেনানায়ক- 
দিগকে দুধ মাখনাদি:যোগাইবার জন্ত সামরিক বিভাগের 
যে-সব গোশালা আছে, তাহা হইতে, গোশালার ছুগ্ধাদি 
উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম মূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ 
করা হয়। তাহাতে ১৯১৮ হইতে ১৯২২-সাল পর্য্যন্ত 
২৮৫২৯৭৬ টাক] লোকসান হ্ইয়াছে। গোরাবা ও 
তাহাদের নায়কেরা বেশ মোটা বেতন পায়। তাহার 
উপর তাহাদিগকে কম দমে ছুধ মাখন যোগান হ্য! 


এইসকল গোশালার উচ্চপরস্থ কর্চারীরাও আবার 
ইংরেজ। ভারতকামধেন্ দোহনের উপায়ের অন্ত 
নাই! 


সম্মতির বয়স আইন . 

বর্তমান আইন অঙ্ুদারে বালিকাদের সম্মতিব বয়স 
১২। বখ্শী সোহনলাল বিবাহিতা ও অবিবাহিতা 
উভয়বিধ বালিকাদের সম্মতির বয়স বাড়াইয়া চৌদ্দ 
করিবার জন্য একটি আইনের পাওুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থা- 
পক সভাঁষ উপস্থিত করিষা তাহার আলোচনা ও আবশ্যক- 
যত সংশোধন ও পরিবর্তন জন্য সভ্যদের মধ্য হইতে নির্ববা- 
চিত একটি কর্মিট ( Select Committee ) নিয়োগের 
অনুরোধ করেন। গবর্ণমেশ্টের পক্ষ হইতে স্যার উইলিষম 
ভিন্‌সেণ্ট বলেন, যে, ইংলণ্ডে ১৩ বৎসরের কম বয়সের 
বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার জন্য খু কঠিন 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তের হইতে ষোল বৎ- 
সরের বালিকার বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে তাহার অন্ত 
শাস্তি কিছু কম হয়। বখশী সোহনলালের প্রস্তাবিত 
আইনে কিন্তু চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের 
সম্বদ্বে অপরাধের জন্তও গুরুতর দণ্ডের বাবস্থা আছে। 
বিবাহিতা বালিকাদিগকে এই প্রস্তাবিত আইনের 


অন্তভূত করিতে গবর্ণমেপ্টের অধিকতর আপত্তি আছে ।. 


গবর্ণমেপ্ট ছুই সর্ভে এই বিলের সমর্থন করিষত পারেন__ 
১ম, বিবাহিতা বালিকার্দিগকে ইহার অস্তভূ্তি করা হইবে 
না; ২ধ, ১২ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকাদের সম্বন্ধে 
অপরাধের দণ্ড ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের 
বিরুদ্ধে অপরাধের দণ্ড অপেক্ষা কম কঠিন হইবে। 

স্যার উইলিষামের এইসব কথার পর, মিঃ 
এলান্‌ বিলের প্রবল সমর্থন করেন। তিনি বলেন, 
ভারতে এক পুরুষে বত্রিশ লক্ষ অল্পবয়স্কা মাতাব 
মৃত্যু হইয়াছে। 

মিঃ আম্জাদ্‌ আলী বলেন, যে, বিলটি আইনে 
পরিণত হইলে সব (ভারতীয় ) স্বামীকে জেলে 


পাবি 


যাইতে হইবে। বক্তাব এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সভা . 


না হইলেও, ইহা এ দেশের অল্পবয়স্ক বিবাহিতা 
বালিকাদের অধিকাঁংশেব অবস্থাব সত্য আভাস দেয়। 

স্যার উইপিয়ম ভিন্সে্ট, বলেন, যে, বিলের প্রস্তাবক 
বখ্শী [সোহনলাল গবর্ণমেণ্টের সর্ভ ছুটিতে সম্মতি 
জানাইয়াছেন। কিন্তু তৎসত্বেও তাহার প্রস্তাবটি 
ভোটে দেওষায় উহার পক্ষে ২৯ ও বিপক্ষে ৪১ জন 
ভোট দেওষায় উহা পরিত্যক্ত হয়। 

গবর্ণমেষ্টের সর্ত অনুসারে পরিবর্তিত বিলটির 
বিরুদ্ধেও এত “সভ্য” ভোট কেন দিলেন তাহার যুক্তিসঙ্গত 
বা নৈতিক কোন কাবণ আমরা আবিষ্কার করিতে 
পারিলাম না। দুনৈ তিক কারণ অনুমান করা যাইতে 
পারে। বুঝিলাম, বিবাহিত! বালিকাদিগকে আইনের 
অন্তর্গত করিলে অনেক স্বামীর বিপদ আছে ও সামাজিক 
আপত্তি আছে। কিন্ত এ ৪১ জন “সত্য” কি ১৪ বৎসরের 
ম্যনবযস্ধা অবিবাহিত। বালিকাদের উপর অত্যাচারের 
সমর্থন কবেন? 


সা 


৫ 


5ম সংখ্যা ] ' 


তারহীন টেলিফোন ও টেলিগ্রাক 

আমেরিকাঁয়' তারহীন টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনকে 
সংক্ষেপে রেডিও (২৪০1০) বলে। উহা দ্বারা 
সেদেশে ব্যবসা! বাণিজ্য সর্কারী কাজ প্রভৃতি ত 
স্পুব সহজে চালান হয়ই, লোকে ঘরে ' বসিহ| বিখ্যাত 
বক্তার বক্তৃতা, বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার' গান, বিখ্যাত 
উপদেষ্টার উপদেশ, বিখ্যাত শিক্ষকের ব্যাখ্যান, বিখ্যাত 
অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় শোনে। ইস্থুলের 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আমেরিকায় রেডিওর 
যন্ত্র নিশ্মাণ করিয়া ব্যবহার করিতেছে । সেখানকার 
বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক সচিত্র কাগজ-সকলে রেডিও 
সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও সংবাদ বিস্তর থকে। অন্তান্ত 
পাশ্চাত্য দভ্য দেশেও রেডিওর চলন খুব হুইতেছে। 
প্রাচ্য দেশের মধ্যে জাপানে ইহার প্রচলন হইয়াছে। 
চীনেও ইহার ক্রুত বিস্তার হুইতেছে। ভারতবর্ষে 
কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক সন্দেহবশতঃ ইহা প্রচলিত 
হইতে দেন নাই। ' কিছু দিন পূর্বে কলিকাতায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষা ও পরীক্ষার 
জন্ত একটি রেডিও যন্ত্র স্থাপনের অনুমতি চাওয়া 

হয়। গবর্ণমেপ্ট অনুমতি দেন নাই। 


১০ 













শিক্ষার ওজুহাতে অপব্যয় 


বর্ষে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎ- 
সকলের মধ্যে আগ্রা-অযোগ্যা অন্তর্গত। 


রই এই প্রদেশে বেশী হয় নাই। 
ধতগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে ও 


. হয় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও 
মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় । তাহার পর 
ক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে 
পরীক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয় না রাখিয়া 


বিবিধ ঞসঙ্গ--শিক্ষার ওজুহাতে অপব্যয় 
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শিক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করাও হইয়াছে। এই 
চারটি বিশ্ববিদ্যালষের কোনটিতেই বেশী ছাত্র 
নাই। অথচ প্রভ্যেকটির জন্ত মোটা মাহিনায়' তন্ত্র 
উচ্চপদস্থ কর্শচারীসকল নিযুক্ত হইয়াছে। 

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক অপব্যয় হইতেছে প্রাসাদ 
নির্মাণে । পুস্তকালন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার এবং 
মুজিয়ম্‌ খুব পাকা ও উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্তক। নতুবা 
পুস্তক, যন্ত্র প্রভৃতি স্থ্রক্ষিত হয় না। কিন্তু ভারত- . 
বর্ষের মত দরিত্র ও নিরক্ষর দেশে ছাত্রদের ক্লাস 
ও নিবাসের জন্ত প্রাসাদ নিশ্বাণ গহিভ অপব্যয়। 
্বাস্থ্যকর চলনসই ছুরই যখেষ্ট। বারাঁণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রাসাদ নির্মাণে বিজ্ঞব অপব্যয় হইয়াছে। অথচ, অবগত 
হইলাম, উহার ভনেক লক্ষ টাকা খণ হইয়াছে। 
অযোধ্যার তালুকদারের লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালযের জন্ত 
ত্রিশ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। পঁচিশ লক্ষ 
টাকা ব্যয়ে উহার অন্ত একটি কন্ভোকেশ্ন্‌ 
হল, ( উপাধিদান প্রভৃতির জন্য গৃহ) নিশ্মিত হইবে। 
ইট-পাখরের স্তুপ ত বিশ্ববিগ্ভালয় নহে; ভাল ছাত্র 
ও ভাল অধ্যাপকের সমষ্টি এবং তাঁহাদের কার্ধ্যসৌকর্ধের 
অন্য উৎকৃষ্ট পুস্তক যন্ত্র প্রভৃতির সংগ্রহ, ইহাই শ্রেষ্ঠ 
বিদ্যাপীঠে চাই। এরূপ কথা হকৃস্লী বহুপূর্ববে বলিষা 
গিয়াছেন। 

এলাহাবাদের মিওর সেণ্ট্যাল, কলেজের হাতা যত 
বড়, তাহাতে কলিভাতার প্রায় সব কলেজগুলির স্থান 
সংকুলান হইতে পাঃর। বিশ্ববিস্তালয়ের কতক শিক্ষা- 





-দবানকাধ্য এখন এখানে হইতেছে। লমুদ্য়ই হইতে 


পারিত। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী-বাড়ী 
এবং লেনেট-গৃহও অন্দর প্রাসাদ। ছাত্রদিগকে শিক্ষা- 
দিবার জন্য এসকলের উপর যদি আরও কাম্বার 
প্রয়োজন ছিল, তাহা! হইলে তাহার নিমিত্ত মিওর 
কলেজের হাতাতেই কিছু খরচ করিয়া তাহা নির্শিত 
হইতে পারিত। কিন্ত জমী ইট পাথর চুন বাঁলীকে 
কর্তারা শিক্ষার এরূপ একান্ত আবশ্যক ' উপকরণ 
মনে করেন, ষে, তাহারা বিনা ব্যয়ে বা অল্নব্যয়ে যাহা! 
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ব্যয়ে ইণ্ডিযান্‌ প্রেসের বড় বড় বাড়ী, বিস্তৃত হাতা, 
বহু মুদ্রাধস্ন. ও কাগজ প্রভৃতি কিনিয়াছেন। এবং মুদ্রা- 
ষম্ রও কাগজ প্রভৃতি অনেক অংশ আবার বিক্রীও- 
করিয়াছেন। কাগজ বিক্রীতে 'লোক্সান দিতে হইয়াছে । 

মৌলিক কিছু করিয়াছেন এবং খুব প্রপ্ডিত, এবপ 
লোকদেরই আজকালকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্ত করা৷ 
বেতনভোগী ভাইস্চ্যান্সেলার হওয়া সাজে। কিন্তু 
এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্ভালয়ের অনন্কর্মা মাসিক ৩৫০০ ১২ 
টাকা বেতনভোগী ভাইস্চ্যান্েলর হইয়াছেন স্তাব্‌ ক্ল ভি. 
লা ফস্‌। ইনি বহুবৎসর পুর্বে কোচবিহার কলেজে চাকরী” 
করিতেন। তাহার পর যুক্তপ্রদেশে হ্কুল্টন্স্পেক্টর হন; 
এবং শেষে ডিরেক্টর হন । জানবিজ্ঞানের জগতে ইহার 
নুম কেহ জানে না। কোন সর্দীর-শিক্ষাদারোগাকে উঁচু 
মাচার উপর বসাইয়৷ দিলেই কি ভাইন্চ্যান্সেলাব বানান 
যাষ? আরও:ম্জার কথা এই, যে, ডি লা ফস্‌ সাহেব 
প্যেন্স্তন লইবার পরই ভাইস্‌ চ্যান্সেলার হইযাছেন। 
অর্থাৎ ধিনি- বয়সের আধিক্যবশতঃ আইন অনুসারে 
রাজকীয় কাজের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় অবসর 
পাইলেন, তাহাকে. নৃতন রকম বিশ্ববিদ্যালফ চাঁলাইবার” 
কাজে সাড়ে তিন 'হাঁজার টাকায়- নিযুক্ত. করা হইল-!- 
ডি.লা ফস্‌ নিজের বেতনটি বেশ পাইতেছেন। তাহার 
উপর প্যেন্প্যন তআছেই। অথচ ভাল অধ্যাপক নিযুক্ত 
করিবার টাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই৷, 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের মত বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রেজিষ্রীরের- বেতন. হাজার টাকা। .এলাহাবাদের এ 
কর্মচারীর বেতন ১৫০৭। তাহার উপর ডেপুটী .ও 

এসিষ্্যাপ্ট. রেজিষ্টার আছে বা হইবে,। 
"_ , আগ্রায়' ও কানপুরে বিশ্ববিদ্যালয় - স্থাপন করিবার- 
প্রস্তাব হইয়। আছে। এলাহাবাদে শিক্ষক-বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কল্যাণে -উচ্চশিক্ষালাভের ' বায় খুব বাড়িয়াছে, অথচ 
অধিকাংশস্থলে- আগে যাহারা কলেজে উচ্চ শিক্ষা দিতেন, 
এখন তাহারাই 'বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদাতা হইয়াছেন। 
“কলেজ” নামের বদলে “বিশ্ববিদ্যালয়” নাম' বাবহার 
করিলেই কি অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য এবং. ছাত্রদের বিদ্যা 
বাড়ে” এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের অস্তভূততি অনেক 





* -প্রবাসী--কাতিক, ১৩২৯. 


~ 


| ২২শ ভাগ, ২য় থও 





পাস 


কলেজে অনেক ভাল অধ্যাপক' ছিলেন ও আছেন জানি; 
কিন্তু , তাহার্দিগকে : বিশ্ববিদ্যালয়ের . অধ্যাপক আখ্যা 
দেওয়াতেই . তাহাদের - পূর্বপাপ্ডিত্যগৌরা রাড়িয়। যায় 
লক্ষ লক্ষ টাকা, ব্যয়ে অট্টালিকা নির্দাণে আপত্তি: 
জানাইতেছি বলিযা 'আমরা যে স্থাপত্যশিল্পের মর্ধ্যাদা 
অনবগত আছি, তাহা নয। কিন্তু অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা 
করিতে হয়। অন্নাভাবে যাহার দেহ শীর্ণ, তাহাকে 
বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরাইয়! তাহার মাথায়. হীরকথচিত 
উষ্ণীষ স্থাপন করিলে. ষেষন স্থসঙ্গত কাজ হয়, প্রায়- 
নিরক্ষর অজ্ঞ ভারতে পঁচিশ লক্ষ টাকা. ব্যয়ে: কন্ভোকে- 
শ্ান হুল, নির্মাণ এবং অক্পমংখ্যক ছাত্রের জন্য প্রায়- 
সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতিরিক্ত জমী.ঘরবাড়ী প্রভৃতি 
ক্রয়ও তেমনি সঙ্গত। ুক্তপ্রদেশে শিক্ষাদানের ভার 
যাহাদের উপর, আছে, তাহাদের উদ্দেস্ট কি এই, যে, 
শিক্ষার উন্নতি ও; বিস্তৃতি যথোচিত হইবে না, অথচ 
দেখান চলিবে; যে, এ প্রর্নেশে শিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা হইতেছে? .. | - 


, ব্রিটিশ কুটনীতির পরাজয় 
ইউরোগীয মিত্রশক্তিদের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের, পণ 
ছিল ষে,! তুর্কদ্িগকে ইউরোপে বা এশিয়ায় 
কোন দেশ বা প্রদেশ ফিরাইয়া দেওয়া! হইবে 
তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়! 





ANAND পচ শাসিত 











তুর্কদিগকে অনেক জায়গার ' দখল ফির 
হইতেছে । না দিয় উপায় কি? আগে 
দিলে ইংলণ্ডের কুটনীতির' পরাজয় তইত 
এখন এশিয়া মাইনরের প্রত, শীত্র 'থেসে 
এবং পরে আরো! কোথায় হইবে, 'কে বলিতে 
- তুর্করা ভাল অস্ত্রশস্ত্র কোথায় পাইল, এই প্রশ্ন 
মনে উদ্দিভ হইয়াছে। বিলাতী, নেশ্যন্‌ কা: 
-গ্রীকদের বৃত্তান্তে এই কথার উপর জোর দেওয়া 
যে, ফরাসীয়! তুর্কদিগকে রণসজ্জ! বিষ 
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স্তাফ! কামাল পাশ 
করিয়াছিল। তুর্করা ট্যাঙ্ক পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিল; 


“The Greek accounts lay stress on the fact 
that the Turks had been well-armed from 
French sources, and even made use of tanks” | 
ফরাসীদের তুরস্কের প্রতি কিছু টান অবশ্য বরাবরই 
আছে। তবে, তাহারাই সত্য সত্য তুরস্ককে সাহায্য 
করিয়াছিল কিনা, বলা যায় না। এরূপ কথাও ত 
একাধিক বার উঠিয়াছে, যে, ইংলণ্ড গ্রীদ্‌কে সাহায্য 
করিয়াছে। এরূপ মনে করিবারও কারণ আছে, ঘে, 
 রুশিঘার বন্ণেভিকের! তুর্কদিগকে অনেক অস্ত্রশস্ত্র 
ঘোগাইয়াছে, এবং জামেনী বল্শেভিকদিগকে তাহা 
সমস্ত বা বহুসরিমাণে যোগাইগ্নাছিল। 


১৭ 








অহিংসা ও কামালপাশার জয়ে উল্লায় 

আমর! কামালপাশার জয়ে আহলাদিত - হইয়াছি। 
কেন হইয়াছি বা হওয়া উচিত কি না, তাহা ভাবিয়| 
দেখিবার পূর্বেই আহলাদিত হইয়াছি। কংগ্রেস্দলের 
সকলে অহিংসার প্রতিজ্ঞা করিতে বাধ্য; খিলাফংদলের 
মধ্যে যাহারা কংগ্রেম্ওয়ালা, তাহারাও অহিংসার প্রতিজ্ঞ! 
করিয়া থাকিবেন। অথচ সকলেই কামাল পাশার জয়ে 
হুখী। বোধহয় তাহারা আমাদেরই মত না ভাবিয়া 
চিন্তিয়া সুখী । নতুবা বাস্তবিক যিনি আন্তরিক অহিংসা- 
বাদী, তিনি ন্তায়যুদ্ধ বা ধর্বযুদ্ধেরও সমর্থন করিতে 
পারেন না-_-তাহাতে জয় হউক বা না হউক। কারণ 
যুদ্ধ যেক্পই হউক উহা হিংসা ও রক্তপাতসাপেক্ষ। বস্তুতঃ 


মান্য আসলে আত্মা হইলেও সে শরীরী বনি 


তাহার জন্থধন্ম বিলক্ষণ আছে। সেইজন্য আত্মরক্ষার 


জন্য কিন্বা স্থায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য কেহ আততায়ীকে | 
হত বা আহত এবং পরাজিত করিলে স্বাভাবিক মানুষের 


খুসী হওয়৷ অবশ্থাস্তাবী | 


পৃথিবীর ছয়জন মহত্তম মানুধ 

এইচ. জী ওয়েল্‌ম্‌ ইংল্ডগুর একজন জীবিত শ্রেষ্ঠ 
উপন্তানিক। তিনি পৃথিবীর একটি ইতিহাস লিখিয়াছেন। 
“গড, দি ইনভিজিব ন্‌ কিং” অর্থাৎ “অদৃশ্য রাজা ঈশ্বর” 
নামক ধর্মবিষয়ক পুস্তকেরও লেখক তিনি । তিনি নিজেকে 
ৃষ্টিয়ান বলেন না। আমেরিকান্‌ ম্যাগাজিন নামক 
মাসিক পত্রের পক্ষ হইতে ক্রম্‌ বার্টন তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তাহার মতে পৃথিবীর মহত্তম ছয় জন 
মানুষের নাম জানিতে চান। ওয়েল্সের মতে এই 
ছয় জনের নাম, যথাক্রমে, যীশু, বুদ্ধ, গ্রীক দার্শনিক 
আরিষ্টটুল, অশোক, রজার বেকন, এক্রাহাম লিঙ্কন। 
অবশ্য সমগ্র তালিকাটি সম্বন্ধে এবং প্রত্যেক নাম 
সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। কিন্তু ওয়েল্‌সের মতও বিবে- 
চনার যোগ্য। ছয়টি নামের মধ্যে দুইটি ভারতবধাঁয়, 
একটি ইহুদী, একটি গ্রীক, একটি ইংলণ্ডীয় ও একটি 
আমেরিকান্। মহাদেশ হিপাবে তিনটি এশিয়ার, ছুটি 
ইউরোপের, এবং একটি আমেরিকার । 


সি কান 





৪ সরল কি. না, ot প্রশ্নের আলোচনা বরিয়াছেন। 
| বলেন, যে, যে-থে বিষয়ে ভারতীয়ের| ইংলণ্ডের 
| ও. 2 প্রমাণ দেখি-ত 
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দেখিতেছি, ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাহাদের 
গুলিকে ভ্রম বা নিরব দ্ধিতার কাজ বলিতেছেন, 
র প্রত্যেকটির দ্বার! তাহাদের কোন না কোন স্বার্থ- 

৪ সাংসারিক লাভ হইয়াছে । সব ভুল ও নিরব দ্ধিতাই 
লাভের ,অঙ্গকুল হইল কেমন করিয়া? 







ন চতুর পাগল পাগলামির ভান করিলে ইংরেজীতে 


in his madness; 


দিগকে, কি বৃ হইবে, there i is a me- 


ere isa method: 












পান, ইল | 


দেশ, প্যালেষ্টা 


; নি শঠতা ব রা 


করিতেছি । 1 


meet Indian political aspirations -b 
tional reforms . has been largel 
dishonest evasions to which recourse wa 
repression of the ‘Punjab troubles 01. 701, 
conflict of views over the. Turkish peace teri s between 
the Imperial Government. and ‘the Government of 
India, which Lord Chelmsford: and Lord Reading 
were allowed in: turn to. make. public. Only: a few 
months ago. Mr.- Srinivasa Sastri. on returning to 
Bombay. after having represented. India a 
Conference ‘in: London and at the 
ference, warned British Ministers in 
speech that the greatest danger for the ritish Raj 
was the complete loss of confidence ‘in British promises 
and pledges... But the: Prime Minister disregarded 
that warning in the singularly ill-informed and unwise 
statement which ‘he made a few weeks later in the 
House of Commons. 


জাতি হিলাবে আমরা আমাদের মানিক কাজে 
ভণ্ডামি ও অসাধুতা করি কি না, আমাদের তাহাই 
সর্বাগ্রে ভাবিবার বিষয় । ইংলণ্ড অসাধু হইলেও তাহাতে 
ভারতের অসাধু খণিয়া যাইবে না। 























































পপি 


ভারতে রাসায়নিক গ বষণা 





এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের 
ধরিয়। ইহাতে লিখিত হ 
সন্ধষ্ট হইলাম, যে, গত দশ 






সম্বন্ধে নূতন প্রবন্ধ রচ' 
পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এলাহাবাদের নিও 
দেণ্টাল কলেজের ‘ 


In India, the আল of a ক generous attempt to 
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হইয়ছে। যে পাচ জন ভারতবাসী হাসাহিনিকের 
সর্বাপেক্ষা অধিক “সংখ্যক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ গত দশ 
বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার তালিকা নীচে 
দিতেছি। যিনি 'যে বৎসর যত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
৮ করিয়াছেন, তাহা তীহার নামের নীচে হওয়া হইল । 
be নীলরতন রসিকলাল প্রফুল্পচন্দ্র সাইম- ওয়াট্‌- 
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ইহাদের 'মধ্যে নীলরতন ধর-ও রসিকলাল 4 
প্রফুল্পচন্দ্র রায় মহাশয়ের শিষ্য ।- 

ভারতবর্ষের সরল প্রদ্বেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
হওয়া উচিত। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদ্কেশে এলাহাবাদ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি কেন্দ্র হওয়া সস্তোষের বিষ । 
কানপুর ও দেহ রাদূনেও রাসায়নিক গবেষণ! হইতেছে। 
জে এল্‌ সাইমন্দেন্‌ দেহরাদুন ফবেষ্ট রিসার্চ 
ইন্সটিটিউটে এবং ই আবু ওয়াট্‌দর্‌ কানপুব টেরো- 
লজিক্যাল ইন্সটিটউটে কাজ করেন। এই ছুই শিক্ষালয়ে 
কোন দেশী লোক গত দশ বৎসরে রাসায়নিক গবেষণা 
bail কিনা, তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই । 


ভি সাহস 
১৯২৯ সালের ৬ই:সেপ্টেম্বর ছুপর বেলা লালগোলা- 
ঘাটের ষ্টেশনমাষ্ট'র- বাবু গণেন্ত্রনাথ সরকারের আট 
বছরের মেষে নন্দরাণী গল্পার তীর হইতে কয়েক হাত 
দূরে তাহাদের বাড়ীব বারাপ্তায় দীড়াইয়া “নদীর 


Ll 


বিবিধ. প্রস্গ--কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে পাঁসের হার 





১৩১ 
শ্রোতের জল বহিয়া হতে দিঘিতেছিন। সে 
বারাণগ্ডার একটা বাশের খুঁটি এক হাতে ধরিয়! 
খেলাব ছলে যথাক্রমে সামূনে ও ‘পিছনে ঝুঁকিতেছিল। 
একবার এত জোরে সামনে ঝুঁকিল, যে, তাল সাম্‌- 
লাইতে না পারিয়া সে একেবারে ' নদীর স্রোতে 
পড়িয়া গেল এবং স্রোতে ভাসিয়া" যাইতে লাগিক। 
সৌভাগ্য ক্রমে তাহার' দিবি - শ্ৰীমতী কমলকুমারী 
নন্দী নিকটে ছিলেন। ভিনি নিজের বিপদ গ্রহ না 
করিয়! বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 'ও সাহসের সহিত 
নদীতে ঝাপ দিয়া পড়িলেন, এবং সাঁতার দিয়া 
তাহার ভগিনীব' নিকট, পৌঁছিয়া তাহাকে তীরে 
লইয়া আসিলেন। স্থানীয় রাজবকর্শ্মচারীদের -স্থপারিসে 
এই ঘটনাটি রয্যাল হিউমেন্‌ সোসাইটীর গোঁচর, 
করা হ্য়। নিজের মৃত্যুর সম্ভাবনা অগ্রাহ্‌ কাঁরয়া 





- কেহ ,অপরকে সাহসপূর্বক আকল্মিক -আসমযৃত্যু 


হইতে রক্ষা কৰিলে এই সমিতি তাহাকে পুরস্কৃত 
করিয়া থাকেন। সমিতি শ্রীমতী, কমলকুমারী নন্দীকে 
তাঁহার সাহসের জম একটি প্রশংসা-পজ্জ দিয়াছেন । | 


_কলিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাসের হার . 

কয়েক বৎসর হইল অধ্যাপক ঈ আর -ওয়া্সন্‌ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা 
খুব বেশী ছাত্র পাঁস্‌ হওয়াটা] ভীতিজনক» এই ঘর্দে এক 
প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া 
রিপোর্ট দিবার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এক কমিটি নিযুক্ত করেন । 
প্রধানতঃ অধ্যাপক আচার্য ব্রজেক্দজনাথ শীল মহাশয়ের 
উপর অনুসন্ধান করিয়া রিপোটের খসড়া প্রস্তুত করিবার 
ভার পড়ে, আমাদের এইবপ স্মরণ হইতেছে । গ্রোনা যায়, 
তদমুদারে তিনি বৎসরাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া একটি 
দীর্ঘ ও সারবান্‌ রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, "এবং তাহাতে 
কমিটির অন্ত সভ্যেরা সায় দেন। ইহাও শুনিয়াছি, যে, 
এই রিপোর্টের প্রায় দেড় শত পৃষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে 
ছাঁপাও হইষাছিল, কিন্ত পরে এই ছাপা পাতাপ্তলি এবং 
অন্ঠান্ত কাগজপত্র প্রেস্‌ হইতে অনস্তহিত হ্ইযাছে। 
ওয়টুসন্ও এখন আর বাংলা দেশে কাজ করেন না। 


১৩২ 


এই প্রকারে জিনিষটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের 

যাহা স্মরণ আছে ও যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উকীলগণ যদি সর্ববসাধারণকে সমুদয় 
তথ্য জানান, তাহা হইলেভাল হয়। .ব্যাপাবটি চাপা 
পড়িল কেন? কে চাপা দিল? যদি এতৎসংসৃষ মুদ্রিত 
বা অমুক্রিত রিপোর্ট বা অন্ত কাগজপত্র হারাইয়া গিয়া 
থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী কে ?- যে ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিগণ দায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বা তাহাদের 
সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? 


দ্বিপেন্দ্রনাঁথ ঠাকুর 


ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর মহাশষেব জ্যেষ্ঠ 
পুত্র শ্রীযুক্ত দবিপেন্্নাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত 
হইয়াছি। তিনি-বিশ্বভারতীর অর্থসচিব ছিলেন। তৎ- 
পূর্ব বহুবৎসর শান্তিনিকেতন ব্রক্ষচর্য্য-আশঅ্রমের কোষা- 
ধ্যক্ষ ছিলেন। সামাজিকতা ও আতিথেয়তার জন্ত 
তাহাকে তাহার বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গ ভালবাসিতেন। 
তিনি যর্দিও বহুবৎসবব্যাপী অনভ্যাস বশতঃ চলাফিরা 
সামাষ্টই করিতেন, তথাপি তাহার আরামকুর্সীতে 
বসিয়াই শান্তিনিকেতন পল্লীর্‌ সকলের খবর লইতেন এবং 
সংবাদ পাইবামাশ্র যাহার যাহা আবশ্তক তাহার বন্দোবস্ত 
করিতেন। আমর! যতদিন এ পল্লীতে ছিলাম, তাহার 
মধ্যে কখনও কোন অস্থবিধা হইলে যদি তাহাকে না 
জানাইতাম, তাহা হইলে তিনি দুঃখিত হইতেন। 
লোককে খাঁওয়াইতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। দই 
পৌষ শান্তিনিকেতনে মহষি দেবেক্্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 
যে মেলা হয়, তাহা সর্বসাধারণের প্রিষ করিবার জন্য ও 
তাহাব কাৰ্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ করিবার জন্য 
তিনি বিশেষ যত্ব করিতেন। পিতা পিতামহ ও প্রপিতা- 
মহেব গৌরব তিনি বিশেষভাবে অনুভব করিতেন । 


~ 


বার্দোলীর প্রস্তাবসমুহ 
বারদোলীতে কংগ্রেসের এক কমিটির যে অধিবেশন 
হয, তাহাতে অসহযোগীদিগকে যাহা যাহা কবিতে হইবে, 


, প্রবাসী--কাতিক, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





তাহাব ব্যবস্থাপত্র স্থির হয়। অস্প্শ্ততা দূরীকবণ, খদ্দর 
উৎপাদন ও ব্যবহাব এবং ইহার অবশ্বকর্তব্যতা প্রচার, 
মগ্ধ বিক্রয় ও পান বন্ধ কবা, অস্তবেব সহিত অহিংসাব্রত 
গ্রহণ ও-তদনুষায়ী আচরণ, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী জাতি.ও সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা বিবাদ ও মনোমালিন্য দুরী- 
করণ এই ব্যবস্থাপত্রের অভিপ্রেত কাধ্য । এ বিষযে কোনই. ' 
লন্দেহ নাই, যে, দেশেব অধিক'ংশ লোক, অথবা অধিকাংশ. 
না হইলেও লক্ষ লক্ষ লোক, ওঁ ব্যবস্থাপত্র অনুগাধী কাজ 
করিলে আমাদের ক্গাতি রাষ্ট্রীয় স্বরাজ লাভ করিবার জন্তু 
চেষ্টা করিয়া তাহাতে সফলকাম হইবার আশা করিতে 
পারেন, এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাজেব উপযুক্তও হন। কিন্তু বারু- 
দোলীর প্রজ্জাবসমূহ কার্য্যে পণ্রণত হইবামাত্রই সাক্ষাৎ" 
ভাবে আমর! স্বরাঞ্জ পাইব, এমন মনে করা উচিত নয়। 
তাহার জন্য অনাবিধ উপাষ অবলম্বন আবশ্তক। 
নিরুপদ্রব বা সাত্বিক আইন লঙ্ঘন ( civil dirobe- 
dience ) অন্যতমউপায | এই প্রকারে আইন লঙ্ঘন, 
করিবাব মত অবস্থা দেশেব হইয়াছে কি না, তাহ! নির্ণয় 
করিবার জন্য কংগ্রেন এক তদস্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদেব বিপোর্ট দিবার যে তারিখ প্রথমে 
নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহা উত্তীর্ণ হৃইষা গিষাছে। পরে 
অন্য তারিখ স্থিব করা হয। রিপোর্ট কিবপ হুইবে, 
তাহা জানিবার জন্য লোকে ব্যগ্র আছে। 


ব্যয়সংক্ষেপের দৃষ্টান্ত 

নৃতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গোডার অধিবেশনেই 
রাজসাহীর প্রতিনিধি বাবু কিশোরীমোহন চৌধুরীর এই 
প্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়, যে, বাংল| গবর্ণমেণ্টের শাসন 
পরিষদের সভ্য ( Executive Councillors ) যেন অতঃ- 
পর দুজন হ্ষ। কাৰ্র সাহেব আসামের গবর্ণব নিযুক্ত 
হওয়ায় তাহার জাধগাষ কাহাকেও নিযুক্ত ন! করিলে 
উক্ত প্রস্তাব অনুযাধী কাজ হইত। কিন্তু তাহার জাষগাষ 


* ভোনান্ড সাহেব নিযুক্ত হইযাছেন। কিশোবী-বাবুর 


প্রস্তাব কাধ্যে পবিণত না করার জন্য বাংল! গবর্ণমেণ্ট, 
ভাবত গবর্ণমেন্ট বা ভারত সচিব ধিনিই দাষী হউন, 
ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, ভারতের ইংরেজ শাসন 


১ম সংখ্য! ] 





কালা দলিল সিল সপাস্মিি 


কর্তার! শাসনকার্ধ্ের ব্যরসংক্ষেপ এরূপ ভাবে 'করিতে 
চান, না যন্ধারা ইংরেজের পাওনা কমে বা ইংরেজের 
অধিকৃত কোন পদ উঠয়! যাঁয়। আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত- 
প্রদেশের আয়তন, লোকসংখ্যা, রাজস্ব, ব্যঘ বঙ্গদেশ 

অপেক্ষা অধিক । অথচ উহার কাজ দুজন শাসন পরি- 
যদের সভ্য ( executive councillors ) এবং দুজন মন্ত্রী 
দ্বারা নির্বাহিত হয়। বঙ্গদেশে তদপেক্ষ: অধিক শীসন- 
পরিষদের সভ্য*ও মন্ত্রীর ৩য়োজন নাই ৷ 


জলপ্লীবনে বিপর্যস্তদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই আবেদন করিয়াছেন: 
"'_ 'বঙ্গীষ রিলিফ কমিটির আবেদন ' ' 
রাজনাহী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার কতক অংশ 


জলে ডুবিয়া গিয়াছে। হঠাৎ ৭1৮ হাত জল: হওষার 
বাড়ী ঘর শস্যাদি ত নষ্ট হইয়াছেই, মান্য এবং 


পশু অনেক -ভাসিয় গিতাছে। গত পঞ্চমীব দিন হইতে . 


‘বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয় আর পূর্ণিমার দিন, পর্য্যন্ত বৃষ্টি 
হইয়াছে। কতক লোক রেল লাইনে আশ্রম লইয়া 
জীবন বাঁচাইয়াছে, আবার কতক বা ঘরের চালায় বপিয়; 
আছে। তাহাদের মাথার উপব জল, পায়ের নীচে 
"-জল। মানুষ ও পণ অনাহারে ও অসুস্থ হইয়া মরিতেছে ৷ 
মৃতদেহ পচিয় দুর্গন্ধ ছড়ইতেছে। জল অপেয় হইয়াছে। 
আমরা রিলিফ. কমিটি হইতে নও, সাস্তাহার, 
রাণীনগর, আত্রাই ও মাধানগরে কেন্দ্র খুলিয়া! সাহায্য 
পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় পঞ্চাশ জন স্বেচ্ছা- 
সেবক এই কমিটি হইতে প্রেরিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ 
করিয়াছে । আবার ছৃর্দৈব যে বাহার উঠানে অথই 
জল. তাহাদের দেশে, নদীও নাই যে নৌকা পাওয়া 
'যাইবে। কলার ভেলার কাজ হইতেছে । আমর! ছয়- 
থানা ' নৌকা .রেলযোগে পাঠাইয়াছি। এক্ষণে টাকার 
৯-আবস্তক, কাপড়ের আবশ্যক। সকলে সাহায্য কবিতে 


. বিবিধ প্রসঙ্গ_-কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্থৃতিরক্ষা 


১৩৩ 





সি 


অগ্রসর হইলেই ' জলময় রিশাল অঞ্চলের - ক্তক লোক 
বাঁচান ষাইবে। 
বৃষ্টির জলে দাড়াইয়া এ বে নবনারী কাপিতেছে 


উহাদের অবস্থা ন্মরণ করিয়া আজই কিছু সাহায্য দিন। 


উহারা আপনাদের সাহায্যের প্রতীক্ষান্ন 'আছে। অর্থ 
ও বস্ত্র সাহাযা করিয়া উহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা ককন। 
অর্থ পাইলে অন্ততঃ 'দাড়াইয়া অনাহারে মর! বন্ধ করা 


যাইবে। তারপর জুল নামিয়া গেলে যে মড়কের আশঙ্কা , 


আছে, ভগবান্‌ কেবল জানেন তখন কি হইবে। 

অনাহারে মৃত্যু কি ভীষণ! .যাহারা' মৃত্যুর প্রতী- 
ক্ষায় বসিয়া আছে আজই' তাঁহাদের নিকট অন্ন প্রেরণ 
আবশ্যক। মুহূর্ত বিলম্বে অধিক প্রাণহানি হইবে । 
' কলিকাতা সহরের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগ কবিষ। 
অনেকগুলি কেন্দ্র হইতে. আমার স্বাক্ষরযুক্ত রসিদ দিয়া 
সেবকগণের হাতে অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে । তাঁহাদের 
নিকট অথবা. সাধান্দ কলেজে আমার নিকট অর্থ ও বস্ত্রাদি 


প্রেরণ করিবেন। এই কমিটি হইতে অন্ত সমস্ত রিলিফ:, 


অনুষ্ঠানের সহিত এভযোগে কর্শ্ম করার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
* -  পৰীপ্ৰফুল্নচন্দ্ৰ রা. 
শপ্রেসিডেণ্ট, বঙ্গীয় রিলিফ. কমিটি 
ইউনিভার্সিটি কলেজ “অফ, সায়েন্স, কলিকাতা । 


কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের স্মতিরক্ষা . 
বঙ্গীয় লাহিত্য-শরিষৎ কবি. সত্যেন্্রনাথ দত্তের স্থৃতি- 


রক্ষার, চেষ্টা করিতেছেন। এইন্রন্ত উপযুক্ত, অর্থ সংগ্রহ 


করিবার জন্ত তাহা! সাধারণের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন ' 
আমর! আশা কহি সকলে সাধ্যাহুলারে সাহায্য করিয়! 
বঙ্গের এই প্রি্ধ কবির প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় দিবেন 
ও নিজেদের কর্তব্য পালন করিবেন। সাহায্যের 
অর্থ পরিষদের সম্পাদকের নামে ২৪৩২ আপার 
সাকু্নার রোড কলিকাতা ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । 








॥ 


মুদানিয়ার চুক্তিপত্র 

ইউরোপবিজ্য়ী তুকাঁকে বহুদিন হইতে ইউরোপ রুগ্ন মানুষ 
(si৫k an) বলিয়। অবহেল| কবিয়৷ আসিয়াছে। তাহার এই 
রুগ্ন অবস্থাকে চিরন্তন করিয়া রাখবার জন্য ইউরোপ চারিত্রিক 
হইতে তাঁহার উপব চাপ দিতেও কহব করে নাই। এতগুলি সতর্ক 
দৃষ্টি ভিতর হইতে এই রুগ্ন মানুষটি হঠাৎ কখন কেমন করিয়! 
সুস্থ সবল হইয়া উঠিল তাহাব সন্ধান পাওয়! কঠিন ; কিন্তু তথাপি 
স্বীকার করিতেই হইবে যে রোগী তাঁহাব আঁধিব্যাধি ঝাঁড়িয়া ফেলিয়। 
পূর্ণ-যাস্থো উঠিয়া দীড়াইয়াছে এবং অজ তাঁহার শক্তির বহর দেখিয়! 
ইউরোপ বিস্মিত,ও স্তস্ভিত। ্‌ 

তুকিব এই নব জাঁগরণকে যিনি এসন অদ্ভুত ও অতকিত ভাবে 
আঁনির! দিয়াছেন সেই মুস্তাক! কামংল' পাশা গত গ্রীক-তুরক্ষ যুদ্ধে 
«অসাধারণ রাজনৈতিক দুরদর্শিত1 এবং সামরিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান 
'কৃষিয়াছেন, | বযুদ্ধেব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাবই কৃতিত্ব 
দেদীপ্যমান। কামালের সৈল্ত-সমাকেশে নিপুণতার পরিচয় অনেক 
যুদ্ধেই পাওয়া! পিয়াছে। কখনে। তিনি এমন ভাবে গোপনে গোপনে 


তাহার সৈগ্ত চালন। করিযাছিলেন যে গ্রীকেরা একট! যুদ্ধেব পূর্বে ' 


কিছুতেই বুঝিতে পাবে নাই, যে কোন্‌ কেন্দ্রটি তাঁহাব লক্ষ্যস্থল । 
“আবার কনে! ব। তিনি এমনই রুত্রতেজে শক্রুসৈন্যেব উপর বীঁপা- 
ইয়া.পড়িয়াছেন যে গ্রীকের! বাধা দিবারও অবসর পাঁয় নাই, তাহার! 
কোনোরূপে প্রাণ লইয়| পলাইয়া বাঁচিয়াছে। এমনি ভাবে একটিব 
পর একটি করিয়। প্রীক-অধিকৃত স্থানগুলি কামালের হস্তগত 
হইয়াছে। 

কামীলেব এই জয় ইউরোপের ভিতর একটা বিরাট চাঞ্চল্যেব হট 
করিয়াছিল এবং আঁবো একট! মহাযুদ্ধ একাস্ত আসম্ন বলিয়াই মনে 
হইতেছিল। কিন্ত মুদানিয়াব বৈঠকে এই যুদ্ধের সম্তাবন! তিরোহিত 
হইয়াছে । এই মীমাংসার জন্ভ ফবাস রাষ্ট্রণক্তিই বিশেষে ভাবে ধন্ত- 
বাদের পাত্র। তাহাবা আগাগোড়া তুর্কের, স্যায্য দাবীর সমর্থন 
কবিয়। আসিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ স্না্রশজ্জি বে পথ ধরিয়াছিলের 
তাহ! সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । তাহার! কামালরেই জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
‘তুর্কাকে ভয় দেখাইবার জনক ভাহাঁব বিরুদ্ধে সৈম্ত-সমাবেশ কবিতে 
তাহারা ক্রুটি করেন নাই। উপনিবেশগুলি হইতে সৈল্কেব সাহায্য 
চাহিয়। নিজেদের সৈচ্ক জড় কবিয় বুদ্ধ কবিবার জন্যও প্রস্তুত হইযা- 
ছিলেন। কেবল ফরাদীকে রাজি করিতে পারেন নাই বলিয়াই মিত্র“ 
শক্তি তুকাঁর বিরুদ্ধে দীড়াইতে দাহ করেন নাই। একথা বলিলে 
কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না । 

সুরানিয়ার চুক্তিপত্রে যে-সব সর্ত পরিগৃহীত হইয়াছে তদনুসারে 
স্থির হইয়াছে ১৫ দিনের ভিতব গ্রীকেরা থে ম্‌ পরিত্যাগ করিয়া 
আিবে। অবঞ্ত যাহাতে প্রীকদের থেস ত্যাগ করিতে ন। হয় মে 





_অধিকতৰ অধিকার লাভেব জন্যই বেপবোয়। হইব! উঠে। 


জন্থ ভেনিজেলস্‌ চেষ্ট/' যধেষ্টই করিয়াছেন। এই. উদ্দেশ্যে তিনি 
ফরাসী ও ব্রিটিশ বাষ্ট্রপক্তির কাছে দব্বার করিতে ছাড়েন নাই। 
চতুব ডেনিজেলস্‌ আবাব একট! বিবৌধ বাধাইবারই চেষ্টায় ছিলেন'। 
গ্রীকেব শত্তি কামালের যোগ্য প্রতিদ্বন্থী নহে জানিয়াই তিনি বুদ্ধট। 
যাহাতে মুসলমান এবং খৃষ্টানদের যুদ্ধ হইয়। দীড়ায় সেজন্য প্রচুব 
চেষ্ট। করির/ছেন। কিন্তু মিত্রশক্রির কাছে তাহার কোন চালই 
টিকে নাই। ফরাসী শাত্তিব বিকে বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়ার 
মিত্রশভিও শাস্তির দিকে বিশেষ ভাবে বেক দিতেই -বাধ্য 
হুইয়ছেন। এইরূপে ইউরোপ আঁবাব একট! প্রকাণ্ড আসন্ন যুদ্ধের 
হাত হইতে অব্যাহতি পাইযাছে। 

এই সন্ধি-ব্যাপারে তুর্কেব বাহাদুরীও নিতান্ত কম নহে। এত- 
গুলি যুদ্ধে এমন ভাবে জয় লাভের পবে জাতিব চিত্ত সাধাবণতঃ 
তখন 
তাহাকে সংযত করিব! বাখ! একাত্তই কঠিন হইয়! দ্াড়ায়। ফলে 
তাহার দাদীর মাত্রা বাড়িয়াই চলিতে থাকে এবং সন্ধি ব| শান্তি 


"প্রতিষ্ঠা সছুলভ হুইয়। পড়ে । তুকাঁদের এই অবস্থ। হওয়া কিছুমাত্র 


অসম্ভব ছিল না । হ্বিশেষতঃ তাহাদেব রাজ্যজয়-পিপাঁসার ইন্ধন যোগা- 
ইবার জন্য রূশিয়ার সোভিয়েট গবর্ণমে্ট রীতিমতই চেষ্ট! করিয়াচ্ছে। 
কিন্তু এখানেও কামালের দুবদর্শিত তুকাঁকে বঙ্ষা করিয়াছে বলিয়াই মনে 
হর। কামাল পাঁশ। একথা স্পষ্ট কবিয়াই বলিবাছিলেন, 4" earnest- 
ly ‘desire peace. Our demands remain the same aiter 
our recent victory. as they were before. We ask fo 
Asia Minor, Thrace up to river Maritza and Constan- 
tinople.. We are prepated to give every security for 
the free passage of the Dardanelles .which we under- 
take not to fortify ” অর্থাৎ “আমি অন্তরের সহিত শান্তি কামনা - 
কবি।' আমর! পূর্বের যে দ্বাবী কবিয়াছিলাম বর্তমান যুদ্ধজয়ের পরেও 
নেই দাবীই রুরিতেছি, দাবীব মাত্র! কিছুদাত্র বাড়াই নাই। :অমেরা 
এসিয়ামাইনর, মরিটস্গা নদীর তীর পধ্যস্ত খেস ও কনস্তাস্তিনোপল 
চাই। দার্দানেলিশ প্রণালী যাহাতে মুক্ত থাকে সেলস্ক আসর! যে- 
কোন জামিন দিতে রাজি আছি এবং তাহ! 'সুরক্ষিত করিব না-এমন 
অঙ্গীকার করিতেও আঁমাঁদের আপত্তি নাই” ইসমৎ বে ছুই এক যায়সায় 
সর্তগুলি সম্বন্ধে আপত্তি করিলেও কামালপাঁশা তাহাতে জোর দেন 
লাই। ফলে আঙ্গোবা গবর্ণমেন্ট চুক্তিপত্রে সহি দিয়াছেন । 
,চুক্তিপত্রের সর্ত হইতেছে .এই,-যে, গ্রীকের! থে, পবিত্যাপ করিয়া 
আসিলে মিত্রশক্তি একমাসেব জন্য থেসের ভার গ্রহণ করিবেন। 
একমাস পরে থেন আঙ্গোব! গবর্ণসেপ্টের হাতেই আসিবে । আঙ্গোবী ২ 
ঘ! শ্রীক্‌ গবমেন্ট ইতিমধ্যে নিরপেক্ষ ভূমিতে কোনো! সৈন্য পাঁঠাইতে 
পারিবেন না । থে সেও আঙ্গোর গবমে ন্টের সৈন্য প্রেরণের অধিকার ' 
থাঁকিবে নাঁ। তবে মেখানে তাহার! ৮*** সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইতে . 
পাঁবিবেন--সে অধিকার তাহাদের আছে। নিরপেক্ষ অঞ্চল সন্বন্ধে 


১য় সংখ্যা ] 


পরনমপ সা সপ লা এলা ওল ওলাল খলা সিসি দলা ও পাসটিপীি পানি পাপন ছলছল" 


এখনও পাকাপাকি কোঁনোর্বপ ব্যবস্থা- হয নাই এত-স্হমে সে- এক মস্জিদে জমায়ে 
ব্যৱস্থা হইতেও. পাবে নাঁ। তাঁহ| স্থির কবিবার . জন্য সম্ভবত , 


এই মাসের শেষেই একটি কন্ফাবেঙ্স বসিবে। সে. কনফারেন্সে 
মিত্রশূজির প্রত্যেকের একজন "এবং আঙ্োবা ' রানির একজন 
প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। ,. : 
__ এই যুদ্ধের ফলে গ্রীকরাষ্ট্রশত্তির অন্তঃমাবশূন্যতা তে প্রমাণিত 
* ইইয়াছেই, ভাহা ছাড়া রাজ্যের ভিতর যথেষ্ট বিশৃত্খলারও স্থি হইয়াছে। 
গ্রীসেব রাজা কনস্তাস্তাইন পদত্যাগ কবিতে বাধ্য হইয়াছেন ; গ্রীসের 
গবর্ণমেন্টও পদত্যাগ করিয়াছে; কন্স্তান্তাইনেব স্থলে তাঁহাব পুত্র কিং 
জর্জ সন্মিলিত গ্রীক জাতির প্রতিনিধির কারা কবিতেছেন। সম্ভবতঃ 
তাহাব রাজত্বকালওঁ বেশী দিন স্থাত্ী হইবে না, শীঘ্রই নেখানে প্রজ্া- 
তন্ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এবং ইংলহওরও মন্ত্রী-পরিষৎ টলমল করিতেছে, 
-গীত্রই দেখানেও একট! ওলটপালট হওয়া সম্ভাবনা দেখ! যাইতেছে। 
তুকার এই জয় এসিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠাব সুচনা ও ত্তয়ের উপর 
গ্কাঁয়ের বিজয় বলিয়। ' আমাদের ইহাতে আনন্দ | 


গ্রীকদ্দের অত্যাচার__ 


ইউরোপেব. শভ্িসজ্ঘ বিশেষতঃ ব্রিটিশ বাষ্ট্শক্তি একথ! অনেকবাব 
বলিযাছেন যে, তুকাবা অতিম'ত্রায় অত্যাচারী, তাহাদের - নৃশংসতা! 
অমানুষিক এবং অমুসলমান সম্প্রদায়ের উপর তাহাদ্বে উৎপীড়ন 
অনববত উদাত হইয়াই আছে। এই অজুহাত দেখাইযাই তাহাবা 
কাবণে ও অকাবশে তুকীব বিরুদ্ধে শ্রীসকে সাহা ক্বিযাছেন, . 
এবং প্রীসেব বিবোধ নিজেদের ঘাঁড়ে তুলিয়। ,লইতে ৬০ 
কৰেন নাই কিন্তু অত্যাচার যে কেবলমাত্র ট 
জানে তাহা নহে। গ্রীকেরাও যে অত্যাচাব না 
তাহাদের অত্যাচারের কাছে তুকাঁদের অত্যাচাবও যে হাব মানিয়| 
যায় এবারকার যুদ্ধে তাহ! বিলেবভাবেই প্রমাণিত: হইবা গির়/ছে। 
. অনেক খবরেব কাগর্জেই গ্রীদের অত্যাচাবেব বিবরণ বাহিব্‌ হইয়।ছে। 
আমবা এখানে ছুই একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিজ্ছি। “ডেলি 
টেলিগ্রাফ" পত্রিকাতে নিম্নলিখিত বিববণটি প্রকাশিত হইয়াছে 3. 
৮ শ্ইউশাকের পতনের পব গ্রীক সৈন্য আব, যুদ্ধের দিকে সন 
দেয় নাই৷ তাহাবা ধ্বংসেৰ কাজেই মরিয়া হইয়া উঠিয।ছিল। 
গ্রাম ' পোড়াইয|, সেতৃসমূহ ধ্বংস করিয়া, পিছনে আর্তেৰ 
লিপ জ।গাইর। তাহার! যেদিকে-সেদিকে কেবল পলায়নের 
পথ খুঁজিয়। বেড়াইয়াছে। ইউশাককে তাহারা ধ্বংস ,করিষাছে, 
আলাশেবকে ভগ্নস্তপে পবিশত করিয়াছে, বা অর্ধধ্বংদ 
অবস্থায় ফেলিয়া “্বিয়াছে। ম্যাগ্‌নেশিয়ার উপবেষ পর্ববতচূড়া 
হইতে আমি নগবধ্বংসের ধূস্ররাশি দেখিয়ছি। সহবেই হোক 
আব গ্রামেই হোক গ্রীক সৈন্যের গতিপথে যাহা! পড়িয়াছে 
তাহাতেই আঁগুনের রক্তজিহ্ব| অলিয়া উঠিয়াছে। প্যাওারম! 


হইতে ক্রসা পর্যন্ত সমস্ত স্থান, সমস্ত গ্রাম আজ চিতা-। 


কুণ্ডে পরিণত। গ্রীকসৈন্ত আনাটোলিব! পরিত্যাগ করিয়াছে সত্য, 
কিন্তু পৃশ্চিম আনাটোলিয়াব কিছুমাত্র তাহাবা- অবশিষ্ট রাখিয়! 
আসে নহি, সমন্তই ধ্বংসন্ত,পে পরিণত কিয় গিয়াছে; যখন আমি 
যুক্তরাদ্যের জাহাজে চড়িযা কনস্তান্তিনোপল হইতে স্মার্ণার় আনিয়! 
৮. উপস্থিত হইলাম, সমস্ত ন্মাৰ্প। সহব তখন ভয়ে এবং ভাঁবনাধ 
অভিভূত । একটা অকথিত আশঙ্কায় সমস্ত লোক, পলায়নেব 
উদ্দেগ্তে ছুটির! চলিয়াছে। তাহাদের বিশৃত্বল গতিবিধিতে রাস্ত! ঘাট 
- অগম্য হইয়া উঠিযাছে। * + * একজন রিধ্যাত আসেরিকান 
আমাৰ কাছে বলিয়াছেন, আইদিনে গ্রীকের। অনেকগুলি মুসলমানকে: 


দেশরিদেশের কথা--ভাঁরতবর্ষ 
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করিয়া তাহাদের" উপৰে প্রথমে, বোম! 
নিক্ষেপ করিয়াছে “এবং অবশেষে তোপের দ্বাবা মসজিদ উড়াইয। 


দিয়াছে । দুবতর গ্রাম হইতে আরো একটি সাংঘাতিক সংবাদ 
আসিব, পৌছিয়াছে; সংবাদটি হইতেছে . এই,--সেখানে এক 
- অস্জিদে 'আগুন' লাগাইয়! গ্রীকেবা “কতকগুলি: রমণী ও শিশু 
হত্য। করিযাছে।» 

+ প্যাবিসেৰ “লা জূ্ণ” পত্ৰ সংবাদ দিযাছেন, জেনাবেল, পেলে ফরাসী 
গবমের্ণন্টকে তার-যোগে জানাইয়াছেন, গ্রীকদের মতিগতি খুবই 
খারাপ, গ্রীরুর! ইতিমধ্যেই থেদেব প্রা ৫* খাঁন! গ্রাম হালাইয়া 
দিয়াছে। 

এমনি আরো! বহু দৃষ্টান্তেব উল্লেখ কব! যাঁয যাহাতে আীকদেব 
পাঁণবিক অত্যাচাবের নমুনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই 
অত্যাচাবেব দোহাই দিয়াই ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি তুকাঁব বিরুদ্ধে 
গ্রীসকে সাঁহাষ্য কবিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। এবাবও ইহার! 
তুকাঁৰ ঘাডে দোষ চাপানোর চেষ্টা করিতে কম্বব করেন নাই। 
কিন্তু সত্য এবাব মিথ্যাব কুহেলিকা ভেদ কবিয়। আত্মপ্রকাশ 
কবিষাছে। তাই এশিয়ার বর্বববতা এবার অনেক কষ্টে অব্যাহতি . 
পাইয়াছে, এবং বর্ধরেরা যে বর্ধরত। কবিতে পারে না সভ্য 
ইউবোঁপের পক্ষে যে তাহা অসম্ভব নয় গ্রীসের কার্য্যকলাঞ্জে 
তাহাবই নমুন! ফুটিয়! উঠিঘাছে 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


. ভারতবর্ষ 


ডাঃ মেহ তার দান-_- 

বেঙ্গুনের ব্যাবিষ্টাব ভাঃ প্রাণন্রীবন দাঁস মেহত1 গুঙ্সবাট-বিদ্যাঁপীঠে 
আড়াই লক্ষ টাকা দান কবিয়াছেন। ৪ মিঃ পটেল এই প্রতিষ্ঠানটি 
অন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন । মিঃ পটেল আশ! কবেন অক্টোববেব 
ভিতবেই দশ লক্ষ মুত্র। সংগৃহীত হইবে। ব্ববাদ্গ জিনিষটা কি, কেন 
তাহাঁৰ জন্য দেশ উদ্বদ্ধ হইয়া! উঠিবে, দেশের জন্য ত্যাগ কব! কেন 
প্রয়োজন, দেশের লোক এক হই! উঠার সার্থকতা কোথায়, কেমন 
করিয়া এক হওয়া! যায়, এই সব. বুঝিতে হইলে শিক্ষার প্রনোক্ধন। 
দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি,এ-সব দিকে নজর দেব না। তাই সেখানে 
যে শিক্ষা লাভ হয় তাহাতে দেশীস্ববোধ বিকাশের তেমন সীহাধ্য 
হয় না। জাতীয় বিদ্যালযগুলি যদি এই ভাব গ্রহণ কবে তবে অনেক 
কাজ হইতে পারে। কিন্তু অর্থের অভাবে জাতীষ বিদ্যালয়গুলি শিক্ষা 
কেন্ত্রেব উপযোগী হুইয়া উঠিতে পাঁবিতেছে ন!। ডাঃ মেহ তাঁর এই 
দানে গুজরাট বিদ্যাপীঠেব প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। 
স্চীকাধ্য-সমিতি-_- . 
এক সভা হইয! গিয়াছে । এই সভায সমিতির কাজেব যে-সব নমুন 
পাঁওষ। গিষাছে তাহ! বিশেষভাবেই প্রশংসনীয। প্রথম বৎসবেই 
তাঁহারা অনেকগুলি জিনিষ দিয়! ভাবতেব নানা হাসপাতালে সাহাষ্‌ 
করিয্ছেন। €১ খানা কম্বল, ৮৬ খান! চাঁদর, ১**টি বাঁলিসের 
ওয়া, ১০* খানি মুখ মোছাব তোধালে ; ইহা ছাড়া ফ্লানেলের সার্ট, 
কার্ড, টুপি ইত্যাদি. আবে অনেক জিনিষ তাঁহাদের এই দানের 
ভিতর ছিল। এ-সমস্ত দ্রব্য ধীহারা তৈবী কবিয়াছেন ভীহাঁদেত্র 


পাশ 


ভিতর অনেক ভারত-সহিলাও উল ও অভাব অসংখ্য। ' 
মতা অ-সব প্রতিষ্ঠান দেশেৰ ভিতব যত বাড়ে ততই মঙ্বল। 
' সাহায্যাশ্রম__ | 

শাবীবিক অক্ষমতার দরুণ পবেব দ্রযার উপরে যাহাদেব আনার 
উপাধ নির্ভর করে তাহাদের অন্ত বোম্বাই হাইকোর্টেব ভূতপূর্বর 
বিচারপতি সাব নাবায়ণ চন্দাবরকবেব চেষ্টাব একটি অনাথ-আশ্রম 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। এই আশ্রমে স্থবির, অশক্ত, পীড়িত লোকদিগকে 
, সাময়িকভাবে আশ্রব দেওয়। হয়। যাহাবা, কাৰ্যক্ষম তাহাব| যাহাতে 
কাজেৰ অভাবে ভিক্ষ| না কবে এবং কাঁঙ্গ কবিধ। জীবিক। উপার্জন 
করিতে পাবে তাহার দিকে নঞ্জব বাঁখিবার জন্যও একটি কার্খান! 
প্ৰতিষ্ঠাৰ প্রস্তাব চলিতেছে । এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে দুঃস্থ নর- 
নারীর যে বিশেষ উপকার হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বল! বাহুল্য 
বাংলাতেও . এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োঞ্জন আঁছে। কারণ বাংলাতে 
এবপ নবনাবীব কিছুমাত্র অভাব নাই। 
/ রিসার্চ ফণ্ড এসোনিয়েশন্‌-_ 

চা-বাগানের মলুরদের মধ্যে ‘হুক্‌ ওয়।ম্‌* বে।গেব প্রকোপ অধুন। 
অতিমাত্রায় বাড়ি! উঠিবাছে। হ্হাঁব প্রতিকারের জন্য ইণ্ডিয়ান 
রিসার্চ কও এসোসিয়েশনের চেষ্টার একটি কমিটি নিযুক্ত হটয়াছিল। 
এই কমিটি দ্াক্ষিণাত্যের দুইটি চা-বাগানে তাহাদের পৰীক্ষিত উপায় 
অনুসাবে.ব্যবস্থ। করিব বিশেষ ফল লাভ করিয়ছেন। এই রোগের 
হাত হইতে পবিত্রাণ পাইতে হইলে ছুইটি ও প্রয়োগ কবিতে হ্র। 
এই ওষ্ধ দুইটি ব্যবহার করিবাব পর হইতে উক্ত বাগান দুইটির 
, সজুরদেব ডিতব মৃত্যুর সংখ্যা অনেকট! কমিয়| গিয়াছে। উক্ত 
এসোনিয়েশন ম্যালেবিয়। দূব করিবার জদগ্কও বিশেষভাবে চেষ্ট! 
করিবেন বলিয়! আশ্বাস দিয়াছেন। লাহোব এবং নাগপুরকে এন্জন্ত 
, কাৰ্য্যন্েত্ৰ বাছিয়| লওয়|. হইযাছে। বাংলার পক্ষে যে এট! বিশেষ 
, ভাবেই স্থসবাঁদ তাহাতে সন্দেহ নাই। ' 
কাউণ্টেস্‌ ভাফ্বিন ফণ্ড- 

কাউন্টেস্‌ ডাক্রিন ফণ্ডের ১৯২১ সালেব রিপোর্ট বাহির ক 

গবর্ণমেন্ট এই ফওটিকে' মুক্তহত্বে সাহায্য কবিতেছেন। সম্প্রতি 
এই ফণ্ডেব সাহাধ্যে অনেকগুলি বড় কাঙ্গ সাধিত হইযাছে। এই 


ফণ্ডের পরিচালকের! ডাক্তারী বিদ্যায় পারদপিনী মহিলাদের ' একটি, 


সঙ্ঘ প্রতিতিত করিয়াছন। এই সভ্যেব মহিলার! দিয়া দেশের 
সর্বত্র জেনান! হ।স্পাতালের ভার গ্রহণ করিতেছেন। এই জেনান! 
"হাসপাতালে কেবলমাত্র রমণী এবং শিশুদের চিকিৎদাব ব্যবস্থাই 
বিশেষভাবে পরিগৃহীত হয নাই, এই-সব স্থানে ভাবতীয় রমণীদিগকে 
গুভ্রধা-বিদ্যা এবং ধাত্রী-বিদ্ায় শিক্ষিত কবিবার কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। তাঁহ| ছাঁড়া ইঁহাব| লেডি হার্ভিং মেডিকাল কলেজে ছয় 
জন মহিলাকেও অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত কবিয়াছেন। এই কলেজটি 
আগাগোড়া মেষেদেব ছাব| গবিচালিত, এবং ইহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
সমস্ত শ্রেণীর ভাবতীয় মহিলাদের পক্ষে ডাক্তারী ব্যবস! অবলম্বনের 

- পথটাঁও খুলিয়। পিযাছে। ছইট মহিল! আঁগ্রার মহিল! মেদদিক্যান 
' স্কুলে অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আর-একটি মহিল! 
লেডি চেম্সৃফোর্ডেব দেটার্শিটি এগু.. চাইল্ড ওযেল্ফেযাব লিগের 
সেক্রেটাবী - নিবুক্ত ' হইয়াছেন। সাতটি 'রমণীকে ইতিমধ্যেই 
, উওন্যান্স্‌ ৷ মেডিক্যাল সার্ভিসের কার্যে গ্রহণ কর! হইযাছে। 
ভাবতবর্ধের' নাবীদের ভিভব সাধাবণ স্বাস্থ্ঙজ্ঞানেব যেবপ অভাব 


এবং শিশুযৃত্যুব হার এখানে যেরূপ বেণী "তাহাতে দাবীদিগকে 


‘প্রবাসী কার্তিক, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
স্বান্থোব সাধারণ নিয়মগুলিব সঙ্গে পরিচিত কবিষা তোল! বিশেষ 
ভাবেই প্রয়োজন ' এই প্রতিষঠানগুলির দ্বারা: তাঁহাৰ সম্ভবনা " 
অনেকটা! হইয়া আমিতেছে। : তাহ! ছড়ি! ডাক্তাবী বিদ্যায় শিক্ষিত! 
নারীদের উপযুক্ত বিশেষ কোনে! পদও এদেশে, এতদিন ছিল ন। 
এই-সব ব্যবস্থার কলাণে তাহাও নগ্ভবপর' হইয়াছে fs 


ইঞ্চ কেপ কমিটি : 


আগামী ৮ই নবেন্বব হইতে; দিল্লীতে ইঞ্ফেগ কমিটি ভাদের 
কাঙ্গ আরম্ভ কবিবেন্। কমিটি কোন ব্যক্তিবিশেষ্‌ ৰ! সডা-সগিতিব 
মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ কবিবেন না, কেবলমাত্র" লিখিত, বিবরণ গ্রহণ 
করিবেন । কমিটি; কেবলমাত্র -ভারত-গবর্ণমেণ্টেধ ব্যয সম্বন্ধেই 
আলোঁচন। করিবেন, প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্টের, কোনো।- ব্যয় সম্বন্ধে 
তাহাবা কোনোবূপ আলোচন! ব। মন্তব্য প্রকাশ করিবেন ন| | - 

গবর্ণমে্টের-ব্যয় সংক্ষেপ সহদ্ষে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিলেই 
সকলের আগে নঙ্গব পড়ে * বর্প্চাবীদের মাহিনার উপর। এই 
মাহিনাব মোট! ' ভাগ গ্রহণ কবেন এ দেশের সিভিলিযানেবা । 
সিভিলিক্লানদের মাহিন! বাড়াইবার জন্ত সেদিন স্বয়ং লয়েড জর্জ- 
যে বজতা দিয়াছেন, এবং 'পাঁলণমেন্টে এ সম্বন্ধে যে-সব আলোচনা 
চলিয়াছে তাহাতে -সিভিলিয়ানদের মাহিন! বাডিবেই এবং তাঁহাদের 
সুখ-সুবিধার: জন্ত - আবে! : কতকগুলি বেশী অর্থব্যযের ব্যবস্থা 
হইবেই। ইঞ্চকেপ ' কমিটির ' তদন্তের ফলে ব্যয়েব সংক্ষেপ যে 
কিঝপ হইবে তাহাক নমুনা ' এই ব্যাপারেই পাঁওয়।' যাঁয়। অবনত 
কপিটি তাহাদের রায়ে এ দিকে: নজর, দিবেন কিন! তাঁছ। এখনও, 
বল! যায় না। ‘দিলেও কর্তৃপক্ষের: ব্যস্ত হইবার কোনো হেতু নাই। 
কারণ তাহাবা আগেই' সাফাই গাহি! রাখিযাছেন, ইঞ্চকেপ 
কমিটি কেবলমাত্র : মন্তব্য প্রকাশেবই মালিক--তাহা গ্রহণ কর! 
না-করার ভার থাকিবে পরবপেই সরকারের হাতে। 


রেলওয়ের কর্তৃত্বভার-_-. , 


ভারতবর্ষে বেলওয়েসমূহ কোম্পানীর দ্বাবা পরিচালিত হওয! 
উচিত ন! গবমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে আন! উচিত। সেপ্টল রেলওযে-- 
এড ভাইসবী বোর্ড দে সম্বন্ধে ত'হাদের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।” 
বেসবৃকারী সভ্যঘের ভিতর সাতজন মত- দিয়াছেন গবর্ণমেষ্টেব কর্তৃত্ব- 
ভাব গ্রহণের পক্ষে, আর চারিজন সত দিয়াছেন কোম্পানীর পক্ষে। 
সর্কারী সভ্যেরা কোনে! পক্ষেই মত প্রকাশ করেন নাই। গবর্ণমেন্ট 
গীস্রই রিপোর্ট সম্বন্ধে নত প্রকাশ করিবেন । ন্তবতঃ নবেম্বব মাসেই 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ সন্স্কে আলোচন! শেষ হইবে । - 

বেলঃয়ে কোম্পানীগুলি সমন্তই প্রায় বিদ্বেশী বণিকের জিনিব । 
বহুকোঁটী টাক! তাহাবা পকেটস্থ করেন। সুতরাং সে টাকাগুলি দেশের 
ক্ষতি! গবমেন্ট যদি ইহার কর্থৃত্বভার গ্রহণ করেন তবে এই দরিদ্র 
দেশ হইতে এতগুলি টাকা অনর্থক দেশের বাহিরে গমন কবিবার 
অবকাশ পার না । অন্থান্ত অন্থবিধার কথা ছাড়িয| দিলেও এই একটি 
মাত্র কাবণেই রেলওয়ে কর্তৃত্বভার গবমেণ্টের নিজের হাতে তুলির! 
লওয়। উচিত 17- 


দেবাছুন সামরিক বিদ্যালয় 

গত বৎসব প্রিল্ জব ওয়েল্‌স্‌ দেরাছনে একটি নাবিক লেরে। 
প্রতিষ্ঠ। করিব! শিযাছেন। এই কলেজে দেশের যুবকদিগকে এমন সমস্ত 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থ। হইতেছে বাহাতে ' এদেশের ,ছাত্রেরা সৈষ্ক 
বিভাগের উচ্চপদসমূহেক ভার গ্রহণ কবিতে পারিবে । এ দেশেব সৈম্ত- 
বিভাগের প্রধান দোষ এই যে উহার দায়িদ্বপূর্ণ পদগুলি কেবলমাত্র 
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ং লোক অধিষ্ঠিত ন! থাকে তবে জাতি স্বাধীনত| লাভ 
তে পারে না, করিলেও স্বাধীনত| রক্ষা করিয়া চল! তাহার পক্ষে 
অনন্ত হইয়াই দাড়ায়! আমর! স্বাধীনতা! ভোগ করিব এবং বিদেশীর! 
চিরদিন আমাদের হইয়। সংকট-মুহূর্তে আমাদের দেশের স্বাধীনতার 
- জন্য গ্রাণপাত করিয়। লড়াই করিবে এব্যবস্থ। যেমন লজ্জীকর তেমনি 
স্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যবস্থ।। সুতরাং স্বাধীনতা-লাভেচ্ছু জাতি 
টু সকলের আগে নিজের শ্বাধীনত। বজায় রাখিবার উপযোগী 
শিক্ষিত হওয়। দর্কার। সেইদিক দিয়া এই-নব সামরিক 
লয়ের প্রয়োজন অত্যন্ত বেণী। এবার দেরাছুন কলেজের জন্য ছাত্র 
পাঠছন। হইয়াছিল। প্রাদেশিক নির্ধ্যাচনে নির্বাচিত 
ই ৩৭জন যুবক এই কলেছে প্রবেশ করিয়াছিলেন । সামরিক 
কলেজের অধ্যক্ষ এই ছাত্রদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহাতে জান! | গিয়াছে এই ৩৭ জন ছাত্রের ভিতর কেবলমাত্র 
তিন জন ছাত্র স্যাগুহবষ্ট« কলেজে প্রবেশ করিবার টপযুক্ত। 
বাদ বাকী ছাত্রগুলি এরূপ যে তাহার। ছুটি ইংরেজী শব্দ শুদ্ধ 
করিয়া একত্র করিয়। লিখিতে পারে ন!  ইতিহাপ-ভুগোলের সঙ্গে 
তাহাদের কখনে! দেখ! সাক্ষাৎ হয় নাই, অঙ্কে তাহার! একেবারে 
_ দিগ্গজ পণ্ডিত। সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে চায় এমন 
যোগ্য এবং শিক্ষিত যুবকের বিশেষ অভাব আছে এ কথা কিছুতেই 
বল! চলে না। তথাপি কেন এইসব ছাত্র মনোনীত হইল, 
তাহার কৈফিয়ৎ  চাহিবার অধিকার দেশবাসীর আছে। যাহার! 
এইসব ছাত্র মনোনীত করিয়াছেন, গবর্ণমেন্ট তাহাদের কাছে 
কৈফিয়ৎ চাহিবেন দেশবাসী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এইটাই 
"আশ! করে। দেশের এত বড় স্বার্থটাকে উপেক্ষা! করিয়। নিজেদের 
_. গেয়ারের লোককে খুসী করিতে যাঁহার| চেষ্ট। করিয়াছেন তাহাদের 
_ অপরাধও যে উপেক্ষার যোগ্য নহে তাহ। বলাই বাহুল্য । 


গুরুকাবাগ হাঙ্গামা- 


গুরুকাবাগে গ্রেপ্তারের বহর বাড়িয়াই চলিয়াছে। বলপূর্ব্বক 

র| দেওয়ার ব্যাপারটা! বন্ধ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত প্রায় 

৯৮০৭ আকালীকে গ্রেপ্তার কর! হুইয়াছে। স্বতরাং মেঘ যে এখনও 

বেশ জমাট হইয়াই আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 

0 গুরুকাবাগের অবস্থ। সম্বন্ধে আলোচনা এবং তদন্ত করিবার জন্য 
কংগ্ৰেস হইতে একটি তদস্ত-কমিটি গঠন কর! হইয়াছে। ইহারা 
যে-সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন তাহাদিগকে জের। করিবার জন্য 

কমিটি পঞ্জাব গবর্ণমেক্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । পঞ্জাব 

০). গবর্ণমেন্ট তাহাতে স্বীকৃত হন-নাই। অজুহাত, এই কমিটি নাকি 

ডি ইতিপর্ধেই পুলিশের বিরুদ্ধে একট! সুস্পষ্ট ধারণ! করিয়। বনিয়। 

আছেন এবং তীহার। পুলিশ যে-সব অমানুষিক অত্যাচার 

, করিতেছে তাহার নিন্দা করিতেও কহুর করেন নাই। তাহা ছাড়া 

. অকালীর! যেরূপ সংযত ভাবে এই-সব উৎপীড়ন সহ করিতেছে 

তাহার জন্ত কমিটি নাকি তাহাদিগকে প্রশংসাও করিয়াছেন। 


কিন্ত এখানে আমাদের জিজ্ঞাদ্য এই, কংগ্রেস যদি সত্য সত্যই 
কোনে ধারণ! পোষণ করিয়াই থাকেন সেট। 



























১৮ 





র ৰিদেন দ্বারাই অধিক্বৃত। কোনে জাতির লেননাযিকের পদে যদি 


হইয়াছে কি ন।। আমাদের বিশ্বাস দেশের লোকের 

গবর্ণমেন্টের সত্যকার কোনো দরদ থাঁকিত তবে: 

গ্রবর্ণমেন্টও পোষণ না করিয়। পারিতেন না। 
প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব নাই--এবং তীহাদের ভিতর 













এমন নিন যথেষ্ট আছেন বহনের ; 
কোনোরপই সন্দেহ কর! চলে ন|। বি 

তাহা ছাড়া, সত্য প্রকাশের পথ অনেকটা! পি বা 
হইয়াছে। “অকালী/ “পরদেশী: ‘প্রতাপ’ বন্দেমাতিরম্ত ইডি 
প্রভৃতি পত্রিকার কয়েকজন প্রতিনিধি ঘটনাস্থলে উপ 
সত্য প্রতাক্ষ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঠে 
পুলিশই তাহাদের বাঁধ! দিয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইতে দেয় 
অথচ এই-দব ভদ্রলোক উর্দ্ধতন কর্মচারীদের নিকট হইতে অন্ন 
পত্তও লইয়া গিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের = 
লৌককেও পুলিশ ঘটনা-স্থলে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। 

এই-নমন্ত ব্যাপারের পর কংগ্রেদ খদি পুলিশের বিরুদ্ধে কে 
ধারণ! পোষণ করিয়। খাকেন তবে তাহাকে অন্যায় বলি 
করিবার কোনে| কারণ নাই। ন্যায়পর : গবররমেন্টের 
নব অন্তায়কে বাঁড়িয়। উঠিতে না দেওয়! |... 

এই বর্জনের দ্বারা জন-দাধারণের মনে এই ধারণ 
হইবে যে, গবর্ণদেন্ট তাঁহার চিরন্তন ধামা-চাপা-দেওয়। ব্য 
অনুসরণ করিয়। চলিয়াছেন । Fl 


দিল্লীতে কন্ফারেন্স-_- 


ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি সন্ধে coo চন 
জন্য শ্রীমতী বেশীস্ত দিল্লীতে একটি কন্ফারেস আঃ 
করিয়াছেন । এই কনফারেন্সে কোনো দলা 
থাকিবে না। রা 

ইহার! যে শাসন-পদ্ধতির প্রস্তাব করিবেন: তাহাতে 
পেশ করা হইবে যে-- 

(১) আমাদিগকে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাননের 

প্রদান করা হউক । 

(২) বৈদেশিক ব্যাপার, দেন! বিভাগ এবং নৌসেন 
দায়িত্ব ছাড়া সপারিষদ গবর্ণরের , হাতে যে-সমস্ত বিভা 
তাহার দায়িত্ব মন্ত্রীদের হাতে ছাড়ি দিবার নীতি অবলম্বিত 
দেন বিভাগ এবং নৌসেন! বিভাগের ভার কেবলমাত্র ত 
সপারিষদ গবর্ণরের হাতে থাকিবে যতদিন পর্যন্ত দেশ অ 
সম্যক্‌ শক্তি অর্জন করিতে না পাঁরিতেছে। বৈদেশিক ব্যাপার 
গুলির ভার ইহার! ইন্পিরিয়াল কাউন্সিলের হাঁতে ছাড়িয়! 
রাজি আছেন। তবে এই কাউন্সিলে অন্ান্য উপনিবেশগুি 
ভারতবর্ষকেও প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমত! দিতে হইবে। 
তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী 

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত যোশী রেলের তৃতীয় শ্রেণীর 
যাত্রীদের অসুবিধা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন |. 
গয়স। দিয়! যাহাতে যাত্রীদিগকে টেনে ঢাড়াইয়া যাইতে ন! হয়, 
তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। টেনে যাহাতে 
পরিষ্কারের ব্যবস্থ। থাকে, ওয়েটিং-রুমের অভাবে যাহাতে তা] 
কষ্ট না পায়, এইগুলিই ছিল মিঃ যোশীর প্রস্তাবিত বিষয়। অনে 
তর্ব-বিতর্কের পর ভোটের জোরে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে 
রেলের প্রধান লাভের পয়সা আসে এই তৃতীয় শ্রেণীর 
টপ্যাকের পয়সা হইতে । অথচ তাহীরা যেরূপ অঙ্গন 
করে সেরূপ আর কেহই করে না রেলওয়ে j 
যোঁড় গরু প্রভৃতি জীব he f 














































প্রবালী--কাড়িক, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সালেঙ্গাহাট দাঙ্গায় আহত বাক্তিদের ছবি 


. 

জাত করির! থাকেন--ইহ| প্রতিদিনের ঘটন|। ইহার! আরে! 
অনেক অন্থবিধ। ভোগ করে। এ সমস্তর প্রতিকার হওয়| একান্ত 
ভাবেই আবশ্যক, এবং সমস্ত সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে তুমুল 
আন্দোলন কর! উচিত । ; 
“এন্টিবয়কট আইন'__ 

বক্ষদেশের কয়েকটি জেলায় এন্টি-বয়কট আইন প্রচার কর! 
হইয়াছে। এই আইনের অর্থ, রাঞ্জনৈতিক কারণে যদি কেহ 
কাহাকেও বয়কট করে তবে বয়ক্টকারীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইতে হইবে। কাহার সঙ্গে মিশিতে হইবে, আর কাহাকে বর্ন 
করিয়। চলিতে হইবে তাহ] মানুষের নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথ, 
একান্ত ভাবেই ব্যক্তিগত দিনিম। তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে 
ব্যক্তিগত স্বাবীনতাতেই হস্তক্ষেপ কর! হয়। সে সধিকার গবর্ণমেন্টের 
মাছে কি ন| সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
হিন্দুধর্ম পুনগ্র হণ__ 

মালাবারের মোপল! হাঙ্গামার সময় হিন্দুদের প্রতি অতাস্ত 
মত্যাচার হইয়াছিল। মোপলার| হিন্দুদের বহু বাস-গুহ দেবমন্দির 
প্রভৃতি পোড়াইয়! দেয় এবং অনেক হিন্দুকে বলপূর্ববক মুদলমান 
বর্দে দীক্ষিত্ঞকরে। এই-সব ধর্ম্মচুত হিন্দুগগকে= আবার স্বধর্ম্ম 
গ্রহণ কর! যায় কি ন! তাহা লইয়| নান| রকমের আলোচন! হইয়া 
গয়াছে। হিন্দুধ্স্ের তরফ হইতে, যে-সব প্রায়শ্চিত্তের পাতি 


বাহির হইয়াছে তাহার বহর বড় সহজ নহে। যে-সমস্ত দোষ 
নিজের নহে, তাহার জনা প্রায়শ্চিত্তের এরূপ বাবস্থ। করিলে তাহাতে 
স্তায়ের মর্ধ্যাদ| রক্ষিত হয় ন|, তাহাতে ধর্টের অনুদার দিক্টাই 
বড় হইয়। দেখ|। দেয়। উদারতার অভাবে সমাজ দিন দিন দুর্বল 
হইয়। পড়ে। হিন্দু-সমাগও পড়িতেছে। হিন্দু-সমাজের লোক অন্য 
ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়। তাহাকে প্রতিদিনই সংখ্যায় কম করিয়। 
তুলিতেছে। সেদিকে সমাদের দৃষ্টি নাই। ইহ! সগাজের পক্ষে 
জীবনের লক্ষণ নহে । কিন্তু আধ্য-সমাঁজ সক্কীর্ণতাকে ডিঙ্গাইয়। 
চলিয়াছেন। তাহার! উদারতাকেই ভিত্তি করিয়। মমাজ-সংস্কারের 
গেষ্ট! করিতেছেন। সম্প্রতি এই আধা-সমাজের চেষ্টায় মোপলাদের 
দ্বার। ধশ্নচাত প্রায় ছুই হাজার লোক পুনগ হীত হইয়াছে । 
দিল্লীতে রাজধানী-_ 

দিল্লীতে রাজধানী নিৰ্ম্মাণ ব্যাপারে ঞ পর্যান্ত বহ অর্থ বায় 
হইয়াছে । রাজধানী সম্পূর্ণ হইতে আরে! কত অর্থ ও সময় 
লাগিবে “কাউন্সিল অব. ষ্টেটে' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! কর! হইয়াছিল। 
উত্তরে মিঃ বি এন শর্ম। বলিয়াছেন, নূতন রাজধানী সম্পূর্ণ করিতে 
৪ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। প্রতি বৎসর যথেষ্ট 
অর্থ পাওয়। গেলে ১৯২৬ সনেই রাজধানী সম্পূর্ণ হইবে ।, যে দেশে 
অর্থাভাবে শিক্ষাবিস্তার স্থাস্থারক্ষ! প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাজগুলিই 
ধামাচাপা! পড়িয়া থাকে, সে দেশে নূতন রাজধানীর গোড়।-পত্তন 
ও তাহার জন্য এই অসম্ভব বায়__ইহ। কেহই সমর্থন করিবেন ন|। 


| 


১ম সংখ্যা ] 





পাটি পাটি পাপা 


এইগুলিই দেশের লোক্চের নুখ-ুবিধার, প্রতি বিদেশী বাজাৰ 
বিদেশী আম্লাদের দরদের নমুন| | 
মিঃ মজহরন হকের মুক্তি a 

‘বিহারের সুপ্রসিদ্ধ :সিঃ মন্রহবল হকেব অর্থরগ্ড হইয়াছিল। 
জবিমান! না দেওয়াতে তাঁহাব কারাদও হয়-। গবর্ণমেন্ট তাহার 


৯ সম্পত্তি বিক্রয় কবিয়! টাকা আদায় কৰিয়াছেন ও তাহাকে হেল 


হইতে মুক্তি দিয়াছেন। 
* শ্রী হেমেন্্লাল রায় 


কংগ্রেসে বিভীবণ-: 


গত ৩র! সেপ্টেম্বব. তারিখের বোম্বইয়ের “বাষ্ট্রদেবক” নামক 
সংবাদপত্রে একখানি -চিঠি বাহির হইয়াছে। উক্ত চিঠিখানির লেখক 
নাকি কংগ্রেস কমিটির ছুইজন সদস্য! এ চিঠিতে তাঁহারা 'এই 
অভিযোগ উপস্থিত . করিযাছেন যে, . বোস্বাই প্রদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির ৬* জন সদস্য অর্থাৎ. মোট সুদস্যের শতকব! ৪* জনই 
সি-আই-ডি বিভাগের লোক। ডাহাব| বলিয়াছেন, আইন অমান্য 
কমিটিব নিকট ফে-সৰ সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা এইসব 
লোকের মারফতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বোথাই পুলিদের হস্তগত হইচাছে। 


‘_নব্বুগ 
আমীরের ‘ঘোষণা | 
আঁগানীস্থানের আমীৰ সহোদয় তাহাব- হিন্দু প্রন্াগণের প্রতি 
নিয়লিখিত ঘোষপাপত্র প্রচার করিয়াছেন £-_ 


২১1; কোনও হিনুকেই বলপূৰ্বক সুদলমান ধরে দীক্ষিত কর! 
না। 

" ২। প্রত্যেক হিন্দুই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ডীহাব ধর্কর্সের 
অনুষ্ঠান করিতে পাবেন। হিন্দুগশের মধ্যে বিরোধ, হিন্দু শাসত্াম্্যারীই 
নিষ্পত্তি কর! হইবে । 

৩। হিন্দু স্ত্রীলোকগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ কর! 


হইয়াছে! তাহার! রাজোর যেকোনও স্থানে বাস করিতে 
পারেন। ' 

৪। গো-হত্যা সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল। কেহ স্থৃত 
গরুর ম।ংসও আহাব করিতে পারিবে ন|। 


৫1 যে-সমস্ত হিন্নু-ধর্ম্মশাল! জীর্ণদশাগ্রস্ত সেগুলি পুনঃ সংস্কাব 
করা হইবে। হিন্দুগণ সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিত্যে পারেন । 


৬। হিন্দুব| আফগানিস্থানের যে-কোন অংশে জসাজমি ক্রয়' 


ও অধিকার কবিতে পারেন। - মুসলমান যে পরিমাণ ট্যা দের, 
, হিন্ুগপকেও উহাই দিতে হইবে। হিন্দুগণকে কৌন অতিরিজ ট্যাক্স 
দিতে হইবে না ।. 

৭। যদি. কৌনও ব্যক্তি মুসলমান ধর্ধে দীক্ষ। গ্রহণ করিয়। 
থাকে, তাহা! হইলে মে তাহার স্ত্রী বা! স্বামীকে রর ধৰ্ম্ম 
গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিবে না । 


৯। হিনুপণকে আফগানীস্থানে যাতাযাত করিতে বপূর্ণ 
অধিকার প্রধান করা হইল ৷ 

১*। সবকারী চাকুরীগুলিও .' হিন্বু-মুসলমানের জন্তু সদানভাবে 

উন্মুক্ত । তাহাদের দাবী সমানভাবে বিবেচনা কব| হইবে । 


দেশবিদেশের কথা -বাঁংলা 


- অগ্রসর হুইয়া আসাদেব সকলের কৃজ্ঞতাতাজন হইয়াছেন । 


১৪০৯ 
১১। গভর্মমেট মুসলমানগণের ন্যায় হিন্দু প্রদাণের প্রতিও 
সমান দৃষ্টি রাখিবেন। | 





১২1 হিন্দু প্রজাগণের স্থার্থ-সংরক্ষণের ' অন্ত" জেলালাবাদ, 


" গজনি ও কাঁন্দাহার নিলাব প্রত্যেকটি' হইতে ' একজন ব। দুইজন 


করিয| সিন আমীধের ব্যবস্থা-পরিযিরেৰ জন্য নির্বাচিত 

ই বন, ৪ JS! Eu 2 
' ৮৭ ঢাক।-প্রকাণ। 
সলঙ্গা ্ দান্বা--, . 


সিরাজগঞ্জ “মহকুমাব অন্তরগত সলঙ্গ| হাটে পুলিশ নি ভ্রনতাঁ 
উপর: গুলি' চালাইয়| .বহু লোককে হত ও "আহত করে,' এ' সংবাদ 
গত বৎদব ফাল্গন নাসের প্রবাসীর ৭** পৃষ্ঠায় আমব। দিয়াছিলাম । 
সম্প্রতি :এক ভদ্রলোক" সেই" হাঙ্গামায় পুলিশের গুলিতে আহত 
প্রায় ৫*টি-লোকের ফটোগ্রফ 'আমাদের পাঁঠাইয়।' দিয়াছিকেন, 
তাহা হইতে'ছুইট নির্ব্বাচন কবিয়! আমরা ছাপিলাম।। ' | 

zl চর ংলা 

উত্তরবঙ্গে, ভীষণ জল-প্নাবন- .. .। 

এই অভিশপ্ত দুর্ভাগা জাতি, যে, কে বুরোফেশীয পীড়ন- 
পেষণে পিষ্ট হইতেছে, 'তাহ! নহে.। খোদার বন্্-বোধও ইহার উপর 
আপতিত হইয়াছে! -বে জাতির অন্তর হইতে মনুয্যত্ব-বোধ লুপ্ত 
হইয়াছে, যে জাতি খোদাদভ জন্মগতন্ব।ধীনতা-্পৃহীকে জববদত্ত, 
বিদেশীর পায়ে তলে জবাই করিয়! ফেলিয়াছে, খোদ! তাহার উপর 
জুদ্ধ হইবেন না তকি? তাই আজ উত্তরবঙ্গ জলে জলময় ;-_-রাজ-. 
সাঁহী-বগুড়া ডুবুডুবু। সর্ধনাশ যে কি হইয়াছে, তাহাৰ চিত্র ত 
আকিব! দেখানো যায় না,-ব্চক্ষে দেখিয়। তাঁহার স্বরাপ উপলদ্ধি 
করিতে 'হইবে। গ্রচৈতন্যের প্রেমধর্সের উত্তরাধিকাবী হিন্দু! এমন 
করুণ চিত্র আর দেখিয়াছ কি ? বিশ্ব-সানব্তাষ দীক্ষিত সস্তান 
মুসলমান ! এ চিত্র তোমার মনুষ্যত্ব-বৌধকে বিচলিত করে কি? 
যে দিকে চাও, সীমাহীন জলবাঁশি থৈ থৈ কবিতেছে, অসংখ্য বাড়ী 
ঘর ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইর| মুছিয়। গিয়াছে, গৃহাঁদির তৈজস- 
পত্র ও গৃহপালিত পণ্ড পক্ষী আদি মৃত অবস্থায দিগস্ত-প্রসারিত জল- 
রাশিব উপর ভানিয়! চলিয়াছে, গৃহবাসী স্ত্রীপুরুষগণ আপন আঁপন 
মন্তান সহ বৃক্ষ-শীখার আশ্রয় লইয়া প্রকৃতির এই ভীষণ ধ্বংস- 
লীল! স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কবিতেছে, আর ঠক্‌ ঠক্‌ করির। কাপিতেছে। 
এমন ভরাবহ ও ককণ দৃপ্ত কল্পনার চক্ষে দেখিয়া লইতে পাবিয়াছ কি? 
বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান | তোমাদের এই বিপন্ন নিবাশ্রক্প ভাইদিগকে 
বাচাইবাব জন্ত-দিকে দিকে ছুটয়! বাহির হও ৷ - তাহাদিগকে অনাহার 
মৃত্যু হইতে রক্ষা! করিতে সাধ্যমত অর্থ-সাহাধ্য প্রেবণ কর। আচার্য্য 
প্রফুল্পচ্্র রায় ও বঙ্গীয প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটি এদের সাহাধ্যার্থে 
কিন্ত 
তাহাই যথেষ্ট নহে। ইচ্তাতে সমগ্রবাঙ্গালার প্রাণেব সাড়। চাই; 
নতুবা! এই ভাগ্য-তাড়িত জীবন-সংগ্রাসে-বিপধ্যস্ত অভাগাদিগকে রক্ষা] 
কৰব! ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। 

_মোস্রেম-জগৎ 

বন্তা-মাহায্য-ভাণ্ডার_ * 


আঙ্গে উত্তববঙ্গ হইতে, বন্তা-গীড়িত -হতগাগ্যদের যে আর্তবোদন 
আকাশে ”বাতাদে ছড়াইয়! পড়িতেছে, তাহা ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালীর 


শনি 


১৪০ 





স্পস্ট Sea A NN পাস 





হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে দেখিয়! আমরা আশাম্বিত হইযাছি, 


বাঙ্গালীর সন্থযাত্ববোধ তাহা হইলে এখনে! লুপ্ত হয় নাই। তাই 
আজ দেখিতেছি. বন্যাগীড়িতদের সাহায্যার্থে দিকে ' দ্দিকে সাহাধ্য- 
ভাঙার খোল! হইতেছে । সে সাহায্য-ভাওারে যুক্তহত্তে দান করিতেও 
বাঙ্গালী কার্পণ্য করিতেছে ন|। সে দিন এক বাঙ্গালী (তিনি নাম 


প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহেন) বন্যাপীড়িতদের সাঁহায্যকল্পে আচাধ্য- আসাম 


প্রফুল্পচন্ত্রের হত্তে ৫*** টাকা দান করিয়াছেন। এ দানের দৃষ্টান্ত 
দেখিয়া সখ আছে।__এ দৃষ্টান্তে জাতিব মনুষ্যত্ব উদ্মেষের যে পরিচয় 
পাওয়! যায়, তাহাতে মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। চারিদিক 
হইতে বেয়প সাড়া পাওয়া বাইভেছে, তাঁহাতে বন্যা-পীড়িতদের 
অনেকটা সাহায্য হইবে বলির! আঁশ! হয়। সাহুয্য-ভাগার যতগুলি 
স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের অনুষ্ঠাতাদের মধ্যে মুসলমান কাহাকেও 
এপর্যন্ত খুজির! পাইলাম না। আমর! বাঙ্গালী মুসলমানের এই 
কলঙ্ক স্বালনোঁদ্েপ্টে 'মোহান্মদী'র কন্ধকর্তাগণর সহিত একটি সাহায্য- 
ভাণ্ডার খুলিয়াছি। এই অতিপ্রয়োজনীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করার জঙ্ক 
আমর! সমগ্র বাঙ্গালী মুমলমান-সমাজের পক্ষ হইতে যথেষ্ট সহানুভূতি 
লাভে সমর্থ হইব বলিয়া আশ! করি। বাঙ্গালী মুসলমান | এই সাহায্য- 
ভাঁণ্ডারে যথাসাধ্য দান করিয়| মুসলমান সমালের মুধ-রক্ষা কর। টাকা 
পাঠীষ্টুবার ঠিকানা,_মৌলবী মোহাম্মদ সোলেমান খাঁ ২৮ নং আপার 
সীকু্লার রোড, কলিকাতা।। মনিঃ কুপনে-বস্।-সাহা্য-ভাঁগারে দান’ 
এই কয়েকটি কথ! লিখিতে যেন ভুল না হয়। '‘মোস্লেম জগৎ! ও 


"‘মোহাম্মদী’তে টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। 


-মোন্লেস-ঈগৎ 
ফরিদপুরে জুলপ্লাবন--ফরিদপুর-সাদারীপুর অঞ্চলে ভীষণ বস্তার 
ফলে শন্তাদি একেবারে নষ্ট হইয়া! সিয়াছে। 'দেখানে অবস্থ| এরূপ 
। শোচনীয় হইয়া দীড়াইযাছে যে গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পণ্ড লাকি 
ES দ্বড়াইয়া থাকিতে থাকিতে পায়ে ঘা 
হইয়া সরিয| যাইতেছে। বন্যাগীড়িত লোকদের সাহায্যের অদ্য 
মাদাবীপুরের গণ্যমান্য ব্যতিগণসহ একটি রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়া 
অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। ফরিদপুর জিলাবোর্ড এই বন্তাগীড়িত , 
লোকদের সাহায্যের নিমিত্ত ৫** টাক! মঞ্ুব করিয়াছেন। 
-_ ঢাঁকা-গেজেট 


দেখের অবস্থা-- 
. বাঙ্গালার বহু স্থানেই অতিবৃষ্টির জন্য ধানের চাব মাঁটী হয়ে গেছে। 


কোন কোন স্থানে এ পব্যস্তও ধানের অবগ্থ। .ভাল, তবে শেষ রঙ্গ 
হলেই মঙ্গল। 
-বঙ্গরত্ব 


শন্তকষ্ট_বরিশাল জেলার রতি খর নার জানে হন 
হইভ। এবৎসব খন্দ ভাল না হওয়ায়, পুজার বাজাবে যাহা-কিছু 
আসিয়াছে তাহার মুল্য বৃদ্ধি দেখিয়া উহা! অনেকে ক্রয় করিতে পারে 
লাই) পরস্ত সথপারীর খন্দও এবারতখৈবচ। 
টি - কাণীপুর-নিবাসী 
পাটের আবাদ ও ফসল-_ 


বাঙ্গল। বিহার ও উড়িত্যায় এবৎসর ১,৪৫৫,৮০৬ একাব জমিতে 
পাঁটেব চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ইহা! অপেক্ষা! ৬২,৫৫২ একাব 
অধিক জমিতে পাটের চাঁষ হইয়াছিল। এবৎসব উৎপন্ন পাটের 
পরিমাণ ৪,২৩৬,৮২৮ বস্ত। অনুমান কব! হইয়াছে । গত বৎসব অপেক্ষা 
১৭১,৪১৯ বস্তা অধিক পাট এবার উৎপন্ন হইবে । 


প্রবাসী_-কাত্তিক, ১৩২৯, 





| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


NAAN AN পা Ne Nae NN লা EN সিটি সিসি সির সপসিপরী সি 








আবাদী জ্ষির পরিমাণ | 
১৯২১ সনে ১৯২২ সনে পার্থক্য 
একাৰ একার একার 
বঙ্গদেশ ১,৩২৯,১2৪ ১,২১৮,৯৪৮ ১১০,২৮২ 
বিহার ও উড়িষ্য। ১০৮,৩৬৮ ১৪৬,০৪৮ ৩৭৭৩৬ 
৮৪৮৪০ ৯৪,৮৪৩ ১৭,০০০ 
মোট ১১৫১৮৩৫৮ ১৪ ৫৫,৮০৩ ৬২৫৫২ ' 
উৎপন্ন পাটের পরিম।ণ। 
১৯২১ সনে ১৯২২ সনে পাৰ্থক্য 
ব্‌স্ত| বস্ত ৬ বন্ত। 
৩,৪০৪,৯৯১ ৩,৫৭৭,৭৮৪ ২৮,২৪৭ 
বিহা ও উড়িধ্য! ৩০৪,৯১৮ ৩৯১,০৪৪ ৮৬,১২৬ 
18 ১৫৪,৪০৪ ২৬৯১৩৪৩ ২১৩,৬০০ 
8,00৫,৩৪৯ 8,২৩৭,৮২৮ - ৯৭১,৫১২ 


বৎসবের প্রথমভাগে বঙ্গদেশে বৃষ্টির অভাব হওয়াতে পাটের চাষের 
যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল জুলাই মাসে প্রচুর বৃষ্টি হইর়াছিল। উত্তববঙ্গে 
কিয়ৎপরিমাণে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল। পূর্র্ব ও উত্তরবঙ্গের..উচ্চ জমিতে 
নাৰি আবাদের বিশেষ হুবিধা হইয়াছিল। জুলাইমানের শেষভাগে 
নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক নিশ্নভুমির পাঁট নষ্ট হইয়াছে, 
কোন কোন স্থলে অসমে পাঁট কাটিতে হইয়াছে । আগষ্ট নাসের 
প্রথমভাগে পশ্চিম বঙ্গে অতিবৃষ্টি হয়। তাহাতে মুপিঘাবাদ হাওড়া ও 

মেদিনীপুর জেলার অনেক ক্ষতি হইয়াছে । 
--স্ীবনী 


বাঙ্গালীর আবাদ--- 


বাঙ্গালী নিতেই জানে, ভিন STE HEA 

বাঙ্গালী চাষ করে, মাটীতে সার দেয় ন|। মাছ ধরে, পুকুরে ডিম 
ফেলে না। আর বখন ধরতে আরম্ত করে তখন ছোট বড় শ্্ী-পুরুষ - 
সকলকেই মেরে বাজারে পঠীয়। ফলে বাঙ্গালীর জনী কজ্রমশঃই . 
অনুর্ধ্বর! হয়ে পড়েছে, পুকুরে মাছ আর নেই বল্‌লেই চলে। দ্শবৎদর 


পূর্বে সুন্দরবনে মাছ ও হত্সিপের জবধি ছিল ন|। কিন্তু ছোট 


বড় নির্বিচারে মাহ ও হরিণ মেরে নষ্ট করে' অধিকাংশ স্থলেই এই . 
ছইটি দ্রব্য হুপ্রাপ্য হয়ে পড়েছে। 
বসত 

বাঙ্গালার মাঞ্চে্টার- ll 

চাক! জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণায় আলগী নামক একটি 
গ্রাস আছে। অসহযোগ নীতি প্রচারের গঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোক 
ভাতে কাপড় তৈয়ারী আরম্ভ করে। সম্প্রতি গ্রামে ৪ণটি 
হেটার্স্লি লুম ও অন্তান্ত নানাপ্রকারের দুম সহ মোট ২৫০টি 
লুমে কান হইতেছে। একজন ব্রাহ্ম, অবশিষ্ট হিন্দু প্রায় সকলেই 
এবং মুসলমান গৃহস্থ প্রায় সমুদয় তাঁতের কার্য গ্রহণ করিয়া সারাদিন 
উদ্ম উৎসাহে কার্জ করিতেছে। গ্রামটি অতিক্রম করিতে কেবল 
ঘটাঘট শব ও আবালবৃদ্ধবনিতীকে ভীত সংক্রান্ত কোন ন! কোন 
কার্যে ব্যাপৃত দেখ। যাঁয়। নানাপ্রকারের বমন ও মুসলমান শ্রীলোক- 
দিগের ব্যবহারযোগ্য সাঁড়ীই প্রধানতঃ তৈয়ার হয। কেহ কেহ ৩: ও 
২৪ নম্বরের সুতায় ধুতি তৈয়ার করিয়া ৩ টাকা জোড়ায় বিক্রয় 
করিতেছে। প্রতি সপ্তাহে পাইকার আসিয়া সমুদয় কাপড় ও সাড়ী 
কিনিয়! লইয়া যায় ; তাহাতে সাধারণ ঠক্ঠকী তাতেও প্রতি সপ্তাহে 


১ম সংখ্যা ] 


৯1১০২ লাভ হয়, আর হেটার্সূলি লুম ব্যবহারকারীদের প্রথম প্রথম 
মাসিক ১৫,--২*** টাঁকা আয় হইত, আর এখনও ১২৫, টাঁকার 
কম হইতেছে ন|। একজন মুমলমান গৃহস্থ সর্ববন্ব রেহান রাখিয়া] ৮০৭ 
মুল্যে একটি হেটার্সূলি লুম কিনিয়াছিল ; ৮ মাস পরে সমুদয় ধণ শৌধ 
দিয়া ২৫০ টাকা লাভ করিয়। অপরের ক্রীত্‌ আর-একটি হেটার্সূলি 
লুম ১,০** টাঁকায় ক্রয় করিয়া কাঁজ করিতেছে ; এখন আর তাহাকে 
“কী! কর্্ধ করিতে হয় নাই। গ্রামের মাইনর স্কুলে একজন ব্রাহ্মণ 
শিক্ষক নানাপ্রকাবের লুস গ্রামের লোককে আনাইয়া দিয়া এই এক 
বৎসুরে প্রায় ৬**২--৭**৯ টাঁকা কমিশন পাইয়াছেন।' এই নগণ্য 
গ্রামটি এখন প্রায় ২৪০৪১ টাক! মুল্যের নানাপ্রকারের কাপড় দৈনিক 
তৈয়ার করিতেছে। * এইরূপ আর কোনও গ্রামে আছে কি না জানি 
না; কিন্ত এই গ্রামটিকে বাঙ্গালার মাঞ্চেষ্টাব বলা চলে নাকি? এই 
গ্রামের একটু পশ্চিমে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এখন শ্ুফৃপ্রায়। ইহাতে 
যথেষ্ট বিন্ুক পাঁওয়! যায়। নদীর পশ্চিম তীরস্থিত বহু প্রানের লোক 
কয়েক বৎসর হইতেই বিদুকের বোতাম তৈয়ার করিতেছে! তাহাদের 
উৎপন্ন বোঁতামের মূল্য প্রতি সপ্তাহে কয়েক সহস্র মুদ্র!॥ এই প্রকার 
একটা না একটা ব্যবসীয় সকল গ্রামের লোকেই করিতে পারে । 
এইরূপে দেশের এখর্ব্য দেশেই রাখিতে গাঁর! যায়। তাঁলগী গ্রামের 
মুসলমান পাঁড়ার তাঁতের লাভ হইতে গ্রামিকেরা একটি পাকা ইন্দারা 
খনন করিয়াছে ; জল অতি উৎকৃষ্ট । টাকা বে হাতে আমিলে বিদু 
' না কিছু ভাল কাজ । 
কিছু হুইবেই 


চরকার কথ! 


পাঠশালায় নাকি গবর্ণমেন্ট-শিক্ষাবিভাঁগ হতে চর্বকা কাটার 
কোথাও কৌধাও বন্দোবস্ত হচ্ছে । ভাল । এতদিনে বনি হুমতি হয়ে 
ধাকে-দে মঈগলের কখা। . * -বঙ্গরতর 


পুজার বাজারে খদ্দর-_ 


এবার পুজার বাঁজারে যথেষ্ট খন্দর বিক্রয় হইতেছে । . এখানকার 

+ গ্রৃতিহাটে ৩০1৪০ হাজার টাকার খদ্রর ভিন্ন তিন্ন জেলার রপ্তানি 
- ছইতেছে। অবশ্য ইহার অধিকাংশই অর্ছধদ্দর। যাহ! হউক 
ইহাও মন্দের ভাল। তবে খদ্দরের এইরূপ কাটতি দেখিয়! 

বিক্রেতাঁগণ খদরের মুল্য চড়াইয়| দিয়ান্ধে। ইহাতেই বুঝা হায় 

যোগানের চেয়ে খদ্বরের চাহি! বেশী।. কাজেই খশ্দর তৈর়ারীর 

দিকে অধিকতর মনোযোগ প্রদান ন! করিলে এইরূপ আশীতিরিক্ 

মূল্যে খদ্দর কিনিয়া লোকে পন্ধিতে পারিবে বংলয়| আমাদের মনে 

হয় নাশ বিলাঁতি ও দেশী মিলের কাপড়েব দর বহুপরিমাঁণে 

নামিয়া গিরাছে। 

প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট বাঁধা জন্সিবে বলির। আমাদের মনে হয়। 


চাকায় পিকেটিং-- 


বিলাঁতি কাপড় বহিতে কুলিদের আপত্তি 
ঢাকার ৮ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পূজায় যাহাতে কেহ 
বিদেশী কাপড় ক্রয় না করে, সেজ্জন্ত সেখানে . ভয়ানক পিকেটিং 
চলিয়াছে। কংগ্রেস ও খেলাফতের স্বেচ্ছাসেবক” অহোরাত্র 


সি 





কেবল যাহাতে কোন বিদেশী কাপড় সেখানে না যাঁর, সেজস্ত: 


পাহার! দির! বেড়াইয়াছে। গাঁচ দ্বিন ধরিয়া এখানকার একজন 
বড় মহাজনের এক-নৌক! বিলাতি কাপড় খাটে (4 
কুলির! কিছুতেই তাহা নর্ণ করিতে চাহে নাই। বিনে 


দেশ-বিদেশের কথা--বাঁলা 


'গিয়াছে। 
সেই, অঙুপাতে খন্দরের দর না কমিলে খদদর - 


_ন্রিপুরা-হিতৈবী ' 


১৪১, 





বিলাতি কাপড় - - | রা, 
ব্লডি দা জারিসে নার সারা হে 
চরুকা = 

বাঙ্গালী বেশী আর কেট চরক! কাটছে না। 

কাপড়ের মূল্য = 


এবার কাপড়ের মূল্য কমিয়৷ আসিতেছে বটে, কিন্ত আজিও 
আশানুরূপ কমে নাই । ভরসা কার্পাসের চাষের সঙ্গে সঙ্গে মুল্য 


স্পলবসঙ্য 


কমিবে। _ কাগীপুর-নিবামী 
বঙ্গলক্্মী কটন মিল্‌স_ 

আমরা শুনিয়! সুখী হইলাম যে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্স্‌ গত জানুয়ারী 
হইতে জুন পর্যন্ত ছর মানে ৭৬৮৫৭৯৫১১ পাই নর্বববিধ ব্যয় ও ট্যাক্স 
বাদে নীট মুনাফা পাইল্লছে। আশা করি ডিরেক্টরগণ কাপড়ের 
মূল্য কমাইয়! দেশের হিতসধন করিতে কুঠিত হইবেন না। 

». -াহিল্দুরপ্রিক! 

দেশীয় লোকের কল ক 


- বজদেশে তিন্নান্নটি পাটের কল আছে। তাঁহার মধ্যে ৯৯ 
মাড়োরারীর, বাকী সব ইংরেদরদের | মাড়োকারীদের 


এ ভি আজি হালৰ টান হজে কৱ জা কোট 


একযটি 'লক্ষ আটার হানার ॥ টাকা। বঙ্গদেশে তেরটি কাপড়ের 
কল আছে। তাহার মধ্যে ছইটি বাঙ্গালীর, তিনটি মাড়োরারীর, আটটি 
ইংরেজের। বাঙ্গালীর মুলহ্ন তেত্রিশ লক্ষ টাকা ; মাঁড়োয়ারীর একটি 
কলের মূলধন আশী লক্ষ টাকা, বাকী মূলধন অজ্ঞাত; ইংরেজের 
ছয়টা কলের মূলধন এক ভোটি পঁযতাল্লিশ লক্ষ টাকা । - 
দুধ ও ঘি-- 

কলিকাতার হাস্পাতালে যে দুধ ও ঘি রোগীদিগকে 
খাইতে দেওয়া হর, গবর্ণমেন্টের কেমিকেল 


পরীক্ষার জন্ভ ১৮ বান দুধ প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১২ 
বারের ছুধই ভেজান ক্লিয়! প্রনাণিত হইয়াছে। ১৭ বার ঘি. 
পরীক্ষা কর! হইয়াছিল। তাহার ৮ রকম খি ভোঁজাল বলিয়া জানা 
হাসপাতালের দুধ ও ধির দশ! যখন এইরপ, তখন . 
বাজারে যাহা বিক্রর হর তাহা যে লোকের স্বাস্থ্য কিরপ নষ্ট 
করিতেছে, তাহার বর্ণনা করা প্ররোজিন' নাই। কঠোর কারাদণ্ডের 
ব্যবস্থা না করিলে ভেজার বন্ধ করা .যাইবে না। যে-সকল স্বাস্থা- 
রক্ষকের এলাকায় ভেজাক ভ্রব্য পাওয়া! যাইবে, তাহাদিগকে বর্ধান্ত 
কর! হইবে, এইরূপ কোন ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। 
স-সম্ীবনী 

শিশুমৃত্যু-_ 

কলিকাতা যত শিশু জঙ্গে তাহাদের এক বৎসর বয়স 
হইবার পূর্যেই হাজারুকরা ৩*।৪** মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
বোশ্বায়ের অবস্থা আরও ভয়হ?, তথায় হাঁজারকর! ৭** শিশুর 
মৃত্যু হয়। কিন্তু ইংল:ও হাজারকর! শিশুর মধ্যে ৮* জনের 
বেণী মরে না! অজ্ঞতা ও কতক পরিমাণে দরিভ্রতাই এদেশের 
শিশুহত্যার' এক কারণ দেশ হইতে সর্ধবপ্রযতে উহা “দুলা করিতে 


১৪২ 





না পারিলে কিছুতেই দেশের কে? ফল্যাণেব আঁশা করা 
যায়না! - - 
বাঙ্গলায় ভাকাঁতি-- 

, এক সপ্তাহে ১৭টি। 


হবা তারিখে যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙ্গলার 
১৭টি ভাকাতী হ্ইয়াছে। ইহাব মধ্যে মেদিনীপুর নবয় বাহসাহী 
বাখরগঞ্জ এবং চাকায় প্রত্যেক. স্থানে একটি: করিয়া ; ২৪ 
পরগণ! পাবনায় ছুটি করিয়া ; এবং বর্ধমান ও রংপুরে পাঁচটি 
করিয়া ডাকাতী হইরাছে। | l 

গড় মাসে মোট ৫৫টি ডাকাতী হইয়াছে। তাহার পূর্বে মাসে 

হইয়াছে ৫২টি এবং গত বৎসর এই সাঁসে হইয়াছে ৫১টি। 
--মৌোস্লেস-জগৎ 
tr নৃডন কারখানা__ 

১৯১৫ সনে ৬* লক্ষ টাকার দিয়াশল(ই ভারতে আম্দানি হুইয়।- 
ছিল। এই আম্দানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া! গত বৎসর প্রায় ৩ 
কোটী টাকায় পরিণত হইয়াছে । বহুদিন হইতে এই দেশে দিয়া- 
শালাইর কার্থানা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে । উপযুক্ত কাঠি এবং এই 
দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী মশলার অভাবে তাহা, কার্যে পরিণত 
হয় নাই! ১৯*৭ সনে সার রাঁসবিহারী ঘোষ ও বাবু শৈলেন্্রনাথ 
"মিত্র মহাশয় একটি কারখানা 
ভারতবর্ষের যাবতীয় কাঠের এবং মাল মশলা প্রভৃতির রীতিমত 
পরীক্ষা হয়। দার্ছিলিদ এবং হুম্দরবনে দিয়াশলাইর কাঠি ও বাক্সের 
উপযোগী ছুই রকম কাঠ পাঁওয়া যার। ইহা ভিন্ন সিমুল ও কদম 
*. প্রভৃতি আবও ২1১ রকম কাঠ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্ত 
তাহা যথেষ্ট পরিঙ্গাণে পাওয়া যার না বলিয়া উল্লেখযোগ্য নহে। 
উপরোক্ত ছুই জাতীয় কাঠে যে দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা 
, সকলেই. দেখিরাছেন। এঁ-সমভ্ভ দিয়াশলাই স্থইডেন প্রভৃতি দেশের, 
* দিয়াশলাই অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল ন|। এ দিয়াশলাই 
এবং এ কার্খানার পরিচালক মিঃ পূর্ণচন্্র রায়। 


ছুঃখের বিষয় উপরোক্ত কার্খানা কলিবাতায স্থাপিত হওয়ায় - 


কর এবং স্বল্প ব্যয়ে কাঠের নর্ববাহ করিতে পারা যায় 

এই-সমস্ত অভিজ্ঞতার সুযোগ লইয়া এবং এ কারখানার 
দা ূ্ণচন্্র রায়কে নিযুক্ত করিয়া "হুন্দরবন ম্যাচ, ঘযার্কস্” 
নার্মে একটি কার্খান। খুলনার স্থাপিত হুইয়াছে । অন্দরবনে যে 
কাঠ পাঁওয়! গিয়াছে তাহ! হইতে প্রায় কোটী টাকার দিয়াঁশলাই প্রতি 
বৎসর প্রস্তুত হইতে 


অর্ধশিক্ষিত বহু যুবকের জাবস্ক"। আমাদের দেশে এই শ্রেণী যুবকের 
অভাব নাই। আমর! ইহার মনল, কমন] করি। Wm 
--সঞ্জীবনী 

চেঁকির উন্নতি 

গ্রীযুক্ত চন্রশেখর -সরকার মহাশয় দীর্ঘকাল ইংলওে অবস্থান 
পূর্বক ইঞ্জিনিয়ারিং ধিদ্যার . পারদর্শিত। --লাভ করিয়! জাসি- 
যাছেন। দেশে ফিরি! আঁসির। তিনি - চিন্-উপেক্ষিত ঢেঁকির 
উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্ধ্য'হইয়াছেন+ তিমি এক প্রকার 
যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে ছয়টি ঢে'কির -কার্ধ্য, একই সময়ে 
| একটি. রে সাহায্যে 'সম্পুন্ন হয় এবং ইচ্ছামত বেন আঘাত সৃদু- 


ছা 
চা 3 


প্রবাসী--কাৰ্তিক, ১৩২৯ 





স্থাপন করেন। সেই কারখানায় হইবে 


পাঁরে। এবং প্রায় লক্ষ লোক নানাভাবে প্রতি-. - 
পালিত হইতে পাঁরে। এই-দমস্ত কল-কার্ধানার জন্য শিক্ষিত এবং 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


বা গুক করিতে পাঁর। বায় । ৮৬ এ নারিকেলডাঙ্গ| নর্থ রোডে সরকাৰ 
মহাশরেব কার্ধানাতে এই চেঁকি চলিতেছে । শিক্ষিত বাঙ্গালী এই 
ঢে'কির সাহার্যে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিবেন কি? '. 7 ? 





বঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয় 


১৯২০০২১ সনে বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য! বর্দ্ধিত- 
হইয়া ৩৫৬৯৫ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩*৭*টি উচ্চ প্রাইমারী ও 
হী নিশ্ন প্রাইমারী । পূব বৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 

** বৃদ্ধি পাইয়াছে ও উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬১ হস 
টন | ৬ 


টিটি 

খনি-বিদ্যালয়-_ 
বাঙ্গলাগবর্ণমেন্ট এই মাধ হইতে রাপীগঞ্জ, ও সীতার মপুরে 
খনিবিদ্যা শিক্ষাদানের আয়োজন করিয়াছেন,। ছাত্রদের ৩ বৎসর . 
পঠ কবিতে হইবে। ১*০* হইতে ১২০০ টাকার এক জন্‌ 


এবং ১:* হইতে ২৫. টাকার ২ জন শিক্ষক নিযুক্ত কর! হইবে। 


অনিষ্ট হইবে। তাই 
করিতেছেন। মৌলবী ফজলল হক প্রভৃতি মুসলমান প্রধানগণ 
বিশ্ববিদ্ভালর়েব ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার কলিকাতায় 
এক মুসলমান কলেল্ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। * 

মুসলমানের! সকল বিষয়েই বদি হিন্দু হইতে পৃথক্‌ হন, তবে 
এক হইবেন কিরপে ? হিন্দু মুসলমান এক কলেজে যদি পাঠ 
করেন, তবে তাহাদের মধ্যে সৌহার্দ্য হইতে পারে। বদি বিদ্যা- 
মন্দিরেও তাহার। একত্র উপবেশন করিবাঁধ স্থবিধা না পান, তবে_ 
সুমলমান চিরদিনই পর হইয়! থাকিবেন। 

মাতৃভাষার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে যদি তাঁহাদের অনিষ্টের ' 
সম্ভাবন! থাকে; ,তিবে ভাহার| তাহ! নিবারণ করিতে চেষ্ট! করুন, কিন্ত 
পৃথক কলেজ স্থাপনের চেষ্টা যেন না করেন। 

-_সঞ্জীবনী 

রেলযাত্রীর আশাব কথা-- 


আদরা শুনিয়া . আনন্দিত হইলাম যে, ভাবত ' গবর্ণমে্ট 
বেলকে:ম্পানী-সমুহকে অধিক সংখ্যার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নির্মাণ 
করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন ; পাঁচ বৎসরের মধ্যে সকল 
রেনকোম্পানীকেই যা্রী-সংখ্যার : ভাইস গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি 


জিতল 4. 


-সন্দিলনী' 
স্ত্রী যাত্রীর জর 


ভারত গভর্নমেন্ট তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ছানাভাব দুর করিবার, 
তত সুখেৰ বিষয় সন্দেহ নাই? কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর - 
মহিলাধাত্রীদিগ্সের অন্থবিধার' প্রতিকাঁরে এ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করেন 
নাই। আমর! একাধিকবার বলিয়াছি যে গাড়ীতে শ্তরীলোকটিগের 
নিনিষ্ট"কক্ষ বোধায় থাকে, 'তাহ! লিবক্ষর পুরুধ ব! স্ত্রীলোক ত 


১ম সংখ্যা] 


দেশবিদেশের 'কথা- বাংলা 


১৪৩ 





দুরের কথা, যাঁহাব। প্রত্যহ টেনে যাতায়াত করেন ডাঁহারাও অনেক 
সময় সহজে খুঁজিয়। বাঁহিব করিতে পাঁবেন না। স্ত্রীলোকদিগ্সের 
গাঁড়ীব দরজায় ইংরেজ্রীতে প্ন্রীলোকদ্দিগের জন্য” এই কথা লিখিত 
থাকে । অনেক সময তাহ| দেখিতে না গাঈয়।। অথবা দেখিতে 
পাইলেও ইংবেজীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিব| উহার অর্থ গ্রহণ কবিতে 
না পারিয। স্ত্রীলোকদ্দিগেব গাড়ীতে উঠিয়! থকে । বিশেষতঃ রাত্রি- 
কালে ষ্টেপনেৰ অস্পষ্ট আলোকে সে লেখ! কাহাবও দৃষ্টিপধে পতিত 
হবার 'সম্তাবন| নাই। এই অনবিধ! দূব করিবার জন্য আমবা 
একাধিকবাব অনুবোধ কবিয়াছিলাম যে স্বীলোকদিগের গাড়ীব বর্ণ 
অন্য গাডীর বর্ণ হইতে পৃথক্‌ কবিষ! দিলে ভাল হইত। ইহাতে 


ব্যবৰাহুল্য নাই অধচ একটা অনুব্ধাব প্রতিকার হুয়। কিন্ত, 
খের, বিষয় এই যে আমাদে এই যুজিদঙ্গত প্রস্তাবে কর্ণপাত ' 


কর! বেল-কৌম্পানি আবগ্ঠক বলির] মনে করেন নাই। 
--বঙ্গপুর-দর্পণ - 


প্রেসিডেন্সি জেলে আবার বিদ্রোহ 


গত ১ল। অক্টোবব তাবিখে বেল! ৭টার সমষ প্রেসিডেন্সি জেলে 
করেদীদেব আবব একট! বিস্রোহেব সংবাদ পাওয়| পিযাছে। প্রায় 
২** কষেদী বিদ্রোহী হইয!-উঠিয়াহিল । রঙ্গীর। গুলি ছাড়তে বাধ্য 
হয়। ছুইজন কষেদী আহত হইযাছে। হাস্পাতালে একজন কষেদী- 
রোগীব সহিত ছোট ডাঁক্তাবেব মনোমালিন্ত হব । এই কহ্েদীটি নাকি 
প্রায ২** কয়েদীব সর্দার । প্রকাশ উক্ত সর্দার পুর্ব বাত্রে ছোট 
ডাঁক্কাবের বিকদ্ধে ষড়যন্ত্র করিযাছিল। সকালে যখন কযেদীদিগকে 
বাহিবে আন! হইল তখন তাহার! জেলের হাস্পাতাঁলের দিকে ছুটিল । 
"এই সমধ বড় ভাঙার বোগী পরীক্ষ। করিতেছিলেন। তিনি ভবে 
এবটি কামবায পলাইলেন। কযেদীব| ভাঁক্তাৰকে ন! দেপিয| 
মর্দীরকে লইয| জেলের প্রাঙ্গণে আসিয! উপস্থিত হইল। অতঃপব 
ভাহীর! নাকি ইট লৌহ্‌শলাকাঁদি ছুড়িতে থাকে এবং কয়েকজন 
পলাইতে চেষ্টা কবে। ব্যাপাৰ গুকতর দেখিষ! গুলি ছোড। হব। 
ফলে দুইজন গুলিতে আহত হইয়াছে। লালবাজ'র পুলিশ বিভাগে 
-খনই টেলিফোন কবা হয। একজন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটি কমিশনাব অনেক 
গুলিশ লইয| ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন | কয়েদীরা উত্তেজিত হইয়। 
গুলিশেব দিকে ধাবমান হয় এবং একটি কা্ঠখও নিক্ষেপ কৰে। উহ! 
ডেপুটী কমিশনারের মাথাঁষ লাগে । ইহার পব গুলি বন্ধ কর! হয় এবং 


কয়েদীদিগকে নিজ নিজ প্রকোঠে প্রবেশ করিতে বাধ্য কর! হয। 


আর কোন গোলযোগ হয নাই। সকলেই শান্ত হইয়াছে। 


মোহাম্মদী 
রাজনৈতিক বন্দীদিগেব লিষ্ট 
ব্রিপুবা-হিতৈধীতে প্রকাশ ;-বাঙ্গলা দেশ হইতে ৭৯৮৭ জন 
অনহযোগী দেল খাটিযাছেন। তন্মধ্যে কলিকাতায় ₹৬*০, চট্টগ্রামে 
৫৪৮, বংপুষে ৪৯৪, ববিশীলে ৩৭২, ফবিদপুবে ৩২৫, ময়মনসিংহে ২৫০, 
_চাকাঁয-.১৯২, বন্ধুমানে ৯৮, দার্জিলিং সহরে ৮৩, ত্রিপুযায় ৭২, নদীয়ায় 





স্কুলের অধিকাংশ ছাঁত্র স্কুলে উপস্থিত না হইয়! নেতৃত্বয়কে অভ্যর্থন। 
কবিবার জঙ্য ষ্টেশনে গমন কবে। এই অপরাধের জন্তই স্কুল-কর্তৃপক্ষ 
ছাত্রদ্দিগকে প্রত্যেককে ॥১ হিসাবে 'জ্রবিমানা করেন। * জরিমানা 
অনাদাযে নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রগণ একত্র হইয়। বিমান! ন! দিয়! একটা 
ধর্দঘট করিবার জন্য সচেষ্ট হয। কিন্তু যখন অধিকাংশ ছাত্রই 
তাহাদের জরিমানাব পয়ম! 'দিয়। দেয়, তখন কয়েকটি বালক হতাশ 
হইব! আত্মহত্যাব জনক কৃতমঙ্ক্ন হয়। একটি বালক' স্কুল-সংলগ্র 
পুক্ষরিণীতে বম্প প্রদান করির। ডুবিয| যাঁয়। আর-একটি বালক 
ছাত্রীবাসের একটি নির্জন কক্ষে উদ্বন্ষন গ্রহণ কবে এবং অপৰ আঁব- 
একটি বালক ছুরিকাঘাতে আয্মহত্য। কবিবাব জন্ত সচেষ্ট হয়। বে 
বালকটি ডুবিয়! গিয়াছিল তাহাকে কয়েক মিনিট পৰে জল হইতে 
অচেতন অবস্থার তোল| হয়' দ্িতীষ বালকটিব প্রীণবাযু বহির্গূত 
হইবাব পুর্ন্েই তাঁহাকে বদ্ধনবজ্জ, হইতে মুক্ত কব! হয়। সুখের 
বিষয় তৃতীয় বালকটি শরীবে ছুরিকাঘাত করিবাব, অবসব পায় নাই। 
জলে ডুব! বাঁলকটি . এখনও ভালভাবে স্বস্থ হয নাই। পুলিশ ও 
সি আই ভি ঘটনার জাত কবিতেছে। --বীরতূমবার্া 


ঘোড়দৌড় খেলার পরিণাম 


কলিকাতায় বৌবাঁজারেব গ্রস্ত দের লেনম্থ ২৪ বৎসর ব্যস্ক = 
যুবক কার্তিকচন্ত্র দেন চাঁকুরী-লন্ধ অর্থে সংসাবেব খবচ কুলাইত, 
না বলিষ! ঘোঁডদৌড়ে গিয়া! বাজী ধরিত। রেমে অনেক টাকা. 
হাবিয়। গরিষা মে আর তাঁহার ১৬ বৎসর ববস্কা পত্রী, প্রভাবতী 
দুইন্গনে একসঙ্গে কেরোসিন তৈলে সিক্ত কাপড়ে লগ্নি সংবোগে 


স্বিত্যা কৰিযাছে। 
fi --এড়ুকেশন-গেজেট 


কুকুরের উপর ট্যাক্স-- 


কলিকাঁত| কর্পোরেশনের সভায় কুকুরেব উপব চ্যাক্সেব বিল পাশ- 
হইয়া! গিযাছে। ঠিক হইয়াছে, কর্পোরেশন ৫২. টাকাৰ অনধিক 
ট্যাক্স বসাইতে পাঁবিবেন। যে-সকল কুকুবেব ট্যাক্স আদায় হইবে 
ন। সেই-সকল কুকুরকে হয় বিক্ুয না হয় মাবিয়া ফেলা হইবে । 


“সম্মিলনী ' 

অস্পৃপ্যতা-বৰ্জন_ 
ডাঁয়মণ্ড হার্বার লোকাল বোর্ড হইতে এবাব পাইকপাড়ার 
রাজ! জ্রীযুক্ত মণীন্রচন্দর সিংহ বায় মহাঁশয়কে জেল! বোর্ডের 
একজন প্রতিনিধি নির্বাচন কর!- হইয়াছে। সম্প্রতি রাজ! বাহাহুর 
স্ভাগণকে ধস্কবাদ জ্ঞাপন অস্ত ডায়মণ্ডহার্বারে খিয়া সভ্য- 
গণকে কলিকাঁত। হইতে আনীত উপাদের মিষ্টান্ন ভোজনে তৃপ্ত 
করিষাছিলেন। কুলীন বাহ্ধণ, কাহস্থ, মাহিষ্য, ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও মুসলমান 
সভ্যগণ পবস্পব পাশাপাশি ভাবে বমিষ! আহাব করিয়াছিলেন। ছুই 
একজন অবশ্য বাদ ছিলেন। আজকাল এই অন্পৃশ্যতাঁ দুবীকবণের 
যুগে ভাহাদেব এই সৎসাহসেব জন্ক আমবা আস্তবিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন 


করিতেছি 
| স-সম্মিলনী 


সেবা-সমিতি-- 


নোয়াখালীতে সেবা-সমিতি ( Nursing 5 নামে 
একটি সমিতি আজ অনেকদিন হইল সংগঠিত হুইয়াছে। ইহাবা রুগ্ন 
মুমুযুব শয্যাপাৰশ্বে” থাকিয়। দিবাবাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে যেবপ সেবা 
শুশ্রযা করিয়া আসিতেছে, তাহা অনেকেরই অবিদিত নহে। আমরা 


কর সম্প্রদায়কে কলের! নিমনিয়া, টাইফয়েড, প্রভৃতি” 


~~ 


~~ 


,১৪৪.. 





প্রবাসী- কারি কঃ. ১৩২৯, . 


[২২৭ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ডি ভাগাড় নার ত দিকের নী কি বাও পড়িয়া নি ইন্না সিল “সমিতির লোকের! সুকলকেই 


দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেবিরাছি।' বর্ধমান -সময় . এই . 
সমিতি আর্থিক.সাহাধ্য সংগ্রহ করিয়! দরিদ্র অসহায় রোগীদিগের পথ্য-, 
উষধ প্রভৃতির, সাহায্য করিতেছে এবং অনেক ম্মত ব্যক্তির মৎকারের জস্ত-' 
অর্থ সাহায্যও করিতেছে । এই সমিতির দ্বীর্ঘ জীবন ও স্থারিত্ব রাখার 
জন্থয প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিরই কিছু কিছু অর্থ সাহাতয কর! আবম্ভক।- 
টা রিভার 
রাখাল 


গোরক্ষা প্রবন্ধের পুরস্কার - 

১৭১ক নং হ্যারিসন বেড, কলিকাতা নবি তি? 
সমিতি জাছে। এই সমিতি হইতে “ভারতে গোহত্য।, ও তাহাব 
নিবারণেব্‌ উপযুক্ত উপায় নির্ারণ”-বিবয়ে দুইটি, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের, 
জন্ত যধাক্রমে ১৫২ ও ১:৪ পুরস্কার দেওয়া হইবে । ভারভবাসী যে 
কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দ্নিতে পারিবেন! ' প্রবন্ধ সমিতির 
সম্পাদকের নিকট ১৯২২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে -পৌঁছান 


চাই।' 
- মোহান্সদী 
রি i সম্তরণের প্রতিয়োগিতা_ 


* ইতিপুর্ব্বে একবার খড়দহ হইতে কলিকাতায় আহিরীটোল| ঘটি 
পর্ত্ত ১৪ মাইল পথ গঙ্গায় 'সম্ভরণের প্রতিযোগিতা হইয়াছিল; 
আবার ১৭ই সেপ্টেম্বর চন্দননগর হইতে আঁকীরিটোল ঘাট পর্ব 
২২ .মাইল পথ 'সন্তরণের প্রতিযোগিতা হইয়া গেল। ইহাতে 
ষোল জন যুবক ছিলেন । বের! ১৪* টার সময় চন্দননগর খাট 
হইতে ১৬ জন সন্তরপকাবী সম্তরণ আরম্ভ করেন। কলিকাঁতার 
কয়েরটি ক্লাবের ১৩ জন সভ্য ব্যতীত নাটোর কাশী ও বরিশাল 


হইতে ৩ জন সভ্য আসিয়াছিলেন। সন্তরণ . একটি উৎকৃষ্ট 
'ব্যারাম; গত বারের প্রতিযোগিতায়, কোনও- মুদলমানের অস্তিত্ব 
ছিল না, এবারেও নাই। মুসলমানগণ সুকল দিকেই পশ্চাৎপদ্ 


০ চৈতন্তোদয় হইবে? খড়দহু -হইতে আহিরীটোলা ' 


রি 
্ 

ial EY 

2 


দিন এড বিষয়ের উৎকর্ষ বিধান ৯ হওয়া, বাঞ্ছনীয় । এবারকার 
প্রতিযোগিতার কয়েকটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।--নবযুগ 
সম্তরণ প্রতিযোগিতার বিপত্তি 


চন্দননগর হইতৈ কলিকাত! আহিরীটোদা পর্যন্ত বাইশ 'সাইল, 
পথ ভাগীবরথীর,উপর দিয়! সন্তরণে 'আসিবার অন্ত গত ,১৭ই 
. মেপ্টেম্বব ভীষণ প্রতিযোগিতা! হয়! এই 


মন্তরপকারীদিগকে দেখিবার অন্ত আহিরীটোল! ঘাটের নিকটস্থ 
একটি জেটাতে বহু লোক সমবেত হুইয়াছিল। ফলে, জেটাটি ভাল্লিয়!- 
নীচে পড়িয়া খায়: এবং. দুই, জন হত ও তিনজন. ওুরুতররূপে 
আহত হয়। আর, একটি' দুর্ঘটন| -ঘটে। - “সম্ভরণকারীদের় সঙ্গে সমে 
বহু লোক ৷ মৌঁটরল্ধচে .আসিতেছিল। শ্যাম্নগরের নিকট. একখানি 
মোটরল্- ডুবয়া যায়।, ছাড়িদাঝি ও যাত্রীরণ সকলেই এনদীগর্ভে 


২১১ নং করণওয়ালিস্‌ ইট আকমমিশ্ট প্রেস হইতে 


টা 


উদ্ধার করেন, কিন্ত ভা! এন সি চট্টোটপাধ্যায়েব কোন সন্ধান: তাহারা 
পান নাই। দুইদিন ধরি কান করিবার পর অবশেষে গত 
১৯শে মেপ্টেমবর প্রাতে ভগ্রেরের নিকটবর্তী চাপদানি পাটকলের 
জেটাতে. ভাহাব পুঁভবেহ্‌ দেখিতে পাওয়া যার। এ দিনই বেলা 
নয়টার সময় কলির তায়:সংবাদ পৌঁছে। ডাঃ এনু সি চট্টোপাধ্যায়ের 
- আঁয্বীয় ও বন্ধু রা্ধবগণ তৎক্ষণাৎ তথাঁয' যান এবং ,নৌকার করিয়া 
ভাঙার মৃতদেহ, জগন্নাথে ' ,লইয়। আসেন ।' সাহার হৃতর্দেহ 
দেখিবার অন্ত. জগন্নাখধাটে ধুব ভিড় হইয়াছিল । তৎপরে মৃতদেহ 
তথা হইতে নিমুতল1 ঘাটে নইয়| আঁদিয়। দাহ ক্বা’হয় ৷ ভাঃ এন 
সি চট্টোপাধ্যায় ' কলিকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ে এরি পরীক্ষোতীর্ণ 
ভক্তাব,.তিনি বেদগাছিয়। মেডিকেল কলং কেমন ছিলেন) । 


এই সন্ত প্রতিযোগিতার ফিচারে তান রা বা তুল হইহাছে | 
সেষ্টাল হইমিং ক্লাবের শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বন্্যোপাব্যাকজর পা 
খাটে আসিয়। পৌছেন। উদ্যোগকারীদের পক্ষের" াহাদের নি 
প্রহরী জীবনরক্ষক (লাঁইফ-নেভার) ও অধুল্যান্স এবং .ব 
বিশ্বাসী ভদ্রলোক তাঁহার সাক্ষী আছেন। তথাপি সতীশ-বারুর "বব বাম 
বিজেতাঁদের মধ্যে অন্ততম বলির! ত নহেই, এমন কি'; 3০৬৬ 
২২ মাইল পথ সাতার দিয়। আনসিয়াছিলেন; তাহাদের ও 8 
সতীশ-বাবুব নাম চুর আর বনের তান টল 
করা হইয়াছে। উদ্ভোগকারী লাইভ-সেভিং নোসাইটীকে' বারম্বাত | 
চিঠি লিখিয়াও কোনে| সস্তোধভশ্রনক- -নীমাংস! “হয় নাই। ইহা অত 
দুঃখ ও লজ্জার বিষ | - যা 
টার প্রতিযোগিতা 
- গত রবিবাৰ ১* মাইল হটাৰ প্রতিযোগিতা চিএ এস, 
সি, দত্ত (মৌহন বাগান )' ১ ঘণ্টা ২৩ মিনিটে, বৃন্দাবন : 
(লাইফ সেভিং সোসাইটি) ১ ঘন্টা ২৪ মিনিটে, রাধানাথ ? 
: (সবনবতী কাব ১' ঘটা ২৫ ' মিনিটে, প্রবোধরপ্রন 
১ ঘুষ ২৭ মিনিটে ১. * মাইল হাটিয়া গিয়াছেন। tle 


তাঁহাকে এই টাকার হব হইতে মাসিক } টাক। করিম বৃত্তি 


দেওয়া! হইবে।.. এতন্তিমন স্কুলে , তিনি মাসিক চাদ! প্রদান! করেন 


এবং পুরস্কাব বিতবণ ও বালক্গণের ব্যায়াম প্রদর্শন .টপলক্ষে 
অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ /বর্ঘন করেন, 









, বিদ্যালয়..ও লাইবেবীর উন্নতি কনে; অর্থ ও পৃস্তক ‘সাহায্য : 
করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । তাহা 1 
কমিটির সকলেই কৃতজ্ঞ") fn, + 
র্‌ ৯ ক শি ₹ 
'পশ-দেবকদের সাহাষ্যন- * / ীর্ডিক বগি 
নিমিত্ত - ' ৪০2৯ (প্রায়, ৪০০০, হাজাব 
টাক! ) প্রেরণ ৮. দেশের বাদী 
৯৯ 








লক্ষ্যবেধ 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ.গরপ্ত। 


U. KAY & BUMS, 7৯ 8,0৮৮, 


২য় সংখ্যা ) 





ee পাস্পিপিসিপাসিপাসছি 


বস্তু আমাদের অন্ৃভূতিতে সত্যি করে, নেই সে সন্দ্ধে 
আমাদের চিন্তায় বাইরের কিছুই আসে যায় না । বিকট 
বস্তবিশ্বকে ঘিরে যে একটা বিশাল চিস্তাগৎ আছে সে 


> চিন্তা-জগৎকে আমর। ধক! দিতে পাবি-_-আঁম:দের মনের 


মিথ্যা চিন্তা দিয়ে নয়, আমাদের আত্মার সত্যাভৃতি 
“দিয়ে । বিশ্বমানবের সত্যি উপকার একমাত্র তাঁদের দ্বারাই 
সম্ভব বিশ্বমনের সঙ্গে যাঁদের আত্মার সত্য যোগ হয়েছে। 
* আমার মনে হয় ঠিক এঁ একই কারণে আমাদের 
দেশ-সেবাঁতেও আমর। প্রচুর সফলতাকে আকর্ষণ 
করুতে পার্ছি নে। আমাদের অধিকাংশেবই আত্মা 
প্রকৃতপক্ষে পারিবারিক আত্মা | পারিবারিক গণ্ডাব 
মধ্যে আমাদের মনের এমনি একটা সত্যিকার 
সন্তোষ, এমনি একটা সত্যিকার তৃপ্তি আছে, যে, 
আমবা নিজের সার্থক হবার জন্য ওর চাইতে 
বড় আর কোন প্ররশ্স্ততর ক্ষেত্রের অভাবই অনুভব 
করি নে। আমাদের আত্মার মধ্যে অনিবাধ্য রকমের 
বৃহৎ এমন একটা কিছু নেই যা পারিবারিক গঞ্জীব 
মধ্যে ত্বাটুদেই পারে নাঁ। আমাদের পলিটিক্যাল 
প্রচেষ্টার পিছনে আছে একটা পারিবারিক ম্ন। 
আমাদের বাজনৈতিক সাধনায় সিদ্ধি ততদিন কিছুতেই 
অনিবার্য হয়ে উঠবে না ষতদ্বিন আমাদের মন 
পরিবারের মধ্যে আপনাব পূর্ণ সার্থকতা লাভ করৃত্তে 
থাকৃবে। তাই আমাব মনে হয আমাদেৰ সকল 
প্রকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টার গোড়াকার বাজ হচ্ছে 
আমাদের সমাজের পারিবাবিক মনকে জাতীষ করে, 
তোল'_-অর্থাৎ চকে: 2811079] 
[0100এ পরিণত করা। তবেই আমানের মধ্যে সেই 
পদার্থের জন্ম হবে যে পদার্থ সকল বস্তু বা বিষয়কেই 
জাতির দিক থেকে দেখ্বে, আপন আপন পরিবারের দিক 
থেকে নব! ব্যক্তির সফলতা যেমন পরিবারে, তেম্নি 
পবিবাবের সফলতা নেশানে। ব্যক্তির বৃহত্তর সফলতা! 
যেমন পরিবারে, ব্যক্তির ভার চাইতেও বড় সফলতা 
তার নেখানে”-এ জ্ঞান তখন স্পষ্ট হযে উঠুবে। 
এই জ্ঞান মানুষকে যে শক্তি দেবে সে শক্তির পরাজয় 
স্বীকার করা অসম্ভব হয়ে উদৃবে। 


dcmestic 


জাতীয় সমস্যা 
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পা্পীসস্সিরা লাওৰ পিছ 
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আমার মনে হয় যে আমাদের মধ্যে সত্যিকার 
করে’ এ মনের জন্ম, হ'লে আমাদের জাতীয় অনেক 
সমস্যাই সহজ হ'য়ে উঠুবে এবং দেশের সবার চাইতে বড় 
সমস্যাটিরও সমাধান হবাব সভ্য স্থযোৌগ উপস্থিত 
হবে। এই বড় সমস্যাটি হচ্ছে আমার মতে হিন্দু 
মুসলমান সমস্যা। এটা সবার চাইতে বড় সমস7 
কেননা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখিত 
হবে তার মুল হ্ৃরটি নির্ভর কর্বে হিন্নু-মুসলনানের 
মিলন বা বিরোধের উপর । অস্ত আমার এই মত। 

অথচ লক্ষ্য কবেছ হিন্দুমূললমানের এই মিলনই 
হোক্‌ বা বিরোধই হোক্‌ সে-সম্বদ্ধে আমরা কোনই 
আলোচনা করি নে। এ একটা মন্ত প্রমাণ থে 
ওই বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের সবার মনেই একটা গভীর 
বেদনা আছে। এই বেদনাকে আমরা অভি যতে 
ঢেকে বেখেছি। আমাদের ভয়,-পাছে সে বেদনার 
উপরে কেউ আঘাত বরে’ বসে। কিন্তু নিস্তার 
নেই। কথার আঘাতকে আমরা চিরকাল এড়িয়ে 
চল্‌তে পার্ব ন। এবং ছূর্ভাগ্যক্রমে যদি তা পারি 
তবে ওর চাইতে বড় অম্ল আর কিছু হবে না। 
কেননা কথাব আঘাতকে এডিযে চল্বার সামর্থ্য 
কথার চাইতে প্রত্যক্ষ বস্তর আঘাতবেই প্রস্তত করতে 
থাকে। আজ যদি আমরা হিন্দু-মুসলমান সন্ধে 
প্রাণ খুলে খোলাখুলি ভাবে একট। আলোচনা সুরু 
করি তবে খুব সম্ভব দু'দিন যেতে না যেতে তা 
গালাগালিতে পরিণতি লাভ করুবে কিন্তু এ গালাগালিকে 
আজ যদি ভয় করে’ চলি তবে কাল আমাদের লাঠা- 
লাঠি করুতে হবে। লাঠালাঠি জিন্ষটাকে আমার 
আর্টিষ্টিক বলে’ মোটেই মনে হয় না! কাজেই হিন্দু 
মুসলমান সম্বন্ধে একটা আলোচনা তোমার সঙ্গে সুরু 
কর্ছি। অবশ্য গালাগালিটাকেই যে আমার অটেিক 
বলেঃ মনে হ্য তা নয়, তবে ও জিনিষটি আর্ট-মাফিক্‌ 
চল্তে পারে। 

সবার চাইতে আমার কি মনোযোগ আকর্ষণ করে 
জান ? হিন্দু-মুসলমাঁনের মিলন-_এই আজিপদ-বিশিষ্ 
বাক্যটি । আমাদের এই দেশে হিন্দু আছে, মুসলমান 
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আছে, ক্রিশ্চিয়ান আছে, বৌদ্ধ আছে, জৈন আছে। কিন্ত 
আমাদের 'পলিটিক্যাল- গেরস্থালীতে হিন্দু-ক্রিশ্চিয়ান 
বা মুসপমানক্রিশ্চিয়ান -মিলন এমন কথা শোনা 
যায না, ষ। শোনা যায় সে হচ্ছে এ হিন্দু-মুসলমানের 
মিলনের কথা । এর ভিত্বরের নিগৃঢ়তম অর্থটা কি? 
এব -সাইকো-আ্যানালিসিস্‌ করুলে কি পাওয়া যাবে? 
পাওয়া যাবে এই যে হিন্দু-মুললমানের মধ্যে কোথায় 
একট! -সত্যিকার বিরোধের বীজ, সজীব হয়ে আছে, 
যা তেমন হাওয়া তেমন আলো আর তেম্ন রস 
প্রেলে কচি পাতা মেলে দিতে পারে যখন-তখন, তা 
থাইবার-গিরিসঙ্কটই সঙ্কটময় হযে উঠুক কিম্বা আরব- 
সাগরই উথ্‌লে উঠুক। 

* এখন ওকথা যদি মান--আর না মেনে উপাই 
বা কি?_ আমি তোমাকে কথাটা বল্‌্তে ইতন্ততঃ 
'কর্ছি--কিস্ত সত্যি কথা গোপন রাখলেই যে তা 
মিথ্যা হ'য়ে উঠ্‌বে তা” নয় _স্থতরাং তোমায় বল্ছি। 
যখন নন-কো-অপারেশন দহরম-মহরম জোর চল্ছিল 
এবং কি কংগ্রেসী বৈঠকে কি মুসলিম লীগের 
মজলীসে হিন্দু-মুদলমানের মিলন-ভেরী বাজ.ছিল, তখন 
আমি কয়েকজন শিক্ষিত হিন্দুর মুখে এই সন্দেহ 
প্রকাশ পেতে শুনেছি যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন 
যে কি করে? . হবে ইত্যাদি। কোন কোন হিন্দুর 
মনে যখন এই সন্দেহ আছে তখন এ কথ! ধরে, 
নেওয়া যেতে পারে যে প্রত্যেকটি মুসলমানের মনও 
ও-বিষয়ে নিঃসন্দেহ নয়। কেনন! মুসলমান ধৰ্ম্ম আর 
যাই হোক পৃষ্টের ধর্ম্ম নয়। 

সে যা হোকৃ--এখন এ-কথা যদি মান যে হিন্দু- 

মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক কোথাও একট! বিরোধের 
বীজ রয়েছে, তবে ধামা-চাপা না দিয়ে তা যত আলোকে 
টেনে নিয়ে আসা যার ততই মঙ্গল। কেননা 
আলোকের জম্ম হচ্ছে তুর্ধ্য থেকে। এবং স্থ্য্য হচ্ছে 
সেই বন্ধ যা সকল প্রকার ব্যাধির বীজাণুকে ধ্বংস করে। 
অন্ততঃ আলোক জিনিষটা যে অন্বকারফে দুর. করে 
সে-সম্বদ্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর বিরোধ অপ্রেম 
প্রভৃতি জিনিষগুলি অদ্ধবাঁবেবই তালিকাতুক্ত | 


প্রবামী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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এখন ত! দি, হয়, তবে. সবার, প্রথমে আমাদের 
অনুসন্ধান বর্তে হবে, হিন্দু-মুসলসানের মধ্যেবার এই 
বিরোধের কারণ কি? আসরে. যে-কোন বিরোধেরই 
কারণ কি? বিশ্লেষণ .ক্র্তে করুতে, দেখু যাবে যে 2 
ওর্‌ মুলে, যে-বস্তু থাকে সে-বস্তরু নাম হচ্ছে ভয়৷ 
হিন্দুমুসবমানের বিরোধের মুল কারণ হচ্ছে . ভয়. 
হিন্দুর সম্বন্ধে মুসলমানের মনে ভষ আছে নিতে 
সমন্ধে হিন্দুর মনে ডয় আছে। রঃ 

মুসলমান যে হিন্দুকে ভয় করে সে হিন্দুৰ সংখ্যা 
ধিক্যের. জন্য । মুনলমান-সমাজের এই একটা সন্দেহ 
আছে যে যে-ক্ষমতা আজ ইংরেজদের হাতে আছে 
সে ক্ষমতা দেশের বুকে_পড়লে সংখ্যায় বেশী হিন্দুরা 
তা লুকে নেবে এবং সংখ্যায় কম মুঃ.লমানদের কোণ- 
ঠেসা করে' রাখবে--ফলে ভাদ্র উপর অত্যাচার হতেও 
আটক থাকৃবে না। এক কথায় মুসলমানের ভয়_ভারত- 
বর্ষের স্বরাজ হবে আসলে হিনুস্থানের স্বরাজ, আর 
মুমলমান-সমাজের অবস্থা হবে কড়া থেকে চুলোয় পড়া 

এ ছাড়া হিন্দুর সম্বন্কে সুসলমান-সমৃ'জের মনে 
আর কোন ভয় আছে কি না' তা তুমি বল্তে পার, 
বিস্ত আমি জানি নে। তবে হিন্দুসমাজের মনে মুসলমান 
সম্বদ্ধে কি ভয় আছে ত! আমি বিশেষ জানি। - 
সুতরাং তারই নিরিখ তোমার কাছে একটা ধর্বার 


চেষ্টা করুছি। * 


মুসলমানদের সম্থদ্ধে সবার প্রথমে ' আমাদের যা 


মনে হুয় সে হচ্ছে এই যে তাদের এদেশে একটা 


অতীত ছিল এবং এ দেশের বাইরে এবটা বর্তমান 
আছে। এদেশে তোমর! বাদ্‌শাহী হারিষেছ দেড় শ 
বছরও হয়নি-₹এবং সেটা তোমাদের মনে থাক্বারই 
কথা। আমাদের ভয় হয় পাছে তোমর! ভারতবাসীর 
স্বরাজের ম্বপ্নের বদলে ভারতবর্ষের বাদ্শাহীর হ্বপ্গ 
দেখতে থাক। তাঁর. পর তোমরা যেমন. আমাদের _ 
সংখ্যাধিকো ভয় পাও, আমরা তেমনি ভয় পাই তোমাদের 
সংহত হবার শক্তিতে। হিন্দু সংখ্যায় বেশী হোক্‌ 
কিন্তু তার মধ্যে সেই বন্ধন নেই ফে-বন্ধনের জোরে 
সমস্ত হিন্ুসমাজ একটা ৭)৷॥am৷i০ শক্তি হযে উঠতে 


হয় সংখ্যা] 


পারে--যে শক্তিতে হিযাত্রি থেকে ' কুমীরিকী পর্য্যন্ত 
তারা' এক কষে এক মন্ত্র বস্্রনির্ধোষে গেঁষে উঠতে 
পারে। এ সমাজ 'ছাড়া-ছাড়া কাটা-কাট।_-এর 











সিসি 


সনত নাড়ীতে নাড়ীতে সেই যোগ নেই-'যাতে করে’ এ 


সমাঞ্জের একথাঁনে আঘাত পড়লে তার ব্যথার সাড়া 
সবখানে অনুভূত হবে । হিন্ব-সমাজ সম্বন্ধে এ-সত্যের 
অন্ন-বিস্তব প্রমাণ সেকেন্দর সাব আমল থেকে আরম্ভ 
কতর” "'জালিযান৪য়ালা-বাগের ' কাল পর্য্যন্ত পাওয়া 
গরেছে। . 71. ডা | 

অপরপক্ষে মুসলমানদের কথা। ক্রিণ্চিয়ান ইয়োরো- 
পের সমস্ত জাতিগুলো ক্রিশ্চিযান হলেও তাদের বিশেষ 
পরিচয় হচ্ছে ফরাসী জার্খেন ইংরেজ ইত্যাদি । কিন্ত 
মুসলমান-জগঁতের লোকগুলো আফগান তুকাঁ পারসীক 
হলেও তাদের প্রধান পরিচষ হচ্ছে যে তারা মুপলমান। 
হজবত মহন্মদের ধর্শ্মের এই দানকে যখন সমস্ত মুসলমান- 
সমান্জের মধ্যে সজ্ঞান করে’ তোল্বার চেষ্টা দেখি এবং 
নাইল থেকে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীদের Paএ- 
Islamism এক মন্ত্রে উ্দধ হৃয়ে উঠ্বার উপক্রম 
দেখি, তখন; স্বভাবতই আমাদের ভয় হয় পাছে এ মস্ত 
হিন্ুকুণের এ-পারেও এসে হাজির হয়। তাই যখন কোন 
মুসলমানকে বল্তে শুনি I am first a Musalman 
then an Indian তখন আমর! স্বস্তি বোধ করিনে। 

ঠিক ওঁ কারণেই নন্কোঅপারেশনের খিলাফত 
আন্দোলনকে আমরা অনেকেই অবিমিশ্র ভক্তির চোখে 
দেখতে পারি নি, কেনন! তাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভষও 
মিশে গিয়েছিল। ভূল বুঝো না'। আমি এ-কথা বলছি 
নে যে বিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতের মুমলমান সবাই উদ্লাসীন 
হোক্‌। কোন হিন্দুর মুসলমান-সমাজকে , এ-কথা বল্বার 
অধিকার আছে বলে’ আমি মনে করি নে। বিশেষতঃ 
মুসলমান-ধর্শের ভিতরের কথা আঁমরা এত কম জানি। 
মুসলমান-সমাজের সঙ্গে খিলাফতের সম্বন্ধ যে কি এবং 
ধ্ম্মের যা এধাঁন কাজ মাহুষেব মধ্যেকার অধ্যাত্ম- 
জগৎকে পরিস্ফৃট করে' তোলা, মুদলমান ধর্খের সেই 
সাধন-রহস্তের সঙ্গে খলিফার সন্বদ্ধ যে কি, এ-সব সম্বন্ধে 
আমবা প্রায় সবাই নিবেট। তবে এই কথাটা আমি 
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তোঁমাকে বল্তে চাই যে ভারতবর্ষের কোন জ্বাতি বা 
সম্প্রদায় বিশেষের একট! গভীর .বন্ধন একটা প্রধান 
বন্ধন যদি ' কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সত্যি- 
সত্যিই থাকে তবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্-গঠনে' তা বাধ! 
স্থষ্টি করুতে বাধ্য। 

এই কথাট! আমরা মনে করে' রাখিনে যে রাষ্র 
গড়া বা নেশান সড়ার বড় সাধন! চলে পলিটিকৃসের 
বাইরে। এ-সাঁধনা চলে সেইখানে যেখানে দেশের 
প্রতিটি মান্য প্রত্যেক সম্প্রদায় প্রত্যেক জাতি 
নিবিড়চিত্তে নিঝিষ্টমনে সত্যি করে ভাব্তে পার্ছে 
এই কথা যে-'এই আমার দেশ, এই আমার 
জন্মভূমি মাতৃভূমি, এইখানে আমার লাভ হবে ধর্শ 
অর্থ কাম মোক্ষ |” ধেখানে সহজ মানুষ অগ্রমস্ত 
অবস্থায় সরলভাবে বলতে পার্ছে-_"এই দেশেতেই 
জন্ম, যেন এই ব্রেশেতেই মরি।” কিন্তু কোন মানুষ 
বা সম্প্রদায় প্রাণ খুলে ও-কথা কিছুতেই বল্তে 
পার্বে না, যদি সেই মানুষ বা সম্প্রদায়কে এই 

গর - প্রথম ও প্রধান বর্গটার অন্তে বা আব- 
কোন বর্গের জন্যে ভিন্ন-কোন দেশের দিকে চেযে 
থাকুতে হ্য়। তেমন মাধ বা সম্প্রদায় আপন 
দেশের নেশান গঠনে যে উপাদান জোগাবে সে 
উপাদানে এক্টা অনিশ্চষতার বীজ থেকেই যাঁবে। 
তাই যখন খিলাফতকে প্রধান আশ্রয় করে’ কংগ্রেস- 
মণ্ডপে হিন্দুংমুমলমানের মিলন ' দেখি, তখন এ-কথা 
আমি মনে না করে’ পারি নে যে ওটা আসলে 
ভাবতীয় নেশান গড়্বার সত্যিকারের গ্রন্থি নয, 
ওটা আসলে হচ্ছে ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কাজিয়া 
করুবার একটা মন্ত্র এবং এ এমন একটা মন্ত্র যা 
দিয়ে মুসলমান জনসাধারণকে অতি সহজেই আকর্ষণ 
করা গিয়েছে। তাই নঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাই মনে 
জাগে যে শেষ পর্য্যন্ত হয় এ খিলাফত টিকবে না, 
নয় এ মিলন টিকবে না। 

এবং এই যে আকর্ষণ করা গিয়েছে এইটেই 
প্রমাণ যে ভারতবর্ষের মুসলমানের প্রাণ রুমের বাদশার 
দিকে যতটা আছে ভারতের নেশান গড়াব মধ্যে 


১৬০ 
ততটা কি হিন্দু কি মুসলমান চিন্তাশীল 
মাত্রেই শ্বীকার ..করুবেন যে ওঁ অবস্থা ভারতবর্ষের 
াষ্রগঠনের পক্ষে নিঃসন্দেহ ভাবে অক্ষ নয়। 

আসলে হিনদু-মুদলমাঁনের মিলনের নিরিখ-_পলিট- 
ক্যাল প্র্যাইফর্মে তাঁরা ইংবেজ-গভর্ণমেপ্টকে গালাগালি 
দেবার জন্তে কতটা ক মিলিয়েছেন ত! নয়) তা হচ্ছে, 

সহজ-জীবনে তাদের, মন কতটা পরস্পরের প্রতি 

রা হয়েছে; দৈনন্দিন জীবনে যেখানে পলিটিক্যাল 
উদ্দেস্ত হাসিল্‌ কর্বার মতলব নেই বা ব্রিটিশ- 
গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে তুর্ক সামাজ্যের জন্ত কোন 
কিছু আদায় করুবার বড় নেই, সেইখানে 
তারা কতটা পরস্পরের আপনার হয়ে উঠেছেন । যেটা 
নেখ্বার বিষয় মেটা- হচ্ছে এইটে যে হিন্বু-মুমলযান 
নিবিড় চিত্তে ‘নিবিষ্ট মনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ‘সত্যি 
করে" ভাব্তে পার্ছে কি না-*এই আমার দেশ, এই 
আমার জন্মভূমি মাতৃভূমি, এইখানে আমার , লাভ 
হবে ধর্শ অর্থ কাম মোক্ষ_-এ ছাড়া আর আমার 
গতি নেই, উপায়, নেই”. এই হলেই. তখন দেখ্ব 
হিন্দু-মুদলমানের, সত্যিকারের মিলন সহজ হয়ে 
গিয়েছে।. এই মিলনের * ফলে . তাদের কণ্ঠ মিলিত 
হবে, সেই মিলিত কণ্ঠের পিছনে. এমন. একটা শক্তি 
জাগবে যে শক্তি বেয়োনেটেও বিদীর্ণ করুতে পারুবে 
না, বা বন্দেও বিধ্বন্ত করুতে পারুবে ন!। , , 

মহাঙ্ররীন্দের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। 
এ মহাজরীন্দের মহাপ্রস্থান ব্যাপারে “ভারতীয় মুমলমান- 
সমাজের একদল লোকের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া 
গিয়েছিল ত তাদের ধর্দভাবের' যে নিশানাই হোক না 
কেন, Indian Nationalism পক্ষে যে তা মারাত্মক 
তা তোমার কাছে নিশ্চয়ই প্রমাণ করে? দেখাতে হবে 
না। কিন্তু ও মহাজরীন্‌ ব্যাপারে আমাদের একটু 
বিশেষ রকম গাঁভও হয়েছে। ওতে আমাদের দেশের 
ভাব ও কল্পনা-প্রবণ মুসলমান-ভ্রাতাদের এক ভুঁড়িতে 
বাস্তবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিষেছে। এবং তারা 
নিঃসন্দেহে টের পেষেছেন যে, এ পরিচয় একটুও মোলা- 
গেম নয়। পুকুযান্ক্রমে এদেশে-বাঁস-কর! ছ কোটী 
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মুসলমানের দেশাস্তরী হওয়া যদি সম্ভব হ'ত তবে তাদের 
ধন্ম-দ্মন্যার নিশ্চযই সমাধান হয়ে যেত, এবং আমার 
বিশ্বাস ভারতের নেশান গড়ার জটিল 'সমস্তারও জটিলতা 
অনেক পরিমাণে কমে" যেত। কিন্ত তা সহজও নয়, সম্ভবও 
হয়। এটা আপশোষের, কথা কি না জানি, নে, কিন্ত" 
ধর্মের অস্থশাসন যতই অপৌরুষের হোক না কেন, এটা 
আমরা নিত্যই দেখতে পাই যে ধর্দের শান্তর পৃষ্ঠার সঙ্গে 
হুবৃন্ মিলিষে মিলিষে মানুষের জীবনের গ্রন্থ চিরকাল 
লিখিত হয় না। ধৰ্ণ্েব সনাভনত্ব সেইখানে যেখানে মানু- 
ষের জীবন অ-লৌকিক-_মানুযের লৌকিক জীবন হচ্ছে 
তার দৈনিক জীবন! দৈনিক জীবনে তাঁর হাজার বিচিত্র 
ঘটনা বিচিত্র মান্য বিচিত্র অবস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ. ঘট্‌্ছে-_ 
কোথাও অনুকুল, কোথাও প্রতিকুল--তাই, তাঁর কোথাও 
আকর্ষ; কোথাও বিকর্ষণ-তাই তার বেঁচে থাক্বার 
জন্তে ক্রমাগত ভার হাতে নব নব শান্তর নব নব বর্ণ গড়ে 
উঠ্ছে। নইলে তার ধ্বংস অবশ্ঠস্তাবী। এই বিচিন- 
তাকে অস্বীকার করে কোন এক অতীতকে বড় করেঃ. 
জীবনে প্রতিফলিত করে: ধর্বার চেষ্টার একমাত্র ফল 
হচ্ছে এ জগতে পতিত হয়ে থাকা। বেদের জানকেই : 
আমরা চিরস্তনের বলে' জানি--তার কর্মকাণ্ডকে কে 
সনাতন করে’ রাখবে? 

তাই আমার মনে হয় যে আক্জকার ভারতীয় মুমল- 
মানদের দর্কার তাদের জন্মভূমি ' ও কর্ধভূমির সঙ্গে 
ভাদের ধর্মভূমির একটা ন্ব সামন্ত স্থাপন করা। যার 

ফলে তাদের মন থেকে Indian ও Musalmanর 
বিরোধ মুছে যাবে। কেন না Iam first a Musulthan 
and then an Indian কথার পিছনে,যে মন আছে 
সে-মনে এই বিশ্বাস আছে যে ভারতীয়ত্ব মুসলমানসত্বের 
লাঘব কর্তে পারে. তাই জন্মভূমি ও ধর্মভূমির মধ্যে 
নব সামন্তস্য স্থাপন করে, ওঁ বিরোধের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ 
বিনাশ কর্‌তে একদিন না একদিন হবেই। তখন আর _ 
এ দেশের কোন মুসলমানের মুখে am first a Mus- 
ulman then an. Indian এ কথা শুন্ব না-_তখন 
সকল মুসলমানের মুখ থেকে স্বতঃ এ এই কথাই, বেরুবে 


যে] am always এ an Indian Musulman আর 





পাশ 


২য় সংখ্য! ] -- 





স্পা 





ত্থন আধুনিক ভারতবর্ষের একটা স্বাধীন ও হত শক্তি- 


শালী রাষ্ট্রগঠনের পথ. থেকে সবার চাইতে, বড় বাধাটা 


ইংরেজ শ্রমজীবী ও ভারতবর্ষ 
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মৌলভী সাহেবকে দেখাবে। তিনি যেমন. গোঁড়া 
কংগ্রেসী পনিটিখিয়ান্‌ ভাতে হয়ত চিঠিটা পড়ে চটে 





ন্তর্হিত হয়ে যাবে। এ-সম্বন্ধে যা দর যাবেন।- কিন্তু এ সম্বন্ধে তার মতামত 'জান্বার অন্ত 


০০74 "জামার উৎসথবোর সীমা নেই: ইতি - 
বি হবার করি। আমার: এ চিঠিটা =. চিঠিটা 5, ১, , , শুভারূঞ্ষী-প্রশান্ত 
"ইংরেজ শ্রমজীবী ও ভারতবর্ষ ... 


তিন বৎসর পূর্বে রঃ হ'তে যধন ইংলণ্ডে আসি, 
তার কিছু পূর্বে পধ্যন্ত বিলাতফেরত অধ্যাপক'ও 
বন্ধুদের মুখে শুন্ত্ম, ‘আমাদের দেশের ইং ংরেজই যা 
খারাপ, বিলেতের ইংবেঞ্জকে বুঝিয়ে বন্পে সে বোঝে, 
ও আমর! তাদের বুঝিয়ে বল্পে তারা বুঝবে । কবি'রবীন্দ্র- 
নাথও বছদেশ ঘুরে ও দেখে তার “ছোট ও বড়” প্রবন্ধে 
এই কথাই বলেছিলেন। তখন দেশের লোকেদের, অন্ততঃ 
ুদ্ধিধীবীদের মনে, বোধ হয় পূর্ণ "স্বাধীনতার কল্পনা 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি । তারপর 'দৈশের লোকের মত 
পরিবন্তিত হ'য়ে আসে | তাঁরা ‘বল্লেন, না, হুজনৈই 
' ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত বিষয়ে একমত; স্বাধীনত| দেবে না! 
তখনও কিন্তু দেশের নেতাদের ইংরেজদের একটি বিশেষ 
দলের প্রতি বিশ্বাস ছিল-_ইংবগ্ডের শ্রমঙ্ীবীনম্প্রদাষের 
7 উপর। এ বিশ্বাসের ফলে তারা ইংলপ্ডে একখানা কাগঙ্গ 
চালাতেন ও তাদের কাগজ্জকেও অংর্থিক হিসাবে ' সাহাধ্য 
কর্তেন। কিন্তু অসহকার-মতের " আঁবির্ভাবেব "সঙ্গে 
সঙ্গে সেগুলি সবই লোপ পেয়ে যায়'। স্কি ইংলগ্ডের 
শ্রমীবীসমপ্রদায় আমাদের সাহাধ্য' করবে না ঠিক 
এই ' ভেবে অববা অসহকার-প্রথার জন্মই শুধু এ কাজটা 
করা হয়েছিল কি না বলা শক্ত। আপাতত -ছু -বংসর 
আন্দোলনের পর চিন্তাত্রোতের গতি কিছু পরিবপ্তিত হ'য়ে 
প্রাচীন পথে আবার ফিবে আস্বার কতক রক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে। কাগজ ও অস্ঠ।গ-হুতে-পাঁওযা সংবাদ ‘হ’তে 
মনে: হয়, 'দেশেধ বুদ্ধিদীবীর। আপাততঃ ূ্ণমা্রীর 
অনহফার ছেড়ে, হকার ও আ্মনির্ভরতার সম্ঘয় ক'রে 
স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হ'তে ইচ্ছুক। 'এখানে বাসে 
আমাদের ভগ্ন হয়, পাছে ঢেউয়ের উন্টা টানে” আবার 
ইংলগডের শ্রমজীবী বা অন্য কোনও” দশ্প্রদায়ের প্রতি 


স্তি 


বিশ্বাস 'ও নির্ভব ফিবে আসে । এক-আধজন ইংরেজ 
যে প্রকৃত মনথয্ত্থের দিক্‌ হতে ভারতবর্ধেব সেবাষ আকৃষ্ট 
হয়েছেন ও হ'তে পারেন, একথা আমি অন্বীকাঁব করি না, 
কিন্তু তাতে সম্প্রদারবিশেষের মত প্রকাশ পায় না । 
ইংলখ্ডের শ্রম্রীবীদের এক-আধব্দন নেতা আমাদের দেশ 
সম্বন্ধে দু এক কথ" মাঝে মাঝে বলেন; এদের অন্তার্ন্ক 
নেতারাও নিজেদেরকে ভাবতবর্ধের বন্ধু মনে করেন ও 
বলেন, কিন্তু সেটা কতদূব ফাকা আওয়াজ তা ভাল 
ক'রে ফুটিয়ে তোল্বার জন্ত' এ প্রবন্ধে আমি শ্রমজীবী- 
দের মনোভাবের পরিচায়ক 'একটি ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তৃত- 
ভাবে কিছু লিখব । “সে বিষয়ে দেশে বিয়াহ যথেষ্ট 
আন্দোলন হয়েছে ও হচ্ছে ।' " 

" ২০শে সেপ্টেম্বর সন্ধা সাতটার সময় উশাণ্টের কাছে 
পি এণ্ড, ও কোম্পানীর মেল জাহাজ “ঈজ্জিপ্ট” একটি 
ফরাসী জাহাজের সঙ্গে 'ধাকা লেগে কুড়ি মিনিটের মধ্যে 
ডুবে যায়। জাহাজে ইংবেজ খালাসী ও কর্শচারী ছিল 
৮৬ জন, আমাদের খালাসী ও খান্পামা ২ ৮ জন, ও 
যাত্রী ৪9-জন। : ভার মধ্যে যাত্রী ১৬ জন, আমাদের 
লোক ৪৯'জন ও সাদা খালাসী ২২ জন মাবা যায়। বাকী 
লোক ফরাসী জাহাজে ও নিজেদের নৌকায় উঠে 
নিরাপদে তীরে পৌছায়! জাহাজে ১৮ট লাইফ্‌-বোট 
৯৫৩টি লাইফ-জ্যা?কট্‌ ছিল। প্রত্যেকটি নৌকাতে ৪৫__ 
৫* জন লোক বেশ ধরে। কিন্তু তা সত্বেও মোটমাট 
৩৩৮ জনের মধ্যে ৮৭ জনের প্রাণরক্ষা সম্ভব হয নি। 
সেজন্য ইংলণ্ডে বিশেষ একটি গোলমাল ওঠে--এদন্ত 
দায়ীকে? '. 

জাহাজ ডোবার পরদিনের ইংরেজী ও ফরাসী কাগজে 
দেখা যায়, “ঈজিপ্ট” অন্ত জ্বাহাজটির ঘা খেয়ে অল্পক্ষণের 
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MSNA NNN NAN ETN পাস পাটি পাটি লা পা পাটি পি লি পাি পাছি পিপাসা ON পাপা, 


মধ্যে একেবারে হেলে পড়ে ; আঘাতটি এত বেশী কোরে 
লেগেছিল) যে; অনেক লোক ধাকার চোটে প'ড়ে গিয়ে 
বিশেষরপে আহত হয়। এর পরদিনের কাগজে দেখা 
গেল, অনেকগুলি মৃতদেহের মাখায ও অন্তান্থ-অঙ্গে বিশেষ 
আঘাতের চিহ্ন আছে। কিন্ত এই দিন হ'তে কাগন্জ- 
গুলির স্বর বদলাতে আরম্ভ হয়। ইংরেজ যাত্রীরা এবার 


প্রাণরক্ষা ক'রে সুস্থ হ'য়ে নিজেদের কাহিনী বল্ভে-আরম্ক 


করুলেন। একজন বল্লেন, সবই লক্বরদের দোষ) তারা 
নৌকা বোঝাই ক'রে নিজের! চলে যায়।, আর এরঞ্জন 
বল্লেন, তারা বন্দুক ও১ছুরি হাতে যাত্রীদের আক্রমণ করে 
ও এমনই ভীষণ মারামারি করে যে ধাকাধান্কিতে 
অনেকের মাথা ফেটে যায়। ইংলপ্ডের কাগজগুলি তৎক্ষণাত 
লিখল, এ থে মাথাফাট! মৃতদেহ্গুলি পাওয়া গেছে, 
মেগুলি এরই প্রমাণ। লম্বররা এ-সব ..জানুলও না, 
্থতরাং ,কিছু আপত্তিও কর্ল না; তা ছাড়, তারা. তখন 
নিজেদের -প্রাপরক্ষার চিন্তাতেই, ব্যস্ত । জাহার্জ-ভুবির 
ফলে নিঃস্ব এই কালো! লোকগুলির জন্য সাদা জাহাজ- 
কোম্পানি, বিশেষ কিছু. বন্দোবস্ত কর! দরকার বোধ 
করেননি; যদিও অবশ্য সেটা সাদা যাত্রীদের ও সাদ 
খালাসীদের জন্য কর! হয়েছিল | তাদের _কর্ত্ভাদের 
সামান্য যা বন্দোবস্ত ও মাত্র ফরাসী সহরটির কর্তৃবর্গের 
স্বেচ্ছায়-দেওয়া টাকার সাহায্যে, লস্কররা কোনও.:রকমে 
'জীবিতাবস্থায দেশে ফিরে যায়। গোলমাল কিন্ত 
এতেই মেটেনি।. যাত্রীদের, গল্প আরও, রী হয়ে 
হয়ে দিন দিন কাগজে বার হ'তে লাগ্ল; .একজন্‌ ব্রেন, 
তিনি স্বচক্ষে একজন লক্করকে গুলি ছুড়ে একটি যাত্রীকে 
মেরে.ফেল্‌তে দেখেছেন। 

সে. যাই হোক ২৪শে জুলাই তারিখে বোর্ড অফ্‌ 
ক্রিডের তরফ হ'তে; এবিষয়ে.তদন্ত আরম্ত হ্য়। প্রথমে 
লঙ্করদের জন্ম কোনও ব্যারিষ্টার ছিল না) তার প্র 
তাদের অন্ত ইণ্ডিয়া অফিন শ্রীযুক্ত বাক্নীল্‌কে কৌলিণ 
নিযুক্ত করেন। 

তদন্তের প্রারস্তেই দেখা গেল, ছুদল লোক ভাদের 
নিজেদের স্বার্থ বজায়ের চেষ্টা করছে; তার মাঝে পড়ে 
লস্কররা প্রাণে মারা না গেলেও, তাদের অন্তায় ছুর্ণামের 


, প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পাটি পাট পিসি পা্িপাস্সিশীসি লাও লাও পাছ পিল লাস 


বোঝার ভার. হ'তে পরিত্রাণ পাবার সম্ভাবনা ছিল না। এক 
মাত্র, জাহাজের কাণ্ডেন কলিয়ারের সাক্ষ্যে ঘটনাটির প্রকৃত 
বিবরণ, অনেকটা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, জাহাজে 
হঠাৎ, ধাক্কা লাগে; সাদা ও ভারতীয় খালাসী- ছুই দলেই > 
বিশেষ ভয় পায়; ঠিচ্মত কাজ কর্তে পারেনি । তা 
ছাড়া যাত্রী ও খালাসীরা জ'হাজ্ের হেলান দেখে ভয় পেয়ে 
জলে-াঁফিয়ে পড়ার ফলেই অনেকে ডুষে মাবা যায়। 
যে ছয়টা নৌকা নামান হযেছিল, চেষ্টা. করলে, টি 
সুব লোক বীচানু.যেত্‌ । 

ইংলগ্ডের নাবিকমণ্ডলীর তরফ- হ'তে রঘু ক্টারু 
মোজা জিজানা করুলেন--কাণ্চেন, "আপনি . মনে করেন 
করি-না,.যে জাহাজের .সব-খালানী কালা আদ্মী 
না হয়ে, সাদা, লোক- হ'লে এটা, সম্ভব হত? 
কাপ্তেন কলিয়ার' উত্তরে ..অতি সত্য কথাই, বলেন; 
তিনি উত্তর দিলেন--আমি. যুদ্ধের সময়, সাদা ও 
অন্ত অনেক ধালায়ীর্‌ সঙ্গে কাজ করেছি.): তাতে 
মনে হয়, উপযুক্ত, নেতা থাক্‌লে ছুদলেই সমান ভাল" 
কাজ কুরে! শ্রীযুক্ত কটার' তাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ 
প্ররাশ--করে অন্ত প্রশ্ন করেন। - 

- তারপর অন্যান্য ইংরেজ নাবিক ও উপরওয়ালানের 
সাক্ষ্য লওয়া হয়।, রা এতটা, স্পষ্ট কথা বলেননি 
তারা, বন্দেন,, দোষ ঠিক, .লৃ্রদের ,লয়,. তবে. তারা বড় 
ভয় পেয়েছিল, সাদ! 'নারিকরা কিন্তু ভয় পায় নি, ঠিকমত 
কাজ করেছিল; তবে জাহাজ বড় বেশী হেলে-পড়ায় এবই 
শীত্ ডুবে যাওয়ার দরুণ নৌকা নামাবার স্থবিধ! হয়. নি 
এদের পরীক্ষার. সয়য় একটা . জিনিষ, প্রকাশ পায় 
জাহাজ-ডুরির, ঠিক পরেই, ্ধরদের নামে এর, ফেব 
কথ! রলেছিল, তর অনেক অংশ এখন গোপন -করে, 
সর্কারী উকিল .এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন। এর 
কারণ আবস্ঠ.লক্কর-হিতৈষণ! ন্য। সাদা খালাসীরা যেস্ছলে 
১1১২ পাউণ্ড পায়, পি এণ্ড ও.কোম্পানী মনেই রাজ্রেই - 
জন্ত কালো লোকদের ৩19 পাউও.দিযে থাকেন বন্তরদের 
যাতে ভবিষ্যতে জাহাজে আবার নিযুক্ত কর্তে পারা যায, 
সে পথটা এইরূপে কতৃপক্ষ. খোলসা. রাখ্বার চেষ্টা 
করছিলেন, ৷ এজজস্তই আরার এখানকার নাবিকদের ললন্কর- 
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রের প্রতি বিষরৃষ্টট আবও খর হয়ে উঠেছে। এ কথাটি 
পূর্বেও শুনেছিনুম এবং ইণ্ডিয়া অক্ষিসের লক্করদের তত্বা- 
বৰাক এটণাঁ শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড শামিয়েও দেই 
কবাই বল্লেন! তিনি বল্লেন, এরা লক্করনের আগুনের 
ধারের কাজ হ'তে তাড়াতে চায় না। গরম দেখে তা 
.গোষাবে ন!। ডেকের উপরকার সহজ কাজগুলি হতে 
তাড়াবারই এদের চেষ্টা! ও সেজন্ই এত আক্রোশ ৷ 

* নাবিকদেব ও উপরওয়াল[দের পরীক্ষার সময় লক্কর- 
দের প্রতি যুক্ত কটাবের বিদ্বেষভাব বিশেষ পবিস্ফুট 
হযে ওঠে । মাঝে মাঝেই তিনি এই জাতীয় প্রঃ ও 
মন্তব্য প্রকাশ করেন ( এক জন ইংরেজ নাবিক 
সাক্ষীকে )--কালো লক্কররা কাজ না ক'রে বসে রইল, 
আর সাদা জাতির লোক তাদের প্রাণরক্ষার জন্ত জীবন 
পণ ক'রে খাটতে লাগলো; এই অদাধারণ দৃষ্য তুমি 
দেখলে ' ( "You saw the unusual spectacle ০ 
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white seamen risking their lives to save co- 
loured sailors who would not do their work” 7) 
এ-সব প্রশ্ন অনেক সময়ে খবরের কাগজের সংবাদদাত।- 
গণ বাদ দিযে যান; কাগজে প্রকাশ হয় ন!। ভার! 
অরিকাংশস্থরেই প্রশ্নগুপি মোলায়েম করে’ যে-সকল 
উত্তরে লঞ্করদের নাম খারাপ হয়েছে সেগুলিই ছাপান ; 
উদ্দাহবণ স্বরূপ বল্তে পারি, ৬১শে জুলাই তারিখে 
জাহাজের কোদার্ট(র-মাষ্টারদেব যে সাক্ষ্য গ্রহণ 
করা হয, তাব মধ্যে শুধু লক্করদের দুর্ণামজনক অংশ:- 
গুপ্সিই খবরের কাগঙ্জে বাহির হয়। প্রা প্রত্যেক কোধা- 
টার মাষ্টারই পরীক্ষার সময় স্বীকার করেন যে 'লক্কররা 
এমন কিছু করেন নি যাব ফলে কারও প্রাণহানি 
হযেহিল। ছুতিন জন শেষ পর্যন্ত স্বীকার কবেন যে, 
অনেকে তাদের যথেষ্ট সাহাধ্য করেছিল। খবরেব কাণঙ্র- 
গুলিতে কিন্ত এ-নব কথার চিহ্ন পাওয়া যায না; শুধু 
তাদের ভয় পাওয়া! ও নৌকায় ওঠারই সুদীর্ঘ বিবরণ 
বাহির হয়। 

তাঁর পর জন কষেক ভারতীয় থালাসী ও খান্পামাব 
সাক্ষ্য লওর| হয়। তাবা বলে, হাঙ্গামা হট্টগোল তাবা 
কিছু বাণ"য নি। তবে তাঁদের লাইক্-জ্যাকেট দেওয়া 


ইংরেজ শ্রমজীবী ও ভারতবর্ষ 
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হয়নি; সাদা লোকদের সেপ্ডলিছিল। তাঁরা নৌকায় 
উঠেছিল বটে, কিন্তু তাতে যাত্রীদের কোনও বাধা পড়ে 
নি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলে নিতে গঁই। 
দেড়শ'র কিছু বেশী খালানী ও খান্সামার মধ্য হ'তে 
কর্তৃপক্ষ জন ছয়েক বাছাই ক'রে লণ্ডনে রেখে দেন) 
বাকী বন্ধে চ'লে যায়। এরা সেখানকার নাবিক-সভার 
লোকদের কাছে সাক্ষ্য দেয় ও এই কথাই বলে যে, ভাবা 
লাইফজ্যাকেট পায় নি। তা ছাড়া নৌকা নামান সম্বন্ধে 
উদ্ধতন কর্ধচারীদেব হুকুম সম্বন্ধে কিছু কথা বলে। 
কিন্ত এ সাক্ষ্েব খবব ইণ্ডিযা অফিস রাখেন নি। শ্রীযুত 
শামিয়ে ও বকৃনীলকে জিজ্ঞাসা করায় তারা বল্পেল, 
তাঁরা এসব কথা পূর্বে শোনেন নি। বোর্ড অফ্‌ ট্রেড, 
তাদের বড় অল্প সময় দেওয়ার দরুণ তাদের পক্ষে এ-সব 
জান! সম্ভব হয় নি। 


তার পর পি এণ্ড ও কোম্পানীর ছু একটি কর্তার 
সাক্ষ্য পুনরায় লওয়! হয়। এদের প্রধান তত্বাবধায়ক, 
শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক, নট্‌লের জবানবন্দীতে প্রকাশ পায় 

১। সাদা বা কালো যে-কোন খালাসীদের দ্বার! 
বিপদের সময় ভাল ক'রে নৌকা নামান প্রভৃতির বন্দো- 
বসন্ত করতে হ’লে সপ্তাহে অস্ততঃ একবার ক'রে এক ঘণ্টা 
ধরে বোট্-ড্রিল দর্কাঁব, কিন্তু ঈজিপ্টে এগুলি দশ 
মিনিটেই সাঙ্গ হত। 

২। লক্করদেব মধ্যে সারেং ছাড়া কেউ ইংরেজী 
জানে না ( খান্দামা বাদ)। উপবের কয়েকজন কর্মচারী 
ছাড়া বাকী ছোট ইংরেজ 'অফিমারব! হিন্দৃস্থানী জানে 
নাও শেখে না। সারেংদের অবর্তমানে এদেব পক্ষে 
খালামীদের হুকুম দেওয়া অসম্ভব ৷ 

৩। জাহাজ যখন বন্দবের বাহিরে চলে, তখন 
নৌকাগুলি ডেক হতে বার ক'বে ঝুলিয়ে রাখাই নিয়ম: 
কিন্তু ঈজিপ্টে মাত্র ছয়টি নৌকা এইরূপ ঝোলান ছিল। 
বাকী ডেকেতে আঁট্‌কান ছিল ও নামান যায় নি। 

৪1 ততন্বাবধায়কের কর্তব্য সকলের লাইফ.-জ্যাকেটু 
আছে কি না দেখা। তিনি যাত্রীদের ঘবে এগুলি 
দেখেছিলেন, কিন্ত এলানের লক্করদের বিষষ এ খবরটি 
নেন নি। 
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এ স্থলে আর-একটা কথা শুধু জানাতে চাই। ১ ও 
৩.নং ভুলের জন্য জাহাজের চীফ অফিসার ( কান্তেনের 
ঠিক নীচের লোক ) দায়ী । ইনিই এর সাক্ষ্যে বলেন, 
লক্কররা ভয়ে কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিল; ' 'সাদা 
লোকেরা কিন্তু কাজ ঠিকই করুছিল --অর্ধাৎ কি না দোষ 
এঁদের মোটেই নয়, লস্করদেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব । কাজ 
সাদ। লোকের! কিব্প ররেছিল, সেট! এই সাক্ষ্য গুলি ও 
মৃত্যু-সংখ্যার হার: দেখলেই বেশ বুঝ! যায়। সাদ! 
ও কালো উভদ্নদলেরই নিকি ভাগ লোক মারা যাষ। 
স্থতরাং সংখ্যায় বেশী বাচলেও প্রমাণ হয না যে কালে! 
লোকেরা প্রাণ রক্ষায় বেশী- সফল হয়েছিল। ‘ত! ছাড়া 
এটা.বলা বাহুল্য ষে, ৪৪ জন সাদা নাবিক যদি মাথা 
ঠাঁও! রেখেই কাব, করেছিল, ত! হ'লে নৌরাগুলিতে 
সব লোক ওঠান অপস্তব হয়েছিল কেন ? নাবিকরা 
সাক্ষ্যে বলে নৌকাগুলি জন-পঞ্চাশেক ধর্বার জন্ত ঠিক 
থাকৃধেও একএকটিতে ষাট জনও উঠেছিল, ও তাতে 
নৌকা ভোবে নি, , স্থত্রাঃ ছটা -নৌকাতেই যে ৩৩৮ 
জন লোক বাচান সম্ভব ছিল এ কথ।-বলা বাহুল্য । সমস্ত 
তদন্তের ফলে বেশ বোঝা যায়--হঠাৎ বিপৎপাতে সব 
খালাসী ও কর্মচারী বন্দোবস্ত-মত কাজ কর্তে পাবেনি; 
জাহাজ কোম্পানী ও কর্ণ্মচারীদের শ্রবতার ফলে ব্যবস্থাও 
ভলি ছিল না। আর সব চেয়ে ভাল ক'রে ফুটে ওঠে 
ধে, জাহাজ ডুবি হ’লে আমাদের নাবিকর| কি করে? প্রাণ 
রুক্ষ! করতে পারে সে বিষয়ে তাদের কর্তৃপক্ষ কোনও খবর 
রাখেন না। নিয়মগুলি কেতাবেই লেখা থাকে। 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে "ঈজিপ্টে্র জাহাজ ডুবি প্রসঙ্গে 
ইংরেদ কাগজওয়াল| ও -নাবিক-সম্প্রদায় উভয় দলই, 


নির্দোষ ভাবতবাদী লঙ্কবর্দেব নামে একটা মিথ্যা অপবাদ" 
দেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্ত এট! নৃতন কিছু নয়; ' 
টাইটানিক ডোবার সময়েও তারা ' এইরূপই আর-একটা 


চেষ্টা করেন। যদিও লঙ্কররা বরাবরই খুব ভাল কাজ 
করে আস্ছে। ও যুদ্ধের সময় কোনও জাহাজ ডুবিতেই 
কাপুরুষত৷ দেখায় নি, এবং এবারেও স্পষ্টই কিছু দোষ 
করেনি, এসব জেনে শুনেও উৎবেজ নাবিক সম্প্রদায় 
এদের বিশেষ অনিষ্ট কর্বার চেষ্টা করেছেন। এর 


প্রবামী--অগ্রহীয়ণঃ ১৩২৯ : 





[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


কাবণ অবশ্ঠ পূর্বেই উল্লেখ করা হয গার 
বদলে কাল খাঁপানী চাকরী পাবে কেন? 
: :এটা-অবশ্ত মোটেই আশ্চর্য্য নয়; তবে স্বার্থে ঘা 
লাগলে ইংরেজ শ্রমজীবীশ্রেণীর লোকের! কতদূর নীচতা 
করে" বিদেশী. শ্রমদীবীর অনিষ্ট হ'তে নিজেদের স্থবিধা ' 
বঙ্গায়ের সেষ্টা পায় ও পেতে পারে দে বিষয়ে এটি একটি 
ভাল উদাহরণ । অবশ্ত- স্বার্থে ঘা পড়লে ইংরেজ 
মন্থুর ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ বিপক্ষতাচরণ করে 
মেকধা নূতন নয়। সামান্ত শুক বসানব, ফলে: 
্যাঙ্কাশীয়ারের ছোট বড়- সব, লোকেই এই সেদিনই 
কিরূপ হট্টগোল বাধিয়েছিল। এট! অবশ্য স্বাভাবিক । 
যীশুধীষ্ট ' প্রভৃতি অনেকে এ. বিষয়ে অনেক কথ! 
বলে’ থাকলে». কোনও সাধারণ লোকে নিজের 
রুটাব মাখনটুকু অপবের সুবিধার জন্য ছেড়ে দিতে রাজী 
হয় না।. তাহ'লে গান্ধীজী -আজ, জগতের কাছে এক 
অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ -বলে’ গণ্য হতেন,না। ... 
" কিন্তু, স্বার্থের, জন্য এরক্মে - একদল নিরপরাধী 
লোকের নামে এতবড় মিথ্যা অপবাদ দেবার চেষ্টা 
ও সেক্সস্থা তাঁদের অপমান ও ছুর্ীমস্চক নানা 
বিষয়ের অবতারণা ও . সবট! মান্ষের অস্তরিহিত 
নিজেকে বাঁচাবার জন্ত স্বাভাবিক . প্রেরণার ঘাড়ে - 
চাপান যায় না। এর জন্য এখানকার (বিলাতের ) 
য্জুরদের -পারিপার্থিক অবস্থা অনেক পরিমাণে দায়ী । 
এরা এদের মধ্যবিত্ত ও বড়লোকদের পরম ভক্ত) 
মুখে যতই সমতার কথ! বলুক কাজের সময় সেটা প্রকাশ 
হয়ে পড়ে। নানারূপ রাজনৈতিক স্থবিধা ও আর্থিক 
ভাল অবস্থার জন্ত এদের ফুরোপের অন্য দেশের. মত 
উপরওয়ালাদের- প্রতি (অন্ততঃ গত কয়েক বৎসরের 
পূর্বে মুরোপের অন্য দেশগুলির চেয়ে) বিদ্বেভাব 
অবর্তমার | উপরন্ত তাদেরই বাঁধা বুলিগুলি. মুখস্থ 
ক'রে এরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা স্থির - 
করে। আমাদের দেশের প্রতি এই মধ্যবিভ ও .বড়: 
মানুষদের কি মনোভাব, তা লেখা বাহুল্য । এক কথায় 
তাঁর! মনে করে ভারতবর্ষ তাদের জমিদারী; স্খোন- 
কার লোক তাদের জন্তই আছে। 


জন্মেছে, তারই ug উদাহরণ দিয়ে 
কিছুদিন পূর্বে আমি ও আমার কোনও 
্যস্কেশায়ার অঞ্চলে ট্রেনে করে যাচ্ছিলুম, 
[রের-কাছ। দিয়ে যাচ্ছিল ঃ কাম্রায় অনেক- 
কজন লোক হঠাৎ বন্ধুবরকে জিজ্ঞাস! 

লে আপনা; [এ অঞ্চলের দৃ্তঠ কিরূপ লাগে? তিনি 
ঘত্যন্ত বিরস বদনে ঝুলমাখান কালো চিম্নী- 
লা হতে ঢালা ধোৌয়াতে ভরা মাঠের 

কানও: রকমে সেটা সহ ক'রে ব'সে 

জেই এরূপ প্রশ্নে তিনি সহাস্যে উত্তর 
এখানকার .দৃশ্ঠ দেখলে একটু মন 
হয়ে যায় না কি? লোকটি সোজা! বলে” 
চিম্নীর ধোঁয়ায় ফলেই তোমাদের দেশের 

স্থান হয়।” অর্থাৎ তারা দয়া ক'রে 
পড় জোগায় বলেই আমাদের নগ্নতা 


পাঁড়াগায়ের চাষাতৃষে। লোকেরা এখনও 
আছে; কিন্তু তার! সংখ্যায় অল্প ও 
এদেশ প্রধানতঃ :কলকার্খানার এবং 


| একটা 


সাধারণের পক্ষে সমানভাবে 


অবজ্ঞার ভাব বর্তমান: 1 

ল্যাঙ্কাশায়ারে ধারা ডাক্তারী করেন, তারা দ 

যে সচ্ছল কার্খানায় না মধ্যে এ সনে 

প্রবল। এ টি 

এই শ্রেণীর রা সাখরণ ক ও 

বেশী শিক্ষা পায়; দুনিয়ার সঙ্গে তাদের কাৰ 

বেশী; আর্থিক অবস্থা কিছু সঙ সচ্ছল। 

সাধারণ সথুলমাষ্টারের । চেয়ে 

অক্সফোর্ড ও কেন্ধিজে 

পরে মধ্যবিত্ত দলে ওঠুবা 

সাধারণ  শ্রমজীবীর পক্ষে 

প্রতি সহানুভূতি থাক্বার ৫ 

সেটা লোপ পেয়ে, এই হবু মধ্য 

উপরওয়ালাদের. মতামতই প্রতি 

এ ছুদলের নিজেদের মধ্যে বাহিরে স 

এদের স্বার্থ বড় বেশী রকম জড়িত; ্ 
অহ 

দেশের ম ব্‌ পথে অগ্রঘর হবার : 


কেম্বি জ, ইংলগু। 


প তিগালায় বাঙ্গালী 


হরে সকল প্রদেশেই, বিশেষতঃ দেশীয় 
লীর অগ্নসমস্তা দিন দিন জটিল হইয়া 

ত্রই বাঙ্গালীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি 
পাইতেছে, তাঁহা চিন্তাশীল বাঙ্গালী 

ক্ষণ abl যাং সকল কৰ্শ্ম- 


সময়ত এবং জন্মাভূমিকে গৌরবাদ্বিত : রি 
ইতিহাস-বিক্রুত দ্য দেশ বর্তমান « / 


রান লা! bd 
মহাশয় ডাহা অন্ততম। 





্য্যান্ক 


৯৬৬ 


দিছে রাজ। স্থধ্যকান্ত আচার্য্য মহাণঞ্জেরজমিদরীতে 
_ কাৰ্য্য করিতেন । মতীন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য 


Hh ঢাকার ইংরেজী স্কুল এবং পরে টাঙ্গাইলের 
মন্তৰ্গত সন্তোষ জাহ্বীক্কুলে হই্লাছিল। সেই সময় হইতে 
তাহাদের পারিবারিক অবস্থা অসচ্ছল হইয়া উঠে। 





| ঞ যতীন্ত্রনাথ চত্রবত্তাঁ 
জাহ্বীস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 


উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা ভবানীপুরে থাকিয়া সেপ্ট, 


জেভিয়ার্প কলেজে অধ্যয়ন করেন ও এখান হইতে এফ-এ 
* পাশ দিয়া লণ্ডন মিশন কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। পরে - বঙ্গবাসী কলেজে আইন ও গৃহে 
এম-এ পড়িতে আর করেন। এই সমদ তিনি ভবানীপুর 
সাউথ স্থবার্বান স্কুলে শিক্ষকতার কাৰ্য্য গ্রহণ করেন। 
পি পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। 


ংলারিক অসচ্ছলতাবশত: চতুর্থ শ্রেণী হইতে আরশ 
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প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


বসা » ৮৯৯৮৯ ৬ ৯ এ লা ১৯১১১০১ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিয়া বি-এ পর্যন্ত তাহাকে ছুইবেল! প্রাইভেট ছাত্র 
পড়াইয়া আপনার শিক্ষাির ব্যয় নির্বাহ করিতে হইয়াছে। 
যেসময় তিনি শিক্ষকতা! করিয়! স্বয়ং এম-এ পরীক্ষা 





দিবার জন্য গৃহে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন বঙ্গে" 


স্বদেশী আন্দোলনের স্ুত্রপাত হয়। চক্রবত্তী মহাশয় 
সেই আন্দোলনে . মাতিয়া বিদেশ হইতে কোনপ্রকার 
শিল্প শিক্ষা করিয়া আপিয়া দেশের ক্কাজে লাগিতে 
উদ্যোগী হন। তখন কলিকাতার ওরিএণ্টযাল সোপ 


ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারী সন্তভোষের জমীদার মহাশয় কোন. . 


ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে শিল্প-শিক্ষার্থ পাঠাইতে 
ইচ্ছা করেন। তাহার বৃত্তিদানের সঞ্ভ এই ছিল যে 
তিনি ধাহাকে পাঠাইবেন তিনি দেশে ফিরিয়া তাহার 
মোপফ্যাক্টরিতে অন্ততঃ দশবৎসর কার্য করিবেন। 
যতীন্দ্ৰনাথ এই জমীদার মহাশয়ের ব্যয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য 
১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ফান্সে গমন করেন এবং প্যারিসের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া তিন বংসর Genera! 
Chemistry, Applied Chemistry এবং Biological 
Chemistry অধ্যয়ন করেন | কিন্তু তৎপূর্বে তাহাকে 
অন্থত্র ফরাসী ভাষ! শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখানে 
ফরাসীভাষ! না জানিলে অধ্যয়ন করা বা পরীক্ষ। 
দেওয়া চলে না। স্থতরাং তাহাকে তিন মাসের জন্য 
একটি স্কুলে ভর্তি হইছে ৷ এই স্থলে ফরাসী মেয়েরা 
ইংরেজী ভাষা, ও বিদেশী মেয়ের ফরাসী-ভাষ! শিক্ষা 
করিতে থাকেন । এই স্কুল হইতে ফরাসী-ভাষ! ও সাহিত্য 
বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা! দেওয়া! যায়। যতীন্দ্রনাথ যে 
শ্রেণীতে ভষ্তি হন, তথায় এক রুষ যুবক ব্যতীত সকলেই 
ছাত্রী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ইংরেজ, কয়েকটি 
জাম্মান, কয়েকটি স্প্যানিশ এবং অবশিষ্ট মার্কিন যুবতী 
ছিলেন। ফরাসী মহিলারাই এই স্কুলে ফরাসী ভাষা ও 
সাহিত্য প্রভৃতি পড়াইতেন। 

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চক্রবর্তী 
মহাশয় General Chemistry 3 Applied Chemis- 
তে এ, 5০, উপাধিপরীক্ষায় ছুইখানি ডিগ্রোমা প্রাপ্ত 
হন। পরে তিনি প্যারিসের Institute of Applied 
Chemistryতে ফলিত রসায়ন পড়িবার সময় হাতে কলমে 


২য় সংখ্যা ] 


গাতিয়ালায় বাঙ্গালী 


১৬৭ 


শপ পা ADNAN ANA AANA AN NAN ARAN পাটি A PN NANA AANA A NaS শাস্পিতাস্পিতাস্পিতিন্পিাস্াস্সিরী সপ AAAS AA AANA A সজল A a A Ne MANA সতিপসি 


শিল্প শিখিবার জন্য প্যারিসের একটি সাবানের কাব্খা না 
প্রবেশ করেন এবং মার্সে ল্স্‌ নগরে এক প্রসিদ্ধ সাবানের 
কার্থানায় থাকির! কিছুদিন সাবান্‌ মিনারিন, ইত্যাদি 


১৮২ প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন, টয়লেট সোপ তৈয়ারীর 


জন্য প্যারিস যেমন বিখ্যাত, বড় বড় তৈলের কল এবং 
“বিশেষতঃ নানাপ্রকাব কাপড় ধুইবার সাবানের 
কারখানার|দ্জন্ত মাসেল্স্‌ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ । এখানে 
কাজ শিক্ষা করিয়! তিনি ফ্রান্সেব দক্ষিণ উপকৃলস্থ কান 
(Cannes ) এবং গ্রাল (08956 ) নগবের দুইটি বৃহৎ 
পারফিউমারীব কার্খানার প্রবেশ করিয়া পুষ্প হইতে 
নান! প্রকাঁবের স্থগন্ধ-ভ্রব্য-প্রস্তত-প্রণালী শিক্ষা করেন। 
এখানের প্রস্তুত স্থগদ্ধি তৈল (5566৭! 0i! ) পৃথিবীর 
সর্বত্র বহুমূল্যে বিক্রয় হয় এবং আজিও গুণে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়। আছে। ফ্রান্সের এই প্রদেশে মাঠে মাঠে 
গোলাপ, বুঁই, ভায়োলেট, কমলালেবু প্ৰভৃতি নানা প্রকার 
ফুলের আবাদ হয এবং সেই-সমন্ত ফুল হইতে নানা 
প্রকার উন্নত প্রণালীতে পুষ্পনির্য্যাস প্রস্তুত হইয়া! দেশ- 
বিদেশে প্রেরিত হয়। 

যে তিন বৎসর চক্রবর্তী মহাশয় ফান্দে ছিলেন, 
College de Franceএর স্বনামগ্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক 


"+" খষিতুগ্য ভারতবন্ধু সিল্ভ্যা লেভী তাহার অভিভাবক 


ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টা ও সহায়তায তিনি নানা প্রকার 
কার্খান পরিদর্শন ও ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ 
হইম়াছিলেন। -বলা বাহুল্য এ-সকল কার্খ।নার গুপ্ততত্ব 
বাহির হইবার ভয়ে কর্তারা “ফি” দিলেও শিক্ষানবীশ 
লইতে চাহেন না। এমন কি বহু স্থলে কার্ধাঁনা পরি- 
দর্শন পর্য্যন্ত করিতে দেন না। - স্থৃতরাং নর্বজনমান্ত 
অধ্যাপক লেভীর আহ্মকৃল্য ব্যতীত যে যতীন্দর-বাবুর এরূপ 
স্থষোগ ঘটিত না তাহা আর বলিতে হইবে না । অধ্যাপক 
লেভী তাহাকে শুধু বে কারখানায় প্রবেশ করিবার স্থযোগ 


=" করিয়া দিযাছিলেন তাহাই নহে । তিনি একদিকে যেমন 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্য/পকদ্দিগের নিকট যতীন্ত্র-বাবুকে 
পরিচিত কবিষা দিতেন, অপর দিকে তেমনি যাহাতে 
তিনি ব্যবসার বাণিজ্য শিক্ষা করিতে পারেন তাহারও 
স্থবিধা করিয়া দিতেন। এইবপে চক্রবর্তী মহাশয ফান্দের 


স্থবিখ্যাত রসায়নবিদ্‌ পণ্ডিত মোয়া (11015597) হাল্যার 
( Haller ) ল্যেশাতেলিয়ে ( Le chatelier ) প্রভৃতির 
নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছিলেন। শুদ্ধ ফলিত 
রসায়ন পড়িয়া শিল্পশিক্ষা করিলেও কার্খানায় সফলতা 
লাভ করা যায় না। তজ্ঞন্ত" অধ্যাপক লেভী তাহার 
কোন আত্মীয়ের ফার্মে যতীন্দ্র-বাবুকে ব্যবসা শিক্ষাব জন্ত 
প্রবেশ করাইয়া দেন। এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের সংসর্গে 
থাকিয়া যতীন্ত্র-বাবু বিশেষ, উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। 
অধ্যাপক লেভীব গৃহ একটি তীর্ঘবপ। তথায় 
ফরাসী এবং দেশবিদেশের .পণ্ডিতগণের সমাগম হষ। 
সেই সুযোগে চক্রবর্তী মহাশয় মার্কিন, জাপান, জার্মানী, 
নরওয়ে. প্রভৃতি বহু স্থানের বহু স্থবিখ্যাত-অধ্যাপকদিগ্রে 
সহিত পরিচিত হইয়া উপকৃত ও প্রীত হন । . 

প্যারিন বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে তিনমাস ছুটি থাকে। 
সেই সময় যতীন্্-বাবু ইংলগ্ডেব কার্খানা পরিদর্শন ও 
তথায় কাজ করিবার জন্য লণ্ডনে যান। তিনি তথাকার 
বিখ্যাত রাসায়নাধ্যাপক সার উইলিয়ম রাম্সের নিকট 
অধ্যাপক লেভীব পরিচয়-পত্র লইয়া যান এবং সার উলি- 
মের নিকট হইতে হ্থপারিশ পত্র লইয়া ইংলণ্ডের অনেক- 
গুলি বড় বড় সাবানের রার্খান৷ পরিদর্শন করেন। 
কিন্তু ছুই-একটি কার্থানায় এই জগঘিখ্যাত রাসায়নিকের 
স্থপারিশেও. কোন ফল হয় নাই ! চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, 
"তাহার!- ভারতবাসী একটি ছাত্রকে কার্খানা পরিদর্শন 
করিতে দিতেও “সম্মত হইলেন না। ফরাসী দেশে 
কার্খানায়/প্রবেশ করা শিতাস্ত কঠিন। ইংলণ্ডে গিয়া 
দেখিলাম সেখানে ভারতবাসীর পক্ষে কোন কার্খানায় 
প্রবেশ করা এমন কি পরিদর্শন, করাও একেবারে অসস্তব। 
ভয়, পাছে বা কার্খানার গুপ্তরহস্য জানিয়া ভারতবর্ষে 
কিরিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয়। 
ভারতবর্যই তাহাদের জিনিষের প্রধান বাজার, কাজেই 
ভারতবর্ষে কার্খানার স্থষ্টি হইলে তাহাদের ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা ৷” তথাপি বহুচেষ্টার পর জনৈক! সহদহথ] 
ইংরেজ মহিলার ( পাল'মেপ্টের একজন উদারনৈতিক 
মেম্বরের পত্বী) অনুগ্রহে তিনি একটি কার্খানায় 
কিছুদিন থাকিয়া ইংরেজী গ্রণালীতে নানাপ্রকার সাবান 
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গ্লিসারিন প্রভৃতি তৈয়ার করিতে খিখিয়াছিলেন। এইরূপে 
ছুটির কয়মাস লণ্ডন, লিভার্পুল, ওয়ারিংটন প্রভৃতি সহরে 
থাকিবার পর কলেজ খুলিলে তিনি প্যারিসে ফিরিয়া 
যান। এবং ফ্রান্সে শিক্ষা সমাপ্ত করিষা দেশে প্রত্য- 
বর্জনের পূর্বে একবার জার্শানীতে গমন করেন। তিনি 
প্যারিস বিশ্বরিদ্যালয়ের জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপকের 
পরিচয়-পত্র লইয়া বাধিনের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাক্তার 
ভিটের (Vit) সহিত সাক্ষাৎ কবেন। ডাক্তার ভিট্‌ 
বলেন--“তোমাদের পূর্বে জাপানীবা এ দেশে আসিয়া 
এ দেশের কলকার্খানাষ ভারতবাসীদের প্রবেশ একরূপ 
বন্ধ করিয়া গিয়াছে । তবুও তুমি যখন অতবড় অধ্যা- 
গৃকের স্থপারিশ-পত্র লইযা আপিয়াছ, তখন তোমাকে 
কোন;কার্থানায় প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিব।” যাহা 
হউক যতীন্দ্র-বাবু এই জার্মান অধ্যাপকের অনুগ্রহে 
বালিনের এক সাবানের বৃহৎ কার্খানায় কিছুদিনের অন্ত 
কাজ করিতে অমুমতি পাইয়াছিলেন। এই কার্খানাটি 
আবার প্রত্যক্ষ-ভাবে ভারতবর্ষে সাবান ইত্যাদি 
রপ্তানি করেন। তজ্জন্ত ভবিষ্যতে স্বার্থের হানি হইবে 
না, এই ভরসায় উক্ত, অধ্যাপকের. অন্থরোধ রক্ষা 
রুত্িতে আপত্তি করে নাই। এই'কার্খানার অধ্যক্ষগণ 
খুব করিত-কর্্স! (0:500051 ) লোক ; তাঁহারা একদিকে 
যেমন তাহাকে তাহাদের প্রস্তত-প্রণালী শিখাইয়া দেন, 
সেই স্থযোগে তেমনি তাঁহার নিকট হইতে ফরাসী 
প্রণালীও তীহারা শিক্ষা করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। 
এইরূপ জানের আদান-গ্রদানেই সভ্যতার উৎকর্ষ হইয়া 
থাকে। ইহার পর বাণিনের একটি কার্খানায় তিনি 
অভিনব প্রণালীতে মিসারিন প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া লাইপ- 
বিগ. সহরের রাসায়নিক প্র্রক্রি্বাতে সুগন্ধি প্রস্তুতের 
কার্খানাগুলি দেখিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন 
ক্রেন। 

দেশে আসিয়! যতীন্দ্র-বাবু কলিকাতা ওরিএ্টযাল 
সোপ ফ্যাক্টিরির ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া কার্খানার 
সকল ভার গ্রহণ' করেন। এই কার্খানাটি স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় স্থাপিত হয এবং এক জাপানীর হস্তে 
ইহার কার্য্যভার প্রথমে ন্যস্ত হয়। যে-সময় চক্রবর্তী 
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মহাশয় ইহার ভার গ্রহণ করেন নে-সময় নানা গোলমালে 
কার্থানার কার্য্য বন্ধ ছিল । কিন্তু তীহার কাধ্যকুশলতা 
ও পরিচালনদৃক্ষতার গুণে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই 
ফ্যাক্টরি সমগ্র ভারতে পরিচিত হইয়া উঠে। তিনি 
১৯১৫ খৃণাব্দে মৈন্ুর রাজ্যে সাবানের কার্খানা স্থাপন 
কর! যাইতে পাবে কি না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য . 
মৈস্থর গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হন। এখানে আসিয়া 
মৈস্থর রাজ্যে জাত তৈলাদি হইতে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত 
হইতে পারে কি না এবং তাহ! লাভজনক হইবে কি ন! 
তাহাই তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে হয়। এ রাজ্যে 
রসায়নাগার না থাকায় Bangalore Indian Institute 
of Sciences Industriai Chemistry বিভাগের 
ল্যাবরেটরীতে তিনি পরীক্ষাকাধ্য পরিচালন করেন। 
তৎকালে উক্ত ল্যাবরেটরীতে কোন অধ্যাপক বা ছাত্র 
ছিল না ‘তনি এখানে আটমাসকাল পরীক্ষার পর একখানি 
রিপোর্ট দাখিল করেন । তিনি যে সাবান প্রস্তুত কবিয়াছি- 
লেন তাহা ইন্ষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডাক্তার ওয়াটসন, ডি- 
এস্-সি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন মৈশ্র-দেশজাত উপকরণ 
হইতে সান্লাইট সাবানের সমকক্ষ- সাবান তৈয়ার 
হইয়াছে। চক্রবর্তী মহাশয়ের রিপোর্ট এবং সাহেবের এই 
অভিমত পাইয়া মৈশ্থর-গবর্েন্ট রাজ্যের ব্যয়ে একটি 
সাবানের কার্খানা খুলিবার অন্ত অনুমতি দেন। কিন্তু 
পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত তাহার বেতন বৃদ্ধি না করায় তিনি 
এই কার্য ত্যাগ করেন। এখানে পরীক্ষার কালে তিনি 
এক অভিনয় উপায়ে গ্লিসারিন প্রস্তুত করেন। উক্ত 
প্রণালীতে যে মিসারিন প্রস্তুত করা যায় তাহা ভারতবর্ষে 
চক্রবর্তী মহাশরই প্রথম প্রদর্শন করেন। রেড়ির বীজের- 
মধ্যে যে একপ্রকার বীজাণু পাওয়া যায়, তিনি তাহারই 
সাহায্যে নান! প্রকার তৈল হইতে উহা! প্রস্তুত করিষা- 
ছিলেন। তিনি ১৯১৬ খষ্টাকের শেষ ভাগে বরোদা রাজ্যে 
Industry and Commerce Departmentaর অধীনে" 


নিযুক্ত হন এবং অন্তান্ত কার্য্যের মধ্যে উক্তরাজ্যজাত 
তৈল ও সাবানের ব্যবসায় কি প্রকারে প্রস্্টিত হইতে 
পারে সমস্ত রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া অবস্থাদি দর্শন করিয়া 
রিপোর্ট দিবার জন্য আদিষ্ট হন। বরোদায় একটি 








২য় সংখ্যা] 


ANANSI NANA ONS SANA AN A-. পাপা লতা সি 


তাহার সহ্য কবিবাব শক্তি বাড়াইতে পাবিত। অতি 
অস্ফুটন্বরে বলিল, _ কষ্ট হচ্ছে, রমূ? 
না, বলিয়া রমলা আবার অতি মৃতু হাসিল। এই 





»ঘ বেদনা তাহার দেহে' মনে অসীম অসহনীয় সখের মৃত ;' 


স্বামীর পাশে সব সহ্য করিবার শক্তি তাহাব আছে। 
ধীরে অস্ফুট আর্তনাদ করিষা সে মুখ ফিরাইয়া লইল। 

ধাত্রী জার্গিযা উঠিল । রজত অতি ধীরে বলিল,_ 
কোন ভয পনই, রমূ। কথাগুলি তাহার জিহ্বাষ জড়াইয়া 
গেল, সে আর সে ঘরে থাকিতে পারিতেছে ন!। রমলা 
বড় অস্থির হইয়া উঠিতেছে। 

রজত ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া মেঘ- 
তারাভরা আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। মন ছুলিতে 
লাঁগিল। ধীবে ধীরে মাথ! নত হইষা আসিল, হাত দুইটি 
যুক্ত হইয়া আসিল, যিনি তাহাদের প্রেমজীবনের চির- 
জাগ্রত দেবতা তাহারই উদ্দেশে অন্তরে আকুল প্রার্থনা 
উঠিল। ঈশ্বব সম্বন্ধে সে কখনও ভাবিতে বসে নাই, 
ভাবিবার দরকার বোধ করে নাই ; আজ সব তর্ক সন্দেহ 
নিমেষে দূর হইযা গেল, চির-আশ্রয় চির-মদগল সৃষ্টির 
দেবতাব প্রতি প্রার্থনা উঠিল--বল দাও, প্রভু, শক্তি দাও, 
রক্ষা কর, তুমি রক্ষা কর। এই তাহার যৌবন-জীবনের 
প্রথম প্রার্থনা । 

রযলার করুণকণ্ঠ আবার রজতের কানে আসিস । 
সে আব প্রার্থনা করিতে পারিল ন|। যেন কোন 
মানুষের সঙ্গ আশ্রয় চাই, একা থাকিতে সে পারিতেছে 
না। মামাবাবুর ঘরের দিকে চাহিয়া রজত দেখিল, 
সে ঘরেও আলো জলিতেছে। সহসা দরজা খুলিয়া 
মামাবাবু গুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়া বারান্দায় বাহিব হইয়া 
আসিলেন। দুইজনে চুপ করিয় বারান্দার দুই কোণে 
দ্াড়াইয়া নীচের উঠানের অন্ধকারের দিকে আর 
আকাশের তারালোকের দিকে চাহিতে লাগিলেন। 

রজত বুঝিতে পারিল রমলার অস্থিরতা বাড়িতেছে। 
সহসা তাঁহার মনে হইল, ডাক্তার ডাকা দর্কার। তাড়া- 
ভাড়ি ঘরে ঢুকিয়! ধাত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল-- ডাক্তাব 
ডাকৃতে হবে? রমলার দিকে চাহিতে তাহার সাহস 
হইতেছিল না। 


রমল! 


১৭৩ 


NANA পি পিসি, 





পাটি NIAAA" 


ধাত্রী বলিল--ডাঁকৃতে পারেন। 

চকিতপদে দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, নীচে হইতে 
বারান্দায় মামার কালো মূর্তি দেখিয়া শুধু বলিল,-- 
ডাক্তার। | 

এবাড়ী হইতে বাহির হইতে পারিলে তাহার মন 
যেন একটু শাস্ত হয়। 

ডাক্তারের বাড়ী গলির মোড়ে । তবু এইটুকু পথ 
তাহাব যেন ফুরাইতেছিল না, শুন্ধ-মৃদু-গ্যানালোকিত 
পথ, পথ ষেন শেষ হয় না। তাবপর কড়ানাড়া, দবজা 
ঠেলা, চেঁচামেচি, চাকবের সঙ্গে বকাবঞ্, ডাক্তারবাবুকে 
জাগান, তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসা-_-এ-সব কাজ সে 
যেন স্বপ্নাহতের মত কবিয়া গেল, যেন কত দী। 
রাত্রি। ৮ 

ডাক্তারকে লইয়া বাড়ী পৌছাইয়৷ রজত দেখিল, 
মামাবাবু দরজার গোড়।য দাড়ায়! । এতক্ষণ তিনি 
বারবার সিঁড়িতে ওঠানামা করিতেছিলেন। তিনজনেই 
চুপচাপ সিড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন। 

ডাক্তারকে লইয়া রজত ঘরে ঢুকিল। মামাবাবুব 
মনে পড়িয়া গেল তাহার গায়ে গেঞ্জি ছাড়! কিছু নাই, 
তিনি তালপাতার মৃত কাপিতে কাপিতে নিজের ঘরের 
দিকে ছুট দিলেন । 

ধাত্রীর সহিত কয়েকটি কথ! কহিয়া ডাক্তারবাৰু 
রজতকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। 
রমলার মধুর করুণ চাউনি আবার চোখে পড়িল। রজতের 
সত্যই কান্না পাইল, কেন সৃষ্টি এত বেদনায় ভরা! 
আপনাকে কোনমতে দমন করিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া 





| এই ভাবী পিতা জগতের চিরজাগ্রত পিতার চরণে লুটাইয়া 


পড়িল। 

কতক্ষণ কাটিয়া গেল রজতের তাহা হু'স ছিল না, 
স্ততঃ সময় সম্বন্ধে তাহার বোঁধশক্তি যেন লোপ 
পাইয়াছিল। গিক্জীর ঘড়িতে চারটা বান্ধিল, রজত চমকিয়া 
উঠিল। ধূসর আলোয় আকাশ ভরিয়া উঠিতেছে, সন্মুখে 
যে তারাটি দপ্দপূ করিয়া জলিতেছিল, তাহা নিভিয়। গেল। 

টা, ট'যা।-্উষার আলোর সঙ্গে একটি সকরুণধ্বনি, 
নবন্দাত শিশুর প্রথম কারা, তাহা যেমন করুণ তেমনি 


~~ 


১৪৪ 
মিষ্টি; স্তব্ধ অন্ধকার বাড়ী রণিত কবিষ! উষার আকাশে 
সে কান্না ছড়াইযা গেল। 

রজত যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হইয়। চমকিয়! চেযার হইতে 
উঠিল, পা টিপিয়া টিপিয়া জান্লার কাছে গেল, খড়খড়ি 


- তুলিয়া দেখিবার লোভ সাম্লাইতে পারিল না। আবার 


ঠা 


সেই কান্নার শব্দ, এ যেমন মধুব তেমি ঝোড়ো হাওয়ার 
দীর্ঘস্বাসের মত। তাহার বুক দুলিতে লাগিল। 
কম্পিতকঠে রজত বলিল, কি ভাক্তার-বাবু ? 
ডাক্তার-বাঁবু ঘর হইতে ঘীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 
হয়ে গেছে। 
হয়ে গেছে? সেই গন্ভীরকঃ শুনিয়া রজতের ভয় হইল 
কি হয়ে গেছে? রমলা! না, না, অসম্ভব। 


* করণকঠে আবার বজত বলিল,--ডাক্তার-বাবু? 
দিদিমা? 
ডাক্তারবাবু মৃতু হাঁসিয়া বলিলেন,_-ভয় নেই, আপনি 
একটু অপেক্ষা করুন । 


জান্লা দিয়া আর রজত দেখিতে চাহিল না, ডাক্তার- 
বাবুর অন্তপ্ুলির শব্দ, নবজাত শিশুর স্নানের শব, ধাত্রীর 


.-মৃদু গুল্জরণ, সব কানে আসিতে লাগিল, কিন্ত রমলার 


মধুর কথা একটাও শোনা যাইতেছে না। রজত চেয়ারে 
মুখ গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। 
- কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার-বাবু তাহাকে ঠেলিয়া তুলিলেন 
এ_আক্থন। ডাক্তার-বাবুর মৃদুহাস্যময় মুখ দেখিয়! 
ক্ষণিকের জন্ত তাহার মন ভাক্তার-সম্প্রদায়ের প্রতি স্বণায় 
ভরিয়া! গেল, ত্বদয়হীন পিশাচ ! 
ডাক্তার-বাবু ধীরে বলিলেন, যেতে পারেন ঘরে, 
আপনার এক খোকা হয়েছে 
শঙ্কিতকে রজত বলিল,--আর ? 
আর আপনার স্ত্রী খুব ভালই আছেন, বিশেষ কোন 


* কষ্ট হয়নি, বলিয়া ভাক্তার-বাবু পকেট হইতে এক সিগার 


বাহির করিয়া ধরাইলেন। তীহার প্রতি মনে মনে যে 


*" - অবিচার করিয়াছিল তাহার অন্ত ক্ষম! চাহিয়া ভাক্তার- 


ধাবুকে বুকে জড়াইয়৷ ধরিতে রজতের ইচ্ছা হইল। 


*. আপনাকে দমন করিয়া সে পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে গেল । 


দিদিযার ফোলে নেকৃড়া-জড়ান যে সজীঘ মাংনপিণ্ড 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


[২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চীৎকার করিষা ঘর মুখর করিয়া তুলিযাছে তাহার দিকে 
রজত চাহিল না, ধীরে রমলার পার্শ্বে গিয়া বসিল। 
নবমাতৃত্ের অগ্রন-মাথান তাহার হরিণ-নয়নে কি মধুর 
দৃষ্টি! দিদিমা ধাত্রী সব ভুলিয়া! গিয়া সে রমলার গণ্ডে ,- 
কালো! তিলের উপর একটি চুম্বন দিল । 

দিদিমা জোর করিয়া রজতের কোলে ক্রন্দিত " 
কাথার পুটলীটি চাপাইয়া দিলেন। পিতার কোলে 
আসিতেই খোকার কানা থামিয়া গেল। এই মাংসের 
পুতুলের প্রতি চাহিয়া রজত পিতৃহৃদয়ের স্নেহের ভাব 
জীগাইতে চাহিল, একবার রমলার দ্বিকে চাহিল, দুইজনের 
চোখ ঝক্মক্‌ করিতে লাগিল, কিন্ত রজতের মনে এই 
অসহায় ক্ষুদ্র মানবটিব প্রতি কোন স্সেহের ভাব উদয় 
হইল না। কেমন একটা বিরক্তি বোধ হইল, আকৃতি- 
হীন বপহীন এই মাংসপিণ্ডের প্রতি চাহিতে ইচ্ছা 
হইতেছিল না, সে তাড়াতাড়ি আবার দিদিমার কোলে 
খোঁকাকে ফিরাইয়া দিল। কিন্তু দিদিমার কোলে দিয়াই 
আবার তাহার দিকে চাহিতে রজতের ইচ্ছা হইল, খোকার 
ছোট দেহ দেখিয়! কায়া শুনিয়া রজতের মন করুণায় 
ভরিয়া উঠিল, ছোট বেলায় এক বাড়ে নীড় হইতে খসিয়া 
পড়া মৃতপ্রায় পাখীব শাবক কুড়াইয| পাইয়া তাহার 
মনের এগ্নি অবস্থা হইয়াছিল । 

ধীরে রজত রমলার নিকট ঘেঁসিষা বসিল। 
নবআগন্তক আপনার আগমন-বার্থী অতি উচ্চম্বরে 
জানাইতে লাগিল। প্রঁটুকু নবনী-কোমল দেহ হইতে 
কিরূপে এত উচ্চ শব্ধ বাহির হইতেছে তাহা দেখিবার 
জন্য শিশুটির দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই রজত দেখিল 





-. মামাবাবু দ্িদিমাব মাথার উপর কঝুঁকিয়া পড়িয়া নব - - 


আগন্ধককে দেখিতেছেন--জীবাণু দেখিতে তিনি যেমন 
করিয়া মাইক্রম্কোপের উপর নিবিষ্টমনে ঝুঁকিয়া পড়েন । 

উচ্চন্বরে হাসিয়া তিনি বলিয়া উত্রিলেন,_আরে 
রজত, এ আবার কোন্‌ বাঁদর এল রে-র্টেচিয়ে মা - 
করে’ তুললে ষে। 

রমলা মিষ্টি হাসিযা বলিল,--দেখুন মামাবাবুঃ ওকে 
যদি কোন পোকা মাকড়, কি খেঙাচি বল্বেন-- 

আল্বাৎ বল্ব--না, না, এ আগাব সোনা মাণিক 


সি 


শা 


২য় সংখ্যা } 


সপাস্সিপাডিপাস্পিস্পিতাসিপাস্িপাস্পিস্পিিস্পিতাস্পিসিপাস্পিপাস্সিশি সলা সিসি 


হীরের টুকরো, বলিয়া দিদিমার কোল হইতে ক্ষণিকের জন্ত 
খোকাকে লইয়া! তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়! দিয়! ব্যত্তভাবে 
বলিলেন,-কৈ ফ্লানেল কৈ ? ভাল করে’ জড়াও, ঠাণ্ডা 
লাগ্বে। 

রজত রমলার ম্য(ভোনার মৃত নবস্রীভরা মুখখানির 
দিকে চাহিয| বসিয়া রহিল। 

নব নবপ্জন্মের হৃষ্টর দেবতার ন্বেহনষ প্রময় 
দৃষ্টি তাহাদের বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বৎসরের উপব 
আনন্দকণা বর্ষণ কবিল। 
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সেই রাত্রে মাধবী তাহার ঘরে এক| রাত্রি যাপন 
করিতেছে । সেই দিন সে কাজীর চিঠি পাইয়াছে-_ 
তাহার পিতার ভয়ঙ্কর অন্থখ। পিতার জন্ত অন্তরে 
উদ্বেগ থাঁকিলেও সে-বিষয়ে সে বিশেষ কিছু ভাবিতেছে 
না। তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে, অনুভূতির 
শক্তি হারাইয়াছে। পিতার প্রতি এক ক্ষু্ধ অভিমান নীরব 
ক্রোধ গোপন অন্তস্তলে ছিল বলিয়া পিতার কথা ভাবিদ্না 
ভাবিয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাজী-সাহেবের 
চিঠি ভাল করিয়া পড়িত না, যাহা একটা কিছু ঘটিয়া 
গেলে সে যেন সব ভাবনা হইতে ত্রাণ পায়। 

এক! ঘরে বসিয়া সে তাহার স্বামীর কথা মনে স্পষ্ট 
করিয়া তুলিতে চাহিতেছিল। নীল পর্দ। সর'ইয়া জানাদা 
খুলিয়া সে রাস্তার দিকে চাহিল, বাতান তাহার 
তপ্ত কপোলে স্িগ্স্পর্শের মত লাগিল । চুল খুলিয়া জলে- 
ভিজা! হাওয়ায় দাড়াইযা বারিধারাস্নাত কালো পিচে 
মোড! পথের দিকে চাহিয়া রহিল । গ্যাসের আলোয় 
পথের একটি কোণ ঝক্মক্‌ কবিতেছে, কোথাও কোন 
মোটরকার আসার চিহ্ন নাই। কিছুক্ষণ পরে একটি 
মোটরকারের আলো ঝড়ে জলে আলেয়াব আলোর 
মৃত দেখা দিল, সে মোটরকার তাহাদের বাড়ী ছাড়িষা 


=" চলিয়া গেল। ধীবে জান্লা বন্ধ করিয়া মাধবী ধীবে 


বিছানার পাশে কোচে আসিয়া বসিল। সম্মুখের 


‘টেবিলে স্তুপীকৃত ইংরেজী ফরাসী নভেল। মোপীসার 


একখানি বই টানিয়া এক বারবনিতার গল্পে মন 
দিতে চেষ্টা করিল, পারিল ন!। 


রষলা 


পাস পাসিস্পিসিসি কাসিলাছি লাস পা পি পাটি পাক্ছিাসিপাসি পাসিপাসিসিপাসছি পাটি 
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তাহার স্বামী দুইদিন হইল বাড়ী আসেন নাই, 
কার্খানায় রহিয়াছেন, আঙ্গ রাতেও আসিবার কোন 
সম্ভাবনা নাই। সেদিন সন্ধ্যায় মাধবী একবার টেলি- 
ফোনে স্বামীকে ডাকিয়াছিল, তিনি এক মিনিটের জন্ত 
আসিয়া মৃতু হাসিয়া উত্তর দিষাছিলেন--একটি নৃতন 
মেশিন এয়েছে, বড় ব্যস্ত, লক্ষীটি রাগ কোরো না, 
আজ এক নৃতন ফার্নেসে আগুন জালাতে হবে, 
রাব্রেষেতে পার্বো না বোধ হয়। 

রাত্রি যহত গভীর হইতে লাগিল মাধবী মন বিষে 
জালায তত জলিতে লাগিল । বাহিরের শ্রাবণ-বাত্রির মত 
তাহাব মন কোন্‌ অন্ধ ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইযা উঠিতে 
লাপ্নিল । এ 

এই একবৎসরের মধ্যে মাধবীর দেহে মনে ধীরে 
ধীরে কি বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা সে ভাবিয়া অবাক 
হইতেছিল। পাহাড়ের মাথায় যে শুভ্র তুষার জমিয়াছিল 
কোন্‌ বেদনা-কামনার আগুনে রাঙ্গা হইয়া গলিতে 
আরম্ভ করিয়াছে, এবার বনপর্বত ভানাইয়া প্রমত্ত 
শোতে কোন্‌ দিকে যাইবে কেহ বলিতে পারে না। 

মাধবী কাপড়ের আল্মারীতে লাগান লম্বা আয়নার 
সম্মুখে আসিয়! দাড়াইল । তাহার দ্গিগ্ধ দুণ্গ্ুল্র দেহের রং 
গলিত ন্বর্ণের আভায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, নির্মল 
চোখ দীর্ধপল্লবঘন, কালো তারা ছুটি কিসের ভারে 
নত, কোন্‌ শ্রান্তি গোপন-বাথা বৃতুক্ষায় ভরা, যেন 
ওই অন্ধকারে জগতের কত রহস্ত লুকান আছে। 
তাহার তহ্গতে কৈশোরের সুকুমার শরীর উপর পূর্ণবয়নন্ধা 
নারীর খরদীস্তি ভরিয়া গিয়াছে, দেহ খু হইযা 
দেহের গাভীধ্য চলিয়া গিয়া গতিময় হুইয়! উঠিয়াছে। 
কাচের অতি নিকটে নিজের মুখখানি লইয়া চোখগুলি 
একবাব বুজিয়া আবার মেলিয়া আপনাকে করুণো- 
জ্বল ন্যনে দেখিতে লাগিল। তারপর ভিক্টোরিয়া 
ক্রসের একখানি বই লইয়া সোফাষ হেলান দিয়! শুইয়া 
পড়িল। 

এই নভেলগুলি তাহার একমাত্র বন্ধু [ 
কর্শ্মহীন আনন্দহীন সঙ্গীহীন দিন ও ন্বাত্রিগুলি সে 
নভেল পড়িয়া! কাটাইত। দুইটি লাইব্রেরীর দে 
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সভ্য হইয়াছিল, তাছাড়া নিজেই থ্যাকারের বাড়ী 
গিয়া বই কিনিয়া আনিত। ইংরেজী ফ্রেঞ্চ ও 
ইংরেজীতে অনূদিত অন্যান্ত ইউরোপীয় ভাষার উপন্তাস- 
গুলি, বিশেষতঃ যে-সব নভেল নারীবিভ্রোহের কথা, 
rights of women, right to live, gospel of 
ঢ853800 ইত্যাদি কথা লইয| লেখা, সে-সব বই খুব বেশী 
কিনিয়া পড়িত। মদের মৃত এ বইগুলি সে পান করিত। 
উপন্যাস-মায়াবীর স্পর্শে তাহার অন্তরের গোপন- 
রুক্ষে কাহারা জাগিয়া উঠিত, বইষের নায়িকাদের সঙ্গে 
কোন্‌ অস্তরপুরবাসিনী সাড়া দিত। সাগরের এক স্রোত 
যেমন গভীরজলতলে অপর শ্রোতকে ডাক দেয়, তেমনি 
এই নভেল-রাজ্যেব জীবনআ্োত তাহার অস্তস্তলের 
কোন্‌ মগ্ন ভ্রোতকে আহ্বান করিযা উৎসারিত করিষা 
দিত। এই ফ্রেঞ্চ নভেলের রাজত্ব--ইহার কাঁফে, বুলেভাব, 
সালে, নায়কনায়িকাদের প্রেমদবম্্, ঈর্ষা, লালসা-সংগ্রাম, 
কত প্রমোদউদ্যান, কত মদজ্ঞালাময় সুন্বরীখচিত ভোগের 
জ্যোত্গারাত্রি,_এই কাল্পনিক প্রেমসস্তোগ-লোকে তাহার 
মন মত্ত হইয়া! ঘুরিয়া বেড়াইত। বাহিবের পুরুষদের 
" সঙ্গে মাধবী বড় মিশিত না। কল্পনা-রাজ্যের সুথ 


তাহাদের মধ্যে পাইত না বলিয়াই হউক, বা স্বামী পছন্দ 


করিবেন না ভাবিয়াই হউক, যে কয়জন বিলাতপ্রত্যাগত 
যুবক মাঝে মাঝে সন্ধ্যা তাঁহার বাড়ীতে আসিত, 
তাহাদের সহিত সে বেশী আলাপ কবিতে ইচ্ছা 
করিত না। 

ভিক্টোরিয়া ক্রসের বইখানি কয়েকপাত! পৃড়িয়া সে- 


খানি রাখিয়া আর-একখানি বই মাপবী টেবিল হইতে ' 


টানিয়া লইল। গল্পটির নাম, 'মা'। এক পতিতা মা ও 
তাহার মেয়ের গর্প। সে বইখানিও পড়িতে পারিল না, 
মন উদাস হইয়৷ উঠিল। হায়, তাহার মা নাই, “মা” 
বলিয়া ভাবিবারও কেহই নাই, বুকে জড়াইয়! ধরিবার 
শিশুমাণিক হয়ত হইবে না। অন্তরের কায়া দমন 
করিয়া জান্ল! খুলিয়| সে রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল। 
এই রাস্তা দিয়া কতবার কত কুলীমজুর রমণীদের সে 
যাইতে দেখিয়াছে, তাহাদের ছোট মেয়ে আছে; কত 
ছোট ছেলেমেয়ে দেখিয়াছে, তাহাদের মা আছে ।-- 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩২৯ 


পাস্টিপাস্টিপাসি লস্ট পাটি লাদ লাস পাতাটি ১ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা পীসিসিপন্িাস্টি পাটি পাওলাছি 
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কৈশোরে মাতৃহীনা এই প্রেমতৃষ্তি নারীর ক্ষুধিত হৃদয় 


বর্ষার রাত্রে মাষের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। 


মাঝে মাঝে তাহার মনে কি তীব্র জালাময় ইচ্ছা 
জাগিত, স্বাযুগুলি শিহরিযা উঠিত। এতদিন সব ইন্দরিয সুপ্ত / 
ছিল, এখন যে ভোগতৃষণর বহ্নি জল্গিযাছে, তাহা তাহাকে 
সর্বদা চঞ্চল করিত; পূর্বের গাম্ভীধ্য সে হারাইয়াছিল 1 
মাঝে মাঝে এই সুসজ্জিত গৃহে দিনের পব" দিন স্থপ্রচুর 
অবসরে এশ্ব্্যহুথের মধ তাহাব যেন দম বন্ধ হইয়া 
আসিত, ইচ্ছা করিত, রাস্তায় সে বাহির হইয়া যায়। 
কলিকাতাটা যদি প্যারিস হইত, সুসজ্জিত পুরুষশোভিত 
পথে নারীর অবাঁধগতি থাকত, তবে সে পথের জনতা 
ঘুরিয়া যেন শাস্তি পাইতে পারিত। 

জান্লা বন্ধ করিয়া আলোব পর্দা টানিষ! মাধবী 
বিছানায় শুইযা পডিল। কিন্তু ঘুম চোখে আসে ন1। 
স্বামীর প্রতি রুদ্ধ অভিমান তপ্তবক্ষে ফুলিয়া ফুলিষ! 
উঠিতে লাগিল-আপন ভাগ্যের বিরুদ্ধে, পৃথিবীর 
নিয়স্তার বিকদ্ধে এক অন্ধ ক্রোধ তাহাকে যেন দংশন 
করিতে লাগিল। কাহাকে সে দোষ দিবে বুঝিয়া উঠিতে 
পারিল না। সত্যই কি তাহাদের বিবাহ একটা ভুল 
হইয়াছে? না, এ জীবন ভাল লাগে না, সে শ্রাস্ত হইয়া 
পড়িয়াছে, অবসাদ আসে । জীবনটা সত্যি কি, তাহা 
একবার দেখিতে, বুঝিতে চাঁষ_-এই বদ্ধ রঙীন খাঁচাষ 
সোনার পালকে মোড়া হইয়া সোনার দীাড়ে থাকিতে সে 
চায় ন প্রাণের পাখা মেলিয়! সে উড়িতে চায়, জীবনের 
পাত্র ভরিয়! পৃথিবীব সব স্থখ সৌন্দর্য্য পান করিতে চায়, 
পাত্রের তলায় স্থধাই থাক আর হলাহলই থাক। তাহার 
পিতার মতই ওমার খৈয়াম তাহার প্রিয় গ্রন্থ হইয়া 
উঠিতেছিল। সে পিতার কথা ভাবিতে লাগিল। 

মাধবী কিন্ত ফতীনকে ঠিক বোঝে নাই, তাহার প্রতি 
অবিচার করিষাছিল। যতীন ছিল বর্তমান যন্ত্রশভির 
এক বাহক, কলরাঁজের এক প্রতির্ূপ।' নারীপ্রেমের " 
লীলা সে বুঝিত না, প্রেমের লীলাখেলা সে বড় 
ভালবাসিত না, নারীকে হদয়-মন্দিরে রাণী করি! 
পুজা করিতেও সে পারিত না, তাহার অন্তরের রাজা 
অর্থও ছিল না, সে রাজ! ছিল যন্ত্র। যন্ত্ররাজের এ পূজারী 


J লা nN NA পাস্তা পাস্িপাস্িিস্পিপিসিতাসিপাসিপাসি পিপি নখ কাম লা ১ নাং 


হয় সংখ্যা ] 


নারীবন্দনা গাহিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিল। যাঁধবীকে সে 
ভালবাদিত, তাহার স্থখস্থবিধাব জন্ত বড় বাড়ী সাঙ্গাইয়া, 
মোটরকার রারিয়া, চাকর রাখিযা ও প্রচুর হাত-খরচের 
টাকা দিয় সে নিশ্চিন্ত ছিল! কিন্ত অন্তরের ধে প্রেম না 
পাইলে চিরক্রন্দিত নারীহদষের তৃষ্ণ৷ মেটে না, ভাহার্‌ 
নারীজন্ম ব্যর্থ হয, সেই প্রেমের কথা সে কোন দিন ভাবে 
নাই।  ** 

“মাধবী যখন ভাবিতে ভাবিতে শ্রাস্ত হইয়া ঘুমাইয়া 
পড়িল, যতীন : তখন মাণিকতলায় তাহার কার্খানায় 
কাজ কবিতেছিল। টিনের লম্বা শেছের এক কোণে 
কয়েকটা ইলেক্টিক আলো জলিতেছে। ফ্লানেলের 
ই্রাওজার পরিষা শার্টের আস্তিন গুটাইয়া নে এক বৃহৎ 
কল সাজাইয়া বসাইতেছিল। জার্দানী হইতে এই 
কল্টি নূতন আসিষাছে, তাহার টুকৃরা টুকৃরা অংশ 
জোড়া দিষা কলটি বসাউতেছিল; সমশ্দিন অন্তান্ত 
কাজে সময় হয না, তাই রাত্রেই কলটি জুড়িতে 
হইতেছিল। তিনজন মিস্ত্রি লইযা কলের প্ল্যান হাতে 
করিষা সে এক মনে কাজ করিতেছিল। এত তন্ময় 
হইয়া গ্রিয়াছিল যে রাত একটা বাজিয়া গেল তাহা 
তাহার খেয়াল ছিল না। 

মশা ও বুষ্টির উপদ্রব বাড়াতে মিন্পিবা সে রাত্রের 
মত বিশ্রাম চাহিল। যতীন তাহাদের ছুটি দিযা আফিস- 
ঘরে গিয়া এক হিসাব লইবা বসিল। যখন ঘুমাইতে 
গেল তখন রাত আড়াইটা। 

তাহার বিবাহিত জীবনেব উপব যস্ত্রাজেব চির- 
তৃষ্ণাময় স্বর্ণদৃষ্টি জাগিয়া রহিল | : 

(২২) 

সেই রাত্রে হাঁজাবিবাগের সেই বাড়ীতে । 

বাহিরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় শালবনে বনে 
কালোসাপের কুণ্ডলীর মৃত মেঘস্ত,প ঘনাইয়া আসিয়াছে, 
সাপের বিষজিহ্বার মত বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, 
বঞ্চাথন রাত্রির বাতাস শ্মশানের ভূতদলের মৃত হাবিয়া 
মাতাল হইয়া বেড়াইতেছে, বারিবরার বিরাম নাই। 

মুযূরযু যোগেশ-বাবুর মাথার কাছে কাজীপাহেব 
বসিয়। ঝোড়োহাওষা মত্ত দৈত্যদলের মত দবুজা- 

২২-৫ 


রমলা 
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জানালায় আঘাত করিতেছে, ঝুলানে!, আলো কাপিয়া 


কাপিয়া উঠিতেছে। 

৷ চিরপ্রসয় কাজীর মুখ আজ কাদীতে ভরা, তীহাব 
নিশিজাগরণরান্ত। সেবাক্রিষ্ট চোখ মাতালের মৃত জলিতেছে। 
যোগেশ-বাবুর মুখখানি কদধ্য দেখাইতেছে, তাহার 
অন্বাভাবিক লাল নাক, ফুলো ফুলো গাল, নিশ্রভ ঘোলা 
চোখ, কালো কম্বলে জড়ান দীর্ঘ দেহ । তাহার সম্মুখে বসিয়া 
কাজীর মন ককুণাঁও হুতাঁশে ভরিয়া উঠিতেছিল, মাঝে 
মাঝে একটু ভয়ও করিতেছিল। তুই বজদগ্ধ পত্রহীন বৃক্ষের 
মধ্যে কচিবীশের মত মনিষা কোণের এক চেয়ারে 
বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। 

জরের ঝোকে ভূল বকিতে বকিতে মৃত্যু-পথিক 

বৃদ্ধ চুপ করিযা ছিলেন, একবার চোখ মেলিয়! কাজীব* 

দিকে চাহিলেন। সে চাউনিতে কাজীর গা! সির্সিরু 
করিয়া উঠিল, সত্য সত্যই ভয় হইল। তিনি একটু মুখ 
ফিরাইয়া লইলেন। 

ঘড়িতে রাত দুটা বাজিল। যোগেশ-বাৰু হঠাৎ 
আর্তনাদ করিয়া .ওঠাতে কাজীসাহেব চমকিয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন। পাশের টেবিল হইতে একটা ওষধ ঢালিয়া 
গ্লাসটা মুখে ধরিলেন। ্‌ 

যোগেশ-বাবুব নিপ্রভ চোখ দুইটি হঠাৎ অস্বাভাবিক 
রূপে জলজল করিয়া উঠিল । গাতুব মুখ কিসের বেদনায় 
কীপিতে লাগিল। অস্ফুট আর্তনাদে ভাঙা গলায় 
বলিলেন,--00 pain, ওঃ, না, নাঃ বিভা, ধোরো না 
গেলাস, আমি খাব না, ছোঁব না, বল্‌ছি_promise— 
ওঃ,_নী। 

পরম বেদনার স্থরে কাজী বলিলেন, সাহেব, এ 
ওষুধ । 

রাগ্টা গা হইতে সরাইয় দিয়া যোগেশ-বাবু বলিলেন, 
__আচ্ছা, আচ্ছা, একবার, শুধু একবার-_দাও। 

, উধধটা খাইয়। ষোগেগ-বাবু যেন একটু শান্ত হইলেন । 
কিন্তু ঠিক প্রক্নৃতিস্থ বোধ হইল না. সহন! বালিশ হইতে 
মাথা তুলিয়া বিছানা হইতে লাফাইযা উঠিতে চংহিলেন, 
দুর্বল বলিয়া পারিলেন না। দীপ্তন্বরে বলিলেন, --কে? 
কে তুমি? 


$ 
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হাশহৃবে কাজী 75 । 

--কে? মাধু? 

কাজীসাহেব মাধবীর কণঠশ্বন- অন্ৃকরণ করিয়া 
বজিলেন, _হা, বাবা। 

বৃদ্ধের ভীতিগ্রদ মুখ শান্ত ন্গিষ্ক হইয়া উঠিল। 

টি স্বরে বলিলেন,-আধ যা, কৈ রমলা কৈ? রমলা 
শে বে এই বলে' গেল--মাস্ছি আমি তোমার চা নিষে। 

কাজী বলিলেন,__-বে এই আস্বে। 

বিকার প্রস্ত বৃদ্ধ অশান্ত মাথা নাড়িতে নাঁড়িতে বলিলেন, 
মাধু, মাধু, সুখী হয়েছিদ্‌, বিষে করে’ স্থখী হয়েছিল ? 

অতি করুণকঠে কাজী বলিলেন, হয়েছি, বাবা । 

বৃদ্ধের ফ্যাকাশে মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল। ঘরের অন্ধকার 
ফোণের দিকে চাহিয়া! বলিলেন,--আব রমলা, কাকে বিয়ে 
করেছে নে-_-ই! সেই আর্টিষকে-সে সুখে আছে রে? 

কাজী ভগ্রকঠে বলিলেন, আছে, বাবা । 

বাঁ, বেশ বেশ, আশীর্বাদ--গভীর আর্তনাদ করিয়! 
যোগেশ-বাবু অজ্ঞান হইয়া গেলেন । 

ভীষণশবে বজ্রধ্বনি হইল, সমস্তবাড়ী কাপিয়া উঠিল, 
ঝোড়ে হাওয়ায় ঘরের দরজা আর তাহার সন্মুথের ঘরে বন্ধ 
দরঙ্জা খুলিয়া গেল। ওই ঘরে মাধবীর মা মরিয়াছিলেন। 

যোগেশ-বাবু চমকিয়া উঠিয়া আবার অক্ফুটকে 
বলিয়া উঠিলেন_Oh, ০h, wife dear, come at last ! 
যাচ্ছি, যাচ্ছি। 

কাজীসাহেব তাড়াতাডি উঠিয়া দরজা! বন্ধ করিয়া 
দিলেন। বন্তধ্বনিতে মনিয়ার ঘুম ভাঙিয়| গিয়াছিল। 
সে চোখ মেলিরা ভীতকরুণ নয়নে চারিদিকে চাহিল। 
কাজীাহেব গেলামের বাকী ওঁষধটুকু আবাব যোগেশ- 
বাবুর মুখে ধরিলেন। 

না, না, আবার ? বলিয়া যোগেশ-যাবু নিমেষের মধ্যে 
কাজীসাহেবের হাত হইতে গেলাম কাড়িয় লইয়া সম্মুখের 
আয়নার দিকে ছুড়িয়া দিতে চেষ্টা কবিলেন। বিস্ত 
গেলাস ধরিবার মত শক্তি হাতে নাই, ছু'ড়িতে পারিলেন 
না, হাত হইতে গেলান পড়িয়া গিয়া বিছানায় ওঁষধ 
গড়াইয়া গেল, ঝনঝন শব্দে কীচের গেলাস মেজেতে 
পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। 


প্রবাদা--অশ্রহাঁয়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় বণ 


ANA OD 





লাল সা সি 


সেই গেলাস-ভাঙার ঝনঝন শব্দে যোগেশ-বাবু যেন 


' সচেতন হইয়া উঠিলেন, নিভিবার পূর্বে প্রদীপের শেষ 


শিখার মৃত তাঁহার সংজ্ঞা একটু ফিরিয়া আসিগস। 


' * সম্মুখের ঘরের জল-হাওয়ার মাতামাতির ধ্বনি কানে 


আসিতে লাগিল। 

যোগেশ-বাবু একটু স্থির হইয়া শুইয়া কাজীর দিকে. 
চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,_-আচ্ছা কান্বী, 11০টা 
কি-স্রার্সেডি, না! কমেডি ?--হাঃ হাঃ, কমেডি, farce, 
farce, I say,—Ah my beloved, fill the cup, 
to-morrow ? to-morrow I may be, কাজী, 
জল, জল, গলা জনে’ গেল 

জল খাইয়া একটু শাস্ত হইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে মৃত্যুর 
দ্বারে দীড়াইয়! বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, কি কাজী, ডাক্তার 
কি বন্ধে, বাচব না? 

Dust into dust under dust to lie, 

Sans wine, sans song, sans singer, 

and sans end 7 

বা! 

যোগেশধাবুর চোখ আবার ঘোলা হইয়া আসিল। 
তিনি অতি করুণ হাপিষা উঠিলেন--বা, বা, কি অন্দর 
তোমায় দেখাচ্ছে, বিভা ! এসেছ, ও, dear 9৪--তিনি 
একটু উঠিতে চেষ্টা করিয়া বিছানায় মুখ গঁ'জিয়া পড়িলেন। 

বাহিরে ঝড় থামিয়াছে, ঘরে মুমূু্ণ বৃদ্ধের আর্তনাদও 
চিরদিনের মৃত থামিয়! গিয়াছে। পূর্বাকাশে ঘন কালো 
মেঘস্তপে রক্তের ধারার মত অক্ষণিম! জড়ান। সেই 
দিকের জান্গ। খুলিয়া কাজী চুপ করিয়া দীড়াইয়া রহিলেন, 
তাহার সমস্ত দেহ-মন অসাড়, অবসন্ন, কিছু চিন্তা করিবার 
অনুভব করিবার শক্তি যেন নাই। ধীরে মনিয়া আসিয়া! 
তাহার কাছে দীাড়াইল । তাহার দিকে চাহিতেই তাহার 
নিরুদ্ধ অশ্রধারা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। 

আকাশে বৃষ্টি থামিয়াছে, বৃটিশেষের হাওয়া প্রভাতের 
আলোয় মধুর বহিতেছে, কিন্তু সমস্ত প্রভাত ধরিয়া এই 
বৃদ্ধ মুসলমান ফকিরের অশ্রু জলের বিরাম রহিল না । 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রী মণীন্দ্রলাল বস্ন 








জাগরণী যতীন্্রমোহন বাগচী প্রণীত প্রকাশক-_শুু- 
দাস চট্টোপাধ্যা এও মূল্স, ২*৩1১।১ কর্ণওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা । 
এক টাঁকা। 

* কবিতাব বই। বভীন খদ্দব দিয়! সুন্দর বাঁধ! কবিতাগুলি আরে! 
হুম্দব। ছন্দের বিচিত্রভায়, শবেব বাক্কাবে, ভাবের গভীরতায় কব্তা- 
গুলি পৰম উপভোগ্য হইয়াছে। বতীন্দ্রমোহন-বাবুর কবি-সফান্জে যে 
প্রতিষ্ঠিত আপন আছে, এই কবিতাগ্রস্থখানি সেই আসনকে আরে। 


সুদ ও অলঙ্কত করিয়াছে। গান্ধী মহারাজ, তিলক, চিত্তরঞ্জন, 
গোবিন্দদাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, ববীন্্রনাথ, প্রফুল্লচন্ত্র, সত্যেন্্রনাৎ প্রভৃতি 

দেশের নান! ক্ষেত্রে সুপ্রতিঠ ব্যক্তিদেব সম্বন্ধে লিখিত কবিতাঁগুলি ও 
৪৫৬ প্রভৃতি বহু কবিত।র মধ্যে এমন একটি উচ্চ সুর আছে যাহ! 
মনকে উন্নত করে, বসবোধ ও মহত্ব উপলব্ধি করিতে উদ্ধদ্ধ কবে। যে 
' কেউ এই বই পড়িবেন তিনিই পরিতৃপ্ত হইবেন। 


রংমশাল -- প্রেমাঙ্কুব আতর্থী ও ঞ চারুচন্তর রা সম্পাদিত। 
প্রকাশক--এম সি সরকার এও সঙ্গ, ॥৯*1২এ হ্যারিসন রোড, কলি- 
কাত।। এক টাক। বাবে! আন৷ । 
ছেলেমেযেদের হাতে বাৎসরিক পু্জাব হুন্দর উপহাব। গোলাপী 
' রঙেৰ ভালে] কীগজ্জে পবিষ্ধাব ছাপ! ; অনেক রঙীন ও একরড| ছবি 
আছে। ববীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাংলা প্রায় সকল প্রসিদ্ধ লেখকই কবিতা 
গল্পে এর অন্গসৌষ্ঠব সাধন কবিষ|ছেন। যে-সব বাঁলক-বাঁলিকা এখনও 
এই উপহার হাতে পায় নাই, তাবা এই রংম্শাল পাইলে আনন্দের 
হাযির রঙে গৃহ যে আলোকিত কবিবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। 


্ জন্মামী-- নলিনীমোহন রায়চৌধুরী ও প্রী শচীন্দ্রলাল রায় 
সম্পাঁদিত। প্রকাশক রায় এণ্ড রাঁযচৌধুরী, ২৪ নং (দোল! ) 
কগেজক্রীট মার্কেট, কলিকাত। | দাম চব্বিশ আনা! 
এখানিও ছেলেমেয়েদের বাৎসরিক উপহারের বই। অনেক রঙীন 
ও একরঙ ছবি ও বহু লেখকের কবিতা গল্প প্রবন্ধ আছে। এই 
বইখানিতে ছেলেমেষেদের আনন্দ ও শিক্ষার একত্র সমাবেপ আছে 
তার! উপহাব পাইলে থুশী ও উপকৃত হইবে । 


ভজার বাশী--ও| গুরুসদর দত্ত, আই-দি-এস প্রণীত। এ 
নন্দলাল বনু ও শ্রী অসিতকুমাব হালদার কর্তৃক উত্রিত। প্রকাশক 
_-ইত্ডয়ান প্রেম লিমিটেড, এলাহাবাদ। পাঁচ সিকা। 

শিশুপাঠ্য হড়াব বই! এই বচনাকে কবিতা বলা বাধ না, গদ্য 
বলাও চলে না, তাই ছড়! বলিলাঁম। মধ্যম শ্রেণীর মিল ও ছন্দতঙ্গ 
যতিপতন স্থানে স্থানে আছে ; কোথাও কোথাও ছন্দের অভাবে পদ্য 
প্রায় গদ্য হইব উঠিয়াছে। প্রাদেশিক বাক্রীতিও কোথাও কোথাও 
আঁছে। ইংবেজীধরণ ছুড়াগুলিতে ধর! পড়ে। এই সব ক্রি 
সত্বেও বইথালি বেশ সবস, আনন্দদায়ক, চিত্রীকর্ষক ও হুদার 
হদৃপ্ত হইয়াছে । প্রায় সব; ভড়াগুলিই উপদেশ ঢাকিযা হাসি- 
মহ্করা রঙ্গ-রসে ভরা । বঙ্রশিগুরা হাসে কম ; তার বিরস বিষণ মুখে 


হাসি ফুটাইযার এই আয়োজন সার্থক হইয়াছে, সমীচীন হইয়াছে; 
বাংলার- গৃহে গৃহে এই ভজাব বাঁধীর আনন্দ-সহ্থর বাজিলে গৃহস্থালী 
সুখময় হইবে নিঃসন্দেহ। ছবিগুলি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ শিল্পীদের আঁকা ; 
প্রসিদ্ধ আর্ট-প্রিন্টার ইউ বায় 'এও সঙ্গের ছাপাখানার সুন্দর নিখুত 
ছাপা ; লেখ হাস্যরসে ভব! ; সুতরাং এ বই দেখিতে হুম্দব, পড়িতে 
সরম। এব সমাদর যথোচিত হইবে আশা করি। 


বেদাণ1--গ হরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকা- 
শক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৩৯১ কলেজ ফ্রুট, কলিকাতা । ছব আঁন' । 
শিশুপাঠ্_পন্তে লেখ! মজাদার রঙ্গরসে-ভর! গল্পের বই। 
ছবি দিযা সেই-সব গরন্পকথ। দৃষ্টগোচব করা হইয়াছে । অনেকগুটি 
প্রচলিত মজাদার গল্প নূতন কিয়! পদ্যে সবস ভাষায় রসাইয়! লেখা 
হইয়াছে। কিন্ত স্থানে স্থানে প্রাদেশিক বাক্বীতি আছে । গল্প ও রচন! 
বেদানাব দানার মতন ছোট হইলেও রসপূর্ণ--শিশুদের চিত্ততোৰণ। 
কেবল ছবিগুলির প্রশংস! কর' যায় না। যাই হোক ছেলের! এই 
বেদান! পাইলে এর দধুব রস উপভোগ কবিয়। আনঙ্দিত হইবে। 


শতদল---গ্রী ন্নেহণীল। চৌধুৰী প্রণীত। প্রকাশক ও হবিমোহন 
ঘোষ ১1১ রাঁজার লেন, কলিকাঁতা। প্রাপ্তিস্থান--শিশির পাব্লিশিং 
হাউস্‌। এক টাকা । 
কবিতার বই। সোজ! কথায় সরলভাবেব অভিব্যঞ্জন! ৷ 


দীপান্থিতা__ঞ নবেন্ৰনাথ পাল প্রমীত । কুমারখাঁলি হইতে 
গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত । আট আনা। 
পল্লীদীপ, ভারতদীপ, ও পঞ্জিকাঁদীপ নামের তিনটি পদ্য-দীপে 
কবির দ্বীপাদ্িত| হইয়াছে। দীপগুলি হইতে আলোক অপেক্ষ! ধে'য়া- 
কালীই বেশী ছড়াইয়াছে | ১ ‘পল্লীর চিত্র, ভারতবর্ষের ইতিহাসের 
ধারার মোটা মোট। প্রধান ব্যাপারের ফিরিস্তি, আঁব গঞ্জিকাৰ উল্লিখিত 
চৌদ্দটি পার্বণকে বাবে! মাস ও ছয় ধতুব সঙ্গে মিলাইযা ব্পক-_ 
তিনটি পদ্যের বিষয় । পদ্যগুলিব মিল ভালো, কিন্ত ছন্দ নাই, ডাব- 
বৈচিত্র্য নাই, কবির নাই । 


বাল বিধবার বিবাহ্‌-_ প্রকাশক এ প্রীচরণ বসাক, হেড- 
মাষ্টার ন্যাশনাল স্কুল, পাবন!। প্রাপ্তি ঠিকানা ঞ আশুতোষ কু, 
জমিদার, কুমারথালী, নদীয়!। মূল্য--সহৃদযতা ও সহানুভূতি। ১৫ 
পৃষ্ঠার পুস্তিকা । 
এই পুস্তিকায় বিধবা-বিবাহের অনুকূল কযেকটি যুক্তি প্রদর্শিত 
হইযাঁছে। প্রকাশকের! বাস্তবিক সত্য কথাই লিখিয়াছেন--“আমরা 
আমাদেব স্তাষ্য অধিকাৰ পাইবার জন্য ইংবেজের বিকদ্ধে আন্দোলন 
কবি, অথচ অন্তকে তাহার ন্যাধ্য অধিকাৰ দেওয়ার বেলাব খড় 
হস্ত হইয়! উঠি, ইহা! কতদুব স্যারসঙ্গত তাহ! ভাঁবিয়! দেখিবাব বিষয়। 
আত্মনঃ প্রতিকুলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ--ইহা! আমাদেবই খবিবক্য ।* 
সকলকে স্বাধীন্তা ও স্বাধিকাব দ্বিবার মহা সাধনার এই বুগে যে এই 
কথা অস্বীকার করিয়া! বিরুদ্ধীচরণ ক'রবে সে মানবতার মহাশক্রু | 


॥ 
১৮০ 
কুটার-শিল্পে এণ্ডি-কীট--ঞর মখনাথ দে প্রীত! 

প্রকাশক গ্র কালীপদ ঘোষ, কৃষিসম্পদ্‌ আঁফিসঃ ৩১ সুত্রাপুর রোড; 
চাকা । তিন আনা । 

এই পুত্তিকায় এত্ডি-বেশমেব 'কীটেব চাঁষ ও রেশম প্রস্তুত ও কাঁপড 
বোন! সম্বন্ধে বিববপ আছে । উদ্যোগী কন্মী বাব! নুতন ব্যবসাবে প্রবৃত্ত 
হইতে চীন তারা এই বই লইয়া চেষ্টা ও পরীক্ষা কবিযা দেখিতে পাবেন। 
এই সম্বন্ধে ইংবেজী পুত্তিকাও এই ্রস্থকারেব লেখা আছে। 


অবতাঁর-_ঞ. জ্যোতিবিস্নাথ ঠাকুব, প্রণীত । প্রকাশক 
এ লালবিহাবী বডাল ( বিসলানন্দ ), শাঁত্তিধাম, হুগলী । এক টাঁক1। 
প্রদিদ্ধ ফবাসী গল্পলেখক তেওফিল্‌ গৌতিযে’ৰ লেখ। 'অবতাব' গল্পে 
বঙ্গানুবাদ । এই গল্পলেখক গতিয়ে'র গা বচন! লালিত্যপূর্ণ, হন্দোময় 
মধুব শব্দবিগ্ঠাসে ও অপবপ কল্পনায় মনোহব। এব এই অবতাৰ 
গল্পটির ইংবেজী অনুবাদ নাই__সুতবাং অনেক বাঁডালীব তাঁহ| পড়িয়া 
রস ও আনন্দ সম্তোগেব হুষোগ ঘটে নাই। অন্ুবাদকর্মে অক্লান্ত ও 
'সুপটু প্রসিদ্ধ প্রবীণ লেখক এই হুন্দব গল্পটিব অনুবাদ কবিয়াছেন ; 
বাঙালী পাঠক এইবাৰ অনায়ানে ও ব্বল্পব্যযে ফবাসী সাহিত্যেব 
*একথাঁনি উত্তম বইএব রসাস্বাদ কবিতে পাঁবিবেন; এই সহযোগ 
দেওয়াব জন্য বাঙালী পাঠক অনুবাদকেব নিকট কৃতজ্ঞ এবং 
বঙ্গসাহিত্য খণী। 


অগ্জলি_৬পরেশনাথ আচার্য্য ও রী ৃ্গাফনাথ রায কর্তৃক 
লিখিত কতকগুলি ম্বদেশী গানেব স্থুদ্র সংগ্রহপুস্তক। দাম 
ছয় পন! ৷ অগ্রলিব বিক্রষলন্ধ আঁয় মেদিনীপুর জেলাব বাষ্ট্রায সমিতিকে 

- দান কবা হুইবে। গীনগুলি স্বদেশপ্রীতিতে অমুপ্রাণিত। 


শ্রীমদ্ভাগবতগীতা_ঞ মন্ধনাথ সিংহ কর্তৃক পদ্যে 
অনুদিত। ২৪ পব্গন! মথুবাপুর। মুলা রাজসূংস্ষণ ১1৯, বাঁধাই 
১%* কাগজের মলটি ১২। 


বিবেকানন্দ- চরিত--অধা'পক ্রীপ্রিয়বঞ্জন সেন কাব্যতীর্ঘ, 
- এম-এ প্রণীত) প্রকাঁশক- ইত্ডিযান বুক ক্লাব, কলেন স্ট্রীট মার্কেট, 
| করিকাতী পাচ আনা KL ‘ 


স্বর্গীয় শ্রীনাথ দত্তের লীবন-কথা_আীৰ পরী প্রমতী 
হবন্গন্দবী দত্ত কর্তৃক লিরিত। পাঁচ সিকা । সচিত্র। 
ব্বগায় প্রীনাথ দত্ত ব্রাহ্মসমাজেব একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। 
ভার সত্য- ও ধর্মমানুবাগ, তজ্জন্ত জীবনসংগ্রাম, চাবিত্রবল প্রভৃতি পাঠ 
কবিলে উপকৃত হওয়া যাষ। জীবনচরিতখানি স্ববচিত হইযাছে। 
' মুদ্ৰারাক্ষম 


পুবাণতত্ব-_প্রথম খণ্ড, মদ ব্রন্মানন্দ ভাবতী কর্তৃক ব্যাখ্যাত, 


ব্রাহ্মণরক্ষ| সড1, কাঁশী। পৃষ্ঠা ১:৪ 1 মূল্য ।/*1 

আমাদের পুবাঁপগুলিব মধ্যে ক্রমে ক্রমে কত নুতন নৃতন কথা 
প্রশিপ্ত হইয়াছে, গরীষুত ভারতী মহাশয় তাহ! পৌবাপিক প্রসাণেই 
যুক্তিপূর্ধবক ইহাতে দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানা পড়িলেই মনে হয, 
তিনি নিজেব বক্তব্য বিধ্যটি বেশ চিন্ত! কবিবাছেন | ধাহাবা এতিহাসিক 
ভাবে পুরাণ আলোচন! কবেন, ইহা পডিলে ভাহাবা উপকৃত হইবেন। 
কাশীব ব্রাহ্মণ র স্বা সভাব আনুকুল্যে বইখাঁনা প্রকাশিত, ইহা 
আনন্দেৰ বিষয-_এইক্ন্কই আনন্দের বিষয যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ভাবতী 
মহাঁশয়েব এই আঁলোঁচনাঁকে সহ্য কবিযাছেন, নাস্তিক ব্লিয়| ভাহাব! 
ইহাকে বর্জন কবেন নাই। ক্ষুদ্র হইলেও বইখান! পিয়া! আমর! 
আনন্দিত হইযাছি। 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শাস্তি ASNANINS 


ভ্ৰহ্মণ্য ধৰ্ম্ম ও হিছুয়ানী- প্রযুত রাজা শশিশেখর বার 
বাহাছব লিখ্ত-_ 
বাঁজ। বাহাদুৰ এই; পুস্তিকাখানিতে দেখাইতে চেষ্টা করিষাছেন, 
ব্রা্মণাধন্দ্ধ ও হিছুবানী এক দ্রিনিন নহে। আঁঞ্জকাল আমাদের 
হিদুযানী আছে পূবাসাত্রাঘ, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মোটেই.লাই। সন্দেহ 
নাই ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্ম অত্যন্ত অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে! আমর! / 
আত্মাকে ছাঁড়িয়। কেবন দেহট। ধবিষ| চলিয়াছি, এবং তাঁহাব যাহা 
পরিণাম তাহ। হইতেছে । , 
হিন্দুদের জন্মগ্রহণেব পূর্ব্ব হইতে মবণপর্যস্ত- যে-সকল সংস্কার ব| 
কার্য শাস্ত্রে বিহিত হইযাছে, রাগ! বাহাছুব দেখাইয়াছেন, তাহাদে 
অধিকাংশস্থলেই (আমব। বলিতে পাবি শতকব! নিরানব্মই বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না) কেবল যেন-তেন-প্রকাঁবেণ বাহিরেব অনুষ্ঠানটা! 
কর! হয়, এবং তাহাঁতেই মনে কব! হইয়। থাকে, কাধ্যগুলি যথাবি!ব 
অনুষ্ঠিত হইল। সত্য কথ।, যদ্দি শাপ্রে বিশ্বাস থাকে এগুলি যথাবিধি 
অনুষ্ঠান কব! আবন্তক, অন্যথ! দ্বিজেন্্ৰনাথের" ভাষায়, “খালি ভস্মে 
ঘি চালা!” 
্রাহ্মণ্যধর্থ কেবল আচাব নহে ; আঁচাব হইতেছে ইহার বহিবঙ্গ, 
আব অন্তবঙ্গ হইতেছে আত্মাকে লয়! প্রজ্ঞাকে লইয!। সেই আচাবই 
আচরণীয় যাহা! আন্মাব ব! প্রজ্ঞার উন্নতিব ব্যাঘাত না জন্মায়, বা 
যাহ। তাহাব অনুকুল হয। আচার সানিতে হইবে ?বকি, না মানিয়া 
উপায় ত নাই । লোকালযে বা সমাঙ্গে খাকিতে হইলে, যে-কোন 
আকাবেই হউক ন! একটা-না-একটা আচার সানিতেই হয। তাই 
কাহারও বলিবাঁর উপায় নাই যে, ‘আঁমি আঁচাৰ মানি: না!” ব্রাহ্মণ 
ধর্মে এমন কতকগুলি আচার আছে যাহাতে আধ্যাস্মিক বা বাহ 
উন্নতি হয়। আবাব এমনো আচাব আছে, যাহা আঁচাব মাত্র; 
ইঁহীতে লাভ কিছু নাই, আর বলিলে বলা যায়, ক্ষতিও কিছু নাই। . 
যেমন, গৃহ্যন্থত্রে আছে, ইন্দ্রধনুকে ( রামধন্ুকে ) ই ন্র ধনু বলিয়! 
কাহাকেও দেখাইবে না, যদি ছেখাইতে 'হ্য বলিবে মণিধ নু। 
' কেন? ইক্দ্রধনু বলিলে ক্ষতি কি? কিছু না, ইহাঁতে'-বান্ধ বা. 
আধ্যাত্মিক কোনে! ক্ষতিব সম্ভীবন| নাই 7 এ একট! প্রাচীন প্রধ। মাত্র, 
প্রাচীনের! এইরপুবলিবেন। ইহার পর আর কিছু নাই ।. নাঁনাদেশের 
নানাজাতিব মধ্যে এরপ আঁচাব আছে, কেবল ব্রাঙ্গপ্যধর্শে নহে। 
কেহ ইচ্ছা করুক বা নাই ককক, এ সব বদলায়! যাইবেই, আব 
তাহ! হইলেই যে, ব্রাঙ্গণ্যধর্দ নষ্ট হইয| গেল, ইহা, বলা যাইতে 
পাবে না। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে-নমস্ত আচাব-অনুষ্ঠান, ব! কাঁধ্য না করিলে 
বস্তুত আধ্যাত্মিক টন্নাতিব ব্যাঘাত হয়, তাহা বক্ষ! করিবার টহল 
চেষ্টা করিতে হইবে, এবং সে চেষ্টা সাঁধু। 
রাজা বাহাদুর অনেক কথা বলিয়াছেন, সে-সমস্ত আলোচন 
কবিবাব অবসর নাই, স্থানও নাই, আব করিয়াও বিশেষ লাভ আছে 
বলিয়। মনে হয ন1, তাই এক-তাঁধটা বলি। তিনি “সদ্যমিশ্রিজ 
বিলাতী ওষধ’’ সেবনেব কথা বলিধাছেন। এই প্রসঙ্গে এই জাতীধ 
অন্তান্ক ওুনধ ও পথাও গ্রহণ করা যাইতে পাবে। জিজ্ঞাস! কবি, 
বাঁগ করিবেন না, উহা! সেবনে ব্রান্মণ্যধর্ন্দে্র কিবপে হানি হইতে 
পারে? পথ্য কি? যাহা! আজাব অনুকূলভাবে ব| অবিবোধে শবীরের ১ 
হিতকব, আঁমি তো! বলি, ইহাই পণ্য ইহাই বাদ্য, এবং ব্যাপকভাবে 
ধবিলে বলিব, ইহাই পুণ্য। মদ্য অপেষ, অন্পৃশ্ত, ইহাতে তিলমাত্র 
নদেহ্‌ নাই ; মদ্য যখন মত্ততাঃ আনিয়- আত্ম ও শবীবের ক্দতি করে 
তখনই তাহ! অচপয়, এমন কি-সেইজস্যই তাহা অস্পৃপ্ত ; কিন্তু যখন 
ভাঁহা 'আম্মীৰ উন্নতির অধিবোধে শবীবের বা স্বাস্থের হিতকব হয় 
তখন তাহা কখনই অপের ও অস্পৃশ্য হইতে পারে লা। জীবহতা! 
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২য় সংখ্যা | 
কবিয়| উৎপাদিত খাদ্যের ন্যাষ উবধও ত্যাজা, কারণ ইহ! শবীব বা 
স্বাস্থ্যের হিতকব হইলেও আস্নাব উন্নতিব বিবোঁধ কবে। স্বয়ং স্বৃত জীব 
হইতে উৎপাদিত খাদ্য ব| শুধধ আধ্যাত্মিক উন্তিব ব্যাঘাত ন! কৰিতে 
পাবে, কিন্তু তাহ! স্বাস্থোব বস্তুত অনুকূল কি না বিচাধ্য) অনুকূল 
হইলে ভাহাঁবও সেবনে বাঁধ! হইতে পাবে না। অ'মাদেব খাদ্য।- 
খাদ্য ও "্পৃন্যাম্পৃগ্ঠ সম্বন্ধেও এইরূপে বিচার কবিষ্রা দেখিতে পারা 
যার। শুদ্র-পক্কও খাদ্য হইতে পাবে, আঁবাব ব্রাহ্মণ-পন্কও অখাদ্য 
হইতে পাবে ; তেমনি ব্রাহ্মণও অন্পৃষ্ঠ হইতে পারে, জাবাৰ চণ্ডালও 
ম্পৃশ্য হইতে পারে। ব্রাহ্মণা যর্ম্মই বলে, এবং ঠিকই বলে, ব্রাঙ্গণও 
চণ্ডাল হয়, আবস্ঠও।লও ব্রাহ্মণ হয়। 

* আঁচাবেব কথা, বাঁহ্য আঁচারের কথা বলিতে হইলে ইহা একট! 
ধর্ম বৈ কি, ইহা লোক ধৰ্ম্ম, মোক্ষ ধৰ্ম্ম নহে। ইহা পবিবর্তনশীল। 
যে কোন দিকে যে কোন দেশে তাকাই না, দেখা যাইবে, পূর্বেবব কত 
আচাৰ গিয়াছে, আবাব নুতন কত আঁচাব আসিবাছে| ভিন্ন ভিন্ন 
দেশ জাতি বা সম্প্রদায়ের আচাব-পদ্ধতি তুলন। কবিরা দেখিলে ইহ'ৰ 
মূল তত্বটা বুঝ! যায় | যাঁহাব| ঢ1752) সাহেবের Golden Bough 
পড়িবাছেন ভাহাব| ইহ! সবিশেষ জানেন। ইহাতে বুঝ1 যায সানাষ্ক 
সামান্ত বিষয় লইয়া মানবসমাজে ষে আচাব-অনুষ্ঠানেব আডন্বব করা 
হইযাছে তাহাব মূল কথাটা! কত সহজ, হয তো কত ক্ষুত্ব। ঠিক 
একই জাঁতীষ অথচ একই আঁচাব অসভ্যদের মধ্যে দেখিয়' যখন আমৰা 
অবজ্ঞা কবি তখনই দেখ! যাইবে গম্ভীব শাস্ত্রের ভাষাৰ লিখিত হুইয়া 
তাহা কত গ্ভীব কত বৃহৎ হইফ! উঠিয়াছে। 

রাজ! বাহাদ্রব এক স্থানে লিখিয়াছেন শীক্সাহসাবে মৃত্যুব সময় 
রোগীকে ঘবের বাহিবে পবিত্র স্থানে ন| আঁনিয়৷ আজকাল শিক্ষিত 
পরিবাবে অনেকস্থলে যবের মধ্যে বাখা হয; এবং মৃত্যু হইলে 
"ফেনাইল"" প্রভৃতি দিযা ঘব শোধন করা হয, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসা:র 
কবা হয ন|। জীবনের শেষ ক্ষণে রোগীকে ধবাঁধরি কবিয| টানিয়। 
ভাঁডাভাড়ি বাহিবে' আনা গহিত নয়, ইহা! বলিতে পারিব ন | আব 
যদি কেহ ইহাকে নিষ্ঠ'বতা রলেন, তবে তাহা অন্তায় ইহাঁও বলিতে 
গাবি'ন|। শব ঘবের মধ্যে থাকিলে সমস্ত ঘংই দুষিত হইবাব 
সম্ভাবনা আছে, তেমন উৎকুট ব্যাধি হইলে তাহাতে & দোষে সম্ভাবন| | 
তাই যতদূব সম্ভব এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে । গৃহেৰ 
শোঁধন কিরূপে হইবে তাহ! বস্তুতত্ববিদ্‌ অভিজ্ঞেব! বলিবেন। ফেনাইল 
প্রভৃতির দ্বীব! বদি তাহ! হয় ক্ষতি কি? গোববই নিয়! কবিতে হইবে 
এ নিষম ঠিক নহে। ইহা! অপেক্ষা ভাল জিনিস যদি পাঁওয! যায় তবে 
তাহাই ব্যবহাব করা কি ঠিক নহে? লক্ষ্য ঠিক থাকিলে সমযে সময়ে 
অনেক ভাল ভাল পথ পাওয়া যাইতে পাবে। এইরূপ একটি ভাল 
পথ পাইয! চলিলে কাহাকেও নিন্দা কবিতে পাঁর! যায না। তবে 
অবলম্বিত পথটা! বস্তুত ভাল কি না তাঁহা অবশা পরীক্ষণীষ | 

পাশ্চাত্য শিক্ষ।পদ্ধতি প্রভৃতি ত্রান্ষপ্য-ধর্দেব কত ব্যাঘাত কবে, 
বান্গ! বাহাছৰ তাহ! দেখাইয়াছেন। অনুপযুক্ত তাহ্মণ, পণ্ডিত, গুরু 
ও পুবোঁহিতেব দ্বাব! কত শ্বতি হয তাহাও তিনি বলিয়াছেন । 
আঞ্জকাল শাস্ত্রীঘ অনুষ্ঠান বৈধভাবে সম্পন্ন করা বত শক্ত রাজ! 
বাহাঁদুব নিজেই তাহা অনুভব কবিযাছেন। শাল্পে ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে 
তাহাব পবন শ্রদ্ধা আছে? অর্থেবও তীহাঁব অভাব নাই, ব্যয় কয়িতেও 
তিনি কাতর নহেন, তথাপি নেতুবন্ধে একবাঁব শ্রাদ্ধ কবিতে বসিয়! 
তিনি বহ চেষ্টাতেও একটু গাঁওয! ধিয়েব কথা দুবে থাক, মহিষেব দিও 
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১৮১ 
সংগ্রহ করিতে পাবেন নাই, অগতা। তীহাকে অনুকল্পরূপে নাবিকেলের 
তেল ব্যবহার কবিতে হইয়াছিল। তাহার শ্রাদ্ধ কি ব্যর্থ হইবাছিল? 
কক্খনো নহে। শ্রদ্ধা তাঁহাব ছিল, তাঁহাতেই তাহা! সম্পন্ন হইয়াছিল। 
বদি তাহার শ্রদ্ধা না থাকিত তবে প্রচুর গাওয! ঘি, পাইলেও তাহাব 
শ্রান্ধ ব্যর্থ হইত-_যদ্দিও লোকে জানিত তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। 


ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম্মেৰ যে-সমন্ত অস্তবাঁয়েব কথা তিনি বলিয়াছেন (হয় তো 
সবগুলি বস্তুত অন্তরায় নহে ), তাঁহাদের প্রতীকাব কোঁধাব? তিনি 
তাহা দেখিতে না পাইয! হৃতাশ হইয! বলিযাহেন “অসংখ্য প্রতিকূল-শজিব 
সহিত যুদ্ধ কবিষ! জঘলাভের সামর্থ্য এ সমযে আমাদের নাই।” তিনি তাই 
সর্বশেষে প্রার্থনা করিধাছেন যে, ব্রাঙ্মণেব হৃদয়টি যেন “অন্ততঃ ব্রা্ণ- 
ভাবাপন্ন” থাকে । দেশ, কাল ও পীত্র অনুসাঁবে বহিরঙ্গ আচাব- 
অনুষ্ঠানের পবিবর্থন হইবেই হইবে, ববাবরই ইহ। হইযাছে, কেহ ইহাকে 
ঠেকাইতে পাবিবে না । কিন্তু ইহাতে তেমন কিছু আদিয়! যাইবে 
না, যদি হৃদযটি ব্রাক্ষণভাবাপন্ন থাকে। তাই রাজাবাহাছুর ঠিকই প্রার্থনা 
কবিয়াছেন, হৃদষটি যেন ব্রাহ্মণভাবাপন্ন হব! 


এ বিধুশেখব ভট্টাচার্য্য 


রণডঙ্ক| এ ব্রজ্ল্রেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । ফুলস্ষেপ 

কোঁযার্টো, ৩৯4.৫ পৃঃ, নয়খানি চিত্র এবং একখানি রঙ্গীন চিত্রপট 
সহিত। এম্‌ সি সবকার এও সঙ্গ, =*1২এ হ্যারিবন রোড 
কলিকাত৷ । বারে! আনা । 

গতবৎসব ব্রজেন্দর-বাবু ছেলেদের জন্তু এতিহাঁসিক গল্পের বই “রা্জ- 
বাদশ।” লিখিয়া আদব পাঁইয়াছিলেন। এবাব পুজাব পূর্বের আবর-একখাঁনি 
ইধরণেব অতিহন্দব বই বণ-ভঙ্ক। নামে বাহিব করিয়াছেন! ইহাতে 
বাহমানী সাম্রাজ্যের মন্্ীশ্রেষ্ঠ সামুদ গাঁওয়ান, আহমদনগরের বীর 
বাদী চাঁদবিবি, গৌলকুগ্ডাবাজেব একমাত্র বিশ্বাসী সেনাপতি আবছব 
রজ্জাক লাঁরী, বঙ্গচেশেব গিরিয়াব যুদ্ধের বীববাঁলক জালিম সিংহ, 
এই চাঁবি জনেব মনোহব কাহিনী রহিযাছে। সবকটিই সত্য ইতিহাসের 
ঘটনা, কিন্তু সবল ভাষায় নুচারু ধরণে লেখ! ; আর পূর্ব্ব ইতিহাস ও 
পার্শ্ববর্তী ঘটনাব আবগ্ঠক-মত বিবরণ দেওয়ায় শিশু-পাঠকেরও বুঝিতে 
ও গল্পেব পূর্ণ বন পাইতে কোনই বাধ! হইবে না। বীবত্ব ও ত্যাগের 
এই কটি সত্য কাঁহিনী-_বঙ্গীর বালক-বালিকাদেব হৃদবে স্থান পাইয়া 
যেন তাহাদেরও সেই মহাত্বাদের আদশে অনুপ্রাণিত করে, ইহাই 
আমাদের প্রার্থনা । 

খ্ৰণ্ডঙ্কার” ভাঁষায এবং উপকরণ-সজ্জার ব্রজেন্দ্র-বাবু গৃতবৎসয় 
অপেক্গা আরও অধিক দক্ষত! দেখাইয়াছেন। আঁশ! হয ক্রমে তিনি 
আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ এতিহাঁসিক কাহিনী-লেখকের পদ অধিকার 
কবিয়। বসিবেন। 

মলাটেব নানাবর্ণে রঞ্রিত ছবিখানিতে শিল্পী যতীন্তরকুমার সেনের 
কৃতিত্ব পবিস্ণুট হইয়াছে। চাঁবিটি উটেব উপব জযচাক চড়াইয়া 
মহা উৎসাহে রণবাদ্য বাজাইতে বাঁজাইতে ছুইজন পতাকাধারী 
মুঘল অর্থচন্ত্র-অক্ষিত ধ্বজ! লইয়া অগ্রসব হইতেছে । সমস্ত ছবি 
ধানি জীবন এবং মুঘলযুগেব হাঁবভাবে পূর্ণ, যেন খুদাবথস পুস্তকালয়ের 
কোন প্রাচীন ভারতীষ চিত্র ক'টিয়। বনান হইয়াছে। 

শ্রী যদুনাথ সরবাব 


পশলা ৪ 





এল যে শীতের বেলা বরষ পবে, 
এবার ফসল কাঁটো, লও গে। ঘরে । 
কব ত্ববা, কর স্বরা, 
কাঁঙ্গ আছে মাঠ ভরা, 
দেখিতে দেখিতে দ্বিন আঁধার করে । 


বাহিবে কাজেব পালা হইবে সার! 
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা-তাবা, 
আসন আপন হাতে 
পেতে বেখে! আঁভিনাতে 
ষে সাথী আঁমিবে রাতে তাহারি তরে 


(ভারতী, কার্তিক ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মাটির উপর দস্থ্যবৃত্তি 


“বিখ্যাত পিয়ানোবাদক ও সঙ্গীতবচয়িতা শোপ্যা ইউবোপে 
পর্ধযটনকালে পৌঁল্যাগ-দেশের মাটিতে পূর্ণ একটি রঙ্রতপাঁত্র 
সঙ্গে লইয়| ফিরিতেন। তিনি যখন ভাহাব মাতৃডুনি পোল্যাও 
হইতে নির্ধ্বাসিত হন, সে সময় তাহার বন্ধুবান্ধবেব! তাঁহাকে বিদায়- 
কালীন সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারস্বর্ূপ এই দেশের মাটি প্রদান করেন। 
আমিও আপনাদের নিকট নিবেদন করিতেছি যে আঁপনারা দেশে 
মাটিকে এইঝপই আঁস্তরিকভাঁবে ভাঁলবাসিবেন। আপনাবা যে শুধু 
মাটির ভোগদখর্মেৰ অধিকারী নন, আপনারা যে মাটির সন্তান, এই 
কথাটি স্মরণ 'রাঁখিবেন। -- 

মাটিকে অবহেলা কবিলে গোড়াতেই আমাঁদেব সব কাজ ফাসির 
গেল। আমর! প্রকৃতির খুব বড় একটি নিয়মকে পাঁলন করি না 
বলিয়া বনুদ্ববাৰ আঁশীর্ধ্বাদ হইতে বঞ্চিত হই। সে নিয়ম্টি এই 
যে, মাঁটিব নিকট হইতে যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে, মাটিকে আবার 
সেই পরিমাণই ফিরাইয়া দ্রিতে হইবে। বাড়ীতে ভাড়াবঘবে বে 
সঞ্চয় থাকে তাহা খরচ করিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ক্রমাগত বাহির 
হইতে রসদ যোগাইয়। রাখিতে হয়, তেমনই ধবিত্রীব যে ভাগ্ারের 
চাবির সন্ধান মানুষ জানে তাহা হইতে দে যে-ধন আদায় কবিবে 
তাঁহার মুল্য যদি ফিবাইয়া ন! দেয় তবে ধরিত্রীকে ও তাহার 
ভবিষ্যৎ সন্তানদিগকে সে নিঃসন্বল কবিয়া দেয়! মাটি চাষ করিয়া 
তাহ।-হুইতে যে-উপাদানগুলি আদায় করিয়া লইলাম, কোনে! 
না কোনে! আকারে তাহা! ফিরাইয়া দেওয়া আমাদেব একান্ত 
কর্মব্য। 

মানুষের খাদ্য-সামপ্রীকে মোটামুটি ছুই ভাগ্নে বিভক্ত করা 
যার__ প্রথম, প্রাণপ্রদখাদ্া, দ্বিতীয় পক্তিপ্রদখাদ্য। ..ইহারা ভ্বীবজস্ত 
ও তরুলতাকে প্রাপবান্‌ রাখে । তরুলত| কেবল মাঁটি হইতে 
এই ছুই প্রদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে! ইহ! ছাড়া গাছপালার 


প্রাণধারণের জন্য লৌহ, চুন, গোট্যাসিয়ম, গন্বধক, ফস্ফরাস্‌ ও 
ম্যাগ্নেসিয়ামের আবশ্যক হয়। তাহার! এই-সকল উপাদানও 
মাটি হইতে আকর্ষণ কবিয়| থাকে। কৃষক যে-ফসল উৎপাদন করে 
তাহ! দিয়! সে গাহপালাব জীবনীশক্তির সহায়ক ্এই-মকল পদার্থকে 
মাটিব নিকট হইতে গ্রহণ করিব! থাকে । এই দাঁনকে সে যদি 
ফিবাইয় দিবাব চেষ্টা না করে তবে সে মাটিব উপর দহ্থ্যবৃত্তি 
করিয়! ভবিষ্যৎমানবকে তাহাব প্রণপ্যধন হইতে বঞ্চিত কবিল।... 
বছএ বছর যে ফসল ফলিতেছে তাহাতে মানুষ ভুমিলগ্মীর 
এুঁশবর্য্যকে ভিল তিল কবির! হবণ করিতেছে। বনুন্ধরার এই রত্বহরণ 
আমাদেৰ চোখেই পড়ে না, কাবণ প্রথমতঃ হয়তো একশত বৎসর অতীত 
না হইলে আমাদের নিকট এই সত্য সপ্রমাঁণ হইবাব অবসব পাইবে 
না, এবং দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালাদেশের গঙ্গা জলবিধোৌত আঁবাদেব জমিগুলি 
প্রতিবৎসর নুতন পলিব দ্বারা আবৃত হওয়াতে তাহ! আবার তাজ! 
হইয়া উঠিতে থাকে। আপনাদের চীবিদিকে এই যে আস্যাঁবপত্র 
জীবজন্তকলমূল ও আত্মীয়ম্বজনরদিগকে -দেখিতেছেন ইহাদের সকলকেই 
পৃথিবীব নাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করিব! আন! হইয়াছে । ইহাদের 
নিকট হইতে পৃথিবীব অংশ আবার পৃথিবী ফিরিয়া পাঁইবে 
এইরূপ কড়াব আছে। যে পরিমাণে বড়ীর-মত তাঁহার খণ 
পৰিশোধ ন। হয় সেই পবিমাণে তাহাকে নিঃস্ব কব! হইযা থাকে, 
এবং তাঁহাব ভাবী সম্ভানসম্ততিদেবও নন্নবন্তরেব সম্বল হবণ কবা! হয় । 
ধান্য প্রধান শস্ত ।...কৃুষক এই ফসল পাইয়। জমিকে কি প্রতি- 
দান দেয়? তাহার ধান মহীঞ্জনেব| অল্পমুন্যে কিনিয়! লইয়। গোলাজাত 
করে এবং পবে সুবিধামত কলিকাতায় বা কলার “দেশে খুব উচু 
দরে বিক্রয় করে। এই রপ্তানিৰ চাল মানুষের উদ্দবন্থ হয এবং - 
মলমৃত্রের আকারে তাহার যে বিকৃতি ঘটে তাহ। নাল! বহিয়| নদীতে 
গিয়া পড়ে এবং মাটি হইতে চিরকাঞ্প্রে মত বিচ্ছিন্ন হইব বাব! 
যে ধান চালান না হইয়! গ্রামেই থাকিবা যায় তাহ! গ্রামবাসীরা 
সম্বৎসব" ধরিয়া নিঃশেষ করে কিন্তু তাহাঁদের মলমূত্র ক্ষেতে ফিরিয়া 
যাইতে পাঁরে ন|। পুরুষেব। প্রমে ইতস্ততঃ তাহা বিক্ষিপ্ত করে 
এবং স্তীলৌকেরা তাহ! জলাশয়েব মধ্যে ফেলে। এই পুকুরের 
জলে কাপড় কাচ! হয এবং তাহা পান কর! হয়। যদি বা কখনো 
ইহার পক্কোদ্ধাব হইল তে! তাঁহাব তলদেশের এই ময়লাগ্রলের 
ধাঁতবপদার্থ উপরে ধান-ক্ষেতের উপবে জমা হইল, তাঁহাঁতে অমির 
সহিত দেওয়|-নেওয়ার সম্বন্ধ অল্পপবিমাণে বলার রহিল। এই- 
সকল ক্রটিকে আচ্ছিল্য করিয়। উড়াইয! দিলে চলিবে না, ইহাঁধিগকে 
প্রকান্তভাবে স্বীকাব করিয়! প্রতিকারের চিন্ত! করিতে হইবে ।*** 
ধানের যে বিচাঁলী হয তাহাব কিয়দংশ গরুতে খাঁয় এবং সেই 
গরুর গোঁবব কোনো খোঁলাগর্ভে ফেলিযা দেওয়া হুয়। নেই গোবর 
রৌস্রে শুকাইয়| যাঁষ বা বৃষ্টিব জলে ভাসিয়া যায়। গরুব চোনাও 
গোঁযালে ব! পুকুরে নষ্ট হইয| বায়। কিছু পগোঁবব দিয়! ঘুঁটে হয়, 
কিন্তু ভাহাঁর ছাই গ্রামে ইতস্ততঃ ছড়াইয়! ফেল! হয় এবং হয়তে। তাহা 
বৃষ্টির জলে ভাসিয়া যাঁয়। যে-গৌবব গর্তে পচান হয় তাহা! নিকটস্থ 
কোঁন ইক্ষু বা আলুর স্বেতে দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা ধান-ক্ষেতে 
আঁর ফিরিয়া যার না। ভাতের যেন গরুকে খাইতে দেওয়া হয়, 














২য় সংখ্যা ] কন্তিপাথ নাঁটির উপর দন্ধ্বৃত্তি ১৮৩ 
অথব! নালা ফেল! হয়। চীনেরা কিন্তু এই ফে ইতে গুলি এত ঘমসন্রিবিষ্ট যে নিজেদের এতটুকু জমি নাই বে" শাকসবন্ধী 
ছাড়ে না| তাহার পর ধানের যে স্ষুদকুডা ও ভুবা তাহা উৎপন্ন কবে। তাহাদেব জীবনবাত্র/ অতিশধ ব্যয়সাপেক্ষ এবং 
গরুকে খাইতে দেওয়। হয় কিন্তু তাহাতে সারবা; ' পদার্থ তাহাবা দেশ জুডিয়া রাঙ্গপথ ও রেলপথ নির্মাণ করিযাছে। এই- 
যথাপরিম(ণে না থাকাতে গোবরহ্গপে তাহাব হে ? * ঘটে সকল কারণে সমস্ত ঝুকি পড়িয়াছে কৃষকদের উপর তাহাবাও বেশ 
তাহাতে জমি লাঁভবান্‌ হয ন! । যে বিচালি পাঁওয় তাহ! উৎসাহের সহিত মাটির উপব জোব থাটাইয| ফতট। পারে আদায় 


বিক্রয় কবিধা ফেল। হয অথবা ঘর ছাওযাইবার ॥.. ব্যবহৃত 


হয়। জদিব পক্ষে এই বিচালির যে কিবপ প্রযৌজন ত * | দেশের 
কেহ শানে ন|। কিন্তু আমাব স্বদেশ ইংলণ্ডে আমন ন নুতন 
প্রন্নাকে জমি দিই তখন এই সর্ত থাকে যে, দেওঁ দুমি হইতে 
প্রাপ্ত সার বিক্রী করিতে পারিবে ন, বিচালি অন্যত্র সরাইতে 
পাঁবিবে ন।। আব] জনি যে এই সাবধানতা অবলম্বন না কবিলে 
জমি ক্রমণঃ নিকৃষ্ট হইয়| যাইবে এবং তাহাব দব ও খাঙ্রনার হাব 
কমিব। যাইবে। বাধতী-জমিব প্রতি কৃষকেব কোন মমত| থাকে 
ন|। তাহাব! একটি নির্দিষ্ট সমবেব জন্য ধাজনাব জমি লয,' সৃতবাং 
তাহাব| তাহাকে যথাসস্তব দোহন করিতে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ক্ষতিপূরণের কোনে! চেষ্টাই কবে না। যে দেশে সর্বীপেক্ষ! বুদ্ধিমান 
লোকেবা গ্রাম ছাঁড়িব। সহবে পিয়। বাদ করে নেধানে অল্পবুদ্ধি 
লোকেদেব হাতে পড়িয়। মাটি শীস্রই এই দৈগ্যদশ। প্রাপ্ত হয়। 

ধান ছাড! অন্ান্ত শস্তের কথ! ধব| যাক! ইহাদেব মধ্যে আলু 
ও ইক্ষুব চাষে জমি সব চেয়ে বেশী কাবু হইয়া পডে। ইক্ষু মাড়াইয়! 
বস বাহিব কর! হইলে তাহাব ছোঁবড়। ইন্ধনকপে বাবহাত হয, কিন্ত 
তাহার ছাই ক্ষেতে ফিরিয়া যাইতে পারে ন|। ইচ্ষুর পাতাগুলি 
গকতে খাইয়। ফেলে । এই ক্ষতি সত্বেও গুড়পদার্থটি মাটির উপর.বেশি 
জুলুম কবে না, কারণ তাহ! খাটি ষ্টার্চ এবং ভাহা শক্তিদাবক 
পদার্থের অস্তভুক্ত । তাহার পর চাষী যে আলু উৎগন্ল করে, তাহার 
অধিকাংশ মহাজনেব কাছে বিক্রয কব! হয় এবং গ্রামেব লোকের! 
মতটুকু খায় তাহার মধ্যে আবাব খোঁস বাদ গড়ে। এই খোদাই 
আলুব সবচেয়ে সারবান্‌ অংশ, কিন্তু তাহা মানুষে ন! খাইফ1 পররুতে 
খায়। তামাকু, শাকসবন্ী ও তুলাও জমির উপর কম দাবী করে না 
এবং ভাহাব| জমিকে তাহার বদলে কিছুই ফেবৎ দেব লা। তাহা 
পর মাটির যাহ! সর্বশ্রেঠ দান অর্থাৎ পৃশুপক্ষী ও মানুষ, তাহাদের 
বিষয়ে আলোচনা করা যাক। এদেশে গোমহিষ ও চানুষেব যখন 
মৃত্যু হয় তখন তাঁহারা মাটিতে ফিবিয়! যাইতে পাঁরে না। গ্রামে 
কোনে। মহামারী হইলে মৃত গেমহ্যাদিকে নিকটস্থ কোনে! স্থানে 
প্রোধিত করা হ্য। অন্ভণময়ে মৃতগরুর চাম্‌ড়া কলিফাঁতীর ব্যব- 
সাধীগণের নিকট চালান কর! হয়। চাম্‌ড়। ছাড়া অবশিষ্ট মৃতদেহ 
পড়িয়৷ পচিতে থাকে, তাহা ব হাঁড়গুলি পবিদ্ৃত হৃইয়| বাহির হইয়| 
আনিলে তাহা একত্র করিয়৷ কলিকাতায় চাঁলন দেওয়! হয়। 
জাপান দেশের কৃষিদ্রীবীবা মাটির দবদ বোঁঝে, ভাই দে দেশে এই 
হাড়ের চাহিদ| খুব বেশি। তাহাবা ভারতবর্ষ হইতে এই হাড়ের 
আস্ছানি করে এবং এই ব্যবসায়ে প্রচুব লাঁভ হয় বলিয| এখানকার 
কৃষিবিভাগ এই সারের সাহায্য লইবার বিষয়ে কনো উচ্চবাচয করে 
ন।। ফলতঃ বছরের পব বছর মাঁটির উপর এই মারাব্মক রকমের 
দহ্াবৃত্তি চলিতেছে এবং তাহার কোনো! প্রতীকাৰ হইতেছে না! । 
অম্থদেশের স্কায় এদেশেও মানুষ মরিলে তাহার মৃতদেহের সৎকার- 
বিধির জন্তু সাঁটিব কোনে! উপকাবই সাঁধিত হয় না। 

সহরবাদীরাই সব চেয়ে মাঁটিব উপব বেশি লুলুন কবির| খাকে। 
মাটি হইতে উৎপাদিত জিনিসেব অন্ত ভাহাদেব অ+কাঙজ্ষার অর 
গরিতৃপ্তি নাই, অধচ মাটি হইতে প্রাপ্ত আবর্জনাকে তাহাবা ্বালাইব! 
ফেলে এবং নালী দিষা নদীর জলে ভাঁসাইয়া দেয়। তাঁহাদের বাড়ী- 


করিয়া লইতেছে। কিন্ত সহ্রবাদীব! চাবাদের এই শ্রমঙ্গাতলামগ্রীব 
পরিবর্তে যে-সকল সম্যতার উপকবণ যোগাইতেছে তাহাতে মাটিব 
কোনো লাভ হইতেছে না। 

মাঁটিব উপব এই দস্থাবৃত্তিব ফলে মানুষের জীবনীশত্তি ও বল- 
বীধ্যকে তিঙ্গ তিল করিয়া ক্ষষ কব! হইতোছ। আমাদেব চতুসপার্মস্থ 
প্রীমবাসীগণ কি খায তাহ! একবার বিচাব কবিয়! দেখুন । তাহাদের 
প্রধান খাদ্য ভাত, এবং অনেক স্থলে শুধু ভাত ছাডা আবি কিছুই 
নয়। ডাল, চিনি, ঘৃত, তেলকে দৌথীন খাচ্য বলিয়| গণ্য কবা হয। 
ইহাদেব মধ্যে কেবল ডালেই নাইটে দেন আছে! এধানকাব গ্রামের 
লোকেবা প্রারই শাবসবঙ্রী খায় না। তাহাব উপব ভাতের রন্ধন- 
প্রণালীব দরুণ ভাইটামীনভাগ নষ্ট হয়। তাহলে দেখ! যাইতেছে যে 
তাহাবা কেবল শক্তিদ্বাযক খাদ্যই আঁহাব করিয়। থাকে, কিন্তু যে- 
সকল প্রাণদায়ক খাদ্য পাইলে শরীব সুগঠিত হইয়। ওর শক্তির সদ্‌-* 
ব্যবহাব কবিতে পাবে তাহা! তাহ'দেব ভাগ্যে জোটে ন! । ভাইটামীন 
না পাইলে প্রাণবক্ষ। কৰা অনস্তব। এদেশেব লোকেদের এজন্য 
শরীবেব শক্তি ক্ষীণ হইতে থাকে এবং রোগাক্রান্ত হইলে শনীর সেই 
বোগকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। 

সকলদেশে ও সকঙল্গকালে সহ্রবাঁসীবা তাঁহাদের কষ্টের জন্য 
গ্রামবাসীদের গাল পাঁড়িযাছে। আহাব্য যখন দুর্দমল্য হয়, তখন তাহার 
মুলকাঁরণ অনুসন্ধান ন! কবিয়। তাঁহারা কল্পন! কবে যে বুঝি বা আর 
কেহ তাহাদেব ঠকাইয়া লাভবান্‌ হইতেছে। যত দোষ এ চাষাঁৰ - 
ঘাড়ে পড়িয়াছে। কেহকেহ ব: রাজ্রপথ ও বেলপথের জন্য ম্যালে- 
বিষাব প্রকোপ বাঁড়িয়াছে বলিয়া এই ছুঃখকষ্টেব কারণ নির্দেশ 
কবিতেছেন। অবন্ রাজপথ ও বেলপথ ম্যালেবিযা-বৃদ্ধির একটি 
কারণ, কিন্তু ইহার আবে! কাবণ আছে। সহরবাসীবা নির্দয়ভাবে 
অঙ্গলেব গাছপাল! কাটিঘা ফেলতে উ চু্মির মাটি বৃষ্টির জলে ধুইয! ' 
যাইতেছে । এই মাটি নদীব জলে মিশিষ। নরম পলিমাটিব জায়গ। জুড়িব। 
জলচলাচলের বিদ্ব ঘটাইতেছে। সুহ্ববাসীব! মাঁটিব উপব আরো কি 
কি দৌরাঝ্মা করে তাহ! তে পূর্বেই বলিয়াছি। এই-সকল কারণেও 
ম্যালেরিয়! “দশে পরিব্যাপ্ত হইযাছে ৷... 

মুদলমান চাঁধার। হিন্দুচাষ! অপেক্ষ! মিত্যব্যয়ী ও নুস্থদব্ল হইয়া 
থাকে৷ এই মুসলমান প্রঞ্জাবা পূর্বের হিন্দু ছিল, পৰে মুসলমানধর্শম 
গ্রহণ করিধাছে। স্থতব।ং ইহাদের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থাব হেতু 
যে-রক্তগত ও জাতিগত পার্থকা তাহা! বলা বায় ন!। .মুসলমানেরাই 
গোমহিবকে অধিক যত করে। 

হিন্দুব! যদি কোনো! স্থদুব ভবিধ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয। লুপ্ত হইয়! 
যায় তবে অন্ততঃ সাঁওতাল ও মুমলমানগণ আরে! কিছুকাল টি কিযা 
থাকিতে পাঁবিবে। তাহাব খ"ওযাদাওয়াব্যাপারে ও আচারপন্ধতিতে 
অনেকাংশে হিন্দু অপেক্ষা স্বাধীন। আমি সকলকে মাংন খাইতে 
বলি না, কিন্তু মাংসের স্তার পুষ্টকর পদার্থ সকলের খাওয়া উচিত । 
ইযোবোপীয়গ্ণ বিভিন্ন জলবাধু হইতে ভারতবর্ষে আসিয়! যে এখানকার 
বোগভোগের হাঁতে পড়িবে তাহাই স্বাভাবিক, কিন্তু এদেশেব লোক- 
দেব তুলনায় তাহাদেব স্বাস্থ্য : আশ্চরধ্যরূপ' স্থবক্ষিত থাকে । ইহার 
কাব এই যে তাহাব! পুষ্টিকর খাদ্য আহার কবে এবং স্বাস্থাকর' 
নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসবণ কবিয়। চলে। দাকণ শ্রীন্ম প্রধান মেলো- 
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পো্টেমিয়ায় বে-সকল কুলী প্রেবিত হইবাঁছিল, আমি দেখিযাঁছি যে 
তাহাদের মধ্যে জাপানী ও চীনেবা ভাবতীবদেব অপেক্ষা সুস্থ -ও 
সবল। দেখাঁনে আরব, পারদীক, কুদ্দা, মিদববাদী, জাপানী ও 
চীনে কুলীৰ! পরিশ্রমে ও জীবনসংগ্রামে ভাবতীয় কুলীদিগকে পবাস্ত 
করিতেছে। সুতবাং দেখ! যাইতেছে বে আবহীওঘাব মপেক্ষ। খাদ্যই 
দেহরক্ষার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয় । এ বিদেশীকুলীবা দুধ ডিম- 
শাকসব্দী ও মাংস থার--এই-সকল খাদে] প্রেটান ও ভাইটামীন 
অধিক পবিমাঁণে আছে । অনেকে হয়তে! বলিবে যে এই দৈহিক 
বলেব কাঁবণ খাদ্য বা অলবানু নহে। মাটির গুণেই এইরূপ শক্তিলাভ 
কৰা সম্ভবপব। ভাবতবর্ষেব সর্বত্র মাটিকে যেরূপ অবহেলা কর! 
হয় তাহাতে আনি মনে কবি এই উক্তি অনেকাংশে সত্য। কিন্ত 
যদি তাহাই হয় তবে তার জঙ্য আমরাই দোবী এবং ইহাব 
প্রভীকাবের ভাব আমাদের প্রত্যেকেরই হাতে আছে। কর্তৃপক্ষের 
নিকট আবেদন নিবেদন কবিয়! কিছু ফল হইবে ন|। ভূমিকে 
সুফল! কবিয়! তুলুন সমবাধ প্রপীলীব দ্বার। সকলেব সহিত সহ- 
যৌগিত। করুন, তবেই এই সমাস্তাব সমাধান হুইবে। পৃধিবীব 
পূর্বইতিহাস আমাদেব এই পথেই চলিতে শিক্ষা! দিতেছে। .. 
* আঁমাদের এ কথ! সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে শশ্ত বিক্রয় 
করিয়া সগ্ভ লাভ পাইলেই সকল পোল চুকিয়! গেল না, কিন্ত 
তাঁহাব চেয়ে প্রয়োগ্ন এই শন্ত উৎপন্ন কবিয়| মাঁটিব কি লাভ 
হইল তাহ দেখা, এই লাভের অনুপাতেই কৃষকেব যথার্থ লাভ 
হয়। এদেশে ও বিদেশে এই ধাবণা আছে যে কৃষক জমিব চাষ 
সম্বন্ধে সবঙ্গাস্ত। ৷, কৃষি সম্বন্ধেও কৃষকদের সকল বিবরে যথেষ্ট 
জ্ঞান নাই । 
জমিব কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ন আছে। এবং জল বাঁধুও 
বোঁগ সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ সত্য আছে যাহা অভিজ্ঞতার 
ফলে জান! যায় এবং যাহ জান! ন! থাকিলে কাজে হাত দিয়া 
সফলতা লাভ কব! যায় না। এই-সকল স্থানীয় অবস্থাব কথা 
জানিবাই ' চাষা! সন্তষ্ট থাকে, ইহ! অপেক্ষা বেশী সংবাদ সে বাখে 
না। পৃথিবীব সকল দেশের সাধারণ কৃঘকেব নিজেব পেটেব 
দাষেব দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি। সে মাটিকে অধিকতর উৎপাদনশীল 
করিয!| এবং মানুষের সহিত সমবাধবন্ধ হইব! প্রয়োহ্নাতিরিক্ত শল্ত 
উৎপাদন করিয়া ব্যাপকভাবে লাঁভবান্‌ হইবার চেষ্টা করে ন1। কোঁন 
রকমে বাচিয়! থাকিবে আদিমকালীন এই মনোভাবের অনুসরণ করিয়াই 
ইহারা আপন আপন দার বহন কবে। 

জমি যতদিন শল্তনমৃদ্ধ ছিল ততদিন পুক্ধবিণীব সংস্কাবের 
জন্য খরচের ভাবনা হয় নাই। কিন্তু যখন ফসলঙ্গনিত লাভের 
অংশ দ্বাবঝ। জলব্যবস্থ| করা ও জলাশয় সংস্কাবেব ব্যয সঙ্কুলান 
অসম্ভব হুইল তখন পুকুবেব জল পচিতে লাগিল এবং খবচ চালাইবাব 
অঙ্ক লোঁকেবাঁ তীরস্থ গছগুলিকে কাটিতে আবস্ত করিল। এই 
স্থানে নুতন গাছ লাগানো! হইল না, পাড়েব বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার 
মাটি জলেব মধ্যে ধসিয। পড়িতে লাগিল .. 

; যেখানে জঙ্গল সেখানে মাটব ক্ষতি অপেক্ষা লাভই বেশী, কাঁবণ 
সেখানকার মাটি ক্ষয় প্রাপ্ত হয না। যে দেশে যুদ্ধাবসানের পব 
দর্ঘকালব্যাপী শাস্তি স্থাপিত হইয়াছে সেখানে এই হ্রণব্যাপাৰ 
দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে, কারণ দেশে চলাচলের পথ সুগম হওযাঁতে 
মাটির যাহ! দান তাহা দেশে ও বিদেশে সহ্রবাঁসীদের আকাঙ্ষার 
তৃত্তিসাধন করিতে দুরে চলিয়! যায়। “সাভ্রাজ্য* কথাটির সহিত 
এই বিভ্তাপহরণের ভাবটি জডিত আছে। শাস্তির সময়ে দেশ 
জুড়িক। রাজপথ ও বেলপথ নির্দিত হইতে থাকে, সহরে ও- বন্দরের 
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জঠরে মাশগাঁড়ী দিব| দ্রব্যসম্ভবের বোঝ! নামাইয| পরিশুষ্ক 
হইয়| ফিবিবা আনে। জঙ্গল পবিষ্কাব করিধা তাহাব মাটিকে 
এমন নির্দয়ভাবে পৌঁধণ কৰা হয যে তাহাতে ভূমি ক্রমে ক্রমে 
উৎপাদন-শক্তি হাবায়। মাটিকে এই ছুর্গতি হইতে রক্ষ। কবিবাব 
উপায়গুলি আমাদের উদ্ভাবন কবিয়! লইতে হইবে । শিক্ষাবিস্তাব ও 
মমবায-প্রণীলীব প্রবর্তীনই ইহার ছুইট প্রধান উপায়। 


(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ভাক্ ও SN ৷ এল্‌ কে পর 


কোল জাতি 


.ছেটিনাগপুর ইহাদেব বাসভুনি। যে-সকল অনা্ধযজাঁতি বৈদিক 
সমযে আর্ধ্যদিগ্েব দ্বার! পবাজিত হইয়| বত! স্বীকাঁব না কবিরা! নিবিড় 
অবণ্যে ও পর্বত-গুহার আঁশ্রব লাঁভ কবিষ! জীবন-ধাবণ কবিয়াছিল-- 
কোলেরা তাহ।দিগেব অন্কতম। ইহাদ্িগের মধ্যে নেগ্রিটো বক্তেব 
সংমিশ্রণ আছে। - 

অন্তাগ্ক অপভ্যজাতিব স্যার ইহদেব মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। 
কোলের! ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত--মুণ্ড ও পাব্জ| ৷ যাহাদেব আর্থিক 
অবস্থ! ভাল, অর্থাৎ অধিক ধান চাউল ও গ্ে। মেষাদিব সংস্থান আছে, 
তাহাবাই মুণ্ড! নামে অভিহিত। নিয়শ্ৰেণীকে পাব্জা কহে। মুগ 
অর্থে সাধাবপতঃ দলপতি ব। জনিধারকে বুঝায়; নে পার্জাদের 
অপেক্গ। ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত। মুণ্ড! ও পাব্জাদেব মধ্যে পৰস্পৰ 
বৈবাহিক আদান প্রদান চলে না। নুণ্ড পাঁব্জাব মেয়ে বিবাহ করিলে 
অথব| সেই মেযেব হাতে খাইলে তাহ ব জাতি যায এবং সমাজে অপদস্থ 
হইতে হয। ইহাদেব সামাঞ্জিক রীতিনীতির বিশেষ কোন শৃস্খলা নাই। 

* কোলেবা বডই অপবিষ্ষাব। ইহাবা চাবিদিকে সাটিব দেখাল দিয়া 
কুত্ৰ ক্ষুদ্র কুটীব নিৰ্ম্মাণ কবে এবং ইহার উপবে এক প্রকাব লম্ব। লম্বা 
বন্ত ঘাসে ছাউনি দিয়! বসবাপ কবে।' কুটীবে প্রবেশ কবিবাব জন্য 
কেবল একটি মাত্র দ্বাব রাখে। ইহদেব গৃহাভ্যপ্তব বড়ই অপবিচ্ছন্ন 
ও তমসাবৃত। এমন কি দিবালোকেও গৃহস্থিত দ্রব্যাদি সম্যক্রূপে 
দর্শন কব! অপবের পক্ষে অসম্ভব। একথানি ক্ষুদ্র গৃহে সকলে সিলিয়া 
বাস কবে। কোলেব| ঘবেব বািবেব দিকেব প্রাচীর লাল নীল 
প্রভৃতি নানাবিধ রং দিয| চিত্রিত কনে। সেম্থ দুব হইতে এই-সমুদয় 
ক্ষুদ্র সুত্র কুটীবশ্রেণী সহজেই পথিবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে এবং অতীব 
সুন্দর দেখাব। এক একখানি গ্রামে অনেকগুলি ঘব থাকে। 

ইহাদের নিকট তেঁতুলবৃক্ষ বড়ই পবিত্র জিনিষ বলিয়! পরিগণিত। 
প্রাষ সকলেব গৃহসন্নিকটেই বৃহৎ বৃহৎ তেঁতুলবৃক্ষ উন্নতমত্তকে দণ্ডায়মান । 
ইহাবা তেঁতুল বড় ভালবাসে 

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংণ অগভ্যলতিবই শাঁবীরিক সৌন্দধ্য-বৃদ্ধিব 
বিশেষ চেষ্ট| দেখ] যাঁষ। কোলেরাও তাহা হইতে পশ্চাদবর্ভী নহে। 
পুকষের! অনেকেই বড বড চুল বাধে এবং তাহাতে আঁমাদেব দেশের - 
স্বীলোকদেব মত চিরুণী গুজিয। খাবে । পুকববিগের দাড়ি হয় না, 
গৌপও অতি সাখান্ত পবিমাঁণে হব। স্ত্রীলৌকেবা দীর্ঘ চুল বাধে এবং 
কেশ-রচন| কবিয়। উহাতে ফুল গুঁজিয় নৌনর্য্য বৃদ্ধি করে। কোলে- 
দের গায়েব রং যদিও খুব কাল, তথাপি যুবক-যুবতীর! দেখিতে নিতাস্ত 
কুৎসিত নহে! ইহাবা উকি পবে. কিন্তু খুব অধিক পরিমাণে 
নহে। 

কোলদিগেব কোন প্রকাব পিখিত ভাষা নাই। ইহাদের 
কথিত ভাষার মধ্যে অনেক সংস্কৃত শের সংমিশ্রণ আছে বলিয়! মনে 
হয়। কিন্তু উচ্চাচররণ-দৌষে উহ্াবা নেগুলিকে এতদূর বিকৃত করিয়া 
ফেলে যে, সাদৃগ্ঠ অনুভব করা কঠিন! . 


২য় পংখ্য। | 

কোলদ্বিগের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে কোনও প্রকার উষধ 
ব্যবহাব কবে না। 'শধ্ধ' বলিয়! যে কোন জিনা আছে, তাঁহাও 
বোধ হয় তাঁহাদ্বেব ধারণাতীত। ভাহাদেব বোগ হইলে, তাঁহ।দেব 
উপাস্তদেবত| 'বোঙ্গা’ ক্রোধ কবিষাছে বলিয়া মনে কবিযা সকলে 
মিক্যি| আবোগ্যেব জন্ তাহাব নিকট প্রার্থনা করে ও কুদ্ুট বলি দিব! 
ভাহাব তুষ্টি সাধন কবে। ইহাবা ‘বোকে বড ভয় কবে। ইহাদের 
বোল্গ। (ভূত) ব্যতীত আব দ্বিতীষ ঈশ্বর নাই। বাত্রিতে বট বা 
অহথ বৃক্ষের নীচ দ্বিয| যাইতে ইহাব! নাবাজ। এই-পকজ বৃক্ষে বোঙ্গাঃ 
“বাম কবেন বল্যি! ইহাদেব বিগ্াস। 

কোলের! সত্যবাদী ও পশীস্টিপ্রিয । সহজে কাহারও সহিত ঝঁগড- 
বিবাদ করিতে চাহে ন! ; কিন্তু রাগিলে বডই ভীষণাকাব ধাবণ করে, 
তখন হিতাহিত কোনও জ্ঞান থাকে ন!। মিষ্টমুথে কথা ঝলিলে ইহা- 
দেং দ্বাব। সর্বপ্রকার কাজই সম্পাদন কব! যায়। . 

কোলে! মৃতদেহ দাহ কবে। মৃতব্যক্তি মবিবাব পুর্বে যে বৃঙ্দদ্বাবা 
ডাঁহাকে পোডাইতে নির্দেশ কাবযা যায, আত্মীষ-স্বজনেবা নেই বৃদ্দদ্বাবা 
গৃছেব সন্নিকটে তাঁহাকে দাহ কবে। পবে ভল্পাবশিষ্ট অস্থিসমূহ সমা- 
হিত কবিয়। তাঁহাব উপবে এক দীর্ঘ প্রস্তবখণ্ড স্থৃতিস্তস্তহ্বকগ দাড় 
করাইয়া বাণে। মৃত্যুর পব কযেক দ্বিবন পর্য্যন্ত এন দুবস্থ পবিজ্রন- 
বঙ্গের দেখিবাব ভ্রন্ত রাখিয়া দেষ। পবে সকলে আচ.িযি! মিলিত হইলে 
গগনভেদী ক্রন্দনেব বোল তুলিষ। সৃত ব্যক্তিব পাবলৌকিক হিতাৰ্থে ও 
‘বোঙ্গা'ব প্রীত্যর্থে বুদ্ধুট বলি দিষা সৎকীনকার্ধ্য নিৰ্ব্বাহ ববে। 

কোালবা চাষ-বাস কবিতে বডই পটু ; পুরুব ও স্ত্রীলোক কেহই 
অলস নহে । তবুও পুক্রুষ অণ্্! স্ত্রীলৌকের।ই অধিক পবিশ্রধী বলিব! 
বোধ হয। - 
পূর্বের ইহাব। সম্পূর্ণবপে উলঙ্গ থাঁকিত। সহব হইতে দুস্থ 
পল্লীতে যাহার! বাস কবে, তাঁহাব| এখনও প্রায় উলঙ্গাবস্থায থাকে, 
কেবল মাত্র কটিদেশে একখণ্ড বস্ত্র ভাইয়া ?নেংটির” স্তাধ পবিধান 
কবে। স্ত্রীলোকেব! বুকে কখনও ক।পড দেষ না । আজকাল উহাদেৰ 
অনেকে কাপড বুনিতে পিখিযাছে । 

কোলদেব বিবাহে পণপ্রথ| প্রচলিত আঁছে। কন্তাব পিতাকে 
ববের ঝপেব গো মহিষ টাকা ইত্যাদি পণ দিতে হয়।. কোল 
সত্রীলোকের। এখনও অলঙ্কাব-ব্যবহাব শিখে নাই । কেৰল মাত পাবে 
এক প্রকাব কাসাঁব অলঙ্কাব পবিধান কবিব। থাকে, তাহা দেখিতে 
অনেকট।| বাঙ্গালী বম্ণীদেব পাঁষেব মলে মত, চলাঁফেবাঁব সময 
ইহাতে কোন শব্দ হয ন! । 

কোলেবা অন্ত্রের মধ্যে কেবল তীর-ধনুকেব ব্যবহার কবে। ইতাবা 
তাঁব ছুঁডিতে ও শীকাবে খুব দক্ষ । স্ত্রীলোকেবাও তীব ছু ডিতে পারে। 
বিবাহ ইত্যাদি আসোদজনক উৎসবে স্ত্রী পুরুষ সকলে বিলিযা হাত ধরা- 
ধৰি কবিয| যখন ঝলনাব সহিত তালে তালে নাচে, তথন সনে হয় যেন 
সাগব-গর্ভে লহবী-লীল! হইতেছে । ৃ 

ইহাব! প্রতি কার্তিকমাসেব অঙাবন্। নিশিতে সকলে মিলিয়! মহা- 
ধূমধাসের সহিত ‘বোঙ্গা'ব উপাঁসন! কবিয়|। থাকে। ইহাই, তাহাদের 
বড উৎসব। এতস্তিন্ন আবও ছোঁট ছোট উৎসব আছে। বলা! শ্বাহলয 


~ 





মে-নকলই তাঁহাদের একমাত্র উপাস্তদ্রেবতা ‘বোঙ্গা'ব উদ্দেপ্তেই কব৷ , 


হইয়া থাকে। কৌলবসপীদেব সকল বিষযেই সম্পূর্ণ স্বাদীনতা আছে।, 
কোলের! আকাল বে“মেব ব্যবহাব শিখিয়াছে। ইহাদেব প্রাব 
গৃহেই গুটিপৌকীব চাষ হইযা থাকে। 
অনেক বোলই আজকাল খ্রীষ্টান। পাত্রী সাহেবেব| ইহাদিগকে 
লেখাপড়া শিক্ষ। দিতেছেন। তাহাদের দ্বারা ইহাদেব বিশেষ উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে। 


কষ্টিপাঁথর- সৌন্দর্যের সন্ধান 
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দিবাবদান হইলে, কাব্যশেষে কোব বসণীগণ সকলে মিলিযাঁ গলা- 
ধ্বাধবি কবিষ| খেপায ফুল গু'জ্িবা হাসিমুখে সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রান 
গাহিতে গাহিতে যখন গৃহে প্ৰত্যাগমন কবে, সে দৃশ্ত বড় সুন্দৰ । 
তাঁহাদেব হ্ুমধুব গীতধ্বনিতে বাল্রপণ মুখবিত হয়। কোলদের 
মুখে সর্বদাই যেন হাসি লাগিয়াই আছে। ইহাব| বড সবল কিন্ত 
নি্ব্বোধ। অনেকে এক হইতে দশ পর্য্যন্ত গণিতে জানে ন!। 


ইহাদেৰ নিকট হইতে “কান দ্রব্য ক্রধ কবিধা সিকি দুযানি ইত্যাদি 
দিতে চাহিলে তাহ'বা তাহ। লয ন। . পয়সা ভিন্ন অন্ত কিছু দিলেই 


প্রতাৱিত হইয়াছে মনে কবে। এসনি দবল তাহাবা। 
(বিকাশ, আষাচ ) শ্রী কামিনীমোহন দাস 
সৌন্দর্য্যের সন্ধান 


সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেনই মনে-ধবাঁব সম্পর্ব, আব অনুন্দরেৰ 
সঙ্গে হ'ল মনে না-ধবাব ঝগ্ড। 1.*.আ।যনাতে যেমন নিজের নিজের 
চেহারা, তেমনি মনের দর্পণেও আমবা প্রত্যেকে নিজেব নিজের মনে।- 
মতকে সন্দবই দেখি। কারু কাছ থেকে ধাব-কর আযন| এনে ৫ 
আমবা হুন্দবকে দেখতে পাবে তাব উপ|ব নেই ।**সুন্দরকে নিয়ে 
আমাদের প্রত্যেকেরই দ্বতন্্র স্বত্ব নবকনা, তাই নেখানে অন্যের 
মনোমতকে নিযে থাকাই চলে না, খুঁক্রে-পেতে আন্তে হয় নিজের 
মনোমতটি। 

জীবেৰ মনন্ততব যেমন জটিল বেদন অপাব, কুম্দবও তেমনি বিচিত্র 
তেমনি অপবিষেয় । কেউ কান্জকে দেখছে হুন্দব-_সে দিনবাঁত কাজেৰ 
ধান্ধায় ছুটছে, কেউ দেখ ছে অকাজ কে সুন্দব--সে সেই দিকেই চলেছে, 
বিস্ত মনে বয়েছে হুপ্পনেবই সুন্দৰ কাজ অথবা অন্দব বকমেব 
অকাঙ্গ ।--- 

ধবৃতে গেলে সব হাহতাশ যা চাই সেটা হুন্দবভানে পাই-এব 
জন্তে, অস্থন্দবেব জন্তে একেবাবেই নয়। সুন্দরের বপ ও তাব 
লঙ্গণাঁদি সম্বন্ধে জনে জনে মতভেদ, কিন্তু স্বন্দবেব আকর্ষণ থে 
প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগৃচভাঁবে 
জড়ানো সে বিষয়ে ছুই মত নেই । ষে ভ্াঁবেই হোক, য| কিছু যার সঙ্গে 
আসবা পবিচিত হচ্ছি তাব ছুটে। দিক্‌ আছে--একটা মনে-ধবাব 
দিক্‌ যেটাকে বলা বায় বন্তব ও ভাবেব হুন্দব দিক্‌ । আর একট! 
দনে-না-ধরাব দিক বেটাকে বল! চলে অন্গন্দব দিক্‌, আমাদেৰ 
জনে-জনে মনেবও এবকম দৃষ্টি--বাবে বল! যায শুভ আর অশুভ 
বা স্ব আর কু দৃষ্টি। কাজেই দেখি যে দেখ্‌ছে তাঁব মন আর যাকে 
দেখছে তার মন--এই ছুই মনেব ভিতরে মিল্লে! তে! সুন্দবেব স্বদ 
গাওয়! গেল, না হলেই গোল ।"**হুম্দব-অহন্ব সম্বন্ধে শেষ কণ। 
যদি কেট বল্তে পারে তে! আমাদের নিজেব মন! নুন্দবকেও নান! 
মুনি নান! ভাবে বিশ্লেদ কবে’ দেখেছেন, তাব ফলে তিল তিন 
সৌন্দধ্য নিয়ে তিলোত্তম। গড়ে' তোল্বাব একট! পৰীক্ষ। আমাদের 
দেশে এবং গ্রীমে হযে গেছে, কস্ত মানুষেব মন সেই প্রথাকে 
সনন্মব বলে স্বীকাঁৰ কবেনি এবং সেই প্রথায় গড়! মুর্তিকেই মৌন্দর্য- 
সৃষ্টিৰ শেষ বলেও প্ৰাহ কবেনি। বিশেষ বিশেষ ল্দার্টেব পক্ষপাতী 
পণ্ডিতেব! ছাডা কোন আটিষ্ট বলেনি অন্য সুনাব নেই এঁটেই 
সুন্দব। আমাদেৰ দেখ যথন বল্পে হুন্দর গড়, কিন্তু হম্দব মানু 
গোঁডে। না, সুন্দৰ কবে’ দেবমুক্তি গড. সেই ভাঁল,-ঠিক দেই সময 
গ্রীস বল্লেঁ-না, মান্ূবকে কৰে’ তোলে সুন্দর দেবতার প্র কিনা! 
দেবতাকে কবে’ তোলে৷ প্রা মানুধ ৷ আবার চীন বক্লে--খববদধা 
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দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং এঁহিক দৌন্দধ্যকে 
একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে ব| মুর্ভিতে, নিগ্রোদেব আর্ট--যাব 
আদয এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্ট কব্ছে-_তার মধ্যে আশ্চর্য 
বং ও রেখাব খেল| এবং ভাক্কর্য দিযে আনব! যাকে বলি বেঢপ 
বেধাঁড়া তাঁকেই সুলরভাঁবে দেখান হচ্ছে। 

স্তবাং হুল্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তাদর্শ আর্টিষ্টেব নিজ্রেব নিজের 
মনে ছাড়া বাইবেটাব নেই, কোন কালে ছিল না, কোন কালে 
থাক্বেও লা, এটা একেবারে নিশ্চয কবে" বলা যেতে পাবে। 
হুদার যদি থিচুড়ি হতো৷ তবে এতদিনে সৌন্দ্যেব তিল ও তাল 
মিলিয়ে কোন এক বেরসিক পৰম সুন্দৰ কবে’ সেট! প্ৰস্তুত কবে’ 
যেতে! তথাকধিত কলাবসিকদেব জন্ক, কিন্ত একমাত্র বাঁকে মানুষ 
বন্ধে ‘বনো বৈ সঃ’ তিনিও সুন্দরের পবিপূর্ণ আদর্শ জনে জনে 
মনে মনে ছাঁড। আপনার শস্ষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও 
বাধেন নি। ভাব স্থা্ট হন্দর অনুন্দব চুইই এবং সব দিক 
দিযে অপূর্ণ ও পবিপুর্ণ নয এই কথাই তিনি স্পট কবে’ যে জান্তে 
চাষ তাঁকেই জানিয়েছেন । শাস্তিতে অশান্তিতে স্থাণ দুঃপে সুন্দবে 
অন্দরে সিলিযে হ'ল ছোট এই শীড ; তাঁবি সধ্যে এসে মানুষের 
আীধনকণ। পবদস্ন্দরেব আলে| পেষে শ্বণিকের শিশিববিদ্দুব 
মতে।, নতুন নতুন সুন্দর প্রভা নন্দর স্বপন বচন| করে’ চল্লে।। এই 
হল প্রথম শিল্পীব দানস-কল্পান। ও এই বিশ্বরচন।ব নিধন এ নিয়ন 
গ্তিক্রম কবে’ কোন কিছুতে পরিপুর্ণতাকে প্রত্যক্ষবপ দিতে 
পাবে এমন আও নেই আর্টিইও নেই। ব| বিশ্বের সামুষের 
মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্যে দিযে বিচিত্র হযে ফুটতে চাচ্ছে, 
দেই পরম নুন্দবের ম্পৃহ। জেগেই বইজো, মিটলো ন1।"" 
মানুষ জানে দে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়াব 
ইচ্ছ। তাব এতখানি। গ্রীন ভাবত চীন ইজিপ্ট সবাই দেখি 
পরমহুন্দবের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের পবিপূর্ণত। কেউ পাষ 
নি, কেবল পেতে চাওয়াৰ দিকেই চলেছে ।.."পরম সুন্ববের দিকে 
মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টেব্ও গতি চলেছে--গতি থেকে 
গতিতে পৌঁচাচ্ছে আর্ট এবং একট! গতি আর-একটা গতি স্ষ্টি কবৃছে। 
***এইভাবে সাদ্‌নে আশেপাশে নানাদিক থেকে পবমন্ুন্দবেব টান 
মানুষেব মনকে টান্ছে-_বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতাব নধ্যে দিয়ে, তাই 
মানুষে দৌন্দধ্যের অনুভুতি তাব আর্ট দিযে এমন বিচিত্রবপ ধবে” 
স্সীস্ছে--চিবযৌবনেব দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন । 

মানুষ আয়নায় নিজেব প্রতিবিম্ব দেখে মনে দনে ভাবে সুন্দর | 
ঠিক সেই সময় আব-একটি সুন্দৰ মুখের ছাযা আরনার় পড়ে" যে 
ভাবছিলো সে অবাক হযে বলে--তুমি সে আমাৰ চেষে সুন্দৰ ! 
অমনি স্বপ্েব মত সুদ ভাষা হেসে বল্লে--আনাব চোখে তুমি 
সুন্দর । এই ভাবে এক আ্টে আব-এক আটে, এক অন্দরে আব 
গুন্দবে পরিচষের খেল! চলেছে, জগৎ জুড়ে সন্দর মনের হুন্দবেব সঙ্গে 
মনে মনে গেল! পৰিপূৰ্ণ দৌনদ্যক্দে আর্ট দিয়ে ধবৃতে পাব্লে এ খেল! 
কোন্‌ কাঁলে শেষ হয়ে ষেত।***পবমহুন্দৰ যিনি তিনি জুকৌচুবি 
খেল্তে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধো দিয়ে 
ভার একটু রূপের পরিমল, আলোব মধ্যে দিয়ে চক্ষিতেব মতে! দেখা 
ইত্যাদি ইঙ্গিত দিযে তিনি আটিষ্টদেব থেলিযে নিবে বেডান, আঁটষ্টেব 
ননও সেইজন্ে এই খেলাতে সাঁড| দেষ, খেলা চলেও সেইঞ্রঙ্কে ৷ 

আটিষ্টব, ভক্তেবা, কবিব!--পরসনন্দরের সঙ্গে হুন্দব হুন্দব 
খেলা থেলেন, কিন্তু পঙ্ডিতেব! পবন নুন্দরকে অণুবীন্দণেৰ উবে 
চড়িয়ে তীর হাড়-হুদ্দেব সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাজেই দেখি 
যাব| খেলে আব যাব! খেলে-না, সৌন্দধ্য সম্বন্ধে এ দুযেব ধারণ! 


প্রবালী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩২৯ 


ওল স্পা ও সিসি পাস্িাস্পসিপিসপিি সিসির পাস পলাল) < ত 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৩৯ পাটি পাটি পাটি পি 





এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধবণেব। পণ্ডিতেবা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে 
বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথ! লিখে ছাঁপিযে গেছেন, সেগুলে। পড়ে নেওয। 
সহজ, কিন্ত পড়ে’ তাব মধ্যে থেকে সৌন্দর্যের আবিক্ষীব করাই 
শক্ত। আটষ্টব| হুম্গবকে নিযে খের! কবে, সুন্দবকে ধঝে। আনে 
চোখেৰ সামনে মনের সামনে, অথচ সৌন্দর্য্য সন্বন্ধে বলতে গেলে 
নব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হযে যাঁর ৰেখ তে পাই ॥-- 

লিরোনার্ডে| ভিন্চি বার তীক্ষ দৃষ্টি আর্ট খেকে মাবস্ত করে’ বিচিত্র 
জিনিষ নিবে নাডাচাড়। কবে গেছে, তিনি বলেছেন--পরন হুন্দর ও , 
চমৎকাৰ অন্থদ্দর দুইই দুল ভ, পাঁচ চই জগতে প্রচুব 1, 

এক সময়ে আঁটিষ্টদের মনে জাযগ! জায়গ! খেকে তিল তিল করে' 
বস্তুব খণ্ড থও সুন্দর অংশ নিয়ে একটি পরিপূর্ণ সুন্দব মুত্তির রচন! করব 
মতলব দ্রেগ্রেছিল। গ্রীসে এক কাবিগব এইভাবে হেলেনের চিত্র 
পাঁচঞ্জন গ্রীক স্থন্দরীব পঞ্চাশ টুক্বো থেকে বচন! করে সমস্ত গ্রীসকে 
চম্্‌কে দিয়েছিল। কিছুদিন ধবে এ মুর্তিরই জন! চল্লে, বটে কিন্ত 
চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এল থে এ ভাবে তিলোত্তস| গড়ার 
চেষ্ট! ভাবি মুৰ্পতা একথাও আটিষ্টবা হলে বস্লে। | আমাদের দেশেও 
& একই ঘটন!- শান্্রল্্ত মৃত্তিকেই রম্য বলে" পণ্ডিতের! মত প্রকাশ 
কব্লেন। দে শান্ত জব কিছু নয কতকগুলে। নাপ-জোঁখ এবং গদ্ম- 
আঁখি, খপ্রন-নয়ন, ভিলফুল, শুকচঞ্চ, কদলীক ও, নিম্বপত্র এই-সব 
নিলিযে সৌন্দর্য্যে এবং আব্যাত্মিকতর একট! পেটেন্ট খাগ্ভসাম্রী ৷ 
মনের খোবাক এভাবে প্রস্তুত হয না, কাজেই আমাদের শান্ত্রম্মত 
সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাম্তিক যে 2:৮70121105 ত| ধর্ম্মপ্রচাবের কাজে 
লাগলেও সেখানেই আট শেষ হল্গে! একথা খাটলে। ন! । একেযাং 
মতম্‌ বলে’ একট! জিনিষ দে বলে’ উঠলো ‘তদ্‌ বস্যং বত লগ্রং হি যন্ত 
হৃৎ’ মনে যাব বা বব্লে| দেই হ’ল অন্দর | এখন তর্ক ওঠে-সলে 
ধৰ! না-ধবার উপরে সন্দর-অহন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওঘ| যায় তবে 
কিছু স্ন্দব কিছুই অন্থন্দব থাকে ন|. সবই সুন্দর সবই অসুন্দব প্রতি- 
পন্ন হয়ে যায় কোন-কিছুব একট! আদর্শ থাকে না।-.- 

মানুষেৰ অন্তব বাঁহিব ছুষের উপবেই সুন্দবেব ঘে বিপুল আকর্ষণ 
রষেছে ত! নহজেই ধবা যাচ্ছে_-গুন্তে চাই আমর! সুন্দর, বল্তে চাই 
সুন্দর, উঠ তে চাই, বসূতে চাই, চল্তে চাই সুন্দর, ন্দরেব কথ। প্রত্যেক 
পদে পদে আমর! শ্মবণ কবে চলেছি 1**ষ| কিছু ভাল তারি সঙ্গে 
নুন্দরকে জড়িয়ে দেখ| হচ্ছে সাধারণ নিবম 1***ভালব সঙ্গে হন্দরকে 
জড়িয়ে থাকতে যখন আমব! দেখ ছি তখন এট! ধরে" নেওয! স্বাভাবিক 
ধে হুন্দরেব আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালোর দিকেই নিয়ে চলে, আব 
যাকে বলি অনন্দর তাবও তে। একটা আকর্ষণ আছে, সেও তো যাব মন 
টানে আমাব কাছে অনুন্দব হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, ₹বে 
সনে ধব| এবং মন টানার দিক থেকে হুন্দবে অহন্দবে ভেদ করি কেমন 
করে"? কাঙ্সেই নুন্দব অসুন্দর হই মলে চুম্বক পাথবেব মত শক্তিদান্‌ 
একটি গ্রিনিব বলেই আগাৰ কাছে ঠেক্ছে। সন্দসের দিকটা হল মনকে 
টেনে নিয়ে চলার দিক্‌ এবং অমন্দবেব দিক্‌ও হল মনকে টেনে নিয়ে 
চলাব দ্বিক্‌ । এপন এট। ধবে' নেওয়া স্বাভাবিক বে চুম্বক যেন ঘড়িব 
কাটাকে দক্ষিণ থেকে পবে পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে বায় তেমনি স্বন্দরেব 
টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ধহিক নৈতিক এমনি নান! সৌন্দর্যেব মধ্যে 
দিয়ে মহানুন্দবের দিকেই নিযে চলে ; আব জঙ্ন্দবেৰ প্রভাব সেও 
মানুষের দনকে আাব-এক ভাবে টান্তে টান্তে নিয়ে চলে কদধ্যতাব 
দিকেই ।--- 

স্বতবাং সন্দর-অহন্দবেব নধ্যে কোনটাতে আসাদের দৃষ্টি ও সৃষ্ট 
সনুদ্য গিয়ে দী্ডাবে তার নির্দ্দেশকর্ত। হচ্ছে আমাদের মন ও সনের 
ইচ্ছ| ৷ মনে হল’ তে স্বন্দবে পিয়ে লাগ লেম, মনে হল’ তে| অনুম্দকে 


২য় সংখ্যা ] 
গিয়ে পড লেন ; কিনব সন্দব থেকে অহন্দব, অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড 
দিলেম, নন ও সনেৰ শক্তি হল এ বিষয়ে নিষস্তা |... 

আসলে য| হুন্বর তাকে নিযে আঁটিষ্ট কিন্ব। নাঁধাবণ সানুবের মন 
বিচাব করুতে বসে না, সবাই বলে_ হন্দর ঠেবৃছে কেন তা জানি না। 


সং কিন্ত স্থন্দরেব সাজে বে অসুন্দর আসে তাঁকে নিযে সাধারণ মানুষ এবং 


আটিষ্টেব মনে তর্কে উদ্নষ হয কিন্তু পণ্ডিতেব নন দার্শনিকের নন ঠিক 
বিগবীত উপায়ে চলে । অম্ন্দবের বিচার সেখানে নেই, সব বিচাব- 
রিতর্ক হুন্দবকে নিযে।...এমন পণ্ডিত নেই বে ক্ন্দরকে বিশ্লেষণ কলে 
দেপবার চেষ্ট|! ন! কবেছে--কি নিয়ে সুন্দরের সৌদাব্য। এই বিশ্লেষণেব 
একট! মোটামুটি হিসেব কবুলে এই দীড়ায- (১) সখদ বলেই ইন 
ধন্দর, (২) কাঁজেব বলেই হুন্দর, (৩) উন্েষ্য এবং উপায় ছুয়েব সঙ্গতি 
দেন বলেই সুন্দর, (8) অপরিদিত বলেই হ্ুদ্দব, (৫) স্বশৃঙ্ল বলেই স্থন্দব 
(৬) সুসংহত বলেই সুন্দর, (৭) বিচিত্র-অবিচিত্র সন-বিবস হুই নিষে ইনি 
সুন্দর ! 

তধে আমি এইটুকু বজি--অহ্যের কাছে হুন্দর কি বলে" 
আপনাকে মপ্রমার্ণিত করছে ত! আমাদের দেখায় লাভ কি; 
আমাদের নিছ্জের নিজের কাজে সুন্দর কি বলে’ আস্ছে তাই 
আমি দেখবে]। হুন্দর এই কথাই তো বল্ছে আমাদের_ আমি 
এ নই তা নই, এজচ্ে সুন্দব ওজন্যে হন্দব নই, আমি হুন্দর 
তাই আমি সুন্দর! সূন্দব নিত্য ও অমুর্ত, নানা বস্তু নানা 
ভাবের মধ্যে তাঁব অধিষ্ঠান ও আবোপ হলে তসে ্নবসন| তাৰ 
স্বাদ অনুভব করে--এসন স্ুন্দব, তেমন সুন্ত হুখদ মুলার 
নুপরিমিত হুন্দর সথশূঙ্ঘলিত সুন্দব। .দব দিক দিয়ে হুন্দব-অনুন্দরের 
বোঝ।-পড়া আনাদেব ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভব কবৃছে। 

ভক্ত, কবি এবং আঁটি এ'দেব কাছে সুন্দৰ অয়ন্দব বলে’ 
ছুটে! জিনিষ নেই, সব জ্রিনিষেব ও ভাবের মধ্যে বে নিত্য বন্তুট 
সেটিই সুন্দর বলে’ তাব। ধবেন। ইন্দ্িয়প্াহা যা-কিছু ত| অনিত্য, 
তার সুখ-শৃহ্খদ| মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা 
নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁব সঙ্গে মেল! মানুষের পক্ষে একেবারেই 
অসম্ভব বল! বেতে গাঁবে। আনাদের মনই কেবল গ্রহণ কর্তে 
পাবে স্ন্দরেব আঁস্বাদ--সুতরাং মনরসন। বোগ- ব! পক্ষাৰাতপ্রস্ত 
হওয়ার মতে ভীষণ বিপত্তি নাম্ুষেব হতে পাবে ন! । আর্টেব দিক 
দিযে কেউ একথা বল্তে পাবে ন! যৌবনই হুন্দর বার্ধক্য সুন্দর 
নয়, আঁলোই সুন্দর অন্ধকার নয, স্থখই স্বন্দব দ্বঃখ নয়, পবিষ্কাব 
দিন বাঁদ্লা নয, বর্ধার নদী শরতের নয়, চন্ত্রকল| নয় পুর্ণচন্্রই । 
ষে একেবাবেই আঁটষ্ট নয, শুধু তাবি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডভাবেব 
একট! আদর্শ সৌন্দর্যকে কল্পন| কবে? নেওয়| সপ্তব। কবীব ছিলেন 
আট, তাই তিনি বলেছিলেন-_““সবহি মূবত বীচ অমূরত, নুবতকী 
বলিহাব।৮ বে “সব! আঁটিষ্ট তাৰি গড়া ঝ|-কিছু তারি মধ্যে 
এইটে লক্ষ্য করুছি--ভালমন্দ সব মূর্তি মধ্যে অমূর্ত বির কবুছেন। 

রুচি বদলায়, আদর্শও বদ্লায় | আনাদেব মনে বা বস্তু ও ভাবের 
ভান্তবে যে নিত্য এবং সুন্দব প্রাণের স্রোত শোপনে চলেছে 
তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে? ধর্তে পারি আব-কিহুকে নষ। ..সমস্ত 
পদার্থের নৌন্বব্যের পৰিমাপ হল ভতাদেব নধ্যে নিত্য বস 
যম! ত! নিয়ে। বাইবেন রং রুপ বদলে চলে, কিন্তু নিত্য ঝ| তা 
অনল-বদ্ল নেই । সব শিল্পকে যাচাই কবে’ নেবাব জন্যে আদাদেব 
প্রত্যেকেব মনে নিতা-হুন্দরের একটি আদর্শ ধব! আহে । বড় আটিষ্টবা 
কমাবে আদর্শ গড়তে মাসেন ন. যেগুলে। কালে কালে 
হমপের বাধানাধি গাদর্শ হয়ে দাডাথার মোগাড কবে কহ ভে 
দিতে আসন, ভাসিয় দি রাগে হম্দব-হৃদ্দপ্রব মিলান (য় 
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চলন্ত নদী তাবি শ্রোতে। এইজন্তে শিল্পে পূর্বতন ধাবার 
সঙ্গে নতুন ধাবাকে দিলিয়ে নতুন নতুন মৌনধ্য-সৃষ্টিব মুখে 
অগ্রসৰ হতে হয় আর্টের জগতে । সত্যই যে শক্তিমান 
সে পুঝতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আব যে অণক্ত সে এই বীধা- 
ন্োত বহে’ আস্তে আস্তে বড় পিঙ্ক বচনাব ধার! ও ত্ুবে সুর 
মিলিয়ে নি্গের শ্ষুদ্রতা অতিত্রম ববে’ চলে। সৌন্দর্ধয-লে|কেব 
সিংহ্ৰাবেধ ভিতব-দ্ধিকে চাবি, নিগ্ষের ভিতব-দ্রিক থেকে বংহদ্বার 
পুলুলে! তে| বাইরের দৌন্ধ্য এসে পৌছল নন্দিবে এবং 
ভিতবেৰ খবব বমে 2ল্লে! বাইবে অৰাধ শ্রোতে--হন্দৰ অহন্দবকে 
বোঝাবাব উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিঙ্রে খু'ঙ্জে নিতে হয়। 

(বঙ্গবাণী, কার্তিক ) শ্রী অবনান্দ্রনাৎ ঠাকুব 


রাজনারায়ণ বন্থ ও ব্বঃদেশিকতাঁর উন্মেষ 


রান।বারণ-বাবু যে ছু'তিনখান। বই লিখিযাছিলেন, হাতেই 

বঙ্গ মহাশরেব নন:ব! এবং স্বদেশ-ন্রীতিব বিশেষ প্রমাণ পাওযা 
বায়। ***ডাহাব “হিন্বুধর্সেবশ্রেষটত্ব* বিষযক বত ত। এবং বাংলাদেশে 
ইংবেজীনবীধদিগেব মধ্যে স্বাজাত্য!ভিমানেব অনুশীলন করিবার জন্থ 
তিনি যে চেষ্ট। কবেন, তাহার দ্বারাই বলার নবযুণের ইতিহাসে রাল- 
নাবারণ-বাবুব নাম চিবস্থবণীয় হইয়। থাকিবে |... এই বাংলাতেশে 
রাজনারায়ণ-বাবুব শিক্ষাদীক্ষাই সব্বপ্রথমে ব্বাদেশিকতার ভ্ত্রে'ত 
আনিয়াছিল। রানাবায়ণ বন সহায় পিতাব নিকট হইতেই তাহাৰ 
আমবপসাধ্য সরল ও সতেগ্র ন্বাদেখিকতার প্রেবপ| লাভ করিরাছিলেন। 
বোব হয় এইপ্রস্যই তাহার দমসাময়ি বাঙ্গালীব! ইংবেজী পড়িষ| বতটা 
পবিনাণে ইংবেদের অন্বকবণেব জন্য ব্যগ্র হইয! উচঠিয়াছিলেন, 
বাজনাযাযণ-বাবু সেবপ ব্যগ্র হন নাই। 

মহর্ষির সঙ্গে বন্ধুতাও বস্তু মহাশয়েন এই শ্বাদেশিকতাকে বিশে 
ভাবে পবিপুষ্ট করিযাছিল। .. ৪ 

রানাবায়ণ-বাবুব ক্ষাত্রভাবট! জীবনের শেবদিন পধ্যস্ত প্রবল ছিল। 
বধন ঝাজনায়ণ-বাবৃব বয়দ যাটব কাছাকাছি গিয়াছে, দাড়ি ও 
চুল সাদা হইয। উঠিয়াছে, শবীবটাও যে খুব দ্রচিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ ছিল 
এমন নহে, তখন সেই বসে, নেই শবার লইয়।। আমার লক্ষে 
প্রথম দেখার দিনেই কথাপ্রদঙ্গে ফহিযাছিলেন £-আমি বেশী 
দিন বাচিব এনন আশ! ত কবি লা! কিন্তু মবিবাব স্বাথে আমার 
রেশ্ব একট! শত্রকেও যদি নিজেব হাতে নিপাত কৰিয়| যাইতে 
পাবি তবে জন্মটা সার্থক হইল মনে করিব ।” 

রাদ্রনারায়ণ-বাবু সেকালেব ইংরেছীনবীশদিগের মতন প্রখর যুক্তি- 
বাদী ছিলেন। ..ঝদ্রনাবারণ-বাবু ব্রাক্ষদনাজে প্রবেধ করিয়ও এক 
দিনের জন্য নিজের হিন্দুত্বেধ গৌবব বিশ্বৃত হন নাই ৷ .. 

আমব| ভাৰতব্ষেব লেক. বর্তমানে যতই অধঃপতিত হই ন। 
কেন, জগতেব একটা শ্রেষ্ঠতম সভ্যত! ও সাধনার উত্তবাধিকাবী 
বলিয়। নানবসমাঙ্জে আচাধ্যে আসনে আনাদেব অধিকার আছে, 
চিরদিন বাঞ্নারায়ণ-বাবুব এই বিশ্বান ও অভিমান ছিল। এই 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই তিনি হিন্ধর্দের শ্রেই্ব-প্রতিপাদক বক্তত। 
প্রদান করেন। এই শ্বাঙজাআ্জাভিনানের প্রথম পুরোহিত ও প্রচাবিক- 
কুগেই রাজনাবাধণ বস্নু মহাশষ বংংলাব নবদুখেখ ইতিহালে চির- 
স্বরণীয় হইয়! বহিবেন 1*-* 

একদিন [ছল যন এগ বিশুবিদ্যানয়ের লঙুবিষ্ক সন্তানেরা 
বাংআভান[ব প্বপাবর মব্যে কথাবর্ীও ঝাহতেন না, পত্রেধারহ8গ 
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প্রবাসী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড: 
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কবিতেন নাং নেই যুগেই কৃতবিদ্য রাজনাবায়ণ বন্থ শিক্ষিত 
বাঙ্গালী সমানে বাংল! ভাষাট! চালাইবাব জন্ত ব্রতী হইযাছিলেন। 

মেদিনীপুরে তাহাদেব এক সভা ছিল। এই সাব মজ্লিসে 
নভ্যদিগকে খাট বাঙ্গালাতে কথাবার্তা কহিতে হইত । . এসকল 
কথোপকথনে ইংবেজী শব্দেব বুক্নী দেওয| একেবাবে নিষিদ্ধ ছিল। 
যদি .কোনও সভ্য কোনও ইংবেজী শব্দ ব্যবহাব কবিতেন, তাহাব 
অন্য অর্থদণ্ড হইত। প্রত্যেক ইংবেজী শব্দেব জন্য বোধহয এক 
পযস| কবিযা জবিসানা দিতে হইত। এই উপাযে সভার অর্থাধাবে 
বেশ দু’ পযসা সঞ্চিত হুইত। এই-সকল বাঁজনাবাষণ বন্ুৰ 
আ(যৌবনসিদ্ধ বাদেশিকতাব প্রমাণ । 

বাঞনাবাধপ-বাবু কেবল ধর্মে ও ততজ্ঞানেই নিঘ্রেব দেশকে, 
জগতের বরেণ্য কবিষ| তুলিবাব জন্য চেষ্টা কবেন নাই, কিন্তু যে- 
সকল শক্তি এবং সাধনা থাকিলে একট! জাতি সর্ববতোভাবে 
যানবমগুলীৰ যধ্যে শ্রেষ্ঠের পদ্দবী প্রাপ্ত হব, নিজেব দেশবাসীকে 
দে-সকল শক্তি ও সাঁধন।সম্পন্ন কবিবাব জন্য তিনি আজীবন চেষ্ট| 
'কবিবাছেন। পঞ্চাশ বৎসব পূর্বে এদেশে স্থান ত্যাভিমান ছিল না 
বাললেই চলে। কৃতবিদ্যেবা নিজেদেব হীনতাবোধে সর্বদাই অবনত 
হক্স| থাকিতেন। . 

সমাজেব এই অবস্থায় বাজনারাধণ বস মহাশয় একদিকে হিন্দুধর্ম 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কবিয| বজতা কবেন, এবং অন্যদিকে জাতীষ-গৌবব- 
সম্পাঁদনী সভাব প্রতিষ্ঠাব চেষ্টা কবেন। . 

বাঁজনাবাষণ-বাবু বলিয়। পিয়াছিলেন যে তাহাঁৰ সসাধিব উপবে 
তাহার বত হুইতে উদ্ধত এই কথাগুলি যেন অঙ্কিত থাকে 

“প্রীতি অধ্যাস্থযোগেব জীবন, শীতি সৎকাধ্যেব জীবন, প্রীতি ধৰ্ম্ম 
প্রচাবের একমাত্র উপায । 

স্বদেশীয় লোকেব মন বিদ্য! দ্বাব। আলোকিত ও সুশোভিত 
হইবে, অজ্ঞান ও অধর্প হইতে নিতৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও 
যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান কবিবে এবং জাতী ভাব বক্ষাপূর্বক সভ্য ও 
সংস্কৃত হইয| মনুষ্যজাতিসমূহেব মধ্যে গণ্যঙ্গাতি হইবে। এই মহৎ 
কল্পনা! স্ুসিদ্ধ কবিবাব চেষ্টাধ যাবজ্জীবন ক্ষেপণ কবতঃ সেই ব্যক্তি 
কি আনন্দিত থাকেন!” 

এই কয়টি কথাব ভিতবেই বাঙ্জনাৰাষণ বন মহাশষেব চবিত্রেব 
ও সাধনার মূল প্রকৃতিটি কুটির! উঠিঘাছে। এখানেই আমবা ডাহাব 
গভীব এবং আমব্ণসাধ্য স্বপ্লাতিশ্রীতিব এবং স্বাজাত্যাভিমানের সম্পূর্ণ 
গরিচষ প্রাপ্ত হই। আমাদের আধুনিক কৃতবিদাসসালে এ বিষষে 
তিনিই প্রথম গ্ুক ছিলেন। ভাহাঁব grandfather of Indian 
Nationalism উপাধি সর্ববতে।ভাবে সার্থক ছিল। 


( বঙ্গবাণী, কাণিক ) শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল 


বাঙ্গাল।র সমন্বয় 


জৈন, বৌদ্ধ, বজ্জরযানী, তারিক, সহজিষা, গোঁবঙ্গনাথেব “নাথী,” 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব স্থার্ড, শাজ, বেদাচব-আনুগত হিন্দু--এই সকল 
বিবোঁধী তেব ও আঁচাব-ধর্ম্মেব সমন্বব-নাঁধন কেমন কবিয| হইল ? 

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণের পক্ষে আচগুলেব দীন্মাগুরু হওয! দোষের 
কাঁজ ৷ স্বৃতিপান্ত অনুদাবে এসন কাঙ্ কবিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে 
ঘোঁব পাঁতিত্য ঘটে, তেমন ব্রাহ্মণকে অপাংক্তেষ কবিতে হয,. .বাঙ্গালাষ 
স্মৃতিব এই বিধান সর্ববথ। অমান্ত বা উপেঙ্গা কৰা হইযাছে। শীক্ত- 
তান্রিক ঘোব কুলাচারী ব্রাহ্মণ কুলীন স্বচ্ছন্দে গোস্বাসীকন্যাব পাণিগ্রহথণ 


কবেন, গোস্বামী-প্রভূপাঁদগণও অহ্নানমুখে শাঁক্তগৃহ্ব কন্যাকে বিবাহ 
কবিয়। ঘবে তুলিয়া গাঁকেন।*** দেবীববের মেলবদ্ধানেব পবেই ব্রাহ্মণ- 
সমাঞ্জে এই সসম্বঘ নাধিত হষ। .. “বর্ণ ব্রাহ্মণ” সকল বাঙ্গালায কোঁন- 
কালেই অপাযক্তেষ হন নাই। কেবল অন্তাজ জাতিব পুবোহিত 
ব্ৰাহ্মণগণই স্ব-্ব-যলমানেব দলভুক্ত থাকিতেন। ইহাৰ হেতু এই 
বে বর্ণব্রাহ্মণ ছুই-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল । বাহাব। ত্ৰাহ্মণ-আঁচাব-অনুকাৰী 
সৎ-শুদ্রসকলেব যন্ধন-বাঁজন কবিতেন তাহাবা কখনই অপাংক্রেয় 
হন নাই, পবস্ত যে-সকল শ্রমণ ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-আচার-সম্পন্ন হিন্দু- 
বিবোধী জাতিনকলে বন্দন-যাজন কবিতেন, তুঁহাবাই হিন্নু- ' 
সমাঙ্গেব বজ্জিত হইযাছিলেন। এমন বর্ণ-ব্রাহ্মণেব “কন্যাকে বিবাহ 
কবিলে কুলীনেব ছেলেদের জাতি যাইত না। সামান্রিক এতবড় 
সমদ্বয বাঙ্গালাব বাহিবে বাঘপুতানায এবং গুদ্রবাঁটে 'ঘটিধাছিল। . ইহা ' 
একট! বডবকমেব সামাজিক সমন্বয় ; এই সমন্বয়ের পন্থ। বাঙ্গালীই 
ভাবতবাসীকে প্রদর্শন কবেন 1.** 

বাঙ্গাল! দেশে বাঞ্ালীর সমাজে *ত্রত-ব্রঃদ্দগ” একটা! অপূর্র্ব জাতি 
ও পদার্থ। চৈত্র-সংক্রাস্তিব পূর্বে সাদেক কাল যাহাবা তাবকনাধের 
ব। অন্য গতিষ্ঠিত শিবেব সন্যাসী সাজে, তাহাদিগকে "ব্রত-্রাঙ্গণ* 
বলে। আচগুল স্বাই ব্রত-বরাহ্মণ সাঁনিতে পাবে।, “ধর্ম্মবাজেব" 
ব্ৰাহ্মণ “শীতলাব ব্রান্দণও এই হিস|বেৰ ব্ৰাহ্মণ ৷ -- পূৰ্ব্বে নাগ বা 
যনসা-ব্রাক্ষণও বাঁচে-বঙ্ষে উভয প্রদেশে ছিল! ইদানীং নাগ-ব্রাহ্মণ 
আর দেখিতে পাই ন! । ইহাবাও জাতিৰ হিসাবে ব্রাহ্মণ নহে, নাগ 
পূন্গায বা মনসাব “ঞরাঠে” ইহর। পুবৌহিতেব কাজ কবিত বলিয়া 
ব্রাহ্মণ আখ্যা লাভ কবিয়াছিল। এখনও শিখদিগেৰ মধ্যে “আঠ” বা 
“ভাঠাপ্র গুচলন আছে 1... , এই ব্রত-ত্রাক্ষণ ধশ্ধাজী ত্রাক্ষণ প্রভৃতি 
অসংখ্য প্রকাবেব ব্রাহ্মণকে বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ আশ্রয় দিয়। রাখিযাছে 
এবং সময়-বিশেষে পুবাদস্তব ব্রাহ্মণের সধ্যাদ! দিতেছে। 

পৌঝাপিক যুগে, বঙ্গদেশে, বাঁঢে ও ববেক্জে গীত জাতি বাস কবিত ; 
তাঁহাবা কৈবর্তবৃত্তিক ছিল অর্থাৎ নৌ-চালন| কবিয| সাগবে ও নদীতে 
জালিকেব কাঁছ কবিত ; তাহাব! মাছ খাঁইত, নেশাব হিসাবে ভাঙ, 
গঁদ। ও অহিফেন সেবা কবিত, বেদাচাব গ্রাহ্য কবিত না, বেদকে মান্ত 
কবিত না। ইহাদের একট! স্বতন্ত্র সভ্যত! ছিল, স্বতন্ত্র সাহিত্য ছিল। 
ইহাঁবা বৈদিক আধ্যগণে প্রতিদবন্্ী ছিস। সাগবমস্থনেব অস্থব বোধ হয 
ইহাবাই এবং ইহাবাই পুরাতন বাঙ্গালব অধিবাসী ছিল--আদিম বাঙ্গালী 
ছিল। ইহাবাই সর্বাগ্রে বেদেব বিবোধ বটাঁধ।-_চার্ধক বাঙ্গালী ছিলেন, 
কপিল বাঙ্গালদেশে গঙ্গ। ও সাঁগব-সঙ্গমে বস কবিতেন।.. কপিল- 
কণীদ-পৌতম, তিন জনই মিথিলা ও বঙ্গদেশে প্রতিঠ। লীভ কবেন। 
এই তিন জনই সর্বাগ্রে বাঙ্গালাব ভাঁব-লমুদ্র মন্থন কবেন এবং প্রাচ্য- 
দেশকে এক নূতন ও বিশিষ্ট ভাবেব ভাবুক কবিষা তোলেন। মনে হব 
ইহাদেবই শিল্দীপ্রভাবে সিদ্ধার্থ শীক্যসিংহেব উদ্ভব ঘটে এবং তীহাবু 
প্রচাবিত বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম মগধে এবং বাঙ্গালাহ সর্বাগ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ কবে।, 
বৌদ্ধ ধণ্মেব হীনযান ও মহাযান এই ছুই শাখ| সর্বাগ্রে মগধে সম্প্রসা- 
বিত হয। বাঙ্গালী মহাঁধানকে অবলম্বন কবে এবং তাতাবে চীনে 
তিব্বতে এবং অন্য প্রাচ্য দেশে প্রচাব কবে। এই মহাধানের উপ- 
শাগা হিসাবে বজ্রযান, কালচক্রযাঁন প্রভৃতিব উদ্ভব হয। এই হিসাবে 
বাঙ্গালী পূর্ণ মাত্রায় আধীবর্তে প্রচলিত ও মাঁন্ত সকল বকমেব ortho- 
০ম5ব বা গৌঁডামীৰ বিবোঁধ ঘটায় | . 

সিদ্ধার্থ পাক্যসিংহের উদ্তবেৰ পূর্ব্বে জিনাচাব বাঙ্গালা প্রচারিত 
হইযাছিল।- "জনদিগেব পর্যাবণ ব্রত এখনও আকাবাস্তবিত হইর! 
বাঙ্গালাব প্রচলিত আঁছে। কীর্তিকেন পুজাট। জৈনদিগেব কার্তিকী 
পূর্ণিমার উৎসবের আঁকাবাস্তব। বাঙালী "জন নাই, যাহাবা পূর্বের ছিল 


হয় সংখ্যা | 











তাহাব! গৌড়ীয় বৈ ধর্মে আঁববণ গ্রহণ করিহ| স্থাস্্-গোঁপন 
কবিযাছে।... 

গোবদ্ষনাথ . মধুসুদন সবস্বতী নামে বাঁঙ্কালাব এক ব্রাহ্মণের কীত্তি 
দেখিষা বঙ্গভূমি দর্শন কবিতে আসিষাছিলেন। রাঁঢ়েই তিনি শবধর্ম্ 
প্রচাব কবেন ।***যোগী ও আগুবীজাতি নাথীধর্শেব ফলন্বলপ । এই নং্থী- 
সন্প্রদ্ধায়েব প্রভাবে বাঙ্গ।লায় বহু শিব-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । চডকপুজ", 
পিঠ ফৌড়া, জিভ ফেডা. গস্তীবা, ভাদে| প্রভৃতি উৎসব এই সম্প্রদায়ের 
প্রভাবে প্রচলিত হইয়াছিল | ইহাদেবই প্রভাবে ব্রত-ব্রাক্ষণেব সৃষ্টি হয | 
গোরক্ষনাথ হিন্দু 9 বৌদ্ধ তন্ত্রের সমন্র সাধন করেন।... 

বাঙ্গালাব উপাসক-সন্প্রদাষেব মধ্যে নর-পূজা বা] আত্ম-পূজার 
সম্প্রদাবণ অতি মাত্রা ঘটিাঠিল। কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, 
সকল সম্প্রদাষই নানাভাবে আত্মপুঞ্লাষ রত ছিলেন! এই ভাব- 
প্রকাশের পদ্ধতি লইয়াই সম্প্রদায়-বিভাঁগ ঘটিত। সকল সম্প্রদারই 
একবাক্যে স্বীকাৰ কবেন যে, আরাধ্য দেংতা ঝ| ইঞ্দেব আমাদেৰ 
প্রত্যেকের দেহভাঞ্ে পবমাক্মীরূপে বিরাজ কবিতেছেন, আমর! 
প্রত্যেকেই শিবন্বঝপ ; সেই দেহস্থ শিবরে ব| পরমাস্্াফে দর্শন কব! 
সকল সাধকের উদ্দেগ্ত। উহাই উপাসনা, উহাই আবাধনা, উহাই 
সাধন । সাধককে প্রেম ও আসক্তিব সাহায্যে পবমান্দরা্ব সান্নিধ্য লাভ 
কবিতে হইবে -_পাক্ষপা, সাধুজ্য, ও সাসীপ্য লাভ জবিতে হইবে। 
প্রত্যেক নধদেহে একাদশ প্রকারেব আসক্ত আছে, এই আসক্তি- 
সকলের একট। কোন আসক্তিব অতিমাত্রায় উন্মেদ ঘটাইব। পবমাস্ব- 
দর্শন কবিতে হুইবে। ভক্তি-শান্ত্ই দ্বৈতবাদেব আস্ন। তুমি ও 
আমি, সাধক ও সাধ্য, পুঙ্গক বা উপানক এবং উপাস্য ন্বেত। 
ভক্তিশান্্ই প্রথম কল্পনা কবেন। . আমি ছাড়ি আব একজনেৰ 
অন্তিত্বেৰ কল্পনা! ন| কবিতে পাবিলে ভাবানুবাগ অ-সত্তি সম্ভবপর 
নহে। দে আঁব-একজন কেমন হইবেন? আমি যেমনটি চাই, 
তেমনটিই হইবেন। তিনি বাঞ্াকল্পতরু, আমাৰ সাধ, বাসনা, 
আসক্তির পুর্ণ তৃপ্তি ভাহাতেই হইবে। মানুষ আমি, আমার কল্পনার, 
আমাৰ ধ্যানে নবাঁকাবে রূপট। স্বতঃই ফুটিযা উঠে। তিনি গ্াম- 
গ্তাম। | , ভক্তি ও ভাবমার্গ ছাড়! আব-একট। বসের পন্থা বাঙ্গালাঁয় 
উদ্ভাসিত হইয়াছিল। ,তাহাই বাঙ্গালী জাতিকে একট। অপূর্ব বৈশিষ্ট্য 
দান করিয়।ছে--তাহ! বাঙ্গালীর ভাষায় ও সাহিত্যে নেন ওতপ্রোত- 
ভাবে বিবাজ কবিতেছে। সেটা প্রেম ও সহত্র মত। প্রেমের সাহায্যে 
সাধন! বাঙ্গালা যেমন শৃত-শাখা-প্রশাথা-বশিষ্ট হইয় বিস্ত তিলাভ 
কবিযাছিল, এমনটি বোধ হয বাঙ্গালার বাহিবে, পৃথিবীর আখ ০+1ন 
দেশে ও জাতিৰ মধ্যে হয নাই। সহঙ্জ মতই প্রেমেব সাধন! ; সহজিয়া 
দল প্রেম ছাঁড। আব কিছুজানে না; আর এই সহজ মত গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্শের বনিয়াদ। . প্রেমেব সাধনাব “ফিলজফিপ্টুকু, মনে হয, 
সহজিয়া দার্শনিকগণের নিকট হইতে পরে শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব 
উপাঁস্কগণ গ্রহণ কবিষাছেন। সহজ মতে আছে থে; যোগ ও ভাব 
লইয়৷ কোন কান্পেব কাজ ত হইবে না, ভক্তির সাহায্যে মুক্তি 
পাইতে পাবা পবস্তধ মুক্তি পাইয়। ত কোন লাভ নাই। চাই 
আনন্দ ; জীবসামান্ ধর্মই হইল আনন্দ-পিপাসা | 'অনলই জীবেৰ 


শা ইপ্সিত ও ল্ভ্য এবং সাধ্য। সে আনন্দ কেমনে? অবাঙ_মনসঃ- 


গোচব-_বাঁকা-ননেব অগোচব, তাহ। ভাষাৰ বুঝান যায় না, কেহ 
পাবে নাই। যে আনন্দ উপভোগ কবিধাছে, তাহাব মৃকাশ্বাদনবৎ-_ 
বৌবার নিষ্ট আশ্বাদনেব তুল্য অবস্থ। ঘটিয়াছে।...বহির্দেকত! নাই, নরক 
নাহি, সাধন নাই, ভজন নাই, ষোগ নাই, তপন্যা নাই, সংসাঁবে- 
বিশাল বিশ্ব সৃষ্টিৰ মধ্যে মাছে কেবল এই আনন্দ এবং আনন্দ-প্রাপ্তিব 
চেষ্ট। | ..মাহা৷ সহঙ্জাত বাহ! হইতে জীবেব উৎপত্তি, যাহার জন্য জীবের 


কণ্টিপাঁথর-_বাঙ্জীলার সম্ম্য় 


পি পি কাও পাসিপীসিতটি জাপি লাখ ত ২ লাখ লাখ পাটি পাও পা এও গাতত 


১৮৯ 
সৃষ্টি, তাঁহাই সহজ, সহজ ধৰ্ম্ম অনেকটা সধ্যযুগেব ইয়োবোঁপের 
Natural Religionaব Satan Worshipএব ভাবভীষ সংস্কৰৎ 1... 
কাম বা আদি সাধন! সহজ মতেব একমাত্র সাধনা !...এম্‌ন 
সাধশাতত্বেব পরিণতি ভীষণ বা কদর্য হযই। বৌদ্ধধর্থে এই অংশের 
আত ভীষণ বিকৃতি ঘটিব।ছিল ; সেই বিকৃতিব জম্য বৌদ্ধধৰ্ম্ম নামত: 
লোপ পাইয়াছিল ; সহজ মতও এই হেতু গুপ্ত সাধনায় পবিণত 
হইযাছে। কিন্তু এই সহজ মত গৌডীষ বৈষ্ণবধৰ্ণ্মেব philosophical 
5515 তাত্বিকী বেদী ...বসতত্ব দেহতত্বেব সবটাই সহজ মত হইতে 
সংগৃহীত। সহজ মতেব ভাষাই হইল “সন্ধ্যা ভাষা" অর্থাৎ 
সিদ্ধাচীধ্যগণেব দোভাবলীর ভীষা। বাচদেশে এখনও ছুই চাবিটি সহজ 
মতেব সুপণ্ডিত বাবাঞ্রিছ পাওয়া যায। 

এই নানা ভাবের ও রসেব সমাহাবে, নানা সাঁধন-পম্থাব সমাবেশে 
বাঙ্গালী জাঁতিব মনে এক অপূর্ব ওঁদার্ষেব স্থাষ্ট হইযাছিল। বাঙ্গালী 
ভাবুক ও বসিক, কখনই গৌঁডা ও গণ্ডিবদ্ধ নহে। এই ওদাধ্য 
হেতু বাঙ্গালাব হিন্দু-সুসলমানেৰ সমন্বব এক অভিনব আকাব ধাবণ 
কৰিযাঁছিল। পশ্চিম প্রদেশে, আঁধ্যাবর্তে ও পাঞ্জাবে হিন্দু-সুসলমানেৰ 
সমন্বয-চেষ্ট। যে ঘটে নাই এমন কথ বলিতে পাবি না। নানক-৪ 
পম্া, কবীব-পন্থা, দাছু-পন্ব!, হিন্দু-মুদলমাঁনেব মধ্যে সমন্বয-সীধক 
চেষ্ট/-জাত ধৰ্ম্ম-মত মাত্র । আক্বব শাহেৰ প্রবর্তিত “দীন-ই-ইলাচছি" ধর্ম 
আমাদেব ফিশোবকালপর্ধযন্ত পশ্চিমের লাল! কায়স্থ ও ক্ষেত্রী-বণিক 
গৃহস্থ বিপেষেব মধ্যে সঙ্গীর ভাবে প্রচলিত ছিল। জালাল্ইদ্দিন 
আক্ববেব নাসানুস।বে "জালালী ফকীর” নামক এক সর্যানীব 
দলেব স্থষ্টি হইয়াছিল ; ইহাদেব বর্ণনা কবিবপ্রন বামপ্রসাদ তাহা 
পবিদ্যাহন্দব" কাব্যে লিখিযা গিষাছেন। বাঙ্গালায এখনও ইহার! 
“আউল” "বাউল" বলিয়া পবিচিত | হিন্দ-মুসলমানের সম্বয সাধন 
কবিতে অনেকে উদ্যত হইবাছিলেন বটে, পবস্ত এ পক্ষে বাঙ্গালীব ন্যবস্থ| 
অপুর্ব এবং স্বতন্র। বাঙ্গালী যাহা কৰিয়াছে, ভাবতবর্ষের আব 
ক্চোন প্রদেশের হিন্দু তাহ! পাবে নাই। বাঙ্গালী মুদলমানের 
সহিত ভাবেব আদান-প্রদান কবিকাছে, তন্-লাধক সুফী মুসলমান 
ফকীবকে গুকপদে ববণ করিয়াছে, তাহাদেব মন্ত্রীশিষা হইযাছে। 
বাঙ্গালাব ব্রাহ্মণগণ এখনও গঙ্গাস্নান করিবাঁব সমযে “দবাব-গাঁজ্জী”- 
বচিভ গঙ্গান্তোত্র পাঠ কবিযা থাকেন... সত্যনাবাবণেব ও সত.পীবের 
কথা আছে ॥---Greek Church + ঘুষ্টীনগণ, Nestor॥1an। খুষ্টা গণ 
তন্ত্রসাধনা কবিতেন । ইযৌবোপের মধ্যযুগের Esoteric Religion 
তক্ত্রোক্ত সাধনার নাখাভূব মাত্র । বৌদ্ধতন্ত্র, সহ সত এবং শাক্ততন্ত্র ও 
ভক্তির ধর্ম্ম বাহ্গালায এমন একটা! সমন্বযের এবং শদ্ার্য্যের ভাবেব উন্মেষ 
সাধন কবিষাছিল/যাহাব অন্ুঝপ ভ।বতবর্ষের অন্য প্রদেশে ও জণতিব 
মধ্যে নাই বা ছিল নাঁ। এই খুদার্য্য ও প্ৰসন্নতা শুন্ধপুবাণ হইতে 
ভাঁবতচন্দ্রেব অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত বাঙ্গালাব আদি ও মধ্যযুগেব সমগ্র 
সাঁহিতো, নকল মহাকাব্যেও গথাঁধ পবিলক্ষিত হইবে। শৃগ্পুরাঁণ 
পাঠ কবিলেও মনে হয বাঙ্গীলাব সহজ্জিয়া ও বৌদ্ধগণই পাঠানদের 
ভাঁকিযা আনিযা বাঙ্গাল/য আশ্রয দিয়াছিল। পাঠানদেব সহিত বাঙ্গালীব 
সেল! মেপ খুব ঘনিষ্ঠ ভাবেই হইয়াছিল। 

বাঙ্গালায় যখন প্রথম পাঁঠান-অভিষান হয, তখন বঙ্গদেশে বৌদ্ধাংশ্দর 
প্রভাব অতিমাত্রায় ছিল ; তখন বজ্রধানী ও কালচক্রযানীদিগেব প্রতিপত্তি 
খুব ছিল, নহঙ্গ মত বাঁঢে ও বন্ধে প্রবল আকাব ধারণ" কবিযাছিল, 
লুইপাদ-প্রমুখ সিদ্ধাচাধাগপেব দলবল পঞ্চকোট হইতে চট্টগ্রাম ও 
ডবাক-প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইযাছিল | নানা আকাঁবে, নানা ভাঁবে, 
নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন কবিধ| মঞ্াযানী বৌদ্ধমৃত বাঙ্গালীঙ্গাতিব 
প্রায সকল স্তাবেই মেন অনুস্থাত হইয়্াচিল। ব্রশ্গীবর্তেব, কাম্ঠকুজেব, 


১৯০ 
মিথিলার এবং দাক্ষিণ|তোব ব্রাহ্মণগণ হিন্দু বাঁদার আহ্বান-মৃত 
বঙ্গদেশে আসিব! উপনিবেশ স্থাপন কবিষাছিলেন দাত্র। তাহা 
দেশের জনসাধারণেব সহিত মেল1-মেশ। কবিতেন না, এমন কি বাঙ্গালাব 
আদিম নিবাসী নব-নাঁবীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কবিতেন ন]। ভীহাব! নিজেদের 
আঁচার-ব্যবহাব, ধর্ম-কর্শা, সাজ্জ-পবিচ্ছদ লইয়। স্বতস্্রভাবে বাঁস করিতেন । 
তাহার! বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার কবিতেন না, ধর্ম্মপুস্তকসকলের ব্যাখ্য। 
করিতেন ন! ; কেবল নিজেদেেব ঘরে থাকিয়। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ণু- 
সকল কবিতেন, রাজাদেশে বাঁগ-বজ্ঞাদিও কবিতেন। বাঙ্গালাব জন- 
সাধাবণ সিদ্ধা চার্যাগণেব দ্বাবা, বৌদ্ধএমণগণ দ্বাবা, বৌদ্ধতাস্ত্রিক কুলাচাবী 
এবং বীবাচারী কর্ম্মাগাপব দ্বাবা শাসিত, পবিচাঁলিত এবং সুবন্দিত হইত। 

ভারতবর্ষে গোডা হইতে পাঠানদিগের প্রবেশ বৌদ্ধপ্িগের সহায়তায় 
হইয়াছিল। কান্যকুক্তেব জযচন্্র যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন, সনাতন- 
ধন্মাদিগেব বিদ্বেবী ছিলেন, তাঁহ। চাঁদ বর্দইয়েব মহাকাব্যে পাওয়। যায়, 
বইজু-বাওবার একটা গানে তাহা! স্পষ্ট বল! আছে। *.-বাঙ্গালায় পাঠানগণ 
আসিলে এবং বঙ্গের কতক অংশ জয় কৰিয়। বসিলে, সহজিয়া ও বৌদ্ধগণ 
তাহাদিগকে খুব আঁদবেব আনন দিষাছিলেন। এই আদবেৰ ফলে, 
গূর্ববরন্নের অর্দ্ধেকটা--সমাজের নিয়তম স্তবট। ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করে, 
পাঁঠানদ্বিগের সহিত বৈবাহিক কুটুম্থিত। ক্বে। বৌদ্ধ সমাজে এখনও 
বিবাহ-বন্ধনটা বডই শিথিল । পাঠান সংশ্্বে বাঙ্গালাব সামাজিক 
বহুস্তবে রুক্তহুষ্টি ঘটিয়া ছিল, পাঠানর্দিগেব সহিত একট! অপুর্ব মেলা-মেশা, 
হইয়ছিল। দে মেলা-মেশাব পৰিচয় আমব| পরে মোগলপাঁঠানের 
বুদ্ধে পাইয়াছি। মোগলমারীব তিনট। যুদ্ধে পাঠান অপেক্গা বাঙ্গালাব 
- কৈবর্ব, আগুবী, গোড়ে।গেয়।ল! প্রমুখ রণদুর্ম্মদ্ জাতিসকল অধিকতর 
সংখ্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল । এমন কি দাঁউদ-খায়েব দলে ব্রাহ্মণ-কায়ন্থ বীব 
অনেক ছিল : মোগল-পাঠানের যুদ্ধে, মোগলনাবীব রণন্গেত্রে বাঙ্গালাব 
সকল শ্রেণীব পুকবমকল বীরগতি লাভ কবিয়ছিলেন, আধুনিক ইযো- 
বোপের তুল্য বঙ্গদেশও তখন পুক্ুষ-শুন্ত হইযাছিল। বাঙ্গালীব 
বীরত্বের প্রশংনা খোঁদ মোগল সেনানী মুনিম থাঁন্‌ এবং বাঁজ| ভোডব বল্ল 
কবিযা গ্রিয়াছেন। এই পাঠানেব পতনকাল ও মোঁগলেব উন্তবকাল 
বাঙ্গালী জাতিব ভাগ্যে একট! মহ! মুছূর্ত-_দন্দিক্ষণ বলিয়। বিবেচিত 
হইয়াছে । এই সময়েই শ্রীচৈতনোব উদ্ভব হয, এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ 
আগষবাগীশ, স্মার্ত ভট্টাচার্য্য বঘুনম্দন অবতীর্ণ হন ; এই সমযেই 
দেবীববেব মেলবন্ধন ঘটে, বাগলীসমা্গকে নুতন কৰিয়! শড়িবাঁব চেষ্টা 
হ্য। একদিকে অবাপ্নকত। এবং সাঁংস্য-ন্যাষ; অন্যদিকে নবদ্বীপে 
ননীধার প্রদীপ শতছ্যুতিতে প্রন্থলিত হইয়। উঠে । এই নমধে বাঙ্গালীব 
বিশিষ্টতাব বনিষাঁদ গাড় হয়, nation-building বা আতি স্াষ্টি 
কাজ আরব্ধ হুয়। পাঠানেব আগমনেব তিনশতবর্ষকাল কত বিদেশী 
জাতি যে বঙ্গদেশে আসিয়। বাঁন কবে, তাহা হিসাব কবা এখন কঠিন। 
পাঠান সর্দারগণের অনেকেই বঙ্গমহিলাদের পত্বীপদে ববণ করিয়। 
নংসাবধাত্র। নির্বাহ করিতেন ! সোনা বিবি ইহাব একটা বড় দৃষ্ান্ত। 
আবিমিনিবাব গোলাম-হাবশী, জু-জু, উদ্বেগ প্রভৃতি অসংখ্য দুর্ঘ্য 
বিদেশী মোস.লেম বাঙ্গালায় আদিয়| বাস কৰে ; এবং বৌদ্ধ শৈথিল্যেব 
কল্য।ণে এক-একট। সঙ্কর জাতির স্ুষ্টি করিযা রাথে। প্রীচৈতন্য, 
নিত্যানন্দ, কৃক্ানন্দ আগমব।পীশ, ববুনন্দন, দেবীবর প্রভৃতি মনীযিগণ 
বৌদ্ধ ও সহঙ্গমতে শিথিলীকৃত বাঙ্গালী সমাজকে শ্রেণীবদ্ধ এবং 
বিশিষ্টতা-উশেত কবিয়া দেন | তাহীরাই হিন্দু-সমাজেব ৃষ্টিকর্তী এবং 
আদি দেবতা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না । 

.."কালাপাহাড় ও বিবপাক্ষ ছুইজনেই উৎকট 7007.00155 বাঁ 
ধ্বংলবাদী ভিলেন। দুইজনেই বৌদ্ধমত ও সহজ মতকে প্রদধিত 


লা পাটি পাটি পিলা পা পা লী 





= 


পু্বব পর্য্যন্ত সৃদ্ময়ী প্রতিম। গড়িয়| পূজা হইত না । তাস্ত্রিকগণ তাত্রেৰ 
টাটে বা থালায় বস্তু অঙ্কিত কবিযা| তাঁহারই উপবে নিত্য হোম 
কবিতেন। বৈদিকগণ যথাবীতি হে।মকুণ্ড বানাইব। যজ্ঞ করিতেন, 
চণ্ডীব উপাঁসকগণ ধটস্থাপন করিয়া চণ্ডীব পুজা! করিতেন। চণ্ডী- 
উপাসক মাত্রেই বজ্জষানী বৌদ্ধ ছিলেন। চন্তীর ঘটটস্থাপনাঁয় ব্রাহ্মণ 
পুবোহিতের প্রযোজন হইত না, মহিলাগণ নিজেসাই হটস্থাপন! করেন 
এবং মঙ্গলচণ্ডী, জয়চণ্ডী প্রভৃতিব ব্রতকথাঁব আবৃত্তি কবেন। উলা গ্রামে 
বে বৈশাখী পূর্ণিমায় ওলাইচণ্ডীর পূঞ্জ। হইত তাহা স্িন্তস্তরোস্ত শত্তি- 
পু! নহে, তাহ। স্পষ্ট কালচত্রযানেব চ্তীপুজ।, সিদ্ধার্থের জন্মতিধিতে 
বৈশাখী পুর্দিমাঘ কর! হইত। বাঙ্গালা মহিলাদের ব্রতসকলের 
বিশ্লেষণ কবিয। দেখিলে বেশ বুঝ! যাইবে যে, উহার কোনটাই বৈদিক 
ব। মুল তান্ত্রিকী ক্রিয়া নহে । উহাব সবটাই হয় বৌদ্ধ, নহে ত জন 
ব্রত! তাল-নবমী, দুর্বাষ্টমী, অনস্তচতুর্দশী, শবৃত-সংক্ৰান্তি প্রভৃতি ব্রত- 
সকলেব কোনটাই বৈদিক যুগের ব্রত নহে। বৌদ্ধ-মত, সহজ-নত, 
নাশুলী দেবীর ব্রত এবং জৈন ব্রত প্রচ্ছন্নভাবে বাঙ্গালাব মহিলাদিগের 
ত্রতমালার মধ্যে নিহিত আছে ।*.* 

তখন গ্রামে প্রাণে নন্দিব ছিল, সে-সকল মন্দিবে বৌদ্ধ দেবরেবীর 
পাযাণ-মুত্ত প্রতিষ্ঠিত থাকিত এবং নবনারী এই-দকল মন্দিরে যাইয়া 
উপাসন। করিতেন ৷ ক|লাপাহাড ও বিরপাক্ষ বিগ্রহ চূর্ণ করিবার পরে, 
ম।লদরক্কেব বা ববেন্সরেব রাজ! জগদ্বাম ভাছুডী প্রথমে সুম্ময়ী মুত্তি 
গরডাইয়। নববাত্রিব ব্রত সমাধা! করেন। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মাঁটিব 
মৃত্তি-পুঙ্গাব একজন প্রবর্তক । তিনি বয়ং মাটির কালী-প্রতিসা গড়িয়। 
পৃজজ। কবিতেন ও পবের দিন নিরগ্রন কবিতেন। তাই গোড়ায় মাটিব 
প্রতিমা! পৃজাকে জনসাধ।বণে “আগামবাগীশী” কাঁও বলিত। বাঙ্গালা 
ছাড়া আব “কান প্রদেশে ব| জাতিৰ মধ্যে মাটিব যুর্তি গড়িয়া পুজা- 
পদ্ধতির প্রচলন নাই বাঙ্গালা এই মুণ্তিপুঞ্জাব বৈশিষ্ট্য কালাঁপাহাড়ের 
ও বিকপাঁক্ষের ধ্বংসবাদের ফলে উন্মেষ লাভ কবিয়াছিল। এখনও 
বাঙগ।লাব কোন পুরাতন শজি-মন্দিবে পাধাণময়ী মাতৃমুত্তি নাই, সবই .. 
এক একটা বন্ত্রলিখিত পাঁধাণ-খও. পরে তাহ ব অপর পৃষ্ঠা কতকট। 
চীচিঘ। ছুলির! সৃত্তিতে পরিণত কর। হইয়াছে । বৈকুব মন্দিরে যে 
ঘিভুক্গ মুবলীধবের লক্ষ্মীনাবায়ণ জিউয়েব মৃগ্রি-সকল আছে, সে সকলই 
অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক,--এীমন্নিত্যানন্দের আবির্ভাবের পরে। খড়দহের 
গ্যামনুন্দরেব বেদীব উপবে কিন্তু তান্ত্রিক যন্ত্র ( ত্রিপুবাভৈরবীর) লিখিত 
আছে। পুবাতন সকল বৈষ্ণব মন্দিব ও বিগ্রহই তন্তক্ষেত্রে উপবে 
প্রতিষ্ঠিত। এ সকলই ষোগলের আমলে সমাজের পুনগঁঠন-কালে 
ঘটিয়াছিল। 

অনেক কথ। বলিলাম না, বলিতে পারিলাম না| বাঙ্গলার এক 
সময়কাব প্রবল সৌব উপাসকদিগের কথ। বলি নাই ; মনস! পুজা ও 
মনস।মঙগল এবং নাগ উপাসকদিগেব কথ| কহি নাই ; চণ্ডীদাসেব বাঁগুলী 
কে ও কি, সহঞ্জিয়দিগেব পাল্লায় পড়িয়। তিনি কেমন আঁকার ধাবণ 
কবিয়াছিলেন তাহারও ব্যাখ্যা করি নাই; অবধূত সম্প্রদায়ের কথা 
বলি নাই, শ্রীসন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভু অবধুত হইয়। কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব- 


সমাজের মূল পুরুষ হইয়াছিলেন, অগ্ৈতাচাব্য গোড়ায কি ছিলেন ও 


কেন গ্রীচৈতন্ের পার্শ্বচব হইয়াছিলেন, অবধূত সমাজে ‘পিশাচ খণ্ড' কি 
ছিল, ইত্যাকাব অনেক কথারই উল্লেখ করি নাই। আনি কেবল 
আঁধুনিক বিত্বজ্জন-সযাজের অনুসন্ধিৎসার উদ্লেক-চেষ্টাব এই তিনটি 
সন্দর্ভ লিখিলা ৷... 
(বঙ্গবাণী, কাঁত্তিক ) 


শ্পাঃকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাশাপাশি বা একটির উপরে আর-একটি বিন্যন্ত : 
অন্ভুত প্রকারের ছবি হইতে পাঁরে তাভী দেখিলে চমন: তক 


ই সকল দেশে অঙ্কিত হইয়। থাকে। যেমন কেবল 
য় একটি চিত্রের কৃষ্টি কর! বড় সহজ নয়, তেমনই হয় | ৃ 
নির্দিষ্ট আকারের বক্রবেখার দ্বারাও ঠিক কোন নু 

তথাপি চেষ্টা করিয়। কেবলমাত্র ত্রিভুজ 
প্রভৃতি কতকগুলি জ্যামিতিক চিত্ৰ সুকৌশলে 





পক্ষিয্গল 


ছবির হিসাবে এমন কিছু না হইলেও 
বিশেষ দর্শকের... কল্পনাকে আক 
লির পূর্ণত প্রাপ্ত হউবার ক্ষমতা ছেখিয়া 





পঞ্চকোন ক্ষেত্র ( Peritagons. ) 
৬ষ্ট চিত্রখানির নাম “চাতকের প্রত 

দ্বার! অস্কিত। মনে হয় ইহার আং 

বাঁসিনী সুন্দরী 1” 


ছবির নাম পমিনার্ডার bs অনুধাবনকারী 
এই ছবিগুলির প্রত্যেকখানিই বুঝিতে 
আশ্রয় লইতে হয় তাহ! সহজেই রস পারা, 








ব্যথিত-বেদন 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত আব্ছুল্‌ রহমান্‌ ইজাজ। aL Rs eit তা 
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ৃ শিশুদের ন।মকরণ প্রথ। 
সভ্য অসভ্য সকল জাতির অধোই মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যুকাল তাহাদের জীবনাস্তকাল পর্যন্ত. থাকে ন|। বালকের! যে দিন 
পর্য্যন্ত তাহাদের জীবনে কতকগুলি সংস্কার, ক্রিয়| ৰ! উৎসব সাধিত প্রথম বিদ্যালয়ে গমন করে সেই দিন তাহাদের পুনরায় একটি 


হইয়। থাকে। তাহ! বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের, আবার এক 
দেশের মধোও ভিন্ন ভিন্ন জাতিদের ক্রি ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় অনুষ্ঠিত 
-হইয়। থাকে |" 

আমাদের ক্ঙ্জল! দেশে হিন্দুর ঘরে শিশুদের জন্মের পর ছয় দিনে 
ধেটের! পূজা, আটদিনে আটকৌডে, একম|সে ষষ্ট পৃর্ভা, এই »ব 
এখনও অবস্থাতেদে বেশ ধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে দেখ! যাঁয়। 
কিন্তু শিশুদের নামকরণ কথাটি পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় শুভদিনের নির্ঘন্ট 
মধ্যে দেখ! ভিন্ন এখানে আজকাল এজন্য বিশেষ কোন ক্রিয়| 
পরিলক্ষিত হয় না। অন্ততঃ পশ্চিম বাঙ্গলায় ত নয়ই। এই নাম- 
করণ ব্যাপারটি বহুদেশে বহুপ্রকার প্রথায় এবং কোথাও কোথাও 
বেশ. উৎসবের সহিত সম্পন্ন হইয়! থাকে। 





আমাদের ন্যাপ চীনদেশে মেয়ের জন্ম সংস|রে বড় আনন্দের নয়। 
তাহাদের দুর্ভাগ্যের কুচন! তাহাদের নামকরণ উৎনব হইতেই প্রথম 
পরিলক্ষিত হয়। শিশুর জন্মের একমাস পরে তাহার নামকরণ হয়। 
পুত্রসন্তান হইলে এ সময় আঙ্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে নিসন্ত্রণ করিয়| 
একটি ভোজের ব্যবস্থ। হইয়। থাকে । একজন পুত্রবতী নারীর দ্বার! 
শিশুটির মন্তক মুণ্ডিত করিয়। দেওয়। হয়। আমাদের দেশে যেমন 
সধব| এবং পুত্রবতী স্ত্রীলোকের দ্বারা এমন অনেক মাঙ্গলিক কার্ধা 
হইয়। থাকে যাহ! বিধব| ব| পুত্রহীনার দ্বারা হয় ন! ; চীনদেশেও 
সেইরূপ পুত্রব্তী রমণীর অনেক মাঙ্গলিক কাধে অধিকার আ'ছে 
যাহ। অপরের নাই । মস্তক মুগুনের গর শিশুর একটি নাম দেওয়| 
হুইয়। থাকে । আমর! যেমন প্রথম উগত ঢাতগুলিকে দুধে দাত 
বলি, চীনের! প্রথম প্রদত্ত নামটিবে দুধে নাম বলে। এই নাম 
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নুতন নাম দেওয়। হয়। বালিকানেরও দেইরূপ বিবাহের দিন 
নব নাষে অভিহিত কর! হইয়। থাকে । 

পুত্র সন্তানের নানকরণ উৎসবে ধে-সকল বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত 
হন তন্মধো অধিকাংশ লোকই কিছু উপঢোকন দিয়। থাকেন। 
দেশের কোন কোন অঞ্চলে এই উপহার সর্বস্থলেই__'দীর্ঘপ্জীবন, 
সম্মান ও সুখ' এই লেখাঙ্কিত একখানি রৌপানিশ্দিত রেকাবি। 

ভারতবর্ষের মধো বেনিয়ান নামক নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাবসায়ী 
জাতিদের নামকএণ প্রথা অতি বিচিত্র প্রকারের । শিশুজন্ের 
চারিদিন পরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়! থাকে । প্রতিবেশী কতিপয় 
শিশুকে এই কার্যোর জন্য আন! হয় এবং একখানি দীর্ঘ বন্ত্রখ্ 
ঘরের মেজেতে বিস্তারিত করিয়| তাহার চতুর্দিক শিশুদের ধরিতে 





ল্যাপ্ল্যাণ্ডে শিশু? নামকরণ উৎসব 
দেওয়! হয়। তৎপরে পুরোহিত কিছু অন্ন ওঁ বন্ত্রধণ্ডের মধ্যে রাখিয়। 
তদুপরি নবজাত শিশুটিকে স্থাপিত কবেন। তংপরে দেই বালকগণ 
বস্ত্রধও ধরিয়। মেজে হইতে তুলিয়। প্রায় মিকিনন্ট। কাল এদিক 
ওদিক সঞ্চালন করে। তৎপরে শিশুর কোন ভগ্নী তাহার ইচ্ছামত 
একটি নাম প্রদান করিয়! থাকে । Y 


১৯৪ প্রধামী-__ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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'পিকার্ট (Bernard 
Picart) তাহার গ্রন্থ 
মধ্যে এই বিবরণটি 
চিত্রের সহিত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন ৷ কিন্ত এই 
জাতি ভারতেরস্কীথায় 
আছে এবং এখনও এই 
নিষ্ঠ র প্রথ। পালিত হয় 
কি ন। তাহ। বোধ হয় 
অনেকেই জ্ঞাত নহেন । 

আমেরিকার ফেরিড। প্রদেশে পুত্র সন্তানের নাম 
সংসারের কোন উত্তম মিত্রের নামের সহিত যাহাতে 
মিল ন। হয় দে বিষয়ে লক্ষ্য রাঁখিয়। রাঁখ। হয়। 
শিশুর গিত। বা পিতৃবন্ধ যদি কোন শত্রুকে সংহার 
করিয়। থাকে ব! তাহাদের দ্বার! যদি কোন পল্লী 
বিধ্বস্ত হইয়। থাকে ব। কোন যুদ্ধে তাহার। নিজেদের 
কৃতিত্ব দেখাইয়। থাকে ভবে দেই সবের নান হইতে 
শিশুর নামদেওয়! হয়। 

লাগ্ল্যাশ দেশে অন্যান্য কৃশ্চান জাতির ম্যায় প্রথম 
ধন্দ্রসংহ্কীর বা দীক্ষার মহিতই নামকরণ হইয়। থাকে । 
এজন্য উৎসব বিশেষ কিছু ন। হইলেও অন্যের সহিত 
তুলনায় একটু নুতনদ্ব আাছে। নির্দিষ্ট দিনে শিশুটিকে 
চন্ত্রাকৃতি একটি আবরণের মধ্যে প্রবেশ করান হয়। ল্যাপ 


জাতি মাত্র গত শতাব্দীর শেষ ভাগে খৃষ্টান ধন্ধু অবলম্বন করিয়াছে। 
পূর্ব সংস্কার এখনও ত্যাগ করিতে ন! পারার জন্য ব| যে জন্যই 
হউক তাহার! আঁহা.দর সাকারবাদী পূর্বপুরুষদের নানে নাম রাখিতে 


ত 


১০৯০০৯০৯০৯৯ পি 


বর্ষের বানিয়াদের জাতকম্ম পদ্ধ।ত 


মেক্সিকে। দেশে শিশুর নামকরণ 
মাত্র জলের দ্বার! রেখ! অঙ্কিত করিফ', একটি নাম দিয়! থাকে । 
তাহাদের এই নাম যাবজ্জীবন থাকিবে এমন কোন কথ। নাই । জনেক 


সময় কোন কঠিন পীড়ার পর তাহার। 


বড় ভালবাসে । তাঁহারা শিশুকে উক্ত আবরণের মধ্যে রাখিয। থাকে। 


। ১২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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নাম পরিবর্তন করিয়। 
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মহানমুজ্জের ধারে কাবির 
রে Sn জাতি আছে। খৃষ্টানদের 
ন্যায় তাহার! তাহাদের শিশুদের নানকরণ 
উৎসবে একপ্রকার ধর্ম্মপিতা ও বন্মাতার : 
গাহা্য লইয়। থাকে । তাহার ই সময় শিশুর 
< কর্ণ নাসিক! ও নিয়ের ঠোঁটে অলঙ্কার পরিবার 
₹ জন্য ছিত করিয়। দিয়া৷ থাকে। এই নিঠির / 
জন্য অগত্যা শিশু ॥ ০000: . 


জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
অর্থাৎ যদি র্যা 


বানের পুত্র হয় তবে মা।ঙিঙ্গে। দেশে শিশুর নামকরণ 


তাহার দক্ষিণ হস্তে তরবারি এবং বাম হস্তে একখানি ঢাল দেওয়া 
he বাধদি কোন মিস্ত্রী ব| কারিকরের পুত্র হয় তবে ভবিদাতভ্রীবনে 
যাহ! লইক্ নাড়াচাড়া করিতে হইবে এইরূপ কোন যন্ত্র দেওয়! 
হয়। তৎপরে বেদীর নিকট লইয়| গিয়া শিশুর অঙ্গ হইতে ছুই 
এক বিন্দু রক্ত নির্গত করিয়! তাহাতে জল- 
* সিঞ্চন করা হয় ব! ছেলেটিকে একেবারে জলে 
ডুবাইয়! লওয়। হয়। 
' কোন কোন স্থলে সন্তানের জন্মের কিছুদিন 
পরে একদিন ধাত্রী তাহাকে বাটার উঠানে 
লইয়! যায় এবং তথায় একটি জলপাত্রে 
কে তিনবার নিমজ্জিত করে। প্রতোক 
- সহিত তিনটি তিনবৎসর বয়স্ক 
বালকের দ্বার। উচ্চৈঃস্থরে একটি নাম উচ্চারণ 
করাইয়। শিশুর নাম দেওয়| হয়। 
আমেরিকার পশ্চিন উপকূলে য্যাণ্ডিগো 
নামক এক :সলমান জাতির নামকরণ জন্মের 
আটদিন, পরে সাধিত হয়। তাহার! কোন 
জান্ধীয়ের নামে বা কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার নাম 
দিয়! শিশুদের নাসকরণ করিয়! থাকে । প্রথম .... 
শিশুটির মস্তক মুগুন করিয়! দেওয়। হয়। *- 
" উৎসব উপলক্ষে নিমজ্জিত জনগণের জন্য দর ও 
কোন শসাচূর্ণ সবার! ‘ডিগ।” নামে একপ্রকার 
খাদ্য প্রস্তুত করে । যাহাদের গ্ষসত। আছে তাহর। ছাগ ব। 
 দেবমাংস& উহার সহিত দিয়া থাকে। এ খাদাদ্রব্য বে রাত্রে রাখ! 
_হয় তাহা-উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দের দার! ধৃত হয়। পুরোহিত ব| তাহার 
স্থগাভিথিক্, নি উপস্থিত থাকেন তিনি এ ডিগার জনন্দেশে প্রথমে 















দীর্ঘ প্রার্থন| করিয়! তৎপরে শিশুকে ক্রোড়ে 
লইয়া ভগবানের নিকট তাহার ও উপস্থিত 
জনমণ্ডলীর জনা জাশীব্বাদ প্রার্থন। 
করেন। ইহার পর শিল্ুর পিত| এক একটি 
পিগু!কার করিয়! এ খাদ্য সকলকে প্রদান... 
করে। ওঁ সামগ্রীটির বিশেবদপে রোগ- 
অপনোদক ক্ষণত! আছে বলিয়! তাহাদের... : 
বিশ্বাস থাকায় গ্রামের : 
কেহ যদি নারাম্মক 
পীড়ায় অভিভূত থাকে 
_ তাহার সন্ধান করিয়। ছা 
হছদ্দেশে উহার অনেক- : 
-- টা অংশ প্রেরিত হইয়! 





গন্ধাদির গার! অভিবিক্ত করিয়। বেশ করিয়! বস্তের দ্বারা আচ্ছাদিত : 
করিয়া একজন দোলা কনক ঘরের মেঞ্জের উপর শয়ন করান 
হয়। এইবার পাঁচটুক্র! কাগজে: পীচটি নাম লিথিয়| একখানি 
কোরানের পৃষ্ঠার মধ্যে ব| গালিচার নিয়ে রাখ। হয়। 2 











পারস্াদেশের জাতকম্ম। 
প্রথম পরিচ্ছেদ পাঠান্তে উক্ত একগ।নি কাগজ টানি: j 
মোল্লা! উহাতে লিখিত নামটি শিশুর কানের কাছে উ 3 
এবং কাগঞ্জখণ্ড ছেলেটির কাপড়ের উপর রাখিয়! দেন। ১. বস 
আয় বন্ধুগণ তাহাদের তাস শিশুকে উপটোকন নিস মত 


্ ন্‌ J রা . + ত 
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জাপানে শিশুর নামফরণ উৎনব। 


পাশাঁদের শিশুর নামকরণ। 


পারস্তের ন্যায় জাপানেও নামকরণ উৎসবেই প্রথম শিশুকে 
মেজেতে ছাড়িয়া দেওয়। হয়, উৎসবের দিন বাটার পার্শ্বে একটি 
উচ্চ বংখদণ্ডে কাগজের নিন্দিত একটি ফা'!প। মংস্যাকৃতি ঝুলাইয়! 
বেওয়! হয়। উগ বাতানে ফুলিয়| উঠে এবং ছুক্িতে খাকে। উহ। 
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_ প্রবাশী--অগ্রহায়ণ, ১৩৯ 





তঅধাবনায়, সাহস এবং দীর্ঘগ্রীবন লাভ করিবার চিহ্ন বলিয়। তাহাদের 
বিশ্বাস । শিশুজন্মের একশত দিন পরে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়। 
থাকে। এ দিন শিন্তে! মন্দিরে যাজকের বাঁটাতে শিশুকে লইয়। 
যাওয়। হয় এবং পুরোহিত একটি নাম ঠিক করিয়। দ্যান । তৎপরে 
যখন শিশুটির দন্ত প্রার্থন। কর! হয় সেই সময় তাহাকে তাহার 
যথেচ্ছ! বিচরণের জন্য ঘরের মেজেতে ছাড়িয়। দেওয়। হয়। শিশুর 
গতির দিক্‌ লক্ষ্য করিয়। জাপানীর। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বন্ধে 
কল্পনায় একট। নির্ণয় ক্রিয়া লয়। এই সময় মন্দ উপদেবতার! 
যাহাতে শিশুর গতি বিকৃত করিতে না পারে, এইজন্য তাহার 
° 





মাথার উপর কতকগুলি নর' কাগজের ফালির 
গুচ্ছ ধর! হইয়। থাকে । ছুইখানি পাখা 
শিশুটিকে উপহার দেওয়! হয়, পর্বর্তী জীবনে 
তরবারি তৎস্থান অধিকার করে। 
পাণিদের নামকরণের সময় বিশেষ কোন 
অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় ন|| পুরোহিত শিশুর 
পিতামাতার সহিত পরামর্শ করিয়! তাহাদের 
অভিপ্রায়-মত একটি নাম পাঁচজনের সাক্ষাতে 
উল্লেখ করিয়! থাকেন ৷ তৎপরে একটি টবের 
* জলে বেশ করিয়। স্নান করানু হয় পরে 
ধৰ্মমমন্দিরে লইয়া যাইয়া! শিশুটি যদি কোন 
ভূত প্রেত দ্বার! আক্রান্ত থাকে, তাহ! হইতে 
মুক্ত করিয়। লইবার জন্য অল্পক্ষণ অগ্নির উপর 
ধর! হইয়। থাকে । ও 
অগ্নিটপানক পাণিদের অগ্নি দ্বার। পরি- 
শুদ্ধর কথার একট! অর্থ পাওয়।, যায়, কিন্ত 
স্কটুলণেও কিছুকাল পূর্বের এই ভাবের প্রথা 
পরিদৃষ্ট হইত । তথায় শিশুদের সংস্কারের সময় 
একটি পরিষ্কার ঝুড়ির উপর বস্তু আচ্ছাদিত 
করিয়। উহাতে শিশুটিকে সংস্থাপিত কর! হইত 
এবং নেই সহিত কিছু রুটি ও পনির দেওয়। 
হইত। তৎপরে শিশুদমেত এ ঝুড়িটি তুলিয়। গরম জল ব! খাদ্য 
প্রস্তুতের জন্য গুহছাদ হইতে অগ্নির উপর বিলম্বিত হুকের মত যে 
লোহার শিকল থাকে উহাকে বেষ্টন করিয়। মস্ট্রোচ্চারণের সহিত 
তিনবার প্রদক্ষিণ কর! হইত । শিশুর জন্মের পর যতদিন পরাস্ত 
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শিশুদের নামকরণ প্রথা Sa এ 
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ংলণ্ডে রাঞ্জকন্তার নামকরণ উৎসব Ke) 


ন| এই সংস্কারকাধ্য সম্পন্ন হইত ততদিন পরাস্ত গাত! পাছে তাহার 
সন্তানকে কোন পরী বদ্লাইয়| লইয়| যায় এই চিন্তায় পীড়িত 
থাকিত। ্ 
ইংলগে নামকরণ ক্রিপ। থুষ্টধন্মে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়- 
বন্ধগণের সমক্ষে গির্জায় উৎসবের সহিত সম্পন্ন হইয়। থাকে। 


শ্রী হরিহর শেঠ 


চাদের আলে! El 
মায়ের কোলে খোকা খেলে--চাদের আলো নদীর জলে । ] 
গভীর স্মেহ মায়ের বুকে_-গভীর বারি নদীর তলে। 
খোকার হাসি মধুর অতি_াদের আলো মেছুর-জ্যোতি ৮... 


উতলে ওঠে হৃদয় মায়ের_নদীর লহর অধীর চলে। || 
মায়ের কোলে খোকা খেলে--াদের আলো নদীর জলে ! be 


গৌ‘-বরণ খোকার গায়ে মায়ের কালে! অলক-ছায়া 4 
গাছেব ছায়! পড়ে’ পড়ে’ নদীর ’পরে আলোক-ছায়!। 
কচি মুখের কুন্দ-কুচি কটি ছুটি দন্ত-রুচি সি) 
আধেক মত বেশ দেখা যায় খোকার অধর-পথের টেরে-- 
তীরের তরুর ঝর! ক'টি শিউলী ভাসে শ্রোতের-ফেরে । 
শী রাধাচরণ চক্রবর্তী 
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দানা -সঙ্গমে কুম্ভমেলা । 


ক ও পশ্চিম, যাত্রী এবং কল্পবাসীতে 
। যমুনার তীরে যাত্রী-সংখ্য। অল্প। 
র লোকের সংখ্যা হয় না। পূর্ববতটে 
সী পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। 
ঘাট হইতে দ্বারাগঞ্জ ও তাহার সম্মুখের 
বিপুল লোক-সমাগম 1. কল্পবাপীরা সেই ছুরস্ত- 
একমাত্র কম্বল লইয়। কুটিয়ায় রাত্রি যাপন করিতেছে। 
দের মধ্যে স্ত্রীলোক বিস্তর। উদাসী সাধু সঙন্্যাপীরা 
ালাইয়া নগ্রদেহে, একমাত্র কৌপীন ধারণ করিয়া 
কেহ এক মাসের পথ, কেহ ছয়মাসের 
আসিয়াছে। স্থানে স্থানে নাগা সন্্াসীর 

হারা দিন্বর, সকল সন্ধ্যা সী-দলের অগ্রণী ৷ 
ইইতে দূরে, বালুর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কুটারে 
মহাজ্ঞানী সন্্যামী অবস্থান. করিতেছিলেন। 
হাদিগকে কেই. দেখিতে পাইত না, 
রের বাহিরে তাহারা বড় একট! যাইতেন না। কিন্ত 
দর পরস্পরে সাক্ষাৎ হইত এবং অতি গভীর জ্ঞানের 
লোচনা হইত । একত্র তাহাদিগকে দেখিলে মনে হইত 
রা তাহাদের একবার মাত্র সাক্ষাতের 
বর্তমান-কালে বিজ্ঞান-বলে যেমন বিনা- 
ক সংবাদ বহুদূর প্রেরণ করা যায় সেইরূপ 


নীদিগের মানসিক অথবা যোগের ক্ষমতা আছে 


দ্বারা nae পরস্পর জ্ঞানবন্ধন থাকে, স্থান হালে 


তাহার পর গোনা বি চিনতাম 
হইতেছে। 


একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই অতিথি মেলার স্থান সা 


হইতে অনেক দূরে একটি কুটারে প্রবেশ করিলেন। কুটারে 
যিনি বসিয়াছিলেন তাহার সম্্যাসীর ঠাট কিছুই ছিল না। 
জটাজ,ট ভন্মতিলক ধুনি কিছু ছিল না। তিনি যে গৃহস্থ 
নহেন তাহার একমাত্র নিদর্শন গৈরিক বান । ললাটের সে 
্রশস্ততা, মুখের প্রশাস্ততা এবং দৃষ্টির প্রগাঢ়তা দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে ইনি মহাপুরুষ, বিক্ষিপ্তচিত বিষয়া- 
শক্ত গৃহস্থ নহেন।, 3 ; 
পথিক ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে রাম করিলেন 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন লি 
হইবার আশা হইতেছে ?” 


আমাদের অপর স্বাৰ্থ নাই, 
ইঙ্গিত পাইলে € যেরূপ ব্যান, ও বলের 


কাপ ক্ষণেক চিন্তা করিলেন ; চক্ষে এ ee 
| ধীরে ধীরে স্পষ্ট কথায় হিতে 





২য় সংখ্যা ] 
সে স্থানে আমরা কি করিতে পাবি? মূলে চিন্তা 


" থাকিতে পারে, কিন্তু কাধ্যতৎপরতাই এ কার্যোব প্রধান 


সহায়" ' তোমার স্বভাব রঙ্গোগুণপ্রবল, কর্মে তোমার 


ক্লান্তি নাই; কিন্ত আমি ত বশী নহি; এই কারণে 


তোমার সহায় হইতে পরিতেছি না, তোঁদাকে উপযুক্ত 
'পরামর্শও দিতে পারিতেছি না । তবে মানবেব প্রকৃতি 
জ্রানি, এবং সেট অন্ুসাবে বুঝিতে পারিতেছি বে 
তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও তোমার কর্মে বিশ্ববাধ। 
বিস্তর। যে কোন কর্শ করে তাহাতে অপর কেহ হস্তক্ষেপ 
করিলেই তাহাব দৃঢ় বিশ্বাস হয যে দ্বিভী ব্যক্তি সেই 
কর্মফলে লুক্ধ। রাজ্জকর্শের তুল্য প্রলোভনের কার্ধ্য আর 
নাই। যদি সে কর্শে, যে-কোন কারণেই হউক, তুমি 
কোনবপ হস্তক্ষেপ কর, তাহা হইলেই হ্বনঃ প্রমাণিত 
হইবে বে তুমি রাজালুব্, অথবা রাজ্যের অংশ চাও, দেই 
অভিপ্রাষে প্রজাদিগকে বিদ্রোহী করিবার প্রধান করিতেছ। 


" তুমি যে নিস্পৃহ ও নিঃস্বার্থ একথা কেহই বিশ্বাস করিবে 


না। রাজপুরুষের! ত তোমাকে ধরিতে পারিলে বিনা 


' বিচাবে তোমাকে হত্যা কবিবে, তোমাকে কোন কথা 


বিবার অবকাশ দিবে না। তোমার মৃত্যুয় নাই জানি, 
কিন্তু তোমার মনক্কামনা পূর্ণ হইবে কি না বিবেচনাস্থল।” 
গৌরীশঙ্কর কহিলেন, “বাদ্শাহের আদেশে গুপ্তচর 


- আমাদের পিছনে লাগিয়াছে। যদি বাদশাহ বুঝিতে 


D 
দি, 


পারিতেন 'ঠাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ কর! দুরে 
থাকুক আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, কারণ প্রজার 


" মঙ্গলে রাঁজার মঙ্গল । প্রজার হিতসাধন অ'মাদের মুখ্য 


উদ্দেশ্য হইলেও গৌণ হিসাবে রাজাবও হিতসাধন হইবে । 


- কিন্তু আপনি যেরূপ নির্দেশ করিতেছেন ঘটিযাছেও তাহাই, 


কেন না বাদশাহ আমাদিগকে ফড়মন্ত্রকাবী ও রাজবিদ্রোহী 
স্থির কবিয়াছেন এবং ধৃত হইলেই আমর! ঘণতকের হস্তে 
সমর্পিত হইব। সেজন্য আমাদের কিছুমাত্র চিন্তা নাই 
এবং আমাদের কার্য বন্ধ হইবে ন|। কিন্তু আমাদের 
কাল পূর্ণ হইয়ী থাকিলেও মৃত্যুর পূর্বে কার্যের কোন 
ফল হইল কি না জানিতে ইচ্ছা! কবে |” 

“প্রজাদের মনের অবস্থা কিরূপ ?” 

প্বাক্জ কন্মচারীদিগের পীড়নে তাহার! উপক্রুত হইযাছে, 


জয়ন্তী 
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এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের নিকট অভিযোগ করে, 
কিন্তু বাদ্শাহের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহে না। 
আমর! জানি বাদশাহ সমদৰ্শী, রাজপুরুষদিগেব প্রতি 
কঠিন আদেশ অ'ছে ষে ধৰ্ম্ম অথবা জাতিভেদে কোনরূপ 
পক্ষপাতিত্ব কবিবে না, এবং কদাচ কোনবপ উৎপীড়ন 
কবিবে না। তাহার পীড়া কঠিন, তথাপি তিনি রাজকর্ম 
স্বয়ং তত্বাবধান করেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করুন, 
তিনি সর্বজ্ঞ নহেন এবং সকলকে শাসন কবিতে 
পাবেন না। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাহারই কর্ম্ম করিতেছি। 
কিন্ত সে কথা তাঁহাকে বুঝাইবে কে? তাহার ধারণা 
আমাঁদেব ঘোর ছুরভিসন্ধি আছে এবং আমবা রাজ্যনাশেব 
চেষ্টা করিতেছি ।” 

“এতন্তিম্ন অন্ত বিশ্বাস তাহাব মনে হইতেই পাবে 
না। তুমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ কব না 
কেন ?” 

"সে ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুকে আহ্বান করা হয়!” 

সন্ন্যাসী শ্মিতমুখে কহিলেন, “তাহ! হইলে তোমাকে 
আমি এমন পরামর্শ দিতাম না। বাদশাহকে আমি 
সংবাদ দিব। তাহার অভয় পাইলে তুমি ধাইবে, তবে 
সন্যাসীর বেশে যাইও না, রাজদর্শনে যেবপ বেশে যাওয়া 
উচিত সেইরূপ যাইবে, যাহাতে কর্মচারী ও পার্্চবের! 
সন্দিষ্ক না হয় ।” 

“যেবপ আজ্ঞা”, বলিয়া, প্রণাম করিয়া গৌরীশঙ্কর 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

পর দিবন কুস্তযোগেব ন্গান। শে দৃশ্য একবাব 
দেখিলে জীবনে ভুলিবার নহে। প্রাসাদ নাই, গৃহ নাই, 
অথচ বালুকাসৈকতে মহানগরীর তুল্য লোকনিবাস, 
লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গমে স্থান করিবে । সর্ব প্রথমে নাগ! 
সন্যাসী, ছুই ছুই জন করিয়! সারি দিষা চলিয়াছেন। 
অপর আ্বানকারীরা ছুই ধারে দাড়াইয়৷ ভক্তিপুর্বক তাহা- 
দিগকে দর্শন করিতেছে । তাহাদের শুধু স্পর্শস্নান, 
তাহারা অবগাহন করেন না। তাহাদেব পর আর-এক দল 
সন্যাসী, তাহার পর আবার এক দল, শ্রেণীর পর শ্রেণী, 
কাতারের পর কাতার। সন্াসীদ্দিগের পব গৃহস্থ, 
পুরুষ ও স্ত্রীলোক স্বন্ত্স্থানে স্থান করিতে চলিল। 


২০৪০ 
A A A সপ পর সি সপ সব 


'সে জনন্রেতি প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ফুবায় না। 
' সকলের মুখে একাগ্রতা ও তন্মষতা । কাহারও কোন 
দিকে দৃষ্টি নাই, কোন লক্ষ্য নাই, কেবল কলকল্লোল- 
পূর্ণ সিতাসিত-সঙ্গমের প্রতি লক্ষ্য কবিষ! চলিযাছে। 
গৌরীশঙ্কর ও তাহার সঙ্গীগণ দাড়াইয! সেই অপূর্ব 
দৃশ্য দেখিতেছিলেন। গৌবীশঙ্কর কহিলেন, “যদি এই 
একাগ্রতা, এই তন্মষতা, কোন মহাপুরুষ আব-এক খাদে 
প্রবাহিত করিতে পাঁরিতেন 1” | 


দশম পরিচ্ছেদ 


শাহজাদার আগমন 








মন্নব্দার জলালুদ্দীন গৃহের বাহিবে আসিয়া দেখি- 
লেন স্থবেদার নসকল্প! অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কবিতে- 
ছেন। 'মন্সব্দার সসম্মে তাহাকে অভিবাদন করিষা 
কহিলেন, "হুজুরের আগমনেব আমি কোন সংবাদ পাই 
নাই'। এজন্ত' আপনাকে প্রত্যুদ্গমন কবিতে যাইতে 
পারি নাই বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছি 1 

স্থবেদার কহিলেন, “সংবাদ দিবাব অবসব হয় নাই। 
পশ্চাতে শাহজাদা রুস্তম আপিতেছেন, তিনি কল্য এখানে 
আসিয়! পঁহুছিবেন।” - : 

মন্সব্দার আকাশ হইতে পডিলেন। “শাহজাদা 
ত বুন্দেলখণ্ডে, এ অঞ্চলে আদিবার ত কোন কথা প্রকাশ 
পায় নাই!” 

“তিনি বাদশাহের আদেশে দ্রুত কৃ$ করিয়া আসিতে- 
ছেন,সঙ্গে সৈন্য অল্প । কষেকটি গোপনীয় বিষয়ের তদাবকের 
ভার তাহার উপব। তিনি কোথায যাইতেছেন ফৌজে 
কেহ জানে না। কাৰ্য্য সমাধা করিয়া আবার সত্বর 
ফিরিয়া যাইবেন ৷” 

মন্সবন্রার চিন্তিত হইলেন। গোপনীষ বিষষ কি 
রকম ? তাহার সংক্রান্ত কোন কথা আছে;? স্থবেদারকে 
স্পষ্ট কোন কথা জিজ্ঞানা করিতে পারেন না, বঙ্গিলেন, 
“আমার প্রতি কোন আদেশ আছে ?” রর 

সুবেদার কহিলেন, “শাহজাদা আপিলে জানিতে 
পারিবেন 1” 

আহারাদিব পব স্থবেদাব আরাম করিয়া বিদ্‌রির 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








গ্রড়গুড়িতে উত্তম খামিবা তামাকু সেবন করিতেছিলেন । 
মন্সব্দ্াব উপস্থিত ছিলেন । সুবেদার বলিলেন, “আমার 
পূর্বে যে স্থবেদার ছিলেন তিনি আপনার করতে সন্ত 
ছিলেন” ৮ 

মন্পবদাব কহিলেন, “আমি আপনাদের তাবেদার, 
আপনাদিগকে সম্ভষ্ট রাধিবার চেষ্টা! করাই আমাব প্রধান 
কর্তব্য ৷” i 

স্থবেদাব কহিলেন, “আমাকে সন্তঃ কবিবাব ত কোন 
চেষ্টা করেন নাই?” 

“আাপনি সম্প্রতি আসিষাছেন, এ পধ্যন্ত স্থযোগ হয 
নাই। এখন যেমন আজ করিবেন আমি তাহাতেই 
প্রস্তুত ।” 

চক্ষে চক্ষে স্থবেদাব ও মন্সব্দারে একটা কথা 
হইয়া গেল। ' 

স্থবেদাব কহিলেন, “গোপনীয বিষয়ের কথ| কহিতে- 
ছিলাম। তাহাতে আপনিও লিপ্ত আছেন। বাদ্শাহেব 
নিকট আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে ।” 

মন্সব্দাবেব মুখ শুকাইল। বহিলেন, “আমার 


বিরুদ্ধে অভিযোগ ? এ কোন্‌ দুশ্‌মনের কাজ ?” 


স্থবেদাব কয়েকটা! গ্রামের নাম করিলেন। কহিলেন, 
পপ্রজাপীডনেব ও পক্ষপাতিতাব অভিযোগ ৷? 

মন্সব্দার কহিলেন, “আমার জান মান ইজ্জত 
শাঁপনার হাতে। আপনি না রক্ষা করিলে শক্রতে 
আমার সর্বনাশ কবিবে |” 

স্থবেদাব কহিলেন, "তোমাৰ সহায়তা করিব বলিয়াই 
তোমাকে আগে হইতে জানাইতেছি। শাহজাদার তদা- * 
রকে যাহাতে কিছু প্রকাশ না পায সে চেষ্টা তোমার 
হাত 1” 

মন্সবদার সেই রাত্রেই স্থবেদারকে সষ্ভই করিলেন। 

শাহজাদ! আনিযা তদাবক করিলেন । অমন্সবদ্ারের 
বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওষা গেল না। মন্সবদার __ 
কহিলেন, “জহাপনা, 'রাজপুরুষদিগকে অনেক রকম 
কশ্ম করিতে হয, অনেক লোককে শাসন করিতে হয়, 
হুতরাং তাহাদের]বিরুদ্ধে অভিযোগ হওয়া কিছুই বিচিত্র 

কিন্ত অভিযোগ প্রায় অমূলক ।” 


শা 


২য় সংখ্যা] 


জয়ন্তী 
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রুস্তম কহিলেন, “তাহ! ত দেখিতেছি, কিন্তু আর- 
একট! বিষয় কিছু গুরুতর ৷ মন্পব্দার সাহেব, আপনি 
এই যড়যস্ত্রকারীদিগের সম্বন্ধে কিছু অবগত আছেন ?” 

মন্নব্দার যুদ্তকরে কহিলেন, “খোদাবন্দ। এ 
ইলাকায় ত কোন ষড়ঘন্ত্কারী নাই।» 

হাস্য করিযা শাহজাদা কহিলেন, “তাহা হইলে 
আপনি সবিশষ সংবাদ রাখেন না। যড়যস্ত্রকারী- 
দিগের কি অভিগ্রাষ তাহ! এখনও জানিতে পার! যাষ 


নাই, কিন্তু সম্ভবতঃ তাহারা বিক্রোহেব স্বত্রপাত ' 


করিতেছে। বাদ্‌শাহ সমস্ত দেশের সম্রাট; রাজপুরুষগণ 
তাহার অধীনে, তাহার আদেশ-মত রাজকর্ম্দ নির্ব্বাহ 
করেন। গ্রন্ধার যাহ! অভাব বা যে অভিযোগ তাহা 
রাপুরুষদিগকে জানাইবে। অপর কোন ব্যক্তির 
কি ক্ষমতা বে প্রজাদিগকে কোন মন্ত্রণা দেয় অথবা 
রাজপুরুষদিগের কর্মে হস্তক্ষেপ কবে? পথে আসিতে 
আমি বিশ্বস্ত সংবাদ-পাইয়াছি যে এই-সকল ফড়ঘস্ত্কারীগণ 
প্রজাদদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়, রাজপুরুষদিগের কর্মে বাঁধা 
দিবার চেষ্টা করে। আপনি এই মহকুমার মন্সব দার, 
আপনি কোন সংবাদ রাখেন না ?* 

মন্দবন্রাব বিনীতন্বরে কহিলেন, “গরিব পরুওয়র, 
- এরকম কোন ঘটনা গোল[মের ইলাকায় হয় নাই, তাং! 
হইলে আমি নিশ্চয় সংবাদ পাইতাম 1» - 

শাহজাদা বলিলেন, “তাহা না হইলেও এই অঞ্চলে 
কোনখানে বড়বন্ত্রকারীদিগের মন্ত্রণার স্থান আছে শাহান্‌- 
শাহ স্বয়ং পাক! সংবাদ পাইয়াছেন। আপনি কিছু জানেন 
না ইহ! প্রশংসার কথা নহে।» 

মন্সব্দাব অধোবদন হুইলেন। অমুনয়পূর্াক 
কহিলেন, “যদি হুকুম হয় তাহা হইলে আমি নিজে 
অনুসন্ধান করিয়া হুজুরে আনাইব |» 

শাহজাদা কহিলেন, “আমি এক সপ্তাহ থাকিব, 
- আপনি অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারেন আমাকে 
জানাইবেন।” = 

মন্স্ব দাব কযেকজন বিশ্বস্ত লোক লইয়া সমস্ত 'মহ- 
কুমাষ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন। ' প্রজাদের 
মনোভাবে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, এবং কয়েক ব্যক্তি 
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সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে যাতায়াত করে ও প্রজাদিগকে 
কিছু পরামর্শ দেয় জানিতে পারা গেল; কিন্ত ষড়যন্ত্র 
অথবা বিদ্রোহ অথবা মন্ত্রণার জন্য কোন নির্দিষ্ট 
স্থানের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল, না। শাহঙ্বাদা আশ্বস্ত 
হইয়া রাজধানীতে মেইকস নংবাদ পাঠাইলেন। 
একাদশ পরিচ্ছেদ 
পুগ্তরীকেব অন্বেষণ 

মুন্সবদারের আদেশ অমুসারে যখন রম্ত্রীন ও আর 
তিনজন লোক বনবাপিনী রমণীকে ধরিয়া আনিতে যায় 
সেই সম্য একজন সাক্ষী ছিল। বিহারীলানের গৃহে বা 
সংসারে পুগুবীকের কোন নির্দিষ্ট কর্ম ছিন্বনা। যখন 
যেখানে ইচ্ছা! সে ঘুরিয। বেড়াইত। ঘটনাক্রমে সে দিন" 
বনে যাইবার পথে একটা অশ্বখ-বৃক্ষের তলাষ সে 
দাড়াইধাছিল, এমন সময় দেখিল কেল্লা হইতে মন্সব- 
ঘরের একজন লোক আনিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই 
পুগ্ুরীক গাছের আড়ালে লুকাইল। বৃক্ষের অস্তরাল 
হইতে দেখিল এক ক্তনের পিছনে আর-একজন 
আসিতেছে, তাহার পিছনে আর-একজন, আরও “পিছনে 
আব-একজন, এইকপে চাব জন জুটিল | পুণগুবীক 
সিদ্ধান্ত করিল ইহদেব কিছু মংলব আছে। সে নিঃশবে, 
অলক্ষ্যে তাহাদেব সঙ্গ লইল। 

" পুগ্তরীক যখন বুঝিল যে সেই কষেক ব্যক্তি বনবীসিনী 
রমণীর সন্ধানে যাইতেছে তখন পুণ্ডরীক পূর্কের মত গাছে 
উঠিল। যাহ! যাহা ঘটিল আন্তপূর্বিণক সমস্ত দেখিল 
আপনার মনে নিঃশব্দে হাসিল । পরাহত বীবের! পলায়ন 
করিলে পুণ্ডরীক বৃক্ষ হইতে নামিয়া সাবধনে যেস্থানে 
রমণী দীড়াইযাছিল সেই দিকে গমন করিন। পধলের 
পাশে উপনীত হইয়া দেখিল কেহ কোথাও হাই । তখন 
সে অত্যন্ত সতর্কভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে ল্যগিল । 

শীকারে প্রচ্ছন্ন বা লুক্কাধিত জন্ত খুজিয়া বাহির 
করিতে পুগুরীক অদ্বিতীয় । তাহার সে ক্ষুদ্র চক্ষে 
অদ্ভুত তীক্ষদৃষ্টি। বনের মধ্যে গৃহ নাই, কোথাও 
বাসস্থান নাই, তবে রমণী কেমন করিষা অদৃশ্ব হয়? সে 
দেবী নয়, মায়াবিনী বাক্ষমী নয, সাধারণ মানবী। 
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অলোরসামীন্ত সুন্দরী কিন্তু মানবী বই আর কিছু নয়। 
বনেব ভিতর, সম্ভবতঃ নিকটেই, অপরের অলক্ষিত এমন 
কোন স্থান আছে যেখানে লুকাইলে কেহ দেখিতে পায় 
না। সেই স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে _ বিহারী- 
লাল যে কারণে রম্ণীকে আবার দেখিতে চাহিষাছিলেন 
সে কারণে নহে, মন্সব্দার- জলালুদ্দিনের ইন্দ্রিয়লালসা 
পুগুরীকের শ্বপ্নেব অগোচর। তাহার কেবল উদ্দেশ্থশূন্ 
কৌতুহল । লুকাচুরি খেলায় যেমন অপর বালকেরা 
লুক্কায়িত বালককে খুঁজিয়া বাহির করে ইহাও সেইরূপ । 
রমণী কোথায় লুকায়, কোথায় অদৃশ্য হয়, কেহ খুঁজি 
পায় না। এ রকম লুকাচুরিতে পুণ্ডরীক সকলের অপেক্ষা 
মজ বুত, অতএব সে খুঁজিযা বাহির করিবে । 
". দে সময পুগুরীক আর-এক মৃত্তি ধারণ করিল। 
দৃষ্টি চারিদিকে, বৃক্ষপত্রের পতন-শব্দ পর্য্যন্ত তাহার 
শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে । তাহার পদশব্ব আদৌ 
শুনিতে পাওয়! যায় না। বৃক্ষ হইতে বৃক্ষেব আড়ালে 
দ্রুত অথচ নিঃশব্দ গতিতে সে ইতস্তত: খুঁজিতে 
লাগিল। কিছুদূর গিয়! দেখিল অরণ্য অত্যন্ত নিবিড়, 
এক স্থানে একটা প্রকাণ্ড অর্ধশুফ বটবৃক্ষ, তাহার নীচে, 
এক পার্থে পাকার পত্ররাশি। এমন স্থানে এরূপ 
করিয়া পত্র সংগ্রহ করা--হয় কোন জন্তর কিশ্া কোন 
মান্ষের কাজ, আপনা-আপনি এত পত্র জড় হইতে 
পারে না। পুগুরীক বৃক্ষমূলে গিষা, মাটীতে বসিষ। 
তীক্ষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিল, 
আশে পাশে তৃণ সদ্য পদদলিত, চিহ্নে মাহুষেব পদ 
অনুমান হয়। তখন ধীরে ধীরে নিঃশবে পুগুরীক 
সেই পত্ররাশি সবাইতে আরম্ভ করিল। পত্রস্তপের নীচে 
দেখিল একটা বৃহৎ গহ্বর, গহ্বরে নামিবাব সি'ড়ী। 
পুগুরীক নির্ভয়ে সেই গহ্বরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল । 
কয়েকটা ধাপ নামিষ! গিষা অন্ধকার । তাহার পর 
কতকটা সমভূমি! পুগুরীক অনুমান করিল সোপান 
শেষ হয় নাই, আগে আরও পিঁড়ী আছে। সে 
সাবধানে, ধীরে ধীরে, অগ্রসর হইল। 
, সহসা! ‘সেই অন্ধকারে কে পুণুরীকের গল! টিপিযা 
'খরিল। যে ধরিল দে সাতিশয় বলবান্‌। কিন্তু পুওরীক 
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রমজান ও তাহার সঙ্গীগণের শ্যাষ সহজে ধৃত অথবা 
পরাস্ত হইবার নহে। বলে নে প্রায় বিহারীলালের 
তুল, ক্ষিপ্রহস্ততায় তাঁভার অপেক্ষা কুশলী । সে নিমেষের 
মধ্যে মুক্ত হইয়া আক্রম্ণকারীকে লৌহদগুতুজ্য 
বাহুযুগলে ধারণ করিষা, শিশুর স্তাষ তাহাকে তুলিষা লইয়া 
ছুই লক্ষে গহবরের বাহিরে আসিল । তাহার পর তাহাকে 
ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া জামু দিয়! চাপিয়া ধদ্িল। 

এ পর্যন্ত ছুই জনের কেহ একটা কথাও কহে 
নাই, যাহা ঘটিল তাহা নিঃশব্দে, নীরবে । 

পুুরীক দেখিল--যে-ব্যক্তিকে সে ধরাঁশাধী করিয়াছিল 
সে কোন অপর দেশবাসী, বেশ অন্ত রকম, মুখগ্রী অন্ত 
রকম, বলিষ্ঠ প্রৌঢ় পুরুষ । সে পুগুরীককে দেখিতেছিল। 

এই অবসরে আর ছুই গগন আসিযা পুগুরীককে 
আক্রমণ করিল। দুই জনে তাহাব দুই হস্ত ধারণ 
করিল। তাহাদের কি সাধ্য পুণ্ডরীফকে ধরিয়া রাখে? 
তাহার বাহু-তাড়নায় দুইজন ছুই দিকে নিক্ষিপ্ত 
হইল, সঙ্গে সঙ্গে পুণুরীক লাফাইয়া উঠিয়া, কোষ 
হইতে অসি মুক্ত করিয়া, অসি হস্তে দীড়াইল। 
তখন সেই কুৎসিত ক্ষুদ্রকায় মুত্তি বীরত্বের অপূর্ব 
জ্যোতিতে জ্যোতিম্মন্‌ হইয়া উঠিল, সে ক্ষুদ্র চক্ষে 
বিদ্যুৎ বিলসিত হইল, সেই বৃহৎ মস্তক সদর্পে সিংহের 
স্তায় উদ্দীত হইল, ববাটবক্ষ স্ফীত হইল, বাহুর 
মাংসপেশী লৌহের ন্যায় কঠিন হইল; সিংহ্বিক্রমে, 
হাস্যমুখে পুগ্তরীক আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

যে ব্যক্তি ভূতলে পতিত ছিল সে উঠিয়া দাড়াইল 
তিন জনেই অসি নিষ্কাশিত করিয়া একত্রে পুণুরীককে 
।আক্রমণ করিল। বিচিত্র অসিচালনা করিয়া পুগুরীক 
ক্ষণেকের মধ্যে তিন্জনকেই নিরস্ত্র করিল কিন্ত 
তাহাদিগকে স্বয়ং আক্রমণ করিল না! তাহার মুখে 
হাসি লাগিয়া ছিল। পুণুরীক কহিল, “তিনজনের কর্ম 
নয়, তোমাদের দলে আরও যদি লোক থাকে ত 
তাহাদিগকে ডভাক। আমি মন্সবদাবের পশ্চাদগামী 
শৃগাল নহি।” 

"তবে তুমি কাঙধার অগ্রগামী সিংহ?” অমৃতময় 
মধুর কণ্ঠে, পুগরীকের গশ্চাৎ হইতে কে এই কথা 


বয় সংখ্যা ] . 
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বলিল। পুণ্ডরীক ফিবিয়া দেখিল, বনবিহারিণী ই 
মোহিনী মৃতি | 


অসি নত করিয়া॥ অবনত . মস্তকে তরী 


অভিবাদন করিল। বিনীত. স্বরে কহিল, "আমি চৌধুরী, 


বিহ্যরীলালের সামান্য ভৃত্য ।* 

সবিস্ময়ে, বিস্ফারিত চক্ষে রমণী কহিল, যাহার 
ভৃত্য এমন, স্েপ্রতৃ কেমন?” 

তখন পুণ্ডরীক সগর্ধে উত্তর দিল, “আমার রর 
তুল্য বীর ভারতে নাই ।” 

“ইহা অতি দর্পেব কথা 1” 

“সত্য কথায় দর্প নাই। যে-কেহ অথবা যে- 
কয়জব আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর বলে তাহারা অথবা! 
তাহাদের সহিত বিহারীলালের যুদ্ধ-পরীক্ষা হউক। 
মল্লযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, ধন্র্বাণ-যুহ্ধ, এক প্রকার অথবা সকল 
প্রকার পরীক্ষা হউক, তাহা হইলেই আমার কথা অথবা 
আমার দর্প সত্য প্রমাণ হইবে ।” 

রমণী কহিল, “সে কথা যাক্‌। 
তোমার প্রভু এখানে পাঠাইয়াছেন ?” 

“আমি যে এখানে আসিয়াছি তিনি তাহার কিছুই 
জানেন না। তাহাঁব অজ্ঞাতে আসিষাছি ।” 
| “তিনি যদি তোমাকে আদেশ না করিয়া থাকেন 

তাহা হইলে তোমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?” 

পুপ্তরীক যে বীর তাহা সকলেই জানত, কিন্ত সে 
যে বক্তা তাহা কেহ জানিত না। এই রমণীর 
সাক্ষাতে সে সর্বপ্রথম বীর ও বক্তা উভয় রূপে প্রকটিত 
হইল। কিন্তু এখন তাহার বক্তৃত!-শক্তি লুপ্ত হইল। 
মুখেব দীপ্তি, চক্ষের জ্যোতি তিবোহিত-হইল। পুগুরীক 
নির্কোধের স্তায় দাডাইয়া মাথা, চুল্কাইতে লাগিল । 
অবশেষে এদিক ওদিরু চাহিয়া কহিল, ‘আমাব কোন 
উদ্দেশ্য নাই, অমনি আসিষাছিলাম।” 

রমণী হাসিল, বলিল, “তাহা হইলে এই গহ্বর খুঁজিযা 
কেমন কবিয়া বাহিব কৰিলে? আর ইহাতে প্রবেশ 
কবিবাবই তোমার কি প্রয়োজন ?” 

পুগ্ডবীক মুক্ষিলে পড়িল, বলিল, “আপনি কোথাষ 
থাকেন তাহাই খুঁজিত্তেছিলাম ।” 


তোমাকে কি, 


জয়ন্তী 


২১৩ 


“কেন? আমি কোথায় থাকি তোমার জ্জানিবাব 
আবশ্তক কি? আর ব্যাপ্রশ্গালের মৃত গহ্বরে বাস 
কবি তাহাই বা কেমন করিযা স্থির করিলে?” 

তিনজনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিবার সময় পুগুরীক 
হাসিতেছিল,' কিন্ত এই রমণীর জেরায় তাঁহার ললাটে 
ঘাম দেখা দিল! কহিল) “আজ্ঞা, এখানে ত, কোনও 
ঘরবাড়ী নাই। গহ্বরেব বাহিরে মানুষের পদচিহ্ন ছিল। 
আমার মনে কোন ছুরভিসন্ধি ছিল ন!” 

রমণী কহিল, “তাহা ত এই যুদ্ধেই বুঝিতে পারিতেছি। 
আমি কোথাষ থাকি তাহা ত দেখিলে? গহ্যরের ভিতরে 
আবার যাইবে? আমার এ বাসস্থানের সংবাদ অবস্থা 
তোমার প্রভুকে জানাইবে ?” 

পুণ্ডরীক হৃন্তের তরবাবি রমণীর পদতলে নিক্ষেপ * 
করিল, কহিল, “আপনার অ্চবর্দিগকে আদেশ করুন, 
এই অসি দ্বারা আমাকে হত্যা করে, আমি আত্মবক্ষার 
কোন চেষ্টা করিব না! নচেৎ যদি আমাঁব কথাষ বিশ্বাস 
করেন তাহা হইলে আজ আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা 
চৌধুৰী রিহাবীলাল অথব! আর কেহ কখন জানিবে না ।” 

রমনী বলিল, “আমি তোমার কথা বিশ্বাস কবি, 
তুমি তববারি উঠাইয়া লও। আর তোমার প্রভুর 
নিকট কোন কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। 

তাহাকে বলিবে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
চাই, যত শপ সম্ভব যেন আমার সঙ্গে এই স্থানে দেখা 
কবেন। তুমিও তাহার সঙ্গে আদিও, আর যদি কোন 
আপত্তি না থাকে তাহা হইলে মাঝে মাঝে একাও আসিও। 
আমি তোমার নিকট তরবারি-খেলা শিখিতে চাই 1* 

পুণ্ডরীক বাক্‌ ।-__”তরবারি-খেলা ? স্ত্রীলোক 
শির্খিবে ?” 

ক্ষতি কি ৷”? 

পুণ্ডরীক বিনায় হইল। রমণী লজ্জাষ-অধোগুখ অমুচর- 
দ্রিগকে কহিল, “তোমরা বীবপুঙ্গব বটে ! একটা মর্কটেব 
মত মামুষের কাছে তিনজনেই হারিলে!” 

তিন জনে সমস্বরে কহিল, “ওট। কি মানুষ |” 

(ক্রমশঃ) 
জী নগেন্দ্রনাথ গু 


প্রবাঁসী-__ অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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5... .কৌষীতকি উপনিষদে ৷ 
্রা্ষণু,. আরণ্যক ' এবং উপনিষদাদি গ্রন্থে প্রীণকে 
অতি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওষা হইন্নাছে। খখেদের ভিন্ন ভিন্ন 
শাখাতেও প্রাণের স্থান অতি উচ্চ। বহু স্থলে বলা 
হইয়াছে 'প্রাণই বর্ষ“ (কৌধী, ২১, ২২), পপ্রাণই 
আত্মা । কিন্তু এ সিদ্ধান্তে সকলে সন্তষ্ট হইতে পারেন 
নাই। এতবেয় উপনিষদে প্রাণকে আত্মা না বলিয়া 
প্রজ্ঞানকেই আত্মা বলা হইয়াছে। কিন্তু কৌষীতকি 
উপনিষদে প্রাণকে অগ্রাহহ করা হয় নাই। এই উপ- 
'নিষদের মতে প্রজ্ঞারূপী প্রাণই আত্ম, কিংবা প্রাণরূপী 
প্রজ্জাই আত্ম।। কেবল প্রাণ আত্মার বিশেষত্ব নহে 
এবং কেবল প্রজ্ঞাও আত্মার বিশেষত নহে। প্রাণ 
এবং প্রজ্ঞা উভয়ই আত্মার বিশেষত্ব । অন্য ভাবে বলা 
যাইতে পারে এতছুভয় “উভয় নহে", এতছুভয় একই । 
যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই 
প্রাণ (যঃ'বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা ; যা বৈ প্রজ্ঞ সঃ প্রাণঃ ।-- 
কৌষীতকি, ৩1৩) ৪ )। 

কৌধীতকি উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এতদুভয়েব 
'একত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা কর! হইযাছে। আমবা 
সংক্ষেপে ইহার আলোচনা কবিব। 

্দ্ধরূপী ইন্দ্র গ্রতর্দীনকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন £-- 
আমি প্রাণরূপী প্রজ্ঞাজ্ম! (কিংবা প্রজ্ঞাত্বা-রূপী প্রাণ ) 
(কোঃ ৩া২)। ইহার পবেই প্রথমে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা 
করা হইয়াছে _আয়ুই প্রাণ, প্রাণই আয়ু; যাবৎ এই দেহে 
প্রাণ, তাবংকালই আযু; প্রাণ দ্বারাই পরলোকে অমৃতত্ব 
লাভ করা যায় (৩1২)। কিন্তু খথষি এ অংশেও প্রজ্ঞার 
কথ! তুলিযষা যান নাই। প্রাণ অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপায়, 
এই কথা বনিয়াই খধি বলিলেন--“প্রজ্ঞা দ্বারা সত্য সঙ্বল্প 
লাভ করা যাষ” (৩1২)। ইহার পবে আবার প্রাণের 
জেষ্ঠত্ব বর্ণনা কবা হইয়াছে। ইন্দ্র বলিতেছেন --“যে 
আমাকে আযু ও অমৃতবপে উপাননা কবে, দে এই লোকে 
পূর্ণ আযু এবং শ্বর্গলোকে অমৃ তত্ব এবং অক্ষিতি লাভ কবে” 


(৩২)। ইহার পরের মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে সমুদয় 
ইন্জিয়ের মধ্যে মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ । মানুষ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দরিয়- 
বিরহিত হইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। কিন্তু মুখ্য প্রাণ 
না থাকিলে মাহ্ুষের পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব । স্থতরাং 
মুখ্য প্রাণই শ্রেষ্ঠ । এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ( প্রাণ: এব 
গ্রজ্ঞাত্মা, ৩৩ )। এই প্রাণরপী প্রজ্ঞাত্মা শরীরকে গ্রহণ 
করিয়া ইহাকে সব্ীবিত রাখে। “যাহা প্রাণ তাহাই 
গ্রজ্জা এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। প্রাণ এবং 
প্রজ্ঞা একত্র এই দেহে বাস কবে এবং সম্মিলিত 
ভাবেই দেহ হইতে উৎক্ৰমণ করে” (৩।৩)। ইহার পর- 
বর্তী মন্ত্রেও এই অংশ পুনক্ক্ত হইয়াছে ( ৩1৪) 

ইহার পরে তিনটি মন্ত্রে (৩1৫,৬১৭) প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব 
বর্ণনা করা হইয়াছে। পঞ্চম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে 
এক-একটি ইন্দ্রিয় প্রজ্ঞার এক-একটি দিক্‌ প্রকাশ’ করে। 
ষষ্ঠ মন্ত্রের বক্তব্য এই যে প্রজ্ঞা হইতেই ইন্দিয়গণ 
নিজ নিজ শক্তি লাভ করে। সপ্তম মন্ত্রে বল! হইয়াছে 
যে প্রজ্ঞার জন্তই বাক্‌ প্রভৃতি ইন্জ্িযগণ নিজ নিজ বিষয় 
অবগত হইতে পাবে। মন্‌ (অর্থাৎ প্রজ্ঞা) যদি অন্ত 
বিষয়ে ধাবিত হয় তাহা হইলে চক্ষু দর্শন করিয়াও 
তাহা! জানিতে পারে না; প্রজ্ঞ। না থাকিলে অপরাপর 
ইন্জিয়গণণও নিজ নিজ বিষষ অবগত হইতে পারে 
ন। (৩1৭)। স্থতরাং ইন্জিপ্সসমূহ প্রজ্ঞার উপর নির্ভর 
করিয়া রহিষাছে। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এক-একটি ইন্জিয় প্রজ্ঞার 
এক-একটি দিক্‌ প্রকাশ করে (৩1৫ )। ইন্দ্রিয়গণকে পৃথকৃ 
পৃথক রূপে অবগত হইলে প্রজ্ঞাকে সম্যক্রপে অবগত 
হওয়া যায় না। স্থতরাং ইন্দ্রিপমূহকে জানিবার চেষ্টা 
করিবে না--এ চেষ্টা নিরর্থক; ইহা দ্বারা প্রজ্ঞা-বিষয়ক 
জ্ঞান লাভ কর! অসম্ভব ।. ইন্দ্রিসমূহ ধাহাঁব এক-একটি 
দিক্‌ প্রকাশ করে, ও যাহা হইতে শক্তি লাভ করে এবং 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিযাছে, সেই গ্রজ্ঞাকেই জানিতে 
চেষ্ট! কবিবে। ধিনি বক্তা, ভাতা দ্ৰষ্টা, আোতা, বসন্নিতা, 


২য় সংখ্য! } 
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কর্তা, স্থখদুঃখ-জ্ঞাতা, গন্তা ও মন্তা তীহাকেই অবগত 
হইবার জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে । - এই-সমূদয় স্থলে 
খাষি প্রজ্ঞারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। খবি ইহার 
পরই বলিতেছেন বপ-রসার্দির নাম ভূতমাত্র! এবং বাক্‌ 
প্রভৃতি ইন্জিয়সমূহের নাম প্রজ্ঞামাজা । ভূতমাত্রার 
সহিত গ্রজ্ঞামাত্রার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট; এক অপর ভিন্ন 
থাকিতে পারেননা। - 

ইহার পরের মন্ত্র এই--“যেমন রথের নেমি অবসমূহে 
প্রতিষ্ঠিত এবং অরমমূহ রথের নাভিতে প্রতিষ্ঠিত, 
তেমনি তেমনি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞামাত্রায় প্রতিষ্ঠিত, এবং 
প্রজ্ঞামান্ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এবং প্রাণই প্রজ্ঞাত্ম। ও 
আনন্দ, অজর এবং অমৃত” (৩1৮), 

ধধি এইরূপে নানাভাবে প্রাণ ও প্রজ্ঞার একত্ব বর্ণনা 
করিয়াছেন। তাহার সিদ্ধান্ত-__যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা 
এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ; এবং আত্ম! বঙ্গিলে প্রাণ 
ও প্রজ্ঞা উভয়কেই বুঝিতে হইবে । এই মত কৌধীতকি 
শাখার একটি বিশেষত্ব । 


তৈত্তিরীয় উপনিধদে । 

তৈত্তিরীয় উপনিষর্দে কপকচ্ছলে আত্মতত্ব-বিষয়ে 
যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অতি জ্ঞানগর্ভ । প্রথমে মূলের 
- অনুবাদ দিয়া পরে সংক্ষেপে ইহার ব্যাখ্যা করা যাইবে। 
মাহুষকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইতেছে :-- 

(১) 

“এই পুরুষ অন্-রস-ময়। (ইহা বলিয়া খযি হস্ত 
দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছেন )--এই ইহার শরীব, এই 
ইহার দক্ষিণ পক্ষ, এই ইহার বাম পক্ষ, এই ইহার 
দেহের মধ্যভাগ । এই ইহার পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা” ২1১)। 

(২) 

"এই অন্নবসমগ্ন আত্মা হইতে পৃথক্‌ একটি আত্মা 
ইহার অভ্যন্তরে আছে--ইহা প্রাণময়। প্রাপময় আত্মা 
দ্বারা এই অন্নরসময় আত্মা পূর্ণ । ইহাঁও মহ্ষ্যাকার। 
অন্নরসময় পুরুষের যেমন আকুতি, প্রীণমষ পুরুষেবও 
আকৃতি সেই-প্রকার | প্রাণ ইহাব শির, ব্যান ইহার 
দক্ষিণ পক্ষ, অপান ইহার যাম পক্ষ, আকাশ ইভার মধ্য- 
দেহ, পৃথিবী ইহাব পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা” (২1২ )। 


আঁত্মা কি? 
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৮552575585৬ 
(৩) 

“এ অন্নরসময় পুরুষেব শারীর আত্ম! যিনি, প্রাণময় 
পুরুষের আত্মাও তিনি। এই প্রাণময় আত্মা হইতে 
পৃথক্‌ একটি আত্মা ইহাব অভ্যন্তরে আছে_ইহা! মনো- 
ময় আত্মা । প্রাণময় আত এই মনোময় আত্মা দ্বার! 
পূর্ণ ৷ ইহাৎ মনুষ্যাকার । গ্রাণময় আত্মার যেমন আকৃতি, 
মনোময় আত্মারও আকুতি সেই-প্রকার। যজুঃ ইহার 
শির, খঝক্‌ ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সাম ইহার বাম পক্ষ, 
(ব্ৰান্মণাদি নামক) আদেশ ইহাব মধ্য দেহ এবং 
অথর্বাঙ্গিরস ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা” ( ২৩ )। 

(৪) 

“এই প্রাণময় পুরুষের শারীর আত্মা যিনি, মনোমধষ 
পুরুষের আত্মাও তিনি। এই মনোময় আত্মা হইতে” 
পৃথক্‌ একটা আত্মা ইহার অত্যন্তরে আছে; ইহা! বিজ্ঞান- 
ময় আম্মা। মনোময আত্মা এই বিজ্ঞানের আত্ম 
দ্বারা পূর্ণ । ইহাও পুরুষাকার। মনোমঘ আতা ঘে- 
প্রকার পুরুষাঁকার, বিজ্ঞানময় আত্মাও সেই-প্রকার 
পুরুযাকাব। - শ্রদ্ধা ইহার শির, খত ইহার দক্ষিণ পক্ষ, 
সত্য ইহার বাম পক্ষ, যোগ ইহাব মধ্যদেহ, মহঃ 
( অর্থাৎ বুদ্ধি ) ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠ।” (২18)। 

(৫) 

মনোময় পুরুষেব শারীর আত্মা ধিনি, বিজ্ঞানময় 
পুরুষের শারীর আত্মা তিনি। এই বিজ্ঞানময় আত্মা 
হইতে পৃথক্‌ একটি আত্মা ইহার অগ্যন্তবে আছে-_ইহা 
আনন্দময় আতা । বিজ্ঞানময় আত্মা এই আনন্দমন্ 
আত্মা দ্বারা পূর্ণ। ইহাঁও পুরুষাঁকার | বিজ্ঞানময় আত্মা 
ষে-প্রকার পুকষাকার, আনন্দমষ আত্মাও সেই-প্রকাব 
পুরুষাকাব। প্রীতি ইহার শিব, মোদ ইহার দক্ষিণ পক্ষ, 
প্রমোদ ইহার বাম পক্ষ, আনন্দ ইহার মধ্যদেহ, ব্রহ্ধ 
ইহার পুচ্ছ- প্রতিষ্ঠা” (২1৫)। "বিজ্ঞানময় পুরুষের শারীর 
আত্মা যিনি, আনন্দময় পুরুষের শাবীব আত্মা 





* তিনি” (২1৬) । 


যে ভাষায় এবং ধে ডাবে এখানে আত্ম-তত্ব বিবৃত 
হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য নহে। এইজন্ত নিয়ে ইহাব 
ব্যাখ্যা দিতেছি । 








_. মানুষ বলে ‘আমি’ ‘আমার’; কিন্ত ‘আমি’ কি? 
অনেকেরই ধারণা “হস্তপদানি-সংযুক্ত এই যে দেহ, ,ইহাই 
আমি*। দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে ইহা অনেকের 
চিন্তার মধ্যেই আসে না। ইহাদিগের মত দার্শনিক 
ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে, বলিব :'দেহই আত্মা । 

. পূর্ববোদ্ধৃত মঙ্্রমূহের প্রথম অংশে এই কথাই বলা হ্‌ই- 
স্নাছে। খযি অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক দেখাইয়া বলিতেছেন “এই 
মন্তকই (.দেহরূপ-) আত্মার মস্তক” । অঙ্গুলী দারা দক্ষিণ 
হস্ত দেখাইয়া বলিতেছেন “এই দক্ষিণ হস্তই ( দেহরূপ ) 
আত্মার দক্ষিণ হস্ত” | অনুলী দার! বাম হস্ত দেখাইয়া 
বলিতেছেন “এই বাম হস্তই, (দেহরূপ) আত্মার বাম হস্ত” । 
“মধ্যদেহ দেখাইয়া বলিতেছেন “ইহাই ( দেহরূপ ) আত্মার 

ধ্যদেহ৮। . শরীরের নিয়ভাগ দেখাইয়া বলিতেছেন 

_. “ইহাই (দেহরূপ) আত্মার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা” ৷ সুতরাং এখানে 

ফে এই দেহকেই., আত্মা বলা হইয়াছে তাহাতে কোন 

সন্দেহ নাই । - এই?অংশে আমবা “দেহরূপ আত্মা? ব্যব- 


, হার করিয়াছি; এন্বলে আত্মা অর্থই দেহ।, 


২। প্রাণময় আত্মা । 

প্লাহারা আরও উন্নত, তাঁহার! বলেন *প্রাগ প্রাণীদিগের 
আধু) ধতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই মাগ্ষের 
জীবন। প্রাণ চলিয়া গেলেই মানুষের মৃত্যু। স্বতরাং 
- ‘আমি’ বলিলে প্রাথকেই বুঝিতে হইবে 1% ইহার্দিগের 
মতে" 'প্রাণই আত্মা' ৷" উপনিষদ যে প্রাণময় আত্মার 
কথ! বল৷ হইয়াছে -স্তাহা - এই শ্রেণীর লোকেরই মৃত। 
হস্তপদাদি লইয়া যেমন মানব-শরীর, তেমনি প্রাণ-ব্যান- 
অপানাদি লইষা প্রাণময় আত্মা গঠিত। প্রাণ-ব্যান ও 
অপানাদিকে যখন প্রাণময় আত্মার অঙ্গ বলা হইয়াছে, 
তখন প্রাণময় আত্মার অন্তপ্রকার ব্যাধ্য! সম্ভব নহে। 

বেদসংহিতা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক' এবং - উপনিষদের 
* অনেক স্থলে এই প্রাণকেই আত্মা (এবং ব্রহ্ম) বলা 
হইয়াছে। 
- কৌষীতকি উপনিষদে লিখিত আছে যে র কৌৰীতকি, 
পৈল্গ এবং শুদ্তৃদ্দার প্রাণকেই' আত্মা-( এবং ব্রহ্ম.) বলিয়া 
মনে করিতেন (২১7 ২৪)। ৩ 


৮ 


 শ্রবাসী-হহি। ১৩২৯ 





[২২ ভাঁগ ২য় খণ্ড 

এতরের় আরণ্যকের বহু স্থলে প্রাণের মহত্ব, ঘোষিত, 
হইয়াছে। একস্থলে ব্রমবপী ইন্জবিশ্বীমিত্রকে এই উপ 
দেশ দিয়াছিলেন.:--“আমি প্রাণ । হে: খষি! তুমিও. 
প্রাণ ;. সমুদয় .ভূতও প্রাণ । এই ষে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, 
ইহাও প্রাণ, আমি প্রাণ-রূপেই সমুদয় দিক্‌ -পূর্ণ- করি 
রহিয়াছি*-(২২৩)) টু . 

বৃহদারণ্যক (১/৩ ) এবং ছান্দোগ্য বকে ২) 
আছে ষে একমাত্র প্রাণের সাহায্যেই দেব্গণ অমরগণূকে 
ধ্বংস করিয়াছিলেন । উদস্ক শৌদঘাযন নামক খধি মনে 
বরিতেন প্রাণই ‘ব্রহ্ম ( বৃহঃ 8১/৩)। এইরূপ আরও 
বহু স্থলে প্রাণকে আত্মা এবং ব্রক্ষ বলা হুইয়াছে | - 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বে প্রাণকে আত্ম বল! হইয়াছে 
এই মত এক সময়ে বহুল প্রচলিত ছিল। 

' ৩। মনোময় আতু1। - 

কিন্তু প্রাণই আত্মা’ এই মতেও অনেকে সন্ত 
থাকিতে পারেন নাই। প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। 
মানুষের প্রাণ আছে, পশু-পক্ষীরও প্রাণ আছে। সুতেরাং 
প্রাণ মঙ্গষ্যের বিশেষত্ব নহে । “মন*ই মাহ্িষের বিশেষত্ব । 
মন বলিতে আমরা কামনা ইচ্ছাশক্তি অভিনিবেশ 
সঙ্ধল্লাদি বুঝিষ! থাকি। মান্য এহিক পারত্রিক কল্যাণ 
কামনা করে; এইজন্তই তাহার যজুস্‌, খক্‌, সামাদি আয়ত্ত. 
করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং এইজন্যই যাগযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া 
থাকে । এ-সমুদয সম্পাদনের জন্য মানসিক শক্তির কত 
প্রয়োজন! কত অধ্যবসায়, মনের কত অভিনিবেশ, 
গ্রতিজ্ঞার কত . বল. আবশ্যক ! এই-সমুদয় মানসিক 
শক্তিতেই মাঙুষের বিশেষত্ব । খষিগণ যে কুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, যে কুলে বাঁস করিতেন, সে কুলের প্রধান 
কর্ত্ব্য--খক্‌-যঞ্জঃ সামাদি অধ্যয়ন এবং যজ্ঞাদি সম্পাদন । 
এই-সমুদয় কার্যেই প্রধানভঃ তীাহাদিগেব মানসিক শক্তি 
পর্য্যবসিভ হইত! এইজন্তই যজুঃ খক্‌ সামাদিকে মনের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ -বলা. হইয়াছে। . যে শ্রেণীর, লোকের কধা 
বলা হইল তাহারা আত্মা বলিলে মনই বুঝিতেন। এই- 
জন্তই বলা হইযাছে : "আত্মা মনোময় |” | 

৪। বিজ্ঞানময় আত্ম! |. 
কিন্তু মনোম্য স্তরেও মান্য চিরকাল বাস করিতে 





২য় সংখ্যা ] 


পাপী সত সপ সত 


পারে না-। কামন! স্মৃতি অভিনিবেশ প্রভৃতি না হইলে 
সংসারের কোন কাধ্যই সম্পন্ন হয় না--শাস্রাদি অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপন এবং যজ্ঞাদি সম্পাদন ত দুরের কথা । কিন্ত 
ক কামনা ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি ত অন্ধ৷ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় 
মানুষ কিনা করিয়া থাকে? তাহার হিতাহিত জান 
লুপ্ত হইয়া যায়, সত্যাসত্য নির্ণয় করা তাহার পক্ষে 
অসম্ভব হইয়! *পড়ে, সে পশুত্ব প্রা হয়। মনোমর 
স্তরে মানুষ অন্ধবিশ্বাস এবং প্রবৃত্তির চরিতার্থতা 
লইয়াই জীবন ধারণ করে। সাঁধকগণ এই স্তর অতিক্রম 
. করিয়া আরও উর্ধে উঠিয়াছেন। মনোময় স্তরের উপরে 
বিজ্ঞানময় স্তর। মনোময় স্তর অন্ধক্কারময় ; বিজ্ঞানময় 
স্তর জ্যোতিম্বান। মনোময় আত্মা স্বার্থন্ধ,তাহার 
চিন্তা--কিসে আমার স্থখ হইবে, কিসে আমার স্বজনের 
স্থখ হইবে। কিন্তু বিজ্ঞানময় আত্মা উদার ; তিনি 
ভাবেন__সত্য কি? কর্তব্য কি? তিনি শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া 
বুদ্ধি দ্বারা সত্য.ও কর্তব্যনির্ণয় করেন. এবং সেইভাবেই 
জীবনকে নিয়মিত করেন। খধির ভাষায় শ্রদ্ধাই 
বিজ্ঞানময় পুরুষের শির, খত ইহার দক্ষিণ পক্ষ, সত্য 
ইহার বাম পক্ষ, যোগ ইহার মধ্যশরীর এবং বুদ্ধি 
ইহার পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা। এই আত্মাই বিজ্ঞানময় এবং বিজ্ঞানময় 


-*-_- আত্মা যে মনোময় আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সে বিষয়ে 


কি সন্দেহ আছে? | 

৫1 আনন্দময় আত্মা । 
কিন্তু বিজ্ঞানও যথেষ্ট নহে । যদি নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদির 
কার্য কষ্টকর হইত, হস্ত পদাদি সঞ্চালন যদি দুঃখময় 
হইত, চক্ষু কর্ণাদির ব্যবহার যদি যন্ত্রণাদায়ক হইত, 
তবে কে জীবনকে লোভনীয় এবং ধারণ করিবার উপযুক্ত 
.মনে করিত? যদি আনন্দ লাভ না হইত তবে কে 
শান্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিত? কে যজ্ঞাদি 
সম্পাদন করিত? এবং কে বিজ্ঞানাদির চচ্চা করিত ? 


_০- স্থতরাং দেহ প্রাণ মন এবং বিজ্ঞানও যথেষ্ট নহে। 


আনন্দ এ-সমুদয় অপেক্ষাও শ্রেষ্--এই আনন্দই. আত্ম! । 
খধি বলিতেছেন--£গ্রিয' ইহাব শরীব, মোদ ইহার দক্ষিণ 
পক্ষ, প্রমোদ ইহার বাম পক্ষ, আনন্দ ইহার মধ্যদেহ 
এবং ব্রহ্ম ইহার পুচ্ছ-প্রতিষ্ঠা। এই আত্মা আনন্দময়, 


'আত্মা কি? 


সপপিলাপলাখিলাসিলাখলাখলাদিল সলাখলা আপস সপান্পিসিপাস্ি সাস্পিস্পিস্িপাস্পাস্পাস্স সিপাসিপাস্িপাসিত এল ৯ সিসি লাওলাং লাখ পাও পাস তোখি লস পা্টপিসিলাসি গল ১ লও লাম পলা খল লাখ লা 


২০৭ 


আনন্দই আত্মার শ্রেষ্ঠ কপ । খধির মতে ‘জ্ঞান’ অপেক্ষা 
‘ভাব’ শ্রেষ্ট । 

খধি আত্মক্ঞানের যে পাঁচটি স্তর দেখাইয়াছেন, ইহা 
যে নিতাস্তই মনঃকল্লিত, তাহা নহে। বর্তমান যুগেও 
কেহ না কেহ ইহার কোন না কোন স্তবে বাঁস.করিতেছে। 
যাহারা নিয়তর স্তরে বাস কবিতেছে তাঁহাঁবা ভাবে 
“দেহই আমি’ । 

এই স্তরের লোক বৃক্ষলতাদিব স্তায় জীবন ধারণ 
কবে। এই সোপান হইতে উর্ধে উঠিলে লোকে মনে 
করিয়! থাকে ‘প্রাণই আমিঃ । প্রাণ ন! থাকিলে দেহ 
থাকে না স্থৃতরং দেহ অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ। এই- 
জন্য অনেকে দেহকে "আমি" না বলিয়া প্রাণকেই আমি 
বলিয়া থাকে । এই স্তরের লোক পশুপক্ষীর স্াষ জীবন ' 
ধারণ কবে। মানুষ আরও উন্নত হইলে বুঝিতে পারে 
“মনই আমি’। এই স্তরের মানব প্রচলিত বিশ্বাস এবং 
বীতিনীতি অবলম্বন করিষা জীবনধারণ করে। যাহারা 
আরও উর্ধে উঠিষাছেন, তাহারা জ্ঞানী, তাহারা ভাবেন 
'‘বিজ্ঞানই আমি’ । উর্ধতম সেপানে আরোহণ করিলে 
মাঙুয আনন্দময় লোকে বাস ববে। তখনই সে বলিতে 
পারে “আনন্দই আত্মা'। 

‘আত্মা কি’ এ বিষয়ে মনম্তত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে 
অত্যন্ত মতভেদ! কেহ বলেন ইচ্ছাশক্তি আত্মার 
বিশেষত্ব; কাহারও মতে ‘জ্ঞান’ এবং কাহারও বা মতে 
‘ভাব'ই আত্মার বিশেষত্ব । ঝ্রযির শেষ তিনটি স্তর 
বর্তমান যুগের মনস্তত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই তিনটি স্তরের 
প্রায় অনুরূপ £-- 

মনোময় আত্মা = প্ৰধানতঃ Wil! ( ইচ্ছাশক্তি ) 

বিজ্ঞানময় আত্মা = Knowledge (জান) 

আনন্দ্রম্ধ আত্ম = Emoti০n (ভাব )। | 

উত্তরকালে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা পঞ্চকোষ-বিষ্ঠা নামে 
অভিহিত হইযাছে। কিন্তু এই নাম তৈতিরীয় উপনিষদে 
পাওয়া যায় না । তবে খধষি যাহা বলিয়াছেন, তহাতে 
সহজেই এই নাম সৃষ্ট হইতে পারে। অন্নময় আত্মার 
মধ্যে প্রাণময় আত্মা অবস্থিত, প্রাণময আত্মার মধ্যে 
মনোময আত্মা, মনোময় আত্মাব মধ্যে বিজ্ঞানময় আত্মা) 


শি ১ 


. “আলোচ্য বিষয়। , 


২০৮ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


: | ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিস পলাস লাসাসিলাসসিস লীলা পি পান্টি লি পা লও পিসি সপাস্সিীসি পাস পিপি গাওতাখিৱামিঞ সপ পিস্টিপাসপিিসি নাও পাস 


এবং বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে আনন্দময় আত্মা অবস্থিত । 
আনন্দই যেন শান এবং বিজ্ঞান মন প্রাণ ও দেহ ধেন 


-- এক-একট। খোসা । পরবর্তী কালে.আনন্দময় আত্মাকেও 


এক্টি কোষ বলিয়া বর্ণনা ক্র! হইয়াছে; কিন্তু এই 
উপনিষদে আনন্দময় আত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন 


- আত্মার উল্লেখ নাই। 


- বৃহদারণ্যক উপ্নিষদে । 


বৃহ্দারপ্যক উপনিষদে- যা বন্ধ আত্মতত্ব-বিষয়ে যে 
মত প্রচার করিয়াছিলেন তাহ! অতি নারগর্ভ। উপনিষদে 


. আত্মাকে ব্ৰহ্ম বল! হইয়াছে, কিন্তু সে বিষয়ে অন্য আমর! 


আলোচনা করিব না। ‘আত্মা কি’ তাহাই আমাদের 
I ৮১ (১) 

জনক রাজার..সভায় উষন্ত চাক্রায়ণ নামক একজন 
- ব্রাহ্মণ যাজবন্ধ্যকে এই প্রশ্ন করিযাছিলেন-_“হে যাজবন্ধা ! 
যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্বান্তর আত্মা, 
তাহার বিষয়ে আমাকে বল।”: 
' "ষাজবন্ধ্য বপিলেন,_"এই তোমার আত্মাই সেই 
সর্বাস্তর আত্মা” । | 

উষন্ত বলিলেন “হে যাজ্ঞবন্ধ্য | রোন্টি সর্ববাস্তর ?” 

যাজ্ঞবন্ধা বলিলেন--“যিনি প্রাণ দ্বারা নিঃশ্বাসাদির 
কাধ্য কবেন, তিনিই তোমার আত্ম! ও সর্বাস্তর। ধিনি 


.. আপন'দবারা.অপানন কাধ্য করেন, তিনিই তোমার আত্মা 
* ও’ সর্বান্তর । যিনি ব্যান দ্বারা ব্যানোচিত কাধ্য করেন, 


তিনিই তোমার আত্ম। ও সর্বাস্তর। ধিনি উদান দ্বারা 
উদানোচিত কাৰ্য্য করেন, তিনিই "তোমার আত্মা ও 
সর্বাস্তর |” 

উষস্ত চাক্রায়ণ বলিলেন--প্লোকে যেমন বলে 
প্রকার বস্তু গরু’ ‘এপ্রকার বস্ত অশ্ব, তোমার 
উপদেশও সেইপ্রকার হুইল। যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ 
বক্ষ, যাহা আত্মা, এবং সর্বাস্তর, তাহাই আমাকে 
বল!” 

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন-_৫তোমার এই আত্মাই সেই 
সর্বান্ত্র |”. 


' উষন্ত'বলিলেন--“হে'যাজ্জবন্ধয ! কোনিটি সর্বাস্তর ?” 
খাজ্ঞবন্্য বলিলেন -“ৃষ্ির দ্রষ্টাকে দেখিতে পারিবে' 
না, শ্রুতির শ্রোতাকে শ্রবণ করিতে পারিৰে না, মননের 
মননকর্তীকে মনন করিতে পারিবে না, বিজ্ঞানের-.৯ 
বিজ্ঞতাকে জানিতে পারিবে না। তোমার এই আত্মাই ' 
সর্ধাস্তর 1, 
: “প্‌ বৃহঃ ৩৪ )। 
(২) 
অন্ত একস্থলে ( বৃহঃ ৩৭২৩) যাজ্বন্য এই কথাই 
অন্তভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ভিনি -বলিষাঁছেন £-. 
“তিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রু 'কিন্তু সক্কলের 
শ্রোতা, তাহাকে মনন কর! যায় না কিন্ত তিনি 
সকলের মননকর্তী; তিনি অবিজ্ঞাত কিন্ত ' সকলের 
বিজ্ঞাতা। ইনি ভিন্ন কেহ স্ৰষ্টা নাই, ইনি ‘ভিন্ন কেহ 
শ্রোতা নাই, ইনি ভিন্ন কেহ মননকর্ত। নাই, ইনি ভিন্ন 
কেহ বিজ্ঞাতা নাই। ইনিই তোমার অন্তরাত্মা, ইনি 
অন্বর্ধামী ও অমৃত (৩1৭২৩) ৩৮1১১ অংশও' ভুষ্টব্য )। 
(৩) 
' এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি অন্তস্থলে 


(২81১৪ ; ৪1৫1১৫ ) বলিয়াছেন : "বে | বিজ্ঞাতাকে 


কি প্রকারে জানিবে?” - . - 

ধাঁজ্ঞবক্যের এই মতই এঁতরেয় আরণ্যকে RE) 
এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :--"যাহাকে শ্রবণ 
করা যায় না, যাহার নিকট গমন করা -যায় না, যাহাকে 
মনন করা যায় না, ধাহাকে বশীভূত কর! যায় না, 
যিনি অদৃষ্ট, যিনি অবিজ্ঞাত, ধাহাকে ( শবাদি দ্বার! ) 
নির্দেশ কর! যায় না, কিন্তু যিনি শ্রোতা, মননকর্তা, 
প্রষ্টা, আদেষ্টা, ঘোষণকর্তা, বিজ্ঞাতা এবং যিনি. 
হর ভান ভিডি তোমার আত্মা” (৩২1৪ 
শেষ অংশ )। 

উন TREE - 
এই অংশ রচিত হইয়াছে। 

যাজ্ঞবন্ধ্য যাহা বলিয়াছেন তাহা. একটি গভীর দার্শ-. 


নিক তত্ব। সংক্ষেপে ইহা এইরূপে বল! যাইতে পারে: 


“আত্ম! ব্যিয় নহেন? আত্মা বিষয়ী 1?" 


২য় সংখ্য! | 


সপ সলপীসটিরস্পিপ সিসি পাসিপরস্িপাস্জিল সত সিপীসিপাস্পি সি লাসিল সী সিপাছি পাপলাম সালা": 


বেদাস্তদর্শন ও উপনিফ.দর ভাষ্যে শহুরাচার্য্য এই 
কথা ভূষোনুষঃ বলিয়াছেন। এই মত অন্থসবণ কবিয়া 
সাধণাচাধ্য ও বশিয়াছেন-_“আত্ম। বিষয়ো ন ভবতি; 
বিষয়ী তু ভবতি” ( ওঁ তবেয়-আরণ্যক-ভাষ্য ৩1২1৪)। 

আত্ম! নিত্যই, বিষয়ী । এবং খিনি নিত্যই বিষয়ী, 


তাঁহাকে কখনই বিষয়ীভূত করা যায. না।. সমুদয় জ্ঞান- 


ব্যাপাবে ধিনি জ্ঞাত| তাহাকে কি প্রকারে জানিবে? 
মেই জ্ঞাতাকে যদি জ্ঞানের বিষধীস্কৃত কব! সম্ভব হইত 
তাহা হইলে দে জ্ঞাতা আব জ্ঞাত। থাকিতেন না; তিনি 
তখন হইতেন জ্ঞানের বিষধ এবং এই বিষয়েব হইত অপর 
এক নৃতন জাতা। যেখানে জ্ঞানকার্যা সেই স্থলেই 
একজন জ্ঞাতা। প্রত্যেক জ্ঞান-ব্যাপারেই একজন জ্ঞ তা 
থাকিবেন এবং এই জ্ঞাতাই আত্মা। যাজ্ঞবন্ধ্যাদি 
খধিগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ ইহাই। আত্মাকে 
দর্শন করা যায না, কারণ সমুদয দর্শনকার্ষ্যে আত্মাই 
প্রষ্টা। আত্মাকে শ্রবণ করা যায় না, কারণ সমুদয় 
অবণকার্য্যে আত্মাই শ্রোতা । আত্মাকে মনন কবা যায় 
না, কাবণ সমুদয় মননকার্যে আত্মাই মননকর্ত। 1 
আত্মাকে জানা যায় না, কাবণ সমুদয় জ্ঞানভার্য্যে আত্মাই 
জাত|। কি অর্থে আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন এবং 
নিদিধ্যাসন করা যায, তাঁহার আলোচনা এ স্থলে সম্ভব 
নহে। এস্থলে আমবা যে ভাবে এবিষঘের আলোচনা 
কবিযাছি তাহার সিদ্ধান্ত এই- যে যিনি ভ্রষ্টা শ্রোতা 
মন্তা জ্ঞাতা তিনিই আত্মা । যাহাকে দর্শন শ্রবণ 


আসম সন্ধ্যা 





২০৯ 
মনন এবং জ্ঞানাদিব বিষয়ীহৃত করা বাধ তাহা আত্ম! 
নহে। ডি . 

জগৎ সহজে এই তত্ব বুঝিতে পারে নাই। মহা- 
দার্শনিক ক্যাণ্টেব পূর্বে কেহই এবিষয়ের বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করেন ' নাই । শেলিং ( 5০১৪ ), হার্ক্ার্ট 
( Herbart ), শোপেন্হাউগ্বার ( Schopenhaur ) 
প্রভৃতি দাশনিকগণ বিস্তৃতভাবে এবিষযে যাহা বলিষাছেন, 
তাহা ক্যাণ্টের মতেবই প্রতিধ্বনি । ইহার বহু শতবৎসর 
পূর্বে যাজ্ঞবন্ধ্যাদি খধিগণ ভাবতবর্ষে এই মত প্রচাব 


কবিষাছিলেন। 
উপনিষ, আলোচনা করিয়া আত্মতত্ব বিষয়ে আমবা 


প্রধানতঃ এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি :__ 

১। প্রজাপতির উপদেশ এই আত্মা দেহ হইতে 
পৃথকৃ। ন্থযৃপ্ত মবস্থাতে আত্মা দেহ হইতে উিত হইয়া 
স্ববপে বিরাজ করেন। তিনি আবও বলিয়াছেন এই 
আত্মাই দ্ৰষ্টা, আদা, বক্তা, শ্রোতা এবং মন্ত। | 

২। এতরেয় উপনিষদের মতে প্রজানই আত্ম! । 
কৌধীতকি উপনিষদেব মতে প্রাণবপী প্রজ্ঞা 
বা প্রজ্ঞারূপী প্রাণই আত্মা । 

৪1 তৈত্তিগীযষ উপনিষদেব 
আত্মার বিশেষ । 

৫। যাজ্ঞবন্ধোব মতে যিনি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্ত! জ্ঞাতা 


ইত্যাদি, তিনিই আত্মা । আত্ম! বিষয় নহেন। আত্ম! 
বিষষী। 








৩ 


মতে আনন্দম্যত্বই 


মহেশচন্জ ঘোষ 


আসন্ন সন্ধা! 


ও কার গৌব-ববণ রুচি 
মেঘের গাষেব হিরণে? 

চুডর্কা চণের ঝিকিমিছি 

তালের শিরের কিরণে? 
রূপ দেখে তার লজ্জা পেযে 
মুদ্ল আখি কমল-মেয়ে, 
সন্ধ্যাতারা পবালে টিপ, 

ঝিলী-নৃপুর চ।ণে। 


কাব 


তাবে 


২৬ লী 


সান্ধ্যগাপীব কণ্ঠস্থবে 
বাজল দিনেব মেলানি, 
শাডীর বঙে ব ডা হ'ল 
গিবিচুড়াব বনানী । 
কুমুদিনী খবর পেষে 
ঘোস্ট। খুলে দেখ্ল চেষে, 
নিবে এল দিনেব বাতি, 
বঙ্গে’ গেল পবনে। 
শী গোপেন্দ্রনাথ সরকার 


তাৰ 





উপরে যে তিনটি দেশের" নাম করা হইল, এ 
অঞ্চলের নারীজীবনের 'সহিত চীনদেশের নারীজীবনের 
বছল পরিমাণে সীদৃস্ত আছে। চীনদেশেব সভ্যতা! 
এইসব দেশ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ - করিয়াছে, 
এবং প্রতিদানম্বরূপ চীনদেশের সভ্যতাও. এই দেশ- 
গুলিকে নানারকমে খ্াালিদ্গন করিয়াছে । ' চীনদেশের 
সীমান্তে সব জাতিই প্রায় এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। 
এমন কি, যে-সব স্থানে জাতীয়তার লক্ষণ কিছু কিছু 
বর্তমান সেখানেও, বড়লোক-শ্রেণী, চীনদেশীয় আদব- 
কায়দায় দুরস্ত। এই-সমত্ত দেশের লোকের! বহুকাল 
পূর্বে চীনদেশ অয় ' করিয়াছিল, কিন্ত চীনদেশের 
সভ্যতার নিকট তাহাদেব হার্‌ মাঁনিতে - হইয়াছে। 
মোঙ্গলজাতি যে সময় অর্ধেক এশিয়া এবং ইউরোপের 
উপর তাহাদের সাম্রাজ্য বিস্তাব করিয়াছিল, সেই 
সময় তাহাদের রাজধানী ছিল চীনের পিকিং সহরে | 
মাঞ্চরা ১৬৪৪ খৃঃ পিকিং সহর দখল করে এবং 
অল্প কয়েকবৎ্সর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা চীনদেশে রাজত্ব 
করে। উল্লিখিত তিনটি দেশে চীন! নারী এবং নরের 
সংখ্যা খুব বেশী; কেবল মাত্র কয়েকটি প্রদেশে চীনা- 
প্রভাব এখনও খুব বেশী আধিপত্য স্থাপন করিতে 


পারে নাই। সেই-সব প্রদেশ হইতে দেশগুলির আদিম 


জাতীয় জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয় যায়। 

মাঞ্চু এবং মোক্গল উল্য় জাতি তাতার জাতি 
হইতে উদ্ভৃত। মাঞ্চুরা পর্বত এবং নদীবন্থল উর্বর 
প্রদেশে বাস করিত এবং মোঙ্গলের! কতকটা মরুভূমির 
মত দেশে দিন কাটাইত। এই ছুই জাতির জীবনে 
অনেক বিষয়ে বেশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আমাদের দেশের 
বেদেদের সহিত ইহাদের অনেকটা তুলনা কর! যাইতে 
পারে। কোন একটা নির্দিষস্থানে তাহারা স্থিব 
হুইয়া বাস.করিতে পারে না, বিধাতার অভিশাপ 


ষেন তাহাদিগকে - ক্রমাগত এক স্থান ,হইতে অন্ত 
স্থানে তাড়াইয়৷ লইয়া যায়! যে জাতি অধিকাংশ সময় ' 
ঘোড়ার পিঠে এবং তাবুতে বাস .করে, তাহাদের 
নারীদের, মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা- চলিতে পাকে না। সেই- 
অন্ত. চীনদেশের বাহিরে এই সব দেশে: নারীদের 
খুব বেশী স্বাধীনতা দেখা যাঁয়। অবস্ত -ইহাতে কেহ 
যেন" মনে করিবেন .না যে চীনদেশের নারীদের 
অপেক্ষা ইহাদের দ্বীবন সকল বিষয়েই খুব সখের । 
, মাঞ্চনারী প্রয়োজন-মত ঘরের বাহিবে যাওয়া- 
আসা করিতে গারে, ইহাতে তাহার কোন বাধা নাই। 
চীনা-নারীর মত লোহার জুতা পরিয়া পা সঙ্কুচিত 
করিবার প্রথাও ইধাদের মধ্যে কোন দিন চলিত ছিল 
না, ভাহা' থাকিলে বোধ, হয় ইহাদের জীরন এমন 
খোল! হইতে পারিত না। উত্তর চীনে এবং মাঞ্চুরিয়াতে 
পুরুষদের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না 
তাহাদের উভয়কেই এক জাতির লোক ব্লিয়াই মনে হয়। 
কিন্তু নারীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। তাহাদের 
পোষাকের ধরণ ধারণ এবং খোঁপা দেখিয়া বেশ বুঝিতে _ 
পার! যায় কে চীনা এবং কে মাঞ্চু। মাঞ্চ-নারীদের 
যাহার! 'রাজসভাষ বসিতে পান কেবল তাহার! মাথায় 
কিছু একটা পরিতে পারেন। এই শিরোভূষণ খুব 
অম্কাল হয় এবং ছুইকানের উপর ছুই গোছা! কৃত্রিম ফুল 
থাকে.” মাঞ্চু বড়ঘরের মেয়েরা যদিও চীনা-নারীর 
চরণ-কমূল ভালবাসে না, তবুও তাহারা তাহাদের 
উচ্ঘর দেখাইবার অন্ত এমন একপ্রকার জুতা 
ব্যবহার করে যাহা পরিয়া বেশী চলা-ফেরা করা 
যায না। জুতার উপরের চেয়ে তল! বেশী অপ্রশন্ত 
এবং খুবই উচু। অনেকের জুতার তলা প্রায় ৬ ইঞ্চি 
উচু হয়। | 
মাঞ্চুরিয়ার সভ্য-সমাজের গৃহস্থের সমস্ত বন্দোবস্ত 
উত্তর চীনদেশের লোকেদের মতই । নারীর স্থানও 
আইনের চোখে একই প্রকার। তবে মাঞ্চুরমণীর 
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একদল তিব্বতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুণী ৷ 
এক জনের হাতে ধর্শচক্র রহিয়াছে__সে সারাদিন বুদ্ধ-মাম জপ করিতে করিতে চক্র পূরায় 


স্বাধীনতা কিৎ্পরিমাণে বেশী । মাঞ্চুরিয়্াতে এখনো 
অনেক অদ্ধলভ্য এবং পুরাপুরি অদভ্য লোকও 
আছে। তাহাদের বেশীর ভাগ সমুদ্রের উপকূলে 
এবং উক্ত প্রদেশের নদীর পাশের দেশগুলিতে দেখ! 
যায়। ইহাদের কতকগুলি এখনও তাহাদের আদিম 
কালের আচার ব্যবহার ধরিয়া আছে__-কয়েকদল প্রাচীন 
কালের সভ্যতার আড়ালে বাস করিতেছে । মঙ্গোল- 
সভ্যতার সহিত এই সভ্যতার প্রভেদ আছে। উত্তর মাঞ্চুরি- 
যাতে যে-সব জাতি বাস করে, তাহাদের বুরিয়াই জাতির 
সহিত মংঙ্কালিয়ার লোকদের খুবই মিল আছে। তাহারা 
গরুবাছুরের বড় বড় দল প্রতিপালন করে, তাহাদের 
শরীর খুব বলবান্‌, তাহার! আচার ব্যবহারে ভাতার এবং 
তিব্বতের শাসনকে মানিয়া চলে। বৌদ্ধ মঙ্গোলিয়াতে 


তিব্বতের স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে। এই জাতির নারীদের 
জীবনযাত্রা মঙ্গোল-নারীদের মতই । ১৬ 
ইহাদের একমাত্র সভ্যতার আদর্শ । 

মঙ্গোলিয়ার লোকেরা এখনো আমাদের দেশের 
বেদেদের মত বাস করে। তাহাদের প্রধান কাজ পশু- 
পালন। তাহারা তীবুত্ে রাত্রি যাপন করে। এই তাবু 
খুব শক্ত বনাতের তৈরী । এই তাবু দেখিতে অনৈকটা 
চিম্নির মতো--উপরে এক স্থানে এক্টু খোলা থাকে। 
সবাই তাবুর ভিতর আসিলে তাবুর পরদ!-ছুয়ার বন্ধ 
করিয়া! দেওয়া হয়, তখন হাওয়া বা আলো উপরের 
চিত্র দিয়া ভিতরে আসে। তাবুর মাঝখানে সর্বদাই 
আগুন জলে, ধোয়া উপরের ছিত্রপথে বাহির হইয়া যায়। 
ভাকুর ভিতর, জমিতে কার্পেট বা গালিচা পাতা 
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থাকে। স্ত্রীলোকেরা দুয়ারের কাছে শোয়। শুইবার 
পূর্বে কেহ গাত্রবস্ত্র ত্যাগ করে না, কেবল উপরের 
জামার বোতাম খুলিয়া দেয়। ঘুম হইতে উঠিয়া 
আহার করে; কিন্ত আহার করিবার পূর্বে কেহ মুখ ধোয় 
না। কর্রী নকলের আগে বিছানা ত্যাগ করে এবং চা 
ইত্যাদি তৈয়ার করে। 





* “তিব্বতীয় ধনী রমনী__নান প্রকারের গহন। এবং শিরোভূবণ 
দেখিবার জিনিষ 


চায়ের সঙ্গে অনেকে চবিব এবং মাখন মিশাইয়া 
খায়। ইহাকে. একপ্রকার ঝোল বলিলেও চলে। 
চায়ের সঙ্গে পনির খাইয়। ইহারা সমস্ত দিনের ক্ষুধা 
দূর করে। রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ইহাদের পেট 
ভরিয়া ভোজন হয়। ইহাদের খাদ্যের প্রধান উপাদান 
মাংশ । ভেড়ার মাংসই ইহারা বেশী আহার করে। তাবুর 
বাহিরে মাংস একট! খাচায় জমানো বা শুকানে! থাকে। 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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ইহ! হইতে টুক্রা টুক্র। মাংস কাটিয়া লইয়া সিদ্ধ 
করা হয়। পিদ্ধ হইলে পরে পাত্র হইতে আঙ্গুলে 
করিয়। মাংস তুলিয়া ভক্ষণ চলে। 

মোঙ্গল নারীর মুখ ধুইবার ব্যাপারটি আমা র খুব 
মনে'মত £ইবে না। ইহারা মুখের 'ধ্যে জল লঃয়। ₹ হা 


কুলকুচাঁ করিয়া হাতে ফেলে এবং তাহ" মুখময় ঘপিঘ . 


দেয়। নারী এবং পুরুদের পোষাক প্রান একরকম ; 
তবে পুরুষের! অধিকস্ত কো রে একটা পেটি ব্যবহার করে-। 
পোষাকের প্রধান উপকরণ একট। লঙ্কা পিরাণের মত 
কোট । তাহা শীতকালে বোতাম-আটা থাকে; “রমকালে 
বোতাম খোলা থাকে । এই জামা $ রং খুব গাঢ় হয় । উৎসব 
প্রভৃতিতে এই উপর-জামা গাঢ় লাল বা হল্‌দে রংএর হয়। 
শোঙ্গলনারীর মস্তকাচ্ছাদন একটি বেশ দেখিবার মত 
জিনিষ ৷ নারীর অবস্থানুধায়ী এই “মাথার পোষাক” নানা 
রকমের হইয়া থাকে । মাথার পোষাক দেখিয়! নারীর 
সামাজিক পরিচয় নির্ণয় কর! যায়। চুলকে বশে র খিবার 
চন্য নারীরা একপ্রকার আঠা ব্যবহার এরে। চুলকে 
আঠা দিয়া বেশ করিয়া বদ ইয়া তাহা! ইতে নাণ। প্রকার 
রূপার গহনা মুক্তার হার, পু'তির মালা ইত্যাদি ঝুলাইয়া 
(দয়। যাহারা ধনী তাহার! এইপ্রকার অলঙ্কার খুব 
বেশী পরে এবং যাহার অকুলানের ঘরকন্ন তাহার এই 
গহনার বহর অতি সামান্যই থাকে। অনেক জাতির 
নারীর! মাথায় ধাতুনিশ্মিত পেটি বাবহার করে। এই 
পেটি হইতে নানা-প্রকারের গহন! ঝুলাইয়| দেওয়। হয়। 
এই-সমস্ত দোলায়মান গহনাগুলির স্থান ঠিক রাখিবার জন্য 
সেগুলিকে হুকের সাহায্যে কানের সঙ্গে গাখিয়! দেওয়! হয় । 
অনে.কর কানে এত টান পড়ে ষে কান চিরিয়া ঘা। 
তবুও গহনা খুলিয়া ফেলা চলিবে না। রূপ বাড়াইবার 
স্পৃহা মোঙ্গল নারীর অন্ত কোন দেশের নারী অপেক্ষা 
কমনয়। ন'রী'দর সঙ্গে সব সময় নস্তের ডিব| থাক। 
চাই। নস্ত-ডিবা পাথরের তৈরি, :বং তাহাতে অতি 
সামান্য নস্ত ধরে। অনেক সময় তাহা খালিই থাকে। 
অভ্যাগত মাত্ৰকেই নন্ত দেওয়া হয়। 

বিবাহের হাঙ্গামা 'মাঙ্গলদের বিশেষ কিছু নাই। 
পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছাতেই বেশীর ভাগ বিবাহ হয় 
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| বিবাহের যৌতুক দিবার প্রথা সব জাতিরই প্রায় একরকম । 
যাহাদের অবস্থা ভাল তাহারা নানা-রকম অলঙ্কার, এক 
পাল গরু ভেড়া ইত্যাদি অনে£ কিছুই দেয়। যাহার 
= অবস্থা, মন্দ সে হয়ত কেবলমাত্র একট! ভেড়া দিয়াই 
কাজ শেষ করে। বরের পক্ষ এবং কন্যা-পক্ষ উভয় পক্ষ 
হইতেই উপহারাদির আদান প্রদান চলে। অবস্থাপন্ন 
লোকদের বিবাহ-উৎ্সব রেশ জাকজমকের সঙ্গেই হয়। 
উৎসৰ অনেক দিন ধরিয়া চপে, এবং বিরাট ভোজের 
আয়োজন থাকে। খাঁটি মোঙ্গল বিবাহে, বরকে 
পুরাকালের মত কন্যাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া 
যাইবা! অভিনয় করিতে হয়। মোগ্গল যুবকর! পাকা 
ঘোড়সোয়ার। কন্তাকে তাহারা যখন ঘোড়ার পিঠে 
চড়াইয়া দৌড় দেয়, তখন কন্তা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া 
বিবাহে মুখের-অমত জ্ঞাপন করে, মনের ভাব অবশ্য 
একেবারে অন্য । 
বিবাহের পরেই স্ত্রী স্বামীর পরিবারে দাপীর মত 
হইয়া যায়। মোঙ্গল পুরুষ. আইনত, এক স্ত্রী বর্তমানে 
অন্ত স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে ন1। তবে স্ত্রী পছন্দ না 
হইলে সে অনায়াসে তাহার সহিত বিবাহ ভঙ্গ করিতে 
পারে। বিবাহ-ভঙ্গের উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না 
' পারিলে স্বামীকে কন্াপক্ষ হইতে প্রাপ্ত যৌতুকাদির 
অনেক অংশ ফিরাইয়!. দিতে হয়। স্ত্রীও ইচ্ছ। করিলে 
স্বামী ত্যাগ করিতে পারে, তবে স্বামী ত্যাগ করিবার 
পূৰ্ব্বে স্বামী যে তাহার সহিত খারাপ. বহার করে এবং 
ন্সেহশীল, নয় তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। নারীর 
বিবাহ-ভঙ্গ- করিবার আর-এছ বিষম অন্তরা আছে। 
স্বামী বেসমন্তর যৌতুক তাহাকে দিয়া ছ, তাহার বেশীর 
ভাগই স্ত্রীর পরিবারবর্গ দখল করে। এই-সমস্ত ভ্রব্যাদি 
প্রত্যর্পণ করিতে না পারিলে নারী স্বামীর বন্ধন হইতে 
মুক্তি পাইতে পারে ন|।  মোঙ্গলদের মধ্যে নানা-রকম 
প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে--তাহার দু-একটি উল্লেখ 
করিব। "স্ত্রীকে তোমার আত্মার মত. ভালবাস, এবং 
তোমার কম্বলের মত প্রহার কর)” “ইহা আমার স্ত্রী, 
আমার জিনিষ |. 
(মাঙ্গলদেশে যে ধর্ম চলিত আছে তাহাতে বৌদ্ধ 





না 


মহিলা-মজ্লিস-মাঞ্চুরিয়! মোলোলিয়া এবং তিব্বতের নারী 


স্পা ৯৯৯ ৯-৮-৯৯-৮-৯৮-৯/-৯, 


২১৩ 


ধৰ্ম্মেরনামমাত্র আভাল পাওয়া যায়। ভূত-পেত্বীর পূজা 
প্রায় সকলেই করিয়া থাকে। ধর্শ্মে নারীদের রক্ষার 
কোন বিশেষ বাবস্থা নাই। অনেক নারী সংসার ত্যাগ 
করিয়! সম্নাপিনী হয়। কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিশেষ 
কোন সম্মান বৃদ্ধি হয় না। 


তিব্বতীয় মাত! এবং সন্তানবৃন্দ 
স্ত্ীলোকদের শক্ত এবং একঘেয়ে সব কাজই করিতে 





হয়। তাহারা “আরগোল”, (গোবর) কুড়াইয়া ' নে 
এবং শুকাইয়া ঘুটে করে। গরুবাছুর চরানো, তাহাদের 


সেবা করা, দুধ দোওয়া ইত্যাদি মেয়েদেরই কাজ । 
তাহারা উটের লোমের কম্বল তৈয়ার করে। এইসমস্ত 
কাজ ছাড়া পুরুষের প্রায় সমস্ত-রকম কাজেই নারীদের 
যোগ দিতে হয়। গরম কালে নারীরা যখন ঘর-সংসাঁরৈর 
কাজে ব্যস্ত থাকে, পুরুষের! তখন আড্ডাতে চা পান করে, 
ঘোড়দৌড় করে অথবা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে দেখাশোনা 
করিয়া কেড়ার। ছোট ছোট মেয়েরা এই-সমস্ত আনন্দে 
যোগদান করিতে পায় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দের 
পরিবর্তে তাহাদের কঃই বেশী হয়। ভ্ত্লোকদের 
তিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাহাদের অতি কম বয়সেই 


৯ পপ ৯৯ ma 





& 2h + (0: 


ৃ (সা বাণিজ্য 


সংখ্যা অনেক বেশী এক মায়ের d 
একটি মাত্র স্ত্রী থাকিতে পারে । বড় ভাই এর অধিকার 
সবচেয়ে বেশী এবং সন্তানাদি আহারই ধনিয়া বিবেচিত 


হয়, তাহা তাহাদের আনক পিপাধার ' জন্য ন হ্‌ 
সংসারের পরিশ্রম এবং দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত। 
এই দেশে এবং বশ্মীতে নারীদের প্রকৃতি অনেকটা 
পুরুষদের মত, এবং পুরুষেরা _নারীপ্রক্কতির। নারী 
পুরুষ অপেক্ষা প্রায় সকল বিষয়েই অধিক পরিশ্রম | 
এবং দায়িত্ব গ্রহণ করে। মি 
এই দেশে যাহারা একটু লেখা পড়া নে ত ks 
প্রায় সকলেই চীন দেশের আদব- রা. অভ্য 
অনেকে চীনা দর্শন পাঠ করে। EE 
তিববত বহু কাল হইতেই একটা! বদন 
বলিয়া পরিচিত ॥ এখন পর্য্যন্ত এই দেশের লোকজন 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কোন বিবরণ পাঁওয়া যা রি কারণ ইহার 
বিদেশীকে কিছুতেই স্বদেশে ঢুকিতে দেয় না। 
হইতেই তিব্বতীয় 
পরিবর্তন হয সাই ই 


অত এখানের নারীরাও মাথার 
₹যত্ব করে। বড়লোকের মেয়েরা 





কা হইলেও: মায়েরা 
করিয়া প্রার্থনা করে। 
প্র es যৌতুক নিৰ্দিষ্ট 


অত্যন্ত মন্দ গতিতে চলিয়াছে। মান্জাজ প্রদে 
চিকিৎসা-বিদ্যালয় খোঁল! হইয়াছিল এবং ছাহ 
এখন বন্ধ হইয়| গিয়াছে । অথচ ডাক্তারী- 

পাঁরিলে মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জয 
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প্রবাদী-_অগ্ৰহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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andl | 


সাপ»... » ০. উল. | ঞ্ছ 


মহিলাদের পোলে! খেল! 
সম্রাট আকবরের সভা!-শিল্পী দানটল্ল| কর্তৃক অস্কিত । 
[ সমুবল-রাজকুমারী হায় ঠার তিন সহচরীর সহিত ঘোড়ায় চড়িয়! পোলে। পেলিতেছেন। 
এই ছবির একপানি রতীন প্রতিলিপি হ্ীণতী মৃণা'লনী চট্টোপাধ্যায় দম্পদিত শাম|-আ। পত্রিকার এচছুলাক্গুলাই সংখ্যায় 
প্রকাশিত হইয়াছে ; ইহ! তাহার প্রতিরপ | ] 


ভাইফোট। 


অরুণের তরুণ জীবনের শেষ হিদাব-নিকাশের 
মিটিয়ে যেদিন তার ছোট বোন বেখুকা অজানা পথের 
যাত্রী হলো, সেদিন থেকেই সে (কমন আন্মনা আপন- 
ভোলা হয়ে পড়লো । তার বাপ-মায়ের শেষ আশীর্ববাদী 
দান মৃষ্ভিমতী সাস্নার মত পেয়েছিল তাকে, বাপ-মার 
পরপর মৃত্যুতে । সংসারে তার জানা আপনার 
কোনো লোক ছিল: না আর, তার খবরদারী কর্ণার 
জন্যে। < 

সম্বলের মধ্যে ছিল একখানি ছোট দোতালা বাড়ী 


জের 


আর তার ভ্ৃদয়জোড়। বিশ্বগ্রাসী স্নেহের ক্ষুধা । এই 
ছুই সম্বল নিয়েই তার দিন কাট্ছিল। দোতালায় 
সে যে-ঘরে শুতো, সে-ঘরের পাশেই একটুখানি ছোট 
খোলা ছাদ। সেই ছোট ছাদেই সে টবে করে 
গোলাপ-যুয়ের ' বাগান করে' তুলেছিল। ন্গিগ্ধ 
জোতন্না-রাতে যখন তার সেই ছাদ-বাগানে জোৎন্গা- 
ঢেউয়ের সঙ্গে গোলাপ-যুঁয়ের ফুটন্ত হাসির তরঙ্গ 
খেলে যেত, তখন মে একখানা আরাম-কেদারা টেনে 
নিয়ে সেইখানে বসে যেত সেই রূপ-স্থুরভির দোলায় 


২য় সংখ্য! } 


আপনার উত্তলা মনকে- ভোলাবার জন্তে। : গোলাপ: 
যুঁয়েব হাসিই ছিল তার'কাছে প্রেয এবং শ্রেয়]: : 
তার বাড়ীর ছাদের-গা দিয়েই-উঠেছিল আর-এরখানা 





বাড়ী একেবারে ছাদের সঙ্গে, জোড়া. লেগে। কোন্‌ 


পূর্বপুরুষ ছুই' পরিবারে "অবাধ :মেলা-মেশার. জন্তে 
ছাদ এবং বাড়ীর মাঝে একটা 'দোর রেখেছিলেন 
হুই বাড়ীকে “আলাদা ' অথচ- এক করে| - অর্গল-বাহু 
আর সেই দোরকে ধরে’ রাখৃতে পার্ছিল' নচ্‌। বাহুর 
বন্ধন হতে কপাট-ছটো প্রায় মুক্ত হয়ে জীর্ণ অবুস্থাষ 
স্থলিত হুষে ঝুলে পড়েছিল। তার অর্ধ-উন্মুক্ত' ফাক 
“দিয়ে বাড়ীটা প্রায় সবটাই দেখা. যেত। . বাড়ীটায় 


কখনো! কোন লোককে সে থাকতে দেখেনি । সেটা হয়ে. 


দাঁড়িয়েছিল চামূচিকেদের আড্ডাবাড়ী । : 

যখনই অরুণ ছাদে এসে দাড়াতে] আর ভার চোখে 
পড়তো 'সেই দোরটা, তখনই ' তার. মনটাও কেমন, শুন্ত 
খা খা মনে হতো । তার মনে হজে :: ‘আমার 
হৃদয়ের দোরও তো এই-রকম জীর্ণ হয়ে: ভেঙে পড়েছে, 
তাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে, না” "সে যে 
ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। জানি -না- কখনে। 
কোনো শিল্পী এসে তাকে ফের নৃতন, করে তুল্বে কি না 
“বাঁ তুল্তে পার্বে কিনা. বিশ্বস্থষ্টির অনাস্থষ্টিই তে! 
'এই খানে, যে শা’ চায় সে তা-পায় না। ৩. ২ 

সেদিন সকালে অরুণ যখন ছাদ (বেড়াচ্ছিল-তেথখন 


হঠাৎ-“তার- দৃষ্টি গিয়ে পড়লো 'দোরেধ। ফুক-- দিয়ে 
‘দেই বাড়ীটায়।.' বাড়ীটা আজ কার পুতাপমুনে নৃত্ন . 


প্রীমণ্ডিত - হয়ে উঠেছে। -ঘর-দোর . ধোয়াঃপৌছার 
শব্ধ বেশ চারিদিক সবুগরম করে” তুলেছে. হয়তো 
কোন্‌ অজানা! গৃহনদ্্ীর- প্রথম চক্ণপ্ঠতে, সেখানে পদ্ম 
পুল্পত হয়ে উঠচে ।- ১ 

হঠাৎ তার কানে .একটা ' যেন্ন- ছিপ সর 
ভেসে এলো। একি! এ. যে তার বেখুব+ম্বর! “সে 
পড়তে পড়তে-নিজেকে সামলে নিলে ।; -বারাওায়- চোখ 
পড়তেই সে- আরো! ' বেশী- চম্কে' ; উঠুলো, 
সেখানে দ্রাড়িয়ে - এক তত্বী- তরুণী ঠ্রিক তারই রেণুর 
মৃত । তাব'মুখে, দেহের-অঙ্গে অঙ্গে ও অঙ্গের গতিহিলোলে 
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তার" রেদুব আদল-। .মন বলেঃ উঠ্‌লো-: 'না-পগো নাঃ 
ও 'তোমাব, রেণু নষ। :সে.. ত *'তোমায়, অনেক্ঠঘন 
ছেড়ে চলে গেছে । অরুণ সঙ্গে সঙ্গে ,মনকে, ধস্কে 
উঠুলো-্না, না, না, ওই: সামার বের সে. আমকে 
ছেড়ে চলে গেছে বটে বিস্ত' সে'যে আমাব জন্তে-লিভেকে 
বিলিয়ে দিয়ে:গেছে সারা রিশ্বের মেয়ের. মধ্যে রেণু 


রেণু. করে: এতৈ - যে: আর; কোনো ভুল নেই। 
‘সে ষে' আমায় বড় ভাঁলবাস্তে।। 


সেকি একেবারে 


নিজেকে লয়. করে’ ধেতে- পারে আমাকে - ছেড়ে? 


ওই 'আমার রেণু । 

; অরুণের . আকুল. চোখের উপর চোখ থড়ুছেই 
তকণীর মুখে এবটা।. বিরক্তির ঢেউ- খেলে গেল, সে 
সেখান হতে সরে’: গেল। : অরুণ খানিকক্ষণ স্থাণুর * 
মত দীড়িযে থেকে আস্তে আস্তে -তার..ঘরে ঢুকে 
বি্বানার উপর নিজেকে এলিয়ে দিলে। বিছুই ভাল 
লাগছিল না রি: লে করে’ চোখ বুজে শুয়ে 


রইলো]: --.. £, 


. তার চোখের নে ভেসে. | উঠছিল বিস্থদ্ধির 
কোলে: প্রায় “মিলিয়ে যাওয়। .ঘটনাগুলো ৷. রেণু আর 
সে:ঠিক পিঠোখিঠি ছিল। কি ভালোই না_রাস্তে 
তার! পরস্পরকে ।:. একবার 'অকুপের ‘খুব ' অসুখ হয়, 
দু'দিন. ভার কোনো. জান ছিল না) সেই. সময়. রেণু 
তার পাশে বসে" কি কাম্রাটাই না-কেদেছিল, আর 
ঈশ্বরের বাছে ফি প্রার্থনাটাই না করেছিল_-ত! 
ছাড়া যে. তার -আর..কৌনে] সম্বলই ছিল ন]। জান্তে! 
কেবল/:সে-তার দাদাকে 1. কিন্তু সে সুময়-তো অরুণ 
গেল বেঞ্চ তাকে স্থবতির দংশনে তিল তিল 
করে' দগ্ধে মর্বার জন্যে . পেছনে ফেলে রেখে |. বেঁচে 
থাকলে আব্ষ... হতে! -ঠিক,.আত। বড়টিই হতো], নে-। 


তার মনের ,ভিতর- তরুণীর যে. ছায়চিত্রের, ছাপ 
উঠে গিয়েছিল. সেইটাই কেবল. তার চোখের সাম্‌নে 


ভেসে উঠতে লাগলো আর ততই তাকে কাছে পাবার 
জন্তে, মন -আকুলি-বিকুলি' বরে? . চারিদিকে ছুটে ছুটে 


বেড়াতে লাগলে! ৷ যখনই -তারু -মূনে পড়তে,লাগ্ঝে! 
:ষে তাকে পাওয়ার সম্ভাবন! সুদূরপরবাহৃত, তখনই সে 
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কেমন আতঙ্কে চম্‌কে উঠতে লাগলো । সেকি স্বপ্নের 
ভিতর পেযেছে তাকে, সে খুম্‌-ভাঙাব সঙ্গে-সঙ্গেই স্বপ্রেব 
মত মিলিয়ে যাবে! | রর 

সেইদিন হতেই তার কাজ হল্ে. বখন-তখন ছাদে 
গিয়ে দোরের ফাক দিযে তার দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দেওয়া 
তরুণীকে খোদ্ধ বার জন্তে। কোনোদিন খোজ পেত, 
কোনো দিন পেত না।" যে দিন তরুণীর সঙ্গে দেখা হতো, 
তরুণী মুখের উপর বিরক্তি ফুটিযে' তার-'দ্দিকে একটা 
জলন্ত দৃষ্টি হেনে তাঁব চোখেব মাঁম্‌নে হতে সরে যেত তাঁর 
মনটাকে ছু'পাষে থে ৎলে, সেদিনও সে খুসি হয়ে. উঠতো 
এই ভেবে যে, ক্ষণিকের জন্যেও সে তার.রেণুব দেখা 
পেয়েছে তো। আর যেদিন মে তাব দেখা পেত না, 
সেদিন যেন সমস্ত" দিনটা ব্যর্থ মনে হতো) কোনো 
কিছুতেই মন দিতে পারতো না, সমস্ত দিন রিনি 
বেড়িয়ে বেড়াতে । 

(২) 

করুণ।ময়-বাবু প্রায় সমস্ত জীবনটা পশ্চিমে কাটিয়ে, 
বাকি কটা দিন পৈতৃক বাড়ীতে কাটাবার হন করে’ 
'নিজের মেয়ে ' জয়ন্তীকে তার শ্বশ্তরবাড়ী . হতে. দিন 
কয়েকের জন্তে সে "নিয়ে এসে এই বাড়ীতে বহুদিন 
পরে পা দিয়েছেন। তার এই মেয়েটিই ছিল একমাত্র 
আশা ভরসা ও সম্বল। জয়ন্তীকে তিনি সঙ্গে করে, 
এসেছিলেন এইজন্তে যে; সে দিনকয়েক তার হে 
থেকে ডাকে স্থিতি করিয়ে যাবে। ; 

“বৰাডীতে ' এসে করুণাময়-বাবুর ভারি একলা বোধ 
হলে! সঙ্গীহীন অবস্থায় এসে পড়ে’। তিনি যাদের 
চিন্তেন তাদের' অনেকেই পৃথিবী হতে সরে' পড়েছিন। 
সেইজন্ত তাকে সঙ্গীর অভাবে একটু-ভয়' পেতে 
হয়েছিল। তিনি ছিলেন একটু বেশী-রক্ম সঙ্গপ্রিয়, 
একলা! তিনি মোটেই থাকৃতে পার্তেন না! যার সঙ্গে 
তার একবার পরিচয় হতো সে “আর তাকে কখনো 
'ভূল্তে পার্তো না, এমনি মধুর ছিল.তার স্বভাব! 

দুপুর বেল! টিপৃটিপ্‌ করে’ বৃষ্টি পড়্ছিদ। “আকাশে 
পুগ্ীভূত মেঘ জমে উঠেছে? : মধ্যে 'মধ্যে বিছাৎ 
মেঘবালার সীমস্তে সিঁছরের রেখা! টেনে দিষে যাচ্ছে) 


প্রবাপী-_-অগ্রহাঁয়ণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ দি ২য় থণ্ড 


শর্ট লি পান্টি লাছি লাজলো ৬ পি পাটি বাটি পাখি লা লি পাটি পাটি লাখ কাছি লাখ 


দুরে গাছের. উপর বসে? ছু-এরটা কাক, মটানে 
প্রায় পেটেব মধ্যে ঢুকিষে দিয়ে চোখ বুজে ভিজ ছে। 

অরুণ তার নিজের 'ঘরের সমস্ত দরজা-জান্কা- 
গুলো খুলে দিয়ে বৃষ্টি দেখ্ছিল্প। এমন সময় করুণাময় 
বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন ' অরুণ তাড়াতাড়ি মি 
অভ্যর্থনা করে? বসালে। ' 

করুণাময়-বাবু বল্লেন--'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে 
এলাম 'বাবা। তেম্রা' তো আর আমায় চেন না, 
আমর! সব ভূতপূর্বেব দঙ্গের লৌক , কাজেই আমাকে 
নিজে আম্তে হলো। আমিই হলাম তোমাব এই 
পাশের পোড়ো! বাডীর্ন বাসিন্দা ভূত!" .বলে' তিনি খুব 
হাস্তে লাগ্লেন। + 

অরুণের মন্ট! ভারি গধুপি হবে উঠ যে মিলনের 
আকাজ্া! তার মনের মধ্যে - পুষ্ত্ীভূ হয়ে. উঠেছে, 
যাকে সে কঠরোধ করে’ মাবৃতে "চেয়েছে, আজ - 


'সেই- মিলনের পথ. আপনা হতে ভার সাম্‌নে [মুক্ত 
তে দেখ্তে পেয়ে আবার সে তার আকাক্ষাকে মুক্ত 


করে! দিলে -তার নিজের পথে । ₹. , 

"সে গিয়ে করুণাময়-বাবুকে প্রণাম কলর-দীড়াতেই $ 

৪ 'বল্লেন”_চিল , বারা, আমার ওখানে, ছুসজনে 
“গল্প বন্িগে। তারপর অরুণ কিছু, “বল্বার-£- 

রড তাকে -প্রায় এবরকম টেনে নিয়ে. তিনি 


“নিজের বাড়ীতে এলেন” 


' সেখানে নানা গল্পের মধ্যে দিয়ে আলাপ টি 
বে জমে’ উঠলো ঠিক পরিচিতের পুনর্মিল্‌নের মত। 
বেলাশেষে অরুণ বাড়ী আস্বার জন্তে উঠৃতেই করুণাময়- 
বাবু তার হাতটা ধরে' বসিয়ে বল্লেম--“সেকি,হয় বাবা, 
একটু অল খেষে যেতে ,হবে, নইলে তে! ছাড়ুবো- না, 
অরুণ প্রতিবাদ করুবার আগেই তিনি ভাকৃলেন,_/জয়ন্তী, 
মা, অরুণকে খাবার.দিয়ে যাও তো14' 


-* খানিক পরে ঘরে ঢুকলো জয়ন্তী, তারই নিজেব_-. 
হাতে গড়া হরেক-রকমের খাবারে থালা সাজিয়ে । অরুণ 


ভার -হারিয়ে-পাওয়া: সেহের জিনিষকে এত কাছে 
পেয়ে এক্টা “তৃপ্তির দ'পিতে মত্ডিত':হয়ে উঠলো, 
জয়ন্তীর দিকে আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। 


রর 
২য় সংখ্যা ] 
৯ পাটি লাও পাঁছি লাও পাঁচ লাও াঁছি পি পাটি পাঁছি পাঁছি লাও পি লস লাম লা পি রস ৩৯ লী পা 


জযন্তী লজ্জা লাল হয়ে তাড়াতাড়ি থালাট। রুপের 
কাছ থেকে একটু দূবেই নামিয়ে দিয়ে সেখান হতে 
চলে' গেল। অৰুণ একটা দ্বীর্ঘনিশ্বাম ফেলে খেতে বসলো, 


**১তাকে আব কোন কথাই বল্‌্তে হলো না বা অন্থ- 


রোধ কর্‌তে হলে! নাঁ। কি তৃপ্তিতেই না সে খাবার- 
গুলো খেতে লাগলো । তার মনে হতে লাগলো যে 
এই খাবাবের' প্রতি ক্ষুদ্র অংশেও যে তাৰ বোনের 
সেহের স্পর্শ মিশিয়ে রযেছে যে স্পর্শ পাবার জন্তে 
সে ব্যাকুল। পেকি সে খাবাব ফেল্তে পাবে? 

খায়৷ শেষে বাড়ী এসে তাব মনে হলো বে,' 
তার ব্যর্থতার-পথে-এগিয়ে-চলা দিনগুলো আজ বুঝি 
সার্থকতাব দিকে এগিষে আস্ছে। কিন্তু সে যেমন 
জয়ন্তীকে প্রাণ দিযে চায় সে তো তাকে কই 
চায় না। না চাক তাঁকে, জয়ন্তীকে দেখেই অরুপের 
তৃপ্তি। কতদিন মে সকাল হতে সন্ধ্যা শধ্যন্ত কাটিয়ে 
দিয়েছে শুধু একবাব অয়ন্তীকে দেখ্বার লোভে । কতদিন 
বুষ্টিব পশল মাথাব উপর দিয়ে বর্ষিত হযে গেছে 
তবু তাব খেয়াল হ্যনি। বৌজ্রেব খর তেজের মধ্যে 
বসে” থেকেও কতদিন সে কাটিয়ে দিয়েছে। 

জয়ন্তীর মনে হতো লোকটা কি পাণল ! আমাকে 
দেখ্বাব জন্যে রোদ নেই, বৃষ্টি নেই চুপ করে ছাদে 
বসে’ আছে। কি আছে বাপু আমাব মধ্যে? নাঃ 
লোকটা বড় বেহাযা'। কি বকম ফ্যাল ক্যাল কবে? 
চেয়ে থাকে আমাব দিকে। হয় পাগল, নয় বদ্মায়েসু। 

॥ সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু ছুঃখও হতো তার অরুপের 
এই কঠোব কৃচ্ছদাধন দেখে । কিন্তু তার সাম্‌নে 
বেরুতে তার কেমন লজ্জ। করতো, বাগও ধর্তো, 
আবার মায়াও . হতো একটু-তাব সঙ্গীলহায়হীন 
জীবনের দিকে তাকিযে। যতই সে অক্কণেব বিপক্ষে 
দ্াড়াক ন। কেন, তার কাজ কবে’ ব। তাকে খাইবে 


+-- সেও কেমন একট! তৃপ্তি পেত। এক-একদিন অরুণ 


ধখন বাড়ীতে থাকতো না, তখন সে ছাদের সেই 
দোর দিযে এসে তার ঘরটা! গুছিয়ে দিয়ে যেত 
অরুণেব অজান্তে | কিসেব টানে ঘে সে এসব করতো 
তার জাবাব দেও নিজেকে ঠিক দিতে পারতো ন|। 


ভাইফোটা 





২১৯ 








অক্ুণ ঘরে ফিবে এসে প্রথম দিন খুবই আশ্চয্য হয়ে 
গিষেছিল তাঁর ঘব .ক গুছিষে দিয়ে গেছে দেখে । কিন্ত 
তখনই সে বুঝ্তে পারুলে যে কার কোমল কবের স্েহ- 
স্পর্শে তার ঘব নবশ্রীমণ্ডিত হম্বে উঠেছে। সমস্ত ঘবটায় 
সে পাগলের মত ছুটোছুটি করে’ বেড়াতে লাগলো । 
কখনো আন্ঞায়-রাখা কাপড়গুলো বুকে করে’ জড়িয়ে 
ধর্তে লাগলো, কখনে! বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিতে 
লাগলে-_সেগুলো যে বেণুব ন্েহস্পর্শে ধন্য হয়ে 
গেছে। তার পবই পে বিছানার উপর লুটিষে পড়ে' 
ফুঁপিয়ে কেদে উঠ লো-_বেধু, রেণু, রেণু! 

প্রায় প্রতিদিনই অরুণ করুণা ময়-বাবুদের বাড়ীতে থেতো 
করুণাময়-বাবুব জেদ ভরা নিমন্ত্রণ বাধ্য হযে.। করুণাময়-, 
বাবু আব সে পাশাপাশি খেতে বসতো, জযন্তী পরিবেষন 
করুতে|। করুণা-বাবুব অনুরোধে জয়ন্তীকে অরুণেব 
সামনে বেরুতে হতো সমস্ত ' লজ্জা কাটিয়ে আর মনকে 
এই বুঝিষে যে, তাকাক্‌ সে অমন করেঃ আমাৰ দিকে, 
তাতে আমি তো আর ক্ষষে' বারো না। কিন্ত একটু বাগও 
হইতো তার ববার উপর,কেন তিনি 'এই বেহায় 
লোকটার সামনে রোজ বোজ তাকে বেরুতে বলেন । 

সময় সময় জয়ন্তী একল| বসে” ভাব তো, সন্যই কি 
লোকটা খারাপ? নে তে! অনেকবার তার দিকে 
তাকিয়েছে, কই তাব মধ্যে ত কখনো পাপের ছোপ সে 
দেখতে পাধনি। তবে সে'তাব উপর এমন বিষদৃষ্টি 
হানে কেন? এই কেনর উত্তরেই সে অরুণেব ঘব-দোর' 
ওছিষে দিত, তাঁব অলক্ষ্যে গিষে তাব সকল কাজই: 
কবে’ দিষে আদ্তো। করুণাময়-বাবু জযন্তীর জেহ- 
প্রবণ হৃদয়ের খবর জান্তেন বলে" কিছু বল্তেন না, 
বরং খুসীই হতেন। তিনিও লক্ষ্মীছাড়া, অরুণ ও লক্ষীছাড়'; 
ছুই লক্ষমীছাড়ার মাঝখানে দাড়িযে লক্ষ্মী জয়ন্তী লেহন্ুধ! 
বণ্টন কর্ছে--এতে তাব মনে আনন্দ ধর্ত না। 

(৩) 

অরুণ-চেয়ারের উপর বসে' টেবিলের উপর হাতেব 
মণ্যে মাথাটাকে গুঁজে কি ভাবছিল। প্রভাতের মৃদুল 
বাতাঁন তাৰ কানের কাছে ফিস্ফিম্‌ করেঃ কত কথাই 
বলে? ষাচ্ছিল। দে-সব দিকে তার মন ছিল না। 


২২৫ 


হঠাৎ, মুখ তুলে একটা কাগজ কলম .টেনে নিয়ে আ্বাপন 
মূনে'সে পিখতে লাগলো-- . = 
€বান» - - An 7 হক 
* ঠভাঁনিনা রোন্‌ মাহেন্দক্ষণের, দেখার ভিতর দিয়ে 
তোমার ভিতর আমার হারানো” বোন -রেখুর আদল 
পেল্মছি। মাবাপহার! রেণু ছিল আমার নিজের হাতে 
মান্য করা। আমার রোন-হারা মন তোমাকে পেয়ে 
শান্ত হতে চায়, কিন্ত'তূমি আমায় তুল বুঝ ছ। এই ভুলের 
সঙ্কোচ জয় করে" তোমার নামের মার্থকতা তো- তোমাকে 
করতেই হুবে। তুমি -ছাড়া যে আমার আর-.রেউ 
আপনার নেই । তোমাকেই যে. আমার সব.ভার নিতে 
হবে। - আমি তেয়ার, আশায় আমার বয়ে .দোর 
খুলে রেখেছি? -যে দিন তোমার ভূল ভাঙবে"সে দিন 
ধেন তুমি তোমার -দাঁদার কাছে আস্তে কুষ্টিত না হও 
ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা ।...... 
- অরুণ তার হৃদয়ের উচ্ছাস এমনি কবেই লেখার মধ্যে 
দিয়ে কালীর আঁচড়ে ছড়িয়ে গেল উদ্দেশ্তহীন ভাবে। 
এতে তার মন কতকটা হান্ক! হয়ে গেল। তাব মনে 
হলো বেন সে এই কথাগুলো জমস্তীকেই_ বলে গেল ।, 


ভাষপর উঠে আল্না হতে এরটা ছামা, দির 


বেরিয়ে গেল! - ১ ২ 
= অরুণ বেরিষে যাবার বদি পৰেই. ঘরে ঢুকলো 
জ্যন্তী*অরুণের অগোৌছান.ঘর. গুদে দেবার জন্তে । ' ঘর 


গ্লোহাতে গ্নৌছাতে যে টেবিলটা গুছোতে.গেল । যেখানে, ‘ 


অকুপের সেই লেখাটা! তখ্নও- তেমনিভাবে পড়ে’ ছিল, 
যেন অরুণই তার হৃদয়, খুলে হৃদয়ের সর কারা 
বেব করে' রেখে গ্রেছে। 

টেবিল গুষ্থোতে গুছোতে য়স্তীর চোখ - পড়লো. নেই 
লেখাটার উপব | দে নিজের অঙ্গান্তে. পড়ে' গেল । 
পড়তে পড়তে তার দু'চোখে অশ্রুর ধারা বয়ে যেতে 
লাগলো মে ডারই উদ্দেশে লেখা। কি তুল করেই 
সে অরুণকে না কষ্ট দিয়েছে। অক্কণ চেয়েছে শুধু রোনের 
স্মেহ ; তার প্রতিদানে সে দিয়েছে কেবগ .তিক্ত বিরক্তি 
আর তীব্র উপেক্ষ] তার স্েহকে হু’পায়ের দুলনে খেৎলে। 
জয়ন্তীর ইচ্ছে হতে লাগ্‌লো তার নিজেকে এই রকম 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯. 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কবে' নিপীড়িত: কর্তে4 সে অরুণের লেখাকে বার 
বার-যাখায় ঠেকাতে লাগলো যেন কোনো অমূল্য বস্তুকে 
সে: পেয়েছে যা এতদিন -তার কাম্য ছিল। অরুণের 
আচরণে অরুণকে ভার ভালো মনে হত না, অথচ মন্দ- 
মনে'কর্তেও তার কি জানি কেন!কষ্ট বোধ হত। অরুণ 
যে খারাপ লোক নয় এর পরিচয় পেয়ে সে যেন পরম 
স্বস্তি লাভ.-করে’ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। “্জয়স্তী আস্তে 
আস্তে চোখের জল মুছতে মুছতে লেখাটাকে নিয়ে ঘর- 
হতে চলে গেল, সেদিন তার অরুণের ঘর. গুছিয়ে 
দেওয়া আয় হল না! ," 

অরুণ ঘরে এসে লেখাটাকে খুঁজতে লাগ্‌লো সারিয়ে 
রাখবার অন্তে পাছে জয়ন্তী দেখে ফেলে। কিন্তু সেটা 
মে-খুজে পেলে না। ভাব্লে বোধহয় ভূলে কোথাও 
ফেলে দিয়েছে। ঘরের অগোছালো ভাব দেখে তার 
সন্দেহও হল ন! যে. ব্দযন্তী এনেছিল। 

€সরিনও অরুণ খেতে বসেছিল কক্ষণাময়-বাবুর 
সঙ্গে .তারই ব্যড়ীতে। জয়ন্তীর আর সেদিন. কিছুতেই 
অরুপের সামনে বের হতে ইচ্ছ! করুছিল না। সেঘে 
দোষী, কি কবে’ বেরুবে সে অরুণেব কাছে। কত্ত বড় 
দেহের ভাককে সে উপেক্ষা করেছে, অপমান করেছে-।, 
দোষী যেমন বরে" বিচারকের সামনে এসে দীড়ায় সেও - 
তেম্‌নি করে, এসে অরুণের ক'ছে. ভাতের' থালাটা দিয়ে 
সরে” “গেল নিজেব অসীম নাকে আড়াল কর্বার জন্তে.। 

অরুণের্‌ কিন্ত সে-সব দিকে লক্ষ্য ছিল না।. অয়স্তরীর 
প্রতি পরক্ষেপে তার অন্তর আনন্দে নেচে উঠ্ছিহ্। 
খাবার মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে মন গর্ক্বাম্বিভ হয়ে উঠ্ছিল 
-এ যে তাঁর বোনের-ন্বেহের দান! . 

ভোর হয়েছে। তারার দল যেতে যেতে তখনো! 
দু'একটা আক্যশের এখানে সেখানে থেকে গেছে, বোধ 
হয় উকি মেরে সর্ধ্যদ্েবকে দেখবার জনো দুষ্ট, মেয়ের 
মত। স্বর্ধ্যদেব চো রাডিয়ে -রক্তমুখে সদ্যভাঙ! ঘুম - 
থেকে উঠে আম্দ্ধলেন তাদের ধমক দিতে। তাঁরাও 
ভয় ক্রমশঃ স্নান হয়ে সরে, পন্ড ছিল একটির প পর একটি 
করে' । . 


আজ ভাইফোটার দিন । অরুণ বিছানার উপর 


বলে, ডাকবে না। বে তো আঃ রুষ্ট করে, সায় 
: কপালটায় চন্দন লেপে দেবে না। অরুণ চুপ করে? 


চোখ বুজে আর চোখ দিয়ে 'অশ্র-স্নোত 


হয়তো কোন্‌ 


হের ভাইকে আজ ফোটা দিচ্ছে । কত 
জজ তারা পাচ্ছে। আর সে! প্রতি শাখের 


লাগল। সে কাল্রাধরা পা 


চোখের জল মুছতে মুছ তে হেসে বল্‌ 


আমার রেণুর জায়গা দখল করুবে এ আমি 


অরুণ তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে. 
বস্ল। জয়ন্তী লঙ্জারুণ . মুখে তার.” 
সন্তঙ্গানশীতল আঙুলে শ্বেতচন্দন 
ভাইফোটা দিলে এবং অরুণের প্‌ 








গতিবেগ ও ধ্বনিতরঙ্গের ছবি = 


আমাদের একটি বন্ধুর একটিও ফোটো গ্রাফ নাই । কারণ জিজ্ঞাস! 
করিয়া জান। গেল, যতবার তিনি ফোটো গ্রাফের ক্যামেরার সাম্‌নে 
বসিয়'ছেন, ততবারই ঠিক ছবি  লইবার মুহূর্তে, হয় তীর নাকের 
উপর একট! মাছি আসিয়! বসিয়াছে, নয়ত পাঞ্জাবীর তলায় ঘাড়ের 
নীচে একট! পিপ্ড়ে কাম্ড়াইয়াছে, ব| এমনি কিছু একট! অঘটন 
ঘটিয়াছে যাহার জন্থ একটুও ন। নড়িয়া কাঠের মূর্তির মতো 
নিঃসাড় হইয়। বসিয়া থাক! তাহার ঘটে নাই । বিরক্ত হইয়! ক্যামেরার 
মুখের সামূনে বস! তিনি ছাঁড়িয়| দিয়াছেন 


কিন্তু সময়ের ক্ষিগ্রতাই এই ছবি লওয়।র কাজে একমাত্র 
মাশ্চয্য ব্যাপার নয়। গুলি ক্যানেরার মুখের সন্মুখে উপস্থিত হা 
ঠিক সময়টি ধরিয়। বোতাম টেপ| যে সম্ভব হইয়াছে, ইহাই 
আশ্চধ্যজনক । গুলির বেগজনিত ধ্বনিতরঙ্গকেই এই কাজে থাটানো 
হইয়াছে! ক্যামেরার মুখের সন্মুখে গুলি উপস্থিত হুইবামাত্র * এই 
ধ্বনিতরঙ্গের অদৃষ্ঠ 'পর্শে ক্যামেরার দৃষ্টিমুখের পলক আপন। হইতেই 
মরিয়। যায়। ধ্বনিতরঙ্গ কোণাচে কি গোল ইত্যাদির মাপ হইতে 
গুলির গতিবেগও গণিয়া বল। সম্ভব হইয়াছে | 

সস ৮ 





বুদ্ধদ ভেদ করিয়। বন্দুকের গুলির গতির ফোটে!গ্রাফ 


আজকালকার মাঝারি রকম ক্যামেরাতেও এক, মুহুর্তের 
শতাধিক ভাগের একভাগ সময়ে ছক লইতে পার! যায়। 
ইহার ফলে খুব দ্রুত চলন্ত গাড়ী, বা! উড়িয়।-যাওয়! পাখীর 
ছায়ার ছবি লওয়াও অসপ্তর নয়। কিন্তু রাইফেল বন্দুকের 
মুখ থেকে বাতাসে ছোট। গুলির ছবিও যে লওয়। সম্ভব, ইহ! 
এতদ্দিন একেবারেই অচিস্তনীয় ছিল | কিন্তু আমেরিকার 
"ইউনাইটেড ষ্টেটুস্‌ ব্যুরো অব. ষ্টাগডার্ড দ'এর চেষ্টায় ইহ। 
‘সম্ভব হইয়ছে । নবোন্ত।বিত ছবি লইবার পদ্ধতিতে দেকেণে 
৩০** ফুট বেগে চলন্ত গুলির ছবি ফোটো গ্রাফের প্লেটে 
স্পষ্ট উঠিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে আর-এক 
অপূর্ব ব্যাপার ঘটিয়াছে, গুলির গতি-মুখে ইথরে শব্দ-কস্পনের 
ভরঙ্গগ প্লেটের বৃকে ধরা পড়িয়াছে। এত তাড়াতাড়ি এই 
ছবি লওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়, যে, সাবানের ফেনার বুদ্ধ দের 
মধ্য দিয়। গুলি চলিয়| যাইবার পর সেই বন্দ দ ফাটিতে পদান্ত 
সময় গায় ন। | 





নংপ্যাবৃতি লাগান 


চির তন 


২য় সংখ্য! ] 


ANAS AN AS পাস, পা পা AN পাস 


মহস্যাকৃতি জল্যান__ 


দেখিতে প্রকাণ্ড একট! মাছের মত, গতি ঞণ্টায় ৬৩ মাইল, 

এমন একপ্রকার নূতন জলযান তৈয়ারি হইয়াছে । এই জলষানের 

প্রপেলীর ব| যূর্ণী-দাড় ৩** হুদপাওয়ারের ইঞ্জিনের শক্তিতে 

 খোপ্র। মাঝখানে যাত্রীদের বিবার স্থান সাঁছে। চালাইবার 
ফিরাইবার কলকল্ড! সবই উড়ো-জাহাঁজের মত । 


মা” অন্য 


পাণ্রে জো. 


, বারিনে এক ভদ্লোক তার অদ্ভুত পায়ের জোর দেখাইতেছেন। 
পায়ের উপর একট! ফ্রেমে নাগরদদোল। ঝোল।ন আছে ; তাহাতে এক- 


টি রা 


৮ পায়ের উপর নাগরদোল। 


সঙ্গে সাটজন লোক বসিয়। ঘুরপাক খাইতে পারে। ভদ্রলোক 
একটা রকে চিৎ হইয়! শুইয়া. থাকেন। পায়ের উপর নাঁগরদোল। 
খাকে। “হাতের সাহায্যে তাহ! পায়ের উপরে ঘোরে । 


4 সপ 

পথে টেদিফোন__ | 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোটর-ভ্রমণকারীর দল অনেক। সময় 
সময় রাস্তায় মোটরের কলকল্তা বিগড়াইয়! গেলে ভ্রমণকারীদের বড় 
কষ্ট পাইতে হইত । এখন পথে পথে এক মাইল অন্তর টেলিফোন 
বদাইয়! এই পথকষ্ট দূর করিবার চেষ্ট| হইয়াছে । টেলিফোন বাক্স- 
বন্ধ থাকে। মোটর-ভ্রমণকারী সামান্য বাৎসরিক টাদা দিয়! একটি 
চাবি, পাইতে পারেন । অনেক স্থানে. ফোনের নিকটবর্তী কোন 
একটা! বাড়ীতে চাবি থাকে--চাহিলেই পাওয়! যায়। অনেক স্থলে 
মোটর-ক্েরামতীর দেকানদারের! ফোনের সমস্ত খরচ! দেয়, ভ্রমণ- 
কারীকে কোন খরচ! দিতে হয় ন!। এখন মোটর-ভ্রমণকারীদের 
মেটির খারাপ হইলে আ'র তাহ! লই! পূর্বের ম বিপদে পড়িতে 


tot ক 
হইকেন। = 


ৱা দল" জাম্পে রাকা স্ _. 
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২২৩ 


সাতজন লোককে বনাইয়। এক মাইল টানিয়|. লইয়। যাইতে পারেন। 
এইরূপ ভার টানিয়া লইয়া যাওয়াতে যথেষ্ট শক্তি এবং বৈর্ধ্যের 
প্রয়োজন ৷ fl | 


৮ 


সাতারীর বাহাছুরী 


পাথরের নুড়ির তৈরী গঞ্জা 


যে, গির্জার ছবি দেওয়। হইল, ! 
ধরা ছুীচে তৈয়ারী না হইলেও দেখিতে বেশ 
নাম এবেখানি মন্দির”_এবং কেবল মাত্র ছুইজ 
ভ্রমণ করিয়। অনেক গির্ল্জ। দেখিয়, এই সলিজজার নক্স 
করেন এবং ছ্িতয়জন মিল্তু। আশেপাণ্রে গ্রামের ৫৭ 
লোকে বড় বড় পাথরের হুড়ি জোগাড় করি! নি্গাণ কাধো ন 
করে। মি্্ি একলা এইসমস্ত পাথরের ঢেল পাপে পে হয়| 
১৮ মাসে এই গির্জ। প্রস্তুত করেন। এই গির্জার, হলে অজি + 
লোক বনিতে পারে। পাণে এক বিদ্যালয়ের, স্থান আছে । 
জিনিসপত্র খরিদ করিল! এই গির্জা তৈয়ার কহিতে, হইলে প্রার 
৫০,০০০ ডলার অর্থাৎ ইহার প্রায় ৪ গুণ টাকা লাগিত এবং কেরলনাত্র 
£* জন গ্রামবাসীর ছারা এই অর্থ জোগাড় করাও অসম্ভব হইত 


চা. 


ক চি a ~ 








৭ 


দুরাবোহ পর্বত আরোহণ 


হই অনেক পর্বত-আরোহণকারী 1 
করিয়া বিষম উচ্স্থানে দড়ির সাহায্যে 
দড়ি একটু হইয়া! বা ফস্কাইয়। গেলেই 








রর চ হ্‌ 
ছুরাবোহ পর্ববত আরোহণ ছুরারোহ পর্বত আরোহণ 


২য় সংখ্যা ] 
এই পাহাড়ের আটটি চুড়। আছে__সবচেয়ে ছোটটির উচ্চতা 
৫৬৭৩ ফুট এবং সবচেয়ে বড়টির উচ্চতা ৬*২৭ ফুট ৷ পাথরের ডগায় 
ডগায় দড়ি বাধিয়। আরোহণকা রী পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে। 


আগুন-জাল৷ ঘড়ি 

৷ ভোর বেল। অনেকে ঘড়ির এলাম্‌-ঘণ্টা শুনিয়া বিছানা ত্যাগ করেন। 
একজন ফরাসী ঘড়-মিল্ত্রী এই এলীম্‌-ঘন্টা-ওয়াল! ঘড়ির সাহায্যে 
ম্পিরিট-লা।ম্প জবালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ঘণ্ট! বাজিবামাত্র 


প ৯৮৯ 





আ।গুল-জ্ব!ল। ঘড়ি 


লা।ষ্পের  বার্ণারের মুখ খুলিয়। যায় এবং চক্মকির মত একট। 
জিনিসের উপর (16770081977) একট! হাতুড়ি ঘনিয়! আগুন 
হালাইপ। দেয়। লাল্পের উপর যদি রাত্রেই এক বাটি ঝ কেটু।ল 
জল চাপানে| থাকে তবে বিদ্বান] ত্যাগ করিয়াই চায়ে আনন্দ- 
টুকু বেশ উপভোগ কর! যায়। 


ক সি | eum | 8৮ টিয়া *- 


1. 


কুকুর ধাত্রী 


/ একটি কুকুরকে পাক! ধাত্রীর মতন শিশুর মুখে দুধের বোতল 
ধরিয়। দুধ খাওয়াইতে শিখানে! হইয়াছে । সে দুধের বোতল বেশ 
সহজভাবে খোকার সুবিধামত করিয়! ধরিতে পারে । 

(মন্ত 


২৮-১১ 


পঞ্চশস্ত--বীণাঁগাছের বিচিত্র শ্বাসযন্ত 


SSAA সারির ৯ 





২২৫ 


PEDROS FES 





চতুশ্ম খ আম-_ 

গত জোষ্ঠের প্রবানীতে “পঞ্চমুখী পেঁপের" ছবি বাহির হইয়াছিল। 
আজ এইসঙ্গে একটি চতুশ্মু'থ আমের ছবি দেওয়| হইল। আমটি 
পাবন| জেলার খেতুপাড়া-নিবানী প্রীযুক্ত স্বরেন্সনাখ রায় কর্তৃক 
সংগৃহীত ও প্রেরিত। জোড়! বেগুন, জোড়া লঙ্ক| ইত্যাদি সচরাচর 
দেখে! যায় বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে ৪টি একসঙ্গে এক নৌটায় বড় দেখা 
যায় ন।। বাঁমদিকের চিত্রে আমটির বাহিক্ষ আকৃতি এবং ডানদিকের 





চতুন্মুণ আম 


চিত্রে আনটি ক।টিয়। ভিতরকার অ'শগুলির বিশ্বাঙ্ ও পরস্পরের 


সহিত নংষোগ দেখান হইয়াছে। 


বীণাগাছের বিচিত্র শ্বীন্ত্র__ 


বায় সাধারণ প্রাণীর পক্ষে যেমন, উদ্ভিদের পক্ষেও তেমনই 
প্ৰয়োজনীয়| বায় হইতে উদ্ভিদ অন্লজান ( 0২১৪০ ) ও অঙ্গ 
জান ( Catbon dioxide) গ্রহণ 
শ্বাল-প্রথ্থাসের জগত সাধারণ 
অনেকেরই নাদিক! আছে। 
বাহত দেরূপ কোন অঙ্গ 
তবে উদ্টিদ বায়ু গ্রহণ করে কেমন করিয়া? 
অধিকাংশ উদ্ভিদ, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর: উদ্ভিদ, 
তাহাদের গাত্রত্বকস্থ কোবসহুহ ( 09105 ) ও 
পত্রত্বকস্থ ষ্টোম্যাট। ( 5127717 ) নামক 
বিশিষ্ট ছিদ্রনমূহের সাহায্যে বায়ু হইচ& অন্নদান 
ও অগারাম্ঞ্জান শরীরস্থ করে । : . 
যে-সমস্ত উদ্ভিদ সাধারণ ভূমিতে জন্মে 
তাহাদিগকে বায়বীয় খাছ্যের অভাব. ভোগ 
করিতে হয়; না। কিন্তু যে-সমস্ত উদ্ভিদ 
জলে বা ডলের ধারে কিন্ব। কাঁদা-মাটিতে 
জন্মে তাহাদিগকে অনেক সময় আংশিক বা 
পূর্ণভাবে জলের ব1 বাঁদার নীচে থাকিতে হয় বলিয়া উপরোক্ত 
বায়বীয় পদার্থের বিশেষ অভা! ভোগ করিতে হয়। এই. অভাব 
পরিহারের জন্য কোন কোন উদ্ভিদে বিশেষ বাবস্থ। আছে । দৃষ্টাসবন্বরূপ 
“বীণ।'-গাছের উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
এই “বীণা বা “বায়েন” গাছ স্ন্দরবন ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে 
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বীণাগাছের বিচিত্র স্বাসমন্ত 
(ক) বীণাগ।ছ ও তাঁহার শিকড়সমৃহ। (খ) শিকড়-যুগল 


সমুদ্রের ধারে জন্মে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম এভিসেনিয়। অফিসি- 


নেলিম্‌ ( Avicennia officinalis) এ গাছের দুত্তিকানিহিত 
অংশগুলি অনেক সময় জোয়ারের জলে আচ্ছাদিত থাকে বলিয়। 
পক্ষে বায়বীয় খাদ্য সংগ্রহ কর! দুঞ্ধর হইয়া পড়ে । এই 

হুবিধ| দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইহার গোড়ার আশে পাশে শোলার 
মত উপাদানে গঠিত এক বিশেষ রকমের শিকড় মৃত্তিকা ভেদ 
কৰিয়। উদ্ধদিকে উঠে , চিত্রে দেখুন )। এই রূপান্তরিত শিকড়গুলি 
তাহাদের ত্বকের বিশিষ্ট ছিদ্রপমুহের সাহায্যে বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ 
করে। এই শিকড়গুলিই 'বীণা'-গাছের সুত্তিকাভান্রহ অংশের 
স্বাসযন্তরের কাধ্য করে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে এই শিকড়গুলি নিউ- 
টাফোর্স্‌ ( £76917910111075 ) নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতির 





পিয়েমডি 


জমানে| কেরোসিন - | 
“ সম্প্রতি আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক তরল কেরোসিন জমাইয়। 
বরফের মত শক্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই 
'জমানে। কেরোসিন 'টুকর। টুকরা! করিয়। কয়ল| ব| কাঠের মত 
- জ্বালানি রূপে ব্যবহার কর! যায়। বাতির মত ঘরেও ইহ! ভ্বানাইয়। 
রাখ। চলে। ইহাতে আবার জল মিশাইয়। নিলেও জ্বালান চলে। 
জমানে। এবং ' সঙ্কুচিত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া এই 
কেরোলিনের উত্তীপ-শক্তি এক খ্যালন তরল কেরে।সিনের উত্তাপ- 
শক্তি অপেক্ষা 3 ভাগ বেশী। ইহাকে বাতিরূপে বাবহার করিবার 
সময় সল্তের দরকার হয়'না। দেখলাইর কাঠি দিয়। অনায়াসে জ্বাল 
যায়, ইহ! ঠিক লম্ব। কাঠের টুক্রার মত জ্বলিতে থাকে। শেষ 
অবধি ইহার আলে। ব|- উত্তাপ সমানই থাকে, বাড়ে না বা 
কমে না। শেষকালে খানিকট। তেল পড়িয়। থাকে । 

“- এই আবিষ্কারের একট! খুব সুবিধার দিক আছে। . আগুন 
ল।গিয়। কেরোনিনের যে বিশ্ফার ঘটে, ইহাতে তাহা! হইবার 
1 ভয় নাই । 


প্রবাসী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পাস 


যমজের জীবন__ 


সম্প্রতি আমেরিকায় শ্যামদেশের দুইটি যমজ ভগ্মীর মৃত 
হওয়ায় সেখানকার কৌতুহলী লোকে অনুসন্ধান করিয়। কয়েকটি 
অদ্ভুত যমজ বালক-বালিকার জীবন সাঁধারণে প্রকাশ 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিনটির কথা আমর! এখানে 
উল্লেখ করিব। 






প্রথম__শ্যাম-দেশের যমঙ্জ- 
যুক্ত ভাই। পি, টি, বাৰ্ণাম 
নামে এক ভদ্রলোক শাম- 
দেশে ইহাদের সন্ধান পান 
এবং পৃথিবীর নান| জায়গায় 
ঘুরাইয়! লঈয়। তাহাদিগকে 
জগৎ-প্রসিদ্ধ করিয়। তুলেন। 
এই ছেলে দুইটির মুখাকৃতিতে 
পরস্পর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল 
ন|। কিন্তু তাহাদের রুচি 
অভভূতভাবে এক-রকমের ছিল। 
তাহাদের দেহ পাশাপাশি 
যুক্ত ছিল--যেন কীধ ধরাধরি 


টে : 
শ্যামদেশের যমজ-যুক্ত ভাই 

করিয়। চলিয়াছে। গড়! শরীরেও তাহার| অনায়াসে . ডিগবাজি 
খাইতে পারিত, কোন কষ্ট হইত না। ১৮২৪ খরীষ্টাব্দে এক ব্রিটিশ 


বণিক ইহাদের প্রথমে দেখিতে পান। তখন শ্যামদেশের _রাজ। 
কুসংস্কার-বশে ইহাদের কোন অনিষ্টকারী শরেঁতাস্ত। মনে করিয়। ইহাদের 
তু নাশ করিবার মতলব করিতেছিলেন। ইহাদের নাম ছিল চাং 
ও [| 

দ্বিতীয়-যমঙ্গযুক্ত ভগ্নী । ইহার! এখন ষোল বৎসরের, ইহাদের - 
দেহও পাশাপাশি যুক্ত--তবে কিছু পিঠের দিকে। ইহারা দেখিতে 
পরস্পর প্রায় এক কিন্তু শ্বামদেশের ছেলে ছুটির মত এদের ঝুরুচি 
এক নয়। এর! বুদ্ধিমত্তায় একেবারে বিভিন্ন । সঙ্গীত বিষয়ে আবার 
ইহাদের শক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 2, 

তৃতীয়_আর-এক যমন্র ভগ্নী । ইহার! চেহারায় যেমন 
এক, বুদ্ধিমত্তায়ও তেমনি এক । ইহাদের দেহ যুক্ত নহে। ডাক্তার 
আনন্ড গেসেল্‌ নামে এক ব্যক্তি ইহাদের আবিষ্কার করেন। 





যমজ-হুক্ত ভগিনী 








যমজ্জ ভগিনীর আঁক! ছবির আশ্চর্য সাদৃগ্ন 


তিনি ইহাদের বার বার পরীক্ষা করিয়। ইহাদের বৃদ্ধি, মনোযোগ 
ও চিন্তা-প্রণালীর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়। বিস্বিত হইয়াছেন। 
একবার তিনি এই দুইটি মেয়েকে দুইটি বিঙ্ন্নি ঘরে রাখিয়| 
বলেন--একটি গাছ, তার তলায় একটি বেগ ও একটি মান্ুধ, 


পঞ্চশস্ত-_ডাঁকটিকিটের ইতিহাস 


পাটি ANAT 
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এই-রকম একটি ছবি আঁক। খানিক পরে ছুইজনেরই ছবি 
আকা! হইলে পরীক্ষক দেখেন যে তাহাদের দুক্নেরই ছবি প্রায় 
একই রকমের হইয়াছে । এই ভাবে পঁচিশ বার পরীক্ষা করিয়া 
পচিশবারই তাহাদের বৃদ্ধিবৃত্তির সাদৃগ্য দেখিতে পাওয়া যায় 

ই | 
দাতের উপর দাড়ানো 


আমেরিকায় একটি মহিল। এক অন্তত বায়ামেঃ পরিচয় 
দিতেছেন। মাটির উপর একটি রবারের প্যাড রাখিয়। তাহার উপর 
দাতের উপর-পাটি চাপিয়! রাখিয়। তাহাতেই সমস্ত দেহের ভার, রাখিয়া 
এক মিনিটেরও বেশী সময় ইনি খাড়া হইয়া থাকিতে পারেন। 
ইচাতে গলার পেশীদমূহ যথেষ্ট তারসহ ও শক্ত হওয়া দর্কার। 


গুপ্ত 











সা 


ডাকটিকিটের ইতিহাস 


সভ্যত| বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানবের আচার ব্যবহার প্রয়োজনীয় 
অ্যন্তারের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সঙ্চতা-প্রয়াসী মানবের 
যাহ! কিছু প্রয়োজন তাহ! একে একে জগতে দেখা দিয়াছিল। 


আঙ্কাল ডাকটিকিটের প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইর! পড়িয়াছে; 


এমন কোন স্থান দৃষ্ট হইবে ন! যেখানে একটা লোক ডাকটিকিটের 
কথ| না জানে । 

পূর্বের ইংলণ্ডের ড|ক-বিভাগের নিয়মানুমারে চিঠি পাঠাইবার 
সময় চিঠির গায়ে ডাকটিকিট আঁটিয়| দিতে হইত ন! । যে 
স্থানে চিঠি বিলি হইবে দেখানকার পোষ্টমফিসের লোকেরা 
নগদ পয়দা আদায় করিয়া লইত। ইহাতে প্রধান অন্তবিধা 
ছিল-_হিদাবপত্র রাখিবার জন্য অনেক কর্দচারী নিয়োগ 
করিতে হইত ও তাহাতে প্রভূত বায়াধিক্য ঘটিত এবং তজ্জন্ত 
পত্রাদি পাঠাইবার খরচ বড় বেশী পড়িত। এইসকল ব্যয়াধিকা 
ও বিশৃঙ্খলা নিবারণ করিবার জন্য তদানীন্তন পাল (মেণ্টের 
একজন খ্যাতনাম। মেম্বর সার রোলাও. হিল বিলেয় লাগিয় 
পড়েন, এবং ঠাহার চেষ্টাতেই ডাকবিভাগের অক 
ডাকটিকিটের প্রচলনের জন্য ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে “Un 
Penny Postage Act" পাশ হওয়ায় “সে! হইতে 
১ পেনী ডাকটিকিট প্রচলিত হয়। পরবর্তী বৎসর ১৮৪, 
খৃষ্টানদের মে মাসে ২ পেনী টিকিট দেখ! “দয় | ক্রমে সময়ের 
পরিবর্তনের দঙ্গে সঙ্গে ডাকবিভা!গের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল 
ও পৃথিবীর সমস্ত দেশসমূহে বিভিন্ন প্রকারের ডাকটিকিট প্রচলিত 
হইয়। মানবকে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানে সাহাধা করিয়াছিল। 

৬০1৭* বংসর পূর্বেকার ডাকটিকিট সংগ্রহ করা একপ্রকার 
অসম্ভব। ২১ জন সংগ্রহকারীর নিকট ডাকটিকিট প্রচলিত 
হইবার সময়কার টিকিট কদাচ ছুই একখানি পাওয়া! যায়। 
এরূপ একখানি পুরাতন টিকিটের দাস হাঙর হ1ড)র টাক?! 
ডাকটিকিট প্রচলিত হইবার ১০1১৫ বৎসর পরে পূ্দ সময়ের 
ডাকটিকিট সংগ্রহ করিতে অনেকে আরম্ভ করেন। উহার ফলে 
পুরাতন ডাঁকটিকিটি সংগ্রহ কর! বড়লোকদের মধো একট! 
ফ্যাসান ও গরীবদের অর্থ উপার্জনের একটি উপায়. স্বঞপ 
হইয়। উঠে। 


ধহ পুরাতন ডাকিকেট সংগ্রহ করাকে ইংরেজীতে Philately 
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হয়। ডাঁকটিকিট-সংগ্রহকীরীদের উৎসাহ দিবার 
নিমিত্ত লণ্ডনে ১৮৯১ ও ১৮৯৭ সালে ডাঁক- 
টিকিটের প্রদশনী কর! হইয়াছিল। এই সময়ে 
পাঁচ শতের উপর পুস্তক ও অসংখ্য ডাকটিকিট 
প্রদ'্শত হইয়াছিল। মূল্যবান আছে খ্যের ম্যায় 
প্রদর্শিত অনেক টিকিট ব্রিটিশ মিটডিয়মের * 
কর্তৃপক্ষের ব্রিটিশ মিউজিক্ামে রায়! 
দিয়।ছেন । ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ' 51171) Collec- 
tors’ Magazine” ও. ‘Timbre ost” 
কাগজ পথম দেখ। দেয়। লণ্ডনে ১৮৬৯ খৃঃ অঃ 
“fhe London 17177171610” ও ফান্দে 
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে “| a Scciete Francaise 
de 17111010816" সহ! স্থাপিত হয়। পরে 
পুরাতন ডাকটিকিট একট! আর্টের মধ্যে 
পরিগণিত হওয়ায় ইউবোপের অনেক বিশ্ব" 
বিদ্যালয়ে আলোচোর বিষয় বলিয়া! স্থান 
পাঁঈয়।ছে। 

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করে। 

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজোের 
প্রথম ডাকটিকিট ওয়াসিংটন ও ফ্রাঙ্কলিনের 
প্রতিকৃতি সহিত প্রচলিত হয়। 

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১ল! জানুয়ামী ফ্রান্সের 
প্রথম ডাকটিকিট কৃমিদেৰী দিরিসের নামাঙ্কিত 
হইয়। প্রথন দেখ! দেয়। 

১৮৫০ পৃষ্টাব্দের ১ল| জুন তত্ত্ীয়া-হাঙ্গেণীর 
প্রথম ডাকটিকিট প্রচলিত হয়। 


ইংলণ্ডে ডাকটিকিট প্রচলিত হওয়ার দশ 
বৎসর পরে কুড়িটি দেশে ড!কটিকিট প্রচলিত 
হয়। পরবন্তী ৬* বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর 
সমস্ত দেশে ডাকটিকিটের প্রচলন করা হয়। 
সমগ্র ভূমগুলে প্রচলিত রকমারী ডাকটিকিটের 
সংখা। হইবে বিশ হাজারের উপর (যে-সকল 
ডাকটিকিটের প্রচলন আজকাল আর নাই তাহ! 
বাদে)। নীচে কয়েকখানি মুল্যবান বিরল 
ডাকটিকিটের উল্লেখ করিতেছি। 

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচলিত মরিশাস 


দ্বীপের একখানি ডাকটিকিটের দাম আজকাল 
১৪৫, পাগ ৷ ব্রিটিশ গায়ানার প্রথম ১ পেনী 





নান! দেশের দুল ভ ও প্রথম ডাকটিকিট টিকিটের দামও ছুই হাজার পাউণ্ডের উপর । 

(১) ইংলণ্ডের প্রথম ১ পেনী দামের টিকিট, (২) ফান্দের প্রথম টিকিট, (৩) সেডাঙের কানাডার ১২ পেন্স মূল্যের টিকট ( Canada 
প্রথম টিকিট, (&) আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রথম প্রকাশিত দুখানি ডাকটিকিট, 12 Pence) আজকাল পাওয়! যায় না। 
(৭) ব্রেজিলের প্রথম টিকিট, (৬) িটিশ গায়ানার প্রথম টিকিট, বাকজারে এ পর্থান্ত উহ! বিভ্রীত হয় নাই। 

(গ নেরুষাত্রার ডাকটিকিট আনামের নসেডাং (5689£) প্রদেশের 


বা 177):108% বলে। এই কথ! দুইটির উৎপত্তির একট! ডাকটিকিট সন্থান্ধে অনেক গজ শোনা যায়'।' সেডাংএ রাজ! প্রথম স্যারী 
ইতিহাস পাওয়! যায়। প্যারিসের হার্পিন নামে এক ব্যক্তি কর্তৃক ১৮৮৯ সালে ডাকটিকিট প্রথম প্রচলিত হয়। এ টিকিটের 
এই কথ। দুইটি সৃষ্টি করেন। নামকরণ কর হইয়াছিল “5. 1.1 Roides Sedangs.” ইংলণ্ডের 

আমেরিকার ক্রক্লিন ইনস্টিটিউটে সর্বপ্রথম পুরাতন ডাকটিকিট বর্তমান সমাট ডাঁকটিকিট-বিজ্ঞানে (1 i৷৪t৫!) ) বিশেষ অভিজ্ঞ । 
হধবভ্বীয় তথ্য “আলোচনা করিবার জন্তু একটি আনন প্রতিষ্ঠা করা ১৯১৩ সালে তিনি যন যুবরাজ ছিলে সেই সময় তিনি কানাডার 






দি ২য় সংখা 





- নুতন ডাকটিকিটের ডিগ্গাইন স্বয়ং প্রস্তুত 
করেন ; এই বৎসর ইংলণ্ডে ডাকটিকিটের 
প্রদর্শনীতে ভার সংগ্রহ মেডেল পাইয়াছে। 


আমেরিকার আ্জেন্টাইন কন্ফেডারে- 
== শনের এক অংশ পূর্বের “করিয়েন্টিন 
সাধারণতন্ত্র" নামে অভিহিত হইত। এখান- 
কার প্রথম ডাকটিকিটের নক্সা এক 
রুটিবিক্রেতার ছেল প্রস্তুত করিয়|- 
ছিলেন । এই* ডাকটিকিটের সহিত 
রুটিবিফেতার ছেলের নাম জড়িত হইয়া 
রহিয়াছে । 


ক্যানাডার নিউব্রাপ্পটইকে ( New 
Brunswick ) ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সেখানকার 
পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কর্ণেলকে নূতন ডাক- 
টিকিট প্রচলন করিবার ভার দেওয়| হয়। 
তিনি ডাকটিকিট ছাপিবার ব্যস্থ। করিবার 
জন্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যান। আমেরিক| হইতে টিকিট ছাপা হইয়া 
আনিলে দেখ! গেল ৫ সেন্ট টিকিটে গার পরিবর্তে কর্ণেলের প্রতি- 
মুৰ্তি ছাপ! হইয়াছে । কতৃপক্ষ কর্ণেলকে এই টিকিট বাতিল করিয়। 
পুনরায় ৫-সেন্ট টিকিট ছাপাইয়! আনিতে বলায় কর্ণেল তাহ! করিতে 
অস্বীকার [করেন ও কাধ] পরিত্যাগ করিয়। চিরদিনের জন্য নিউত্রান্স- 
উইক ছাঁড়িয়। চলিয়। যান। 

১৯১* সালের ২৯ শে নবেখর কাপ্তেন স্কট লোকজন সহ 
টেরা-নোভ। জাহাজে নিউজীলগু বন্দর হইতে মের আ'বিক্কারে 
গমন করেন। নিউজীলও-গবর্ণষেন্ট মেরু-ভ্রমশের জন্য আলাদি। 
টিকিট প্ৰস্তত করাইয়! দিয়াছিলেন। কেপ্‌ ঈভান্সে একটি মেরু- 
পোষ্টাফিস স্থাপন কর! হইয়াছিল ও কাপ্তেন গাক্ল্টন পোষ্টমাষ্টার- 
জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেপ ইভান্স হইতে অন্যান্য 
স্থানে ধে-সব চিঠি লেখ| হইয়াছিল নে-সকল চিট একখানি 
টিকিটের দাম আক্কাল অনেক। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী 
কাপ্তেন স্কটের মৃত্যুর কথা ও টেরা-নোভার দুর্ঘটনার কথা 

লগ্নে আদিয়৷ পৌঁছিলে সকলের মন কাণ্রেন স্কট ও তাহার 
isles প্রতি সম্মানে ভরিয়া উঠিয়াছিল। মেরু-আবিষ্কারে 
প্রেরিত মৃতদের স্মৃতিরক্গা ও পরিবার প্রতিপাঁলনের জন্য মেরু- 
“ভ্রমণে ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত টিকিটগুলি বিক্রয় কর! হয়। পেনী 
টিকিট একখানি « শিলং ও ২ পেনী টিকিট একথ!নি ২৫ শিলিং 
মুল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। 

[ এই প্র উপকরণ Strand Magazine ও Nelson's 
Encyclop=edia হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ] 


ঘোড়া-টানা গাড়ী 


ঘোড়ায় চিরকাল গাড়ী টানে, কিন্তু গাড়ী যে ঘোড়াক টেনে 
নিয়ে যায় একথা শোন! যায় না। আমেরিকায় বাল্টিমোর প্রদেশে 
বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য একপ্রকার গাড়ী ব্যবহার কর! হয় তাতে 
_ ঘোড়ার গাড়ী না টেনে গাড়ী ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যায়। 
_ বোড়াকে সামনের দিকে ন! জুতে পিছনে জোতা হয়। ঘোঁড়। অনেক 
(সমর গাড়ী টান্তে চায় না, 1সেইজস্ক বোধহয় এই ব্যবস্থ। কর| হয়েছে । 


লেক দ্বার। গাড়ী চালিত হয়, গাড়ীর চালক দর্কাঁর- 















ঘোড়া টানা-গাড়ী 
মত গাড়ী থামিয়ে বিজ্ঞাপন বিলি করে। ইংবেজীতে প্রবাদ Fo 
“to put the cart before the horse” অর্থাৎ অগ্ৰে % 
গাড়ীকে স্থাপন কর!। এইক্ষেত্রে দেখা খাই চি 
অনুসরণ কর! হয়েছে। - সই. দা 


বীজের তৈরী থলে ও ্‌ 
নিউজীলগম্বীপবানী জুলুর! আপেলের বীজ ক একপ্রকার oi 


খলে তৈয়ারী করে। বিবাহ ও অন্তান্ত উৎসবে আ: 
এ থলে উপহার দেয়। শক্ত সরু হত] দিয়ে জগুি 


bo বীঙ্ের তৈরী পলে | 
করে' গাঁথ| হয়। এই সগ্গে ছাপ! ছবির খলেটি গাখ্তে ছুইহাজারের 
উপর বীজের প্রয়োজন হয়েছিল। এই থলেটি এক জুলু সর্দার কর্তৃক 
অপর এক জুলু সর্দারকে উপহার প্রদত্ত হায়ছিল । ্ 





বু টানি নহরে ২১শে জুন হচ্ছে সেখানককীর 
২২: ঘন্ট। স্থায়ী । কিন্ত খুষ্টমাসের সময় রাত্রির 
১ ঘণ্টায় ও দিন কমিয়। আসিয়া ৩ ঘণ্টায় 


নউইয়কের বড়দিনের পরিমাণ ১৫ ঘণ্টা । 


রাত্রির পরিমাণের পার্থক্য অন্যান্য 


বিশেষে কেবল ২1৪ ঘন্টার তফাৎ 


fu ন (Big Ben ) 


পাইয়। :আসিতেছিল। 
কারে ও আয়তনে : 


পরিমাণ নিয়ে 


বিগবেন 
২৩1০ ফুট 


দেখ। নিরাছে।' অনেকে ইহা 
কালীবৃষ্টির তায়, রক্তবৃষ্টি, বৃষ্টির 
ফুলের পরাগ) গন্ধকচূর্ণ ও 
পাওয়া যায় ও তজ্জন্ 


. ইংলগডে 
( Rain. ganze 





এমন অনেক পরিবার, আছে যাঁদের বাড়ীতে প্রথম ফরাঁসী-বিপ্লবের 
সয়ে প্রস্তুত পনির পাঁওয়। যায়! ব্যাপ্টি্জ ম্‌ ও বিবাহের সময় এ পনির 
ব্যবহৃত হইয়। থাকে । কোন বাড়ীতে নবকুমারের জাতকণ্মে যে পনির 
প্রস্তুত কর! হয়, সেই পনিরের নাম নবকুমারের নামে হইয়। থাকে । 
জাতকন্ম্ের পর এই পনির সধত্বে রাখিয়! দেওয়। হয় ও ছেলে বড় হইয়। 


যখন বিবাহিত হয় তখন উহ| পুনরায় ব্যবহার কর! হয়। 


ছয় মাইল লঙ্ব। বারান্দা-ওয়াল। বাড়ী__ 


লগুনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রিজের নিকট যে নূতন “কাউন্টি হল” 


'নিশ্মিত হইয়াছে তাহার কথ! শুনিলে আশ্চর্্যাম্বিত হইতে হয়। 


বাড়ীতে ৮** ঘর ও উপর নীচে যাতায়াত করিবার জন্য ১*ট| বৈছ্যাতিক 
পিড়ি (electri০ 110) আছে! সমস্ত বাড়ীর বারান্দার দৈর্ঘ্য হইবে 
প্রায় ছয় মাইলের উপর, ও বাড়ীর ভিত্তি ৬৫* একর জায়গার উপর 
প্রতিষ্ঠিত । শীতকালে সমস্ত বাড়ীটাকে গরম করিতে ২১৫২ট। উত্বাপ-দান 
(radiators ). যন্তর-স্থাপন কর| হইয়াছে | বাড়ীর নীচে উপরে থে 
জলের কল আছে তার জন্য যে নল ব্যবহার কর! হইয়াছে তাহ! লম্বায় 





এক ডিমে ছুই-কুক্থম 


চমন ৷ 





প্রায় ৩১ মাইল হইবে । স্থাপত্য-কৌশলে “কাউণ্টিহল” দেখিতে অতি 


হুন্দর। কাউন্সিলের অধিবেশনের সময় বারে! হাজার বৈছ্যুতিক আলো 
দ্বার “কাটন্টিহল” আলোকিত কর! হয়। 
৪৩৪৪** পাউণ্ড খরচ হইয়াছে 


শ্রী অলকেন্্রন!থ চট্টোপাধ্যায় 


প্রকৃতির খেয়াল 


এক নারিকেলের মালার মধ্য ছুই খোল 


বাড়ীটি নিৰশ্মাণ কৰিতে পরচিত্ত-_ 


লাইকার্গাস্কে (1-281845 ) একজন জিজ্ঞান। করিয়াছিল £_ 
আপনার প্রণীত আইনে অকৃতজ্ঞতার জন্য কোন দণ্ডের ব্যবস্থ! নাই 
কেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন দে ব্যবস্থার ভার 'ভগবানের উপর 
দেওয়। আছে। 

বাইরন্‌ (1797) বলিতেন--একফে 1ট! কালী খরচ করলে 


আমরা খ্যাতনাম! চিত্রকর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দর বন্ত মহাশয়ের নিকট জগৎ্্রদ্ধ লোককে বাতিব্যন্ত করে" তোলা যায়। 
হইতে!এক ডিমে ছুই কুন্তম থাকার ফটোগ্রাফ এবং অন্য এক ভদ্র- ওয়াইকারূলী (১৬/১০/০1০১) বলিতেন__মূর্থ যখন রসিকত| কর্‌তে 
লোকের নিকট হইতে এক. নারিকেল মালার মধ্যে দুই খোল থাকার চেষ্ট| করে, তখনই তার মুর্খত| সব-চেয়ে বেশী অদহা হয়ে ওঠে । 
নমুনাস্বরূপ একটি নারিকেল উপহার পাইয়াছিলাম ; প্রবানীর পাঠক- মহামতি আলেক্জ্যাগ্ডারের ( Alexander the Great ) সঙ্গে 
‘পাঠিকাদিগকে দেখাইবার জন্য অমিরা ও ছুটি প্রকৃতির খেয়ালের ছবি যখন পারস্য-সত্াট্‌ ডেরায়াসের (13445) যুদ্ধ চলিতেছিল নেই 


এইখানে ছাপিলাম। 


- sD 


প্রবাসীর সম্পাদক 


সময় একজন সাধারণ সৈনিক পারস্য-সেনাপতি মেম্ননের (Memnon) 


সম্মুখে দীড়াইয়| অকথা ভাবায় আলেক্জ্যাগ্ডারকে গালাগালি দিতেছিল-'- 


সপ 


a ০০০৯ ~ auld উল IN cana 


০ &- রা 


বিপরীত। নিদ্ছের গোপনীয় কথ ও 

চায়না; কিন্তু পরের ক্ষণ! আধ 

ওঠার উপক্রম হয়। রঃ 
কোপ্টন (Colton). বে 


তোমাদের মধো কেহ কি এমন কিছুর না করিতে পার যাহা ' 
জ্গবানের দেওয়। নয়? একটি ক্ষুদ্র বালিক। এক পার হইতে উত্তর 
দিল--হই। পারি-পাঁপ 7... 
জীন? ডিমস্বেনিম্‌ .( Demosthenes 
আমার কৃতকাধ্যের করিলে ছি দে নেই. উপকারের ফলভো রঃ করি | 
কটক! প্রারোরাসকে( Friorus ) 


সেটা ্লতে চাই। 
র টা পশ্চিমদিকের কোরে! - 
| | অমিতা তার তব করুণ 
 শনিশিরদা, তোমার কথায় কোনে 
করি নি--আজও ৪ না--কি 





২য় সংখ্যা] 


নিজেকে একটু সামলে নিযে অমিতা বল্লে__শিশিরবা, 
তোমার কোন অন্তায় হয'নি। আমার জীরনের মধ্যে 
দিযে যে কি ঝড় চলে, গেছে, তা তুমি জান না। তোমায় 
সব কথ। খুলে ন। বলাও আমার €বাধ-হয অন্তায হবে। 
যদি শুনতে চাও তবে বল্তে পারি | 

আমি বল্‌্লায--বল অমিতা, আমি সব শুন্বো-। 

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আস্ছে। দূরেব সাওতাল- 
গ্রাম, বাশঝাড়) তালগাছ, সব ঝাপ্দা হতে হতে চোখ 
থেকে একেবারে মিলিযে গেল। আকাশে দু-একটা ভাবা 
ফুটে উঠছে। অমিতা বল্তে আবস্ত বর্লে-- 

অমিতাঁর কথা৷ 

সেদিন আকাশে খুব মেঘ কবেছে, যেদিন সে প্রথম 
আমাদের বাড়ী এলো । পথে লে:কজন নেই | , ছু-একট! 
গৃহহীন শীর্ণ কুকুব ল্যাজ গুটিষে জলে ভিজ হে।: বর্ষার 
ভিজে বাতাঁন ঘবে-বাইবে বিকট শে শে কর্‌তে করুতে 
ছুটে বেড়াচ্ছে । অনন্ত বিবহে বিবহী কোন্‌ এক “বক্ষে 
দীর্ঘশ্বামের মত তার শব্দ । 

এমন সময ছেঁড়া জুতো, মধ্লা জামা, আর একটা 
ক্যা্ষিসেব ব্যাগ হাংত করে’ নিযে সে একেবারে পোকা 
আমাদের বস্বার ঘবে এসে ঢুকলে] চেনা নেই, শোন! 
নেই--এসেই বল্লে-আমাষ এখানে একটু থাক্বাঁব স্থান 
দেবেন? ' আমি বেশ ভাল বাঁশী বাজানত পাবি-_ 
আপনারা যদি কেউ শেখেন তবে খেখাবাঁক ভার নিতে 
পারি ’ “ 
দে দেখতে লম্বা, আব-একটু মোটা হলে-তাকে সুন্দর 
বল্তাঁম। তবে সে আব যাই হোক, কুণ্টী মোটেই, নব.। 
দাদা তাকে নাম দিপ্তাস| কবাতে সে 9 ?লামে 
কি হবে, আমি অলক 

আম।দেব বাড়ীতে কযেকটা ঘব খালি পড়ে’ থাকতো 
বাইরের একটা ঘরে তাব স্থান করে’ দেওয়া হল। ' 

এক রাত্রে সেবাশী বাঙ্জাতে আরম্ভ করুলে।. বশী 

শুনে আমাদের কাবো চোখে ঘুম নেই। -বাশীর-সবেব 
বড় একটা করুণ বেদনার আভাস প্রাণে, এসে লাগুছিল। 
আমি জান্লা খুলে দিলাম, ‘চাদের আলো এসে আমার 
মুখের উপব পড্ল। দেখলাম সে আমাদেব বড় খুঁই- 


২ -পেপতিও 





অমিত! 


২৩৩ 


গাছটার তলাষ বসে, বাঁশী বাজাচ্ছে।' “তাৰ লম্বা লম্বা 
চুলগুলো হাওয়াতে উড়ছে । মা তার বাঁশী শুনে ছাত্তেব 
আল্শেব উপব চুপ করে? বসে, আছেন। আমার কলেজেব 
পভ| আব সে ঝাত্রে হল না। বাঁশীব গানে আনাৰ মন 
বেন নিম্পন্দ হযে গেল। অনেকক্ষণ জান্লায বসে, 
ভাবলাম--এমন বাঁশী সে কেন বাজরা, কি দুঃখ ভাব 
অন্তবে জমে' আছে ? ভেবে কোনে। কূল কিনারা পেলাম 
না। 

রোজ সকালে চ! খেয়েই সে পথে. বেরিয়ে পড্‌ত। 
সাবাদিন আর তাব দেখা পাওয়া যেত না। সে খেত কি 
না তাঁও জানি না। সেবিকেলে একবাত বাড়ী আম্ত, 
এক পেয়ালা চা খেত, আবাব পথে বেরিষে েত। বাত্রেও 
কিছু খেত কি না জানি না। দু-এক বাব তার খাবাব 
চাকা দিবে বাখা হত, কিন্ত সকালে সব তেমনি ঢাকাই 
থাকৃতো। এমনি ভাবে তার দিন কাঁচ্তে লাগ্লো। 
মা তাকে দু-একবাব বাইবে খেতে বারণ করতেন, সে 
তখন তাব করুণ গোখছুটি তুলে বল্তো - না, না, আমা 
বারণ করুবেন না, যেতে আমায হবেই, ন! গেলে চল্বে 
না ডি 4 
- কথা বল্‌্তে বল্‌্তেই দে দৌড়ে ঘর থেকে বেবিষে 
গড়ত। তাঁর বোধ হয় ভয হত, আমবা তাকে আটকে 
রাখবো রোব করে? । 

কোথাদ যে দে যায, কেউ জান্তে।না। . 

বাবা একদিন বিরক হযে বল্লেন,-কোথাকাব 
কে তাব ঠিক নেই--আঁপদ দুর কবে দাও ১ - 

মা কেবল দৃঢন্ববে বল্লেন-না। ও ত ক্কাবো 
কোনে ক্ষতি করছে না 

আমাৰ মাকে বাবা বেশ একটু ভয কর্তেন। সেই 
থেকে বাবা অলকেব বিষয়ে আর কোনো! বথা বলেন নি। 
আমিও কেন-জানিনা,তাতে নিশ্চিন্ত হলাম |. . 

"একদিন বিকেলে ওকে বাঁশী বাজাতে বল্লাম । 
ও বাঁশী বাজাতে বস্লো-_একটু- বাঁজিয়েই হঠাৎ লাফ 
দিয়ে উঠে .বল্লে-_-জার না--সম্য বেশী আর নেই, 
আমায় এখনি যেতে হবে, তাঁব দেখ! আর পাবই 

বব ছেডে সে চলে গেল । 





ক — 
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একটু পরে দাদা, আমি আর আমার ছোট বোন 
গাড়ীতে করে’ বায়স্কোপ দেখ তে যাচ্ছি। একটা রাস্তার 
মোড়ে দেখলাম_বেশ ভিড় জমে’ আছে, কে ষেন 
একজন বাঁশী বাজাচ্ছে। গাড়ী আর-একটু এগিয়ে 
যেতেই দেখলাম অলক! গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়েছে, 
আফিদ্‌-ফের্তা ক্লান্ত বাবুর দল, কুলি মজুর অনেকেই 
'অবাক্‌ হয়ে হাঁ করে, তার বাশী শুন্ছে। ' অনেকে যাবার 
সমষ তার সামনে পয়সা ফেলে দিয়ে গেল। তার 
কোনো দিকে খেয়াল নেই, সে আপন মনে বাশীই 
বাজাচ্ছে। আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম। বায়স্কোপ 
কি যে ছাই দেখলাম, তাও মনে পড়ে না। এর পর 
আরো কয়েকবার, তাকে এমনিধাবা পথে দাড়িয়ে "বাশী 
বাজাতে দেখলাম। 17815 
অবাক হয়ে গেলাম আমি] কে এ, এমন বরে? 
আপন ঘরছুয়ার ছেড়ে পরের বাড়ীভেই বা আছে কেন? 
যত ভাঁবি ভাবনার স্থতো৷ ততই বেড়ে যায়, তাঁর শেষ 
আর পাই না। 
একদিন তার শরীর বড় খারাপ হল। সমস্ত দিন 
অলক শুয়ে কাটাল। বিকেলে আমি তার ঘরে গেলাম । 
একটা চেয়ারে একটুক্ষণ বসে” তাকে জিজ্ঞেস করুলাম-_ 
একটা কথার উত্তর দেবে? অবশ্য তোমার যদি বিশেষ 
আপত্তি থাকে তবে বলে’ কাজ নেই--অ মি কেবল এইটুকু 
জান্তে চাই, তুমি কে--কেন আপনাকে এমন তিল তিল 
করে’ হত্যা করুছ_ আমায় এইটুকু বল্তেই হবে, তাতে 
তোমার কোনে! ক্ষতি হবে না 
আমার কথা শুনে সে কেমন যেন একটু উন্মনা হযে 


গেল। তার পর সে তার করুণ চোংছুটি আমার দিকে - 


তুলে বল্লে- 
অলকের কথা 

দেখ, আমি গরীবের ঘরের ছেলে নই। আমার 
বাবার অবস্থা বেশ ভাল। আমি যখন এম-এ পড়ি 
তখন আমার ইন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। ইন্দু 
বিধবা । বারে! বছর বয়সে তার যখন প্রথম বিয়ে হয়, 
সে তখন একেবাবে নেহাত ছেলেমানষ। বিয়ের ছস্মাস 
পরে তার স্বামী মারা যায়। তার বাবা নিষ্ঠুর সমাজের 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চলিত আইনকে না মেনে ইন্দুব, আবার বিয়ে. ঘেন। 
ইন্দুর দ্বিতীয় স্বামী বিয়ের এক বছৰ পরে মারা গেল. 
ছুবছরের মধ্যে ইন্দু দুবার স্বামী হারাল। তার মনে 
প্রথম বিশেষ কিছুই লাগে নি। কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশী ৮ 
এমন কি বাবা মা পর্য্যন্ত যখন বল্তে আরম্ত, করুলেন যে 
মেয়ে অলক্ষণা, যে.মেয়ে দুবছরের মধ্যে দুটো লোক খেতে 
পারে সে মানুষী নয়, রাক্ষসী, তখন 'ইন্দুও এইটুকু 
বুঝ্তে- পারলে, ইহ্জীবনে সুখের আশা তার আর 
নেই। এই ঘটনার পর থেকে ইন্দু কারুকে ভালবাসতে 
ভয় কর্তো, পাছে তাকেও সে হারায়। বাড়ীতে ভার 
আদর হত্ব ছিল না, তার দাদার বৌ এবং অন্ত মেষেরাও 
তাকে একেবারেই দেখতে পার্তো না। ইন্দু মধ্যে 
মধ্যে ভ-বৃতো-_কেন, এ কোন্‌ অঙ্গানিত পাপের শান্তি? 
সে প্রাণ দিয়ে মরণকে ডাকতো । দিন দিন তার জীবন 
অসহ হয়ে উঠছিলো। সে সব দুঃখ বেদনা সইতে 
পারতো, কিন্ত যে দিন থেকে তার মাও তার উপর 
বিরূপ হলেন, সেইদিন থেকে সে মর্বার পথ খুঁজতে 
আরম্ত করুল। - 

এই সময় ইন্দুদের বাড়ীতে আমি প্রথম যাই। 
ইন্দুর মা খুব দূব সম্পর্কে আমার কে হতেন। আমি: 
তাদের, বাড়ীতে খুব আদর ষত্ব পেতাম, একেবারে 
বাড়ীর ছেলের মত। আমি ছেলেবেলা থেকেই খুব 
ভাল বাশী বাজাতে পারি। ইন্দুদদের বাড়ী গিয়েও বাশী 
বাজাভাম। ইন্দু চুপ কবে’ বসে আমার বাঁশী শুন্তো। 
ক্রমে ক্রমে ইন্দুকে ভালবাস্লাম -সেও আমায় ভাল- 
বামূলো। পু 

এই-রকম করে আমাদের প্রায় এক বছর কেটে 
গেল। একদিন আমি ইন্দুকে বল্প/ম- ইনু, আমি তোমায 
বিয়ে করুতে চাই। ইন্দু চম্‌কে উঠলো, সে ভীত - কণে 
বলে উঠলো--না না, বোলোনা অমন করে'। তুমি 
জানো আমি তোমায় ভালবাসি, তাই তোমায় বিয়ে 
করে, আমি তোমায় হারাতে চাই নাঁ। আমি জানি 
আমি বাকে বিয়ে করুবো তাকেই আমি হারাঁবে! । 
তুমি ও-কথা বলো না, তোমায় চিরকাল ভালবাস্তে দাও, 
আমি তোমাকে হারালে আর বাঁচতে পার্বো না. 





প্লাবনে বিপন্ন 
শ্রীমতী শান্তা দেবী 
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সি 


২য় সংখ্যা | 
পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে । কেবল দু-একটা 
ছ্যাকুড়া গাড়ী দাড়িয়ে ভিজ্ছে। বৌবাজা2বব মোড়ের 
কাছে এসে দেখ্লাম অলক একটা! ল্যাম্পপোষ্টে হেলান 
দিয়ে বাশী বাজাচ্ছে। সেই ঘন বর্ষার মধ্যেও 
ছুচারজান লোক দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বীশী অবাক 
হয়ে শুন্ছে। আমরা গাড়ী দা করিষে তার দিকে 
চেয়ে রইলাম। একটু পরে দাদা গাড়ী থেকে নেমে 
তার কাছে গিষে ভাঁকলে- অলক! একি হচ্ছে 
তোমার? বাড়ী থেকে বাইরে আসা তোমার না 
বারণ? চল, বাড়ী চল-_ 
দাদাকে অলক একটু ভষ কর্তো কেমন। সে একবার 
সমস্ত পথটার দিকে চেয়ে গাড়ীতে এসে বস্‌লো, পথে কেউ 
কোথাও নেই৷ কেবল জলেব ঝুপ ঝুপ শব । আমার 
গায়ের চাদরটা তার গায় বেশ কবে’ জড়িষে দিলাম । 
বাডী এসেই তার ভেজা জামা কাপড় দাদা 
বদলে দিলে। আমি একবাটি গরম দুধ এনে খাইয়ে 
দিলাম। অলক দুধ খেতে খেতে বল্লে একবার-- কেন 
তোম্‌ণ গেলে? ইন্দু হয়ত এসে ফিবে গেল, 
পরের দিন সকালে অলকের ঘরের জান্লা খুলে 
দিলাম। গত দিনের বৃষ্টিতে ধুয়ে নীল আকাশটাকে 


* __-আরো! নীল বলে” মনে হচ্ছিল। অলকের মুখে রোদ 


পাপা 


পড়তেই দেখলাম তার মুখ লাঁল--তখন তাঁর ভষানক 
জর।| মাকে খবর দিলাম । 
ডাক্তার এসে বলে' গেল কোন আশা নেই। 
আমার বুকটা ছ্যাৎ- করে উঠলো। আশা নেই--মিছে 
কথা। মন বলে’ - উঠলো-_-আছে, আশা আছে। 
তিনদিনের দিন সে একটা কাগজ আর কলম চাইলে । 
‘আমি এনে দিলাম। তাতে সে কি একটু লিখ্লে। 
লিখে মাথার নীচে বালিশের তলায় রেখে দিলে। 
দিন দিন সে মরণের দিকে এগিয়ে যেতে লাগ্লো। 
আমি দিবারাত্রি তার কাছে থাকি_€কন যে থাকি 
তাও কি তোমাদের বোঝাতে হবে ?--জলক - ৫স যে 
আমার চোখের আলো ! পার্লাম না তাকে রাখতে = 
" শেষে এ আলো জীবনকে চিরকালের মত . অন্ককার 
করে দিষে নিবে গেল। আর ফিরুবে না নে 


লো তত ও পাটি ল ২ পাটি লাও লও লাখি লাও লাখ পাখি লাও পাচি লাও লাও পাটি শি পাঁছি লা পাটি নাছ পাছ 





ভোর রাত্রে তাকে আমায় ছাড়তে হলা । যাবার 
আগে নে হঠাৎ আমায় বৃকে টেনে নিয়ে তার 
মৃত্যুরিম ঠোট দুটো আমীর ঠোঁটের'উশরে একবার 
চেপে ধর্ল। একবার বল্লে-ইন্দুঃ এত দেরী করে’ 
কেন এলে-বাঁশীটা দাও সেই গানট, বাজাবো-_ 
সেই বেলা-শেষের গানটা ' - এ 

সব শেষ হযে গেছে। আমি আর মা শ্মশানে 
গেলাম। দিনের শেষ-আলোটুকু নিবে গেন্ব। অলকের 
দেহ তখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বা স্তন্ব-নেত্রে 
গঙ্গাব ন্গিষ্$ ঘোলা জলের দিকে চেয়ে আছেন। বাবা, 
ঘাটের বটগাছটার তলাষ পিঁড়িতে বলে’ আছেন। 
আমি-_ আমি তার চিতাব দিকে চেয়ে আছি। আগুন 
তখনো জল্ছে। সেই আগুনে যে চিতা আমার মনে. 
জলেছে কবে তা নির্বে কে জানে! আমার অলকের 
চিতাব পাশে একটি ছোট শিশুর চিত! জবল্ছিল। তার 
বিধব| মা উপরের ঘন অন্ধকারের দিকে চেষে আছেন__ 
চোখে জল নেই, দৃষ্টি শৃন্ত। | 

বাড়ী ফিরে এলাম । অলকের শেষ পত্রধানা বার 
কবে’ বেখেছিলাম। তাতে দে লিখেছে ইন্দুঃ তুমি 
এলে না, আর, একজনের মাঝে তোমায় পেয়েছি। 
তবু সব ছেড়ে যেতে হবে- তোমায় ভালবাসি ইন্দু। 
অযিভাঁর কথা_-ন! থাক - এ 

পবের দিন ইন্দুর লেখা একখানা চিঠি অলকের নামে 
এলো সে লিখছে- অলক, মণি আমার, এসো, তুমি 
ফিরে এসো, আমি আব পার্ছি না। তোমায় আর. 
তাড়িয়ে দেবো না৷ এ জীবন আমার অসহ্‌_-এসো তুমি 
ফিবে এসো, মণি আমার - 

এখনে! দেখ্তে পাচ্ছি--তার চিত, জল্ছে, তার 
সুন্দর মুখখানা দেখতে দেখতে ছাই হয়ে পুড়ে গেল। 
তার মেই যাবার সময়কার চাওয়া--ভি আকুল দুঃখে 
ভরা মাগো-- - 

‘সে চলে’ গেল। আমি ইন্দু নই, আমি অমিতা ৷ 
তবুও সে আমারই মধ্যে তার শেষ-বিদা্রের বেলায় ইন্দুকে 
পেযেছে। এইটুকুই 'আমার সারা জীবনের সান্বনা-_ 

হেমন্ত চট্টেপাধ্যায় 





সীন্‌ ফীন্‌ আন্দোলন ও আয়ারল্যাণ্ড 


১৮.০ খৃষ্টাব্দে ইংবেজ প্রভুব আঁদেশক্রমে আইবিশ পার্লামেন্টের 
স্বাতন্ত্য নষ্ট হইল। ইংবেজ বাঁজনভাষ করেকজন আইরিশ সভ্যকে 
বসিবার অনুমতি দিক়। ব্রিটাশ গভর্ণষেন্ট আদ্নার্স্যাওবাসীব মনোবেদনা 
উপশম করিবাব ভান কবিলেন। 

এই আইরিশ রাষ্ট্রসপ্তলীব ধ্বংসের পর প্রায় এক পতাব্দী গণ হইতে 


চলিল, কিন্তু নানাভাবে নানা-প্রকাবেব উদ্যম, কৌশল ও স্বার্থত্যাগের. 


কোনই সফল ফলিল ন!। আয়াল্যাও “যে তিসিবে সেই ভিমিরেই” 
রহিয়৷। গেল। কেবল এইটুকু বলিলেও সব বলা হইল না। 
আয়াল্যাণ্ডেব আর্থিক, নৈতিক ও জাতীয়তার অবস্থ। দিন দিন ম্লান 
হইয়৷ আসিতে লাগিল। রাজনৈতিক পরাধীনত! হইতে পুনকুথান 
কষ্টমাধ্য হইলেও অলৌকিক নহে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
গরাধীনত! একবাব কোন জাতিব ঘাড়ে চাপিয়! বসিলে, তাহা হইতে 
পুনর্দাগ্ররণ ও মুক্তিলাড অনেক ক্ষেত্রে একটা অসম্ভব ব্যাপার হইয়! 
দীড়ায়। ব্রিটিশ পাল (সেণ্টেব একশতাব্দীয্যাপী সুশাসনের ফলে এই 
প্রাচীন কেণ্টিক, জাতিব আধ্যাম্মিক আকাশ কালিমাময় হইয়। 
উঠিল। দিন দিন পরাধীনতা! ও বিদেশীয়তার আঁগাছ! জাতীষতাঁর বীজ 
চাপিক্স! মারিতে লাগিল । ব্বদেশপ্রেসিক অর্থলোভে গোলাম হইল। 
স্বদেশী শিল্পবাণিদ্য ইজগডেব বাণিজ্যংবক্ষণ-নীতিৰ চণতেঞ্জে ভস্মীভূত 
হইল। ইংবেজ বাঁজপুরুষদেৰ “ন্যদেশীশিক্ষ।*-বিস্তাবের প্রবল উৎসাহে 
জাতীয় গেইলিক ভাব স্কুল কালেন ছাড়িব৷। পলাইয়। বাচিল। নব- 
প্রতিষ্ঠিত মার্জিত শিক্ষাপদ্ধতিব ফলে আইবিশ ছাত্রছাত্রী পিতৃপিতামহের 
সাধনা ও সভ্যত। হইতে একেবারে মুক্তি পাইলেন। ইংবেজের ৯*-বৎসর- 
ব্যাপী এই উদাব নীতিব ফলে গ্েইলিক ভাষ| ও তৎসঙ্গে জাতীয় 
সভ্যতা, জাতীয় গৌবব বনজক্গলে আশ্রয় লইল। আঁধাল্গাণ্ডে একত|- 
স্থাপনই, ব্ৰিটিশ শাসনেব মূলমন্ত্র বলিয়া রাষ্ট্রনভ। ঘোষণা কবিল, কিন্ত 
কর্মক্ষেত্রে দেখ! গেল ক্যাথলিক-প্রটেষ্টাণ্টের কলহ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়! 
*্যছুবংখধ্বংসেব) প্রশস্ত পথ দেখাইয়া চলিতেছে । 

এইরূপে মাতৃভাষ! পিতৃসাঁধন। হইতে বঞ্চিত হইয|, ইংবেঞজেব বুলি 
যকিয়|, ম্যাঞ্চেষ্টারের পৌঁধাকে গাত্র চাকিষ। আইরিশন্সাতি ষধন জাতীয় 
অবনতিব শেবসীমার ফঁড়াইয়। আঁক্সকলহে নিমগ্ন হইল, তখন আয়াব্‌- 
ল্যাণ্ডের কয়েকজন মহৎপ্রাণ, দেশমীতৃকাৰ কষেকগ্রন সুসস্তান মাতৃভূমিব 
এই দুৰ্গতি দুবীকবণ মানসে গুভলগ্নে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে একটি সমিতি গঠন 
ফরিলেন। এই “গেইলিক লিগ* দিনে দিনে চন্ত্রকলাঁর মত বর্ধিত হইষ! 
যখন পূর্ণীকাবে জগৎসমক্ষে খ্যাতি ও প্রশংসাৰ বোঝ! মাথায় লইয়। 
উপস্থিত হুইল, তখন আনালর্াণ্ডের ভাগ্যচক্র ঘুরিয! গিয়াছে, তখন 
আঁ 'ল্্াওবাসী ভিক্ষাব ঝুলি নামাইয়। বাঁধিয়া আপনাৰ ভাগ্যনিষস্ত! 
আঁপনি হইয| উঠিযাছেন। 
"১৮৯৩ সন হইতে আঁবম্ভ ববিয়৷ ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত এই 
শিশু সমিতি নিষ্ধেব মনে গেইলিক সাহিত্যে পুনরুদ্ধাব, ব্বদেশী 
ললিতকলাব পুনশ্চ এবং স্বদেশী শিল্পেব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত 
ঘুহিল। বাহিরে অন্তান্ত দল কি প্রকাবে, কোন্‌ উপায়ে তাঁহাদের 


কার্ধ/বলী পৰিচালিত করিতেছে দে বিষয়ে গেইমিক সমিতি সম্পূর্ণ * 


: নিরপেক্ষ ও উদাসীন বহিল। কিন্ত স্বদেশী ভাঁবাব পুনঃগ্রচীর দেশবাসীর 


মনে জাতীয়তার যে প্রভাব ও আঁজ্মগৌরব সপ্ীধিত কৰিল, গেইলিক 
সঙ্গীতের পুনশ্চর্চায তাহাদের হৃদয়তগ্ত্রী যে নুতন সুরে বন্ধভ হইল, 
সমিতিকে ধীবে ধীবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টাঁলিয়। আনিল। 

এই সমিতিব মুখপত্রবূপে ১৮৭৮ সালে আর্থাব শ্রিফিথ "United 
Irishman" নামক এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ করিতে 
আরম্ত কবিলেন। তাহার 'ন্ুচিত্তিত রচনাবলীব ত্বপ্স্ত ভাষা এবং 
স্বীয় পুত্চরিত্র শীস্র গেইলিক সমিতির প্রীধান্ত ও কলেবর বৃদ্ধি 
কবিতে লাপ্সিল। ন্বাধীনতাৰ জন্ক দেশকে প্রস্তুত কবিতে হইলে 
দেশবাসীব মনে ষে জাতীষতাব ভাব, স্বাধীনতাব আকাজ্ষ। ও আত্মত্যাগ 
প্রয়োজন, শ্রিফিথ তাহাই জাগ্ইয়। তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। - 
অনংবদ্ধ ও এলে[সেলে! ভাবে যে জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী 
পড়িয়। ছিল, শ্রিফিধ তাহাকে--শ্বর্দেশী ভাষা, স্বদেশী সঙ্গীত, 
স্বদেশেব গোববময় পূর্ধ্-ইতিহাঁদ ও স্বদেশী আসো দ-প্রমোদ প্রস্থৃতি 
প্রতি্ঠ। কবিধ|__সংবদ্ধ ও নিষস্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। 
অসংবদ্ধ দেশে পাশবিক শক্তিব আশ্রষ লইয়। দণ্ডাধমান হইলে 
পাণবিক-বলপুষ্ট ব্রিটিশ শক্তির নিকট জয়লাভ অসম্ভব বলিয়া 
শ্রিফিধ এ পথ পরিত্যাগ কবিলেন। 

প্রা দ্শবৎসব-কাল-ব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনার ফলে গেইলিক 
সমিতি একপ্রকার পুষ্ট হইয়! উঠিন। জাতীয় চিন্তার ধার! 
অনেকট। অন্তর্পথী হইয! জাতীয়তার আদর্শকে অন্য রঙে রঙীন 
কবিয়। তুলিতে আরম্ভ কবিল। কিন্তু কন্মীদ্িগেব কর্ম্মপথে দিনে 


দিনে বাঁধা .বিপত্তি ঝাড়িব! চলিল। একদিকে মদমত্ত ব্রিটিশ-রক্ত-_ 


লোলুপ রিপাব্রিকান্‌ দল, অন্তদিকে ইংবেজ-আ[শ্রিত নবমপস্থী দল 
এই কিখোবী সমিতিকে দলিয়। পিধির1 মাঁবিয়। ফেলিয়। আত্মপ্রীধান্ত 
ও আত্মবিস্ত(র বাধনে তৎপর হইল। গেইলিক সমিতির ধুবদ্ধরগণ 
এই অবস্থায় নিবপেক্ষ থাকা যুক্তিযুক্ত মনে কবিলেন ন{ ; গেইলিকদিগের 
প্রাণ বাচাইয। আরালণগডর মুক্তির পথ নিষ্ষণ্টক ও প্রশস্ত করিয়া 
তুলিবার মানসে ্ঠাহার! আত্মধিক্রীত সহযোগীদলের কর্প্রণালীর আমুল 
পরিবর্তন সাধনে কৃতসংকম্প হইলেন। কিন্তু বৎসরেব পর বৎসর ধরিয়া 
ব্রিটিশ রাইবৈঠকে আয়লও বে শক্তি, যে উদ্যম, যে প্রতিভা এত 
দিন অপব্যঘ করিয়। আসিয়াছে আঙ্গ তাহ! দেশের প্রকৃত কাজে 
লাগাইভে হইলে ব্রিটিশ পালসেন্টে প্রতিনিখি-প্রেবণ বন্ধ করিতে 
হইবে--গেইলিকদিগেব এই যুক্তি অনেকদিন অনেক বৎসর 
পর্য্যন্ত কার্যে পৰিণত করা ছুঃদাধ্য রহিয়। গেল। এবং ১৯*২ 
খৃষ্টাব্বে এইপ্রকার 50009709010 অসহযোগ যুক্তিব অবতারণাব 
সঙ্গে সঙ্গে গেইজিক সমিতির প্রথমান্ক শেষ হুইল। “সীন্ষীন্*-বার্ত। 
জগতে ঘোষিত হইল । ইহাব পর প্রায় চারিবৎসব কাল নানা - 
উপায় উত্তাবন করিতে, দেপেব শ্রীবৃদ্ধির নান। প্ল্যান আটিতে কাটিয়া 
গ্নেল। আর্থাব শ্রিফিধেব মস্তিষ্ক এই সময অতি ভ্র্ত চারিদিকে 
ঘুবিষ। বেড়াইতে লাগিল! তাহাব লেখনী বিপুল শক্তিতে অন্যান্ত 
দেশের বাঁধীন্তাঁব ইতিহাস প্রচাব করিতে লাগিল । কি প্রকাবে 
রাজনৈতিক সমস্তার সমাধান হইবে, কোন্‌ উপায়ে দেশের শিল্প- 









... পুস্বাহুপুস্থরপে পর্যালোচনা করিয়। শ্রিফিখ, রাজনৈতিক আদর্শ 
৬ হানেরী হইতে এবং অর্থনৈতিক যুক্তি জান্দ্ানী হইতে গ্রহণ করিলেন। 
: জিকায় প্রকাশিত Hungarian Insurrection নাগক 
দেখাইলেন_-কি-প্রকারে অষ্টরীয়াকে শক্রপক্ষ বিবেচন| 
রিয়| কেবলমাত্র অবজ্ঞার প্রভাবেই হাঙ্গেরী আসত্মকৰ্তৃত্ব লাভ 
ছে। তষ্টীয় জীবিত কি মৃত, ক্ষমতাশালী কি দুর্বল, একথা 
' একবারও ন! ভাবিয়া নিজের মনে হাঙ্গেরী অন্টরীয়াকে সমস্ত বিষয়ে বাঁদ 
দিয় - রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমুদয় সমস্যার নিষ্পত্তি করিয়াছে । 
| আয়ানীওকেও নেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
তাঁর পর, যে উপায় অবলম্বন করিয়! জশ্মান অর্থনীতিজ্ঞ ফ্রীডরিক 
1160510. List ) সম্রাট নেপোলিয়নের পদদলিত বিধ্বস্ত 
পুনর্ববার এশর্য্যণালী, শিল্প-জগতের মহারাজ করিয়| তুলিয়া- 
লেন, আয়ালগাগ্ের পক্ষেও তাহাই একমাত্র পন্থা | কিন্তু অর্থনৈতিক 
ই নিয়ম প্রয়োগ করিতে হইলে স্বদেশী, রাই চাই, স্বদেশের আত্মকর্তত্ব 
I তাই ১৯:০৫ খৃষ্টাব্দের শেষদিকে সমিতির এক বিশেষ বৈঠকে 
10775 Parliament” এখনও, জীবিত, ও বর্তমান বলিয়] ধরিয়। 

















১৯১৬ ত ধা টপ Cer পস্থ। অবলম্বন ও 
নিত মুলমস্থ করিয়। গ্রিফিথ প্রমুখ সীন্ফীন্-কর্মার। 
‘স্কার ও উন্নতি দাধন করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
শী দেশবাদীর আক্মগৌরব বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে 
| করিয়া নর বট বিস্ত তাহাদের নিরুপ্ত্রবনীতি, ও 


প্রভাবশালী দি I আবাস্কুইখের গরমে আঙ্গাস দিয়া বলিলেন 
ফে-প্রকারেই হউক তোগাদিগকে স্বায়ন্তশানন দেওয়! হইবে। ভিক্ষুক 
আয়াল গাও আশাদীপ্ত দুখে ইংরজে রা মুখ চাহিয়। রর 1 







বহু ন্তাধ্তির ও সমুদ্রমন্থনের পর 
i পাণ হইল । আয়ালযাগুবাসী নড়ে রত 


বিধা বুৰিলেন অন্তরূপ : দহন হরিষে* 





বিষাদ দেখা দিল। < 
শিল্পবাশিজ্জে উন্নত: ইংরেজবংশধবের বাসভূমি উতর আরাল শু, 
 ইংলগডের নিকটগম্পর্ক বিসর্জন দিতে রাজি হইল না। ইংলঙের সহিত 
_একতাই তাহার [তির একমাত্র প্রকৃষ্ট কারণ ' জড়জগতের এই . 
ট্রয়! ধনকুবের গণ দেশহিতৈষী সাঁচিতে কোনক্রমেই 









ারশীসন, প্রদত্ত হছে যা 
দ্বিতীয় উংল্ছল্ত্র রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন নে : 


স্থা মাথায় থুথু ফেলিয়া উচু হইয়া! দীড়াইল। 















সম্পত্তি ন 


স্বায়ত্বশাসন বন্ধ হইল, দক্ষিণ আয়ালঢাণডে রিপারিকান্‌ রি 




















































তারপর যখন বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র মানব চম্‌কাইয়| 
প্রলয়াকারে আসিয়। উপস্থিত হইল, তখন আয়ালণাণ্ডের সন্তান না 
বাজিয়! উঠিল। ব্রিটিশ সামাজ্য অনু রাখিবার জন্য দলে দলে যুব 
যোদ্ধ বেশে সমরক্ষেত্রে প্রাণ দিতে গেলেন, গ্রিফিথ তাঁহার 
land নামক ( separatist ) ব্রিটিশ-সম্পর্ক- -ছেদন-বাদী কাগজে 
সাম্রাজ্যের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছেদন করিতে দেশবাসীকে উ 
করিতে লাগিলেন। . রিপাব্িকান্‌ দল ইংলণ্ডের 
বোষণ| করিতে কৃতসংকল্প হইল। শ্রমঙ্গীবীর! ঝাঁকে বাঁকে নি 
দুরবস্থার প্রতিকার মাননে সজ্জিত দলবদ্ধ হইতে 
বৎসর ঘুরিয়া আসিল। অবস্থার বিবর্তন, 
আইরিশ জাতীয়তার মনি ব্রিটিশ রাঁজপুরুষ অক্ষ 
ক্ষু্ধ অপমানিত সৈনিকের দল দেশে ফিরিয়া হিল 
নেতৃবৃন্দ বুঝিলেন এই সময়। ১৯১৬ সালের [৪ 
ডাব্রিন নগরে বিদ্রোহ ঘোষণ| কর! হইল.।. আঁ 
পীন্ফীন দল কিন্ত দূরে দাড়াইয়! রহিল, তাহাদের 
হয় নাই। ক্রমে ব্রিটিণ শক্তির প্রভাব অনুভূত 
কনেষ্টবলের আ'দেশে দেশপু্গা জলনায়কদের: 
লাগিল। কত প্রতিভাবান পুরু চিরকারাব 
এইভাবে একপক্ষকাঁল প্রেভাতিনয় চলিল। দেশহদ্ধ, 
উঠিল। সীন্ফীনের যুদ্ধকাল উপস্থিত হইল। শ্রমজীবীদিগে 
হত্যা কর! হইয়াছিল, তাহার! আসিষ! সীন্ফীন্‌ ' সে 
সমগ্র দেখ সীন্ফীন্‌ নামে মন্থমুগ্ধ হইয়া মআায়াল বাগ হ 
উচ্ছেদ কামনায় কোমর বাঁধিয়। দড়াইল। আরাল: ৰা 
ভাত উঠিয়া গেল। ৃ 

তারপর নেতৃবৃন্দ দেশবাদীর সাহায্য লই ন 
করিলেন। দেশে দেশে রাজদূত প্রেরিত ছইল। ডি 
ডেট ও প্রধান অমাতা হইয়|। কাজ চালাইতে লাগি 
সীন্ফীনের প্রথম মন্বগুরু গ্রিফিথ, কলিন্স্‌ প্রভৃতি ইত 
প্রলুন্ধ হইয়! যখন সন্ধি করিলেন, তখনও ডিভ্যারে 
হইলেন না--এখনও তাহারা নিরস্ত হন নাই 
ল্যাণ্ডের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অথব| সম্পূর্ণ উচ্ছেদ 

এখন দেখিতে হইবে সীন্ফীনের এত বল 
কোথায় । পকোন্‌ মন্বলে সীন্ফীন্‌ সেনানীর এ দৃঢ়ত 
নিষ্ঠা ? এককথায় বলিতে গেলে সীন্ফীন্‌ নেতৃবৃন্দের অ 
বাদিতাই এই ছুর্দমনীয় শক্তির যূলীডূত কারণ। যে 
রাখিয়া তপঃকিষ্ট মুনি ধৰি সমস্ত ত্যাগ করিয়। বলিয়াছিলেন 
তোমাকেই চাই”, নেই আদর্শপ্রন্ুত কঠোর সাধনাই দারিজ্ 
বিলোভ, সীন্ফীন্‌ বীরগুণুকে.. বলিতে উৎসাহিত করিয়াছে 
“আয়াল দাঙের সম্পূৰ্ণ স্বাধ টতাই আমাদের মূলমন্ত্র, ইহার একচুল 
কম হইলে গ্রহণ করিব না & এই “মন্ত্র সাঁধন কিংবা শরীর 
ধর্ম, পরম ব্ত্ি, লাভের দুর্দম আকাঙ্ক্ষা, এই বর্তমান-ইউরো 
_ইতিছাসপূৰ্ব্ব কেণ্টিক সভ্যতাই ই 



































ে ম্যাকস্থইনি, ডিভ্যালেরার মত অ 
ভাব সস্তব করিয়| তুলিয়াছেন। 


২৪০ 


ANAS NANA NANA NEN Ne Ne / . নি 


প্রবাসী--অশ্ৰহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাঙ্গালী-বাঁর ভীম ভবানী 


শক্তিচচ্চ/! আমাদের দেশে এক সময়ে খুবই প্রচলিত ছিল। 
আমাদের বাঙ্গল। দে.শ এককালে ঘরে ঘরে শক্তিমান পুরুষের কথা শুন! 
যাইত, এখন সে-সব স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। যে ছুচারজন বাঙ্গালী 
দেহশক্তির হন্ত এখনও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন তাহাদের 
অন্ততম ছিলেন ভীম ভবানী । কিন্তু দুঃখের বিবয় অল্প বয়মেই তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। 

ভবানী ১৪1১৫ বৎসর বয়স পর্ধ)স্ত অতি জীর্ণকায়, মালেরিয়াগ্রস্ত 
ছিলেন। সেই সময়ে একদিন সমবয়স্ক একটি ছেলে ভবানাকে প্রহর 
করে। তাছীতে ভবানীর মনে বড়ই ধিক্কার আসে। তিনি এই সময় 
হইতেই শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টায় তৎপর হইয়] উঠঠন। 

কলিকাতা দর্জিপাড়ার় তখন গুহ বাবুদের বাড়ীতে পালোয়ানের 
আখ্ড়!। ভবানী ক্ষেতু-বাবুর শরণ কইল | ক্ষেতু গুহের আথ ডাতেই 


বাঙ্গাগীর মুখোজ্জলকারী দুইটি যুবকই কুপ্তির প্যাচ শিখিতে জাগিল। ০ 


এই দু'জনেই আজ পৃথিবীর সর্বত্র বীর বলিয়া পরিচিত একটি” 
আমাদের স্বীম ভবানী, অস্তটি গোবর-বাবু । 

ভবানীর যখন ১৯ বৎসর বয়স, তখন সুপ্রসিদ্ধ রামমু্তি কলিকাতায় 
খেলা দেখইতে আসেন । ভবানী গেজ দেখিতে গিয়াছেন। তাঁবুতে 
তিল ধারণের স্থান নাই, ভবানী হতাশ ভাবে ঘুরিয়! ঘুরিয়! বেড়াইতে- 
ছেন। হঠাৎ বাহার করস্পশে চমকিত হই&1 ভবানী ফিরিয়| দে.খন, এক 
অপুর্ব সুন্দর দিব্যঙ্ছায় ব্যক্তি! তেমন বীরমর্তি আর কণ নও ভবানী 
দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না । আগ স্তুক নিণিমেষ নেত্রে ভবানীর 
দিকে চাহিয়া ছিলেন। কয়েক মুহূর্ব অতিবাহিত হইলে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “তুমি কি খেল! দেখিতে আনিয়াছ ?'' তাহ!ই উদ্দেশ্য 
শুনিয়। আগন্ঠক ভবানীর হাহ ধরিয়! সন্সেহে বলিলেন, “তুমি আমার 





ভীম ভবানী-শিকলবদ্ধ অবস্থায় 


ভীম ভবানীর এক নিশ্বথাসে শিকল ছেদন 


২য় সংখ্যা] 


বাঙ্গালী-বীর ভীম ভবানী 





ভীম ভবানীর বুকে পাথর ভাঙা 


সঙ্গে আইস; আমি তোমাকে ভাল জারগ! দিতেছি" ভাবুর মধ্যে 
যেখানে দলের লোকের! বনিয়| দাড়াইর়। ছিল, সেইখানে একখানা 
আসন বেখাইয়া দিয়া তিনি ভবানীকে বলিলেন, “বস !” 

বীরকায় পুরুষ পলকহীন নেত্রে তখনও সেই বঙগীর যুবকের দেহের 
দিকে চাহিয়া .ছিলেন। তিন ভবানীকে নিজ্ঞাস! করিলেন, “তোমার 
বস কত ?” 
- ভবানী বলিলেন, “উনিশ ৷" 
-২এই বয়সে তোমার এমন শরীর ! আনি অনেক কুস্তিগীর পালো- 
টান দেখিয়াছি। এমন অঙ্গসৌঠ্ঠব, এংন বীর গঠন ত দেখি নাই ! তোমার 
মত যুবক পাইপে আমার সর্ব্ববিদ্ধ! দিয়া পারদশাঁ করি তুলি !” 
:_ ভবানী তখনই জানিতে পারেন, ইনিই স্থবিধ্যাত প্রোফেসর রামমুর্তি! 
তবানীও রানমুর্তির বীরপনা দেখিয়! মুগ্ধ হইলেন; তাহার বীর বপুর 
দিকে চাহিতে চাহিতে ভবানীর তরুণ হৃদয়ের মধ্যে তুফান হহিল। খেল! 
তঙ্গে রামমূত্তি আবার সঙ্রেহে ভবানীকে আহ্বান করিলেন। 
₹ অনস্থির করিতে, ভবানীর দিন তিনেক লাগিয়াছিল। রামমূর্তির 
সাগর আহ্বান তিনি উপেক্ষা! করিতে পারিলেন না । রামমূর্ি ভবানীকে 
পাইয়| হয প্রকাশ করিলেন । 

কিন্তু বাড়ীর লোকের মত. পায়| শক্ত । জননী জীবিত, তিনি 
জানিতে পারিলে কিছুতেই রাজী হইবেন না। অতএব না বলিয়া 


৩১--৮১৩ 


পলায়ন করাই ভবানী যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তিনি রা্মুর্তির 
দলের সহিত একেবারেই রেনুন যান। রেঙ্গুন হইতে সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ 
প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন। টি 
বব্দ্ধীপে এক ওলন্দা্জ পালোয়ান রামমুর্তির বীরত্বে সন্দিহান হইয়া 
ট্তাহার সহিত মল্লযুদ্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেছ চালের 
করিলে প্রত্যাখ্যান করা বীরধর্দের বিরুদ্ধ । রামমূর্তি সম্মত হইলেন। 
ভবানী নিকটেই দাড়াইয়! ছিলেন, বলিলেন, “গুরুদেব! আমি আপনার 
শিষ্য ।--আমার সঙ্গে আগে লড়.ক, আমি ছারিলে গুরুদেব আছেন।”; 
রামমূর্তি মহ! খুপী হইয়া সম্মতি দিলেন। টে 
তিন মিনিটের মধ্যে ওলন্দাজ পালোয়ান পরাজিত হইল। তখন 
রামনূর্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সাহেব, গুরুর সঙ্গে লড়িবে ?'* 
ওলন্দাজের আর “পুরু” দেখিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি মুখটি চুন 
করিয়া সরিয়! পড়িলেন। ১,214 
রামমুর্তির স্নেহ ভোগ কর! ভবানীর ভাগো বেশী দিন ঘটে নাই 
বিস্তার পারদর্শিতায় শিষ্য গুরুকে ছাড়াই! উঠিতেছে দেখিয়া ত্রামহুত্ি 
ভবানীকে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী বঙ্গদেশে ফিরিলেন। .. ৮:- 
প্রোফেসর বঙগাকের হিপোডোম সার্কাস তখন এনিয়াখণ্ডে খেলা 
দেখাইয়া বেড়াইতেছিল। তাহার! ভবানীকে লইয়া সফরে বাহির 
হইলেন। ভবানী সেই প্রথম শ্বতন্ন ও স্বাধীনভাবে আতয্মবলের 
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পরিচয় দিলেন। সে কি পরিচয়! কিছুদিন পূর্বের লোকে রামনুত্তির * 


অদ্ভুত বলের পরীক্ষ। দে'খযাছিল, এবার যাহ! দেখিল, তাঁহ। আরো 
আশ্চর্য্য! 

রামনূর্ততি একখান! মোটর-গাড়ী টানিয়া রাখিতেন, ভবানী ছু'খানাকে 
ছুই হাতে অচল করিয়! দিলেন; « মণ বাঁরবেলটাকে শিশুর ক্রীড়- 
নকের মত বেঞ্জীইলেন; সিমেন্টের পিপের উপর :৫1৭ জন লোককে 
বসাইয়। পিপের ধার দরাতে চাপিয়া! তুলিয়া পিপে হুদ্ধ লোকদের শূন্যে 
দূরাইয়! দিলেন; বুকের উপর চলিশ-মণী পাথর চাপাইয়া তাহার উপর 
বিশ পঁচিশঙ্গনকে খাম্বাজ খেয়াল গাহিবার অবদর দিলেন। লোকে 
দেখিয়! অবাক হইয়া গেল। 


সপ, লা. 


LW 





ভীম তবানী__জাপানে, হাতে তাজিবার পাঁচ মণ বারবেল 
সাঁজ্বাইতে থাকিতে ফাঁ্ম্মারণ নামে একজন মার্কিন পাঁলোঠান 


 ভবানীকে চ্যালেঞ্জ করে। ১:০০ ডলর বাজী । মার্কিন পালোরান বেচারা 


হারিয়, ১:০: ডলার গণিয়া দিয়া'ধূল! ঝাড়িতে ঝাঁড়িতো মাঠ ছাড়িয়া 
চলিয়া! যায়। ফার্মার অপমানের প্রতিশোধ লইতে ভবানীর জীবন-নাশের 
চেষ্টায় প্রবৃত্ত -হয়। স্থানীয় কন্সাল ভানীর প্রাণ রক্ষা! করেন। 
ফার্্মারের ক্রোধের কারণ জানিয়! কন্সাল স্বচক্ষে একবার বাঙ্গালী 
মীরের শক্তির পরিচয় লইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। -তীাহার 
একখানি নূতন মিনার্ড৷ মোটর-গাড়া ছিল। তিনি বলিলেন, আমি 
গাড়ী চালাইব, ভবানী যদি আমার গাড়া থামাইতে পারেন এই গাড়ী 
ভাহার। ভবানী সফল হইলেন, দিদা: গাড়ীখানি পাইয়! ভবানী 
তাহা দেইথানেই বিক্রয় করিয়! দেন। 

জানের মহিমাহিত সম্রাট মিকাঁডে। মহোদয় একবার ভবানীর 
বলের পরিচয় পাইয়া তাহাকে একখানি সুবর্ণপদক ও নগদ ৭৫* টাক! 
পুরস্কার দেল । 
:- ॥এনিয়। জয় করিয়। ভবানী ভারতবর্ষে প্রতা।গমন করিলেন। সমগ্র 
ভারতময় তবানীর বীরত্বের খ্যাতি বিস্ুত হইয়া পড়িল। 


প্রবাপী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ ১০ সপ. 





ভীম ভবানীর ককের উপর হাতী 


ভরতপুরের মহারাজ একবার হলেন, ভবানী যদি তিনখান! মোটর 
ধরিতে পারেন তবে তাহাকে হাজার টাক] পুরম্ছার দিব। ভবানী 
ইতিপূর্বে ছুই হস্তে দুখানা মোটর ধরিয়া তাহার অমানুষিক বলের 
পরিচয় দিয়াছেন। কিস্তু তিনখান! যে কিরূপে ধরিধেন তাহ। তাহার 
বুদ্ধির অগোচর ছিল। তথাপি সম্মত হইলেন । 

ভরতপুরের মহারাজ বাছাদুর, ইংরেজ রেসিডেন্ট ও রাজমন্তরী 
তিনজনে তিনথ।না মোটরে চড়িয়া বসিলেন। গাড়ীগুলির পিছনে 
প্রকাণ্ড রজ্জু বাধা হইল। ভবানী একট! কোমরে ও দুইটি রড্ভু দুই 
হন্তে ধরিয়| বলিজেন-__“(3০" | তিনজনেই একনঙ্জে ষ্টর্ট দিলেন। বিরাট 
শব্দ করিয়। এঞ্জিন চলিল। স্পীডোমিটারে জান! গেল এঞ্জিন পুরাদমে 
চলিতেছে, কিন্তু কোন গাড়ীই এক ইঞ্চি নড়িতে-চড়িতে পারিল না, 
যেখানে ছিল সেইখানেই দাড়াইয়া রহিল । গাড়ী তিনখানির: পিছনের 


-চাকাগুলি শৃষ্কে উঠিয়া পড়িল_খর-র-র শব্দে চাঁকাই বুরিতে লাগিল । 


একখান! পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি লে'হার বরগার উপর ৩* জন লোককে 
বদাইয়| কাধের উপর ঝুলাইক় ভবানী সেখানাকে অর্দবৃত্তীকারে 
পরিণত করিতে পারিতেন। সর্দাঙ্গ জৌহ-শিকলে বাধিয়! ভবানী 
কেবলমাত্র নিশ্বাসের শব্দের সঙ্গেই মুক্ত হইতে পারিতেন-_চক্ষের 
পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যেই ভবানী 
ফুলের মালার মতই শিকলটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া! দাড়াইতেন। 

৫* জন করিয়। মানুষ-বোঝাই দুইখানি গো-শকট একই সময় 
একসঙ্গে বুক ও উরু-দেশের উপর দিয়! চলিয়। গেলেও তবানী রেশ বোধ 
করিতেন ন!। এ 

তবানীর শিক্ষাঞ্ডর প্রোফেদর রামমূর্তি সর্বপ্রথম বুকের উপর 
হাতী চালাইয়। অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দেন। পরে আরও দুইজন 
বঙ্গীয় বীর বক্ষে হাতী ধরিয়াছেন। সে-সকলই সার্কাস-দলের শিক্ষিত 
হাতী। ভবানীও এতদিন সার্কাসের হাতীইবুকের উপর তুলিতে- 
ছিজেন_-এ. পর্যন্ত অন্ত হাঁতী- তোলার চেষ্টাও করেননাই। এক- 
বার মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের হাঁতীশালায় এক বুনো হাতী 
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ভীম ভধানী-__শ্বশানে 


আমি! হাজির হয়। হাতীট। ওজনে ও আয়তনে সচরাচর যে-সব 


হাতী দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী ! দৈর্খ্যে জীবটি, নয় ফুট সাত 
ইঞ্চি। নবাব বাহাদুরের ইচ্ছ।, বুনে! হাতীটাকে ভবানী বুকের উপর 
দিয়া চালাইতে পারেন কি ন। পরীক্ষা করা । ভবানী নবাব-বাহাছুরের 
অভিপ্রায় জানিতে পারিয়| বলিয়া পাঠাইলেন, নবাব বাহাদুরের 
মন্তোববিধানার্থ হাতীটাকে বুকের উপর দিয়| চালাইতে তিনি সম্মত 
আছেন। 

ভৰানী যখন সহত্র সহস্র দর্শকের সন্মুখে স্বয়ং নবাব বাহাছুর ও 
তদ্রানীন্তন বাংলার লাটের সাক্ষাতে বুকের উপর দিয়! সেই হাতীটাকে 
চালাইয়! দির সুস্থ ও অক্ষত দেহে উঠিয়া দাড়াইলেন, তখন দ্িগ দিগন্তে 
তাঁহার জয়ধ্বনি উঠিল। 

তবানী সর্ববস্বদ্ধ ১২ খানি স্বর্ণ ও রোপা পদক পাইয়াছিলেন। 
গদক ব্যতীত শাল আলোয়ান অঙ্গুরী মোটর-গরাড়া নগদ মৃত্রাও 
তিনি যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতি__ভারতবাসী__ভীহীর 
সম্মানে সন্মানিত হইয়াছেন । 

'ব্বদেশী-মেলায় দেশের গণ্যমান্ত ব্যক্তির সম্মধে বারত্ব-লীলা দেখাইয়া 
ভবামী ‘ভীম' আধ্যা প্রাপ্ত হম। 


ভীমমুর্তির আসল নাম হইতেছে, ভবেন্দ্রমোহন সাহা! ইহাদের 
পৃর্ববপুরুষগণ বীডন ষ্টরীটের সা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তবেন্তের 
পিত| ৮' উপেন্দ্রমোহন সাহাও বজিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। ভবানী 
নয় সহোদরের মধ্যম; তাহার কঙ্িষ্ ভ্রাতারা সকলেই ভবানীর 
শিক্ষকতায় শারীরিক বলের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। 

ভীম ভবানীর বয়ঃক্রম মাত্র ৩১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি অকৃতদার 
ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মোটামুটি রকমে জীবন যাপন করিতেন। 

কিছু দিন_হইতে তিনি আমেরিকার যাইবার জন্য পাস্পোর্টের 
চেষ্টা করিতেছিলেন। 

প্রাতে ২** শত বাদামের সরব, এক ছটাঁক গবা হৃত; মধ্যাঙ্কে 
সাধারণ ভাত ডাল; অপরাহে ২ বা ২৫* টাকার ফল ও «*টি বাদাষের 
সর্বৎ এবং এক দের মাংস; রাতে আধ সের আটার রুটি ও তিন 
পোয়! মাংস- ইহাই ভীষ, ভবানীর দৈনন্দিন আহার হিল। এ 

[ এই বিবরণ ১৩২৯ সালের ভাদ্র-সংখ্য। মানসী ও মর্্মবাণীতে 
প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত ন্জিয্রত্ব মজুমদার কর্তৃক লিপ্ত, বিবরণ হইতে 
সঙ্কলিত হইল। ] 


[| 


ft. - 
+ 


অনেকেই সূ 
লেন। স্বাভাবিক অৱস্থায় মার্ক 
ন ন মুল্যবান : ছিল।, 
কনেছিলেন। তাদের আশা ছিল যে আবার 


” গেলে সেগুলি বিক্রি করে” কিছু লাভ . 


আট টাকারও কমে এক সময় 

ক্রি হয়েছে, কিন্ত এখন পনের টাকা- 
য়া যায় না। অর্থাৎ ধারা আট টাকার 
উণ্ড জোগাড় করেছিলেন, তারা এখন সেই 
পাউণ্ড-প্রতি পনের টাকা পেতে পারেন । 


প্রায় শতকরা একশ টাকা। জাম্মান্‌ 


ছিলেন তাদেরও আশা ছিল যে আস্তে 
শ মার্কে একটাকা থেকে দাম বেড়ে দুই 
ই জাতীয় কিছু একটা হয়ে তাদের 
তনশ টাকা লাভ হবে। কিন্তু দাম 
। মার্কের অবস্থা! ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে 


স্থায়ী উঠা-নামার মধ্যে দিয়ে মার্কের 


তিন এতে মার্কের ক্রেতাদের 


1 বেন না, যে, মার্ক, কোথায় কিন্তে 
ইক রগ: মার্ক 


যেসব: 


রর দেশের মধ্যে যদি কেন! বেচা প্রায় sp 
হয় তা হলে হুণ্ডির সাহাযোই ব্যবসায়-বাণিজ্য 
চলে’ যাত্ন। শুধু যে ব্যবসাদাররাই হুণ্তি কাটে তা নঃ 


জাতীন দলিল বিক্রি করে। 

(4:80) কিনে পাঠালে সেই দেশের 
কাছ থেকে অর্থটা পাওয়া যাঁর। রি ড়া 
মুদ্রাও এই- সব ব্যাঙ্কে bi হি সক রা 


কোন ছা রি পারের পা জায়গায় অপর. 


দেশীয় মুনা, হুণ্ডি, ইত্যাদি বিক্ৰি হয়, তাকে টাকার বাজার 


বলা হুম । 
বুজে আগে” আগার, মার্ক ছি এক ক শিলিং 


পা ঘা যেতে সক হল) তার 





২য় সংখ্যা) ৮. 


শা সলা সত সপসিপন্পিপাস্পিপাসিপীসিপস্পিসদিপী সততা অলকা সপ লা 


ধার শোধ করুবে বা-এক কথায় -খরচ-করুবে বলেই "অন্ত 
দেশের মুদ্রা লোকে . কেনে। -কাজেই.কোন দেশের মুত্র! 
দিয়ে কি-পাওয়ায়াম তার উপর, অন্য :দেশের লোক. মেই 


= মুদার:জন্য.কত দাম দেবে তা,নির্ভর করে, স্র্থাৎ কোন 


মুদ্রার কিন্বীব স্ষমতা-কত্‌ তার উপৰ (টাকার বাজারে) 
তার-..বাজার-দর বিশেষরূপে নির্ভর করে। - কোন 
মুদ্রার কিন্বার ক্ষমতা যে সব সময়ই সমান থাকৃবে 
এমনু: কোন কথা নেই। ধেমন আমাদের দেশেই এক 
টাকায় আটমণ চাল “বা সাধারণভাবে, অনেক জিনিয় 
পাওয়া যেত এই 'ররুম- শোনা যায়।..এখন আর তাঁ 
পাওয়া যায়মনা, অর্থাৎ. অন্ত কথায় বল্‌তে গেলে আগে 
টাকাঁব কিন্বার ক্ষমতা 'বেশী,ছিল; এখন কযে’ গেছে 
সব জিনিসের বা বেশীর ভাগ জিনিসের- দাম বেড়ে 
যাওয়ার মানে টাকার কিন্বার ক্ষমতা কমে” যাওয়া, আর 
সব জিনিসের বা বেশীর ভাগ জিনিসের দাম কমে’ যাওয়ার 
মানে টাকার কিন্বার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া. . . - 

যুদ্ধের আগে যখন: প্রায়-সব'দেশেব:মুদ্রারই সোনার 
সঙ্গে 'একট 'নিদ্দি্ট :সহন্ধ ছি -অর্থাৎ- দেশের মান" 
( Standard ) -ুদ্রাতে* একট! নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা 
থাকৃত বা,তাকে একটি নিদিষ্ট পরিমাণ সোনার সমান 


“+--মনে করা হত তখন কোন দেশেব মুদ্রায় যে পরিমাণ 


সোনা ছিল রা: তাকে '-যে অর্নর্দি্ পরিমাণ 
সোনার: সমান মনে করা" হত», তাই দিয়ে নানা. 
দেশের; মুদ্রাব পরস্পরের “সঙ্গে সম্বন্ধ . ঠিক করা 
হত |: অৰ্থাৎ "ক" নামক :দেশের মুদ্রায-ঘদি “খ'-.নামফ 
দেশের মুদ্রাব দুইগুণ সোন! থাকৃত, তাহলে “ক” দেশের: 
এক মুদ্রায় (তার. নাম শিল্লিং, ইয়েন, -ডলার,, মার্ক, 
ক্রাউন্‌, স্নাই,চোক ) "৭”এরস্ছুই মুদ্রা পাওয়া যেত। 


সোনার দাম বা.সোনার কিন্বার,ক্ষমতা মোটামুটি: 


সব দেশেই সমান থাকায় সব দেশেব মুক্তার কিন্বার 


"ক্ষমতা (অন্য সব অবস্থা একই প্রকার থাকলে ) একই. 





_ রে নি সে দর সব. মুত্রা বাধা, যেমন 
আমাদেৰ রূপেরা। আনা মানে রূপেয়ার চট অংশ। নোঁটগুলিও 
রূপেয়াব ভাষায় ছাপ! হয়। জান্মীনীর ৮ ই 
পাঁটগু।, আমেবিকার ভলার। + 


জার্মীন্‌ মাকের ছুরবস্থা 





৯ ওলমিল সপাস্পিশী সা সপ সী সপ অ পা সপ ওত সী সি পা সপ সা সলা সি সপ 


ভাবে বদ্লাত। অর্থাৎ অন্ত সব অবস্থা অপরিব্তিত 
থাক্রে টাকার কিন্বার ক্ষমতা কোন দেশে ও কোন 
দেশ্রে & হয়ে যেত না। অবশ্য অন্য-সক অনস্থাসব সময়: 
মমান থাকৃত না। যেমন কোন দেশেস্যদি গমই" সবচেয়ে " 
বেশী. কেনাবেচা হত, আর ;কোন:বৎসব গম যদি.খুর' 
বেশী, মাত্রাষ জন্মাত, তা হলে সে দেশেব মুদ্রার বিন্বার" 
ক্ষমতা খুবই বেড়ে যেত; কেন না বেচবার জিনিস- 
অপর্যযাঞ্চ থাক্‌নে.তার দামও সম্তা হয়ে যায়। অন্ত দেশের ' 
লোকেরা দেখত যে এঁ দেশবিশেষের মুদ্রার গুণ অনৈ ক, 
অর্থাৎ’ তা দিষে দেদার গম পাওয়া ধায়; কাজেই তারা সে- 
দেশের মুদ্রা একটু বেশী দামে কিন্তে রাজী! হন। কিন্তু 
মুদ্রাব সঙ্গে সোনীর নিদিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় .বেশীবামেব একটা 
সীমা থাকৃত। মুদ্রা, নোট হুণ্ডি ইত্যদি ) কিনে কোন দেশে 
পাঠান সোনা. কিনে পাঠানর চেষে সহজে-ও সপ্তায় হয়। 
সোনা কিনে 'পাঠানতে যেটুকু খরচ বেশী, সেইটুকু অবধি 
মুদ্রাব দাম টাকার বাঞ্জাবে 'বাড় তৈ'পার্ত?+ অর্থাৎ এক' 
মুদ্রা পরিমাণ সোনা পাঠাতে 'যদ্দি খরচ হত “ক”, ভাহলে: 
টাকার বাজারে মুদ্রার . ( অর্থাৎ নোট, বলিল, হৃণ্ডি 
ইত্যাদির ) দাম, মুদ্রা-প্রতি মুদ্রা+“ক* অবধি ব'ড়তে 
পার্ত। অর্থাৎ এক কথায় বল্‌্তে গেলে লোকে মুদ্রার দাম 
বেশী বাড়তে .দেখলেই কেনা-ওৱচাতে মুদ্র! ছেডে সোনা 


ব্যবহার কর্ত। কিন্তু যুদ্ধের পর ও যুদ্ধের সময থেকে 


মুদ্রার ও সোনার নির্দিষ্ট সমন্ধ বলে’ কিছু, এক আমেরিকা 
ছাড়া, আর কোন প্রধান দেশে নেই | সই সময় থেকে সব" 
দেশের গভর্ণ মেন্ট ই বত দর্কার ও যত ইচ্ছা বাগজেব মুদ্রা 
ছাপিয়ে দেশের ধন-নম্পদে-গোপনে ভাগ বস'ন ব্যাপারটা" 
একটা শাস্ত্রের মত কবে' :তুলেছেন। - অকাতরে ষনি মুদ্রা - 
সৃষ্টি হতে থাকে, তা হলে শীত্রই সমাজে যে-পরিমাঁণ কেনা 
বেচার জিনিস আছে-তাব তুলনায় কেন্বার অস্ত্রে 
(মুদ্রার) সংখ্যা অত্যধিক হয়ে পড়ে, এবং ফলে একই” 
পরিমাণ মুদ্রার বদলে আগের 'চেয়ে কম জিনিস গাওয়া 
যায়। অর্থাৎ: মুদ্রার পরিমাণ: ক্রমাগত 'বা'ড়য়ে চল্লে 
তার কিন্বার 'ক্ষমতা ক্রমাগত “কমে” চক্ষে ॥ 'জাশ্বান্‌ 


রিনি EEE EE 2 রা 
+ কথাঈ| কিন্ত নানাকাবণে সর্বক্ষেত্রে অকাট্য সত্য বকে? ধবে, 


দেওয়া চলে না। কিন্তু সীধারণ ভাবে কথাটা সত্য । . 


২৪৬ 


মার্কেরও দেই অবস্থা হয়েছে। যুদ্ধে দরুন অজন্ন ব্যয়- 
ও মিব্র-পক্ষের অন্তায রকম দাবীর ধাক্কা জার্শ্মান্‌ গভর্ণ- 
মেট কে ক্রমাগতই কাগজেব মুদ্র। ছাপাতে হচ্ছে । তার 
উপর আরও গোলমাল হচ্ছে জান্মান'ব ধনীলোকদের জন্য । 
তারা কিছু অর্থ পেলেই সেটুকু অন্ত দেশেব ব্যাঙ্কে রেখে 
দেয়। যেমন ২৫ লক্ষ মার্ক পেলে সেট! দ্বার! সইট্জার্‌- 
ল্যাণ্ডের মুদ্রা কিনে স্থইস্‌ ব্যাঙ্কে. রেখে দ্দিল। গভর্ণ- 
মেন্টের ট্যাক্স আদায়েব লোক এসে ঠিক করে’ গেল ২৫ 
লক্ষ মার্কের উপর ট্যাক্স্‌। কিন্তু ট্যাকৃস্‌ দেবার রেলা 
ইতিমধ্যে জার্মান মার্কের দাম আবো কমে” যাওয়ায়, 
আগেকার ২৫ লক্ষ মার্কে কেন! স্থইস মুদ্রার দাম তখন 
৫০ লক্ষ মার্ক, হ্যে দাড়াল ।. অর্থাৎ ইতিমধ্যে মার্রের 
কিন্বার ক্ষমতা কমে' যাওয়ায় যে-পরিমাণ ধন সম্পদ 
(কাগজের মার্ক, নয়; তা দিষে যা কেনা যায় তাই) গভর্ণ- 
ষেণ্ট, ট্যাক্স রূপে আশ! করেছিল তার হয ত অর্ধেক পেল! 
২৫ লক্ষের উপব যদি ট্যাক্স্‌ ২1০ লক্ষ হয়, এবং ট্যাকৃস্‌ 
নির্ধারণেব সময যদি,২০. লক্ষ মার্কে “ক”-পরিমাণ ধন- 
সম্পদ পাওয়া যেত, তাহলে টাক্ষ্‌ দেওয়াব সময় মাত্র ২০ 
লক্ষ মার্ক পাওয়াতে গভর্ণ মেন্ট হয়ত পেল ২ “ক*-ধন- 
সম্পদ। বাকী ."ক” ধনী ট্যাক্সবাতার হাতেই রয়ে 
গেল। নেতা দিয়ে বিদেশী .মুদ্রা কিনে. দেশী ব্যাঙ্কে 
জমা রেখে এই £ “ক” ধনসম্পদ নিজের হাতেই রাখল। 
কাজেই বহুলোকে এই-রকম করার ফলে, দেশের ধনসম্প- 
দের যতটা গভর্ণ মে্টের প্রাপ্য, তা গবর্ণ মে্ট, পাচ্ছে না। 
এই সমস্তার নাম হচ্ছে The problem of the 


vanishing Mark, (“ক্ৰমশঃ তিরোভবনশীল মার্বের, 


স্মস্যা")। ফল, পুনর্ববাব মার্ক ছাপান ও,মার্কের আরও 
অধোগতি। 

মিত্রপক্ষের দেশগুলি জান্মান্দের ঘাড়ে একট! অসম্ভব 
ও অন্যায় রকম খণেব বোঝ! জোব করে’ চাপিষেছেন। 
তার সুদ জোগাতেই ( আমলের .কথা ছেডে দেওয়া যাক.) 
জার্শ্মান্‌ গবর্ণমেন্টের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। এই অন্ায 
দাবী না দূব করুলে জার্মান গভর্ণ মেপ্টের অবস্থ; শ্ষে 
অবধি কি হবে বলা শক্ত নয়। 

আগেই বলেছি অন্য দেশেব লোক পবেব দেশের মুন্রা 


প্রবাদা-__-অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


৬৮ ৯ ₹৯ ৯ ৫৯ NASON পাস পাকি সপাস্িস্পিাস্িতি ৯ পাসিাসিপিসসিপাসছি FN ONAN তাপস, 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বা সুদ্রাজ্কাতীয় কিছু কেনে, সেই মুদ্রা দিয়ে কি পরিমাণ 
কাজ হয় তাই দেখে। অর্থাৎ তার কিন্বার ক্ষমতা কতটা 
তাই দেখে। কিন্তু কোন দেশের মুদ্রার কিন্বার ক্ষমতা সে- 
দেশের ভিতবে যতটা, ততটাই বিদেশীর কাজে না লাগ্তে - 
পাবে। দেশের ডিতরে লোকে মুদ্র! দিযে কি পরিমাণ 
ঘব ভ'ড়া দেওয়া, ট্রেনে চড়া; ডাক্তার দেখান, পড়াব 
খবচ দেওয়া, খাবার'ও পোষাক কেনা! ও অন্তান্ত'জিনিস 
কেনা হায়, তাই দিয়ে তার কিন্বার ক্ষমতা বিচার করুবে 
কিন্তু বাইরের লোক ত আব অন্য দেশে গিয়ে ঘব ভাড়া করা, 
ভাক্তাব দেখান, ছেলে পড়ান, ট্রেন ভাড়া দেওয়া, চাকবের' 
মাইনে দেওয়া, কাপড় কাচান ইত্যাদি বড একটা কর্বে 
না। এমন কিভিতরের লোক ষে-সব.জিনিস কেনা বেচা 
করুবে বাইরেব লোক তার বেশীর ভাগই 'কর্বে না। 
বাইরেব লোক দেখবে সে যে-সব. জিনিস চায় সেগুলি 
কিন্বার ক্ষমতা মুদ্রার কতটা! আছে । কোন দেশে যদি 
বাণিজ্যের উপযুক্ত জিনিস মাত্র একটাই থাকে, যেমন পটি, 
তা হলে অন্য দেণের লোক পাটের দর কত দেখে. সে- 
দেশের মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করবে অন্ত অনেক'বা সব 
জিনিস আক্রা . দামে .বিকলেও, পাট সন্ত! থাকলে সে- 
দেশের টাকার প্রতি টান .অন্ত দেশের লোকের বেডে 
যাবে অর্থাৎ সে দেশে মুদ্রা অন্য দেশে বা টাকার বাজারে- 
বেশী দামে বিকবে। 'জাৰ্শ্মানীর ভিতরে অনেক জিনিস 
বেশ 'সন্তা, কিন্ত বাণিজ্যের জিনিসগুলি-সেই পরিমাণ সস্তা 
নয়। অর্থাৎ মার্কের কিন্বার ক্ষমত। বাইরের লোকের 
কাছে হত কম, জাশ্মানীর ভিতরের লোকের কাছে ততটা 
ন্‌য়। ১ 

তারপর অন্য দেশেব লোক আরও দেখবে যে দেশ- 
বিশেষের সঙ্গে ব্যবসা কর! নিরাপদ কি ন! অর্থাৎ তাতে 
ক্ষতির সম্ভাবনা! বেশী না কম। ' কোন দেশেব মুদ্রার 
কিন্বাব' ক্ষমতা যদি ক্রমাগতই বদ্লায তা হলে'অন্ত 
দেশেব লোক কিছুতেই ঠিক বুঝতে পাবে নাযে কোন 
জিনিস কিনতে তার কত খবচ হবে। আমি আজ 
১০১৯* মার্কেব জিনিস অর্ডাব দিলাম । দাম দিতে 
হবে ২০০০ মার্ক আজ ও ৮:০০ তিন মাস পবে মার্ক, - 
যদি ১০ টাকা হাজাব হয ও ববাবব তাই থাকে, তা হলে 





২য় সংখ্যা | 





আমার খরচ হচ্ছে সব-দ্মেত ১:* টাঁকা; ২:২২ আজ 
ও ৮০ টাকা তিন মাস পরে! আমি যদি'দেখি যে 
যা আম্দানি করছি তা ১৫০২ টাকায় এদেশে বিক্রি 


১_করা চলে ত আমার মার ভাবনা. কিছু নেই। কিন্ত 


যদি মার্কের দমি ক্রমাগত বদ্লাষ তা হলে দ্বিতীয় কিস্তি 
দাম দেবার সময হযত দেখব যে মার্ক, ৫২ টাকা 
হাজাব হযে গেছে । (এ রকম হযেছে গত বছবের শেষের 
দিকে ।) অর্থাৎ আমায় দিতে হল প্রথমে ২. টাকা ও 
দ্বিতীয়বারে ৪০৮২; মোট ৪২০২ টাকা | - এদেশে বিক্রি 
কবে’ ১৫5 পেলাম মাত্র, কাজেই ক্ষতি ৪২০--১ ০= 
২৭০ হল! একসঙ্গে অনেক মার্ক, কিনে রাখলেও নিস্তার 
নেই। হয়ন্ত দেখব ১০০ টাকার মার্ক দাম কমে? দুমাসে 
৩০ টাকার মার্ক হয়ে ধাড়িয়েছে। তারপর হ্যত কোন 
রাজনৈতিক গোলমা'লে হঠাৎ মালপত্র আনা বন্ধ হয়ে 
যাবে। ফলে আমি বিপদে পড়্ব। হয়ত বা আমার 
ব্যবসাব বিশেষ ক্ষতি হযে যাবে। কিম্বা হয়ত আমার 
কেনা কাঁগজেব মার্ক হঠাঁৎ বাষ্ট্রবিপ্রব হযে অন্ত কোন 
নৃতন রকম গভর্ণ মেণ্টেৰ ঢ'াড় বার জোবে মূল্যহীন হযে 
যাবে । 

এই-সব কারণে খুব স্থবিধা-দরে না' পেলে বিদেশী 


+--লোক বিপদসঙ্কল ও অনিশ্চিত রকম অবস্থার দেশের 


মুদ্রা কিন্বে না। আর এর উপর যদি এ জাতীষ দেশের 
লোকে অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার দেশের মুদ্রা কিনতে 
কোন কারণে বাধ্য হয় তা হলে তাদের মুদ্রার দাম 
টাকার বাজারে আরও কমে? বাবে । যেমন জার্শ্মানীকে 
মিত্রপক্ষের খণ শোধের জন্ত মার্ক বিক্রি করুতে বাধ্য হতে 
হচ্ছে। ( কেন না খণটা সোনায় শোধ করুতে হবে এই 
রকম কথা আছে )। এই-সব কারণে আজ যে-পরিমাণ 
মার্ক দিষে ১ পাউণ্ডের সমানই জিনিস জার্মানীতে পাওযা 
'যাষ, তাঁ' টাকাব বাজাবে সিকি পাউগ্ডেরও কমে 
বিক্রি হচ্ছে 

কেউ যেন না ভাবেন বে ক্রমাগত মার্ক, মূল্যহীন হয়ে 
আঁসাতে জার্মানীর স্বার্থ নেই। তার এতে অনেক 
স্থবিধা আছে। জাশ্মানীকে বাধ্য হযে পরের দেশের মুদ্রা 
জোগাড় করুতেই' হচ্ছে । সে মুদ্রা জোগাড় করার এক 


জান্মান্‌ মার্কের দুরবস্থা 


প্লিস লা লাল ত লা তল ত ত তল ওৰ সিসি ত সিসি সিতিসি লং লও ৫৬ ত৯ি পানি পাটি ক সপাসাসিলসাি অল 


২৪৭ 


উপাষ হচ্ছে পরের দেশে বেশী করে’ জিনিস বিক্রি করে' 
পরের দেশের উপর একটা অর্থের দাবী স্বষ্টি করা 
এবং আর-এক উপায় হচ্ছ অন্ন দেশের লোকের 
কাছে নিজেব দেশের মুদ্রা বিক্রি করে’ নিন্ের দেশের 
উপর তাদেব একট! দাবী সৃষ্টি করে’ দেওয়া। দুটির 
মধ্যে তফাৎ হচ্ছে এই যে একটিতে অপরকে নিজের 
দেশের মুদ্রা কিনতে বাধ্য কর! হচ্ছে, আর একটিতে 
নিজেকে অপবের মুদ্রা কিন্তে বাধ্য হতে হচ্ছে। দ্বিতীষ 
উপায় অবলম্বন করুলে থেকে থেকে (ক্রমাগত না হলেও 
চলে) মার্ক বাইরে বিক্রি করুলেই চলে অর্থাৎ যখন 
খণ শোধ বা স্থদ দেওযার সময আনে তখন বাজাবে 
কিছু মার্ক বিক্রি করে’ অন্ত দেশেব মুদ্রা জোগাড় করে 
নিলেই হয়! কিন্তু যদি কোন উপাষে অপর দেশের 
লোকদের মার্ক, কেনার আগ্রহ বাড়িযে দেওয়! যায় 
তাহলে তাতে মার্ক-বিক্রেতার সুবিধা, কেননা ক্রেতার 
আগ্রহ বাড়ালে দর স্থবিধ!-মত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী | 
আর বদি সেই একই উপায়ে জার্মানীর ব্যবসাও বেড়ে 
যায় তা হলে স্থবিধাটা বেশী মাত্রায়ই হন; কেননা 
জার্খানীব দ্রব্যউৎপাদনপ্রণলী এবপ উৎকৃষ্ট যে উৎপঙ্চ 
দ্রব্যেব পরিমাণ বা সংখ্যা যতই বেড়ে চলে, ততই উৎপাদন 
নির্দিষ্টউপরিমাণ বা নির্দিষ্টসংখ্যকদ্রব্য প্রতি বর্ধনশীঙ্গহারে 
সহজ ও অল্পব্যগ্রসাধ্য হয়ে আসে . তা ছাড়া বর্তমান সময়ে 
যে প্রা পর্ধত্রই অকেজে! (55617010590 ) লোকেরা 
দল বেধে, খাচ্ছে কিন্তু কিছু উৎপাদন কর্ছে না, সেই 
সমস্তাবও একটি সমাধান জান্মানীর হষে যায়) অন্ততঃ 

ংশিকভাবে মার্কেব দাম টাকার বাজারে ক্রমাগত কমিয়ে 
আন্লে দুই কাজই হয। ব্যবসাকে সঙ্জাগ কবে’ র"খাব 
একটা উপায় হচ্ছে জিনিসের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে চলা । 
কেননা সকলেই তা হলে যত শীঘ্র পাবে জ্রিনিস কিন্তে 
চাষ এবং অনেকে পরে দাম বাড়বে এই আশাষ জিনিস 
কিনে হাতে রাখতে চায়। তাছাড়া মুদ্রার দাম 
ক্রমাগত বাড়তে থাকলে অপর দেশীষ লোকে জিনিসের 
দাম বেড়ে যাবার আগেই গার্শ্ান্‌ জিনিপ কিনে ফেল্বার 
চেষ্টা করে ও সস্তায় পাবে বলে’ বেশী কবে কেনে। 
মার্কের দাম ক্রমাগত কমিষে জাশ্ধানেবা এক ঢিলে ছুই 


২৪৮ 


পাস পাপ ৯ পাছত 


পাহী মারে, ‘জাৰ্মান ব্যবসাদারের! আর একভাবে 
।লাস্ড . করুছে.।: মার্কের , কিন্বার, ক্ষমতা যে হারে 
্ুকমে+বা জিনিষপত্রের দ্যুম: যে-হারে রেড়ে চলেছে, 
শ্রমজীবীর মাইনে সেই হারে বাড়ছে না । বাইরের সন্ধে 
ব্যরুস! ,করে?, লাভটা হয় অন্ত. দেশের. মুদ্রায় ( দর-দস্তরও 
তাই হয়) কিন্তু মাইনে দেওয়া হয় মার্কে। ১ পাউণ্ড যর 
২০০. মার্কের সমান ধর! হয় এবং জার্ান্‌ ব্যবসাদার 
কোন জিনিস, ১ পাঃ দামে বিক্রি করছে যদি ধরি, তা 
হলে দাম ঠিক করার সময সে দেখ্বে শ্রমজীবীর মাইনে রূপে 
তার কত খরচ হবে। সে যদি দেখে মে তাকে শ্রমজীবীকে 
৫০০ মার্ক, দিতে হবে, তা! হলে দর ঠিক করার সময় সে 
১ পাউণ্ডের সিকি শ্রমজীবীর মাইনের- খরচ ধর্ছে। 
রি দেবার সময় (ছুমাস পরে ধর! যাক.) যদি ১ পাঃ 
* মার্কের সমান হযে দাড়ায়, ভাহ্‌লে ৫০০ মার্ক; দিতে 
তরে রাত) নিত হনে অর্থাৎ 3৯ পাউণ্ড 
তার উপরি লাভ হুবে। মাইনে - “যদি, ইতিমধ্যে: ৫৭* 
সার্কের জায়গ্ৰায় ৬০০ হয়ে যায, তা হলেও উপূরি লা 
'থাকুবে। কাজেই, মার্ক, যতই অন্য সব মুদ্রার তুলনায় 
মুল্যহীন হযে. আস্ছে ব্যবসাদারের .লাভ ততই বেড়ে 
- চুল্ছে ।- -অবস্য জাৰ্শ্মান্‌ -জাতির , লাভ- তাতে, খুব 
বাড়ছে ন! ৷ - থেকে থেকে মার্ক, বিক্রি, করে’ এবং থেকে 
থেকে মার্ক, ছেপে 'বাজারে ছাড়ন্নে এই জাতীয়-লাভ 
ব্যর্যার সঙ্গে কমে' আসে ।. করণ ব্যবসাকে সতেজ 
রাখতে হলে ক্রমাগত মার্ক, সম্তা করে”: চল্তে হবেন 
থেকে, থেকে করুলে. হবে: না, কেননা তাতে ব্যবসা 
ততটা নিরাপদ থাকে না।২ ..২ , ll 
£! জু্শ্মান্দেব অন্ধ জাতিদেব কাছে খণ আছে ধরা 
a, ১৩২০০. কোটি মার্ক । নেই. অন্থপাতে.. তাদের 
দেশীয় ধন ( National debt ) প্ৰায়৷ ২৪২০০, কোটি 
মার্ক । অন্য. দেশের কাছে যা খণ তা সোনার মার্কে 
শোধ্য; কাঁজেই কাগজের মার্কের দাম কমিয়ে য়ে ক্ষেত্রে 
লাভ নেই ; কিন্তু স্বদেশীয় খণ শুধু মার্কে লেখা আছে । 
কাজেই মার্কের মূল্য কমিরে আন্লে স্বদেশীয় ধরণের 
বোঝা কমে” আমে ৷ ‘ আগে যদি জাতীয় আঁষের.২ অংশ 
স্থদেশীয় খণের সুদ দিতে খরচ-'হত, তবে এখন মার্কের 


্রবাসী- অগ্রহায়ণ ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মূল্য কমে যাওয়ায় তাব চেয়ে অনেক কমল বচ হয়। 
ধবা-যার্‌'১০০-কোটি মার্ক, শতকরা ৬.স্থ্নে ধার রুরা হল, 
আঁর স্ধার্মানীর বাৎসরিক রাজস্ব ১২ কোটি মার্ক । এখন 
যদি ক্রমাগত মার্ক. 'ছাঁপান ‘যায় তা হলে সব জিনিসের 
দাম বেড়ে চল্বে.। সকলের :আয়ও - মার্রে-গুন্‌লে বেড়ে 
চল্বে। অর্থাৎ আগে যদি সমস্ত জাতির আয়’ ৫.০:কোটি 
মার্ক_ছিল.ধরা যায, ত ,ধনসম্পত্তি সমান থাক্লেও -শুধু 
মার্ক, ১৭ গুণ ছাপিয়ে দিলে মার্কে আঘ (মদিও আতল 
কিছুই ' বাঁডবে ,না-) ৫*»* কোটি .হয়ে সাড়াবে: এবং 
রাঁজদ্ব একই হারে-আদাম্* হলে ১২০ কোটি হবে। অথচ 
১০ কোটি মার্কের খণের স্থদ যেই ৬. কোটি মার্ক ই 
দিতে হবে। অর্থাৎ আগের. 3৮ খরচে খণটা চণ্ধুতে 
থাকৃবে অথবা খণটা আগের হেয় দাড়ারে॥. খণটা 
শোধ দিয়ে দিলেও আগেয্ত কষ্ট হৃত এখন তার 
কষ্ট হবে - অন্ত দেশে যদি: কেউ, গ্মণের দুলির রেনে ত 
সে-আাগের $৮ দামেই কিন্তে,প্রার্বে ।-বর্তমানে জার্মানীর 
স্বদেশীয় খণের বোঝা, মার্কের মূলযহানির: "ফুলে . ৫৯০. 
গুণের চেয়ে বেশী হান্কা হয়ে গেছে। এই-খণের দলিল 
অন্ত জাতির লোকের কাছেও অনেক আছে। কাজেই 
জান্মানী অন্যের :মাথায় কাঠীল ভেঙে বেশ-ছু পয়সা করে 
নিয়েছে ন' তারপর মার্কের ল্য কমে*যাওয়াত্কোঁটি কোটি-- 
মার্ক অন্ত দেশের লোকেরা কিনেছে । -মার্করে 
ক্রমাগত, মুল্যহীন করে’ 'আন্তে অনেকে" জলের. দরে 
মার্ক. বেচে দিয়েছে ও. দিচ্ছে । যাঁরা মার্ক, কিনেছিল 
তারা আসলে কি; রিনেছিল$ :জার্নান্টীতে জিনিস 
কিন্বাব, বা অন্ত ভাবে .খরচ -কর্রার.একটা অধিকার 
ত.?,-কাজেই মার্কের -কিন্বার-.ক্ষমতা' ক্ম্ষে দেওয়া 
এন্মক- মার্কের “অধিরারীদের জিনিস কিন্রার...বা 
খরচ” কর্বাব অধিকার , রা ক্ষমতাও কয়ে ,গেছে। 
তাঁরা যে পাউণ্ড বা ডলার দিয়েছিল তা জার্দানী রেশ 
ভাল করেই খরচ করেছে, কিন্তু তাবা আর এ পাউণ্ড _ 
বা. ডলারের বদলে প্রাপ্ত মার্ক, দিয়ে বড় কিছু কর্তে 
প্লারবে না। টাকার 'অনাটন..বা ভয়ের ধাক্কায় অনেকে 
আবার অসম্ভব রকম কম দামে.মলার্ক, বেচে. দিচ্ছে, 


মার্কের সংখ্যা যদি জার্দান্‌ গভর্ণ মেন্ট, ক্রমে কমিযে 
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, কুড়ানো মাণিক 
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২৪৯ 


আনে অর্থাৎ চেষ্টা করে’ যদি মার্কের কিন্বার ক্ষমতা- গেলে” জার্শ্বানীর স্বদেশীয় খণেব দলিলগুলি প্রায় বিনা 


বাড়ান -হ্য, - তাহলে" সেই ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আার্দানীব খণের বোঝা বেডে চল্বে (কেননা! খণের 


"আসল মূল্য বেড়ে চল্বে ) এবং অন্ত দেশেব লোকদের 


শি 


কেনা,মার্ক দিয়ে তারা জার্মানীর ধন-সম্পত্তিতে ভাগ 
বসাবে। 
জার্দানী মার্ককে পুরাতন অবস্থায় ফিবিষে আন্বে 
কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সোজা হয়ে 
আস্ছে। 
আর-একটি কথা । জার্দান্‌ গভর্ণমেন্ট,' যি 
দেউলিষা হরে বাধ তাহলেই কি জার্মান জাতিটিও 
দেউলিষা হয়ে যাবে? তা নয। জার্শানীতে একটি 
ধনী ব্যবসায়ীদের গোপন সংঘ আছে। এর দলপতি 
হচ্ছেন শ্রীযুক্ত ্টীনেস্‌ ( Herr Stinn॥es )। এই দলের 
লোকেবাই- বাইবের ব্যাঙ্কে অর্থ জম| রাখেন | অন্ধ 
দেশের ব্যাঙ্কে এদের পাউণ্ডের বা 
৭৫০০১০০১০০০ টাকারও বেশী জমা আছে। এনে 


৫০০১০৩০১০৩০ 


হয়ত মতলব যে জার্শান্‌ গভর্ণমেপ্ট, দেউলিং! হয়ে 


কুড়ানো মাণিক 


আন্মনে একা একা পথ চলিতে 
দেখিলাম ছোট মেযে ছোট গলিতে_--. 
হাসিমাখা মুখখানি, চির-আছুরী, 
ঝ'বে-পড়া স্বরগের বূপ-মাধুবী ! 
ফণিনীব মত পিঠে বেণী ঝুলিছে, .. 
চঞ্চল সমীরণে ছুল্‌ ছুলিছে, 
মন্্রীর-ধ্বনি বাজে চল-চরণে 

- মিহি-নীল ফুর্ফুরে শাড়ী পরণে। 
বন্তেব আবরণ-কাবা টুটিযা . . 
মিষ্টি-মধুব আখি দৃষ্টি চপল, _ 
বক্লিম ক্সীণাধর, বক্ত-কপোল। 


ডা ২ 


মূল্যে এরা" কিনে নেবেন ও গভর্ণমেপ্ট, চ্উলিষা বলে 
বাধ্য হযে মিত্রপক্ষ তাদের জার্শ্মানীর উপ্লব” দাবী 
ছেডে' দেরে। তার পর 'আঁর-এর্টা গ্রভণ মেট. হজে 
কৃত দিন? বড় বড় সহরে লোক-দেখান রাষ্ট্রবিপ্রব 
করাব মত জনবল ও অর্থ এদেব আছে সিনেমার 
লড়াইয়ের মত লড়াইটা হয়ে গেলে পর নৃতন কোন 
গৃভর্ণমেণ্ট, খাড়া করে’ শোনার সঙ্গে কাগজের. মার্কের 
একটা সম্বন্ধ বেঁধে দিলেই (যেমন “ক'-পরিষাণ সোনার 
তৈবী মাৰ্ক= ৪০,০০০ কাগজের মার্ক) এবং সন্বন্ধটা 
ভালরকম- করতে পারুলেই অন্ত দেশের লোক' মার্ক 
নিয়ে এসে বিশেষ কিছু কিনতে আর কোন “দিনও 
পারবে না। ' বর্তমান সময়ে কেবলই , মনে হচ্ছে 
জার্মান জাত (অথবা Herr Stinnes and Co.) 
কি নিজেদের. গভণ! মেণ্ট কে দেউলিয়া ক:র' অপরের 
দাবী-দাওষার, হাত থেকে নিষ্কৃতি লভের চেষ্টা 


কর্ছে? , 
555. ক্মশোক চট্টোপাধ্যায় 


- চলে? গেল.পাশ দিয়ে.ক্ষিপ্র পদে -- 
- বিজুলীর ছোট বেখ। নীল নীরদে ! 

I ছাঁষে দি কেশ-পাশ ভালবাসিয়া, 
- : নেচে নেচে গেঁল সে ফেস হাসিয ৷ = 


শিহরিষা উঠিলাম : ঘন-পুলকে= 
" হারাইয়া গেল কোথা, কোন্‌ ছাল্কে ৷: 

ভরে” গেল সারা প্রাণ এ- কি “হুবষে =" 
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(৭৬) 
উত্তর দিকে মাথ! ঝাণিয! ঘুমান উচিত নয় বলিয। একটি প্রবাদ 
বঙ্গ দেশের বহু স্থানে প্রচলিত জাছে। ইহাব ভিত্তি কোথায়? 
প্র গদীশচজ্্ ভট্টাচার্য্য 
(৭৭) 
আমাদেৰ দেশেৰ পল্লী-অঞ্চলে অনেক স্থানে উৎসবাদির সময় কেহ 
কেহ আগুন জালাইয়া, সেই জ্বলন্ত অঙ্গারবাশির উপব দিয়! শুধু-পাযে 
চলিয! বেড়ায়, ইহাতে তাহার বিন্দুমাও কষ্ট হয় না, বা তাহার পাঁষে 
ফোস্ষ। হয় না। ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কাঁবণ আছে কি? 
শ্রী সারদাপ্রসাদ কব 
(৭৮) 
চন্দ্রে যে মল পড়ে উহ! কি পদার্থ? উহার আঁকাব পৰিবর্তন 
হয কেন? খুব বড় মগুল পড়িলে লোকে শীঘ্র বৃষ্টিব আশঙ্ক! কবে 
কেন? ইহার কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব আছে কি? 
প্র সুধীবকুমাঁর পালিত 
(1৯) 
গরীযুক্ত হরপ্রসা্র শাস্ত্রী মহাশয় একস্থাণে গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 
সম্বন্ধে লিখিবাছেন-[179 author ( Sandhyakai ) belonged 
to a very respectable family of Varendra Brahmanas. 
কিন্তু অঙ্গয় মৈজ্েষ মহাশয সন্ধ্যাকব নন্দীকে কাঁযস্থ বলিয! সনে কবেন। 
উভয় মতেব মধ্যে কোন্টি ঠিক ? 
জী নগেন্দরন্দ্র ভষ্টশালী 
(৮০) 
হিন্দুদেব মধ্যে "ন দিতেন ছেলে কেনৰ নিনাহ দেখেন না কেন? 
শ্র নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টশালী 
(৮১) 
নি রাজবাঁটী হইতে প্রকাশিত মহাভারতে অনুশাসন 
পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে আছে-_্রঙ্গর্ষি থচীক গ্লাধিবাজ-ছুহিতা সত্যবতীর 
পাঁণিপ্রহণ করিযাছিলেন। অথচ এ পর্বের যটপঞ্চাশৎত্তম অধ্যায়ে আছে 
-"খুটীকের পুত্র জমদগ্নিই-.-গাঁধির ছুহিতাঁকে লাভ করিয়। তাহাতে 
ক্ষজিয়ধশূ্সিমহিত ব্রাহ্মণ পুত্র উৎপাদন করিবেন, আর সেই নহা্যুতি-** 
পাঁধির শুরমে':'---বিপ্রকর্্ম। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্ৰ নামক পুত্রে প্রদান 
করিষেন।” এক অধ্যায়ে গাঁধির দুহিতা জমদগ্রির সাঁতা এবং অন্ত 
অধ্যাষে গধির দুহিতা জমদগ্রির পরিণীত! হন জানিতেছি। ইহা 
কিগ্রস্থকর্ত গণের প্রমাদ ? তাহ না হইলে পুরাণবেত্বাগণের নিকট 
এই বৈমন্যেৰ কাঁরণযুক্ত যথাযথ ইতিহাস জাগিতে ইচ্ছা করি। 
"গর অক্ষয়চন্তর চক্রবর্তী 
(৮২) 
বর্ষাকালে আম! থামে কিংব| জলে ভিলিয়] গেলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বোদে দিনাব উপাঁধ ন। থাকিলে, দেখ! যায়, কিছুক্ষণপরে উহাতে এক 


প্রকাব কালে! কাঁলে| ছাপ পরিধ! যায । উহাকে “সই” বলে। 
ধোঁপার বাডী হইতে কাচিয়। আসিলেও জামাব এ দাগ খাকিযা যায়। 
উহ| উঠাইবাৰ কোন উপায় গাছে কি? 
প্র প্রমোদকিশোব বন্দো।পাঁধাষ 
(৩) 
মানের গয়ল। তারিখে সেই মাসেৰ নাম ন|-লওয়ার যে নিয়ম 
স্ত্রীলোকদিগেব মুখে শুনা যায তাহার কারণ কি? শাস্ত্রে এসমখো 


কোনও নিষেধ আছে কি ন!? 
প্র চিন্তাহরণ চত্রবস্তা 
(৮৪) 


কলিকাতাঁর পূর্বাঞ্চলে যে খাল বাগবাঁনারের গঙ্গ। হইতে দক্ষিণ 
দিকে প্রখাঁহিত, ইহ! কবে এবং ক্কাহার দ্বার! কর্তিত হয় ; ইহ! দক্ষিণে 
কোথাষ শেষ হুইযাছে ; ইহাব কোনও খঁতিহাসিক বিবরণ আছে কি 
না? 

মাবহাট। ডিচের ব! নর্থাট। খাতের কোনও অবশিষ্টাংশ 
কলিকাঁতাষ এখনও বর্ধগান আছে কি ন| এবং যদি থাকে ত কোথায় 
আছে? 

শ্রী ভবতাবণ ভড 
(৮৫) 

তিনটি পয়স। পাশাপাশি একটিব সঙ্গে অপরগুলিকে সংলগ্ন 
করিধ! কোনও টেবিলেব উপরে রাখুন । তৎপবে মধ্যেব পযলাটিকে 
খুব শক্তিণালী একজন লোক ভাহার বৃদ্ধাুলি বাব! সজোবে চাপিয! + 
ধরুন। পরে যে কোনও পধসাজে একটু সরাইয়! আনিয়া এ পয়সা! দ্বারা 
চাঁপা পরসাতে টোক! মাঙচিলে সব দিবেন অপব পাশেৰ পযনাঁটি 
সবিধা গিয়াছে। ইহাৰ কাবণ কি? 

ঞ রমেন্্রকুমার চৌধুৰী 
(৮৬) 

(১) মেষ, বৃষ, মিথুন প্রভৃতি দ্বাদশ বাঁশির নাদ কোন্‌ জাতিৰ 
প্রদত্ত $ 

(২) রাশির নামকবণ সমন্ধে গ্রীসদেশে যেরূপ কিন্বদস্তী 
আছে, হিন্দুদের এ-প্রকাব কিষ্বদস্তী আছে কি ন! ? 

(৩) কাঁলপুরুষেব চারি কোপস্থিত চাঁবিটি নক্ষত্রেৰ নাম কি? 
(ইংরেজীতে ইহাদিগকে Beelgeux, Bellatris, Regel এবং 
5210 কহে।) , 

(৪) Southern Cross, এবং Centaurus নামক বাঁশির 
হিন্দু নাম আছে কিনা? 

(5) Vega, Deneb, Achernar, Canopus, নিতাই 
hant Castor, এই-সকল নক্ষ ত্রব হিন্দু নাম কি? 

(৩) অভিজিৎ নন্দত্রের ইংবেজ্ী নান কি? 

ঞ ভুপেন্সনাথ দাস 
৮৭) 

হুর্য্যের বি বাতির আনোতে ছাঁত ধরিলে আছুন লাল দেখায় 

কেন? গ্র শবৎচন্তর ভট্টাচার্য্য 


নি 


en ues / 


২য় সংখ্যা] 





(৮৮) 
“পটোল-তোজ।” কথাৰ উৎপত্তি কোথা হইতে এবং ইহার 
অর্থ কি? 
ও খশেন্্নাথ ভট্ট চা্য্য 
(৮৯) 
মাড়ে।র।বীদিগকে "কাইয়।” ব| কেঁয়ে বলা হয কেন? কেহ 
ইহার এতিহাসিক তথ্য ঘ। কাবণ জানিলে অনুগ্রহ করিয়া! জানাইলে 
সুখী হইব। 
ত্রীগ্বেশচন্ত্র দাদ 
(৯৭) 
কে।নও সংখ্যাকে অন্ত এক ছোট সংখ্য! দ্বারা ভাগ জরিলে 
ভাগফল ভাঙ্য কিনব! ভাঁুক হইতে কম হয়। যেন ১”--৪ 
=২। কিন্ত কোনও ভগ্রাংশকে অন্ত এক ছোট ভগ্নাংশ দ্বার। 
ভাগ করিলে ভ।গ্ষল ( Quo০t৷en) ভাঙ্গা ( Dividend ) কিন্ব! 
ভাঁজক (1)15150£) হইতে বেদী হয়। যেসন--১--১-২, এ বিষয়ে 
কোনিও গণিতশীস্ত্রবিদঘ আগামী বৈঠকে কোনও হুক্তিযুক্ত সীমাঁংদ। 
পাঠাইলে বাধিত হইব ৷ 
প্র অমিয়কাস্ত দত্ত 


(৯১) 
ভাবতের কোম্‌ কোন্‌ স্থানে ফল সংবক্ষণ ( Fruit preserv ng ) 
কার্ধানা আছে এবং তথায় এ বিষযটি শিক্গ। করিবাব কোন বন্দোবস্ত 
আছে কি না। ভাবতে না থাকিলে ভাঁবতেব বাহিবে আব কোন্‌ 
"কোন্‌ স্থানে শিথিতে পারা যায় তাহাব বিস্তৃত বিবরণ কাঁহাবও 
জান! থাকিলে অনুগ্রহপুর্্বক জানাইবেন। 
জী করুণানয় দত্ত 
(৯২) 
কাঁলীপুজায দীপদান ও বাজি পেড়ান হয় বিস্ত অন্যান 
পূল্জায় হয় না, উহার কোনো! শোস্রীয বিধি ব! এঁতিহাসিক্ক ব 


খর চিস্তাহবণ চত্রব্ত্তা 
এ ধীবেন্রনাধ সাহা 


" বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? 


(৯৬) 
বাসীবিবাঁহের দিন ববকনেকে একত্র রখ! হয় ন! কেন? 
শান্্রে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ আছে কি ন!? 
মনোরগুন সেন গুপ্ত 
(৯৪) 
বর্ধমান ন্দীয়। প্রভৃতি জেলাব স্থানে স্থানে ‘নাগা? বলিষ! 
একপ্রকাব লোক দেখ| যায়। তাহার! নিজেদেব রামাইত সোহা 
বলিয়! পরিচয় দেষ। তাহাদের উৎপত্তি ও জাঁছিতহ্ব নম্বন্ধে 
সংবাদ কৌথাষ পাঁওয| যাইবে? এবিষয়ে* বাংল! ও ইংবেজি কোন্‌ 
কোন্‌ পুস্তকে আলোচন! হইয়াছে ? 
এ অনাধনাখ বস্তু 
(5৫) 
যতিদ্বেব মন্থর ও মাষ দুইটি ভঙ্গণ নিষেধ। বৈষণবগ্রণ মনুৰ 
ভক্ষণ করেন না কিন্তু মাঘ (কলার ) ভক্ষণ করিয়! থাকেন, এীচৈতম্ত- 
চরিত্রাম্ততেও খর মহাপ্রভুরও মাষ-বড়। ভক্ষণেব কথা দেখিতে 
পাওয়া যাষ। খেতুরে যে মহাপ্রভুর সেবা আছে গুলা বাঁ দেখানে 
দাকি একদিন মন্থবেৰ ডাউলের সিচুডী দ্বার ভোগ হয। ইহা 
সত্য কি ন।? যদি সত্য হয় তবে বৈধবগগণ মন্গুর্বে ডাল ভক্ষণ 


বৈতাঁলের বৈঠক-_মীমীংসা 
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নদ 








২৫১ 
করেন ঝা কেন? মহাপ্রভুর মেবায যাহ! ব্যবহৃত, গৌড়ীয় বৈ 
সম্প্রদায়ের সেবায় তাঁহা ব্যবহাবে দোষ কি? 


মাঁষ ভক্ষণে দোষ না হইলে দন্ুব ভন্ষপেই বা দোধ কি? 
মন্গুবেব বর্ণ রক্ত বলিয়! কোন বৈষ্ণব আপত্তি কবিতে পারেন; 
কিন্তু অনেক বৈষব লালবর্ণেৰ শাকও তে! ভক্ষণ কবেন। বৈশব 
পাত্রীয় মীমাংসা শ্রার্ঘনীঘ। 
ঞ বামছুলাল বিষ্ভালিবি 
৬০) 
গোয়ালন্দ খাটে ষ্টামারে এক অভিবৃদ্ধ নুসলমাম বকিরফে দুন- 

সংযোগে এই পদগ্ুলি গাহিতে শুশিয়ছিপ/ম-_ 

আগে জন্মিলাম আমি, 

পাছে হ্রদে দা, 
দেখার দেখি ডাই জন্সিল, 
পিতা জগ্গে না, 

নদীব কুলে বটবুন্দ, 

তাহাব নীঢে চিতা, 

মা পুতে সহমরণ মাধ, 

শেষে জন্মে গিত| । 
এই হেয়ালিব অর্থ কি? আসম ‘ফকিরেব গাল? নাম দিয়। একখ|। 
ছ।পিব মনে কবিষ।ছি। কেহ দুই একট। নূতন গান পাঠাইলে বাধিত 
I 
এ ননোঞ্জন চক্রবন্তা 
পো? সালহ (Saldah) 
জি--কবিদপুব 


মীমাংসা 
১৩২৭-এব (৯৩) 


সাপের বিষের অনেক চিকিৎসাই আমব। এই শ্রগ্ণেব মীন।ংসায় 
পেয়েছিলুম, অবস্ঠ সেগুলি কতদুব উপকাবে আসে নিশ্চিত জানা নেই। 
সেদিন Scientific American 05019056019 20£ Formulas 
(Edited by A. A. Hopkins, 1915) শীটতে ঘাটতে 
২১ পাতায় সাপে কাম্ডান অধ্যায়ে গিরে পডি। তাতে এই অ্ভুত্ত 
খববটি পাই- পব্রেজিলবানী ডাক্তার করিস্ানে। ডি'উৎর্‌ (1). 
Corislano d’ [005 ) বলেন যে সর্পদষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই নেবুর 
বসের সঙ্গে 0510/0615 দুইযণ্ট। অন্তর তিনবার খাইয়ে নিশ্চয়ই 
সাঝনো বাঁধ; প্রতিবারে তিরিশ গ্রেন্‌ করে? 081077615 এক 
আউন্‌স্‌ নেবুব বসেব (167100-10106 ) সঙ্গে খাওয়াতে হবে। তিনি 
আরে| বলেন ‘যে, যে ব্যক্তি ৭৫ থেকে ১** প্রেন্‌ Corrosive 
5ubliদেate একটি থলিতে নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে বেড়াবেন, 
ভার কোন সাপের ভয় কবৃতে হবে না। স[গেব। তাব কাছ থেকে 
ছুটে পালাবে, আব বদিও ব। দৈবক্ৰমে সাপে তাকে কান্ডাব তাঁতে 
ডাব অনিষ্ট কিছু বে না” 
শ্ প্রভানলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় 
(৩৮) 
উৎকলে যলজুর্বেদ' ত্রাক্মণগ্রণেব মধ্যে অদ্যাপি এ।ইনেম্মত চাবিদিন- 
ব্যাপী বিবাহ প্রচলিত আছে এবং দিবাঁভাগে কন্। সম্প্রদাম হইয়! 
থাকে । বিবাহের পব চতুর্থ দিনে চতুর্থী হোম সমাধানাস্তে বিবাহ 
শেষ হইয়| থাঁকে। ইহ। আজি স্বচঙ্গে দেখিযাড়ি, এবং দক্দিধাতোও 
ইনপ প্রথ! আচে হসিয়ানি। 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভান, ২৪. খও 





০২৫২ 
পার শি হইতেই বারিবান বিবাহ প্রচলিত - উত্তরসেরুব নিকট )। এই হইতে মনে হয় সুধ্যই ‘মহৎ’, আর -তাঁহার 
লয় বা অস্তই “মহালর।? ৷. 


£ Le - & মৃগাঞ্চনখি রায় 
| ছে). 
০ আমাদের ১৯৮ সংখ্যাটি অত্যন্ত রহ দ্যোতিযে অষ্টো্তরী 
2. (১০৮), দশা এবং রাশিচত্রের ১:৮ অংশ (৫৪ অংশ অনুলোম ও 
বিলোঁম ক্রমে ) গমনাগমনে ব্রদ্মাণ্ডের এক এক অয়নাংশের পূর্ণতা প্রাপ্তি 
* হুয়। তন্ত্র ও যোগ শানে এই দেহকে বন্ধাণডের কুবয়ব বলিয়া! কীর্তিত 
আছে। চলিত কথাতেও বলে bh "আছে দ্মাণ্ডে তা. আছে 
এই দেহভাে ৮ 

দেবতার মন্ত্রপ তিন ভরে সর হইবার ব্যবস্থা আছে। 
যধা করমালা, অক্ষমালা এবং বর্ণমাল! দ্বারা বর্ণমালার সহিত মন্ত্র জপে 
অনুলোম ও ধিলোমক্রমে ১:৮ সংখ্য! নিষ্পন্ন হইয়। থাকে | বণমালার 
-সংখ্যা ৫টি এবং যং রং'বং লং এই চারিটি লইর! ৫৪টি এবং 
- ক্ষ'মেরু ব! সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হয়। ৫৪ সংখ্যাটি জনুলোম 
ও বিলোম ক্রমে ( ৫৪ ১২) ১:৮ সংখ্য! হয়। 

দেহমধ্যে চক্রে চক্রে বা পদে গল্পে জপ করার বিধি আঁছে। 
উক্ত চক্রগুলি ৫* দজে-বা পাঁপড়িতে সঙ্জিত এবং প্রত্যেক দলে 
এক-একটি , বর্ণে শোভিত ব্যোমচক্র ব্যতীত অপর চারিটি চক্রের 
মধ্যস্থিত কোষে বং রং বং লং বর্ণ চারটি আছে সুতরাং যোগশাস্ত্রমতেও 
চ্রলের ' ৫০টি বর্ণসং্যা ও কোবমধ্যে ৪টি বর্ণসংখ্যা সিলিয়। ২9 
এবং অনুলোম ও বিলোম ক্রমে ১*৮ সংখ্যা নিষ্পন্ন হয়। করমালা 
বা অক্ষমালার জ্রপ এই অন্তঞ্পের বাহ্য প্রণালী । বাহ্যজপেও সংখ্যা 
টিক রাখিবার জন্য ১:৮ সংখ্যা নিদ্দিষ্ট রহিয়াছে। 
* বর্ণমালার “ক্ষ” বর্ণটি মেরু বা সাক্ষী। ইহা! অতিক্রম করিলে 
অমুলোম বিলোম ক্রিয়। হয় না, একটান। হইয়। যায় এবং 
এই দেহভাণ্ডের অগতি হয়। সাঁধন-বলে মেরু উল্লজ্বন করিলে 
আনা যাওয়ার-_অন্ুলৌম বিলৌম গতিব নিবৃত্তি হইয়! যায়--যট চক্র 
ভেদ হইয়া কৈবদ্য প্রাপ্তি হব। গৃহীর দাধনবল নাই, তাই বাহ্য্পেও 
দেৱা সঙ্গম নিষেষ। . 

“-হৃদয়দেশে নাল! রাখি! ( ধরিয়া ) ও বস্ত্রাবৃত করিয়! জপ করার 
- বিধি আছে এবং মালায় তর্জনী স্পর্শ করিতে নাই। পাঁছে জপ- 
. কালীন তর্্নীটি মালায় লাগিয়া জপ নিশ্ল হইয়! যায় তাই ছিত্র 
করি! অনুলীটি. একেবাবে বাহির করিয়। দেওয়া হয়। খলির 
মধ্যে মালা: রাখিয়া জপ করা, অঙ্গুলী বাহির কবিষ! রাখা, অত্যন্ত 
আঁধুনিক । "চলিতে ফিরিতে জপ কবিবার জন্য গোস্বামী মহাশয়ের! এই 
বিধি শবর্তন কবিরাছেন। 


৮ শর মৃরাঙ্কনাধ রায় 
(৪৮) 
৪৮ সংখ্যক মীমাংসা সম্বন্ধে আমর আপত্তি - 
“মীদীংসা-নির্দি্টবপ মহালয়ার অর্থ না হইয়! অন্যরূপ হইলেই মূলে 
সহিত অর্থের একটু বিশেষ সাম্রস্য থাকে ৷ 


মহালয়--( মহতঃ লয়ে| যস্মিন্‌ ) অৰ্থাৎ মহতেব লয হয় যাহাতে । 
এখানে এই মহৎ কে? আামবা| জানি, আষাঢ় মাস হইতে সুর্ষ্যেব 
দক্ষিণায়নগতি আরম্ভ হর । আহিল মাসে যখন সুর্য বিযুববেখার উপর 
জানে, তখন দিন রাত্রি সমান হয়। বুয্য বিষুব রেখাব উপর হইতে 
নিন্দে ক্রমাগত যখন দক্ষিণ দিকে গমন করে, সেই সমর তাহা আব 
উত্তর-ম্রে' হইতে দেখিবার উপায় থাকে.ন| ; আবার দক্ষিণারনের পর 
গুষ্যের খন উত্তর দিকে গতি আরম্ভ হয় তখনই তাহার দেখা পাঁওয়ার 
" সম্তাবনা হয়। সুতরাং এই সময়টা নুধ্য অস্তমিতই- থাকে (অরগ্ত 


রাঁত্রিকালে কোন দৈব ঝা পৈত্াকা্য হয় না ; সেইন্ন্যই মে কয় 
মাস নিরবচ্ছিন্ন রাত্রি থাকিবে তাহার পুব্বেই পক্ষব্যাপী তর্পণ ও 
শ্রান্ধাদির কাৰ্য্য আর্ধ্যগণ যেন সঞ্চিত কবিয়! রাখিতেন। আর পিতৃ- 
পুরুষগণও ওঁ কয়মাস পিপ্ঠোদক পাইবেন না বলিয়া ব্য হইয়া যমালয়” 
“শৃষ্ভ করিয়া আসেন | . নিমস্তরিত পিতৃপুরুধ্দিগকে, শ্রাদ্ধ-ভোঁজন . 
সম্পন্ন করিয়া! ফিরিবার সময় অন্ধকারের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; 
সেইজন্তই উক্কা ধরিয়! তাহাদের গমনমার্গ আলোকিত কবিবার 
নির্দেশ আছে। আর একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে, আর্যাগণ যে উত্তর 
মেরুতে বাস করিতেন তাহার প্রমাণ কি? আমব। জানি.উগানয়ন 
চুড়াকরপাঁমি বৈদিক সংস্কার ও ' রিবাহ উত্তবারণেই, প্রসিদ্ধ. এবং 
দক্ষিণায়নে নিষিদ্ধ ; ইহা, আধ্যগণ্র উত্তরমেরুতে বাসের প্রমাণ ব্‌লিয়! 
গ্রহণ কর! যাইতে পাবে। উত্তরায়ণে মৃত্যু-কামনাও- একটা! প্রবল 
প্রমাণ ; কনন! দক্ষিণায়নে মৃত্যু হইবে সেই অয়ন রাত্রিকাল বলিয়া 
তের শরাদ্ধকায হইতে পাঁরিত ন! 7 এইআগ্যই উত্তরায়ণে আর্ধ্যগণ 
না করিতেন। ১৩২১ প্রাবণ-সংখ্য। ভারতী’ পত্রিকার 
“মহীলয়” প্রবন্ধের সাহায্যে এই প্রতিবাদ লিখিলাম। * 
জী কালিদাস ভট্টাচার্য্য 


মহালয়। শব্দে অমাবস্ত! বুঝায় । বিশেষতঃ দেবীপক্ষের অব্যবহিত 
পূর্ব্বেব যে অমাবস্যা তাহাকেই বুঝায়:। এই সময়ে অর্থাৎ পিতৃপক্ষে 
পরলোকগত পিতৃগণ এই ভূলোকে আতিবাহিক 'শরীরে- আগমন 
কবেন বর্লিয়| এই পৃথিবী মহালয়! বলিয়। গণ্য হুব। পিতৃগণ পিতৃ- 
পক্ষে এখানে আগমন করিয়! শ্তামাপুজার, রাত্রে উষ্কাদর্শনে অস্তরীক্ষে 
প্রস্থান করেন। আগত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রান্ধাদি কর! আমাদের 
শাস্ত্রঙ্গত। এই লোকে আসিয়া. পিতৃগণ যদি স্বীয় বংশধরগণুকে 
শ্রান্ধাদিতে ব্যাপৃত না দেখেন তবে ক্ষুগ্মমনে ফিরির| যান এবং অভি-- 
সম্পাত করেন। শরান্ধতন্বে ও গরড়পুবাণে ইহার সত্। ও জাতব্য 
বিষয় আছে। . 
রী মৃগান্ধনাথ রায় 


C২) 
বৰ্ত্তমান বর্ষের ৫২ সংখ্যক মীমাংস| সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি 

আছে। রান একটি পৃথক গ্রহ নয়টি, কেন না সর্ধ্য ও পৃথিবীব মধ্যে 
চন্দ্র আসিয়। হুর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে সুর্য্যপ্রহণ হয়। আবার সেই 
চন্স পৃথিবীর ছায়ার প্রবেশ করিলে। চন্দ্রগ্রহণ হয়। স্বতবাং চন্রই 
উভর গ্রহণের কারণ । আবার চন্তর সুর্য্যকে আবৃত করিলে যখন সূর্য্য- 
গ্রহণ হয, তখন চন্দ্র রাহব কার্য করে এবং পৃথিবীর ছাঁয়| চন্রকে আবৃত 
করিলে বখন-চন্্রগ্রহণ হয় তখন পৃথিবী রাহুব কাঁধ্য করে। হৃতরাং 
উভয়েই রাহ, আবার উভয়েই বর্তানু অর্থাৎ কাহারও নিজের ভা! বা 
দীপ্তি নাই, স্বর্গ বা উদ্ধ হইতে ভুয্যেব দ্বীপ্তিতে দীপ্ত হ্য, সুতরাং সুতরাং 
স্বর্ভানু ও বাহ এক। ্বর্তানু রাহ হইল কেন? রহ ধাঁডু ত্যাগ কর! 
অর্থে ; এ ধাতু হইতে বাহু শব্দ হইয়াছে। গ্রহণ কৰিয়া যে ত্যাগ কবে. 
মেই র|হণ চন্্র হুষ্যকে এবং পৃথিবী চন্ত্রকে গ্রহণ করিয়। আবার ত্যাগ 
করে, স্বতবাঁং উভয়েই বাছ-2উডয়েই সূর্য হট দীপ্তি পায়, এবং 
এজন্য উভয়েই. ধর্ভানু । রানা 

মৎস্]পুরাণ-সতে- ss 
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০] 


'়-সংখ্য। ] 





এই রাহ শুকলপক্ষে সূর্য্য হইতে চন্দ্রে প্রবেশ কৰে এবং কৃষ্ণপক্ষে 
চন্দ্র হইতে হুর্ধযমণলে প্রবেশ কবে। পৌবাঁণিক মতে সূর্য্য তৃতীয় 
স্থানে অবস্থিত নহে ; পৃথিবীই তৃতীয় স্থানে অবস্থিত । 
কেন না, মৎস্তপুবাণে লিখিত আছে-- 
উদ্ধৃত্য পার্থিবীং ছায়াং নির্ন্দিতাং মওলাকৃতিম্‌। 
ব্ৰহ্ম! নিশ্ষিতং স্থানং তৃতীয়ন্ত তমোময়ম্‌ 1৬০।১২৮ অঃ 
কু্পুরাণেও পাওয়া! যায় 
উদ্ধত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্দিতে! মাকৃতিঃ | 
হ্বর্ভানোস্ত বৃহৎ স্থানং তৃতীষং ঘৎ তমোমষঃ 1৪1১৫ অঃ 
অতএব স্বর্ভামুর স্থান তৃতীয়, তমোমধ এবং মণ্ডল'কৃতি। পৃথিবীব 
ছায়| দ্বার! এই স্থান নির্শিত হইয়াছে ।......ন্বর্তানু অর্থে চন্দ্র ও পৃথিবী 
উভযেই বাছ হইয়াছে এবং তাহাদেব একই তমোময় স্থান হইযাছে। 
সেই স্থান তৃতীয় । তবে ব্বর্ভাদুব অর্থ পুৰাণে বিকৃত হইয়াছে । 
স্বভান। তৃদতে যন্মাৎ স্বর্তানুবিতি সঃ স্বৃতঃ 1৬২1 ২৮ অঃ 
মৎস্যপুবাণ । 
পথ (ন্বর্থীয়) ভ] (দীপ্তি) দ্বাব| পীডিত হয় যে তাহাৰ নাম ব্বৰ্ভান্ু। 
কারণ তুদ্‌ অর্থ_পীড়ন কব! হইতে তুদ্রতে হইয়াছে । এখানে বুঝ! 
গেল বেদের,স্বর্তান্থু বিকৃত পৌবাণিক যুগে সূর্য্য ও ক্ত্রেব পীড়ক বা 
ভন্গক বাহু হইয়।ছে।*- পৃথিবীৰ পুরাতত্ব। 
এক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণেব সময গ্রহণকে জণ্ডচি বিবেচন| করিয়া 
পাকস্থালী ও অন্নাদি পরিত্যাগ এবং স্বানাছি করি কেন? সেই সখদ্ধে 
আমাৰ মনে হয় মূলেব “আর শব্দেব অর্থ-_-অপবিত্র বা অশুচি করিয়। 
ইহ! পুরাণে অপবিত্র বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । 
যং বৈ সু্ধ্যং ব্বৰ্ভানুস্তমনাবিব্যদানর: | 
অক্রয়ন্তমন্ববিংদ্হবন্যে অশর,বন্‌ 0.৪ 1৯ খক্‌ 
গর বা্দান ভট্টাচাৰ্য্য 
(৫৩) 
ঘোঁগ নামে এক প্রকাৰ ক্ষুদ্রকায় পার্বত্য কুকুর আছে, তাহাবা 
সিংহ-ও ব্যাত্র-শীবক আহার কবিতে ভালবাসে এবং প্রীয়ই সিংহ 
ও ব্যাত্ের গহববেব নিকটে ওত পাঁতিয| থাকে এবং স্বিধ| পাইলে 
শাবকগুলি অপহৃবণ কবিধ| লয়। একজন প্রত্যহ্ণ্দশার নিকট 
আমাব শোনা কথা মাত্র। 
3 হৃগান্কনাথ রায় 
(৫৮) 
আমাদেব দেশে ছুর্গ।-প্রতিমাব পুজ| যাহ! শব ও বসস্তকালে 
হইয়! থাকে তাহা মহিষমর্দিনীব পূ্জ৷।। কান্তিক গণেশ লক্ষ্মী ও 
সরন্বতীব প্রতিমা শুধু, সৌষ্ব- ও দেবীবিভূতি-দ্যোতক্ মাত্র । এ 
সম্বন্ধে শান্রীয় প্রমাণ অর্থাৎ কান্তিকাদির বিভিন্নদেশে অব- 
স্থিতি দৃষ্ট হয ন|। শিবছুর্গা-প্রতিদ। খৃহন্নশিকেশ্বর-পুঝ।ণ-মতে 
নির্দিত হয় । 


শী মৃগান্ধনাথ রার 
(৫৯) 

ভূপৃষ্ঠ হইতে বিভিন্ন বাধুত্তর আছে। & বিভিন্ন স্তবে সঞ্চিত 
ম্ঘেবাঁশি বিভিন্ন সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হয। এই হিসাবে 0/05কে আবর্ঘব, 
cumulusকে পুক্ধবর, 5tratusকে মংবর্ত এবং 717509কে ত্রে(ণ 
পর্যায়ে ফেলিতে পাবা যায। মৎস্তপুবাণ, লিঙ্গপুবণ, বানুপুাণ, 
্রহ্ষাগুপুবাণ ও গরুডপুবাণে এবং বরাহাচাধ্য-কৃত বৃহৎসংহিতায় মেঘের 

অনেক কথ! আছে। 
রী মৃগাহ্বন।খ বায 


ৰেতালের-বৈঠক_মী মাংসা 
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২৫৩ 


(৬২) 
অবজাবৃভেটাবী হিলেব নিযে হ্ুডন্েব নাম বাখগুক্ষ!। উহা 
তিব্বত পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত বলিষা! প্ৰসিদ্ধি ত।ছে। উহাৰ সত্যত! পৰীক্ষাৰ 
নিমিত্ত তিনটি শ্রমণ প্রাণেব মায়! তুচ্ছ কবিয়। এ গুচায় প্রহেশ কবে। 
তাঁহাবা আব ফিবে নাই। কথিত আছে তিব্বতে উহাদেব দেখ| 
গিয়ছিল। উহ্‌! স্বাভাবিক সুডঙ্ক। ত্র্যাড্লী বাট সাহেবের দার্জিলিং 
নামক পুস্তকে ইহাব বিববণ পাঁওয! যাব । 
(৬৩! 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বি্লয়চন্্র সজুমদাঁব মহাশষ বলেন, (The 
History of the Bengali Language, P. 65) তেলেগু 
“তাল্লি" হইতে “তালে,” তামিল “তায়” হইতে “তাও” এবং “আম্ম|” 
শব্দ হইতে “যাঁও” শব্দে ব্যুৎপত্তি । 
এ সত্যশরণ গুপ্ত 
তাওঁ ও সাঁঅই শবেব উৎপত্তি বিহয়ে বিজয়-বাকু লিখিযাছেন যে 
শবছুটি দ্রাবিড়ী ভাষা হইতে আসিযাছে। চেহারা দেখিয়াও তাহাই 
মনে হয়। তেলুগু “তালি” তামল্‌ ‘তায়: এবেব অর্থ মতৃস্বানীয়া 
ব্যক্তি । ‘আমৈ’ শব্দেব অর্থও তাহাই । বাঙ্গাল! ভাষাষ ত-কাবাদি 
শব্দটা ‘তাত’ প্রভৃতি শব্দের ছাযাষ পুংলিঙ্গ হইযাছে ও ‘আমৈ 
শব্দটিৰ অমুকবণে স্্রীলিঙ্গ 'মাঘই শব বাঙ্গলাষ বচিত হইয়াঙে 
এ বসন্তুকুমাব চট্টোপাধ্যায 
৬৪) - 
যেসকল পুক্করিণীতে গুঁড়িগুঁডি পানা জন্মে এমবল পান। 
সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে পৃক্ধবিণীব সমুদ্য জল সেচন কবিষ| 
বাঁহিব কবিতে হইবে। পুক্করিণী পাঁড (বে পর্যন্ত জলমগ্র হয়) 
হইতে তল পর্যাস্ত পঙ্ক মৃত্তিক' কাটিষ| পুক্ষবিশীব ভিতৰ পর্রিফাৰ 
রাখিলে বর্ধা নূতন জলে ভরিষ! গেকে এ গড়ি পানা বন্ধ হইবে! 
কাঁছী ব| থডেৰ মোটা দড়ি দ্বার গুঁড়িগ'ডি পানা পুফবিণীব 
পাডেব নিকট টানিধ! আনিয়। দ্রল হইতে ছীঁকিযা উপরে উঠাইয়! 
ফেলিতে হইবে। প্রতি এতৰুর| বর্গফুট জলে পাঁথবচুনগুড়া অর্দ্ 
বণ হিসাবে পুক্ষবিণীব জলে ছড়াইয়! দিলে গুডিপান! হওয়! বন্ধ 


হইবে । 
এৰী জণন্নাথ দাস 


' ৬৭) 
গাবমে প্রসারণ--ঠাণ্ডায় সক্কোচন' এন্সেত্রে এই নীতিব ব্যতিত 

হওযাব কারণ এই £--কতকগুলি জ্লিনিন গরমেও সঙ্কুচিত হয। কারণ, 
সে-সবে যে জলীষ বাম্প থাকে তাহা! উত্তপে চলিয়| গেলে, সেই 
জিনিষেব আশগুলি (90:99 ) শক্ত হইব! সঙ্কুচিত হয়। যেমন, 
কলাগছে খোল, ঢাক বা ঢোঁলের চামড়া--একটু উত্তাপ পাঁইলেই 
আব টিল। থাকে ন! ৷ কোন কোন জিনিষ একটু টিল। | লম্ব| 
কবিতে হইলেও জলে ভিঙ্গাইয়| দিতে হয়। জলে ভিজিলে কোন 
কোন জিনিযের আঁশ (113:9) টল। ৷ 10056) হয়। নবি বেতও 
ইহাব উর্দাহরণ। ৫ এ-_ 

L 


গত ১৩২৩এব আৰ্বিন সংধ্যাব প্রবাসীতে বাংলাভাষায় এীযুক্ত যামিনী- 
কান্ত সোম মহাঁখব ' মীবাবাইঈ* শীধক নিবন্ধে ও ভক্তিমতী হন্দুনাযীব 
জীবনবৃত্তাপ্ত আলোচন! কবিয়াছেন। ইহা ছাড়াও বাংলাভাষায় 
বস্গমতী কাৰ্য্যালয় হইতে উপেক্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 
“ভক্তমাল” গ্রন্থের ৩*২ পৃষ্ঠায় এবং অন্ত দু'একখানি 'বষ্ণবগ্রন্থে 

মীবাবাঈএব জীবন-ইতিহাঁস বিবৃত হইয়াছে । 
রী ব্রজেন্ত্রকুষাব সবকাব 


২৫৪. 


শব 





(৭২) 


এণ্ডি চাষের বিববণেব জন্য নিম্নলিখিত পু্তিক| প্রষ্টবা--কুটারশিল্পে - 


এণ্ডিকৌট--এী মন্সধনাথ দে প্রণীত । প্রকাশক এ কাঁলীপদ ঘোঁপ, 
কৃষিসম্পদ আঁফিন, ৩১ সুত্রাপুব রোড, ঢাক| । মুল্য তিন আঁন|। 
) মহিউদ্‌ দীন-আহমদ্‌, 
মোহাম্মদ আব দুল ধাবী 
(৭৩) 
নেপালে প্রাপ্ত দিব্যাবদান ও অশোকাবদান ও সিংহলের মহাবংশ 
এবং অশোকের নিজের অনুশাঁসনগুলি হইতেই অশোক সম্বন্ধে 
মাহ! কিছু. জান। যাঁয়। পূব্বোক্ত অবদানত্বয়-অনুসাবে অশোকেব 
প্রধান মহিধীর নাম তিষ্যরক্ষিতা এবং অপর বাণীদ্রের নাম পদ্মাবতী 
ও অসদ্থিসিত্র।। দহাবংশে দেবী নামী অশোকের এক পত্নীর 
নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহাকে অশোকের বিবাহিতা পত্বী বলয়! 
স্বীকাৰ করেন ন|। প্রয়াগন্তত্তে উৎকীর্ণ দেবীলিপিতে তীববমাতা- 
কাকবাকী নামে এক মহিষীর নাদ দেপ| যায়। সমগ্র অনুশাসনে 
শুধু ভাহার নাম হইতেই মনে হয় যে তিনি এবং তদ্গর্ভঞ্জাত 
পুত্র সম্রাটেব খুব প্রিয় ছিলেন। 
তিব্বত, নেপাল এবং চীনদ্বেশীঘ বোদ্ধগ্রন্থদমূহে উপগুপ্ত, 
অশোকের ধর্মগুরু এবং ধর্মপ্রচাব কাধ্যে প্রধান সহায় বলিয়। 
বর্ণিত হইয়ছেন। সিংহলী ইতিবৃত্তে তৎপরিবর্তে মোগ্গলিপুব্র 
তিষ্যেব নাম দেখ। যাঁয়। ওয়াডেন্গ সর্বপ্রথম উভয়েব, অভিন্নতা 
প্রমাণ করেন (J. A. S. B., 1897, Part I, p. 763 Proc. 
A. 5S 8., 1899, P.70 ) ভিনসেন্ট, স্মিথও তাহ! স্বীকাব করিয়াছেন। 
“চন্্রপ্ুপ্ত" নাটকের হেলেন ও ছায়। কাল্পনিক নাম। সেলুকস্‌- 
নন্দিনীর নাম কোথাও পাওয়। যায় ন|। এমন কি চন্দ্রগুপ্ত যে 
তাহাকে বিবাহ করিযাছিলেন মে কথা কোথাও স্পষ্টভাবে 
লেখ! নাই। এবিয়ান এবং ষ্টরাবে| প্রভৃতি গ্রীক্‌ এ্রতিহামিকগণ 
বলেন থে মেলুক1স্‌ সান্্রাকোটাসের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। দিব্যাবদানে চন্দ্রগুপ্ের নাম একেবারেই নাই। 
মহাবংশে ও জৈনস্থবির।বলী-চবিতে এবং বুদ্ধঘোয-কৃত বিন্য়পিটকের 
টাকায় চন্ত্রপ্ুপ্ত মাতুল-কন্য। বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়| লিখিত 
খাকিলেও তাহার নাম নাই। জৈনদের খবি-মওলপ্রকবণ-বৃত্তি 
নামক গ্রন্থে চন্রগুপ্তেব লক্ষ্মী মহিধীব নাম পাওয়। যায়। রুত্রদসনের 
গিরিনীর লিপিতে বৈশ্তপুধ্যগুধ্ত মোর্নারান্ চন্্রগুপ্তের শ্যালক বলিয়! 
কথিত হইয়াছেন ; কিন্তু রাঙজপরীব নাদ ভাহাতে নাই। 
ঞ অনুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অশোকের বৌদ্ধধর্ম-প্রচাব-কার্ষেয তাহাব পুত্র “মহেন্র” ও কন্ত! 
“সংজ্বমিআ”ই প্রধান সহায় ছিলেন । 

11455010915 veneration for the Buddhist farth was so 
profound that he induced those very dear to lim— 
Mahendra, his son, and Sanghamitra, his daughter,— 
to embrace a monastic life, and sent thein to Ceylon 
to preach Buddhism there.” 

Vide Chapter V, p. 16,—A School History of India 
by Haraprasad Sastri. 
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প্রবাপী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





(৭৪) 
ভয়েই হউক আর হধেই হউক, আকন্মিক মানসিক উত্তেক্গনাব 
কলে, স্ন যুগুলিব স্বাভাবিক কার্ঠ-প্রণালীব ব্যত্যয় ঘটে। মনে 
কোনরূপ আতঙ্কের উদ্য হইল, অথবা কোন ভয়ঙ্কব দিনিস 
দেখিয়া ভঘ পাইলে গ্রীঝা-পৃন্থ মেকলজ্জায়' (9091 bulb ৮ 
or medulla ) অবস্থিত বক্ত-প্র।হনাঁলীব কেন্দ্রটি ( v৪5০-motor 
centre ) উত্তেজিত হইয়! উঠে ; ক্লারণ এ কেন্ত্রটিকে কখনও প্রত্যক্ষ- 
ভাবে কখনও ব| পবোক্ষভাবে উত্তেজেত (reflexly stimulated) কথ! 
যাইতে পাবে। কলে রক্তনালী-সস্কোচক নাঁড়ীগুলিও ( va5০- 
constrictor 2erves ) রক্তনালী এলিকে হঠাৎ অপেক্ষাকৃত সন্কুচিত 
কবিধা দেয় । এই সঞ্কোচনের আনম্মিক সংঘাঁতটি (5০০৮ ) রোমযূলে 
নিযা আথাতি কবে, বৌমগুলিও দোঁ বন হইয়] দ ডাইয়। উঠে । নালীগুলির 
সন্কেচনে ফলে অতি অল্পপবি-ণ বক্তই উহাদেব ভিতর দিয়! 
চলাঁচল কবিতে পাঁরে। এইই্স্ভই অনেক সময ভয়ে মুখও সণিকেব 
জন্ত ফ্যাকাশে হইয! যায । 
এ দিজেন্ত্রলাল মজুমদার 
(3৫) 
লেণ। নষ্ট করিবাব বিশেষ উশার এই যে, ১নং লাল ইট ন। 
লাগাইব| দেয়ালের ব! ইষ্টকাঁলতর দেওষালে পোডান ইট, যাহাকে 
ঝাম! ইট বলে, তাহ। লাগাইলে সম্ভবতঃ প্রাচীবগুলি নহজে নষ্ট 
হইতে পাবে ন1। আব একটি উপাঁষধ আছে। তাহাতে অনেক বেশী _ 
খবচ পড়ে, ত:হ! নিয়ে দেওব| ীল। শুব্কীব সঙ্গে যদি বিলাতী 
মাটি দিশাইধ। দেওয়ালের গাঁথনি কর! যায়, তাহা হইলে দেওয়াল 
লোখা হইতে মুক্ত হয়। আব প্রত্যেক বৎসব যদি দেওয়ালের 
সমস্ত স্থানে তেঁতুপ-ভিঙ্রানে| জল এদওয়| যায় তবে লোগ! ধবিতে 
পারে ন! : ইহ। পরীক্ষিত । 
লর কাঠ দিয়। ইট গেড্রাইলে অথব| তেঁতুলের জল দিয়! 
ইট ধুইয়া দেওয়ালে গ(খিলে সহচে লোপ! ধবে না। 
প্র মোহিতসোহন রায়চৌধুরী _. 
গৃহেৰ দেওধালে লোপ! ধৰিল, দেওষালের গাত্র হইতে সমস্ত 
লোণ! হৃদ্ধিকা ছাড়াইধ! ফেভিতে হইবে, এটেল মাটির সহিত 
সেট। বালি ও গোবব মিশ্ৰিত কবিষ। কাদ। প্ৰস্তুত কবিয়া তাহ! 
দিয়। উত্ত লোপাধব। স্থান লেপ দিতে হইবে। এই লেপ দেওয়া 
শুদ্ধ হইলে আল কতবা গবম =রিয়া তবল অবস্থায় দেওয়ালে ২৩ 
পৌঁচ লাঁগাইয| দিলে লোণ! ধব| ল্য হইবে। 
ইষ্টক'লয়ের দেওয়ালে লেট ধবিলে, লোণা-ধবা বালি- 
পলস্তব! ছাডাইয়। দিয়! জল ভরা ধৌত করিতে হইবে । যদি 
গাথনীর কোন কোন ইট লোপ! খব! দৃষ্ট হয় তাহা বাহির করিয়! 
তৎস্থানে নুতন ইট গাঁথখনী কলিত হইবে। লোণা-ধরা জারগায 
সিমেপ্ট-পলন্তর! কবিয়। দিলে অর লোণ! ধরিবে ন।। প্রত্যেক শত 
বর্গ ফুটে সিসেন্ট-পলস্তব! কবিতে হইলে ৩ ঘনফুট সিমেন্ট. ও ৪ ঘনফুট” 
বালি আব্ঠক । সিমেন্ট, পলস্তর। ১1* ইঞ্চি পুক কবিল চলিবে। 
ও জগন্নাথ দাস _ 
(৭) 
আম্মনাম গুরোর্শাম নামাতিকৃপণ্স্য চ ্োষ্ঠপুত্র কলত্রম্য...ন।ম লওয়া 
মন্ুব অনুশাসন অনুসাৰে নিষেধ 1 
এ বিনবভূষণ সেনগুপ্ত 





বিদেশ 
ইংলণ্ডে রাষ্্ীনৈতিক দলাদলি-_ 


সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ জার্মান্জাতিব স্তায় দক্ষতাৰ সহিত কৰ্ম 
পবিচালন| করিতে ন। পাঁরিষ| বিগতযুদ্ধে যখন ইংবেজ-ফ্ব্কাঁব বিপদ 
গণিতেছিলেন তখন মেই মহাবিপদ্র হইতে উদ্ধাব পাইবাব আশার 
রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি বিসর্জন দিয়! সমবেতভাঁবে দেশের সেবাব জন্য 
বিভিন্নমতাবলম্থী রাই নৈতিক নেতার! লয়ে অর্জেব কর্তৃতাধীনে এক 
সন্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন কবেন। প্রযৌজনেব চাপে এই নে মিলন তাহা 
স্থাধী মিলন নহে; তাই যুদ্ধেৰ পব হইতেই এই দশ্মিলন ভাঙ্গিবা 
যাইবাব লোখাড হইতেছিল। কিন্তু নানাবপ নুতন নূতন বিপদে 
সৃষ্টি হওয়াতে লয়েড জর্জেব কতৃত্ব এতদিন পর্য্যন্ত কোনরূপে বঙ্গায 
ছিল। লয়েড জর্জ, উদ্ারনৈতিক-সম্প্রদ।য-ভুব্র হইয়াও নিজেৰ স্বার্থেব 
জন্য ভূতপূৰ্ব উদ্নারনৈতিক প্রধান মন্ত্রী মিঃ ভ্যাস্কুইখেৰ সহিত দে 
ব্যবহাৰ কবিয়াছিলেন তাহ। আযাস্কুইথ-ভক্ত উদ্দারনৈতিক দল নেতাব 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়ই মনে করেন এবং সেইন্রন্য তাঁহার! 
লষেডজঙ্, ও সপ্পিলনপন্থী ঈদারনৈতিক দলকে ক্ষগ করেন নাই। 
এই দলেব স্তার ডোনান্ড, স্যাকৃলিন্‌, লর্ড, ধ্যাড্ষ্টোন্‌, লর্ড, বাকমাষ্টার, 
ভাইকা উট, গ্রে, মাকু ইস্‌ অফ. ক্রু, স্যাবু জন্‌ সাইমন্‌ ও স্যার ওয়াল টার 
রালিম্যান্‌ প্রভৃতি নেতার! লয়েড অর্জেব শাসনপ্রপালীব তীব্র প্রতিবাদ 
বরাবরই কবিয়। আসিয়াছেন। রক্ষনদীল দলেব স্যাব্‌ রবার্ট, সিসিল ও 
ব্যয়াধিক্যেব জন্ত লয়েড জর্লজ্দের “সিন-পবিষদের বিক্দ্ধে দণ্ডায়মান 
হন। 

কিন্তু রক্ষণশীলদলের অধিকাংশ নেতাই লয়েড জর্জের অনুবুলে 
থাকাতে এতদিন পর্য্যন্ত সম্মিলিত দলই পাল'মিণ্ট মহাসভাতে 
প্রবল ছিল। কিন্তু পশ্চিম-প্রাস্তিক প্রাচা, ইঞ্রিপ্ট, ভাবতবর্ধ ও আয়াব্‌- 
ল্যাপ্ডেৰ সমস্যাৰ কোনও স্সীমাংসা হও! দূরে থাকুক লয়েড অর্জেদব 
বৈদেশিক নীতিব ধাবা দেই সমস্যাকে আরও জটিলতর করিয়! 
তোঁলাতে অনেক সন্মিলনপস্থী তকণ বঙ্গপশীল নেত৷ ক্রমে 
লয়েড জর্জেব প্রতি বিবক্ত হুইয়! উঠিতে লাগ্সিলেন। স্যাব্‌ জর্জ 
ইয়ঙ্গারের নেতৃত্বে তরুণ বক্ষণশীল দল মাঁসকয়েক পূর্বে সম্মিলনেব 
উচ্ছেদ কবিধ! বক্ষণশীল দলের স্বাতন্ত্রা পুনঃপ্রতিন্ত। কবিবাব জ্রন্ত 
বন্ধপবিকব হইয়। সশ্মিপনেব বিকদ্ধে দল বাধিতে আবস্ত ককেন। 
সশ্মিলনের বিরুদ্ধে তরুণ বক্ষণশীলদিগেব এই বিজ্রেহ অষ্টেন্‌ চেম্বান্‌ 
লেন্‌ ও লর্ড কার্্ধনেব চেষ্টায় এতদিন বড় প্রবল হইয| উঠিতে পরে 
নাই। কিন্ত ফ্রান্সের সহিত ইংলঙেব দনোমালিম্ক ক্রমশই বৃদ্ধি 
পাইতেছে দেখিয় এবং তুর্কদমস্যায় ইংবেজ জাতি এক নূতন মহাযুদ্ধের 
জোগাড় করিয়! তুলিতেছে দেখিব| নবীন বক্ষণশীলেবা লয়েড জর্জেদর 
নেতৃত্ব অন্বীকাব কবিতে বাধ্য হইলেন লয়েড জর্জ, নিজের নেতৃফেব 
অবসান হয় দেখিয়! শেষ চাল চালিবাব মতলবে অষ্টেন চেস্বালেন্‌ 
লর্ড, ব্যাল.কুৰ্‌ ও লর্ড, বার্কেনহেডকে হাত করিয়া রক্ষণশীল দলকে শান্ত 


বাধিৰাৰ চেষ্ট। পাইতে লাগিলেন । কিন্ত জর্ড.ডাঁবিলি প্রধানসন্ত্রীব নেতৃত্ব 
স্বীকাৰ কবিয়। চলিতে ন! চাওযা:তে গোলযোগের অবসান হইল ন| | 

তরুণ বক্ষণশীল দল তাহাদেব কর্তব্য স্থির কৰিবান জা 
কাঁপ টন ক্লাবে একটি সভ| কবিবাব সঙ্কল্প কবিলেন। মিঃ 
চেন্বাব্লেন্‌ ও লর্ড, ব্যালফুব ইহাব প্রতিবাদ কত্রিযা বলিলেন যে 
ঘলপতিবা বাষ্টরনীতিব যে ধাবা প্রবর্তন -কবিবেন তাহাকে নির্দিচারে 
গ্রহণ কব| বাষ্্রায় দলসমূহেব কর্তব্য। রক্ষণশীলদলের নেতারূগে 
ব্যালফুব, চেম্বাবূলেন, বার্কেন্হেড প্রভৃতি বে স্থির রাষ্ট্রনীতিকে সমর্থন 
কবিবেন বঙ্গপশীল সম্প্রদাষেধ তাহ! নির্বিবচাবে সানি! লওয়া 
উচিত। কিন্তু তর'ণ দল বলিলেন, যে দলেব অধিকাংশ লোক যে সত 
প্রতিপোৌঁধণ কবেন তাহাকেই প্রভিষ্ঠিত কব| নেতৃবর্গেব বর্তব্য। 
নেতার! যদি দলের অধিকাংশ লোকের মতেব বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীব 
আনুগত্য. করিতে থাকেন, তবে তাহাদের নেতৃত্ব আব রক্ষণশীল দল 
স্বীকার করিবেন ন|। 

নিজেদের মধ্যে দূলাদলি করিব! শকিন্য় কবিলে শ্রমজীবী 
সম্প্রদায় নির্বাচনে প্রবল হইয়া উঠিয়া শাসনভার গ্রহণ 
করিবার সুবিধা পাইতে পারে এবং সেইরপ অবস্থ ঘটিলে ইংলণ্ডে 
বৌলশেভিন্‌ তস্ত্রে অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয! বর্তমান সমাজ- 
সংস্থানকে উলট পালট, কবিয| দিতে পারে, এইর কাবণ দর্শাইয। 
চেন্বাবলেন্‌ সাহেব রক্ষণশীল দলকে বস্তু কনিবার প্রযাস পাইতে 
লাঁগিলেন। 

লয়েডজর্ছ, স্বয়ং ১২ই অক্টোবর ম্যান্চেষ্টার সহবে ধ্রীয 
বাষ্্রনীতির সমর্থন করিষ! এবং ফ্রান্সেৰ রাষ্ট্রনীতিকে তীব্র আক্রমণ 
কবিব! একটি ওজশ্বী বক্ততা দেন, কিন্তু এই বজ্ত তায় তরুণ- 
দল মন্তষ্ট হইলেন ন!। “বাণিজ্য-চিব ম্যার্‌ ্টানূলে বন্ড উইন 
যুদ্ধ-বিভাগেব অহকারী-সচিব স্যাঁব্‌ জর্জ, স্যাগস্‌” এবং অন্যান্য 
তকণ বক্ষনশীল মন্তরীবর্গ একযোগে কর্দে ইস্তাফা! দিবার সঙ্কল্প 
জানাইলেন। 

ম্যার্‌ অর্জ, ইবঙ্গাব কাঁল্টন্‌ ক্লাবেৰ সভ! ১৯শে তাবিখে 
আহ্বান কবিলেন । সভায় সৰ্বপ্ৰথমে সঃ চেষ্বার্মেন্‌ 
সন্মিলিত দলকে বজায় বাঁখিষ| সম্মিলিত মন্ত্রীস্ভাব কতৃত্বীধীনে 
চল! বাঞ্চনীয় বলিষ| প্রস্তাব করিলেন। তৎপবে বাণিজ্য-লচিব 
বন্ড ইইন বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিয়! বক্তত! কবেন। তিনি 
বলেন যে সন্মিলিত দলেব চাপ হইতে রক্ষণশীল দলকে মুক্ত ন! কৰিতে 
পাবিলে রক্ষণশীল দলের রাষ্ট্রনৈতিক মতগুলিকে সম্পূর্ণ স্বাদীনভ্বে 
প্রচাব কর! সম্ভবগর নয । কিন্তু ই:লণ্ডেব বর্তমান বিপৎসঞ্জুল সনযে 
বঙ্গণশীল দল যদি আক্পপ্রতিষ্ঠা ন| কৰিতে পাণ, তবে ইংলঞ্েব 
সমূহ বিপদ্‌। ইহাব পৰ ভূতপূর্ব্ব বক্ষণশীল-দলপ্তি মিঃ বোনার্ল 
বজত| দিতে উঠেন। স্বাস্থা ভগন হওযাতে ইনি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপাব 
হইতে অবসব গ্রহণ কবিয়াছিলেন। কিন্তু এই আনেশলনে তিনি আর 
স্থির থাকিতে পাবেন নাই। বক্ত তাঁ-প্রসঙ্ছে বোনাবূল বলিলেন যে ধীব- 
ভাবে চিন্ত৷ কবিয়| তিনি এই সিজন্তে উপনীত হইয়াছেন বে দেশের 


২৫৬ 
লোকের আব সন্মিলিত শাসন্তন্বের প্রতি বিশ্বাস নাই। এই সময - 
যদ্বি রক্ষণশীল-দল সম্মিলিত দে শিগড় ভিন্ন কবিধ। মুক্ত না হইতে 
পারে তবে দেশবাসী সন্মি লত-ধালনতত্তেব তি বিতৃঞ্চাব জন্য শ্রমঞ্জীবা- 





দলেব অনুবন্ত হইয়। পড়িবে । এবং অন্ত উপাধ ন! থাকাতে শ্রম্জীবী' 


শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠ। অনিবাধ্য হইয। পড়িবে । 

মিঃবোনাব্ল'র বক্তত| শ্রবণ কিয়! বক্ষণশীল দলের অধিকাংশ 
লে।কফই সম্মিলন বঙ্গায় বাখার বিকদ্ধে নত প্রকাশ কবিলেন। 
মিঃ উইল সন্‌ প্রস্তাব করিলেন যে এখন হইতে বক্ষণশীল দল পুনবাঁব 
স্বাধীনভাবে আপনাদের বাষ্ট্রীধ মতের প্রতিপোধণ করিবেন! এবং 
পথ নিৰ্দ্দেশ কবিবাব জন্ক রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের একজন নেত 
নির্বাচিত হওঘ। প্রযোজ্রন হওষাতে নদ্যকাৰ সভ| হইতে একজন 
দলপতি স্থিব কযা কর্তব্য। তরুণ বক্ষণশীল সম্প্রদায় খুব উৎসাহেব 
সহিত বোনাবৃল’কে পুনবায় রক্ষণশীল দলেব নেতৃত্বপদে ববণ কয়িলেন। 


সভাভঙ্গে অনতিবিলম্বে বিদ্রোহী দলেব সাতজন সচিব পদত্যাগ- 
পত্র প্রধান মন্ত্রী নিকট প্রেবণ কবিলেন।' অবস্থ। দেখিয়। লযেড, 
জর্জ পদত্যাগ কবিলেন এবং রাগ্রাব আহবানে বোনাব্‌ ল প্রধান মন্ত্রী 


পদ গ্রহণ করিয| নূতন মন্ত্রীসভ| গঠন কৰিলেন। এই মন্ত্রীসভার প্রায 
সকলেই রক্ষণশীল-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সকলেই সম্মিলনেব বিবোধী। 
কেবলমাত্র লর্ড, নেভার উদ খনৈতিক-দলভুক্ত হইযাও মন্ত্রীরভায স্থাননাড 
করিয়াছেন এইঙ্জন্য যে লয়েড, জর্জেব শাসনপ্রণালীর তিনি এতই 
বিবঝোবী যে ভাহাব উচ্ছেদের অন্ত তিনি রক্ষণবীল সম্্রদাষের সহিত 
যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন | মন্ত্রীদভাগঠনে কৃতকার্য 'হইগেও 
বোনাব্‌ ল দেশেব লোকের মত জানিবাব সুযোগ লাভ কবিবাব জদ্ 
গাগর্বমেন্ট মহীনভ। ভাঙ্গিয়া নুতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিখাব 
অনুবোধ জানাইলেন। সম্ট,পঞ্চন অর্জ, মহাঁসভ। ভাঙ্গিয। দিবাৰ 
ঘোধণাপত্র জাবি কবাতে শীঘ্রই নুতন নির্বাচন হইবে। নির্ব্বাচনের 
ফলে দেশেৰ রাষ্ট্রীধ ধাব| স্থিরীকৃত হইবে। রক্ষণশীল দল সম্মিলিত দল 
উদারনৈতিক দল এবং শ্রমহ্বীশী দল সকলেই ভ্রয়লাভেব আশ। 
করেন এবং জয়লাভেব জন্য সকলেই বিপুল উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে 
লাগিধাছেন। 

সন্মিলিত দলেব পক্ষ হইতে লযেড, জর্জ, যে ঘোবপাপত্র 
জাবি করিষাছেন তাহাতে সম্পিলিত দলেব আদর্শ বল! হইতেছে যে 
সর্বপ্রকার দলাঁৰলিকে দুবে বাঁধিব। ইংলণ্ডের ইষ্টনাধনই এই দলের 
মুল মন্ত্র । 'সাগ্যরাদ ও “ধ্বংসের” হস্ত হইতে আল্মবক্ষ। কবাই বক্ষণশীল 
দলেব মূলমন্ত্র বলিয| বক্ষণশীল সম্প্রদদায ঘোষণ! কবিষাছেন। 
অমজীবী সম্প্রদায় বলেন জাতীব খণের পবিমাণ হাস, পাসন-ব্যয় 
সঙ্কোচ, বেকাব সমদ্যাব সমাধান ও কৃনিব উন্নতিসাধন শ্রসঞ্জীবী 
সপ্প্রদায়ের লক্ষ্য । উদবনৈতিক দলেব ঘোষণাপত্রে শাদন-ব্যয 
সঙ্কোচ, শান্তিব প্রতিঠ|, উপনিবেশগুলিব সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি 
এবং শাসিত বাদ্যসমূহে স্বায়ত্ত শাধনের ক্রমিক প্রতিষ্ঠাই উদ্নাব- 
নৈতিক দলেব প্রধান কর্তব্য বলিয়| নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

ভূতপুরর্ব উদ্াবনৈতিক অর্থপচিব স্যার রেজিন্তাল ড. ম্যাকৃকেন। 
বঙ্গশীল দলের, সহিত যোগ দিব! নিজেকে বক্ষণশীল বলিষ| ঘোষণ। 
করিয়াছেন। ভূতপুর্ব ভাবতসচিব- মণ্টেগ্ড সাহেব উদদীবনৈতিক- 
সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও -বোনাৰ ল'র শাসন-পরিষদেব সাহচর্য 
কবিতে স্বীকৃতি আছেন বলিষ। জানইয়াছেন। এদিকে রক্ষরণণীল 
নেত। ববার্ট, সেসিল সম্ভবত উদীবনৈতিক দলেব সহিত মোগ দিবেন। 
এ পৰ্য্যন্ত ৩* জন মহিল| নির্বাচন প্রার্থী হইবাছেন। সুবিখ্যাত 
রি এইচ জি ওয়েলস এবং বিখ্যাত ব্যবহারাজীব স্তাব্‌ প্যাঁটিক্‌ 

ংস্‌ শ্রমজ্গীবীসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিব্চনপ্রার্থী হইযাছেন। 


প্রবাী_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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অপাসিলাওলাখলাবিলাস পলা ভল ও পাছত ও পাটি লি পাছ পাটি পাটি ০৭ 


এতকাল পর্যান্ত কায়িকশ্রম হাব স্বীকাব কবিাছেন ভাহাবাই 
শ্রগঞীবা সম্প্রণায়ভুক্ত ছিলেন । শ্রমজীবী সন্প্রদা মানসিক শ্রমকে শ্রম 
বল্িষ। স্বীকাব কথিতেন ন|। কাজে কাজেই বুদ্ধিজীবী পবিশবামী ব্যকিব। 
শ্রসগ্রীবীদলের বাহ্ীধ মতে - প্রতিপোষণ কবিলেও শ্রসম্জীবীসম্প্রদায়েব 
পক্ষ হুইতে নির্ববচনপ্রার্থী- হইতে -পাবিতেন ন! । জীবনের কোনও না = 
কোনও সনযে সাধাবণ শ্রমী ন! হইয়! থাকিলে শ্রমঙ্ীবী সম্প্রদাযেব পক্ষ 
হইতে নির্ধ্বাচনপ্রার্গী হওয়। যাইত ন|| এখন শ্রমজীবী দল বুদ্ধিজীবী- 
দ্বিগকেও নিজেদেব দলে গ্রহণ কবিতে'স্বীকর কবাঁতে বহু শিক্ষক, 
সাহিত্যসেব্ক, চিত্রকর ও ভাস্কর শ্রমজীবী দলে যোগদান করিয়াছেন। 
এইরূপে দল পুষ্ট হওয়াতে বর্তমান নির্বধাচনে শ্রমজীবী দল জয়লাভেব 
জন্য প্রাণপণ চেষ্ট! পাইবেন । কাজেকাজেই কোন্‌ দল জয়লাভ কৰিবে 
বলিতে পাব৷ যার না। 


তুবস্কের নব জাগবণ- 7; 

যুদ্ধে অবসন্ন হইয়া! যখন স্তাঙ্কুল _সর্কাঁব সেভীস্‌ “সন্ধির হীনতাকে 
স্বীকাব কবিযা লইতে সম্মত হইসেন তখন 'হবদেশপ্রেষিক তুর্ক বীব 
গাজী সুস্তাফা কামাল- পাশা ্তাস্কুল, -সব্কাবেব কত্ত অস্বীকাৰ 
কবিয়। পশ্চিম-প্ৰান্তিক এদিযাতে তঅ্যাঙ্গোব। সর্কাবের প্রতিষ্ঠা! 
কবিধ। ভ্তসবশ্ব তুবস্ধেব পূর্কগোঁবব পুনরুদ্ধারে অন্য অপূর্ব 
পবিশ্রম কবিতে লাগিলেন। ডাঁহাৰ এই কাঁয্যেব প্রধান সহায 
হইলেন একজন 'নাবী-_ খালিদ! ' অদিব হাঁনুম্‌।-. কামাঁলেব অদ্ভুত 
শৌধ্য ও খালিদ! হানুমেব অলোঁকিক- গ্রতিভ। আ্াঙ্গৌবা-সর্কাবকে 
অতি অগ্লদিনেব মধ্যেই “অতিগরাক্রাস্ত ও সুসংবদ্ধ সাস্রাজ্যে পরিণত 
কবিষ! তুলিল। কাষেকাছেই, তুবন্কে পাশাপাশি ছুইটি সর্কারেব 
সৃষ্টি হইল । 

স্তামুল্-সব্‌কার দেশের . চিবাচরিত ' রবিন ও রাষ্ট্রনীতির 
উপব প্রতিষ্ঠিত ' বলিয়া বৈদেশিক শক্তিসমূহ , তাহাকেই তুবক্ষেব 
নিষমমঙ্গত রাই বলিয়।. খোষণ!- কবিলেন।' ইহাব অস্তবালে 


সি 


অবগ্তই একট স্বার্প্রপোদিত অতিদন্ধি লুকায়িত ছিল-। ত্যা্গোরাব _ 


মত প্রবল সব্কীরকে স্বীকার করিলে দেভাঁস্‌: সন্ধিব সুবিধাগুলির 
অনেকটাই ছাডিয়! দিতে হয়, কিন্তু ছূর্ববল স্তান্ুল-সব্কারকে 
মানিয| ইটল মিত্রণক্তিবর্গের অনেক সুবিধা! আঁদায় করিবার সুযোগ 
থাকে। তাই অনেকদিন পর্যন্ত আ্যাঙ্গোব'-সর্কারকে মিত্রশক্তিবর্গ 
বড় আমল দেন নাই। কিন্তু জ্যাল্লোর| সবকাঁব দেশের মাধ্যাদ।- 
বোধেব উপব প্রতিষ্ঠিত হইয়। নিজের বাহুবলে এতই পরাক্রান্ত 
হইয| . উঠিধাছিল যে তাহাকে অস্বীকার করিয়া চলিবাব আব 
উপায বহিল ন|। গ্রীকৃশক্তিকে যখন কামাল বাহুবলে পশ্চিমপ্রান্তিক 
প্রাচ্য হইতে উৎখাত কবিয! থেস্‌ ও দার্দেনেলিস্‌ আক্রমণ কবিবাব 
জ্োঁগাঁড কৰিতে লাগিলেন, তখন বাধ্য হইয়! ইংবেজ-সর্কার কাঁনালের 
সহিত রাষ্রনৈতিক আলোচন! কবিতে প্রস্তুত হইলেন। অবন্ত 
ইহার বহু পূর্বেই ফ্রালস-সবৃকার ক্রাঙ্কলাযা বুলিওঁর উপদেশ 
অনুগারে আযান্সোরা-সর্কারেব সহিত এক চুক্তিপত্র সহি কবিয়া 


একটা রফা-নিম্পত্তি কবিয়া লইয়! আঙ্গোবা-সর্কারকে সুস্থাপিত _ 


একটি বাষ্টরশক্তি বলিয়। স্বীকার কবিয়। লইয়াছিলেন। ইংরেজ- 
সবৃকাব অনেক চালবাজীব পর মুদিয়ান।-চুক্তিপত্রে জ্যাঙ্গোরা- 
সবৃকীবেব সহিত রাষ্ট্রায সম্পর্ক স্থাপন কবিলেন। কিন্তু স্তান্বুল- 
সর্কাবকেও এতদিন স্বীকাব করিয়। আসাতে একটি গণ্গোলের 
সুচন! হইল। লোসান্‌ সহবে থেস্‌ ও দার্দেনেলিস্‌ সম্বদ্ধে যে মীমাংসা 
হইবে তাহাঁব সম্বন্ধে যদি দুইটি সর্কাবেব মত এক ন! হয়, তবে 
কাঁহাব কধা মনিকা লওয়! হইবে? অবশ্ত এই গোলযোগ থাবিয়। 
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জ্রীমতী হালিদ! হানুম্‌__তুর্কনারীদের অধিনেত্রী ও 
মুস্তাফ! কামাল পাশার সহকর্দিণী 


যাওয়! ইংরেজের পক্ষে এক্ধারে সুবিধার ব্যাপার ছিল। কেননা 
যদি আ্যাঙ্জোর!-সর্কারের দাবীগুলি অত্যধিক বোধ হইত তবে 
দুর্বল তুরস্ক-সর্কারকে হাত করিয়া তাহাকে অল্পেই মন্তষ্ট কর! 
চলিত এবং জ্যাঙ্গোরা-সর্ুকারকে অবুঝ ও অধীর বলিয়! “ঘাৰণ৷ 
করিয়। নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার স্থবিধ! থাকিতে পারিত। 
নতুবা যে মর্কারকে রুগ্ন ও অক্ষম বলিয়! চিরকাল অবহেলা 
করিয়। আস! হইয়াছে সেই স্তান্বূল-সর্কারকে লোসান বৈঠকে ডাকিবার 
কি প্রয়োজন ছিল? সেভাস্‌-সন্ধি তো! তাহাকে এক প্রকার মানিয়া 
লইতে বাধ্য কর! ইয়াছিল। সে সময় সেভাস্-সদ্ধি যে নায়সঙ্গত হয় 
নাই এ কথাও তে! কেহ ভাবিয়! দেখেন নাই। কিন্তু ধন জ্যাঙ্গোরার 
রুদরমুন্তি দেখিয়! ইউরোপের রাষ্ট্ধূরন্ধরের! হঠাৎ সেভাস্সাদ্ধর কঠোর 
সর্তের কথ! স্মরণ করিয়! তাহার পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন, 
তখন যে শক্তি আপনার বাহুবলে নুতন রফ-নিষ্পত্তির দাবী জানাইয়। 
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সফল হইয়াছে, তাহারই সহিত আলোচন! লোসান বৈঠকে হইলেই 
চলিত। সেখানে স্তাম্বুল-সর্কারকে ডাকিয়! আনিবার কোনই 
প্রয়োজন ছিল না । 

দূরদর্শী চতুর রাজনৈতিক কামাল পাশার চক্ষে মিত্রশক্তিবর্গের এই 
সুবিধাটুকু এড়াইল ন|। তাই তাহার যত্ে তুরস্কের দুইটি সরকারের 
অবসান হইয়! একটি মিলিত সর্কারের সৃষ্টি হইয়াছে । জ্যাঙ্জোর1-সর্কার 
তুরস্কের স্থল তান্‌্কে মুদলমানধর্্বিশ্বান অনুনারে প্রধান বন্মাচাধা 
(খলিফ| ) ও রাষ্টরগুরু বলিয়! স্বীকার করিয়! লইতে প্রস্তুত ছিলেন ॥ এবং 
সুলতান, জ্যাঙ্জোর।-সর্কারের আইন্-মজ.লিস্‌কে তুরস্কের একমাত্র 
আইন্-মজ.লিস্‌ বলিয়া মানিয়। লইতে ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। কিন্ত 
হুলতান্‌ স্বার্থপর কুটচক্রীর চক্রান্তজালে পড়িয়া আবাঙ্গোরা-সর্কারকে 
অস্বীকার করিলেন। কামাল উপায়ান্তর ন! দেখিয়া থেমের তুর্ধ- 
প্রতিনিধি রাফেৎ পাশাকে স্তান্থুল দখল করিবার জন্য আদেশ করেন। 
রাফেৎ পাশ। ও স্তাম্থুল-সর্কারের অবসান ও আযাঞ্লোর|-সর্কারের 
প্রতি্। ঘে।ধণ। করিয়। এক ইন্তাহার জারি করিলেন । ভীত স্তা্থুল-মন্ত্রী- 
সভা আযাঙ্গোরার আধিপত্য নিব্বিবাদে স্বীকার করিয়া! লইলেন। 
আহঙ্গেরা-সর্কার স্থল তান্‌কে পদচ্যুত করিয়! তুরস্ক -সাস্রাজোর 
(Turkish Empire, পরিবর্তে তুরন্ধরাষ্ট্রতস্তরের (1 urkish State) 
প্রতিষ্ঠা ঘোধ্ণ। করিলেন। রাফেৎ পাশ! মিত্রশক্তিবর্গের সেনাগতি- 
গণের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়| জানাইলেন যে মুদ্বানিয়া- 
চুক্তিদর্্ত অনুসারে মিত্রণক্তিবগ কর্তৃক গ্যালিপোলি দখলের অধিকার 
মানিয়। চলিতে তিনি প্রস্তুত আছেন ; কিন্তু স্তান্থুলের শাসন-ব্যাপারে 
মিত্রশক্তিবর্গের কোন-প্রকার হস্তক্ষেপ তিনি সন্থ করিবেন না। রাফেৎ 
স্তামুলের শাননকর্তার পদ গ্রহণ করিবামাত্র স্তাুল-সর্কারের 
পুলিশ ও ফৌজ অ্যাঙ্গোরার বশ্ঠত| স্বীকার করিল। রাফেতের এই 
কৃতিত্বে মিত্রশক্তিবর্গ বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহ! তাহাদের মনঃপূত 
হয় নাই। রয়টারের তারের খবরে মিত্রশক্তিবগের মনের ভাৰ 
প্রকাশিত হইয়। পড়িয়াছে। রয়টার বলিতেছেন-__ 

“The coup ‘d’ etat is regarded as having greatly 
complicated the situation. The late government, 
though powerless, was supplied with useful machi- 
nery for the exercise of allied authority. The con- 
Irasubstitution of chauvinistic nationalist agents is not 
conducive to the smooth working of relations with 
the Allies." 

সহস! এই বিপ্লবে তুরন্ধ-সমন্ত। আরও জটিল হইয়! উঠিয়াছে। 
ভূতপুব্ব সর্কার শক্তিহীন হইলেও মিত্রশক্তিবগেঁর ক্ষমত! পরিচালনের 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রূপে ব্যবহৃত হইত । তাঁহার পরিবর্তে আস্মস্তরি জাতীয়- 
দলের প্রাতনিধর হস্তে শাসনভার স্তস্ত হওয়াতে নিত্রশাক্তবগের সঙ্গে 
মহজভাবে কম্ম পারচালন। করিবার সুবিধাজনক অবস্থা রহিল না। 

তাই হুলতান্কে ভারতে লইয়! আসিবার চেষ্টা হইতেছে। 
ইংরেজ সর্কার হুলতান্কে আশ্রয় দান করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই 
একদল ইংরেজ সুর" ধরিয়াছেন যে খলিফার প্রতি এই ব্যবহার 
মুসলমানধর্ধীবিশ্বানকে আঘাত করিয়াছে। কাজে-কাজেই খিলাফতি 
আন্দোলনের যাহার! উদ্যোক্ত। তাঁহার! আঙ্গোর1-সর্কারকে মহা করি- 
বেন ন। কিন্তু এইসব চতুর ইংরেজের কথায় মুসলমান-সম্প্রদ্থায় 
যে ভুলিবেন এইরূপ মনে হয় ন।। মুসলমান-সম্প্রদায়ের প্রবীণ নেত! 
আগাখ! বলেন যে-_ 


“গুল্তান্কে পদ) ত করা-মুনলমান্ধণ্মবিরুদ্ধ নহে 





দ্রারা- “সরুকার যাহা 
সলমান ‘সমাজের মঙ্গলের জন্যই 

প বিশ্বাস ভারতীয় মুদলমানগণের আছে। 
প্রতি বাস অক্ষ. রাখা প্রত্যেকের 


দ্ধ সান দিন আউলিয়ার রক্ষক প্রবীণ মুদল- 
J | বিলাফৎ সভার সহকারী সভাপতি 
: শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ হোসেন কোরান ও হদ্দিষের 


ধেস ভিন্ন ইউরোপীয় তুরস্কের জোবগীঃ 
এবং এসিয়ার হানি মহল প্রদেশ 


শ্রমিকের সুখ বাচছলোর তুলনায় 

আবস্থ। গে |চনীয় হইয়। উঠিতে লাগিল। 
ইহার উপর আবার শ্রমিকগণ 

করিতে লাগিলেন । কর্ম অর্থে ডাই 


তুলিয়াছিল। দেশপ্রেমে মাতোয়ার! হয় 
সৈনিক হইয়াছিলেন বেশী । তাই অসি 
মধ্যবিত্ত জি লোকদিগকে ঠা! et) 


ক্ছি্‌ বলিবার চেষ্টা করিলে শ্রমগীবীসভ! ছার, একঘরে 
করিতেন । তখন তাহার কোন জিনিষ ক্ৰয় বিক্রয় করা দুদ্ধর bk 
হইয়া পড়িত । : 

এইরূপ "অত্যাচার সহ. করা সব শ্রেণী জর 





দলে যুদ্ধ প্রত্যাগত যুবকের আসিয়া 


ৃ = অতি অজজদিনের মধ্যেই 


অসমর্থ, তখন দেশের মঙ্গলের জন্ত 
শাসনভার গ্রহণ করিনা 
ইহাদের 


ইতালীর 


টিন টে ফ্যাকা-মন্তরীমভ। পদত্যাগ 
লান্দ।, যায, পন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 


তে অধিকাংশ রই যুবক ৷ এই যুবক 


র দিবার, সাহস জাতীয় মহাসভার সভ্াদ্দিগের 


গপতানত্িক নেতাদের অধিকাংশ লোকই বল্‌- 2 


করিতে কৃত! হইলেন ন। সাটি ২ : 

সত গঠনের ভক্ত আহ্বান. করিলেন। 
রোমে আগমন করিলেন । 

যে বিপুল উদ্যোগ করিয়াছিল ত তে 
গিয়াছে । অভ্যর্থন|-সভায়  যুসোলিন 
তোমর! অল্পক্ষণ পরেই ভুল মন্ত্রীসভার 
লাভ করিবে। ইতালী সজীরত। লাভ ক 
করুক। ফ্যাসিষ্টি সম্প্রদায়ের মন্ত্র অক্ষর ছে 
তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিলেন । . মুসোলি 
প্রধান মন্ত্রীর পদ ভিন্ন পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার 


ছেন। শাগন-ব্যয় সঙ্কোচ এবং খুব কঠোর 


মুমোলিনীর প্রধান লক্ষ্য। তরুণ ইতালীর অনেক 
মন্ত্রীসভার সভা মনোনীত হইয়াছেন । এই তরুণ দলের হ 
ভাগ্য কিরূপ. পরিবর্তিত হয়, তাহা দেখিবার জা 
আছে। ্ 


দরিষ্ দেশের অর্থের অপবায়-_ 


, কলিকাতা পুলিস-বায়। দেশবাসীৰ অবিরাম 
করিয়া গবর্ণ মেণ্ট, একেবারে বেপরোয়! হইয়! 
ইয়া চলিয়াছেন। শাসনের প্রত্যেক বিভাগে এই ব্যয়-বাহ 


বাড়িয়। চলিয়াছে। দশ বৎসর পৃর্ধে যে বিভাগে যত 

সেই বিভাগে তাহার দ্বিগুণ এমন কি ত্রিগুপ খরচ. হইতেছে 
বিভাগের কথ! ছাড়িয়। দিয়! কেবল কলিকাতায় পুলিদ-বিভ 
কুড়ি বৎসরে কিরাপ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে আমর! তাহাই দেখাই, 
১৯** সালে কলিকাতার পুলিসের জন্য ৮১৭৬২. টাব 
এই ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯*৭ সালে ১১২৮০১৪, টাকা 
সালে মন্টেগু-মাকাল দেখাইয়। পূর্বের বর্ধনশীল ব্যয়ে 
ব্যয় বাড়ান হইল এবং ই সনে কলিকাতায় গূঁলিসের 


পরিহার করিয়া ধীরে ধীরে সাম্যতস্ত্রের দিকে অগ্রসর 
মত প্রকাশ করেন, একমাত্র আভাস্তি পত্রের নূতন 
বাতি te বল্শেভিক্বাদ সমর্থন 


তন্ত্র পক্ষপাতী । কছাতে তি প্রাম্পোলিনী, 
'তৃবগঁ গণতাষ্িক দল তা? করিয়। কর 





ওয়া 
oh) 
দায় 
jE : 


“ 
চা 








বন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত এক জামদার-গৃহ 


লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মার! যাইতেছে-_গ্রাম কে গ্রাম উজাড় হইয়। 
যাইতেছে । কিন্তু তাহাতে গবর্ণ মেণ্টের জক্ষেপ নাই। তাহার! 
ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স্‌ বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। তাহাদের "শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা” রক্ষ/ হইলেই হইল ! গবর্ণমেন্ট এই বায় বৃদ্ধির অজুহাতে 
বলিয়া! থাকেন যে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়াতেই পুলিদের সংখা! বৃদ্ধি 
করিতে হইতেছে । কিন্তু তাহাদের এই যুক্তির কোন মূল্য নাই । 
পুলিসের সংখ্যালতাই যদি এই অপরাধ-বৃদ্ধির কারণ হইত তবে পুলি- 
সের সংখ্য। বাঁড়াইলেই অপরাধ কমিয়! যাইত । কিন্তু কাধ্যতঃ 
আমরা তাহার বিপরীত দেখিতেছি। পুলিসের সংখ্য! বৃদ্ধির সহিত 
অপরাধও বাঁড়িয়! চলিয়াছে। হুৃতরাং অপরাধ বুদ্ধির কারণ অন্থাত্র 
বিদ্যমান । 
_ মোহাম্মদী 
মন্ত্রীরা দেশের লোক হুইয়। যদি নিরন্ন ও অজ্ঞ দেশবাসীর টেক্সের 
টাক! হইতে মানিক ৫৩৩৩. টাক! পকেটে পুরিতে দ্বিধ। বোধ না 
করেন, তবে আমর! কোন্‌ মুখে, কোন্‌ যুক্তি অনুসারে বিদেশী আম্ল।- 
দের বলিব__-ওগে!, তোমর! কম মাহিনা লও, আমাদের দেশ যে বড় 
গরীব। বিদেশী আম্লারা আমাদের কি বলিবে না, আমর! ত এখানে 
আমিয়াছি টাক! লুটিতে, বিশ্বপ্রেম বিলাইতে নয় ; কিন্তু জিজ্ঞাস! করি 
তোমাদের স্বঙ্গাতীয় মন্ত্রীর এত টাক! মাহিনা লয় কোন্‌ হিসাবে? 
ইহার উপর ত কোন কথ। নাই-_দেশের মন্ত্রীর! যদি পথ ন! দেখান, 
তবে শাসন-বায় কমিবে কিসে, তবে গরীবের! অন্ন বস্ত্র শিক্ষ। পাইবে 
কোথা! হইতে, তবে দেশের সর্ববাজীন উন্নতি হইবে কি করিয়।? 
আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গড়পড়ত। মানিক আয় ২॥+ কি 
বড় জোর ৩, আর সাধারণ লোকের প্রতিনিধিকল্প (?) মন্ত্রীর মাসিক 
মাহিন। ৫৩৩৩, ! 
এ _হিন্ৃস্থান 


বাংলায় ডাকাতি | 
রোজ একটি । ১৯২২ সালের ২২শে অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গীলায় মোট ৮টা ডাকাতি হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ২ট! মুর্শিদাবাদে এবং বীরভূম, বর্ধমান, হাবড়া, মেদিনীপুর, 
জলপাইগুড়ি ও রংপুরে একটি করিয়! ডাকাতি হইয়াছে । নকল 
ডাকাতিই গৃহস্থের ঘরে। 
_ হিন্ুস্থান 


দরিদ্রের দারিদ্র্য বুদ্ধি _ 

কলিকাতা সহরে আগুন নিবাইবার জন্য দম্কল ( ফায়ার ব্রিগেড.) 
থাক! সত্বেও প্রতি বৎসর অগ্নিকাণ্ডে যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তাহ! 
সত্য-সত্যাই ভীতিপ্রদ। ১৯২১ সালের ৩১শে মার্চ, পযান্ত এক 
বৎসরের হিসাবে দেখ! যায় কলিকাতার দম্কল এলাকার ভিতর 
অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল ৬৭৩টি; তাহাতে ক্ষতি হইয়াছে ৩৪*৯৫৫৪ » 
টাক।। ইহার পূর্ব বৎসর অপেক্ষা! আজো বধে সাড়ে দশ লক্ষ 
টাকা বেশী ক্ষতি হইয়াছে । 

-ঢাকাপ্রকাশ 









বন্তা-সংবাদ ও বন্যায় সাহাযা - 
রিলিফ কমিটি হইতে যে সাহাযা দেওয়া! হইতেছে তাহাতে 


কুলাইতেছে ন! । অনেকেরই পরিধানের বগ্র নাই, বঙ্গললনাগণ 
বন্াভাবে লঙ্জ| নিবারণ করিতে পারিতেছে না, এবং সনেইজন্ত 
সাহায্য লইতেও আসিতে পারিতেছে না। অনেকে একেবারে 


নগ্নাবস্থায় দিন কাটাইতেছে । একটি স্ত্রীলোক নাকি নিরুপায় হইয়া 
৬* টাকায় তাহার একমাত্র কন! বিক্রয় করিয়া অন্নবস্তরের সংস্থান 
করিবার বাবস্থা করিয়াছিল। রিলিফ কমিটি এ সংবাদ জানিতে 
পারিয়। তৎক্ষণাৎ টাক! দিয়। তাহার কন্যা! ফিরাইয়। দেন এবং তাহাকে 
সাহাধাদানের বাবস্থ। করেন। -- 


F 





চুলা 





hy ২ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বন্যাক্লিষ্ট গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ ও শিশুগণ 


বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালীর! অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্টা করিতেছেন । রেলওয়ে-বোর্ড, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অল্প ভাড়ায় 
যাতায়াতের সুবিধা দেন নাঁই বলিয়! আচায্য রায় মহাশয় দুঃখ 
প্রকাশ করেন । বঙ্গীয় গবর্ণ মেণ্ট বন্তাপীডিত স্থানে পনের জন ডাক্তার 
পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে কোন উ্ধ নাই । 
_হিন্দুস্থান 


আচাধা প্রফুল্পচন্দ্ের আবেদন-_ 
আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্ - রায় মহাশয় বাংলার ছাত্রসমাজকে সম্বোধন 
করিয়া লিখিতেছেন, আজ আমি ছাত্রগণকে উত্তরবঙ্গের বন্ু!- 
প্রগীড়িতদদের সম্বন্ধে একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতে ছি। 
কোন্‌ ছাত্র বন্!-প্রগীড়িতদের করুণ কাহিনী ন! শুনিয়াছে ? অনেকেই 
স্বচক্দে তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়। আসিয়াছে। ছাত্রের যেরূপভাবে 
দুঃস্থদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছে সেরূপ সহানুভূতি বস্তুত 
আশাতীত বর্ধমান ও মেদিনীপুরে বন্যার নম ছাত্রের! যেরূপ 
অসামান্য ত্যাগের নিদর্শন দেখা ইয়াছিল তাহ! কল্পনাতীত। এইবারও 
সেইরূপ ত্যাগের আদর্শ দেখাইবার হ্থবণস্থযোগ উপস্থিত, এ 
সময়েও ছাত্রের। কেহ চুপ করিয়! থাকিবে ন! বলিয়া! আমাদের 
বিশ্বাস। উত্তরবঙ্গে এবার যে কিরূপ ভীষণ বন্যা হইয়াছে তাহ। 
হইতে কল্পন| কর! যায় না । ছাত্রদের এখন স্কল কলেজ 
থুলিয়াছে, কাজেই এখন বন্ঠাপীড়িত স্থানে যাইয়| সাহায্য কর! অসম্ভব 
রলিয। সকলে একযোগে কলিকাতায় আসিয়াই যাহাতে বন্তাপীড়িত- 
দিগকে সাহায্য. করিতে পারে তাহার-রারস্থ! করুক । এজন্য বাবুয়ান!| 
ওরিলাদিত। যাহার যাহ!" কিছু আছে নে তাহ! ত্যাগ করিয়। সেই 
অর্থ এতছুদ্দেখ্ডে ব্যয় করুক 1. 


ছিল হিল্গা 


বঙ্গীয় রিলিফ কমিটি 

৩ লক্ষ আদায়। উত্তরবঙ্গের বন্যা-প্রাবিত নরনারীর সাহাযাকজে 
এখনও দেশের নানাস্থান হইতে পূর্ব্ববং সাহায্যের টাকা আসিতেছে 
গয়। সহর হইতে ৬ দফায় এক হাজার ৪ শত টাকা এবং পুরী 
হইতে ৩ হাজার টাক। চাদ! পাওয়। গিয়াছে। দিমল! নারী-সমিতি 
৮** শত টাক! সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন। 

হিন্দুস্থান, ২৪ কার্তিক ১৩২৯ 

ইহা ছাড়। আজ অবধি কাপড় চাউল ইত্যাদি যাহা সংগৃহীত 
হইয়াছে তাহার মুলা প্রায় একলক্ষ টাক! হইবে । বাংলার ছুর্দশায় 
বাঙালী এবার আশাতীতভাবে সচেতন হইয়াছে । ইহ! খুব আনন্দের 
কথা । 

আমর। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বেলগাছিয়। কারমাইকেল 
মেডিক্যাল কলেজের অধাক্ষ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস ও 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় দুইজন হাউস্‌ ফিজিসিয়ান্‌কে 
ও ৫* জন সিনিয়র ষ্টডেণ্টকে বন্তাপীড়িত অঞ্চলে ডাক্তারী সাহায্য 
দান করিবার জন্য যাইতে অনুমতি দিয়াছেন। তাহার! এজন্ক বাঙ্গালার 
জনসাধারণের ধরন্যবাদের পাত্র । আশ! করি, যদি আরে! জধিক ছাত্র 
বন্য।পীড়িত অঞ্চলে যাইতে চাহে, তাহ| হইলে তাহার! অনুমতি 
দিবেন এবং তাহাদের পাসে প্টেজ অব্যাহত রাখিবেন। এ-সকল কাজে 
বাঙালী ছাত্র-সম্প্রদায় মনুষ্যত্ব বিকাশের অবদর ও স্থযোগ পাইবে 
সন্দেহ নাই । . 
_বঙ্গমতী 

টাট। দাতব্য-ভাগারের টাাষ্টিদের পক্ষ থেকে স্যার ফিরোজ সেট্না, 
মন্ত্রী সুরেন্রনাথের নিকট বন্তা-পীড়িতদের লাহাধ্যার্থে ৫*** পাঁচ 
হাজার টাক! পাঠিয়েছেন । টাট!র আব্মার তৃপ্তি হোক । 


ক” 


২য় সংখ্যা ] 


৯০০৯, রসি রস PN FA 


দেশ বিদেশের কথা--বাংল! 


হার 





শা সি পা. 


বন্যায় তালোর! গ্রামের গৃহহীন লোকদের অস্থায়ী গৃহ 


রিলিফ, হাস্পাতালের জন্য ডাক্তার ভলার্টিয়ারের অভাব অনুভূত 
হচ্ছে । যার! আর্তের সেবায় জীবন ধন্য করতে চান, ভারা ১৯৯ 
আপার সাকু'লার রোডে ডাক্তার হুন্দরীমোহন দানের সঙ্গে দেখ! 
করুন। 

স্কাশনাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেঞ্জের প্রিন্সিপাল ডাক্তার 
এ কে চাটার্জি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অজিতকুমার কয়েকটি ছাত্র নিয়ে 
সাস্তাহারে 1গয়েছেন । 

“অষ্টাঙ্গ আয়ুকেদ বিদ্যালয় একার্য্যে নিশ্চিন্ত ন! থাকিয়! কর্তবা 
বোধে বনুপূর্ধ্বেই কয়েকজন ছাত্রকে যথাস্থানে পাঠাইয়! দিয়াছেন।” 

বিজলী 


পুণাক্লোক রাজ| রাজেন্্রলাল মল্লিকের নাম ও তাহার দানখ্যাতি 
বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা কাহারও অবিদ্দিত নাই । তাহার উপযুক্ত বংশধর 
কুমার জিতেন্দ্র মল্লিক-বংশের সেই দান. গৌরব লঙ্ষু্জ রাশিয়াছেন__ 
তিনি প্রত্যহ ৪*. টাক! হিসাবে ছয়মাসকাল বস্ত-সাহাযা-ভাগারে 
দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অর্থ অনেকেরই আছে কিন্তু 
মৎকাধ্যে ব্যয় করিতে জানেন কয় জন? 
-_ময়মনসিংহ-সমাচার 
বীযুক্ত কুমারকুষ্ণ মিত্র মহাশয় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহা যো 
ছয়মাদ কাল প্রতিদিন এক মণ করে চাউল দেবেন । সদয় মহাস্ত্রার জয় 
হৌক। 
_বিজলী 
উত্তরষজর বন্াপীড়িত নরনারীর সাহায্যে কলকাতার নারী 
সমিতি থেকে এ পর্যান্ত ২*,*** টাক! পাওয়। গেছে। 
সন্তানের ছুঃখ মায়ের জাতির চেয়ে বেণী বোঝে কে? 
| বিজলী 


বন্া-নিবারণের উপান__ 

ডাক্তার বেণ্ট লি এই উৎপাতের প্রতিকার করিবার উপায় নির্ধারিত 
করিয়! বলিয়াছেন যে, গ্েল!-বোর্ডগুলির রাস্তায় ও রেলপথের বাধে 
কয়েক শত গজ অন্তর একটি করিয়। সাকে| নির্মাণ করিতে তইবে। 
প্রত্যেক রাস্তার অবস্থ! বিবেচনা! করিয়া সদকা নির্দাণের ব্যবস্থা! 
করিতে হইবে। বাঙ্গালায় ধানের জন্য বৃষ্টির জলের বিশেষ প্রয়োজন । 
সেই জল রাখিবার জন্য সাকোগুলি জমির সহিত সমতল ন। করিয়! 
জমি হইতে কমবেশী এক ফুট উচ্চ করিয়! উহার তলদেশ নির্শ্মাণ 
করিতে হইবে। তাহা হইলে ধানের জন্য আবশ্যক জল থাকিবে এবং 
অতিরিক্ত জল বাহির হইয়! যা:বে। তাহার এই কথাও সকলের 
বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখ! কর্তবা। ডাক্তার বেণ্ট লি খরচের টাক! 
সংগ্রহ করিবার একট। উপায় নির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছেন । তিনি বলিয়া- 
ছেন, এদেশের দরিদ্র কৃষকরা রাস্ত!-নিন্্াণের খরচ জোগায় । তাহার! 
রোডমেস্‌ দিয়! পাকে, কিন্তু ধনী ব্যবদায়ী ও মহাজনর! এ বাবদ কোন 
টাকা দেয় না, অথচ পল্লীগ্রামের রাস্তার দ্বার! তাহারাই অধিক উপকৃত 
হঠয়। থাকে। সুতরাং তাহাদের নিকট সাঁকে! প্রভৃতি নির্মাণের 
টাক! আদায় করিতে হইবে। গরুর গাড়ী ও অন্তান্য যানের উপর 
টোল ট্যাক্স, বদাইলে প্রকারাস্তরে মহাজন ও ব্যবসাদারদিগের নিকট 
হইতে এ টাক! আদায় কর! হইবে । দেই হক! হইতে জেল।-বোডের 
রাস্তাগুলির নাকে! নি্শ্মিত হইবে । অবশ্য রেলওয়ের সাকো রেজ- 
ওয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারাই নির্শ্মিত হইবে। এদেশের রেলওয়ের লান্ত 
নিতান্ত অল্প নহে । কিন্তু পথে পথে টোল ট্যাকস্‌ বসাইলে জিনিষের 
মূল্য কিছু বাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? যে ছুর্্বের পরিণাম-ফল 
ধ্বংস, তাহার ত প্রতিকার করিতেই হইবে। সেইজন্য আমর! ডাক্তার 
বেণ্ট লির নির্দিষ্ট উপায়ের কতক! সমর্থন করি। ইহ! ভিন্ন জন্য 
উপায় থাকিলে তাহা অবলম্বন কর! যাইতে পারে। আশ! করি, লর্ড 





২৬৪ প্রবাঁপী অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ { ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বগুড়া জেলার কুন্ুম্থি গ্রামে বন্যার প্রলয়-কাণ্ড 


লিটন্‌ এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইবেন। এ বিষয়ে আর বিলম্ব (চর্কার কথা _ এ 
কর! উচিত নহে। রাণীর চরক1.কাটা। -_সয়ঙ্নসিংহ-রামগোপালপুরের রাণী গত ৭ই 
-নবযুগ কার্তিক মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স 


at 





বগুড়ার চৈতন্গায়ের বন্যাগীড়িত সাহা ষাপ্রার্থী অধিবাসীগণ 
চতন্‌' 





বগুড়ার উৎরেল গ্রামের বন্যাক্লিষ্ট লোকদের পুকুরপাড়ে অস্থারী বাসস্থান 


হইয়াছিল ৭৩ বৎসর । তিনি বৃদ্ধ বয়সেও চরকায় সত! কাটিতেন। শিক্ষা-প্রসগ_ | 
তার প্রাজালেও তিনি চর্কায় তা কাটিয়। রাখিয়। সিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষ! বিস্তারের সন্তরায়।__সমগ্র বঙ্গে ১২:৫৯ট প্রাথমিক 
হিন্দুস্থান বালিকা-বিদ্যালয় আছে । এই-সকল বিদ্যালয়ে ১৯২১ সনের ৩১শে 


৩৪-১৬ 


২৬৬ প্রবানী--অগ্রহীয়ণ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৬৯৯০৯৮৯০৯৯ সপন 
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আদমদিখীর পশ্চিম দিকে বন্যায় একমাইল ভগ্ন রেলপথ 





হয় সংখ্যা | দেশ-বিদেশের কথা-_বাঁংল! ২৬৭ 





" মাচ্চ ২৭৪৯*২টি বাঁলিক। অধ্যয়ন করিত, তন্মধ্যে ১১৪২৯৩টি হিন্দু ও 


১৫৫৯৫৪টি মূদলমান। বালিকা -বিদ্যলয় পরিচালনে বায় হইয়াছে 
৭৮৩১২৪ টাক|। বঙ্গে মহিপাদিগের উচ্চশিক্ষা জন্য ৩টি আর্ট, 
কলেজ, ১টি টে নিং কলেজ, ১৩টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ৫৮টি মধ্য- 





৯৬০৬০৯১৬৬০০ কিক কক 4০৯৯৯ 


AZ. 





নসরতপুরের এক ব্রাহ্ম" জমিদারের ভগ্ন গৃহ 


বিদ্যালয় আছে। মহিলাদের বি-টি ও এল-টি পরীক্ষায় প্রস্তুত করি- 
বার-জন্য কেবরনাত্র একটি কলেঞ্জ আছে, কিন্তু মধ্য-শিক্ষার জন্থা 
শিক্ষয়িত্ৰী প্রস্তুত করিবার কোন টে.নিং কলেজ নাই। এ নন্বন্ধে 
এক প্রস্তাব গভর্ণ মেন্ট, কতৃক অনুমোদিত হইয়াও অর্থাভাবে কার্থে 


২৬৮: - প্রবাসী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড; 
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সান্তাহার রেলষ্টেশনে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি কতৃক বন্যাক্লিষ্টদের অন্ন ও বস্তু বিতরণ 


1রিণত হইতেছে ন। | অনেকেই বলিয়। থাকেন বে, শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই ভুতি লাভে বঞ্চিত, আর জেলাবোর্ডও এই-দকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে অতি 
টীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে ন1। পুরুষ শিক্ষকের তত্বাবধানে যে- সামান্ত সাহায্য দান করিয়! থাকেন। অনেক গ্রামে বিদ্যালয়ে গমনোপ- 
[কল বালিকাবিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে তাহ! সাজের নিকট সহামু- যোগী বালিকার সংখা! বেশ আছে, শিক্ষায় চাহাদের আগহও (দখা যায়, 


এ 





বগুড়া তালনন্‌ গ্রামে বন্যার লীলা 


| 
| 





ক্যাল ক্যাল্প 


ড় 


বেঙ্গল রিলিফ কমিটির মেরি 





প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, > ৩২৯ 
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শাক 27 ক্যা পৰাত সিসি 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা পি পাটি লা পাটা পি তা পাটি পাটি পাটি ON PN এসসি এসি NAAN ৯ ০৮ 


সাস্তাহাঁরে বেঙ্গল রিলিফ. কমিটি 


কিন্তু শিক্ষয়িত্রীর অভাবে সেই-সকল স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন কর! যাই- 
তেছে না। সুতরাং শিক্ষপ্িত্রী প্রস্তুত কর! যে স্তরীশিক্ষ।-বিস্তারের 
এক প্রধান উপায় একথ| বলাই বাছুলা। 
সম্মিলনী 
গত ফেব্রুয়ারী মাদ হইতে খিদিবপুরস্থ যুবকবৃন্দের উদ্যোগে 
একটি মবৈতনিক নৈশবিদ্বালয় চলিয়! আসিতেছে ৷ এই বিদ্যালয়টি 
গভর্ণ মেন্ট, ব| মিউনিসিপ্যালিটির দাহাষ্ো পরিচালিত নহে। ঈহাতে 
জাতি-ধরমী-নির্বিশেষে বিনা! বেতনে সন্ধা! হইতে অনু[ন ছুই ঘণ্ট। 
| শিক্ষা দেওয়। হয়। ইহাতে প্রথমভাগ হইতে আরগ্ত করিয়। 
Ma lation standard প্যান্ত পড়াইবার বাবন্ধ। হইয়াছে । 
{ বয়সের ছাত্র ইহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবেন। 
ছাত্রদ্িগের নবস্থ।-বি:শেনে পুস্তকাদি বিনা ,মুলো দেওয়। হয়। 
কয়েকজন স্বাৰ্থত্যাগী স্বদেশবংসল যুবক অবৈতনিক শিক্ষকের কাধ্য 


এ শিবকুমার চট্টোপাধ্যায় 
অবৈতনিক সম্পাদক 
কৃষি-কলেজ ।--দিঘাপতিয়ার পরলোকগত দানশীল কুমার বাহাদুর 

রাজমাহী কলেজের সংশ্রবে কৃষি কলেঞ্জ প্রতিষ্টার্থে আড়াই লক্ষ 

টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। তিনি এই ব্যবস্থা! 
 করিয়। গিয়াছেন যে, এই কৃবি-কলেজের কোন উপযুক্ত ছাত্র যদি 


i এ be Xe 


এ বিষয়ে উচ্চশিক্ষ। লাভের জন্য পুষ। বা অন্য কোন কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে অভিলাবী হয়, তবে তিন বৎসর কাল মাসিক 
৩৫. টাক। হিসাবে তাঁহাকে বৃত্তি দেওয়। হইবে। 

_ সম্মিলনী 


অন্থুকরণীয দৃঢ়তা 
বিলাতি নুন ছু ইব ন!--জেলের প্রতিজ্ঞ! । ফরিদপুর বাজারে এক 
জেলের নিকট হইতে একটি ভদ্রলোক কাট! মাছ কিনিয়! তাহাতে 
নুন মাথাইবার জন্য জেলেকে বলেন। জেলে বিলাতি নুন দেখিয়! 
তাহ। কিছুতেই মাছের গায়ে মাখাইতে চাহে ন7া। তখন সেই ভদ্রলোক 
অগত্যা নিঙ্গেই মাছের গায়ে নুন মাথান। মূ 
_ হিন্দুস্থান 


হিন্দু-সমাঞ্জের অবনত 


বাঙ্গালায় অন্ত্াজের সংখ্য| ।__ছুই কোটী সাড়ে নয় লক্ষ হিন্মুর > 


মধ্যে এক কোটি ২৩ লক্ষ অস্পৃশ্ঠ । J 
সনাতন 
এগার বৎসরের পুত্রবধূর উপর ভীষণ অত্যাচার ।-- চেতলার 
গোপালচন্ত্র রায় ও তাহার স্ত্রী অভিযুক্ত হইয়াছে এই অপরাধে যে, 
তাহার পুত্রের বিবাহকালে কন্তার পিত| যে বিবাহ-উপহার দিবে 
বলিয়াছিল তাহ। দিতে ন! পারায়, এই কচি মেয়েটিকে প্রথম দফায় 


২য় সংখ্যা ] 


~~ 
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দেশ-বিদেশের কথা-__-বাঁংল! 
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বেঙ্গল রিলিফ, কমিটির স্বেচ্ছাসেবী ডাক্তারগণ 


তো! গারদ কর! হইয়াছে, তারপর পেট ভরিয়! খাইতে দেওয়। হয় ন, 


কখন কখন উপবাদেও রাখ। হয়, শাশুড়ী-ঠাকুরাণী লোহা! পুড়াইয়! 
ছে'ক। দিয় থাকেন। অবস্থ। গুরুতর হইলে পুলিশে খবর দেওয়। হয় 
এই-নব পাধগুদের শাস্তি এমন গুরুতর দেওয়! হউক্ক, যাহাতে এইরূপ 
নৃশংনত। করিতে ভবিষ্যতে আর কেহ ভরস| না করে। 
--নবসঙ্ঘ 

“ন্সেহলহার” পুনরভিনয়__ 

পাবন! ক্ষেতুপাঁড়। গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্্র রায় মহাশয়ের একটি 
ষোড়শ বর্ধীয়। অনুঢ়| কন্যা গত অষ্টমী পূজার দিন নাইটি ক এসিড 
সেবনে আত্মহতা। করিয়!ছে। বালিকার পিত। বহু চেষ্ট। করিয়াও 
কন্যাটির বিবাহ দিতে পারেন নাই। এইরূপ পারিবারিক দুশ্চিন্তা ও 
গভাবই বালিকার মন বিচলিত করিয়। তাহার এই শোচনীয় অকাল 
মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। হৃদয়হীন সমাজ! এই নিদারুণ দৃশ্য এখনও 
নীরবে দেখিতেছে ! _ স্রাজ 
ধর্মের নামে পাশবিকতা _ 

খড়গ পুরে নরবলি। চন্দননগরের ডাক্তার শীতলপ্রসাদ ঘোষের পত্র 
কিছুদিন পূর্ব্বে খড়গপুরে তাহার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে 
বায়। একদিন রাস্তায় বেড়াইবার সময় একজন যোগীর সহিত 
চাহার সাক্ষাৎ হয়। উক্ত যোগী তাহাকে ভুলাইয়। একটি জঙ্গলের মধ্যে 


লইয়। যায়। পেগানে তাহাকে একটি মাদক দ্রব্য (সবন করাইয়া অজ্ঞান 
করিয়! রাখে । তিন চারি দিন পরে জ্ঞানলাভ করিয়! বালকটি দেখে যে, 
যেখানে তাহাকে আটকাইয়। রাখ! হইয়াছে, তাহার চতু্লার্্ব নরকক্কাজে 
ভর্তি। বালকটি বুঝিতে পারিল যে, তাহাকে বলি দ্বিবার উদ্দেশ্যেই 
যোগী লইয়। গিয়াছে! সে উর্ছস্বাসে পলায়ন করিবার চেষ্ট! করে। 
কিন্তু কয়দিন ন! খাওয়ার জন্য তাহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকায় 
কিছুক্ষণ পরে আসিয়৷ তাহাকে ধরিয়। ফেলে । বালকটি তখন তথায় 
উপস্থিত জনৈক সাঁওতাল-শিকারীর পদতলে পড়িয়। প্রাণভিক্ষা করে। 
সাওতাল-শিকারীটি বলপুর্ধধক বালকটিকে কাপালিক্কের কবল হইতে 
ছিনাইয়। লইয়। তাহার গৃহে পৌছাইয়। দেয়। বালকটি বাটীতে 
আদিয়! বলিয়।ছে থে, কাপালিকের ওখানে আরও একটি বালক, 
আবদ্ধ হইয়! আছে। পুলিশ সংবাদ পাইয়। সমগ্র জঙ্গলটি ঘিরিয়! 
ফেলিয়ছে। এখনও কাপালিককে ধরিতে পারে নাই । 
_ মেদিনীপুর-হিতৈষী 

শোক সংবাদ-__ 


এবার শারদীয় অবকাশে আমর! তিনজন সাঁহিত্যিককে হারিয়েচি। 
“ম্পর্শমণি” প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিক! ইন্দির দেবী গত বিজয়! দশমীতে 
ইহলোক ত্যাগ করেচেন। ইনি ৬ ভুদেব-বাবুর পৌত্রী, ৮ মুকুন্দদেক 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা | 





মাড়বাৰী মেবকগণ বনন্তাগীড়িত স্থানে যাইতেছেন 





বন্যাক্লিষ্টদের জন্য পাদ্য- ও ব্তরবাহী মৌটর-লরী-_লরীর উপরে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যখানে আচাম] প্রফুল্লচন্ত্র রায় 


রা সি Le ৯৩৯৯ 


২য় সংখ্যা | দেশ-বিদেশের কথা-_বাঁথ্লা ২৭৩ 


5 এটি 


Loa 





বন্যায় মৃত পশ্ুগণকে কবর দিবার জন্য শ্রেচ্ছাসেবী 
[ বস্তার ফটে!গ্র!ফগুলি শীযুক্তচারুচন্দ্র গুহ কক গৃহীত । এবং সান কলেছের ফটো গ্রাফ ছুইখানি আীঘুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত। 
ক গু : j ] 


বাংলার শুপস্কাসিকদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ পাল মহাশয় সকলেরই আর্-একজন প্রবীণ সাহিত্যিক, “উদ্ভ্রান্ত প্রেমন”-প্রণেত! চন্ত্রশেখর 
সুপরিচিত লেখক ছিলেন। তাকেও আমর! এই অবকাশ-মূহর্ত্তেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত মোমবারে বহরমপুরে ইহধাম ত্যাগ 
হারিয়েটি। তার অকাল-বিয়োগ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত । করেছেন। 


৩৫-৭ 


ক্রু আজকাল বাঙ্গালীর মধ্যে বিরল, 
শ করিতে হ্য়। প্রার্থনা 


[প্ত হন। সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ 
ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। 
দরুণ এই কাধ্যভার তিনি অধিককাল বহন 

1... | 
সঅয়মনসিংহ-সমাচার 
রাঁজ। মগীন্রচন্্র সিংহ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়। 
বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । তিনি একজন দেশসেবী 
আমরা ছারা পরিবারের শোকে সমবেদন। প্রকাশ করিতেছি। 
শসময়মনসিংহ-সমাচার 


অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বাঙ্গালীর গৌরব, 
ভবানী আর ইহজগতে নাই । গত বৃহস্পতিবার বেল! 
সময় তিনি গাত্র ৩৩ বৎদর ৮ মাল বয়নে ইহধাম 

প্রপীড়িতগণের ছুঃখ-বিমোচনার্থে 


কি তাঁর পরি তন 


খায়, তার উত্তরে 
উথলে পড়.বে। ! 


রূপ জিজ্ঞাস! কর 


এক টাকায় ছট| ক'রে জন দিতে 
বেলাই পেট ভরে খেতে পাই 
তাঁড়ি খেলে মালুম পাই পেটে কিছু 
হ'য়ে থাকে, গায়েও বল পাই ; পেট ভারে খাওয়ার ব্যবন্থ। করুন, তাড়ি 
খাব কেন বাবু? ও 

উঃ, এর হেয়েও সর্ন্মঘাতী কথ। আর রকি আছে ? সারাদিন 
পরিশ্রমের পর, মরণ-যন্রণ এড়াবার এই সাময়িক তৃপ্তিটুকু কেড়ে 
নেবার আমাদের কি অধিকার মাছে, যদি এই আরামটুকুর পরি- 
বর্ে আমর! তাদের উদর-পুরণের ব্যবস্থা কর্তে না| পাঁরি। দলনে 
মর্জনে অধ্বের শ্রী ফিরে না, পেট "রে তাঁকে খেতে দিতে হয় 1: সহরের 
বাব্রা, অবনত জাতির ইদ্ধার-কজে মাঁজিক লণ্ঠন নিয়ে, নৈশ-বিদা- 


লয় স্থাপনের আঁয়োঞজন করছেন, কিন্তু তার আগে তার কি পেয়ে 


তন্বকখ! শুন্তে আস্বে তার আয়োজন করতে হবে। পেটে খেতে 
পেলে, গায়ের পুকুরগুলি তাদের জোরেই সাক থাকবে, . 
বন-জঙ্গলে গ্রামখানি মধ্যাহ্ন-রোত্রে অ মৃত্যুর fh 


বং নবীপ্রাম হইতে পলানমুক্তি পৰ্যন্ত 
মাইল ব্যাপী একটি রাস্তার সংস্কার 





নী 


২য় সংখ্যা | 
“্নারীশক্তি”-_ 

আমব| 'নাবীশক্তি' নাদক- একখান! নূতন মাসিক পত্র 
মমালোচনার্থ পাইয়াছি। ইহাব সম্পাদক ভাঃ লূৎফব রহমান 
মাহেব। নারীব অস্তনিহিত পক্তিব উদ্বেধনকল্পেই ইহার প্রচার । ডাক্ত'ব 
সাহেব বহুদিন যাবত নাবী-শক্তি উদ্বোধনের জন্য বহু চেষ্টা কবিয়। 
আনিতেছেন ; এক্সন্য আমর! তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তাহ'ব 
এই স্চেষ্টাকে বহুদূব-প্রদাবিণী করিবার জন্য তিনি এই 'নাবী- 
গক্তি' প্রকাশ কবিতেছেন। আমব! থোদাব লিক্কট দর্ববান্তঃংকরণে 
প্রার্থনা করি তাহাঁব এই সৎচেষ্টা সার্থক হউক, সফল হষ্টক। 

--মোসুলেম-জগৎ 


৮৯৮৬৩২০৯৪৯৮ ৫%০ 


মাধবী - 
' মেদিনীপুর সাহিত্য-পবিষ শীখ| হইতে মাধবী নামী একখান 
মালিক পত্রিক। বাহিব হইয়াছে। 
-_মেদিনীপুর-হিতৈষী 


সেবক 


ভারত্ববর্ষ 
সিমলায বাঙালী-বাপিকা-বিদ্ভালয়-___ 


১৯ ৫ সালে দিমলায় একটি অবৈতনিক বাঙালী-বালি কা-বিদ্য।সয় 
স্থাপিত হয গত ক্টোবত্র মালের ১ল। তাবিখে অধ্যাপক কে এন 
মিত্রের সভাপতিত্বে এই বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কাব বিতবণ 
উৎসব সম্পন্ন হইয়! গিয়াছে। 

॥ এ বৎসরে বিদ্যালয়টিতে ২২ জন ছাত্রী ও ৯ জন ছাত্র ছিল ; অবৈ- 
তনিক শিক্ষক (একজন সঙ্গীত-শিক্ষক লইয়| ৷ ৪জন ছিলেন। বাংলা, 
সংস্কৃত, ইংবেঙ্ষী, ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত এবং সঙ্গীত প্রভৃতি 
শিল্ষ। দেওয| হইয়াছিল। বিদ্যালয়েব ক্লাদ বসে বিকাঁল ৬টা হইতে 


* _- বাত্রি *ট| পর্যাস্ত। বাত্রিতে বসিবাব কাবণ--এখানকাব শিক্ষকবা 


পারা 


সকলেই গভর্ণ মেন্টের চাকুবে। এত অল্প সময় শিক্ষা! দেও! সবেও 
বিদ্যালয়ের উন্নতির অনেক লক্ষণ দেখা গিরি ইহা! সুখেৰ 
কথা। 


গুরুকাবাগের কথা-_ 


পঞ্জাবেব গুরুকাব।গ হাঙ্গামাব অবস্থাব কিছুস।ত্র পরিবর্তুদ হর 
নাই। দিনের পব দিন অকালীব| . গুরুকাবাগে প্রবেশের চেষ্টায় 
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তাব হইতেছেন। অত্া।চাব,. কারাদণ্ড, কিছুই 
ভাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিতেছে ন!। ববং. অত্যাচার বত 
ঝাড়িতেছে, পণ তাহাদের ততই দৃঢ় হইয়। উঠিতেছে। এ পর্য্যন্ত 
পাঁচ হাজারেব বেশী অকালী পুলিশের হাতে বন্দী হইযাছেন। 
এখনও প্রত্যহ প্রায় এক শত জন করিয়। জক্দী এই অভিযানে 
আপনাদিগকে উৎসর্গ কবিতেছেন। 

শিখদেব ভিতর নান! সম্প্রদায আছে । এতদিন এ আন্দোলন 


* বিশেষভাবে অকালীদের ভিতবেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু ধীবে ধীবে 


তীহাঁদেব সহিত অস্তান্ত শিখ সম্প্রদথায়ও যোগদান কবিতেছে। এ 
আন্দোলন এখন সমগ্র শিখ জাতিৰ আন্দোলন বলিলে কিছুমাত্র 
অত্যুক্তি হয় ন! । ওব'কাঁবাগে গিয়। পুলিশের হাতে বদ্গী হইবার 
জন্য শিক্ষিত ও সম্ত্ান্ত ব্যক্তিদেব ভিতবেও তাগিদ পড়িয| সিয়াছে। 
'অকালীন তু পবদেশী' নামক শিখদেব একখানি দৈনিক সংবাদপত্র 
খাল্সা কলেজেব ছাঁত্রগণকে গুক-কার্যে আস্তনিয়োগ কবিবাব জন্য 


দেশ-বিদেশের কথা _ভাঁরতবর্ষ 


ছি পা তি তা ৯৯ পাটি পি Ne কস পাত 


২৭৫ 


লাস পাটি লাদ পা কাটি তক ৯৩৯ বস কাটি পাটি পি পাশ লি লাম লাখ 


আহ্বান কৰিয়াছেন পেন্সন্-প্রাপ্ত অকালী সৈনাগণও আনিঃ। এই 
সব তন্বী ধর্ম্মবিস্বাসী অকাঁলীদের সঙ্গে যোগ দিষাছে। যাহারা 
যুদ্ধে মানুষের বক্তে দুনিয়া বুকটা লাল কবিয! তুলিবাব ব্রতদীক্ষা 
গ্রহণ কবিষাঞ্ছিল, তাহাবাই আঙ্গ অহিংস সংগ্রামে নিডেদের দৃক্ত 
দিবাৰ জন্য মবিষ। হইযাঁ উঠিযাহে। যে আন্দোলন এসন ভাবে একট! 
গোটা জাতিব মনের ভাব বদ্‌ল[ইফ। দে, পুথিবীব ইতিহাসে একটা 
নুতন অধ্যায় জুভিব! দিবাঁব অধিকাঁব যে তাহাব আছে একথী অন্বীকাব 
করিবার জে। নাই। 

অকালীবা যে কেবলমাত্র পুলিশেব হাতে লাঞ্চিত ও গ্রেপ্তাবই 
হইতেছেন তাহা নহে, হাব! জঠোব কাবাদণ্ডেও দণ্ডিত হইতেছেন। 
বিচাবক অনেকের আড়াই বসব হিসাবে সশ্রম কাবাবালের আদেশ 
প্রদান কবিয়াছেন। ২৬ল্পন বৃদ্ধেব প্রতিও ছযমাস হিলাবে সশ্রম 
কারাদণ্ড এবং একপত টাক! হিসাবে অর্থদণ্ডেক আদেশ প্রদত্ত 
হইযান্তে। বাদবাকী সকলকে ছুই বৎসব হিসাবে সশ্রম কাঁবাদও 
ভোগ করিতে হইবে এবং একশত টাকা হিসাবে অবিসানার কডিও 
গণিতে হইবে৷ 

শিবোমণি গুরুত্বীর প্রবন্ধক কমিটি সংবাদ দিবছেন প্রণ্য ৫** 
আসামীকে স্পেশাল টেমে করিয়া গত ১৯ অকটোবব সীমাস্ত- 
প্রদেশে প্রেরণ কব! হইয়ছে। পঞ্জাব-গভমেন্ট, শিথ বর্দমঙ্সিব- 
সম্পর্কে যে নুতন গুকৰ্বাব বিল পেশ করিযাছেন গুকত্বাব-প্রবন্ধক-কণ্মিটি 
পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভাব মনস্তগণকে উহার প্রতিবাদ করিতে 
অনুবোঁধ কবিযাছেন। তাহাবা বলেন, শিধদেব প্রায় সক্গ নেতাই 
এখন কাঁবাগাবে। তাঁহাদেব মত না লইবা ধর্শসম্পকাঁ সমস্তার 
সমাধান হইতে পাবে ন|। পঞ্লাবের ব্যবপ্কাপক সভাঁতেও একট! মিট- 
মাঁটেৰ চেষ্ট| চুলিতেছে। গত পযল! নভেম্বৰ বাবস্থাপক সভায় সৰ্দ্দাৰ 
দণ্মেধ সিং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন কবিয়াছেন-- 

(ক) গুককাঁবাগ অশাভি সম্পর্কে আব যেন কাহাকেও পেপ্তাৰ 
কবা ন| হয়। 

(খ) গুকত্বাব-শিবো মণি-প্রবন্ধক কমিটি ও মহন্তের নধ্যে বে 
বিবাদ চলিতেছে ভাহা আপোষে নিপ্পত্ত কবিবাব জন্য ৫দ্রন সদস্য 
লইয| একট কমিটি গঠিত হট্টক । 

(গণ ওক-কা-বগ অনশাস্তি সম্পর্কে বীহাব। গ্রেপ্তার বা 
কারারুদ্ব হইয়াছেন তীহাদিগকে গে।লযোগ নিল্দত্তি ই লঙ্গে সঙ্গে 
ছাড়িয়। দেওয়। হউক । 

প্রস্তাবটিব (ক) এবং (গ) অংশ পবিত্যক্ত হইয়! কেবলা (থ) 
অংশটি কিঞ্চিৎ শবিবর্তিত আঁকাবে ব্যবস্থাপক সভায় পবিগৃহীত 
হইয়।ছে। 

মাঝ সহঙ্জ, চার খাইবা গাব ফিব।ইব] দেওযা কঠিন নহে । আমর! 
সব সময় ন! পারিলেও অন্ততঃ দুনিযাব ইতিহাসে তাহাৰ দৃষ্টান্ত ত 


যধেষ্টই মেলে। কিন্তু এমন ভাবে একট! মত্যেব জন্য দিনের পৰ 


দিন, দলেব পব দল, মাব -খাইয়!, মা ফিবাইয়। ন! দিষ:, প্রতিজ্ঞা 
অটল থাঁকাব দৃষ্টান্ত ইতিহানেব পৃষ্ঠা খুঁজিলে হযরতো আর একটিও 
মিলিবে না গুককাঁবাগ হাঙ্গাম] প্রসঙ্গে শ্রীবুক্ত চিত্তবগ্রন দাশ 
বলিয়াছেন, ্পলাবে স্ববাত্র আগমনেব পূর্বববতাস আজ আমার 
গেথে সুম্পষ্ট হইয়া উঠিষছ্ে। একবার অকাঁলী আদ্দোলনের 
দিকে দৃষ্টিপাত কক্ন। দনে বাখিবেন, এই-সব লোক যাহ! সত্য 
বলিষ! বিখস ক্বিয়াছে তাহাব ল্য প্রাণ পশ্যন্ত পণ করিতে কিছু 
মাত্র ইতস্ততঃ কবিতেছে ন'। ইহাই চাই । যাহ! সত্য বলিয! 


'বিশ্বাদ করিব ভাঁহাব জন্ক প্রাণ পর্যান্ত পণ কবিতে হইবে স্ববাজ্র- 


সংগ্রাম লত্যেবই সংগ্রাম । অকালীদেব আ্মসিনর্নেব নৃষ্ান্ত আসাব 
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সনে ব্বরাজ-সংগ্রামেব জন্ত অধিকতব উৎসাহ সঞ্চাবিত কবিতেছে। 
যে-সব অকাপী আঙ্ কারাগাবে আছেন, ভাহার্দের অন্ত আঁমবা 
সকলেই গৰ্ব্ব অনুভব কৰিতেছি।” 

স্বামী শদ্ধানন্দ = 


গুরু-কা-বাগেব হাঙ্গামা সম্পর্কে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ একবৎসব চাঁরি 
মাস কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হ্ইয়াছেন। 

ঠাহাব প্রথম অপবাঁধ-_গত ১* দেপ্টেম্বব তিনি অকালতক্তে বজতা 
কবিয়াছিলেন ; ভাহাব দ্বিতীয় অপবাধ-_গুরুকা-বাগে জনত| কর! । 

বন্ততায় তিনি বলিয়াছিলেন-_“অকালীদেব এ ব্যাঁপাৰ কেবল 
শিধ সম্পূ দায়েব ব্যাপার নহে! ভাবতের সমস্ত সম্প্রদায়েব ব্যাপাব। 
তোঁমর! তপন্তাঁষ নিযুক্ত হইয়াছ। এবং তৌসর! যে তপস্তা 
করিতেছ এ সম্বন্ধে হিন্দু-মুসলমান কাঁহারো মতঘ্ধ নাই। ভগবান 
তোমাদিগ্‌কে এই সাধনাব অন্ত পুরস্কৃত কবিবেন। আমি শিরোমণি 
গরুত্বার-প্রবন্ধক-সমিতির . নিকট  প্রার্থন! কবিয়াছি। তাঁহারা 
অনুমতি দিলেই আসি তাঁর করিব। সে তাব পাওযা মাত্র অনেক 
হিন্দু-মুসলমান তোমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ক এখানে উপস্থিত 
হইবে ।, তোমর! অহিংসায অবিচলিত থাকিও। আমি তোমাদিগকে 
আপীর্ব্বাদ করিতেছি এই ধরমযুদ্ধে তোমাদের জয়লাভ হইবে ।” 

স্বামী শ্রস্থানন্দ ত্যাগী, তেঞ্জস্বী সন্ন্যাসী । সত্যেব জন্য তিনি 
বে নির্ভাকভাবে মৃত্যুকে ববণ কবিতে পারেন, দিল্লিতে বাইফেলের 
মুখে বুক 'পাঁতিষা দিয়া তাঁহার পবিচয় একবার প্রদান কবিয়াছেন। 
এক্ষেত্রেও তিনি যাহ! সত্য তাহাবই সমর্থন করিয়াছেন__অকাঁলীর 
প্রতি প্রকাশাভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন। অকালীদের 
প্রতি আঁ ভাবতেব প্রায় পনেয়ে! আন।' লোকের 
মন ভবির! গিয়াছে, ভাবাতেও তাহাব৷ দে সহানুভূতি প্রকাশ 
করিতে কহুব কবিতেছে নাঁ। শ্রস্তানন্দকে যদি এইজন্য ' কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত কবিতে হয় তবে ভাবতের এই পনেরো আন! লোৌককেও বাদ 
দেওয়! চলে না। 


সারনাঁথে বৌদ্ধবিহার__ 


সাবনাথ বোদ্ধইতিহাসের অতি বিখ্যাত স্থান। এইখানেই 
বুদ্ধদেব তাহার প্রথম উপদেশ বাণী ঘোঁষণ! কবিয়/ছিলেন। সাবনাথে 
ভগ্নস্ত পেব ভিতৰ সেদিনও বৌদ্ধইতিহাসেৰ এমন অনেক উপাদান 
পাওযা গিয়াছে যাহাব সাহাঘ্যে বৌদ্ধবুখেব অনেক" অনাবিদ্কৃত 
ছিনিষেব উপর এঁতিহীন্বিকে। নুতন আলোক নিক্ষেপ করিতে 
পীঁবিবেন বলিয়! মনে' করেন। মহাবোধি সমিতির চেষ্টায় এই 
সারনাথে সম্প্রতি একটি বৌদ্ধবিহাব প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। বিহার 
প্রতিষ্ঠাব জন্য হনলুরুব দিসেস্‌ মেবি কষ্টাব নানী জনৈক ইউরোপা 
মহিল! ২***,২টাকা দিধাছেন। মহাবোধি সমিতি দিয়াছেন ৩০০০০২ 
টাকা। এই স্থানে একটি টচত্যে বুদ্ধদেবের দেহভন্ম বক্ষিত 
হইবে। এইকপে এস্থানট একটি বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে। বিহাব স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মহাবোধি সমিতি 
একটি কলেজ প্রতিঠারও সংকল্প করিষাছেন। এই কলেজে মনোবিজ্ঞান 








ধর্ততব প্রভৃতি শিক্ষ। দেওয়! হইবে। যে-সব বৌদ্ধগ্রস্থ এদেশে বিলুপ্ত 


হইয়াছে তাহ! চীন জাপান তিব্বত প্রস্তুতি দেশ হইতে আন।ইবার চেষ্টা 
চলিবে। এই বৃহৎ ব্যাপারে তিন লক্ষ টাক! প্রযষোজন। সাবনাথ 
কেবল বৌদ্ধদে হই গর্ধেব বিবহ নহে, ভাখতের সকল সম্প্রদায়েবই 
গৌরবে জিনিব। অতীত গৌববেব জ্রিনিষগুলি চোখের উপব থাঁকিলে 
আহা জাতিকেই. বড় হইযা উঠিতে সাহাযা কবে। হৃতবাং এই 


প্রবাঁপী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ব্যাপারটাতে ভারতেব সমস্ত সরদাযেবই মুক্ত হস্তে সাঁহায্য কর! - 
উচিত। - 


যুক্ত-প্রদেশের প্রাদেশিক কন্ফারেন্স-₹. 


সম্প্রতি দেবাছুনে বু্ত-প্রদেশের গুদেশিক কন্ফাবেলের এক বৈঠক 
হইয়া গিযাছে। এই বৈঠকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিব আসন গ্রহণ ত 
করিয়াছিলেন, ঠীকুব চন্দন সিং এবং সভাপতির আঁসন অবস্কৃত করিয়া- 
ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু । ঠাকুব চন্দন সিং স্পষ্ট ভাষার নিজেদের 
ভিতরেব গলদ্‌গুলি স্বীকাব করিষাছেন। তিনি কোনোরপ সঙ্কোচ না 
কবিয়াই বলিয়াছেন, বে-ভিত্তিব উপব হিন্দুমুলমানের মিলনকে প্রতিষ্ঠিত 
কব! হইয়াহে তাহা! অত্যন্ত ছুর্ববল। মুদলমানেব| যদি দেশের প্রয়োজন 
সম্বন্ধে আবে! অবহিত ন'হুন, স্বরাজ আন্দোলনে যদি তাঁহার! সমস্ত 
প্রাণ লইয় দোগ ন! দেন, এবং আন্দোলন সম্বন্ধে তাহার! যেমন 
সচেতন, জাতীয় কংগ্রেসের কাজে হাহাঁদের চেতনা যদ্দি সেই- ভাবে 
উদ হইয়! না উঠে তবে ছুর্দিনের এইখানেই শেষ হুইবে না 
ইহা অপেক্ষাও দুর্দিন দেশেব ভবিষ্যৎ আকাশকে ম্লান কবির়। তুলিবে। 
কেবলমাত্র মুদলমাঁনদের সম্পর্কেই তাহার মন্তব্য তীব্র নহে। হিন্দুদের 
সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আবে! তিক্ত আরে! 
কঠোর! তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুর এক পাল মেযেব "মত হ্ইয়। 
পড়িয়াছে। ভয়েব লাঠি উ'চাইব! বে. খুসী তাহাদিগকে যে-সে পথে 
পৰিচালিত করিতেছে, নিজেদের শ্বাতন্্য ও স্বাধীন চিন্তা বজায় রাখিয়া 
কাজ করিবাব শক্তি তাহাদেষ ভিতর একেবারেই নাই। তাহাদের 
প! হইতে মাথ। পৰ্য্যন্ত আগা-গোঁড়া সংস্কারের প্রয়োজন'হইয| পড়িয়াছে। 
তাহাদের মিলনকে এমন দৃঢ় করিয়! গড়িয়া ভোলা দর্কাঁর, তাহাদের - 
কর্ম্মশক্তিকে এমন একট! নূতন জীবন দেওয়া আঁবস্তক যাহার 
শক্তি বন্ধু এবং শক্ত উভরেবই: প্রশংসার বিবয় হইয়। পড়ে । 

ঠাকুব চন্দন পিং যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহা অবগ্ঠ-খুব 'শ্রুতি- 
মধুর কথা নহে। কিন্তু সেগুলি যে সত্য কথ! তাহাতে কিছু মাত্র 
সন্দেহ নাই। এবং তাহ! লইয! টযিরং যথেষ্ট প্রয়োজন 
আছে। শা 

সভাঁগতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু খাছ, কংগ্রেমের বক 
ব্যবস্থাগুলি সন্বদ্ধে'ঠিনি কোনে মত প্রকাশ করিবেন না। তবে 
কংগ্রেসের সে-গুলি.সম্বন্ধে পুনর্বিবেচদ। করা সঙ্গত এবং তাঁহারা পুন- 
বিচাব কদ্গিবেন ও বোগ-নির্ণয়েব সঙ্গে সঙ্গে ওবধির , পরিবর্তন অনেক _ 
সময অপরিহীর্ধ্য, হইয়াই পড়ে। কংগ্রেদ তিন প্রকারের বয়কট দিয়া 
কাজ নুরু কবিয়াছিলেন। এখন অন্ত প্রকারের পথও পরীক্ষা করিয়! 
দেখিবার সময_ আসিয়াছে। বুক্তপ্রদেশেব ব্যবস্থাপক সভায় রাজ- 
নৈতিক করেদীদিগকে ছাড়িয! দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পরি- 
গৃহীত হইঘাছে।. কিন্ত আবেদন্প্রির সদস্তদের প্রস্তাবের বলে মুক্তি 
লাভ. কবাট। বিশ্যেভাবেই ব্বশাজনক। অপমানকর আপোথের ফলে 
অহরলাল ব| সহাস্মা গান্তীর: যুক্তি লাভ অপেক্ষা! ভাহাদেব ছেলে 
পচাই ভালে! । 


'বিবাহ-উৎ্সব ফাণ্ড-- | 

যে-নকল ভাবতীয় সৈগ্ঠ যুদ্ধে হত বলা 
হইয়াছে তাহাদেব পুত্রকন্তাদের শিক্ষাৰ জন্তু লেভি চেস্সৃফোর্ডেব 
দ্বারা এই ফাগুটি প্রতিষ্ঠিত হইয়ছিল। বর্তমানে ইহার নেত্রী. 
হইয়াছেন কাইন্টেস্‌ অব বেডিং! এই ফাঙে সর্ধ্বসমেত- প্রায় ১৩ 
লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। ভারতের নান| প্রদেশে এবং নানা 
সম্্রদাবের মহিলাবা সম্রাট, ও সত্রাজীব পঞ্চবিংশতিতদ “বিবাহ” 


ক 





২য় সংখ্য ] 
NAAENE EEE PO সিটি সি ন 
উৎদন উপলক্যে চাদ! দিয। এই ফাটি গড়িয| তুলিযাছেন। 
ভাকত-গবর্ণমেন্ট মৃত অথবা অকর্ণুণ্য সৈনিকদেব তসহাঁয় সস্তান- 
সম্ততিব প্রাথমিক শিক্ষাব ভাব গ্রহণ কবিযাছেন এই ফাণ্ডের 
সংগৃহীত অর্থের দ্বাব| তাহীদেব উচ্চ শ্ক্ষাব পথ ম্গম হইবে। 
নিম্নলিখিত ভাবে এই ফাণ্ড, হইতে বৃত্তি দেওধা শাবস্থ। কর! 





-শকইযাছে £ 


(১) কোন উচ্চ ইংবেজী বিদ্যালয়ে ছুই বসব পাঠ জদ্ত ; 
(২) কোনে! আর্ট কলেজে চাবি বৎসব পাঁঠেব জন্য : 
* (৩) কৃধি-কলেজে, শিল্প-বিদ্য।লঘ ব| কলেঙ্জে, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে, 
মেডিক্যাল কলেজে ব| নাবী মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার জন্য » 
(৪) অস্ত কোন প্রকাৰ উচ্চ শিক্ষার জন্য । ব্রিটিশভাবতের 
স্তাধ সামস্ত বাশ্যগুলিব বালকব[লিকাবাও এখান হইতে বৃত্তি পাইতে 
পারিবে । 


জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্য! 


সমগ্র ভাবতে এ পর্য্যন্ত কতটি জাতীয় বিদ্যালয গুতিষ্ঠত হইয়াছে 
ও তাহাতে কতগুলি ছাত্র জাঠীয় শিক্ষা লাভ কবিতেছে, তাহার 
একটা হিসাব নিকাশ খতাইয। দিলাম 1 


স্থুন * বিদ্যালয়ের সংখ্য। ছাত্রের সংপ্য। 
বাংলা ১১৬ ১০,২৬৩ 
বোম্বাই ২২৫ ১৪,৮৯৮ 
মজাজ = ৫১০৭২ 
বিহার ও উড়িব্য। ৩৭৪ ১৫৮৭১ 
যুক্ত-প্রদেশ ১৭৩ ৮,৪৭৩ 
মধ্য-প্রদেশ ৮৬ ৬,৩৩৮ 
ব্ম্ম৷ ৭ ১৪,৫৫7 
আসাম ২৮ ১,৫৬৭ 
পঞ্জাব ২১ ১,৪১৬ 
সীমাস্ত প্রদেশ 8 ১২৫ 


"-_শলিঙিল ডিম্ওবিভিধেন্স, কমিটিব রিপোর্ট -- 


সমগ্রদেশ জাগ্রতভাবে আইন অমান্যের অন্ত প্রস্তুত হইয়াছে 
কিনা তাহাই বিবেচন| করিবাব জগ্ত কংগ্রেস হইতে একটি কমিটি 
গঠিত হইয়াছিল । কমিটিব সভাপতি ছিলেন, হাকিম আল সল খ| 
এবং সদস্য ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, ডাঃ আন্সাবি, শ্রীবুক্ত 
রাজগোপালচারী প্রযুক্ত বল্লভভাই ঝাবেরভাই পটেল এতুং 
পরীযুক্ত এস কন্তবীবঙ্গ আবেঙ্গার। সম্প্রতি এই করিটির রিপোর্ট, 
বাহিব হইয়াছে। কমিটিতে ৩৬৬ জন সাক্ষীব জবানবন্দী গহণ 
কব! হইখাছিল। সদন্তমণ প্রাষ ছয সপ্তাহকাল ভাগ্রতেব নানাস্থানে 
ঘুবিয়। কংগ্রেসের অন্তর্গত সকল-মতাবলমী লোকের সাক্ষা গ্রহণ 
করিয়! তাহাদেব এই রিপোর্ট তৈরী করিষ|ছেন। এই প্রকাণ্ড রিপের্ট- 
খাঁনির মোটামুটি কখাগুলির চুম্বক এখানে দেওষা গেল। 

অসহযোগেব ইতিহাস 

বিপোর্টেব প্রথ"মই অসহযোগ আন্দোলনের বিভ্তৃত ইতিহাস 
আলোচিত হইযাছে। কমিটি বলিযাছেন, দেশেব লোক অতি দী্ব- 
ভাঁবে এবং সংযনেবর সহিত অনহযোগেব বিবোধী কাঁধ্যগুলি সন্ত 
কৰিয়াছে। বর্দৌলী ও দিল্লীব প্রস্তাবে ও মহাস্না পান্ধীব কাঁবাদ:ুব 
পর গবর্ মেন্ট, রুদ্রণীতি প্রবর্তন করিযাছিলেন। তাহ! সস্বেও 
দেশ ধীর -ও শান্ত ছিল। এজ্রন্ত অনহযোগীবা গৌববেব অধিকাবী 
কি ন। নিরপেক্ষ ইতিহাঁদ-লেখক্ তাহ! বিবেচন! কবিবেন। 


দেশ-রিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 








স্কুলকঙ্গেজ বর্জন 
অমহযোগ্গেৰ ফূলে অনেক ছাত্রই স্কুল কলেজ পবিত্যাগ করিয়া 
বাহিব হইয| আসিযাছিল, কিন্তু তাহাদেব অনেকেই আবাব স্কুলজলেজে 
ফিবিযাঁ গিযাছে | ভ্রাতীধ বিদ্যালয়ের সংখ্যার অল্লতা এবং শিক্ষঃ- 
ব্যবস্থাব অস্থবিধাই এই প্রত্যাবর্তনের কাবণ__-অসহযোগ-নীতি পৰিহাৰ 
কবিয়। তাহাঁবা ফিবিয়। যায নাই। 
আদালত বর্জন 
যদি ব্যবহাঁবাজীব ও তীহাদেব সক্কেলদেক তরফ হইতে এই 
বিষবটি লইয়। আলে"চন! কব! যায, তবে স্বীকাব কবিতেই হইবে 
এ ব্য।পাবটিতে অনহযোগীদেব প্রচেষ্ট। ব্যর্থ হইয়ছে। সমগ্র দেশে 
বাঁবোশ’ হইতে পনেবে। শ’ব ভিতব ব্যবহাবাজীব আদালত বৰ্জ্জন 
কবিযাছিলেন। বিশাল ভাবতেব তুলনাষ এ সংখ্যা একান্তই 
অকিঞ্চিৎংকব। তবে ইহাদের সকলেই অসহযোগনীতির মুল সত্যটিব 
প্রতি যে আদক্ত তাহাতে ভুল নাই। উকিল হইলেই যে বগ্রেসে 
যোগদান কৰিতে পাব! যাইবে ন! একপ কোনে। ধৰা বাঁধ! নিয়ম নাই। 
কংগ্ৰেসেৰ নীতি যে-কেছ স্বীকার কবিবেন, তিনিই কংগ্রেসের কাধ্য 
কবিতে পাবিবেন। মহান্্ গান্ধী কেবলমাত্র তাহাদিগকে কোনে। 
কার্যে অগ্রণী ন| হইয। অনৃষ্ঠভাবে পিছনে থাকিব কাঁজ কবিতে 
উপদেশ দিষাছিলেন। কোনে! কোনে! প্রদেশে আবাব ডাঁহাদিগকে 
কারোর অনুপযুক্ত নির্দেণ কবির। নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে । ফলে 
এই আন্দোলনে কংগ্রেদ একটি বিশিষ্ট ও কাৰ্যক্ষম সম্প্রদায়ের 
সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন । 
পঞ্চায়েং ও স্বদেশী 
পঞ্জাব, বাংল! ও বিহাবে এই দিক্‌ দিয়া বেশ কাজ হইতছে। 
কমিটি এসম্বত্বে কযেকটি সহজ সরল নিষস তৈবী করিবার অন্ত 
প্রাদেশিক কমিটিগুলকে অনুরোধ কবিবাছেন। স্বদেশী ও খদ্দব 
সম্পর্কেও বেশ ভাল কাজ হইযাছে। 


তিলক ব্ববান্গ ভাও|ব 


ধর্ষণ-নীতির সমস্ত বাধ! সন্বেও তিলক স্বঝ।দ ভাণ্ডাবে নির্ারিত 
অর্থ অপেক্ষা ১২,*১,৪*৭ টাক! বেশী আদায় হইযাছে। কেনের 
সভ্য-সংখা। সন্তোষজনক নহে। ইহার কাবণও ধর্ষননীভি। 
স্বেচ্ছাসেবকের ভিতর নিষমানুবর্তিতাৰ অভাব যথেষ্ট আছে। ্বেচ্ছা- 
মেবক নিয়োগেব সময সেইজন্চ আবো বেশী সতর্কত| ভবলন্বন 
কব! উচিত। 

অস্পৃণ্ঠতা 

এ সম্বন্ধে লোকের মনোভাব প্রচুর পবিষাঁণে পবিবর্তিত হইয়াছে। 
ধর্পেব সহিত এই ব্যাপাবটিব সম্বন্ধ নিতাস্ত কম নহে। তাহা! 
সন্বেও এ সদ্বন্ধে এখন আব দেশেব লোকের সহানুভূতিব অভাব 
নাই। 

সাম্প্রদায়িক বৈষম্য 


কেবলমাত্র ছুবভিসদ্ধিযুক্ত লোকেব কাধ্যেব দ্বাবাই এই স্মন্তািব 
উদ্ভব হয। এই কাঁন্ণটি দূব হইলে এ সম্ন্তার সমাধান হইতে পাবে। 
সিভিল সার্ভিস কেবলমাত্র বৈষম্য বিবাদ ও উপদ্রবেব উপবেই 
নির্ভৰ কবিয়। আছে। স্ববাঁজ লাভ হইলে এ সমস্তাব সমাধাল হইতে 
বিশেষ বেগ পাইতে হইবে ন| | 

ব্যবস্থাপক সভ। 

ব্যবস্থাপক সন! ববকট সম্পর্কে কমিটি একমত হইতে পাবেন 

নাই? এ সম্বন্ধে তাহার আধা-আধি ভাগ হইযা হিযাছেন। 


২৭৮ 


হাকিম আজমল শী, পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীধুক্ত পটেল মত দিয়াছেন 
কাউন্সিল প্রবেশের পঙ্গে। তাহারা বলেন, পঞ্জাব এবং খিককৎ 
সমন্তার মীমাংসার জন্যই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ কর! দব্কাব। 
অনূহযোগপস্থীদের লোকই যাহাতে বেশী নির্ববাচিত হয়, সেইদিকেই 
দৃষ্টি দেওয়! উচিত। সভা কিরূপভাবে কা করিতে হুইবে 
ইহারা তাহারও পম্থ| নির্দেশ করিয়াছেন। যদি এত বেশী অসহ- 
যোগী সভার সদন্তকপে নির্বাচিত হইতে পারেন যে তাহাতে ‘কোরাম 
হওয়ার বাধ! দেওয়! যার, তবে ইছাদেব- মতে শপথ গ্রহণের পবেই 
তাহাদের সভা ত্যাগ কবিষ| আনিতে হইবে | অবশ্য পদ- 
চুতি নিবাঁবেব অন্য যে-সব ক্ষেত্রে' যোগদান অনিবার্য তাহ! 
বন্ধ করিলে চলিবে নাঁ। কিন্তু যদি সভায় অসহযোগীদের সংখ্যা 
‘কোঁবাম’ বন্ধ কবিবার মত ‘যথেষ্ট না হয তবে সে ক্ষেত্রে তাহাদের 
কর্তব্য হইবে -গভর্ণ সেন্টেব সকল কার্গে “এমন কি বজেটে পর্য্যন্ত 
বাধ! দেওধ1। আর 'যদি খুবই কম-সংখ্যক' অনহযোগী শির্ববাচিত 
হন, তাহ! হইলে তীহাদিগকেও প্রধম' পথই অবলম্বন কবিতে 
হইবে, অর্থাৎ এককালে স্ভ! ত্যাগ কবিষ ই: চলিয়! আসিতে হইবে৷ 
মৃতন কাটন্সিল্‌ -১৯২৪ সালেব জানুযাবীর পহেল| তীরিখে আরম্ত 
হইবে। এইজন্য কংগ্রেসের - অধিবেশন' ভিসেম্ববের শেষের দিকে 
“ন। করিয়া ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে করার জন্ক ইহারা মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। ই'হাব| মনে “কবেন এই ভাবে সময, প্রবেশ করিলে, 
গভর্ণ মেন্টের'কার্ধে ত বাধা দান করিতে পার! যাইবেই, তাহ! ছাড। 
গতর্ণ মেন্ট কে পচ্গুও করিতে পারা যাইবে । 

কিন্তু কমিটির বাকী অর্ধেক সভা অর্থাৎ ডাঃ অন্সাবী, প্রযুক্ত 
রাঁজগোপালচারী এবং শ্রীযুক্ত .কন্তীবঙ্গ আয়েঙ্গার ব্যবস্থাপক সভার 
প্রবেশের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ কবিয়াছেন। কমিটিতে গৃহীত ৩৬৬ 
জন সাক্ষীর ৩২ ‘জনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভব করিয়| তাহার। 
বলেন যে, আঞ্স-সন্দান বজায় রাখাব অন্তই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ 
কর! সঙ্গত নহে, মহায়। পানী, (লি তার, লাল! লজপত রায়, 
মৌলানা! আরুল কালাম জলীদ প্রমুখ দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যজিগণ কাঁব|- 
দণ্ড ভোগ করাব দকণ ব্যবস্থাপক সভাধ প্রবেশে যোগ্যত! হইতে 
বঞ্চতি হৃইয়াছেন। যতদিন পধ্যস্ত এই নিয়ম বহাল থাকিবে 
ততদিন আকসন্মানজ্ঞানবিশিষ্ট কোনে! অসহযোগীই ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রবেশের চিন্তা হৃদয়ে স্থান'দিতে পাবেন না । তাহ! ছাড়া ব্যবস্থাপক 
মন্তাক্ প্রবেশ করিলে সেই" দিকেই সকলেব' নজ্জর' পড়িবে । গঠন- 
মূলক কাৰ্য্যপদ্ধতির দিকে আর কাহারো লক্ষ্য থাকিবে না ! ফলে কোনো 
কাই হইবে ন|। অন্যদিকে আবাব ইহাব দ্বার! গন্ভর্ণ সেপ্টের- নষ্ট 
বানেও রর - 

- আইন অমান্ত 


কে) আপাততঃ জনগত আইন অমান্ত আবস্ত করিবার মত অবস্থা 


দেশের হয় নাই। কিন্ত কোনো প্রদেশের বদি এমন অবস্থ। হইয়া -.- 


দাড়ায় যে, শী জনগভ আইন অমান্য কর! বিশেষ দরুকার, অর্থাং 
কোনে! বিশেষ আইন ভঙ্গ বা কোনে! বিশেষ ট্যাক্স, প্রদানের 
অসন্তিতে জন-সাধাবণ প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেদ 
কমিটিগধিকে নিঙ্দেদের দায়িত্বে এইকপ বিশেষ প্রকার আইন অসান্ত 
করিবার জধিকাব দেওয়া উচিত! অবশ্য নিখিলভাবত কংগ্রেস 
কমিটি এসঘন্ষে যে সর্ত প্রদান করিবেন, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। 

(খ) গত ৪ঠ। এবং «ই নবেম্বর নিখিলতাঁবত কংগ্রেল কমিটির দিদ্দিব 
অধিবেশনে যে ছুই নম্ববের প্রস্তাবটি গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহাতে 
প্রাদেশিক কমিটিগুলিকে যে-কোনে| প্রকাৰ আইন অমাস্ত করিবার 
অধিকার নেওয়া হইয়াছে । এই প্রস্তাবটির সহিত ২৪শে এবং 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৯: 


পছ পাসিসটিস্সিলী সপন পাও লাও পি তি পি পীসস্টি তা পি টি পাটি লাছি পোস্ট লাও পাঁছি পাটি পাটি লাম লাম লোন নাছ নাছ পাটি 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


২৫শে ফেব্রুয়াখীতে পরিগৃহীত ১ন: প্রস্তাবের ১নং ধাবার ধে দে অংশের 
বিরোধ তাহাই বাদ দির শ্রানেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে ' বে- 
কোনে| প্রকাবেব লিক্িধ প্রতি-্রাধ আরম্ত করিবার ক্ষমত| দেওয়া 
যাইতে পাবে। তবে সার্বজনীন নক্ষিয় প্রতিবোধের, ' জন্য অনুমতি 


এখনও দেওয়া! যার ন|। 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
গঠনমূলক কাৰ্য্যপ্ৰণালী সফল করিয়া তুলিবাব জন্তু অসহযোগী 
দিগকে লোক্যাল বোর্ড, গ্রেল! বোর্ড, মিউনিসিপালিটি প্রভৃতিতে 
প্রবেশ করিতে হইবে। অসহযোলীদেব কার্যযপ্রণালী সম্বন্ধে কোনো 
কড়াক্কড় নিবম বাধিব! দেওয়! হয ন! 'তবে এই মাত্র বল! বাইডে 
পাবে যেতাহার| স্থানীয় বা ্রন্দশিক বংগ্রেম কমিটির সহিত এক 
যোগে কাৰ্য্য কবিবেন । | 
শিঙ্ষদঁ-ব্যবস্থ। 
সর্কারী বিদ্যালয়গুলি বয়কই করিবার জন্ক পিকেটিং না কির 
বার্দোলী সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীর বিদ্যারয়গুলিতে অধিক-সংখ্যক ছাত্র 
সংগ্রহ এবং জাতীয় শিক্ষ|-ব্যবস্থাড উন্নতিব দিকে মনোনিবেশ করিতে 
হইবে। গবমেপ্টের প্রতিষানগল হইতে শিক্ষকদিগকে ছাড়াইয়া 
আনির! জাতীয় বিদ্যালষে গ্রহণ কলর চেষ্টা কর! দর্কার।_ 
আইন আদালত 
. পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা এবং তংল্রতি -দেশের লোকের সহানুভূতি 
আকর্ষণের জন্য চেষ্ট| কর। উন্তি।. আদালত-গদনকাবী উ্চিল- 
দিগকে কোনো অধিকার হইতে বত বাখ! চলিবে না । রঃ 
শ্রদিক সঙ্ঘ 
_ নাগপুর কংগ্রেসে পরিগৃহীত ৮নং প্রাপ্তাবটিকে অবিলঙ্ কাধে 
পৰিণত করিতে হইবে । 
ব্যক্তিগতভাবে পন্দ সমর্থনের অধিকার 
ব্যক্তিগতভাবে সকলে আইন-ভ নিজের অধিকার রক্ষার অস্ত 
পূরণ স্বাধীনভাবে কাজ কবিতে পাঁর্বেন। কিন্তু যখন ডাঁহার। ' 
কংগ্রেদে কাঙ্গ করিবেন ব| যেখাহন সর্ধনাধারণের ভিতর অত্যাচার 
প্রদারিত হুইবাব সন্তাবন! আছে দেশানে, উহ! কব! চলিবে ন।। 
বর্গ পর, অবৈধ হস্তক্ষেপ, মালোকের প্রতি পাশবিক অত্যাচার, 
বালক ব! আর.কাহারে! উপর. অঙ্গ অন্তায় ব্যবহার প্রভৃতি হইলে, 
ব্যক্তিগতভাবে এসব ক্ষেত্রে শক্তি-প্রয়োগ কর] চলিবে, |, 
যুক্ত পটেল এবিষয়ে কমিটি: সহিত এক মত হইতে পাবেন নাই। 
তাহার .তে আইনগলতভাবে এন: সম্পূর্ণ স্বাধীনভারে কাৰ্য্য করিবার 


অধিকার মকল অদহযোগীকেই লেওয়। উচিত।, তবে তাহাতে যেন 


হিংসার ভাব প্রকাশ ন| পায় এবং নুতন কোনো সর্তেব প্রয়োজন না 
হম, ! 

ব্রিটিশ স্ব্য বয়কট 
বৰ্জ্জন-নীতি মানিয়। লওয়া সঙ্গত৭ . এসম্বন্ধে তদন্ত কবির! 
আগামী কংগ্রেসের পূর্বের রিপোর্ট, পেশ করিরার ভার বিশেষজ্ঞগণের 
উপব অর্পণ কর| দব্কাঁব এই ব্যাপারটিতে রাজগোঁপারুচাৰী 
কমিটির অন্তান্ত সদস্যেব সহিত এনমত হইতে পারেন নাঁই। -এ-সব 


ব্যবস্থ। সম্বন্ধে সিভিল. ডিস্ওবিডিয়েঙ্স কমিটির রাঁয়ই চরম ব্যবস্থী-- 


ভাব কংগ্রেসের -উপব | গয়াব কহগ্রন কোন্‌ পথ অনুযোদন করেন 
নহে। সে সমগ্র দেশ তাহা জানিলব জন্ত বাগ্র হইয়! আছে। 


হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান _ 
বাঝ।ণপী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালষে সেট মুলরাজ লাহাড়ু এবং তাহার 
ভ্রাতুপুত্ৰ ত্রিকমদাস ও তুলসীদান দুইলক্ষ টাক! স্বান করিয়াছেন। 


মা 


২য় সংখ্য। ) 


এই টাঁকাব হাব! অন্ততঃ একশত ছাত্রীব বাসোপযোগী একখান! বাড়ী 
তৈরী করিতে. হইবে। অন্যত্র বমপীদেব শিক্ষাৰ গ্রন্থ বডোদাব 
মহাবাণীর দানেব কথা উল্লেখ কবা হইরাছে। নাবীদেব শিক্ষার 
দিকে ঝৌক দেশের লৌকেব যত বাড়ে ততই মঙ্গল । 


বিশীখপত্রনেব মিঃ বি, বড়য| স্থানীয় হাঁস্পাতালে বৈদ্যুতিক 
আলে। বসানো। এবং অন্তান্য সৎকাধ্যের জন্য মী্রাজ-গবর্ণবেন্টের 
হাতে ৩৫ হাজার টাক! প্রদান কবিয়াছেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থা-_ 
বিশেষভাবে এই দুইটি জিনিসেব অভাঁবই এ দেশকে তবনতির পথে 
টানিযা লইতেছে। এ দুইটি জিনিস ফিবিষ| পাইলে আবাব সাথ! 
তুলিয়। দানে! দেশে পক্ষে অসম্ভব হয ন! । স্বতবাং এ দুইটি 
জিনিসের জন্য শীঁহাঁব| দান কবেন গাভাবা দশব-দীর সাস্তবিক 
কুজাত।ব পাত্র । 


খুষ্টান্‌ কন্কাবেন্প_- 


এলাহাবাদে মিঃ অল্ফ্রড নন্দীর সভাপতিতে এদেশীষ খৃষ্টান্দেব 
এক কনৃকাবেন্স হইয। গিবাছে । মিঃ লন্দীব অভিতাবণে থুষ্টান্দের 
দিক্‌ হইতে এবং ভাবতেব ঝাজনীতিব দ্রিক হইতে নান! সমস্ত" 
আলোচিত হইযাছে। তিনি খুষ্টান্দিগকে একথ' স্পষ্ট করিয়াই 
বলিয়াছেন যে, দেশের অন্যান্য সম্প্রদষেব সহিত আলাদা হইয়! 
থাকিলে চলিবে না, তাহাদের সহিত সৌহার্দেব সম্বন্ধ স্থাপন কবিতে 
হইবে এবং দেশেৰ আর্থিক ও বাঁজনৈতিক উন্নতির দিকেও নজব দিতে 
হইবে । এই জিনিষগুলি উপেক্ষ। করিয়। ভাবতীয় খৃষ্টান্দেব পক্ষে বড় 
হওষ! কোনে প্রকাবেই সম্তবপব নহে। ববং তাহাতে সম্প্রদায় 
ক্রমশঃ ছুর্বল হইয়াই পড়িবে, কিছুতেই শক্তি অর্জন কবিতে গাঁরিবে 
না 

মিঃ নদ্দীব কথাগুলি যেমন ধৃষ্টান্দেৰ ভাবিব। দেখ। উচিত, তেমনি 


-= -ডতাঁহ| ভাৰতেৰ অগ্ঠান্ত সম্প্রদাধেবও উপেঙ্গাব জিনিস নহে। 


ৃষ্টান্ব| ঘে অন্যান্য সমপ্রধাষেব নিকট হইতে এতট। সরিয! গিবাছেন 
তাহা কেবল ভাহাদেবই দোষ নহে, এনিক্‌ নিয়! আনাদেবও যথেষ্ট 
দৌধ আছে। এই সম্প্রদাধটিব সঙ্গে ভান ও ডালবাদাব আদান প্রদানে 
আমাদেব ভিতবেও যথেষ্টজপ তাগিদের সাড়া পাওয! যায় না। 
ভারতে সমস্ত সমপ্রদাযকে লইবাই ভাবত এবং তাহাকে বড হইয়া 
উঠিতে হইলে সকল মন্প্রদাবকে লইযাই বড হইঘ| উঠতে হইবে, এই 
মোগ্রা কথা| ভালে। ভাবে বুষ্িতে পারিলেই এ সম্বন্ধে অনেক 
বঞ্ধ।ট চুকিয়! যায় । 

মিঃ লবেড, জর্জেব বক্তত| দংন্ধেও মিঃ নন্দী নিভাকিভাবে 
আলোচন! কবিধাছেন। দে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে, মিঃ লবেড, 
জর্জেব বক্তা ভাবহেব মনে যথেষ্ট ভষ এবং অবিশ্বাসের সষ্ট 
করিযাছে। ভাংতে ইংলাওৰ সর্ব্বাপেক্ষা বড বল যাহা মে তাহ 
সৈন্য-শক্তি নহে, সেটা হইতেছে ভাবতবানীদেব অন্ধ! ও বিশাস। 
২*শে আগক্টেব যোষণা-বাধীতে যে-সব কথ! বজা হুইযাছে তাহ। 
ইংরেজ বাঁজনৈতিকদেব অন্তবেব কথ নহে, এ সন্দেহ যণ্দ ভাঁরভবলীব 
মনে জাগে তবে তাঁহাব ফল কিছুতেই ভালে! হইবে ন' । 

এ কথ! ইতিপূর্ষেও আবে! ছুই-একজন বঙিয়াছেন। কিন্তু 
“চোবা ন! শুনে ধর্দেব কাহিনী |” ইংলগডেব কানের ভিত্ব দিয় চুকিয়। 
এ-নব কণা কতটুকু মর্শষ্পর্শ কবিবে তাহাব পবিষাণ এ লযষেড_ জর্জ্জেরই 
বজত।। 


দেশ-বিদেশের কথাঁ-ভাঁরতবর্ষ 


শি পাসটিীস্দিপাস্টি ল ৯ পাটি পাটি পি পি পাস পাটি পাটি পাটি পাস পাটি লাম শট পাস শা ও পাস্টি অিলাছি লাগি = এটী "পলাস 


২৭৯ 


পাটি পাপী শি পাট লাম পাটি লাও লাও পাটি পাসি পি পাটি লাখ পাটি পাটি পাটি পাটি পাস্িপাস্পসিশাস্পিপসিপাসিপাসি পাটি লাও পি 


ম্উনিসিপ্যালিটিতে প্রাথমিক শিক্ষা 


দার্জ্জিলিঙের মি্টনিসিপ্যালিটি অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষাৰ ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিধাছেন। বাংলার মিউনিসি- 
প্যালিটিগুলিকে এই প্রাথমিক শিক্ষ! প্রবর্তনেব প্রস্তাব পেশ করিবার 
জন্য আহ্বান কব| হইয়।ছিল। দাৰ্জ্জিলিডেৰ মিউনিসিপ্যালিটি সর্ব 
প্রথমে তাহাতে সাড দিযাছেন। সেদিন বাংলাব গবর্ণবেব দ্বাবা 
দার্জিলিডে এই ধরণের প্রথম স্কুলটিব উদ্বোধন-ব্যাপাঁৰ সম্পন্ন হইযা 
গিয়াছে। প্রথমে মিউনিসিপ্যাল অধিকারের অস্তভু ক্রি কেন্দ্রগুলিতে 
সৰ্ব্বত এইকপ স্কুল প্রতিষ্ঠাব ব্যবন্থ। কব! হইবে বলিয! স্থিব কবা 
হইযাছিল ; কিন্তু পবে স্থিব হইয়াছে--বেশী স্কুল ন! খুলিয| ক্কুলেব 
সংখ্যা আপাততঃ কম কব| হইবে এবং স্কুলগুলিতে যাহাতে বেশী 
সংখ্যক ছাত্র পডিতে পাবে তাহারই দিকে নজর দেওয়া হইবে! 
লর্ড লিটন যে স্কুলটিন উদ্বোধন কবিয়াছেন, তাহাতে তিন শত ছাত্রের 
পাঠের উপযোগী স্থান জাছে। তিন শত বালিকার গাঠেব উপযোগী 
একটি স্ুলও শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বখেব বিষয়, দার্জিলি্েব 
মিউনিসিপ্যালিটি কেবলমাত্র বালকদেৰ শিক্চ|-ব্যবস্থাব দিকেই নজব 
দেন নাই, রঙ্গে সঙ্গে বালিকাদের শিক্ষার দিকেও ভীহাব| বীতিমত 
নজব দিধাছেন। এই ব্যাপাবট! অস্তান্য মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ 
ভাবেই লক্ষ্য কব! উচিত। তাহ। ছাড়া আবে! একট! দিক দিয়া এই 
মিউনিসিপ্যালিটিটিব বিশেষত্ব সুস্পষ্ট হইয। ধব! পড়িয়াছে। বাংলার 
অষ্কান্ত মি্টনিসিপ্যালটিতে গভর্ণ মেন্ট, প্রাথমিক শিক্ষাব শরন্য ব্যয়- 
ভাবেৰ অর্ধেক বহন কবিতে বাজি হইযাছেন। কিন্তু দার্জিলিং এই 
ঝাবস্থাব ভিতব পন্ডে নাই। তাহ! সবেও এই মিউনিসিপ্যালিটিটিই 
সর্ববপ্রথমে প্রাথমিক স্থুল প্রতিষ্ঠায উদ্যোগী । লর্ড, লিটণ্‌-কলিষাঁ- 
ছেন, “দার্জিলিং অনুন্নত প্রদেশ বলিয়াই পরিচিত। কিন্ত দার্জিলিং 
মিউনিসিপ্যালিটিব কমিশনাবদিগকে কিছুতেই এ আধ্য| দেওয। যায 
ন|।"” লর্ড লিটনেৰ এ কথাব ভিতব কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই । উন্নত 
বলিয়' বাংলাব যে-সব অঞ্চলের খ্যাতি আছে, সেই-সব অঞ্চলের 
মিউনিসিপ্যালিটিব কন্দশনাবদিগকে দ্বার্জিলিঙেব আরর্ণেই অনুপ্রাণিত 
হইতে আমব। অনুবেধ কবিতেছি। 


মুদলমানেব গ্রাম ত্যাগ = 


তিপতুব মহীশৃব রাজ্যেব একট! স্থান । সেখানকাঁৰ হিন্দুঝ। 
মস্জিদেব নিকট দ্দিয| প্রায়ই .গানবাজল| করিযা যায । মুসল- 
নান ধর্মানুসাবে মস্জিদেব কাঁছে গানবাদ্য নিবিদ্ধ। স্বতবাং হিন্দু- 
দেব এই ব্যবহাঁবে স্থানীব মুসলমানদের মনে অত্যন্ত আঁধাত লাগে। 
তিপতুবেব খিলাফং-সন্পাদক খবব পাঠাইযাছেন, ধর্ণ্বে আঘাত দেওযাতে 
যৃসলমানেব| তিপতুব গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। সিয়াছে। হিন্বু- 
সুসলমাঁনেব মিলনেব কথ! লইয! এদেশে যথেষ্ট আলোচন! হইযাছে। 
এই মিলন-প্রশ্নট যে কত বড় কংগ্রেস তাহাও বুখাইব দিতে 
চেষ্টাব কন্ুব কবেন নাই । তাঁহাব পবেও যে আমাদের ব্যবহারের 
ভিতব পরস্পবেব সম্বন্ধে বিবেচনাৰ অভাব দেখ| যায়, ইহা যেমন 
দুর্ভাগ্য তেমনি লক্জাব কথ! ! তিপতুরেব মুসলমাঁনেবা একটা দাক্গা- 
হাঙ্গাম! ন! করিয়! যে-পথ অবলম্বন কবিযাঁছেন তাহাতে ভাহাদের 
মহত্বই প্রকাশিত হটযাছে-এবং সক্গে সঙ্গে হিন্দুদের সঙ্কীর্ণতা আবে 
বেশী করিয়। সুষ্পষ্ট হইযা উঠিয়াছে। 


প্লোককৃ কমিটির রিপোর্ট - 
মধ্য-প্রদেশেব বার-সক্ষোচ সম্পর্কে প্লোকক্‌ কমিটির বিপোর্ট, 
বাহির হইযাছে। কমিটিব দদস্তেবা আশী লক্ষ টাঁকাব ব্যয কদাইবার 


ব্যবস্থা অনুমোদন কবিয়াছেন। গবষে্ট। তাহাদের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করিলে পঞ্চাশ লক্ষ টাকাঁব ব্যয়ভাব সঙ্গে-সঙ্গেই কমিবে এবং বাকী 
ত্রিশ লক্ষ টাকার ব্যধ কমিবে ধীরে সুস্থে-_অর্থাৎ গৃবিণামে | কমিটির 
হিসাব অনুগাবে ঠাট বায় রাখাব খবচ (establishment charges ) 
পাঁচ লক্ষ, তুর্ভিক্ষ-ভাঙার, হইতে হয অঙ্গ, 
কাজের ভিতর হইতে ( development works ) বিশলক্ষ টাকার 
খরচ বাঁচানো! যায। - হা ছাড়া কমিটি লেজিস্লেটিভ.. কাউঙ্সিলেব 
প্রেসিডেণ্টেব মাহিন| বাৎসরিক দশ হাঙ্গার - টাকা এবং _ ডেপুটি 
প্রেসিডেন্টের পদ -অবৈতনিক করিবার পরামর্শ প্রদান কবিয়াছেন। 
বিভাগীয় কমিশনাবেব পদও ভাহাব! অনাবপ্তক বলিয়| মনে করেন। 
এমনি আবে! অনেক. ব্যাপাবেৰ উল্লেখ তাঁহারা কবিয়াছেন যে-সব 


জায়গাব ব্যয়সঙ্কোচের, যথেষ্টই -সযোগ আছে।  গব্ণমেন্ট, র্লোকক্‌ 


কমিটিব বিপোর্ট, সহ্বন্যে এখনও কোনো মন্তব্য প্রকাশ কবেন 
নাই। " সধ্া-প্ৰদেশের আযরব্যয্বে হ্সাব অনুসাবে, যদি আশি লক্ষ 
টাকার ব্যয কমানো! যায়, , তবে সেই অনুপাতে বাংলাব খবচের কত 
টাকা কমে এদেশের , জনসাধারণ তাহা । হিসাব-নিকাশটা ঠিক 
কবিলে আশ্চর্য্য হইবেন) কারণ তাহ! হইলে জনসাধাবণ.সহজেই 


বুঝিতে "পারিবেন এই অতি , বির দেশের : কত ০৮ 


অন্ঠায়ভাঁবে ব্যয় কবেন। 
গ্র্নায় বাধ-- 


*হরিহাবের নিকট নাবোরা নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড বাধ দির 
গঙ্গার স্বাভাবিক গতিকে- ব্যাহত কব! হইয়াছে গঙ্গাকে নাগপাদ 


হইতে মুক্ত করিবার অন্ত আন্দোলন নিতান্ত কম হয় নাই। ১৯১৩নালে 
একবার বাঁধের, ছুই ফুট মাত্র স্থান কাটিয়া জনসাধাঁবণকে ' সস্তষ্ট 
করার চেষ্টা হইযাছিল। কিন্তু তাহাতে গঙ্গার স্বাভাবিক গতি ন! 
ফেরায় আবার আন্দোলন সুরু হয়। ষ'লে "যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক 
সভার কয়েকজন ' বে-সর্কাবী সদস্ত লইয়া! একটি তদ্বন্ত কমিটি 
গঠিত হইয়াছিল। তাহারা তাহাদেব রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। 
বর্ণ মেন্ট. এই তদন্ত কমিটিব বিপো্ট, 'অনুসাবে কাঁজ কব! কঠিন 
বলিয়! মনে করেন। 
নির্দিষ্ট পবিমাণ আল বাহির করিবাঁৰ জন্ত নাবোবাঁব বাঁধ কাটিয়া! 
দিলে নব্বই হা্গাব বিবা' হইতে' এক লক্ষ বিশ হাজাঁৰ বিঘা পবিমিত 
স্থানের ববিখন্দ নষ্ট হইবে এবং পরতাল্লিশ' হাজার বিঘা হইতে 
যাঁট হাল্জার বিযা পরিমিত স্থানের জমির আখ নষ্ট হইবে। যুক্ত 
প্রদেশের গবর্ণ সেন্ট, এই ব্যাপারে তীহাঁদেব কর্তব্য সম্বন্ধে জন- 
অভিমত 'জানিতে চান ইহাই আমরা আশ্চর্য বলিয়া মনে করি। 
কারণ" 'ভারতীয গবর্ণ মেণ্টেব পক্ষে এ জিনিসটা! যেমন আকস্মিক তেমনি 
নুতন তবে জন-মত অমুসাবে যে গরবর্ণ সেন্ট কাঁ করিবেন এমন 
নজির এদেশে নাই বলিলেই হয়। 


পণ্ডিত দেওশরণ - 

গোরক্ষিণী-সমিতিব প্রসিদ্ধ বৰ্মা পণ্ডিত দেওশবণ i আদায় 
জোবহাট জেলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিষাছেন,। গত ১১ই জানুযাবী 
ঞ্রীহট্টেব জেল ম্যাজিষ্ট্রেট ১.৮ ধাবা অমুসাবে তাহাকে একবৎসরেব 
অস্ক সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কবিযাছিলেন। পঙঞ্ডি দেওশবণ জেলের 
খাদ্যপ্রহণে সন্মত ন! হওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ তাহাকে পৃথক্‌ রান্না 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইঁহারা তাঁহাকে জেলেব ভিতর হোম কবিবাবও 
অনুমতি দিয়ছিলেন। কারণ হোম ন! কবির! “দওশরণ জল প্রহণ 
করিতেন না । তাহার 'পর গত এপ্রিল মাসে দেওশরণ প্রীহট জেল 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


লাস্টিপাসটি পাল ও পাওিলাসি পাও পাটি লাখ লাখ লীস্পিস্টিপাসসি পাও পাটি পি লাখ লাখ পাঁছি লাখ পাপের পাটি লাসিাসিপত 


গবর্ণমেপ্টের কৈফিয়ৎ-কমিটিব সিদ্ধান্ত মত ' 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ত 








হইতে জোড়হাট জেলে স্থানান্তরিত হন। সেখানে রেল-কনৃরক্ষ 
তাঁহাব জন্য’ কোনোকপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থ! কবিতে 'রাজি হন না|. ফলে 
পণ্ডিত ২৬ দিন অনশনে থাকিয়া! তাঁবপব শুধু ফল খাইতে আবন্ত 
কবেন। গত ১১ই দে জেল স্থগাবিন্টেও্সটে রাজনৈতিক করেদীগের 
ওয়ার্ড দেখিতে আঁসিযাছিলেন। পণ্ডিতজী তাঁহাকে দেখিয়া সেলাম 


না করায তিনি ক্রুদ্ধ হন। ইহাব পর দেওশরণের প্রতি কালা-ধবে' 


বন্ধ খাকিবার*ব্যবস্থ। হয়। - তিনি" যখন উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন 
সেই সমযই তাহাকে কালা ঘরে -টানির! নইয| যাওয। হইয়াছিল। 
সেইখানেই' অনাহাবে তাঁহার মৃত্যু : হুইয়াছে। জেলে পণ্ডিত 
দেওশবণকে বলপুর্ব্বক আহাব করাইবাব চেষ্টা "করা হ্ইয়াছিল। 
তাহাতে . কোনে! ফল হর নাই | এসব" ব্যাপারে - টীকাটিপৃপুনি 
নিশ্রষেজন। -কারণ এগুলি অন্তব দ্বিয়া অনুভব ' করিবাব কথা । 
সৌভাগ্যের বিষয় - দেশবাসীব ভিতব এ "অনুভব + টির 
হইয়। গিয়াছে। 
মুলতানের দাঙ্গা j 

মুলতানে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গ। সম্পর্কে অন্ত করিবার অন্য 
হাকিম আজমল থা, পণ্ডিত সদ্দনসোঁহন -মালবীয়, প্রকাঁশম, যমুনালাল 
বাঁজাজ, ছুনীচাদ, সাবতআলি, আইহম্মদআলি, সালকেলাল খঁ "প্রভৃতি 
মূলতানে গিয়াছিলেন। মুসলমানের! বলিয়াছেন, হিন্দুরা তাজিয়ার 
উপর পাথব ছুড়িরা:ছল বলিয়াই দাঙ্গা হয়। হাকিম সাহেব বলিয়াছেন 
হিন্দুঝ। যে পাঁথব ছুড়িয়াছিল। তাহাঁৰ কোনে! প্রমাণ নাই। 
মুসলমানেরা বলিয়াছেন,' হিন্ুবা কৌরাণ পুড়াইর! কুয়াতে 
ফেলিয়া দিাঁছিল ৷ হাঁকিম সাহেব বলিয়াছেন, এ অভিযোগেবও 
কোনো প্রমাণ নাই। ঠাহাব সিদ্ধান্ত এই যে, হিন্দুদের অপেক্ষা 
মুসলমানেবাই বেশী অত্যাচাব কবিয়াছে। হিন্দুব! মুদলমানদের বিরুদ্ধে 
স্্রীলেকেব সতীত্বনাণ প্রভৃতি অনেক গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত 
নী তাহাদের অভিযৌগগুলিও বলিয়া প্রমানিত 
হয় নাই। 


নারী-শিক্ষায দান 


- বব্োদার সহাণানী নাবীদের .উচ্চশিক্ষাব অঙ্ক . একলক্ষ টাকা 
দান করিযাছেন। শিক্ষাব্যাপারে গায়কো য়াড ভারতের সামন্ত বাঁজা- 
দেব আদর্শ্থানীয | স্বতরাং ভাঁহাব, মহিষীর পক্ষে এ দান একান্তই. . 
স্বাভীবিক। ভারতে পুরুষ অভিসাত্রাঘ অশিক্ষিত. কিন্তু তাঁহাদের 
অপেক্ষাও অধিকতর, অশিক্ষিত হইতেছে ভাঁবতের . রমণী | অথচ 
এই দুইটি সপ্প্রদাযের শিক্ষাই জাতি-গঠনের অগ্ক একান্তভাবে 
অপরিহীর্যা। কুতরাং ভাবতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়-. সম্প্রদায়ের . শিক্ষা 
দিকে সমান নজর দেওয়া দবৃকার। .নিজেদের-কিতব তাগিদ লাগিলে 
শিক্ষাব প্রথট। অনেক 'সহম হইয়। আসে। নাবীদের ভিতরেও য়ে 
স্বজাতীয়দেব শিক্ষার.জদ্য একট! চাঞ্চল্য উপস্থিত হইখাছে Ba 
এই দানই তাঁহাব একটা প্রমাণ। 

গবর্ণ সেন্ট. সম্প্রতি কটাআইন ৮ তৈরী করিয়াছেন। . এরই আইন--৬ 
অঙুদাবে যে-সব লোক সবুকারের 'অনুর্র .নহেন তাহাদের নিকট 
হইতে গবর্ণ মেণ্টেব মালপত্র খবিদ কৰা নিষিদ্ধ হইয়াছে।' গবর্ণ মেণ্টেব 
খামখেয়ালীর অন্ত নাই; এ আইনটি তাহারই আর-একটা অন্ভুত 
দৃষ্টান্ত । বোন্বাইএর ভারতীয় বণিক্‌ সভার সেক্রেটারী ইহার প্রতিবাদ 
করিয়| গবর্শমেন্টের কাছে এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। , তিনি 
বলিয়াছেন_এই আইনের মৰ্ক অনুসারে ভারতীয় বণি ব্দের নিকট 


পাপী 


০ 


২য় সংখ্যা ] 


হইতে জ্রিনিষপত্র ক্রয় করা একটা সবৃকারী অনুগ্রহেব বিষষ হইয়া 
দডাইযাছে। জিনিষ সন্ত কি দুর্ম ল্য, ভালে।'কি মন্দ, সে-দব দিকে 
আব নদ্রব “দওয়। হইবে না, নম্বর দেওষ! হইবে কেবলমাত্র বিক্রেহাব 
মনোৌভাবেব উপব-_নে গরমে ণ্টেব অনুরক্ত কি বিদ্বেষী সেই সংবাদ- 


"টাব দিকে । অর্থাৎ সব্কাবী মাল খবিদ ব্যাপ1বটাও স্বাব বাদিজ-- 


নীতিব গণ্তীব ভিতব থাকিতেছে না, তাহাও আঁদিয! পড়িতেহে 
রলাক্নীতিব এলাকার ভিতর ৷ 

* সব দেশেই গবমেন্টেব সহায়তায় নানা বকমের সংবক্ষণ নীতির 
সাহায্যে দেশেব শিল্প-বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ কনে । এদেশে সে- 
সব দিকে তো৷ গবর্ণমেপ্টেব কোনোরূপ তাগিদ লাইই, ছই চাবিট। 
দেশী জনি কিনিযাও যে দেশেব শিল্পকে ইহাব| সাহায্য কবি:বন 
এই-দব আইন তাহাব পথও কন্টকিত কবিয়| তুলিতেছ। শিক্কেৰ 
দ্বাবাই দেখেব সম্পদ বাড়ে। অনহযেগ আন্দোলনে সেই শিক্কেব 
দিকেই দেশেব তকপ-সম্প্রদায়েব ঝোঁক পডিয়াছে। অসহসোগ 
আন্দোলনকে নষ্ট কবিবাব জন্ত এই যে সব আইন তৈবী হইছেছে, 
ইহাৰ দ্বাব| দেশেৰ শিল্পকেই নষ্ট কৰাব ব্যবস্থা হইতেছে। 


চৌভীচৌড্াব ঢাম্‌লার ব্যয়-_ 


' যুক্তপ্রদেশেব ব্যবস্থাপক সভায় চৌড়ীচৌড়াৰ ন'মূল! সম্বন্ধে প্রশ্ন 
উঠিধাছিল। মোঁকদসা দেদনে সৌপর্দের তারিখ পর্যন্ত ও কেবলমাত্র 
স্পেশাল কাউন্সেল ও সবৃকাবী উকিলেব ফি বাঁবত এই মাস্ল। সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টেব ত্রিশ হাঙ্গাব টাকা ব্যব হইযাছে। স্পেশাল কাটন্দেল 
এক। লইয়াছেন পঁচিশ হা্জাব দুইশত টাকা । এখনও তে! সেদনসেব 
মাম্ল! বাকী আছে। এরপভাবে ব্যয় কবিলে কুবেরের ভাপ্ডাব 
ফুবাইয়া যাধ। এদেশের বজেটে ব্যয়েব সংখ্য। যে অসম্ভব আকাব 
ধারণ করে; এই-সব খবচেব বাহুল্যের দিকে দৃষ্টিপাত কবিলে তাহাতে 
বিস্মিত হইবাব কিছু থাকে ন|! - 


আঙগিগড়ে সংস্কৃত শিক্গা-_ 


আলিগড় বিশ্ববিদা।লষের কার্য্যনির্্ধাবক সভাব বাৎসবিক অধি- 
বেশন সমপ্রতি হইব! খিধাছে। এই সভায় ছাত্রদিগকে সংস্কৃত 
শিক্ষ। দানের জন্ত একটি নূতন বিভাগ খোলার প্রস্তাব উপাস্থত 
কবা হইযাছিল। প্রস্তাবটি সর্ধসম্মতিভ্রসে পরিগৃহীত হইয়াছে। 
মৌবাদাবাদেব মহান্মদ ইযাকুব সাহেব এই গ্রসঙ্গে বলিধাছেন, 
সমস্ত সম্প্রদায়ের নবাগতদেব জন্ক শিক্ষাৰ দ্বাব উমুক্ত কবিয়! বাখাই 
হইতেছে ইস্লামেব চিবন্তন আদর্শ । মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়কে এই 
-আঁদর্শই মানিয়! চলিতে হইবে ৷ উদ্দাব মত ও পথকে অবলম্বন 
কবিয়|, শিক্ষাব্যাপারের নেতৃত্ব আলিগডকে গ্রহণ কবিতেই হইবে। 
বাবাণসী বিশ্ববিদ্যালযেবও এই আদর্শ গ্রহণ কথ্যি। আববীশিক্ষাৰ 
ব্ববস্থ। কব! উচিত। এই-সব ব্যবস্থাব দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের- এঁক্য 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। মহম্মদ ইয়াকুব সাহেবের মত, আসবা সম্পুর্ণ 
ভাবে সমর্থন করি। শিক্ষায় জাতিভেদ নাই, থাকিতেও পাঁবে না! 
যে-সব মন্থীর্দত| মানুষকে জাতের 'দোঁহাই দিয| মানুবের কাছে মানুষকে 


৮ ছোট বা পব করিব! বাঁখে, মনেব ভিতর হইতে সেই-সব সঙ্কীর্ণতা 


ঝাঁডিয়| ফেলিবাব জন্যই শিঙ্গাব প্রয়োজন । কিন্তু সেই শিক্ষার 
ছুয়াবেই - বদি জাতিভেদেব প্রাচীবটাকে খাড। কবিয। বাঁখ! হাষ 
তবে শিক্ষা উদ্দেশ্যই বার্থ হয! 


দেশ-বিদেশের কথ!--ভারতবর্ষ 
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ব্যবস্থাপক সভাৰ রাজনৈতিক বন্দী-- 


যুক্ত-প্রদেশেব "ব্যবস্থাপক সমতায় শ্রীযুক্ত বিক্রমজিৎ সিংহ বাঙ্গ- 
নৈতিক বন্দীদিগকে ছাঁডিয়| দেওযার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াহিলেন। 
তিনি বলেন, দেখেব বাজনৈতিক আব হাওয়াব এখন থেই্টই পরিবর্তন 
হইছে, হুতবাং এই লোকগুলিকে এইভাবে বন্ধ কবি! রাঁখিবাব 
আর কোনই প্রয়োজন নাই। সবৃকাঁব-পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ হয়। অর্থ-সচিব বলেন, "এখনও অনেকে বাজনৈতিক 
আন্দোলন করিষাই জীবিক| অঞ্জন করিতেছে । যদি এইসব বন্দীকে 
ছাঁডিয়। দেওয়। যায় তবে জেল হইতে বাহির হইযাই ইহাবাও আবাব 
আন্দোলনে যোগদান কবিবে। এই-সব রাজনৈতিক বন্দীদিগকে 
কারাদণ্ডেব অবশিষ্ট সমঘট| আন্দোলনে বিবত থাকিতে বল| হুইয়া- 
ছিল, কিন্ত তাহাতে তাহাব। রাজি নহে। হতবাং ইহ'দিগকে 
ছাড়িয়।! দেওয| নিবাপদ্ নহে। সিভিল্‌ ভিস্ওবিডিয়েল্স, ক্মিটিব 
বিপোর্ট বাহির হইলে কংগ্রেস কিরূপ সিদ্ধান্ত কবেন তাহ।ই দেখিয়! 
গভর্নমেন্ট এ সন্বন্ধে- বিবেচনা করিবেন, তাহার আশে কিছুই 
কব! যাইতে পাবে না” কিন্তু সব্কারের পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ 
সন্েও সভায় প্রস্তাবটি পাশ হইয়! গিষাছে, অর্থাৎ কাউন্সিলে বাঁজ্নৈতিক 
বন্দীদিগকে ছাঁড়িয। দেওয়াব প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। এই 
ব্যাপারে যুক্ত-প্রদেশেব ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যদের স্বাতন্ত্য এবং স্ব'ধীনতাব 
পরিচয় পাওর। যাঁয়। কিন্ত প্রস্তাব পাণ হইলেও গুস্তাৰ অনুসারে 
কান হইবে কি ন! গে-সম্বদ্মে আমাদেব যখেষ্টই সন্দেহ আছে 
কারণ তদদুসাবে কাজ কব ন। কব! গবর্ণমেণ্টেব ইচ্ছাধীন। 
তথাপি কাউন্সিলের সদদ্যদেব এই ধরণের সিদ্ধান্তগুলিং মূল্য 
নিতান্ত কম নকে | সর্ধর যদ তাঁহার! এইরূপ স্বাধীন স্বাতস্ত্রোব 
পৰিচয প্রদান করিতে পাবেন, তবে বেশীদিন তাহাদেৰ সিদ্ধান্তকে 
এমন ভাবে উপেশ্ব। করা চলিবে না, কবিলে তাঁহাব ভিতব 
দিধ1 সংস্কাব-বিধিব নগ্ন মুস্তিটাই প্রকট হইয়। উঠিবে। সেট! যে 
কম লাভ একথ| মনে কবিবাব কোন কাবণ নাই । 


পঞ্ধাৰ গভর্ণমেণ্টেব ইন্ত/হাব-- 

সংবাদপত্র-সম্পর্কে পঞ্জাব-গবর্ণ মে্ট, সম্প্রতি একটি নুতন ইস্তাহাব 
জাবি কবিধাছেন। ইন্তাহারের -সর্দা হইতেছে__সর্কাবী কার্য্য- 
সম্পর্কে যদি কোনে সংবাদপত্রে কোনো! সব্কাবী কর্্মচাবীব বিরুদ্ধে 
কে।নোকপ মানহাঁনিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ভবে উক্ত পত্রের 
সম্পাদক ব। ব্বত্বাধিকারীব বিকদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত কবা'হইবে। 
সর্কাবী কর্ম্চাবীগণের ব্যবহাঁরবিষষক . আইনের ২৪ সংখ্যক বিধান 
অনুসাবে, সবৃকাবী উকিলকে নিযুক্ত করিয| যাঁহাব বিরুদ্ধে মান- 
হানিকর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে গবর্ণ সেন্ট, ভাহাকে সাহায্য কবিবেন 
এবং মামলাব ব্যয়ভীব বহন কবিবেন। ফৌজ্দাবী মান্ল! অপেক্ষা 
দেওযানী মাম্লাষ স্বত্বাধিকারীব বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনিতে পাব 
যাঁইবে। স্বত্বাধিকাবীব|। ধনী লোক। ন্ুতরাং তীঁহাদ্বে নিকট 
হইতে ক্ষতিপূরণের টাঁকা আদায় কর| নহজ ।” | 

ই্তাহারে নুতন কথ! কিছু নাই । কেবলমাত্র থে জিনিদটা 
গরবর্ণমেন্ট প্রতিনিয়তই কবিয়| থাকেন, সেই কথাটাই আরে! স্পষ্ট 
কৰিয়া বলিয়| দেওয! হইযাছে। এইগুল্গিই প্রেস-আইন উঠাইয়। 
দেওমাঁৰ পবের ফসল | - . 3 জী হেমেক্্রলাল রায় 
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ব্যবস! ও বিজ্ঞাপন 


অনেকেই ব্যবসা করেন । কেউ নিজে জিনিস তৈরী 
করে বিক্ষি করতে চান, কেউ বা অস্ত্রের তৈরী জিনিস 
জোগাড় করে' বিক্রি করেন। কিন্তু সে যাই হোক, 
একটা কথ! ছুই ক্ষেত্রেই সমানে খাটে। খরিদ্বার না 
পেলে ব্যবস চলে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ 
ব্যবসাদারদের বিশ্বাস, খরিদ্দার তাঁদের খুজে নেবে, 
কেননা জিনিস কেনার দর্কাব তাদেরই । এ কথাটা 
তারা ভূলে যান, যে, কথাট! শুধু যে-সব জিনিস জীবন- 
যাত্রা নির্বাহের জন্য একান্ত প্রযোজনীয়, সেইগুলির 
পক্ষেই খাটে! যেমন চাঁল-ডালের দোকানদার জানেন 
যে খবিদ্দাব তার কাছে আস্বেই। কিন্তু সংসাবে যত 
জিনিস কেনা-বেচা হয, তাঁব খুব বেশী একটা অংশ 
এ&ঁজাভীষ জিনিস নয়। কামেই সে-সব জিনিম বিক্রি 
করুতে হলে লোককে জানান দর্কার থে এ জিনিসগুলি 
দোকানদারের আছে এবং জিন্িসগুপি ভাল । অর্থাৎ 
খরিদ্দার জুটিয়ে নিতে হয়। আমেরিকানরা বড় ব্যবল।দার | 
তারা বিজ্ঞাপনে কি রকম খরচ করে দেখ! যাক্‌ । 

১৯২১ সালে কতকগুলি আমেরিকান্‌ ব্যবসাদার 
৩৮০০০০০০ টাক! ( আটত্রিশ কোটি ) বিজ্ঞাপনে খরচ 
কবেছিল। এই টাকাটা মাত্র ৭২ খানা সাপ্তাহিক ও 
মানিক কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লেগেছিল। এ ছাড়! 
কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দৈনিক কাগজে বেরয়। 
একট] সাপ্তাহিক কাগজের আয ( Saturday Evening 
Post ) ১৯২০ সাপে ১৪০৭০৪৪০ টাকা হযেছিল। 
টাকাটা প্রধানতঃ বিজ্ঞাপন থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। 
কোন কোন দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪*। 

শুধু কি কাগজেই লোকে বিজ্ঞাপন দেষ? তা নয। 
দেয়ালের গাষে, প্রাকার্ডে, রেললাইনের দু পাশে অর্থাং 


শুধু ষ্টেশনে নয, খোল! মাঠে বড বড় প্ল্যাকার্ডে, ট্রাম 
গাড়ীতে, বাস্‌-এ, রাত্রে ইলেকৃটিক আলোর সাহায্যে, 
ইত্যাদি নানাভাবে বিজ্ঞাপন দিতে আমেরিকান্কে 
কেউ হার মানাতে পারে ন!। বাৎসরিক কত টাকা 
আমেরিকান্বা বিজ্ঞাপনে খরচ করে তা বলা শক্ত; 
কিন্তু বেশীর ভাগ আমেরিকান্‌ বিজ্ঞাপন-ওস্তাঁদদেব মতে 
আমেরিকান্‌ ব্যবসাদারর! উপরোক্তভাবে ও বায়ক্কোপে 
থিষেটারে বিজ্ঞাপন দিষে বছরে ৪০০০০০০০০০ টাকা 
(চাবশ কোটি টাকা ) খরচ কবে। 


নিগ্ৰো মুষ্টিযোদ্ধা 
বক্সিং অর্থাৎ যুষ্টযুদ্ধেব খেলাব ইউবোপ আমেবিকাষ 
খুব চলন আছে। ইহাতে কোন সময়ে যে আব-দৰ 
খেলোযাড়কে পরাস্ত করিতে পারে তাহাকে চ্যাম্পিধন্‌ 


অ 


চ্যাম্পিফন্কে হারাইষা দিতে পাবিলে চ্যাম্পিযন্‌' পদ 
পাঁব। মুষ্টিযোদ্ধার। শবীরের ওজন অনুসারে খুব ভারী, 
মাঝারী, হান্ধা, প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। অনেক 
বংসর হইতে.ফ্রান্দেব কার্পে্টিধার এক শ্রেণীর চ্যাম্পিয়ন 
ছিল। তাহাকে সম্প্রতি সিকি (510) নামক একজন 
নিগ্রো হারাইযা দিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়। এই সিকিকে এক 
ইংরেজ সুষ্িযুদ্ধে আহ্বান করে। কিন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট 
ইংলগ্ডে তাহাদের মুষ্টিযুদ্ধ নিষেধ করিযাছেন। ইহার 
কারণ কেবল এই হইতে পারে; যে, তাহা-1 নিগ্রোর 
নিকট শ্বেতকায়ের পরাজয সহ করিতে পারিবেন না, 
কিন্বা শ্বেতকায নিগ্রোর দ্বারা পবাজিত হইলে ইংরেজর। 
উত্তেজিত হইয়া! শ্রাস্তিভঙ্গ করিতে পাবে, এবং তীহাঁব! 
সেই শান্তিভঙ্গ নিবারণ করিতে চান! কারণ যাহাই 
হউক, এরূপ আপস্কার মানেই পরাজয়, এবং এরূপ 


-ঝ। সর্ব প্রধান খেলোয়াড় বলে। নৃতন কোন খেলোষাড় 


চক 


—~ 
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আশঙ্কার দ্বাবা বুঝা! বায, যে, ইংরেজেরা অশ্বেত লোক- 
দিগকে কিবপ শ্বণ| ও বিদ্বেষেব চক্ষে দেখে। 


ডাঁকাইত ও গ্রামবাসী 
এমন কোন সপ্তাহ যায় না যাহাতে বাংলা দেশে 
কতকগুলি ডাকাইতি না হয। ইহার মধো যে যে স্থলে 
গ্রামবাসীরা ড/কাইতদ্দিগকে ভাড়াইয়। দিবাঁব বা ধরি- 
বাক চেষ্টা করে, এবং যে যে স্থলে তাহাবা ডাকাইত- 
দিগকে জখম করিতে বা ধরিতে সমর্থ হয়, তাহার 
তালিকা ও বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে পন্নীবাসী জন- 
সাধাবণ উৎসাহিত হয। 
গত ১লা অক্টোবর মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল 
গ্রামের রামপদ বিশাইয়ের বাড়ীতে সশস্ত্র ভাকাইভি 
হয়। বামপদর পিতা অধর বিশীই একজন ডাকাতকে 
গুলি করেন। যদিও ডাকাতর! লুষ্টিত টাকা ও জিনিষ 
পত্র লইয়া পলায়ন কবে, তথাপি গ্রামবদীদের চেষ্টাৰ 
পৰে দুজন ডাকাত ধরা পড়ে। তাহার মধ্যে গুলিদ্বার! 
আহত ব্যক্তি হাসপাতালে মারা পড়িয়াছে। 
২৮শে অক্টোবর চব্বিশ পবগণা জেলার গোঞ্জালিয়া- 
ঘোষপুর গ্রামের দ্বারিক বারের বাড়ীতে ডাকাইতি হয় 


- এস্কলেও, হরদাঁস ও দ্বাবী ঘরীর চেষ্টায়, একজন ডাকাত 


ধৃত হ্য়। 

বীরভূম জেলাব নাদির থা ও হাফিজ, খা ভ্রিশজন 
ডাকাইতের সহিত লড়িষাছিল। তাহারা পরাস্ত হইলেও 
ডাকাইতদ্দিগকে সামান্ত লুট লইয়া পলাইতে বাধ্য 
করে। কতৃপক্ষ নাদিব খা ও হাফিজ খাকে তাহাদের 
সাহসের জন্য পুবস্কার দিষাছেন। 


“ক্যাপিটুলেশ 
১৩ই নবেম্বরের দৈনিক কাগজগুলিতে পাঠকেবা দেখিষ| 
খাঁকিবেন, যে, কমাল পাশার দল অন্ত অনেক বিষষের 
মীমাংসার জন্ত ইউবোপীয় ম্ত্রিশক্তিদ্ব সঙ্গে আলোচন! 
করিতে প্রস্তুত পাকিলেও, "ক্যাপিটুলেশ্টন্স” রহিত কর! 
বিষয়ে তাঁহারা দৃঢ়। সংক্ষেপে এই ব্যাপিটুলেশ্বান্সের 
মানে এই, যে, তুরস্কে অন্য ইউবোপীদ বা আমেবিকান্‌ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-খিলাফৎ ও সুলতান 





২৮৬ 





~~ 


স্বাধীন দেশ-সকলের লোকের! বাস করিলে তহার৷ 
তুবন্ধেব আইন আদালতের অধীন নহে, তাহাদের 
বিচারাদি তুরক্ষে অধিষ্ঠিত তাহাদেব স্বদেশী আইন 
অঙ্ুদাবে তাহাদেব স্বদেশী গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্ণ্মচারী 
দ্বার! হয়, ও হইবে । এইরূপ বন্দোবস্ত দ্বার! তুরস্কেব 
ন্যায়বিচার করিবার অধিকার, ক্ষমতা, ও ইচ্ছা অস্থীকৃত 
হয, এবং তাহাকে অন্থান্ত স্বাধীন দেশের সমান বলিয়া 
গণ্য কব! হয না। ইহা! অত্যন্ত অপমানের বিষয়। 
অনেক বংসর আগে জাপানের এই দুরবস্থা ছিল। তাহা 
দূর হইযাছে। কোন শক্তিশালী জাতি এই অপমান 
সহ করিতে পাবে না। অতএব কমালেব দল ক্যাদি- 
টূলেশ্তদ্সেব উচ্ছেদসাধনে : দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া টিকৃই 
করিয়াছেন । 


খিলাফৎ ও স্থল্তান - 

আমরা যহদুর জানি, মুসলমান দর্শশান্্র খলিফা 
নির্বাচন প্রথার সপক্ষে । স্ৃতবাং তুরস্কের বর্তমান 
স্থল্ভান কিন্বা তাহার ক্্েষ্টগুত্রের খলিফ! হইবার বা 
থাকিবার এমন কোন দ্রাবী নাই, যাহা মুসলমানপগের 
ধরশশান্ত্র অনুসারে অগ্রাহ্‌ করা যাইতে পারে না। তুরষ্চের 
নির্বাচিত জাতীয সভার ( National Assembly ) 
বাষ্টীয় সমুদয় ব্যাপাবে স্তাসর্ধবা হওয়াবও কোন বাধা 
মুসলমান ধশ্মশান্ত্রে নাই। যিনি খলিফা নির্কাচিত 
হইবেন, তিনি এই জাতীয় সভার সমুদয রাষ্ট্রীযশক্তির 
সাহায্য পাইবেন! গণতন্ত্র প্রণালী অমুসারে তুরস্ব 
শাসিত হইলে উহার ধনসমৃন্ধি ও শক্তি বাড়িবে। এইরূপ 
শক্তিশালী জাতি খলিফার পশ্চাতে থাকিলে তিনি নিজেব 
ধর্শসন্বস্বীষ কাৰ্য্য ভাল কবিয়াই করিতে পারিবেন । 

অতএব ব্রিটিশ পক্ষ হইতে, “কমালপাশাব দল 
খলিকাকে শক্তিহীন কবিহতছে, ভাবতীয় মুসলমানেরা 
যাহ! চাহিতেছিলেন, এই দল তাহার বিরুদ্ধাচবণ 
করিতেছে,” ইত্যাদি যে-সব কথা উঠিয়াছে, তাহাতে 
মুদলমানেব! নিশ্চয়ই এতাবিত হইবে না। হাকিম 
আজমল খা ও ভাক্তাবৰ আন্নাবী এ বিষয়ে ভারতীধ 
ম্যালমানদিগকে সাবধান কবিষ! দিষা সময়োচিত কাজ 
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করিয়াছেন। বস্তুতঃ এখন ইংরেজব| যাহ! বলিবেন বা 
করিবেন, মুনলমানেরা তাহাই সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। 
ভুরফ্চের স্থল্ভান ইংরেজদের আশ্রিত হইলে এবং তাহাদের 
আশ্রয়ে ভারতবর্ষে আসিলে তাহার. গৌরব, সম্মান, ও 
শক্তি কমিবে বই বাড়িবে না। 
চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ 

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বলিষাছেন, যে তিনি সেরূপ 
স্বরাজ চান না, যাহাতে মধ্যবিতশ্রেণীর ‘লোকের! শতক্তি- 
শালী হইবে; কারণ তাহার! স্বার্থপর এবং সেই কারণে 
তাহাদের মধ্যে ও সাধারণ লোকদের মধ্যে বিরোধ হইবে। 
তিনি সাধারণ লোবদেব জন্য স্বরাজ চান এবং তাহা 
সাধারণ লোকদিগকেই অর্জন করিতে হইবে বলিয়াছেন। 
(“Swaraj must be for the masses and the 
Swaraj must .be won by the masses” |) 
সাধারণ লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা! হইতে বঞ্চিত থাকে, ইহা 
আমরাও বাঞ্ছনীয় মনে করি না। কিন্তু তাহাবা দেশের 
অধিকতম লোক হুইকেও, দেশের সব-লোক তাহারা 
নহে। মধ্যবিত্ত জেণীর লোক এবং অভিজাত অেণীর 
লোক, ইহারাও ত দেশেব মানুষ? শ্বরাজ বেমন 
. সাধারণ লোকদের জন্ত হওযা চাই, তেমনি মধ্যবিত্ত ও 
অভিজাত শ্রেণীর লোকদের লন্তও কেন হইবে না? 
সাহার! সংখ্যায় সাধারণ লোকদের চেয়ে কম বলিয়া কেন 
ক্ষম্ত1 হইতে বঞ্চিত হইবে? চিত্তরঞ্জন-বাবুব যে মত- 
বর্ণনাপত্র অমরাবতী হইতে প্রচারিত হইযাছে, তাহাতে 
দেখা যায়, যে, তিনি স্বরাজের আমলে শিখ, খুষ্টিয়ান, পার্সী, 
গ্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্লসংখ্যক লোকবিশিষ্ট সম্প্রদায়- 
সমৃহেরও অধিকার পরিষ্কার কবিয়। এখন হইতে নির্দাঃ 
হওয়! দরকার মনে করেন । ধণ্দসম্প্রদায় হিসাবে যাহারা 
লোকসংখ্যায় কম, তাহাদেব ন্যায্য অধিকার তিনি আলাদা 
করিয়! এখন হইতেই নির্দেশ করিতে চান; অথচ বিত্ত বা 
পেশা হিসাবে শ্রেণীবিভাগে যাহারা লোকসংখ্যায় কম, স্বরাজ 
যে সেই শধ্যবিভ্ত ও অভিজাতশ্রেণীর লোকদের জন্যও 
হওয়া চা, ইহ! স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন নাই 
কেন? সকলের চেয়ে বড জনতার পক্ষে চীংকাব করা! 


প্রবাঁসী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩২৯ 
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রাজ্জনীতিকুশল লোকদের একটা চাল আছে বটে, কিন্ত 
স্ববাজবাদীদের সে পথ অবলম্বন না করাই ভাল। 
চিত্তরঞ্রন-বাবু বলিয়াছেন, যে, মধ্যবিতুশ্রেণীর 

লোকেরা ক্ষমতা পাইলেই স্বার্থপর হইবে ("we at . 
once become selfish ”) | তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে 
এমন কোন শ্রেণীব লোক দেখিয়াছেন কি যাহার! ক্ষমতা 
পাইয| স্বার্থপর হয় নাই? তিনি সাধারণ লোকদের, 
স্বরাজ চান। করুশিয়ায সাধারণ লোকদের যেষন অপ্র-, 
তিহত ক্ষমতা হইয়াছে. তার চেয়ে বেশী ক্গমতা সাধাবণ 
লৌবদের পৃথিবীর ইতিহাসে কোন দেশে ও যুগে হয় 
নাই। কিন্তু রুশিয়ার এই ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাধারণ লোকেরা 
মধ্যবিত্ত ও অভিজাতদিগকে ক্ষমতাহীন, এমন কি নিযমূল, 
করিবার চেষ্টা করিয়া স্বার্থপরতা, নৃশংসতা ও নিবুরদ্ধিতার্‌ 
চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবিয়াছে। | 

মানুযের স্বার্থপরতার মধ্যেও মঙ্গল-উদ্দেশ্য নিহিত 
আছে। কিন্ত মানুষের অন্তান্ত প্রবৃত্তিরই মত, উহারও 
আতিশধ্য খারাপ । সকলের যাহাতে স্বার্থ-সিদ্ধি হয়, 
আমারও প্ররৃত স্বার্থপিদ্ধি তাহাতেই হইবে, ইহাকে 
বুদ্ধিমানের স্বার্থপরতা বলা যাইতে পারে। সচরাচর 
মান্য যদি এই বকমের স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হয়, 
ভাহা দ্বারাও অনেক কুফল নিবাবিত ও স্থফল লব্ধ হয়। 
স্বার্থপর্তার বিনাশ অবশ্য চরম লক্ষ্য । তাহা কিন্তু ফোন 
প্রকার বাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী দ্বারা হইতে পারে না। 
অভিজাততন্ত্ৰ, মধ্যবিত্ততন্ত্র, সাধারণ, লোকের স্বরাঞ্জ, 
যেরূপ শাসনপ্রণালীই প্রতিষ্ঠিত হউক, ক্ষমতাশালী 
মানবসমষ্টি স্বার্থপর থাকিবে। স্বার্থপরতা নষ্ট হইতে 
পারে, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধন! দ্বারা । . 
১  চিত্তরঞ্জন-বাবু পালেষেণ্ট ছাবা শাসনের প্রথা চান 
না। তাঁহার মতে. উহার মানে মধ্যবিত্ত লোকদের 
শাসন, ধনবান্দের দ্বারা শ্রমজীবী ও দবিক্রলৌকদের ছারা 
শাঁসন--এক কথায় ছূর্বলদের উপর প্রবলতরের অত্যা- 
চার। কিন্ত যখন সাধারণ লোকের! প্রবল হয, তখন 
তাহার! কি দুর্বল মধ্যবিত্ত ও অভিজ্ঞাতদের উপর অত্যা- 
চাব করে না? তিনি পালে মেন্টগ্রথা চান না, কিন্তু কি 
চান, তাহ! বলেন নাই। পালেমেন্ট দ্বারা শাসনটা 


২য় সংখ্য। | বিবিধ প্রসঙ্গ_আইন লঙ্ঘনের যোগ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল 


সপ্ত? 


যে কেন কেবল মধ্যবিভদের দ্বারাই শাসন হুইবেই, 
তাহাই বা কেন মনে করা হয়? পালেমেপ্ট-প্রথার 
জননী ইংলগ্ডেও দেখা যাইতেছে যে, ক্রমে ক্রমে 

জীবী লোকদের হাতে অধিক হইতে অধিকতর 
ক্ষমতা আসিতেছে । তাহারা শিক্ষা, দ*বদ্ধতা, এবং 
লিজদলের অ্বস্তিত্ব -অচুভূতি বিষয়ে. সমাক্‌ অগ্রসর 
হইলেই আপনাদের সংখ্যার অমুরূপ শ্রমতা লাভ 
করিতে পারিবে । - | 

চিত্তরঞ্জন-বাৰু বলিষাছেন, সাধাবণ লোকদের যে- 
কেহ ডাহা হইতে "শ্রেষ্ঠ; কারণ সে স্বাধীন, তিনি 
গোলাম । তিনি ইউরোপের গোলাম । তিনি ইউরোপ 
বকেন, ইউরোপ শ্বপ্ন দেখেন, এবং ইউরোপ তাহার 
হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজিত। ইহা সত্য ক না তাহা 
বক্তা এবং ভগবান্‌ জানেন। কিন্তু সাধারণ লোকদের 
যে-কেহ স্বাধীন, একথা-সত্য নহে । ইহাও সত্য নহে, যে, 
সাধারণ লোকদের যে-কেহ্‌ মধ্যবিত্ত লোকদের চেয়ে 
শেঠ । সাঁধারণ লোকেরাও গোলাম; তবে তাহাদের 
গোলামীটা হয়ত অন্ত প্রকারেব এবং হত তাহাদের 
অনেকে জানেই না, যে, আসল স্বাধীনতা কি এবং প্ররুত 
গোলায়ীটাই বা কি, এবং অয্নচিন্তা চমৎ্বারা বলিয়া 
এসব বিষয় তাহারা ভাবেই না। 

সকল দেশে প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই খুব শ্রেষ্ঠ লোক 
থাকিতে পারে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে হিলুদের মধ্যে 
রাজর্ধি জনক, জৈন ধর্শ্মের .অন্ততম মহাপুরুষ মহাবীর 
এবং বৌদ্ধধর্দপ্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ অভিজাত সম্প্রদাদ্নের 
লোক ছিলেন। উত্তবকালে সাধারণ লোকদেব মধ্যে 
অনেক পুরুষপ্রবরের আবির্ভাব হইয়াছিল । বর্তমান- 
কালে, অন্থান্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ না করিয়া কলা যাইতে 
পারে, যে, মহাত্মা গান্ধি মধ্যবিভ সম্প্রদায়ের লোক। 


বাঙালী রাঁপায়নিক 


বিদেশী নানা রাসায়নিক কাগজে গত দশ বৎসবে 
কোন্‌ কোন্‌ ভারতবাসী রাদায়নিক কর্তৃক প্রকাশিত 
মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক 
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স্পা সিসি সত স্পা See সরস সস 


হইয়াছে, তাহার তালিকা দিতে গিয়া আমরা পাঁচ 
জনের নাম করিয়াছিলাম। ইহাতে শুনিতে পাই অনেকে 
দুঃখিত হইয়াচেন। তাহা দুঃখের বিষয। কারণ, সমুদ্র 
রাসায়নিক গবেষকের পুরা তালিকা দেওয়া আমাদেব 
উদ্দেশ্য ছিল না, এবং কাহার গবেষণার ওকুত্ব ও উৎকর্ষ 
কিরূপ তাহা নির্দেশ করাও আমাদের অভিপ্রেত ছিল 
না। রাপায়নিক কোন্‌ গবেষণার মূল্য ও উৎকর্ষ কিবণ 
তাহা. নির্ণয় করিবাব ক্ষমতাও আমাদের নাই, যদি 
রসায়নী বিদ্যা সামান্ত- রকম শিক্ষা এক সময়ে আমর! 
পাইয়াছিলাম। যাহারা এ বিদ্যায় খুব পাবদর্শা, তাহাদের 
মধ্যেও এক একটি গবেষণার গুরুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ 'আছে-। 
কেবল যে-বিষয়ে মভছদে হইতে পাবে না, তাহা 
গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের সংখ্যা, কাংণ তাহা যে-কেহ গণনা 
করিতে পারে । এবং আমবা কেবল অংখ্যার নির্দেশই 
করিষাছিলাম। ৪ 

জ্ানেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ, জানেজ্নাথ মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেম্র- 
নাথ রায়, প্রস্ুল্লচন্্র ঘোষ, গ্রফুল্পচন্্র গুহ, অনুবুলচন্দ্ 
সরকার, শিখিভৃষণ দত্ত, প্রভৃতির নাম আমাদের 
তালিকায় ছিল ন! বলিয়া ইহা অস্বীকৃত হয় নাই, যে, 
তাহাবা প্রত্যেকেই অনেকগুলি স্বারগর্ড স্বাধীন গবেষণা- 
মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিষা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এবিষয়ে 
আরো কিছু বক্তব্য “আলোচনা”র মধ্যে দৃষ্ট হইবে। 


আইন লঙ্ঘনের যোগ্যতা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধানের ফল 
ংগ্েসের এক কম্টি, অসহযোগ-গ্রচেষ্টার অস্ঠতম 
অঙ্গ নিকপত্রুব আইন লঙ্ঘনের অন্ত দেশ প্রস্তুত হইয়াছে 
কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবাব জন্ত নিযুক্ত হন। 
তাহাদের রিপোর্ট বাহির হইযাছে। উহা আমবা দেখি 
নাই । উহার চুম্বক এবং উহা হতে উদ্ধৃত, কোন 
কোন অংশ ইংরেজী দৈনিকসমূহে দেখিয়াছি । যদিও 
নামে কমিটির প্রধান বা একমাত্র অন্গুলন্ধেয় বিষয় 
ছিল, আইন লঙ্ঘনের যোগ্যতা, তথাপি তাঁহারা 
রিপোর্টে সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন 


২৮৬ 

ব্যবস্থাপক সভায় অসহযোগীদের প্রবেশ করা উচিত কি 
না, এই প্রশ্নেব। কমিটি ধাহাদের সাক্ষ্য লইয়াছিলেন, 
তাহাদেব খুব বেশী অংশ কৌন্সিলে যাওয়ার বিরোধী । 
_ কিন্তু কমিটির তিন জন সভ্য একদিকে এবং অহ তিন জন 
অন্যদিকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রশ্নটির উভয় পক্ষে 
যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, সম্ভবতঃ তাহা রিপোর্টে 
কোন না কোন পক্ষের লোক বলিয়াছেন । আমর! নূতন 
কিছু বলিতে গারিব, এ ধারণা আমাদের নাই। তথাপি 
প্রাসঙ্গিক ও অগ্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলিতেছি। 

যখন ব্যবস্থাপক সভাগুলি মর্লীমিণ্টোর আমলে 
কিছু বড় করা হয়, তখন হইতে আমাদের এই ধারণা 
ছিল যে, কৌন্সিলে গিষা বক্বৃতাদি করিবার জন্ত বে 
সম্য যায় ও পরিশ্রম হয, কোৌন্সিলে না গিয়া ততটা সময় 
ও পরিশ্রম দেশের সেবায় নিয়োগ কৰিলে তদপেক্ষা 
অনেক বেশী ও প্রয়োজনীয় কাজ হইতে পারে। 
যখন মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ডের' আমলে সভাগুলিকে আরও 
বড় করা হইল, তখনও আমরা আমাদের এই ধারণা 
বদ্‌লাইবার কোন কারণ দেখি নাই। কৌদ্সিলে গিয়া 
পরিশ্রম কবিলে দেশের কোন উপকাবই কবা যায না, 
এ বিশ্বাস আমাদের কোন কালে ছিল ন|। কিছু উপকার 
করা যায়! কিন্তু আসল ক্ষমতা! গবর্ণমেণ্ট. নিজের 
হাতে রাখায়, কৌন্সিলে লড়াই কবিয়া স্বরাজ্য লাভ 
হইতে পারে, এ ধারণা আমাদের আগেও ছিল না, এখনও 
মাই। | রর 

বরদোলিতে, এবং তাহার পূর্বে, জাতিগঠনমূলক 
যে-সব কাজের ব্যবস্থা কংগ্রেস করেন, সে-সব কাজ 
খুবকঠিন। কৌন্সিলে গিয়া কাজ কর! (তাহার গুরুত্ব 
ও উপকারিতা ষাহাই হউক) তাহা অপেক্ষা অনেক 
মোজা । অধিকন্ত কৌন্সিলে বক্তৃতা, প্রশ্ন, ও প্রস্তাব 
করিয়া যতটা হৈচৈ করা যায়, চবক! ও তাত বসাইলে, 
স্থবাপান নিবারণ, অস্পৃশ্যতা ছুব, এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম- 
মম্প্রদাষের মধ্যে সম্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করিলে তাহা হয 
না! অতএব কৌন্সিলে গিয়। এবটা গোলমাল করিয়া 
বাহাছ্বী দেখান সহজ পথ বটে । কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার 
অমুকুলে যত বারণ দেখান হইযাছে, সে-সব কারণ 


প্রবাসী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩২৯ 


ত পাছি তি পাস বাসটি লালা” পাটি কাছ লাকা ১ 


 ( ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পািশসিপাসিিস্সিলা ও পাংিলামলা সলা ছিলাম” 








অনহযোগ আন্দোলনের প্রারস্ভেও বিদ্যমান ছিল। তখন 
কিন্তু নেতাদের ও অন্্চরদের ভরসা ছিল, যে, তাহার! 
কৌন্সিলগুলিতে ন! গেলে গবর্ণমেণ্টের সংস্কার-আইন 


দ্বারা যাহ! কিছু করিবাব চেষ্টা হইতেছে, তাহা চুরমার ৮. 


হইযা যাইবে। কিন্তু অসহযোগীরা দেখিতে পাইয়াছেন, 
বে, তাহারা কৌন্সিলে না যাওয়ায় এ সভাগুলি অচল 
হয় নাই। ক্থতবাং তাহার! এখন কৌন্সিলগুলিভে 
প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দক্ষষজ্জের অভিনয় করিতে 
চান্‌। আমাদের ধারণা, ভিতর হইতেও তাহারা কৌন্সিল- 
গুলিকে অচল কবিতে পারিবেন না। তা ছাড়া, ব্যবস্থা- 
পক সভার কর্তব্য করিব, বলিয়া শপথ করিয়া পরে 
তাহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা আমরা অসরল ও কপট 
আচরণ বলিয়া! মনে করি। মহাত্মা গান্ধীর মত সাধু 
ও সত্যবাদী লোক ষে প্রচেষ্টার প্রবর্তক ও নেতা, 
এইবপ অপরল ব্যবহারের সহিত তাহার কোন সঙ্গতি ও 
সামদ্রম্য দেখিতে পাইডেছি না। 

গব্ণ মে্ট পক্ষের সব প্রস্তাবের এবং বজেটের প্রত্যেক 
দকার বিরুদ্ধাচরণ কোন্‌ ধর্শ্মের অনুমোদিত, তাহাও 
আমরা বুঝিতে অক্ষম। “তোমরা তোমাদের বিবেচনায় 
ভালই কর আর মন্দই কর, তোমাদের সঙ্গে কোন যোগ 


রাখিতে চাই না, কারণ তোমাদের আসল ও প্রধান +৮ 


মতলবটা মন্দ এবং তোমরা স্তায়কারী ও সত্যানুসারী নও,” 

এইবপ বিশ্বামবশতঃ কেহ যদি গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগ 

না রাখেন, তবে তাহার আচবণের অর্থ বেশ বুঝিতে 
পারি। কিন্ত একজন অসহযোগী কৌন্দিলে গিষা 
যদি, দৃষ্টাস্তস্বরূপ, কোন জায়গায় জলেব, গুঁষধধের” এবং 
এইরূপ অন্যান্য গ্রাণধারণের জন্তু একান্ত আবশ্যক 
ব্যবস্থারও বিরোধী হন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যবহারের 
সমর্থন কেমন কবিয়া ববিব? আমার কিন্বা আমার 
দলের লোকদের দ্বারা জলের, ওঁষধেব, বন্দোবস্ত হইতে 
পারে ন], অৎচ অন্যকেও সে বন্দোবস্ত করিতে দিব না, 
ইহা কিরূপ আচবণ? গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দেশের যে-সব 
কাজ হয, তাহাব কন্তকগ্তলা কিছুদিন স্থাগত থাকিলেও 
চলে, কতকগুলা স্থগিত থাকিলে প্রাণরক্ষ। ও সমাজ- 
ভ্িতিতে বাঁধা পড়ে। অতএব শেষোক্ত রকমের 


পি, 


৬ 


২য় সংখ্যা ] 


সত শি সিল সিএ সী 


কাজেব ব্যবস্থা যতক্ষণ আমরা করিতে ন! পারি, তন্ক্ষণ 
যাহার! সেই-সব কাজ করিতেছে, তাহাদেব প্র-সব কাজে 
বাধা দেওয়া গর্িত। 


--৮/ কুলিদের কাজেও সর্দাবেব দর্কার হুয। স্ব 


কাজেই নেতাব প্রয়োগ্ন হয়। অসহযোগ-প্রচেষ্টার 
প্রধান নেতা জেলে গিষাছেন। অন্ত অনেক বড নেতাও 
জেলে। বাকী যাহারা জেলেব বাহিরে আছেন, 
তাহাদের মন্তিফ একটা কবিয়া, হাত পা ছু ছুটা করিষা, 
নিনরাত্রিও সাধারণ লোকদেব মত চবিবশ ঘণ্টাতেই 
হয়। কৌন্সিলে যাইতে হইলে এইরূপ প্রধান লোকেরাই 
যাইবেন। তাহার! কৌন্সিলে কেবল বাঁধা দেওয়ার কাজও 
যদি ভাল কৰিয়া করিতে চান, তা 1 হইলেও ভীহাদিগকে 
বিস্তব সময ও শক্তি তাহাতে নিয়োগ করিতে হইবে । 
তাহা হইলে অসহযোগ-প্রচেষ্টার গঠনমূলক কার্ষ্যের 
নেতৃত্ব তাঁহারা একাগ্রতা ও পুরা শক্তির সহিত কবিতে 
পারিবেন না। অথচ ইহা সত্য, এবং আশা করি 
সাহাবা ইহ! স্বীকাব কবিবেন, বে, ওঁ গঠনমূলক কাঁজ- 
খুলি কৌন্সিলেব কাজে বাধা দেওয়া অপেক্ষ। অধিক 
আবশ্তক ও গুকত্বপূর্ণ। নেতৃত্বের কাজ ন' হইলে কিন! 
ভাল করিয়া না হইলে অসহযোগ-প্রচেষ্টার আসল কাজ 


7 হইবে না। স্থৃতরাং উহা পণ্ড হইবে। 


অনেকে মনে কবেন, উহা ত পণ্ড হইয়াছেই। 
আমাদের ধারণা তাহা নহে। দফা দফ! ক;রয! ধরিলে 
উহার কোনটিতেই অসহধোগীরা সাফল্য দেখাইতে 
পারিবেন না বটে, কিন্তু অপহযোগ-প্রচেষ্টার অন্ুপ্রাণন। 
দেশেব অস্থিমজ্জায় টুকিযাছে বলিয়া আমরা মনে কবি। 
ইহ! আমাদেব জাতিকে পূর্ববাপেক্ষা বহুগুণ আত্মনির্ভর- 
শীল, সাহসী, কষ্টদহিষ্ণু, ত্যাগী, সাদামিধ! জীবনে অভ্যস্ত, 
ও দীনছুঃখীর প্রতি সমবেদনা পূর্ণ করিয়াছে । নারীদিগকে, 
এবং দেশের নিম্ন তমন্তরেব লৌকদিগকেও, ইহা বতটা 


৩৮ জাগাইয়াছে, ততটা আব কোন প্রচেষ্টা এ পধ্যস্ত 


জাগাইতে পারে নাই । 

আমাদের বিবেচনায় যাহাবা কৌন্সিলে প্রবেশ 
করিতে চান, তাঁহারা যেন কাজ করিবাব জন্তও প্রবেশ 
করেন, কেবল অন্যের কান্দে বাধ! দিবার জ্গ্ত ন! মান। 


বিবিধ প্রদঙ্গ--“অস্পৃশ্যত!” 


৩৯ ৪৯ তাছি লী এসি পাটি ত টি পাটি লা পশলা ৩৩ তিতা পি 


২৮৭ 


ভারতীয় এবং সমুদয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির 
মোট সভাসংখ্যা কয়েক শত। কিন্তু মোট অসহযোগীর 
সংখ্যা কয়েক কোটি। বিখ্যাত কতকগুলি অসহযোগী 
না-হয় কৌন্সিলে গেলেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ অপর কশ্মী 
অসহযোগীদের কাজ কি হইবে, এবং কে তাহার ব্যবস্থা 
ও পরিচালনা কাধ্যতঃ করিবে? বিপোর্টেব পাতায় 
কাজের ব্যবস্থা দেওয। এক কথা, এবং উহা কার্যে 
পরিণত কর! আর-এক কথ|। 


“অস্পৃশ্যতা” 
নিরুপদ্রব আইনলজ্ঘন অন্থদন্ধান কমিটির রিপের্টেব 
ধে চুম্বক দৈনিক কাগজসমূহে বাহির হইয়াছে, তাহাতে 
“অন্পৃপ্ততা” দূরীকরণ সম্বন্ধে লেখ! হইয!ছে £__ 


“A perceptible change for the better is slowly 
coming over the question of untouchability, and 
although the difficulty of the problem is mixed up 
with religious belief, the general state of antipathy 
has disappeared and there is no room for despair.’ 


“অন্পৃপ্ঠতা-সমস্ত! সম্বন্ধে সম্বব গতিতে. দেশে একটি পবিবর্দ্ধন 
আসিতেছে বলিষ| অনুভব কব! যাইতেছে। যদিও সমম্যাটিৰ 
কঠিনভ! ধর্ম্মবিশ্বাসেৰ সহিত জড়িত, তখাপি অক্পৃপ্ভত। দূৰীতবণেৰ 
বিরোধী মনোভাব তিবোহিত হইধাছে, এবং নৈবাশ্যের কেন 
কাবণ নাই 1” 


নৈরাস্তের কারণ নাই, ইহা আমরাও বিশ্বাস করি। 
কিন্তু অপহযোগ-প্রচেঃ৷ দ্বারা সাক্ষাৎ্ভাবে অল্পৃশ্ঠতা 
দূর হইবে, এ আশাও নাই। কতঙ্গন উকীল আইনের 
ব্যবসা ছাড়িযাছিলেন ব। স্থগিত বািয়াছিলেন, ভাহাব 
সংখ্যা যেমন কমিটি দিয়াছেন, তেমনি যদি কমিটি কত 
জন “উচ্চ” জাতির গোঁড়া লোক অস্পৃশ্তদেব সঙ্গে 
স্পৃশ্ঠদের মত ব্যবহাব কাঁছে কবিতেছেন, তাহার সংখ্য 
দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের কথাঁব 
বাথাথ্য উপলব্ধ হইত। ইহা আমরা সম্পূর্ণ স্বীকাব 
করি, বে, অন্পৃশ্তত! সম্বন্ধে অপহযোগ-প্রচেষ্টা আমাদের 
জাতির যত লোককে তটা সজাগ করিয়াছে, অন্য কোন 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধার্শিক-প্রচেষ্ট| তাহা কবে 
নাই। কিন্তু কমিটি ‘যে বলিয়াছেন, থে, সমস্যাটির 
কঠিনতা ধৰ্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত, এ কথার মধোই 
স্যাধানেব সঙ্কেত এবং এ বিষযে অসহযোগ-প্রচেষ্টার 
ব্যর্থতার কাবণ নিহিত রু্যাছে। 


২৮৮ 


বস্তুতঃ অস্পৃশ্তরতী জাতিভেদ-প্রথার অঙ্গীভূত এবং 
ইহা উহার সর্বাপেক্ষা কুৎসিত ও অমানুষিক লক্ষণ ঝ| 
উগসর্গ। অল্পৃশ্ঠতাকে বিনাশ করিতে হইলে বর্তমান 
জাতিভেদ-প্রথাকেও ভাঙিতে হইবে। তাহা ভিন্ন 
উপাধাস্তর নাই। আমাদের দেশের জ!তিভেদ-প্রথ! 
পাশ্চাত্যদেশেব শ্রেণীবিভীগের মত নহে, কারণ 
পান্চাত্য শ্রেণীবিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীব একত্র আহাব 
এবং খরঁত্ধাহিক আদান প্রদানে একান্তিক বাঁধ! নাই। 
আমাদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্ঠ তার সে বরং আমেরিকাব 
শ্বেতকাষ ও নিগ্রোর মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধানের তুলন! 
করা যায়। যে-কারণে আমরা আমেরিকাকে দোষ দি, 
সেই -কারণে আমাদের নিজেদেবও দোষ স্বীকাৰ ও 
সংশোধন কবিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত । 

আমেবিকা নিগ্রেকে অবজ্ঞা করিয়া এবং অপমানকর 
অবস্থাতে বাবিয়াও স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিয়াছে, 
উহা! এ পর্য্যন্ত বক্ষাও করিতেছে। স্থতবাং কোন দেশে 
কোন অবস্থাতেই শ্রেণীবিশেষের অস্পৃশ্যতা সত্বেও 
রাষ্টরায স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, এমন নয়। বাংল! 
দেশে, মহারাষ্ট্রে, এবং অন্য অনেক প্রদেশে অনেকে 
এই কারণে মনে কবেন, যে, অসহযোগ-প্রচেষ্টায় অস্পৃশ্যতা 
দূবীকরণকে এত বড় একটা স্থান দিবার প্রযোজন 
নাই । এবং এইকপ একটা মত থাকাষ আমরাও 
মনে করি, যে, কেবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বা রাজনৈতিক 
কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রেরণার বশে অন্পৃস্ঠতা 
দূরীভূত হইবে না। থে প্রকার আধ্যাত্মিক প্রেরণা 
দ্বার! হৃদয়ের পরিবর্তন হইলে আমেরিকার শ্বেহকায়েরা 
নিগ্রোদিগকে সর্বপ্রকার সামাজিক ও রাষ্ট্রায সাম্যলাভে 
বাঁধা দিবে না, আমাদের মধ্যেও সেই প্রকার আধ্যাত্মিক 
প্রভাব যদি কাজ কবে, এবং তদ্ঘারা আমাদের হৃদয়ের 
পরিবর্তন হয়, তাহা। হইলে “অন্পৃ্ঠতা” সন্বন্ধীয 
কুসংস্কার বিনষ্ট হইবে। তখন বর্তমান আকারের 
জাঁতিভেদও টিকিবে না; যদি উগ থাকে, ত, উহা 
কেবল শ্রেণীবিভাগরূপে থাকিবে । এই-সব পরিবর্তন 
আধ্যাত্মিক প্রভাবে হইলে স্থফল হইবে | 


শে 


এ, (এ, ৮০ 
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প্রবাসী-- অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ধর্শাপম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সন্ভাব 
“অস্পৃশ্য” জাতিবা শিক্ষাবিষয়ে ও ধনশালিতায় 


নগণ্য, যোগ্ধ। বলিয়াও তাহাদের বিশেষ খ্যাতি নাই। 


কিন্ত মুসলমান সম্প্রদাষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, 


এখনও অনেক দেশী রাজা মুসলমান, তাঁহাদের মধ্যে 
ধনী, শিক্ষিত ও পদমর্ধ্যাদাবিশিষ্ট লোক অনেক আছের্ন। 
যোদ্ধা বলিয়া মুপলমানদের খ্যাতি আছে। তত্তি্ 
স্বাধীন মুসলমান বিদেশী জাতি ও রাজ থাকায় 
ভাবতবর্ষেব মুসলমানদের গৌরব আচে । এই-দকল 
কারণে রাজনৈতিক হিসাবে হিন্দুমুস্গমানদের মধ্যে 
অসঙ্কাব এ পর্য্যন্ত যত কঠিন সমস্যা বলিয়া প্রতীত 
হইযা আদিতেছে, স্পৃষ্য ও অন্পৃশ্তদেব মধ্যে অসন্ভাব 
তত বড় সমস্যা বলিযা প্রতীত হধ নাই। 
“অন্পৃশ্ব তার বিনাশ কি প্রকারে হইতে পারে, 
তাহাব আভাস উপবে দিযধাছি। হিন্দু-মুসলমানের 
কিন্ব! অন্তান্ত ধর্ম্মসমপ্রদাদ্ের লোকদের মধ্যে সন্তাব কি 
প্রকারে স্থাপিত হইতে পারে, তাহ! বলাও সহজ 
নহে। 'তবে ইহা নিশ্চিত, যে, হিন্দু মুদলমান উভয়েরই 
সাঁধাবণ প্রতিদ্বন্থী বা শত্রু থাকিলে যতদিন প্রতিছন্বীর 
অস্তিত্ব ব| প্রবলত! থাকিবে, ততদিন হিন্দুমুলমানের_.. 
অসন্ভাব কতকটা চাপা থাকিবে । কিন্তু এপথে অমস্তাবের 
বিনাঁশের সম্ভাবনা নাই। 

অনেকে পৃথিবীর সকল দেশেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে ঈর্বাছেষের অনস্তত্ব দেখিয়া ধর্ম জিনিষটারই 
বিলোপসাধন করিয়া সকলের মধ্যে প্রীতি স্থাপন 
করিতে চান। তাহারা ধর্শ্মের জায়গায় মানুষের বুদ্ধিকে 
(reasonকে) প্রতিষ্ঠিত করিতে চান । কিন্তু ফরাসী-বিপ্লবের 
সময় যাহারা ধর্মের উচ্ছেদসাঁধন করিয়া তাহার জায়গায় 
বুদ্ধিকে € £58900কে ) খাড়া করিয়াছিল, তাহারা 
হিংসাত্বেষের বশে রক্তপাত খুব করিয়াছিল । 

ধর্দকে কেহ বিনাশ করিতে পারিবে না। 
থাকা চাই। কিন্ত প্রত্যেক ধর্শের মধ্যে ধাহা নিত্য 
ও সনাতন, তাহা অপেক্ষা লোকে কোন না কোন বান্ধ 
অনুষ্ঠানকেই অধিক আবস্যক মনে করায় সাম্প্রদায়িক 
বিরোধের সঙ হয়। 


উহ৷ ৯ 
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‘যাহা ছিল, 
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২য় সংখ্যা ] 
পিসি সিসি 
,. ' সকল ধর্ম সন্ধে 'বামমোহন রায়ের মনের ভাব 


তিনি যে-পয ধরিযাছিলেন, এবং পবে 

পবম্পবেব সমনামযিক কেশবচন্দ্র সেন ও পরমহংস 
/ রামকষ্ণের উপদেশে যাহা স্ফুটতর হইয়াছিস, তাহার 
গুভাব যত বিস্তৃত ও বৰ্দ্ধিত হইবে, সাম্প্রনায়িক বিরোধ 
‘তৃত কমি, । 





কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা 

বহুবৎসব ধরিয়। প্রধানতঃ আমবা মভারন্বিভিউ ও 
প্রবাপীতে কলিকাত| বিশ্ববিদ্যাপষের বিশ্বব্‌ আলোচনা 
করিষা আসিতেছি। অধিকাংশ সম্পাদক এবিষয়ে উনাদীন 
ছিলেন। কিছু দিন হইতে অনেক কাগন্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কথা আলোচিত হইতেছে। ওদাসীন্য কাটিয়া গিষাছে, ইহা 
সুখের বিষষ। কিন্তু আলোচনা যে ভাবে হইতেছে, 
তাহাতে সন্তষ্ট বা আশাম্বিত হংষা যায় না। যখন ভারত- 
গবর্ণ মেণ্টের প্রধান শিক্ষা কর্মচারী শার্প সাহেবকে কলি- 
কাত৷ বিশ্ববিদ্যালযেব সেনেটেব নামে উহার বেজ্জিষ্টার 
একটা. কড়৷ চিঠিলিখেন ও তাহ! বিশ্ববিদ্যালয়েরই পক্ষ 
হইতে দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয, তখন কোন কোন 
সম্পাদক ভাবতগবর্ণ।মণ্ট তথা শার্পেব এবং অপর কোন 
_ কোন সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয তথা আশ্ুতে:ষ মুখে পাধ্য।য 
মহাখষেব পক্ষ অবলম্বন কবিয়াছিলেন। আ'মবা কোন পক্ষ 
অবলম্বন করি নাই। উভষেবই সপক্ষে ও বিপক্ষে কমবেশী 
বলিবার কথা ছিল এবং তাহা আমরা ব'ল্যাছিলাম। 
বর্তমানে দেখিতেছি, সত্য ও স্তাষ্য ও হিতকর কি, তাহা 


নির্ণয়ের চেষ্টা অপেক্ষা দলাদলির ভাব বেশী প্রবল' 
হইয়াছে। ইহাতে কল্যাণ নাই। বেশীব ভাগ খবরের 


কাগজ এইভাবের কথা লিখিতেছেন, যে, গবর্ণ মেণ্ট 
যথেষ্ট টাক! না দেওয়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অংর্থিক দুববস্থা 


হইযাছে। তাহা সত্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদৃবদদর্শিতা' 


ও অপব্য় দুববস্থার কারণ। 
স্তারু মাইকেল স্যাড.লারের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয 
কমিণন বসাইবাব উদ্দেষ্বই এই ছিল, যে, তাহাব 


রিপোর্ট বিবেচন।,করিয়! ভারতগবর্ণ মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালযেব ' 


সংস্কার ও পুনর্গঠন করিবেন । বিপোর্ট বাহিব হইবাব পর 
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বিবিধ প্রপঙ্তর__কলিকাতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা 
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দেখা গেল, যে, কমিশন আমুল পবিবর্তন ও পুনগঠনের 
পরামর্শ দিষাছেন' এবং তদনুকপ অনুবোধ করিযাছেন। 
এই প্রকারের পরিবর্তন ও পুনর্গঠন ভাল কি মন্দ, 
আবশ্যক' কি অনাবশ্যক,'কিহ্ব! কোন্‌ কোন্‌ পরিবর্তন- 
প্রস্তাব আবশাক ও হিতকর, তাহার. আলোচনা 
এস্কলে কবিবার' প্রয়োজন নাই। এখানে কেবল 
বক্তব্য এই, যে, কমিশনের প্রস্তাবিত পবিবর্তন কবিয়া 
নৃতন রকমে বিশ্ববিদ্যালধকে চা পাইতে হইলে 'মনেক 
লক্ষ টাক! এককালীন ও বসবে 'বৎসবে খবচ করিতে 
হইবে। ইহা! অধিক হইলেও এক কোটি টাঁকার মধ্যে । 
এরূপ খরচ" কবিবার ক্ষমতা ভারত-গবর্ণ মেশ্টের নিণ্চষই 
ছিল; কেনন! এ গবর্ণমেণ্ট সামবিক ব্য কোটি কোটি 
টাকা বাড়াইয়া চলিতেছেন।, কিন্তু ভারত-গবর্ণমেন্ট 


" কিম্বা কোন প্রাদেশিক গবর্ণ মেন্ট ই কখন সাধাবণ নিম্ন, মধ্য 


বা উচ্চ শিক্ষার জন্ত এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পশিক্ষার জন্ত 
যথেষ্ট খবচ কবেন নাই। “ম্থতরাং আমাদের.এবপ আশ! 
ছিল না, বে, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়কে কমিশনের 
অভি প্রা অনুযায়ী আদর্শ বিশ্ববিদ্যালযে পরিণত ক্বিবাব 
জন্ত ভারত গবর্ণ মেপ্ট যথেষ্ট টাকা খবচ করিবেন। 
ইতিমধ্যে, কমিশনেক কাছ শেষ . হইয়া যাইবার 
পব, মণ্টেষ্ড-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে, অন্থসাবে ভ"রতবর্ষের 
শাসনপ্রণালীব পরিবর্তন হইল, এবং তদন্থধারে প্রত্যেক 
প্রদ্দেশেব সর্ধবিধ শিক্ষার ভাব উহ'র প্রাদেশিক গবর্ণ- 
ম্মেণ্টেব উপর ন্যস্ত হইল। - এখন ভারত-গবর্ণ মেট, একটা 
বেশ স্থষোগ পাইফা গেলেন। নিজে কমিশন. বসাইয়। 
ভারত-গবর্ণ মেপ্ট মুস্কিলে- প্রড়িয়াছিলেন ; কারণ কমিশন 
লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যযের বরাদ্দ করিয়াছিলেন । শাসনপ্রণ)লী 
পবিবত্তিত হওযাঁষ ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, কমিশনের প্রস্তাব 
অন্ুধাষী পরিবর্তন কর! না-করার ভার বাংলা-গবর্ণমেন্টের 
ঘাড়ে চাপাইয়৷ অব্যাহতি পাইলেন! বাংলা-গবর্ণমেণ্ট , 
কমিশনের প্রস্তাবিত পরিবর্তন . করিবার. নিঠিত্ত যত 
টাকা আবগ্ঠক;, তাহা ভাব হ-গবর্ণ মেণ্টের নিকট দাবী 
কবিষাছিলেন কি না, জানি না, কিন্ত কথা উচিত 
কবিবাব পর ঘি ভাবত-গবর্ণমেণ্ট৬বলেন, .. টাকা দিব 
না” ব| পদ্দিভে পারিব না,” তাহা হইলে বাংলাঁগবর্ণ- 
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মেন্টও ন্যায়তঃ অনায়াসে বলিতে . পারেন, “স্তাড্‌লাব 
কমিশন আমবা বনাই নাই, আপনারা বসাইযাছিজেন। 
উহা প্রন্তাব-সকল কার্যে, প্বিণভ করিবাব , দাধিত্ব 
আমাদের নহে, আপনাদের । আপনাবা যখন ও 
দাখিত্ব লইবেন না, তখন প্রস্তাব-সকল অন্সাবে কাজ 
কর! বা নাকরা সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
আছে ।” আমব| বাংলা-গব্রণ মেন্ট হইলে যাহা কবিতাম, 
উপবে তাহার আভাম দিলাম। 

যাহা হউক, যদি ধরিয়া লওয! যায়, যে, স্তাড লার 
কমিশনেব প্রস্তাবগুলি যুবই ভাল, ( মামরা স্বীকার ঝরি 
না, যে, সব প্রস্তাবগুলি ভাল, ) তাহা হইলেও দেখিতে 
হইবে, যে, তদনুসারে কাজ কবিতে হইলে যত টাঁকাব 
দরুকার,. বাংলা-গবর্ণ মেপ্ট. তাহা খরচ করিতে পাবেন 
কিনা । আমাদের ধারণা এই, যে, যদি বাংলা দেশের 
সমুদয় রাঁজকর্মচাঁরীদেব বেতন দেশের জমায় অনুষাধী 
করা- হয়, যদি জাপানের মত, যুক্তিসঙ্গত কর! হয, 
যদি কমিশনাব, বেভিনিউ. বোর্ডেব মেস্বাব, প্রভৃতি 
অনাবশ্ক পদ এবং, কষেকটি অনারশ্তক ডিপার্ট মেণ্ট, 
বা শাসন-বিভাগ উঠাইরা দেওষ! হয়, এবং তাহার 
পর শিক্ষাদান-কার্য্যকে তাহার উপযুক্ত গৌরবের স্থান 
দিয়া অন্তান্ত বিভাগের তুলনা শিক্ষাবিভাগকে তাহার 
গুরুত্ব অনুযায়ী যথেষ্ট, টাকা দেওষা, হয, তাহ! হইলে 
স্তাড্‌লারু কমিশনের প্রস্তাবিত টাকা বাংলা-গবর্ণ মেপ্ট, 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়েব জন্য খরচ করিতে পারেন। 
কিন্তু, .এখন প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা. যেবপ আছে, 
তাহাতে পুলিস বিভাগ প্রভৃতি “হন্তে রক্ষিত” 
(reserved ) বিষয়েব জন্য খুব বেশী টাকা লইয়! 
তাঁহার গর দেশী মন্ত্রীদের “হস্তান্ুরিত” (৮505 
17:০৫) শিক্ষা প্রভৃতিব জন্ত অযথেষ্ট টাকা দ্বেওষা হয। 
এই কারণে শাসন-ব্যবস্থার- দোয়ে নিয় মধ্য উচ্চ 
কষি শিল্প বাণিজ্য কোন প্রকার শিক্ষার জন্তই যথেষ্ট 
টাকা দিবার সামর্থ্য বাংলা-গবর্ণ মেন্টের নাই | 

বঙ্গের, শিক্ষার ও অন্তান্ত মন্ত্রীদের এক নম্বর 
থেকুবি. এই হইযাছে, যে, তাহারা এমন গবর্ণমেণ্টেৰ 
চাকরী-'কেন লইলেন, ফে-গবর্ণ মেন্ট, ,ভিন্নভিন্ন বিভাগের 


প্রবাসী--অগ্রহ্থায়ণ, ১৩২৯. 


| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


= পি পাটি পাটি পাস লাখ পাঁছি পাছি ছি পাটি পাটি লাছি পাটি লাও লা পাও লাছি লাও পা লাও পাছ 


কাধ্য পরিচালন নিমিত্ত রাজ, বন্টনের সময় তাহাদেব 
হস্তে অর্পিত বিভাগগুলিকে যথেষ্ট টাক! দিবে. না। 
ছুই নম্বর বেকুবি এই. হইযত্্, যে, তাঁহাবা প্রত্যেকেই 
সঙ্গতিপন্ন লোক হওযা সত্বেও কেন বাধিক ৬৪০০০ 
টাকার কম বেতন লইতে =াঞ্জী হইলেন না। তাহাতে 


ফল এই হইযাছে, যে, কোন প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট টাকা 


না দিলেই লোকে শ্বভাবভ্ বলে, “ভাষা, তোমরা 
নিজে বৎসরে ৬৪০০০ লতে পার, আব ভাল 
কাজের বেলা টাকা দিতে গার না?” মন্ত্রীদের তিন 
নম্বব বেকুবির কথাটা এক্ছল অগ্রাসঙ্গিক হইলেও 
বিবৃতির সন্পূর্ণতাব খাতিবে বচিতেছি। তাহা, গবর্ণ মেন্টেব 
কান্দ চালাইবার জন্ত নৃতন ট্যাক্স স্থাপনে মত দেওযা। 
তাহাতে ফপ এই হইষাছে, এব, লোকে নৃতন. শীসন- 
প্রণালীর কোন সুফল দেখিলব পূর্বেই ট্যাক্স বৃদ্ধিবপ 
কুফলটা আগে দেখিল। এই-দব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
চাইরা ও অন্যের! সহজেই লোককে তাহাদের বিরুদ্ধে 
ক্ষেপাইতে পাবে । 

ভারত-গরবর্ণ মেন্ট, কলিকাণ? বিশ্ববিদ্যালয়কে এপর্যন্ত 
যত টাকা দিযাছেন, তাহা অপেন্ছগা বেশী টাক! দেওয়া উচিত 
ছিল। বাংলা-গবর্ণমেণ্টেরও কলিকাতা বিশ্ববিস্তালযকে 
টাকা দেওষা উচিত । সেই টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইবে, 
তাহার সর পরিষ্কার করিয়া নর্দ্দেশ করিবার অধিকার 
গবর্ণমেন্টের আছে, প্রত্যেক দাতারই আছে। এবং 
নির্দেণ করাও কর্তব্য, কেন না, বিশ্ববিদ্ভালিয়ে অপব্যয় 
হইয়াছে । বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তান্ত আযের টাকা কি প্রকারে 
ব্যয়িত হইবে, সে সম্বন্ধে বিব্রবিদ্কালয়সম্পর্কীয় আইনে 
গবর্ণ মেণ্টের, হাতে যাহ! করিবার ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে, তাহাব বেশী গবর্ণ-ম্ট, কিছু করিতে পারেন 
না, কর! উচিত নয়। বিশ্ববিষ্ঠানয়েব কর্তৃপক্ষ এই ক্ষমতার 
যে ব্যাথা করিয়াছেন, আমা্দর মতে তাহা ভ্রান্ত 1. 
আমরা আগষ্ট, মাসের মন” রিভিউ এবং ভাদ্র 
মাসেব প্রবানীতে এবিষয়ে আনাদের মত যুক্তিসহকারে 
ব্যক্ত করিয়াছি । তাহার ভুল এপর্যন্ত কেহ দেখাইতে 
পারেন নাই। 

বিশ্ববিষ্যালয়েব স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। আমরা 
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পাপক 


পি... 


হয় সংখ্যা | 
এই স্বাধীনতাব সম্পূর্ণ পক্ষপাতী । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মোক্তারেরা স্বাধীনতাব কথা তুলিয়া আপনাদিগকে 
হাস্টাম্পদ কবিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, বিশ্ব- 
বিদ্যায় সম্বন্ধে যে নৃতন আইনের বস্ড়া প্রস্তুত 
হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় সম্বন্ধে বিশ্ববিষ্ঠালযের স্বাধীনতা 





লুপ্ত হইবে এবং ব্যযের ক্ষমতা! বাংলা-গবর্ণ মেন্টের ও উহ্থাব 


শিক্ষামন্ত্রীব হাতে যাইবে। যদ্দি খস্ড়ায় এইরূপ বিধি 
থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাব দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আর্থিক স্বাধীনতা লুপ্ধ হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 
এখন কি বিশ্ববিদ্যালষের স্বাধীনতা আছে? না, সে 
স্বাধীনতাটা ব্যক্তিবিশেষেব “মুঠার ভিতর*? উহার 
খরচ কি সেনেট, সীণ্ডিকেট, বা হিসাবের বোর্ড ( Boar 
of Accounts) যেরূপ আগে হইতে নির্দেশ করেন, 
সেইবপ হয়? আগে নির্দিষ্ট প্রণালী অন্থুবারে বজেট, 
প্রস্তুত হইয়! গেলে তাহার পব তদম্দারে খরচ হয কি? 
ইহা কি সত্য নহে, ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বৎসর আর্ত 
হইবার পবে অনেক মাম যথেষ্ট খবচ হইবার পর অনেক 
বৎসর হইতে বজেট, পাস্‌ ও মঞ্জুর হইযা আসিতেছে? 
বাংলাদেশের একাউট্ট্যা্ট -জেনের্যা কি ইসাব পৰীক্ষা 
বাইয়া দেখান নাই, যে, বজেটে নির্দিষ্ট টাক] অপেক্গা 
বিনা মঞ্জুরীতে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে? হিসাব- 
বোর্ড সম্বন্ধীয় যে-সব নিয়ম অনেক বৎস্ব পূর্বে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহা! কেন সেনেটে পেশ, করিয়া পাস্‌ করনি 
হয় নাই, এবং কেন সেই-সব নিষম অন্থুলাবে কাজ হয় 
নাই? স্তার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছা অনুসারে 
খরচ হইলে তাহার নাম যদি তয বিশ্ববিদ্যলযের আর্থিক 
স্বাধীনতা, তাহা হইলে তাহা আছে বটে। যাহা 
হউক, যদি সেনেটের সভ্যগণ প্রক্কুত্ত স্বাধীনতা চান, 
তাহা হইলে তাহারা যথাসময়ে যথানিয়মে বজেট হুওযার 
পব তদছ্মারে খবচ করাইযা দেশ্খা=, যে, তাঁহার! 
স্বাধীনতাব মানে বুঝেন ও তাহার মর্যাদা রক্ষা করিতে 
সমর্থ। নতুবা শুধু, স্বাধীনতা গেল, স্বাধীনতা গেল, 
বলিয়া চেচাইলে কি হইবে? মাথা নাই তাব মাথা 
ব্যথা। 

যাহা হউক, সার্‌ আশুতোষ মুখোঁপাধ্যষ এবং তীহাব 


বিবিধ প্রসঙ্গ কলিকীতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা 


২৯১ 





অঙ্ুচরদের দল চিবকাল শক্তিশালী থাকিবেন না; 

ংলা-গবর্ণ মেণ্ট, বা উহার শিক্ষাবিভাগ নিবঙ্কুশ ক্ষমতা 
নিজেব হাতে পাইলে অপব্যবহাঁব করিবেন না, তাহারও 
কোন প্রমাণ” দাই । অতএব, আমাদের বিবেচনায় 
বিশ্ববিদ্যালষের নৃতন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক 
স্বাধীনতা! দেওয়া উচিত। অর্থাৎ খবচ গবর্ণ মেণ্ট, বা শিক্ষা- 
মন্ত্রীব হুকুম অনুসারে হইবে, এরূপ নিয়ম হওষা উচিত নয। 
ব্যবস্থা এইরূপ হওষা উচিত, যে, বর্ধাবস্তের আগে বজেট, 
হইবে, এ বঙ্গে বর্ষাবস্তের আগে সেনেট, আবশ্যক 
হইলে পবিবর্তনের পর, মঞ্জুর কবিবেন। তাহার পব 
তদমুসারে খরচ হইবে। | 

স্বাধীনতাব স্থব্যবহার করিবার এবং তাহা রক্ষ! 
করিবার উপযুক্ত মানুষ থাকা চাই । এইজন্য বিশ্ববিদ্যা- 
লষেব সংস্থিতি ( constitution ) আবশ্যকমত পুনর্গঠিত 
হওয়া দবুকাব। সেনেট্‌কে যথাসম্ভব স্বাধীন মনু্য্যসমষ্টি 
করিবাব জন্ত উহার খুব বেশী অংশ--অন্যন শতকরা 
৯*জন-_নির্ববাচিত হওষা উচিত। বাকী শতকবা ১০জন 
গবর্ণমেন্টের কর্মচারী ও মনোনীত লোক হইবেন। 
নৃন্ন আইনের খস্ডা ন' দেখিলে বিস্তারিত আলোচনা 
করা যায় না। | l রি ১ 

তবে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত, 
তাহা আগে একাধিক বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি । 
বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান্‌, স্বাধীনচিত্ত লোকেবা নিঃস্বার্থভাঁবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পবিশ্রম কবিতে যদি বাজ না 
থাকেন, তাহা হইলে আঁশু-বাবুর একচ্ছত্র রাজত্বের 
বিরুদ্ধে চীৎকার নিরর্থক । যে পরিশ্রম কবিবে, ক্ষমতা 
তাহার হাতে না আসিয়া অলসের হাতে আসিতে পারে 
না। অবশ্য আশু-বাবু কেবল পবিশ্রমের দ্বারাই ক্ষমতা- 
শালী হইয়াছেন, এমন নয । বহু বৎসর ধরিষা তিনি দল - 
বাধিয়াছেন, এবং তীাব হাতে মানুষকে টাকা পাওয়াইযা 
দিবার যত উপায় আছে, তাহা বাংলাদেশে আর 
ফাহাবও হাতে নাই। তা ছাড1 তাহাব এবং বাংলা- 
দেশের অন্ত নামজাদা শোকদের মধ্যে একটা তফাৎ 
এই আছে, যে, তিনি অনুগত লোকদেব ও স্তাবকদের 
সাংসাবিক উপন্ধাব কবিতে ইচ্ছুক ও প্রস্তুত এবং 


২৯২ 
তজ্জন্য ছুর্ণাম সহ করিবাব শক্তিও - তাঁহার আছে” 
কূটনীতি, চাতুবী ও কৌশলেও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে। 
দেশী সম্পাদকের দ্বারা পরিচালিত আজকালকার খববেব 
কাগজপ্ুলি পড়িলে ইহার প্রমাণ পাওযা যাইবে 

বেঙ্গনীতে দেখিলাম নৃতন আইনের-খস্ড়ায় সেনেটেব 
সভ্যসংখ্যা ১৪০ হইবে, এবং- তাহার অর্ধেক আন্দাজ 
নির্বাচিত এবং বাকী অর্ধেক গবর্ণমেণ্টের কর্মচারী 
ও গবর্ণমেন্টের মনোনীত লোক হইবেন। আমরা 
এইরূপ ব্যবস্থার বিরোধী । শতকবা নব্বই জন সভ্য 
নির্বাচিত: হওষা উচিত। বাকী সভ্য" গবর্ণমেণ্টের 
কর্খচারী বা মনোনীত লোক হইলেই বথেষ্ট। নির্বাচিত 
সভ্যদের মধ্যে যদি এমন কোন সম্প্রদায় বা শ্রেণীর 
লোক' না থাকেন, যাহাদের লোক থাকা গবর্ণ মেপ্ট. 
দরকার" মনে বরেন, তাহা হইলে সেইরূপ লোক 
সরকার মনোনীত কবিয়া দিতে পারেন; ইহা হইলেই 
যথেষ্ট।। ৃ্‌ 

আমরা বলিয়াছি, আমরা কেবলমাত্র, অর্ধেক 
সভ্যেব নির্বাচনে সন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু যাহারা 
সেনেটের বর্তমান সংস্থিতিতে (constitui০৷এ) সন্তুষ্ট, 
বিশেষতঃ যে-সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি অল্লানবদনে আশু-বাবুর 
তাবেদারী কবিতেছেন, সেই-সব সেনেট সভ্য ও অন্ত 
লোকদেব এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক 
নহে বলিয়া চীৎকার করিবার অধিকার নাই। 
কারণ বর্তমানে রেজিষ্টরীতৃক্ত গ্রাজুয়েটবা ১০০ 
সাধারণ ফেলোদেব মধ্যে মাত্র দশঙ্জনকে নির্বাচিত 
করেন, আর দশ জন ফেকাল্টিসমূহ দ্বার! নির্বাচিত 
হন। বাকী আঁশীজন চ্য'ন্সেলার মনোনয়ন করেন। 
নৃতন আইনের খস্ড়ায় নির্ববাচিতদের . অনুপাত ও 
সংখ্যা, আমাদের মনঃপূত না হইলেও, বর্তমান অবস্থা 
উহা যেরূপ আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী । 

বেঙ্গলীতে দেখিলাম, ধর্পন্প্রদায় অনুসারে সেনেটের 
সভ্যের সংখ্যা বা অনুপাত নির্দেশের মত একটা কি 
ব্যবস্থা নৃতন আইনের খস্ড়াফ আছে। আমরা ইহার 
সম্পূর্ণ বিবোধী। বিদ্যামন্বিরে এপ ভেদবুদ্ধি থাকা 
উচিত নয। দেশে স্বতন্ত্র হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয ও মুসলমান 











- প্রবাসী-_অগ্রহীয়ণ,-.১৩২৯- - 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপাস্সপাস্পীনমিপাি লাখ লাও লাও পািলীসিপাস্িপাি পাস লাও পালিত পাছিপাছি লাসপাসিপসপপিসিরাসিিস্পির্সি 


বিদ্যালযের্‌ প্রতিষ্ঠার অশুভ দিক্‌ যথেষ্ট আছে। তাহার 
উপর সব্কাবী বিশ্ববিদ্যালফ-সকলেও ধর্দদ অনুসারে 
সভ্যনির্ববাচন মোটেই হওয়া উচিত নয়। যদি সাধারণ 


নির্বাচন দ্বারা কোন বা যথেষ্ট মুসলমান নির্বাচিত = 


না হন, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট, যে-কয়জনকে মনোনীত 
করিবেন-তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক মুসলমান রাখিতে 
পারেন। 

খস্ডা, হস্তগত হইলে . বিস্তারিত, আলোচনা 
করা চলিবে । 


মোঁক্তারী পরীক্ষা 

দেদিন একখানি দৈনিকে দেখিলাম, এবার.মোক্তারী 
পরীক্ষা হইবে না, অথচ জেলায়. জেলায় পরীক্ষার্থীদের 
নিকট হইতে ফী লওষা হইতেছে । একথা! সত্য হইলে 
ফীগুলি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া উচিত, এবং প্লীভারী ও 
মোক্তারী পরীক্ষার জন্য মেক্রেটারীর বেতন বাবতে যাহা - 
খরচ হয, তাহাও বন্ধ করা উচিত। বর্তমান বৎসবে 
২১শে মার্চ, তারিখে বাংলার বজেট আলোচনাব সময় 
মৌলবী হামিদ উদ্দীন খ প্রস্তাব করেন, ষে, প্লীডারী ও 


মোক্তারী পরীক্ষার জন্ত বরাদ্দ ১৪৪০০ টাকার জায়গায় __-» 


তাহা কমাইযা! ৫০০০ করা হউক; কারণ প্লীভাবী 
উঠিযা গিষাছে, তাহাঁব পরীক্ষা ২ দিন হইত. ও 


মোক্তাত্রীর হইত ১ দিন। বাবু স্থরেন্্রনাথ মল্লিক - 


বলেন, যে, যদিও প্লীডারী ছুইবংসর আগে রহিত 
হইয়াছে, তথাপি তাহার খবচট! চলিতেছে ( “Although 
that examination was abolished two years ago, 


still the charge continues.” ) তিনি আরও বলেন, 


“What I wantto say is that I do not under- 
stand why, after the pleadership examination had 
been abolished, there should stil be a Secretary 
of the Examination Board on Rs. 500 a month, 
unless it is for the reason that he happens to be 
the editor of the Indian Daily News and that his servi- 
ces are required for other purposes by the President of 
the Examination Board. For any purpose like this the 
country must not be bled."— Bengal Legislative Council 
Proceedings, Volume VII—No. 5, Pp. 115—116. 


bd 


হয় সংখ্য! ] 


আরো! তর্কবিতকের পর মৌলবী হামিদ উদ্দিন খার 
প্রস্তাব গৃহীত ও মঞ্জুরী টাক! ৫০০ হয়। কিন্তু যদি মোক্তারী 


পৰীক্ষা সত্যসত্যই না হয়, তাহা হইলে এই অপব্যয়ই 
_ট কেন হয়? 
রাজশক্তি ও ধর্ম্মগুরুর শক্তি 

এইরূপ সংবাদ আসিষাছে, যে, তুরস্কের রাজপরিবার 
হইতে যিনি খলিফা নির্বাচিত হইবেন, তিনি কেবল 
ধর্মগ্ুরুই হইবেন, তাহার কোন বাষ্ট্রীর শক্তি থাকিবে 
না। ইহা সত্য কি না এখনও ঠিক বল" ষায় না। 
কিন্ত যদি ইহ! সত্য হয়, তাহা হইলেও মুসলমানদের 
চিন্তাব কারণ নাই, কেননা আঙ্গোরার স্থাপিত তুর্ক 
গবর্ণ মেপ্ট খলিফার পৃষ্ঠপোষক থাকিবেন। তা ছাড়া, 
জগতের ইতিহাসে এবপ ব্যবস্থা নৃতন নহে। রোমান্‌ 
ক্যাথলিকদিগের ধর্শগুরু পোপেব আগে রাজ্য ও রাজ- 
শক্তিও ছিল । এখন তাহা নাই । কিন্তু তাহাতে তীাঁংাঁব 
প্রভাব কমে নাই। বরং তিনি নিজেব চরিন্রবলে এবং 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাবে যাহা করিতে পাবেন, 
তাহার মূল্য ও গৌরব বাড়িয়াছে। 


*---  কৌন্লিল-প্রবেশ সম্বন্ধে মুসলমান মত 
মে্ট্যাল খিলাফং'কমিট দ্বারা নিযুক্ত নিরুপদ্রব- 
আইন-লজ্ঘন-তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট, প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহাতে কেবলমাত্র মৌলবী জহুর আহমদ কৌন্দিলে 
প্রবেশের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটির অন্ত 
সকলে বলেন, কৌন্সিলে প্রবেশেব প্রশ্নটা তোলাই এখন 
অসামঘ্িক। তাহাদেব মতে অসহযোগ-প্রচেষ্টা উপলক্ষে 
যেরূপ প্রভূত স্বার্থবলিদান করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা 
করিয়া, অনেক নেতা ও শ্রেষ্ঠ কর্ম্মা যতদিন জেলে আছেন, 
ততদিন এ প্রশ্নেব বিচার কবাটাই জাতির পক্ষে অসম্মানকর | 


৮7 বর্তমানে জাতির মধ্যে স্বার্থত্যাগের ভাব এবং কর্শিষ্ঠতার 


ক্ষমতা উৎপাদনেই আমাদেব সমুদয় শক্তি প্রযুক্ত 
হওযা উচিত। অন্ত দিকে এখন মূন দিলে বিপদ 
ঘটিবে। কৌন্সিলে প্রবেশ বিষষে আলোচনা এখন 
স্থগিত বাখা উচিত। নতুধ। অশুভ ফল ফলিবে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_জলগ্লীবন ও গভর্ন্মেপ্ট, 


২৯৩ 


জামিয়ং-উল্-উলেমাও কৌলিলে প্রবেশ এবং 
অন্ত সকল প্রকাব.সহযোগিতাব বিবাধী । 


ভারতীয় মুসলমানগণ ও কমালের দল 

জামিয়ং-উল্‌-উলেমা এবং ব্যক্তিগতভাবে অনেক 
মুসলমান আঙ্গোরা গবর্ণ মেপ্টের পক্ষসমর্থন কবিত্বেছেন। 
কমালের দল যে ইস্লামের মহৎ সেবা করিয়াছেন, 
তাহার জন্ত তাহাদের প্রতি ইহাবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিতেছেন । 


উত্তরবঙ্গে জলগ্লাবন 

উত্ভববঙ্গে জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদের সাহায্যের 
জন্য দেশেব দবিদ্র ও সম্পন্ন লোকেবা এ পর্য্যন্ত মাহ! 
কবিষাছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীষ। অন্ঈ- ও বস্ত্র 
সাহাফ্যদান, রোগীর চিকিৎসা, পুক্করিণী ও কূপের জল- 
সংশোধন, গৃহনিশ্বীণ প্রভৃতি কাৰ্য্য শ্বেচ্ছাসেবকেবা 
উৎসাহ শৃষ্খলা ও একাগ্রতাৰ সহিত করিতেছেন। 
কয়েক লক্ষ টাকা প্রধানত: কলিকাতা হইতে উঠিয়াছে, 
এবং চাউল, নূতন ও পুবাতন কাপড়, জামা, ক্ষ, 
ওঁষধ, পথ্য, গৃহনিৰ্শ্বাণের দ্রব্যও অনেক পাওয়া গিয়ুছে। 
কিন্ত সকলের বিশেষভাবে ম্মবণ রাখা দরকাব্‌, যে, 
সাহায্য যত পাওয়া গিয়াছে, আহা অপেক্ষা আবও 
বেশী সাহায্য এখনও চাই। নতুবা বিপন্ন লোকদিগকে 
আগেকার অবস্থায় দীড় .করাইতে পারা যাইবে না। 
অতএব কলিকাতার চেষ্টা চলিতে থাক্‌, কিন্ত কলিকাতার 
বাহিবে বাড়ীতে বাড়ীতে সকল রকম সাহায্য শৃঙ্খলার 
সহিত ভিক্ষা করা! হউক । 

আমরা যেসব ছবি ছাপিলা'ম, তাহার দুইখানি ছাড়া 
অন্যগুলির ফোটোগ্রাফ বঙ্গীয় রিলীক কমিটির পক্ষ 
হইতে শ্রীযুক্ত ৯"রুচন্্র গুহ নিজ ব্যয়ে তুলিয়া! দিযাছেন । 

জলপ্নাবন ও গবর্ন্মেণ্ট, 

জলপ্লাবনে বিপন্ন লোকদেব সাহায্যার্থ গবরুনমেন্ট 

নিঙ্রেব কর্তব্য তৎ্পবতাব সহিত যথাসসযে ও 


২৯৪ 





স্পা A 


যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। বরং .উণ্টাদিকে বিপদের ও 
ক্ষতির মাত্রা কম করিয়া প্রকাশ করিযা তাহাদের 
অনিষ্ঠ করিষাছেন। দেশী মন্ত্রী ও দেশী শাসন- 
পরিষদের সদস্ত থাকায় অনিষ্ট বেশী হইয়াছে কারণ 
তাহাদেখ যথেষ্ট কর্তব্যপরাধণতা ও সন্ধদয়তার অভাব- 
বশত: বিদেশী শাসনকর্তারাও কর্তব্যে অবহেলা করিতে 
বেশী সাহস পাইয়াছেন। গভর্ণ মেণ্টের অঙ্গীভূত 
লোকদের এই অপরাধ অমাক্জ্নীয়। 

বর্ধমানের মহারাঁজাধিরাঁজ ত বলিয়াই বসিষাছেন, যে যে, 
গভরুন্মেপ্টটা! একটা অন্নসত্র বাঁ অন্তবিধ দাতব্য সমিতি 
নহে, ইহা এক্টা কার্বারের মত (৪. business con- 
০৪) | মৃহারাঁজাধিরাজ বোধ করি জানেন না বা শুনেন 
নাই,যে,ম্বাধীনদেশে বার্ধক্যেব জন্ত মাহষ মাত্রকেই পেন্সযন 
দিবার ব্যবস্থা (০10 age pensions ), দরিদ্বদিগকে 
সাহায্য দিবাব আইন ( p০০r 1৭5 ), বেকার লোকদেব 
কাজ জুটাইবার দরুকারী আফিস ( unemployment 
bureau ), বেকার লোকদিগকে নিষমিত সাহায্য দিবাব 
সরকারী ব্যবস্থা, প্রভৃতি আছে। অথবা তিনি জানিয়া 
শুনিয়াও গোবা মনিবদিগকে খুশি করিবার জন্য শ্বাকা 
সাজিয়া থাকিবেন। বিস্তু বাস্তবিক যদি গবরন্মেপ্টটা 
কারবাবুই হয, তাহ! হইলেও, যে-সব মানুষের কাছে পরে 
খাজনা আদায় করিয়া কার্বারু চালাইতে ও মুনফা 
দেখাইতে হইবে, তাহাদিগকে বাচাইযা স্বস্থ সবল 
রাখা বুদ্ধিমান কার্বাবীব কাজ । 

গববূন্মেন্ট টা যদি কার্বার্‌ হইত, তাহা হইলে, বর্ধ- 
মানের জমিদার মহাশয় মনে বাখিবেন, শ্বেত ও অশ্বেত 
গবর্ণমেন্টের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীই এত মোট! মাহিনা 
পাইতেন না। তাহাদের বাজার-দব এত বেশী নয়; এবং 
কার্বাবের নিয়ম স্থলততম মূল্যে উৎকষ্টতম জিনিষ ক্রয়। 
যে-কোন দিন বিজ্ঞাপন দিলে জগতে মানুষের বাজারে 
বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সব মোট! মাহিনার যোগ্য 
কর্মচারী বর্তমান বেতন অপেক্ষা অনেক কমবেতনে 
পাওয়া যায়। 





প্রবাসী-_অগ্রহীয়ণ, ১৩২৯ . 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গুরু-কা-বাগে আহতদের তালিকা 
গুরু-কা বাগে মহস্ত ও শিখদের বিবাদ আসলে সম্পত্তি 
লইষা, অর্থাৎ উহাব জন্ত দেওয়ানী মোকদ্বমা হইতে 


be) 








পারিত এবং এখনও পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মহস্তের__ 


পক্ষ অবলম্বন করিয়া “ন্যুনতম” বল প্রযোগ-দঘার! অকালী 
শিখ্দিগকে গুরু-কা-বাগ হইতে অনেক দিন ভাগাইতে 
থাকেন। এই “ন্যূনতম” বলপ্রষোগের ফলে জনকয়েকেব 
মৃত্যু হইয়াছে, এবং অন্ত অনেকে গুরুতর আঘাত পাইয়া 
হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়। হাসপাতালের ভাবপ্রাপ্ত 
কর্মচারী কর্ণেল, গুলাব সিং-প্রদ্ত তাহাদেব নিয়লিখিত 


- তালিকা শিথদেব শিবে-মণি গুরুদ্বাবা প্রবন্ধক কমিটি 


প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাডা আরো! ১৩৭ জন আহত 
হয়, কিন্তু চিকিৎসকের সাহ-্য পায় নাই । 

Injuries above the truuk 288 269 
১.5 on the frontal part of the চি 399 
$s to brain ... a a 79 
)) ১) testicles ... aa i 60 
1 » perineum a... ত ০ 19 
1» ১% teeth ১৪৪ ভর, 7১ 7 
Contused wounds , ন 5 I58 
Incised wounds 1, ৮১) ৪ 
Punctured wounds ১০ নই টু 2 
Urine trouble 5 লি ৪ 419 
Fractures ies TR ae 9 
Dislocations নু TR 2 


Note ১7110100195 on the bank buttocks and legs 
have not been enumerated in the list, 


লক্ষরের মহৎ কাৰ্য্য 
গত ২২শেকান্তিক যখন “নলিনী” জাহাজ কীশীপুবেব 
নিকটবর্তী হয়, তখন ছল মিঞা নামক একজন লক্ষর 
দেখিতে পাষ, যে, কে-একজন গঙ্গাষ হাবুডুবু খাইতেছে। 
সে তৎক্ষণাৎ দড়িতে বাধ একটা জীবন-রক্ষক কটিবন্ধ 
(116-91) লোকটিকে ছুড়িযা দিল। কিন্তু তাহাতে 


৮ 


কোন ফল না হওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ আব-একটি জীবন-১ = 


রক্ষক কটিবদ্ধ বগলদাবা ক্রিয়া স্রোতে ঝাপ দিষ! 
পডিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে সে একটি 
নিমজ্জমান স্ত্রীলৌককে চুল ধরিয়া তুলিতেছে। তাহাব 
পর সে বন্ুআধাসে স্ত্রীলৌকটিকে ঘাটে শুকনো ঢাডাঁষ 


২য়: নংখ্যা | 


- বিবিধ প্রসঙ্গ-_“নিজ বাসভুমে পরবাসী হ’লে” 


২০৯৫ 





তুলিল।., দুলা মিঞা নিজের বিপদের কথা ন৷ ভাবিয়া 
যে সাহস ও -দয়ার কাজ্জ করিয়াছে, "তাহার জন্য 
তাহাকে সমুচিত পুরস্কাব এবং একটি ম্মাবর পরক দেওয়া 


উচিত । El BIT ৫ le 
- জনতাঁকু ভীরুতা 

অনেক খবরেব কাগজে বাহিব হইয়াছে, -যে, 
কঙ্গিকাতাষ একজন পাগলের কথ! অনুসারে একজন 
পুলিশ কনষ্টেবল্‌ যতীন্দ্র ধাবী নামক এক" ব্যক্তিতে 
গ্রেপ্তার করিতে যায়। সে পলাইযা এক দোকানে 
আশ্রষ লয়। পাহারাওয়ালা সিটি দেয় এবং আব 
কয়েকজন পাহাবাঁওষালা-আপিযা হাজির হয়। যতীন্ত্রকে 
তাহার! নগ্ন অবস্থায় দোকান হইতে -টানিয়া আনে 
এবং "এবপ প্রহার বরে যে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িষা 
যাঁয়। তাহার পব একজন পাহারাওয়ালা তাহার 
পেটেব উপর ঘুরিয়া ঘুরিযা নৃত্য করে। ফলে তাহাঁব 
অস্ত্র বাহির হুইযা পড়ে এবং লোকের! চেঁচাইয়া উঠে 
যে সে গরিষ! গিয়াছে । তখন পাহারাওয়ালারা ভষে 


পলাইষা যাষ। বতীন্দ্রকে হাস্পাতালে পাঠান হয়।, 


নে কপালেব জোরে বাচিয়া উঠে। কিন্ত তাহাব 


"“-নামে মোকদ্দমা হয। যাহা হউক সে বেকস্থর থালাস 


পায়। পাহারাওয়ালাদেব ছুই জনের সামান্ত দণ্ড হ্য়। 
উপস্থিত অন্ত পাহারাওয়ালাদের কোন শাস্তি: হয় 
নাই ৷ বিচারক খুব কড়া রায় দেন, কিন্তু শান্তিটা 
হয় খুব লঘু | এই-সমস্ত কথা পাঠকেরা আবে! 
বিস্তাবিত ভাবে পড়িয়া থাকিবেন। পাহারাশুয়ালারা 
যে বেআইনী এবং পৈশাচিক নিষ্ঠব কাজ করিয়াছে, 
এবং বিচারকের যে তাহাদিগকে আবো কঠিন দণ্ড 
দেওয়া উচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু 
বিচারকের রায়ে আছে, যে, পাঁচশত লোক ঘটনাস্থলে 


জমা হইযাছিল; তাহার! দীাড়াইয়। দাঁড়াই" একটা 


মাহুষের প্রতি এই রূপ অত্যাচার দেখিল, কেহ পাঁহারা- 
ওষালার বেআইনী নৃশংসতায় বাধা দিল না, ইহা 
কিরূপ মন্ষ্যত্বেব পরিচায়ক ? অপরাধীকে গ্রেপ্তার 
করিবার ক্ষমতা পুলিসের আছে, তাহাকে প্রহাব 


করিষা অজ্ঞান করিবার ও তাহার পেটের উপর নৃত্য 
করিবার অধিকাব নাই। সত্য বটে, এই পৈশাচিক 
আচরণে কেহ বাধা দিলে “সর্কারী কর্ম্মচাবীর কর্তব্য 
কার্যে বাধা দেওয়া” অপরাধে তাহাব নামে নাল্শি ত 
হইতই, অধিকন্ধ তাহাব আগেই তাহাঁবও পেটের উপর 
পাহারাওষালা নৃত্য কবিতে পাবিত। কিন্ত, পরাধীনত। 
ও পুলিসেব অত্যাচাব আমাদিগকে কাপুরুষ করিযাছে, 
না, আমর! কাপুরুষ বলিষাই পরাধীন হইযাছি ও পুলি- 
সেব অত্যাচার আমাদিগকে সহা করিতে হয়, এই প্রশ্নেব 
উত্তব দিতে না পারিলেও, আমরা যে ভীরু, ইহ! লজ্জায় 
মাথা হেঁট করিয়া আমাদিগকে মানিতেই হইবে! 
কোন স্বাধীন ও সাহসী জাতিব দেশে পাঁচশত দাহ্য 
দডাইয়। এইবপ অত্যাচার নিক্িষভাবে দেখিতে 
পারিত না। 
&নজ বাসভূমে পরবাসী হলে” 

ইংরেজ এবং অন্য সব শ্বেতকাষ মানুষদিগকে বিধাতা] 
পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা রূপে পৃণ্বীর সকল দেশে যাইবার 
অধিকার দিযাছেন। তাহার! যেখানে ইচ্ছা গিয়! যা- 
খুশি করিতে পারে। পৃথিবীব এবং ভারতবর্ষের 
সব জাতির লোক বাংলাদেশে আসিষা সব রকম 
কাজ করিতে ও ধন উপাৰ্জ্জন কবিতে পারে। কিন্তু 


, বাঙ্গালী" ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে গিয! সামান্য কিছু ' 


রোজ্গার করিলেও তথাকাব লৌকদেব এবং 
ইংরেজদের চোখ টাটায়। বাঙালী বঙ্গের বাহিরে 
ভারতের সব প্রদেশে ইপ্টাবুলোপার অর্থাৎ অনধিকার 
প্রবেশের অপবাধে অপরাধী, ইংরেজ কোথাও ইণ্টার্‌- 
লোপাঁর নহে! ' এ-সব পুরাতন কথা। এবার কিন্তু .. 
একটু নৃতন রকমের কথা পড়া গেল। এবার পড়া 
গেল, বাঙালী নিজের পৈত্রিক ভিটাতে ইন্টার্লোপার । 
একঘেয়ে কিছুই ভাল নয়। 

পাটনা হইতে বেহীব হেরাল্ড, নামক একটি ইংরেক্ী 
সাপ্তাহিক বাহির হ্য। ইহা ভাল কাগজ ও অতি 
পুরাতন কাগজ, সব বাঙালীর পড়া উচিত। বিহার- 
ওড়িষা প্রদেশের শ্রম-শিল্পসমূহেব পরিচালক মিঃ 


২৯৬ 
আবী কলিন্স: প্রণীত. 'একটি পুস্তিকা হইতে বেহার 
হেরান্ড, 'কতকগুলি কথা উদ্ধৃত করিযাছেন। মিঃ 
কলিন্স. বলেন, যে, এ প্রদেশের লোকদের সজাগ হুইয়া 
দেখ! উচিত, ধে, সব লাভটা অন্য জাতিদের পকেটে 
না' বায় (“it is for the people of the pro- 
vince to bestir themselves and see that 
all the profits do not go into the pockets 
of other races” )1 বেশ কথাঃ ইহাতে কাহারো 
আপত্তি হইতে পারে না। কিন্ত তিনি যখন বলিতেছেন, 
যে, কয়লার খনিগুলি বাঙালীদের আনন্দদ্াষক শিকারের 
জাষগ! (“the coalfields are the happy huht- 
ing-ground of the Bengali’), তখন ‘কিঞ্চিৎ 
বিস্মিত হইতে হয়। কারণ, বিহাব প্রদেশের অধিকাংশ 
কষলার খনি মানভূম জেলায় অবস্থিত।' মানভূম 
কত শত শত বা কত হাজার বৎসব ধরিয়া বাঙালীর 
বাসভূমি, তাহ! কেহ বলিতে পাবে না'। হাজার হাজার 
হিন্দীভাষী কুলি মজুবীর জন্ত ও জেলায় আসা সত্বেও 
মানভূমের'১৫ লক্ষ অধিবাসীর এখনও দশ লক্ষ বাঙ্গালী। 
মীনভূম প্রাকৃতিক বাংলার একটি অংশ শাসন- 


প্রবাণী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কার্যেব ' সুবিধার অন্য কয়েক বৎসর "হইল উহা 
বেহার প্রদেশের সামিল হইযাছে বলিষাই উহ! অবাঙালীর 
দেশ হইয়া যায় নাই। অথচ মিঃ কলিন্সের “মতে 


ওখানে বাঙ্গালীদের কয়লাব খনি থাকা উচিত নয় [৮ 


বাঙ্গালী তাহা হইলে যায় একাঁথা] ; 

আরো মঙ্গার কথা এই, যে, বেহাঁর হেরাল্য, 
দেখাইতেছেন, যে, সকলেব চেযে জবর ' কলার 
খনিসমূহ বরিয়ায অবস্থিত, সেগুলি হইতে ১২০টি. 
যৌথ কোম্পানী দ্বার! কয়লা! উত্তোলিত হয়, এবং 


সেগুলির গোটা বার- বাঙ্গালীদের, বাকী সব ইউরো- 


পীয়দের। তা ছাড়া আরে! প্রায় ২৫*টি কয়লার খনির, 
কার্বার আছে, যাহার মধ্যে কেবলমাত্র ৭৫টির মালিক 

বা অংশতঃ মালিক বাঙ্গালী । বাকীগুলির মালিক 
গুজবাটী,. মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, সিন্ধী ও ইউরোপীয়েরা। 
এদিকে মিঃ কলিন্সের নম্র পড়িল ন' কিন্তু বাঙ্গালীর! 


থে" নিজেদেব পিতা "পিতামহ প্রপিতামহ  আদি- 


পূর্বপুরুষের সময হইতে অধ্যুষিত জেলায় সর্বাপেক্ষা 
কমসংখ্যক 'কষলাব খনির মালিক, ইহাই' হইল 
তাহাব চক্কুশূল ! 
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ূ ংশোধনী 


এই মাসের প্রবাসীতে ২*৯ পৃষ্ঠাষ “আসন্ন স্ধ্য/” কবিতায় এই 


কষটি ভুল আছে-_ 
j অশুদ্ধ 
৯ম লাইন কণ্ঠহবে 
২২১ পৃষ্ঠাষ “ধীবে” কবিতার-- 
অশুদ্ধ 
১ম লাইন হৃদয়খানি 
১ম *” বৰ্ষ 
১৩শ - ” নোঁরে 
১৪শ *” করেছে 


" কণঠঠন্বে 


করেছ 


প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৯, পৃঃ ২, দ্বিতীয় স্তম্ভ, ২৯তম পংকভিভে 
“আত্মাকে উত্তর অবণি” স্থলে হইবে “প্রণবকে উত্তব অরণি”। | 








যশোদা ও কৃষ্ণ 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


U Ray & Sons. Catcutta 





“লত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্‌।» 
“নায়মাঁত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।৮ 


২২শ ভাঁগ 
২য় খণ্ড 


পৌষ, ১৩২৯ 


ওয় সংখ্যা 





নিৰ্ব্বাণ কি? 


বুদ্ধের নির্বাণ কি? এবিষয়ে এখনও অনেকের ভ্রান্ত 
বিশ্বাস আছে। এখনও কেহ কেহ মনে করেন 
"আত্যন্তিক বিনাশের নামই নির্বাণ; নির্বাণ অর্থ 
মহাবিনাশ এবং ইহা মহাশুন্ত' হইতেও শুন্ততর।” 
--এই'মত নিতান্তই অসত্য । বুদ্ধদেব ও তাহার শিষ্যগণ 
এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে যাহা বলিয়া গিষাঁছেন--তাহা 
.লইয়াই আমরা কিছু আলোচনা করিব ।. 
১। সারিপুত্র ও জদ্থখাদক 1 - 
এক সময়ে ‘জমবুখাদক' নীমর্ক একজন পরিব্রাজক 
সারিপুত্রকে -জিজ্কীসা করিয়াছিলেন_-“হে রি 
এনির্কবাঞ “নির্বাণ এইপ্রকার বল] হয়। কিন্ত নির্ববাণ 
কি??? 
সারিপুত্র বলিলেন--“হে আবুষ ! রাগস্ষ, “ঘ্বেষ- 
ক্ষয়,” এবং “মোহঙ্ষয়--ইহাকেই নির্বাণ বলা হয়” 
শরণ ('সংযুত্তরিকায়, ৩৮১ )1 
'বঙ্গভাঁষায় ‘রাগ’ শব্দের অর্থ ক্রোধ । কিন্তু সংস্কৃত 
ও পালি ভাষায় ইহার অর্থ 'আস্কি'. ‘কামনু!” ইত্যাদি। 
সুতরাং আসক্তি-ক্ষয়। দ্বেষ-ক্ষুয..এবং মোহ-ক্ষয়ের নামই 
1 নির্ধাঁণ। কেহ কেহ মনে-করেন এ সমুদয় নির্ব্বাণলাভের 


পরী ০ 


উপায়, কিন্ত নির্বাণ নহে। i সারিপুত্রের উপদেশ-_ 
এই-সমুদয়ই নির্ব্বাণ। যে অবস্থায় রাগ দ্বেষ ও মোহের 
"অবসান হয, সেই অবস্থাকেই নির্বাণ বল! হয। 

২। সারিপুত্র ও সামগ্ক। 
অন্ত একসময়ে সামণ্ডক নামক এক পরিত্রাজকও 
সারিপুত্রকে এই প্রশ্নই করিযাছিলেন। এস্বলেও তিনি 
উত্তর দিয়াছিলেন--“রাগ-ক্ষয়, দ্রেষ-ক্ষয় এবং মোহ্‌-ক্ষ্নই 

নির্বাণ” ( সংযুত্তনিকায়, *৯৯)। 

৩। মুসীল, সবিট্ঠ ও আনন্দ! 

, একসমষে আযুম্মান্‌ মুপীল, সবিট্ঠ ও আনন্দ কৌশাস্বী 
নগরে ঘোধিতারামে অবস্থান করিতেছিলেন। নেই 
সময়ে সবিট্ঠ''মৃসীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন-“হে হুলীল! 
শরদ্ধা-নিরপেক্ষ হইয়া, কুচি-নিরপেক্ষ হইয়া, জনশ্রতি-নির- 
পেক্ষ হইয়া, যুক্তিপ্রণালী-নিরপেক্ষ হইয়া, অপরের মতামত- 
নিরপ্রেক্ষ হইয়া, তুমি কি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ যে ভব- 
নিরোধই নির্ব্বাণ ?” 

মুদীল বলিলেন--"হে সবিট্ঠ! শরদ্ধা- রুচি- জনস্রুতি- 
যুক্িপ্রণালী অপরের মতামত-নিবপেক্ষ হইয়া আঁমি স্বয়ং 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে ভব-নিরোধই নির্ব্বাণ।” 


৩০২ 





ইহার পরে সবিট্ঠ নারদকেও এই প্রশ্ন কবিয়াছিলেন 
‘এবং নারদও মুসীলের ভাষাতেই ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। 
সর্বশেষে সবিট্ঠও বলিলেন__“আমিও সম্যক্প্রজ্ঞা 
দ্বারা যথাভূত ইহ! আুন্দররূপে দর্শন করিয়াছি যে 'ভব- 
| নিরোধই নির্ববাণ' » ( সংযুত্তনিকায়, ১২1৬৮ )। 
'_ প্ভব্‌” অর্থ ‘জন্ম’ বা ‘উৎপত্তি’। ‘ভবনিরোধ' অর্থ 
ব্জন্মনিরোধ'। যে অবস্থায আব জন্মগ্রহণ হয না সেই 
অবস্থার নামই নির্ব্বাণ। 
৪1 পুনব্বস্থর মাতা। 
পুনববস্থর মাতা’ নামে পবিচিত একজন স্ত্রীলোক 
কোন ঘটনা উপলক্ষে এই প্রকার বলিযাছিলেন-_নিববানং 
ভগবা আছ সবব-গম্থ-প্পমোচনং। অর্থাৎ “ভগবান্‌ বুদ্ধ 
বলিয়াছেন-_সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করাই 
নির্বাণ” ( সংযুত্তনিকায়, ১০1৭ )। 
৫ । মহা-মোগ্গলান্হ। 
খেরগাথাতে “্মহা-মোগ্গলান” নামক 'স্থবিরেব 
উক্তিরূপে নিম্মলিখিত-অংশ পাওয়া যায় 
“শিথিল চেষ্টা বা অল্পশক্তি দ্বারা সর্বগ্রস্থ-প্রমোচন- 
রূপ নির্ববাণকে লাভ- কর! যায় না ( নিব্বানমূ...সব্বগন্থ- 
পমোচনং )” ( থেবগাথা, ১১৬৫ )। 
এস্থলে নির্ববাণ--সর্বগ্রন্থ-প্রমোচন অর্থাৎ সমুদায় 
বন্ধন হইতে মুক্তি । যে অবস্থাতে কোনপ্রকাব বন্ধন 
নাই, তাহাই নির্ববাণ। 
৬1 বাকুল। 
বাকুল নামে একজন স্থবির এইপ্রকার বলিয়াছেন-__ 
“সম্যক সম্বদ্ধ ভগবান্‌' যে নির্বাণ বিষয়ে উপদেশ 
দিয়াছেন, তাহা ‘স্থ-স্থখ’, অ-শৌক, বি-রজ, ক্ষেম; সে 
স্থলে দুঃখ নিরুদ্ধ হইয়াচে* ( খেরগাথা, ২২৭ )। 
৭। হারিত। 
“বাকুল' যাহা বলিয়াছেন, হারিত নামক স্থবিরের 
উক্তির মধ্যেও ঠিক ওঁ অংশ রহিয়াছে ( থেঃ গাঃ, ২৬৩ )। 
৮1 গোতম স্থবির । 
: " গোতম নামক একজন স্থবির একস্থলে বলিষাছেন-_ 
- ইদানীং আমর! নির্ববাণে গমন কবিব-ষে স্থলে গমন 
করিলে আব লোক কবিতে হয় না” (থেঃ গাঃ। ১৩৮)। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


৯। ইতিবুত্তক। | 
ইতিবুত্তক নামক গ্রন্থে বুদ্ধের উক্তিরূপে নিম্নলিখিত 
অংশ পাওয়া যায় 


“হে ভিক্ষুগণ ! “সংস্কৃত” বা ‘অসংস্কৃত' যে-সমুদয় ধৰ্ম্ম ₹-- 


আছে, তাহাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল বিরাগ_- 
যাহা এই (সমুদায় নামেও অভিহিত ) --মদ-নিৰ্শা্দিন, 


পিপাসা-বিলয, আসক্তির উচ্ছেদ, সংসারাবর্তনের 
উপচ্ছেদ, তৃষ্ণা-ক্ষয, বিবাগ, নিরোধ, নির্বাণ” ( ইতি- 
বুত্তক, ৯০) | 


ইহার অর্থান্তরও হইতে পারে।-_তৃষ্াক্ষয়ের পরে 
ছেদ। শেষ অংশের অর্থ -বিরাগই নিরোধ ও নির্বাণ। 

আমরা অস্থবাদে 'সংস্কৃত' এবং “অমংস্কৃত' এই দুইটি 
শব ব্যবহার করিয়াছি। মূলে আছে “সংখতা' এবং 
‘অসংখতা’। যাহাকে সাষ্ট করা হয়, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর 
সংযোগে যাহার উৎপত্তি, তাহাই ‘সংখত’। আর যাহা 
এ ভাবে উৎপন্ন নয়, তাহাই “অসংখত, | 

এস্থলে নির্বাণ অর্থ কি সে বিষয়ে মতভেদ হইবার 
কোন কারণ নাই। 

‘ইতিবুত্তক’ নামক গ্রন্থের একস্থলে (১০২) বুদ্ধের এই 
উক্তিটি আছে “যাহার! আলম্তপরায়ণ, বাল ( অর্থাৎ 


ূর্ঘ), অজ্ঞান, তাহারা সর্বপ্রন্প্রমৌচনরপ নির্বাণকে লাভ 


করিতে পারে না (ন নিববানং অধিগন্তব্বং সববগস্থ- 
পমোচনং । -_ইতিবুত্তক, ১০২)। 

এখানে সর্বগ্রস্থি ছেদনকেই নির্ব্বাণ বলা হইল। 

পুনববন্থর মাত৷! বুদ্ধদেবের এই কথারই উল্লেখ 
করিযাছেন ( সং নিঃ, ১০1৭ - পূর্ব্বোক্ত (৪) অংশ দ্রষ্টব্য )। 

থেরগাথাতে মহামোগগলান যে বলিয়াছেন সর্বগ্রস্থ- 
প্রমোচনই শির্ববাণ ইহা বুদ্ধদেবেরই কথা। (থেরগাথা, 
১১৬৫) পূর্বোক্ত (৫ অংশ দ্রষ্টব্য )। 

১০। সংযুত্তনিকায়। 


সংযুত্তনিকায় নামক গ্রস্থেব একস্থলে (৬৷১৷৩ ) বুদ্ধের ১ 


উক্তি কপে এই অংশ পাওবা যায় এই যে সংস্কারের 
উপশম, কশ্নোপাদানের বিনা”, তৃষ্ণাক্ষয় বিরাগ, নিরোধ, 
নির্ববাণ__ইহা নিশ্চয়ই দুর্দর্শ (৬1.1৩)। 

এস্থলে তৃষ্ণাক্ষষ প্রভৃতিকেই নির্বাণ বল! হইয়াছে। 


ওয় সংখ্যা ) 


সংযুত্বনিকায়ের একস্থলে (১1৭18) এই প্রশ্ন কবা 
হইয়াছে 
*কি বিনাশ প্রাধ হইলে বল। হয় ( ইহা) নির্বাণ’ 


__7 ( কিদ্সস্সবিপ্নহানেন নিববানং ইতি বুচ্‌চতি ) ?” 


ইহার উত্তর-_ | 
“তৃষ্ণা বিনাশ প্রাপ্ত হইলে বল! হয ইহা) নিৰ্ব্বাণ’ 
( তন্হাক় বিপ্লহানেন নিব্বানং ইতি বুচ্চতি )।* 
(সং নিঃ, ১1৭1৪) 


বাংল ছন্দ 


৩৩৩ 


১১। স্থত্তনিপাত। 
সুত্তনিপাত নামক গ্রস্থেও (১১০৮--১১০৯) ঠিক 
এই অংশ পাওয়া যায় ।. 


অগ্যকার আলোচনা আমরা বুঝিলাম-_ রাগক্ষ, 
ঘেষক্ষয়। মোহক্ষয় ভবনিবোধ, সর্বগ্রন্থ-প্রমোচন 
ইত্যাদিকে নির্বাণ বলা হয়। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


পলি 


বাংল ছন্দ 


বাংলার সাহিত্যসম্পদ আজ নিঃস্ব বাঙালীকেও বিশ্বসম।জে 
বরেণ্য করেছে। আর সাহিত্যের এই রসপ্রবাহ্‌ই 
বাংলার গ্রামে গ্রামে দরিদ্র কুটারবাসীর দ্বারে দ্বারে 
এক নবজীবনেৰ আনন্দ-বার্তী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 
বাংলা-সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাঙালী জাতীয় জীবনের 
সার্থকতা লাভ করে’ ধন্য হবে। কেবল যে বস-মাধূর্ধ্যই 
বাঙালীর কাব্য-সাহিত্যকে সম্পদশালী করে’ তুলেছে তা 


নয়, ছন্দ-প্রাচূর্্যও তাকে অপূর্ব বৈচিত্র্য ও শ্রী দান 


করেছে। বাংলা-সাহিত্যের এই ছন্দ-শাখা যে কত অসংখ্য 
বর্ণের বিচিত্র কুক্থমরাশিতে রমণীয় হযে উঠেছে তাই 
১ দেখিয়ে পাঠকগণকে একটু আনন্দদান কবই আমাব 
উদ্দেশ্য । কিন্তু গোড়া থেকে ই এ কথা বলে: রাখা ভাল 
যে, সাহিত্য-জীবনের নব নব উষায় বাংলার কাব্যো- 
দ্যানে এই অসংখ্য রড়ীন্‌ ফুলগুলি একে একে কি করে, 
ফুটে উঠেছে ইতিহাসের দিক দিয়ে তা দেখানো, কিংবা 
ছন্দের নৃত্যলীলা ও স্থরবৈচিত্র্য কেমন করে? কাব্যের 
রসকে বা ভাবের অনির্বচনীয়তাকে রসজ্ঞেরর অন্তরের 


৮ মণিকোঠায় পৌছিয়ে দেষ সেই তত্বকে ফুটিয়ে তোলা, 


আমার উদ্দেশ্য নয়। যোগ্যত্তর ব্যক্তি তত্বরূসপিপান্থর 
এপিপাস! নিবৃত্ত করুবেন। আমি কেবল সাদা কথায় 
সিধে রকমে বাংলাব সমস্ত ছন্দগুলিকে স্তরে স্তরে 
বিন্যস্ত ববে’ তাদের শ্রেণী-বিভাগ করে' এবং তাঁদের 


গায়ে এক-একটা নামের লেবেল, এটে দিয়েই খালাস 
পাঁৰ। এই বিচিত্র ছন্দরাশিকে গুচ্ছে গুচ্ছে সাজিয়ে 
যথেষ্ট দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলেই পাঠক চোখ বুলিয়েই 
বুঝতে পার্বেন দীন! বাংলাভাষা ছন্দ-সম্পদে নিতান্তই 
দীনা নয়, বরং পৃথিবীর কোনো ভাষাই ছন্দ-হিসাবে 
বাংলাভাষার চাইতে অধিকতর এম্বধ্যশালিনী কি না 
সন্দেহের বিষয় | 

বাংল! ছন্দের আলোচনা] যে আর কখনো হয নি তা 
নয়! বন্দিন থেকেই মাসিক পত্রিকাতে ছন্দবিষ্য়ক 
প্রবন্ধ মাঝে মাঝে দেখ্তে পাওয়া ষাচ্ছে। কিন্তু তার 
অধিকাংশই ছন্দের আংশিক আলোচনা মাত্র। বাংলার 
কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ১৩২৪ লালের 
চৈত্রসংখ্যা “সবুজপত্রে” “ছন্দ, নামক প্রবন্ধে বাংলা 
ছন্দের প্রাণশক্তি কোথায়, ছন্দের ধ্বনি-বৈচিত্র্য কিৰপ 
বিচিত্র উপায়ে কাব্যের ভাবকে ফুটিয়ে তোলে এবং 
মোটামুটি বাংলা ছন্দকে কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা কবেছিলেন। এর আগেও 
তিনি সবুজপত্রে এ সম্বদ্ধে আরে! আলোচনা করে- - 
ছিলেন। কিন্ত আমাকে নিতান্ত সভয়ে বলতে হচ্ছে 
যে যদিও রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধে ছন্দ-রসজ্দের চিন্তার 
হহু উপাদান জুগিষেছেন এবং যদিও তিনি বাংলা 
ছন্দেব মুলতত্বটি বিশদৰপে ফুটিষে তুলেছেন, তবু এ 


৬০৪ 





প্র 


বিষয়ে আলোচনার আরো অনেক ' কথা বাকি রষে 
গেছে। তারপর, বাংলা ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্ত মহাশয় ১৩২৫ সালের বৈশাখসংখ্যা ভারতীতে 
প্রকাশিত “ছন্দ-সরম্বতী* শীর্ষক রচনায় বাংলাছন্দের 
বিস্ময়জনক যাছুশক্তির পরিচয় প্রদান করেছেন। কিন্তু 
তিনি রচনাটি ঠিক সাধারণ প্রবন্ধের আকারে লেখেন নি, 
রূপকের মায়াজালের আড়াল ' থেকে ছন্দের ভেন্কী- 
বাজী দেখিয়েছেন। “তাই গার ছন্দের নামকরণ বা 
শ্রেণীবিভাগ রূুগকের আড়ালে দাড়িয়েই শ্বীয় রূপ- 
জ্যোতিতে পাঠককে মুগ্ধ করেছে। বিশেষকপে এই 
ছুটি .অতি উপাদেয প্রবন্ধের নিকট যথাযোগ্য খণ 
স্বীকার কবে আমি" আসল কথাব অবতারণা কর্ছি। 
জানি না আমার এই নব নামকবণ ও স্তর-বিন্যাস 
সধী-সমাজে আদ ত হবে, না, আমি “গমিব্যামাগহাস্যতাম্‌ 

শুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ৷” 

অক্ষর ও মাত্রা 

সংস্কৃত ছন্দশান্কার সংস্কৃত ছন্দকে গ্রধানতঃ দুই 
ভাগে বিভক্ত করেছেন; এক ভাগের নাম বৃত্ত, আরেক 
ভাগের নাম জাঁতি। "পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতি 
রিতি দ্বিধ! ৷” যে-সকল ছন্দে সাঁধাবণ অক্ষবের সংখ্যা 
গুণে ছন্দের পরিমাণ স্থির করতে হয় সেগুলোকে বলে 
বৃত্ত আর বিশেষভাবে মাত্রার পরিমাণের উপব যেসব 
ছন্দ নির্ভর করে সেগুলোর নাম জাতি ছন্দ। “বৃত্তম্‌ 
অক্ষরসংখ্যাতং জাতির্‌ মাত্রারুতা ভবেৎ”। অনুষ্টুপঃ 
তরিষটপ, প্রভৃতি বৃত্ত ছন্দ ; গাথা, পজ ঝটিকা প্রভৃতি জাতি 
ছন্দের অন্তর্গত। এস্থলে একথ! বলা প্রযোজন যে. 
সংস্কৃত ছন্দশান্ত্রে জাতিছন্দ মাত্রাবৃত্ত নামেও পরিচিত 
হয়ে থাক । স্থতবাং জাতিকে যদি মাত্রাবৃত্ত নাম দেওয়া 
যায়, তাহলে শুধু বৃততকেও অক্ষরবৃত্ত নাম দিয়ে মানাবৃত্ত 
থেকে তার পার্থক্য রক্ষা করা প্রযোজন। বাংলা ছন্দেবও 
ছুটি প্রধান ভাগকে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ব অভিধান দেওয! 
যায়। | 

কিন্তু কি করে' এছুটো শ্রেণী ভাগ করা যায ও তা 
দেখানোব আগে অক্ষর ও মাত্র! এ ছুটো পরিভাষাব সংজ্ঞা 
নির্দেশ কবা প্রযোজ্রন। প্রথমেই মনে বাখা উচিত 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ছন্দশান্ত্রের অক্ষর আর ব্য"করণ-শাস্ত্রেব অক্ষর এক 
'জিনিষ নয়। ব্যাকরণে অক্ষর বা বর্ণ কাকে বলে তা 
পাঠশালার ছাত্রদের থেকে নুরু করে' কারো অজানা 


নেই। কিন্ত ছন্দের অক্ষর তা নয়; ছন্দশাস্তরের মতে *-_ 


শবের অন্তর্গত যে বর্ণ বা বর্ণমমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারিত 
হয় তাকেই অক্ষর বলা হয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে 
বলে সিলেব্ল, তারই নাম অক্ষর | যথা, বাগর্থাবিব-__যে- 
কোনো পাঠশালার ছাত্র বলে’ দিতে পারে ব্যাকরণের দিক্‌ 
থেকে এখানে এগারোটি বর্ণ আছে। কিন্ত ছন্দোর শান্ত্র- 
বিদ্‌বা বলবেন এখানে পাঁচটি মাত্র অক্ষর আছে, কেন 
না এখানে বা-গ-র্থা-বি-ব -বাগযস্ত্রেব এই পাঁচটি স্বত্ত 
প্রয়াস থেকে এই সমগ্র কথাটা উচ্চারিত হচ্ছে। যেমন 
সংখ্যার দিক্‌ দিযে বাগযস্ত্রেব উচ্চাবণ-প্রযাসের unit 
বা একককে বলা যায় অক্ষব, তেমনি কালের দিক্‌ দিয়ে 
উচ্চাধ্য শব্দের ওজন বা পরিমাণের একক বা একে 
বলা ষায মাত্রা | যথা--অৰ্থ এবং অথ - সংখ্যার দিক দিষে 
দেখৃতে গেলে এই দুটো শব্দের প্রত্যেকটিতেই টো করে, 
অক্ষব আছে। কিন্তু আরেক দিক্‌ থেকে দেখলে বোঝ 
যাবে প্রথম শব্দটি ওজনে দ্বিতীয় শব্দটির দেড়গুণ, কেন 
না প্রথম্টার ঘাডে একট! রেফের কোঝ! চাপানো- 


হয়েছে। বস্তুতঃ প্রথম শব্দটি উচ্চারণ কর্তে দ্বিতীয়টির:- - 


দেড়গুণ সময় লাগে। এখন দেখতে হকে এই কাল বা 
ওজনের দিক্‌ থেকে একক বলব কাকে । সকলেই জানে 
বিশুদ্ধ সংস্কৃত রীতিতে উচ্চারণ করুতে গেলে দীর্ঘস্বর 
হম্বস্বরের দিপ্ণণ সময় নেয়। আসলেও হৃত্বশ্বরকে দ্বিগুণ 
করেই দীর্ঘস্বর হয়। ত ছাড়া হুম্বস্বরাস্ত ব্যঈনবর্ণের " 
উচ্চারণেও হৃন্বস্বরের সমান সময়ই লাগে । অ আর ক-- 
এই ছুটো বর্ণ উচ্চাবণ করুলেই একথার সত্যতা টের পাওয়া! 
ষাবে। স্বতব"ং ত্প্বশ্বর ও হৃশ্বশ্বরাস্ত ব্যগুনকে মাত্রার একক 
বা একম'ত্রিক বর্ণ বলা যেতে পারে এবং দীর্ঘস্বব ও দীর্ঘ- 
স্বরান্ত ব্যগ্রন-বর্ণকে দ্বিমাত্রিক বর্ণ বলা যায়। 
তাই নয়, একমাত্রিক বর্ণের পরে যুক্তবর্ণ অনুষ্বার এবং- 
বিসর্গ থাকৃণে একমাত্রিক.বর্ণাটও দ্বিমাত্রিক হযে যায়। 
যথা, পূর্বোক্ত অর্থ শব্ষটি। এখানে রকাৰ ও থকাবেব- 
যৃক্তবর্ণ পবে থাকাঁষ পূর্ববর্তী অকারটিকে ছবিমাত্রিক 
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বলে. ধরতে হবে; কেননা অকারের উপর ভর দিয়েই 
বেফ থএর মাথায় উঠেছে; বাঁজেই অকাঁরের শক্তি 
দ্িগ্তণ। এই হিসাবে দেখা যাবে অর্থ শব্দের অকারে দুই 


--% মাত্রা, আর থকারে এক মাত্রা; সবস্থদ্ধ তিন মাত্রা; কিন্ত 


অথ শব্দে ছুই মাত্রা । বন-_ছুই মাত্রা, বর্-তিন মাও1) 
ব্রণ_-এখানেও ছুই মাত্রা, কেননা ব্‌ ও র্‌ অকাঁরের উপর 
ভর দিয়ে নিজেদের ওজন তার উপর চাপিয়ে দেয় নি, 
বরং অকারই নিজের কুক্ষিতে ওই ছুই বর্ণকে আশ্রয় 
দান কবেছে। এইরূপ বিশ্ব, পূর্ব, দুঃখ, কংস প্রভৃতি 
শবে তিন মাত্রা ; আনন্দ, অনস্ত, তরঙ্গ প্রভৃতি. শবে 
চার মাত্রা। ছন্দের পরিভাষায় একমাত্রিক বর্পকে লঘু ও 
দ্বিমাত্ৰিক বর্ণকে গুরু বলে-ছন্দে ত্রিমাত্রিক বর্ণের 
ব্যবহার হয় না 1--“সামস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গ চ গুরুর্‌ 
ভবেৎ | বর্ণসংযোগ-পূর্বশ্চ।”-_স্থতরাং দেখা গেল 
ঘ্বক্ষরেব হিসাবে যা এক অক্ষব, মাত্রার হিসাবে তা এক- 
মাত্রিক বা'দ্বিমাত্রিক দু-ই হতে পারে। পূর্বে দৃষ্াস্তটাই 
আবার ধর] যাক্‌। বাঁ-গ-র্থা-বি-ব,-অক্ষরের হিসাবে 
এখানে পাঁচ অক্ষর বটে, কিন্তু মাত্রার হিনাবে আট 
মাত্রা; কারণ বা-গ-্থা-বি-ব পদটিতে প্রথম “তন অক্ষব 
গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং পরের ছুই অক্ষর লঘু বা 
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অক্ষর-বৃত্ত 

এই তো গেল সংস্কৃত ছন্দশান্ত্রে হিসাব-নিরাশ। 
কিন্তু বল! বাহুল্য সংস্কত্ের হিস'ব বাংলাষ অবিকল খাটে 
না। প্রথমতঃ অক্ষর-বৃত্তের বথা। বাংল! অক্ষর-বৃত্তে 
সাধারণত শব্দের অস্তস্থিত অ-স্বর অর্থাৎ হলস্ত-উচ্চারিত্ত 
বাঞ্জন-বর্ণও এক অক্ষর বলেই গণ্য হয়, যদিও সংস্কৃত নিয়ম 
অনুসারে এমন বর্ণ অক্ষর বলে" গণ্য হতে পারে” না। 
যথা 


xX XxX 
পাখী সব কবে বব রাঁতি পোহাইল! 


কাননে কুহুদ.কলি কলি ফুটিল। 
এস্থলে প্রথম ছত্রেব চতুর্থ ও অষ্টম এবং দ্বতীয় ছত্রেব 
ষষ্ঠ অক্ষর সংস্কৃত নিয়মে অক্ষরকপে পবিগণিত হতে পারে 
না, কেননা তাদের শ্ববাস্ত উচ্চাবণ হয না। কিন্তু বাংলায় 


বাংল! ছন্দ 
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তারাও অক্ষর, তার এক মাত্র কারণ হচ্ছে এই যে *বের 
অস্তে অ-স্বর ব্যপ্তন থাকলে তার পূর্ববর্তী বর্ণের আমর! 
দীর্ঘ উচ্চারণ করে” থাকি । কিন্তু বাংল! অক্ষর-বৃদ্ধে 
অস্বর ব্যঞ্রন-বর্ণ যদি শব্দের মধ্যে স্থান পায় তবে 

ংলা ছন্দ তার মর্ধ্যাদা রক্ষা করে না, তাকে অন্থান্ত 
বর্ণের সঙ্গে সমান তালে সমান ওজনে উচ্চারণ করে, 


যায়। এখানে ছোট বড় সব সমান, পুর্ণ সাম্য। 
যথা 
৮ xX ১৫ 
(১) নিশাৰ স্বপন সম তোর এ বাঁরত! 
xX x xX 
বে দত | অমরবৃদ্দ যাব ভুজবলে 
t 
কাতৰ, সে ধনুর্ঘাবে রাঘব ভিখারী 
| 
বধিল মন্মুখ-বণে ? 
x 1 
(২) দানব-নন্দিনী আমি ; রক্ষঃ- কুলবধু ; 


রাবণ গত মম, মেঘনাদ স্বামী, 

আমি কি ডবাই সখি, ভিথাবী ঝ।ঘবে ? 
উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত ছুটিতে %-চিহ্নিত কোনো বর্পেরই স্বরাস্ত 
উচ্চারণ হবে না, তথাপি এগুলো বাংলা অক্ষব-বৃত্তে 
একেকটি অক্ষর বলে’ গণ্য হয়েছে । তার কারণ উদ্ধৃত ছত্র 
করটি পড়লেই বোঝা যাবে এগুলোর পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি 
স্ববের দীর্ঘ উচ্চারণ হচ্ছে। স্থতরাং এ বর্ণ গুলোর স্বরাত্ত 
উচ্চারণ না হওয়াতে প্রতি পংক্তিতে ওজনের যে কম্তি 
পড়ে’ যায়, পূর্ববর্তী স্বরগুলোর দীর্ঘ উচ্চাবণে তার পূরণ 
হযে যাচ্ছে, স্থতরাং ছন্দ-পতন হয নি। কিন্তু তা বলে’ এ 
ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলা চলবে না। কারণ পৰে যুক্তবর্ণ 
থাকা সত্বেও দণ্ড-চিহ্কিত অক্ষরগুলো দ্বিমান্রিক বলেঃ 
গণ্য হয় নি। আসল কথা, এখানে হসন্ত, শ্বরান্ত এবং 
যুক্তাক্ষরের পূর্বববর্ণ, সকলেই এক ওজনে উচ্চারিত হচ্ছে, 
অক্ষব-বৃত্ত ছন্দ সকলকেই সমান আমন দিচ্ছে । এই 
সাম্য-রক্ষা দোষই হোক আর গুণই হোক, এইটেই 
হচ্ছে বাংলা অক্ষর-বৃত্তের বিশেষত্ব । এই বিশেষত্ব 
টুকু না থাকূলে এ ছন্দের কোনে! মূল্যই থাকৃত 
না। কাবণ এই সাম্য-রক্ষার ক্ষমতাই অক্ষর-বৃত্তের 


৩০৩ 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ধ্বনিকে উৰ্দ্ধ হতে উর্ঘাতর স্তরে উঠিয়ে'নিতে পারে বা 
নিয় হতে নিম্নতর সুরে নামিয়ে আন্তে পাবে। বস্তুত 
অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ বর্ণের জাতিভেদ না মান্লেও সে কোনো 
বর্পেরই অমর্যাদা করে না, যদিও প্রথম দৃষ্টিতে তাই 
মনে -হয়।- দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টাকে বিশদ কর্ছি।। 
যথা--. 


(১) ঈশানের পু মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে চলে’ আসে 
বাধা-বন্ধ-হারা, 
গ্রামীস্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঁঞ্জন-ছাঁয়া সঞ্চাবিয়া 
হানি দীর্ঘ ধাবা । 
(২) স্তম্ভিত তমিত্রপুপ্ন কম্পিত করিবা অকস্মাৎ 
অর্দবাত্রে উঠেছে উচ্ছ মি’ 
স্যুট ব্দ্মমন্র আনন্দিত খযি-কঠ হতে 
আদ্দোলিয়! ঘন তন্ত্রারাশি। 
উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটো পড়লেই বোবা যাবে ছন্দেব 
তঙ্ত্রী কত উঁচু স্থবে বীধা হয়েছে। দ্বিভীষটির ধ্বনিস্তর 
প্রথমটির চাইতেও উপবে। কিন্ত এব কারণ কি? 
কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে--যুক্তাক্ষবের প্রাধান্য । 
একটু লক্ষ্য কর্লেই' দেখা যাবে প্রথম দৃষ্ান্তটিতে গুরু- 
স্বর আছে মাত্র আটটি, আর দ্বিতীয়টিতে আছে যোলটি । 
এইজন্ই .দ্বিতীয়টির ধ্বনি-গান্ভীধ্য এত বেশী। কিন্ত 
প্রশ্ন হতে পারে দুটো উদ্নাহ্রণেই তো গুরুত্বরের চাইতে 
লঘুস্বর অনেক-বেশী, ছন্দের গান্তীর্য্য দের উপব নির্ভব 
না করে’ গুরুত্বরগুলোর উপরেই নির্ভর কবে কেন? 
এর উত্তর এই যে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ গুরুম্বরকে লবুম্বরের 
সঙ্গে একাননে না বসিয়ে লঘুস্বরকেই গুকুত্বরের সঙ্গে 
একাঁসনে বসায়। হৃতরাং পাঁচটা শ্বরের মধ্যে যদি 
একটাও গুরুত্বর থাকে তবে ওই একটি মাত্র গুরুস্ববই 
বাকি চাবটি লঘুদ্বরকে এমন শক্তি ও গাস্তীর্্য দান 
করে যে ওই চারটি লখুম্বর থেকেই অতি গুরু গম্ভীর 
ধ্বনি উদগত হতে থাকে ; তখন মোট মাত্রা-পরিমাঁণ 
অনেক বেড়ে যায় এবং তার ধ্বনি আকাশের অতি 
উর্দস্তরে উঠে যায়। যথা__ 


- আন্দোলিয়| বন অন্তাবাশি 
পদটিতে. দশটি অক্ষবেব মধ্যে মাত্র ছুটো গুরুম্বব 


সবগ্তলোকে আঘাত কবে” কি এক শক্তির সঞ্চার কর্ছে 
আর তাদের মধ্যে কি গন্ভর আওয়াজ নির্গত করুছে 
তা অনায়াসেই বোঝা যাঁয়। যদি লেখা হত 
আলোড়িয! ঘন তমরাশি 

তবে অমনি সমগ্র ধ্বনিস্তরটাই অনেক দুরে নেমে যেত। 
মেঘনাদ-বধ কাব্যথানা পড়লেই দেখ! যায় কবি কেমন 
অবলীলাক্রমে নিজেব প্রয়োজন-মত ছন্দের দুন্দুভিতে 
যুক্তবর্ণের করাঘাত করে’ কাব্যের ধ্বনিকে আকাশের 
উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে তুলে নিয়েছেন, আবার নিজের 


প্রয়োজন-মত অযুক্তাক্ষবের প্রযোগ দ্বার! ধ্বনির স্তরকে' 


অনের নীচে নামিষে এনেছেন। ভাবের ওঠানামার 
সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির এই ওঠানামার শক্তিই অক্ষর-বৃত্ত ছন্দকে 
বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এমন মহীয়ান্‌ করে’ "তুলেছে; 
এইজন্তই বাংলার সমস্ত মিহরাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষর কাব্য- 
গ্রন্থে, কাব্য-নাট্যে এবং গম্ভীর কবিতামান্রেই এই ছন্দের 
ব্যবহার হচ্ছে। 

বাংলা ' অক্ষর-বৃত্তের এই উত্থান-পতনের ক্ষমতাকেই 
রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছেন শোষণ-শক্তি। কারণ এই 
ছন্দ অক্ষবের সংখ্যা ঠিক রেখে নিজের মধ্যে বহুল 


পরিমাণে ব্যঞ্জন-বর্ণ শোষণ করে’ নিতে পারে! এ' 


স্থলে তার প্রদত্ত উদাহবণগুলি উদ্ধত করার লোভ 
সংববণ করুতে পার্লুম না। 
পাষাণ মিলাষে যাঁর গাঁয়ের বাতাসে । 
এ হল ধ্বনির প্রথম'স্তর। তার পর-_- 
পাধাঁপ মৃচ্ছিয়া যায পাঁযেব বাতাসে। 
এখানে একটি মাত্র যুক্তবর্ণের ঝঙ্কারে সমগ্র ধ্বনিটা 
এক স্তর উপরে উঠে গেল । তার পর 
পাষাণ মৃচ্ছিয়! বায় অঙ্গের বাতাসে । 
সমগ্র পংক্তিটাব ধ্বনিমাত্রা বেড়ে ষাঁওযাঁতে আওয়াজ 
অনেক উপরে উঠে গেল। 
পাঁযাণ মুচ্ছিয়। যায় অঙ্গের উচ্ছ সে । 
আর এক স্তব উঠে গেল। 
সঙ্গীত তবঙ্গি উঠে অঙ্গের উচ্ছাসে। 
এখানে সুর একেবারে পঞ্চমে উঠে গেছে। 
সঙ্গীত-তবঙ্গ-বঙ্গ অঙ্গের উচ্ছাস । 


্ 


ওয় সংখ্যা ] 





ধ্বনি ষষ্ঠ স্তরে উঠে গেছে! আবেক মাত্রা বৃদ্ধি হলে 
সপ্তমে উঠে যাবে বটে, কিন্তু ভস্ত্রী ছিড়ে যাবার আশঙ্কা 
আছে। | 
4. কিন্তু একথা বল্‌লে ভূল হবে যে উদ্ধৃত হয়টি পংক্তির 
গ্রত্যেকটিতেই সমান মাত্রা। কেননা সবগুলোতেই 
মাত্রা যদি সমান হত তা হলে ধ্বনিব স্বরগুলো উচ্চতার 
হিসাবে পর পর সঙ্জিত করা যেত না । অবশ্য প্রত্যেক 
পংক্তিতেই অক্ষবের সংখ্যা সমান, অর্থাৎ চোদ্দ | 
কিন্ত একটির পব একটিতে ধ্বনিব পরিমাণ যেমন বেড়ে 
চলেছে, মাত্রার পরিমাণও তেমনি বেড়ে চলেছে । কারণ 
মাত্রার পরিমাণই ধ্বনিকে নিযন্ত্রিত করে এবং মাত্রার 
আধিক্যই ধ্বনির গাস্ভীর্য্য-বৃদ্ধির হেতু । প্রথম স্তরের 
পংক্তিটিতে মাত্রাসংখ্যাও অক্ষর-সংখ্যার মতোই চোদ্দ, 
কারণ এখানে একটাও গুরুম্বর নেই। সর্বশেষের পংক্তি- 
টিতে মাত্রাসংখ্যা উনিশ, কারণ গুরুস্বর পাঁচটি, তা ছাড়া 
গুরুপ্বরগুলোব সঙ্গগুণে লঘু্ঘরগুলোও ভাবী হযে উঠেছে। 
সেজন্যই ধ্বনির এত গাস্তীর্য্য | 

ধ্বনিকে গাস্ডীধ্যের স্তরে স্তরে উন্নীত করার বিচিত্র 
মতা ছাড়া ভাবকেও ক্রমে ক্রমে গুকগন্ভীর করে 
তুল্বার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা বাংল! অক্ষর-বৃত্তেব আছে। 
--এ ছন্দের এই অদ্ভূত ক্ষমতা কবি মধুস্থদন যেদিন 
আবিষ্কার করেন, সেদিন থেকেই বাংলা ছন্দেব শক্তি ও 
এশ্বয্য সহসগুণে বেড়ে গেছে । তার পর থেকেই বাংলাৰ 
মেঘনাদবধ, বুত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি গভীর ও গম্ভীব 
কাব্য রচনা সম্ভব হয়েছে । মাইকেল মধুস্থদনেব আগে 
কবির হৃদয়ের ভাব-আোত যতই তীব্র হোক্‌ না কেন তাঁকে 
পয়ারের ছুটি ছত্রের মধ্যেই গণ্ডীবন্ধ হয়ে থাকৃতে হত, 
আর সে স্রোত আপনার অন্তবের খরবেগে উচ্ছৃসিত্ত 
হয়ে কেবলি ফোপাতে থাকৃত-- 

স্বাধীনত। হীনতায় কে বীচিতে চায় হে 

কে বাচিতে চার? 
দাসত্ু-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে 
কে পরিবে পায়? 

কিন্তু পয়ারের গণ্ডী কিছুতেই ভাঙল ন’, দাসত্বশৃঙ্খল 
মোচন হল না। তার পর যখন একদিন বিদ্রোহী 
কবি মাইকেল মধুসুদন এসে "পয়ার পায়ের বেড়ী ভাঙি 


বাংল! ছন্দ 
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কবিতার” বিদ্রোহ-ধ্বজা.উড়িযে দিলেন, সেদিন বাংলার 
সাহিত্যে কাব্যেব বান ডেকে এসেছিল। বাংল! অক্ষর- 
বৃত্তের যে বিচিত্র শক্তির ফলে এমন অথটন-ঘট!| সম্ভব 
হয়েছিল, সে শক্তিটি হচ্ছে এই যে -ভাবশ্রোতের তীব্রতা 
ও গভীরতার সঙ্গে তাল রেখে এ ছন্দকে যতদূর ইচ্ছা 
প্রসারিত কবে’ নেওয়া যায় এবং কবি নিজের প্রস্বোজন- 
মৃত এর অঙ্গপ্রত্যন্গেব বহুস্থানে যতি স্থাপনের দ্বাত্বা এর 
'গতিভঙ্গিকে বিচিত্র লীলায্ন লীলায়িত করে’ দুল্তে 
পারেন। এখানে কয়েকটি মাত্র ছত্র উদ্ধৃত কবে, অক্ষববৃত্ত 
ছন্দের এই বিচিত্র গতিডঙ্গীব একটা দৃষ্টান্ত দ্বিচ্ছি। 
যথা 





ছুর্তাবন | 

দুঃপ্ন-জননী, | ভেবে! মা আমার তরে 

বোন্‌, | স্থথে আঁছি,[ মগ্র হয়ে জীবনেব - 

মাঝখানে, | কে জেলেছে জীবনের সখ ? | - 

মরণের তটপ্রান্তে বসে” | এযেনগো৷ 

প্রাণপণে | জীবনের একান্ত সম্ভোগ ৷ | 
উদ্ধৃত ছত্র কয়টিতে যতিচিহৃগুলোব দিকে দৃষ্টিপাত 
করলেই দেখ] যায় কত বিচিত্র উপায়ে এ ছন্দে যতি 
দেওয়া ষাগ্স। ধতির এই বিচিত্র সঙ্গিবেশের ফলে ছন্দ 
কেমন অদ্ভুত রকমে মোড় ফিবে ফিরে স্বীয় গভিপথকে 
তরঙ্গিত কবে’ তুলেছে । কোথাও চার, কোথাও ছয়, 
কোথাও আট, কোথাও দশ এবং কোথাও বারো অক্ষরের 
পরে যতি পড়ে’ তার একটানা গতিকে বৈচিত্র্য দান 
কর্ছে। বাংল! অক্ষরবৃত্ত রচনায় যথেষ্ট স্বাধীনতা 
রয়েছে এবং এই স্বাধীনতাব ফলেই কবি এ ছন্দকে 
একঘেয়ে হতে না দিযে নব নব ভঙ্গীতে তরদ্দিত করে” 
তুল্‌তে পাবেন । 

বাংলা অক্ষববৃত্তের পৰিচয় সমাপ্ত করাব আগে 

সংস্কৃত অক্ষরবৃতের সঙ্গে এব পার্থক্য দেখিয়ে দেওয়া 
প্রয়োজন । সংস্কৃত ছন্দ বিবিধ তরঙ্গ ভঙ্গীতে দোলায়- 
মান, তাব প্রতি পংক্তিব অক্ষরগুলো লঘু-গুর-ভেদে 
এমনি বিচিত্র উপাযে দুলে ওঠে যে তার ধ্বনিটাও তরঙ্গে 
তরঙ্গে উচ্ছলিত হযে পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে দোলা দিতে 
থাকে। যথা-. 
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বৈদেহি পপ্ধামলয়াদ্বি ভক্তং 


সৎসেতুন| ফেনিলমন্ুরাশিম্‌। 

ছাঁয়াপথেনেব শবৎপ্রসন্নম 

আকাশমাবিদ্কত-চারুতারম্‌।” (ইন্তবল্লা ) 
এই শ্লোকটি যথারীতি উচ্চারণ করে, পড়ে’ গেলেই 
তাঁর অদ্ভুত ধ্বনি-কম্পন পাঠকের মনে দোলা দিতে 
থাকৃবে। কিন্ত বাংলা অক্ষরবৃত্তের এই তরঙ্গলীলা নেই, 
তার স্থর একঘেয়ে; কেবল মাঝে মাঝে যুক্তাক্ষবেব 
সংঘাতে তার একটান! শ্রোতকে ক্ষুব্ধ করে? তুলে’ পাঠকের 
শ্রুতি ও চিত্তকে ধান্ধা দিযে দিয়ে সচেষ্ট সচেতন কবে, 
তোলে । যথা-_ 

পাঠাইব বাঁমান্থজে শমন-ভবনে 

ল্যাব কলঙ্ক আনি ভল্লিব আহবে । 
মাত্র তিনটি গুরুত্বর এই শ্লোকটিকে একান্ত নিম্তরঙ্গত1 
থেকে রক্ষা কবেছে। পক্ষান্তরে সংস্কতছন্দ বৃত্য- 
পরায়ণ হলেও সে প্রতি চরণে প্রতি শ্লোকে এক তালেই 
নাচতে থাকে, তার গতিবৈচিত্র্য নেই। তাতে তার 
একতাল! নৃত্যটাই ক্রমে একঘেয়ে হয়ে আসে। কিন্ত 

খল! ছন্দের শ্রোত নিস্তরঙ্গ হলেও সে স্রোত একটানা 
না চলে’ পর্বত-উপত্যকা-বন্ধুর সমতল বন্ুবিচিত্র ভূমির 
উপব একে বেঁকে প্রবাহিত হষে পাঠককে স্বীষ গতিপথের 
অপূর্ব্ব সৌন্দর্ধ্য-ন্যমায় মুগ্ধ করতে থাকে । “ছুর্ভাবনা 
দুঃস্বপ্ন-জননী” ইত্যাদি কাব্যাংশটি পড়লেই একথা বেশ 
বোঝা যাবে। 
মাত্রাবৃত্ত 

'' দ্বিতীয়নঃ, মাত্রাবৃত্তের কথা। এ সম্বন্ধে একমাত্র 
বক্তব্য এই যে বাংলা সংস্কতের মতো স্বরবর্ণে হুম্ব 
দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, বাংলায় সব স্বরেরই লঘু বা এক- 
মাত্রিক উচ্চাবণ। কেবল একার ও গঁকারেব গুরু বা 
দ্বিমাত্ৰিক উচ্চারণ হয। তা ছাডা হসন্তবর্ণ, অন্ুম্বার বা 
বিসর্গ পবে থাকলেও পূর্বববর্তী। ম্বরেব ছুই মাত্র! গণন! 
করা হয়। অক্ষরবৃত্তের মতো এ ছন্দে অক্ষর-সংখ্যা 
ঠিক বেখে যথেচ্ছ যুক্তবর্ণের প্রয়োগ করা যায় না। 
কিন্ত এ ছন্দে মাত্রার পরিমাণ ঠিক বেখে ইচ্ছামত যুক্ত- 
বর্ণ ব্যবহার কব! যায় এবং তাতে অক্ষর-সংখ্যা, কমে” 


প্রবাসী পৌষ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যায়। এাত্রাবৃত্ত ছন্দে যখেই পরিমাণ যুক্তাক্ষরের প্রয়োগে 
ছন্দের সৌন্দর্য্য বা ধ্বনির মাধুধ্য_ বৃদ্ধি হয়। কারণ 
ভাতে ছন্দ-প্রবাহের একটান! ভাবটি দূর হয়ে নানা রকম 





ঢেউ খেল্তে থাকে! মাত্দ্রাবৃত্তের কযেকটা উদাহরণ... 


দিলেই তার ম্বভাবটি আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠবে, ষ্থা- 

(১) লঙ্ঘিএ | সিদ্ধুরে | প্রলয়েব | নৃত্যে 

ওগো! কাব | তরী ধায় | নিভাঁক | চিত্তে, 

অবহেলি | জলধিত | ভৈরব | গর্জন 

প্রলযের | ডঙ্কার | ওঙ্কাব | তজ্জন? 
এখানে প্রতি পংক্তিচ্ছেদদে চারমান্রা আছে, কেবল 
প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির শেষ ভাগে তিন তিন মাত্রা । 
কিন্তু বিভিন্ন পংক্তিচ্ছেদে অক্ষর-সংখ্যার কোনুও সামঞ্রন্ত 
নেই। 

(২) কিকথাউঠে | সর্মবিষ| | বকুল-তরু- | পল্লবে, 

ভ্রমর উঠে | গপ্ররিয়। | কি ডাষা। 
উদধমুখে | নুর্ামুখী | শ্মবিছে কোন্‌ | বল্লভে, 
শিঝরিণী | বহিছে কোন্‌ | পিপাস1।” 
শেষাংশগুলে! বাদে প্রতি পংক্তিচ্ছেদে পাঁচটি করেঃ 
মাত্রা মাছে। কিন্তু অক্ষর-সংখ্যাব সামন্ত নেই। 
প্রথম ও তৃতীয় ছত্রের শেষ।ংণে চার মাত্র! এবং দ্বিতীয় 
ও চতুর্থ ছত্রের পেষাংশে তিন মাত্রা করে' আছে। 
(৩) এ নহে মুখর | বন-মর্শর- | গুজিত, 
এ যে অঙ্গাগব | গবজে সাগর | ফুলিছে, 
এ নহে কুপ্র | কুন্দ-কুন্ুম- | বঞ্জিত, 
ফেন-হিল্লোল | কল-কল্লোলে | ছলিছে। 
শেষাংশগুলো৷ বাদে প্রতি ভাগে ছয় মাত্া। প্রথম- 
তৃতীয় ও দ্বিতীয়-চতুর্থ ছত্রের শেষাংশে যথাক্রমে চার ও 
তিন মাত্রা আছে। 

(৪) শ্বেত" ললাটে লাঞ্ছন! | রক্ত-চন্দন, | 
বক্ষে গুরু শিল! | হস্তে বন্ধন, | 
নয়নে ভাব | সত্য-জ্যোতি-শিখা, | 
স্বাধীন দেশবাদী | কণ্ঠে ঘন বোলে, | 

সে ধ্বনি উঠে রণি | ত্রিংশ কোটি আজি | 
মানব-কল্পোলে। | 
এখানে প্রতি ভাগে নাতটি কবে’ মাঞ আছে, কিন্তু 
অক্ষর-সংখ্যাব স্থিরতা নেই। 


শপ 


৯ 


ওয় সংখ্যা | 


মাত্রাবৃত্ত ছন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন । 


॥ 


সঃ 


কা 


ধ্বনির গাভীধ্য এবং বাক্যের সম্প্রসারণ-ক্ষমতা অক্ষর- 
বৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব; স্থতবাং সে গ্রক্ষগন্ভীরভাবের 
উপযুক্ত বাহন। এজন্তই বৃহৎ, কাব্যে, নাটকে এবং 
গভীরভাবপ্রকাশক কবিতাদিতে অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের 
ব্যবহার এত বেশী। কিন্তু স্বর-বৈচিত্রাই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 
বিশেষত্ব। এজন্যই এ ছন্দ গীতি-কবিতার পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । কিন্তু এ ছন্দ গম্ভীরভাবেব ক-বতার পক্ষে 
একেবারেই অযোগ্য, তাই মাত্রাবৃন্ত ছন্দে অমিত্রাক্ষব 
কবিতা ব্রচনা করা অসম্ভব । অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের 
ধ্বনি-বৈষম্য অর্থকেও কেমন দুই স্বতন্ত্র উপাষে ফুটিষে 
তোলে এবং ছুই বিভিন্ন শক্তিতে শক্তিশালী করে’ তোলে 
তা নিম্নোক্ত কাব্যাংশ দুটো পড়লেই বেশ বোঝ 
যাবে। 
(১) “দেবতার দ্বীপহত্তে যে আসিল ভবে 
সেই ক্ষগ্রদুতে বলে, কোন্‌ বাজ! কনে 
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন-শৃঙ্খল তাব 
চবপ-বন্দনা কবি কৰে নমস্কাব, 


জয়ন্তী 
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" আশ! করি উদ্ধত উদাহরণগ্ুলি থেকেই পাঠক 
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কাবাগাব করে অভ্যর্থনা] | + ক ক 
i * আপনার 
মনুষ্যত্ব বিধিদত্ত নিত্য অধিকাব, 
ষে নিজ ভয়ে লোঁভে কৰে অস্বীকার 
সভামাঝে ; ছর্গতিব করে অহঙ্কাব ; 
সেই ভীরু নতশিব চিব শাস্তি-ভাবে, 
বাঁদ্কাব!-বাঁহিবেতে নিত্য কাবাঁগাবে।” ( অন্মব্বৃত্ত ) 
“আজি কারাব সাবাদেহে মুক্তি-ক্রন্বন 
ধ্ৰনিছে হাঁহাম্ববে ছি ড়িতে বন্ধন, 
নিখিল গেহ যেখ। বন্দী-কাবাগৃহ 
সেখ। কেন বে কাবাত্র(সে মরিবে বীব্দলে? 
‘জয হে বন্ধন’ গাঁহিশ তাই তাঁব| মুক্ত নভতলে 1” 
| (মাত্রাবৃত্ত) 
ছুটোতেই প্রচুর শক্তি বয়েছে । কিন্তু প্রথম্টিতে 
পৌকষখক্তি যেন সমস্ত বাধা বিস্ন তুচ্ছ কবে’ আপনার 
গতি-বেগে আপনি বীরদর্পে পা ফেলে ছুটে চলেছে। 
দ্বিতীযটিতে নারীশক্তি যেন পদে পদে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে 
এবং ওই নিয়্্রণেব ফলেই তার ভিতবকার শক্তি দ্বিগুণ 
বেগে উচ্ছৃসিত হযে উঠছে। (ক্রমশঃ) 
শী প্রবোধচন্দ্র সেন 


(২) 


জয়ন্তী 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


হিসাবে ভুল 

বেগমদিগেব দাসীরাও পর্দানশীন, মহলের বাহিরে 
যাওষ| কিন্বাঁ কোন ভৃত্য অথবা বর্শচারীব সহিত কথা 
কহা গুরুতর অপরাধ । কিন্তু গোপনে অপরাধ করা পুরুষ 
ও স্ত্রীলোক উভযেরই স্বভাব, কেহ শান্তির ভযে নিবৃত্ত 
হয না। ফাতেম! বিবির বাদী নসরৎ গোপনে রম্জানের 
সহিত সাক্ষাৎ করিত। রম্জানের নিকট সংবাদ জানিয়! 
ফাতেমা বেগমকে বলিত। রম্জানকে খুসী রাখিবার 
জন্ক রহস্য-আলাপও করিত। স্থবেদাব ও শাহজ্বাদ! 
চলিস্না গেলে এক দিন সম্ধ্যার সময নসরৎ রম্জানের সহিত 
দেখা কবিল। | 


রম্জান বলিল, "আজ কি মত্লব ?*” 

নসবৎ কহিল, মতলব আবাব কি? মতলব ন 
থাকিলে কি আসিতে নাই? না হয় উঠিয়া যাই ৷” 

নসবৎ উঠিবার ভান করিল। রম্জান তাহাব হাত 
চাপিযা ধরিযা কহিল, “সে কি কথা! একটা দিল্লগীব 
কথা কি বলতে নাই ?” 

নসবৎ কহিল, “মিঞা, সে পরের কথা। 
কেন?” 

রম্জান কহিল, “কন্ুর মাফ 1” 
- নূরৎ বলিল, “এখন ত তোমার কাছে আব কোন 
খবরই পাঁওষা যায় ন!। বেগম কত রাগ করেন 1” 

“আমি ত তোমাকে সব খবরই বলি, তবে ন! থাকিলে 
কি কাহিনী বানাই! বলিব ? এমন বাগ বেগমের অন্তায় | 


গোডাতেই 


৩১০ 
সস পা্পসিসপস্সিরসি পাস 


নসবৎ রম্জানের একটু কাছে সরিষা বসিল। জিজ্ঞাসা 
করিল, “আচ্ছা, দে দিন তোমবা কোথায গিয়াছিলে ?” 
“কবে?” রম্জান ঘেন কিছুই জানে না। 
“তুমি আমার কাছে লুকাইতেছ। যে দিন তোমবা 
কয়জন মিলিষ! সেই বনসাহৃষীটাকে ধবিতে গিয়াহিলে ?” 
বম্জান তাহার মুখে হাত দিষা বলিল, “চুপ, চুপ, 
মন্নব্দাব সাহেব ও-কথা শুনিলে আমরা জল্লাদের হাতে 
যাইব 1» 
"না শুনিলেই কি তোমবা রক্ষ| পাইবে না কি?” 
বম্জান কহিল, “একথ| তুমি কাহাব মুখে শুনিলে ?” 
প্যাহারই মুখে শুনিষা থাকি, এখন তোমার মুখে 
শুনিতে চাই ।” 
রমজানের বড় ভষ হইল । সে এক| নয়, তাহাব সঙ্গে 
আঁবও তিন জন ছিল। কে প্রকাশ করিযাছে কে জানে? 
আব এখন সে যদি নদবতের নিকট ব্য।পারট! গোপন করে 
তাহা হইলে বেগম রাগ করিবেন। যদি মন্সব্দাব 
জানিতে পারেন তাহা হইলে ত সর্বনাশ ! রম্জান উভষ- 
সঙ্কটে পড়িল । এমন অবস্থাষ সে বুদ্ধিব কাজ করিল, সকল 
কথা নলবৎকে খুলিয়৷ বলিল । 
নলরৎ জিজ্ঞাস! কবিল, “অওবংটা দেখিতে কেমন ?” 
রম্জান চোক উন্টাইয়া বলিল, “কুছ পুছো মৃৎ! 
বিহিশতের হুবী ঝ| কোথায় লাগে। তাহাকে পাইলে 
মন্সব্দাব আর কোন বেগমের দিকে ফিবিয়! চাহিবেন 
না” 
“এ কথা বেগমকে এখনি বলিতে হইবে,” বলিয়া 
নসরৎউঠিল। 
'রম্ক্কান তাহাব পথ আগলাইযা বলিল, “বাঃ এমন 
খবরের জন্তু কিছু ইনাম দিবে ন! ?” 
“তুমি ত বড় বেতমিঙ্গ” বলিষ! নসরৎ পাশ কাটাইযা 
চলিয়া গেল । গিষা ফাতেমা বেগমকে সকল কথা শুনাইল। 
বনবাসিনী রমণী পরমা স্থন্দবী ' শুনিষা ফাঁতেমাব 
আশঙ্কা হইল । তিনি মলেকা বেগমের মহলে গমন 
করিলেন। 
ফাতেমা বড় একটা কাহাঁবও মহলে যাইতেন ন! । 
সয়া কি না, আপন গরবেই থাঁকিতেন। তাহাকে দেখিয়া 
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মলেকা! ভাবিলেন একটা কিছু বড ব্যাপার ঘটিযা থাকিবে, 
নইলে ইনি যে হঠাৎ এখানে | মূলেক! ফাতেমাকে আদর" 
কবিয়া নিজের পাশে বলাইরা, সোনার খিকল-দে ৪য়! পাঁন- 
দানি হইতে কেওড়াজল দেওয়া পানেব খিলি বাহির করিয়া". 
দিলেন। «এস, বহীন, বস", বলিযা মূলেকা ফাতেমার 
হাত ধরিলেন। 

ফাতেমাব আদব কাষদ! বিল্কুল ছুরুস্ত। বলিলেন, 
“বেগম সাহেবা, আমাদের তিন ভগিনীরই ত ভাবি, 
বিপদ ।” 

মলেকা মনে মনে হিসাব কবিলেন, বিপদ এক জনেব, 
যিনি বলিতেছেন তার । মলেকা কিম্বা খদিক্ার বিপদেব '. 
জন্য ফাতেমার ত বড় মাথাব্যথা! এখন তিন জনকে 
একসঙ্গে জন্ডাইবার অর্থ আব কিছু নয, কথাব একটু" 
অলঙ্কাব__গৌবৰে বহুবচন। মল্লেকা মুখে বলিলেন, 
“কি রকম বিপদ ?” 

“মন্নবদ্রাব আবাঁব শাদি করিবেন 1” 

“সে তাহাব ইচ্ছা, তিনি ত. আরও একটা শাদি 
করিতে পারেন। তাহাতে আমাদের বিপদ কি?” 

*শুনিতেছি সে অওরৎ নাকি বড় খুকস্থবৎ | তাহা 
হইলে ত মন্দবদ-ব আমাদেৰ দিকে আর চাহিয়াও 
দেখিবেন ন! ৷” 

মলেকা মুখ বিকৃত করিলেন। “বহীন, তুমি নিজের 
কথা বল। মন্দবদদার আমাদেব দিকে কবেই বা চাহিয়া 
দেখেন ?” 

ফাতেমা! নত্রভাবে কহিলেন, “আমাকে ষাহাও বা 
একটু মেহেরবানি করেন তাহাও করিবেন না। কিন্ত, 
আমি সে কথা ভাবিতেছি না। মন্পব্দার যাহাকে 
বিবাহ করিতে চাঁহিতেছেন সে নাকি বনে থাকে, কোন্‌- 
দেশে বাস কেহ জানে না, হয়ত এখানে আমিয়া আমাদেব 
সকলেব প্রতি অত্যাঁচাৰ করিবে । তখন আমাদের কি 
দশা হইবে ?” এ 

“কি আব হইবে? নসীবে যাহা আছে তাহাই, 
হইবে। আমাদের ত আর তাড়াইযা দিতে পারিবে না, . 
তাহা হইলে মন্সব্দারের বদনাম হইবে । আর অত্যা- 
চাব করিলে আমব1 বাদ্‌শ্যহকে আর্জি করিব 1” 





১ 


চে 


শতয়' সংখ্যা ] 
42583 
4: এমন সময় খদিজ্বা বেগম আসিলেন। খদিজা সুন্দরী, 
বয়স অল্প চতুর, স্বল্লভাষিণী। ফাতেমার কথা শুনিয়া 
খদিজা কহিলেন, "মন্নব্দ্াবের যেমন ইচ্ছা সেইবপ 
করিবেন, আমাদের তাহাতে কি? আমরা বেমন আছি 
সেইরূপ থাকিব |” 
ফাতেমা বুঝিলেন না। তিনি বুদ্ধিমতী হইলে কি হয, 
ঈ্ধদ্েষে জঙ্্বিত-হৃদয় হইয়। জ্ঞানশূন্য হইলেন। লে 
‘দিন সন্ধ্যার পর মন্সবদার সাহেব তাহার ঘরে আ:সিলে 
তিনি মুখ ভার কবিয়া রহিলেন, কথা কহিলেন না। 

-জলালুদ্দীনেরও মন ভাল ছিল না। তাহার বিরুদ্ধে 

যদিও.কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাহার 

ভয় হইয়াছিল। বাদ্‌শাহের নিকট কে নালিশ করিল? 
, এ ত মূর্ধ গ্রামবাসীর কাজ নয়। এ কোন বুদ্ধিমান্‌ শত্রুর 
কাজ। 'আরও একট! কথাষ তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। 
বনবাসিনী কে? নে ত একাকিনী নহে, সঙ্গে রক্ষবগণ 
আছে, রম্জান ও তাহার সঙ্গীর ছুদ্বশ। তাহাব প্রমাণ । 
বনে কোথায় এমন স্থান আছে যেখানে ইহারা লুকাইয়া 
থাকিতে পারে? আর এত দেশ থাকিতে ইহারা বনেই 
বা কেন আছে? এই ঘে ষড়যন্ত্র, ইহার সহিত কি ইহারা 
লিপ্ত ? এই কথা মনে হইতেই মন্সব্দাব আবও শঙ্কিত 
কইয়াছিলেন, কিন্তু রমপীকে বলপূর্ব্ক ধরিয়া আনিব"র 
সঙ্কল্প তীহার মনে দৃঢ় হইযাছিল। এই-রকম নানারূপ 
ভাবনায় তিনি বিঙ্গিগুচিত্ত ছিলেন, ফাতেমার মহলে 
বিশ্রাম ও তৃপ্থির জন্ব' আসিয়াছিলেন। আনিয়া দেখেন 
বেগম মানিনী, কথাই কহেন না। 

* মন্সব্দার কৌতুকের ক্ষীণ চেষ্টা কবিলেন, কহিলেন, 
“বিবি, গোসা কেন? বন্দার কোন অপনাধ হইযাঁছে % 
বেগম কাদিয়া, কপালে করাঁঘাত করিযা কহিলেন, 
“অপবাধ কাহারও নাই, আমাব কপাল ভাঙ্গিযাছে।» 
জলালুদ্দান অবাকৃ। “কেন, কেকি করিযাছে, কে 

কি বলিয়াছে ?” 

“কে আবাব কি করিবে, কি বলিবে? আমি কি 
আর কাহারও কোন পবোয়া করি ? .তুমি আমাকে ভাল 
বান বলিষা অহঙ্কার করিতাম্‌, সে অহঙ্কার ঘুচিল।” 

“ও কি কথ ?% 


জয়ন্তী 





2৯ 


৩১১ 


“তুমি ত আবার শাঁদি করিবে ।* 
“কাহাব কাছে তুমি শুনিলে !” 
‘ “যাহাব কাছেই আমি শুনিষা থাকি। তুমি হলফ, 

করিয! বল, কথ! সত্য কি মিথ্যা । 

মন্নবদার ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিষ! কহিলেন, 
“তুমি কি পাগল হইলে নাকি? আমাৰ এত রকম 
ঝঞ্চাট, আমার কি এত সম্ষ আছে যে আমি আর-একটা 
বিবাহের ভাবনা ভাবিব ?” 

ফাতেমা স্বামীর বিরক্তিভাব লক্ষ্য কবেন নাই । তিনি 
কহিলেন, “তুমি ত আমাব কথার উত্তব দিলে ন1' নুতন 
বিবাহেব কথা সত্য কি মিথ্যা শপথ কবিয়া বল ।” 

কথাটা উড়াইয়! দিবাঁব জন্য জলালুদ্দীন ফাতেমাকে 
আদর করিবার চেষ্টা করিলেন, বেগমেধ হাত ধবিয়া 
কাছে টানিলেন | ফাতেমা রাগিষা হাত ছিনাইয়! লইলেন, 
কহিলেন, “তবে সত্য কথা, তুমি বনে যাহাকে দেখিযা- 
ছিলে তাহাকে বিবাহ কবিবে 1” 

মন্সব্দারেব প্রথমে ',বিশ্ম, পরে রাগ হইল। 
«তোমার কাছে আসাই আমার ভূল হইয়াছে,” বলিষা 
তিনি রাগিযা ঘবের বাহির হইযা গেলেন। ফাতেমা মনে 
করিলেন, মন্সব্দাবেব বাগ এখনি পড়িয়া যাইবে, আবাব 
ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। 

ফিরিবাব উপায়ও ছিল না। রাগের মাথাষ জলালু- 
দ্দীন থে পথে আসিষাছিলেন নে পথ দিয়া না ফিবিযা অন্ত 


দিকে চলিলেন। পথে খিজ। বেগমেব মহল। দরজার 
সম্মুখে বেগম দাড়াইয়! ছিলেন । 
জলালুদ্দীন দ্রতপদে চলিয়া যাইতেছেন দেখিষা খদিজা 


তাহাকে সম্ভাষণ করিলেন, কহিলেন, "এখনও ত বাত্রি হয় 
নাই, এখনি সদর মহলে যাইতেছ কেন ?” 

জলালুদ্দীন দীড়াইলেন, খদিজার প্রতি চাহিয়া 
দেখিলেন।  খদিজা সুন্দরী, নবধুবতী, চক্ষের দৃষ্টি 
কোমল, উজ্জ্বল, প্রেমপূর্ণ ; মন্তকের, বক্ষের ওড়না 
অস্ত হইয়াছে, বক্ষস্থিত হস্তের অঙ্গুলি কম্পিত হইতেছে । 
জলালুদ্দীন দাড়াইয়া সেই প্রেমার্ড নয়ন, ঈষৎবিকশিত 
ওঠাধব, ও অঙ্গে অঙ্গে ঈষচ্চঞ্চল যৌবন-তরঙ্গ দেখিতে 
লাগিলেন । 


৩১২ 


এক পদ অগ্রসর হইয়া ব্রীড়াবনত মুখে অতি 
মৃদু, অতি মধুর কে খদ্দিজা কহিলেন, “আমাব কাছে 
আসিয়া একটু বিশ্রাম কর” খদিজা কম্পিত অঙ্গুলি 
দিয়া জলালুদ্দীনের কর স্পর্শ করিলেন। জলালুদ্দীনের 
অঙ্গ. রোমাঞ্চিত হইল। “চল,” বলিয়া জলালুদ্দীনও 
খদিজার হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষে গ্রবেশ করিলেন । 

ফান্ডেমাব আশঙ্কা নৃতন সপত্বী বন হইতে আসিবে, 
ঘরের সপত্নী যে তাহাকে স্বামীর সোহাগ হইতে 
বঞ্চিত করিবে এ সভাবনা স্বপ্নেও তাহার মনে উদয় 


হয় নাই । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
সম্রাট্-স্লিধানে 

প্রভাতে বাদশাহ তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসিলেন, 
কতক সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। বলেব জন্য হকীম 
ইয়াকুতি ও অপর ওঁষধ-মিশ্রিত সর্বৎ ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে ফল হ্ইয়াছিল। ওধখেব শুন্য পেয়ালা 
সম্মুখে রহিয়াছে । 

গত্রহন্তে তৃত্য প্রবেশ করিল। ঝুঁকিয়া সেলাম 
করিয়া পত্র বাদশীহেব হস্তে দিল। বাদশাহ দেখিলেন 
পত্র খোলা নয়, বন্ধ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পত্র 
মীব মুন্শীকে না দিষা আমার নিকট আনিলে কেন?” 

“ছজুব; মীর মুন্ণী দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, 
পত্র তিনি খুলিবেন না, হুুর স্বযং খুপিবেন।” 

বাদশাহ পত্র আবার দেখিলেন। শিরোনাম! পাঠ 
করিলেব, পত্রের মোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। 
কহিলেন, “মীর মুনশী সাহেব সত্য কহিয়াছেন। এ পত্র 
আব কাহারও খোলা উচিত নয় 1” 

বাদশাহ পত্র খুলিলেন। নিবিষ্ট চিত্তে আদ্যোপান্ত 
পাঠ করিলেন। তীহাব ক্র কুঞ্চিত হইল। ক্ষণকাল 
চিন্তা করিয়া কহিলেন, “কে পত্র আনিষাছে ?” 

“উজীব সাহেব তাহাকে বসাইয়া রাখিাছেন ।% 

“তাহাকে এখানে লই! আইস। তাহাকে আগে 
হসিবার স্থান দাও ৷” | 

ভৃত্যের কি শুনিবাব ভ্রম হইল? বাদ্শাহের সন্মুখে 


প্রবাসী--পৌঁষ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বপিবার স্থান? আজ পর্যন্ত তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে 
কেহ কখন তাহাব সম্মুখে বসে নাই, অন্ততঃ ভৃত্য 
ত কখনও দেখে নাই। 





সি 


বিবার স্থান দিয়া, শৃন্ত পেয়ালা উঠাই ‘লইয়া. 


ভৃত্য নিঃশব্দে চলিয়া গেল। 

উজীবেব সহিত পত্রবাহক বাদ্শাহের কক্ষে 
প্রবেশ করিল। বাদশাহ উজ্বীবকে কহিলেন, “আপনার ' 
থাকিবার প্রয়োজন নাই। ইহার সহিত আমার গোপনে 
কথা আছে ।” 

উদ্জীর ত চলিযা যান। এমন কি গোপনীয় কথা 
যে তিনি শুনিতে পান না? যাইবাব সমষ কহিলেন, 
“ইহার সহিত বাদশাহ একা 1?” 

বাদশাহ কহিলেন, “হা, আমি একাই দেখা করিব, 
কোন চিন্তা নাই ।* 

উজীরের সঙ্গে যে আপিয়াছিল সে আর কেহ নহে-- 
গৌরীশঙ্কর.। গৌরীশঙ্কব মাথা নত করিলেন না, পিছু 
হটিযা কুর্ণীশও করিলেন না, দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অভি- 
বাদন করিলেন। বাদৃশাহ কহিলেন, “বস্থন | বালা- 
নন্দী আপনার সহিত একান্তে সাক্ষাৎ করিতে আদেশ - 
করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি ।” 

“পত্রে আমার পরিচয় আছে ?” 

“আছে৷” 

"তবাপি আপনি আমার সহিত নিজ্জনে সাক্ষাৎ 
করিতেছেন? আরনাব কি কোন আশঙ্কা নাই ?” 

বাদশাহ ক্ষগ্ন, বৃদ্ধ, ছুর্বল। তথাপি চক্ষু আলিয়া 
উঠিল, হস্ত মুষ্টবন্ধ হইল। মুহুর্ত পরে সংষতচিত্তে, 
ধীব-কঠে কহিলেন, “মোগল আশঙ্কা জানে না। সম্রাটকে 
যে এমন কথা বলে তাহার সেই শেষ কথ, কিন্ত আপনি 
সাধু-সঙ্গাদীর আশ্রিত, আপনাব অপরাধ লইব 
না” 

ঈষৎ-হাস্যমুখে গৌবীশঙ্কর কহিলেন, “আপনি সঙ 
আমি উদ্দাসী ভিখাবী, যদি অযথা কথা বলিয়া থাকি, 
মাজ্না চাহিতেছি। আপনি ভয়শুন্ত; আমাকে কি 
ভীত মনে করেন?” 

বাদ্শাহের মুখে হাসি দেখা দিল। “আমি ত এমন 


৯ 


ওয় পংখ্যা | 


কথা। বলি নাই । আপনি যে এখানে আপ্রিয়াছেন ইহা 
হইতে নির্ভীকতাঁর কি পরিচয় হইতে পাবে? ববং 
সিংহের মুখে হস্তপ্রদান কর! সহজ, কিন্তু দিল্লীশ্ববের 
সন্গুখে শক্রভাবে আস! কঠিন। কিন্তু এই পত্র আপনার 

হায়, আপনি নিশ্চিন্তে, আপনার বক্তব্য বলুন। সংক্ষেপে 
বলিবেন, এই মাত্র অনুরোধ ।* 

' গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "সংক্ষেপেই বলিব। আমবা 
বিদ্রোহী নহি, গোপনে বাদ্‌শাহের বিরুদ্ধে হড়যস্ত্র কবি 
না। প্রজার মঙ্গলে বাজার মঙ্গল, এবং আপনি প্রঙ্গাব 
মঙ্গলে যত্রবান্। কিন্তু এই বিশালবাজ্যে কোথায় কি 
হইতেছে আপনি কেমন করিয়া সে সন্ধান রাখিবেন? 
সহস্র গুপ্তচৰ নিযুক্ত কবিলেও সকল সত্য সংবাদ 
পাইবেন না। সকলেরই মুখ বন্ধ করিবার অমোঘ উপায় 





আছে। অর্থ দ্বারা কত ঘে অনর্থ সাধিত হয় তাহার ' 


ইয়ত্তা নাই । কোথায় কোন্‌ রাজপুরুষ অথবা কর্মচারী 
কিরূপ প্রজাগীড়ন কবে আপনি কিরূপে. জানিবেন ? 
অর্থ ব্যঘ করিলেই সকল অত্যাচাব গোপন করা যায়। 
স্থতরাং প্রজাদিগকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দিতে হইবে। 
প্রা আত্মরক্ষা করিতে শিখিলে অত্যাচার আপন! 
আপনি নিবৃত্ত হইবে। ইহাই আমাদের যতযন্ত্র, আর 
কোন ছুরভিসন্ধি নাই |” 

বাদশাহ কহিলেন, "ছুষ্টকে দমন কর! রাজার কাজ, 
প্রজার নহে।” 

“মাপিলাম কিন্তু দুষ্টের অনিষ্ট প্রমাণ কবিবে 
কে? সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অপরাধ কিকপে প্রমাণিত 
হইবে? সত্যকে গোপন করিলে সত্য কিরুূপে প্রকাশিত 
হইবে ?” 

বাদ্‌শাহ কহিলেন, “আপনার যুক্তি বুঝিতে পারিতেছি 
না। রাজপুরুষেরা রাজ্জাকর্তৃক নিষোজিত, অপরাধ 
করিলে রাজার নিকট অভিযুক্ত হইবে। প্রজার! কিরূপে 
তাহাদের- বিচার করিবে? রাজার ও প্রজার ধুগ্ম-শাসন 

“কোথাও শুনিয়াছেন ?” | 

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, আত্মরক্ষা ত শাসন নহে। 
রাজাব ক্ষমতা হরণ করা ত প্রজার উদ্দেশ্য নহে, আমরাও 
কখন এষন শিক্ষা দিই নাই। আর যদি জিজ্ঞাসা করেন 


জয়ন্তী 
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অাতিলালাসিলাসিলাসলপাসি পালা" আপা শা 


তাহা হইলে গ্রঙ্জাব বগ্গ হইতেই. বাজার বল । প্রজা 
চিবস্তন, রাজা জনপ্রবাহে বুদ্ধদ মার। চন্্র-ধ্য-রাজ- 
বংশ লুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত প্রজার লোপ .নাই। কোন্‌ 
সাম্রাজ্য চিবস্থায়ী? যুগ যুগে প্রঙ্গা আত্মরক্ষা করিয়া 
আসিরাছে, এইজন্তই উহার বিনাশ নাই ।” 

বাদশাহ যৌনী হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া 
কহিলেন, “এপপ্রসন্থে কোন ফল নাই। আপনাকে হুই 
একটি কথা জিজ্ঞাদা করি; আপনাবা বিদ্রোহী নেন 
এবং বিদ্রোহের সুত্রপ;ত করিতেছেন না, বুঝিলাম । আমাঁব 
বে উদ্দেশ্য, আপনাদেরও . সেই উদ্দেশ্য । আপনাবা 
গোপনে মন্ত্রণ। ককেন, গোণনে প্রঙ্জার্দিগকে শিক্ষা দেন, 
তাহার কারণ রাজপুরুষেরা আপনাদের বিরোধী । যদি 
আপনাবা গ্রকাস্তে আয়ার পক্ষ অরলম্বন করেন তাহা 
হইলে ক্ষতি কি? আপনি যে কয়জনের নাম করিবেন 
তাহাদিগকে নিষোগ-পত্র দিব, তাহারাও আমার কর্মে 
নিযুক্ত হইবেন 1” 

গোৌরীশঙ্কব কহিলেন, "সমাট, তাহা হইলে আমাদের 
কাৰ্য্য, আমাদের উদেষ্ত ব্যর্থ ও নিক্ষল হইবে । . আমবা 
দবিদ্র, দরিদ্রই থাকিব। আমাদের কোন প্রার্থনা নাই, 
আমাদের কোন প্রলোভন নাই । আমরা রাজ-পুকুষ 
নহি, আমরা প্রজা-পুরুষ, প্রজাব সেবায়, দেহপাত 
কবিব 1” 

সম্রাট, বলিলেন, “যদি প্রযোঞ্জন হয় তাহা হইলে 
কেমন করিষা আবার আপনার সাক্ষাৎ পাইব ?” 

গৌরীশক্কর বন্ত্র-মধ্য হইতে একটি ক্ষুদ্র তাম্রফলক 
বাহির করিয়া বাদ্শাহের হন্তে দিলেন। ফলকে 
কতকগুসি চিহ্ন ছিল। গৌরীশঙ্কর কহিলেন, “যে-কোন 
গ্রামবাসীর হন্তে এই তাঅখণ্ড দিলে আমি জানিতে 
পারিব যে বাদশাহ আমাকে স্মরণ করিষাছেন। কিন্তু 
আপনাব সগ্ধিনে কিবপে আগমন কবিব? দ্বিতীয় 
বাব কি স্বামীজীর শরণাগত হইব ?” . 

বাদশাহ কহিলেন, “প্রয়োজন নাই ।৮ শয্যায়-উপা- 
ধানের পার্শ্বে একটি হৃস্তীদস্তের ক্ষুত্র বাক্স ছিল। বাদশাহ 
খুলিয়া একটি অঙ্গুবী গৌবীশঙ্কবকে দিলেন । বলিলেন, 
“যদি বখন আমার কর্ম্চারীগণ অথবা বাজ্য-সংক্র্ত 





৩১৪ 





কোন ব্যক্তি আপনাকে কোনবপ পীড়ন কবে, অথবা 
আমার. সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে 
এই অন্গুরী- প্রদর্শন করিবেন। বিদায়ের পূর্বে আর এক 
অনুরোধ । আপনি দুরদর্শা, অত্যন্ত ক্ষমতাশালী পুরুষ । 


আমার বিশ্বাস চিকিৎসা-শান্ত্রে আপনাব অভিজ্ঞতা. 


-আছে। আপনি একবার আমাকে পরীক্ষা করুন ।” 
গৌরীশক্কর সমাটের নাড়ী ও দেহ উত্তমবণে পরীক্ষা 
করিয়া কহিলেন,.“আপনি কি জানিতে চাহেন?? 
“আমার শরীরের অবস্থা 1” 
“রোগ কঠিন, রক্ষা পাইবেন না” 
“তাহা জানি। কতদিন আস্ু?” 
“ছুই মাস,-সম্ভবতঃ এক মাস।” 
“পুত্রের! সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে? 'কে 
জয়ী হইবে ?” 
“শাহজাদা রুস্তম । আপনার সেই ইচ্ছা। আমরাও 
সেই চেষ্টা করিব” 
দুই-হস্ত দ্বারা বাদশাহ গৌরীশঙ্বরের হস্তধারণ করিলেন, 
আর্ত চক্ষে কহিলেন, "আপনার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। 
. আমাদের আর একবার দেখা হইবে ।» 
গৌরীশঙ্কর বাহিবে আসিলে উজীর প্রভৃতি প্রধান 
কম্মচারীগণ সসম্রমে তাহাকে বিদায় দিলেন | 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
দান 


গৌরীশ্শঙ্করের বেশ সাধারণ ভদ্রলোকের মত, কোন- 
$প পারিপাট্য ছিল না। সহরে একজন সাধারণ 
দৌকানদাবের গৃছে বাসা করিয়াছিলেন। তাহার বাসের 
জন্য দোকনদার একটি ভাল ঘর দিয়াছিল। গৌরীশঙ্কর 
সেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাভার লোক জন কেহ 
ছিল না । তিনি কোথায় যাইতেন, কি করিতেন, দৌঁকান- 
দার কোন কথ! জিজ্ঞাস! করিত না৷ 

বাসায় ফিরিয়া, বেশ পরিবর্তন করিয়া গৌরীশঙ্কর 
বসিয়া আছেন, এমন সময় দ্বারে আঘাত হইল। গোৌরীশঙ্কর 
দরজা খুলিয়া দেখিলেন এক জন খোজা! দীড়াইয়া আছে। 
কোন ধনীর মহলের ভৃত্য হইবে । গোন্ীশস্কব তাঁহাকে 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিট 


ঘরের ভিতর ডাকিয়া বলিলেন, “আমি বিদেশী, শোসাফির, 

আমার সহিত তোমার কি প্রযোজন'?” 
খোজা. ঝুঁকিয়া সেলাঘ করিয়া কহিল, “বাদশাহের 

অন্দর-মহলে' প্রধান বেগম সিবাজী সাহেবার আমি 


ভৃত্য । যদি বাদশাহ জানিতে পাবেন আমি আপনার--- 


নিকট আপিয়াছি তাহা হইলে. তদ্ণ্ডে আমার . কতলের 
হুকুম হইবে ৷? 

তীক্ষ দৃষ্টিতে খোজার প্রতি চাহিয়া নি 
কহিলেন, “তবে আসিলে কেন ?” 

দক্ষিণ হস্ত উণ্টাইধা খোঁজা কহিল, “বেগমের 
আদেশে । যদি তাহার' আদেশ" পালন ন! করি তাহ! 
হইলে রাত্রিকালে যমুনীম্ব কুস্তীরে আমার দেহ ত ভক্ষণ 
করিবে। উভয পক্ষে মৃত্যু নিশ্চিত” 

গৌরীশঙ্কর কহিলেন, “এমন চাকরী সখের নহে ।” 

খোজা বলিল, “আঁখি HER আমার জীরনের 
মূল্য এক কপদ্বিকও নহে ।” 

“আমি সামান্ত পথিক, এখানে-আমি ত্রিরাত্জিও বাস 
করিব না। আমার সম্বন্ধে বেগম কি জানেন; আর 
তোমাকেই, বা কেন এখানে হাছন ইহাতে 
আমারও আশঙ্কা ।” 

“বেগম বলিষাছেন, আপনাব কোন আশঙ্কা নাই। 
আপনি, আজ শাহান্শাহার নিকট গিয়াছিলেন, বাদশাহ * 
আপনার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়াছেন ?” 


“জিজাসা করিয়া ক্লোন .কথার উত্তর পাইবে না। . 


তোমার কি বলিবার আছেঃ বল।” 
"আপনি কে বেগম জানেন, আপনার ক্ষমতাও তিনি 
অবগত আছেন । সাঁধারণে না জানিলেও বেগম জানেন 


বাদ্‌শাহের পীড়া সাংঘাতিক, আরোগ্য হইবেন না।. 


বাদ্‌শাহের ভাল মন্দ কিছু হইলেই সিংহাসনের জন্ত ছুই 
শাহগাদায় যুদ্ধ বাধিবে। বেগমকে আস্মবক্ষার জন্য -এক 
পক্ষ অবলম্বন করিতে হইে। বেগমের -আদেশ-মত 
আপনাকে সকল কথা স্পষ্ট বলিলাম। 
পরামর্শ ভিক্ষা করেন।” 

গৌরীশঙ্করেব মুখে ঈষ হাসি দেখা দিল। -কহিলেন, 


“বেগম শ্বষং বুদ্ধিমতী, এমন কি, বুদ্ধিবলে তিনি . 
চে 


বেগমু আপনার ৮ 


ওয় সংখ্যা | মুক্তি-বাধন -- ৩১৫ 
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বাদ্‌শাহকে আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি কি এ. বিষষে -. _ “আমার কি এমন মাথার উপর মাথা আছে চে 


কিছু ভাবেন নাই ?* 
“অনেক ভাবিষাছেন। তীহার বিবেচনাম শাহজাদা 
রুস্তমেব পক্ষ অবলম্বন করাই তাহার-পক্ষে শ্রেয় ৷” 

“বেগমের বিবেচন! বিশেষ প্রশংসনীষ ৷" 

' “আপনিও সেই পবামর্শ দেন?” 

“সিরাজী বেগম সাহেবাকে পবামর্শ দিব আমাব এমন 
স্পর্ধা নাই । তবে আমার মনে হয় বেগমের বিবেচনা 
উত্তম 1” 

পোর্জী বৃঝিপ্প | সে কহিল, প্দাঁসেব প্রতি আব কোন 
আদেশ -1ছে ?” 

«আমার কিছুই বলিবার নাই ।৮ 

খোজা বস্ধেব মির হইতে আশ.বফির তোডা বাহিৰ 
করিল। কহিল, “বিদ্র প্রজাদিগেব জন্য লেগম যৎ- 
সামান্ত সাহায্য পাঠাইয়াছেন 1৮ 

“্রজ্জাব জন্য, না৷ আমাব পুরষ্কার স্বরূপ ?" 

"জনাব, আপনাকে বেগম এমন অপমান করিতে 
পাবেন না|» 

_ তোড়া বাখিযা খোজা চলিষা গেল। 

দোকানদার সেই সময় আসিয়া উপস্থিত। দেখিল, 
খোজ! বাহিব হইযা যাইতেছে । দোকানদার আপস] 
গৌবীশস্করকে প্রণাম করিল, কহিল, “মহাবাঁজ, বাদ্শাহের 
মহলেব খোজা বাহিব হইযা গেল। “থানে কেন 
আঁসিযাছিল ?» 
গৌরীশঙ্কর হাঁসিলেন, “তাহাকে জিজ্ঞাস করিলে ন! 
কেন?” | 


জিজ্ঞাসা করিব ?” 

“তবে এখন কেন করিতেছ ?” 

“আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। 
বিপদ হইবে না ত?” 

“কি জানি? বিপদ তোমার, না আমাব ?” 

"আপনি জানেন। আমরা সামান্ত ব্যবসাদার, 
এরকম লোক এখানে আসিলে আমারই বিপদ । 

«কোন আশঙ্কা নাই। আমাদের দুই জনের কাহারও 
কোন বিপদ্‌ হইবে না ।” 

তোড়ার উপব দোকানদারের নক্জর পড়িল। 
হইয়া কহিল, “এ কি এ?” 

“আশ বফির তোড়। 1” 

“কে দিল? খোজা রাখিয়া গিযাছে ?? 

“আর ত কেহ এখানে আসে নাই। কে দিছে, 
খোকা বলিতে পাবে 1” 

“কাহার জন্ত ?” 

" “দরিদ্র প্রজাদের জন্ত 1% ' 

দোকানদার কহিল, “শহরে ত অনেক গরিব প্রজা 
আছে, আমিও গরিব 1” ্ 

গৌরীশঙ্কব ছুইটি আশরফি বাহির করিয়া দোঁকান- 
দারের হাতে দিলেন। কহিলেন, "আশ্রফি ভাইয়া 
গ্রামে বিতরণ করিব, শহরে নয় ।” 

দোকানদার চুপ করিল। পর দিবস গৌরীশঙ্কর 
শহর ত্যাগ করিয়া গেলেন । 


কোন 


বিস্মিত 


(ক্রমশঃ) 
শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপু 


্‌ মুক্তি-বীধন 


পর্ল যেচে বোটার বাধন বে-ফুল নিজে সাধ কবে’, 
গন্ধ কি তাব সেই বাঁধনে রইল কতু বন্ধ গে! ? 
কাঁদূল ষে-গান হুরের কাধন্‌ ছোট্ট বাশির অস্তরে 
বিশ্ব জুড়ে বজ্ল যে ও তারি মোহন ছন্দ গো! ' 


তাই ত এ-মোর পরাণ-পুটে আমার বুকের রস পিয়ে 
ফুট্‌ল প্রেমের অরুণ-রাঙা এই যে তরুণ মগ্ররী,. 
স্বান কি এর যায় গে! ঢাক! মোর হৃদয়ের বাধ দিয়ে 
সারা নিখিল-চিত্তমাঝে বেড়াষ সে যে সঞ্চরি 
জী হৃষীকেশ চৌধুরী 


৩১৬ 


লা 
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গোয়া ও সারস্বত ব্রাহ্মণ 


ভারতবর্ষে পর গীজদের উপনিবেশ গোযার সঙ্গে আমাদের 
অধিকাংশেরই কেবলমাত্র ভূগোল্রে মধ্যে দিয়েই পরিচয় 
হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ভারতের পশ্চিমকুলের 
একপ্রাস্তে এই দেশটির সঙ্গে. আমাদের 'যে একটুখানি 
সম্বন্ধ আছে তা সাঁধারণেব কাছে অজ্ঞাত । 

গোয়ার একদিকে সমুদ্র, আর বাকী দিকৃগুলি ভীষণ 
অবণ্যমষ পশ্চিমঘাট অথবা সহাদ্রি পর্বত দ্বার] বেষ্টিত। 
এই পর্ববতসন্কুল অরণ্যময় স্থানটি সাবস্বত ব্রাঙ্মণদেব অতি 
পবিত্র স্থান। এইখানে সারম্বত ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত! দুর্গা, 
মঙ্গেশ, নাগেশ, বামনাথ, দেবকীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবীর 
মন্দির আছে। | 

বোম্বাই বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে গোষায় পাড়ি 
দিতে-হয়। : জাঁহান্ধে একদিন ও একরাত্রি কাবাব পর 
সকাল বেল! দূর -থেকে পাঞ্জিমের বাতি-ঘর (112 
house ) দেখ তে পাঁওষা যায়। গোয়া সহঃটি সমুদ্রের 
একটা খাঁড়ির উপর অবস্থিত। এই খাঁড়িতে_ ঢোক্বার 
মুখেই উত্তব দিকে এক পাহাড়ের উপর এই বাতি-ঘর। 
প্রাহাড়ে সারি সারি কামান বসান আছে। সমুদ্র থেকে 
খাঁড়ির ভিতর দিয়ে প্রায় ছু-মাইল গেলে তবে গোয়ায় 
পৌছান যায়। 
ঢালু এসে নেমেছে । এই ঢালেব উপর একটি অআুন্দব 
বাড়ীতে ভারতবর্ষের পর্তগী্জ উপনিবেশগুলির বর্তমান 
গবর্ণর-জেনারেল বাস কবেন। এই বাড়ীখানাতে আগে 
একটি রোম্যান্‌ ক্যাথলিক মঠ ছিল । 

খাড়ির ভিতর দিষে জাহাজ যখন ধীরে ধীরে গোষাব 
দিকে অগ্রসর হোতে থাকে তখন চারিদিকের দৃশ্যে 
যাত্রীদের চোখ জুড়িয়ে যায়। দূরে পাহাড়গুলোব সাম্নে 
স্বচ্ছ মেবের পর্দ। পড়ে’ জঙ্গলগুলোকে হ্বপ্রপুরীর মতন 
দেখা উচু তালগাছগুলো অশীস্ত ছেলের মৃতন পাহা- 
ডের কোল- থেকে লাফিয়ে পড়ে’ মেঘের পর্দা ছিড়ে 
বাইরে বেরিয়ে এসেছে, মেঘগুলো আবাব পাহাড়ের গা 
দিয়ে ধীরে ধীরে সবে" যাচ্ছে_সে দৃশ্য যে দেখেছে সেই 
তার মর্ম জানে । 


খাড়ির দক্ষিণদিকে একটা পাহাডের, 


জাহাজ জেটিতে 'লাগবামাত্র মুটের দল ছুড়মৃড 
ছুড়দাড়, কোরে জাহাজে উঠে যাত্রীদের মালপত্র,নিষে “ _ 
টানাটানি ও নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি সুরু কোরে 
দেয়। সবাব আগে যান্বীদের বিছান! নিষে গিয়ে তাতে 
বিশোধক ওষুধ (-0191019080) লাগান হয়। এই 
বিছানায় ওষুধ লাগাবার জন্য যাত্রীদের বিছাব|-প্রতি 
এক আন! কোবে মাশুপ দিতে হয়| যতক্ষণ বিছানাষ 
এই ওষুধ দেওয়া শেষ না হত যাত্রীদের ততক্ষণ জাহাজেই 
থাকৃতে হয। ভাঙাষ নাম্বার আগে. ডাক্তার এসে. 
সবার হাতে একবার নামমাত্র হাত ঠেকিয়ে ধান 
তার নাম নাড়ী-দেখা। নাড়ী-দেখার পাল! শেষ 
হোলে চুঙ্গি-বিভাগের - কর্মচারীরা আসেন।, এই কর্ম- 
চারীরা সম'যর কোনে মূল্যই ধরেন না। . আস্তে আস্তে 
গদাইলস্করী চালে জিনিহপত্র তদন্ত করতে থাকেন, 
অপেক্ষা করুতে করুতে বিবক্তি ধরে’ যায। তবে এক 
মাত্র সাস্বনা এই যে, ব্রিটিশ-অধিকৃত বন্দরগুলোরু মত- 
এখানে রঙের প্রতি কোনো সক্ষপাত নেই। সাদা, কালো, 
মেটে, লাল, সব-রকম চাস্ড়াধারীদের প্রতিই এদের 
সমান ব্যবহার। চুঙ্গি-বিভ:গের কর্ডাদের সম্বন্ধে সেখানে 
একটা বড় মজার গল্প শুতে পাওয়া যাষ। বয়েক 
বছৰ আগে কোল্হাঁপুরের 'হহারাজা গোয়ার এক সারদ্বত 
ব্রাহ্মণ জমির্দারকে ( Visconde de Pereneu ) একটা 
হাতী উপহার দিয়েছিপেন। হাতীটা বন্দরে এসে পৌছতে 
চুক্গি-বিভাগেব কর্তারা একেবারে অবাক! এ রকম 
জানোধাব ইতিপূর্বে ভাবা কখনো! দেণ্নে নি। সেটা 
পঞ্চ, পক্ষী, ন! কীট, তাই নিষে তাঁদের মধ্যে তর্ক বেধে 
গেল। শেষকালে হাতীটাকে পক্গী-শ্রেণীর মধ্যে ফেলে 
পাখীর জন্য যত মাশুল আদার কর! হা সেই মাতুল 
নিযে জানোয়ারটাকে ছেড়ে দেওষা হোলো । এই ব্যাপাব 
নিষে নাকি সেখানে ভারি হাঙ্গাম! বেধে গিয়েছিল । 

এখানকার পর্ত,গীজদেত্ব উপনিবেশসমূহের রাজ- 
ধানীব নাম পাঞ্জিম অথবা নোভা গোয়া (নূতন গোষা )। 
সহরটি সমুদ্রের খাড়িব উশর। সহবে লাল টালিব 


ও 
পোষাকের নকল করেন। 


চি 


অয় সংখ্যা] 


ASA A ৯ ৯. লা ও, ক ৯৬৮৯৯ এ ৯.৮ LANA 


ছাদওয়ালা ছোট ছোট শাদা চুনকাম- করা বাড়ী । প্রায় 
প্রত্যেক বাড়ীর চারদিকে একটু কোরে বাগান আছে। 
বাগানে সারি সারি ছোট নারিকেল-গাছ। নারিকেলের 


* ঝোপের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার ঝকৃঝকে বাড়ীগুলি ভারী 


সুন্দর দেখায়। রাস্তায় নানান্‌ ধরণের গাড়ী ও রকম- 
বৈরকমের মাঞ্চাল দেখ তে পাওয়া যায়। মাঞ্চাল জিনিষটা 
অনেকটা আমাদের দেশের মহাপায়ার মতন দেখতে__ 
একখান! গদিমোড়া চেয়ার এক লঙ্বা বাশে বাধা, চেয়ারের 
চারদিকে লাল অথব| সনুজ ভেল্‌ভেটের পর্দা, দু-দিকে 
ছু-জন লোক বয়ে’ নিয়ে ঘায়। 
দক্ষিণ-ফ্রান্দের সহরগুলির সঙ্গে 
পাঞ্জিমের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। 
রাস্তায় 'বেরুলে অনেক রকমের 
পোষাক ও লোকের মুগ দেখা যায়। 
সেখানকার গরীব ঘরের মেয়ের! 
আজও সেই পুরাতন পর্তুগীজ 
মহিলাদের ধরণের রঙীন চওড়া ছোরা- 
কাটা ফোলানো ফাপানো সাদা পাতলা 
কাপড়ের পেটিকোট পরে । বড় ঘরের 
মেয়ের অবশ্য খাস প্যারিস সহরের 


এখন যেখানে গোয়া ভেল্হাস্‌ 
(পুরাতন গোয়া ) অবস্থিত, তারই 
কয়েক মাইল দূরে হিন্দুদের পুরাতন 
রাজধানী ছিল। এই রাজধানীর নাম 
ছিল গোপক-পত্তন বা গোপকপুরী। 
গোপক-পত্তন কাদম্ব মৃহামগুলেশ্বরদের রাজধানী 
ছিল। এই কাদশ্ব মহামগ্ুলেশ্বরেরা ত্রিলোচন কাদদ্ধের 
বংশধর । ১৩১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাদম্বরা দেবগিরি রাজোর 
অধীনস্থ করদ রাজা ছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে দেব- 
_গিরির পতনের পর মুসলমানের! গোয়ায় প্রবেশ কোরে 
হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস কর্তে আরম্ত করে। 
এই সময়েই বিখ্যাত সপ্রকোটাশ্বরের মন্দিরটি ধ্বংস হয়। 
১৩৮০ খৃষ্টাব্দে কিন্বা এ সময়েরই কাছাকাছি বিজয়নগরের 


প্রধান মন্ত্রী গোয়। অধিকার কোরে সেখান থেকে মুসলমান- 


৪০২-৩ 


গোয়া ং ko ববি খাজা. 
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দের তাড়িয়ে দেন এবং সপ্তকোটীশ্বর-মূর্ত্বির_পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেন। বিজয়নগরের অধীনে গোয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য 
খুব বেড়ে উঠেছিল; এই সময় ঘোড়! ও মুক্তোর কার্বারে 
গোয়া বিশেষ রকমে সমৃদ্ধ হোয়ে ওঠে । গোয়াবানীদের 
সমৃদ্ধির কথ! শুনে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ (বাহমনী ) 
গোয়া আক্রমণ করেন। গোয়া অধিকার কোরে 
মহম্মদের এত আনন্দ হয়েছিল যে, ফে্রিস্তা বলেন, 
মহম্মদের হুকুমে সহবময় সাতদিন ধরে’ উৎসব চলেছিল 
ও সৈন্যরা সহরের রাস্তায় শোভা-যাত্র। কোরে 
বাজনা বাজিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহম্মদ 





মাকেল-গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শান্ত!-ছুর্গার মন্দির 
(পুরোভাগে দেবীর পূজক সারম্থত পুরোহিত ) 


গোয়াকে বেশীদিন নিঙ্জের অধিকারে রাখতে পারেন 
নি। 

১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিঙ্গাপুরের রাজা ইয়ুস্থফ, আদিল, শাহ 
গো অধিকার কোরে বযুলেন | ইযুস্থফ আদিল শাহের 
আমলে গোয়া আরো! সমৃদ্ধিশালী হোয়ে ওঠে। ইয়ুস্থফ 
সহরে বড় বড় বাড়ী তৈরী করেন এবং ত! ছাড়া নানা 
দিক্‌ দিয়ে তিনি গোয়ার অনেক উন্নতিসাধন করেছিলেন । 
ইযুস্থক্‌ সহরের উন্নতি করুন আর যাই করুন, হিন্দুদের 
প্রতি অত্যাচার করুতে তিনিও কিছু ক্র করেন নি। 


৩১৮ প্রবাণী-_-পৌয, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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অজাগাপখল উট । 
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গোয়ার মঙ্গে শ-মন্দির 


ইয়ুস্থৃফের প্রতিনিধির! মুপলমান সৈন্যদের দিছে সেখানকার সেখান থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ কোরে তাদের সমস্ত 
হিন্দু অধিবাসীদের উপর অমানুধিক অত্যাচার করাত বিষধ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুলেন। মুসলমানদের প্রতি 
এবং তাদের নান! রকম অকথ্য নৃশংসতার প্রশ্রয় দিত। অত্যধিক স্বণা ও বিজাতীয় ক্রোধ থাকায় এবং তাদের 
কিন্তু গোয়ায় মুসলমানদের দিন শেষ হোয়ে এসেছিল, সমূলে ধ্বংস কর্বার টদ্দেশ্যে তিনি গোয়ার নিকটবর্তী 
ইুন্ৃফু আদিলের সময়েই পর্তুগীজ আল্বুকার্ক, এসে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন কর্বার চেষ্টা করুতে 
গোয়া অবরোধ করেন । আল্বুকার্কের আগমনবার্তা শোন! লাগলেন। আল্বুকার্ক বিজয়নগরে তার দূত পাঠিয়ে 
মাত্রই সহরবাসীর! আনন্দের সঙ্গে তাকে অভিনন্দন কোরে সেখানকার রাজাকে জানালেন-_“পর্ত গালের রাজ! 
সহরে নিয়ে আসে। আল্বুকার্কের দলবল যখন সহরে আমাকে ভারতবর্ষের সমস্ত সন্থান্ত রাজার প্রতি সম্মান 
প্রবেশ করে তখন সেখানে হিন্দুদের ঘরে ঘরে আনন্দের দেখাতে এবং তাদের সাহায্য কর্তে হুকুম দিয়েছেন। 
রোল উঠেছিল; পুরবাসীরা নাকি তাদের মাথায় ফুল ও আমি তাদের প্রতি কোনো রকন অসৎ ব্যবহার কর্ব 


nd 


সোনা বৃষ্টি কোরে অভ্যর্থনা করেছিল । না । তাদের জাহাজ কিংবা তাদের পণ্যদ্রবাও লুঠ 
পর্ভ,গীজদের সঙ্গে তখন মুসলমানদের ভয়ানক শক্রতা। কর্য না। কিন্তু আমি মুসলমানদের ধ্বংস করব, তাদের 

ইউরোপে মূর্দের সঙ্গে লড়াই কোরে কোরে মুসলমানদের সঙ্গে আমার চিরবিরোধ ।” সস 

প্রতি পর্ত,গীজদের একটা জাতিগত বিদ্বেষ দাড়িয়ে মালাবারে পর্ভ,গীজদ্ের চেষ্টায় বহুলোক নেষ্টোরিয়ান 


গিয়েছিল। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তারা যখন গোয়ায় বেশ জীাকিয়ে খৃষ্টান ধৰ্ম্ম অবলম্বন করতে লাগৃলো। পর্ত,গীজের! 
বস্ল, তখন আল্বুকার্ক, সেখানকার সমস্ত মুসলমান স্ত্রী তখন মনে কর্ত যে, কুষ্-উপাসক হিন্দুরা এই ধর্ম্ 
পুরুষ ও শিশুদের কেটে ফেল্তে হুকুম দিলেন । আল্বুকার্ক, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে। তাদের এই বিশ্বাসের আদৌ 


৩১৯ 





মঙ্গেশ-মন্দিরে দৃন্ত 


কোনো কারণ ছিল কি না, অথব| কতখানি কারণ 
ছিল তা জান! যায় না। তবে কারণ যতই থাকুক 
আর নাই থাকুক্ক, তাদের মনে এই বিশ্বাস থাকার জন্য 
কয়েকটা বছর হিন্দুরা সেখানে বেশ শান্তিতে বসবাস 
করতে পেরেছিল। কিন্তু এই শান্তি হিন্দুদের বড় বেশী 
দিন উপভোগ করতে হয়নি। কিছুদিন যেতে না 
যেতেই জেস্ইট্রা সেখানে এসে আচারত্রষ্ট লোকদের 
শাসনের জন্য ধর্ম্ম-আদালত ( Inquisition ) খুলে 
বস্লেন। ইউসূফ আদিলের বিরাট. রাজপ্রাসাদে 
এই আদালত বস্ল। মুসলমানদের অত্যাচারের কথা 
ভুলতে না ভূল্তেই হিন্দুদের উপর পুৃষ্টানী অত্যাচার 
সরু হোলো। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ থেকেই সেখানে জোর 
কোরে খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়েছিল, 
ক্রমে এই জোরজার বাড়তে লাগ্ল । ফলে গোয়া ও 
ভার নিকটবর্তী স্থানসমূহের লোকেরা বাধ্য হোয়ে 
ষ্টধর্শ্ম অবলঙ্ধন করে। গোয়ায় কিন্বদস্তী আছে যে 
{্রানালিষ্টার নামে একদল রাঙ্গল হিন্দু দেব- 
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দেবীর মন্দির ধ্বংস করবার জন্ত এখানে এসেছিল; 
তারা এসে গোয়া ভেল্হামে অন্দর সুন্দর ধর্ম্ম- 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তারা যেমন হঠাৎ 
এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তার চেয়েও সহসা 
একদিন এখান থেকে কোথায় সরে’ পড়ল। এই 
কিন্বদন্তীর সঙ্গে জেস্থইট্ুদের কাধ্যকলাপের যে খুব 
নিকট সম্বন্ধ আছে, পে বিষয়ে আর সন্দেহ করবার 
কিছু নেই। গোয়ার লোকেরা জেনম্বইট্‌ পাত্রীদের 
পলিষ্ট বল্ত; তাদের প্রধান ধর্ম্মমন্দির সেণ্ট পলের 
নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল বলেই বোধ হয় লোকেরা 
সেই নামে তাদের ডাকৃত । 

মালাবারে নেষ্টোরিয়ান্দের কাধ্যকলাপের কথা 
শুনে ভারতবর্ষের অন্যান্ত ইউরোপীয় খৃষ্টানদের 
মধ্যে একট! চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে’ যায়। ১৫৪৪ 
খৃষ্টাব্দের উদয়ম্পুরের ধন্মনভা ( 5০4) মালাবারের 
এই খৃষ্টানদের কার্যকলাপ এবং 'নেষ্টোরিয়ান্দের 


ধন্খমত ও প্রথাগুলির তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই 
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দীপস্তন্তযুক্ত শান্তাদুগ৷-মন্দির 


প্রতিবাদের উত্তরে জেন্ুইট্‌রা বলেন, অস্তত তারা 
এমন ভার দেখাতে লাগলেন যে, অথুষ্টানদের 
এইভাবে শাসন এবং বিচার করা ধর্ম-বিরুদ্ধ 
নয়: এই রকম: ভাবে কাজ চালাবার ষোল আন 
অধিকার তাদের আছে। পৌত্তলিক মাত্রকেই তারা 
পর্তুগাল ও খৃষ্টের শত্রু বলে' মনে কর্তে লাগ্লেন। 
গৌত্তলিকদের উপর নৃশংস অত্যাচার চলতে লাগল। 
যারা. একবার খৃষ্টান হয়ে আবার হিন্দুধণ্মে ফিরে 
গিয়েছিল তাদের আর দুর্দশার সীমা রইল না। 
জেন্গইটুদের হুকুমে তাদের জীবস্তে দগ্ধ করার ব্যাবস্থ! 
হোলো। পর্তগীজেরা পৌত্তলিকদের মন্দির ধ্বংস ও 
তাদের বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিতে আরম্ভ করুলে। 
ধর্ম্মের গৌড়ামীর সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের ধর্ম্মগ্রন্থ পদদলিত 
করা, অগ্নিতে নিক্ষেপ কর! প্রভৃতি অনেক রকম 
অত্যাচার চলতে লাগল। মোট কথ! মুসলমানেরা 
হিন্দুদের প্রতি বেশী অত্যাচার করেছিল, কি পর্ত,গীজের! 
বেশী অত্যাচার করেছিল, সেটা এখনও স্থির হয়নি। 


০ 
EE © ১৪০১৩ 
৪১৮৬ 


গারগ্ধতদের কেলুন প্রদেশের শান্াদুর্গা ও কুশস্থলীর 
মঙ্গেশের মন্দির মুসলমানদের পীড়নের হাত থেকে 
কোন রকমে রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু পর্ত,গীজেরা! এই 
মন্দির দুট ধ্বংস কোরে ফেল্লে ৷ ধন্মের নামে অত্যাচার- 
গুলো একটু মন্দ! পড়ায় অর্থাং ধর্মের ছুতোয় আর 
কোন অত্য'চার করুবার স্থবিধা না পেয়ে এবার 


তারা. সোজাস্থজ্জি নিজেদের আর্থিক উন্নতির চেষ্টায়, 
হিন্দুদের ঘর বাড়ী লুট করতে স্থরু করুলে। এই 


লুটপাট সম্বন্ধে পর্ত,গীজ রাজপ্রতিনিধি Dom Juno de 
C35৮০ বলেন-_পর্ত্গীজেরা এক হাতে তলোয়ার ও 
অন্য হাতে ক্রুশ নিম্নে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। 
সুবিধা বুঝে ক্রুশটাকে নামিয়ে রেখে তার! সেই হাত 
দিয়ে নিজেদের পকেট ভর্তি করার কাজে লেগে গেল।” 
এই অত্যাচার আর কতদিন অবাধে চলত তা 
বলা যায় না। ইতিমধ্যে বৃটিশ গবমেণ্টের স্থপারিশে 
সেখানকার [nqu৷i৪ii০৷ ব| ধশ্ম-আদালত উঠে গেল। 
শান্তাছূর্গ। ও মঙ্গেশের মন্দির ছুটি ধ্বংস হবার 


sti lnm আআ 


~~ 
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মাগেই ব্রাহ্মণেরা দেবতার মুদ্তি দুটি নিয়ে সেখান থেকে 
গোয়ার নিকটবর্তী অস্ত্রজ পাহাড়ে পলায়ন করেন। এই 
প্রদেশটি তখন হিন্দু নরপতি শোগ্ডের অধীন ছিক। 
কথিত আছে যে, মহার নামে এক শ্রেণীর অল্পৃশ্ঠ 
জাতি এই পলাতক ব্রাহ্মণদের আশ্রয় দেয় ও নিজেদের 
বাসভূমির কিয়দংশ শাস্তাদুর্গার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর্বার 
জন্য দান করে। এই দানের পরিবর্তে তারা ব্রাহ্মণদের 
অনুরোধ করে যে বছরে একবার কোরে হেন 
শাস্তাদুর্গার মৃত্তি তাদের দেখতে দেওয়া হয়। মাঘ 
শুর পঞ্চমীর দিনে শান্তাদুর্গার মন্দিরে খুব ধুমধাম 
কোরে পুজা হয়। এখনও এই পুজার পরদিন দেবীর 
মন্দির কেরলমাত্র নেই মহারদের জন্যই উন্মুক্ত থাকে! 
_ কেলুসের খৃষ্টান চাষীরা এখনও 
শস্তাদু্গার, পুরাতন মন্দিরের স্থানটি 
আগস্তকদের দেখায় এবং শাস্তাদুর্গ। 
রি ভক্তিভরে- কথাবার্তা 
এই খৃষ্টান চাষীরা শান্তা- 

Tr মাই বলে’ সম্বোধন করে। 
_ গোয়ার খুষ্টানদের-_আসল পর্ভ,গীভ, 
বর্ণসঙ্কর ও দেশীয় থৃষ্টান - সাধারণতঃ 

ই তিন ভাগে ৰিত্ক করা যেতে 
পারে। আগে সরুকারীা উচ্চপদগুলি 
আসল পর্ত,গীজদের জন্যই বাধা ছিল। 
ভাড্যানিয়ে বলেন যে সে সময়ে 
যেকোনো শ্রেণীর পর্তুগীজ কেপ অব 
গুড় হোপ পার তোলেই সে 
( Fidalgo ) অর্থাৎ ভদ্রলোক বনে’ যেত ও এখানে এসে 
নিজেকে D০m বলে’ পরিচয় দিত। 

এখন গোয়ার খৃষ্টানদের মধ্যে প্রায় অদ্ধেক লোকই 








বৰ্ণসঙ্কর ॥ এদের আধিপত্যই সেখানে বেশী । রাধুনীর 
কাজ থেকে. আরম্ভ কোরে সর্কারী বড় বড় পদগুলি 
পর্যন্ত এরাই একরকম টে কোরে নিয়েছে। 


ক কোনো বিষয়েই 
সেখানে 






লা | 


নেই 8 সাদা-কালা 


চার 57552 2+ 


গোয়া ও শক্ত আন: 


পালা পোস্ত পিএ এসি পা এসসি লাস পাপা 
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পৰ্যন্ত হয়েছিলেন। এত, 
ফি পুরুষ অথবা টি মধো ; ie হারা 
প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। জজ 
ধরণের পোষাক পরে, অধিকাংশ লোকেই ধোপার 
খরচ বাচাবার জন্ত রঙ্গীন কাপড়ের পোষাক তৈরি, 
করে। মদ খাওয়ার মাত্রাটা এদের মধ্যে একটু : 
বেশী বলে’ মনে হয়॥ পরিমিত মদ পান বলো 
কোনো কথা এর! জানে শ। একমাত্র লগা কদর 
জন্যই মদ্যপান কোরে থাকে। _: EE’ চু 
গোয়ার অর্ধেক জনসংগ্যা দেশীয় ুষ্টান। তারা এখন 
বামন (ত্রাহ্ষণ ) ছারাদে- (a: গাভডে। 


শান্তাদু্গী দেবীর রখ ০১ এ রর 
এবং শূত্র, এই চাতুর্বপ্য মেনে চলে । দেশীয় ধৃষ্টারের! 
সকলে একসঙ্গে আহারাদি করে বটে, কিন্ত নিজের 
জাত ছাড়া কখনও অসবর্ণ বিবাহ করে না।. বামন 
খৃষ্টানের! নিজেদের বংশের চেয়ে বংখমধ্যাদায় উচ্চ এমন | 
পরিবারে বিবাহ করুতে চেষ্টা করে। এজন্য অনেক 
টাকার যৌতুকও যদি তাকে ত্যাগ করুতে হয়, তাতে গে 
ভ্রক্ষেপ করে না। গাভ্‌ডে খৃষ্টানরা হিন্দু গাভ্‌ডে 


i1৮৭ মদ কিংবা! মুরগী খায় না। অবশ্য বন্যকুৰ 
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অরুচি নেই। গাভ্‌ডেরা আর্ধযাবর্ত থেকে সেখানে গিয়ে 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। গাভ্‌ডে রমণীর 
দাক্ষিণাত্যের রমণীদের মত কাছা দিয়ে কাপড় পরে না । 
তারা কাধে গেরো বেঁধে শাড়ী পরে। তাদের অলঙ্কারও 
দাক্ষিণাত্যের মতন নয়। অধিকাংশ সময়েই তারা 
কাসার গয়না পরে। খৃষ্টানদের মধো বিধবা-বিবাহের 
কোনো! মানা না থাকলেও হিন্দুদের মতন তাদের মধ্যেও 
বিধবার বিবাহ অত্যন্ত নিন্দার কথা। অধিকাংশ 
দেশীয় খৃষ্টানই গোমাংস থাওয়ার কথা শুনলে একেবারে 
আতকে ওঠে । এদের মেয়েরা হিন্দু মেয়েদের মতন স্বামীর 
নাম উচ্চারণ করে না। বিবাহ গিজ্জায় গিয়ে হয় 
বটে, কিন্তু গিজ্জায় যাবার আগেই বাড়ীতে বিবাহের 
হিন্দু আচারগুলি সেরে রাখা হয়। 





নব গোয়ার আল ফোন্সে| দ্য আল বুকার্কের সমাধি 

গোয়ায় আর-এক শ্রেণীর খৃষ্টান আছে। তারা 
ড়ী গৌফ কামায়, রডীন লুঙ্গি পরে, গলায় নানারকমের 
[তির মালা পরে ও একটা ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখে, 
য়ে কোনো! জামা অথবা কোনো আচ্ছাদন ব্যবহার 
‘রে না। এদের ঘরের মেয়েরাও একমাত্র শাড়ী ছাড়া 
[যে চোলি কিংবা জ্যাকেট কিছু পরে না; বঙ্গ 
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প্রায় অনাবৃত অবস্থায় থাকে । এদের দেখে মনে হয় 
যে, এরা অন্তান্য দেশীয় খৃষ্টানদের চেয়ে ঢের বেশী 
গোড়া খুষ্টান। এরা শৃকরের মাংস খায়, খুব বেশী __, 
তাড়ি পান করে এবং মুখ ধোয় না। এদের বিশ্বাস * 
যে মৃত্যুর পর তাদের স্বগপ্রাপ্তি অনিবাধ্য। শোন! 
যায় ঘে জেম্ইটুরা বাংলাদেশ থেকে কতকগুলি 
বাঙ্গালী খুষ্টানকে গোয়ায় নিয়ে গিয়েছিল, এরা 
তাদেরই বংশীয়; দের কার টান, ভাষার বীধুনি ও 
শব্দের মধ্যে বাঙ্গালীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 

গোয়ার দেশীয় থৃষ্টানর! বৈষ্ণব ও স্মার্ভ এই দুই 
দলে বিভক্ত । পূর্বপুরুষের কুলদেবতার প্রতি এখনও 
তাদের বিশেষ ভক্তি দেখ্তে পাওয়! যায়। . খৃষ্টানেরা 
এখনও কুলদেবতাদের নামে ঠাকুরের কাছে অর্ধ্য দেয়। 
কোনো নতুন কাজে লাগবার আগে 
অথবা কোথাও যাত্রা করুবার সময় 
এরা পৃজারীর হাত দিয়ে দেবতার 
কাছে পূজা পাঠায়। আশ্চধ্যের বিষয় 
এই খে, শাস্তাছুর্গার মন্দিরে হিন্দুদের 
আগে খষ্টানদের প্রসাদ বিতরণের 
ব্যবস্থা আছে। 

পাঞ্ধিম থেকে শাস্তাছুর্গার মন্দিরে 
যেতে হলে লাঞ্চায় (ষ্টিম লাঞ্চে) 
চড়তে হয়। লাঞ্চ এক জায়গায় নিয়ে 
গিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। এখান 
থেকে পাহাড়ের মধো দিয়ে মন্দির 
পর্য্যন্ত লম্বা রাস্তা আছে। সেই 
রাস্তা ধরে’ হেঁটে যেতে হয়। মাঘ 
মাসেই এই পাহাড়ে" পল্লীতে বসস্তের 
সাড়া পড়ে যায়। গাছে গাছে নতুন 
পাতা আমের মুকুল শিমুলক্ষুলে পাহাড় অপূর্ব প্রী ধারণ 
করে। নানারকম পাখীর গানে পথ চলার কষ্ট আর 
থাকে না। 

শাস্তাছুর্মার মন্দিরটি পাহাড়ের ঢালের উপর বির্শ্মিত। 
মন্দিরের চারিদিকেই পর্বত-শ্রণী। মন্দিরের সম্মুখেই 
শাদা চুনকাম-করা একট! ্ দীপন্তস্ত আছে। এই 
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পুরাতন গোয়ার সেণ্টফ্রান্সিস অফ. 
সুম্তটি দিনে ও রাত্রে যাত্রীদের পথপ্রদর্শকের কাজ 
করে। মন্দিরের সাম্নেই একটি প্রকাণ্ড কুণ্ড আছে, 
এই কুণ্ডের দু-পাশে যাত্রীদের জন্য থাকৃবার ঘর। থে 


উত্তর-দেশীয় ব্রাহ্মণ শাস্তাদুর্গাকে প্রথম দাক্ষিণাত্য 
নিয়ে এসেছিল, তার নামে মন্দিরের বাইরে একটি 
ছোট বেদী আছে। মন্দিরেন্ব ঠিক পশ্চাতেই একটি 
অরণ্যময় পাহাড়। শোন৷ যায় যে, কেলুসে পুরাতন 
শাস্তাদুগার মন্দিরের চতুদ্দিকে যে-রকম প্রাকৃতিক 
দৃপ্ত ছিল, প্রায় ঠিক সেই-রকমই একটা জায়াগা খঁজে 
এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে । 

এই দেবীর নাম শান্তাদুর্গা কেন হোলে| সে 
সম্বন্ধে অনেক কিন্বদস্তী শুন্তে পাওয়া যায়। কথিত 
আছে যে একবার শিব আর বিষ্ণু এই ছুই দেবতার 
মধ্যে ঘোরতর লড়াই বেধে যায়। আদিশক্তি এই 
লড়াই থামাবার জন্য জগদগ্ধার মৃত্তি পরিগ্রহ কোরে 
ছুই দেবতাকে শান্ত করেছিলেন। সেই থেকে তার নাম 
শাস্তাছুর্গা হয়েছে। শান্তা কথাটি পর্তুগীজ সান্তা 
1 Santa আন) এই কথা থেকেও আস্তে 






গোয়| ও সারম্থত ব্রাঙ্গণ 
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৩২৩ 


পারে। বোস্বাইযের কাছে পুরাতন পঞ্ভুগীজ উপনিবেশ 
সান্তা ক্রুজকে ( Santa Cruz ) হিন্দুরা শান্ত! ক্রুজ 
বলে। গোয়ার হিন্দুরা পণ্ভগীজদের ভাষা থেকে 
অনেক কথাই নিয়েছে। তাদের মধ্যে পর্ভ,গীজদের 
অনেক সামাজিক ও ধন্মের আচারও প্রবেশ করেছে । 

গোয়ার নিকটে এক গ্রামে দেবকী-কুষ্ণের একটি 
মন্দির আছে। মন্দিরে শিশুরুষঃ ও দেবকীর 'মৃত্তি 
প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে। : খুব সম্ভব হিন্দুরা রোম্যান্‌ 
ক্যাথলিকদের যীশু ও বীশুমাতার মৃষ্ঠির অস্থকরণে এই 
দেবকী ও কৃষ্ণের মৃষ্তি তৈরি করেছে। গোয়ার 
হিন্দুমন্দিরগুলিও প্রায় রোম্যান্‌ ক্যাথলিকদের গিজ্জার 
ধাচে তৈরি এবং গিজ্জার মতনই চুনকাম-করা। 

মাঘমাসের বাসন্তী পঞ্চমীর দিনেই শাস্তাদুর্গার প্রধান 
পূজা হয়। শীতের পর পৃথিবীর উপর স্থধ্যের উত্তাপকে 
আবাহন করাই এই পৃজার প্রধান উদ্দেশ্য । পুজার 
দুইদিন পরে রথসপ্রমীর দিনে দেবীকে একটি শন্দর 
রথে চড়িয়ে বিরাট্‌ শোভাযাত্রা বা'র করা হয়। বিজয়ী 
স্থধ্যরথে চড়ে নিজের আগমন ঘোষণা কর্ছেন-্এই 





আসিমির গিজ্জার অন্যন্তর HE 
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৩২৪ 
৮০৫ 
হোলে! এই _শোভাধাত্রার ভিতরকার অর্থ। সারম্বত 
রমণীর সেদিন তুলসী গাছের সন্মুখে স্থধ্যের মু্ি অঙ্কিত 
করেন এবং ঠিক দ্বি প্রহরের সময় সেই মৃষ্তির পূ করেন । 
বাসন্তী পঞ্চনীর পর চৈত্রমাসে ও নাগপঞ্চমীর দিনও 
শাস্তাছুর্গার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা হয় । 

আর্যদের অধ্যে সর্প পুজার প্রচলন ছিল। যজুর্কেদের 
রাঙ্মণে 'সর্গপৃজার উল্লেখ আছে। আশ্বলায়নে 
সৰ্পদেৰতাকে পুজা দিবার ব্যবস্থা আছে। নাগপঞ্চমীর 
ন্তাহুর্গার যে পূজা হয়, ত! প্রকারান্তরে নাগেরই 
বলে মনে হয়। দাঞ্ষিণাতোর সারম্বতর| সর্পকে 









প্রবাসী-__পৌষ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





উচ্চন্ণ । এদের অপর নাম গৌড় সারন্বত সেখানে জাবি 


ব্রাহ্মণ নামেও এক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ আছে। গৌড় সারস্বত- 
দের আদি নিবাস ছিল পঞ্চগৌড়ে। এরা খগ্ধেদ মানে, 
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আর এদের অদিকাংশই স্মার্ভ। গৌড় সারম্বতদের শ্‌" 


কুলগুরু আলাদ!। গে'কর্ণ, কাভলে, নাসিক ও বেনারসে 
এদের মঠ আছে। দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের মত সারম্বতরা 
শঙ্গরাচার্যের মতাবলম্বী নয়। এর! নিজেদের মহাবাস্থ্ীয 
চিতপাবন, দেশস্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের চেয়ে উচ্চশ্রেণীর 
ত্রাঙ্গণ বলে মনে করে ও নিজের! আধ্য বলে' গর্বব কোরে 
থাকে । সারন্থতেরা নিজের দেশে অন্য ব্রাহ্মণদের 
হাতের অন্ন কিংবা! জল গ্রহণ করে 


বান স্লো এত্ত 





এ পুরাতন গোয়ার প্রাচীন শস্তুমন্দির,_এখন রোম্যান ক্যাথলিক গির্জায় পরিণত 
ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করে, প্রাণান্তেও তার! সর্প বধ করে 
না। যদি কখনে। কেউ সাপ মারে, ব্রাহ্মণের সতকারের 
মত সাপকেও পোড়াবার সময় নতুন পৈতা ও স্বর্ণ দিয়ে 

দাহ করা হয়। রাজতরঙ্গিনীতে আছে যে বিশাখ! নামে 
এক ব্রাহ্মণ নাগ স্থশ্রবীর কন্যা চন্দ্রলেখাকে বিয়ে 


করেছিল। কাশ্মীরেও সর্প-পৃজার প্রচলন আছে। 
সেখানকার নগরের অনস্তনাগ, বেরীনাগ ইত্যাদি 
নামেই তার প্রমাণ । মন্দেশ মন্দিরের পশ্চাতে যে 
ঝর্ণা আছে, গোয়ার সাবস্বতর! তাঁকে নাগঝরি বলে। 
চৈত্রমাসের প্রথম দিন থেকে সারম্বতদের বৎসর গণনা 
আরম্ভ হয়। 
= গোয়ার দের মং মধ্যে সারন্বত গোরা সর্বাপেক্ষা 
ভি, 
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না, অবশ্য বিদেশে 
ব্রাহ্মণদের রান্না খেতে দেখ! যায়। 
এদের প্রধান: ভাত আর 
মাছ। মাংস খায় বটে, কিন্তু মুর্গী 
খায় না, অবশ্য বন্য কুকুটের কথা 
স্বতন্ত্র । বন্য কুকুটের মত বন্য বরাহেও 
তাদের অরুচি নেই। গৃহপালিত 
শূকর তার! স্পর্শ করে না!। গোয়ার 
কোনো কোনো সারম্বত দক্ষিণদেশীয় 


বৈষণবদের অধিকাংশই মাংস খায় 
না, কেউ কেউ মাছ পধ্যস্ত ত্যাগ 
করে'ছ। এদের মেয়েরা মাছ কিংবা 
মাংস কিছুই খায় না। দেশে এর! নিজেদের ব্রাহ্মণ 
দিয়েই পুজা অগ্চনা করায়, বিদেশে মহারাষ্ট্র 
্রাঙ্গণেই তাদের পৃজা1! করে। সারম্বতদের কন্যার 
বিবাহের খরচপত্র কন্ঠার পিতামাতাকেই দিতে হয়। 
বরকে যৌতুক দিবার প্রথা আছে বটে, কিন্ত তা অতি 
সামান্য এবং তার একটা বীধা-ধর! হিসাব আছে বিবাহের 


পর কন্যার পিতামাতা এবং নিকট আত্মীয়ের বরের নী 


বাড়ীতে আহারাদি করে না, [কিংবা তাদের কাছ থেকে 
কোনো উপহার গ্রহণ করে নাঁ॥ 
আধ্যাবর্তের সার 


সারস্বতেরাও নিজেদের দধী 
ংশধর ব চৈ’ মুনে করে। 







মৃহারাষ্ট্রীয় 


বৈষ্ণবধৰ্শ্ম অবলম্বন করেছে। এই? 


্‌ গ স্থাপন দুর্গার পূজা করে। 
ছাড়ি পর্ববতের পাদদেশ পর্য্যন্ত . দাক্ষিণাত্যে প্রবাদ অ 
“পরশুরাম _সমুদ্ধকে হকুম করায় নামে দু-জন সারস্বত ব্রাহ্মণ রাহ 
ফিরে যাবার সময় পথে 


দেবশ্্া মঙ্গেশ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে 
ংশধরেরা অধুনাশেজই নামে প্যাও 
্‌ পঞ্চ ৫ যেখানে শেনুইরা গিয়ে বসব: 
রা দাক্ষিণাত্যে আস্বার সময় তাদের তার! শাস্তাছর্গ ও মঙ্গেশের ম 
নে নিয়ে এসেছিলেন। এবং শান্তা এবং আজ পর্যন্ত শাস্ত দুর্গা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার সমস্ত গদি 
এই শেঙুইদের উপরে ন্য 
মন্দিরের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অন্য স 
| অধিকার নেই। কাভলের লোকের! 
ধারণ করেন। পার্বতী ভব পেয়ে-- ও দেবশশ্খ। কাশ্মীরী সারস্বত ছি 
বলে’ চীৎকার করে পঠেন। অর্থাৎ কাশ্মীরের ব্রাহ্মণের নিজেদে 
এতই অভিভূত হোয়ে পড়েছিলেন থে, থাকেন। “হ্যাপি ভ্যালির 
' এই কথাটি শেষ করতে পারেন নি।  মুদলমানের! যখন ক 
” থে দের মুদলমান ধর্মে, দীক্ষিত 
অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার 
পরিবার সেখান থেকে পালি 
বাস করতে থাকে। এদের 
নে কাশ্মীর ছেড়ে নীচে নেমে 
বমন্দির আছে। এই শিবকে সেখানে পরিবার দাক্ষিণাত্যে যায় এ 
বল হ্য়। _ প্রভাসপত্তনের as কুশস্থলী সঙ্গে তাদের : বিবাহাদি 
পঞ্জাবেই বসবাস কর্তে থ 
পরিবারের ৰলয়রদের 





উঠি নি এর! 
তাভেয়াণিয়ে 


উঠতে লাগল। সামরিক 
তারা অপামান্য কৃতকার্ধ্যতা 
শেহই - সাহুরাজাদের মত 
ত্তিত-মন্ত্রী বলে ডাকৃত । 

ন্দির তিনিই প্রতি?! করেন। 


এবং 


র কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে 
এদের নাম দিয়েছিল- প্রথা এমন 


ভার মতামত রি উদার ছিল লিলা যত 
রী সারস্বত আছে, তাদের বু যাতে বিবাহাদি 


ছিলেন। 
পুরাতন গোয় 
সেখানকার রাস্তায় এখন দলে দলে শু 
বড় বড় গির্জায় এখন আর সমারোহে রস, হয়না 
দেশীয় খৃষ্টানের! গিয়ে সেখানে bie 


গির্জাগুলি ভেঙ্গে পড়ে তু ৃ 
এগুলিও লৈ ধর বে 


যায়। ভি রবীন খে. ই মন্দরের চুড়োয় ক্রুশ 
বসাতে পারা যায় না। তার কারণ যতবার নাকি ক্রুশ 
চেষ্টা যা হয়েছিল, জবাই একটা না একট। 





চং ক্ষত পি 


EA সংখ্যা] | জীবদেহে প্রকৃতির খেয়াল ৩২৭ ৃ | 
জীবদেহে প্রকৃতির খেয়াল | 


অসংগ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে কেহ দীর্ঘদেহ, শ্ুদ্র-নপ্তক ; মান্ধবের মধ্যে জোড়! ছেলে, ক্ষুদ্র বামন, গেঁ।ফ-গড়ি-বিশিষ্ট ' 
কেহ অতিস্থুল, কেহ রজ্জুরৎ লম্বা, কেহ কুষ্ণবর্ণণ কেহ লাল, স্ত্রীলোক, লাঙ্গুল অথবা শুঙ্গ-বিশিষ্ট পুরন, রবাবের মত চর্্মবিশিষ্ট 
--/ কেহ বহুরূপী, . কেহ ছুইনুখবিশিষ্ট, কেহ অতিকায়, কেহ ক্ষুদ্র, লোক, অর্দ্দেক সাদ! অদ্দেক কাল মানু স| একেবারে সৰ্ব্বাঙ্গ শ্বেত, 
কেহ সোগ্! হইয়। চলে, কেহ বুকে হাঁটে, কেহ ভূচর, কেহ এই-মত কত প্রকার দেখ! যায় ব| শুনা যায়। মানবেতরদিগের মধ্যেও 
জলচর, কেহ থেচর, কেহ উভচর। এই ত শ্রষ্টার এক অপূর্ব খেয়াল। এই ভাবের খেয়ালের বশে তৈয়ারী অস্বাভাবিক জীবেরও 
* তাঁহার উপর এ-সকলের মধ্যেই আবার এক একটি এমন ্বতন্ত্জাঁর অভাব নাই। 
লইয়। জন্মে যে তাহ! আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হইয়| পড়ে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে অর্থবান্‌ এমন নব লোক আছে, যাহারা 





পৃথিবীর মধে। সর্ববাপেক্ষ। ছোট পনি ব। টাট্ট ঘোড় 


পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। ছোট ঘোড়দৌড়ের ঘোড়। একট! কুকুরের চেয়েও ছোট 


£4 ই 








ম্যাডা গান্ম।রের অত ক্ষুদ্র বানর 


ভাবের জীব সংগ্রহ করিতে অনেক অর্থ বায় করে। ক্ষুদ্রাবয়ব 
বানর, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি জন্তু রাখিতে কেহ কেহ ভালবাদে। 
প্রদর্শনী ব। সার্কাফেও এই ধরণের বিচিত্র জীব দেখিতে পাওয়। 
যায়। 

ইউনাইটেড ষ্টেটসে এক ভদ্রলোকের একটি অতি ক্ষুদ্রাকৃতির 
ঘোড়দৌড়ের খোঁড়া ছিল উহার আকার এত ছোট যে একটি কোল- 
কুকুরের অপেক্ষা অধিক উচ্চ নয়। আকার ছোট হইলেও 
উহার গঠন ও দৌড়াইবার ক্ষমতা! প্রভৃতি সমস্তই দৌড়ের ঘোড়ার 
অনুরূপ ছিল। 

সর্ব্বাপেক্ষ। ছোট আকারের পনিঘোড়ার একটি চিত্র দেওয়া হইল, 
উহার উচ্চত। একটি হাউও-কুকুরের অপেক্ষা অধিক নহে । উহ! 
শেটুল্যাও জাতীয় পনি। ওঁ অশ্বটির অধিকীরীর নাম মেকেঞ্জি । 
এই ভদ্রলোকটি অধুন! এইরূপ ক্ষুদ্র আকারের পনি উৎপাদনের 
জন্য বহু পরিশ্রম ও সময়ক্ষেপ করিয়া থাকেন। বর্তমানে 
পৃথিবীর মধ্যে হঁহারই সর্ববাপেক্ষ। অধিক-সংখ্যক ক্ষুদ্রাকৃতির 
পনি আছে। 


শুত্তরকায় বৃষ মাত্র তিন ফুট উচ্চ 


প্রবাী-_-পৌধ, ১৩২৯ 








| ২২শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 


আমেরিকীর আর-একটি অতিক্ষুদ্রাকার ণোড়ার কথা জানিতে 
পার! যায়। এটির আকার দেখিয়। প্রণমদৃষ্টিতে একটি গর্দভশাবক 
বলিয়াই অনথথান হয়। ইহ! দীড়াইলে ইহার উচ্চত। মানুষের হাটুর 
অপেক্ষা অতি সামান্য উ'চু দেখায়। দেহের ওজন কয়েক পাটও 
মাত্র। আকারের তুলনায় দেহের বল কিন্তু কম নহে। অপগ্বের সাধারণতঃ 
যে-সকল গুণ থাকে, ইহার তাহা সমস্তই আছে। উহার প্রভুকে 





এক জোড়! ক্ষুদ্রকায় বলদ 
সে যথেষ্ট ভালবাসে ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে, তাহার কাছে 


থাকিতে বড় পছন্দ করে। অশ্বের মালিক অশ্বটিকে কয়েকটি খেলাও 
শিখাইতে সক্ষম হইয়াছে । উহার টানিবার জন্য একখানি ছোট 
আকারের গাড়ী আছে। সাধারণ ঘোড়ার ন্যায় সে উহ। টানিতে ও 
মোড় ফের! ইত্যাদি যাহ! প্রয়োজন তাহা! করিতে পারে। এই 


ঘোড়াটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষ। ছোট আকারের ঘোড়! বলিয়! 
খা।ত। 


বানর বহুজাতীয় দেখ! যায়। আমাদের 
দেশী হনুমানের অপেক্ষা বড় আকারের বানর 
প্রায় দেখ! যায় না । ম্যাডাগাম্কারে খুব ছোট 
ছোট বানর পাওয়! যায়। তথায় এমন ছোট 
আকারের বানর দেখিতে পাওয়া! যায় যাহ! 
লম্ব! মাত্র কয়েক ইঞ্চি। উহাকে অনায়াসে 
হাতের তালুর মধো রাখ! যায়। 

নর্দান্বারুল্যাণ্ডে নর্স্যান্‌ বুক্দন্‌ নামক 
একজনের একটি প্রায় ৩ ফুট উচ্চ যণ্ড আছে। 
এরূপ ছোট আকারের বুধের কথ| শুনা যায় 
না। ইহার মালিক এই বৃষ্টি দেখাইয়। বহু 
প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়াছে। রয়েল 
এগ্রিকাল্চারাল্‌ সোসাইটির প্রথম পুরস্কারও 
পাইয়াছে। 

আর্গাইলশায়ারের স্যার আর্থার্‌ ওর্ড 
নামক একটি ভদ্রলোকের একজোড়! ক্ষুত্র।কার 
ভারতীয় গরুর খবর পাওয়। যায়। আর্ল কোর্টে 
ইহা সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয় এবং তথায় 
বর্তীত হইয়া হেন্রী সম্জাংসেটের সম্পত্তি 


ওরে 


৩য় সংখ্যা ] জীবদেছে প্রকৃতির খেয়াল ৩২৯ 


লালসা সমাস পপ পাপা 





এক সার্কাসের স্বত্বাধিকারী একটি অদ্ভুত ছোট পনি, একটি 
ভেড়া, ও একটি কুকুর লইয়! খেল! দেখাইয়! অর্থেপাঞ্জন করিত। 
প্রত্যেক জন্তটিই অতান্ত ছোট আকারের। এখানে তাহার একটি 
ছবি দেওয়। হইল। মাল্টা দ্বীপের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতি 
»-রিচিত্র লোমশ কুকুরের পূর্ণবয়ংপ্রাপ্ত অবস্থায় আকার উর্ধে 
মাত্র ৮ ইঞ্চি এবং ওজনে ৩ সের অপেক্ষা কম। ইহার 
নাম টটি। 
বৃক্ষাদির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন জস্তুদের লয়! নুতন নূতন ভস্ত সৃষ্টির 
জন্যও বিশেষ চেষ্টা হইতেছে । এই কারো হাম্বার্গের মিঃ কাল্‌- 
হাগেন্বেক সব্বাপেক্ষ দক্ষ। ইহার ন্যায় বড় জন্ত ৰাবসায়ী বোধ 
হয় আর পৃথিবীতে নাই। হাম্নার্গের উপকঠে ইহার যে পশুশাল। 
আছে তাহার তুলনা! নাই। এনিয়া ও আফরিকার অনেক নুতন 
জন্ত তিনি ইউরোপে সর্বপ্রথম আম্দানী করিয়াছেন । তিনি সার! 
পৃথিবীর প্রায় সকল বড় বড় পণুশাঁলার পশু সর্বরাহ করিয়া থাকেন। 








বামন দিঙ্কুঘোটক 
তিনি বহু বৎসর ধরিয়! এই বাবসায়ে ব্যাপৃত থাকায় এক্ষণে যথেষ্ট অর্থ 
ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। নুতন নুতন জন্ত উৎপাদন করিতে তিনি 
যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়। থাকেন। এজন্য তাঁহার রীতিমত চাষ আছে এবং 
অনেকস্থলে কারে ফলত! লাভও হইয়াছে । ঘোড়! ও গাধার সং" 
মিশ্রণে এক প্রকার জন্তর উদ্তবের কথা অনেকেই জানেন। তিনি 
চেষ্ট! করিয়। সিংহ ও শার্দ্দলের মাঝামাঝি এক প্রকার জন্ত সৃষ্টি করিতে 
সফলকাম হইয়াছেন । উহ! উভয়প্রকার জন্তর সংমিশ্রণে হইয়াছে। ইহার 
মস্তক সিংহের ন্যায়, অবশিষ্ট দেহ । শার্ছলের আকারবিশিষ্ট তিনি 





ক্ষুদ্রাকৃতি নে|ড়। ভেড়া ও কুকুরের সার্কান 
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কঙ্কালসার পুরুষ ও তাহার স্ত্রী পুত্র 


জেব্র! ও অশ্বের দ্বার জেব্রুল নামক এক ভিন্ন জাতীয় জস্ত উদ্ভব 
করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। কলিকাঁতার পশুশালায় জেব্র!-গাধার 
সংমিশ্রণে উৎপন্ন জন্তু আছে। তাহার পশুশালায় একটি অদ্ভুত বামন 
সিদ্ধুধোটক আছে। অজান। লোকের পক্ষে উহাকে দেখিয়া উহ! 
যে কোন্‌ জন্ত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখানে উহারও একখানি 
প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল ৷ 

অন্যান্য জীবের যাদুঘর বা! চিড়িয়াখানার স্যায় আমেরিকায় 
প্রকৃতির খেয়ালে গঠিত রকমারি মানুষের প্রদর্শনী আছে। সেখানে 
অদ্ভুত-আকৃতি-বিশিষ্ট নরনারী প্রদর্শিত হইয়। থাকে। এখানে 
সেরূপ ভাবের প্রদর্শনী কিছু নাই ; তবে সময় সময় মেল| বা 
সার্কামে ছুই একটি অদ্ভুত. আকারের মানুষ দেখ! যায়। একবার 
সামান্ত একটি মেলাক্ষেত্রে এক পয়দা! খরচ করিয়। পেটে পেটে 
জোড়। একটি ছেলে এবং অন্তবার চারি-হাত বিশিষ্ট একটি বালককে 
দেখিয়াছিলাম। আর একবার প্রায় একাদশ বৎসর পৃরেব কলিকাতায় 
শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট হাারিদন খোডের মোড়ে ফুটপাখের উপর 
একটি বিশিষ্ট আকারের হিন্দুস্থানী ছোক্র। দেখিয়াছিলাম । তাহার 
বয়স পনের বৎসর, সমস্ত শরীর গঠন প্রায় স্বাভাবিক, কেবল 
মস্তকটি অত্যন্ত ছোট এবং একেবারে গোল বলিলেই হয়। তাহার 
নাম ধাম আদ প্রশ্ন -করিয়। সমন্তই জানিয়াছিলাম, এখন স্মরণ 
নাই। তখনই তাহার একপানি ফটো! তুলিয়। লওয়ার স্থবিধ। 
হইয়।ছিল। এখানে উহার প্রতিলিপি প্রদান করিলাম । 


| 


প্রবাদী--পৌধ, ১৩২৯ 
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পৃথিবীর মধ্যে সব্ববাপেক্ষ। মোট! শিশু--দুই বৎসর 
বয়সে ওজন আড়াই মন! 


ছোঁট আকারের ঘোড়! গরু প্রভৃতির কথ! বল! হইয়াছ। 
এখানে অস্থিসার:দেহ একটি মানবের প্রতিকৃতি দেওয়! হইল। 
চিত্র মধ্যে স্থ,লকায়। রমণী উহার স্ত্রী এবং বালকটি পুত্র। 


পরিশেষে একটি অন্তুত স্থ.লাকার মানবশিপ্ুর কথ! বলিয়। প্রবন্ধ“ 
শেষ করিব। এই শিশুর নাম টমাস্‌ সাবিন্‌। ইহার বয়ন যখন দুইবৎসর 
তখনকার প্রতিকৃতি দেওয়। হইল । তখন উহার ওজন ৮ ষ্টোন 
অর্থাৎ কিছু কম আড়াই মণ ছিল। এই শিশু পিতামাতার বিশেষ 
লাভের কারণ হইয়াছিল। উহার! প্রথম কয়েক বৎসর ইহাকে দেখাইয়৷ 
প্রতি সপ্যাহে গড়ে দশ পাট করিয়। উপার্জন করিয়াছিল । তাহার 
মুখখানি সুন্দর শিশুস্থলভ কোমলতাবিশিষ্ট হইলেও, কাহারও তাহাকে 
আদর করিয়। ক্রোড়ে লইবার সাহস হইত না । উহার জন্য উহার 
পিত! মাত! বহু লোভনীয় মূল্যের প্রস্তাব পাইয়াছিল। এই শিশুই 
জগতের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! বৃহদাকার শিশু বলিয়! বিখ্যাত । 

পাঁচখ।নি বিভিন্ন বিদেশীয় মাসিক পত্র হইতে এই-সকল অস্বাভাবিক" 
জীবের কথ। এবং চিত্র সংগ্রহ করিয়। এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। 
এগুলি কিছু বৎসর পূর্বের লেখা বিবরণ, স্থতরাং এই বিচিত্র 
জীবগুলির সমস্ত এখনও ধরাধামে আছে কি ন। বলা যায় ন! | 


শ্রী হরিহর শেঠ 








ওয় সংখ্যা] 
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৩৩১ 
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বাবা বৈষ্ভনাথ 


(১) 


এ ছল্ছল্‌ চোখে ঘাড় বাকাইযা বলিষা উঠিল 
স্‌ 


{ 

ডাক্তার হুম্বৎ তখন একটু কাষ্টহাসি হাসিনা দু'হাতে 
প্রিয়তমা পত্বীব মুখখানি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া 
কহিলেন - আর ইসে কুলোবে না নির্ম্মলা, মরণ নিশ্চয ! 
আমি নিজেই আজ আমার স্পিউটাম এক্জাধিন কবে!’ 
দেখেছি-_থাঁটি হক্মা, স্বযং মম | 

“হোকৃনা যম, সতী মেযেব স্বামীর কাছে যমেও ঘেঁস্তে 
সাহস পাবে না।” 2 

ভাক্তাব, থহ্বৎ হো হো করিষা হাসিযা উঠিলেন-_০এ৪ 
mean that old 19567- সাবিত্রী-সত্যবান-__ that 
আমি যন্ম্মায় মঝে’ যাব 
তাতেও দুঃখ নেই নির্মলা, কিন্তু তুমি কেন কতকগুলি 
আন্দগুধি বোস্গল্পে আব কুসংস্কারে বিশ্বাস কবে" এই 
বস্ত-জগতে কেবল ঠকৃতে-ঠকৃতেই ভ্ভীবন হারাবে, তাই 
ভাব্‌ছি। 

নির্দলাও তেম্নি সহৃদয় বিন্রপের স্তরে কহিল__ 


unfounded nonsense |! 


২ আমিও ভাব্‌ছি, তুমি ভগবানে অবিশ্বাস বরে? পুতুল- 


ft 


খেলার মত কতকগুলি এসিড, আব গ্যাসের বোতল নেড়ে 
চেড়ে এমনিভাবে জিত্তে জিত্তে শেষটা বস্তায় এসে 
পৌছবে--তাই। 

ডাক্তার সুন্ৃং তখন একটু কাশিয়| কহিলেন--যন্মায় 
আক্রান্ত হওয়াটা আমাব পক্ষে হাব হতে পে, কিন্তু এই 
ম্পিউটামেব ভিতব তাকে ধরে’ ফেলার মধ্যে যে আমাব 
মস্ত জিত রয়েছে--তাঁতে সন্দেহ নেই। এই রোগে তুমি 
আক্ান্ত না-হযে হবতো ফিঞ্িক্যালি আমাব চেযে ক্ষিত্‌ 
বেখেছ, কিন্তু ইন্টেলেক্চ্যুযালি? How ignorant you 


are! 
ভিত ৮ 


নির্মল কব-হোড়ে কহিল - প্রসঙ্গটা! এখন ছাড়তে 
পার? তুমি খুব বাহাছুব ! আমায আর জানিও না। 

নির্মলা মুখ ফিরাইযা কাদিতে বসিল। মনে মনে 
ভগবানকে ভাকিল-ভগবান বক্ষা কব। 


দু'জনেই বিষগ্নমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক- 
ক্ষণ পার নির্মলা বিশ্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল-_-আচ্ছা, 
তোমাব যে ওঁ আল্মাবি-ভর। রাশি রাণি' বইগুলো 
আছে, ওব একটির ভিতবেও কি ভগবানের নাম-গন্ক 
নেই? 

ডাক্তাব স্থৃহৎ আঙ্গুল গণিতে গণিতে কহিলেন__ 
এনাটমি, ফিজিওলঙি, সাঞ্জাবি, মেডিসিন্‌, প্যাথোলজি, 
ব্যাক্টিরিওলজি-_-এব কোথায়ও ভগবান বলে’ কোনে 
স্পেশালিষ্ট নেই--নিছক গ্র্যাকৃটিক্যাল্‌ সায়েন্স _-স্ুধু 
কাজের কথা। এ ঘষে একটা আল্মিরা দেখ্‌ছো- 
ওতে শুধু টিটি, অন্‌ থাইসিস্‌। যক্ষা _তার কারণ-- 
তাব বিস্তাব--তাব চিকিৎসা, আদ্র পধ্যন্ত যা-কিছু 
আবিষ্কান হযেছে। Valuable acquisitions. দ্যাখো 
নিশ্দলা, আমি যদি হঠাৎ মবে' যাই--আমার বইগুলি 
যেন নষ্ট না হয়। আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমারই 
থাকৃবে। কিন্তু এগুলি কেবল এমন একজন ডাক্তারকে 
আমি উইল কবে’ দিয়ে যাবো, যে তার জীবনটা! আমাবই 
মত যন্মার মৃত্যুবাণ-সন্ধানে উৎসর্গ করুবে। কি 
obstinate এ ব্যাসিলিগুলো । আর যদি ছুটে! বৎসরও 
মরতে মর্তে বেঁচে থাকৃতে পারি, তবে নির্শলা, 
যক্্াব ব্যাসিলি কিসে মরে, সে কেবল আমার ল্যাবরে- 
টারিতেই আবিষ্কার হতে পার্বে। ওঃ কি ভীষণ 
Statistics 1 - 

ভাক্তাব সুহৃতের চোঁথ ছুট জ্বলজল করিতেছিল। 
তাহার হাত ছু'খানি এমনই মুষ্টিবদ্ধ যেন তিনি যন্ম্মার টুটি 
চাপিয়া ধরিযাছেন, এখন টিপিলেই সে মরিকে। 

নির্মলার ছু'গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল, আর সে 
অবাক্‌ হইষ! চণহিষ! ছিল তার স্বামীব মুখের দিকে। 
কি উদ্ার__কি প্রশান্ত মৃত্যুভয়হীন মুখখানি! পরের 
জন্য এত যাব প্রাণ কাদে_-ধে এত নির্মল__যে প্রতারণা! 
বা প্রবঞ্চনাৰ কোনো ধাব ধারে না, সে যদি তোমাতে 
অবিশ্বাসী হষ-_হে ভগবান্‌1_ শুধু কি সেই অপরাধেই 
তুমি তাহার উপর এতথানি রুষ্ট হইতে পাব ? 


=~ ANAND পা 
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আবার উভয়ে বহুক্ষণ চুপ করিয়| রহিলেন। সহসা 
নিৰ্ম্মনা স্থহৃতের হাতখানি চাপিয়া ধরিল-_-বলিল--চল 
আজই আমরা বৈষ্যনাথ যাব। 

নিৰ্মলা ভাবিতেছিল-_সে বাবা বৈগ্যনাথের পাষে 
ধন্না দিবে। 

ডাক্তার সুহ্বৎ ভাবিলেন__বৈষ্নাথের জল-হাওয! 
মন্দ নহে। ' 


(২) 


বৈদ্বনাথে আনিয়া নির্শলা ছু'বেল! বাব। বৈদ্যনাথেব 
মন্দিবে ধঙ্না দেয়, উপবাসে থাকে, আব পুজা করে। 
মন্দিরে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে তাহার কপালটা ফুলিষা 
গিয়াছে । ভ.ার সুষ্বৎ কিন্ত তাহার শিশি-বোতল 
আনিতে ভূলেন নাই-একরাশ বইও আনিষাছেন। তিনি 
মাইক্রমকোপেব মধ্যে নিঙ্গেব ম্পিউটাম লইষ| সাবাদিন 
বলিয়া থাকেন আর নির্মলার বিশ্বান ও কুসংস্কীরকে 
লজিক্যালি বিধ্বস্ত করিয়া তৃপ্ত হন! 

নির্খল! একদিন জিদ্‌ ধবিল -চল, আমার সঙ্গে 
একটিবার মন্দিরে যাবে। 

ডাক্তার স্বহৎ জিজ্ঞাস! করিলেন--কেন ? 

নিৰ্মলা কহিল--ভক্তিভবে বাবাকে এট প্রণাম 
করুবে আর বল্বে বাবা আমার রোগ মুক্ত কব। 

ভাজার স্থত্বৎ চীৎকার করিয়া কহিলেন_Hang 
your বাবা। nonsense { আমি না হয় বল্লাম, বাবা 
আমায় বোগমুক্ত কর। তোমার পাথরের বাবা সে কথা 
কানে শ্রন্বেন কি করে’? Physically absurd ! 
পাথরের কানে ৪৪:-৫:20) থাকে কি? 

এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব আরস্ত করিলেন, বাতাসে 
কি করিয়া শব্দের উৎপত্তি, কর্ণ-পটহে উহাব আঘাত-_ 
মোটর নার্ভস্-ব্রেন-সেল্স-কত কি! নির্মল! ভযে 
শিহবিযা উঠিল। তারপর ধীবে ধীরে একাই মন্দিরে 
গেল- কাদিযা কীদিয়া বাবার নিকট ক্ষমা চাহিল 
আমার স্বামীকে বক্ষা কর, ভাহাব অপবাদে আমাকে 
শান্তি দাও । 

আর-একদিন নিৰ্মলা অতিযত্বে একটু চবণামুত লইযা 


প্রবাসী--পৌয, ১৩২৯ 
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সপ SONA 


আসিল, ভাক্তাব-সাহেবের পাযে ধ্রিয়া অহ্থরোঁধ 
জানাইল-- ওষ্ধ-জ্ঞানে এইটুকু খেয়ে ফেলো! । 

গম্ভীবভাবে ভাক্কাব সুন্বৎ প্রশ্ন করিলেন --কেন, ওতে 
কি হবে? * , 

নির্শলা উত্তে্িতভাবে কহিল--তোমার এ নাল 
বোগ সেবে ধাবে-_-আমাঁর শাখা সিছুব বজায় থাকৃবে। 
বলিয়াই সে কাদিয়৷ ফেলিল। 

নির্শলাকে কাঁদিতে দেখিয়া ডাক্তার সুহৃৎ তাহাকে 
অতি নিকটে টানিষা লইলেন, তাঁরপব সাস্বনার স্থরে 
বলিতে লাগিলেন--আচ্ছা, বল্তে পার ওঁ লাল-জলে 
কি কি আছে? দ্যাখো নির্শলা, ফর্শ্যুলা দেওযা না 
থাকলে আমি পেটেন্ট, ওষুধগুলোকে বড্ডই স্পা করি। 
হযতে! কোনো ওষুধে একট! ডিজিজ সেরে যেতে 
পাবে, কিন্ত তাতে কি ধাকে-না-থাকে তা’ গোপন-রাখাটা 
নেহাৎ ব্যবসাারী। আচ্ছা, তোমার এ প্যানেসিফার 
ভিতর কি আছে-না-আছে, ওতে যক্ষ্মা সারতে পারে 
কি না, তা’ আমি এখনই বলে’ দিচ্ছি। 

ডাক্তাব স্থহ্ৃং চরণামৃতটুকু মাইক্রসকোপেব ভিতর 
লইয়া বলিযা গেলেন। নির্মলা অবাক হইয়া চাহিয়! 
রহিল। দহস! ভাক্তার-সাহেব কাশিলেন--উতৎকট কাশি 
-_ একটু রক্ত উঠিল। ওয়াক কবিয়া সেটুকু চরণামৃতের 
মধ্যে ফেলিলেন- মাইক্রমুকৌপেই তাহাব তীক্ষু-দৃষ্টি 
নিবদ্ধ ৷ | 

নির্শলার মুখখানা ভযে পাংশুবর্ণ হইষা গেল। 
সর্বনাশ ! চবপামৃতে নিষ্ঠিবন-নিক্ষেপ ! বাবা তো আর 
কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। থে চরণাম্বত একটু মাটিতে 
পড়িলে নিশ্মলার বুক কাপিষা উঠে, কতবার তটস্থ হইয়া! 
গললগ্নীকতবাসে সে ভূমিতে প্রণাম করে, সেই চরণাম্বতের 
আজ এই অবমাননা |! এখন উপায? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া 
নিৰ্ম্মল! ধীবে ধীরে শ্বপ্রাবিষ্টেব মতই মন্দিব-পথে চলিতে 
লাগিল। ভাক্তাব স্থন্বতের সেদিকে লক্ষ্যও নাই, তিনি, 
রহিলেন মাইক্রস্কোপ, লইয়াই। 

(৩) 

নির্মলার শরীর শুকাইতেছি-উপবাসে আব 

অনিন্রায়। এখন আর ডাক্তাব সাহেবকে সে কোনো কথা 
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ওয় সংখ্যা ] 


লইয়াই বিবক্ত করে নাঁ। একান্ত মনে বাবা বৈস্নাথের 
চরণে শরণ লইগাই সে ধন্ন দিয়া পড়িয়া থাকে। অন্যদিকে 
আঁর-একটা ঘরে ভাক্তাব স্বহৃৎ, মাইক্রস্‌:কাঁপ, আর 
স্পিউটাম। ভাক্তার-সাহেৰ ভাঁবিছেন--শীস্রই তিনি 
যন্মাবোগের একটা অব্যর্থ ইম্জেক্সন বাহির করিয়া 
নির্শলাকে এঠেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিবেন। অন্যদিকে 
নির্মল! ভাবিত - বাবা বৈষ্যনাথের কি মাহাত্ম্য তাহা 
একদিন ভাক্তার-নাহেবকে সে বুঝাইয়া দিবে_-উপবাসে 
আর ধরায় ছুই দিকেই অনন্তরুচ্ছসাধনা অগাধ বিশ্বাস 
- এমনকি জীবন-ম্রথ পণ! 

ডাক্তাব স্থহৎ একদিন হাসিতে হাসিতে ফুল্লমনে 
কহিলেন--আর ভয় নেই, নির্শলা। এইবার বোধ হচ্ছে 
আমার এক্সপেরিমেন্ট! কৃতকাধ্য হবে। ডাক্তার 
বোসের চিঠি পেয়েছি, তিনি শীদ্রই এখানে আস্ছেন। 
আজ যৌল বছব আমি মাথার ঘাম পাষে ফেলে কি 
পরিশ্রম কর্ছি--তুমি তো সবই দেখেছ? একটি 
লোকও যদি যন্মায় ন মরে, সে কি আনন, নির্শ্মলা ? 
Smallpoxর যেনিন 





vaccination theory 
5UCce5sful হযেছিল--সে কি শুভ মুহূর্ত ! 


ডাক্তার স্থহ্ৃতের রোগক্লিষ্ট মুখখানি ভবিষ্যৎ সফলতার 


_ আনন্দে উজ্জ্বল হইষ! উঠিল। 


নির্দলাও ঠিক সেই সমযে ততখানি আনন্দ প্রকাশ 
করিয়া কহিতে লাগিল বাবা আমাকে কাল স্বপ্ন দিয়েছেন, 
তিনি মুখ তুলে চেষেছেন, তুমি শীপ্রই সেবে উঠবে । 

ডাক্তাব স্থন্বং বিদ্রপের হাসি হাসিয়া কহিলেন 
তোমার স্বপ্ন-দেধাব তো খুব বাহাদুবী আছে, তা হলে। 
আমি যোল বছৰ চোখ মেলে যে ষন্ার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ছি 
তুমি একদিন চোখ বুজেই তাকে উড়িয়ে ছিচ্ছ। আচ্ছা, 
যদি আমি এখন আমার নিজের ওপব এ টিট্মেণ্ট না 
করি? তোমার বিশ্বাস, তবুও আমি সেরে উঠ্‌বো ? 

নির্মলা দৃঢ়তার সঙ্গে কহিল-_নিশ্চয়ই | . 

ভাক্তাব সুম্বৎ চোখমুখ ঘুরাইয়া বিদ্রপেব স্থরে 
কহিলেন-__বুঝে দেখ, নির্মল! ! একদিকে তোমার বাবার 
স্বপ্ন, অন্য দিকে আমার ইন্জেক্সন _বেছে নাও একটি। 
গোলে হরিবোল চল্বে না।  যন্মাকে আমি হারিয়েছি, 


Bett 


বাবা বৈদ্যনাথ 


মল" 
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তোমাকেও সেই সঙ্গে হাবাব। আমি তোমাকে খুব 
চিনি। তুমি শাখা-সিছুরেব আশঙ্কায় আমার চেয়েও . 
শুকিষে উঠেছ। এখন ভেবে, বুঝে, বল--এই টি টুমেণ্ট, 
কবৃবো, না তোম'ব স্বপ্নে কুলোবে ? 

নিৰ্মলা তেষনি জোন্েব সঙ্গে কহিল কিসের ভয় 
দেখাচ্ছ তুমি? তোমার এখন আর কোন চিকিৎসার 
দর্ুকারই হবে না। বাবা নিজে আমার শিওরে দাড়িয়ে 
বলে, গেছেন-_তুমি শীগৃগিবই সেরে উঠ্‌বে। 

ডাক্তার স্ু্বৎ কহিলেন-_ ঠিক ? 

নির্মলা কহিল--ঠিক, ঠিক, ঠিক। 

ডাক্তার-সাঁভেব তখন পট্‌্পট্‌ করিষা তাহার ফ্লানেঙ্ 
শার্টের বোতাযগুলি ছি'ড়িযা ফেলিলেন; তাঁবপর 
আঙুল দৌলাইয়া কহিতে লাগিলেন-_ আমি কিন্ত আজ 
থেকে ভুব দ্িফে স্থান করবো, ঠাণ্ডা লাগাবো, তেঁতুল 
খাঁব__বুঝেছ-_তেঁতুল ! 

নির্শল| কহ্লি-_খাঁওনা। ওই তেঁতুল এখন বাবার 
বরে তোমার সেই ইন্জেকৃসন্‌ হয়ে উঠুবে। 

হতাশভাবে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ড।ক্তার-সাহেব 
বিছানায় শুইয়া পড়িল্নে। 

দু'দিন পরে ডাক্তার বোস্‌ যখন দেওঘর পৌছিগ্গেন_ 
তখন ডাক্তার হুন্ধৎ একেবারেই নিশ্চেষ্ট এবং নিশ্চিন্ত । 
ডাক্তার বোস্‌ আসিয়াই তাহার হাতে হাত বাঁকিলেন 
মে হাত তখন ববফের মৃত ঠাণ্ডা । ডাক্ত'র বোস্‌ 
বলিতে লাঁগিলেন-_মার্ভেলাস্‌ এফেক্ট ডক্টর রয! 
আপনার চিঠি পেয়েই আমি দুটো ডাইং পেশেণ্ট কে 
ওঁ প্রোপোর্সনে ইন্জেক্সন্টা কবেছি--আশ্চাধ্য ফল! 
কল্কাতায আপনার এক্সপেরিমেন্ট, নিষে হৈ চৈ 
পড়ে’ গেছে। নিজের জীবন বিপন্ন করে’ আপনি থে 
এক্স্পেবিষেন্ট, করেছেন-_সে সম্বন্ধে মেডিক্যাল্‌ জার্ণাল 
কি লিখেছে দেখুন । 

ডাক্তার বোস্‌ তাহার সম্মুখে একখানা বই ফেলিষা 
দিলেন । 

নির্মল! দুই বন্ধুর পার্খেই দাড়াইযা ছিল 1 ডাক্তার 
সুহৃৎ তাহার দিকে একটা বিজ্বষেব কটাক্ষ হানিয়া 
তৃপ্তিব নিশ্বাস ফেলিলেন ৷ 
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তারপর ডাক্তার বোস্‌ আগ্রহ-স্হকারে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-- আপনি নিজে ইন্জেক্সন্টা নিয়েছেন তো? 
একি ! ডাক্তার রয়ের যে ফিটু হচ্ছে 

ডাঃ বোস্‌ চম্কিয়া সন্ত্রস্ত শশব্যন্ত হুইয়1 উঠিলেন, 
নিৰ্শ্মলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠল। পৃথিবীটা তাহার 
চোখের উপর ঘুরিতে লাগিল--হ্ল-ভবা! ঝাপ্‌সা চোখে 


প্রবাসী-পৌয়, ১৩২৯ 
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নির্মল! দেখিল, মৃত্যুশয্যায শাখিত .ভাহার স্বামীর পার্শ্বে 
দাড়াইয়া আছেন-_ছড়িহাতে ডাক্তার বোস্‌ নছেন-- 
ভ্রিশূল-হাতে স্বয়ং বাবা বৈষ্যনাথ! নিৰ্মলা কাদিয়া। 
উঠিল-_বাঁবা, বাবা, তুমি এখনি ইন্জেকৃসন্‌ কর-_আমার * 
স্বামীকে বাচাও--বাঁচাও ! 





শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায় 





বেলা শেষে 


. ধরণী দিয়াছে তার. 
গাঢ় বেদনার 
বাডমাটি- রাঙা! ম্লান ধূনর আচলখানি , 
দিগন্তের কোলে কে,লে টানি? । 
পাখী উড়ে যায়- “যেন কোন্‌ মেঘ-লোক হতে 
সন্ধ্যাদীপ-জালা গৃহ-পানে ঘর-ডাকা পথে। 
আকাশের অনস্ত-বাতায়নে 
অনন্ত দিনের' কোন্‌ বিরহিনী ক’নে 
৯... জালাইয| কনক-প্রদীপখানি 
 উদদয়-পথের পানে যায় তার অশ্রু চোখ হানি? 
‘আসি’-ব’লে-চ’লে-যাওয্বা বুঝি তার প্রিযতম-আশে ; 
অন্ত-দেশ হয়ে ওঠে মেঘ-বাম্প-ভারাতুর তাৰি ীর্ঘশবাসে। 
আদিম কালের এ বিষাদিনী বালিকাঁর-পথ-চাওয়! চোখে 
পথ-পানেস্চাওয়া-ছলে-ছ্বাবে-আন! সন্ধ্যা-দীপালোকে 
ন্‌ মাতা বন্ধার মমতার ছায়। পড়ে; 
করুণার কাদন ঘনাধ্র নভ-আখি ত্যন্ধ দিগন্তরে | 
কাঙালিনী ধরা মা'র অনাদি কালের কত অনস্ত বেদনা 
হেমন্তের এমনি সন্ধ্যাষ যুগযুগ ধরি? বুঝি হারাষ চেতনা। 
উপুড় হইযা সেই সত, পীক্ৃত বেদনার ভার 
" মুখ গুজে প'ড়ে থাকে; ব্যথা-গন্ধ তার 
গুমরিষ। গুমরিযা কেঁদে কেঁদে যাষ 
এমনি নীববে শাস্ত এমনি সন্ধ্যায়।.... . 
. ক্রমে নিশীখিনী আসে ছড়াইয়া ধূলায়-মলিন এলোচুল, 
"সন্ধ্যা-তারা নিবে যায, হারা হয় দিবসের কুল: 
॥_ তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায় 
. আমার ছুচোখ পুর বেদনার ম্লানিমা ঘণায়। 
বুকে বাজে হাহাকার-করতালি, 


কে বিরহী কেঁদে যায “খালি, সব খালি । 


_ “ত নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোঁক, 
.নিখিলের করুণ! যা- -কিছু, তোর তরে তাহাদের 
অক্রুহীন চোখ.” 


মনে পড়ে--তাই শুনে মনে নি মম 
কত না মন্দিবে গিযা পথের সে লাখি-খাঁওযা ভিখাবীর সম 
প্রসাদ মাগিম্থ আমি-_ 
“দ্বাব খোলো, পৃজাবী দুয়ারে তব আগত থে স্বামি !” 
খুলিল ছুষার, দেউলের বুকে দেখিমু দেবতা, 
পূজা দিমু রক্র-অশ্রু, দেবতার মুখে নাই কথা । 
হায হায এ যে সেই অশ্রু-হীন চোখ, 
কেঁদে ফিড, “ওগো একি প্রেম-হীন অনাদর-হানা - 


দেব-লোক !” 
ওরে. মুঢ়! দেবতা কোথায়? . . -এ 
পাষাণ-প্রতিম! এরা, অশ্রু দেখে নিশ্পলক অকরুণ 
মাঁধা-হীন চোখে শুধু চায়। - 


এবাই দেবতা, যাচি প্রেম ইহাদেরই কাছে,” হী 
অগ্নি-গিরি এসে যেন মকুভূ'ব কাছে হাষ জল-ধার। যাঁচে। 
আমারি দে চাবিপাশে - ঘবে ঘরে কত পৃজ! . 
| কত আয়োজন, 
তাই দেখে কাঁদে আর ফিরে ফিরে চাঁষ মোর 
ভালোবাসা-ক্ষুধাতুর মন, 
অপমানে পুনঃ ফিরে আসে, 


.ভষ হয, ব্যাকুলতা দেখি মোর কি জানি কখন্‌ কে হাসে ] 


দেবতার হাসি আছে, অশ্রু নাই, 
ওরে মোর যুগে-যুগে অনাদৃত হিষ।, আয় ফিরে যাই !.. 
এই সাঝে মনে হয, শৃন্ত-চেয়ে আরো! এক মহাশৃন্ত রাজে_ 
দেবতার-পাষে-ঠেল! এই শুন্য মম হিয়া-মাঝে। 

আমার এ ক্রিষ্ট ভালোবাসা - 

তাই বুঝি হেন সর্বনাশা । 
প্রেয়পীব কণ্ঠে কভু এই ভুজঙ্গ এই বাহু জড়াঁবে না আর, 
উপেক্ষিত আমার এ ভালোবাস! মাল! নয়, . 

খর তরবার। 


| কাজী নজরুল ইস্লাম . 


৯. 


bl 


“একটি বৈজ্ঞানিক রহস্যের মীমাংসা” 


" কার্ভিকেব প্রবামীতে প্রীধুক্ত সিদ্ধেশ্বর নন্দী মছাশয যে “বৈজ্ঞানিক 
রহস্তের” সমাধান চাহিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে বহস্যই নহে । ঠিক 
এই রহস্যের উদঘাটন পুর্বে হইয়াছে কি না জানি ন' ; তবে রহসাটি 
এত সরল যে Geometrical Theory 0£ OpPticsএব প্রাথমিক তত্ব 
হইতেই অনায়াসে ইহাবি মীমাংস| হইতে পাবে, _Undulatory The- 
০:7 আঁলোক-তরঙ্গ উপপত্তি প্রভৃতি উচ্চ উপপত্তি দ্বাবা ত হইবেই। 
প্রশ্নকর্তত! যদি হেল্ম্হোৎসের “Physiological OBtice” কিম্বা অস্তুতঃ 
এভসরেব “Light for Students” “The Eye” শীর্ক 
পৰিচ্ছেদ পাঠ করেন, তাহ! হইলেই ডাহাব রহস্যের মীমাংদ। অতি 
সহজেই করিতে পাবিবেন। আমবা সংক্ষেপে এই রহস্যের মীমাংসা! 
করিবার চেষ্টা করিলাম । 

প্রশ্নকর্তা, আশ! কবি, জানেন যে মোটা লেঙ্গেব ছুইটি ০০৪! 
Point থাকে ; একটব নাম anterior ব| first focal pot 
এবং অপবটির নাম posterior বাঁ second focal point | বদি 
একটি রশ্িগুচ্ছ first 60০৪1 DOIN হইতে ক্রমাপস্থত হইতে হইতে 
ছড়াইয! লেঙ্সেব উপব পতিত হয়, তাহা হইলে লেন্সের মধ্য দ্যা 
যাইবাব পৰ সমান্তবাল বশ্শিগুচ্ছ রূপে বাহিব হয়। বাব যদি কোন 
সমান্তরাল বশ্শিপ্ুচ্ছ লেশের উপর পতিত হয়, তাহা! হইলে 
লেঙ্গের মধ্য দিয়া যাইয়া বাহির হইবাব পব উহ| second focal 
POintএ গুটাহিয়। আদিয়! একবিন্দুতে সন্মিলিত হয় 

মানষের চোখেব আঁকাবগু একটি মোটা লেঙ্গেব অনুরূপ এবং 


-সউহারও দুইটি f০০৭! 0010: আঁছে। চ7107500270 ব সহজ চোখের 


চি 


. স্বভাবগত ধৰ্ম্মীনুযায়ী 


anterior focal pointfB cornea’ সন্মুখে ১৩:৭৫ মূলিমিটার্‌ দুরে 
অবস্থিত । বর্তমান আলোচনার অপর £০০৪] 2০7)এর অবস্থান 
জাঁনিবার কোন আবস্তকতা নাই । 

প্রশ্নকর্ত। লিখিয়াছেন যে চুলগুলির inverted 10788” বা উপ্টা 
ছবি দেখা যায্ন_কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহ! 177925 বা! ছবি নহে, shadow 
বাছায়। মাত্র প্রশ্নকর্ত! বোধ হয় লক্ষ্য করিয়। থাঁকিবেন যে পোষ্ট কার্ডের 
ছিন্রটিকে চোখ হইতে অলপদুবে যে-কোন দুত্বে রাখিলেই চোখেব উপবের 
গাতাব চুলগুলির 106015 বা! উল্টা এবং magaifed shadow 


- বৰ্দ্ধিতায়তন ছাঁয়| দেখ! যায় না-_ছিন্্রটিকে চোখের সম্মুখে একটি নির্দিষ্ট 


দুবত্বে রাখিলে তবে প্রশ্নকর্তীর উল্লিখিত ঘটনা ঘটিয়! থাকে । এই নির্দিষ্ট 
অবস্থান হইতেছে 30 £০০৭! 0010£4ব অবস্থান ৷ ছিল্রটিকে যখন 
first focal 0010 রাঁধ! যায তখন উহা হইতে বিন্ধীর্ণ আলোক- 
বশ্বিগুলি চোখে প্রবেশ করিয়া! একটি parall€! 08001 বাঁ সমান্তরাল 
রশ্শিগ্চ্ছ সৃষ্টি কবে_-পবস্পব কাটাকাটি কবে না; স্বতরাং চোখেৰ 
পাতার চুলগুলির ছায়! 6:5০ বা খাড! অবস্থাতেই বেটিনায় পতিত 
হয়--এবং রেটিনা 17156 বা অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌঁছিবামান্র 
মস্তি এ ছায়াকে উল্টা কৰিয়া 
অনুভব করে। সাধাৰণ ক্ষেত্রে কিন্তু আঁলোকরপ্রিস্তুলি চোখের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া! সমাস্তবাল হয না, হৃতরাং কাটাক টি করে ; সেইজন্য 
ষ্টবন্যাব উপ্টা, ছবি বেটিলাব উপব পতিত হ্ধ এবং মাঁনব- 





মস্তিষ্ক উহাকে উণ্টাইযা 'সোন্্রা কবিয়| অনুভব করে (10585 
“Light for Stucents"—Fig. 86 দেখুন ) 1 

কেবল চোখের উপবেব পাতার চুলগুলি দেখিতে পাইবাব কারণ 
এই যে ত্রপুলি নীচেব দিকে ঝুলিয়| থাকে এবং সেন্ন্ক চোখের মধ্যে 
ষে আলোক প্রবেশ করে তাঁহাব পথে পতিত হয়। নীচের পাতার 
চুলগুলিও নীচেব দিকে ঝুলিয়া থাকে__হৃতবাঁং আলোকপথে পতিত 
হয় না, এবং এইপন্যই তাঁহাদের ছাঁয়া রেটিনার উপব পড়ে ন। 

আমর! পূর্বের যাহা বলিষাছি তাহ! হইতেই ছিপ্রের এবং চুলগুলির 
বড় দেখাইবার কারণ স্পষ্টই বুঝা! যায় ; স্বতরাং সে সন্বদ্ধে আমরা 
আব আলোচনা করিব না। তবে এস্থলে একট! কথ। বলিয়! রাখা 
আবশ্যক প্রশ্নকর্ত! বলিয়াছেন যে ছিন্রটি নিখুত বৃত্তের মত দেখায় ; 
বাস্তবিক পক্ষে এ কথা সত্য নহে । আলোকরশ্রিগুলি গেখের মধ্যে 
ঘাইয়। সমাস্তবাল হর বলিয়া মনে হয় যেন ছিত্রটি অনেক দুবে রহিয়াছে, 
হুত্রাং অনেকটা বৃত্তের মত দেখায় । 

অনিলকুমার দাস 


[ শ্রীযুক্ত সধীবমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মীমাংসা পাঠাইয়া- 
হিলেন।--প্রব।নীব সম্পাদক ] / 
কার্তিকের প্রবাসীর বৈজ্ঞানিক রহস্যটা, চ155109107505এর 
দিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে, ক্ষুদ্র বৃত্তাকাব ছিদ্রের ( small circular 
aperture ) মধ্যেআলোক-তবঙ্ছ প্রবেশের নিয়মেৰ দ্বাবাই মীমাংসিভ 
হইবে। এভাবে আলোক-তবঙ্গের প্রবেশের নিয়ম-সংক্রাত্ত ইহা একটি 
সমন্ত। (5০609), নুতন কোনও তথ্যেব ( theory ). উপরে 

ইহা নির্ভর করে না। 

সুপ্ম ছিন্র দ্বার! আলোক কিকপে এবেশ করে তাহা বিশদ ভাঁবে ব্যাখ্যা 
করিতে গেলে অনেকখানি লিখিতে হয়, এনন্য এনন্বন্ধে ননুসন্ধিৎস 
ব্যক্তি কোনও অলোক-বিজ্ঞানের পুস্তকের D1৪৮৭০ti০০এর পরিচ্ছেদের 
“Small circular aperture”<র ব্যাপারটি পড়িয়া লইবেন - 
(যথা! Preston's Theory of Light, Chapter IX, §130) | তবে 
এ ক্ষেত্রে কেবল তাঁহাঁতেই হুইবে না, কারণ বর্তমান সমস্যায় অবস্থা- 
গুণি পুস্তকেব অবস্থার একেবাবে অনুরাপ নহে। একট! বিষয়ে 
প্রভেদ আছে যে এ ক্ষেত্রে আলোকের উৎপত্তিস্থল একটি বিন্দু 
নহে (point source ০£ 1181 নহে )। ইহ! ছড়ানে! আলোক 
(diffused light, যেমন দিনের বেলায় আলোকিত বৃস্তসমূক্রে 
ব। আকাশের আলোক ) অথব! ইহ। লঠনের বাঁ বিছ্যতালোকের মত 
বৃহদায়তন্“আালোক ৷ এই কাঁবণে ছিদ্রের নিকটের আঁলোক-তরঙের 
তল (wave 58550৪) গোলকাঁংশেব ( portion 06301780০91 
500506) মত না" হইয়া উহার কতকটা অনুরূপ একট! অসম-তলের 
আঁকাব ধাবণ কবিবে। 

মনে করুন ছিত্ত্রে ভিতব দিকে অর্থাৎ যে দিকে চু আছে সেই 
দিকে একটা পর্দ/ আছে। এখন যদি একটা সাঁদ। আলোকের 
বিন দ্বার এ ছিত্রপথ আলোকিত "হইত, তবে -ছিত্রপথে আলোক - 
প্রবেশের পূর্বোক্ত নিয়ধ অনুসাবে পর্দার আলোকিত অংশটা ( কতব- 
গুলি বন্ডীন এক-কেন্ত্র বৃত্ত পড়ার অন্য ) ছিদ্র অপেক্গা অনেক বৃহৎ 
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হইত। এস্থলে ওঁ বৃহদায়তন আঁলোকটিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুৰ 
সমষ্টি বলিষ| ধবিয| পুস্তকেব অনুযাধী ভাবিয়। দেখিলে বুঝা যাইবে যে 
আলোকিত অংশটা এখন সাঁদীই হইবে এবং পর্দার উপব আলোকটা 
" -কিছু অধিক বিস্তৃত হইব! পড়িতে পাবে। কারণ এখানে wave 
surface ব| তবঙ্গ-তল অসমতল বলিব! অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত 
পর্ধাৰ কোনও একট! স্থানের পক্ষেও ২1১ 2০1 এ তরঙ্গ-তলেব উপব 
পাওয়। যাইবার সম্ভাবন। থাকে । 

এইখানে বুঝ! যাইবে যে ছিত্রটি নিখুঁত বৃত্তাকাব ধাবণ কবে 
কেন। (101215০807.) পবাবর্তনের অস্ত আলোকেব বৃত্তটা যে 
ভাবে পড়ে তাহাতে তাহাব পবিধির প্রতি-স্থান ছিন্্রটিব ধার হইতে 
প্রায় সমদুববত্তী থাকে। এখন ছিত্রটি অপেক্ষা আলোকের বৃত্তটি 
অনেক বড়। অতএব ধরুন যদি ছিত্রটি ( 61156 ) বৃত্তাভাঁদ 
আঁকাবেৰ হয়, তবে ভাহাব পৰিধি হইতে সমান ব্যবধান রাখিয়| দুরে 
দুবে একটা রেখ! টানিলে সেটা প্রাষ বৃত্তের মত হয়। কারণ এই 
অঙ্কিত নক্সাঁটির দীর্ঘ ও হম্ব অক্ষের ( minor ও major 9885এব ) 
অনুপাত এখন প্রায় ১এব কাছাকাছি পৌছে । যেমন মনে করুন যদি 
বৃত্তাভাসের অক্ষের অনুপাত & থাকে, পরে যদি প্রতি দিকে 
৭ যোগ হয়, তবে এখন অনুপাত দাড়াইবে ২২-প্রায় ১। হৃতবাং 
ছিদ্রট। কার্য্যতঃ বৃত্তের অনুরূপ হয়। 

তাবপর, বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের বেটিন| পূর্বোক্ত পর্দার কাজ 
করিতেছে । উহারই উপর এ ছিদ্র দিয়া একট! আলোকের 
বড় “ছায়!” পড়িতেছে--এমন নয যে এ ছিদ্রের একটা প্রতিকৃতি 
( image) চোঁধেব crystalline 1535এব লাহায্যে পড়িতেছে। উহ! 

projection ব| ছাঁয়াপাত, উক্ত পবাবর্তনেব জন্ঠ অনেকটা 

বিস্তৃত মাত্র এইরূপ ভাবে ধৰা যার । এস্থানে আর-একট। কথা এই যে 
মীঝে চোখেব লেন্স্টা আছে! উহা জন্ত এই পবিবর্তন হইবে ষে 
আলোকটা পূৰ্ব্বে যতদুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত এখন তদপেক্ষা কম স্থান 
ব্যাপিয়| পড়িবে । 

অতএব দেখ! গেল যে আমব| এস্থানে হিত্রেব প্রতিকৃতি দেঁখিতেছি 
না, কেবল Diffraction ব| পবাবর্তনেব নিয়মে প্রবিষ্ট আলোক- 
তবঙ্গ বেটিনাট| আলোকিত কবিতেছে ইহাই বুঝিতেছি মা্জ। এই 
আলোকের কিবণগুলি পবম্পবকে অতিক্রম করিয়াও যার নাই, এই 
হেতু যে পর্থাটার একটি স্থান অপর একটি স্থানের যে-দিকে অবস্থিত 
তরঙ্গ-তলের উপবে তাহাদের 2০1৩গুলিও সেইভাবে অবস্থিত। 

সুতরাং এখন যদি এই আলোকের মধ্যে একটা জিনিস থাকে 
তবে তাহাব ছাঁধা (5:0০, লেন্স্‌-ঘটিত ছবি নহে) বেটিনার 
উপর পড়িবে, জিনিসটা যে ভাবে আছে সেই ভাঁবেই। সুতবাং 
চোখেব পাতা ব| শুচ যেট! যে ভাবে আছে তাহার হাঁয়! রেটিনার উপর 
সেই ভাবেই পড়িবে । এখন (১60: বা উপপত্তি অনুসাবে দেখ যায় 
যে যে জিনিসটির উল্ট| ছায়া (যেসন সাধাবণ ভাবে দৃষ্ট বস্তুর ছবি) 
রেটিনাতে পড়ে তাহাঁকেই আমব| নোঁজা! বলিয়া দেখি; স্বতবাং 
এস্থানে চোখের পাঁতার সোজা. ছায়৷ রেটিনাতে পড়ে_বলিয়া তাহা 
উষ্ট! বলিয়! আমাদের ধাবণা হয় । ছায়াছবি 128019 ব! বন্ধিতা- 
যতন হয় এস যে রশ্মিগুলি বস্তুটিব পাশ দিয়! 4/5:5€ যব! ক্রমাপস্থত 
হইয়| গিয়াছে বলিয়া । এবং বিভিন্ন ছুইটি কিবণের সধ্যকার কোণ 
. বেশ বড় হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া । 

প্রশ্নকর্তা, আবও একটু লক্ষ্য করিলে আব-একট! জিনিস দেখিতে 
পাঁইতেন । ইহা! এই যে, ছিদ্রের বাঁহিবের দিকে সুচটি যদি ধৰা! যায 
তবে সেটাকে সৌজাই দেখাধ। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাপাৰ যদি সত্যই 
সংঘটিত হয তবে তাহা হইবার কথা নহে। কেননা এ শচেব দ্বাব। 


প্রবাসী-পৌধ, ১৩২৯ 


পাপা 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
- ছিদ্রের যে-দিকের 7,015 অবকন্ধ হইবে সেই দিকেই তাঁহাঁব ছায়। 
পড়িবে। স্বতবাং পূর্বে মত উহা উল্টা দেখাইবারই কথা । 

ফিন্তু বাঁপাব এই যে ছিপ্রেব ভিতব দিয়া| যখন আমবা বাহিবের 
জ্রিনিস দেখিতে চেষ্ট! কবি তখন সেই বস্তু হইতে যে আঁলোকতরঙ্গ 
উদ্ধৃত হইতেছে তাহাই ছিদ্রের মধ্য দিয়া সাধারণ ক্ষেত্রের মত 
ছবি তৈষাবী করে। এতত্ব্তীত ৫1556 বা ছড়ানো আলোকে হিব্রটি 
বাখিলে বিভিন্নদিক্‌ হইতে এত আলোক আসে যে সুচ দ্বিয আলোকেব 
একটা! উৎস বন্ধ করিলে অপর আলোক-তবঙ্গসমূহ আবার একটি 
wave suriace তবঙ্্গ তল ছিত্রেব নিকটে সৃষ্টি করে। সুতরাং পর্দীব 
কোনও এক বিশেষ স্থানের 2019 অবরোধ কবা এ ঈপাঁয়ে সম্ভব 
নহে। ই সুচটাকে একট! কাগজের কাছে ধরিয! তাহাঁব ছায়! দেখুন, 
অত্যন্ত কাঁছে ন! আঁনিলে ভাল ছায়। পড়িবে না। 

এজন্য, এক যদি সুচটিকে ছিন্ত্েব সহিত সম্পূর্ণ সংলগ্ন বাঁথা যায়, 
যাহাতে নুচের যে অংশ ছিদ্রটি অববোধ কবিতেছে তাহার ও ছিল্রের 
plane ব! তলেব মধ্যে কোনও ব্যবধান ন! থাকে, তবেই এ 79০1০ বন্ধ 
করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি হুচ হইতে নির্গত আলোক ভিতবেব 
পবাবর্তিত আলোক অপেক্ষ! যথেষ্ট প্রখব বলিয়া একট] সাঁধাবণ erect 
17788 খাঁডা প্রতিন্নপ দেখিতে পাঁইবই । ইহাব সঙ্গে 10050 উল্টা 
ছাঁয়াটাও পড়িবে বটে, কিন্তু তাই! অপরটি অপেক্ষ। যথেষ্ট লঘু (19101) 
অধিকন্ত আমাদেব মনোযোগ যদি বাঁহিবেব পুচট দেখিবার জন্যই 
নিযুক্ত থাকে, তবে সুচটির 'সাঁঞ্জা প্রতিকৃতিই দেখিতে পাইব। 
কিন্ত সুচটিব উপ্টার্দিক (এইখানে কতকটা 2: বা চ্যাপট। অংশ 
পাঁওযা যাঁষ } ষদদি বাহিব হইতে ছিদ্রে সঙ্গে একেবারে সংলগ্ন কবিষ! 
ধরিয়! উহাব দিকে মনোযোগ ন! দিয় ছিন্রটি হইতে যতদুর পাব| যায 
আলোক দেখিবার চেষ্টা কব! যায়, তবে উন্ট! ছাযাটাও দেখিতে পাওয়া 
যার। কিন্তু যে-দনত্ত কারণ দেখান হইয়াছে তাহীব জন্য সুচেব সৌদ! 
প্রতিকৃতিটাও একেবারে নষ্ট কবা সর্ববদ| যায় না, উহাঁও এ সঙ্গে পড়ে। 

শ্রী রমাপতি গুপ্ত 
কার্তিকের প্রবাঁসীব ৮৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর নন্দী মহাঁশষ 
যে “বৈজ্ঞানিক বহস্যের” কথা বলিয়াছেন তীহার নাম Le Cat's 
Experiment, এবং তাঁহাঁব বিববণ E C. Sanfordএব A 
Course in Experimental Psychology’ ১৮৫ পৃষ্ঠায আছে। 
তাহার অবগতিব জন্য আমি বিবরণটি নিয়ে উদ্ধৃত কবিলাম-_ 

Retinsl Shadows; Le Cat's Experiment, [1010 
pin, head upward, as close as possible before the 
pupil, and, an inch or two in front of the pin, a card 
pierced with a pin-hole. Move the pin about till it 
comes into exact line with the hole, when there will 
be seen in the circle of diffusion representing the 
hole a shadowy inverted image of the pin-head 
The rays of light from the pin-hole are too divergent 
to be brought to a focus on the retina, but enter the 
eye in a favourable state for casting 2 shadow. The 
shadow on the retina is erect, like the pin that casts 
it, but is percelved as inverted. Observe at the same 
time the still more blurred, erect image of the pin 
through which. the other things are seen. This is not 
a shadow, but an image ( really a blur of diffusion 
circles ) formed in the ordinary way by light reflected 
from the surface of the pin. When several pin-holes are 
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used ( three at the points of an eighth of an inch 
triangle, for example ), an equal numter of shadows 
will be seen. 

The casting of the shadow can easily be illustrated 
with a candle and a double convex lens. Set the 


f lens a foot or two from the candle, and hold a card 


on the opposite side of the lens, too near for the 
formation of an image, then introduce a finger or 
pencil close before the lens on the side toward the 
light, and observe the erect shadow on the card. 

নন্দী মহাশয় স্বতন্ত্র ভাবে প্রথম অংশটি বাহিব কবিয়! কৃতিকের 
পবিচর দিয়াছেন সন্দেহ নাই। বাকী অংশগুলি তিনি পৰীক্ষা 


ফরিক়। দেখিতে পারেম। কলিকাতা ও ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
Experimental Psychology Laboratoryতে এ পরীক্ষাটি 
করান হধ। 

গর হবিদা'ন ভট্টাচাৰ্য্য 


মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাক! বিশ্ববিস্যালয় 
১। অতি ক্ষুদ্ৰ ছিদ্র বা পিন্‌ হোল্‌ (17 216) যে আতসী 
কাঁচ বা লেন্সেব কান্গ কবে তাহা বোধ হয় যাহার! ফটোগ্রাফি 
করেন তাহাদেব মধ্যে অনেকেই জানেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ছিদ্রের 
সাহায্যে আলোকচিত্র ( ফোটোগ্র।ফ ) তোলাকে পিন্‌ হোল্‌ ফটোগ্রাফি 
বলে। ইহাব বিবরণ C. H. Bothamley কৃত Manual of 
Photographyতে পাইবেন । এ সম্বন্ধে অন্ত পুস্তবেরও অভাব নাই। 
২। অন্তান্ক শক্তির ন্যায় আমাদের দর্শনশক্তিরও একট! সীম! 
আঁছে। আমর! খুব দুরেব বস্তু অথবা! খুব নিকটে বন্ত স্পষ্ট দেখিতে 
পাই না । যে সীমাব মধ্যে বস্তু থাকিলে প্পষ্ট দেখিতে পাই তাহাকে 
range of distinct vision ব| স্পষ্ট দৃষ্টিব সীমা বলে। এই 
সীমার বাঁহিবে চোখেব খুব কাছে কোন জিনিষ থাকিলে তাঁহার 
্‌_স্পষ্ট প্রতিকৃতি আমাদেব চোখেব অত্যন্তবস্থ রেটিনা! পর্দার উপব 
পড়ে না বলিষ! জিনিষটি বৃহদাকাব দেখায় । অ'মবা বাহিবের 
বস্তু যাহা যাহ! দেখিতে পাই তাহাদেব উপ্ট। প্রতিকৃতিই আমাদের 
চক্ষের অভ্যপ্তরস্থ ই রেটিনাৰ উপব পড়ে। কিন্তু আমাদেব মস্তিদ্ধ, 
বুদ্ধিবৃতি ও অভিজ্ঞতা! ইত্যাদি আমাদিগকে বলিয় দেয় যে এ 
জিনিধট প্রকৃত প্রস্তাবে কিক্পপ। পূর্বোক্ত যে কাৰণে ছিত্রটি 
বড় দেখার সেই কাবপেই চক্ষুব পাঁতীব বোমও শড় দেখায়। চক্ষুব 
পাতার বেমগুলি ছিদ্র ও চন্গুর মধ্যবর্তী থাক! হেতু উপব পাঁতার 
রোমগুলিই মাত্র দৃষ্টিগোচর হয । 
উপরে যে ব্যাখ্যা দ্রেওযা হুইল তাহা! অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত কবা 
হইযাছে। ইহ! সম্যক্‌ ভাবে বুঝিতে হইলে শবীব ও পদার্থ সম্বন্ধীয় 
কয়েকটি পুস্তক অধ্যয়ন ফর! জাবহুক। উদাহবণ ব্বকূপ নিয়ে ২1৩টি 
পুস্তকেব নাম করা গেল :ঃ- 
Halliburton’s Physiology. 
Glazebrook’s ( Heat and ) Light. 
ইচ্ছা! কৰিলে আরও বড় বড় পুস্তক দেখিতে পারেন, 
পূ 


মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 


গত আশ্বিন মাসের প্রবাসী পত্রে "মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী” বন্ধে 
্রতুদ্র জ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস ৮৪ পৃষ্ঠা বলিষাছেন নে ‘শ্রী শরৎচন্দ্র 


আলোচনা _বেহাঁলার পল্লী-সং 


সান্তাল এবং ভূদ্বেৰ মুখোপাধ্যায় মহাশযের পুত্র মধ্য-প্রদেশে চীফ 
কমিশনার কর্তৃক অঙ্গ নিযুক্ত হইয়াছিশ্দেন। কিন্তু বিশেষ কাৰণবশতঃ 
শেসোঁক্ত মুন্সেফ মহাশয়ের এ প্রদেশে আসা ঘটে নাই। একথা 
কিন্তু সত্য নহে। ভুদেব-বাঁবুব উক্ত পুঞ্জেব নাম ৬ শী গৌবিন্দদেব 
মুখোপাণ্াষ। আমি ভাহাব কনিষ্ঠভ্রাত।৬ জী মুকুদ্দদেব মুখোপাধ্যাব 
মহাশযেব দৌহিত্র । আমি জানি যে তিনি প্রথমে মুলে ও পরে মধ্য- 
প্রদেশে জঞ্জ হইয়াছিলেন, তবে অকালে দেহত্যাঁগ কবাব জন্য সাঁধাবণে 
তাহাব নাম প্রচাবিত হয় নাই। এডুকেশন গেজেট অফিন হইতে 
১৩১৮ সালের প্রকাশিত “সংক্ষিপ্ত ছুদেব-জীবনী” গ্রস্থেব ৩০ পৃষ্ঠায় আহে 
যে গোঁবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গাল! দেশে মুঙ্সেক ও পবে 
মধ্যপ্রদেশে সিভিল্জপ্ত ছিলেন। সম্প্রতি ভূদেব-বাবুর একটি বড় 
জীবনচরিত প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহ। হইতে গোবিন্দবাবু সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য জানা যাইবে। 


৩৩৭ 





শ্রী অনুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বেহ'লার পল্লীসংস্কীর-সমস্তা৷ 

আঁশ্বিনের 'প্রবাসী'তে এ নপ্রেন্সনাথ গলঙ্গোপাধ্যাধ মহাশয় পল্লী 
সংক্কাব-সমস্যা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে বেহাল' গ্রামে 
সম্বন্ধে যেসকল কথীব অবভাৰণাঁ কবেছেন তা সকল জারগায 
ঠিক নয। প্রথমে বলে’ রাখ। দবৃকাব-_“সাবস্বত সমিতির স্ভ্যগণ যে 
ভাব প্রবন্ধের প্রতিবাদ কব্বাব ভাব আমাব উপর দিয়েছেন তা'র 
উদ্দেস্টা ‘বেহাল!’ গ্রমেব স্ববপূকে চাকৃবাব জন্য নয়--নগেন-বাবুব 
প্রবন্ধে যা’ অতিরঞ্জিত তারই প্রতিবাদের জন্য। 'সাবন্বত-সমিতি'র 
সভ্যগণ প্রায় সকলেই ছাত্র-আর এ'দেব অধিকাংশই গ্রামে কাজের 
জন্য নগেন-বাঁবুকে সাহায্য কবেছেন। এ-সকল সত্বেও নগেন-বাবুব 
village organisacion scheme কেন সফল হ'ল না মে কথ! পরে 
আলোচনা কব্লেই চল্বে। 

নগেন বাবু লিখেছেন,--"প্রামেব কষেকজন মিলে বছর খালেক 
হ'ল একটি পাঠশালা! খুলেছে_তারই একদ্রন মৌলভী প্রায়ই আমার 
কাছে যাঁতায়ত কবেন। একদিন তার সন্ুধে জলপান ক'রে 
পিপাসা মিটিষেছিলাম এই অপবাঁধে তিন দিনেব মধ্যে বি-চাকর 
বিদায় নিলে। খেঁজ নিযে জান্ল।ম, গায়েব সাত্বিক হিন্দুবা চোখ 
রাঙিয়ে ঝি-চাকবদের জীতবক্ষ। কবেছেন।"' জাতরক্ষাব ভষট! যে 
“সাত্বিক” ব্রাহ্মণদের চেযে ঝি-চাঁকবদেব মধ্যেই আঁজকাঁল বেশী--সে 
কথ); বোধহয় নগেন-বাবুব জানা নেই। আমবা অনুসন্ধান ক'রে জেনেছি 
নগেন-বাবু মুরগী, মুগীব ডিম প্রন্ভৃতি ভোঁঞ্ন কবেন,_জানতে পেবে 
ঝি-ীকবেবা পলাধন কবে। তাঁব সধ্যে গ্রামের সাত্বিক ব্রাহ্মণদের 
কোনও হাত ছিল না। 

নগ্গেন-বাবুব দ্বিতীষ কথা-_পপল্লীসংক্কারেব পত্তন কব্বার উদ্দেশ্য 
নিয়ে গ্রামের মোডুলদের সঙ্গে পরামর্শ কর্তে গিয়ে যে উপদেশ লাভ 
কব্লাম তাতে বোঝ! গেল পল্লীসমাজেব ধক্যসুত্রগুলি ছিন্ন হয়ে 
গেছে। কি ভাবে কাজে হাত দিলে পল্লীসমাজটাকে পুনরায় গড়ে? 
তোল! বাবে এ বিবধে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চল.ছে-একদিন 
হর্ভক্তিপ্রদার়িনী সভাব “প্রধান ভক্ত' আমাকে ডেকে বললেন, 
যা-ই করুন, মশাধ, ব্রাহ্মণধর্ম্ম বাধ বেখে কর্বেন। এ গ্রাম 
হচ্ছে ব্রন্বণপ্রধীন, এখানে অনাঁচাব চলবে না" এ কথাষ প্রধান 
ভক্ত’ মহাশয় বোস হয কোনওবাপ অসন্তাব প্রদর্শন কবেননি--স্ঠীব 
কাছে যা সত্য তাই তিনি প্রকাশ কবেছেন মাত্র । পল্লীসমাদ্রে 
খক্যসথত্রগুলি যে ছিন্ন হযে গেছে এটা ত জান! কথা--সে ত গবে* 


- , করিলেন বুখিতে পারিলাম না। 


৩৩৮ 


NAAN 








ষ্ণার' দ্বারা জান্তে হয় ন|। পল্লীব এক্যনত্র ছিন্ন হয়েছে বলেই ত’ 
পল্লীর ' সংস্কার, আবশ্যক হয়েছে। নগেন-বাঁবু বোধ হয এ কথাটাঁও 
সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখবার ' উপযুক্ত বিবেচদ। করেন নি যে পল্লী 
লোকেবা অজ অনেক ছুঃখে পড়ে' ‘নেতা'দেব উপবও আস্থা হারিয়ে 
ফেলেছে! গ্রামের লোকেবা সহবে লোকদেব প্রতি বড় সন্দিহান । 
* লগেন-বাঁবুকে যে বেহাল! গ্রামেব লোকেব| নেতার আসনে বস|ষনি__ 
তাতে হয়ত তাবা দোষ কবে নগেন-বাঁবুর কোপানলে পড়েছে__কিন্ত 
তাবা ভুল কবেনি। নগেন-বাবু তীর 'কম্মাসড্বে'ব মধ্যে কি কি হতে 
দ্বেবেন না! তাই বললেন-কিস্তু বেহালাঁকে হঠাৎ স্বর্গ করতে হলে কি. 
দর্কাব তাব সমন্ধে কোনও কথাই বল্লেন না, সেইজনাই ‘প্রধান ভর. 
মহাশয় ডাকে ই কথ! বলেছিলেন বলে' আমর! জানি। 

“কিছুদিন পরে ছেলেদেব মুখে শুন্লাম, ... এসব কাঁজেব মতলব 
হচ্ছে ব্রান্মধর্ম্ম প্রচাব করা, এর মধ্যে স্বদ্েশনীতি বা হিতৈষণা লেশমাত্র 
নেই।” যেসব ‘ছেলেরা’ -নগেন-বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তাদের 
ছ'এফজন ছাঁড়। সকলেই প্রায় সারম্বত সমিতির সভ্য ।__-তাবা যে 
কোনও-দিন নগেন-বাঁবুর নিকট তাদের গ্রামবাসীর সম্বন্ধে একথা 


বলেনি তা? আমর! জোব কবেই বলতে পারি। ত্রাগধর্ম-প্রচার-বিদ্বেধী - 


লোক অন্তপ্রামে হয়ত অনেক থাঁকৃতে পারেন -কিস্তু বেহালার় যে নেই 
তা’ আমরা বিশেষ ভাবেই জানি। উদ্নাহবণ স্বরূপ দেখাতে পাব! যায় 
শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত চিন্তাসণি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পরিচালিত “বেহাল! ব্রাহ্ম- 
সমাজ ।” এখানকা ব্রাহ্মণ প্রতিবাসীবা ব্রাহ্মসমাজ্গটিকে প্রতিত্বন্থীরূপে 
দেখ বাঁর পরও সমাজটি কেমন কবে’ টিকে আছে-_তাঁও ভেবে দেখবার 
বিষয়। আমরা জানি ব্রা্মদমাঁজের কর্তা! ও হরিসভাব কর্কাদেব মধ্যে 
বিশেষ সতি সখ্য ও মেলা মেশ! আছে। 


জী যোহিতমোহন মুখোপাধ্যায় 


অঙ্ক কষিবার সহজ প্রণালী 


পযুজ ব্র্মদাস বৈফব গোস্বামী বে-দব অঙ্ক কষিবার সহজ প্রণালী 
নিবে উদ্ভাবন করিয়াছেন বলিয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা! নূতন নয় 
বলিয়া প্রতিপন্ন করিবাঁর জন্য লিখিত সাতটি সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা 
পাইয়।ছি। এক বিঘবে এত লেখ! ছাঁপিবার স্থান আসাদের ন! থাকাতে 
আমর! দুঃখের সহিত আলোঁচনাঁব সাঁবকথা মাত উল্লেখ করিতেছি। 
যুক্ত ক্ষীরোদবিহাবী গুপ্ত বি-এ, সৈয়েদ মর্ভ,জ। আলী, প্রভাসচন্ 
গোস্বামী, অমৃতবপ্রন পাঁলিত ও হুশীলচন্দর মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্ৰ দাস, 
এবং পীচুগোপাল দস প্রভৃতি দেখাইয়াছ্ছেন যে--শিক্ষক’, 'ভাঁবতবর্ষ 
প্রভৃতি পত্রে-পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে অালোচন! হইয়াছে ; সাধাবণ পাঁটীগ্ণিত 
ও বীঙ্গগশিতে এঁ সব অন্ধ কষিবাঁর নিয়ম আঁছে ; বীজগধিতেব Bino- 
mial Theorem, Expansion ইত্যাদি নিয়সেব সাহাষ্যে কযা 
যায ; ইত্যাদি । 
ki প্রবাসীর সম্পাদক 


গ্রহগণের-নামানুসারে বার 
, গত কাৰ্তিকেৰ প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দ{ মহাশয গ্রহগণেব 
নামানুসারে বার সন্নিবেশ প্রসঙ্গে “হোবাব” সংজ্ঞ! নির্দেশ কিয়প 
জ্যোতিষশীস্ত্রমতে ত প্রত্যেক 
রাশিই ছুই ছুই হোরাব বিভক্ত । এইরূপ হ্বাদশটি রাশি চবিবশটি 
হোরায় বিতক্ত। আবাব এইসকল হোঁবাব অধিপতি কেবল সূর্য্য - 
ও চন্দ্র, অন্য কোন গ্রহ নহে । রবিব পর সোম, সোমেব পৰ 
মঙ্গল, এইবপ ৷ নামকরণ হৃইবাব কাবণ এইকপ ₹--জ্যোতিষশাস্ত-সতে 
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| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


NANA ANA NTA AN পাস পাস AN NN বাট 





সপ্ত গ্রহের মধ্যে শুরধ্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি পুরুষ-গ্রহ ; এবং চনত, 
বুধ ও শুক্র শ্ত্রীগ্রহ। পুরুষ-প্রকৃতি-পরম্পবা অনুসাবে স্থাপন 
করিলে ববিব পব মোম, সোমেব পব মঙ্গল এইরূপ পবপৰ সম্নিবিষ্ট 
হয। এইখানে কেহ হযত জিজ্ঞাস। কবিতে পারেন, রবির পর 
সোম না ইহইয়। বুধ হইল না কেন? তাহার উত্তর-_পুরুধ-গ্রহগণের 
মধ্যে সূর্য্য পৃথিবীব নিকটে, তাব পর মঙ্গল, তাৰ পর বৃহস্পতি, পরে 
শনি ; এইবপ স্ত্রী-গ্রহেব মধ্যে চন্দ্রই পৃথিবীব নিকট, তাবপর বুধ, 
তারপব শুভ্র । সেইন্ন্তই- ববিব পব সোম, সঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি 
শুক্র ও শনি এইবপ পবপর সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । আব এই গ্রহগর্পের 
নামানুসাহ্ই দাতটি বাবেব নাম একপ পর পৰ পঠিত হইয়া 
'খাকে। 


রী স্থধাংশুভূষণ পুরকাইত 
কান্তকবির জন্মতারিখ 


কার্তিক মাঁসেব “প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত রাধাচবণ দাস কবি বজনীবান্তের 
জন্মতাঁবিখ সম্বন্ধে যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! নিয়লিধিত 
কয়টি প্রমাণে সহজে নিরাকৃত হইবে। 

*প্রতিভায়" প্রকাশিত রঙ্জনীকান্তের আন্মজীবনীতে "উত্ত আছে 
বে, বাঙ্গালা ১২৭২ সালেব ১৭ শ্রাবণ, বুধবার, পূর্ব্বফন্তুনী নক্ষত্রে 
বজ্নীকান্তের জন্ম হয। কিন্তু উজ ১৭ই শ্রাবণ সোমবার এবং স্বাতী 
নক্ষত্র ছিল ; সুতরাং এই তারিখ যে ভুল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রজনীকান্ত হীসপাতালে থাকিয়া, স্মরণশক্তিৰ উপব সম্পূর্ণ নির্ভর 


কবিয়া আন্মঞ্জীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁবিখের ভুলা : 


হওয়! বিচিত্র নহে । কিন্তু লোকেব, বিশেষতঃ হিন্দুর পক্ষে, অন্মৰাৰ 


ও নক্ষত্রের ভুল হওযা! সম্ভব লহে। শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্পন পণ্ডিতের 
উল্লিখিত তারিখ ১২ই শ্রাবণ ঠিক ; উক্তদিবস বুধবার এবং পূ্বাফন্তনী 
নক্ষত্ৰ ছিল। 

কবেকমাঁন পূর্বের “প্রবাসীতে” বর্গায় কবি সত্যোন্রনাথের জঙ্ম- 


তাবিখ সম্বন্ধে তীহাব মাতুল যাহ! লিখিয়াছিলেন, তাছাতেও সন্দেহ 


হয। তিনি লিখিধাঁছিলেন, সত্যেন্্রনাথ ১২৮৮ 'সালের ২*শে মাঘ 
শনিবাব জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ২৯শে মাধ শুক্রবার ছিল। এক্ষণে 
কোনট। ঠিক তারিখ, ২৯শে না ৩*শে ? আঁশ! কবি তিনি এ বিষয়ে 
আমাৰ ও অন্ত সকলের সন্দেহ দুব করিবেন । 

প্রীফকিরচন্ত্র দত্ত 


ফুলের ভূষণ 

প্রবাসী ৮৫৮ পৃষ্ঠায কুহম-শিল্পেব কথা পড়িয়া অহীতের গৌরবে 
বাঙ্গালী মাত্রেই উৎফুল্ল হইবেন! কিন্তু দে শিল্প লোপ পাইয়াছে 
শুনিলে এবং তাহা প্রবাসীৰ মত বহুলপ্রচাব পত্রে - অপ্রতিবাদে 
ছাপ! থাকিলে এদেশের কযেকটি শিল্পীব--যদিও তাঁরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় 
প্রতি বড় অবিচার কর! হইবে। বালুচর ইছাগঞ্জ জাজবাগঞ্জ প্রভৃতি 
মুর্শিদাবাদের কয়েকটি পল্লীতে হিন্দু মুসলমান কুহ্বম-শিল্পী এখনও 
বর্তমান আছেন। প্রত্যহই তীবা কিছু না কিছু শিল্পকার্য্য করেন। 
তবে তেন সৌখীন লোক ব1 উৎসাহদাত] কেহ নাই । কষেকটি জৈন 


নিকট ভারা সময-মত কিছু কিছু পান সাত্র। বৈশাখী পূর্ণিমায় 
বালুচরে ফুলদোলেব খুব ধুম হয়) সে সময় এঁদব শিল্পীদের মধ্যে 
যাহারা হিন্দু তাঁহারা বিগ্রহেব যে ফুলেব সাঙ্গ দেন তাহা অতুলনীয। 


সেই-সব বিশ্বহেব হ্‌ নি হইতে বন্থ উত্তবীষ কঞ্চুক, ফুলেব ঘব, 


পথ 
চি 


‘ও মুসলমন যুবক এবং ঠাকুববাডীৰ সেবাইৎ কয়েকজনের " 


ওয় সংখ্যা ] 
ফুলের মশারি প্রভৃতি দেহ ও গৃহসক্জাঁব জিনিষ এমন কৌশলে 
নানাজাতীয় ফুলে নির্শিতি হয যে নুতন দর্শক অনেক সময় তাহার 
উপাদান স্থিৰ কবিতে পাবেন না) সেবপ ফুলেব সাত ঝুলন পর্য্যন্ত 
তৈয়াৰী হব; পবে ফুলের অভাবে বড একটা দেখ। যায না। 


4" কোন কোন সৌখীন যুবককে প্রত্যহই ফুলেব রুমাল, ফুলেব কৌচান 


Ed 


bd 


' চাদর ব্যবহাব করিতে দেখি। বর্ধায যখন প্রচুব ফুল পাওনা! যাব তখন 
1%* মাত্র ম্তুবিতে সে-সব তৈয়াবী হয। এইন্রস্ক শিল লোপ পাঁওয! 
কল! যায় না। যদ্দি কেহ জানিতে ইচ্ছ! কবেন শিল্পীদের নাম ধাম 
সব দ্দিতে পাবি । 

খাগড়! পোষ্ট অফিস, বহরমপুর, 
দ্রেল| মুর্শিদাবাদ । 
| শ্রী গোপেন্দ্রনাবাযণ মৈত্র 


লিঙ্গপুরাঁণে ভ্রীতৃদ্বিতীয়া 

পুবাণ বলিতে উপপুবাণ বুঝায় না ; সাঁবধানেব জম্ব “প্রাচীন পুরাণ 
ও স্থৃতিব” কথা লিখিয়াছি। আঠীবখানি পুবাণেব নাম কবিবাঁৰ 
প্রয়োদ্ষন নাই, কাবণ কক্ষিপুঝ/ণেব মত লিঙ্গপুবাঁণ যে উপপুবাণ 
ও অর্ববাচীন: তাহা! অনেকেই জানেন। কক্ধিপুরাণে এ কথাও আছে 
যে, “লগুনেব ইংরেজের!” ভাঁবতেব অধীশ্বব হইবেন। কষেকখানি 
অর্ধবাচীন শাস্ত্রে আছে যে, বাবণ-বধেব জন্য বাম দুর্গাপূঞ্জ। কবিয়।- 
ছিলেন ; অবশ্য রামার়ণে ইহা নাই। এ ৃষ্টাপ্তে আমাব মূল প্রবন্ধ 
সম্বন্ধেও তর্ক উঠিতে পাবিত ৷ 


শ্রী বিজয়চন্ত্র মজুমদাঁব 


আফগান-আমীরের গোঁহত্য! নিষেধ 


কার্থিকেব প্রবাণীতে ঢাঁকা-প্রকশ হইতে উদ্ধত আঁমীবেব 
ঘোষণা, শীর্ষক প্রবন্ধের একস্বানে লিখিত আছে-_“গে।হত্য| সর্বত্র 


৯»___ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল, কেহ মৃত গৌকর মাংসও আহাব কৰিতে 


4 


পাবিবে ন11” “সত গোরুর মাংস” এর অর্থ কিছু বুঝিলাম 
না। মুললসাঁন, সে যে-দেশবাসী হউক, কখন কোন অবস্থাতে মবা 
গরুব মাংস খায় না ; মবা বলিতে সাধারণতঃ লোকে যাহা বুঝে 
সেইরূপ অবস্থায় মুসলমান-রুচি ও শান্ামুসারে মৎপ্ত ও টিডিড নামক 
পতঙ্গ ভিন্ন যাবতীয় মরা জীবের মাংস হারাম | সুতরাং উক্ত বাণী ষে 
আঁমীরেব ইহাতে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । 

আমজাদ 


খথেদের মন্ত্র-রচনার কাঁলে আর্ধ্যগণের সমুদ্র, 
বিশ্ব্যপর্র্বত ও নর্রদা নদী সম্বন্ধে জ্ঞান 
ছিল কিনা 
অগ্রহাঁবণ মাসের "প্রবাসী”তে শ্রীযুক্ত আমুল্যচরণ বিচ্যাতুষণ মহাশয় 


শু ভীহার “বগধ জাতি” নামক প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াচ্ছেন-_ 


প্ৰশ্থেদের প্রথমদিকেব মণ্ডল কর়টির মন্ত্র ঈরিত হইবাব সময় 
পঞ্চনদ প্রদেশে আর্ধ্যগণ বাস কবিতেন ; সমুজ্রেব কথ! তখন ডাহাব! 
জানিতেন না। কিঞ্চিৎ পরবর্তী মণ্ডলের মন্ত্রকল যখন উদ্গীত 


, হয়, তখন তীহাব। সমুদ্র জানিতেন, বিদ্ধ্যপর্বত লানিতেন, নর্দদ। 


ননীও জানিতেন ! জানিবাঁব কাবণ আর কিছুই নয, ভাহাব! তখন 
এভরৃব পর্য্যন্ত আসিতে পাবিয়াছিলেন।” - . ৪৮ পৃঃ) 


আঁলোচনা- লিঙ্গপুর1ণে ভ্রাতৃদ্বিতীয্না 





৩৩৯, 





প্রাচ্য ও. প্রতীচ্য পঙ্ডিতেবা একবাক্যে বলিয়াছেন যে খখেদের মহ 
বচনাব কালে আ্ধ্যগণ সপ্ত সিন্ধুপ্রদেশ বা আঁধুনিক পঞ্জাব অতিক্রম কবিয় 
পূৰ্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে অধিকদুর অগ্রসব হন নাই । ওয়েবাঁব (Weber ) 
ভাহাব History of Indian Literature নামক গ্রন্থে বলিযাঁছেন-_. 
“In the more ancient parts of the Rigveda-Samhita, 
we find the Indian race settled on the north-western 
borders of India, in the Punjab, and eveu beyond 
the Punjab, on the Kubha in Kabul. The greduat 
spread of the race from these seats towards the east, 
“beyond the Sarasvati and over Hindustan as far as 
the Ganges, can be traced in the later portions of the 
Vedic writings almost step by step.’ (50, 3 and 4), 
অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল, (11950990611) তাহার “History of 
Sanskrit Literature” নামক শ্রশ্থে লিখিযাছেন_" There 
are Indications showing that by the end at 
least of the Rigvedic period some of the Aryan inva- 
ders had passed beyond this region (1. e., the most 
easterly limit of the Indus river-system J), and had 
reached the western limit of the Gangetic river- 
system. Forthe Yamura, the most westerly tribu- 
tary of the Ganges in the north, is mentioned in three 
passages, two of which prove that the Aryan settle- 
ments already extended to its banks. The Ganges 
itself is already known, for its name is mentioned 
directly in one passage of the Rigveda and indirectly 
in another......The southward migration of the Aryan. 
invaders does 20 appear to have extended at the 
tine when the hymns of the Rigveda were composed, 
much beyond t1e point where the united waters of the 
Panjab flow into the Indus. The ocean was probably 
known only from hearsay.” (Pp 142-143.) 
বিদ্যাুষণ মহাশয় লিখিযাছেন--“ধখেদের প্রধমদিকের মণ্ডল 
কয়টিব সন্ত ঈবিত হইবাব সময় পঞ্চনদ প্রদেশে আঁ্যগণ বাঁস কবিতেন ; 
সমুদ্রের কথা তখন ভীহ।বা জাঁনিতেন না ।” এই উক্তিটি বোঁধ হ্য 
তাহার স্বকপোলকল্পিত। কেনন! থঙ্েদেব প্রথমদিকের কয়েকটি . 
মণ্ডলে সমুদ্রের উল্লেখ দেখ] যাব। বকণ সমুস্ত্ে নৌকাব পথ জাঁনিতেন 
(বেদ নাবঃ সমুক্রিয়ঃ, ১২1৭) ; ধনলুব্ধ লৌকেব সমুক্রে নৌকা! প্রেরণের 
উল্লেখ আছে *(১1৪৮৩)) ধনার্থ বণিকেবা নকল দিক্‌ সঞ্চবণ 
কবিরা সমুদ্র ব্যার্শিবা থাঁকিতেন (১'৫৬।২ ); জলরাশি সমুদ্র অভি- 
মুখে গমন কবিত (২১৯1২); অহিহস্ত! ইন্দ্ৰ জলপ্রবাহকে সমুদ্রযুখে 
প্রেবণ কবিতেন (২1১৯৩); সমুদ্রসঙ্গমাভিলাষী নদীগণ সমুস্রকে 
পূর্ণ করে (সমুক্েপ সিন্ধবো যাঁদমান| ইত্যাদি, ৩২৬1৭ )। বিপাশু ও 
শুতুত্রী নীদ্ধয বখীদ্বষের স্তায সমুজ্রেব অভিমুখে গমন কবিতেছে 
(সমুদ্রং বথ্যেব যাথঃ, ৩৩০1২ ) ; বণিকৃগণ সমুদ্রযাত্রাব পূর্বে সমূদ্রকে 
স্তুতি কবিতেন (৪1৫1৬) ; বাঁধুবন ও সমুদ্র কম্পিত হইব! থাকে 
(যথা বাতে। যথা বনং যথা সমুদ্ধ এজতি, 1৭৮1৮) ; বরুণেব প্রজ্ঞাবশতঃ 
গুভ্রবাবিমোক্ষণকাবী নদীপমূহ্ বাবি দ্বাবা একমাত্র সমুস্রকে পূরণ 
কবিতে পাবে না} ( একং যদুদ্বা ন পৃনস্তোধী বাসিফন্তীববনয়ঃ সমুদ্র, 
৫৮৫1৬) ; যদু ও তুর্বশ সমুদ্রপাবে গমন কবিষাঁছিলেন। ইন্দ্র 
সমুদ্র সমৃত্তীর্ণ হইয়। তীহাঁচিগ্নকে ফিরাঁইয়। আনিয়াছিলেন (প্র যৎ 


৩৪০ 


সমুঃ্ছমতি শুর পর্মি পারবা! তুর্বশং যছুং স্বস্তি, ৬২,1১২) ; ইন্দ্র বাঁবি- 
রাঁশিকে সমুদ্রে পতিত হুইবাঁব গিমিত্ত বিমুক্ত কবিয়াছেন ( অবাস্থজো 
অপো! অচ্ছ! সমূদ্রম্, ৬৩ 18) ; অস্বিত্বয় তুগ্ৰেৰ পুত্র ভুক্ুকে জলেব 
উৎপত্তিস্থান সমুক্রেব জল হইতে বাহিৰ কবিষাছিলেন ( ত! ভূঙ্গাং 
বিভি বন্তথঃ সমুদ্র তত ্র্ত হুনুম্‌, ৬৬২1৬ ) ; বশিষ্ঠ বরুণেব সহিত সমুদ্র- 
যাত্র। কবিয়াছিলেন (অ! যক্রহাব বকণন্গ নাবং প্র যৎ সমুস্র মীবষাব 
মধ্যম্‌, ৭1৮৮৩ )। খখ্েদেব প্রথমদিকেব কষেকটি মণ্ডল হইতে আমর। 
যদৃচ্ছাক্রসে সমুদ্রেব উল্লেখযুক্ত কতিপয় মন্ত্র বা তাহাঁদেব অনুবাদ 
উদ্ধৃত কবিয়| দিলাম। আবও বহু মন্ত্রে সমুক্তেব উল্লেখ আছে। এত 
প্রমাণ থাকা! সত্বেও, আধ্যগণ খখেদের প্রথমদিকেব কয়টি মণ্ডলের 
মন্ত্র রচনাৰ সময়ে "সমুদ্রেব কথ! জাঁনিতেন ন!” বল! নিতান্ত হুঃসাহ- 


সেব পরিচয় দেওয়! এবং অন্ধভাবে কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতানু- . 


বর্ন কব! ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্ত আমি বিদ্যাভুষণ মহাঁশযেব 
এই উক্তিতে তত বিশ্বিত হই নাই। কেননা ইহা! সাধাৰণ ভ্রম। 
তিনি লিখিরাছেন, “ধখেদেব পরবর্তী মণ্ডলের মন্ত্রসকল যখন 
উদ্‌গীত হয়, তখন ভাহাবা সমুদ্র তো জানিতেনই, অধিকন্ত বিদ্ধা- 
পর্বত জানিতেন, নর্ধদ|নদীও জানিতেন।* ভাহাৰ এই শেষোক্ত 
বাক্যই অতিশয় বিশ্বয়জনক । পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ খগ্নেদেব প্রথমদ্দিকের 
ব! শেষদিকের কোনও মণ্ডলে বিদ্ধাপব্বত বা নর নদীব উল্লেখ 
দেখিষাছেন বলিয়। শ্রবণ হয ন1 আমিও যৎসামান্য যাহা গবেষণা 
- কবিষাঁছি, তাহাতে উক্ত পর্বত বা নদীব কোন উল্লেখ নাই। কিন্ত 
খষেদ সমুদ্রবিশেষ। যাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেব ব| অপরেব চক্ষে 
পড়ে নাই, সম্ভবতঃ তাহ! বিদ্াডুষণ মহাঁশষের চক্ষে পড়িয়াছে। 
কোন্‌ কোন্‌ মণ্ডলেব কোন্‌ কোন্‌ সুজে ইহাদের উল্লেখ আছে, 
বিদ্যাতৃষণ মহাশয় জানাইলে বেদপাঠক ও পুবাতত্বামুসন্ধিৎনর ব্যক্তি 
" মাই একান্ত বাধিত হুইবেন। খর্ধেদ সম্বন্ধে ধাহাব! গবেষণা! 
করিযাছেন তাহাদের মত এই যে খখেদের মন্ত্র-বচনাব কালে 
দক্ষিণ।পথের সহিত আধ্ধ্যগণেব পবিচষ ছিল না । 
শ্রী অবিনাশচন্ত্র দাস 
রাসায়নিক গবেষণ। 

প্রবাসীর উপবুণপবি ছুই সংখ্যায় প্রকাশিত র।সাঁধনিক গবেষকের 
তালিকা এবং তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর পড়িয়া স্বতঃই মনে 
হয যে প্রবাসীর সম্পাদক গবেষণাব মূল্য যে ম।পকাটা দি! ঠিক্‌ 
কবিতে চাহিয়াছেন তাহ! বাহাতঃ সন্তোষজনক মনে হইলেও 
নিঃসঙ্কোচে অত্রাত্ত বলির! গ্রহণ কবা যায় ন!। 

গবেষণাব সংখ্যাধিক্যই যে গবেষকের কৃতিত্বের একমাত্র পরিচারক 
এ মত ধীহাবা বসাবনিক গবেষণাৰ সহিত সামান্য ভাবেও সংশ্লিষ্ট 
আছেন তাঁহার! সহজে গ্রহণ কবিতে চাহিবেন ন!। রাসায়নিক 
গবেষণাসমূহ সাঁধাবণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পাঁবে,_ 
প্রথম শ্রেণীর গবেষণা স্বল্পায়তন হইলেও গবেষণাব মূল্য অনুসাবে 
মূল্যবাঁন্‌ বিবেচিত হইতে পাবে, দ্বিতীয শ্রেণীর গবেষণা কোনো বিষবেব 
সম্পূর্ণ আলোচন! (exhaustive treatment ) হিসাবে, মুখ্যতঃ 
আয়তন অনুসাবে বৈজ্ঞানিক জগতে আঁদৃত হইয! থাকে। দ্ষ্টান্তন্ববপ 
বল! যাইতে পাবে, ডাঃ বসিকলাল দত্ত মহাশয় halegenation 
সম্বন্ধে যত মৌলিক গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ অতি 
অল্পসংখ্যক গবেষকই নেরূপ কৰিতে সমর্থ হইয়াছেন। দত্ত মহাশয়ের 
খ্যাতিব কাঁবণ মুখ্যতঃ ইহাই । পরস্ত ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশযেব 
গবেষণা পরিমাণে খুব বেশী না হইলেও গবেষণাৰ অস্তনিহিত 
মূল্যের জন্য আন্তর্জ্জাীতিক খ্যাতি লূত কবিতে পাবিযাছেন। 


প্রবাসী-_পৌঁষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় -.. 

প্রবাসীব তালিকায় প্রদত্ত কোনে! কোনো! গবেষকেব গবেষণা বা 
কেমিক্যাল সোঁসাইটী জার্নালে পরিশিষ্টে প্রদত্ত গবেষণার সারাংশ 
পাঠ কবিলে দেখিতে পাইবেন যে, সব প্রবন্বগুলিরই যে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা হিসাবে মূলা খুব অধিক এমন নহে। এরূপ ক্ষেত্রে যদি 
অনভিজ্ঞ লোক বলিযা বসে যে শুধু প্রবন্ধেব সংখ্য। বাড়াইবার, 
উদ্দেশ্যেই প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তবে নিন্দুকের অপবাধ 
একেবাবে অমার্জ্জনীয বলিধা বোধ না হইতেও পাঁবে। ফলত: 
গবেষণার কৃতিত্বের পবিচন্ন প্রদ্দানের সময় সম্পাদকেব শুধু পরিষাণেব 
উপব নির্ভর কব! সমুচিত হয় নাই-_প্রবন্ধেব উৎকর্ষানুৎকর্ষেব বিষয় 
আলোচনা করাও উচিত ছিল| আবাব শুধু প্রবন্ধের পরিমাণই 
গ্রবেষকেব একনি্তার পরিচায়ক এমন নহে--অনেক প্রবন্ধের বিষষ 
সংগ্রহ করিতে সম্পূর্ণ বৎদব ব! তদ্দিতিরিক্ত সময লাগিয়া যাইতে 


পাঁবে। - 
গবেষকের তালিকায় জ্ঞানেন্দ্রনীথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম 


ন! দেখিয়। প্রথমতঃ অনেকেই আশ্চ্য্যাম্বিত এবং কেহ কেহ দুঃখিত 
হইয়াছিলেন। পববর্তা সংখ্যায় তাহার নাম যেরপ ভাবে উল্লেখ 
কর! হইয়াছে তাহাঁতে তাহাৰ কৃতিত্বের প্রতি সম্যক সন্মান প্রদর্শন 
কব] হইয়াছে বলিয়! মনে হয় ন! । গত আগষ্ট মানের 
ফিলঙ্গফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত [0010 Adsorption সম্বন্ধে 
তাহার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইযাছে, গবেষণা হিসাবে তাহার 
মূল্য অত্যন্ত অধিক এবং তুলনামূলক সমালোচনার অপরাধে 
অপবাধী ন| হইয়াও নিঃসক্ষোচে বলা যাইতে পারে যে প্রবাঁসীতে 
প্রকাশিত তালিকার যে-কোনে| প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহ! অনেকাংশে 
শ্রেষ্ঠ । ফলতঃ এসম্বক্ষে মুখোপাধ্যায় মহাঁশষ দীড্রই যে-সকল 
প্রবন্ধ প্রকাশ কবিবেন তাহা হইতে দেখিতে পাইবেন ঘষে 5০1 
Chemistry বিষয়ক অনেক ছুরূহ তথ্য ভাহাব থিওবী অতি 
সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবে। ক্যাল্কাঁটা -বিভিউ 
পত্রিকা সম্প্রতি এবিষষের আভায দেওয়া! হইয়াছে । 

গবেষণীব মূল্য সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার বিষয় সম্পাদক যাহ! বলিযাছেন 
তাহা দ্বারা গবেষণার মুল্য কমে বলিয়। সনে হয না, ববং 
গবেষণা মে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতে পারিয়াছে ইং! দ্বাবা গবেষণীব 
উৎকর্ষই প্রমাণিত হ্য। সম্ভবতঃ সম্পাদক মহাশয় ঘোষ মহাঁশযেব 
ঘিওবীব বিপক্ষে আর্হেনিয়াস্‌, পার্টংটন, কেওাল প্রভৃতি গবেষকগণ যে 
আপত্তি তুলিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিযাই কথাটা লিখিযাছেন। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে বজব্য এই যে সকলেই যে সদ্ধ দ্ধি-প্রণোদ্বিত 
হইযা ঘোষ মহাশযকে আক্রমণ করিয়াছেন এমন নহে। অবস্ত 
আ্হেনিয়াস 1০০1০ T॥e০r/র জনয়িত| বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
সুতরাং হা মত সকলকেই সশ্রদ্ধভাবে শুনিতে হইবে এবং 
সম্ভবতঃ ঘোষ মহাঁশয়কে তাঁহার উপপত্তির কিছু কিছু পরিবর্তন 
করিতে হইবে। পবস্ত আমেবিক্যান্‌ কেমিক্যাল সোসাইটী জার্নালেব 
এপ্রিল সংখ্যায় কেগাল যে প্রতিবাদ প্রকাশ কবিযাঁছেন তাহাতে 
শুধু লেখকেব সন্ধীর্ঘতাই প্রকাশ পাইযাছে। তবে কেওালেব 
বিশেষত্ব এই থে কিছু দিন পুর্বে তিনি ওয়াশ বানের সঙ্গে যে 
মসীযুদ্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভাহাতেও তিনি বিপক্ষেব উদ্দেশে ' 
অনাঁবন্ককভাবে চোখা চোখা বাণ প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই।' 
উপসংহাবে বক্ধব্য এই যে প্রবাসীব সুপণ্ডিত প্রবীণ সম্পাদক 
বদি শুধু গবেষণার সংখ্যাধিক্য দেখিয়| মৌলিকতাঁৰ বিচাবে 
প্রবৃত্ত হন তবে সাধাবগ লোকেব বৈজ্ঞানিক গবেষণ। সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
মত পোষণেব সহায়তা করা হইবে। 


শী স্থবোধকুমার মজুমদার 





2া"সংখ্যা ] 
সম্পাদকের মন্তব্য । লেখকেব চিঠি পড়িয। দুঃখিত হইয়াছি। 


~~ 


গবেষণার মূল্য কোনও প্রকাব মাঁপকাঁটি দয! নির্ধীবণ কবিতে আমি. 


চাই নাই। লেখক আঁমাব ঘাড়ে একট! মত চাপাইয়! বুথা কলহেব 
)হিঅপাত কবিয়াছেন। ভিক্টর হিউগো, কিম্বা শেক্সপীযাব কিম্বা 
-নামাদের দেশে রবীন্্রন।থ প্রত্যেকে বহুসংখ্যক পুস্তক লিখিয়াছেন। 
ভাহাদেব রচিত শ্রস্থদকল সংখ্যধিক্যবশতঃ মূলাহীন নহে। 
তাহারা সংখ্য! বাডাইবার জন্যই এত বহি প্রকাশ করিয়াছেন, একপ 
কধা যদি লেখক বলিতে চাঁন, বলিবেন। পক্ষান্তরে, তাহাদের চেয়েও 
বেশী বহি লিখিধাছেন, এমন লেখকও আছেন, ধাহাদেব লেখাব 
মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। সংখা! সংখ্যাই ; তাহাতে গ্রস্থেব বা গবেষণার 
মূলাধিকা বা মূল্যের অল্পতা কিছুই সুচিত হয না । কয়েকদিন পূর্বে 
আচার্যা জগদীশচন্দ্র বহু মহাশয় বহ্ৃ-বিজ্ঞানমন্দিবেধ বার্ষিক সভাষ 
বলিষাছিলেন, যে, গত পীচ বৎসরে এক শতের উপর বৈজ্ঞানিক 
তত্বের গ্রবেষণ। হইযাছে। এই সংখ্যাটি বেশী বলিহাই গবেষণাগুলি 
মূল্যহীন, কিম্বা তিনি সংখ্য! বাঁড়াইবার জন্য তীহাঁব প্রতিষ্ঠানের 
কাঁধ্যবিববণে (10:515900005এ) এত প্রবন্ধ ছাঁপাইঘাছেন, একপ 
বলিবাঁর বা ইঙ্গিত করিবার মত, কিন্ব। অন্ত কাহারও সম্বন্ধে তেমন 
কিছু বলিবাব মত, ধৃষ্টত! ৰ! অভদ্রতা! জামার নাই। সংক্ষেপতঃ আছি 
আবার ইহাই বলিতে চাই, যে, সংখ্যা কেবল সংখ্যা ; তাহাব বেশী 
কিছু আমার বক্তব্য নছে। যাঁহাব গবেধপাব সংখা। বেশী, তাহার 
গ্রবেষণাব গুরুত্ব বেশী হইতে পাবে, কমও হইতে শাবে ; আবাঁব. 


আত্ম-পর 


৩৪১, 





যাঁহাব গবেষণার সংখ্যা কম, ভীহারও গবেষণাব মূল্য কম বা বেশ 
হইতে পাঁরে। গ্রন্থ বা গবেষণ! বা প্রবন্ধের সংখ্য! নির্দেশ কবিলেই 
সঙ্গে সঙ্গে তৎসমুদ্রয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণয়েও প্রবৃত্ত 
হইতে হইবে, এমন কোন নৈতিক বা অন্বিধ বাধ্যতা আছে বলির! 
আমি অবগত নহি। কেবল মাত্র সখা! নির্দেশ অনেক হইয়| থাকে । 

আমাৰ কি কৰা উচিত বা অনুচিত ছিল, তদ্বিষয়ে লেখকেব উপদেশ 
পাইয়া কৃতাৰ্থ হইলাম । কোন কোন গবেষকের প্রতি আমি যথেষ্ট 
সম্মান প্রদর্শন করি নাই বল! হইয়াছে । লেখকের জান! উচিত 
যে, তাহাঁব উল্লিখিত প্রত্যেক গবেষকেৰ এবং অন্যান্ত গবেষকেব 
গবেষণা সম্বন্ধে আমার বাংলা ও ইংরেজী মাসিকে যত কথ! যত 
আগে বাহির হইয়াছে, ভাবতবর্ষের অন্ত কোন কাগজে তাহা হয় 
নাই। এই কাঁবণে অনেকে আমাকে বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞাপন- 
দাতা বলিয়। সন্দেহ কবেন। এক্ষণে শুনিতে হইতেছে, যে, আমি 
কাহাবে! কাহাবে! প্রতি “সম্মান” প্রদর্শন করি নাই । বাচিয়া থাকিলে 
আবে! নূতন কিছু শুনিতে হইবে। 

গবেষণার মূল্য সম্বন্ধে মতভেদ বিষয়ে আমার মন্তব্য সাধারণ 
ভাবে ব্যক্ত হইযাছিল, লেখক এবিষয়ে বিশেষ বিশেষ বে-সব কথা 
লিখিযাছেন, আমি ব্রাসায়নিক নহি বলির! তাহ! জানিতাম না? 
ক্ৃতবাং আমি তাহাব প্রতি লক্ষ্য করিয়। কিছু লিখি নাই। এ 
বিষয়ে আলেচন! বন্ধ করিলাম ৷ 

রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


আত্মপর 


সাবা সকালটা খেটেখুটে দুপুব, বেলায় দক্ষিণ 
দিকের বারাণ্ডায় একটা বিছানা পেতে একটু আরাম 
করুছি! জজ্জাটি যেই এসেছে_ অমনি মুখের উপব 
থপ, করে’ কি একটা পড়ল । তাড়াতাড়ি উঠে দেখি 
একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা । লোম নেই - 
ডানা নেই__কিভভুতকিমাকার | বাগে ও ছুণায় সেটাকে 
উঠোনে ছুড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একট! বেড়াল 
যেন অপেক্ষা! কর্ছিল_-টপ২, কবে? মুখে করে নিষে 
গেল। শালিক-পাখীদের আর্তরব শোনা যেতে লাগ্ল। 
আমি এপাশ-ওপাশ কবে" আবাব ঘুমিষে পডলাম। 
bd hd সং চি 
নৰ # লং bd 


তারপব চাব পাঁচ বংসব কেটে গেছে। আমাদের 


৪৩ঠ--৬ 


বাডীতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র 
ছেলে শচীন সর্পাঘাতে মারা গেল! ডাক্তাব__কব্বেজ 
--ওঝা__বদ্ি-_কেউ তাকে বাচাতে পারুলে না। বাছা 
আমার জন্মেব মত ছেড়ে গেল । 

বাড়ীতে কান্নাব তুমুল হাহাকার-_-আমার স্ত্রী যুচ্ছিত 
-অজ্ঞান। বাইরে এসে দেখি বাছাকে আমার নিয়ে 
যাচ্ছে। 

তখন বহুদিন পবে_-কেন জ্বানি না-=সেই পাখীর 
ছানাটার কথ! সনে পড়ে” গেল। 

সেই চার পাঁচ বছব আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের 
মুখে দেই অসহায পাখীর হানাটি-_-আর তার চারিদিকে 
পক্ষীমাতাদের আর্ হাহাকার ! 

হঠাৎ যেন একট! অজানা ইঙ্গিতে শিটরে উঠ্লাম। 

৫ বনফুল” 


৩৪২ 





প্রবাদী--পৌষ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





NANA uD. 








বৃমলা 


(২৩) 

ছয়মাস কাটিষা গিষাছে। মাঘেব শেষে শীত যাই- 
যাই করিয়াও যাইতেহে না। দক্ষিণ-বাতাস বহিতেছে 
বলিয়া সহরে ধোঁষা জমে নাই । ঘরের মধ্যে ঝোলান 
বেতের দোল্নায় খোকা ঘুমাইতেছিল, ললিত দোল্নার 
পাশে নত হইযা ঘুমন্ত শিশুর নবনীকোমল গণ্ডে চুপে 
চুপে চুমো থাইতেছিল আর আনন্দমুগ্ধ নযনে এই ক্ষুদ্র 
মানবশিশুব নিদ্রার ভঙ্গীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিল। 
তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ইহার ঘুম ভাঙাইয! ইহাকে 
খানিকক্ষণ চট্‌কায হাপায় নাচাষ দোলায় বোলে তুলিয। 
সমস্ত ঘরে থোরে--ইহার তুল্তুলে গা, টুকৃটুকে হাত পা, 
রেশমেব মত চুল, ননীব মত গাল, ফুলের আধ-ফোট। 
কুঁড়ির মত ছোট চোখ-_এই একরত্তি খোকা যেন বিশ্বের 
সমস্ত আনন্দ সৌন্দৰ্য্য চুবি করিযা আপন বুকে বাখিয়াছে, 
সেই গুপ্তভাণ্ডার লুঠন করতে ললিতেব লোভ হইতেছিল। 
ইহার একটুকু হাসিব প্রদাদ লাভ করিতে পারিলে এ 
বাড়ীর প্রত্যেকে আপনাকে ধন্ত মনে কবে, ইহাব একটু 
কান্না উঠিলে গোপাল হইতে মামাবাবু পর্যন্ত সবাই হা হা 
করিয়া! চুটিয়া আসে। বাড়ীর সবাইযের উপর এই ক্ষুদে 
বাজাটির কর্তৃত্ব অপীম। ললিত থোকাঁকে আদব করিষ! 
পদের পাপৃড়ীর মত আঙ্গুলগুলিতে চুমো খাইতেছিল। 

রমল! তখন সিড়িব পাখেব ছোটঘবে তোলা উনানে 
রাধিতেছিল। ওই ব্যবস্থাটা মামাবাবু জোর করিয়া 
করাইয়াছেন। একসঙ্গে মাতা ও বাধুনীব সব কর্তব্য 
সম্পাদন কব! যে বড় শক্ত, তাহা নানা যুক্তি দিযা দীর্ঘ 
বক্তৃতা করিষ! বুঝাইয়! তিনি একটি ঝি রাখিয়া দিয়া- 
ছিজেন। আর রমলার সিঁড়ি-ওঠানামা বন্ধ কবিবাঁর 
জন্ত তিনি তাহার রাসাষনিক সরপ্তাম লইষা একতলাষ 
আশ্রয় লইয়! রমলাকে এই ছোটঘর ছাড়িয়া দিযাছিলেন। 

উনানে থোকার জন্ ছুধ গরম করিতে বসাইষা রমলা 
ঘরে আসিযা ঢুকিল। ললিতের আদরের অত্যাচাব দেখিযা 
হাসিয়া বলিষা উঠিল,_দেখ, জাগালে কিন্তু তোমায় ঘুম 
পাড়াতে হবে, আমি পার্ব না। কাদ্‌লে জানিনে কিন্তু 


বেশ, বেশ, আমি কি ভবাই কতু খোকার কাম্মাবে ! 

খোকা-রাঁজাব বেশভূযার তালিকাটা তৈবী হযেছে 
কি? 

_না। 

-বেশ। 

বেশ কি, আমাব সময কখন? 

না, সময় ত নেই, তবু বজত বাড়ী থাকে না। 

কথাবার্তার শবে খোকা জাগিযা উঠিয়াছিল। দোলন! 
হইতে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইযা ললিত বলিল, - 
রাজা, মাষের কি শাস্তি হবে বল ত? 

খোকা মিটিমিটি চোখে চাহিল, মাকে দেখিয়াই চ চঞ্চল 
হইযা উঠিল। 

তুমি একটু বাখ, আমি দুধটা নিয়ে আসি, বলিয়া 
রমলা! ঘর হইতে সেহমণ্ডিতমূখে বাহির হইয়া 
আসিল । 

কিছুক্ষণ পরে ফিডিং-বৌতল লইযা! রমলা ঘরে ঢুকিতে 
ললিত খোকাঁকে দোলায় শোয়াইয়! দিল ও দুধ খাওয়াইতে 
স্থক কবিল। দোল্নাটা মৃদু দোল! দিতে দিতে ললিত _ 
বলিল,_কৈ বজ্মত এখনও ফিরে এল না? 

হাতের সোনার রিষ্ট-ওযাচের দিকে সে একবার 
চাহিল। | 

_কি জানি। বলে গেলেন শরীরটা ভাল নেই, 
সকাল-নকাল আস্বেন। 

ই রজত কেমন রোপা হয়ে যাচ্ছে, কেন বল ত? 

_সইবে কেন আফিসের কাঁজ। এতদিন আদরে 
আব্দারে মান্ুষ। আফিসের বড়সাহেব ত আর মামা 
নন।-_তা। আক্গই বোধ হয় শেষ করে' আস্বেন। 

শেষ কি? 

_ এই তিনমান হয়নি, এরি মধ্যে পাচবাব আফিসে 
বগ্ডা' হয়ে গেল। কাল নাকি বড়বাবুর সঙ্গে খুব কথা- 


কাটাকাটি হযে গেছে, আজ 1০5187 করে আস্বেন 


বলেছেন। 
-_ বেশ, বেশ, ও কি কেবাণী হতে পারে, বন্ধুম, 


নন 


No 


ক 


ভাল ০:81 আঁকৃতে শেখ, ছবি একে হাতটা দুরন্ত 
কর, ওর ত সাধনা দরকার । 

_হী, মামাবাবুও ত তাই বলেন, আজ খুব বকুনি 
রিয়েছেন। বলিয়া বমলা নিজেই মধুবহাস্যে ঘব ভরিয়া 
তুলিয়া খোকার মুখে একটি মিষ্টি চুন দিল। 

রজতষে টাকার জন্য চাকরী লইয়াছিল, তাহা নহে, 
কেননা মাহিনা খুব বেশী ছিল না। বাড়ীতে একটানা 
বসিয়া থাকিয়া এই অলসতায় সে শ্রাস্ত হইষ! পড়িয়াছিল। 
আগে প্রায়ই রমলাঁকে লইয়া ষ্টিমারে বেড়াইতে বাহির 
হইয়া পড়িত, কিন্তু এই শিশু কম্মাইবার পর তাহা সম্ভব 
ছিল না। তা ছাড়া রমলাও যেন কিরগ বদ্লাইযা 
গিয়াছিল, মাঝে মাঝে ধোকার উপর রক্তের হিংসা 
হইত, সে-ই রমলার সমস্ত হৃদয় ভুড়িয়া বসিধাছে। রমলা 
শুধু মামাবাবুব সঙ্গে নয, তাহার সঙ্গেও একপ ব্যবহার 
করিত, যেন সে বড়খোকা। খোকাকে দুধ খাওয়ান, 
ঘুমপাঁভানো, তাঁহার কাথা-জামা তৈরী কর, মধ্লা জামা, 
কাথা, বাঁলিসের ওয়াঁড় ইত্যাদি কাচা, শুকাইতে দেওয়া, 
সাজাইয়া তোলা, ইত্যাদি খুটিনাটি কাজে রমলা সমস্ত 


দিনই ব্যাপৃতা, বজতের প্রতি মনোযোগ বাব তাহার 


আর সময থাকে না। ঘরে থাকার অবসাদ দূর করিবার 
জন্য সে বাহিরের কাজে যোগ দিয়াছিল। আর, নিজেদের 
ছোটঘবে দাম্পত্যপ্রেমকে চিরদিনের জন্য অবরুদ্ধ 
রাখিলে, হুইটি হৃদয়ের প্রেম যতই স্থনিবিড় যতই গভীর 
হউক না কেন, অবসাদ আসিবেই। সংসাবে চাবিদ্দিকে 
নব নব মঙ্গলকর্ম্মে যুক্তহৃদয়ের প্রেমকে গ্রবাহিত না 


করিলে প্রেমের সার্থকতা কোথাষ? 


ক ্ + 

দুই ঘণ্টা পরে। ললিত চলিধা গ্য়াছে। রজত 
মাছরে বসিষা খোকাকে কোলে কবিযা আদর 
করিতেছিল, আজ সে চাকরী ছাড়িয! নিঃ! আসিয়াছে, 
সেই আনদ্দেই বোধ হয় বমলার কোল হইতে খোকাকে 
টানিয়! লইয়াছিল। রমলা পাশের চেয়ারে বসিয়া মোজা 
বুনিতে বুনিতে মাঝে মাঝে রজতের মাথাব উপব 
মাথা ঠেকাইয়া খোকাব মুখটা দেখিততছিল। রজ্জত 
গোকাকে স্ভুলিযা ধরিয়া চুমা খাইতে বম*্াও তাহার 


বমল। 





৩৪৩ 
মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, অধবে অধর ঠেকিয়া গেল। 
মধুব হাস্তমাখান মুখে বমলা খোঁকাকে ধীরে ব্জতের কোল 
হইতে লইয়া বেতের দোল্নাঁষ শোষাইয়া দিল, ফিডিং 
বোতিলট। ধুইযা রাখিল, হাবিকেনের আলোটা মাছুরের 
মাঝখানে বাখিবা একখানা পোষ্টকার্ড আড়াল দিয়া 
দোল্নার পাশে বসিয়া মৃতু দোলা দিতে দিতে বলিল,_- 
ওগো একটা কিছু পড়না। | 

রজত তাঁক্যায ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিল, ধীবে 
পাশের শেল্ক, হইতে ল্যান্বের Essays of Elia- 
খানি টানিষ! বলিল--কি পড়ব? 

--ওটা কি? ল্যাম্ব? আচ্ছা, Dream Children 
পড় । ল্যাম্বের জীবন ভারী কর্ণ ছিল, নয়? তিনি নাকি 
তার বোদকে খুব ভালবাসতেন, তাকে দেখাশুনা 
করুবার জন্ত বিষে করেন নি? 

হাঁ সেও একটা কারণ বটে, আব হৃদয় দ্রিলেই ত 
আব হৃদয় পাও যায না, পৃথিবীতে এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে 
বড় ট্র্যাক্জেডি। 

_ বাস্তবিক ঈশ্বরের এমন নিয়ম করে’ দেওয়া 
উচিত ছিল, আমি যদি কাউকে সত্যি ভালবাসি সে 
আমাকে নিশ্চয় ভালবাস্বে, ভালবাস্তেই হবে 

--তাই নাকি ? মুখ রাঙা করিয়া রমলা বলিল,_বাঁও, 
পড়ো । , আমি বল্ছিলুম যে যাকে ভালবাসে সে যেন 
তারও ভালবাসা পাষ, লোকে প্রেমকে অনার করে, তাই 
ত জগতে এত ছুঃখ। 

--তা পায় রমু। বুঝলে; কখন কাবও কোন 
ভালবাসা ব্যর্থ ষাষ না, সত্যিকার প্রেম হলে তার আনন্দ 
সার্থকতা আছেই-- 
কিন্ত যে যাকে ভালবাসে তাকে ত সবসময় পায় 








ন, এই ধৰব ল্যান্থ যাকে ভালবেসেছিলেন সেই আ্যালিদ্‌কে 


ত পেলেন না। 

কিন্তু তার চেযে বড দুঃখ হচ্ছে যখন ছুজন। দুজনকে 
ভালবাসে অথচ মিল্তে পার্ছে না,_বলিয়া রজত 
Dream Children পড়িতে সক বরিল। 

ওগো, তোমার বন্ধু এই আঙ্ব এনেছেন, --বলিয়া 
বমলা টেবিল হইতে এক ঠোডা আঙর আনিয়। রজতের 


৩৪৪ 


প্রবাঁসী- পৌষ, ১৩২৯ 


| ২২৭ ভাগ, ইয় খণ্ড 





পাশে বসিয়া বাছিয়া রজজতকে দিতে লাগিল, নিজেও মুখে 
পৃরিতে লাগিল। কিন্তু প্রথম পাতা পড়া শেষ হইতেই 
রমলা খাও! ভুলিয়া প্রেমভরা চোখে রজতের মুখে 
দিকে চাহিয়া রহিল। 
৷ , পড়া যখন প্রায শেষ হইয়া আসিয়াছে, রমলার চোখ 
জলে ভরিয়া আসিতে লাঁগিল। যে যাহাকে ভালবাসে 
সে তাহাকে পাষ না কেন? রজত ধীরে পড়িতেছিল,_ 
how for seven years in hope sometimes, 
sometimes in despair, yet persisting ever, I 
courted the fair Alice. 

রমলার চোখে ল্যাম্বের অবিবাহিত জীবনের করুণ 
ছবিখানি ভাসিতেছিল। কত অন্ধকার সন্ধ্যায বিজনঘরে 
আগুনের সম্মুখে বসিয়া এই কথাশিল্পী ক্ষুধিত পিতৃহৃদযের 
তৃষিত স্সেহরস দিয়া ব্যর্থপ্রেমের অল্লান গারিজাতের মত এই 
কাল্পনিক খোঁকা-খুকীদের স্থষ্টি করিয়াছেন ) ভাবিয়াছেন__ 
এর! বুঝি তাঁহার প্রিয়ার, তাহাকে ঘিরিয়া! বসিয়াছে, তিনি 
তাহাদের রূপকথা বলিতেছেন । কিন্তু এ মন-তুলান স্বপ্ন, 
.এ মায়া যখন টুটিয়। যাইত, তখন ষে ব্যথা, তাহা অশ্রুর 
অতীত। রজত যখন পড়িতেছিল, We are not of 
Alice, nor of thee. The children of Alice call 
Bartrum their father. 
রমলা অক্ফুটকরুণস্বরে বলিয়া উঠিল,--আহা, 
বেচারা! ই 

মুখ তুলিয়া দরজাব দিকে চাহিতেই রমলা একটু 
ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কাব কালো ছায়! দরজার গোড়ায়? 
একটু ভীতন্বরে বলিল,--ওগো ! 

রজত পড়িয়া যাইতে লাঁগিল। বমল! উন্বিগ্নক্ঠে 
বজিল, দেখ দরজাব গোঁড়াষ কে দীড়িয়ে ? 

তাহাঁবা দুইজনে পাঠে এত তন্ময় হুইযা গিষাছিল 
যে যতীন বখন্‌ আঁসিযা দরজায় দাড়াইষযাছে তাহা 
তাহার! দেখে নাই। রজত যখন খোকাকে আদর 
করিতেছিল, তখনই যতীন আসিয়াছিল, এতক্ষণ সে চুপ 
করিষা দাড়াইয়া দাম্পত্যজীবনেব এক আনন্দময় দৃশ্য 
দেখিতেছিল, ঘরে ঢুকিতে পারিতেছিল না, চলিয়া 
যাইতেও পাবিতেছিল না৷ হ্যাবিকেন্-লঞলের আলোয় 


উজ্জল রমলাব মুখেব দিকে চাহিয়া সে মায়ামুদ্ধের মত 
দীড়াইয়া ছিল। সেদিন সন্ধ্যায় এই পাড়ায় এক 
মাড়োয়ারী, ধনীর সহিত ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে- দেখা 
করিতে আসিয়াছিল। রজতেব বাড়ীর সন্ত দিয়া ফিরিবার : 
সময় দবজার সম্মুখে মোটর কেমন থামিয়া গেল, একবার 
দেখা কবিয়া যাইবার ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিতে পারিল 
না। এতক্ষণ সে চুপ করিয়া ধাড়াইয়া এই ঘরটিকে, 
রজ্রতকে,রমলাকে দেখিতেছিল। প্রতিদিন তাহার চোখের 
সম্মুখে যে দৃশ্য অহমিশি থাকে--সেই বয়লার জলিতেছে, 
মোটর চলিতেছে, চাকাগুলি খুবিতেছে, লেদ 
কাটিতেছে, মিস্ত্রির লোহা পিটিতেছে_-সেই দৃশ্যের 
পর এই প্রেমসিদ্ধ শান্ত দৃশ্যটি দেখিয়া পে এত বিমুগ্ধ 
হইয়া গিয়াছিল যে এ স্বপ্ন দে ভাঙিতে চৃহিতেছিল 
না। 

We are nothing ; less than nothing and 
dঁreams-—বলিয়া বজত থামিল। 

রমলা বলিল,-_ওগে! দেখ, কে তোমায় ভাকৃছেন 
বোধ হয়। £ 

আমি, আমি, _বলিয়। টুপি খুলিয়া যতীন ঘরে 
ঢুকিল,_ হ্যালো! বঙ্জত ! 

রজত ফ্াড়াইয়া! উঠিয়া অগ্রসব হইয়া বলিল,__আরে 
তুমি ! এস, এস ৷ 

রমলাব দিকে চাহিয়। যতীন বলিল,_-কি রকম ৪৮: 
Prise করেছি বলুন। সত্যি কথা বন্ব?_-একটু 
overheare কবেছি। 

রমল। হাসিয়া বলিল-আজ বুঝি আবার আমাদের 
বাড়ীর সামনে মোটরের টায়ার burst করুল। 

-না, আজ পেট্রল ফুরিয়ে গেল। সত্যি এনি 
disturb করা 

আচ্ছা, আঁচ্ছা,-_বলিয়া রজত ঘতীনেব হাত ধরিয়া 
চেয়ারে বসাইল। 

বমলা বলিল,-কোঁথেকে আলছেন? 
থেকে? এক কাপ, চ1 কবে; দি। 
ব্যথিত-করুণস্থুরে যতীন বলিল,__না, না, ব্যস্ত হবেন 

খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে ? 


কারখানা 


না। 


৯ 


~~ 





ওয় সংখ্যা) 


ধীরে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দোলনার দিকে 
অগ্রসর হইল । 
কিছুতেই দেখতে পাবেন না, অম্‌নি কিছুতেই দেখ তে 
দেওয়া হবে না,_বলিয়! যতীন ও দোল নাব মাঝে গিয়া 
রমলা দীাড়াইল। অম্‌নি কাকা হওয়া হবে না। কি দিষে 
দেখবেন, বলুন আগে । 
অন্তরের হতাশস্থরকে কণ্ঠে সহজ করিয়া যতীন বলিল, 
-_আমি কি দিতে পারি, সঙ্গে দেবার মত কিছু নেই। 
রমলা একটু দুষ্টামিব স্থরে বলিল,- তবে অজ 
দেখতে পাচ্ছেন না। 
রজত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,-_রমু ! 
বমলা হাসিয়া বলিল-_বা, ফাকি? 
সে সরিয়া দাড়াইল। 


আচ্ছা, আচ্ছা, এই আংটি-_বলিয়া স্নান হাসিয়া যতীন 


হীরে-বসান সোনার আংটি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া . 


হাট গাড়িয়া বসিষা দোল নার উপর ঝুঁকিয়' পড়িল ' 
রজত কিছু বলিতে পারিল না, রমলা অতি অপ্রতিভ 
হইয়া হ্যারিকেন্‌-লঠনটি তুলিযা ধবিল। কথাবার্তায় খোকা 
জাগিয়া উঠিযাছিল। যতীন ধীরে শিষ্চটিকে নিজেব 
কোলে তুলিয়া লইয়া দুইটি আঙ্গুল এক করিয়া আংটিটি 


--পরাইভে, চেষ্টা করিল। তাবপর ধীবে বু চুম্বন করিয়া 


শন 


কিনি 


A 


খোকাকে দোল্‌নায শোয়াইয়! রাখিয়া স্নি্নেত্রে তাহার 
দিকে চাহিয়া রহিল। সোনা দেখিয়া খোকার চোখ 
জল্জল্‌ কবিতেছিল, সে আঁটি জোর করিয়] ধরিয়া হাত 
দাঁড়িয়া ঘুবাইতে লাগিল। রমলা তাহার হাত হইতে 
আংটি ছাড়াইয়! লইবার চেষ্টা করাতে সে বিশেষ আপত্তি 
জানাইয়া কায়া জুড়িবার উপক্রম করিল। যতীন বলিল, 
—Fine baby { রজত এর যা £0! দেখছ, কি 
রকমভাবে ধবেছে | ওকে আমি একট! খুব বদ ইঞ্জিনিয়ার 
করে’ দেব দেখবে। 

বমলা পুত্রগর্বে উৎফুল্ল হইয়া যতীনের দিকে চাহিল। 
যতীন ক্ষণিকের জন্ত নির্ণিমেষনয়নে রমলা দিকে চাহিল। 
তাহার মাথা ঘুবিয়৷ সমস্ত দেহ যেন একটু টলিয়া গেল, 
তাহার মনে হইব, সেই হাজার্বাগের ডাকবাংলাষ 
বিনিদ্র রজনীব পর কোন দুঃস্বপ্ন হইতে সে জাগিযা 


পিপি পাস লাস পাটি পাটি পাটি পা পি পাটি পাটি পি পাকি সিসি পাটি পান্টি তা লাছি পি লাও পাদ পাটি পাটি লাখ পি পাটি লাও লাও পাটি লাখ লাখ পাটি পাস পি পাটি পাটি ৰাখি পাটি পাসিলী পি 


উঠিয়াছে। রমলাই সত্যই তাহার অস্তববাসী প্রেমিক- 
পুরুষকে জাগাইন্বাছিল। আর মাধবী তাহাকে আবার ঘুম 
পাড়াইয়! দিয়াছে, এই ক্ষণিকের চাঁউনিতে এই কথা 
বিদ্যাতের মত তাহার মনে জলিয়া উঠিল। ধীরে আবার 
খোকার চোখ দুইটির উপর চুমা খাইয়! সে উঠিয়া দাড়াইল 

রমলা বলিল--বহৃন, খেয়ে যেতে হবে, আঙ্গ 
আমাদের সঙ্গে খেষে যান না। আচ্ছা মাধবী কি একবার 
ভুলেও আসে না? ভাল আছে সে? 

করুণ হাসিষা যতীন বলিল,--হা ভালই আছে। 
তাহার মনে হইতেছিল, কাহাবও সহিত বসিয়া খাইতে 
যে আনন্দ আছে, একথা! যেন সে ভুলিয়াই গিয়াছে। 
মাধবীর সঙ্গে সে কতযুগ খায় নাই, কার্খানা হইতে 
সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া মাধবীব মুখে কোনদিন শোনে 
নাই,_এক কাপ. চা কবে’ দি। 

রিষ্ট ওযাচ দেখিয়া রজতের দিকে তাঁকাইয়া যতীন 
বলিল,_-ভাই, এক ডিবেক্টার্ম্‌ মিটিং আছে, আজ আর 
বস্তে পার্ব না» আর-একদিন নিশ্চয় আস্ব। 

সে হবে না, এতদিন পরে এলেন, একটু বস্গুন-- বলিয়া 
রমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নিমেষেব মধ্যেই 
এক পিতলেব ঝকৃঝকে পানের মত বেকাবীতে নতুন- 
গুড়ের সন্দেশ, মোয়া, রসগোল্লা আর এক কাপ চা লইয়া 
রমলা হাজির হইল। 

রেকাবীটা হাতে ধরিয়া যতীন বলিল,-_.আ'র-একটা 
কি খাওয়া চলছিল? 

ও! আঙুর, খাবেন ?-_বলিযা রমলা কতকগুলি 
আঙুর ঠোঙা হইতে লইয়া সুন্দর. করিষা বেকাবীতে 
রাখিল। এক লজনচুষের পিশি হইতে পাটালী বাহির 
করিয়া যতীনকে দিয়া বলিল,_ভারি স্থগ্বব পাটালী, 
চকোলেটেব চেয়ে আমার ভাল লাগে। 

যতীন সব খাবার খইল দেখিয়া রজত একটু অবাক্‌ 
হইল। বস্তুতঃ আজ এই ঘবে যতীন ক্ষণিকের জন্য যে 
অমৃতের স্বাদ পাইয়াছিস তাহার আনন্দে ভুলিয়া সে 
রেকাবাঁটা নিঃশেষ করিল। 

দেখুন সব খেয়েছি, আজ তবে আসি,--বলিয়া যতীন 
আবাঁব দোল্নাঁর কাছে একটু অগ্রসর হইল। 


৩৪৬ 


~~ 


-:রমলা.বলিল,_আঁবার-কবে আস্বেন ? 
-- দেখছেন কি ভয়ঙ্কর কাজ | 'যখন ছুটি পাব টে 
আস্ব। ’ ; 
টিক? .- 
E হা ঠিক, গুড, নাইট: রজ । পারি? 
। রমলা! ও রজত তাহাকে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত, পৌছা- 
ইয়া দিয়া আসিল-। . 
মোটরে উঠিয়া যতীনের নিজে মোটর, কাদার যাই- 
বার. যত উৎসাহ যেন রহিল না। শোফারকে মোটর 
চালাইতে বলিয়! নিজে মোটরের ভিতর গিয়! বসিল। 
কাজের তাড়ায়- খন, মোটরে বসিয়া কাগজপত্র. দেখিতে 
হইত তথ্নই সোফারকে মোটর হাকাইতে হইত, তা 
ছাড়া সর্বদাই সে নিজে চালা । অকারণে সাহেব মোটর 
চালাইলেন না দেখিয়া পা্ধাবী শোফারটা একটু অবাক্‌ 
| হি 
“'ববাত্রির "অন্ধকারে ছুধাবে ছাক্সাবাঁজীর মত জনস্রোত,। 





পাটি পাসিনা সলাস পাটি পাটি পাস শি পি পাটি লাও পাটি পাস্পেসপস্পিপিসসিপিস্পিিস্সি 


প্রাসাদশ্রোত, হীবার চুমুকিয মত গ্যাসের আলোর সাবি। | 
চারিদিকে চাহিয়া তাহার ছুই চক্ষু কোথাও একটু শাস্তি ' 


সিন্ধতা পাইতেছিল না । একটি দৃশ্য তাহার চোখের 
সন্মুখে বার. বার ভাদিযা উঠিতেছিল--দৃশ্যটি বিশেষ 
কিছুই নয়, দুইজনে মাথার সহিত মাথা ঠেকাইয়া আঙুর 
খাইতে খাইতে বই পড়িতেছে, সম্মুখেব দোলায় 'ঘুমস্ত 
শিশু ছুলিতেছে, বাতির আলো! দুইজনের মুখের অর্ধেক 
উজ্জ্বল করিযাছে। এই ছবিটি তাহার মাথায় যেন জলিতে 
লাগিল, চোখের সম্মুখ হইতে কিছুতেই দূর হইতে চাহিল 


না। 

যতীন ড্রাইভারকে বাড়ীতে যাইতে বলিল। 
ভিরেকৃটার্স্‌ মিটংএ যাইতে তাহার ইচ্ছা বা উৎসাহ 
রহিল না।- ড্রাইভার, বিস্মিতনয়নে সাহেবের মুখের 
দিকে চাহিল, এত সকালে তিনি কোনদিন বাড়ী 
ফেরেন, না । 

-বাড়ী' ঢুকিয়া যতীন শোবার ঘবে গেল, _ড্রবিংরূমে 
মাধবী নাই, সেখানেও নাই। একটু কক্ষম্বরে চাকরকে 


ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মেম-সাহেব কোথায়? . 
- দীর্ঘ স্লোম দিয়া চাকব জানাইল, বেড়াইতে বাহির 
হইষ! পিযাছেন। ' * ্ 


প্রবাসী-_-পৌধ, ১৩২৯ 


‘Bp 


[ ২২শ ভাগ, খ্য় খণ্ড 


লালা পাটি লাও পাটি পাটির লালা লাস্ট 


বিরক্ত হইয়! যতীন বলিল _কতক্ষণ? 

অতি দীনভাবে চাকরটি বলিল, _ সন্ধে বেলা ৷ যেন 
এ তাহারই.অপরাধ। | 

যতীন জিজ্ঞাস! করিল-_ গাড়ীতে গেছেন? . ৫ এ 

না, ট্যাক্সিতে। | 

--কোথাষ গেছেন জানিস্‌? 

চাঁকরকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যে কতদূর অঙ্গুচিত 
তাহা যৃতীনের খেয়াল ছিল না । 

* চাঁকরটি ধীবে বলিল,_-হা, বায়স্কোপে গেছেন ।- 

তিক্রম্ববে যতীন বলগিল,__বায়স্কোপে ! আচ্ছা যাও।. 

কথাগুলি শুনিষা স্বামীর যেরূপ ক্রোধ বা অভিমান 
হওয়া উচিত ছিল তাহার বিশেষ কিছু হইল না।, তবু 
অন্তরে কেমন ব্যথা বোধ হুইল, কিন্তু তাহা! মাধবীর" 
অন্ত, না নিজের জন্ত, তাহা! সে ঠিক বুঝিয়! উঠিতে পারিল 
না। . 68 
চাঁকরকে বিদায় দিয়া যতীন ড্রয়িংরুমে. পায়চারি ' 
করিতে লাগিল। .এই সুসজ্জিত ঘরটি পন্ধেব কাজ- 
করা, বড় আয়না ছবি লাগান, দরয়িংরুম সাহেবী আসূ- 
বাবে ভর1। এই ঘবটি যেন তাহাকে ব্যঙ্গ করিল। মাধবী 
আবাব ঘরটিতে অনেক ভারতীষ শিল্পত্রব্য রাখিয়া ছিল--. 


NEN SD. 











'অবনীন্দ্রের আঁক! ছবি, পিত্তলের ও পাথরের বুদ্ধমূ্তি, 


সর্য্যমুণ্তি, চীনে দ্র্যাগন, জাপানী ফ্যাশানের পর্ব, .পারস্য- 
কার্পেট ইত্যাদি দিয়া-এক ইংরেজ শিল্পী আসিয়া ঘরটিকে 
সাজাইয়! দিয়া গিয়াছিল। 

চাকর চা আনিবে কি না জিজ্ঞাসা করিতে খানা 
ধমক খাইয়া ফিরিষা গেল। এই ঘরটিতে যভীনের যেন 
দম আট্কাইয়! ঘাইতে লাগিল । মোটর হাকাইয়! সে 
গড়ের মাঠের দিকে বাহিব হইয়া পড়িল। 

যতীন যখন ষ্টরাগ বোডে মোটর থামাইয়া গঙ্গার তীরে 
আসিয়া! বসিল, তখন মাধবী ইয়োরোপ হইতে সম্ভ- 
প্রত্যাগত এক তরুণ যুবকের সহিত বায়স্কোপ দেখিতেছে। 
এতদিন সে ঘরে আপনাকে বাধিয়া রাঁখিযাঁছিল, এবার 
সে নিজেকে বাহিরে মুক্তি দিয়াছে । পিতার মৃত্যুসংবাদে 
সে যতখানি কাতর হইবে ভাবিয়াছিল, তাহা হয নাই। 
প্রথম বাত খুব কীদিযাছিল, দ্বিতীয় তৃতীয় দিন কিছুই 


৩য় সংখ্যা ] 
খাইতে পারে নাই, তাঁর পর সে শোক অতি.শীদ্রই তুলিয়া 
গেল । বস্তুতঃ তাহার বিবাহের পর হইতেই তাহার পিতা! 
(তাহার কাছে যেন মৃত হইয়াছিল । ' এতদিন তবু জীবনটা 


/একটা ভাঙ্গা নোন্নরে একটু বাঁধা ছিল, সে নোঙর ডুবিয়! 


বাইকের জীবন-সমুত্রে সে তরী ভাসাইয়া দিল । নভেল 
পড়িয়া অত্যন্ত অবসাদ আসিয়াছিল, এবার সত্যকার জীবন 
কি জানিতে তাহার অস্তর যেন চঞ্চল হই উঠিয়াছে । 
মাধবী যখন বায়স্কোপে এক ফরাসী অভিনেত্রীর রোমান্স, 
দেবিতেছিল, তখন যতীন জাহাজের মাস্তলাকীর্ণ ধূমাচ্ছন্ 
কালো নদীজলের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছিল, হয়ত সে 
ভূলই করিয়াছে । কে. যে তাহার স্বপ্তচিত্বের প্রেমকে 


মোনার কাঠি দিয়া জাগাইর়াছিল, হাজারিবাগে তাহা' 


ভাবিয়া দেখিবার সময় ছিল না। বলা যখন তাহাকে 
প্রত্যাখ্যান করিল, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সে ত 
রষলাকে ভালবাসে নাই, মাধবীকে ভালবাসিয়াছে। 
বিবাহের পরও কষল্লার খনিতে নবদম্পতীর জীবন কি 
আনন্দেই কাটিয়াছে! কিন্তু সে প্রেমস্বপ্ন টুটিয়া গেল কেন ? 
আর এ কি গোপন প্রেম লুকান ছিল, আজ সমস্ত অন্তব 
যে বেদনাময় ! ল্যান্বের মত কোন্‌ স্বপ্ন স্থষ্টি করিয়া 'সে 
__ আপন মনকে ভূলাইভে চাষ? কোন্‌ ঘুমস্ত শিশুর দোলার 
পাশে বসিয়া মৃদু দোলাইতে দোলাইতে কাহার হাত হইতে 
আঙুর খাইবার জন্ত তাহার মন তৃষিত হইয! উঠিয়াছে ! 
ছুইজনে মাথার সহিত মাথা ঠেকাইয়! বসিয়া আছে-_এই 
ছবিটি তাহার মগজে যেন আগুন জালাইয়া দিষাছে, এই 
ভেজ্জা ঘাসের উপর মাথা রাখিয়া লুটাইযা পড়িতে তাহার 
ইচ্ছা করিল। রজতের ঘরের ছবিটি-বার বার যতীনের 
চোখের উপর ভাসিয়৷ উঠিতে লাগিল। 

কিন্ত গঙ্গার তীরে যতীন বেশীক্গণ “বসিয়া থাকিতে 
পারিল না। কার্খানায় একটি নৃতন কল আসিয়াছে) 
সেই কলের নব রহম্ত তাহার মনকে টানিতেছে, 


“ ওই যন্ত্রশক্তি তাহাকে টানিতেছে। বতীন-মোটরে উঠিরা 


কারখানার দিকে মোটর হাকাইতে বলিল। মোটরে 
বসিয়া যতীন ভাবিতে লাগিল, আর বজতের বাড়ী যাওয়া 
ঠিক হইবে কি না। বহুক্ষণ মনে "মনে ভর্ক বিতর্ক 
করিয়া ঠিক করিল, রজতের বাড়ী আর সে যাইবে না] . 


রমলা - 





' করিত; -কি অন্দর দেখাইত ! 


৩৪৭ 





(২৪) 
ফান্তনের দুপুর । ঘরের দরজা! জান্রা সব বন্ধ, শুধু 


_দিড়ির দিকের দরজাটা খোলা, সেইখান দিয়! প্রচুর 


আপে! ঘরে আসিতেছে । দরজার - পাশে চেয়ারে বসিয়া 
রজত ছবি আ্কিতেছিল। বিবাহের পর সে মনোষোগ 
দিষা বড় ছবি স্বাকিতে বসে নাই, দর্কারও বোধ করে 
নাই, কিন্ত আফিসের কান্দ ছাড়িয়া কর্মহীন: দুপুরে ছবি 
আকায় মন দিয়াছে । রমলা-ছাদে খোকার কাথা জামা- 
গুলি শুকাইয়াছে কি না দেখিতে গিযাছিল। কাথা তুলিয়া 
ঘুবাইতে,ঘুরাইতে রমলা ঘরে. আসিতে রজত বলিল, 
একটু দাড়াও না গা! , 
" কেন? - 

হা ঠিক ওই রকম ভঙ্গী কঝে'। 

স্যাও "আমায়, কি মডেল--বলিয়া রমল! খাটের 
বিছানা ঝাড়িতে স্থরু করিল | ' 

এই সংপারের নিত্যকর্ম্বের, মধ্য দিয়া সমলা রজতের 
নিকট নব নব সৌন্দর্ধ্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। 
এ কেবল মায়াবিনী প্রিয়া নয়, এ মঙ্গলমযী মাতা, কল্যানী 
নারী, শাস্তির আনন্দরপ । সকাল -হুইতে রাত্রি পর্য্যন্ত 
রমলা সংসারের প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্শ্মগুলি -কি স্থলরভাবে 
কি স্মেহের সহিত আনন্দের সহিত করিত--বিছানা তোলা, 
টেবিল ঝাড়া, ঘর ঝঁট দেওয়া, রায়। করা, খোকাঁকে 
স্নান করান, খাওষান, কাপড় কাচা, থোকাকে ঘুম-পাড়ান, 
সেলাই করা--এই কল্যাণময় গৃহকর্শ্মের সৌন্দধ্যে রজত 
মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, সব কাজের পরম প্রেম ও আনন্দের 
মুর্তিকে সে শির্ীর তুলি দিয়া আকিতে চেষ্টা! করিতে- 
ছিল। এত দিনের গল্প করা, উচ্ছল হাসি, গান গাওয়া, 
হ্লাফেলার মত্ত সৌন্দধ্যের- চেয়ে এই মঙ্গলকর্মগ্ুলির . 
দগ্ধ মাধুধ্যময় রূপ তাহার চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ 
করিত। তাহার বাটা ধরার ভঙ্গী, রান্না করার গান, 
সমস্ত কাজেব মধ্যে দেহের ছন্দ্ব_এ সমস্ত সে ছবির পর 
ছবি দিয়া আঁকিতে সুরু করিয়াছিল। রমলা যখন রান্না 
সেই জলের ঝরঝর 
তেলের কলকল ঝোলের খলখল- শব্দ, তাহার সঙ্গে 


: সোনার চুড়িগুলির রিনিঝিনি, অকারণ হাসির স্বর; 
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মুক্তকেশে দীপ্ত মুখে আগুনে আভা, ফুলেভরা লতার 
মত তমুবল্লরী একবার একবার কড়ার উপর হুইয়া 
পড়িতেছে আবার ছুলিয়! উঠিতেছে, মাঝে মাঝে ছু'এক 
লাইন গান। পুরুষের অন্ত নারীর চিত্তে যে কি দেহ 
জমা রহিযাছে, পুরুষকে রাক্সা করিয়া খাওষাইতে থে 
লারীব কি আনন্দ, রমলার সেবিকামূর্তি দেখিয়া মুখেব 
দিকে চাহিয়া রজত তাহা বুঝিত। 

ইহার চেয়েও স্বন্দর দেখাইত, ষখন রমলা! খোঁকাকে 
কোলে করিষা জামা পরাইত, দুধ খাওয়াইত, আদর 
করিত, মাতৃন্গেহের আনন্দে আপনাকে তুলিয়া যাইত, 
- তাহার চোখে স্সেহভর! চাউনি, গণ্ডে রক্তিম আভা, 
বুকে ভয়ের দোলা, হাতে প্রেমের ভঙ্গী--সেই মূর্তিমতী 
ম্যাডোনাকে দেখিয়া বজত আপনাকে ধন্ত মানিত। 

- বমলার এই ছবিগুলি রজত আঁকিতেছিল। রমলা! 
একবার চকিতপদে আসিয়া পেন্সিল কাড়িয়া লইযা 
বলিল;--সত্যি, কি হচ্ছে বল ত, আমায় পাগল পেলে? 
আচ্ছা, খোকার একটা ছবি আক না বাপু । 

পেন্সিল প্রচ! রজতের গালে আঘাত করিয়া সে 
মামাবাবুর ঘর্ন গোছাইতে চলিয়া গেল । 

চৈত্র পূর্ণিমার রাত। মাঝ রাতে রমলাব ঘুম হঠাৎ 
কেমন ভাঙ্গিযা গেল। পাশে রজত শাস্ত হইয়! ঘুমাইতেছে, 
তাহার মাথাটা ধীরে বালিশে উঠাইয়া দিয়! চুলগুলি লইয়া 
একটু নাঁড়িয়া রমলা ধীরে উঠিল। দোলায় থোকা! 
ঘুমাইতেছে, তাহার পাশে গিযা চুপ করিযা বসিল, কোণের 
খোল! জান্ল! দিয়া জ্যোৎ্গ্গা ঘবে বিয়া পড়িতেছে, 
সেই আলোয় খোকার নিদ্রিত শাস্ত মুখ অস্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে, ধীবে নত হইয়া খোঁকাকে সে চুমা খাইল। 
জাপানী মাছুবের উপর ছড়াঁন তাসগুলি সাজাইতে 
সাজাইতে খোকার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল । তাহার 
চোখে কেমন ঘুম আসিতেছে না। ঘরটা একটু অপরিষ্কার 
হইয়া পড়িযাছিল। চাদের আলোয় দে ঘরটি নিঃশবে 
গুছাইতে লাগিল। 

এখন প্রতি সন্ধ্যায় রজত তাহার চার-পাচজন বন্ধুদের 
আড্ড। দিতে নিমন্ত্রণ করে । ঘর ছাঁড়িষা বাহিরে যাইতে 
ইচ্ছা হয় না, সুতরাং মে বাহিরকেই ঘবে আহ্বান করে। 





প্রবাপী--পৌষ, ১৩২৯ 
- আয়োজন বিশেষ কিছুই থাকে না; রমলার হাতের তৈরী 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অতি মিষ্ট চাখাইয়। আর ভালমুট, চীনের বাদাম বা 
যে-কোন একটা খাবাব দিয়া মুখ চাঁলাইতে চালাইতে 
তাহাদের তাসের আড্ডা বেশ সর্গরম হয়। রমল৷ 
ও ললিতের উচ্ছল হাসিতে, আব যুবক বন্ধুদেব তর্কে, 
বিতর্কে গল্পে বসিকতায় প্রতি সন্ধ্যা বেশ জমিয়! উঠে? 
ইহাতে শুধু অস্থবিধা হয় খোকার । সবাই তাহার লাল 
গাক্টা টিপিযা টিপিয়া ব্যথা করিয়া! দিষাছে; অবশ্য এ 
আদরযস্ত্রণাব জন্য প্রচুর পারিশ্রমিকও সে পায়। বন্ধুর! 
স্নেহের চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে পাউডার, খেলনা, জুতো, জামা, 
ইত্যাদি নানা উপহাবের বোঝা চাপাইয়! দেয়। 

ছড়ানো ভালমুট, ভাস, চায়ের প্লেট ইত্যাদি অতি 
নিঃশব্দে তুলিযা রমলা ঘরের মাঝখানাটি পরিষ্কার 
করিল। বন্ধুদের সরল প্রাণধোলা হাসি এখনও ষেন 
ঘরেব হাওয়ায় ভরিয়া আছে, তাহাদের যৌবনশ্রীমপ্ডিত 
মুখগ্ুলি, বিশেষতঃ ললিতের মুখ, তাহার চোখের উপর, 
ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ধীরে রমলা! বারান্দায় বাহির 
হইঃ! কিছুক্ষণ জ্যোৎস্াব দিকে চাহিয়া রহিল, তার পব 
আবার দৌল্নাব কাছে আলিয়া ঘুমন্ত 'শিশুর দিকে 
অনিমেষনয়নে “তাকাইয়া রহিল। একবাব রজতের 


সা 


চে 


নিদ্ৰিত দে€েঁর দিকে চা, তাব পর করজোড়ে 


শিশুর মঙ্গলের অন্ত বিশ্বমাতার চরণে প্রণাম করিল। 
যিনি নব নব জন্মের দেবতা, সৃষ্টির দেবতা, তাহার 
স্বেহময় প্রশাস্ত দৃষ্টি এই জাগ্রত ভয়ব্যাকুল মাতার শিয়রে 


চিরজাগ্রত রহিল। ধীবে রমলা খোকাকে কোলে 
তুলিযা ঠুমো৷ খাইল। 
রর (২৫) 
তৃতীয় বৎসর। 


শরৎ-পূর্ণিমার রাত। বিছানাষ শুইয়া গল্প করিতে 
কবিতে অনেক রাত্রি হইয়। গিয়াছিল। রজ্রত ঘুমাইয়] 
পড়িযাছিল, রমলার চোখে কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল 
না। শে 'স্বামীব কাছে চুপ করিয়া শুইয়া জ্যোত্স্াভরা! 
ঘরখানি দেখিতে লাগিল। . দ্রেসি-টেবিলের উপর 
শেফালিফুল ও কাশেব গুচ্ছ, তাহার উপর চাদের আলো! 
পড়িয়া বড় করুণ দেখাইভেছে, পিয়ানোর কাঠে আলো 
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ঝকৃঝক্‌ করিতেছে। রমলার মনে হইল, কতদিন সে 
পিয়ানো বাজায় নাই, খোকাকে লইযা তাহাব হাসি- 
1 খেলায় সে এত মগ্ন হইয়াছিল যে পিয়ানোর কথ! ভুলিযাই 
গিয়'ছিল, খোকাই্‌ তাহার জীবন্ত পিয়ানো । কমল! স্নেহ- 
নেত্রে একবার ঘোল্নার দিকে চাহিল, তার পর দৌলান- 
চেষারের মাথায় ওযাট্‌সের “আশা” ছবিখানির উপর চোখ 
পড়িল। সমস্ত পৃথিবীর কানে-কানে আঁশ! কি মোহনমন্ছ 
গাহিতেছে, চক্ষু তাহাব বাঁধা, কোন্‌ স্বপ্নে মাতোয়ারা হইযা 
সে ধরণীকে কোন্‌ নবদেশেব গান শোনাইতেছে ! আশা 
বমলা স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে চাহিল, নিদ্্িত শিশুর 
দিকে চাহিল, কি আশা রমলার? এই আশার বৃত্তের 
উপর জীবনেব আনন্দ কখন্‌ ফুটিতেছে-কোন্‌ আশায় 
রমল! বাঁচিয়া আছে? শ্বামীর জন্ত, পুত্রের জন্য তাহাব 
কি আশা? সে জানে না, বুঝিতে চাষ না, সমস্ত জীৰন 
যেন এম্নি করিয়া স্বামীপুত্রকে ভালবাসিয়া সেবা কবিয়া 
সে তাহাদের কোলে আনন্দে মরিতে পারে। ঘরের 
কোণে পাথবেব ধ্যানীবুদ্ধমৃত্তির দিকে একবার চাহিল। 
এই তপস্বী মহাপুরুষটিকে সে সবচেষে ভক্তি করিত। 
তার পব খোলা জানুলা দিযা দ্গিপ্ধ নীলাকাশে জ্্যোৎস্বাব 
দিকে চাহিল। ললিতের কথা তাহার নে পড়িল। 
তিনমাস হইল ললিত জার্মানী গিযাছে, কি-“ক্টা শিখিতে 
গিষাছে বটে, তবে ইযোবোপটা বেড়াই ‘আসাই তাহাব 
ম্থলৰ | আজ মেলে তাহার চিঠি আসিয়াছে চিঠিব কতক- 
গুলি কথা রমলা ভাবিতে লাগিল। ললিত লিবিষাছে,_ 
বৌদি, জার্মানী খেল্নার জন্য বিখ্যাত, জান ত। কতক- 
গুলো! ক্যাটালগ, পাঠালুম, কি কি খেল্ন। পছন্দ হয জিখ। 
ললিত শেষাশেষি লিখিয়াছে,_ বৌদি, তোমার কথা 
ভাবলেই, তোমার মুখের অনুপম হাসি যনে পড়ে, অমন 
সুন্দৰ হাসি দেখলে সংসারের সব দুঃখ ভুলে থাকা যায়। 
খোকার একটা ফোটো নিশ্চয় পাঠাবে । 

একটা দম্কা বাতাস বহিয়া গেল, ফুলগুলি পড়িযা 
গেল, ছবিগুলি নড়িয়া উঠিল, জ্যোৎস্না দেন কাপিতে 
লাগিল, রমলাঁব কেমন ভষ হইল। তাহাব মনে হইল 
মামাবাবু যেন তাহাকে ভাকিতেছেন, যেন অতি করুণ- 
সবে বলিতেছেন, _রম্লা-ম! ! 
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রমলার বুক দুরছুব করিতে লাগিল। রজতকে কষেক- 
বার ঠেলিয়! ডাকিল, রজত ঘুমে অটৈতন্ত ; বমলা বিছানায় 
বদিষ! থাকিতে পারিল না, দরজা খুলিযা বারান্দায় গিয়! 
হেলান দিষা দীড়াইল। 

মামাবাবুর স্বন্ধে তাহাদের মন অতি উদ্বিগ্ন ছিল, 
কিছুদিন হইতে তাহার শরীব অতি খারাপ যাইতেছে, 
থাওয়া কমিয়! গিয়াছে, ইকৃমিক কুকাঁবের রান্ন! ছাড়া 
কিছুই খান না। 

তলার উঠানে ফুলের গাছে জ্যোত্মার আলো ঝকৃমক্‌ 
করিতেছে, গির্জার ঘড়িতে টং করিষা একটা শব্দ হইল। 
রমলা দেখিল, নীচের ঘবে আলো জ্বলিতেছে, একটা 
অস্ফুট আর্ভনাদের ধ্বনি কানে আসিল। মামাবাবু কি 
এত রাত পর্য্যন্ত রাসায়নিক পরীক্ষা করিতেছেন? সেত 
মামাবাবুকে শুইতে যাইতে দেখিযাছে। আবার একটু 
কাতর শব্দ কানে আসিল। চকিতপদ্দে ঘরে ঢুকিযা 
রজতের লম্বা চুন্গুলি টানিতে টানিতে রমলা ডাকিল 
ওগো, ওগো | 

ঘুম-বিজড়িত কণ্ঠে রত বলিল,_-কি 

ওগো! শীণত্ীব ওঠ। 

-কেন, কটা বেজেছে ? 

__ওগো। নীচে মামাবাবু বোধ ‘হয এখনও কাজ 
কব্‌ছেন, অনেক রাঁত। 

আ, মামাঁবাঁবুকে নিয়ে আব পারিনে,-বলিবা রজত 
বিছান। ছাড়িয়া উঠিল! বলিল--চল। 

রজত ও রমলা নিঃশব্দে সিডি দিয়! নামিল। নীচের 
ঘরে দরজার সম্মুখে আমিতেই ঘবেব দৃশ্ত দেখিয়া রমলা 
রজতের কাধে হাত দিয়া দরজার কাঠে ঠেসান দিয়া, চুগ 
করিষা দাড়াইল। 

উচু টুলে স্থিব হয়| বসিয়া টেবিলের-উপব এক হাত 
রাধিযা তাহার উপব মাথা গুঁজিষ। মামাবাবু স্থির হইযা 
পড়িষা আছেন, তিনি কিছু ভাঁবিতেছেন কি ঘুমাইতেহেন 
ঠিক বোঝা যাইতেছে না। আর এক হাত মাথার পাশে 
খোলা খাতাব উপর, কলমটা হাত হইতে খসিয়া 
পড়িষাছে; টেবিলের উপর নত মাথার সম্মুথে মাইক্র- 
ক্ষোপ, তাহাব পাশে স্লীইডের খোলা বাক্স) ফ্লাস্ক, 


৩৫০ 





আযাসিডের শিশিগুলি, টেষ্টটিউব, দোষাত, সব খোলা 
পড়িয়া রহিয়াছে; ষ্টেবিলের কোণে মোমবাতিটি পুড়িয়া 
পুড়িয় গলা মোম এক লাল রঙেব .বুইষের মলাটে 
পড়িতেছে। 

« "রজতের তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করিযা কাটে 
,নাই। সে ধীরে বলিল, দেখ, মামাবাবু কি দিব্যি 
ঘুমোচ্ছেন ! মামাবাবু ! অ মামাবাবু! 

কোন সাড়া নাই। 


ও, কি ঘুমোচ্ছেন,বলিষা বজত অগ্রসপ্ন. হইযা -- 


"মাযার লীর্ণদেহ নাড়া দিল: 


এওগো! অমন কবে'--বলিয়া চমকিয়া রমলা! রজতের 
“দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া মামারাবুর 
মাথাটা. অতি কোমলভাবে ধবিয়া পরম স্মেহের সহিত 
তুলিতেই কগোলেব হিমস্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর 
কাঁটা দিয়া উঠিল। .পুরুষকে বহু পর্যবেক্ষণ করিষা 
শ্বিচার করিয! যাহা বুঝিতে হয়, নারী অস্তরের অমুভূতি 
দিয়া নিষেষের মধ্যে তাহ! বুঝিতে পারে৷ রমল! মামা- 
বাবুর শান্ত শীতল মুখের উপর করুণভারে হাত বুলাইল, 
চোখ দুইটি খোলা, চাহিয়! চাহিয়! কি. যেন খু'ঁজিভেছেন, 
সারাজীবনও যাহা খুজিয়া পান নাই । রমল! অতি কোমল 
“হস্তে চোখ দুইটি বন্ধ কবিয়া, খোলা শার্টের মধ্য দিয়া বুকে 


হাত দিল? ববফের মত হিম অসাড় দেহ।. কাঁতব- ' 


ব্যাকুলভাবে মাথাটি টেবিলের উপর বাধিয়! সে ভূমিতে 
লুটাইয়| পড়িল, তার-পর টুজের' কাঠে কপাল আঘাত 
করিতে! করিতে সে আর্তনাদ করিতে লাঁগিল,_ 
' মামা মামা! সে জানে তাহার মামা আর সাড়া দিবেন 
"না, তবু স্তব্ধ জ্যোৎস্মারাত্রি চিরিয়া তাহার ক্রন্দন উঠিতে 
লাঁগিল--মামা, মামা ! : 

রজত ব্যাপারটা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল, 
' অর্ধরাত্রে হিষ্টিরিয়া রোগীর মত রমলা একি পাগ্লামীর 
* অভিনয় সুরু করিষীছে। যে চিন্তা তাহার মনে  উদষ 
হুইতেছিল, তাহাকে সে আমল দিতে চাহিতেছিল না । 
জোর করিয়া রমলাকে মেজে হইতে তুলিয়া লইয়া না 
"কি ইয়েছে, রমলা? 7 

ওগো] 1_বলিষা রমলা তার বুকে মুখ খা 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


ফোপাইয়া- ফৌপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। এক হাতে 
রমলাকে ধবিধা আর-এক হাত সে মামার দেহে দিল। 
এই ত বুক -ধুরুধুকু করিতেছে! ও, না, না, এ ভাহার 





নিজের নাড়ীর স্পন্দন । মামাব সমস্ত দেহ হিম, অসাড় 1৮ 
-তবে রমলা যাহ| ভাবিয়াছে তাহা সত্য । বন্জরতেব সমস্ত 


মগজ যেন বিদ্যুতের স্পর্শে পুড়িয়া গেল। উঃ, ওঃ, 
বলিয়! আর্তনাদ করিতে. করিতে রম্লাকে ছাড়িষা, 
মামাবাঁণুর দেহের কাছে রজত টঙ্লিতে লাগিল ।. 
এবার রমলা আপন অশ্রু দমন করিয়াঁধীরে রজতকে 
ধরিল, রজত রমলাব বুকে মুখ 098 ছেলেমাহ্ৃষ্ব 
মৃত কাদিতে লাগিল ।. 

সহসা টুলটা যেন .একটু নড়িযা ie সেয়ে নিজের 


,দেহেব-..আঘাতে তাহা, রমলার খেয়াল 'হইল না। 
"কিন্তু সে মামাবাবুর দেহে আর হাত দিতে পারিল না,-শ্ুধু 


মৃহুকণ্ঠে রজতকে বলিল,--ওগো, ডাক্তাববাবুকে ডাক। - 
বমলার বেদ্মাতুর অশ্রুসিক্ত .মুখেব' দিকে চাহিযি! 
রজত বলিল,_-একা থাকতে 'পারৃবে ? . 
নিজের হাতে সেলাই-করা মামাবাবুর গাষেব 
শার্টের দিকে চাহিযা রমল! বলিল গাৰি শীগ্গির 
যাও,। শীগ্গিব এস।' 
রজত শুধু-পাযেই ছুটিল। 
প্রতিদিন যেমন করিষা! এই টেবিলটি হি 
তেম্‌নি ধীর শাস্ত স্তব্ধ হইয়া রমলা! টেবিলের জিনিসগুলি 


-গ্ুছাইতে হ্থরু করিল। শিশিগুলিতে ছিপি দিল, 
- বইগুলি মুড়িযা র্যাকে রাখিল, ঝাঁড়ন দিযা ধুলা ঝাঁড়িতে 
‘লাগিল, সব কাজ যেন ত্বপ্নাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে 


লাগিল। "শুধু মাঁমাবাবুর হাত ' হইতে খাতাখানি 


'টানিয়৷ লইতে দেহ একটু শিহুরিয়া উঠিল, খাতার পাতার 
“মাঝে লেখা, 


৫০৩ বার পরীক্ষা হইষাছে; শেষে 
খালি পাতাগুলি উপ্টাইতে উপ্টাইতে মামার মাথার _ 


'টাকের দিকে চাহিল ৷ “তার প. খাতাখানি যথাস্থানে 


বাধিয়া দরজাষ ঠেস দিয়া! দ'ড়াইযা উঠানের অন্ধকারে 
জ্যোৎন্নার ঝিকিমিকির দিকে চাহিযা রহিল । 

' “কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু আসিষা নাড়ী টিপিষা বুকে 
যন্ত্র বসাইয়! অতিসহজ কে বলিলেন,-_ভার্ট, ফেলিওব। 


৩য় সংখ্যা | মাণিকজোড় ৩৫১ 
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রমলা একটু নড়িয়া ঘোলাটে - চোখে ডাক্তার- জাগিতে লাগিল। আকাশের তারাগুনি যেরূপভাবে 
বাবুর দিকে চাহিয়া চৌকাটেব' রাঠের উপর বসিবা অন্ধকার বাড়ীটিব উপব ঝুঁকি ভাকাইয়া রহিল, তেমূনি 
গড়িল। ধীরে রজত আনিয়া তাহাব পাশে স্তন্ধ হইয়া রাসায়নিক সরপ্জামপ্তলি এই অনস্তপথিকের উপর চির- 
++ রাত্রি-অবসানের জন্য বসিয়া রহিল। উৎস্থক নয়নে চাহিয়া রহিল। 
' আকাশে চাদ মেঘে ঢাকিযা গেল, বাতাম উদ্দাম. রজত ও রমলা মামাবাবুর মত অসাড় হইয়া বসিয়া 
হইয়া উঠিল, স্ত্ধ ঘবে বাতির শিখা কঁপিয়া কাপিষা রহিল। মৃত্যুর দেবতার কুদ্রদৃষ্টি তাহাদের উপর জাগিয়া 
উঠিযা মোম গলিষা টস্টস্‌ করিযা পড়িতে লাগিল । রহিল। | ০" 





আব অনস্তনি্রামগ্ন বিজ্ঞানতপন্থীকে বিরিয়া মাইক্র- . (ক্ৰমশঃ) 
স্কোপ, টেষ্ট টিউব, ফ্লান্ক্‌, বইগুলি প্রহবীব মত রাত্রি ৃ শী মণীন্দ্রলাল বন্থ 
মাণিকজোড় 
হিম বিম্‌ হয়ে নিম্‌ফুলে পড়েছে ঢ’লে, কেন ফুল কবে ভোম্বাবি প্রেম্‌ দ'বী বে? 
ওঁ খল্‌-কমলেব নীল 'অল্কোহলে' । . বেন দিল্'ঘবে খিল্‌ খোলে তারি চাবি বে 
_ বাযু রোজ, কেঁদে যাষ সেধে কুঁড়ি-কদমে তাৰ .কওসবী মৌ ওরি ছুট ঠোটে কি? 
হানি' চুম্কুড়ি খুন্‌স্থড়ি কত রকমে । তাঁব  স্থুব বাজে দূব ওবি ছাযানছে কি? 
অলি ঘুম-চোখে চুম দিয়ে কলি জাগালো, সেযে চাতকই জানে তার মেঘ এত কি, 
রি মধু ভুঞ্জনে গুপ্রন-স্থব লাগালো! ; যাচে' ঘন ঘন ববিষণ কেন কেতকঁ, 
থেষে পবাগেব পিচকিরি জোরু নাকাল্‌ ও, চাদে চকোরই চেনে আর চেনে ভুমুদী, 
চোখে কোন্‌ পরী বল্‌ পবিমল্‌ মাখালে|। জানে গ্রাণ কেম প্রিয়ে প্রিয়-তম্‌ হযু দি । 
দেখে আফ্শোঁষে ধান্‌ শীষে ঝুবে হিমানী, ভাঙি’ , সিদ্ধুর বাধ ডিঙি’ ছিম-অচ-ল 
সাথে বায়ে ব'যে বোষ বাষ ব্যথাভিমানী ; খুঁজি বক্ষের ধন একা প্রেম সে চলে ; 
বাদে অনাদর দর্দ্‌ ছু' হারা হিয়ারি, "কারে. প্রাণ সদা চায় মন্‌ ঠিক জানে রে' 
হায় গুল্-বিবি হায় বুল্বুল্‌ পিয়াবি। _ থাক্‌ বিশ্বের পার্‌ ধার তারি পানে সে। 
| রী গিরিজাঁকুমার বসু 
ও 


কাঞ্জি নজরুল ইস্লাম 





গম্ভীরা-উৎসব 


»ইহা শুধু মালদহ জেলাতেই আবদ্ধ নহে। ইহার" পার্বতী 
জেলা-সমুহেব ত কথাই মাই, সুবিশাল ভারতের সর্বত্র, এমন কি 
ভারতের বাহিরের অনেক স্থানেও, ইহ! প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিল ।... 

উৎপত্তি ।-_বঙ্গদেশের অনেকস্থানে গাঁজন নামে একপ্রকার উৎসব 
আছে। গাঁজন শব্দে মহাঁদেবেব উৎসব ও শিবপুজোপলক্ষে 
চৈত্রসংক্রান্তিতে বাঁণরাঁজ কৃত পর্বাবিশেষ বুঝ।য়। এই গাঁজন-উৎমবকেই 
মালদহে গল্ভীব। আখ্যা দেওয়! হইয়াছে। যখন দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল 
দেব ও গোবিন্দচন্জ্ দেব প্রবলপ্রতাপের সহিত রা্ত্ব করিতেছিলেন,. . 
সেই সময় রাল্যমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের স্যায় একপ্রকার পুজাগৃহ বহল 
পরিমাণে দৃষ্ট হইত ।--এ-প্রকার পুজাগৃহকে “গম্ভীর!” বলা হইত ৷... 

, শ্বি-সংহিতার দেবাদিদেব মহেশ্বরেব অসংখ্য নাম মধ্যে একটি 
মাম 'পস্ভীব ৷ "গম্ভীবা-উৎসব' উৎকল, মেদিনীপুর, বীবড়ুম, বর্ধমান, 
মবন্ধীপ, হুগলী, চব্বিশপরগণা, খুলনা, যশোহর, ফবিদপুর প্রতৃতি 
বঙ্গের নন! স্থানে শিবের গাঁজন, ধর্সেব গাঞ্জন, সাহীযাত্রা, বারোয়ারী 
পুজা বা গাজন ইত্যাদি মাম ধাবণ করিয়াছে। বিহার প্রদেশেও*. 
শিবোৎদর ও অন্তান্ত উৎসব হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণা, 
ভাগলপুর, মুজেরঃ জামালপুর, দাবভালা, মুজাফরপুর, ছাপরা, আবা, 
ফৈজাবার ওস্ৃতি স্থানে পৃস্তীরার অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 

-  শস্তীবায় শিবদুর্গার প্রতিমূর্তি ও শিবলিঙ্গের গজ! করা হয়। 
“* চৈত্র মাসেব .সংক্রান্তিই গন্তীরা-অনুষ্ঠানেব প্রশপ্ত সময় । তব্যতীত 
বৈশাখ, ল্যৈ্ঠ মাসেও অনেক গ্রামে গম্ভীরা-উৎসব হ্য।..* 

যে দিবস গস্তীরা-উৎসবে শিব-ছুর্গা প্রতিসূর্তিব পূজা আরম্ভ হয়, 
সেই দিবসের উৎসবকে ছোট তানাসা ও পরবর্তধা দিবসের পূল্জাকে 
বড তামাসা কহে। এই বড তামাসার দিন শোভাযাত্রা, 
বাশফোড়া ইত্যাদিব অনুষ্ঠান হইয়া ধাকে। ইহার শোভাযাত্রায় 
আবালবৃদ্ধ সকলেই নান! বেশে সাঞ্জিতে থাকে।-..ভুত, প্রেত, 
প্রেতিনী, বাঁজীকর, বালীকরী, রামাৎ, তুব্ড়ীওয়াল!, বহুরূপী স ।ওতাল, 
ফকির, মুগুসাঁল| হস্তে কাপালিক, তান্ত্রিক মন্গ্যাসী ইত্যাদি সাঁজি 
লোকে এক গরন্তীর! হইতে অন্য গৃস্তীরায গমন করে। কেহ 
বক্ষপার্থে বাণ ফু'ড়ির। নৃত্যসহকারে গমন করে। এই পোভাযাত্র! 
ফালীঘাটে নীলগুজার দিবস গাজুনে সহ্যাসীগণের শোভাধাত্রার অনুরূপ । 
ততপরে লোকে রাত্রে ফুল অর্থাৎ সিন্ধি ভালে, বিবিধ মুগ্তির 
মুখোন পরিয়! নৃত্য কবে। বড় তামাসাব পরদিন প্রাতে মাতালের 
বাজনা বাঁজাইয়া মশান নাচান হয়, এবং “আহাবাদি পুজা" সমাপন 
ফরিয়। ইহার পুজাপদ্ধতি ক্রিয়। শেষ করা হয। তৎপরে গান 
হয়। এই গান সালদহে "্গভীবাৰ গান” নামে খ্যাত। ইহা 
নসাজের এক উপকার কবিয়ছে। যদি কেহ সমাজে গোপনে 
কোন অন্যায় কাজ করে, তবে প্ভীব। গানের শ্রাম্-কবি সেই 
বিষয় লইক্স! গান রচন! করে এবং গানটি গম্ভীরায় সকলের সাক্ষাতে 
গীত হয়। তাহাতে দোষী ব্যক্তি নিজে নিজে লজ্জিত হয় এবং 
ভবিষ্যতে একপ কান্ত করিব না বলিয়! প্রতিজ্ঞ! কবে এবং নিজের 
দোষ সংশোধন করির| লয় 1 


তীরার অনুষ্টিত কাৰ্য্য ।-মালদহের ধাঁনতলাব গম্ভীরাষ “সাঁমশোল 
ছাড়া’ ব! *“জলপূর্ণ গর্ভে জীবিত মতন্ত ছাঙিরা তাহাতে লক্ষ দিহ! 
পার হওয়া প্রথা” শৃষ্পুরাপের “গাভীর পুচ্ছ ধরি দাঁনপতি করএ 
পাব” এইরূপ .‘বৈতরণী পাব’ অনুষ্ঠান ব্যতীত আব কিছুই নহে। .. 
মাঁলদহেব গম্ভীরাষ যে ঢে'কী কাজ হয় তাহা নারদের ‘ঢে'কী মঙ্গল! 
ও ঢেকী বাহনে আগমন’ অভিনয়। তখন চে'কিতে চুমান হয়। 
'টেকীবাহনে নারদ’ ন্মরণ করি! সাধ্বী বঙ্গললনীগণ বিবাহে, 
অন্নপ্রাশনে, উপনধনে, নবান্লে, সংক্রান্তি দিবসে, দশমীর দিনে 
ঢেঁকীকে আল্পনাঁদি ত্বারা পুজা করিয়া থাকেন। মালদহেব লোকে 
এই ঢে'কী পুজাকে ‘ঢে'কী চুমান' কহে।..* 
গন্ভীবায় মৌখার নাচ ।-_গস্ভীরাষ লেকে মৃসিংহ, চামুগডা, কালী, 
হচুমান্‌, বুড়া, বুডি, শিব প্রভৃতি প্রকাশক মোধা মুখে লাগাইযা 
নৃত্য করে। এই মুখোঁস্‌ বা মেখা শোলা কাঠ ও মৃত্তিকা দ্বারা 
নিৰ্ম্মিত হয় ।*.*এক সময মুখোস্-পবা মৃত্য তিব্বত, কাঙ্গাড।, নেপাল, 
ভুটান হইতে সমগ্র ভূখণ্ড প্রচলিত দেখিতে পাই । লামাগণ মুখোঁস 
পবিষা! তান্ত্রিক দেবদ্বীগণের দন্মুথে যে নৃত্য করিত, তাহাও মাঁলদছের 
গৃম্তীরায় মুখোস-পর! মৃত্যেব অনুরূপ | 
১ গ্ম্ভীব! হুদুব আসামে, চট্টগ্রামে ও বেঙ্গুনে বৌদ্ধ-উৎসবরূপে 
সম্পন্ন হয়। নেপালে, ভুটানে, তিব্বতে, হিমালয়ের পাদদ্বেশস্থ দ্বে- 
সমূহে, দহ্গিণাপ্থে, সিংহল এবং ভাবতীয় মহাসাগবীয় দ্বীপপুঞ্জে গত্ভীবাব 
ষ্কায় উৎসব হয়। গ্রীম দেশে 'কেলিফো রিয়া নামে ব্যাকাস'দেবেব একটি 
উৎসব হইত। ইহা! সর্ব্বাংশে মালদহেব গম্ভীবাব অনুরূপ । ইংলপ্ডের 


মহাকবি মিল্টনেব ‘কোমাঁম্‌' নামক ইংরেজী গ্রস্থপাঠে জান। যাঁয় যে 


মীলদরহেব গম্ভীরাব বাঁলাভক্তগণেব নাচের স্যায় নাচ, মুখোঁস্‌ পিয়া 
নাচ ইত্যাদি গ্রীদদেশে ও বেবিলনে হুইত। মিশর দেশে আঁসীবিস্‌ 
দেবতার উৎসবে গন্তীরাব স্কায উৎসব হইত ৷... 

গম্ভীরার প্রাচীনত্ব ।-- ***চীনদেশীয় পর্যটক ফাহিয়ান ও হয়েন 
সাঙ, যখন ভারতে আগমন কবেন, তখন তীহাব! মালদহের গম্ভীরাব . 
অনুবপ বৌদ্ধোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। খেদে, রাঁমাই পণ্ডিতের 
শৃন্যপুরীণে, ধর্মপূজ্জাপদ্ধতি নামক পু থিতে, মুসলমান শ[সনেৰ ভাঁবত- 
ইতিহাসে, চৈতস্থাভাগবতে, মাঁণিকদত্তের মঙ্ষলচণ্তীতে, ১৪৪৭ সংসতে 
রচিত বিপ্রদাসের পু'খিতে, মনসার গীতে, গৌড়ীয় যুগেব ধর্মমজলে, 
সিংহল দেশীয় সাহিত্যে, ভাবতে পৃষ্টায় সমাজের সাহিত্যে, মার্কণ্ডেয় 
পুবাণে, বৌদ্ধ সাহিত্যে, শিবপুবাঁপে, ধর্ম্মমংচিতায়, বায়বীয় সংহিতা য়, 
জ্ঞানসংহিতায়, সনৎকুমার-সংহিতাষ, হরিবংশে ও অন্থান্ত গ্রন্থে 
মালদহেব গম্তীবায় অনুষ্ঠিত ভক্তগড়া প্রথা, হস্তে বেতের লাঠি 
লইয়! মৃত্য, মুখোস বা মোখ! পবিধা! নৃত্য, ভূত, প্রেতিনী, কাপালিক, 
সম্্যাসী ইত্যাদিলপে সং-দাজ!, বাপফোড়।, ফুলভাঙ। বা সিদ্ধি ভাঙ্গা, 
মশান নাচ, আঁহাবা! পূজা, সামশোঁল ছাড়া, বৈতবঙীপাব, বোলবাই, 
নূতন মুতন মুদ্দ! ব! বিষয়াবলব্বনে গান, কবিগান ইত্যাদি উৎসবেধ 
ডুবি ভুবি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আঁছে। ধৰ্ম্মসংহিতায বর্ণিত 


প্রত্্ং গায়ত্তি নৃত্যত্তি সর্ববাঃ কপটমাতবঃ। 
মুখ্স। নৃত্যন্তি গায়স্তি রময়স্তি হসস্তি চ ৮ 
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ওয় সংখ্যা ] 


* হিন্দুধর্্েব সহিত বোদ্ধধৰ্ম্ম ও বৌদ্ধোৎসনেব দংদিশ্রণ আধুনিক 
মাঁলদহের অনুষ্টিত গ্ভীব(র ক্রমবিকাঁণে পুষ্টিলাভ করিবাছে। হিন্দু- 
ধর্শে(ৎসব-মিশ্রিত বৌদ্ধোৎসব বথধাত্র! বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত মালদহেব 
গম্ভীবার স্তায় ছিল। এক্ষণে বৌদ্ধ রথযাত্রা লোপ পাইয়। মালদহে 
শরথাই পর্ব” নাম ধাবণ করিয়াছে। 

ইহাকে সাধ্বী ললনাগণ “রথহুবৎ” ব! “রথাই পুক্প'” বলেন। বৈশাখ 
মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে ইহ! অনুষ্ঠিত হয় । মাণিক দত্তের 
"ঙ্গলচণ্তী” একথাঁনি গানের পুস্তক । তখন বল্রদেশেব সর্বত্রই 
মঙ্গলচণ্তীর গান হইত। এক্ষণে তাহ! লোপ পাইছ। স্বধর্মানিরত 
হিন্দুগণের গৃহে নঙ্গলচণ্তী ‘বাসৃত দেবী’ বাপে অবস্থান করিতেছে। 
বিবাহের সময়, অথবা অন্ত কোন শুভ কার্য্যের সময হিন্দুমাত্রেই 
আপন আপন গৃহে “বসতদেবী'র পু! করিয়! থাকেন। মালদহে 
'সাঞ্চ।' পূজাও এই সময় হইতে চলিয়! আসিতেছে । 

মহাবীর আলেক্ঙ্জাওীর থুষ্টের জন্মের ৩২৭ বঙ্মব পূর্বে যখন 
ভারত আক্রমণ কবেন, তখন তিনি পাঞ্জাবে আসিব শিবপুজা ও 
শিবোৎসব দেখিবাছিলেন। আধুনিক গন্তীবায ফেব” নৃত্যগীতাঁদি 
হয়, তাহার সময শিবোৎসবেও গৃস্তীবাব স্যার সমূদ্রাব অনুঠান 
হইত। এইবপ থৃঃ পৃঃ ২৬৯ অন্দে অশোকের সময়, তৎপুত্র জলৌকার 
সময়, ১৮৪ খৃঃ পুঃ শুন্গবংশ ও ২৭ খৃঃ পু; কাম্ববংশেৰ বাজত্বকাঁলে 
খৃঃ ৯* অন্দে কাডফীসেব সময়, ১৭* খুষ্টাব শিবঞী ও শিবস্কন্ন্রে 
বাজত্বকালে যথেষ্ট শিবপুজ] ও শিবোৎসব হইত। গুপ্তরাজগণেব 
সময়েও গভীবা অনুষ্ঠানের বহুলপ্রযাণ পাওয়। যয়। বর্তমান 
মালদহের পাণ যায় গুপ্তরা্জগ্রণের অনেক কীর্ডিচিহ ও অনেক 
দেবদেবী-মুর্তি দেখিতে পাও! যায। মালদহ জেলার যে গ্রামটিকে 
এখন আঁমৃতি বলা হয় তথায় প্রাচীনকালে গমভীবা পিবোৎসবের 
উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। এই আমৃতি গ্রামকে রামাবতী নগৰ 
বল! হইত) এই প্রাচীন গ্রামে অবলোকিতেশ্বর, লোকেন্বর প্রভৃতি 
বুদ্ধমুর্তিব সহিত সমুন্নত মন্দির ছিল। অবলোকিতেস্বব-মুর্তি শিবমূষ্তি 
সদৃশ ছিল। গ্ন্তীরাৰ এই সময়ে শৈবধর্সের গ্রবৃদ্ধি সাধিত 
হইয়াছিল । 

সেনবংশীধ রাঁজগণের রাজন ..সময় বর্তমান গন্ভীরাব স্যায় শিবোৎসব 
হইয়াছিল। ..পক্সপুবাণে "পাঁটলং পণ্ড বর্ধনে” বলিয়া পাটল চণ্তীপীঠেব 
উল্লেখ দৃষ্ট হয। গাটলচণ্তীপীঠ মালদহ আমানিগঞ্রের নিকট ‘পাতাল’ 
চণ্ডী বিলে'র তীবে অবস্থিত। তথায় এখন পাটলচণ্ডীদেবীর মূর্তি 
আছে । 

মালদহ দ্নেলার বর্তমান রামাভিট! চণ্ডীপুর ১১১৯ থুঃ অঃ হইতে 
১১৬৯ খৃঃ অঃ পধ্যন্ত বল্লালসেনের প্রিয় রাজধানী ছল। এই গ্রামে 
“কূপসনাতন গোস্বামীৰ জীবন-চবিত"-লেখক পণ্ডিতপ্রবর বৈষ্ণবকুলবতু 
ধনকৃষ্ণ অধিকারীব বদতবাটী ছিল। বৃহন্ীলতম্বে লিখিত আছে 
এই চণ্ডীপুবে ‘প্রচণ্ড| দেবী? বিবা্গ কবিতেন। তাই তক্ত্রমন্ত্ে 
দীক্ষিত তাস্ত্রিকগণ চণ্ডীপুবকে একটি 'পীঠস্থ ন” নধ্যে গন্য 
করিয়াছেন। 

‘চণ্ডীপুবে প্রচণ্ড! চ চণ্ড! চণ্ডীবতী শিব ।’--বৃহ্ম্নীলতন্ত্র । 

এই নগরের পশ্চিমে 'দুষাব-বাসিনী দেবী-মন্দিব’ হইতে দক্ষিণে 
পাটলাঁচণ্ডী দেবীর মন্দিব পর্য্যন্ত বল্লালসেনের নগর বিস্তত ছিল। 
কষন্দপুরাণীয় প্রভাদখণ্ডে লিখিত আঁছে__চণ্ডীপুবের সঙ়িকটে “মন্দাৰ” 
নামক শিব বর্তমান ছিলেন। 

গৃস্তীব।-উৎসবে...বালালী জাতির সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের 
অমুগীলন হয। গন্তীরার বাঙ্গালী-মঙ্লিসে বা উৎসব-সমানের 
বৈঠকে শাদননীতি ও বজনীতির চর্চা হয়। উৎ্মত্রে সময়ে কাহারও 


শি পালি পাপী 


কণ্টিপাথর- চার্ববা ক-দর্শন 








মনে আঁব মতান্তব বিদ্যমান থাকে ন!। সকলে স্বাতিগত পাঁথক্য 
ভুলিয়া উৎসবে যোগদান কবে। 


( মাহিষ্য-সমাজ, কার্তিক ) শ্রী বলরাম যোষার্দার 


চার্ববাক-দর্শন 


স্থবগুরু বৃহস্পতিকে অনুসরণ করিয়! চার্বীক যে দর্শন প্রতিষ্ঠা 
করিয়। গিয়ছেন তাহাই এখন চীর্বীক-দর্শন নামে পরিচিত । এই 
দর্শনের মূল-সুত্রগুলি এখন আর সম্পূর্ণ খুজিব! পাওয়! যায় না। 
মাঁধবাচার্য্যের সর্ববদর্শন-সংগ্রহে উহার যেটুকু উল্লেখ আছে তাহাই 
এখন চার্বাক-দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ । এই দ্রশনের আঁব-একটি 
নাম লোকাঁয়ত। লোঁকায়ত-দর্শনকে চার্বীক-দ্গনেব একটি শাখা 
বলাই সঙ্গত। এই লোকাধত কথাটির উল্লেখ পাণিনীতেও দেধিতে 
পাওয়া যায়। ক্ৃতরাং চার্ববাক-দর্শনের প্রাচীন সম্বন্ধে সন্দেহ 
কবিবার কোনই কাঁবণ নাই। 

চার্বধাক-দর্শনের মূল সুত্র হইতেছে ঈখবে -সবিশ্বীয়, পুনর্জন্ম 
স্বৰ্গ ইত্যাদিতে অবিশ্বাস । চার্ববাকেব মতে মৃত্াব সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের 
সমস্ত লোপ পাইধ| যাঁধ। স্বতরাং বর্গ-নরক ইত্যাদি কন্বব 
কল্পনা । স্তরাং উহা উপনিংদের বিকদ্ধপন্থী। উপনিধদের মতে 
দেহ ধ্বংস হইলেও আদ্মা বাঁচি! ধাকে। আঃ চার্বাক বলেন 
মানুষ নশ্বব। মৃত্যুব সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সব হোপ পায। এই 
মত্যলোকই অর্থাৎ জীবিতকাঁজই নত্য। সেইজন্য চার্ববাক বলেন 
-যতদদিন বাঁচিবা থাকিবে ততদিন যথাশক্তি সুখ হুবিধা আনন্দ 
উপভোগ কবিয়। লইও ৷ 

মাটি জল তেঙ্্ বাবু ও আকাশ (ক্ষিত্যপতেজমরূদ ব্যোম ) 
এই পাঁচটিকেই চার্বাক, আছিসিত। বলিষা গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
পাঁচটি হইতে যাবতীয় পদার্থ ও জীব গঠিত হইয়া উতউযাঁছে। মানুষের 
দেহ এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাহার বুদ্ধিও এ পঁচটি বস্তুর সম্বার 
হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। যেমন চিনিব সহিত ক্ষিণু মিশ্রিত কবিষ! 
সুবা প্রস্তুত হয তেমনই এ পাঁচটি পদার্থের মিশুপ যে বুদ্ধি প্রস্তুত 
হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হব! যেসন চিনি ও কিণ হইতে জী 
ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট তেদনই মাটি প্রস্তৃতি পঞ্চ পদার্থ হইতে মানব- 
দেহ ও মানব-বুদ্ধি ডিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট ৷ 

পান শুপাবী খয়েব চুনেব মিশ্রণে যেমন অপূর্শ স্বাদ ও আনন্দ- 
উপাদান হুষ্ট হয়, তেমনই মাটি ইত্যাদির সংমিশ্রণে অপুর্ব দেহ 
ও বুদ্ধিব থ্রি হং! যখন এই পঞ্চ উপকব্পব বিনাশ হর 
তখনই বুদ্ধি বিনষ্ট ইয়। বৃহ্দারণাকেও আছে জ্ঞান পঞ্চভূত 
হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং মেই পঞ্চভূত বিল্ট হইলে জ্ঞনও 
বিনষ্ট হইয়। পড়ে। মৃত্যুব পৰ আর কোনও জ্ঞান থাকে না 
(বৃ, আঁ, উ-%--ঘ--১২)। চাৰ্ক্বাকেব মতে দহ এবং বু'্ধব 
পশ্চাতে কোনও আত্ম! নাই। ভাঁহাব মতে এই দেহই আত্মা, 
আব এই দেহেব একটি গুধই হইতেছে বুদ্ধি। চার্ব্বাক বলেন 
এই আস্বাব কোন প্রমাণ নাই । আঁকা! যদি গাকিত তবে তাহা 
প্রত্যক্ষ কবা যাইত। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত কোন জ্ঞান হয়! 
সন্তবপব নহে । অনুমান ব| ম্তাষ চার্বাকেব মতে জ্ঞানপ্রদ নহে। 
এক প্রত্মক্ষজ্ঞানই জ্ঞান] 

চার্বাকের মতে ইন্দ্রিয়-স্খই মানব-জীবনেৰ মুখ্য উদ্দেপ্। 
ধাহাবা বলেন ইন্লিয়-সুখেব সহিত ছুংখকই বাথা-আঁশঙ্কা 
সদা-সর্ধদাই জড়িত, তাহাদিগকে চীর্ধাক বলিয়! গিয়াছেন_-কেবল 


৩৫৪ 


ঈশা 





মূর্খ যে সেই কীট! দেখিবা কমল তুলিতে ক্ষান্ত হয। বিবেচক" 


ব্যক্তি আপনাকে কাটা হইতে যথাসাধ্য ঝাচাইয়া৷ কমল তুলিয়। 
আনে। বুদ্ধিসান্‌ ব্যক্তি কাঁটা ও আইনে ভয়ে কখনও মৎস্ত 
পরিত্যাগ কবেন না। তেমনই তুম ও খডেব ভয়ে ভাহাবা অমন 
পবিভাগ করেন ন!। কটা ও আইস পবিভ্যাগ করিয়া মৎন্তেব 
যতটুকু তাহাদের প্রয়ো্গন '্ঠাহাবা ততটুকুই গ্রহণ করেন। তক্জপ 
দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যগ কর! অগঙ্গত। আব এই হুখকে 
মানিয়! চলাই আমাদেব স্বভাব। চীর্ধাক আরও কহিযাছেন যে 
বন্তজন্ত খাইয| ফেলিবে এই মনে করিষ! কেহও ধান্ত বপন 
কব! ছাড়িয়া দেয় না, কিন্ব। ভিক্ষুক আসিয়! বিরক্ত কবিবে এই ভগ 
কেহ রন্ধন পরিত্যাগ কবে 'ন।। যাঁহাৰ! বস্ত্রণার ভয়ে সুখ পরিত্যাগ 
করেন, চার্বাক তাহাদিগকে বন্ত পণুবৰ সহিত তুলনা! কবিয়াছেন। 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিব সসালোচন। করিয়?ও চার্বাক 
সুখবাদ প্রতিষ্ঠা করিযাছেন। যাঁহাৰ! সথথকে মৃলমন্ত্র বলিয়। গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত নহেন উাহাব| কিন্তু ভবিষৎ জীবনের সুখথকে মানিয়! 
চলেন। এবং সেইনন্য তাঁহাব। অগ্নিছোত্র ইত্যাদি যাগফজ্ 
কবিয়৷ থাকেন। অথচ এই-সমস্ত যাগধজ্ঞ অর্থব্যয়, কঠোর পাঁবীবিক 
পবিশ্রম ও নানারপ যন্্রণানাপেক্ষ । সমতবাঁং দেখ! যাইতেছে ইহার! 
ছুঃখেব ভয়ে কখনও এই ভবিধ্য জীবনেব সুখ পবিত্যাগ করেন না। 
বেদ অমান্য কবিতে পিক্স। চার্ধাক কহিয়াছেন বেদ অসত্য 
বিবরণ, পরম্পর-বিবোধী বাক্য, ভ্রাস্তমত ইত্যাদিতে পবিপূর্ণ। ধাহাব! 
জ্ঞানকাণ্ড মানেন তাহাঁব! কর্পকাণ্ড মানেন না এবং যাঁহাব! কর্মকাঁও 
মানিয়। চলেন তাহাঁব! জ্ঞানকাণ্ডেব যৌক্তিকতা স্বীকার কবেন ন|। 
স্থতবাঁং চার্ব্বাকেব মতে ছূর্ববলচিত্ত ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্তই ওই 
ভরমপূর্ণ পরম্পর-বিবোধী-মত-বিশিষ্ট বেদ স্বষ্টি কবিযাঁছেন। ুতবাঁং 
বেধকে অপৌরুধেয় বল| একেবারেই অসঙ্গত। 
চার্ববাকের মতে মৃত্যুর সঙ্পে-সঙ্গেই মানবের সমস্ত ইতিহাস 
শেষ হইযা! যায়। পূর্বেই বলিব।ছি দেহাতিবিক্ত কোনও আত্ম! ব| মন 
চার্ববাক স্বীকাৰ করেন না এবং পেইক্সন্ত স্বর্গ নরক এই পৃথিবীতে 
জীবিত অবস্থাতেই মানুষ ভোগ কবিষ| থাকে । চীর্বাকে মতে 
ঞ্হখই স্বর্গ, আর ছুঃখই নরক। মৃত্যু ব্যতীত আর কোন মোক্ষ 
» বা মুক্তি চাৰ্বাক স্বীকার কবেন ন|। সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্ববাপেক্ষা 
শক্তিমাম্‌ বাক্তি চাব্বাকেব মতে এক বাঞ্জ! ব্যতীত আব কেহও 
নহে। রাজা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কি না তাহা আমব! সকলেই নিজ 
চক্ষে দেখিতে পাই। চীর্ধাক বলেন যাহা প্রত্যক্ষ কব! ষাধ 
তাহাই সতা। ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কব! যায 
ম|! সেইজস্ত উহার! অসত্য-_কবিব কল্পনা মাত্র । 
চার্বাক বলেন আঁমব! যাহাঁকে আত্মা বলি তাহা আমাদের 
দেহ বাতীত আঁব কিছুই নহে। এই সত্য ন! সানিলে ‘জামি 
মোট!’ সে কাল’ প্রভৃতি বাক্য বোধগম্য হয় ন|। কিন্তু “আমাব 
শবীব" এই বাক্যে “আমাব” এই শন্দেব অর্থ “আত্মার” নয়। 
এখানে “আমার” শব্দটি ক্ধপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন 
কফিন। রাহ্ব মাথা। সমস্তক ব্যতীত বাছুর আর কিছুই নাই। হুতবাং 
রাছও যে, তাঁহাব মস্তকগ্ সেই। দেইগ্রঙ্ক বাছব এই পব্দটি 
রূপক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
পূর্বেই বলিযাছি চার্বধাক কেবল প্রত্যক্ষ সত্যই স্বীকাব করেন। 
আনুমানিক সত্যকে তিনি অগ্রাহ্য কবেন। 
যাহারা আনুমানিক সত্য মানিযা চলেন ভাঁহাদেব নত খণ্ডন 
করিতে গিয়া চার্ধাক কহিয়াছেন যে এই-সকল ব্যক্তি একটি 
হেতু বাঁ Middle Ter মানেন এবং এই হেতুর সহিত সাধ্যেষ 


প্রবানী-__ পৌষ, ১৩২৯ 


পাস্িপাস্টসসি লাওলাসি পাস্তা পিসি পা অপি লাও পাটি পাছ পা লা ছলছল সদা লাম লছ পাটি 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

( Major Term ) একটি অবিচ্ছেদ্য সংযোগ মানেন। এই অবিচ্ছেদ্য 
সংযোগের উপর নির্ভব কবিয়ই তাঁহাবা সদাসর্ধবদ! অনুমান কবিযা 
থকেদ। ষথ|-_- 


ধূমেব সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান | 
& পর্বতে ধূম বর্তমান রহিবাছে | . 
সৃতরাং এ পর্বতে অগ্নিও বর্তমান রহিয়াছে।।। 


এখানে ধুম হইতেছে হেতু৷ এই ধুমের সহিত অগ্নিব'অবিচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমব! ধূম দেখিয়| -অগ্নি অনুমান 
করিতে পঁবি। স্ৃতরাং- দেখ! যাইতেছে এইরূপ একটি অবিচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধ না থাকিলে অনুমান হই উঠে না । 

চাঁব্বাক বলেন এইবপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আমব। পাঁইতেই পারি 
ন!। চাঁববাক দেখাইয়াছেন যে এই-প্রকাব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ভূত 
ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালবা।পী , এবং তজ্জন্য ইহ! প্রত্যক্ষ 
( Perception ) অনুমান ( Inference) শব্দ ( Testimony ) 
কিম্বা উপমান (4১510 ) দ্বারা পাঁওযা যায় না। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বাব। এইবপ ত্রিকীলব্যাপী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ লাভ 
কবা যায় কিন| বিচার করিতে গিয়। চীর্ব্বক, দেখাইয়াছেন যে 
প্রত্যক্ষ ছুই প্রকাবেব, বথ!--মানসিক প্রত্যক্ষ ব। ' আড্যন্তরিক 
প্রত্যক্ষ Internal Perception এবং বাহ প্রত্যক্ষ বা External 
PeicePtion | আভ্যন্তবিক প্রত্যচক্ষের বর্তা হইল মন, এবং বাহ 
প্রতাক্ষেব কর্থ| হইল চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চ ইন্সরিয়। ইন্জিয় 
দ্বাবা! যে জ্ঞান পাওয়। যাঁধ তাহ। কেবল বর্তমান বিশেষ বিশেষ বিষয 
সম্পর্কে সম্ভবপব | কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বব্যাপী অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ 
কিছুতেই প্রত্যক্ষ কর! যায না । হাঁজাব বৎসব পূর্বে অগ্নিব 
সঙ্গে ধূমেব কোন সমন্ধ ছিল কি না, হাজার বৎসর পরেও ধুমের 
সহিত অগ্নিব কোন সমন্ধ থাকিবে কি না, কিন্বা বর্তমান সময়ে 
দুববর্তী স্বানসমূহে এই সম্পর্ক আছে কিল! তাহ! ইন্্রিয়ের 
সাহায্যে নির্ণয় করা বায় ন|। 


চাব্বীক বলেন মানসিক প্রত্যক্ষ ছাবাও এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ _ 


পাওয়। যায় না। কাবণ মানসিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতীত হইবাঁৰ 
উপায় নাই ।! বহিপ্রপিতেব চেট ইন্দ্রিয়ের ভিতব দিয়া অস্তর্জগতে প্রবেশ 
কবিয়| সেখানে তান-তরঙ্গেৰ স্তি করে। সুতরাং চার্ববাক বলেন ইন্দ্রিয় 
যাহা দিতে পারে ন! মনও তাহা! দিতে সমর্থ হয় না। 

চীর্বাকেৰ দতে অনুমান দ্বারাও আমবা এই প্রকার অবিচ্ছেদ্য 
সম্পর্ক পাইতে পাবি ন! । কাবণ অনুমান নাত্রেই অন্ততঃ একটি 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান থাকে । স্থতরাং একটি অবিচ্ছেদা সম্পর্ক 
হইতে অপৰ একটি এ-প্রকার সম্বন্ধে আমাদিগকে আঁসিব! পড়িতে 
হয। এবং ভাহা প্রমাণ করিতে অপব একটির সাহায্য লইতে 
হয় এবং উহা প্রমাণ কবিতে অপর একটিব আবশ্যক হইয়া 
পড়ে। এইরূপে একটি একটি কবিয়! অনস্ত অবিচ্ছেদ্য সন্ধে চলিয়া 
যাইতে হয়। স্তবাঁং ইংরেজী স্থায়ে (1081০) যাহাঁকে Argument 
1n Circle বলে আমব! তাহাই কবিষ! বসি। সুতরাং ৰেখা 
যাইতেছে অনুমান দ্বাব। আমবা অধিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাইতে পাবি না। 

শব্দ দ্বারাও আমব! এ্কপ সব্ন্ধ পাই না। চার্ধাকের 
মতে শব্দ এক-প্রকাব অনুমান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই 
কথ! কণাদ তাঁহার বৈশেষিক দর্শনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং 
অনুমান দ্বাবা যাহা পাঁওযা যাব না, শব্দ দ্বাবাও তাহা পাঁওযাৰ 
সম্ভাবনা নাই। আবও বলা ষাইতে পাবে অন্ধেব মত একজনের 
কথায় বিশ্বাস স্থাপন কবিবাঁৰ কোন হেতু থা যুক্তি নাই। 


ওয় সংখ্যা] 


উপমাম বা 202108 দ্বারাও এই অবিচ্ছেদ্য সন্বদ্ষ_ আমব: 
পাইতে পারি না। কারণ উপমান দ্বাব! কেবলমাত্র বিশিষ্ট অর্থাৎ 
particular সত্য পাওষ। যাঁধ। 
একটি নামের সেই নামধারী অপব ' একটি বস্তুর সহিত যে সম্পর্ক 





১৮ তাহাই সিদ্ধান্ত করা হয়। যেমন মুধও ' সুন্দর, চাদও নন্দর | 


ক 


----সম্বন্ধ ব| যোগ নাই। 


মুখেৰ সৌন্দর্যের সঙ্গে চীদেব সৌন্দর্যোব যে সম্পর্ক তাহাই উপমান 
বলিয়! দেয়। 
* স্বতবাং দেখ! যাইতেছে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ; কিছ। উপমাঁন 
দ্বাবা অবিচ্ছেদ্য সম্বদ্ধ নিরূপণ কব! ধায় ন! । কিন্তু আদব! দেখিয়াছি 
এইবপ একটি অবিচ্ছেদ্য সদ্বন্ধ ন! থাক্লে আনুসানক সিদ্ধান্ত 
সম্ভবপর নয়। সেইজন্য চাববাক বলেন অনুমান দ্বাৰ! কোন সত্য 
প্রমাণ কর। যায় না। স্বতবাং যাহার! আনুমানিক সিদ্ধান্ত দ্ব।রা 
চীর্বকেব মত খণ্ডন কৰিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ব্যর্থবনক্ীম হই! 
ফিবিতে হয়। ৃ 

তবে প্র উঠিতে পাবে ধুম দেখিলেই আমাদেৰ মনে অগ্নির 
কখ। আসে কেন? ইহাঁব উত্তবে চার্বাক বলেন 'ে পূর্বে আসর। 
ধূম প্রত্যক্ষ কবিয়াছি, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বা তাঁহাব কিঞ্চিৎ 
পবে আসব" অগ্নিও প্রত্যক্ষ করিয়াছি । সেইজন্তই ধুম দেখিলে 
নামব| অগ্নিৰ কথা ভাবিষ| বসি। অনেক সময় আবার একটা 
দেখিয় সম্পূর্ণ দ্দিম্ন একট! ভাবিতে বসি। সময় সময় এইবপ 
ভাঁবন| প্রত্যক্ষ দ্বারা সমর্থিত হয। আাবাব কখন কখনও উহ্‌! 
ভ্রাত্তিপূর্ণ বলিয়| সাব্যস্ত হয়। লোকে যখন মাহুল্লি ধাবপ করে 
তপন তাহাবা! ভাবে যে তাহাদের মঙ্গল হইবে। তেমনই রোগী 
যখন ওধধ খাধ তখন সে ভাবে যে সে আরোগ্য লাভ করিবে। 
সময় সময় বোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখ| যায এবং মাছুলী- 
গ্রহণকারীরও মঙ্গল হইতে দেখ! যাঁয়। আবব অনেক স্থলে 
বিপরীতই খটিযা থাকে। ন্ুুতবাং দেখা যাইতেছে মাঁছুদীব সহিত 
মঙ্গলের, উধধেব সঙ্গে আবোগ্যেব, আর ধুমের সহিত অগ্নিব কোনও 


টা অন্ত বস্তু কেন যে ডাবি তাহার কোনই কবৰণ 
নাই। . রি 

কিন্ত তাই বলিয! যে চার্বাক অদৃষ্ট ব1 দৈব মানেন তাহ 
নহে। কেহ যদি বলেন দৈবও সানিলাম না, কাবসও সানিলাম 
ন, তবে এই ভৌতিক ব্যাপারসমূহ ঘটে কেমন করিধ1? ইহার 
উত্তবে চাববাক বলিয়াছেন যে ভৌতিক ব্যাপাঁবসমূ নিজ নিজ 
প্রকৃতি হইতে ঘটিয় থাকে । আপনা হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব 
যাবতীয় ঘটনাবলী -সম্ভাবিত হইতেছে । নিজ নিজ প্রকৃতিগুণেই 
অগ্নির উত্তাপ, জলের শৈত্য, প্রভাত-সমীরণের তৃত্িজনক স্নিন্ধতা 
“এবং পৃথিবীব বৈচিত্র্য! ৫ 

যজ্ঞাদি সন্বদ্ধে চার্বাক কঠোব মন্তব্য প্রকাশ কবিযাছেন। 
ব্রাহ্মণগণ বলেন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে জীব বলি দিলে সেই জীবের 
্বর্গলাভ অবশ্থন্তাবী। ইহাব উত্তবে চার্ধধাক কহিয়ছেন যে ব্রাঙ্গণগণ 


» যদি এইরূপ কথ! সত্য বলিষ| বিশ্বাস করিষা থাকেন তবে ভাহাব। 


কেন তাহাদের নিজ নিজ পিতাকে বলি প্রদান কবেন না? 
পিতাকে স্বর্গে প্রেবণ কর! অপেক্ষ। অধিকতব পুণ্য আর কি 
হইতে পারে? তথাপি এইবপ কাৰ্য্য . হইতে ব্রাহ্মণগণ বিরত 
থাকেন কেন? 

প্রাদ্ধাদি সমন্ধেও চার্ববাকেব একটি মত দেখিতে পাওযা যায । 
তিনি বলেন শ্রাদ্ধ করিলে নৃত ব্যক্তির জান্ব| যদি পরিতৃপ্ত 
হয় তবে যে-সকল ব্যক্তি জীবদ্দশায় প্রবাসে পাকেন তাহাদেৰ 


কষ্টিপাথর-_কলিকাতার কথা 


চার্ববাক বলেন উপমান দ্বারা 


ইহ! হইতে বুঝিতে পাব| ষাষ যে একটি - 


৩৫৫ 
উদ্দেশে যদি বাড়ীতে বসিয়। শ্রাদ্ধ কব! যায় তবে তীঁহার| পরিতৃপ্ত 
হইবেন ন! কেন? শ্রান্ধেব পিও দাবা যদি মৃত ব্যক্তিব ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হয, ভবে যঁংহার! ঘরেব উপব উঠিয| বসিয়। আছেন ডাঁহাদের 
জন্য নীচে আহার্য্য বাখিলেই ডাহাঁদেব পেট ভরিয়া উঠে ন 
কেন? + 

পূর্বেই বলিযাছি যে চার্বক শর্গ-নবক বিশ্বস কবেন ন!। 
কারণ, এ-সকল প্রত্যক্ষ কব! যায ন!। চাঁববাক আঁবও বলেন 
মৃত্যুব পর মানুষ নদি র্গেই চলিয়! যায, ভাহ্‌ৰ আত্ম! যখন 
বাচিযাই থাকে, তখন একবাৰ ভুল 'কবিষাও সে তাহার প্রেসাম্প্দ 
ও স্রেহাম্পনগ্ণেব নিকট ফিবিয়। অদে ন| কেন? আত্ম! সৃতুর 
পূব বাঁচি! খাকিলে নিশ্চযই সে ভাহাৰ আমীয়-্বজনেব নিকট 
ফিরিয়| আদিত এবং তাহাব আতীয স্বজন তাঁহাকে দেখিতে 
পাইত। ,. 

চার্কাকের জাতি-বর্ণেও আস্থ! ছিল ন!। জীতিবর্ণানুসাবে 
কর্তব্য সম্পাদন কৰিলে যে কোন সুফল পাওষ| যায় তাহ। চার্ববাক 
বিশ্বাস কবিতেন ন1। 

অশ্বনেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে চার্ববাক তীত্র নস্তব্য প্রকাশ কবিষাছেন। 
অশ্বমেধ যজ্ঞে বাঁণীব জন্তু অনুষ্ঠেয় 'য-সমস্ত অন্লী জঘন্য কাৰ্য্য 
নিৰ্দিষ্ট আছে সেই-সকল কথ। উল্লেখ কবিয়| চাব্ধাক কহিয়াছেন, 
বেদেব বচযিত! ছুন্যার যত হীনচবিত্র লোভী বৃতীত আব কেহ 
হইতে পাবে ন|। i ” 

বেদেব উপব অশ্রদ্ধা প্রকাশ কবাতে এবং ব্রাহ্মণ ধর্দের অ।চার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কর।ভেই বোধ হয চার্ব্ধাকের সমগ্র 
মূল সুত্রগুলি মোক্ষাপপান্থ ব্রাহ্মণগণ বঙ্গ। কবিবাব প্রযোজন বোধ 


কবেন নাই। 
( পবিচাবিকা, কাণ্তিক ) শ্রী প্রিয়গোবিদ্দ দত 





সপ্ত 


কলিকাতার কথ! 


কলিকাতাঁষ ওযাটার্লু যুৰ্ধেব জয়ডঙ্ক। ১৮১৫. খৃষ্টাব্দের ১১ই 
নবেম্বব প্রতিধ্বনিত হইযাছিল।...কোন লাটসাঁহেব হেষ্টিংসের মৃত 
থৃষ্টানী ধর্দেব পসার প্রতিপত্তি বাড়াইতে পারেন নাই। তিনি 
কলিকাতায় .৪ঠ| তক্টোবর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পদর্পণ করিধাই নিজের 
নামে ৮ই নবেম্বর.কলিকাঁতায় ফ্রিমেসনদের এক আডগ৷ খুলিয়াছিলেন। 
দন্টাইন্হলে, কলিকাতার রাস্তায় এই সকল ফ্রিমেমনদের ধুমধাদেব 
ভোজ ও শোভাধাত্রাব বড়ই ঘট! হিল। ইহারাই ধৃসধাম করিয়া 
কলিকাতার কষ্টম 'ঘবেব ভিত পত্তন ১৮১৯ ১২ই ফেব্রুয়ারি তাবে 
করিযাছিল, আব ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানিৰ রাজত্বের জায়গা 
জমি জরিপাদিব ন্ুল্প। তৈয়রি কবিবার কার্য্যালয় কলিকাতায় 
হইয়।ছিল। দেশের খাঁজন| বাঁড়াইবাব কল কোম্পানি এই 


-কলিকাতাঁয় আরম্ত কবিয়।ছিল। . কোচবিহার ও পাঁটনার বেহাবাৰ! 


কলিকাতায় জল তুলিত, পাস্কী বহিত ও অনেকে চাং কবিত। 
তখন চাকরেরা মাহিনাৰ বদল জমির উপব চাষ কবিয| বেতন 
লইত। "' 

কলিকাতাঁব নেট পাঁটনাঁয্ন খুব চলিত, সেখানে সোনারূপীব 
টাকাকডি বড় বেশী কিছু ছিল না, ইহাতে হেষ্টিংসের আমলে 
কোম্পানি বাজন্ব প্রা নয়কোট টাকা বা আট হাজার পা১গু 
ঝাঁড়িয/ছিল।...সেকালে টাক ধারে এদেশের রোজ্গার ছিস। 
দেনদারকে জেলে পাঁঠাইয়। টাকা আদায় করিতু। ১৮৩* প্স্ব 


৩৫৬ 


পাটি পাস পিটিশ FN পাটি পাস পিতা ARAN ANAND 





পাটি 


এবঝপ কযেদীদের মাসিক খোরাকি ইংবেঙ্গেব চার টাকা ও অপব 


সকলের ছুই টাকা মাত্র ছিল। . ভাহাৰ পব উহাব হার ভবল . 


হইয়াছিল । জেলে তখন কোনবপ কষ্ট ছিল না! টিপুর সন্তান 
জেলর ভিতব ঝাড়লঠন আযনাদি সাজাইয়। মাসে তিনশত কুড়ি 
টাক! খরচ কবিয়। আমোদ কবিত। কয়েদীরা রি 
ইচ্ছ। তাই কবিত। .. 
লালবজাবের মোডে তখন লোকদ্দিগকে পিলুডেতে ন দেওষ। 
হইত। হো্টিংস্‌ জেলেং পর্ওয়ানা নিজে সই কবিতেন ও ১৮১৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে সেবিফেব পবৃওধানা পোষ্টে পাঠাইবার বন্দোবস্ত 
হইয়।ছিল। আগবাঁষ একজন কর্মচাবী খাকিত মেই উহ্‌! জাবি 
করিত ; এইকপ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত চলিষ/ছিল 1... 
হেষ্টিংস্‌ সাহেব সকলের বড়ই প্রিয় হইযাঁছিলেন। তিনি জেটি ও 
বাঁস্তাদ্ি কবিয়! কলিক।তার অনেক উন্নতি কবিয়াছিলেন।*.. 
কলিকাতার বাবুদেব সাজ পৌধাকাদি চাঁকাঁব নাববদেব চেষে ভাল 
ছিল। তাহাব! তীর্ঘযাত্রীব জগ্য বাস্ত। ঘট পুল কৰিয়া দিত, বেশ 
ইংবেজিতে কথা কহিতে পাঁবিত।..-বাঁজ। নরসিং বড়ই সৌখীন 
ছিলেন। তিনি নান! জাতিব ফল-ফুলেব উন্নতি কবিষ! নিজেব 
নাম দিয়াছিলেন। তাঁহাব বুলবুলির লড়াই ও বাগানে পণ্চশাল! 
মেক।লে দেখিবার জিনিষ ছিল। অনেক অর্থ ইহাতে তিনি নষ্ট 
কবিয়াছিলেন। তাহাতে কবির! সেকালের বাবুদেব কাঁওকার্থানাব 
উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন ঃ_ 
“ছুর্ম!-পুজ। ঘণ্টা-নেডে, খোঁক! হলে বাজে চাক । 
কাকাতুর! ছেড়ে দিয়ে খাঁচার পূব্লে কিনা কাক ॥ 
বিষকর্ম গোল্লায় গেল, লড়িয়ে কেবল বুলবুলী। 
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে হায় ! মারা গেল লোকগুলি ॥” 


লর্ড, আম্হাষ্ট“ই এদেশেব লোকদিগকে প্রথম উপাধি দান আবস্ত 
কবিয়াছিলেন, তাঁহাব পূর্বের দ্রিললীসম্াটেব মাবৃফৎ কোম্পানি উহা 
আনাইয়| দিতেন। হেকটিংসেব আমল হইতেই দিল্লীৰ সম্জাটেব প্রতি 
কোম্পানির গবর্ণরেবা সন্মান দিষ| তাঁহাকে দেশেব সালিক বলিষ| 
স্বীকার করিতে চান নাই। ওযাবেন্‌ হেষ্টিংস্‌ দিল্লীব সআাটেব সঙ্গে 
এক হাঁতীতে যাইবাব সময তাঁহাব পিছনে বসিয়া যাইতেন। আর 
মার্কুইস্‌ হেষ্টিংস্‌, দিল্লীর সম্রাট তাহাকে সমান চৌকী ন| দিতে 
চাওয়ায়, ভীহাব সহিত নিজে দেখা কৰিতে ধান নাই, তীাঁহাব পত্বীকে 
পাঠাইবা তাঁহাব আব্বার রক্ষা কবিয়ছিলেন। ১৮১৫ থৃষ্টাকো ২৬শে 
জামুয়াবি বেগম সমরুর সহিত হেষ্টিংসের দেখা হয়। তিনি ভীহাঁকে 
আপনার পত্বীর সহিত দিল্লীতে যাইবাব অনুবোঁধ কবিয়।ছিলেন, কিন্তু 
সঞ্াটের অন্দবের উপহারের ভয়ে তিনি তাহাতে সন্মত হন নাই। 
ভরতপুবেব যুদ্ধে জয় লাভ কবিবাব পব কোম্পানি দেশেব একেবারে 
মালিক হইযাছিলেন। এই লর্ড আমহাষ্টেব আমলেই ফ্রিমেসনেবা 
১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ২৫পে ফেব্রুযাবি বেল! ৪টার সময বড ধূম করিয়। হিন্দু 
কলেজের ভিত পত্তন কবিয়াছিল।. .লর্ড, কর্ণগাঁলিসেব আমলে ১৭৯১ 
থৃষ্টাবে বেনাবসেব বেসিভেপ্ট, জো নাঁথেন ডান্‌কান্‌ ব্রাহ্মণের জন্য সংস্কৃত 
কলেন্জ কবিয়াছিলেন। সেখানে ইশবেজী শিক্ষা ব্যবস্থ। হইয়াছিল 
এবং হিন্দুকলেজের ছাত্র গৌবচরণ মিত্র ও ইশানচন্ত্র দে শিক্ষক হইয়। 
গ্রিয়াছিলেন, আর ভুকৈলাসের যোধালদের বেনাঁবস কলেজে খৃষ্টান 
পাদ্রীরা পড়াইত । তাহাতে সেকালের হিন্ুস্থানীর! এই বলিষা ছু'খ 
কবিত £-_ 

“বেদ মনু স্মৃতি পড়ে ন কৈ, এ বি সি পব ধ্যান লাগা, 
কলিকাল কবাল আঁয়ন্কো দিন্মে হোটেল্মে মাঁস্‌ খান লাগা । 


প্রবাসী__পৌধ, ১৩২৯ 





( ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আর্ধ্য সনাতন ধর্মাকো৷ ছোঁড়কো! গির্জ।-ঘবমে নর জান লাগা, 
মাবস্‌ ইংবাঞ্জ রাজকে!, সবকোই খৃষ্টান হোন লগ! 1১ 

হেষ্টিংস্‌ “সোনামুখী” ও “ফুলছড়ি” নামে ছুইখাঁনি বড় বজরায় 
করিয়া দেশ ভ্রমণ কবিয়াছিলেন । তাহাকে দেখিবার অন্ত নদীর ধারে 
লোক বকে ঝাঁকে আসিত | হুগলি চু চূড়াষ মেয়ে-ছেলেব! ও পুরুষেব! * 
শখ বাজাইয়। উলু দিয়। এরূপ দেখিতে আসিলে হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ 
হইয়।ছিল। পুকবের! মেযেদের মাথায় ছাতি ধবে নাই বা তাহাদের 
দুঃখ দূব কবে নাই বলিষ| হেষ্টিংদ ছুঃখ করিযাঁছিলেন। সে সময ইলিস 
মাছ.পধসায় একটা! ছিল। হেষ্টিংসেন স্ত্রী বাবকপুবে একটি বিদ্যালয় 
খুলিয়ছিলেন ও ভাহাবই আমলে স্ত্ীশিক্ষ! এদেশে আঁবস্ত হইযাছিল। 
লাটদবুবাবে এদেশের ফিরিঙ্গিদের মেয়ের! শিক্ষিত হইয়! কোম্পানীব 
পদস্থ কর্মচাবী বা অন্ত কাহাকে বিবাহ কবিলে যে যাইতে -পাঁবিত 
না, সে প্রথ। তিনিই প্রথমে উঠাইর! দ্দিয়াছিলেন। তিনি নিজে বা 
পত্বীকে দিয়! দেশের রাঁজ1 বা! নবাঁবদের নিকট হইতে কোনরূপ উপহার 
লন নাই 1." হার অ্রমণবাহিনীতে প্রায় দশ হাজার লোক থাকিত। 
একদিন মড়কে পাঁচশত লোক মরিয়। যায়, তবুও তিনি কর্তব্য কার্ধ্য 
করিতে প্রাণের সমতায় ভয় পান নাই। তিনি অযোধ্যাব নবাবেব 
এককোটী টাকা উপহার নিজে না লইয! কোম্পানি তহবিলে ভুলিয়া 
দিরাছিলেন। কলিকাঁতাৰ স্কুলবুক-সোঁসাইটাব প্রতিষ্ঠায় তাহার 
পত্নীর বেশ হাত ছিল। উহ! ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল । দেশের 
ৰাঁলকবাঁলিকার পাঠ্যপুস্তক এ সভা ঠিক কবিত। বাঙালীব মধ্যে 
রাজ! রাধাকাস্ত দেব, তাঁরিণীচরণ মিত্র, ঝামকমল সেন, বাঁধামাধব 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসময় দত্ত এ সভাঁব সভ্য ছিলেন । হিন্দুর! এ সভার 
কাঁধ্যে জন্য তিন মাঁমে এককালীন ৮৮৯. টাঁক। ও বার্ষিক ৫:৬৯, 
টাকা চাঁদা দিয়াছিল। এ সভার তদাবকে প্রকাশ যে, তখন কলিকাতায় 
১৯০টি পাঠশালা ৪১৮* জন ছেলে লেখা শিখিত। পড়াব রেওয়াজ 
তখন যা ছিল ত না থাকারই সামিল। শৌভাবাঁজারের গ্রোপীমোহন 
দেবের বাড়ীতে উহাদের পবীক্ষা এবং ওকমহাশয় ও ছাত্রদেব_ 
পাবিভোধিক দেওয়া! হইভ। শেষে এ সভা! এ-দকল পাঠশালা সহবেব 
চাঁর ভাগে চাবজনার অধীনে করিয়। দেওয়| হয়। ভীঁহাদেব নাম বাঁজ। 
রাধাকান্থ দেব, দুর্গাচরণ দত্ত, বাঁমচন্ত্র ঘোষ, ও উমানন্দ ঠাঁকুব। শ্টাম- 
বাঁজাঁব, জানবাজাব, ইটালি প্রভৃতি স্থানেও বালিকা রা পডিত। বাজ! 
বৈদ্যনাথ কুড়ি হাজার টাক! দ্বিয়। কর্ণওয়ালিস্‌ ক্ষোয়ারের পূর্ববকোণে 
চার্চ-মিশনাবীদেয় বালিকা-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কবিয়া দেন। লাট 
আম্হাষ্টের পরী এ বিষয়ে বড উৎসাহী ছিলেন." 

বাঁজা রামমোহন রায়ের বডভায়েব স্ত্রী ১৮১* খৃষ্টাব্দের ১*ই 
এপ্রেল তাঁবিখে সহমৃত! হুইয়াছিলেন। উহা তাহার প্রাণে বড়ই 
লাগিয়াছিল ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলায এরূপ সাভশত সতীদাহ 
হইয়াছিল । 


হিন্দু কলেজেব নাম মহাবিদ্ালয ছিল। উহাতে ছেলের! ১৮৩২ 
ধৃষ্টাব্দ পথ্যস্ত বিনাবেতনে পড়িত,তাহাব পর হইতে ২৫ জন ছাত্রের নিকট 
হইতে ৫. টাক| হিসাবে বেতন লওয়। আবস্ত হ্ইয়াছিল। শেষে বিনা _ 
বেতনে পড়ান উঠাইয! দেওয়া হইয়াছিল। হিন্দু বাঁলকদের শিক্ষার 
জন্য যেমন হিন্দু কলেজ হইযাছিল, তেমনি ফিবিঙ্গীদের জন্য কলিকাতায় 
জন্‌ উইলিয়।ম্‌ রিকেট "পেবেন্টাল, একাডেমি” ১৮২৩ ধৃষ্টাব্দে খুলিয়!- 
ছিলেন। উহাই দভটন্‌ কলেজের সুত্রপাত।**বাঁদমোহন যে খালি 
কাগজ বাহিব কবিষাছিলেন তাহ! নয়, স্কুলও করিযাছিলেন। লৌড়া- 
সাকৌব কমল বহুর বাঁড়ীতে উহা হইয়াছিল । উহ! শেষে হয়নাথ মল্লিকের 
বসত-বাড়ী হইবাছিল। এই স্কুলে হিন্দুব ছেলেব! বড় কেহ বাইত ন|। 








৩য় সংখ্যা | 


ছেলেব। রাস্তায্ন দল বাধিয়। গান গাঁহিত তাহাতেই তাঁহার উপব লোকের 
নজর পড়ে - 





“থানাকুলেব বামুন একটা কবেছে ইন্ছুল, ' 
" জাতের দূ! হলে! রফা থাঁক্বেনাক কুল |” 

সেকালেব পা্রীবাও রামমোহনেব স্কুলেব উপব বড় সন্তষ্ট ছিল না। টু 
লাই আম্হাষ্টেৰ পত্বী সহমবণ যাহাতে উঠি! যায়, যেন্রন্ত পতিকে দিয়া 
এক পাইন জাবি কবিলেন যে,-নিঃসন্ত(ন সহমৃভাব ধন কোম্পনি 
বাজেয়াপ্ত কবিবেন। সহমরণ করিতে হইলে চ্যাক্রিষ্ট্রেটের সন্মুখে 
* উপস্থিত হইয়৷ আঁপনাব অভিমত জানাঁইতে হইবে । আব যাহার! এই 
সহুমরণের প্রশ্রয় দিবে বা! যাহাদের বংশে হইবে তাহারা কোম্পানির 
চাকবী পাইবে না।, হিন্দু কলেজেব ছেলেরা হেনরি ভিভিয়ান্‌ 
ভিরোঞ্রিও ও হেযাঁব সাহেবের শিক্ষা প্রকাশ্তভাবে তখান্ত খাইতে আন্ত 
করিয়াছিল "ও হিন্দুধর্দেৰ প্রতি অনাস্থা দেখাইতে লাগিল। মহেশচন্দ্র 
ঘোঁধ ও কৃষ্ণ বন্দে! খৃষ্টান হইলেন । রাসমোহন ব্রাহ্মধ্্ম প্রচার কবিজেন। 
সমানে ও কলিকাতায় হিন্দুধর্ম গেল গেল রব পড়িয়া গেল । রাসকমল 
সেন হিন্দু কলেন্ হইতে উক্ত ভিরোঙ্জিওকে ছাঁড়াইতে গেলেন,' কিন্ত 
উইল্সন হেযাঁব ও প্রীকৃঞ্ণ সিংহের জম্য তিনি পারিলেন ন।। ডিরোজ্িও 
নিজে ভাবাদিগকে ধন্ধবাদ দিয়! চাকবী ছাড়িয়া দ্বিলেন। গোবমৌহন 
আচ্য হিন্দুব হিন্দুয়ানি বজাব রাখিবাব ও ইংবেজি শিক্ষ| দিবার অন্য 
পাঠণাল! ও বিদ্যালয খুলিয়াছিলেন। দেখানেই ৰেশ্বে যাবতীয় বড় 
লোকের ও মধ্যবিত্ত লোকেব ছেলেরা পড়িত। 

দেশের লো সকলে যাহাতে খবরের কাঁগঞ্গ পড়ে, সে্রন্য হেষ্টিংস্‌ 
উহার ডাকমাশুল সিকি কবিয| দিবাছিলেন। দেশের লোক রাম- 
মোহনকে খৃষ্টান বলিত। বামগোপাল মল্লিক হিন্দু কলেজেব ছাত্রদের 
গুণ দেখিয়! নিজেব পাঁপের প্রায়শ্চিত্তের জন্তু হৃর্থিবাগানে 
শিবস্থাপন! ও লক্ষ টাক! বায় কবিয়। ভবানী বন্দোপাধ্যায়কে দিয়! 
সর্ধপ্রথমে অষ্টাবৰশ মহাপূবাণ হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্ত হাঁপাইয! বিতরণ 
করিয়াছিলেন । আর হাব ভাই বামবতন মনে একচেটে ব্যবসা করিয়া 


-«- অগাধ টাকা জমা করিয়াছিলেন।.. 


সেকালের ইংবেজদের বাড়ী ঘব উঁচু উচু, রং সাদ! ও চড়াই-বাছুড়- 
চাঁম্‌চিকেতে ভবা ছিল। দেশেব,.বড়লোকদেন বাড়ী ঘব গ্রীস দেশের 
মত বড় বড় থাম ও বারান্দা-দেওয়! হুইধাছিল, ঘর ইংরেজী আস্বাবে 
পূর্ণ ।..সেকানে জাতের 'মারামারি কলিকাতায় খুব ছিল।, ১৮৩. 
খৃষ্টাৰ হুইতে এদেশেব সন্তাস্থ লোকেন! জুরিতে বসিবাব ক্ষমত| 
পাঁইযাছিল। .. 
( স্ববৰ্ণবণিক-সমাচার, . . 
কার্তিক) রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর 
রাষ্ট্দীক্ষা 
- "দেশ ম্বাধীনত! চায়। কোন্‌ দেশ 'ন! চাঁষ ? পরাধীন বে ভাব 
অন্ত 'ধর্দ নাই, পুণ্য নাই, নীতি নাই স্বাধীনতা পাঁওযাই তার 


8৫7 একমাত্র ধর্ম, একমাত্র নীতি ও পুণ্য ।...ন্থাধীনতার পণ লইয়া 


যার! দাড়াইয়াছে, তাদের আর কিছু না থাকুক সনুযাত্ব আছে, 
এই মনুব্যত্থই যে পবশ-মণি।.*.স্থাধীনতাঁব স্বপ্ন যাঁদের উন্মত্ত কবিয়াছে, 
তাদের পণ যদি সত্য হয়, দেবত। প্রসব হইবেন, সার্থক করিবেন 

“মুক্ত সমাজ ও স্বাধীন রাই গড়িবাব ডাকে আসিয়াছে 1. সে 
ডাক ত উপেক্ষা কর৷ যায় নাঁ। ভাবত ধর্মপ্রাণ জাতি। ধর্মকে 
মূল করিয়া, তাব সমাজ, রাষ্ট্র ছুইকেই মূর্ত কবি! তুলিতে হইবে ? 


৪৫৮ 


.কষ্টিপাথর-- রাষ্ট্র ীঙ্া 





৩৫৭ 








“*আত্মনিষ্ঠার সাধনাঁব গোড়।-পত্তন হয ।...অগহযোগ আন্দোলনের 
ফলে আমব! অনেকখানি ত্যাগ ও তপন্তাব সুচ্যাপ, অনেকখানি 
ইতিহাঁস-বচনাঁব মালসশল।ই খুজিয়া পাইলাম | .. 

স্বাধীনতাকে আব কাম্য লক্ষ্য করিলে শানিবে না স্বাধীনতাকে 
তপন্তাবই সিদ্ধিপে পাঁইতে হুইবে। আর. বুর্তি গড়িষ! দিতে 
হইবেও-তপন্ত! দিয়াই । তিলে তিলে আঁযু চালিয়| যে জাঁতির 
বেদী গড়িঘা তুলিতে পাবিব, সেই বেদীমঞ্চেব উপল্রই তার স্বাধীনতার 
অমর সিংহাসন প্রতিষ্ঠা হইবে । ..এ তপন্তায় সবই ছাড়িতে হয়, 
অহম্কবটিকে পর্য্যন্ত, এইভন্ত এ তপন্তার বনেদ বড় নিবেট ও খাঁটি, 
আর এই অহংকে লুটাইয| দিয়াই যদি দেবত্বকে ফুটাইব1 তুলিবার 
পথ হয়, সে পথে এক অমর দেবজাতিই অচিরে গড়িয়া উঠিবে না কি? 
মেই অমৰ জাতিব জাহ্রণই হইবে--্ববাঞ্জ বা বাধিকার। - 

.. ভাবতের রাষ্ট্র-সাধন| -হইবে জাতি-সাধনারই রূপ, তাঁব বহি- 
রঙ্গমূর্তি।...রাষ্ট্র জাঁতিরই সমূহ অভিব্যক্তি । .. 

.,মাঁনুষ তখনই মুক্তি পায, হখনই সে নিজের ইচ্ছাব মধ্যে" 
সত্যকে ও মঙ্গলকে খু'ঞরিয়। পায় ও তাহ।কেই ফুটাইয়। তুলিবার 
অদ্রন্র প্রতিভা ও সহশ্রমুখী ক্ষর্ভি অনুভব করে। জাতিও তখনই 
অধিকাবী হয ভোগেব, যখন সেই ভোগেব অর্জনে জাগ্রত হর 
অগাধ শ্রদ্ধা, আব সে শ্রদ্ধা দেব তাকে বিপুল বীধ্য, বিশাল 
প্রাণের তাডনার চিব-চঞ্চল সহত্র বাছ, সহস্র চবণ বিস্তাব ক্বিয়া, 
সহস্র শীর্ষ সঞ্চাঙ্ছনে সে আহ্বণ কবে খদ্ধি ও সিদ্ধি, শাসন করে 
লোভ ও অন্াব, আব সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, চতুবঙ্গ নীতি-প্রদারে 
অগগতেৰ তাবৎ শক্তি ও বাধাপুগ্রকে বশীভুত কবিষ! জগব্জনের 
রাজদর্ুবারে আপন শাঁশ্বত সত্যকে ও মহিমাহে যশস্বী ও জয়যুক্ত 
কবিয়! তুলে। এই স্বাধীনতাৰ বিরাট আদর্শ যে জাঁতিব বিশাল 
অন্তবে নিলীন হইয়া আছে, সেই জীতিকেই অমর! ভারত-জাতি 
বলিয়! বিশ্বাস কৰি, শ্রদ্ধা করি ; এই মহুলীয় স্বরণ্বপেই বাব, 
উদ্ব দ্ধ, তাবাই ভাবতের " সত্য অধ্যাত্ম-সাধন! < সত্য রা্ট্রসাধনা 
উভয়েবই প্রকৃত মৰ্ম্ম বিদ্িত হইযাছেন বলিষ। আমাদের ধাবা! । 
এই স্বপ্ন, এই রূপ, এই আদর্শ জীবন-সাধনার ফলাইয! তুলিতে 
হইবে। 

“ন্জাতির মধ্যে একমুঠ! মানুষও যদি এক্যেব স্বরূপে আপনাদের 
স্বাতন্ত্রকেই উপচিত, করিয়া তুলে, আঁর, সেই মহাব্রতে সিদ্ককাম 
হুইয়। অতঃপর- সেই বিবাট্‌ শ্বাতস্ত্রোব স্থবে সূর! ন্রাতি-জীবনটিকে 


বীধিয|' লইতে পাঁরে, ভাবতের বাষ্ট্মুক্তিব দিন অদ্ববাগত, এ 


আশ্বাস আমবা ক্রর কণ্ঠে নিঃনংশয়তার সঙ্গেই কহিয়| ঘাইব। 
চাই: একটা জাতি, একট! অগ্রণী সত্য, এবট! বীঙ্গ-চক্র,” যার! 
নুতন তন্ত্র ,লইয়| চলিবে; যাবা ধ্বংসেব জল ধ্বংস কবিবে না, 
যাব! গ্রডিৰার: জন্যই আরে-জূন কবিবে, কিন্তু যাদের গতির বেগে 
সকল ধ্বংসনীঘ ধ্বদিয়! যাইবে, আপনি নূতনঙ্কে সুজপখ, মৃত্রক্ষেত্র 
ছাড়িয়া দিবে । ইহাব সন্ধি কবিবে ন|, ব.'ং মরবে, -কিন্তু শত্রুকেও 


সফল করিবে ; ইহার! চুক্তি করিবে না, কিন্তু মুক্তি দিবে, আর 
সহি করিষাই আপনাদের জয়কে ' মুর্তি চিতে ছিতে চলিবে; 


ইহার! বার্থ হইতে জাঁনিবে-না, আর কখনও পবাজয়ও মানিবে না।' 
আব এই - নবক্াতি যেমন অকুষ্ঠচিত্তে ভগশনে নির্ভর :কবিবে, 
তেমনি দুদর্য শক্তিসাধনায় ভগবূন্কেই আপনাদের সর্ঘ সাধনায় 
প্রকট করিয়। ভুলিবে, ইহাদের পবানুচিকীর্য! পরাসক্তি থাকিবে না, 
অধ্যস্মবলকে আস্বাবমানে তার! ভ্রমেও কখনও অবমানিত করিবে. 
না-।- তাঁহাব| হইবে স্বাধীনতার জ্বনন্ত প্রতীক: আলোকের দীপ্তশিরা 
জয়ন্তপ্ত--শিক্ষা্ঘ। সমাজে, অর্থ-প্রতিষ্ঠানে তাঁদের বিজয়া তপস্কাকেই 





৩৫৮ 
অনির্বাণ লৌতিঃ-লেখাব মত বেখার রেখীয় মূর্ত কৰিয়া বকে 
আর তাবা এমনি আত্মবিশ্বাসী হইবে, যেন শৃন্তবৃত্বিকে উদ্ধবৃত্তিবই 
নামান্তৰ বুঝিয়৷ খবণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে পাবে। এই 
বী্গ-মূর্তি নব-সমাঁক্গ যদি এমনই ভ্যানের মন্ধে, স্বাধীনতাব তন্বে আব 
প্রেমের রসায়নে পূর্ণ দীক্ষ! গার, সে সহস্র কঠ এক রসনার স্কায় 
একদিন..উচ্চাবণ কবিবে-স্ব--রা-জ--সেই দিনই দেখিবে স্বরাক্ষ 
‘সত্যই আমাদের, কেন ন! আমব। সেদিন শক্তিমান্‌ হইয়। উঠিয়াছি। 
অগ্রে বাষ্ট্র নয, জাতি সিদ্ধ হউক, আব সকল গৌণ সিদ্ধিই অব্যর্থ 


সংযুক্ত হইবে। 
(প্রবর্তক, আশ্বিন) 








নারী সাধনা 


- নাবী পূর্ণতা চার । কথা উঠিয়াছে, নাবী নিজেব পূর্ণতা নিজেই 
বিধান করিবে, পুরুষের বড় জোঁব যদি সহায়ত! দবৃকাঁব হয় লইতে পাবে, 
তার অধিক কিছু তাঁর কাছ হইতে মে লইবে ন।-_লইবে কেন? 
নারীধ আত্মাব জাগরণ নাবীব ভিতব হইতেই হটক-_ইহাব অপেক্ষা 
ভাল কথ! আঁব কি হইতে পারে? নারী ফুটুক নিগ্কের মহিমা লইয়।, 
নিজের শক্তির উপর ভব দিন্না। পুরুষ পারে, তাবে সাহায্য করুক, 
যতটা! সম্ভব নাবীর নিজ সর্য্যাদাকে অক্ষর রাখিয়াই-_কিন্তু পুরুষ যেন 
সাহায্যের নামে কিম্বা আন্ুকুল্যে বিনিময়ে অথব! প্রতিদবানে নারীর 
" চিরবস্ততা এনন কি চির-কৃতজ্ঞতাট্কুও লক্ষ্যের মধ্যে না রাখে। 
নারী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইয়াই যদি আত্মজীবন গড়িযা লইতে পারে, 
, তখন নাবী; পুরুষ-সম্বন্ধে তাঁর কর্তব্য যাহ! ভাল বুঝিবে, যেমন বুঝিবে, 

করিবে: এতে সত্য সত্য দুঃখ করিবার কি আছে? ভয়, শুধু পুরুষের, 

..০পদনাতন একাধিপতাটা বদি চলিয়| যার-_বিই বা যায, মে একাধিপত্য 

সত্যের বিধান না হইলে উহ যাউক না, তাতে ক্ষতি কি? যাহা! মিথ্যা, 

তাহ! লুপ্ত হউক । স্বাধীন নারী, স্বাধীন পুরুষ সত্য-বিধানেই যদি 

- কোনদিন মিলিত হইতে পাবে, তাঁর তুলা ্থখেব দিন আব নাই। 

প্রকৃতি-পুরুষের আধ্যাত্মিক বুলি সত্যেব দিক্‌ হইতেই পরখ" হইয়। 
আঁমুক । 

এমনি সব কথাই আসিষাছে, অন্ততঃ আসিতে পাঁবে।, যুক্তি 
খুবই সবল ম্পক্ট-_পুরুধও মানুষ, নারীও মানুষ ; পুরুবের বেলার যে 
স্বাধীনতা, নারীর বেলায় সে স্বাধীনতা থকিবে না কেন? নাবী 
কেন চিরপরাধীন! রছিবে,? পুরুষ শ্বেচ্ছাঁচারী, কাঁম-গতি, স্বচ্ছন্দ- 
বিহীরী হইবে নারীকে পদে পদে শৃন্খলভার বহিয়া চলিতে হইবে 
কোন্‌ স্কায়ের বিধান? বলিবে, নাবী যে দুর্বল, তাই পুরুষের 
ক্ষত্ধে ভর বিয়। ন! চলিলে, ফল ভাল হইবে না। একথা বলা 
শ্রদ্ধার উক্তি নয়। প্রবল পক্ষ সর্বক্ষেত্রে চিবদিন এঁর্প কথাই 
উত্থাপন 'কবে। আনব! পরাধীন জাতি, ইংবেঞ্জের মুক্ত কৃপাণের 
" পৰে নির্ভব কবা ছাড়া আসাদেব আত্মরক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় 
নাই-_এ মাঁমুলী বুলী ত হাঁমেশাই শুনিতে হয়, বেশ ভবা সনে 
সে কথায় সায় দিতে কেহই আমর! পাবি কি? শক্তিব যোগ্যতা 
স্বাধীনতার মধ্য দিয়াই যেমন ফুটে, পরনির্ভরতাঁয় তেমনি দিন দিন 
কুঁড়াইরা যায়। অতএব এ-সব খোঁড়া যুক্তি খাড়া কর! ভাল 
গুনারও ন, তর্জেও নাঁ। মানুষের মনুযাত্ষের এতে অপমানই কৰা 


হয়। নাবী হউক, পুরুষ হুউক, ব্যক্তি হউক, জাতি হউক, কাহারও . 


অস্তর-সন্তাব 'উপর' আসর! শ্রদ্ধাহীন নহি, সন্দিহানও নহি, সৃতরাং এমন 
০০০০০০০৮১০০ 


রী ১৩২৯ 





{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


*খুরুষের যেমন, নাবীবও তেমনি সাধনটিই বড় কথা, স্বাধীনতা 
তাবই প্রববোনে--দিছি সাধনাবই স্বতঃশ্ষ,্্ত সত্যরপে অবশ্থন্তাবী 
ফুটিয়। উঠিবেই। ' 

নাবীব সাধনা! কি? নারীত্বের। নারীকে নারী হইয়াই ফুটতে 
হইবে, নাবীত্বকেই তাবে পূর্ণ হইতে পূর্ণতব হইয়া সিদ্ধ করিয়া 
তুলিতে হইবে। ভগবানেরই শক্তি নাবী-কূপে অবতীর্ণ! । ..ভাঁরতেব 
নারীঙ্গীবনে একট! মুক্তির সনাতন আদর্শ আছে, নেই আদর্শ 
তপন্তার দ্বাবাই উত্তৃত হইয়াছিল, তপ্ত! দিয়াই পূর্ণ হইবে না কি? 
আজ নাবীকে সর্ববতোভাবে পুকষেব আব্ছায়। ছাড়িয়াই দাড়াইতে' 





ন্‌ 


হইবে। এইখানেই, এই পুরুষের ছার়ানুচিকীধাতেই যে পুরুবেব . 


কাছে নারীব সর্বাপেক্ষা! ঘোরতর ও শোচনীয় অধীনত! প্রকট 
হইব! উঠিতেছে | সাক্রীগেট নাবীর মুভি-কাদনাকে আমর! 
শ্রদ্ধা কবি ও সর্ববাস্তঃকরণে তাঁব সাফলা প্রার্থনা করি, কিন্ত 
কুক বেদনাতেই যে হৃদয় ভরিয়া উঠে, যখন পুরুষত্বের কাছে 
নারীৰ নারীত্বেব এতখানি আত্মহত্যা, এতখানি পরাভব পরিলক্ষ্য 
কবি। নারীর নারীত্ব পুরুষের জাগ্রত অধীনতাপাঁশ ছিন্ন করিতে 
গর, পুরুঘরেব দরুণ অভিভবে ভিতৰ হইতে এতথানি পীড়িত ও 
আচ্ছন্ন হয়| উঠিবে, ইছাব সেয়ে ভয়ের কথা আব কি আছে? .. 

নারীকে আমরা পুরুষের শুধু নাগ-পাশ নয়, মারাঁপাশ হইতেও 
আপনাকে ছিনাইয়! লইয়া অনাবিল ও শুদ্ধ মহিমায় দীড়াইয়া 
উঠিতে বলি। নহিলে, নারীক্ষের মুক্তি নয়, নাবীস্থের চিরহত্যাই 
অবশ্থস্তাবী হইবে । ভগবান নারীকে ঝপ দিয়াছেন, রস দিয়াছেন, 
পুরুষকে দিয়াছেন বীরধয__নারী ধৃতি, পুরুষ শ্রষ্টা--এ ভগবানের 
বিধান, মানুষের মনগড়।- চেষ্টায় তাহা উড়াইয়া দেওয়া যার না। 
উড়াইতে চাঁহিলে, একট! অস্বাভাবিক ব্যভিচার জন্মায়, সেটা কি 
পুরুষত্ব, কি নারীর্ব কোন দিক্‌ দিয়াই স্বাস্থাকর নয়, স্বস্তিকর 
নয় - 

সেইজন্ত নারী আত্মদসর্পণ কবিবে পুরুষের কাছে নয়, আপনার 


মধ্যে যে মঙ্গল ও শিব আছেন তাহাবই কানে, আপনিও শিবসয়ী _._.. 


কল্যাণমরী বপে ফুটিয়। উঠিবাব প্রস্তই! পুক্লুধও তেমনি মোহযোরে 
কখনও আক্মদান করিবে ন! নারীর কাছে, কিন্তু পুরুযৌত্তমের 
নিকটে উৎমর্গ-সপ্রাত তপঃশক্তিব জাগবণে আপনাব সাফল্যের সঙ্গে 
সঙ্গে নারীর নাবীত্বকেও সাফল্যযুক্ত করিবে ।*** 

তপন্ত করিতে হুইবে নরনারী উভয়কেই, যুক্তভাবে, কখনও 
বিযুক্তভাবেও, পরস্পরের স্বাতস্ত্যাকে বিশিষ্ট রাখিব।ই--কিন্তু বিশিষ্টের 
মধ্য দিয়! যে মিলনই সাফর্য ও চরিতার্থত! চায়, তাহাই ভগবানের 
শ্রেঠ ও পবম অভি প্রায়, ইহাও আসাদেব ভুলিলে চলিবে ন! ।.-- 

আমবা নারীকেই বিশেষভাবে আজ এই প্রেমের সাধনার আহ্বান 
কবিতেছি। পুরুষের আল্লা! জাগিয়াছে, নাবীব আত্মা যে এখনও ম্লান 
অথব! মোহাচ্ছন্ন।*"*নাবীর বিমল মহিমা, নাবীত্বের তপস্তার মর্যাদা! 
ও জয় লইয়], কোন্‌ -বিদ্বাল্লতিক1' কোথায় অপেক্ষ। করিতেছ্ছ-_ 
সাড়া দাও--আগ্রুত নাবী-আস্মার প্রতি জাগ্রত পুরুষ-আস্মার বন্জ- 
আহ্বান সত্য করিষা তোল। মিলনেবই সরল মস্ত্রে আজ নারী- 
শক্তিকেও অভিষি্ত হইতে কহিতেছি-_-কোনও মোহে, লোভে, 
অভিমানে যেন অমব। প্রেমের তপন্তাকে রি কু রী বিড়ম্বিত 
করিস! না তুলি ।.. 


(প্রবর্তক, আশ্িন ) 


1 


০ 


a 


ওয় সংখ্যা ] 


পাটি লাও তা পাঁছি পাস পাটি পা পাটি পা পরি লাও পরি লাম লাস লাম লাম লা লাম লাম লাছাল পি নামি 


বাঙলার ‘প্রথম’ 


[>] 
প্রথম বাঁঙ ল! ব্যাকবণ 
ইংবেজী ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হাল্হেভেব লেখ| ব্যাকরণই 
ভাবতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম বাঙলা! ব্যাকরণ ।".*১৭৪৩ সালে মুদ্রিত 
“পরত গীজ ভাষায় লেখা, লিস্বনে ছাপাঁন একখানি গ্রন্থ ১ হইতে 
৪৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বালা ব্যাকবণ, ৪৯ হইতে ৩.৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বাঙ 
গর্ভ, গীজ অভিধান এবং ৩*৭ হইতে ৫৭৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পর্ভগীম-বাঙুলা 
অভিধান । সমগ্র পুস্তকের “বাংলা অংশ রোমাল অঙ্গবে লেখ| । .. 
এইথানিই বাঙলাৰ প্রথম মুদ্রিত ব্টাকবণ। 
বঙ্গভামাব প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রশ্থ তিনথানি। এ ভিনখানি 
পুস্তক লিস্বনে ১৭৪৩ সালে Manoel de Asam2ao পর্ত,গীজনেব 
টি ও ষত্বে বাহিব কবেন। একখাঁনির নাম ৭0০57085007) des 


Mysterios da Fe; etc.” [a compendium cf the mysteries, 


of the faith] | এই বইখানি Asiatic Society of Bengal 
সংবন্দিত আঁছে। ইহার ভূমিকা হইতে বোঝা যাঁয যে ইহা ১৭৩৪ 
সালে লেখা হইয়াছিল। বইথানি কিন্তু ১৭৪৩ সালে বাঁহিব হয। 
২ধ খানির নাম *Cathecisno da Doutrina Christa” 
[Catechism of the Christian Doctrine] | এই গৰশ্থখাীনি Don 
Antonio নামক ভূণানিবাসী বাঁঙ্জালী কর্তৃক ব্বচিত এবং Frey 
Manoel de Asamprao কর্তৃক র্ঘ,সীজ ভাষাব অনুর্দিত। ত্য 
পুস্তকখানিব নাম “Vocabulario bm idioma Bengala 
Portuguesa” [Vocabulary in the Rengali and Portuguese 
Lan৪uage] | এই তিনধানি প্ৰন্থ-সম্বন্ধে প্রসাণ-পণ্ডী (authori- 
1199) নিয়ে দেওয়া গেল £-- 


(ক) Barbosa Machado—Bibliotheza Lusitana 


77 Histerica, etc. Vol I, p. 183, 


+ 
সদ 


(খ) Catalogo dos MSS da Biblictheca Publica 
Evorera Ordenada par J. H. de Cunha Rivara. 
প্রথম প্রথম ব্যাকবণে সন্ধি, সমাস, প্রত্যব, সত্ব, ণত্ব, অলঙ্কাব, 
এই কয়টি বিষয আদৌ আলোচিত হয় নাই! হাঁল্হেড ইংবেন্্ী ১৭৭৮ 
কেরী ১৮০১ সালে, কীথ ১৮২* এবং বাজ! বামমোহন বাব 
১৮৩৩ সালে চাঁবিটি ছন্দেব নিয়ম সামান্তরূপে লিপিবদ্ধ করিষা 
যান। বাঁজা বামমোৌহন বাঁষ পূর্বেই পুস্তকথাদি লিখিযাছিলেন। 
কিন্তু উহ| এ বৎদরই বাহির হয়। পরে ১৮৩৪ সালে জয়গোপাল 
তকালঙ্কাঁৰ মহাঁশষ বিস্তৃতভাবে ছন্দেব আলোচনা করেন। তাব 
পৰ ১৮৫২, ১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে ছন্দোবিষষে কিছু কিছু আলোচনা 
হয়। শেষে ১৮৬৪ সালে মধুসুদন শর্ম্ম ৮৮টি ছন্দেব বিস্তৃত 
আলে।চন। করেন। ১৮২* সালে সথুবমোহন চত্ত কর্তৃক সন্ধি 
প্রথমে আলোচিত হয় । ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৫ সালের মধ্যে 
সন্ধিপ্রকবণের পুনরালোচন] হইযাছিল। ১৮** সালে চ্যাসাচরণ 
সরকার সন্ধি-প্রকরণেব যথোচিত সংস্কাব কবিয়া. ইহাকে সাঁমযিক 
সাহিত্যের উপযোগী করিয়া তোলেন। ইহাব পব সকলেই ব্যাকরণে 
সন্ধি-বিধি সপ্িবেশ করিতে আবস্ত করিলেন । সমালেব আদি পথপ্রদর্শক 
রাজা বামমোহন রাব। ইনি বছত্রীহি, উপপদ ও কর্মধাবয়, এই তিনটি 
সমানে আলোচনা কবিধাঁছিলেন। ইনি আবার চলিত বাঙ জাপদেব 
সমান প্রথম অনুশীলন কবেন (১৮৩৩ )1 পরে ১৮৫২ সালে শ্যানাচবণ 
সবকাব সমাসেৰ বীতিমত প্রযোগবিধি এ্দান বরেন। এই সময 





কষ্টিপাথর- শিল্প ও দেহতত্ব ৩৫৯ 





হইতে বাউল! ব্য/কবণে সমাসের আলোচনা চশিয়। আসিতেছে। 
বাঁজা বাঁমমোহন বায কযেকটি বাঁও.ল| প্রত্যয় ও স্ত্রীত্রেব নিয়ম কবেন। 
বত্ব-ণত্বেব প্রথম পথ দেখাইলেন শ্ামাঁচরণ সরকাঁব। যত্ষ ণত্থের 
বিস্তৃত আলোচনা ১৮৫৮ সাঁলে প্রকাশিত 'সবন ব্যাকিবণে' দেখা যায় । 
শ্যামাচবণ সবকাঁরই সর্ধপ্রথমে ব্যাকরণে যমক ও অনুপ্রাস এই ছুইটি 
অলঙ্কারেব বিবরণ প্রদান কবেন। গবে ১৮৫৭ সালে বামগতি স্কায়রত্ 
মহাশয় আরও কয়েকটি অলঙ্কাব সংযুক্ত কবেন। অতঃপব ১৮৭৪ 
সালে অধগোপাল গোস্বামী ছন্দ ও অলঙ্কাবসমূহেঃ বিশদ ব্যাখ্য। সহ 
এক সুন্দর গ্রন্থ বাহিব কবেন। এইঝপে ছন্দ, সন্বি, সমাস, যত, “তব, 
প্রভৃতি বিষষগুলি ক্রমশঃ ব্যাকবণের মধ্যে একে একে প্রবিষ্ট হইয়া 
আধুনিক বঙিল। ব্যাকরণেব কলেবর পুষ্ট করিষাছে ।***বিদেশী পণ্ডিত 
বীম্‌স্‌ ১৮৭২-৭৯ সালে এবং হন্লে ১৮৮. সালে বাঙলাব প্রকৃতি 
অনুসন্ধান কবিয়| তাঁহাব আসল কপ বাহিব কব্বাব প্রথম প্রয়াস 
কবেন। তাৰ পব ১৯৮১ সালে চিন্তাহণি গঙ্গোপাঁধ্য য় বন্গভাষাব কৃত 
ব্যাকবণ লিখিবাব উদ্ভস বাঁঙালীৰ মধো সর্বপ্রথম করেন। তাব পর 
পদ্মনাভ ঘোষাঁন ভাযাতত্বেব ভিতব দিষ!, রবীন্দ্রনাণ ঠাকুব '“এবতত্বেব' 
দিক্‌ দিয়া, রামেন্্রহনন্দব ত্রিবেদী শব্মকথায়', যোগেশচন্র বিদ্যানিধি 
‘বাঙ্গাল! ব্যাকরণে’, বিয়চন্ত্র সজুঃদাব ও বিধুণেখর শাস্ত্রী বিবিধ 
প্রবন্ধে বাঙলা ব্যাকবণেব উপাদান সংগ্রহের চেষ্টা! ক বয়াছেন।-.- 

( ভাৰতী, অগ্রহাষণ ) শ্রী অমূল্যচরণ বিছ্যাভুষণ 


চতুরাশ্রমের প্রাচীনত্ব 
“*উজৈন ও বৌদ্ধধর্শ্েৰ আবির্ভাবের বহু পূর্বেও হিন্দুৰ আশ্রম-ব্ভাঁগ 
বর্তমান ছিল 1... প্রাচীনতম উপনিষদেন্ সময়েই আশ্রা-বিধান স্ুপ্রভিষ্িত 


হইয়াছিল এবং*তাহাঁব পূর্ব হইতেই চারি আশ্রবের ক্রনিক সনুম্ধও 
স্থিব ছিল।*** 

বিদ্যাভ্যাস, সংসারধর্ম্ম প্রন ও সংসাৰ ত্যাগব কল্পনা হইতেই 
হিন্দুর আশ্রম-ব্যবস্থাব উৎপত্তি হইনাছে। ‘আআ’ নামটি প্রচলিত 
না থাকিলেও অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে আব্য-সমাজে বিদার্থী, 
সংসারী এবং সংসারবিবস্ত সন্যাসী বর্মন ছিল, ত'হাতে সন্দেহ নাই। 
প্রাচীনতম" বৈদিক গ্রস্থেই ত্রন্গচাবী, গৃহস্থ, মুনি ও হতির উল্লেখ পওয়। 


যায়। 
(মাসিক বসুমতী, কার্তিক ) শ্রী নবেন্দ্রনাথ লাহ! 


শিল্প ও দেহতত্ব 

“একটুখানি বুদ্ধি থাকলেই আর্টের ইতিহাঁস সেখ! চলে, কিন্তু যে 
জিনিষগুলে। নিযে আর্টেব ইতিহাস, তাঁৰ রচধিতা ইতিহাসবেতা| নয, 
বসবেত। ।-*বীন্দেব 208625 দিযে গাছেৰ 278912)ব বিচার কৰ্তে 
যাঁওধা, আর মানুী মূর্ত্তিব 209০1: দিযে মানস-সূর্তভির এanনt০০1১ব 
দোঁৰ ধৰ্তে যাওয়া সমান মূর্খতা ৷--*এই যে মেনে গতিবিধিব মতো 
সচল সঙ্জল 5090027%, একেই বলা হয ৪7055 anatomy, যার 
দ্বারা বচযিত! রসেব আধা’কে বসের উপযুক্ত সান পরিমাণ দিযে 
থাকেন ।.. আঁকাঁৰেবে বিচিত্ৰত| দিষেই বসেব চিচিত্রতা বাহির হয় 
আর্টেব জগতে, আঁকাবেব মধ্যে নির্দিষ্টত! দেখালে কিছুই নেই... 
ঘানুষের এna0০1৷)তেই যদি মানুষ বন্ধ থাকৃতে, দেব্তাগুলোকে 
ডাকৃতে যেতে পাবৃতো কে?*“'ইউরোপ যে চিবভাগ্গ বাস্তবের মধ্যে 
আর্টকে বাঁধতে চেয়েছে সে এখন - কি সঙ্গীতে, "ক চিত্রে, ভাব্য্যে, 
কবিতায়, সাঁহিভ্যে, ঝাঁধনেব মুক্তি ক।মূন! কব্ছে।**' 


পা 





সিন আর্টের এবং বচন্যব পক্ষে সন্ত জিনিষ 1..কবিতার 
বাঁ ছবিতে এই ভাবে চলস্ত রং রেখ! রূপ ও ভাব দিয়ে যে 'রচনা 
তাকে আঁলঙ্গাবিকের! গতিচিত্র বলেন-_অর্থাৎ গতিচিত্রে রূপ বা ভাব 
কোন বন্ত-বিশেষেক অবিস্তাস বা রাপ-সংস্থানকে অবলম্বন করে 
দীড়িয়ে থাকে না বিস্ত রেখার বংএর ও ভাবের গতাঙগতি দিয়ে রসের 
সঙ্গীবতা প্রাপ্ত হয়ে আসা-যাওয়া বরে।.-*আঁটিষ্ট রসের সম্পদ্‌ নিয়ে 
শথধ্যবান্, কাঁজেই রসবন্টনের বেলায় রসপাঞ্জের জন্য তাকে খুঁজে 
বেড়াতে হয় ন! কুমোরটুলি, সে রসের সঙ্গে রসপাত্রটাও সৃষ্টি করে? 
ধরে’ দেয় ছোট বড নানা আকারে ইচ্ছা-মতো1*"*ছবিতেও যেমনি 
কবিতাতেও তেমনি, ভাবের ছাদ অনেক সময়ে মানুষের কি আঁর- 
কিছুর বাস্তব ও বাঁধ! ছাদ দিয়ে পুরোপুবি ভাবে প্রকাশ করা যায় 


নাঁ, অদল-বদল ঘটাতেই হয়, কতখানি অদল-বদল সপ তা আটি 


যে রমমুস্তি রচনা কর্ছে সেই ভাল বুঝবে আর-কেউ তো নয়।... 
বচফের অধিকার .আছে রূপকে ভাঙতে রসের ছ'দে। কেননা রসের 
খাতিরে রূপের পরিবর্তন প্রকৃতি একট! সাধারণ নিয়ম ।---আটিষ্ট 
যখন কিছুকে যা খেকে তা'তে রূপাস্থ্নিত করুঙ্লে তখন সে যা-তা 
করলে ত! নয়, সে প্রকৃতির নিয়সকে অতিক্রম করলে না, উল্টে 
বরং বিশ্বপ্রকৃতিতে রূপমুক্তির নিয়মকে শ্বীকাঁব করুলে প্রমাণ করে 


চল্ল হাতে-কলমে ; আর যে মাটিতেই হোক বা! তেল-রংএতেই হোক . 


রূপের ঠিক ঠিক নকল করে; চল্ল, সে আঙ্গুরই গড়ক বা আমই 
গড়ুক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু সে দিয়ে যেতে পারলে না, সে অভিশপ্ত 


এ হল) কেনন! সে বিশ্বেব চলাচলেব নিয়মকে স্বীকার করলে না, 


প্রমাণও কর্লে না, কোন কিছু দিয়ে, অলঙ্কারশাস্্রমতো তাঁর কাজ 
পুনরাবৃত্তি এবং ভ্রাপ্তিসৎ দোষে ছুষ্ট হল। এ ধেন এতটুকু খাঁচার 
ধরা' এমন একটি পাখী যাঁর রসমূর্তি বিরাটের মীমাকেও ছাড়িয়ে 


. গেছে, বচনাভীত সুর বর্ণনাতীত বর্ণ তার। এই পাখীর মালিক হয়ে 


এসেছে কেবল মানুষ, জার কোন জীব নয়। বাস্তব জগ যেখানে 
সীমী- টান্লে, রূপের লীলা শেষ করুলে, স্বর থামালে আপনাব, 
সেইখানে মানুষের খাঁচার-ধরা এই মাঁনস-পাখী স্বর ধব্লে, নতুন 


2 নতুন দিকে পা 


বাড়ালে তবেই মুক্তিব আনন্দে । মান্য তার স্বপ্ন দিয়ে নিজেকেই 
দিচ্ছে ত নয়, বাঁকে দর্শন করছে যাঁকে বর্ণন কর্ছে' 


চি আটঘাট-বীধ! বীণা আপনাকে ছাড়িয়ে 
“চলেছে এই স্বপ্নে, সুবের মধ্যে দিয়ে বাদী তার পাঠে পাঠে বাঁধ! 
- ঠাট ছাড়িয়ে বার হচ্ছে, এই স্বপ্নের দুয়ার দিয়ে ছবি অতিক্রম 


কবেছে ছাপকে, এই পথে বিশ্বের -হৃদয় গিয়ে মিল্ছে বিশ্বূপের 
হৃদয়ে, এই স্বপ্নের পথ।."*পড়া পাখী য! শুন্লে তারই পুনরাবৃত্তি 


চা *তাবা কেউ এই বিশ্বসংসাবে -রচয়িতাঁর দাবী নিতে পার্লে 
না, এক যার! স্বপন দেখলে স্বপন ধর্লে সেই আর্ট ব! ছাড়া! 
(বব, অগ্রহায়ণ )  বনীজনাথ ঠাকুর 


—~ 


হিন্দু মেলা ও নবগোপাল মিত্র 
*-*নবগোঁপাল মিত্র মহাশয় সেকালের স্বাদেশিকতার একজন 
প্রধান পুবৌহিত ছিলেন 1-** 
সেকালে এই ভারতবর্ষ! কেবল হিন্দুবই দেশ,' মুসলমান খৃষ্টীয়ান 
্রসৃতিব এদেশের উপবে কোনও বিশেষ দাওয়াদাবী আছে; ইহা 


; প্রবাসী_পৌঁষ, ১৩২৯ 


ব রসিদ ক 
রি 2 
সি ক শা 
এ | 


শ ভাগ, ২য় খণ্ড : 
| ttn 
শিক্ষিত-সমাজেব মনে উদয় হয় নাই৷... এই সঙ্কীর্ুন্।দেশিক তাঁগ 
প্রেরণাতেই ব্বপীয় রান্রনাবায়ণ বন্গু মহাশয়ের হি্দুধর্দেব শ্রেঠত্ব- 
গ্রতিপাদক বক্ততা লিপিবদ্ধ হয়। সেই সঙ্ধীর্ণ ৮ 
প্রেরপীতেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ত্রাঙ্মদসাজকে হিনুত্বেব গণ্তীর মত 
আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাহারই জন্য ঠা 
্রাক্ষ-বিবাহবিধির প্রতিবাদ করেন। আর সেই ব্বাদেশিকতাঁব 
আছর যান নবগোপাল ls মহাশয় হিন্দু মেলাব প্রতিষ্ঠা 


ইহা নাই হইগ- 
ছিল। ইহার অনুষ্ঠাতৃগণ সকলে হিন্দু ছিলেন। 
যে-সবল বজ্ততাদি প্রদত্ত হয, তাহ! সকলই দ্বারা 

প্রণৌদ্বিত ও হিন্দুৰ গুণ-গবিমায পরিপুষ্ট ছিল। | পু সত্যন্স- 
নাথ ঠাকুরের সুপ্রসিদ্ধ ভারত-গাঁথাঁ_ 

জধ ভাবতের জয়, গাঁও ভাঁরতেব রয়, 

- কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় 5. 
নবগোপাল-বাবুব প্রথম হিন্দু-মেলার জন্য রচিত হয় এবং মেলার 
উদ্বোধনেৰ দিনে গীত হইয়াছিল । গায় মনোমোহন বহু, মহাশষেব 
গ্গীনও-_. 





দিনেব দিন, সবে দীন, ভাবত হয়ে পবাঁধীন 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিনতারে জীর্ণ" ৯, ২ 
- অনশনে তনু ক্ষীণ, 
ভাঁতি, বেহালা 
তা তা ঠেলে অন্ন মেল ভার, 
দেশী বস্থ-শশ্্ বিকায় নাকো আব, ই 
হাঁধবে দেশে কি ছুর্দিন। : 
ছচ সুতা পৰ্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে, * ূ 
দিষাশলাই-কাঁটি তাও আসে পৌতে, ॥ 
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটি ভ্বালিতে 
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ।- 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গবা 
কলের বদন বিন! কিসে রবে লাজ, 
০ ধবৃবে কি লোক তবে দিগন্ববেব সাজ 
- বাকল-টেন| ডোর-কোপীন । : - 
iit ভাবতের প্রাচীন শোর্ষা-বীর্ষ্যেব স্মৃতি জাগাইয।: 
স্বেশবাঁসীদিগকে এই নবধুগেব নূতন শৌধ্/-বী্ধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত 
করেন। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সাধনার একট! নুতন পাঠশাল। 
গলড়িয! তুলিবাব চেষ্টা করেন। .'নবগোপাল-বাবু একটি ব্যায়াম-বিছ্যালয় 
প্রতিঠিত.কবেন। কর্ণওয়ালিস ভ্্রীটে শঙ্কব ঘোষের লেনে মোড়ে 
সান হক ভদ্রাসন ছিল ' ইহারই অব্যবহিত পূর্বদিকে 
শঙ্ষব ঘোষের লেনের ভিতবে ' ১নং বাড়ীতে নবগ্গোপাল-বাঁবুব এই" 
কাবা ছিল। এই আখড়াতে বিলাতী য্যায়াষের সফল সবপ্রীমই . 
ছিল, কিন্তু নবগোপাল বাবু কেবল বিলাতী বায়াম শিখাইধাই ক্ষান্ত 
ছিলেন না । আখড়ার বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে লাঠিখেলা, তবোয়াল-খেলা, 
গুঁলেল-খেলা এবং বন্দুক-ছোড! পৰ্যন্ত শেখান হইত । নবগোপাঁল- 
বাবু ঘোবতব ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন, এবং কি পাঁষে ভারতবর্ষ 
অনতিবিলম্বে ত্রিটিশের শৃষ্মলমুক্ত হর, অহনিশ তাঁহাঁরই ধ্যান 
ফরিতেন। ভারতবর্ষ: বাহুবলে ইংবেজেব নিকট হটিবা গিয়াছে; 
ভীহার এই ধারণা ছিল। ক্ুতবাং ইংবেজ তাঁডাইতে হইলে এই 
বাহবলেবই ভদ্রলা কবিতৈ হইবে, ইহাই তাহার স্বার্দেশিকতার 
মূলমন্ত্র ছিল। কিন্তু অন্পবল বাতিবেকে বাহুবল লাঁভ সম্ভব নহে। 


এই দেলাতে ' 


* পাস সিসির সাস্পিরিসিপাস্িা NODS NANA পতি 


ওয় সংখ্যা ] 





পাস তাত 
আবার ইংবেঙ্গ আপনাব ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তাৰ করিষ! ভ'বতবর্ধকে 
নিবন্ন ও বিবস্তু কবিয়| তুলিয়াছে, হৃতণং ইংরেজের কবল হইতে 
হুদেশের ব্যবসা-বাণিজাকে উদ্ধাব করিতে ঘা পারিলে দেশেব 
লৌকে পেট ভরিয়া খাইতে পাঁবিবে না, অন্নবন্তের অভাবে 


কীনশনে ও বোগে শীর্ণ এবং নিদারুণ চিন্তান্ধবে জীর্ণ হইয়; বহিবে; 


স্টতবাং স্বজজাতিব বাহুবলের প্রতিষ্ঠ। কবিতে গেলে দেশের ব্যৰসা- 
বাপিজ্যকে নিজেদেব আষত্তে আনিতে হইবে; স্বদেশের বিপণি 
হইতে বিদেশের পণ্যকে বহিস্কৃত করিয়া দিতে হইবে ; দেশেব কৃষি 
ও শিল্লেব চবম উন্নতি-সাধন করিতে হইবে )--এই সকলই-ব্যাঁধ।ঘ- 
চা, অন্তরণস্ত্ব্যবহারশিন্দী, স্বদেশেব পণযজ [তেব পুলরুদ্ধাব__নবগে।পাল 
মিত্র মহাশয়েব স্বদেশ-পুজাব মুখ্য উপকরণ হইয়াছিল। এই-সকল 
ভাব ও আদর্শ প্রচাবের জন্যই তিনি হিন্দু-মেলার প্রতিষ্ঠা কবেন। 

হিন্দুমেলাতে স্বদেশী পণ্য প্রদর্শিত হইত, ব্যাধামাঁদিব পৰীক্ষা 
হইত, এবং স্বাদদেশিকতা. উদ্ধ দ্ধ করিবাব উপযোগী সঙ্গীত ও বক্ততাদি 
হইত, পণা- ও ব্যাবাম-প্রদর্শকদিগকে প্রকাশ্য সভাব অভিনন্দিত করা 
হইত এবং যথাযোগ্য মূল্যবান পুবস্কাবও দেওয়া হইত। বৎসরে 
একবার কবিষা মেল! বসিত-1".*তধনও অস্ত্র-আঁইন লিপিবদ্ধ হয নাই। 
স্থতবাঁং বন্দুক-ছোঁডা বা তরোধা *-খেল| অভ্যাস কর! কঠিন ছিল না। 
ধাপাব মাঠে যাইয| হিন্দু-মেলাব বিশিষ্ট কর্মকর্তা! গাঁথী শিকাঁবেব 
ভান কবিয়| বন্দুক-ছোড। অভ্যাস কবিবাঁর চেষ্টা কবিতেন। এই 
হিন্দুসেলাতেই প্রথম নূতন রকমেব তাত প্রদর্শিত হইযাছিল ) ত্রিপুব| 
জিলাৰ সরাইল পবগণার অন্তর্গত কালীকচ্ছের খ্যাতনাম! ডাঃ মহেন্তর- 
চন্দ্র নন্দী মহাশয় তখন কলিকাতাষ ছিলেন, মেততিকাল কলেজ 
ছাঁড়িযা--অথব! কলেন্ন হইতে বিতাড়িত হ্ইয়া-_মহেত্র-বাঁবু তখন 
পটুয়াটুলি লেদে থাকিয়! একটা নূতন কলের তাঁত উদ্ভাবন করিয়া 
ছিলেন।..-প্রযুক্ত জ্যোতিবিজ্রন।খ ঠাকুব মহাশয় এই ভঁতে তৈয়ারী 
গাষছ। মাথায় বীধিয়। হিন্দ-মেলাষ উপস্থিত হইয়াহিলেন--লোকে 
বলে নাচিয়াছিলেন।-.-. 


"------ শেষবাবেব মেলাতে একট! জাকাঁলে। বকমেব মাবাসারি হয । তাৰ 


্ 


পর হইতেই হিন্নু-মেল| বন্ধ হইয| যায । বাহিবেব -মযবানে ব্যাষাম 
প্রদর্শনের আযোজন হব। আমি একখান! চৌকি লইযা ব্যাথা 
দেখিবব জস্ক বাহিবে যাইয়! এক জাযগায বসিলাম। হিচুক্ষণ পরে 
একজন হাটকোটধাবী পুরুষ একটি মেমকে সঙ্গে লইয়া আমাৰ 
পিছনে দড়াইলেন। পুরুষটি অতি বচভাবে আদিয়। আমাকে চেবাবট| 
ছাড়িয়! দিতে ছকুম কবিলেন।- আমি সে কথার কর্ণপাত কবিলাম ন;। 
তখন সাহেবটি আমাকে চৌকি হইতে ঠেলিয়! ফেলিয়া! দিতে চাহিলেন।... 
তখন সাহ্ব-বাঙ্গালীতে পুবাদগ্তব মাবাধাবি সুরু হইল। তাব পর 
পুলিন, আনিয়া! হাজির হইল ।...বাঙালী যোদ্ধ বর্গ হট চুডিয়া পুলিসেয 
দলকে আটুকাইতে চেষ্টা! কবিলেন।.-স্ধ্যাকাল পর্যন্ত মারামাবি 
চলিয়াছিল।.. 

এই মাবামাহ্বি মংশ্রবে- হ্ন্দবীমোহন এবং আঁমি ছাড়া আরও 
ছুইজন গ্রেপ্তাব হন।...নবগোপাল বাবুর কুটুম্বের পঞ্চাশ টাকা ও 
আমাব কুডি টাকা জরিমানা হয়। 
_ নবগোপাল-বাঁবুর একখানি ইংবেজী সাপ্তাহিক কাগজ ছিল; 
নাম 51025] Paper (ম্কাশনালি পেপার )। কাগ্জখানিব ইংবেছী 
প্রা আগাগোড়াই ভুল থাঁকিত। ইও তাহার স্বাদেশিকতাবই একটা 
লক্দণ ছিল৷ বিদেশী ভাঁষ! শিক্ষাৰ জন্য তাঁহাব বিন্দুমাত্র অনুবাগ 
ছিল না । এই স্বাদ্দেশিকতাই নবগোপাল মিত্রের চিত্রের বৈশিষ্ট্য 
ছিল। আবেসে যুগের বাঙ্গালীদিগেব মধ্যে তিনিই প্রথমে হাঁতে- 
কলমে এই শ্বাদেশিকতাঁব আ'দর্শটাকে গড়িয! তুলিবাব চেষ্টা কবেন। 


কষ্টিপাথর-_বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ 





৩৬১ 
এইজন্য -বাংলাৰ নবযুগেব ইতিহাঁসে নবগোপাল মিত্র মহাঁশষ এবং 
তাহাব হিন্দু-মেলাকে কিছুতেই বাদ দেওযা যায না । 


€ বঙ্গবাণী, অগ্রহাষণ ) শ্রীবিপিনচন্ত্র পাল 


— 


বয়ঃ কৈশোঁরকং বয়ঃ 


*“প্রথম-বৌবনে চাকপাঠে পড়িষাছিলাম-_যৌবন বিষসকান। 
বাৰ্দধক্যেব দবজায় আসিয়! শীএ৷ চৈতম্থচবিতামৃতে অদ্ভুত কথা দেখিলাঁয_ 
বয়ঃ কৈশোবকং বযঃ। 
এসন্‌মহাপ্ভু জিজ্ঞাসা কবিলেন, কোন্‌ বসকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
বলিষ| মান? ইহ।ব উত্তবে বাঁষ বামানন্দ কহিলেন--বধঃ কৈশোত্কং 

বয়ঃ| বৈঝব-সাহিত্যে কৈশোব বলিতে প্রস্ুট যৌবনই বুঝাঁয়। .. 

এই কৈশোর বাঁ যৌবনকালেই ত মানুষের পূর্ণ বিকাশের 
ইঞ্জিতটি ফুটিয। উঠে . 

মানুষই যে দেৰতাব প্রতিচ্ছবি । দেবতার প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম 
আঁধাব পবিপূর্ণ-সামুষ যে কি বস্তু তাহা প্রত্যক্ষ কবিতে পাবি, 
বিশুদ্ধ ও প্রপ্ুট যৌবনের মধ্যে । শিশুতেও তাহা দেখি না; 
বৃদ্ধতেও তাহ! দেখিতে পাই না। যৌবনের ছবিতে রূপে মধে 
অবূপেব লীলা, ইন্ত্রিষেব ভিতবেই অতীন্রিযেব খেলা, সর্সীমেন্র 
মধ্যেই অসীমেব টান প্রশ্ষুট হইয়া! থাকে । এইজন্যই বিশুদ্ধ ও প্রন্ছুট 
যৌবনকে দেবতাঁৰ বিগ্রহ বলিয়! প্রণাম কবিতে ইচ্ছা! হয ।.., 

কোনও বস্তু যখন নিন্জেব প্রকৃতিতে অবস্থান কবে, ভিন্ন ভিগ্র 
প্রকৃতিব বস্তুব সঙ্গে যখন তাহ! জত্মস্থাবা হইযা মিশিয়া না যায়, 
অথব। যতক্ষণ তাহ! নিজেব প্রকৃতির উৎকর্ষ লক্ষ্া করিয়া 7লে,' 
ততক্ষণই তাহাকে বিশুদ্ধ কহ! যায়।. বিশুদ্ধ যৌবন বলিতে ঘে 
যৌবন নিল্পেব সহঙ্ধ প্রকৃতিতে অবস্থিতি কবে তাহাই বুঝি। আর 
পবিপূর্ণ যৌবন বলিতে তাহাই বুঝি যাহাঁব মধ্যে যৌবনের নিত্যসিদ্ধ 
আদর্শটি সর্বাপেক্ষা বেশী সাড। পাইয়। থাকে । ইংবেজী দর্শনে এই 
নিত্যসিম্ধ কথাটাণে ই eternally realised কহে | . রি 

এই যৌবনকালে অবাস্তব কাঁবণে ষাম্ুষেব বিকাশেৰ ব্যাঘাত 
না ঘটিলে, তাহাঁব মধ্যে মনুষ্যত্বের সন্তাবিত পবিপূর্ণ ম্বরূপের মাঁন্- 
সাক্ষাৎকাব লাভ কবিষ। থাকি | মানুষ যে সত্য বস্তু কি, মানুষের 
নিত্যসিদ্ধ স্বরূপটাই বা কি ইহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আব 
এই নিত্যমিত্ব স্ববপটি বক্ত মাংসের ভিতব দিয়া আপনাকে ফুটাইন 
তুলিলেও বক্ত-মাংদেব অতীত | এ বস্তু অতীক্িয়। এই নিত্যসিন্ধ 
স্বকপেব মধ্যেই মানুষের প্রকৃত দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত । এইখানেই মানুষে 
সঙ্গে দেবতাব গুসামান্ত প্রতিঠঁত ও প্রকানিত। দেবতাৰ সঙ্গে 
মানুষের সমান-ধর্ম্ম বা সমান-গুণ আছে বলিয়াই মানুষ দেবতাকে 
জানিবাঁব অধিকাবী ৷. . 

এইজস্তই বায রামানন্দ মহাপ্রভুব প্রশ্নের উত্তবে কহিবাছিলেন_ 
বযষঃ কৈশোবকং বষঃ। 

যৌবন-ধর্পোব এবং যৌবনসাধনাব ইহাই মূলহত্র । - যুবকেবা নিক্ষেব 
যৌবনেব সার্থকতা সম্পাদনের জন্ক যে সাঁধনাই অবলম্বন করুন 
না কেন, তাঁহাকে এই মূলনুত্রেব উপবেই প্রতিষ্ঠিত কবিতে হইবে । 
সাধনীমাত্রই উ্পাঁপনা । যৌবনের সাধন! কবিতে গেলে যৌবনেব 
উপাঁসনা কবিতে হইবে । যৌবনেব উপানন! কবিতে গেলে যৌবন 
যে কি বস্ত, ভাহ'ব প্রকৃতি এবং স্ববপ কি, ইহা বুঝিতে হইবে। 
যৌবন যে মানবজীবনে আত্ম প্রকাশের সর্ববশেষ্ঠ ক্ষেত্র ইহা! বুষিযা 


যৌবনে প্রতি শ্রদ্ধালু ও ভক্তিমান্‌ হইতে হইবে। যৌবনের 
সার্ঘকতালীভেব আর দ্বিতীব পথ নাই। কিন্ত এ বড কঠিন 
উপাসনা । 


€(নব্যভারত, অগ্রহাষণ } শ্ীবিপিনচন্ত্র পাল 


জাতীয় উন্নতির উপায় 


** কোনও জ।তিব প্রতিভা এক্‌দ্রিকে বিকশিত হওবযা সে জাতির পক্ষে 
মহা অমঙ্গলের কারণ হয়ে দীডায়। দে কালে শিক্ষালাভ কবে? 
সমাজে ধাঁরা প্রতিষ্ঠানাভ কবাত পেবেছিলেন ভাবা অধিকাংশই 
ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাঁদের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল গভমেণ্টের 
চীকবী। কিন্তু দেশেব 4১0150০0791 ব্যবস/য়ীগঃণব কি আদর্শ ছিল? 
তখন কলিকাতীর ও মফংম্বলেব অনেকেই ক্যবসা কবে? বেশ বড়লোক 
হয়েছিলেন । সমস্ত উত্তব- ও পূর্বব-ভাবতেব বাণিজ্য কলিকাতা 
দিযে যাচ্ছে, বাঙ্গালীগ্রাতি তেমন উপযুক্ত হলে বা কার্ধ্যকাবিতা 
" ও দূরদণ্তি| থাকলে, এই বাণিজ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালীব হস্তগত 
হত ; কিন্তু সর্বনাশ কবৃলে এই চিবস্তাধী বন্দোবস্ত, এ শ্রমিদাব 
নাম কেনার প্রবঙ্গ প্রলোভন । কলিকাতা বড বড পরিবাৰ 
জোডাঁস [কোর ঠাকুব-পবিবার, হাটখোলাব দৃত্ত-পরিবাব, লাহ। মল্লিক ও 
- শীল-পরিবাঁব, রাঁণাঘাটেব পালচৌধুবী, এ"ব1 অনেকেই ব্যবসা কবে? 
বড়লোক হযেছিলেন। কিন্তু তাব পব জঙ্গিদাবী কিনে, কোম্পানীৰ 
কাগঙ্দ কিনে, এর! সকলেই ব্যবসা থেকে আস্তে আনু সবে' 
পড়লেন। বাণিজ্য আস্তে আস্তে একচেটিযা হল মাড়োয়াবী ও 
বাঙ্গালার বাহিবের অন্ান্ত জাঁতিব। বাঙ্গালীর যে স্বাধীনভাবে 
বাবসা শিখবাব সুযোগ হিল তাও ঢেব কে” গেল। এই যে 
আঁধিক প্ববশতা, এব জ্লচ্য বাজনৈতিক অধীনত-কেই শুধু দায়ী কব্লে 
চল্বে না, আমাদেব প্রকৃত জাতীয় চবিত্রই এব জস্ত দাবী । 

*বাঙ্গালাব সবচেষে বড় সমস্তা এখন দাবিভ্র্য মোচন এবং 
বিদ্বেশীয় কর্তৃক ধনলুষ্ঠন নিবাবণ। ..একজন্য পব্মুখাপেক্ষী হযে 
থাকলে চল্বে না। পবাসুখ।পেক্ষিতা আমাদের জাতীঘ চবিত্রেব 
মন্ত বড় একট! দোষ । ..আঁনরা লিজেবা মানুষ না হলে ভগবান্‌ 
বা তাহাঁব ক্ষোন ভগ্নাংশ এসে কখনও সমাজের শিকল কেটে 
দিবে না। ..শিক্ষা না পেলে মানুষে কাঁধ্যকরী শক্তি জেগে উঠতে 
পাবে না, মানুষ সমাজেৰ সেবায় লাগ বার উপবুক্ত হব ন! ৷... 

বর্তমান সভ্যতীব মুলসন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞান ৷ বিজ্ঞানেব প্রসাদে আমবা 
প্রকৃতিবাশীব ররাজোব যতটুকু দখল কবূতে পাবি, ইউবোপ-আঁমেবিকাঁৰ 
লোকে তখনি তাকে কাজে লাগিষে নিজেব শক্তি বৃদ্ধি কবৃছে। 
এই শক্তিৰ উৎসকে আয়ত্ত কবাব জন্য দেশেব কোনও প্রতিভাবান্‌ 
ছাত্র এই বিষয়ে শিক্ষিত হবাব কোন চেষ্টা কব্‌ছেন বলে’ মনে 
হয় না।""' 

দ্বাবিদ্র্য ঘুচলেই ম্যালেবিযাব প্রকোপ অনেকটা কম্বে । কাবণ 
পীড়িত লোক ছুবেলা পেট ভবে’ খেতে পার না; এবং স্বাস্থযবক্ষাব 
অতি সাধাবণ উপায় অবলম্বন কবৃতে পাঁবে না। সুতবাং বোগের 
সাথে সংগ্রাম করার ক্ষমতা তাঁদেব ঢেব কমে’ যায। তাব 
দৃষ্টান্ত এই যে গঙ্গাৰ দুধাবে পাটের কলেব বস্তি ও ইংবেজ 
মার্চেন্টদেব কুঠি ; ম্যালেবিব! এদেব ধাবে কাছেও ঘেস্তে পাবে না, 
কিন্ত একটু ভিতবেই গ্রামে অর্জেক লোক ম্যালেবিযাষ অর্থমত। 
ইংবেজ কলওয়ালাদের অর্থ আঁচে, তার! জঙ্গল কেটে, নর্দাস! 


প্রবামী-পৌধ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কবে”, ম্যালেবিয়| তাঁডিয়েছে। বাঙ্গালী অদৃষ্টেব উপব দোষ চাপিয়ে 
উৎসন্ন যাচ্ছে। . 

এই সংগ্রাদেব উপযুক্ত হতে হলে নিধতিব উপব নির্তবত! 
কমাতে হবে, জীবনব্য।পী সাধন! ও শিক্ষা কব্তে হবে। 
( নব্যভারত, অগ্রহাষণ ) শ্রী মেঘনাদ সাহা 








কর্তব্য পঞ্চক 


প্রথম, দেশেব দাঁবিস্রা-সমস্তাব সমাধান করা ।...দ্বিতীয়, বিস্যান- 
বলে প্রকৃতিকে জয় কব! ।. তৃতীয়, শ্রমগৌবব ।...চতুর্থ, অন্ৃপ্ততা 
দূব কবা! । পঞ্চম, দেশকে বৌগমুক্ত কব! ৷. নিশ্চেষ্টতা ও উদাসীনতা 
দূব কবাই ম্ববাজমন্দিবে প্রবেশেব প্রপ্ম সোপান। 
(নব্যভাবত, অগ্রহায়ণ) রী ন্দরীমোহন দাস 


ক্রমবিকাশ ও আকস্মিক বিকাশ 


..এখনকাব কথা Nature creeps and 19979-.-প্রকৃতি ধীবে 
ধীবেও চলে, ল।ফিয়েও চলে। প্রকৃতিতে ক্রমবিকাশও আছেঃ 
আঁকম্মিক বিকাশও আঁছে। বাস্তবিক বল্তে গেলে revolution 
আগে। evolution পরে। . 

আঙ্গ আঁমাদেব এবং আপনাদের নূতন কাজ--সামগ্রস্য ও 
সমদ্বয। নবীন বাঁঞ্জলা ও নবীন ভাবতে সাঁমঞ্চস্যেব ও সমন্বয়ের 
নুতন আহ্বান এসেছে। ধর্মে ধর্মে সামঞ্জস্য, সমম্বব কব্তে হবে। 
সমাজে সকল পার্থক্য দুব করে" ধনী-নিধর্নের সামগ্রস্য, ভদ্র- 
ইতরের সামঞ্জস্য স্থাপন কব্তে হবে। .. 

আজ আমাদের দেশে এই সমস্যাই উঠেছে__জড়জগতের ও ইতবপ্রাণী- 
জগতের নিষম পালন ক'বে, তাঁদের নিবমের অধীন হযে আমর! 
অবস্থা-মত ব্যবহা কব্বো-না, মন্য্যোচিত অখ্যাজ্নিয়ম স্বীকাব--- 
করে" আদর্শ বুঝে বাবস্থা কবৃবো? বিজ্ঞান আমাদের বলে’ দেন 
জড়প্রকৃতি (10802) কোন্‌ পথে বাঁধ। যে পথে কম বাঁধা. 
সব চেয়ে কম বাঁধা, the path of least resistance, সেই- 
খানে সকল জড়শক্তি ধাবিত হয়। ইথব-তবঙ্গও বাধা পেলে 
ঈষৎ হেলিধা চলে। জডজগতেব এই নিয়ম কিন্তু আধ্যাত্মিক 
জগতে খাটে না। Spiritual law হচ্ছে the path of the 
greatest resistance—যেবানে যত বেশী বাধ|, সেখানে ততই 
আত্মাৰ গতি স্থিতি ও বিকাশ । 


(নব্যভারত, অগ্রহাযণ ) শ্রী বিমলচন্দ্র ঘোষ 


' “গোষ্ঠীবিহারে’ দেশসেবা 


. স্বদ্েশ-ভক্তি, সবদেশ-গ্রীতি কাঁহাকেও শিধাঁইতে হয় ন! । স্বদ্নেশ- 
ভক্তি-প্রীতি মনের সাধাবণ বৃত্তি । অন্তান্ত বৃত্তিব মৃত এই বৃত্তিবও 
রতি হইযা থাকে । নিজেব জিনিযিকে সকলেই ভালবাসে, নিজের 
জিনিষেব সংবক্ষপণের জন্ভ সকলেরই চেঃ! হয়। যুবকদের মধ্যে 
তাহাদেব এই স্বপ্ত বৃত্তি উদ্ব দ্ধ হইয়াছে ।... 

যৌবনের অপবিষেয় শক্তি ন! হইলে বিশ্বের গঠন হয না । ..এখন 
সঙ্ববন্ধ হইযা কাঁজ কবিবাব দ্বিন 1 ..ধর্সপ্রচাবে, সমাঁজ-সংাঁপনে, 
বাঁজনৈতিক অভ্যুদযে, কৃষিতে, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত! ও বিজ্ঞানের 


নক 


শা 


গল্পের বই লইখাই লাইব্রেরী হইতেছে। 


৫2 


৩য় সংখ্যা ] 


আলোচনায় এই সংহৃতিশক্তিব দিব্য বিকাশ যে-কোনও উন্নতিশীল 
জাঁতিব মধ্যে প্রচুব পবিমাণে দেখিতে গাই । 

প্রাচীন ভাবত যখন উন্নতিশীল ছিল, আদর্শ ডিল, তখন ভাবতেও 
এই সংহতিশভ্তিৰ দিব্য বিকাশ দেখিতে পাই। প্রাচীনভারতে লোকে 
শগোঠীবিহাঁব” কবিত। নগ্বববাসীদেৰ সকল কাঁজেব চধ্যে শোঁষ্ঠীতে 

| একট! প্রাত্যহিক কাজ ছিল; এই-সমস্ত গোঠীহ উপব নজব 
বাখিতেন ধবিরা। ..খখেদেব যুগে ‘গোষ্ঠী’ ন! বলধ! ‘সভা’ বলা হইত। 
সভায় অনেক কাঁজেব কথ হইভ। গরু ও চাদেব উন্নতি লইয়। 
আলোচন! হইত ৷ পাশ! খেলাও হইত | ..সভায় তর্কযুদ্ধ হইত, কবিব 
লড়াই হইত। বচনাকুশল, তর্কনিপুণ ব্যক্তিকে পুবস্কাবও দেওষ] 
হুইত। . ইহাদেবই নাম হইত ‘সভ্য’ | এই সভাগুজি দেশেবও অনেক 
কাত্ত কবিত। এখান থেকে সময় দসধ বিচারালযেব শাঙ্গও হইত। 
ধর্ম নীতি ও সমাক্গবক্ষার কাজও হইত। রাস্তাঘাট তৈরী করা, এগুলি 
যাহান্ষে খাবাপ না হইয| যাঁর তাঁহাব ব্যবস্থ। কবা, এই সত্ব কর্তব্যের 
মধ্যে গণ্য ছিল। নগববাসীব স্বাস্বযবক্ষা ও অন্গবিধ! নিবারণের জন্ত 
সভাঁব চেষ্টা বড় কম ছিল নাঁ। নগবে বা গ্রামে খানা-ডোব। যাহাতে 
আস্থ্যকব না হয় তাহাব জন্য এই-দকল সভায় আঁল।5ন! হইত। 
মগবেব জল-নিকাশেব পথ যাহাতে বন্ধ ন! হুইব! যায তজ্জন্ত 
সভা হইতে ব্যবস্থাও হইত । এই সভাই পবধুগে ‘সনাজে' পরিণত 
হয়। নাম পৃথক হইলেও ইহাব কাও সভাব অনুরূপ ছিল 
সম!ঙও এই রকম দেশেৰ উন্নতিবিধায়ক ছিল । 

আদ্দকাল আমাদের দেশের যুবকেবা 'ক্লাব কবিহ। খীকেন। -* 
ঠিক এইবপ ক্লাবই সহরে ব! গ্রামে গঠন কবিয| যদি পাড়ার 
পাড়ায় এক ব| ততোধিক স্থাপন কথা বাঁধ, এবং তাহাতে অন্তত: 
সেই দেই পাড়ার অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আঁলোচন| হয, তাহ! 
হইলে এই ক্লাবের দ্বাবাই নেই প্রাচীন ভাঁবতেব গোষ্ঠীর’ কাজ 
অনায়াসে স্সম্পন্ন হইবে। আমাদের বর্তমান অবস্থায এইবপ 
অনুষ্ঠানে বিশেষ প্রয়োজ্রন। 
_ গ্রাসে গ্রামে এখনও অপাঠ্য ও কুপাঠ্য নাটক উপশ্তান ও 
এই লাইভ্রেবীগুলিকেও 
ক্লাবে পবিণত করিয়া, জনসেবা! তাহাব উদ্দেশ্য কবিয়া, মূলাবান্‌ 
অল্পসখ্যক প্রশ্থ রাখিযাও এই অনুষ্ঠান সফল কব| যাইতে পাবে। 
সহর বহুপল্লীর সমবাঘ। প্রতি পল্লীতে এক, ছুই, তিন, প্রয়োজন 
বুঝিয়। যত ইচ্ছা, এইকপ ক্লাব বাডাইয! কাৰ্য্য আবন্ত কবা 
যাইতে পাবে। ..আমোদ্র, যত বিশুদ্ধ হয, জীবনীশক্তি মানুষের 
তত বাড়ির। যায। এইজন্ত। এই জীবনীশক্তিবর্জক আমোদের 
সঙ্গে যাহাতে ক্লাবে ক্লাবে নিত্যগ্রযৌজনীয় ব্যবস্থার অলে৷চন| হয়, 
আমাদেব প্রতিবেশীব ও আমাদেব নানা অভাব-অভিযোগের 
প্রতিকার হয, দেশেব ভবিষ্যবংশ, সমাজপতি ও সামাজিক যুবক- 
বৃন্দেব কাছে আমব! তাহাই দাবী করি। 


(নব্যভারত, অগ্রহাযণ ) 


সাহিত্য ও স্বাদেশিকতা 


আমরা কোন দেশবিশেষের ও কাপবিশেষের প্রভাবে জন্মেছি 
এবং সেই দেখবে সঙ্গে আমাদেন নাঁডীব যোগ রবেছে। কিন্ত 
যদি আসাদের প্রাণে বিশঞ্জগতেব অস্ত কোথাকার অবকাঁশ বন! 
বাতাস স্পন্দন উৎপাদন ন। কবে, যদি আমর। অন্য দেশেব 
বাধূতে আড় মৃতপ্রায় হযে থাকি, তবে আাঁমব হযত বাঙ্গাশী 





শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 


কষ্টিপাখর--দেব-তত্ত 





৩৬৩ 
হব, কিন্ত মানুষ হব নাঁ। . এক লিল্িপুটদের সাধের ধন “ল্রাতীয় 
ভাব” ব! “স্বদ্দেণীত্ব” বেদীদিন বাঁচবে না! 

আমর! শুধু বাঙ্গালী নই, আমরা মানুষও | যুগে যুগে দেশে 
দেশে যে মানুষ হযেছে, কাজ করেছে, স্মৃতিচিহ্ন বেখে গেছে, আমরা 
তাদের ভাঁই ; আঁমথ| বিশ্বের সর্ধবিধ সত্যে সর্বববিধ ধনেব 
সমান অধিকাবী। যদি আমবা আমাদের নিজ দেশ বাঁ কাঁলকেই 
সবচেয়ে বড করে’ দেখি, যদি অন্কদেশ বা অঙ্ক যুগেব মীনবেব সঙ্গে সন্বন্ধ 
অন্বীকাব করি, তবে আমাদেৰ বাঙ্গালীত্ব পূর্ণত্ব লাভ কর্বে ন! ৷... 

শরীবের মত, মনেবও শ্রেষ্ঠ খাছ সংগ্রহ কর্তে হলে বিশ্ব- 
সংদাবে খোল। বাতাদে খোলা আকাঁশতলে বাছিব হতে হবে। 
কারণ আমাদেব বাঙ্গালীত্ব অপেক্ষা আমাদেব মনুধাত্ব অনেক বেশী 
বিস্তৃত এবং বেশী যুল্যবান্। যদি আমর! বিশমানবেক সঙ্গে 
আমাদেব বেশভূষা-বীতিনীতিব বাহাপার্যক্য সত্বেও, তাব ঢেযে 
অধিকতর গভীর অন্তবেব একতা অনুভব কবৃতে না পাবি, যদি 
মানবের সনাঁতন ভাবে, ভাবনাধ এবং বলে চল্তে লী পাবি, তবে 
বুঝতে হবে যে আমাদেব মানব হতে এখনও দেবী আছে, আমর! 
প্রাণীন্গগতেব অন্য এক শ্রেণী জীব; অভিব্যক্তির দোপানে এখনও 
পুর্ণমনুষ্যত্ব লাভ করতে পাবি নি। এটা গর্ব্ব কবৃদার নয; এই 
অবস্থায সন্তুষ্ট থাকলে এই নিয়ে বড়াই করলে আমাদেরই ক্ষতি 
হবে ) বিশ্বজগতের, মানবঙ্জাতির ক্ষতি হত্বে ন। 

যা সত্য, যা সুন্দব, যা শিব, ত! দেশ বা ক্ষানের সীমায় 
আবদ্ধ নব। কোন দেশ বা কাল তাঁব দেহটা, তার ভাষাটা, . 
তাৰ বাহ্য আববণটা মাত্র দেঘ, বিস্ত তাঁব প্রাপটি দেশকালেব 
অতীত। য! মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাব চিহ্ন হচ্ছে যে, তা 
সর্ধ্ব দেশে, সর্বাযুগ মানবে প্রাণে প্রবেশ কব্বে, সকলেই তাকে 
আদব কব্বে 1**- 

কেবল বিজ্ঞান নয়, স্থাপত্য, ভাক্কত্য। চিত্র-বিদ্য| প্রভৃতি কলার 
চর্চ্চা যতদিন না দেশে পুনঝ্জাঁবিত হযে উঠবে ততদিন বাঙ্গালা- 
সাহিত্য সর্ধাবয়বসম্পম্ন হতে পাব্বে না। লোহা ও পাথরের 
সংঘর্ষে অগ্রিব উৎপাদন হয। এক জ্বলন্ত দীপ হতে অপর দীপ 
আবালান যায়, যদি দ্বিতীয়টিব প্রকৃত তেল শল্তে থাকে । বিদেশী 
সাহিত্যে কলাব উজ্জ্বল জীবন্তরশ্ি হত যদি আমরা দুবে থাকি , 
তবে আঁমাঁদেব অন্তরে দীপ সাঙ্জান ধাঁক্বে, ভুলবে না। বিভিন্ন 
জাঁতিব, পিভিন্ন দেশেৰ, বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষেই জগ্রতেব সর্বশ্রেষ্ঠ 
সভ্যত। ও সাহিত্যে সৃষ্টি হবেছে--একঘবেদের সমাজ নহে। .. 
( নব্যভাবত, অগ্রহাষণ ) শ্রী প্রফুলচন্ত্র রায় 


দেব-তত্ব 

...মীনুয যখন আপনা হইতেই অন্য কোন প্রবল শক্তিব অস্তিত্ব 
অনুভব কবে, তখন স্বভ।বতঃই সে তাহাব নিকট অপনাকে অবনত 
করিয়া তাহাব আশয্ব প্রার্থনা কবে । ..এ হিসাবে উপাসনা! ব্যাবহাবিক 
ধর্মেই অন্তর্গত বহুদিক্‌ দিয়| বহভাঁবে উপাঁদনার বিকাশ হয়। 
বিশ্বাসের দিক্‌ দিয় পৌবাঁণিক উপাখ্যান হইতে দর্শন পর্যান্ত, 
প্রচলিত ধর্মমত হইতে বিজ্ঞান পর্য্যন্ত, কল্পনাব অন্ত প্রবল আকাজ্জ 
হইতে সত্যেব প্রতি সম্মান পর্য্যন্ত ইহাব প্রসাব । 

মানুষ যাহাব মধ্যে আপনাঁব স্পূহলীয় বস্তু বা ভাবেব প্রদান-ক্ষমতা 
নিবীক্ষণ কবে, অর্থাৎ যাঁহাব সম্বন্ধ হইতে নিজেৰ মধ্যে একটা 
অনুকূল ভাবের উপলব্ধি করে, তাহাঁজে ভালবাসে । এই ভালবাস: 
অবস্থা-বিপেষই ভক্তি । ইহা! মনেরই এক প্রকাব ব্যাপার । উপাঁসনাও 


৩৬৪ 





' মনেরই ব্যাপার । উপান্তের সহিত সম্বন্ধ হইলে মনের যে একরপ 
ব্যাপার .হয় তাহারই নাদ উপাসনা । এ উপাঁসন! যে কেবল ভক্তির 
ভাবের মধ্য দিয়াই হয় তাহা নয়; ভক্তির অভাবের মধ্য দিয়াও -হয়। 





॥এ ছাঁড| অন্ত যেকোন ভাবে মনকে একটা বিষয়ে আবদ্ধ বাঁখিলে -- 


_.. "তাহা মধ্যে ষে ব্যাপার হয় তাহাকে ৪ উপাসনা! বলা হইয়! থাকে... 
- _  আবাধন! প্রবৃত্তির মূলে নির্ভবশীলতাঁৰ ভাব আছে। ..একজন 
ইন্বরোপীর ' মনীষী বলিয়াছেন, ভব হইতে আবাধনা-প্রবৃত্তি উদ্ভূত 
হইয়াছে ।."হিন্দুদিগেব যাগ বন্ত ও ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশা দেবগণ 
ও- পিভৃগণকে মন্তষ্ট কর!11...আর্ধ্যগণ অনাধ্যদিগের সংস্পর্শে আসিব! 
‘নুতন জিনিস শিক্ষা করিযাছিল'। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদে 
“ধৰ্ম্ম অনার্্যভাবাপন্ন হয় নাই। অনাধ্যিগেব রীতিনীতি আচীর- 
ব্যবহার ও ধর্ম আর্যযদিগের রীতিনীতি আচার-ব্যবহাৰষ ও ধর্মকে 
সমপ্রদাবিত করিয়াছে । সকল সাঁনব্জাঁতির মধ্ো সাধারণ কিছু 
আঁছে। জাতি-সকলেব মধ্যে যেমন সাধাবণ কিছু আছে, তেমনিই 
- অনাধারণ কিছুও বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিশেষ বিশেষ-রূপে আছে । 
সেই অসাধারণ কিছু জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। 


:( যমুনা, অগ্রহায়ণ ) El অমূলাচরণ বিদ্যাভূষণ 


তাঁর! 


'_*, ভাঁবাদেবী মোটেই হিন্দুদিগেব দেবত! নহেন, তিনি বৌদ্ধদিগেরই 
একচেটিযা।...হিন্মুতাস্ত্রিকেবা' বৌদ্ধদ্বিগেব এই অতি_ শক্তিশালিনী 
‘দেবীকে আপনাদিগেব দেবসওলে টানিয়! লইয়াছিলেন।*** 

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসারে চতুতু প্রা তাবার যে ধ্যান আছে 
এই ধ্যানের ভিত্তব “পঞ্চমুদ্রা বিভূষিতাং" ও “মৌলাবক্ষোভ্যহুষিতাং” 

“কথা ছুটি বড় দর্কারী ।*” 

পাঁচটি মরা কি কি কেবল বৌদ্ধদের তত্র পুত্তকে দেখিতে পাওয়া 

'যায় এবং অনেক দেবতার পুজায় পঞ্চমুদ্রার প্রয়োজন । - বৌদ্ধদের 

অনেক দেবতা পঞ্চু্া় বিভূষিতা । দ্বিতীয়, তাবার মাথায় অক্ষোভ্যের 

ুর্তি আছে। 

- অক্ষোঁভোর নাম প্রথম সুখাবতী-বযহে দেখিতে পাওয়া যায়। 
অবশ্য বড়খানিতে নহে, ছোটখানিতে। সেখানি পৃষ্ঠীয় চতুর্থ শতান্বীতে 
চীন।ভাধার তর্জ্জম| হুইয়াছিল। তাহাব পর হিউয়েন সাংএব প্রথম 
বৃত্তান্তে অক্ষৌভ্যকে পাওয়া যাঁয়। তাঁহাব পর ইনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের 
মধ্যে একজন প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ বলিয়! গণ্য হন! ধৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
পুস্তকে ইঁহাব খুব প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যাষ। ধ্যানীবুদ্ধগণ বৌদ্ধদের 
আদি দেবত।। এই-সকল দেবত! হইতে একটি একটি বোধিসত্ব 
বাহির হন এবং বন্ত্রধানেব অক্য অন্য দেব-দেবীও উদ্ভূত হুন। খাঁহাবা 
"যে ধ্যানী বুদ্ধ হইতে বাহির হন তাঁহাঁব! সেই সেই ধ্যানীবুদ্ধেব মূর্তি 
মস্তকে " ধারণ করেন 1.""বজ্ানঙ্গ সিদ্ধেকবীব একজটা পর্ণশববী 
চণ্ডরোধন , সহাচীনতার! অক্গোভ্য ' হইতে - উৎপন্ন বলিয়া মস্তকে 

-অক্ষোভ্যেব মুভি ধাবণ করেন শ্ষ্টাব মূর্তি মস্তকে. ধারণ করা- বৌদ্ধদের 
দেরীরই স্বভাব, হিন্দু দেব-দেবীর হ্বভাঁব নহে। . 

:,= আমরা এতদিন এই বৌদ্ধ দেবীটিকে ভ্রমক্রমে উপাসনা, কবিয়! 
আসিতেছি। 

॥ ,এই তারা বৌদ্ধতন্তরের পুস্তকে উগ্নতাবা মহাচীনতাবা বলিয়া 

- পরিচিত] ঘাঁদশ শতান্বীব পূর্বে শাশ্বতবন্ল নামক কে'ন বৌদ্ধ পণ্ডিত 

“স্বরচিত সাধনমালায় যে ধ্যান “দ়াছিলেন, হিলু পণ্ডিতের সেই ধ্যান হ্বহু 
-লাইয়াছিলেন,। তফাঁতের ০ 


প্রবাশী--পৌষ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পণ্ডিতেবা তাহ! শুদ্ধ কবিধাছিলেন, , এবং বৌদ্ধেব দেবতাটির দি দক্ষিণ 


ও বান হস্তে যে ষে অন্তর বা প্রহরণ দিধাছিলেন ব্রাহ্মণেবা সেই- সেই 
অস্ত্রের দক্ষিণের গুলি ব!মে ও বামের গুলি দক্ষিণে.দিয়াছিলেন। “' 

তন্ত্র আমাদের দেশে ষষ্ঠ শতাবদীব পূর্বের ছিল ন| এবং প্রথম বৌদ্ধে- 
রাই তন্ত্র ভারতবর্ষে প্রচলন করেন। হিন্দুবা ক্রমে তন্ত্র স্বধর্থে গ্রহণ 


কবিতে বাধ্য হন। তুষ্ীয় ১৬শ ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে এক সংহিতা ছাড়া 


হিন্দুতঙ্্ের -অন্ পুস্তকের নামও শুন! যায় ন!। সাধনমালার পুথি 
আমবা যাহ! পাইয়াছি তাহা খু্ীর দ্বাদশ শতাব্দীব হাতের লেখায়। 
অতএব ইহ! হইতে প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধদেব মহাচীনাচাব তন্ত্র ও 
মহাচীনতারাব সাধনা হইতে পরে হিন্দুব! পুস্তকখানি ও দেবীটিকে 
বেমানুস.হজম কবিরাছিলেন। 

(প্রভাতী, অগ্রহায়ণ ) - শ্রী বিনয়তো ষ ভট্টাচার্য্য 


শুকরবলি 


---জীমৎ পূৰ্ণানন্দ গিরিকৃত-ভীতব্চিত্ত!মণি গ্রস্থেৰ বলিকবণে কথিত 
হইয়াছে “যে দেবতার উদ্দেশে শুকর বলিদান কবিলে, দেবতার পঞ্চাশ 
বৎসর স্ীতি হ্য।* আঁরও অনেক গ্রন্থে শুকর বলিদানের বিধান 


A 


দেখিতে পাঁওয়| যায়।'**বঙ্গেব বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন দেবতার নিকট ' 


অদ্যাঁপি শুকর বলিদান হইয়া থাকে । 

মবমনপিংহ জেলার অন্তর্গত কিশোবগঞ্জ খানাব অধীন গাঙ্গাটিয়। 
গ্রামে খলকুষারী দেবতার পুজার (এই দেবত। প্রাদেশিক) শুকর 
বলি হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ দেলাব কুরবাড়িযা খানাব অধীন 
পুটিজান! দেবগ্রাম অঞ্চলে বনছূর্গার পুজার নাপিত ক্ষুরের দ্বার! শুকরের 
গল! কাঁটির। দেষ। মহামাৰী নিবৃত্বিব জন্য কৌলিকগণ কালীপুজার 
শুকর বলিদান করিযা ও শুকর মাটিতে প্রোধিত কবিতেন।.“"মুক্তাগাছার 
জমিদার মহোঁদয়দিগের কৌলিক নিয়মানুসাঁরে বনছুর্গীর পুজাব একটি 


সি 


শুকর ও একটি শুক্রী বলিবপে উপন্যস্ত হয়।- শুকরের গলায়, এচ্টু ,. 


স্থান ক্ষত করিয়। তাহ! হইতে কলার অগ্রপাঁতে ২-৪-বিদ্দু রক্ত দেওয়া 
হয়; & পাতে শুঁকরীটিকে শোরাইয! বাট্‌-াট বলা হয় | পৰে 
শুকব ও শৃকরীকে জঙ্গলে ছাড়িয়া দেওষ! হয়। ডোমে অথব! মেথরে 
শুকর ধবিবা লইয়া যায়। চাক! জেলাব অন্তর্গত সুড়াপাঁড়ার সঙ্মি- 
হিত গোলাকান্দাই অঞ্চলে পৌধ সংক্রাস্তীতে “ঠাকুর পণ্ডিতের (প্রাদে- 


শিক দেবতা ) নিকট শূকর বলি হইয়| থাকে। নমঃশুক্রের বাড়ীতে 


পুজাব অনুষ্ঠান হয়। ব্ৰাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণগণও দুরে বাড়ীতে 
শুকব পাঠাই! কাঁটান। - । 

ঢাক। জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বৈযোরবাজাৰ থানার 
অধীন সোনারগাঁও পরগণীয়--.”গোঁড়পাঁলের” ( প্রাদেশিক ) পুঞ্জায় শুকর 
বলি দেওষ! হ্য। পুঞ্জ! ব্রাহ্মণ পুরোছিতই করেন। পুজার পদ্ধতি 
আছে।...শিশুকালে ছেলেদেব শরীর হঠাৎ নীলবর্ণ হইয়া যায়, এবং 
সক প্রভৃতি ছুল ক্ষণ দেখ! দের, এমন অবস্থায় গৌড়পালের পু 
মানসিক কর! হয। 


অর্ঘশুকর বলি মানসিক করিলে একটি শুকব দিতে হয। একটি ২৯. 


মানসিক কৰিলে দুইটি দিতে হয়। সাধাবণতঃ লোকে উহাকে “পড়া 
পালেব” পুজা বলে । এই পুজ! বাহিরে উঠানে অনুষ্ঠিত হয়। এই 
পুজ্নার় শুকরকে চিৎ করিয়া তাহার গল! কাটা! হয়।... 

, পাবনা জেলার অন্তর্গত ব্বে! থানার অধীন. ক্রঞ্জ! গ্রামে 
সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নিকট শুকর বলিদান হইযা থাঞ্চে। এই- দেশী 
একটি পাথরের চিপি মাত্র । দোষঠনামে সিদ্ধেশ্বরীর মেল] হইয়| খাকে। 


রশ 


ওয় সংখ্যা | 

ঝজসাহী জেলাঁব অন্তর্গত মান্দা থানার অধীন সান্দ। বিলে 
প্রথম বাইছেব দিনে অর্থাৎ বৎসবেৰ প্রথম যেদিন বিলে জাল 
ফেলান হয়, সেইদিন "্পৃকবকালীব* পুজা হইযা খাকে। উহাতে 
। শুকব বলিদান করা হয়। দক্ষিণ।-কালীর মূর্তি প্রস্তুত করিয়া 


শা তাহাতে পু! কথ! হয়। পুজা ব্রা্মণ-পুরোহিতঈ করেন। পুজাঁব 


~~ 


~~ 


তা 


০০ 


__ এক অনেব চলে ন|। 


" অস্তে ডোমে শূকব ছেদন কবে। কিন্তু শুকব উৎসর্ণ কব হয় 
না! কালীব উদ্দেশে শূকর বলিদান কঝ| হয়, সম্ভবতঃ এই 
কারণেই দেবী "পৃকবকালী” নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । "' 

শ্রীযুক্ত অক্ষযকুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই শহাঁশয়েব নিকট 
শুকবকালী সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত বিবরণ জান| গিয়াছে। তাহাঝ। 
পুবাঁতন প্রস্তবমৃত্তি সংগ্রহের সমযে বাঁঞসাহীব একস্থানে . গাছতলাৰ 


খুঞ। 





৩৬৫ 
একটি ভগ্ন মকরমুর্তি পাইয়াছিলেন। তত্রত্য সাঁধাবণ লেকেব। 
উহাকে “শূকবকালীব" মূর্তি মনে কবিধ!, উহাব উপৰ পুষ্প, সিন্দুব 
প্রভৃতি প্রদান কবিত। ইহাতে মনে হয, অতি দীর্ঘকাল হইতে 
ওঁ প্রদেশে শৃকবকালীব পুজা অর্থাৎ কীলীব নিকট শুকৰ বলিদান 
প্রচলিত হইবাছিল ।* 

( তত্ববোধিনী-পত্রিক, অগ্রহাষণ ) 

শ্রী গিবীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ 


* কবিকন্বণ-চণ্ডীতে চণ্ডীর কাছে পুকববলির উল্লেখ পাওয়! ঘাষ_ 


"নীচ পণ্ড নাহি ছাড় বব11* 
প্রবাসীর সম্পাদক 


== = 


বঙ্গদেশে পাট ও তগব, এবং অল্প কিছু কম্বল ছাঁড়! 
সব কাপড় কাপাসের হইতেছে। কিন্তু অতি অল্প কাপাস 
বন্ধে উৎপন্ন হইতেছে, অন্ত দেশের তুল! ন! পাইলে বন্ধের 
কাপড় কুলাষ না। 

অল্প-্থল্প নয়, অত্যন্ত অভাঁব। আমবা সাড়ে চাবি 
কোটি। হারাহারি বৎসরে এক সের কাপড়ের কমে 
মোটা স্থতার কথা ধবিতেছি। 
অতএব বর্ষে বর্ষে এগার লক্ষ মণ তুলা চাই! 

বন্দে জন্মে কত? এক আন মাত্র। খুঁটযা ধিসাৰ 
কবিলে এতও হইবে না। কৃষি-অধিকাঁরেব ইং ১৯২ৎ- 
২১ সালের বৃত্তান্তে দেখিতেছি,-_সে বৎসব প্রা দেড় লক্ষ 
বিধায় কাপাস চাষ হইয়াছিল। বিঘাষ হারাহাবি 
আধমণ তুলা জন্মে। অতএব আয় ৭৫ হাজার মণ, বায় 
১১ লক্ষ মণ। 

জেলার হিসাব ধরিলে চিন্তা বাড়ে। দেড লক্ষ 
বিঘার প্রায় সব চাটগাঁযেব পাহাড়ে অঞ্চলে । তার পর 
বাকুড়া! জেলায় ছয় হাজার, মেদিনীপুর জেলাষ তিন হাজার 
বিঘা। অন্ত জেলায় শৃ-ন্য। 

কেভাবী অর্থনীতি বলে, সব জেলায় কাপাঁস না! 
জন্মিলে ক্ষতি নাই, বঙ্গেও কিছু মাত্র না জন্মিলে ক্ষতি 
নাই! যে দেশ কাপাসের সে দেশে কাঁপাস হউক। বঙ্গ 


জূটের দেশ, জুট জন্মাইতে থাকুক ৷. 


G43 ২৯ 


খুঞা 


কিন্তু কাপড় নইলে নয, জুটে কাপড় হইতে পাবে 
না। বঙ্গে বন্ধের মাত্রিকা (7)9151915 ) নাই। এই 
কারণে বঙ্গে চর্কা চলে নাই, বন্ত্রবিষষে পরাধীন, বন্ধের 
তুল্য দেশও বুঝি বা নাই। 

কেতাবী অর্থনীতি গ্রবোধ দেয; বলে, জুটের ক্ডিতে 
কাপড় কিনিতে পার। ভূমি-বিভাগ, শ্রম-বিভাগ ষৃত 
করিবে, উৎপন্ন তত বাড়িবে। মধ্য- ও দক্ষিণ-ভান্বত 
কাপাস ও কাপড় জন্মাইতে থাকুক, বঙ্গ কৌঁচা দৌলাইযা 
বাবুগিবি কর,.ক। 

কিন্তু, বয়দ যত বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি, বুড়া 
ব্যাসেব কথাই ঠিক, সর্ৱং পররশং দুঃখম পবের বস্তার 
তুল্য দুঃখ আর কিছু নাই। মান্রাজ আর বোম্বাই আর 
নাগপুর কাপড় পাঠাইবে, তার পর ঘরের বাহির হইব, 
শীতে বীচিব ? একটাও বাঙ্গালার কাছে নয, বাঙ্গালা 
বাধ্য নয়। রেল বিগড়াইলে, বণিক্‌ বিমুখ হইলে বাঙলা 
কোথায় দীাড়াইবে ? আমাদের চিরস্তন নীতিও এমন নয়। 
প্রত্যেক গ্রাম নিতাপ্রযোজন নিজে যোগাড় করিত, 
প্রত্যেক গ্রাম স্বাধীন ছিল । ভূমি-বিভাগ ও ভম- 
বিভাগ ভাল বটে, যদি বন্থধাকে কুটুঘ জ্ঞান করিতে 
পারি । তা ছাঁড়া বিভাগেব সীমা আছে; সঙ্কল 
দেশেব, সকল সমাজের পক্ষে সে সীমা এক হইতে 
পারে না। 


৩৬৬ 
7 আরা এত বিচারই বা কেন করিব? বিদেশে কাপাস শত 
জন্মিত, এখনও জন্মে... 

তবে কাপাসের চাষ উঠিয়া গিগছে কেন? ইহার 
উত্তব কৃষি-অধিকার দিতে পাবেন। শুনি কাপস-চাষে 
পোষাষ না। কেন পোধাঁষ না, কি করিলে পোষাইতে 
পারে, ইহারও উত্তর কৃষি-অধিকার দিবেন ! তবে 
মনে হয়, উত্তম কাপাসের তরে দ্বীপে দ্বীপে অন্বেষণ 
ম! করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কাপাস বাঙ্গালাব 
মাটিতে জদ্মাইযা! দেখিলে মন্দ হয ন1 বরামকাপাসের 
খ্যাতি আছে; কিন্ত ক্ষেতে চাষের যোগ্য নয়, উহ! 
দীর্ঘাযু। আযু হাস করিয়া উহাকে বর্ষাযু করিতে পাবিলে 
ভাল কাপাসেব তরে দ্বীপান্তরে যাইতে হইত না। সে 
. বিষয়ে উদ্ধম করিলে এত-দিন কামনা সিদ্ধ হইতে 
পারিত। যে ইন্দ্রশালি ধানের আবিষ্কাবে কৃষি-অধিকারে 
ধন্য ধন্ত পড়িযা গিষাছে, সে ধান দ্বীপাস্তরের নয, 'ইন্দ' এই 
নামও মিথ্যা পায় নাই। 

উত্তম বহ্‌ফলবান্‌ কাপাস আবিষ্কৃত হিরভ 
চাঁষ অত বাড়িয়া উঠিবে না ৷ এক আনা আঁযকে যোল 
আনা কবিতে কালবিপম্ব অবশ্ঠ ঘটিবে। কিন্তু দেখিতেছি 
বঙ্গদেশ .হইতে ৯1১০ কোটি টাকা বস্তার মোতের স্তায় 
বর্ষে বর্ষে বহিব! যাইতেছে। লাখ নয়, কো--টি; এক কোটি 
- নয়, ছুই কোটি নয়, নযদশ কোটি! সে লোক কেমন, যে 
বন্তার.মুখ খুলিষ! রাখে ? সে কেমন লোক, যে হাতের 
ধন ফেলিয়া দিয় নূতন ধন অভিলাষ কবে ? যদি রাম- 
কাপাস উত্তম, সে কাপাসের চাষে ক্ষতি কি? ক্ষেতে না! 
জন্মে, ভাঙ্গায় করি, বাগানে করি। খদ্দর-গ্রচার-সমিতি 
হউন, অন্ত উদ্যোগী সমিতি হউন, এই কাপাসের বীজ 
গ্রামে গ্রামে গৃহস্থকে দিষা আসিলে, কোথাও বা বেড়া ও 
পগারে, পতিত ভিটায় ও পুকুরেব পাড়ে বুনিষা আসিলে, 
দেখিবেন খদ্দর প্রচার ও চব্কা প্রচার আপনি হইতেছে । 
বিশ-পঁচিশট! গাছের দশ-পনরুটা গোরু-বাছুরেব কবলে 
যাইবে, কিন্তু, দ্বিতীয় বৎসর যখন বাকি দশ-পাঁচটা ফলিতে 
থাকিবে তখন সে কাপাস মাটিতে ঝরিয়। পড়িবে না, গৃহস্থ 
নিশ্চয়ই পাড়িয়! লইয়া যাইবে! তখন ভাহাকে আর বুঝা- 


ইয়া বলিতে হইবে না, গ্রামে দ্রশটা গাছেব স্থানে ছুই, 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


( ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শতটা জন্মিতে থাকিবে । তখন চর্কা আপনি আসিবে, 
সুতাকাটা চলিতে থাকিবে, খদ্দর পরাঁও নিন্দার কথা 
হইবে না। চব্ক! ধর; খদ্দর পর,_এখন এই উপদেশ 
বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে । কিন্তু কাপাস হাতের * 
কাছে পাইলে আব কিছু বলিতে হইবে না। গ্রামে ছুই 
শত গাছ থাকিলে এক মণ তুলা নিঃসন্দেহে পাওযা 
যাইবে । লক্ষ গ্রামে লক্ষ মণ। এগাব লক্ষ মণের অন্ততঃ 
এক লক্ষ মণ আয দ্বাড়াইবে, মেষেবা কর্ম পাইবে, দেশের 
ধন নিশ্চষই কিছু বাড়িবে। 

কিন্ত, বুদ্ধিমান জন একট! উপায়ে লুন্ধ হয না, চাষী 
একটা ফশলের ভরসা থাকে না, গৃহী এক পুত্রে তুষ্ট 
হযন।। কারণ নানা বিস্, নানা অভ্যাপাত আছে। 
অতএব কাপাস ছাড়া, অন্য মাত্রিকা খুজিতে হইবে, 
পূর্বকালে আর কি ছিল, প্রথমে তাহ! দেখিতে হইবে । 

যাহারা সংস্কত-সাহিত্য কিছুমাত্র চর্চা করিযাছেন, 
তাহারা ক্ষৌম ও দুকৃ নামক বসন্তের নাম অবস্তাই 
পাইযাছেন। সে বন্ত্র কত উত্তম ছিল, রাক্মা-রাণীব 
পরিধেষ হইত, তাহাও জানেন । ক্ষুমা হইতে জাত ক্ষৌম। 
অতমীগাছেব এক নাম ক্ষমা। অতসীব বাঙ্গালা অপত্রংশ 
তিসী। ইহে বীজেব নাম মন্থর, বাঙ্গালায় মসিনা। 
অর্থাৎ অতমী গাছের ছালের খ্বাশ পাকাইয়া সুতা হইত; 
সে স্তা বুনিবা ক্ষৌম হইত। উৎকৃষ্ট ক্ষোমের নাম ছিল 
দুকুল ৷ 

যাহার! বাঙ্গালা-সাহিত্য কিছুমাত্র চর্চা করিয়াছেন, 
তাহারা খুঞা নামক কাপড়ের নাম অবশ্যই পাইযাছেন। 
সে কাপড মোটা হইত বটে, কিন্ত ক্ষৌম ছাড়া আর কিছু 
নয়। যেমন ভূমি+ইয1- ভূমিষা হইতে ভূঞা নাম, তেমন 
ক্ষমা+ইয়া = ক্ষুমিষা হইতে খুঞ| নাম উৎপন্ন হইযাঁছিল। 
ক্ষমাজাত ক্ষুমিয়া) জাত এই অর্থে বান্ধালায় হইয়া” 
প্রত্যয় হয়। 

কেহ কেহ মনে হী পারেন, ব্যাকরণের সুত্র 
ধরিয়া 'ক্ষৌম' আর থুঞা' এক হইতে পারে বটে, কিন্তু 
ক্ষৌম যে পষ্টবন্তু, আর অতসীর ফুল .পীতবর্ণ, তিসী ব! 
মসিনা-গাছের ফুল আকাশ-বর্ণ। তাহার! সংস্কৃতকোষ 
দেখাইযা ক্ষৌম _ও দুকুল যে পষ্টবন্্ তাহা প্রতিপন্ন 





-. 


৩? সংখ্যা ] 


করিবেন। আর আতসী নামক গাছ দেখাইয়া বলিবেন 
সে গাছ মসিনার গাছ নহে। কি গ্রহবৈগপ্ো এই ভ্রান্তি 
জন্নিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা এখানে চলে না । ক্ষমা 
অর্থে পরে শণ-গাছও হইয়াছিল তখন শপ নামও ছিল। 
অজ্ঞ জনে ফাপরে প্রড়িয়া বনশোঁণার (বন্য শণ) নাম 





. আতগী রাখিয়া দুই কুল রক্ষা করে। 


পূর্বকালে বস্ত্রের আর-এক মাত্রিকা ছিল। সেটা 
ভঙ্গ৷ বা ভাঙ্গ ( ব৷ গাঁজা ) গাছের ছালের আশ । ছিল, না 
বলিয়া, এখনও আছে, বলিতে পারি, "যদিও পশ্চিম 
হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে গিয়! ঠেকিয়ছে। ক্ষ্যা ও 
শণ লইয়া যেমন ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, এদেশে ও ইখুরোপে ভঙ্গ! 
ও শণ লইয়া তেমন ঘটিয়াছে। ভঙ্গাকে শণ মনে করিয়া 
গ্রীকেরা-ভঙ্গার নাম রাখিয়াছিল ০৭॥৷৭৮i5, ইংরেজীতে 
হইয়াছে hemp | কিন্তু, যখন ভ্রম ধরা পড়িল, তখন শের 
নাম sunn hemp, Indian hemp হইয়া গেল। 
কাঠালের আমদত্ব সব দেশেই আছে। যাহারা ইহাতে তুষ্ট 
মা হইবেন, তাহারা আমার লিখিত Textile Industry 
in Ancient India ( Journal of the Bitar 
and Orissa Research Society, Ins 1917) 
পড়িতে পারেন। 

এ-সব কথা থাক, কাঞ্জের কথা হউক । বলিতেছিলাম, 
দেশে বস্তের নানা মাত্রিকা ছিল। বন্ত,তঃ প্রাচীনকালে 


" কার্পাস-বস্ত্র অল্প হইত।. কোষকীট হইতে পট্ট, মেষের 


লোম হইতে উর্ণা, কার্পানের ফল হইতে -কার্পাস, 
জানি। কিন্তু, ভঙ্গা হইতে তাল্য, ক্ষুনা হইতে ক্ষৌম, 
অজ্ঞাত হইয়াছে। শণ হইতে . শাণ পরিধেয় স্থখকব 
নয় বটে, কিন্ত এখনও গ্রামে শণ-চট দুল হয় নাই। জুট 
প্রসারিত হইয়া শণের যেমন হানি করিতেছে, কাপাস- 
কাপড়ও ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষৌম ও ভাঙ্গ্য ভারত হইতে লুপ্ত 


- করিয়াছে । বঙ্গদেশে তঙ্গার চাষ গকর্মেন্টের আত্বত্ত। 


কিন্তু উত্তব-পশ্চিম হিমালয়ের দেশে, কাশ্মীরে, কুমাযুন ও 
গঢ়রাল অঞ্চলে ভঙ্গার চাদর কয়েক বংন্র পূর্বেও পাওয়া 


যাইত। এখন পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ! পরাবে. 


অল্সীকা! কাপড়া এখন নাম মাত্র ,আছে, যদিও সে কাপড় 
অতসীর না হইয়া ভঙ্গার হইত। সস্তার বিলাতী 


খুঞা . 


৬৬৭ 
কাপড় সর্বব্যাপী-মারৱাড়ী বণিকের স্বদ্ধ চড়িয়া নিন, 
পাহাড়-পর্ধত ছাইয়! ফেলিয়াছে। 3. কও 

ইংরেজী ০০০০ কার্পাসবন্ত্য ০a৷৮৪৪ ( ষে নাস 
হইতে - কেম্বিসের বেগ) ভাঙ্গ, 1170. ক্ষৌম। 
ভাঙ্গ্যের -এক প্রধান গণ, রোদ-জলে শীত জীর্ণ হয় না... 
এই হেতু ইহাতে জাহজের পাইল ও দড়া হইয়া থাকে। 
ক্ষৌমের নানা-গুণ। ইহা কার্পাস অপেক্ষা স্থায়ী ও. 
মহণ। অ-্ত-দী নামের এক বুৎপত্ভিঃ যাহা শীস্ 
উস্কে না। উপরে নিখিয়াছি, কালে ক্ষৌম -ও ভুতু 
হুপ্রাপ্য.হইলে এই ছুইকে পট্টবস্ মনে করিত। ইহাতেই 
দেখা যাইবে ক্ষৌম কত উত্তম হইত । I 

ইযুরোপ এখন আমাদের কাপড় ষোগাইতেছে। 
সে দেশে প্রাচীনকালে বস্ত্রের একমাত্র মাত্রিকা ছিল 
উর্ণা। চীন ও ভারতবর্ষ হইতে পট্রের সন্ধান-গিয়াছে। 
কোষকুমির ( গুটি-পোকার ) উদর হইতে-ক্ষীর নির্গত 
হয়। সে ক্ষীর বাতাসে শুথাইযা পৃটন্থজ হয়। এই হেতু 
পাটের এক নাম ক্ষীরোদরী, অপভ্রংশে গরদ। শ্রীকেরা 
চীনাদিগকে 36:59 বলিত ৷ ইহা হইতে silk, sericulture 
প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি। কিন্ত চীনারা 561৩5 নাম কেন 
পাইয়াছিল তাহার সঠিক সংরাদ অজ্ঞাত । আমার মনে 
হয়, স" ক্ষীর হইতে 5:৩9, ক্ষীরোদ-সাগর white sea । 
অর্থাৎ এদেশ হইতে 5াঁএর জ্ঞান ইযুরোপে গিয়াছে। 

ভঙ্গার আদি-স্থান -হিমালয়ের পশ্চিয়। দেখান 
হইতে ব্রুশিঘ! দিয়া ইয়ুত্লোপে প্রচারিত হইয়াছিল. 
এখন সেখানে প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। . উপরে ক্বথিযনাছি, 
ইংবেজী 8609 নাম cannabis নামের, এবং cannabis 
নাম সং শণ শব্দের অপভ্রংশ । অতএব ভঙ্গার জ্ঞান 
ইয়ুরোপে এ দেশ হইতে গিয়াছে! 

অতসীর ইংবেজী নাম a, ক্ষৌমের নাম linen-। 
এই ছুই নামে ভারতের নিকট খণ ব্যক্ত নাই। কিন্তু, 
অতসীর আদিভূমি ইয়ুরোপ নয়, পারস্য হইতে পারে। 
কিন্ত পারস্ত হইতে গিয়াছে, কি ক্ষৌম, আকারে. ভারত 
হইতে গিয়াছে, তাহা বল! কঠিন। 

ইংরেজী ০০%:০/ স্বন্ধে সন্দেহ-মাত্র হা ।' স*- ১ 
'( স্বত্ৰকৰ্তন.) আৰী ভাষা দিয় ০০০০ হইয়াছে 


Ed 
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৩৬৮ প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





আমাদের দেশে বস্ত্রেব এত-প্রকাবি মাত্রিকা থাকিতে 
আমরা কাপড়ের [ভিখারী হইয়াছি। আমরা! খুঞ না 
ধরিলে রক্ষা পাইব না। 

ই* ১৯২০২১ সালে বঙ্গদেশে মসিন! চাষ তিনলক্ষ 
আটাত্তর হাজার বিঘায় হ্ইয়াছিল। তন্মধ্যে 


নদীয়া জেলায় ১১৪ হাজার বিঘাষ 
মু্শীদাবাদ ৩৯, 
রাজশাহী ৩৬ 1 
পাবনা তত % 
যশোর ৩০ ঞ 
নোয়াখালী ২১, 


ইত্যাদি । উত্তরবঙ্গের দুই-চারিটি জেলা ছাড়া সব জেলাতেই 
মসিনার চাষ আছে। সে বৎসর চাষ কম হইয়াছিল। 
প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিঘাঁয় নাকি হইয়া থাকে । 

সব কিন্তু, মসিনা-বীজের নিমিত্ত, অংশূর নিমিত্ত 
কোথাও হয় না। তিসীর সুতা ও কাপড় হয়, বোধ হয় 
কোনও চাষী জানে না। কৃষি-অধিকাঁরে জান! আছে বটে, 
কিন্ত, মসিনাগাছের অংশূ ভাল নয় বলিয়া অগ্রাহ্‌ হইযাছে। 
কথাটা এই, ষে গাছে মসিনা ভাল হয়, সে.গাছে অংশ, ভাল 
হয় না। এক গাছের অনেক গুণ প্রায় ঘটে না। কিন্তু 
তিসীগাছেও তাই কি না, ইয়ুরোপের নয়, এ দেশের 
গাছের, তাহা দেখা হইয়াছে কি না, জানি না। বিহারে 
বেলজিয়াম হইতে অতসীপ্রা্জ আনাইয়া কয়েকবৎ্সর 
পুধিয়া জানা গিয়াছে সে দেশের মাটি অতসীর উপযুক্ত 
বটে। অর্থাৎ পুরাতন কথা নৃতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
মগথে ক্ষৌম হইত, বঙ্গের দুকুল শ্রেষ্ঠ ছিল, এ-দব 
ইতিহাসে লেখা আছে। অতনী হইতে ক্ষৌম হইত, 
ইহা না জানাতেই ইয়ুবোপের কৃষিবিদেব জ্ঞান লইয়! 
আমাদের কৃষি চলিতেছে। তা ছাডা, যাহাবা বন্তেব 
ভিখারী, তাঁহাদের পক্ষে উনিশ-বিশে কি আসে 
কি যায়। বস্তের মাত্রিকা চাইই-চাই এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে উপায় আবিষ্কৃত হইত। আমি 
বাজারের মদিনা বাগানে বুনিয়া দেখিয়াছি, অংশ, 
ভাল হয়। গাছে বীজ পাকিবার আগে ও পরে অংশর 
যৎকিঞ্চিৎ গ্রভেদ হ্য, রিস্ত মে গুভেদ সহমা ধবিতে পার 


যায় না। অংশ, মোটা হউক, আমবা দুকুল চাই না, 
খুঞা পাইলেই তুষ্ট। 

মসিনা বিঘায় ছুই মণ আড়াই মণ হয়। ৭২৮২ 
টাকা মণে ২*২ টাকার ফশল। ( বিঘায কাপাসেও 
প্রায় তাই হ্য়।) কিন্তু, বিঘায় কত ক্ষমা হইতে পাবে, 


তাহা আমাব জানা নাই। যদ্দি এক মণও হয়, তাধা 


হইলেও ২০২ টাঁকার কম নয়। 

আনি যে অতসীর গাছ পাইযাছিলাম তাহ! 
ভাল বাড়ে নাই। মাটি বেল্যে, বোনার সময়ও অতীত 
হইয়া গিয়াছিল। মেটেল জমিতে ভাল হয । বর্ধান্তেই 
বীজ বুনিবার প্রশস্ত কাল। তিসী-চাষে একট! বড় 
স্থবিধা আছে, গোড়ায় জল বসিলে তত ক্ষতি হয না। 
কোথাও কোথাও ক্ষেতে ধানের সারির মাঝে, তিসী- 
বীজ বুনিয়া দেওয়া হয়। তিদী-চাষ দেশে নূতন নয়, যে, 
সবিশেষ লিখিতে হইবে ।* তবে একটা কথা এই যে 
মসিনার তরে গাহ দূরে দূরে জন্মিলে ভাল, আঁশের 
তরে গাছ ঘন জন্মিলে ভাল। বীজ ঘন বুনিলে গাছে 
ডাল হইতে পায় না, আশ সোজা হয়। শণ ও জুট চাষেও 
এইরূপ । অতএব ইহাও নৃতন নয়। 

বন্ত,তঃ শণ-চাষ যেমন, তিসীর চাষ তেমন। যখন 
নীচের পাতা হলুদ হইয়া ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, 
তখন উপড়াইয়া আটি বাঁধিষা কয়েকদিন ফেলিয়া 
রাখিতে হ্য়। গ:ছে বীজ পাকিবার পূর্বেই গাছ 
উপ্ড়াইতে হয়। কষেকদিন পড়িয। থাকিলে বীজ্গ একটু 
ডাট হয়, সে বীজ হইতে তেল বাহির করা সোজা হয়। 
পৰে বুনিবার নিমিত্ত বীজ চাহিলে গাছ এত শীজ্র 
উপড়াইলে চলিবে না । নে কথা সবাই জানে । আটি 
শাইয়! আসিলে ধান ঝাড়িবার মতন আছ ড়াইয়া ফল 
ও বীজ পৃৎক্‌ করিতে হয়। এসময গাছগুলি আঁচ ড়াইতে 
পারিলে আরও ভাল। কারণ তাহাতে ফেঁক্ড়া ভাল- 


সকলেই শুনিয়াছি। রবি-ফশল করিয়! লোকন্ষয়ের উপায় হইযাছে। 
তথাপি বোধ হর প্রচলিত ফখলেব বীজ পর্যাপ্ত পাওয়। যাইবে না। 
বিশেষতঃ জলমগ্ন ভূমিতে যে কাঁঘ! ( পলি নয় ) দরনিয়াছে, তাঁহাঁতে (ে- 
সব ফমল ভাল জন্মিবাৰ আশ! নাই। মসিনা বুনিষ| দেখিলে মন্দ 
হয না। ভিজামাঁটিতে মসিন| বুমিবাব এখনও সময় আঁছে। 


tan 


* জল নিকাঁণের অভাবে উত্তরবঙ্গে যে ছূদপা ঘটিয়াছে, তাহা 


সী 


~~ 
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৩য় সংখ্য! | 





পালা পৃথক্‌ হয, পরে কাজ সোজা হয়। ইহার পর 
তিনটি কাজ আছে। (১) ভাটা হইতে ছাল পৃথক্‌ করা, 
(২) ভিতরের কাঠ পৃথক্‌ করা, (৩) ছালের শ্বীশ বাহির 


একরা। প্রথম কাজে শণ ও জুট যেমন জলে পচাইতে 


“ হুয়, ভিসীর আটিও তেমন পচাইতে হষ। ইহার পর 
দ্বাল জলে আছড়াইয়া- কাচিয়া ধুইয়া শ,ধাইয়া কাঠ 
বাছিয়া ফেলিতে হইবে। প্রথমে মুগুর দিযা পিটিয! 
ভাঙ্গিয়া লইলে হাঁত-বাছাই সোজা হয়। শণ ও জুটে 
এই দ্বিতীয় কাজ শেষ হইলেই আর কিছু করিতে হয 
না। কিন্তু, আমরা তিসীর স্ৃতা করিতে চাই । কাজেই 
পরম্পর-সংলয় আ্বাশগ,লি যত সব, সর, হয়, ততই সর, 
সুতা পাওয়া যাইবে। কাপাস-তুল! ধুনিতে হয়, নইলে 
রো পৃথর্‌ হয় না, চাপ বাধিয়া থাকে । তিসীর আঁশ 
লম্বা, সুতরাং ধোনা চলে না। জাল বুনিবার সর, 
দোড়ী করিবার শণ কত যত্বে তৈয়ার করিতে হয়। 
তিসীর সুতা করিতে আরও যত্ব চাই। লোহার চিরণী 
পাইলে আচড়াইয়া হুন্্ অন্ম আশগ্‌লি সহজে পৃথক্‌ 
করিতে পারা ষায়। লোহাব কাঁটার চিবণী করিয়া লওয়া 
কঠিন নহে। অভাবে পিটিয়া পিটিয়া তুলা পিজিবাব 
মতন তিসীর আঁশ আঙ্গুল দিয়! পিঁজিযা লইতে হইবে । 


»৮--এখন হাত খানেক লহ্বা! তিসীর হুড়ী হইকে। ইহার 


| 


পর সুতা কাঁটা । চরকায় চলিবে না, তাবুড়ে কাটিতে 
হইবে। প্রথম প্রথম তাকুড়ই ভাল। পরে তিসীর স্থতা 
কাটার নিমিত্ত চরকা গড়া কঠিন হইবে না। 

পিটিযা আচ ডাইয়া পিছ্িষা তত সব, আঁশ পাওয়া যায় 
না। চাপ কিছু কিছু থাকে, ফলে সুতা মোটা হ্য। 
সে সুতায় যে কাপড় হইবে, তাহাকে খুঞা বলি। ক্ষৌম 
করিবার স্তা আরও সব, হইবে, এবং সর, পাইতে 
গেপেই আশ আবও পৃথক পৃথক করিতে হইবে 


খুঁঞা 
লতাপাতার পাঁশেব ক্ষার-জলে তিসীব হুড়ী ফুটাই 


৬৩৬৯ 


লইলে চাপেব আঠা গলিয়া যায। তখন আঁশ আরও 
সুন্ম পাওয়া যায, শাঁদা হয, উজ্জ্বল হয়। ক্ষৌমের দীপ্ধি 
কাপান-কাপডে নাই, গরদে আছে। 

উপবে দেখা গেল খুঞা পাওযা কঠিন নয়, ক্ষৌম 
করাও কঠিন নয। যে যে কাজের উল্লেখ কর! গিয়াছে, 
তাহার একটাও নৃতন ও অজানা নয। এই বৎসরই 
মসিনার গাছ লইযা খুঞা কবিবাব উদ্যোগ কবিলে 
আগামী বৎসরে সব কাঁজ সোজা হইবে। কৃষকের ক্ষতি 
কিছুই নাই, বরং লাভেব আশা আছে। তেল কিছু 
পাইবে, গোরূতে থইল পাইবে, গোরুব দোড়ী, গায়ের 
চাদর সবই হইবে। 

কোনও উদ্যোগী সমিতি বাঁ জমিদার নাই কি, 
যিনি প্রাচীন ক্ষৌম উদ্ধার করিতে পারেন? অর্থ, 
বেদের কাল হইতে যে ক্ষমা ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল, সে 
ক্কম। আর আসিবে না কি? কাপাস নাই; আর কিছু 
চাই ত? সেকালে মসিনার তেলও অজ্ঞাত ছিল না) 
দুই জাতের উল্লেখও পাই না। একই বীজের গছে 
তেল হইত, ক্ষৌমও হইত। তিনশত বৎসর পূর্বের 
পশ্চিম-বঙ্গের কবিকঙ্কণ আর পূর্ববঙ্গের বংশীদান খুঞ্ার 
উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মাত্র দেড় শত বৎদর পূবে 
ভাবতচন্ত্র খুঞ্-ভীতীর নাম করিয়া গিয়াছেন। তাহার 
নিবাস হুগলী জেলায় ছিল। কিন্তু, কি ছুৈব, খুঞা- 
তাতীর নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে । (সে খুএ শণ-চট 
কি তিপী-চট, সে সন্দেহ কেহ কেহ কবিতে পারেন, 
কারণ পরবর্তী কালে শণকেও ক্ষমা বলিত। খুঞা-তাতীর 
সংবাদ ন! পাইলে তাহারা শণের কাপড় কি তিশীব 
কাপড় বুনিত, তাহা ঠিক জানা যাইতেছে না। সে 
ইতিহাস থাক, এখন প্রকৃত ক্ষৌম .পুনবাবিভূত হউক। 

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায় 
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প্রবাপী-_পৌষ, ১৩২৯ 








[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বুকের ভাষা 


সে ছিল মক । শব্দ-সমুদ্রের তরঙ্গ এসে বাবৰাব 
তার শ্রবণ-বেলায় শঙ্খধ্বনি কর্ত,_সে তার কণ-ঘার 
মুক্ত করে’ আগত অতিথিকে স্বাগত অভিনন্দন জানাতে 
পারত না । সাগরের ঢেউ সাগরে ফিরে যেত। 
একদিন, সেদিন বসস্তের গ্রভাত। দিকের বীণার 
ছুটি তারই সেদিন পরিপূর্ণ রাগে সমান বেজে উঠেছিল-_ 
আলোকের ও গানের। সে তখন দুয়ারে দাড়িয়ে ছিল। 
কিন্ত, হায় রে! দৃষ্টি দিয়ে সে আলোর দেবতাকে পুলক 
নিবেছ্ন করুলেও গানের দেবতাকে প্রাণের প্রণাম 
জানাতে পার্ছিল না। নীরব রোদনে অআি-ছুটি শুধু 
ছল্ছল্‌ কর্ছিল,--আর, থেকে থেকে বুকখানি শুধু কেঁপে 
কেঁপে উঠ্‌্ছিল। 
কত পথিক কতদিন তাঁর দুয়ার দিয়ে চলে’ গেছে, 
কতবার সে জল-ভরা চোখের মৌন মিনতি জানিয়েছে 
তাদের, কেউ বা একবার চেয়ে, কেউ বা না চেয়ে, কেউ 
একটুখানি দাড়িয়ে, কেউবা না-ফাড়িষে আপন মনে আপন 
কাজে চলে’ গেছে সব একে-একে--বুকের বেদনা তার 
কেউ বুঝেনি এতটুকু--সুখের কথাতেও কেউ তাকে দিয়ে 
যায়নি একটা সাধারণ সাস্বনা। 
সহসা অদূরে কার পাষের ধ্বনি জেগে উঠ্ল পথের 
_ ঝরা-পাতায় ফুলের ঝরার মতন মৃদু-লঘু-_বাঁতাস-কাপ। 
ফুটন্ত যুখিব ঝাড়ের মত কার শুভ্র উত্তরীয়প্রান্ত তার 
দৃষ্টির পথে দুলে উঠুল'। পথে যেতে যেতে মুকের মুখে 
ক্ষণিক চেয়েই কোন্‌ পথের-পথিক অজানা দরদী এ 
চমকে উঠে থম্‌কে দীড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে,_“বলো, 
বলে ওগো, কী বল্‌তে চাও, বলো 1” 
মৃক তার মুখখানি নত কবে’ দাড়াল, অশ্রজল গোপন 
ফর্বার জন্তে একটা হ্ধের ব্যথায় বুকখানি তার দুরু- 
ছুরু কাপ.ছিল! 
পথিক আবার তাকে জিজ্ঞাস! করুলে,_-”ওগো, বলো 
তৌমাঁর যা বল্বার আছে। তোমার মুখে যে লেখ! 
আছে, তোমার অনেক কথা আছে, অনেক ব্যথা 
আছে |" 


~ 


মূক শুধু অশ্র-সজল মুখখানি তুলে’ স্থিরচোখে তার 
দিকে তাকিয়ে রইল-_ওগো, সে যে মুক! কণ্ঠ কাপ চে, 
কিন্তু ‘এস’ ‘এস’ বলে’ একটিবারও ত সে মুখের ভাষায় 
ডেকে’ উঠতে পার্লে না । হ্যা, বল্বার কিছু আছে বইকি 
তার! কিন্ত, কেমন করে, বল্বে সে, জানো কি? 
চোখের চাওয়ায় যতটুকু সে বল্‌তে পারে, -বলেছেই-ত, 
বল্ছেই ত, আরো বল্‌তে চাইছেই ত সে,_কিন্ত ওগো 
তুমি মুখের ভাষার দেশের মানুষ, তুমি যে সে কথা 
বুঝতে পার্বে না! 

কিন্তু ভাব-দরদী পথিক তাব সব কথা বুঝতে পায়ুলে 
গভীর হৃদয়ের ব্যথার মধ্য দিয়ে। একটুখানি করুণ হেসে 
বললে,--“আহা! তুমি মুক! বিস্ত তা বলে" দুঃখ 
কোরো না। ভাষা শুধু নেই এ পাখীর কলতানে, প্রবাই- 
জল-রবে,__ফুলেব গানে, আলোর বীণেও ভাষার বঙ্কার 
পাচ্চি। তোমার মুখের রঙে ঠোটের রাঙায় সেই ফুলের 
গান ফুটে উঠ চে,_-তোমা'র চোখের চাওয়ায় সেই আলোক- 
্র্ণতন্ত্রীর সুর-ঝর্না ঝরে” পড়চে 1৮ 

মুক তাঁর আঁচল তুলে চোখের জল মুছে সেই কান্না- 
ভেজা আঁচলখানি বুকের উপর চেপে ওষ্ট-পুটে রজনী 
গম্ধার মৃদু হাসি হেসে” মুখে-পড়া চুলগুলি বঁ। হাতে সরিয়ে 
দিয়ে মুখখানি আরে-একটু নত করে’ তাকে ইঙ্গিতে 
জানালে,_-"ছুঃখকে অস্বীকার কর্ব না; কিন্তু এই দুঃখের 
কাটা-পথ দিয়েই তুমি এসেচ আমার জীবনের প্রথম পবম 
সাস্বন! |...সেই ব্যথার গৌরবে আমার বুক ভরে” গেছে। 
আমার কারা-ভেজা হৃদয়খানি আমি তোমাকেই দিলাম-. 
আমার ব্যথার গৌরবের প্রথম পুজা!” 

পথিক তার একখানি হাত ধরে” হাঁতখানি আপন কর- 
তলে একটু চেপে আবার ছেড়ে দিয়ে মুখের দিকে পূর্ণ 
চোখে চেয়ে বললে,_-“ওগে! আমার পথে-পড়ে'-পাওয়া 
শিউলি-ফুল, তোমার পুজা আমি গ্রহণ কর্লাম। কিন্ত, 
আমি চল্লাম। আমার জন্য অপেক্ষ। কোরো । আমি 
চল্লাম--তোমার বাক্‌ এশ্রাজের মুখর মীড়ের ছড়ের 
সন্ধানে 1” 
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আঠা, 


ওয় সংখ্য! ) 


পাপ 





যুক তার হাত ধরে' ছলছল, চোখে চেয়ে তাঁকে 
অনেক বারণ করুলে, কিন্তু সে তা’ শুন্লে না,_-বসন্ত- 
প্রভাতের মত ধীরে ধীরে পথেব রৌন্রে মিলিয়ে গেল। 
ৃ (২) 

শরতেব বেলা-শেষ। জানালার শার্শি বেয়ে যে 
অপরাজিতা লতাটি লতিষে উঠেছিল, ছায|-দীঘির স্গিগ্ 
বাতাসে দোল থেষে সেটি ছুলে' ছুলে' উঠচে। সেই 
অপবাঁজিতা ফুলেব সাথে অপরাঁজিতার মতই নীল- 
ঘন কার নয়ন ছটি জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে 
ছিল-_নিমেষ-হাঁরা প্রতীক্ষায় । 

সন্ধ্যার ছায়! ক্রমে ক্রমে নেমে আস্ছিল বন্ধ বেণীর 
মুক্তির মত--কালো চুলের মুক্ত-ধার!। ডাঁকাশ তারাব 
মোতি দিষে তার সিঁথি সাজাতে স্থরু করুলে। আর 
জানাল।র ধাবে মৃকের চক্ষুছুটি নীহ(র-জলে ভিজে উঠ ল_ 
দীঘির জলেব নীলোৎপনের মত। 

কটা কর্ষণ সৌরভে চারিদিক ভরে? উদৃতেই ধীর 
মন্্রের মত কাব পায়ের শব্দ পথের তৃণে বেঞ্জে 
উঠ্ল,_তার বলাকার মত উত্তরীর শাদ। প্রান্ত দেখা গেল। 
দুয়ারে এসে দাড়াল--সেই পথিক। তাঁর ধাঁতে একটি 
গন্ধ-ভুর্-ভুর্‌ কেয়া-ফুল-- প্রা মুদিত। 

পথিক বল্লে-_ "আমি ফিবে এসেচি হাতের এই 
কেয়া-ফুল নিয়ে। তপস্যা-তুষ্ই দেবতা এই ঘুমিয়ে-পড়া 
কেয়ার কুঁডিটি আমার হাতে দিয়ে বলেছেন, 'মুখর 
বর্ষার গভীব ব্যথার গোপন মাণিক এই কেযা তোমাকে 
দিলাম_-তোমার শবৎ-পূর্ণিমার সার্থক মিলনের উপহার! 
এর মুদিত পাপ্‌ড়িব পরতে পরতে ধারা-শ্রাবণেব শত 
কল-গ'ন ঘুমিয়ে আছে। শিশির-ঝরা কোজাগরের 
নিশীথ-জ্যোৎ্না-তলে অশ্রজল-ধারাষফ এর অভিষেক 
কুলে এর সব কুঁড়ি ফুটে উঠ্বে, এর সমন গন্ধ ছুটে 
বেরুবে, এবং এর সুপ্ত কপ-গাঁন আবার জেগে উঠবে-- 
এই কেযা-ফুলের মতই বেদনা-করুণ স্িথ-খাম হৃদয়- 
খানি যাব তারি নীরব মুখের নব-্ফুট কথার মধ্যে। 
ওগো এই নাও সেই বকল্প-কেয়া; কিন্তু সাবধান, 
দেখে! যেন মাটির ছোয়া লাগে ন! ! তাহ'লে হৃত বাক্‌ 
ফিরে পেলেও, সে বাক্‌ দণ্ডকালমাত্র স্থায়ী হবে ।' * 


.বুকের ভাষা 





৩৭৬ 


bo 


মুক তাব প্রিষতমের হাত থেকে সেই দেব-নত্ব 

কুস্থমটি নিয়ে মাথায় ঠেকালে। 
(৩) 

কোজাগবেব জাগরশ্যামিনী। তারা দুজনে পাশা- 
পাঁশি জেগে বসে’ ছিল দুয়ার খুলে দিয়ে সাম্না-সা্নি 
পূর্ণিমাকে মুখোমুখি করে’ । 

মুক ভাব্‌ছিল,__“ও যে হুন্বর চাদের আলে! বর্গ. 
পাবাবতের পাখা-ঝব! হাল্কা পালকের মৃত চারিদিকে 
ছড়িয়ে যাচ্চে, আকাশের নীল-কাপাস-ফাটা শুভ্র কোমল 
তুলার মত রাশি রাশি এলিষে পড়চে, ওর কি কোন 
অর্থ নেই--বাণী নেই? কিন্তু আমি শুন্তে পাচ্ছি; 
ওর বাণী স্পষ্ট বুঝতে পারুচি কি না জানিনে, কিন্ত 
বেশ শুন্তে পাচ্চি আমার স্বাদের শ্রুতি দিষে। 
শুধু কেবল চাদের আলোষ নয, এ যে তারায় তারায় 
কথার কাপন দেখ্চি, বাতাসে বাতাসে ব্যথার-গদ্ধ-ভরা 
কথার স্পর্শ পাচ্ছি-_নীহারে নীহারে অশ্র-উৎসার 
বঙ্কত হচ্চে !...কিন্ত মানুষ তবু কেন চায়, এই সুরের 
কথা ছেড়ে চীৎকারের কথার কোলাহল ?” 

পথিক তার মুখের দিকে চেয়ে বসে’ ছিল; বল্লে_- 
“সুন্দরি |! আমি দেখুচি তোমার মধ্যে আর-এক অন্দর 
পূর্ণিমার অভিব্যক্তি] তোমার প্রতি-অঙ্গে রূপের 
জ্যোৎন্না৮_তোমার মুখে বিকশিত পূর্ণচন্ত্র |” 

অদূর আকাশ দিয়ে দুটি মুখর পাপিয়া ভেসে যাচ্ছিল। 
মক ডানহাতখানি আকাশের দিকে তুলে বাঁহাতখানি 
কণে ছুইয়ে ইঙ্গিতে জানালে, হায় বন্ধু! আমার 
ক$-আকাশের বাক্য-পাপিয়! চিরনীরব |” | 

যাম-ঘোষ ঘোষণা করুলে,--নিশীথ-রাত্রি। তারা 
ছুজনে তাড়াতাড়ি বাইরে নেমে গিয়ে জু ই-বাড়টার পাশে 
দাড়ান । 

পথিকের মুখের দিকে একটিবার ক্িপ্ক চোখে চেয়ে 
মুক তার হাতের কেযাফুলটি শিউরে-ওঠা বুকের উপর 
চেপে ধরুলে-_-অন্ভূতি চম্‌কে উঠ্‌ল__ব্যথা বেজে উঠূল-_. 
নয়নে ধারা-শ্রাবণ কেঁদে উঠল অঝোর-ধারায়! মুক 





বুকের কেয়া! তুলে ধর্লে- সেই রোদন-ধারার তলে। 


পথিক বল্লে_এ দে কেয়া-ফুল পাপড়ি মেল্চে 
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প্রবাসী-- পৌষ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ধারা-শ্রাবণের তলে, বুকের কাটার দ্বদয়-কেয়া ! ...এখন 
উঠুক উঠুক তোমার ক পল্তুবে বৃষ্টি-ঝরার কল-গান 1 

মুকের বুকখানি খর্থর্‌ করে' কাপতে লাগ্ল; 
বিশ্বের সমস্ত কাদন পুগ্ হয়ে ব্যথাব জোয়ারে তাঁর বুকের 
থেকে মুখের দিকে কেঁপে কেঁপে দুলে’ ফুলে’ ঠেলে উঠতে 
লাগল, ওষ্-পুট ফুলের ফোটার মৃত চঞ্চল হযে উঠ্ল। 
তার পর তার কেমন মৃচ্ছূ্ণর মতন হ’ল--সঙ্গে সঙ্গে 
মৌনতা ফেটে বেরিষে পড়ল হঠাৎ একটা হাহাকার ! 
আর তাব হাত কেঁপে হাত থেকে কর্প-কেয়৷ মাটিতে 
পড়ে’ গেল। 

মুক কাপ্তে কাপ্তে কাদতে কাঁদতে পথিকের পাষের 
উপর উপুড় হ'যে আছড়ে পড়তেই পথিক হাঁয-হাঁয কবে’ 
কেঁদে’ উঠুল ; তার পর কাঁদতে কাদতে তাব হাত ধরে, 
তুলে তাকে বুকের ’পরে টেনে নিষে বল্লে,_“কেঁদে! না, 
ওগে। ব্যথিত ভাগ্য-বিড়ম্বিত, কেঁদো না। তবু 


এখনো আছে এক দগু-কাল, দেবতার অবশেষ 
আশীর্বাদ, একে কেঁদে নষ্ট কোবো না। বলে!--বলো 
তোমার বুকের কথা মুখেব কথায ফুটিয়ে] ওগো বলো, 
বলো!” 

মুক বুকে হাত চেপে বুকেব কাদন বত থামাতে 
চায়, থামে না; কথার আভাষ আন্তেই রোদনের জোতৈ 
বার বার কথাব টুক্বা ভেসে যায়। '*.থাঁকৃতে থাকুতে 
পথিকেব বুকের উপর মুচ্ছিতি হ'ষে পড়ল সে! 

য্খন সে চোখ মেলে চাইল, তখন যাঁম-ঘোষ 
ঘোষণা কর্চে-রাত্রি শেষ-প্রহর। পথিক বল্লে," 
প্কেদে। না! তোমাব মুখের ভাষা নেই ব| পেলাম, 
আমি তোমার বুকের-ভাষা পেয়েছি, বুঝেচি 1” 

মুকের মুখে একটু করুণ হাসি ফুটে উঠুল-- বাদর- 
ঝাঁতেব মেঘেব ফাঁকেব তার।র চাঁওয়। [...সে তার মুখ- 
খানি পথিকের বুকে লুকাল। 


শ্রী রাধাচরণ চক্রবপ্তা 





যুবোপীয় সভ্যতাব অভিযান 
চিত্ৰকৰ এ চার্জ রায় 


a) 


সংখ্য! ] 











অনুবাদের কথা ৩৭৩ 
"অনুবাদের কথ।, 
বাঙালী ছোটগল্প "পড়তে ভালবাসে । এর থেকে বৌদ্ধধর্ম্ে দেশী শাস্ত্রীরা ত! a ন তাই. 


প্রমাণ হয় যে বাঙালী বংশে আৰ্য্য । এবং এখনও সে 
তার আধ্যমন হারায় নি। 


."* সংস্কৃত সাহিত্যকে কথা-সরিৎ-সাগর বল্‌লে অত্যুক্তি 


হয না। আমাদের আধ্য পিতামহেরা গল্প বাদ দিষে 


কি দর্শন কি বিজ্ঞান কি ধর্শশান্ত্র কিছুই লিখতে -পারুতেন . 


না। বেদে গল্প আছে, ত্রাঙ্মণে গল্প আছে, উপনিষদে গল্প 
আছে। 


তার পর মহাঁভাবতে অগণ্য উপাধ্যান আছে আর. 


তার একটিও নগণ্য নয়। কেউ যদি অনুগ্রহ কবে? সেগুলি 
গুণে ফেলেম ত দেখতে প বেন, যে তার সংখা! হাজারের 
কম হবে না। পুরাণের হিসেবও এঁ। রামায়ণের মূল 
আখ্যান অবশ্ত তার মুখ্য আখ্যান, কিন্তু তাই বলে’ যে 
তাতে বাজে গল্প নেই তা নষ। আর সংস্কৃত ভাষায় 
যাকে বলে কাব্য, তা ত আগাগোড়াই গল্প, অবশ্য দু-লাইন 
চার-লাইনেব কবিতাগুলো বাদ দিয়ে। ভারতবর্ষের 
যে ইতিহাস নেই তাব কারণ এ দেশ উপন্যাসের দেশ। 
ব্রাঙ্মণ-সাহিত্য ছেড়ে যদি বৌদ্ধ-সাহিত্য 'ধরি__তাঁ 
হলে ত একেবারে কথা-সমুদ্রে ডুবে যাই'। প্রথমত 
ভগবান বুদ্ধেব জীবন-চরিত একটা মহা' রূপকথা । তার পর 
ও-সাহিত্যের মূলগরস্থ হচ্ছে ত “কথাবত” বৌদ্ধ-দর্শন 
বলে’ অবশ্য একটা দর্শন আছে। কিন্তু তার বিশেষত্ব হচ্ছে 
এই যে, ত! কেউ বুঝ তে পারে না। আর ধার! বলেন 
যে তাঁরা বুঝেছেন, যথা “ইউরোপীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা, 
তাঁরা অপর-কাউকে তা বোঝাতে পারেন 'না। উক্ত 
দর্শনের এঁদের ব্যাখ্যা পড়লে আমার মনে হষ যে, হয় 
আমার মাথা খারাপ হযে গিয়েছে নয় তাঁদের মাথা 
খারাপ। সে যাই হোক্‌ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই 
যে বৌদ্ধসাহিত্যের আসল জিনিষ হচ্ছে "জাতক*। 
যদি কেউ মনে ভাবেন যে, *অভিধর্শ্মের* লোভে জনপ্রাণী 
বৌদ্ধধৰ্ম্ম অবলঘন করেছিল তাহলে 'বলি, ভিনি-পালি 
জান্তে পারেন কিন্তু লোকচরিত্র জানেন না। “জাতক” 
ও "অবদানই” হচ্ছে; বৌদ্ধধর্মের দেত " প্রাণ। আর 
৪০২১৮ 


- হাতে 


পালিসাহিত্যে জাতকের একটি স্বতন্ত্র সংগ্রহ আছে। আমব' - 
“চার আঁ্ধ্যসত্য” মানি, আর না-মানি পঞ্চ “অভিজ্ঞা* . 
লাভ করি আব না-কবি, এই গল্প-সাহিত্য আমারে. 
কাছে অতি মূল্যবান্‌। এই গল্প-সাহিত্য হচ্ছে ভারত. 
বর্ষের যথার্থ লোক-সাহিত্য | বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ কর্বার 
পূর্বে এ সাহিত্য ভারতবর্ষের লোক-সমাজে ঘুধে ' 
মুখে প্রচলিত ছিল_-এবং আপঙ্গ আবার তা হওয়া উচিত । 
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ এই গল্প-সংগ্রহ পালি থেকে 
বাঙলা তর্জমা করেছেন। এটা নিতান্ত দুঃখের. 
বিষয় যে তার এই অমুবাদ বাঙলার" পাঠক-সমাজের 
কাছে স্থপরিচিত নয়। তবে আজ ন! হোক্‌ কাল- 
যে "তার “জাতক” বাঙলাব'- ছেলে-মেয়েদের হাতে 
বে সে বিষষে আমার মনে 'কোনও সন্দেহ 
নেই।' | bb 
চ. ক i « এ সক 

বৌদ্ধ-সাহিত্য পৃথিবীর নান|-ভাষাষ অনূদিত হচ্ছে 
কিন্তু সে অনুবাদ করা হয়েছে-হুষ পালি 'নয “সংস্কত 
হতে--অর্থাৎ আমাদের ছুটি ঘরেব ভাষা থেকে | চীনে, 
তিব্বতী প্রভৃতি ভাষায় এ সাহিত্যের অঙ্বাদ কতদূর 
হদঘ্গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী তা আমি বল্তে পারি নে। তবে 
তার ইংবেজী অনুবাদে যে আমাদেব মন ওঠে ন! নে 
বিষয়ে সন্দেহ "'নেই। সে "অনুবাদে সাব থাকতে 
পাবে, কিন্ত রম নেই। দেশী কথা আমাদের মনে 
যত শীগৃগির যেভাবে ঘা দেষ_-বিদেশী কথা তার সিকির 
সিকিও দেষ না। এই কারণে আমি মনে করেছিলুম 
যে অবসর-মত বৌদ্ধসংস্ৃতসাহিত্য '- থেকে * দুচাবটি 
গল্প, বাউলা করুব। আমার-ধাঁরপা ছিল ষে তা কবা 
তেমন শক্ত নয়। পালি, ভাষা আমি জানি নে: কিন্ত 
চিনি, অর্থাৎ তার , সঙ্গে -আমাব চাক্ষুষ পবিচয় আছে। 
ধকন এই পালি শ্লোকটি হঠাৎ আমাঁ চোখে পড়ল 2 

প্যথাগাঁবং ছুচ্ছঙ্গং বুট সমতিবিজ্ধতি। 
এবং অভাবিতং চিত্তং রাখো সদতিবিজ্ধতি |” 


৩৭৪ 





তাহলে দেখবা মাত্র মনে হয় যে, এ আমার চেনা 
ভাষা, যদিচ এর মানে আমি ঠিক ধুতে পার্ছি নে। 
এ শ্লোকের সাহুনাসিক কথাগুলোর মানে আন্দাজ কর্তে 
পারি, বাকী কথাগুলো নিয়েই একটু মুস্কিলে পড়তে হ্য। 
এমন সময কেউ যদি বলে’ দেন ষে “বুট্ঠি* মানে বিষ্টি, 
তখনই সব জলেব মত পরিষ্কার হয়ে ষায়। ইংরেজিতে 
এর যথার্থ অনুবাদ হতে পারে না, কেননা ইংরেজের ঘর 
আমাদের ঘরের মত ছাওষ! নয-_তার পর 1512 মানে 
“বিষ্টি” নয় | বিলেতের £810 হচ্ছে গলিত কুষাসা, সে 
তরল পদার্থ কারও ঘরের চাল ফুড়ে তার ভিতরে প্রবেশ 
করুতে পারে না, যদিচ ইংবেজদের চিত্তে রাগ অতি সহজে 
প্রবেশ কবে। 

" "পালির চাইতে বৌদ্ধ-সংস্কত আমাদের ঢের বেশী 
নিকট আত্মীয়। ও-ভাষা মূলত সংস্কৃত, তবে তাঁর ভিতর 
অসংখ্য আর্য প্রয়োগ আছে। আর না হয়ত তা সেকেলে 
প্রারুতের সাধুভাষা অর্থাৎ তা মূলত প্রাকৃত, তবে তার 
ভিতর দেদার সংস্কৃত কথা আছে। তার পর এই বৌদ্ধ- 
সংস্কতও এক ভাষা নয; আমাদের সাধুভাার মত তার 
প্রতি গ্রন্থের ভাষ! স্বতস্ত্র। এর কোনও বইয়েব ভাষা 
সহজ, কোন বইয়ের ভাষা অপেক্ষাকৃত কঠিন । যিনি 
পঞ্চতন্ত্র পড়ে’ বুঝ তে পারেন তিনি “দিব্যাবদান” পড়ে’ 
কেন ঘে বুঝতে পার্বেন না তা আমার বুদ্ধির অগম্য। 
মধ্যে মধ্যে উক্ত গ্রন্থে এমন এক একটা কথ! দেখ! দেয় 
যার মানে অবশ্য আমরা জানিনে, কিন্ত ও অজ্ঞাত-কুলশীল 
কথার সংখ্য। “দিব্যাব্দানে” খুব কম! “ললিত-বিস্তরের” 
ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাকৃতদোষে দুষ্ট আর তার চাইতেও 
কটমটে হচ্ছে “মহাবস্তর” ভাষা । তবে দে ভাষা 
আমাদের কাছে গ্রীক নয়। তার ছুটি একটি শ্লোক 
এখানে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি। এ নমুনা থেকেই দেখ্তে 
পাবেন ষে সে ভাষা অসংস্কৃত সংস্কত। | 

সির সমর্থ! পুরু! নিযোজং 
যে| তত্র ভদ্র স্তিয় এব মূলং। 


যে চাঁপি সংগ্রামহতা! নরেন! ৷ 
তেষাং প্যনয়ো| স্লিয এব মুলং ॥ 


উক্ত শ্লোকেরু ভাষা চাণক্যঙ্লোকের ভাষার চাইতে 
কি এতই তফাৎ যে-তার মৰ্শ্ম আমর! গ্রহণ কর্‌তে 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সস 


পাবি নে! আব-একটি নমুনা দেওষা যাক্‌ । রাহুল 
বল্ছেন £-- 

অহং চৌরো৷ মহারাজ অদিশ্নং উদকং পিবে। 

তন্তু কবোহি মে দণ্ড যথা চৌরত্ত ক্রিয়তি ॥ 


এ ভাষার ব্যাকরণ অবশ্য মুঞ্ধবোধ নয় | কিন্তু তার 
জন্য তরজমা আট্কাধ না । জনৈক মহাপণ্ডিতের কাছে' . 
শুন্লুম যে গীতাষ আৰ্য প্রয়োগেব অস্ত নেই, কিন্তু সে-কারণ 
অপপ্তিত বাঙ্গালী কি গীতা অনুবাদ করতে ভয় পান? 

আমি অবশ্য বলতে চাইনে যে “মহাবস্ত”র ভাষা 
উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের মত সংস্কতের একান্ত গা-ঘেষ]। 
আমার বক্তব্য এই যে, বৌদ্ব-সংস্কৃত বাঙ্গলা করা তাদৃশ 
কঠিন ব্যাপার নয। তার জন্য চাই ব্যাকরণকে উপেক্ষা 
করা আর শব্দার্থ আন্দাজি মারা! । 


কিন্ত প্রবাসীতে “সৌন্দরানন্্” কাব্যের অনুবাদের যে 
সমালোচনা বেরিয়েছে, তা পড়ে অন্থবাদ কর! সম্বন্ধে 
আমার উৎসাহ একেবারে কমে’ গিযেছে। 

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত অমুবাদের যে 
দোষ দেখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে একটি কথাও আমার 
বল্বার নেই । অনুবাদক মহাশয় বৌদ্ধদাহিত্যে 
স্থপণ্ডিত বলে’ বিখ্যাত, অথচ তিনি যে অভিজ্ঞ শব্দের অর্থ__ 
জানেন না, একথা বিশ্বাস কবা কঠিন । অভিজ্ঞা শব্দের 
অর্থ জান্বার জন্য, কি সংস্কৃত কি পালি কোন ভাষাই 
জান্বার প্রয়োজন নেই, ইংরেজী জান্লেই ত ও-কথার মানে 
জানা যায়। “কাৰ্ণের” বইয়ে ত অভিজ্ঞা ইত্যাদি সকল 
কথার পূরো মানে দেওয়া আছে । তাই শাস্ত্রীমহাশযষের 
অভিযোগ এ ক্ষেত্রে ংস্‌মিন করা চলে ন! । এক্ষেত্রে ছাপার 
ভুলের দোহাই দিযে সাফাই হওষা যায় না। “অভিজ্ঞ” 
কম্পোজিটারের হাতে “অভিজ্ঞ” হতে পারে, কিন্তু কি 
করে’ ষে “অভিজ্ঞতা” হয়, তা আমার অভিজ্ঞতার 
বহিভূ্তি। তবে কম্পৌজিটার যদি পণ্ডিত.হন,- তাহলে 
স্বতন্ত্র কথা । 

সে যাই হোক উক্ত আলোচনায় আমি যোগ দিতে 
যাচ্ছি নে! ও বিচাৰ হচ্ছে পণ্ডিতের বিচার 
এবং তাতে আমার যোগ দেবার অধিকার নেই। 


৩য় সংখ্যা ] 


তবে এই সুত্রে শাস্ত্রীমহাশয় অনুবাদ করা সম্বন্ধে 
যে সাধাবণ মতামত প্রকাশ কবেছেন, সে সম্বন্ধে আমার 
দু-এক কথা বল্বার আছে। 





শা 


শখ শান্ত্রীমহাশযের মতানুসারে চল্তে হলে, একমাত্র 


. অনুবাদ কর্বার অধিকারী হতে পারেন না। 
' আমার নিবেদন এই যে, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত হচ্ছে 


বৈয়াকরণ ও নিরুক্তকাব ব্যতীত আর কেউ উক্ত সাহিত্যের 
এখন 


5cience আব গল্প বলা ৪: গল্প অনুবাদ করার ভিতবও 
গল্প বলাব আর্ট, থাকা চাই। সুতরাং বৈয়াকরণ 
এবং কোষকারের ঘাড়ে “জাতক” অনুবাদেৰ ভার দেওয়া 
অনেকটা ' কামারের দোকানে চিনিপাতা-দইয়ের 
ফর্মাষেস দেওযার মত। 5০en০e এবং ৪: যে এক 
দেহে ভর' করুতে পারে না, তা অবশ্য নয। ব্যাকরণ 
অভ্যাস করলেই যে মানুষকে "জডবুদ্ধিঃ' হতে হবে 
*প্রকাশকার* মন্মটভট্রেব এ কথা আমি মানিনে, কেননা 
তা মান্তে হলে কালিদাস উর্বশীকে দেখে যে বলে- 
ছিলেন ঃ- 


বেদাত্যাঁসজডঃকথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতুহলে। 
নির্দাতুং প্রভবেন্‌ মনোহর মিদং রূপং পুবানো! মুনিঃ ? 


তাতেও সায় দিতে হয়। যিনি বেদাভাঁস কিনা 
ব্যাকরণ অভ্যাস করেন, তিনি যে মনোহর বপ সষ্টি 
করুতে পারেন না, সংস্কৃত কবি ও আলঙ্বরিকদের এই 
অত্যুক্তি অগ্রাহ্হ করেও বলা যায়, যে, 58530৪ এবং 
art মানুষের পৃথক্‌ সাধনাব বিষয় |. এবং সচরাচব 
এক ঘটে ওঁ ছুই গুণ বর্তায় না। স্থতরাং গল্প ভাষাস্তরিত 
কর্বার অধিকার অপগ্ডিতেরও আছে। 

শান্্রীমহাশয বলেছেন যে বিমলা-বাবুর অনুবাদ 
critical নয়। আমার বিশ্বাস এস্থলে শান্ত্রীমহাশয় 
editorএর কর্তব্যের সঙ্গে অন্থবাদকের কর্তব্য ঘুলিয়ে 
ফেলেছেন । মূলগ্রন্থের যদি critica! 50:00. থাকে, 
তাহলে সেই গ্রন্থ অবলম্বন করে” অনুবাদক অনায়াসে 
নির্ভল তর্জমা করতে পারেন। প্রথমটি হচ্ছে ভার 
কাঁধ্ধ যিনি ভাষার তত্ব জানেন, দ্বিতীয়টি তার যিনি 
কথার কপ চেনেন। এছুই একের কাজ হতে পারে, 
কিন্তু এক কাজ নয়। চর্কা-কাটা আর তাঁত-বোনা 


অনুবাদের কথা 
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এক কাজ নয়, এবং ও-ছুই একেব কাজ কি না, সে বিষয়ে 
আমার সন্দেহ আছে। “সৌন্দরানন্দ* কাব্যের অনুবাদ 
দেখ্বাব সৌভাগ্য আমার আজও হয় নি, কিন্ত আমি 
নির্ভয়ে বল্তে পারি যে, সে অনুবাদ কাব্যও হয় লি, 
সুন্দরও হয় নি, আনন্দেব বস্তুও হযনি। সেটি পড়ে? কেউ 
বল্বেন না ষে A thing of beauty is a joy for ever. 

শান্্রীহাশয় বলেছেন যে--“এত বড় পুস্তকের 
অনুবাদে একটি মাত্রও শব্দের অর্থাদি সম্বন্ধে আলোচন! 
করিয়া কোন টীকা বা টিপ্পনি করা হয নাই।* এর উত্তরে 
আমার বক্তব্য, যে, উক্ত - অনুবাদের সঙ্গে শাস্ত্রীমহাশয়ের 
অভিপ্রেত টীকা ও টিপ্পনী জুড়ে দিলে "এত বড় পুস্তকের 
অনুবাদ” আরও এত বড় হয়ে উঠৃত যে, পাঠক সেটিকে 
দুর থেকে নমস্কার করে’ সরে যেত । সাহিত্যেও বারো হাত 
কাকুডের তের হাত বাঁচি মানুষের কাম্যবস্ত নয়। তার 
পব ওরূপ টীকা-টিপ্লনীর কোনবপ সার্থকতা নেই। শাস্তী- 
মহাশয় বলেছেন যেঁ-“চারটি ধ্যান কিকি তাহাও বলা 
হয় নাই, যদিও অমুবাদকের বলা! উচিত ছিল । বোদ্ধ- 
শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ এই চারিটি 
কপ ধ্যানের (বিতর্ক বিচার প্রীতিহ্থথ ও একাগ্রতা সহিত 
প্রথম ধ্যান, ইত্যাদির ) কথা এখানে বলা হইয়াছে।”» 
এখন আমার জিজ্ঞাসা যে অনুবাদক মহাশয় যদি তা 
সবিস্তারে বল্তেন তাহলেই কি বৌদ্ধ-ধ্যানের মানে 
আমাদের কাছে পরিষ্কার হযে যেত ? যে পাঠকের বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রের সঙ্গে কোনরূপ পরিসষ নেই, তার পক্ষে ধ্যানও যা 
বিতর্ক বিচার প্রভৃতিও তাই, অর্থাৎ সমান নিরর্থক, 
যেহেতু ওর প্রতিটি হচ্ছে technical শব এবং সংস্কৃত 
অভিধানে ও-সকল কথার যে অর্থ, বৌদ্ব-সাহিত্যে 
সে অর্থ নয । শান্ত্রীমহাশষের মতে চল্তে হলে” 
হয় বৌদ্ধ-সাহিত্যের বাঙ্‌লায অনুবাদ করা চলে না, 
নয় ত তার প্রত্তিকথার মানে করতে হয়। “বুদ্ধ” 
প্ধর্্ম* *সজ্ঘ” “ভিক্ষু "আরাম” “বিহার” প্রভৃতি 
কথাগুলো বাদ দিয়ে ও-সাহিত্য সম্বন্ধে এক পাতাও 
লেখা চলে না। আব এ কথাও ঠিক যে উক্ত শব্দ- 
গুলির বাঙ লায যা অর্থ-_বৌদ্ব-সাহিত্যে সে অর্থ মোটেই 
নয। এ অবস্থায় যেমন কথাটি মূলে আছে তেমনিটি 





৩1৬ 











অনুবাদে থাকুলে-_"অভিজ্ঞা” “অভিজ্ঞতা” ন! হলেই-_ 
আমবা খুসি থাকি | 
- শান্ত্রীমহাশয় অপর এরুটি কারণে অনুবাদে টীকা" 
ভাষ্যের সন্ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী, 
বিমলাবাবুর অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁর নিজ্বেব কথা এই 
"অনুবাদ দেখিয়া.' ইহা মনে ক্রিবার যথেষ্ট কারণ 
আছে যে, বহুস্থানে অর্থট। অন্বাদকের নিকটে স্পষ্ট 
নহে।৮ যিনি “যে কথ! ব্যবহার করেন, সে কথার অর্থ 
তিনি জানেন কি না এ প্রশ্ন করার অধিকার আমাদের 
নেই। ধরে নিতে হবে তিনি জানেন। তাই অন্গবাদকের 
কাছে, এ- প্রত্যাশা কর! অতি স্বাভাবিক যে _তিনি 
অন্ততঃ, মূলের অর্থ.জানেন। অপরপক্ষে এও আমরা 
স্বীকার কর্‌তে বাধ্য, -যে, বাঙালী" লেখকদের সম্বন্ধে এ 
আশ! 'করা অযথা, ,যে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ তার! 
র্যবহাঁর .করেন ‘তার প্রতি-কথার অর্থ তারা জানেন 
যে'লংস্কৃত কথার মানে আমরা জানিনে, সে কথা আমর! 
লেখায় ব্যবহার করৃতে পার্ব না, এই যদি সমালোচক 
মহাশয়নের, রায় তুয়, তাহলে আমাদের সাধুভাষ! লেখা 
বন্ধ হয়। তুপ্রশবেরমানে আগে জেনে তা ষদি পুঞ্জের 
সঙ্গে মেলাতে হয়, তাহলে আমাদেব বাধ্য হয়ে 
অমিত্রাক্ষরে পদ্য . লিখতে হবে, আর ফোষারার, 
“শিৎকারে* যদি আমাদের গায়ের জাম! ভিজে ন! যায়, 
তাহলে আমাদের কবিহৃদয়ের জাল! জুড়োবে কিসে? 
ভাষা সম্বন্ধে লেখকের সাতখুন মাপ্‌, কিন্তু অমুবাদক 
বেচারা যে না বুঝে কথা ব্যবহার, করুলে চোর-দায়ে 
ধরা পড়বেন, এব. চাইতে অবিচার আর কি হতে 
গারে? | 
তার পর জান্তে চাই, যে, অহ্বাদক যে-কথার মানে, 
জানেন না, তার কীদ্বশ টাকা তিনি কর্বেন? আমাদের 
দেশের লোক এ সম্বন্ধে যে একদম বে-পরোয়া তার নজির 
আছে। "মালবিকাগ্নিমিত্রের" একটি টীকায়' দেখেছি, যে, 
«মৌধ্যসেনাপতির” অর্থ মৌর্য নামক জনৈক সেনাপতি, 
আর স্থলে পড়েছি যে "শাকপার্থিব" মানে শাঁকভোজী 
পাধিব। শাস্ীমহাশয কি বৌদ্ধ-সংস্কৃত গ্রন্থের 
অঙ্থবাদকদের কাছ থেকে এই নমুনার টাকা চাঁন? 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পাটানি সিসি পি পাটি পি পাস 


আমাব মতে অনুবাদক মূলের যে কথার অর্থ জানেন না, 
সে কথার উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে’ অবিরত 
ভাবেই তা রেখে দেওযা তাঁব পক্ষে উচিত। নচেৎ 
সমালোচকদের ভযে তারা সে কথা হয়ত বাদ দিযে যাবেন ৷ 
এ রকম বাদ দেওয়াব অভ্যেস এ দেশের লোকের আছে। 
একটা দৃষ্টান্ত দেই। মহাভাবত্রে শাস্তিপর্কের ২১৮ 
অধ্যায়ে বৌদ্ধ-মতেব আলোচনা আছে। উক্ত গ্রন্থের ' 
বর্ধমান-মহাঁরাজার প্রকাশিত বঙ্গাহুবাদে উক্ত অধ্যাযটি 
কথাষ কথায় অঙুবাদ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ অন্ন- 
বাদক পণ্ডিত-মহাশয়েরা তার একটি কথাও বোঝেন নি। 
হুতোম-পেঁচা একটি বারোয়ারীর সং দেখে ঠাট্টা করে? 
বলেছিলেন, যে সেটি হচ্চে বর্ধমান-মহারাজার বাঙলা 
মহাভারতের মত, প্রকাণ্ড ও দুর্বোধ্য । ফলে.কালীসিংহ 
মহাশয় সম্ভবত তাঁর মহাভারত স্থবোধ করুবার জন্তই 
উক্ত অধ্যায়ের সৌগত-মতেব বিবরণটি তার অঙ্থবাদ 
থেকে বেবাক বাদ দিয়েছেন। কালীসিংহ মহাশয় যা 
করেছেন তা হুবোধ হতে পারে, কিন্তু অনবাদ নয়। 
মূলকে নির্ভয়ে ধার! ছাট্‌তে পারেন, তারা নির্ভয়ে তাকে 
বাড়াতেও পারেন, ফলে অঙ্গবাদ মৌলিক হয়ে ওঠে। 
বাঙ্গাল! ভাষায়”কামস্থত্রের” একখানি অন্থবাদ আছে। 
তাৰ ভিতর এমুন সব পাতা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে মূলের সঙ্গে-- 
যার এক দপ্তরীব সেলাইয়ের যোগ ব্যতীত অপর কোন 
যোগ নেই। বাৎস্তায়নেব মুখে ইংরেজ রমণীদের রূপ 
গুণের বিস্তৃত ও বিরুত বর্ণনা পুরে দেওয়ায় যে কাগুজ্ঞান- 
হীন্তার, পরিচয় দেওয়া হয়, সে ধারণা পণ্তিত-মহাশয়দের 
আদপেই নেই। যে দেশে অনুবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতের দল 
এভদুর যথেচ্ছাচাবী সে দেশে 'অপপ্ডিতের দলের পক্ষে 
মূলেব মাছি-মাবা অঙ্থবা্* করে যাওয়াই নিরাপদ! 
“মহাবস্তুর” শেষে আছে-- 
যাদু পুস্তক: দৃষ্। তীদূশী লিখিভ সয় 
, » বদি শুদ্ধমনডদ্বং বা শোধনীয়ং মহধখৈ | ; 
উক্ত লেখকের মত অনুবাদকেরও পণ্ডিত ব্যক্তির 
হাতে সংশোধনের” ভার অর্পণ করে মূলগ্রন্থের হুবহু অঙ্থ- 
বাদ কবে যাঁওষা শ্রেষ। পাঠকেরা তা-বুঝুক আর না 


বুঝুক। 


৩য় সংখ্য। ) | 


পাসপরস্পসপিসপসটিি পাপ পালা পা পা লী লী লী লী লী লী লী পাস পাস পি পি পাপ 


মানুষে লেখে অবশ্য অপরে তা পড়বে বলে'। অতএব 
পাঠক যাতে সে লেখার অর্থগ্রহণ করতে পারে সে বিষন্্রে 
লেখকদের বিশেষ যত্ববান্‌ হওয়া অবশ্য কর্তব্য । এ বিষন্বে 


+ বোধহয় দ্বিমত নেই । ' কিন্তু লেখার আর-একটা দিক্‌ বে 


কা 


পা 


‘ আছে তা আমরা নিভ্য ভূলে যাই। কোনও জেবা বুঝ্তে 


টিভি 
1 তথাকাঁই চাই। যে পাঠক বৌদ্ধনাহিত্য পড়তে চান 
সে পাঠকের 'সে সাহিত্যের অন্তত কথ জানা চাই? 
বৌদ্ধ গ্রন্থের এমন অনুবাদ কেউ করুতে পাঁর্বে ন, 
সাধারণ পাঠক যার সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ কর্তে পারুবে। 


ও শাস্ত্রে প্রথম ও শেষ কথার মানে, দুকখায় কি বুঝিয়ে 


দেওয়া সম্ভব ? 
বে ধর্মী হেতু প্রভা হেতুত্তেধাং তথাগতো। 
হাবদত্তেষাং চ যো নিরোধা এবংবাদী মহাত্রমসঃ ॥ 
০. (মৃহাবনস্ত.তৃঃ খণ্ড, পৃষ্ঠ ৪৬১) . 
উপরোজ শ্নোকেরছু-ছত্রে আহবাদ-ক্রে দেখুন পাঠক 
তার মাথা মুগু কি রোঝে-|:- অথচ .এর.. চাইতে সংস্কৃত 
আর কত সহজ হতে পারে? - | 
* বৌদ্ধত্বাহিত্যেব, - গল্প-ভাগ : অবশ্য ভাষায় অনযার 
করা ঢের .সোজা। 
করুবার অন্ত, ক্কারও, পক্ষে, বৌদ্ধশান্ সজানা, আবশ্যক 
১ নয়। আমি পূর্ব বলেছি যে. বুদ্ধ জন্লাবার ' বুহপূর্ব্ব 
এ সব গল্প জন্মলাভ করেছে। এ সকলের আরম্তে ও 
উপসংহারে বুদ্ধের পূর্বাজন্ম সম্মন্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষরা যে 
সব বাজে-কথা জুড়ে দিয়েছেন তার পুরো মানে .বোঝা 
অবশ্য বৌদ্ধযর্শ্মেয় 'জ্ঞান-সাপেক্ষ । তবে. উপর নীচের 
এ প্রক্গিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে দেঁওষায় সে গল্পের কিছুমাত্র 
অন্গহানি হয়-না। এ কথামালার ল্যাঙ্গ-মূড়ো কৌ; 


দার্শনিকদের চর্কণ করতে দিতে, আমাদের ' কোনই , 


আপত্তি নেই, তার-বাদবাকী অংশ" পেলেই আমরা খুসি 
থাকৃব।: তবে এ-সব গল্প অনুবাদ রুরার মুস্কিল 'এই যে, 


৮৯ বৌদ্ধ সংস্কৃত. আমরা আগাগোড়া বুক্তে, প্রারিনে। 
এখন শ্রীযুক্ত 'বিধুশেখর শাস্ত্রী: মহাশয় যদি উক্ত "ভাষার . 


একটি শবকোষ রচনা করেন, তাহলে তিনি আমাদের 


সাহিত্যের, প্রভূত উপকার করুবেন। 9975 সাহেব "মহা- 





কেননা. য়ে গল্পের রন উপভোগ _ 


৩৭৭ 


বস্তুর’ ভূমিকার লিখেছেন যে তিনি উক্ত ভাষার যে glossary 
রচনা করেছেন, সেইটিকে এ বিষয়ের খসড়া হিসেবে ধরে 
নিয়ে, ভবিষ্যতে কেউ একখানি দস্তরমত বৌদ্ধ-সংস্কৃত 
ভাষার অভিধান তৈরী কর্বেন, এ আশা তিনি রাখেন । 
আমার বিশ্বাস শাস্ত্রী-মহাশয় হচ্ছেন বাঙ্গালায় একম'ত্র 
লোক যিনি এ অভিধান রচনা করুতে পারেন, কারণ 
বৈদিক ও অর্বাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও জেন্দ ভাষায় 
ভার সমান এবহ অসামান্ত অধিকার আছে।. অতএব 
আমার অনুরোধ যে তিনি, আর কালবিলম্ব না. করে 
এই মহৎ কাজটি হাতে নিন্‌। 

যতদিন এ-ভ্ভিধান তৈরী না হচ্ছে, তভদিন " হ্য় 
আমর! ভূল অনুবাদ করুব, আর না হয়ত আমাদের কথু 
পাঠকেরা ভুল বুঝবেন । " 

শান্ত্রীমহাশয়কে স্মরণ করিয়ে দিই যে, বৌদ্ধ-সাহিত্য 
থেকে আমরা আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করতে 
চাইনে, চাই উদ্ধার করতে আমাদেৰ প্রাচীন উপস্াস। 
অতএব অন্বাদ আমরা কর্বই যদি বৌদ্ধদাহিত্যের 
শব্দার্ণবে কেউ আমাদের “নাবিক; না হন তাহলে আমরা 
তার 'পারগামী হতে না। সি .বলে 
যে, 
রিনা পা 
কেন বহবী্েন হাসে তাং ৮... 2 

কিন্ত আমর! ত EtG RS 
পার হব? স্নাগাদের নৌকাও চাই নাবিকও চাই, আর 
বলা বাহুল্য, যে, আমর] সে জাতীয় কর্ণধার -চাইনে, 
যারা -ফাক্‌,:পেলেই. আমাদের কর্ণ, ধারণ কর্রেন কিন্ত 
আমাদের পার কর্বেন না ।-সায্্রীমহাশয়ের আমাদের এ 
সাহায্যটুকু, যদি না করেন ত আমরা বৌদ্ধ,সাহিত্যের-. 
পারেই পড়ে থক্ব, 'সার.ত্বামাদের মধ্যে যারা পবম- 
হংস তার! উড়ে তার ওপারে চলে যাবেন। তাতে কোনও 
ক্ষতি নেই। কিন্ত তারা এ পারে, আবার ফিরে এসে 
যে “কচ্চায়ন” কৰতে আর কর্বেন, সেইটই ত বিপদের 
কথা। ' 


সপ এ সন্ক 8 নু 
. বীরব্‌ | 
৮ রঃ - রস 


॥ ৮ 
i Lu ৯৮ 





জাগৃহি ' 
বাংল! দেশের শ্তাম্লা মেয়ে, গা তোল গো চোখ মেল’ ! 
পাতাল-পুরীর গর্ভ ছেড়ে আলোক-পুরীর দোর ঠেল' | 
জাগো আমার স্ত্ীজননী ! জাগ আমার বোন-মেয়ে | ' 
দেখ্চনা কি আলোর কমল ফুট্‌চে কাদের মুখ চেয়ে ! 
ঘরছাড়া এ রোদ-পাথারে ভাসাও মানস-হংস গো! 
নীল আকাশে ভোমাদেরও সমান আছে অংশ গো! 
এ যে অবাধ দখিন-হাঁওয়া জাগায় বনের মর্শ্মরে, 
পুরুষ কেন একুল! কেবল রাখবে দখল তার পরে? 
শ্যামল তৃণের গান্চে-টাকা উধাও মাঠেব চারধারে, 
শিকল-খোলা মহোৎসবের' জাগচে উদার বার্তা রে | 
শৈল-নদী পাগল-বেগে আগল ভেঙে যায় চ'জে__ 


ওঁ শোনোনা,মুজি-ভীতে, ডাক্‌চে ধার! ‘আয়’ বালে | : 


বাংলা দেশের শ্তাম্লা, মেয়ে! ঘুমিওনা আর ঘুমিওনা, 
গাম্ল।-মুখধো! আ।ম্লাগুলোয় মাম্লা তোমার শুনিও না । 
জাগৃবে যদি নিজেই জাগো, নিজের পায়ে ভরু দিয়ে, 
নিজের কাজ কি হয়গো! রুতু স্বার্থপর সব পর দিয়ে? 
‘দেবতা’ ব’লে বিকোন্‌ যিনি, তুমি যে ভার দেবদাসী, 
চরণ-সেব! বন্ধ হ'লে যায় যে মুছে তীর হাসি। 


. এমন মান্য কজন আছে- প্রতৃত্বতে নেইকো লোভ? ' 


প্রজা হ’লে রাজার সমান, রাজার তাতে হয় না ক্ষোভ ? 
বুকচাপা এঁ পাথর সরা -দাও ভেঙে এ তিমির-বীধ, 
ঘোম্টা দিয়ে, পরকে দূষে মিছেই' কর আর্তনাদ | 
সুর্ধ্-করের সোনার-কাঠি সামনে তোমার জল্চে যে-- 
‘জাগ্রত হও--জাগ্রত হও'--বল্চে তারা বল্চে ষে! 


বাংলা দেশের শ্তাম্‌লা মেয়ে ! শুন্টনা কি যুগের ডাক্‌ ? 
এ ডাকেতেই সুর মিলিয়ে বাজাও তোমার বিজয়শীখ ! 
ভোমরা সতী শক্তিমতী, যেখায় থাকো-_যঙ্গিনই, 

এই জাতেতেই জন্মেছিলেন চিত্রাঙ্গদা, পদ্মিনী ! 
“আর্কের জোয়ান’, হুর্গাবতী, টাদবিবি আর লক্ষমীবাই__ 
ধন্য করেন যে জাত ওগো, ছুঃখ নাই তার শঙ্কা নাই | ' 


অতীত কালের হাথ্‌সেপ্সোথ্‌, সেমিরামিস, রিজিয়া - . 
তাঁদের মাথায় কে গিয়েছে বসাতে কর জিজিয়! ? 
প্রাচীন রোমের বীরাঙ্গনা গায়ের জোরেই জেগেছে, 
সাম্নে তাদের 'মহাঁসভাঁর ঘোদ্ধারাও সব ভেগেছে ! 
দশমহাবিস্তা দেখে স্বয়ং শিবই মৃচ্ছণ যান 

তোমরা ‘ভীরু অবল জাতি'-_-যাও ভূলে এ কুৎসা-গাঁন ! 


" বাংলা দেশের শ্টাম্লা মেয়ে | আজও শোনো এই ধরায়, 


বিশ্ব-নারীর আত্মা জেগে যুদ্ধ-গীতে দিক্‌ ভরায়। 
বিস্যা-বুদ্ধি-শক্তিতে যে নারী এবং নর সমান, 
প্রতীচ্যেতে কল কাজে কর্চে তারা -সগ্রমাণ। ' 

খাচ্ছে নারী রুলের গুতো! -পবুচে হাতে হাতকড়া 
তবু তারা যুঝ্চে সমান--তবু তাদের স্বর চড়। ! 

যাচ্ছে নারী হ্ধ-ক্ষেতে, উড়ো-রথে চড় চে এ, 

সশৎরে চলে সাগর-পারে, সিংহ-শিকার করুচে এ! 
নেইকো নিয়ে গল্ননা-কাগড়,“পাউডার আর “রুজের পেন্ট, 
হচ্ছে তারা হাঁকিম-হুকিম, দ্বার খুলেছে ‘পাল মেন! । 
বিনা-রণে একটু জমি দেয়নি ছেড়ে নবের দল, 


| নারী নেখায় স্বাধীন হোলো দেখিয়ে কেবল বাহুর রল। 


বাংলা দেশের শামা মেয়ে ! উঠুক তোমার চোখ রেঞ্জে 
স্মার্ভ রঘু, মুর বিধান পায়ের চাপে দাও ভেঙে। 
গর্ভে বসে’ হাপাক্‌ নারী-পুরুষ চলুক্‌ পথ-দিক়ে, 
কন্তা করুক্‌ একাদশী--বাপের কিন্ত সাত বিয়ে! 


" রস্য এসে অন্ধ ছু'লেও নারীর বেলায় নেই ক্ষমা, 
. পুরুষ-প্রভুর লক্ষ পাঁপেও সমাজ-খাতায় নেই জমা! 


নয়কো এ-সব বিধির বিধি, চল্বে না আর চল্বে না 
জোচ্চোরের এ ধাপ শুনে নারীর হৃদয় টল্বে না! 
স্বামীর ঘরে জাগে! বধু, বাপের ধরে কন্তা গো! 


, দর্জা খোলো-_দর্জা খোলো.আস্চে আলোর বন্তা গো! 


তোমরা সবল, তোমর! স্বাধীন, তোমরা মাহ্ষ-_স্থির জেনো, 
নারীর ভাগে হাত দেবে যে, তার শিরেতে বাজ্‌ হেনো! 
শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


ওয় সংখ্যা ] 





টিপিপি 


মহিলা-প্রগতি 
পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত মহিল৷ চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ 


4 মেলানি লিপনিফা আমেরিকায় অন্ধদের দুঃখ মোচনের 


' জন্ত নৃতন কিছু শিক্ষা করিতে গিয়াছেন। এই মহিলা 

জেও অদ্ধ। তিনি স্বদেশীয় অন্ধদের জন্ত অনেক 
কিছু করিয়া! যশ অর্ন করিয়াছেন। আমেরিকায় তিনি 
যাহা কিছু নৃতন শিখিবেন তাহা দেশের চক্ষু-শাস্পবিদূদের 
জানাইবেন এবং আমেরিকাতে তিনি নিজের পদ্ধতি সম্বন্ধে 
বক্তৃতার্দি করিবেন। 

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতাব ওয়েলিংটন জুট মিলের 
৩০০ নারী শ্রমিক ধর্শ্মঘট করিয়াছিল। বেতন বৃদ্ধি এবং 
একজন রুড়ামেজাজী উপরিওয়ালার কর্মচ্যুতি, এই 
দাবী করিয়! ধর্মঘট হয়। নারীদের বোধ হয় এই প্রথম 
ধর্শঘট । তাহারা বেশ ধীরতা এবং সংষমের সহিত 
ধর্মঘট চালায় । 

মান্রাজের সালেম নামক সহরেই নারীদের প্রথম 


যৌথ-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে এগার, 


জন মহিল! এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহার 
সভ্যসংখ্যা ৪১। শতকরা নয় টাক! স্থদ্ে টাকা ধার 


>= ---দেওয়! হয় । ধার দশ মাসে দশ দফায় শোধ করিতে 


হয়। 
জাপানে আইন ছিল যে মহিলারা কোন-প্রকার 


রাজনৈতিক সভাতে যোগদান: করিতে পারিবে না। 


গত ১৭ই মে এই আইন উঠিয়া যাওয়াতে মহিলারা 
এখন প্রায় সব-রকম 'রাজনৈতিক .সভাতে যোগদান 
করিতেছেন। জাপানে, শাশুড়ি ঘবের কর্রী। ভাঁহাব 
হুকুম-মত বধূদের চলা-ফের! করিতে হ্য়। ইহাতে 
বিদেশী কোন মহিলা যদি. বধূরূপে জাপানী বাড়ীতে 
আগমন করে তাহার বড় অস্থবিধা. হয়। জাপানী 
মহিলারা এই প্রথা পরিবর্তন করিবার অস্ত রড 
করিতেছেন । 

আমেরিকার ইলিনয় প্রদেশে বাল 
জন্ত বিশেষ বন্দোবস্ত. হইতেছে। অনেকের ধারণা 
নারীদের কোন-প্রকার ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না 


দিলা -মজলিন-_মহিলা-প্রত 
, শ্রীযুক্ত লিডিয়া ক্লাৰ্ক, (ইলিনয় ষ্টেট মহিলা" বিশ্ববিস্তালয়ের, 





৩০৯ 


লেছিলাসিলাসী পিপি পাস পাপা পালটা লাখ লাসিলামিলামল সপ 





ব্যায়ামের ব্যব্স্থাপক:) এই মতকে খণ্ডন, করিয়াহেন। 
তিনি বলেন, ছেলেদের মত নিয়মিত- ব্যায়াম করলে 
মেয়েদের যথেষ্ট উপকার হয় এবং তাহাদের শরীরও 
খুব ভাল হয়। পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল মেন্রেদের 
ব্যায়াম এবং ক্রীড়া ছেলেদেব মতই হুইবে । এখন এ ধারণা 
বদ্লাইয়া পিয়াছে। মেয়েদের শরীর এবং মন ছেলেদের 
সহিত সকল বিষয়ে এক নয়। কাজেই তাহাদের জন্ত 
ব্যায়াম এবং ক্রীড়া স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন । 

আজকাল নারী দেশের প্রায় সকল কাজেই যোশদান 
কবিতেছেন। কাজেই: নারীর দেহের পরিণতি পুরুষ 


- অপেক্ষা হীন থাকিবার কোনই কারণ নাই । দিনের কজের 


পর এক ঘণ্টার খেলাতে মন সতেজ এবং প্রফুল্প হইয়া উঠে। 
এই ব্যবস্থা কেবল ছেলেদের জন্ত করিলে চলিবে না, লঙ্গে- 
সঙ্গে মেয়েদের কথাও ভাবিতে হইবে । আমাদের ছেশের 
নারীদের স্বাস্থ্য খুব বেশী খারাপ--তাহার ফল ছেলে” 
মেয়েদের ভোগ করিতে হষ। অকাল*মাতৃত্ব-লীভে শরীর 
দু-এক বছরে একেবারে জীর্ণ হইয়া' পড়ে । নিয়মিত 
ব্যায়াম এবং ক্রীড়ার: বন্দোবস্ত হইলে কয়েক বছরের 
মধ্যে দেশের মেয়েদের' শরীর: এবং মনের, স্বা:স্থার 
যথেষ্ট পরিবর্তন ভালর দিকেই দেখা যাইবে । 

লণ্ডনের বিষ্ভালয়সমূহ্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত 'হামারের 
মতে, ছেলেদের কিছু সময় ঘরের কাজে নিযুক্ত ক্রিস! 
মেয়েদের বেশ কিছু সময় ক্রীড়ার জন্ত ছুটি নেওরা 
উচিত। তাহার মতে মেয়েদের ঘরের কাজ বড় বেশী 
করিতে হয়। সেলাইএর কাজ -যাহারা বেশী করে 
তাহাদের শিরাড়া ক্রমে বাকিয়! যায় এবং হোখও 
খারাপ হয়। - ছেলের! প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় 
বাহিরে থাকে । কাজেই তাহারা একটু কষ্ট অরিয়! 
মেয়েদের কিছুক্ষণের অন্ত ঘরের কাজ হইতে রেহাই 
দিলে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, অথচ মেয়েদের 
লাভ যথেষ্টই হইবে। 

সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে মদ খাওয়ার PET 
ভোট লওয়া হয়। তাহাতে দেখা যায় যে শৃতকর! ৫৭ জন 
নারী মদ না-খাওয়ার পক্ষে। এবং পুরুষদের শতকরা 


৩৮০ 





প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





৪* জন: মদ না-খাওয়ার পক্ষে । নারীদের ঘরের শাস্তি তাড়াইতে চান। পুরুষের! সে কথা একবার ভাবিয়াও 


এবং শৃ্খনা রক্ষা করিতে হয়, তাই তাহার! মদ জিনিষটিকে দেখেন বলিয়া মনে হয় না। 





| হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় ' \ 

:"'".-" ''' কবি-গ্ৰাথ৷৷ 
আমর! নবাই সঙ্গীত গড়ি--ছন্দের নির্বর, - , _. . আমরা স্বপন কবি যে বপন, গেষে যাই শুধু গান, 
অসম্ভবের আমরা পুজারী, স্বপনের যাদুকর ; 'মোরা নিরলস, চিরদিন.নিরাময় ; 

: আম্রা বেড়াই উর্শিমুখর বিজন সিন্ধুকুলে, ভবিষ্যতের ভাস্বর বিভা সমুখে দীপ্যযান ; 

- শ্মশানবাহিনী নদীটির বাঁকে বসে’ থাকি মনোতুলে, - . ললাটে তাহারি টীকা সে জ্যোতির্দয়;. 

, পাখুটাদের জোছন! বিকাশে মোদের মুখের 'পর ; প্রাণে আমাদের বাজে অহরহ সঙ্গীত স্থমহান্‌__ 

1 * জগৎ আমবা বিলাইয়া দিই_আমুরা লক্মীছাড়া, ওগো জগতের নরনারী সমুদয়। ; 

- আমরাই তবু চালাই তাহারে, আমরাই দিই নাড়া, আমরা স্বপন করি যে বপন, গেয়ে যাই শুধু গ্বান,. . 

.. আমরাই যেন যুগ-যুগ্‌ এই জগতের নির্ভর | স্থান আমাদের তোমাদের পাশে নয়। 

‘_ অভি-অপরূপ্‌ শাশ্বত-সঙ্গীতে  , . আমরা হবাড়াই--খনি' পড়ে, যেথা আঁধারের নির্শ্মোক, 

-* কত মহাপুরী নির্মাণ করি ধুলিভরা ধরণীতে, , , সকলের আগে প্রভাত-রবিরে আমর! অর্ধ্য ধরি,, 
'আমাদেরি গীতিকাহিনীতে উদ্ভব , কণ্ঠ মোদের পার হয়ে যায় অসীম সে উধালোক, ' . 
অভি-স্থবিশীল-জনপদ্ন“গৌর্ব) , *, . গাই নির্ভীক ছন্দ-ধন্থতে ভীমটঙ্কার করি . 

একজন শুধু একটি স্বপন হাতে করি! বাহিরিবে- . মাছের হীন-অবিশ্বাসের ভ্রকুটিরে করি’ অয়, 
তাই.দিয়ে সে যে রাজ্বার মুকুট হেলায় করিবে জয়, বিধাতার আশ পূর্ণ যে হবে-_ওরে তার দেরী নাই! 


তিনজনে মিলি’ একটি যে স্বরে নবগীত রচি? দিবে, 


7. তারি আক্রোশে রাজ্য ও রাজা চরণে চূর্ণ হয়।  . “ 


কবেঃকোন্‌ কালে--সেদিন হয়েছে "অন্ত, -- 
স্মরণ-অতীত পৃথিবীর ইতিহাসে. ২ 
- “হাহাকার দিয়ে গেঁথেছিন্ন.মোরা পুরী সে ইন্রপ্রস্থ, 
£ ৮”. শ্রণরঙ্কা_কৌতুকে পরিহাসে। | 


ধূলিসাৎ হল ভারা যে আবার-_মোদেরি সে মন্তর, : 


,- আমরাই গাই বিগত-বাঁসরে ভাবীষুগ-জয়গাথা:: 


একটি স্বপন শেষ হ’লে হয় একটি যুগান্তর, 
-অথবা যেন সে নূতন-স্বপনে ভরে' আসে আখিপাতা 


র্‌ চ 
-/* 


তোর! পুরাতন জড়পুত্তলি হয়ে যাবি ধুলিময়, - . 
বার্তা সে ক্রুব.গগনে ধ্বনিছে-_এখনি শুনিতে পাই! 


যার! আনে সেই এখনো-অজানা দিবালোক-তট হতে, 

. তাদের সবারে প্রাণ খুলে’ বলি--স্বাগতৃ ! নমস্কার | 

নিয়ে এস হেথ! নব্-বসন্ত, ভাসা আলোর স্রোতে, 
ধরারে সাজাও নবযৌবনা বধুবেশে আরবার | 


নবীন কণ্ঠে নব-গীত গাও, রাগিণী চমৎকার । . 
; ,যে-স্বপন মোরা এখনে! দেখিনি শোনাও তাহারি বানী, . 


মোরা শিখি' লব যদিও এ-বীণা ভূলিয়াছে বস্কার,, 


স্বপন-দেখা এ আঁখিতে নামিছে ঘুমের পর্দাখানি। * 


ভু মোহিতলাল মজুমদার 


ক Arthur 0' 905081705955র বিখ্যাত 045এর অনুসরণে । 


(৯৭) Ht 
সুশ্রুত-দংহিতাব টীকাকাঁব প্ডল্লন” কোন্‌ বংশোস্তব এবং তাঁহার 
বাসস্থান কোথায় ছিল? 


রী ব্রজেন্্রাথ সাহা 
(৯৮) = 
কোন কোন ইতিহাসে পীওয়! যায় ঢাকা নগরীর পূর্বে নাম ছিল 
“প্াঁহাঙ্গীব-নগব’’। জাহাঙ্গীব-নগব বলা হইত কেন } কোন্‌ সময় 
এবং কাঁহাব সময হইতে ঢাঁকা নাম চলিত ? 
এ সচীন্মোহন চক্রবর্তী 
$ (১৯) 


ঝিনুকের বোতাম তৈয়াব কবিবাৰ ও ছোট গুলিহত| তৈয়াব 
করিবাৰ কল কোথায় পাওয়! যায় এবং এগুলির মূল্যই বা কত 
হইবে? 
গর নবেন্রকুমার চক্রবর্তী 
(১০+) 


ফাঙ্গনী পূর্ণিমা বীরাধাকৃকের দোল হয । দোলের পূর্বব বাত্রে বহি- 
উৎসব হয়। সাঁধাবণতঃ ইহাকে বুড়ীব ধব পোড়া বলে। এই ব্যাপা- 
রের এঁতিহাসিক তন্ব কি? 


শু 


প্র আশুতোষ সরকাঁব 

(১০১) 
“৯----  দিমীখর পৃর্বীরাজেব রাজত্বক।লে, মুদ্দব রাদ্য স্বাধীন কি দিল্লীর 

অধীন সামন্ত রাজ্য মাত্র ? সে সময়ে মুন্দরেধ বাঁজা কে ? 
জী হুরেশচন্ত্র রায় 
(১০২) 

আনুব শ্বেত-নীর (৪aচ০৷ ) হইতে 19016 নামক একপ্রকার 
পদার্থ প্রস্তুত হয়। তাহ! হইতে শ'খা, ও লাঠি বা ছাতার বাঁট, ইত্যাদি 
পণা-দ্রব্য প্রস্তুত হয়। আলু হইতে ৪20০ বাহিব করা, ও তাহ! 
হইতে xyl০৷৷it প্রস্তুত কর! এবং তৎপবে উল্লিণিত পণ্য দ্রব্যাদি 
প্রস্তুত কবাব বিশিষ্ট প্রক্রিয়া কিকি ? এবং তজ্জন্য যে-সকল হচ 
{mould ) আবশ্যক, তাহা কোথায় ও কত মূল্যে পাওয়! যায় ? এ- 
নকল দ্রব্য স্বচিক্কণ করিবাব, ও পবে ফাটিয| না যয় তাহার উপায় 

কবিবার কোন উপায় আছে কি না? 


ময়দা, শঠি, সাগু ইত্যাদি হইতে যে 5650 হয়, ভ'হাতেও এরূপ' 


জব্যাদি প্রস্তুত হয় কি না? | 
tas শ্রী মুবেশচন্ত্র মুখোপাধায় 
দৌঁকানদাঁরের! বাদে আদা, মধু, সুচ, ধুন। এবং সিন্দুর বিক্রয় করে 

না কেন? 
রী বীরেন্্রনাথ সাহা 


is (১৭৪) 
Fl ্রীতহাসিকবর নগেল্রনাথ' বসন প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় সেন- 
রাজগণের রা্রধানী “বিকমপুর” বঙ্গে (আধুনিক “পূর্বববঙ্গে' ) নহে 





বলিব! সন্দেহ করিষাছেন। রাছেও (নদীযার নিকটবর্তী কোন স্থালে ) 
বিক্রসপুব আঁছে। তিনি উহাকে প্রাচীন বিক্রমপুর বলিয়া মনে 
করিবার যথেষ্ট কাবণ আছে এইরূপ মত প্রকাশ .করিষাঁছেদ। 

কষেকটি বলবৎ কাঁবণে গাহার মত সমীচীন বলিয়া মনে 
হইতেছে। আঁদিশুর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহাদের 
বংশখবগণ ছুই শ্রেণীতে বিভত্ত-_রাচ়ীয় ও বাবেন্দ্র । সেনরাঞ্জনণ 
যদি বঙ্গে বাস করিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে বঙ্গের পরিবর্তে 
বাঁচে পাঠাইবাব কোনই যুক্তি দেখিতে পাওয়! যায় না ( বাঁঢ় হইতে 
পবে বরেন্্রতুমিতে আসি! ইঁছারা বাবেন্্র আখা। প্রাপ্ত হন।। 
এদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ আছেন, বাঁবেন্দ্র ব্রাহ্মণ আছেন, কিন্তু বঙ্গ 
কায়ন্থেব ম্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণ নাই। বৈদ্যদিগেবও বাট়ীয় ও বাবেজ্ 
এই ছুই শ্রেপীই দেখিতে পাওযা ঘাঁয়। 

গত ন্যৈষ্ঠ মাঁসেব প্রবাসীর “দবাঁসবিক্রয়ের প্রাচীন দলিল” প্রবন্ধ 
পাঠেও “আগে রাঢ়, ণেষে বঙ্গে” কুলজী গ্রন্থের এই কথাটি মনের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করে। রাঢ় ও বরেক্দ্রীমগুলই নেকালে 
বাদেব অধিকতর উপযুক্ত বলিব! গৃহীত হইত--হয়ত “তীর্ণ্যাত্রাং 
বিন| গচ্ছন্‌ পুনঃ সংস্কাবসর্থতি” এইজন্য “বঙ্গ৫্শে* উচ্চবর্দের 
হিন্দুগণ বাস কৰিতে বাজি হইতেন না। স্বতরাং পালবাজগণ যেমন 
বরেন্্রদেশে, সেনরান্গগণ তেমনই রাচদেশে বাদ করিতেন, ইহাই 
অধিকতর সম্ভবপব বলিয়া মনে হয়। আব তাহা ন! ভইলে “বঙ্দেশে” 
এত স্থান থাকিতে লক্ষণমেন "্বঙ্গদেশ” সম্পূর্ণরূপে বর্ধন কদিয়া 
রাঁছের নবদ্বীপে রাজ্রধানী করিতে যাইবেন কেন? স্বতরাং নগেক্স- 
বাবুর অনুমানই ঠিক বলিয়া সনে হয়-_সেনরাজগণের বাজধানী 
নবন্বীপেবই নিকটবর্তী কোন স্থানে ছিল ;ইন্ত্রপ্রস্থ ব! হত্তিন্যব পব 
দিল্লীর গায়, লগ্ণদেন বিক্রমপুরেব পর তশ্নিকটবর্তীঁ নবদ্বীপে রাজধানী 
স্থানান্তরিত কবেন। যাহা! হউক, এ বিষয়ে 'স্ুধীবৃন্দের আ'লোচন। 


2 রবি জী দীনেশচন্দ্র চৌধুরী 
Se 
নিয়লিখিত হেঁয়ালিটির অর্থ কি? 
বিধুব করেতে ধবে বামনে ঘোবায়। 
দেখিতে আইল তাহা অন্ধ বন্ধ্যার তনয | 
বধিব শুনিল তাহা! কবন্ধের মুখে । 
করহীন-করাঁধাতে পড়েছে বিপাকে ॥ 
॥ প্রী পগ্ুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় 
(১০৬ ) 
পুর্ববঙ্গে ‘কবিগান’ নামক এক-প্রকার গান শীত. হইয়া থাকে । 
গায়বগণ কবিদার নামে খ্যাত, এবং গীতগুলি প্রতিপক্ষদূলের 
প্রতি প্রশ্নেত্তররূপে সঙ্গীতস্থলে উপস্থিত-মত রচিত হয়? 'গানগুলর 
তানলয় প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধবণের। এই বৈশিষ্ট্যময নুতন হুরেব 
উত্তাবয়িত| কে? তিনি ফোঁন্‌ সময কোধায় জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন? গাঁনগুলি কোথায় প্রথম গীত হইয়াছিল? ইহার বিক্কাশ 
ও পরিণতির ইতিহাস কি? 
৫ শ্রী অগচ্চন্দ্র পোদ্দাব 


৩৮২ 
0৭) 

১৮* হইতে ১৬৫* খৃষ্টাব্দ পথ্যস্ত মযুবভঞ্লের রা্গগণেব নাম 
জানা আমার আবস্যক হইয়াছে । এ সময মধ্যে মমূবভপ্জেব কোনও 
বাঙ্গ| ব| “বাঁউৎবাও ভগ্রের” (বাজভ্রাত! বা যুববাঁঞ্জ ) লাম হুষ্যভপ্র 
ছিল কিন!? খৃষ্টাব্দ হিনাবে কোন্‌ সময়ে তিমি বর্তমান ছিলেন? 
এ সমন্ধে দয়া, কবি! কেহ সংবাদ জানাইলে একটি এঁতিহাসিক 
তন্বানুন্ধানে সাঁহাষ্য করা হইবে। 





এ সহেন্সনাথ করণ 
j (১০৮) 
একটি ছোঁট কাচের গ্রাসে অল্প পরিমাণ জল ঢাঁলিয়। তাহাতে 
একটি তেঁতুলের 'বীজ অথব! একটি কুইনাইন-গিল. ফেলিয়। অঙ্গুলি 
দ্বাবা জল স্পর্শ কবতঃ প্লাসের উপবদিকে তাঁকাইলে নিক্ষিপ্ত হী 
কিন্বা পিলটি পূর্ব্বাপেক্ষ। অনেক বড় দেখাষ। ইহার কাবণ 
ফি? 
ঞ ব্রজমোহন নাথ 
(১০৯) 
কর্ণদ্ধযেব হিতদ্রত্বার অঙ্গুলী দ্বাবা রুদ্ধ করিলে এক-প্রকার 
শব্দ অনুভূত হয়। ইহাব বৈজ্ঞানিক কারণ কি? 
ঞ্ সাবদীপ্রসাদ কর 
( ১১০ ) 
প্রাচীন ভাবতে আমর! তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালযের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। সেগুলি-_নালন্দ|, তক্ষশিল| ও বিক্ৰসশিলা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় ; এই বিক্রমশিলাব বিশ্বাবিদ্যালয কোথায় অবস্থিত ছিল? 
বিক্ৰমপুবেব সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? 
শ্রী কামিনীমোহন দ।স 
(১১১) 


অপেক্ষাকৃত ছোট বড় দুখান! দর্পণ লইয়। একখানা! অপর- 
থানার উপর প্রতিবিদ্বিত করিলে দেখ! যায় যে যতদুব দৃষ্টি চলে 
ভতদুব একখাঁনার প্রতিবিভ্ব অপরখাঁনাব ভিতব দিযা সমরেখাঁষ 


শ্রেণীবন্ধভাবে বহুসংখ্যক প্রতিফলিত হয; ইহাব কাৰণ কি?. 


জী অমূন্যচন্্র দত 
+ (১১২) 
বেদ উপনিষদ ও পুবাপাদিতে “কবি” ও “্ব্ৰহ্মং শব্দ 
টি অর্থে ব্যবহৃত হইযাঁছে এবং তাহাঁদেব ষণাসন্তব উদাহবণ 
? 


ন্ট 


প্রী নন্দনন্দন ব্রহ্মচারী 
(১১৩ ) 
তস্ত্চ্ডামণি পুস্তকে পীঠনির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে 
শ্রীশৈলে চ মম শ্রীব! মহাঁলক্ষীস্ত দেবতা । 
ভৈবব শন্বরানন্দে! দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ [ 
রত্বাবলী-নাঁটিকার দ্বিতীয় অন্কেব প্রবেশকে প্রাপ্ত হইতে 
আগত শ্রীমস্তদাস ধার্দিকের কথার উল্লেখ আছে। 
এই *গ্রীশৈল" বা “প্রীপর্ববত* কোথায এবং উহার আধুনিক 
নাম কি? 
শী কিরণবাল! দেবী 
(১১৪) 


বাক্লালাভাষার সর্বপ্রথম ব্যঙ্গ-কাব্যের নাম কি? 
& রাধাচরণ দাস 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


শাসিত আসান ASA ANNA ANNAN AND বাসটি 


[ ২২শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 





মীমাংসা 
(৩৩) 
‘সে দিলে; মে গেল ? 

গত ভাজ মাসের “প্রবাসী'তে কোচিন ত্রিচড় হইতে আয 
র।মন্খাসী কলিকাত!-অঅঞ্চলেব চলিত ভাষাধ ক্রিম্লাপদেব অতীত- 
কাধে প্রথম পুকষে দলে ও “ল' র প্রয়োগ-দন্বদ্ধে প্রস্থ কবিষ। 
পাঠাইয়াছেন। বাঙ্গল! ব্যাকবণের এইবপ বছ খু টী-নাটী Ro 
বাঙ্গলা-ভাষীদেব দৃষ্টি এড়াইয! যায় ; অথচ এই-সব বিষয়ের সমা 
বাঙ্গলা-ভামাব ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত আবন্তক । আমার মনে 
হয, এই বিষয়টি সর্বপ্রথম ভাবতীয় আধুনিক-ভাঁষ! অনুশীলন- 
কারীদের অগ্রণী স্তব জ্যর্জ. আব্রাহাম গ্রিরার্ূসনের দৃষ্টি আবর্ষণ 
কবে। শ্রিয়ারূসন Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
1895 এ ছুইটি প্রবন্ধে, এবং ডাঁহার বিরাট, Linguistic Survey of 
India, Vol. V, Part 1, Specimens of the Bengali 
and Assamese Languages (1903 ), ১৩র পৃষ্ঠা ১র পাদটীকায়, 
বাঙ্গলার অতীতে “লে ও “ল' প্রত্যয়-দয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে মস্তব্য 
প্রকাশ করেন। গ্রিয়াব্সনেব মস্তব্যগুলির বিচাব পৰে সংক্ষেপে 
কবা যাইতেছে ; এ-সব্বক্ষে আসার যাহা! মনে হয় তাহা আগে 
বলি। 

সকর্ম্মক ক্রিয়াব অতীতে ‘লে’ প্রত্যয় কেবলমাত্র ক্িকাতী- 
অঞ্চলেব বাঙ্গলায নিবদ্ধ নয়, পশ্চিম-বঙ্গেব ( সাধাবণতঃ '-লে-কৃ 
রূপে) ও উত্তর-বঙ্গে এবং আঁসামীতে এই প্রত্যয় মিলে ; বিশেষত 
আসামীতে ও উত্তর-বঙ্গের ভাষা সকর্ম্মক ক্রিয়ায “লে” ও অকর্নকে 
হসন্ত '-লৃ’ এব প্রয়োগ উক্ত স্থানীয ভাষা-হয়েব সাধারণ নিয়মের মধ্যে 
অশ্কতম ; যেমন “দি লে’, থা লে’, কিন্তু ‘গে ল’, ‘হ লৃ’। পূর্ব্ব-বঙ্গের 
প্রাদেশিক ডাঁষাগুলিতে (চাকার ভাষাকে ইহাদের মুখপাত্র ছিসাবে ধর! 
যাইতে পারে) কিন্ত “-লে’ প্রত্যয়ের চলন নাই বলিব। মনে হয়--সকর্ম্মক্‌__ 
ও অকল্পক উভয় শ্রেণীর ক্রিযার উত্তর '-ল’ বা “লে? ব্যবহাত হয়। 
্রিষ্লাবৃসনের Linguisti€ 5খrveyতে সংগৃহীত বাঙ্গলাব প্রাদেশিক 
রূপের নমুনা হইতে সোটানুটি ধাবণা করা যায় যে, সকর্ম্মক-ক্রিয়ায় 
‘লে’ (বা ‘-লে-ক’ ) এর ব্যবহার পশ্চিম-বঙ্গের, ব-দ্বীপেব পশ্চিমভাগের, 
উত্তরবঙ্গের ও আসামেব কখিত ভাবাগুলির বিশেষত্ব ? পূর্বব-বঙ্গের 
বাঙ্গলাঘ এ-কারাস্ত প্রত্যয়ের প্রয়োগ নাই। 

যে যে স্থানে সকর্ম্মকে এ-কাঁবাস্ত অতীত্-বিভক্তির প্রচলন আছে, 
সেখানে চিৎ সাধাৰণ নিয়মের ব্যভিচার দেখ! যায় ; যেমন রাঁচি- 
অঞ্চলের স্রাকীদের মধ্যে প্রচলিত বাঙ্লায়, মানভূমের ও সাঁওতাল 
গরগণার কোনও কোনও স্থলে, অকর্দক-ক্রিয়াব “লে -কৃ’ প্রত্যয় মিলে, 
এবং উত্তব-বঙ্গে ও আসামে কদাচিৎ অকর্ক-ক্রিয়ায়ও “ল? দৃষ্ট হয। 
পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে এবং আসামে বহু অনার্্য-ভাষী লোকের মধ্যে 
আধুনিক যুগে বাঙ্গলা ও আসামী ভাষার প্রসাব হইতেছে--তাহাদের 
মধ্যে ‘-লে’ ‘-ল’ র গৌলমাল হওয়! স্বাভাবিক । কালক্রমে লে 
‘লৰ’ ব মূল পার্থক্য-সন্বক্ষে সাধারণ বাঙ্গলা-ভাষীর ধাবণাঁও বলবৎ - 
থকিতেছে ন!! কলিকাতার কথিত ভাষার ভিত্তির উপব আজ- 
কলিকার সাহিত্যের ভাঁষ প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নাই ; কিন্ত এখন 
কলিকাতার কথিত-ভাবায় পূর্ধ্ব-বঙ্গেব প্রভাব যথেষ্ট বিছ্যসাঁন 
আছে। পূর্ব-বঙন্গের “ইলাঁম' প্রস্ব বাঙ্গল। সাঁধু-ভাবা 
ব| গদ্য-সাহিত্যের ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, পশ্চিম-বঙ্গের “লু লু মূ 
হয নাই, যদিও “লু” হইতে উৎপন্ন “নু; প্রত্যয় বাঙলা কবিতার 


ওয় সংখ্যা] 
তাবার ব্যবধ্ধত হইর! থাকে। সাধু-ভাযার প্রভাবে, এবং পূর্ব্ব-বঙ্সের. 
মৌখিক ভাবারও প্রভাবে, পশ্চিম-বঙ্গে কলিকাত|-অফলে “পু মৃ' 
এর জায়গায় লা ম্‌ এর এবং “দা ম' এর পরিৰাত্তত রূপ '-লে মৃ’. 
এক্স ব্যবহার আন্তকাল খুবই দেখা যায় ; এধং বহু "জাত; পশ্চিম- 
বঙ্গীয়েব মুখে ‘লু মৃ’ এর স্থানে “লা ম, (ও কখনও কখনও '-লে ম' 
শুন! যায । পূর্বব-বঙ্গীয় বহু লেখক ফলিকাতার মৌখিক ভাষার 
লিখিয়া থাকেন; তাঁহাদের বাঁ্গলার সকর্মক-করিয়ায় অতীত পথম 
‘লে’ অপেক্ষা “ল” র গুয়োগ বেশী দেখা যায়! প্রতিবেশী 
প্রভাবে কলিকাতা-অঞ্চলেও “লে'র স্থলে '-ল’র প্রয়োগ 


- আসিয়া যাইতেছে, ‘-ল’ (বা "লো") অকর্দুক-সকর্দক নির্বিশেষে 


২] 


$ 
ih 


অতীত প্রথম, পুরুষের প্রত্যয় হিসাবে সর্বাদন-গৃহীত হইয়া 
যাইতেছে, দিল, খেল, পেল, রাখ্‌_ল, প্রভৃতি রূপ পশ্চিম- 
বঙ্গীয়ের মুখে কচিৎ শুনা যায়, কিন্তু এখনও 'জাঁতঃ কফলিকাতাই 
"ও পশ্চিম-বঙ্গবাসী জনসাধারণের মূখে সকর্শ্মক-অকর্ম্মক ক্রিয়ার এই 
পার্ঘকা, “লে” ( রাঢ়ে “লে কৃ’) ও “ল রক্ষিত হইয়া থাকে। 
পুরাতন বাঙগলীয় সকর্ম্মক-ত্রিয়ায় অতীত প্রথম পুরুষে “লে? (বা 
“ই লে”) প্রত্যয় ভাদৃশ সাধাবণ নহে। সাধারণত অকারন্ত '-ই ল’ 
প্রত্যয়েরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; এবং “ই ল’ তিন পুরুযেই পাওয়! যায়। 
বীটীয় চতুর্দণ শতকের মধ্যেই, পশ্চিম-বঙ্গের ভাষাকে অবলম্বন কবিয়! 
বাঙ্গলায় এক সাহিত্যের ভাষা দাড়াইয়া যায় ; এই সাহিত্যের ভাষায় 
আবার লেখকেব ব! পুখী-নকলকাবীর বাসন্থান ভেদে নান! প্রদ্বেশর 
মৌখিক ভাষায় প্রচলিত প্রতাযনাঁদি প্রযুক্ত হইতে থাকে৷ প্রাচীন 
বঙ্গল। পুখীতে সাঁধারণতই ভাবার প্রাদেশিক রূপগুলি বিশুদ্ধভাবে 
বক্ষিত হইতে পাবে নাই। কিন্তু বাঙ্গলার এক অতি প্রাচীন পুস্তক, 
-চণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ঃ-বীর্তন কাব্য, শ্রস্থকারের বুলভাহ! অনেকট। বগা 
রাখিয়াছে। যে পুীতে এই কাব্য রক্ষিত হইয়া আছে, ভাহ! 
চতুর্দশ শতকে লিখিত বলিয়! স্থিরীকৃত হইয়াছে; পুখী-খানি গ্রস্থকারের 
সমসাময়িক ; পরবস্থাঁযুগের এবং ভিন্ন-প্রদেশ বাদী নকল-কারীর হাতে 


"২ ইহাৰ ভাষা পরিবর্তিত হইতে পারে নাই ; ইহা সাঁহাকে মোটামুটি 


০) 


খে - 


পশ্চিম-বঙ্গে চতুর্দশ শতকে ব্যবহৃত সাঁহিত্যের ভাষার নমুনা হিসাবে 
গ্রহণ করা যাইতে পাবে ; এবং এই ভাষাঁষ কবির প্রদেশের মৌখিক 
ভাবার প্রয়োগও কিছু কিছু রক্ষিত হইয়াছে অনুমান কর| যাইতে 
পারে ।(১) প্রীকৃ্ণ-বীর্থনের সম্পাদক ীবুক্ত বসস্তরপ্রন বায় বিদ্বদৃল্লভ 
সায় বইযের শেষে যে শব্দ-সুচী দিয়াছেন, তাহ! ভাষানুসন্ধানীর 
পক্ষে বহু-শ্রমের লাঘব করিয়াছে । .এঁ শব্দ-সুচী হইতে দেখা যায় থে 
শ্রীকৃষ-বীর্তনের ভাষায়, অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিদ-বঙ্গের কথিত 
ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের ভাবার, সকর্মক অতীত প্রথম পুরুষে 
“লে র প্রয়োগ পাওয়া! গেলেও, “ল'ব প্রয়োগই বেশী; বেসন, 
“কয়িলে, কইলে' (আধুনিক কূলে), ৪ বাব, কিন্ত ‘ক ইল, 
করিল (কার্ল), ১৭ বার; “করিলে' ১ বাব, “ক বিল" 


(১ শ্রীযুক্ত যৌগেশচজ্র বিদ্তানিধি রায় বাহাছুব শ্রীকৃফ-কীর্ভনের 
প্রাচীন সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ কবিয়। গবিষৎপত্্িকাঁয় এক প্রবন্ধ 
লেখেন (১৩২৬ সাল, পৃঃ ১৯)। শ্রীযুক্ত সতীশচত্্র রায় ও প্রীষুক্ত 
বদস্তকুমার চট্টোপাঁধ্যায়ও পরিষৎ-পত্রিকায় উহাদের অভিমত প্রকাশ 
করেন) ইহার! একৃষ-কীর্তনের প্রচীনত্বেরই পরিপোষক। বহুশাস্ত্র- 
বিৎ প্রীদুক মোগেশ-বাবু বাঙগল।-ভাবা-অহ্ণীলনকারীদের মধ্যে অগ্রনী; 
কিন্তু আঁমিও ইহার সহিত একমত হইতে পাঁরিতেছি না, শীকৃ্ণ-কীর্্ন 
আলোচন! করিয়| আমার দৃঢ় ধারণ্‌| হইয়াছে যে ইহ! খাটী দ্রিনিস। 


“  বৈতালের বৈঠক--মীমাংস! 


৬৮৩ 





৬বার; পাইলে' (পেলে) ১ বার, 'প? ই ন’ (=পেল) ৭ বাঁৱ ; 
'পাঁঠী ই লে’, পাঠায়িলে" (পাঠালে ) ৩ বার, ‘পা ঠা (র.) ইল", 
৪ বার; “বুইলে' ( =ব'ল্লে) ১ বাব, 'বুইল, বুরিলী, 
২৮ বার? ‘দিলে’ ২ বার, 'দ্বি ল’ ১* বার; 'নিলে ৫ বাঁর, 
‘নিল’ ৬ বার। ইহা হইতে অনুমান কর! যাইতে পারে, যে চতুর্থশ 
শতাব্দীতে সবর্ম্মক অতীত প্রথম পুরুষে এ-কা রাস্ত প্রত্যয় পশ্চিম-বঙ্গের 
কথিত বাঙ্গালায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, যদিও সাহিত্যের ভাষ! প্রাচীনতার 
পবিপন্থী বলিয়| গ্রকৃক-কীর্নে অ-কারাস্ত “ল' এর-ই বাহুলা দৃষ্ট হয়। 
বাঙ্গলা-ভাষার যে প্রাচীনতম নমুনা(২) আমর! বৌদ্ধ-সহজিয়! চর্যাপদ 
পাই ( ধীষ্টয় দশম-ঘাদশ শতক ), তাহাতে “লে' পাওয়! যাব না, সর্বত্রই 
প্রথম পুরুষে “ল’। পুরাতন আসামীতে '-লে' “ল" এর স্থল “লা” 
পাই ; এই '-লা, প্রত্যয় পুবাতন বাঙ্গলায়ও পাঁওয়। যায়, এবং উড়িয়াতে 
কেবলমাত্র “-লা' এরই প্রয়োগ আছে। (উড়িয়াতে প্রথম পুরুষে 
একবচনে ‘লা, বহুবচনে ও গৌরবে একবচনে “লে? চিৎ '“লে-ক? ; 
উড়িয়ার বহুবচনের এই এ-কাবাস্ত কপের উৎপত্তি বাজ্গল!-আসাদীর 
সকর্ধক প্রথম পুরুষের ‘-লে’ হইতে বিভিন্ন )। 

পুরাতন বঙ্গল! ও অ(নাসীতে সকর্খকের “লে'র বিরল প্রয়োগ, এবং 
পূর্ধব-বঙ্গে বাঙ্গলার ও উড়িগ্তে ইহাব অভাব দেখিব|। অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, যে-দময়ে বাঁঙ্গলা-উড়িরা-আপামীর পৃথক উদ্ভব হয় লাই, 
তখন এই কর. ভাষার মুল প্রাচ-মাগধী-অপত্রংশে "লে" ( ব! “ইলে' ) 
প্রতায় ছিল ন|, পরে এক-্টান| পশ্চিম-বঙ্গে, উত্তর-বঙ্ে ও আদ:মে 
ইহার উত্তব হয়) উড়িঘার ও পূর্বব-বঙ্গের বাঙ্গলা় ইহার অস্থি বটে 
নাই_উড়িঘার আ-কাবাস্ত 'ল!; (বন্থবনে লে?) এবং পূর্ধব-ঙ্গে 
অ-কারান্ত '-ন' (ব| লে) প্রথম পুকষে শি প্রয়োগ হিসাবে দাঁড়াইয়! 
যাঁয়। এখন এই '-লে'র উৎপত্তি কি, এবং কেনই বা “ল' হইতে 
ইহার বিশিষ্ট প্রয়োগ রীতিসিদ্ধ হইল ? 

বাঙ্গল! অতীতে ‘-ল’ ( ব! ই ল?) প্রত্যয়ের উৎপত্তি “সংস্কৃতেব' 
(অর্থাৎ আদিবুগেব ভাবতীয় আধাভ[বাব) নিষ্ঠ! ‘ত’ প্রত্যয়ে, প্রাকৃত- 
যুগে (অর্থাৎ মধ্যযুগের ভাবতীষ আব্যভাধার ) “ইল্ল' প্রতার যোগ 
করিয়। | প্রকৃতযুগে এই অতীত প্রযোগ, আধুনিক হিন্দীব অত, 
সকর্ণক-ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্যে হইত, ও অকর্ম্মক কর্তার বিশেবণস্থানীয় হইত ; 
যেমন সংস্কৃত ‘রাদে পভ তংখাদি তং’ = প্রাকৃত 'রা মেণংভত্বং 
খাঁই অং, পরে, প্রাচাখণ্ডে, ‘পাই অ’ পদে -ই স্’ বা -ই দ্র অ-' 
প্রত্যয় যোগ কবিয়া, 'রামে পভ তং*খাইঅইল্ং খাইল্লংব 
খা ইল্প অং, তাহা হইতে পুবাতন বাঙ্গলায় ‘রা মেঁ তাত থাই ল?। 
(হিন্দীৰ ‘রা ম নে, ভা ত ধাঁ য়!” বাকোর উৎপত্তি, প্রাকৃতের 
ক রামকর্নে গং তত্বং খাই অ অং’ এইবপ বাক্য হইত? ছিন্দীয় 
মুলস্থানীয় শৌরসেনী অপত্রশে “ই ল্ল’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ অতীতে 





(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হ্রপ্রনাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত “বৌদ্ধগান ও 
দোহা’র সংগ্রহে যে চারধানি বই মুকিত হইয়াছে, তাহাব মধ্যে এথম- 
খানির নাম “চর চর্ধ্যবিনিশ্য়-_ ইহাতে ৪৭টি চর্যাপদ বা গান 
আছে। চর্যাপদের ভাষা যে ঝাঙ্গল! নয়, এইকপ অভিমত কেহ কেহ 
দিয়াছেন । কিন্তু চধ্যাপদগুলির ভান! ও ব্যাকরণ বিশেষভাবে আলা" 
চন! কবিয়। আদাৰ নিঃসন্দেহ ধাবণ। হইবাছে যে, এই গন কয়টিতে 
আদের| বাঙ্গলা-ভাষাব প্রাচীনতম নিদর্শন পাই ; যদ্ছিও ইহাতে উত্তর 
ও পশ্চিম ভারতের স।ধারণ সাহিত্যের ভাষার (‘পশ্চিম। অপভ্রংশের ) 
প্রভাব কতকগুলি প্রজ্যুয়ে ও পে আনিয়! গিয়াছে। “বৌদ্ধ গান ও 
দোহা" জন্তর্গত আব তিন খানি বইবেৰ ভাষ! বাঙ্গল| নহে। 


নি 


হইত না)। 


' বিভক্তি হইতে প্রথমায় নীত হয়; 


-অন্মাভিঃ ৯ অমৃহেহি > আন্দি > আমি) 


৬৮৪ 

সংস্কৃতের সঃ চ লি তঃ” মাগধী-অপভ্রশে * ‘শে 
(বাঁশ) চলি ল্ল'; তাহ। হইতে বাঁগলাধ ‘(ৰস চ লি ল'। 
হিন্দীতে (ব্রক্গভাখার়-) এসে! চ ল্যৌলসো চলি অউ-সে! 
চলিঅ ও-্সঃ চলি ত ক ; 'ৰ হ্‌ চ লা-্চ ল্‌ য়ন 


চলি য়স্চ লি অ অ=চ লি ত ক£। অতীতে সকর্ম্মকক্রিয়া 


পুরাতন বাল্রলায় হিন্দীরই মত বর্ণ্মবাচ্যে ব্যবহৃত হইত, এবং অকর্ম্মক- 
ক্রিয়ার ক্রিবাপদ- কর্তীর বিশেষ্য ছিল। চর্ধ্াপদের প্রাচীন বাক্গলার 
এই অবস্থা রক্ষিত আছে ; যেমন চর্য্য। ১*--সে।এ ঘলিলি হাঁড়েৰি 
মানী'-ময়। নিক্ষিপ্ত! অস্থিবচিত| মালিক । পরবর্তী যুগেব বাঙ্গলায, 
বাক্যরীতি অতীতে ক্রমে কর্তৃবাঁচীয় হইয়! দাড়ায়, কর্তৃপদ তৃতীষ! 
'বা মে ভাত খাইল’ (এ 
'রামে ৭ ভক্তং* খাদি ত-ই ল- কঃ’) এর স্থলে ‘রাম ভাত থাইল' = 
বাঁমঃ ভক্তং খাদদিতবান্‌ ব। খাদয়ামাস। যে ক্রিয়াপদ্র পূর্বে কর্ম্মেব 


" যিশেষণ ছিল, তাহ। এক্ষ:ণ পূবাপুবি সমাপিকা-ক্রিধ! হইয়| দাঁড়াইল। 
-ফিস্ত সঃ চ লি ত:ঃ=সে চলিল ( এচটিলত-ইল-ক), এইরপ 


অকর্ম্মক বাক্যে ক্রিয়াপদের পূর্বেকার বিশেষণ-প্রকৃতি বঙ্গায রহিল ; 
পুরাতন বাঙ্গলায় কর্তৃপদ স্বীলিঙ্গে হইলে, অকর্দদক অতীত ক্রিয়াপদ 
ক্কচিৎ স্রী-প্রত্যযযুক্ত দেখ! যায ; যেমন এরকৃষ্ণ-কীর্ততনে ‘চলিলীবাহী 
= চলিত! বাধিক! ৷ সকৰ্ম্মক-ক্ৰিয়ায় অতীতে যখন আগেকাৰ প্রকৃতি 


'আঁব রহিল না, তখন সাঁগধী-প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ভাষ গুলিতে ( ভোল্গ- 


পুরিয!, সৈথিল-মগহী, উড়ির!-বাঙ্গল!-আসামীতে ) নিষ্ঠাসিদ্ধ ক্রিয়াপদে 
সর্বনামদ্যোতক প্রত্যয় যে।গ্েব রীতি আমিয়। গেল ; যেমন প্রাচীন বাঙ্গ- 
লার “ই ভাত খাইল' (ময়? স্থলে *্মযেনভডক্তংখাঁদিত- 
ইল-কং) স্থলে পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গে 'সইভাত খাইলাহে' 
(হোঁ =হউ' =অহকং, অহং), ও পরে ‘মু ই ভা ত খে দু স', পূর্ব-বঙ্গে 
খা ই লা স’=খা ই ল+আ। মি’। পশ্চিম-বঙ্গে, উত্তর-বঙ্গে, আসামে 
প্রথমপুরুবে বর্তসান কালেব ক্রিয়ীপদের প্রত্যয় ‘এ’ কাঁবে অনুকরণে, 
সকর্ম্মক-ক্রিষায়ও অতীত, *-(ই)ল? প্রত্যয়ের উত্তর ‘এ’ যুক্ত হইতে 
লাগিল-; ‘বাম খার' (খা-এ পখা ই, খাজই শখাদতি) 
এর অনুকবণে রাম থাই ল+এ='রাম *খাঁইলে'৯ “রাম 
খেলে, খাঁলে'। কতকগুলি প্রাদেশিক ভাযায় এই বীতি দাঁড়াইয়া 


“গেল ।; কিন্তু অকর্্মক-ক্রিয়াব. বিশেষণ-প্রকৃতিব অস্তিত্ব সধ্যযুগের 


বাঞ্জালায় একেবারে লুপ্ত না হওয়ার দরুণ, অকর্শ্মক-ক্রিম্ার উত্তব 
‘এ’ প্রতার আসিল না। 

উত্তম ও" ধাম ' পুরুষে কিন্তু অকর্মক-মকন্ম্রকের প্রভেদ নাই 
'আমি গেলাম, আমি দিলাম, তুমি গেলে, ভুমি দিলে, 
প্রভেদ লক্ষিত হয় কেবল প্রথম পুরুষে ; 'সে গেল, মে দিলে! ইহার 
-কাবণ কি, তৎমন্বদ্ধে সম্ভোধজনক ব্যাখ্যা আমি দিতে পাঁরিতেছি না । 
তবে বোধ হয়, উত্তম ও সধ্যম পুকুষেব সর্বনাম 'সুই-_অ।মি, তুই--তুমি’ 
মূলে তৃতীষ| বিভক্তির প্র বলিয়া [ মব| > * মহন > মর > সুই) 
ত্বরা > * ত্বষেন > 
তই > তুই; যুষ্মাভিঃ > তুম্‌হেহি > তুদ্ধি> তুমি; অহং > 
অহকং> হুকং > হউ? এবং কং > তু প্রাচীনতম বাঙ্গলায 
পাঁওষা যায়, কিন্তু সধ্যযুগের বাঙ্লায় লুপ্ত, ‘মুই তু ই আমি তু মি? 
ইহাদেব স্থান পাঁইয়াছে ], সকর্মক-ক্রিবাৰ সহিত অকর্কেব উত্তম ও 
মধ্যম পুরুষে বাঁহ সাদৃশ্ক আসিব! যায় ;--অহং চলি তঃ' (বা 
গচ লি ত-ই ল-ক £' ) স্থলে প্রাচীনতম বাঙ্গলাব ‘হউ চলিল’, 
ধখন 'হ উ", পদের লেপের ফলে “সই” চলি ল' তে বপাস্তবিত 
হইল, তখন “য়া খার্দিতং (>'শসয়েন খাদিত-ইল-কং) 
মুই খাইল' '* খাইলাহোঁ, খাইলুম, খাইলাঁম্‌ ইত্যাদির 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


দেখাদেখি 'ম ই’ চলি ল’-ও, ‘ম ইচ লিলা হোঁ,চলিলুম,চলিলাম’ 
ইত্যাদি রূপ ধবিল। কিন্তু প্রথম পুরুষেব সর্ধবনাঁম ববাবব আধুনিক 
বাঙ্গল। পৰ্য্যন্ত প্রথম! বিভক্তিতে তাহার রূপ বজার রাখিয়া 
আসিয়াছে ; সংস্কৃতের 'মঃ’ মাগধী-প্রাকৃতে ‘শে’, পরে শি (যাহা! 


হইতে আসামী ‘সি’ ) ; 'সঃ *্চ লি ত-ই ল-কঠ হৃইন্ত ‘সেচ লিল. 


ভাষাব রীতিতে এখানে পরিবর্তন আনিবার পক্ষে তেমন দৃষ্টান্ত রহিল 
না। [ তৃতীয়! বিভক্তির 'তেন' বাঙ্গালার ঘুপ্ত হয় নাই, ‘সঃ'> 'সে'র 
পাশে ববাবব বিদ্যমান ; 'তেকারণ, শএ“তেন কাঁরণেন? 
তেই এ'ভেনতিহ'।] তি 


পশ্চিম-বঙ্গে ভবিষ্যতেও এই পদ্ধতিব প্রসার দেখা যার। 'রানে ৭: 


ভক্ঞংখা দি তব্যং > মধ্যযুগের বাঙ্গালার 'রামে ভাতখাইবঃ 
আধুনিক পূর্বব-বঙ্পেব ভাষায় 'রামেবা' রাম ভাত খাইব’, কিন্ত 
পশ্চিম-ঙ্গে 'রাম ভাত খাইব+এসখাইকে; এবং এক্ষেত্রে 
গশ্চিম-বঙ্গের মৌধিক ভাবাৰ প্রয়োগই সাধু-ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। 
অকর্ধক-ক্রিয়াব ভবিষ্যৎ প্রয়োগ, অতীতেব মত কর্তীব বিশেষণ- 


স্থানীয় নহে ; 'রা মে ণচলিতব্যং 'এখানে চলি তব্য' > চলিব,' 


পদের ক্ৰিয়াত, ‘রা মঃ চলিতঃ (চলিত ইল কঃ)’, (> চলিল') 
এইরূপ বাক্যের বিশেষণ-ক্রিয়াব অপেক্ষ! বিশেষ পরিক্ষুট*। এই হেতু 
পশ্চিম-বঙ্গেব ভাষায় অকর্ম্মুক-ক্রিয়াতেও ভবিব্যৎকালে ‘এ’ প্রত্যয়ের 
যোগ ঘটিয়াছে। 

খিরারসন্, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 
1895 (পৃঃ ৩৫*, ৩৬৯, ৩৭৪) তে ঘে ব্যাখ্য| দিয়াছেন, তাহাতে 
তিনি “লে ব এ-কারকে অপত্রংশ প্রাকৃত ইদম্‌-বাঁচী সর্ববনাম-পদ 
‘আঁ ব’, অথব! অদস্‌ -বাচী সর্বনাম পদ 'অহ হি’ হইতে জাত 
অমুমান করেন; এই ব্যাখ্যা অনুসাবে, ভাহাব মতে, সকর্পক- 
ক্রিয়ার উত্তব সর্ববনাম-বিশেষের প্রয়োগ হইত--কর্ম্মকে বিশেষ-ভাবে 
প্রকাশ করিবাব জন্য ; কিন্তু অকর্মক-ক্রিয়ায় তাহার আবশ্যকতা! চিল 
না। এই ব্যাথ্য! অন্মাবে,“মা বৃ লে’ পদ. এমা বিল -আয়' অর্থাৎ 
“মা বি ল-এ কে", বা বন্মা রিল- অহ হি? 
ও কে'। আধুনিক দৈধিলেব ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মদ্যোতক সর্ব্বনামপদের 
সংযোজন পদ্ধতি দেখিয় প্রিক্লার্সন্‌ এইরূপ ব্যাখ্য! কবিবার প্রয়াসী হুন। 
বলা: বাহুল্য, নধা-ঘুগেব ব! প্রাচীন-সুগের বাঙ্গলায়. এইরূপ ব্যাখ্যার 
সমর্থন কবে এমন কিছুই মিলে ন/; এবং পরে ১৯*৩ সালে 
্রিষ্লারূসন্‌ =লে’ ব এ-কারকে কর্তৃদ্যে তক সর্ধবনাম-পদ ‘বহ’ বলিয়া 
মনে কবেন, খালে’ খাই ল+ *হি’'শখা দিতং+তেন; 
কিন্ত এরূপ ব্যা্যাবও কোন এতিহাসিক ভিত্তি প্রাচীন বাঙ্গলায়ও 
পাও যায় না! 

অনম্পিকা-ক্রিষার যে -ল” বা “ই লে’ প্রত্যয় (“সে দিলে আমি 
দেবে') তাহা অকর্ম্মক-সকর্ম্মক-নির্বিবিশেষে । অসমাপিকা “ই লে" প্রত্য- 
যান্ত পদ চর্য্যাপদের বাঙ্গলায পাওয়। যায়, মধাযুগেব বাঙ্গলায়ও বিশেষ 
প্রচল। এই ঞতায়েব এ-কীর .সপ্তসীর বিভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
রাম এলেস্রাম নাইলে'ল'রামে আয়াতে (আইলে? 
এআঁয়াত-ইল-্আা ইল্প+সপ্তমী বিভক্তির ‘অ হি’=সংস্কৃতের 
সর্ববনামেব সপ্তমী বিভক্তিব ‘-অশ্রিন' ; রাম খেলে-্রামষেণ 
খাঁদিতে (ধখলেখখাইলেএখাই জ-ইল্প-অ-হি”)। এ 
সম্বন্ধে পুষ্থা নুপুত্ঘ বিচার এখন স্থগিত রাখ! গেল। 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় এ নুনীতিকুষার চট্টোপাধ্যায় 

(৩৩) 

+ কিছু কাল পূর্ব বাসম্বামী সহাশয বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নিকট 

জানিতে চাঁহিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের অতীতে ‘ল’ প্রতায়ের 


অর্থাৎ ‘মারি লু. 


৩য় সংখ্য! ] 


স্থানে কোথায় কোঁথাষ ‘লে’ হয। আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম 
যে বাচ্‌ ও কলিক|তা-অঞ্চলের কথিত ভাষায় সকর্দ্মক সসাপিক। 
করিবার ‘ল’ স্থানে ‘লে’ হয । 

তিনি এ মন্বন্ধে প্রবাসীতে যে প্রশ্ন কবিয়াছেন তাঁহাব উত্তব দেওয়। 
কঠিন। বাঙ্গাল! ভাষায় অঠীত ইতিহামেব সেরূপ কোনও আলোচনাই 
এ পর্য্যন্ত হয় নাই । তবে এবিষয়ে একমাত্র নিষম বল! যায়, সকর্মাক 
ক্রিযামাত্রেই 'ল' স্থলে ‘লে’ হব। যেখানে তাহা হয় না তাঁহ! ব্যভিচার, 
অথবা! অন্ত অঞ্চলের লোকের লেখ!। মুর্শিদাবাদ, নবন্বীপ প্রভৃতি 





. সবই অবিকল্পে সংবৃত-অকারাস্ত ক্রিয়াপদ উচ্চারিত হর। সুতবাং 


‘সই সকল অঞ্চলেৰ লেখকগণের ভাষায় ব্যভিচার থাকিবাবই কথ|। 
কিন্তু বাঁড়েব লোকে সকর্ম্মক ক্রিয়ার শেষে হম ! দীর্ঘ একারেব 
উচ্চাবণ কবেন। কারণটা বোধহয় এইরূপ £_মলে| ( উচ্চাবণ 
27016) অকর্ম্মক ক্রিয়া ; মেলে (77018) সকর্ম্মক ক্রিয়।। অর্থাৎ 
"মলে! ক্রিযাব পিজস্ত (ব| 0885861%৪) রূপ হইল “মেলে'। পূর্ণ 
প্রাচীন আকাব 'সবিল বা 'সইল' এবং ‘মাবিল’ ব| “মাইল” । সব- 
গুলিবই অস্তঃস্বব সংবৃত ‘অ’ | কিন্ত যখন আকাব ছোট হইয়াছে তখন 
ণিজন্ত ব| কাবণজ ক্রিয়ার অ|-কার ও ই-কাঁর মিলিয়া এ-কাব হইহাছে 
এবং তাহাবই প্রভাবে পববর্ত্তা অকাব স্থানে হৃব্ব এ-কার হইয়াছে। 
মাইল-মে ল্‌ এ=মেলে (1৪1৬ )। এইকপ মহল (মব্লে| )_- 
মারলে ; চল্লে|--চাল লে ; ঢল.লো--চাল্‌লে, পড়লে|--পাড লে, 
প’লো--ফেল লে ; বইলো--রাখলে ; নড়লে।_নাদলে ; সবলে 
মাবূলে ; ছাড লে!--ছাডালে ; কীদূলে।-কীদালে ; নাচ লে|--নাচালে ; 
ইত্যাদি । এই সকল প্রযোগেব সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এই এ-কাব 
ও সকর্ম্মকভাবের সহিত একট! সম্পর্ক জুটিচাছে। তাহাব ফলে 
‘পেলে’, ‘খেলে’, ‘দিলে’, ‘নিলে,’ ‘“ধব্লে’ ‘কর্লে,’ প্রভৃতি সমস্ত সকৰর্স্মক 
ক্রিযাই এ-ক্াবান্ত । বাভিচাবও আছে, যেমন ‘চাইলে’ =তাকা’লে|। 
এখানে বোধহয দেখ। অর্থে ‘চাওয।’ সকর্ম্মক বলিয! বিবেচিত হইয়াছে; 
প্রাচীন ভাঁধায় ‘চাঁওয়!' অন্বেষণ অর্থে সকর্ম্মকই ছিল। তাহা ছাডা বোধ 


-=~ হয প্রার্থনা ব| ভিক্ষা কবার অর্থও ইহার সহিত যোগ দিয়াছে। কোনও 


পি 


কোনও স্থানে ব্যভিচাবেব কাঁবণ-নির্ণঘও কঠিন। কিন্তু মোট কথ। 
সকর্ম্মক অর্থেই এ-কাব। এখানে ধ্বনি-বিজ্ঞানেব অন্য কোনও বিধি 
অচিন্তনীয। ইহাব মুলকারণ মনো-বিজ্ঞীন ও শব্দশক্তিবিকাণেব 
জটিলতা । ধ্বনি-বিজ্ঞ/নের কোনও প্রবল বিধি এখানে নাই। 

এটি আমাব অনুসান মাত্র । কেহ যদি অন্ত কোন্কপ কাৰণ অবগত 


থাকেন তাহা বেভাঁলেব বৈঠকে দয| কবিধা পাঠাইবেন। বাবণ 
আলোচন! ব্যতীত প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে না। 
শ্রী বসন্তকুসাব চট্টোপাধ্যায়! 


( গত বৎসবেব ৬৭ ) \ 

প্রত বৎসবেব "কাগজ থেকে কালীব দাগ তোঁল|* প্রশ্নের উত্তবে 
আরও ছুএকটি কাঁলী তুল্বাব উপায় নীচে লিখ্লাম। এই হটে! 
A. Singson, Manufacturing Chemist কৃত একথানা বহিতে 
পাঁওষ! গেল । 

(১) ব্রটিং-কাগদ্ বা ওই বকম একট! কিছু, গরম গা 
সাইটিক এসিড ভ্রবে (hot concentrated solution of 
01010 ৪010 ) ডুবিবে পেন্সিলেব আকাঁবে গুটিষে বাধতে হবে। 
«ই পেল্সিলেব অধিকাংশই কাঁগপ্র বা বার্ণিশ (15.0055£) দিযে 
আবৃত কবে’ বাখতে হবে। পৰে কালী তোন্বাৰ সমধ এই 
পেন্সিলটি জলে ডুবিয়ে লেখাব উপৰ ঘস্তে হবে, তারপব কালীব 
দাগের উপব এক ফোট chloride ০£ 11076-মশান জল দিতে 
হবে। কালীৰ দাগ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে যাবে। 


বেতালের বৈঠক__মীমাঁংস! 


৩৮৫ 
(২) ফটুকিরী ( alum ), তৈলক্ষটিক (amber ), গন্ধক 
(sulphur ), সোর! (5altpetre ) সমান সমান ভাগে বেশ ভাল 
কবে’ মিশিয়ে, চারিদিক্‌-বন্ধ একটি পাত্রে বাখতে হনে। 
কালীব দাগের উপব কিন্ব। সদ্য-লিখিত অক্ষবেব উপব এই গুঁড়ি 
ছড়িয়ে একট! পরিষ্কীর ন্যাক্‌ড়া দিযে ঘস্তে হবে ; কালীব দাগ 
সঙ্গে-সঙ্গে কাগজ থেকে উঠে যাবে। " 





ঞ শবৎকুমার চট্টোপাধার 
(৪৮) 


মহালয় শব্দ স্ত্রীলিলে-_-”মহালয়।” 

“মহল” শব্দেব অর্থ ;সৌব আঁঙ্বিন মাসেব কৃষ্ঃপক্ষ। প্রতিসদ্‌ 
হইতে অমাবস্যা পর্যযস্ত। ন্নহালযে কন্যাগতাপবপক্ষে” ইতি 
তিথ্যাদিতত্বম্‌। কৃষ্ণপক্ষ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেব জন্য প্রশস্ত, তাই উহাব 
এক নাম প্রেত ব! অপব পক্ষ । “অপর” শব্দেব অর্থ,__পিতৃপুরুষ। 

অমাবদ্যায় যে শ্রাদ্ধ কবা যার তাহাকে পার্বণ-শ্রান্ধ কহে। 
প্অমাবসাং যতক্রিষতে তৎপার্বপমুদাহাতম্‌।* আঁখ্িনমাসেব অসা- 
বদ্যাকে সহালয়া-অমাবস্যা বলাধ এ সময যে শ্রাদ্ধ করা হয, 
তাঁহাকে “মৃহালয।-পার্ববণ-শ্রাত্ধ” কহে! 

সৌব আশ্বিন মাসেব শুরুপক্ষের সপ্যমী হইতে শাবদীয় দুর্গা- 
পূজ্জ। আবস্ত হয়, তাই প্মহণালয়।” তাহার অব্যবহিত পূর্বে হইয়া 
থাকে ৷ 

অমাবস্য'স্ত কন্যার্কে তীর্থপ্রাপ্তৌ তথ! নৃপ। 
কৃত আঁদ্ধং বিধানেন দদ্যাঁৎ যোঁড়শ পিণ্ডকং॥ 
শ্রী অনঙ্জমোহন দান 
£ ৬১) 

প্মাঁধবা চার্ধা ভাঁবতবর্ধেব একজন অসীধাবণ পণ্ডিত। মাঁধনের 
পুত্র ও সাবনীচার্যেব জে আতা । বিঙ্ষয়নগবাঁধিপ হবিহবেব গুধান 
মন্ত্রী 1০০০-০ মাধব ভুবনেখবীর প্রদাদলাভেব আশায় বিদ্যানণে) 
আঁসিয়। কঠোঁব তপন্যা কবেন । মহামাযা ভাহাঁব আঁবাধনায সন্তুষ্ট 
হইয়! তাহাকে সেই বনে গুপ্তধন দেখাইয়| দেন। মাধব সেই অপব্যাণ্ড 
ধন দ্বাৰা বন কাটাইয়। এখানে নগব পত্তন করেন! তখন হইতে 
বিদ্যাবণ্য ‘বিদ্ঠানগর’ (পরে চলিত ভাবায় বিজয়নগব ) নামে খ্যাত 
হইল। তাপস মাধবও বিদ্যাবণ্য-স্বামী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ।****** 
প্রবাদ এইরূপ যে তিনি হরিহর ও বুক্কবারকে আনিয়! বিদ্যানগর স্থাপন 
কবেন |... ,.., পশ্ডিতপ্রবর মাঁধবাচাধ্য কম্পবাজপুত্জ সঙ্গমরজেব 
প্রথমতঃ মন্ত্রী ছিলেন । এই সঙ্গমেব পুত্র হবিহব ও বুক্ধবায়। মাঁদবের 
অবশা-উপাধি দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি শঙ্কবাচার্য্যের দলভুক্ত ছিলেন ! 
শঙ্কব-মঠেব সন্যাপীগণ কেবল নহে, ধন-গৌববেও কর্বব 
প্রসিদ্ধ। অধিক সম্ভব উদ্দীয়মান মুসলমান-প্রভাব ধ্বংস কতিবাব 
জন্গ তিনি একপে কোন মঠেব টাকা লইযা সঙ্গম বা তৎপুত্র হরিহবকে 
হিন্ুধর্ম্মবন্মায নিযুক্ত করেন। তিনি যে এই দাঁকণ দুর্দিনেও বেন্মার্গ 
প্রবর্তনেষ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা কবিয়াঁছিলেন এবং বিস্তানগবেব রাঁজগণও 
যে ডাঁহাব অনুবর্তী হইয়াছিলেন, ভাহার বেদভা ষ্য হইতে তাঁহাব প্রকৃষ্ট 
পবিচব পাঁওয়| যাঁর । . ... শীধবাচারধ্য একজন প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক 
পবমতাপন ছিলেন । এবং জাতি ও স্বধর্ম বক্ষায় তৎপব ছিলেন। 
তিনি একহস্তে পানর ও অপব হস্তে শন্ত্র লইযা কর্মক্ষেত্রে অনতীর্ন 
হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতান্দে মুদলমালেব গোষা ' 
অধিকাৰ কবিয়! হিন্দু দেবালব ধ্বংস ও হিন্দুনিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে 
মাঁধবাচার্যেব প্রাণ কীদিষ| উঠিল। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া 
১৩১৩ শকে সুমলমানদিগেব কবাল কবল হইতে গোব! নগবী উদ্ধার 


তত ৩৯ 


৬৮৬ 


প্রবাসী_ পৌধ, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





করেন। বেদ্রভাঁষ্য ভিন্ন তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন.-....."শঙ্কর 
বিলাস”, “শিবখণ্ড ভাষ্য” ইত্যাদি 1” 

“বিশ্বকোষ, ৬০]. X1V, 565. 

রী সত্যেন্্নাথ রাধ 
(৬৫) 

যে পুক্ধরিণীতে গুড়িগুড়ি 'পান!' হয়, সেই পুষ্ষরিগীতে টোকা 
‘পান!’ অর্থাৎ বড় বড় ‘পান!’ ছাডিব| দিতে হয়। বড় বড় 'পান।' 
ছাড়িহ। দিলে গুড়ি ‘পান’ মবিয়। যায়। তাহাব পর বড় ‘পানা’ 
তুলিয়া ফেলিতে হয়, বড ‘পানা’ তুলিতে কোনও কষ্ট নাই। এই- 
রূপেই গুড়ি পানা নষ্ট হইয়! যায়। ‘ 

প্র শুভেন্দু ভট্টাচায্য 
গর বলাইচাদ কুগু 
(৬৭) 

আনাবসেব উপর যে ফ'যাক্ড| ( ১০৭৪ ) হয়, তাহার দ্বার! আনারস- 
গাছের প্রচাব হয়। বহু শতাব্দী পূর্বে আনারস-গাহ ষখন মানুষের 
অজ্ঞাত বা বন্ত অবস্থাব ছিল, তখন ফযাক্ড়া তাদৃশ পুষ্ট ন| হওযায 
বীজ দ্বাবাই ইহাব বংশবিস্তার হইত। আম, লিচু প্রভৃতির স্যার 
আনারস সাধারণ ফল নহে, অনেকগুলি ফুলের একত্র সমাবেশে এই ফন 
হইয়াছে। ফুলগুলি যদিও গার গায় লাগান ছিল, তথাপি বেশ বড 
ছিল। এজন্য ইহাদের বংশবিস্তাব বেশ স্বন্দররপে সম্পন্ন হইত, 
বীঙ্গগুলিও বেশ বড় বড় হইত! এবং বীঙ্গ হইতে নিধমিত গাছ 
হইত। ইংরেজীতে এরুপ ফলের নাম Infructescence (1e.,a 
fruit composed of a whole inflorescence ) | বীজ যদিও খুব 
বড় ছিল, কিন্তু ইহাতে প্রয়োজনীয় খাঁন্য খুব কম ছিল। মানুষ যখন 
জানিতে পাঁরিল ইহা! মানুবেব খান্ত, তখন তাহাঁব! নানা-প্রকাব 
আবাদের দ্বাবা যাহাতে ইহাব বীজগুলি খুব ছোট ছোট হইয়! খা্যাংশ 
খুব বেশী হয় তাঁহার চেষ্টা করিতে লাগিল | শতাব্দীব পর শতাব্দী 
আবাদেব পর আনারসের 109019508005এর ফুলগুলি খুব ছোট 
হওয়ার উপযুক্ত fertilization ( অর্থাৎ পুংকোষের সহিত স্ত্রীকোষের 
মিলন ) হয় ন! ; তজ্জগ্ত বীজগুলি হুত্রাকা'র হয় এবং তাহাতে বৃক্ষোৎ- 
পাঁদিকা-শক্তি অতি অল্পই থাকে, কখন কখন আদৌ থাকে ন। সেই- 
জদ্ক আনাঁবসের বীল্র বপন কবিলেও অস্কুরোদগম হয় না, যদিও হয়, তবে 
তাহ! অধিক দিন বাঁচে ন!। 

তবে বীজ হইতে গাছ করিবার একটি উপাষ আছে। প্রথমে 
হাঁজাব হাজার বীজ উৎকৃষ্ট সারযুক্ত জমীতে বপন কবিতে হইবে। 
এইরূপ বপন কবিলে তাহাদেব মধ্যে কয়েকটি বীজে অন্ধুবোদগম 
হইবে। এইরূপ অনেক চাঁবাকে উপযুক্ত যত্ন করিলে, তাঁহাদের 'মধ্যে 
দু একটি বড হইতে পাবে। আবার বৎসরের পব বৎসর এইরূপ 
আবাদ করিলে বীজের স্বাব| বৃক্ষ উৎপাদন কব! যাইতে পাঁবে। 
কিন্তু তাহ হইলে আনারসের বীজগুলি খুব বড় বড় হইবে এবং 
খাগ্যাংশ খুব কম হইবে। তাহাতে কিন্ত লোক্সান্‌ মানুষেবই। 

প্র বলাইচাদ 


কুখু 
( ৭৩) 

সম্তাগণ প্রধান! মহ্বীগণ । 

আওরঙ্গজেব দীলরাজবানু বেগম (1) 

চন্দ্ৰগুপ্ত দুধর। (17) 

অশোক তাদস্কিমিত্ত। (1) 


তিস্স ন্ণৌকেব বৌদ্ধধর্ম প্রচাবে প্রধান বর্ম্দা ছিলেন। 
তিনিই সকল দেখে প্রচারক প্রেরণ করেন। তিস্দ ব তিস্য অপোঁকেব 
নর্বকনিষ্ঠ বৈমাত্রের ভ্রাতা ও রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। 


চীন, তিব্বত ও নেপালে “উপগপ্ত” অশোকের প্রধান গরু ও ধর্ম 
প্রচারে সার ছিলেন বলিয়! কথিত আছে । (1৮ ) 
(i) “History of Aurangzib”"—Sarkar. Vol. I, 
Pp. 671, 68. 
(ii) “ৰিখবকোষ’, V০l. VI, 0,134 
{iii} “Asoke”—V. A.Smith, p. 173. 
(iv ) "‘Asoke”’—V. A. Smith, p. 55, 160, 162, 53. 


(৭8 ) fo 


ভয় ব! হর্ধের সংবাদ মধ্যগ-স্বাযু ( Afferent nerve ) বহন করিয়। ' 
স্নাযুমণ্ডলে (91810 ) লইয| যায়, তথ! হইতে উদ্ত সংবাদ প্রাস্তগ- 
আযু ( Efferent nerve ) বহন কবিয়| Pilomotor nerve দেয়, 
উক্ত সংবাদ পাইয়া! Pilomotor nerve সঙ্কুচিত ( অচিন্ত্য শক্তি- 
প্রভাবে) হয়, সেই হেতু শবীর রোমাঞ্চিত হয়। 
প্র ব্রজেন্দ্রনাথ সাহা 


(৭৫) 

. গত মাসে একজন ভদ্রলোক সিমেন্ট বাধ! গাঁথনী অথবা সিসেন্ট 
পলেন্তারা দ্বাবা লোন! নিবারণ উল্লেখ করিয়াছেন । সিমেন্ট, ব্যবহারে 
লোন! নিবারণে বিশেষ সাহায্য করে সর্ধতোভাবে সত্য, তবে 
উহার মূল্য অধিক । আমাদের অনেকের ধারণ! যে বাযুতে অথবা 
জলে লবণেব ভাগ মিশ্রিত থাকাতে দেওয়ালে ব। পাঁধনীতে লোন! ঘরে 
এবং বালি পলেস্তাবা ব। গ্রাখনী খসিয়া পড়ে; কিন্তু সমুস্তরতীরব্তী 
স্থানেব বাঁটীতে লোন| ধরে না। নিয্নবঙ্গ ও কলিকাঁতার মাঁটীর খুব 
অল্প নীচে জল আছে এবং সেই কাঁবণ এমত হইয়| থাকে। অন্ু- 
সন্ধান কবিলে দেখা যায় যে পুকুর ব! ভোবা-বুজান স্থানে বেশী লোন! 
ধবে, তাঁহার কারণ মাঁটাব অতি অল্প নীচে জল বর্তমান এবং যদ্দি বালি- 
মাটী হয তাহ। হইলে লোনার প্রকোপ আবও বেশী হয়। এখন দেখ! 
যাউক কি উপায়ে উক্ত মাটীব নীচের জল গাঁথ্নী ও পলেস্তার 
খাবাপ করে। ভিতের গঁধনীতে জল বর্তমান থাকাতে ইট জল শোষণ 
করিয়। লয এবং ক্রমাগত জল উপরে উঠিতে থাকে এবং গীধনীর 
ভিতবের মসলা ও দেওধালেব পলেস্তাৰা ক্রমান্বযে ভিজিয়! যায়। 
কলিকাতা ও বঙ্গদেশের সকল স্থানে পাঁধবে-চুন দিয়! ( Calcum 
Hydr০-০২id৫ ) পাকা ইমারত প্রভৃতি তৈয়াবী হয়। পাথরে- 
চুন যদি দলের উপবে থাকে তাহ! হইলে এক মাসের মধ্যে যথেষ্ট 
শক্ত হইব। বায়; কিন্তু যদি উহাতে জল লাগে তবে কিছুদিনের 
মধ্যেই উহ। নবম হইযা যাঁর এবং দেরালের সহিত আঁটিয়া। থাকিতে 
পারে ন।। ইটাগী এবং গ্রীন প্রভৃতি দেশে জলের নীচে গীথনী 
করিতে হইলে পাঁধবে-চুনের সহিত , পঞ্জলোন। ( Pozzolona ) 
নামক জাগ্নেবগিরি হইতে উৎপন্ন ধাতুবিশেষ খুব মিহি কবিয়া চূর্ণ 
কবিয়া মিশাইয়। লওয়| হয় এবং সেই মিশ্রিত দ্রব্য চুনেব স্যায় ব্যবছাৰ 
করা হব। এ দ্রব্যে গাঁথ্নী প্রস্থতি করিলে তাহাতে দোঁন| ধরে না। 
উরোপে যেখানে এ দ্রব্য পাওয| যাঁর না তথায় সিলিকা (51109 ) 
ও এলুমিনা (510101108.) নামক পদার্থ শতকব! ২৫ ও ৭. ভাগে. 
পাথরে-চুনের সহিত মিশাইর! ব্যবহার কৰা হয়। সিলিক|, এবুমিনা . 
ও চুন ভাল করিয়। মিশাইয়। পোড়াইর। চূর্ণ কর! আবগ্থক, নতুবা উহা 
ভাল করিয়' মিশিবে ন|। 

ঘুটাং-পাঁথর ( calcium 0200 56 ) বলিয়| এক-প্রকার অব্য 
বিহাব ও বোদ্বাই প্রদেশে পাওযা যাক । উহ! যর্দি পোড়াইয়া গরম 
অবস্থায় ভাল কবিয়! চূর্ণ করা যায় এবং টাটকা অবহায় 
চুনেব মতন ব্যবহার কথঝ| যায তবে সন্বোংকৃষ্ট ফল পাওয়া ঘায়। 


চি 


৩য় সংখ্যা ] 
এই চুন জলের ভিতব থাকিলে অথবা জ্রলম্পর্শে আরোও কঠিন 
হইয়| যায় এবং ইহাব পলেম্তবা কৰিলে লোন! লাঁগিতে পারে না, 
কারণ জল লাগিলে ইহা আরও কঠিন হইয| যায় এবং একমাস পরে 
মাধাবণ-পাথরেব ন্যায় শক্ত হ্ইয়! যায় । এই চুনকে hydraulic 
। lime dt water lime কহে। 
দেবশঙ্কৰ মিত্ৰ 
(৭৬) " 
a মার্কণ্ডেয-পুরাণে শয়ন-বিধিতে উত্তর শিবে শয়ন সম্বন্ধে লিখিত 
ছে, 
i “প্রাক্শিরঃ শয়নে বিদ্যাৎ ধনমাযুশ্চ দক্ষিণে, 
পশ্চিমে প্রবলাং চিত্তাং হানিং মৃত্যুং অথোত্তবে ৷" 
শবাকল্পক্রমধৃতঃ 
ভাব পর গর্গ স্থান-ভেদে তিন দিকে মস্তক রাঁখিয়। শয়ন-ব্যবস্থাব 
পরে উত্তব দিক্‌ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন-_ 
“যগৃহে প্রাক্শিবাঃ শেতে হায়ুযে দক্ষিণাশিরাঃ ৷ 
প্রত্যকৃশির প্রবাসে তু ন কদাচিহুদক্শিবাঃ” ॥ 
শব্বকল্গত্রমধৃতঃ 
উল্লিখিত, বিধানানুসাবে -ও হিন্দুশীস্ববেত।গণেব দির্দেশানুসাবেই 
সম্ভবতঃ উত্তব দিকে মস্তক রাখিয়! শষন নিষিদ্ধ ছিল, কালক্রমে উক্ত 
শাস্ত্রীয় বিধি প্রবাদে পবিণত হইয়াছে। 
ইহ! ব্যতীত এতদ্দেশে আঁব-একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আঁছে যে 
শনিব শাপে মন্তকহীন গণেশের জন্তু উত্ববশিরঃশারী শ্বেতহম্পীর 
কর্তিত মুণ্ড গণেশের কবক্ষে জোড়া দিয়া গণেশকে মুর্তিমান্‌ করা 
হইয়াছিল । 
প্র লালমোহন চক্ৰবৰ্ত্তী 
প্রী কালিদাস ভট্টাচাৰ্য্য 
মৃত্যুর পর হিন্দুর শবের শিব উত্তব দিকে রাখার রীতি আছে। এই 
কারণেই বোধহয় জীবিত, ব্যক্তির পক্ষে উত্তর দিকে মাথা রাখিঃ! শয়ন 


---- একর] নিষেধ । অসঙ্গল-আশঙ্কাই এই প্রবাদের ভিত্তি বলিয়া মনে 


হয়। 
গপ 


(৭৮) 
চক্র ও সুর্য্যেব বহির্বেষ্টনকে ‘মণ্ডল’ বলে। 
“বাতেন মণ্ডলী ভূতা: সূর্ধ্যাচন্্রমসোকবাঃ। 
সাঁলাভা ব্যো্ি তথ্বন্তে পরিবেশ: প্রকীত্তিতঃ ৷” সাহসাহ্ক। 
বাঁযুব পবিবর্তনলীল গতির অন্যই মগ্ডলেব আঁকার পরিবর্তিত হয়। 
তাঙ্ক প্রশ্নের উত্তর জাশ! করি বৈজ্ঞানিকের দিবেন । 
প্ী কালিদাস ভট্টাচার্ধ্য 


চন্দ্রে যে মণ্ডল পড়ে তাহাকে পরিবেষ বলে। ববাহ-সংহিতার় আছে 
প্নংযুঙ্ষিতা ববীদ্ছেঃ কিরণাঃ পবনেন মপ্ডলীভুতাঃ। নানাবর্ণাকৃতয় 
্তনবত্রে ব্যোমি পরিবেষঃ 1” অর্থাৎ চন্ত্রহুধ্যেব কিরপসম্হ বাঁধ হারা 
বৃত্তাকার হইয়! আকাশে অল্পমেষে প্রতিফলিত হুইফে, নানাবর্ণ।- 
কৃতি দেখায়, এইরূপে বিচিত্র বর্ণাকৃতি পবিবেষ হইয়া থাকে। 
যোগেশ-বাবুর “আমাদের জ্তিষী ও জ্যোতিষ” ৩৫০ পৃষ্ঠা । বস্তুতঃ 
জলীয় বাঁষ্পে চন্্রকিরণ প্রতিফলিত হইফ1 পরিবেষ বা মণ্ডল হয। জলীয় 
বাষ্প খুব উর্ধে থাকিলে মণ্ডলেব আকৃতি ছোট হয়, এবং নিয়ে ( পৃথিবী 
হইতে «1৬ মাইল উৰ্দ্ধে ) থাকিলে মণ্ডল বৃহদারতন হইযা থাকে। 
কখন বখন জলীয় বাষ্প (চন্দ্র হইতে) দূরে ব| নীচের দিকে সরিষ। 
যাইতে থাকিলে পবিবেষও ক্ষুত্র হইতে বৃহ্দায়তন হইতে ছকে । আবার 


বেতীলের.বৈঠক--মীমাংসা 





৩৮৭ 
নীচ হইতে উর্দ্ধদিকে (ব| চন্তরেব নিকটেব দিকে) যাইতে থাকিসে 
পবিবেষ বৃহৎ হইতে নু্রাকাব হইতে থাঁকে। সুতরাং জলীয় বাদ্প যত 
নীচেব দিকে আসিতে থাকে, ততই মণ্ডলের আকৃতি বড় হয] এই 
কাবণে মণ্ডল বা পবিবেম বড হইলে শীত জল হওয়াব সম্ভাবনা 
হ্য। 





পরী কেনাবাম আঁচার্ধ্য 
মেঘে জলকণ।র আকাব যত বড় হইবে চন্দ্রের মগ্ুলেব আকারও 
ততই বৃহৎ হইবে । এইজন্কই অনেকে সণ্ডলেব বিস্তৃতি দেখিয়া বৃষ্টি 
আসন্ন কি ন। বুঝিতে পাবে । জলকণাঁবাহী মেঘের মধ্য দিয়! চত্র- 
বন্মি পৃথিবীতে পৌঁছিবার সময় ওঁ রশ্সিগুলি বিচ্ছুবিত হয়। এই 
ব্যাপার হইতেই মগুলেব স্থাষ্টি। ুর্য্যকিবণ-সংস্পর্নে বামধনুর স্থিও 
এই স্রাতীয ল্যাপাব। Cy 
(৭৯) 
সন্ধ্যাকব নন্দীর জাতি 
মহামছোঁপাঁধ্যাব শ্রীযুত হবপ্রসাদ শান্তী মহাশয় “রাসচরিত"- 
লেখক কবি সন্ধ্যাকর নন্দীকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বীয মত 
সমর্থনের জন্ভ তিনি কোনও প্রমাণ দেন নাই। ব্রাহ্মণের মধ্যে, এমন 
কি বজদেশীয় ব্রাহ্মণেব মধ্যেও, নন্দী উপাধি দেখ! যায না। সন্ধ্যাকৰ 
নন্দী তাহার গ্রন্থের শেষভাগে নিজেব পরিচযস্থলে আপনাকে 
“করণ্যানামগ্রণীঃ” বলিযাছেন। শ্রদ্ধান্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষঃকুচার 
মৈত্রেশ মহাশয় “কবণ্য” শব্দের অর্থ কবণ বা কা করিয়া 
সন্ধ্যাকব নন্দীকে কাযনস্থ প্রমাণ কবিতে চেষ্টা কন্য়াছেন। 
কিন্ত “করণ্য” নামক কোনও শব্দ আছে কি-না সন্দেহ । বোধ হয় 
উন লিপিকরপ্রমাদ ৷ “কবণ্যানাষ্‌'-স্থলে বোধ হয় “ববেন্রাণাম্‌” কিংবা 
তাদৃশ অন্ত কোনও পাঠ হইবে । সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দীব নিজ পরিচঘ 
হইতে তিনি কোন্‌ জাতীয় ছিলেন তাহা বুঝা! যায় ন|। মাত্র এই 
বুঝা যায যে তিনি ববেন্ত্রের লোক, তাহার পিতামহ পিনাক নন্দী এবং 
পিতা প্রজাপতি নন্দী । নন্দী উপাধি বৈদ্তঃ কারস্থ এবং নবশীখে 
মধ্যে দেখা বার। 
রী হেমচন্দ্ৰ সেনগুপ্ত 
(৮২) 
বধাকালে জম! ঘাষে কিংব! জলে ভিজিবা কাল দাগ ধরিলে উত্ত- 
স্থানের উপর প্রথমতঃ সোডা বা সাজিমাটী ঘসিয! পাঁতিলেবুব রস দ্বাবা 
আতর করতঃ রৌন্ছে শুদ্ধ করিধ1! পরিদ্ধাব জলে কাটিয়া সালন নিষ| 
লইলে উক্ত ক'ল দাগ ব। “মইন” উঠিয়া যায়। 
পরী চৌধুবী শরচ্চন্্র রা সহাপাত্র 
স্পিরিট বা! ক্ষাব জাতীষ পদার্থ স্বারা ধুইলে দাগ যাঁওয়! সম্ভব । এক 
জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ছত্ৰক (54285 ) হইতে এই দ্বাগেব উৎপত্তি। 
লেলে (1903 ) এরূপ দাগ পড়িলে স্পিবিট দ্বিয়া অনেক সময উহা 
তোল! যাঁয়। বেশী ক্ষার ব্যবহাবে কাঁপড়েব তন্তু নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা 
আছে! প' 
বধাসমঘে ঠিকমত বোদ্ না পাওয়ায় কাঁপডে বা জামাম এইরূপ 
"মইযা” ধরে- সেইজন্ত বর্ষাকালে প্রায়ই কাপড়ে জামা একটুতেই 
প্সইয।" ধরিতে দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে “চিতি*ও 
বলে। যাহা হক কাপড়ে বা জামায় এই “মইষা বা “চিতি” ধৰিলে 
যত শীস্র পারা যাব ইহা দূর করিবাব ব্যবস্থা করা উচিত ,--কেন না 
যভ সময় যাইবে ইহ। উঠানও তত কষ্টকব হইয়! পড়িবে। . 
যেস্থানে “মইঘা” ব! “চিতি” ধবিবে--ভাল সাবান দিয| সেই 
জা্বগাঁটি খুব উত্তমরূপে ঘসা দবৃকাব্‌। তাহাতেই কতকটা! উঠিয়া যাইবে! 
তার পব পরিষ্কার 'চাঁখড়ির সিহি গুড়! (chalk powder ) লইয়া 


৩৮৮ 





তাহার উপব একটু একটু ছড়াইর। দিয| ঘদিলেই “মইবা” দাগ 
ই উঠিয়া যাইবে । ভাব পব ভাল কবি! শুকাইয়া লইলেই 

1! 

ক(পড ব!| জামা শুকাইব| যাইবাব পবও যদি দাগ, দেখ! যায় 
তাহা হইলে অল্পঙ্গলে ভিন্নাইযা ছু একবাব পূর্ব্েব মত কবিলেই দাগ, 
সম্পূৰ্ণ্পে উঠিয়। যাইবে । 

l খ্ৰী দক্ষিণাবঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
(৮৫) 

একদিকৃকাঁব পর্দার আঘাতে আর-একদ্িক্কাব পয়সাঁৰ ছিটুকে 
যাওযাৰ কাঁবণ পয়গীর স্থিতিস্থাগকত ( elasticity ) | স্থিতি- 
স্থাপকত! আব কিছুই নব-_আপনাব আকাঁবটিকে স্বাভাবিক বাধ বাব 
চেষ্ট। মাত্ৰ ! যাঁর স্থিতিস্থাপকত| যত বেণী বাইবের আঘাতে তাঁর আঁকা- 
রের তত কম পবিবর্তন হয়, আব তেমনি তাঁড়াভাড়ি আপনার স্বাভাবিক 
অবস্থাটিও সে ফিবে পার । এখানে মাঝেব পয়সাটাব কোনদিকে নড.বাঁব 
জে! নেই।' কাজেই প্রথম পয়সাট| তাব যেখানে আঘাত কবে, 
সেখানকার অণুগুলি খানিকট| পিছিয়ে আসে। ফলে পিছনের 
অপুগুলি তাঁদের ধাঁক্কা খেয়ে নিজের! পিছিয়ে যায়। তাদের পিছনেব 
অণুগুলিও এমনিভাবে খানিকটা পিছিয়ে যাঁয়। এইরূপে ধাকা 
বেগটা পরসাব একধাঁর হতে আব একধাঁবে গিয়ে পৌঁছে। কিন্ত 
স্থিতিস্থাপকতার জস্তে অণুগুলি পিছনের অণুগুলিকে ধাক্কা! দিষেই 
আপন আপন জায়গায় ফিরে আসে । ক্ুুতবাং পয়সাট।' আগে যেখানে 
ছিল শেষেও সেখানেই থাকে৷ পয়সার স্থিতিদ্থাপকত! খুবই বেশী 
বলে, অণুগুলি এত কম নড়াচড়া করে আর তা এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে 
আমাদেব চোখ ত! ধর্তে পাবে না, আমবা পয়সাঁটিকে নিশ্চল দেখি, 
যে একটি পয়সা মাঝের পয়সাটিৰ আব-এক ধাব স্পর্শ করে আছে-_ 
প্রথম পযসার ধাক্কাব বেগ উপবের নিষমে অভিক্রুত গিয়ে তাব উপর 
পড়ে। সেইজন্তযে দে উদ্টার্দিকে ছিটকে যায়। শুধু পরস! কেন, 
যে-কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থের ভিতর দিয়ে উপবের নিয়মে চাপ-তবঙ্গ 
( compression wave ) সৃষ্টি করে? তার একধার হতে আর-এক 
ধারে পৌঁছে দেও! যেতে পারে । মোটের উপব জিনিষটা নিজে একটুও 
নড়ে না। যাব ভিতব দিযে তবঙ্গ পাঠান হয় তাকে মধ্যন্থ 
(medium ) বলে। -আমাদেব মাঁঝেব পবসাটি স্থিতিস্থাপক মধ্যস্থ ; 
প্রথম পবপাঁটি- এ সধ্যস্থেব ভিতর দিয়ে চাপ-তরঙ্গ পাঠিষে ও-ধারেব 
পরসাটিকে স্থানচ্যুত কবে। ক্যাবম্-খেলো য়াড়গণ এই ব্যাপাবে 
সহিত পরিচিত। বাতাসও ঠিক এমনি একটা স্থিতিস্থাপক মধাস্থ। 
আমরা যখন কথা কই তখন বাঁতাঁদে ঘা দিয়ে দিষে চাপ-তরঙ্গ 
পাঠাতে থাকি ; এই আঘাত দূবে'শ্রোতাৰ কানে পৌছ।য বলে’ সে 
কথা শুনতে পার । 

ঞ্র দক্ষিণেশ্বৰ বক্সী 
(৮৬) 

১নং। মেষ বৃষ প্রভৃতি হ।দশ বাশিব নাম হিন্দুদিগেব প্রদত্ত । 

২নং। বাশি ও নক্গত্রের নাসকরণ সম্বন্ধে গ্রীসীয় কিন্বদস্তী 
অপেক্ষা! হিন্দুদের যে কিন্বদস্ত্রী প্রচলিত আছে তাহা চমৎকাব 
বৈজ্ঞানিকতাপূর্ণ | উক্ত ১ ও ২নং প্রশ্নেব উত্তৰ লিখিতে গেলে একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। প্রশ্নকর্ত! মহাঁশয়কে মাননীয শ্রীযুক্ত যোগেশ- 
চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশযষেব “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ” 
পুস্তকের বেদা্গ-্যোতিঘ, পৌবাণিক জ্যোতি, ও প্রীকৃত-জ্যোতিষ- 
নক্ষত্র নামক পরিচ্ছেদ কয়টি পাঠ করিতে অন্ুবোধ করি। 

ওনং | কাঁলপুরুষের চাঁরিকোণস্থিত চাই নন্বত্রেব মধ্যে 
Beteleuxএর নাম আঁর্জা, Bellনt7i%এব নাম কাত্তিকেষ। চ২৪৪- 


প্রবাসী--পোঁষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এব নাম বাণরাজ, 5911এৰ নাম কার্তবীর্য বলিয়া কালীনাথ 
মুখোপাধ্যাষ মহাঁশয়েব ভূগোলচিত্রে পাঁওয়া যায়। 

৪নং। Southern crossকে হিন্দুতে ০১০ Centau- 
£এডকে মহিযানুব-মগ্ডল বলে। 

«নং । ৬2৪ জভিজিৎ $ 19206 = মৃকবপুচ্ছ ; Achernar =" 
শুলতাবা ; 027:0005- অপস্য ; Formalhant দৃক্ষিণ সীন-মওলেব 
মৎস্তমুখ নক্ষত্র ; Castor মিথুন রাশিব অন্তর্গত বিফুতারা, উহা 
পুনর্ববন্থ নক্ষত্রদ্বয়ের অন্যতম । Achernar ব| শূলতাবাটি অগস্তায- 
তাবাৰ অল্প দক্ষিণে থাকে । 





১ dl 


ওনং। অভিজিৎ নক্ষত্রের ইংবেজী নাম ৬৪৪৬, উহা নথ বা fo 


বীণ|-মণ্ডলেব অন্তর্গত । ৩, ৪, ৫ ও ৬ নম্ববের হিন্দু নামগ্ুহি! কালী- 
নাথ মুগোপাধ্যায মহাশয়ের ভুগোলচিত্র হইতে পাওয়া যায়। £ 
প্রী কেনারা'ম আচার্য্য 
(৮৭) 
সুর্যোব আলে। সাদ । এই সাদা আলোক-বন্দি ভিন্ন ভিন্ন সাতটা 
বংএর সংমিশ্রণে গঠিত । ইংবেজিতে এ সাতটি .রংকে ৮৮৪৮০: 
বলে। এই সাতটি রং দিষে 95800:81) ব1 বর্ণচ্ছত্র তৈবী হয়। 
সূর্য্য-বশ্মিব পথে যদি একথণ্ড লাল কাচ দেওয়া মাঁয,./ছুর্য্েব 
সাদা আলে! আহ কাচের এ পাশে দেখ! যায় না, লাল আলোই 
শুধু দেখ! যাঁয়। নীল কাঁচ দিলে গুধু নীল আলোই এপাশে দেখতে 
পাঁওযা যাঁধ। এ-সবেব কারণ, লাল রং হৃর্ধ্যবশ্শির মধ্যে থেকে 
লাল রং ছাঁডা বাদ বাকী ছ'ট! রংকে গ্রাস (895০0: ) করে, 
আব শুধু লাল রংটাঁই বেব. হু'তে থাকে । এই লাল রং আমাদের 
চোখে এসে পৌঁছে, তাই আমর! জিনিষটাকে লাল দেখতে পাই। 
ঠিক, এই একই কাবণে গৌলাপ-ফুল ! লাল, গাছের পাত! সবুজ 
দেখায। বাতির আলোর পক্ষেও এ নিয়ম খাঁটে । 
আমাদেৰ গায়ের রক্ত লাল। এই লাল বন্ত শবীবের পাঁতল! 
চাম্‌্ডাব নীচে আছে। সেখানে জালোৌকরশ্মি বেশ সহজে যেতে 


পাবে। আলোক-রশ্মি সেখানে পৌঁছলে, সেই আলোব অন্তান্থ সর... 


বং, লালটা বাদে, গাঁয়ের লালরক্ত গ্রাস ববে, আর শুধু লাল 
রংটাই চারিদিকে বেবিয়ে পড়ে। এই লাল আলে! চাম্‌ড়ার মধ্যে 
দিযে এসে আমাদের চোখে পৌঁছে। তাই জালোঁৰ কাছে হাত 
ধর্লে আঙ্গুলগুলো! লাল দেখায। যাঁর হাঁতেব চাঁম্‌ড়া যত পাঁতল! 
তাব হাত তত বেশী লাল দেখাবে, অবশ্ত গাঁয়ে রক্ত থাকা 
চাই। 
hil Gd 
(৯) 

ভাগফল মানে ভাজককে যতবার যোগ ক্লে ভাজ্য সংখ্যাটা 
পাঁওয| যায় । ৩৬-৯-৪। অর্থাৎ ৯কে ও বাব ষোগ করলে 
ভাজ্য ৩৬ সংখ্যাটি পাব। ভাঙ্গক যদি ১ হয় তবে তাঁকে ভাজ্যেব 
সমানবাব যোগ কব্লেই ভাজ্য সংখ্য! পাঁওয়! যাবে । ৩৬ বাব ১ 
যোগ করুলে ৩৬ হবে। ভাজক যদি একের বড হয়, যেমন ৩, 

তবে তাকে ৩৬ বার যোগ কবৃতে হবে না, কম কর্লেই চল্বে_ 


বু ৩ যোগ কব্লেই ৩৬ হবে। ভাজক যদি: ভগ্নাংশ হয়'তবে -. 


তাকে ভাঁজ্যের বেশী বাব যোগ না কবলে ভাল্য সংখ্যা পাওয়া 
যাবে ন! ৷ কাঁজেই ভাগফল ভাজ্যেব বড় হবে? ১৭কে } দিরে 
ভাগ কব্তে চাই অর্থাৎ ওকে যোগ দিযে দিয়ে আমাকে ১৭ 
কর্তে হবে। প্রথমতঃ ১ কর্বাৰ জন্যেই আমাকে ৫ বাব যোগ 
দিতে হল। অমন সতরবার ১ কবৃতে হবে| ত! হলে সব সনদ্ধ 
জামাকে ১৭২৫ অর্থাৎ ৮৫ বাব যোগ কব্তে হবে। (১৭২ 


~~. 


“১০ একের বড়। 


৩য় লংখ্যা ] 
=১৭X%৫=৮৫) তা হলে ভাগফল হল ৮৫ )--১৭ অপেন! 
বড সংখ্য/। একট! উদ্দাহবণ দেওযা যাক। একশ টাকা চাই। 
টা করে” টাক। নিলে একশটি মুড! চাই। (ভাজক ১, ভাগঘল 
"ভাজা )। দণ টাকাব নোট নিলে দশ খানা চাই। (ভাজক 
ভাগফল ১০, ভাজা ১:* অপেক্ষা ছোট :। 
কেবল সিকি নিলে ৪** টা চাই। (গ্ডাজক 3 ভগ্নাংশ, ভাগফল 
৪**, তাঁজ্য ১০* অপেঙ্গ। বড় )। 

গ্র দক্ষিণেশ্বব বক্সী 


. "সাধারণতঃ আমর! দেখিতে পাই এক সংখ্যাৰে আব-এক 


সংখ্যা দিবা ভাগ করিলে ভাগফল উভয় সংখ্যা হইতে কিন্বা! 
প্রধানতঃ ভাগ্য হইতে ছোঁট হয়! কিন্তু তাহা যে সকল সময় 
ঠিক হইবে তাহা নয়। কারণ “ভাগ অর্থ ছোট করা নষ। 
প্রধানতঃ ‘ভাগ’ অর্থ হইতেছে একটি সংখ্যার ভিতব আঁব-একটি 
সংখা! কতবাব (07165) আছে, অর্থাৎ আমাদের ভণ্ল)কপে যাহ! 
দেওয়| হয় তাহাব ভিতব ভাঁদ্জক অঙ্কটি কতশার আছে তাহাই 
বাহির কবা । যেমন কে ₹ দিয়া ভাগ .কব| অর্থই হইতেছে 
& অঞ্চটি ?এর ভিতর কত ‘বার? আছে বাঁহিব কবা। আমবা 
দেখি ২ বার’ আছে, এবং সত্যই আমবা ইহা প্রমাশ করিতে পাবি, 
দুইবার 8 যোগ করিলে $ হইবে! 
গ্র অমিয় গুপ্ত 
গ্র হীবেন্্র সেন 
ভাগগ্রকবপটি বিয়োগেব সংক্ষিপ্ত সংস্কবণ মাত্র । কোন সংখ্যাকে 
(য্থ! ২৪) অন্য কোন সংখ্যা (যথা ৪) দ্বারা ভাগ কবিলে, 
ভাগফল অন্য আব-একটি সংখ্যা (ফ্থা৬) হয়। ইহার প্রকৃত 
অর্থ হইতেছে যে ২৪ হইতে প্রতিবার ৪ বিযোগ করিলে ৬ 
বাব এইরূপ বিয়োগ করা চলিতে পাবে; অর্থাৎ উর্ঘ-সখ্যা 
৬টি ৪এর পুগ্র (8:০০) ২৪ হইতে বিষোগ কব! যায়। 


সুতবাং কোন রাশিকে তাহাব চেষে ছোট অন্ত কোন বাঁশি দ্বাবা 


ভাগ কবিতে গেলে ভ।গফলে কিছু পূর্ণ সংখা! ( whole number ) 
আসিবেই। রাশি দুইটি স্বতন্ত্রভাবে (85014661) । নিজেব। কত 
বড় বা কত ছোট, তাহাব সহিত ভ।গফলের কোনই সম্বন্ধ নাই ; 
তাহাদের তুলনামুলক গুণত্বই ( relat৷৮৪ wrth) ভাগফলেব 
পরিমাপক। নেইজন্ত অতিক্ষুত্র একটি প্রাকৃত ভগ্নাংশকে ( pro- 
per {raction ) ক্ষত্রতর অন্য একটি ভগ্নাংশ দ্ব'ব! ভাগ কবিলে, 
ভাঁগফলে পূর্ণ-সংখ্য/। আমিবেই ; অন্যপক্ষে সেইঝপ অতিবৃহৎ 
একটি রাশিকে বৃহত্তব আব-একটি রাশি দ্বাব। ভাগ কবিলে, ভাগ- 
ফলে পূর্ণ-সংখ্য। আসিতেই পারে না। স্বতবাং ভাগফল কোন 
সময় ভাঙ্গক অপেক্ষ। বড হয় (যখ! ২৪--৪-:৬)১ কোন সময 
ভাঁন্্য অপেক্ষ। বড় হয (যথা ২৪ = = 1২), আবাব কখনও বা 
ভাঙ্গা, ভাজক উভয় অপেক্ষা বড় হয (যথ| ২--১-০৫)। 
এঁ অমৃতলাল হোষ, 
জী ভূদ্দেব ভট্টাচার্য্য 
(৯২) 

শান্্ীধ নিদেশ আছে বলিয়াই ৬ স্যাঁমাপূজাব দিন দীপ দেওয়া 
হয় এবং এইঅন্কই এ দিন “দীপান্বিতা” নামে খ্যাত। 

প্দীপৰৃদ্গাত্তধা কাঁধ্যা ভত্যা দেবগৃহেঘপি। 

চতুষ্পথে শ্রশানেধু নদী-পর্ববতসা নুষু। 

ৃন্সুলেষু গোষেযু চত্ববেযু গৃহেযুচ। 

বস্তৈঃ পুন্পৈঃ শোভিতব্যাঃ ক্রয়বিক্রয়ভূময়ঃ | 

দ্রীপমালা-পবিশ্িপ্তে প্রদোষে তদনস্তবম্‌।” ইতি তিথিতত্বমূ। 

৪৯২--১২ 


বেতালের বৈঠক-__মীমাংস! 


৩৮৯ 





বর্ষার সমযঅনেক কীটপতঞ্গে জন্ম হয় এবং তাঁহার! বীচিয়! কিনে 
আমাদের স্বাস্থ্যে পক্ষে বড়ই অনিষ্টকব হয়। কিন্ত দীপাদ্িতাক দীপ- 
সালাতে তাহাঁদেব বংশ অনেক কষিয়! যায এবং আমবাঁও অন্যাহৃক্সি 
পাই। সম্ভবতঃ ইহাই বৈজ্ঞানিক কারণ! 
ঞ কালিদাস ভট্টাচার্যা 


দনৈনদেব প্রামাণিক গ্রন্থ আ্ন্তকেবলী ভগবান কৃত কম্পনুত্ে 
(১২৮ শ্লোকে) আছে যে তাহাদের শেষ তীর্ঘধব মহাবীর স্বামী 
কার্তিক মাসেব অমাবন্যাব রাত্রে কাশীব নিকট পাঁপাঁপুরে শ্যে 
উপদেশ দিয়! রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্টেই মোন্গলাভ করিয়াছিলেন । 
শ্রোতাদেব মধ্যে ১৮ জন কাশী ও কোশল দেশেব রাজা, নয় 
জন সল্লভূসিব রাঁজ! ও নয়জন লিচ্ছবি রাজ! ছিলেন! ডাহা! 
বলিলেন-_“পৃথিবী হইতে জ্ঞানেৰ আলোক নিবিয়। গেল, আইন, 
আমবা প্রতিবৎসব এ রাত্রে পার্থিব আলোক জ্বালিয়া ও ঘটনা 
চিবস্বণীয় কবিব 1» ৰ 
শ্রী অমৃতলাল শল 
(৯৩) 
এতদ্দেশে বাসী-বিবাহেব দিনেব বাত্রিকে কালবান্ি “বলে ও 
তৎ্পবদ্দিবৰ ‘শুভ বাত্রি” ব! ফুলশয্যা হয়৷ প্রবাদ £--দশনথ 
কৈকেয়ীব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়| কাদ্রান্রিতে, ( বাসী-বিয়ার বিন 
বাত্রে) তাহাকে স্পর্শ কবিয়াছিলেন বলিষ! কৈকেয়ী নিশ্দিতচরিত্র। 
ও ভুর্ভাগ্যবতী হইযাছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাঁদী রামায়ণ দশরধেব 
সুমিত্র!-বিবাহ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে__ 
প্বাসিবিষ! সেইস্থানে কৈল দশবথ। 
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত | 
বিদাঁধ হইল বাজ! বাজাব সাক্ষাতে । 
স্থমিত্র। সহিতে ঝা] চড়ে গিয়। বথে ॥ 


বাসি-বিয়| পবদিন হয় কাল-বাতি। 
স্্রী-পুকষ একঠাই ন থাকে সংহতি ॥ 
কাল-বাত্রে যে নাবীকে কবে পবশন। 
সে স্থী দুর্ভাগ্য হয ন। যায খণ্ডন ॥" 


বায় সাহেব এর দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত রামাধণ, 
আদ্িকাও, ৪২পূঃ। 
ঞ লালমোহন চক্রবর্তী 
(=) 


ইহা একটি দেহতত্ববিষয়ক সঙ্গীত । জ্ঞানমঙ্কলিনীতন্ত্রেব স্বাধিচান- 

পদ্মম্‌__বট্চক্র-নিরপপম._আধাবপদ্মম, দ্রষ্টব্য । 
প্রী যতীন্ত্রসৌহন গোস্বামী 

(এই মীমাংসাটি লেখক বিস্তৃতভাবে লিখিষ] পাঠাইয়ছিলেন ; 
তন্ত্রশাস্ত্রেব এত গুঢ ব্যাপাব সাধাবণ পাঠকের উপযোগী হইবে না 
বলিষ। তাহা প্রবাপীতে প্রকাশ ন। করিষা আমবা প্রশ্রক্তীকে 
পাঠাইবা দিযাছি 1-- প্রবাসীর সম্পাদক ) 

“অহং" শব্দে জীবকে বুঝায়, জন্মকালীন দেহবিশিষ্ট জীবের 
জীবত্ব ভিন্ন তংকাঁলে আব কিছুই থাকে লা, তাই বলা! হইল 
“আগে অস্মিলীম আমি ।” জন্মের পরক্ষণেই জীবদেছে মহামায়ার 
আবির্ভাব হয়; মহামাধাই পরা ধৃতি জগজ্জননী বটেন, তদ্ষশী-_ 
“্মহামায়া-প্রভাবেন সংসাবস্থিতিকাবিণঃ,» শ্রীপ্রীচত্তী ১ম চবিতে ৪৮ 
শ্লোক। অপিচ প্য| বিদ্যা পবমামুক্তেরহেঁতুভূত| সনাতনী ৷ সংসার- 
বন্ধ-হেতুশ্চ লৈব সর্বশ্ববেশ্ববী।” এঁ ৫২ শ্লৌোক। অতএব “পাছে 
জনে মা” | তাঁব পর দেখিয।-শুনিব৷ বিবেক-রূপী ভাই অন্থিল। 


ডি] 


৩৯০ 


“জ্জানস্বযপং ন্ল্রিবোধবপং" শ্রীগুরুগীত। | শ্রীগুরুদেবই_ প্রকৃত 
পিছপদবাচ্য। . জ্ঞানের উদয় ন। হওবা পধ্যস্ত তথজ্ঞানরূপী 
পিতার জন্ম ইয না, সেইজন্ত “পিতা জন্মে না” বল৷ হইয়াছে। . 

মূলাধারপদ্মের নিয়ে যুক্তত্রিবেণী হইতে “সুযুয়া” নামী মহা 
নদী, গঙ্গা! ওরুপাদুকাস্থান পর্য্যন্ত অর্থাৎ সহত্রলুকমল-সন্ত্রিহিত 
দ্বাদশদল-পদ্ম পধ্যস্ত প্রবাহিতা আছেন। সেই নদীব কুলে বা পাড়ে 
অক্ষয় বৃক্ষ ব্বাজিত। তাই “নদীর কুলে বটবৃক্ষ” বলা হইযাছে । ' 


15 


অলীক নাশাব অলীক নেশা 
fl এখন ধরাব গতিকই 3 
"রঙের সাথে থাকুক সলিল, . . 
,5  , এতই তাতে ক্ষতি কি]. ২ 
শ্যামা-ঘাসে ফেলতে কাটি’ 
ক্ষেতখানা কে কর্বে মাটি? 
আগাঁছাও,অকেজো নয 
জানে সকল পথিকই । 


"কুয়াসারি ওই মাধুরী 
নয়ন জুভাষ আহা রে, 


, যাঁদুকরী কি ফুলঝুরি 


ছড়ায় নিতুই পাহাড়ে। 
কে চায় সেথা প্রথর আলো, 
আবৃছায়। যে অনেক ভালো, 
রবির কথ। যাই ভুলে যাই 
কন্দ্রউষাঁর বাঁচাবে । , 


অনীক ত নয় অলীক শুধু 

এই কথাটি ভুলো না, 
অলীক যে ওই -ইন্দ্ধনু 

কোথায় উহাব ডুলনা। I 


Ed 


প্রবাশী-_পৌষ, ১৩২৯ 


এপ পপ পা সিল ওপাশ লাস সপ স্পা সিসি অ লাসিল এত সপ সা পা ালাংলপ সি পাবা রিপ সারি 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





চিতায় যেনন দেহ নষ্ট কবি আমাকে নাশ করে, সেইঈপ স্ুর- 
তকুমূলে রত্ববেদিকোপরি মণিপীঠে মজিলেই আমিত্ব লোপ হয়, 
তাই বলা হইল “তাহাঁৰ মুলে চিতি!” । সেই মধিপীঠরূপ চিতায় 
পৌছিলেই অহং ও মাঁয়। লোপ হয, অর্থাৎ মায়ে পোযে সহমরণ 
যায। অহংকার ও মাঁযালোপ হইলেই তত্বজ্ঞানরূপী পিতা জন্য! ' La 
থাকেন। 


এ ভবকালী দত্ত 


CL." অলীক. 


অলীক আবব-নিশির কথা 

কিন্তু তাহার তুল্য কোথা ? 

আকাশকুস্থম নামলো ধরায় 
লাগ্‌লো শিকড়, মলো না। 


কথ্য তীর্থ-মাহাত্মযতে 
' সত্য অধিক নাহি বে, 

তথ্ত স্বদয় তৃপ্ত যে হয় 
তাহাই; শুধু গাহি বে। . 
অপূর্ব সব কাব্যকথা " রি 
শিবের গায়ের ভন্ম যথা, , 
কাগজ-গডা নৌকা আনে 
. শ্বরগ-ক্ধ। বাহি-রে।- '_ 


- আছে অলীক অলোকলত! 
কল্পপাদপ জড়াষে, 
- ছায়াপথের পথের- পাশে 
ফুলের মত ছড়াযে। 
অলীক যে এই বিশ্বখানা-_ 
মার পোড়েন মায়ার টানা, 
সূর্য্য-শশীর সঙ্গে বোনা, 
ফেল্বে কে তায় ঝবায়ে। " 


শী, কুষুদরঞ্জন মল্লিক 


1 গরিলার কথা__ 


যে কয়খানি গরিলার ছবি দেওয়। হইল তাহ! টি বার্ণ সৃ কর্তৃক 
গৃহীত। এই ভদ্রলোক ব্রিটিশ রয়্যাল জিওগ্রাফ্রিকাল মোসাইটির 
' একজন ফেলে! । বেল্জিয়ান্‌ কঙ্গোর কিভু হৃদের কাছে এক জঙ্গলে 
এই ছবি তোল! হয়। কঞ্গে! মধ্য-আক্রিকায়। নরাকৃতি যত বানরের 
ছবি এ পৰ্য্যন্ত তোল! হইয়াছে তাহার মধ্যে এই ছবিগুলি সর্বাপেক্ষা 
ভাঁন। 

প্রথম ছবিতে গরিলাটির দৈর্ঘা প্রায় ৭ ফুট, ছাতি ৬১ ইঞ্চি 
এবং ওক্ষন ৪৫* পাও অর্ধাৎ ৫ মণ ২৫ সের। তাহার পাশে 
একজন ৫ ফুট ১* ইঞ্চি লম্ব! সবল সুস্থ অ।ফ্রিকাবাদী দাড়াইয়া আছে। 
গরিলার পাশে তাহাকে অসহায় শিশু বলিয়। মনে হইতেছে । 





গরিল! ও গরিলার দেশের মানুষের আকারের তুলন! 


দ্বিতীয় ছবিতে আর-একটি বৃদ্ধ গরিলার মুখ। ইহার মাথায় 
পিছনের দিকে চ্যাপট! উ'চু হাড় রহিয়াছে । ইহার হনু ও চিবুকের 


হাড় ভয়ানক শক্ত হয়। ইহাদের দাত এমন ভয়ানক শক্ত, 
যে, বন্দুকের নল ইহার! চিবাইয়! চেপ্টা করিয়া দিতে পারে। এই 
গরিলার মুখে গরিলা-সম্প্রদায়ের এক বিশে ৯৮ বেশ 
পাওয়! যায়। 





বুড়ে৷ মন্দ! গরিলা? 
বারান্দার মতন বার”্কর|, ঘুখ ছু চালো, কান অতি ছোট, চোয়াল চওড়া! 





তৃতীয় ছবিতে গরিলাটির প্রশস্ত কৌচ.কানে! নাসারন্ধ, লক্ষ্য করিবার 


বিষয়। ইহার চোখা ভ্রও একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিষ । অনেক 





পাগ সারে 
থার ব্রদ্ধতালু উ চু. কলাল” “= 


মুখে। পাঙ্গৃশা- সা 





গরিলার মাথ1-__মান্ুবের মাথার দ্বিগুণ বড়, কিন্তু তার মধো হে 
মন্তিক্ষ আছে তাহ! মানুষের সত্তিদ্জাত বৃদ্ধিবৃত্তির 
হ্যায় কুদ্ধি জোগইতে অঙ্গন 


হ্রদ নল লজ্জা ড্র করা কুন লক সু 
1» 8 4 নি ve ১৯, kJ 


se ্রবাসী-_পৌধ, ১৩২৯ 


টস AANA SANA” 





ANAS ASSASSIN ONAN AA 
পণ্ডিত মনে করেন ইহারা পূর্ববকালের নর-বানরের বংশধর । দক্ষিণ- 
আফ্রিকার রোহ ডেশিয়। নামক স্থানে একটি বানরের মাথার খুলি কিছু 

দিন হইল মাটি খু ড়িতে খু'ড়িতে পাওয়া গিয়াছে । এই মাথার খুলির 
মহিত বৰ্ত্তমান কালের এই গরিলার মাথার খুব নিকট সাদৃগ্ আছে। 


ডাক্তার উইলিয়াম্‌ টি হর্ণাডে বলেন যে, গরিলাদের যদি বাল্যকাল 


হইতে মানুষের কাছে রাখা যায়, তবে সে যে কেবল মানুষের 
আচীর-বাবহারই নকল করে তাহ! নয়, বিপদের সময় মানুষের মতনই 


কস্ট 


. “অন্ধকারে দাঁড়ী কামানো 


আমেরিকায় একপ্রকার নূতন ক্ষুরের চলন হইয়াছে, তাহাতে একটা! 
ইলেক্টিক্‌ বাতি লাগান আছে, অনেকটা! মশালের মত। দাড়ী 
কামাইবার দরকার হইলে অন্ধকার ঘরেও বেশ কামান চলিতে 





অন্ধকারে দাঁড়ি কামাইবার সহজ সাধন-- 
আলো ক-ঘুক্ত ক্ষুর 





পারে। টর্চ-ক্ষুরের সুইচ টিপিয়! বাতি জ্বালাইলে ক্ষুরের ফলার ঠিক নীচে 
যেখানে দরকার সেখানে আলে। পড়ে, এবং তাহার সাহায্যে আয়নার 
সাম্‌নে ধবীড়াইয়। ব| বপিয়। বেশ দাড়ি কামান চলে। 


ছুজন-বসা মোটর-বাইক-__ 


Ie সাইড্‌-কার-যুক্ত মোটর-বাইক পথে খাটে আমরা 
t পাই। ছবিতে দেখুন-_সাইড্কীর-বিহীন মোটর-বাইকে ছুই জন 
b লোক কেমন পরমানন্দে চলিয়! যাইতেছে। এই নুতন ধরণের বাইকে 





দেখিতে 


ছুইজনের পা! রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে__কাহারে! ধোন 
টি কষ্ট হয়.ন|। ছুই জনের জন্য দুইটি বসিবার স্থান আছে । এই- 
প্রকার মোটর-বাইকের বিশেষ স্থবিধা--ইহাকে খুব ছোট জায়গায় 
স্নাখ| যায় এবং অনাবগক একট! তৃতীয় চাকার দর্কার হয় 
না 


ভাল নয়, 
তাহার আছে। মোটর কিনিবার পয়সা নাই, 


জলন্ত তুলল 


i, ২২শ ভাগ, ২ ২য় খণ্ড 


০০৯ পাস্াস্লিটীি PATNA 








দুজন-চড়। মোটর-সাইকেল 


পাঁচজন-চাপা গাড়ী * 


ছবিতে যে ভদ্রলোকটি গাড়ী ানাইতেছন, তাহার অবস্থ! বড় 
অথচ ছেলেমেয়েদের লইয়। গাঁড়ী চাঁপিবার সখও 
কাজেই দুইখান! বাই- 





পারিবারিক পাঁদচারিক গাড়ী 


সাইকেলের চাকা, চেন এবং অন্তান্য অংশ লইয়। এ অদ্ভুত গাড়ী- 
খানি তিনি স্বহস্তে নির্বাণ করিলেন। তার পর তাহাতে ছয়টি ছোট 
ছোট বেতের ঝুড়ি শক্ত করিয়! বসাইলেন। এখন ভদ্রলোক এবং 


তাহার পাঁচ ছেলেমেয়ে বেশ একসঙ্গে আরামে বেড়াইতে 
পারেন। বড় ছেলে প্যাডেল করিয়! পিতাকে সাহায্য 
করে। 

অগ্নি-নিবাঁরক শিক্ষালয়-_ 


আন্টোনিয় সহরে অগ্নি-নিবারক দলের 
য বন্দোবস্ত আছে। এই শিক্ষার 






৩য় সংখ্যা | পঞ্চশস্ত-_অগ্নি-নিবারক শিক্ষায় ৩৯৩ 


HANAN A SMANA™ 








পাস, 








| 
a 
অগ্নি-নিবারক দলের ( re bri৪৭de5 ) কর্মকুশলতাএ কস্রৎ শিক্ষা-_(১) মই ব| দেয়াল বাহিয়। উ'চু বাড়ীতে উঠা, (২) দড়া 
ব| তার বাহিয়! শৃন্যপথে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাওয় (৩) উচু হইতে নীচে জালের উপর লাফাইয়! পড়া, : 1 


(৪) অজ্ঞান আহত লে।কদের কাধে বহন করিয়! মই দিয়! নামা, (ৎ। অজ্ঞান মুচ্ছিত লোকের চৈতন্ত সম্পাদন, 
(৬) অস্তস্থ-ব্যক্তিকে নির!পদ্‌ স্থলে বহন ইত্যাদি 
ফলে উক্ত বিভাগের লোকের! খুব চমৎকার কার্য করিতেছে। ইহার জন্য প্রয়োজনীয় বিংয় শিক্ষালয়ে বিশেষ যত্বের সহিত শিখান হয়। 
যে-সব বড় বড় উচু মঞ্চ আছে, তাহার উপর হইতে নান! প্র্ঠারের অগ্সি-নিবারকী দলের লোকদের প্রাত্যহিক ব্যায়ামের বন্দোবস্ত আছে। বশ 
শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। তাড়াতাড়ি যই-চড়া-নামা, উপর হইতে এই ব্যায়ামের ফলে তাহাদের শরীর খুব ভাল থাকে । | ! 
লোক নানান, আহত বাক্তির প্রাথমিক দাহাযা_এই-সমস্ত - 
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গির্ভা-গাড়ী__ 
নিষ্টইয়র্ক সহরের একজন পাঁদরী একটি মোটরকার নির্দাণ করাইয়া- 
ছেন, তাহা! দেখিতে একে বারে একটি ছোটখাট গিঞ্জ বাড়ীর মত। পাদরী 


-. মহাশয় এই গাড়ীতে করিয়! গ্রামে গ্রামে খুরিবেন এবং 
ধৰ্ম্মপ্রচার করিয়। বেড়াইবেন । গিজ্জ। দেখিলেই সাধারণতঃ লোকের 








চলন্ত গির্ ও তার পরিব্রাজক পুরোহিত 


মনে একটু ভক্তির ভাব আনে। যে-কোন বাড়ীতে বা খোল! 
| মাঠে ধর্ধপ্রচার-কার্ধে লোকের মনকে বিশেষ আকৃষ্ট করিতে 
. পারা যায় না। সেইজন্যই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরী এই সাধু চেষ্টা 
করিতেছেন । ভাহার এই চেষ্ট। বিফল হইবে না, আশ! কর! যায়। 


ভাসমান সীতারী-পোষাক-_ 

অনেকে একটু একটু সাঁতার জানেন, অথচ ভরস| করিয়! 
জলে নামিতে পারেন ন|। তাহাদের ভয় হয় পাছে কোন রকমে 
 দুব'জলে হাবুডুবু খান। আমেরিকার চিকাগে! সহরের 





ভাঁসদাঁন দান পরিচ্ছদ 








| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পপ 





Popular Mechanics ১1889217৩-এর Bureau of Informa- 
₹i০॥এ অনুদন্ধান করিলে এইসব সাহসী সাতারুর! -এক প্রকার 
নূতন সাতার-জামার সন্ধান পাইবেন এই ভাসমান জাম! উলের বোনা, 
ইহার ভিতরের দিকে হাওয়|-ভর। রবারের নল আছে। হাওয়। 
ইচ্ছা মত ভর! যায়। নলে হাওয়! ভর! থাকিলে জামা দেখিতে 
কোল।-ফোল! মনে হয়, কিন্তু পরিলে খুব হান্ছ। লাগে। হাওয়া! ধ-” 
ভরা না থাকিলে জামাকে এমনি সাধারণ জাম। বলিয়। মনে হয়। 


ধুমপান-পাইপ-পাইকেল-_ 
ছবিতে সাইকেলের সঙ্গে ধূমপানের পাইপ বসান দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে । পাইপট। ৫ ফুট লন্ব।। ইহাতে এ বিশেষ পাইপ- 





বাইসাইকেলে তামাকের নলের বিজ্ঞাপন 
ওয়ালার দোকানের বিজ্ঞাপন খুব ভাল করিয়াই দেওয়! হয় এবং তামাক 
ভরিবার স্থানটিতে ধূমপানের নান! রকম সরঞ্জাম ভরিয়া লোকের বাড়ী 
বাড়ী পৌছাইয়। দেওয়া চলে ॥ 2 





টি 
কপোঃাল আজে প্াজিও-_গত বিশবজোড়। যুদ্ধের প্রথম বলি 
যুদ্ধ ঘোষণার ৩* ঘণ্টা আগে ইনি জার্শ্মান উহ লান সৈন্য 
কর্তৃক নিহত হন। যে স্থানে ইনি নিহত হন সেখানে 
তার সম্মানে স্থৃতিস্তন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 


eee 


৯ পন, 


গত মহাযুদ্ধের প্রথম ফরাসী-নিহত ব্যক্তি 
কর্পোর্যাল আঁদ্রে প্যজিও (Corp. Andre Peugeot ) 
একজন ফরাসী সৈনিক । গত মহাযুদ্ধ ঘোহণ| হইবার ৩* ঘণ্টা 
ক পূর্বে তিনি জান্মমান্‌ উলহান সৈম্ক দ্বারা নিহত হন। উহার মৃত্যুর 


তারিখ ২র| আগষ্ট ১৯১৪ । তাহার মৃত্যু্বলে একটি প্রকাণ্ড স্থতিস্তন্ত 
নির্মাণ কর! হইয়াছে। 


তয় সংখ্যা] পঞ্চশস্তা__মেষ-শাবকের গোমাতা ৩৯৫ 


. রাস্তা-বুরুশ গাড়ী 


প্যারিসের রাস্তার ধুল! মুছিবার জন্য ছোট তিন-চাকা'ওয়াল! এক 
সাইকেল তৈয়ার হইয়াছে । 





পথ-ঝাটানে গাড়ী 


শত ফুট উচ্চ অগ্রি-প্রহরা-স্তস্ত । 
*. মেষশাবকের গোম!তা-_- একটি দীর্ঘ মরল-বৃক্ষের চারিদিকে মই ও মাথায় মাচ! বী্িয়( 
দুইটি মেষশাবক অকালে ম| হারাইয়। অনাথ হইল। | গই তন গঠিত হইয়াছে! 


অবশেষে একটি গরু তাহাদের দুধ খাওয়।ইয়। পালন 





করিল। ছবিতে দেখুন, শাৰক ছুইটি কেমন 
নির্ভয়ে তাহাদের গে! মাতার দুধ পান করি- 
তেছে।  গরুটিও কোন প্রকার আপত্তি 
করিতেছে না। ছবিটি ক্যানাডার কুইবেক 
প্রদেশের এক ছোট মহরে তোল! হয়। 


মেবশাবকের গো-ধাত্রীমাতা 


ASAIN NAN ASN A SANA ANA NA SAA সপ 





০০০১ এ 


রাড ১৭ 


বায়ু-বল বাইসাইকেল-_এয়ারপ্লেনের অংশ দিয়! তৈরি ও 
.. এয়ারপ্লেনের স্তায় ঘুর্ণাচাকায় বাতাস কাটিয়! 
বাতাসের জোরে চলে 


১০২ ফুট উঁচু দেবদারু বৃক্ষ _ 
ছবিতে একটি খুব উচু মঞ্চ দেখা যাইতেছে। এই মঞ্চট এক 


এ 





? 
| 
ৃ 
ৃ 
| 
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দেবদারু গাছের উপর স্থাপিত__তাহার উচ্চতা ১,৫ ফুট। এই মঞ্চের 
উপর হইতে জঙ্গলে কোথায় আগুন লাগিয়াছে দেখিবার জন্য 
দিবারাত্র লোক থাকে। এই মঞ্চের উপর উঠিবার সিঁড়ি হইতে নাকি 
এক এক ধাপে এক মাইল দুরব্তা স্থান দৃষ্টি-পরিধির মধ্যে পড়ে। 








এবো-মোবাইল__ 
আকাঁশ-জাহাজের ভাঙাচোর! অংশ দিয়! একজন মোটর-মি্তি 
একটি গাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন । গাড়ীর গতি ঘণ্টায় ৫* মাইল। 
হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


আমেরিকার আদিম বাসিন্দাদের আঁক! ছবি_ 
সম্প্রতি আমেরিকার এক পাহাড়ের গায়ে আমেরিকার আদিম 
বাদিন্দ। লাল মানুষদের আঁক! ছবি আবিস্কৃত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে 
একটি ড্রাগনের ছবি অতি আশ্চর্যা-রকম ভালো ও চীন দৈশের ড্রাগনের 
অনুরূপ । 
চারু 


তল {5 


আমেরিকার আদি বাসিন্দাদের আকা! ড্রাগনেরছবি 





. অশান্ত 
এখনে! হলিনি স্থির ওরে উচ্ছহ্খল ? বসন্তের সন্ধ্যানিল, মিছে কেন তার 
কম্প্রমন্্র মাঝে তোর উঠিছে পড়িছে উন্মাদনা বক্ষ ভরি রেখেছিস্‌ ধরি ? 
ফেনিল তরঙ্গভঙ্গ, ভাঙিচে গড়িছে আজি পায়াহ্ছের শান্ত স্তব্ধ মুখচ্ছবি 
উদ্বেলিত বাসনার সংক্ষুব্ধ চঞ্চল উঠক্‌ ফুটিয়া ধীরে সমাহিত করি’ 
উৰ্দ্ধমুখী উৰ্শ্মিময় সহজ উচ্ছ্াস। বক্ষের হিল্লোল তোর । অন্ত গেছে রবি 
আর কেন? শান্ত হ রে নাহি ত সে আর পুগ্জ মেঘে প্রসারিয়! ধূসর গৈরিক, . 
মলয়ের স্বপ্নময় মদির নিঃশ্বাস তার ক্িগ্ধ ছায়া তোরে আবরিয়৷ দিক। 


ভর সুরেশ্বর শর্মা 





ফুলের বর্ণ 


ফুল কত রঙের হয় তোমরা সকলেই দেখিয়াছ কিন্তু 
কোন্‌ রঙের ফুল সব চাইতে বেশী বল দেখি? তোমরা 
হয়ত বলিবে--“কেন, লাল।” সত্য বটে আমরা লাল 
ফুলের কথা ছেলেবেলা! হইতে শুনিয়া আসিতেছি ২ 
কিন্ত বেগুনী ফুলই সর্বাপেক্ষা বেশী ফুটিয়া থাকে৷ 
তাহার "পর. শ্বেত বা সাদা ফুল, ইহার পরই পীত বা 


হলুদে ফুল। তার পয়ে ‘লাল ফুলের পাল!। স্থৃতরাং 
লাল ফুল প্রথম ত নহেই, দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানও"অধিকাব 
করিতে পারে নাই। " 

কাপে! ও সবুজ ফুল প্রায় হয় না । কালোকে সর্বাপেক্ষা 
নীচে স্থান দেওয়া! যাইতে পারে । সবুজ ফুল দু-একটা 
দেখা যায়, 
ছুইটিই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


47 ঘোর কালো ফুল একেবারে ফুটে না। আমরা 
সাধারণতঃ ঘোর লাল বা ঘোর বেগুনী ফুলকে কাল ' 


দেখি। তবে অন্ত রঙের ফুলের মধ্যে যথার্থ কাল রঙের 
বিন্দু দেখিতে পাই, যেমন--লাল ‘পপি’ বা পোস্ত ফুলে 
ঘোর কালে! দাগ দেখ যাঁয়। 

ফুলের বর্ণ ও গন্ধ কেবল তোমার আমার জন্য হয় 
নাই, ভোমরা শুনিলে আশ্চর্য হইবে যে কীট-পতঙ্গ- 
পোকা-মাকড়কে লোভ দেখাইবার জন্তই ফুলের বর্ণ, গন্ধ 
মধু ্ষ্টি হইয়াছে । এই পৃথিবীতে যখন মাহুয জন্মে নাই, 
তখনও কত হুন্দর সুন্দর, কত মধুর গন্ধযুক্ত কত ফুলই 
ফুটিত, ও কত ভীষণ আকারের কীট পতঙ্গ সেই-সব ফুলের 
মধু পান করিত। সবুজ পাতার মধ্য হইতে শীঘ্র খুঁজিয়! 
পাওয়া যাইবে বলিয়া ফুলের এমন সব উজ্জল বর্ণ হয়। 
ফুলের গন্ধে প্রথমে কীট পতঙ্গ কাছে আসে ও রঙের 
জন্ত খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয় না। সবুজ ফুল 


যেমন--কীঠালিঠাপ। ও- বেনাঙ্গা ফুল, এই ' 


পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের গন্ধ 
বড় তীত্র হয়, যেন অনেক দূর হইতে তাহাকে খুজি 
পাওয়া যায়। 

আবার যে-সকল ফুলের বর্ণ খুব উজ্জ্বল, যেমন শিমুল 
পলাশ ও স্বল-পন্স, তাহাদের গন্ধ নাই, কারণ অনেক দুর 
হইতে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, গন্ধের আর দরকার 
হয় না। কালো! ফুল খুজিয়া পায়! শক্ত, তাই বোধ হয় 
কালো ফুল হয় না। 

রাত্রির অন্ধকাবে লাল, বেগুনী, হলুদে বর্ণগুলি 
বুঝিতে পার! যায় না, সেইজন্ত সকল নিশীথ-পুষ্পই 
সাদা ও স্থগন্ধযুক্ত, যেমন মল্লিকা মালতী যূথী কামিনী 
প্রভৃতি । রাত্রিতে, বিশেষতঃ জ্যোৎ্্সা-রাব্রিতে, সাদা 
ফুলগুলি বেশ দেখা যায়। তাহাদের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া 
রাত্রিচর কীট-পতঙ্গ ইহাদের শীস্রই খুঁজিয়া পায় । 

কএক রকম ফুল আছে তাহারা রাত্রিতে ফুটে, দিনেও 
ফুটিয়।৷ থাকে; তাহার! খন রাত্রিতে ফুটে তখন সাদা 
থাকে ও দিনে ক্রমে লাল হইয়া যাষ। যেমন রেঙ্কুল- 
লতা, যাহা 'তৌমবা অনেক' গেট বা ফটকে অনেকের 
বাডীতে দেখিয়াছ; কএক রকম গোলাপও প্রথমে সাদা 
থাকে, ক্রমে লাল হইয়া ষায়। 

ফুলের মধ্যে আর-একটি কথা আছে-_যে জাতির 
ফুলের মধ্যে হলুদে ফুল হয়, প্রায় সে জাতির নীল ফুল 
হয় না; আবার যে জাতির নীল ফুল হয়, তাহাদের হলুদে 
হয় না। গোলাপের হলুদে ফুল আছে, নীলগোলাপ ছিল 
না চন্ত্রমল্লিকাও তাহাই, আমরা বেগুনী চন্দ্রমল্লিকাকে 
নীল. বলিয়া ভুল করি। শিম, কলমী ও অনেক 
রকম বিষাক্ত গাছের ফুল নীল শ্রেণীর, তাহাদের হলুদে 
ফুল হয না। তবে মানুষ অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব 
করিতেছে--বিলাতে সেদিন" এক মালী নীল-গোলপ 
ফুটাইয়াছে! কিন্তু সাদ! ও লাল রং উভয় শ্রেণীতেই দেখ! 


৩৯৮ 








যায়_-সাদা ও লাল গোলাপ--সাঁদা ও লাল কল্মী, 
ধুতুরা, আফিং-ফুল আমাদের চক্ষে প্রা পড়ে । 
বিভিন্ন বঙে আবার বিভিন্ন কীট আকৃষ্ট হইয়া] 
আদিষা থাকে--ইহা পরে বলিব। 
শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বস্তু 


ফুলে মধু হয় কেন? 


কোন জিনিষই এ জগতে চিরকালেব জন্ত থাকে ন1। 
আঁজ আছে কাল নেই, এই হচ্ছে প্রকৃতির খেলা। 
প্রকৃতি কখনও একই জিনিষ নিয়ে চিরকাল সন্তষ্ট থাকে 
না। সে কেবল নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করে 
চলেছে। 

এই নতুন জিনিষ প্রকৃতি কখনো আলাদা করে’ 
তৈরী কবে না। পুরাতনের ভিতর থেকে সে নতুনের 
সৃষ্টি করে’ নেয় । গাছ জন্মায়_বৃদ্ধি পায়; দিন কয়েকের 
জন্য মাথা উঁচু করে’ গাছ বেঁচে থকে, কিন্তু পুবাণো হ'লেই 
প্রকৃতি তাকে নিজের রাজত্ব থেকে বাব করে" দেয় 
বাব কবে দেবার আগে তার ভিতব থেকে আর-এক 
নতুন গাছের বীজ তৈরী করে নেষ। এই বীজের স্থষ্টির 
অন্য এক ফুলের পবাগ অপর এক ফুলে সমযে সময়ে যাবার 
দর্কার হয়। এক ফুলের পবাগেব সঙ্গে অপর ফুলের 
পরাগেব মিলন ঘটলে তবে নতুন বীজের সৃষ্টি হয়। 
কিন্ত গাছেব বা ফুলের ত হাত নেই, তবে কেমন করে’ 
একের পরাগ অপরে যায় ? 

এই কাজটি করুবার অন্ত প্ররুতি অনেক জিনিষেবই 
সাহায্য নেয়। কখনও কখনও হাঁওয়াব বেগে ফুলের 
পরাগগুলি উড়ে গিয়ে কতকগুলি নষ্ট হয এবং কতকগুলি 
হয়ত দৈবক্রমে আর-এক ফুলে পড়ে এবং সেই থেকে 
বীজের সৃষ্টি হযে থাকে। এই-রকম ফুলের পরাগ প্রায় 
শুকৃনো। ও অত্যন্ত হাক্ষা হয়। এই-সব কারণে পরাগপ্ডলি 
সহজেই হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যায় । 

আবার কতকগুলি ফুল আছে যেগুলির পরাগ 
শুকনো! নয়। সেগুলির পরাগ হাওয়ায় ভেসে যেতে 
পারে ন। সুতরাং মৌমাছি বা প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীব 


প্রবাসী- পৌয, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








দ্বারা স্থানাস্তরিত হয়ে এক ফুল থেকে অপর ফুলে গিষে 
পড়ে। এই-রকম ফুলে মধু থাকে । মৌমাছির! মধুর 
লোভে ফুলের উপব বনে এবং মধু পান করে যখন পালায় 
তখন তাদের পাষে বা ডানায় কতকগুলি পরাগ লেগে 
যায় এবং যখন সেই মৌমাছি অপরফুলে মধু আহরণের 
জন্য আবার বসে তখন সেই পরাগগুলি এই অপর ফুলে, 
লেগে বাষ এবং তা থেকে বীজেব উৎপত্তি হয়। যদি 
এইসব ফুলে মধু না থাকৃত তাহ'লে তাদের পরাগগুলিব 
এক ফুল থেকে আর এক ফুলে যাবার উপায় থাকৃত না। 
তারা যেন এই মধু দিয়ে মৌমাছিকে বা ভ্রমরকে তুষ্ট 
করে, আর তারা যেন প্রতিদান-স্ববপ এই পরাগ বহনের 
কাঁজট। করে’ দেয়। মিষ্টি মুখে কাঁজ সহজেই করান যায়! 

ষে-সব ফুলে মধু থাকে না, তাদের একটা জ্রিনিষ খুব, 
থাকে। বাহিক রংএর চটক-_এই চটকের চোটেই 
অনেক জীব এ-ফুল ও-ফুল কবে’ বেড়ায়, কিন্তু মধু পায় 
না, মাঝখান থেকে বাহিক ভড়ং দেখিয়ে ফুনগুলিও 
আপনাদের কাজ সেবে নেয়। | 

কতকগুলি ফুল আছে তারা সন্ধ্যার পর বা রাত্রিতে 
ফোটে, যেমন--বেল জুই হেনা রজনীগন্ধা প্রভৃতি 
এদের বাহিক রংএবও চাকচিক্য নেই, অথবা বুক-ভরা 
মধুও নেই, স্থতরাং এদেব পবাগ বহন কাধ্যত বড়ই 
দুষ্কর । একে রং সাদা, সেটা বাঁত্রিতে অন্ত রংএর 
অপেক্ষা দেখ| যায ভাল বটে, কিন্তু না আছে তেমন 
রূপ, না আছে মধু, কিন্তু একট! জিনিষ এদের থাকে 
যেটার জন্তে স্থদূরের জীবও লালায়িত হয়ে ছুটে আসে 
এবং সেটা হচ্ছে তাদের মন-প্রাণমাতানো গদ্ধ। এই 
গন্ধে ছোট ছোট নিশাচব কীট-পতঙ্গ এ-ফুল ও-ফুল 
করে’ বেড়া এবং সেই স্থৃত্রে তাদের পরাগ বহনের 
কাজট! বেশ স্বশৃঙ্খলায় হযে যাষ। 

প্রকৃতির ভিতর কেউ বোকা নেই। প্রকৃতি তা 
চায় না৷ যার যাঁগুগপণ| আমর! দেখতে পাই সেটা 
তার পক্ষে বিশেষ দর্কাঁর এবং সেটার অভাব হ'লে 
তা’র কখনো চল্বে না, তাই এমন গুণপণা। 


শ্রী ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


ওয় সংখ্যা, } 





স্ষিঙ্ক সের গল্প 
গ্রীসের থিব্স্‌ দেশের রাজাকে একবাব এক 


-1 জ্যোতিষী বলেন যে তার ছেলের হাতেই ভার মৃত্যু 


হবে। এই কথা শুনে অবধি রাজার ভারী ভয় । তার 
প্রথম একটি ছেলে হ’তেই তিনি সেটিকে বন ফেলে 
' দিলেন। একজন কাঠুরে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে 
গেল। তার কাছে মানুষ হযে রাজপুত্র করিন্থ্‌ দেশে 
এসে বাস করুতে লাগলেন। তাব নাম হল ইদিপাস্‌। 
ধিব্সের রাজা একদিন সেখানে কি কাজে আসেন, 
আর ইদিপাসের সঙ্গে দেখা হয ও উভয়ে ঝগড়া হওয়ায় 
ইদিপাম্‌ তাকে কেটে ফেল্লে। বাপ ছেলে কেউ কাউকে 
চিন্তে পারে নি। 

এখন ধিব্সের রাজা হবে কে এই হল কথা। সেখান- 
কার লোকে ঢ্যাড়া পিটিয়ে দিলে যে, যে-লোক থিব্সেব 
স্ষিঙ্ক সের ধাধার উত্তব দিতে পার্বে সেই হবে থিবসের 
রাজা । এখন এই ক্ষিষ্কসূকে দৈত্য বা রাক্মন বল্লেও 
চলে। থিবসেব কাছে এক পাহাড়ের ধারে এই শ্ফি্ক স্‌ 
ছিল। সেখান চিয়ে কোন লোক গেলে সে তাদের 
একটি ধীর্ধা জিজ্ঞাসা কর্ত, উত্তর দিতে পার্লে রেহাই 
_ পেত, নচেৎ সে লোকটিকে ধরে' খেয়ে ফেল্ভ। 

ইন্দিপাস্‌ ছিল বাজাব ছেলে, তেজী । সে ক্ষিশ্কসেব 
কাছে গিয়ে বল্লে--বল তোমার কি ধার্ধা, আমি জবাব 
দেবো, না পারি আমায় খেয়ে ফেলো। 

স্ষিঙ্ছ স্‌ বল্লে-বল দেখি পৃথিবীর মধ্যে এমন 
কোন্‌ জীব আছে ষে প্রথমে হাটে চার পায়ে, তারপব 
ছু'পায়ে, তারপব তিন পায়ে? 

ইদ্দিপাস্‌ বল্লে--এই ধাধা? সে ভীব হচ্ছে-- 
মানুষ। 


স্ষিহ্ক স্‌ জবাব শুনে তখনি ফেটে মরে গেল । আর - 


ইদ্দিপাঁস্‌ থিবসের রাজা হল। রাজা হয়ে নে জান্তে 
পাঁরুলে যেসে তার বাপকে মেবে ফেলেছে । তখন 
সে খুব শোক করতে লাগল। 


সপ্ত 


ছেলেনের পাত তাঁড়ি--পাল্ধী চলে রে 





স্পস্ট লিপ 


ঘুঘুপাঁখীর কথা 


আমি ষে পাখীর কথা তোমাদের বল্ছি তার 
নাম বোধ হয় তোমরা শুনেছ__-এই পাখীর নাম ঘুঘু 
এ পল্লীগ্রামে বেশি ডাকে, বিশেষত দুপুরবেলা তোমরা 
যদি এর ডাক শোন তাহলে এই কথা শুন্বে ষে ঘুঘু 
বল্ছে-উঠ বে চিতু পুর পুর। এর একটি সুন্দর 
মানে আছে। এক গেরস্ত ছিল। তাদের একটি মেয়ে 
ছিল। মেষেটির নাম চিতু। এখন একদিন বাড়ীর ' 
যে গিনি, সে চিতুর দিদিমা, সে একদিন চিতুকে 
একপোষা তিল বাছতে দিয়েছিল। চিতু ছিল বেছে 
ভাল তিলগুলি নিয়ে আর খাঁরাপগুলি সেইখানে রেখে 





ভালগুলি দিদিমাকে দিলে। দিদিমা সেই আঁধপো তিল 


দেখে চিতুকে বল্পে যে আর তিল কি হল? চিতু বল্পে 
যে আর তিল কোথা! পাব? এই যেই বলেছে চিতুর 
দিদিমা বেগে এক চড় তার গালে মারুলে। সেই চড় 
মারতেই চিতু মরে’ গেল। এদিকে চিতুর দিদিম; চিতু 
যেখানে তিল বেছেছিল সেখানে খারাপ তিলগুলি পড়ে’ 
আছে দেখলে। তখন সে খারাপ আর ভাকগুলি 
মেপে দেখে যে একপোয়া হল। তখন সে বপ্পে--উঠ রে 
চিতু পুব পুর। এই না! বলে’ সমস্ত তিলগুলি সে নিজের 
গাষে ছড়ালে। ছড়াতেই চিতুর দিদিমা পাখী হয়ে এ 
০০ শ্রী সরলা দেবী 


পাঁন্ষী চলে রে 

( বেহারাদের পাল্কি-গানেৰ ছন্দ ) 
পান্ধী চলে রে, 
পান্ধী চলে রে, 
ঘোম্টা-ঘেরা! কে 
বউঝিটলেরে! 


খোট্টা বেহারা 
চোট্টা-চেহারা, 
কোন্‌ গা হ'তে গে 


আকা চালৰ ॥ 





প্রবামী--পৌষ, ১৩২৯ 


পোস্টার SAAD 


জুল্পি কামানো, 
নেংটি নামানো, 
গামছা কোমরে, 
সব গা যামানো। 





হাউচি মাউচি 
খাউচি যাউচি, 

বল্ছে কত-কি-_- 
আউছিঃ ! আউছিঃ | 


খেঁক্‌কি কুকুরে 
ডাকৃছে ডুকুরে, 
আসছে লেলিয়া 
পান্বী-মুখু রে। - 


বৃক্ষে থাকিয়া 
গাত্র ঢাকিয়া 
ক্লান্ত কোকিল! 
উঠছে ডাকিয়া; 


গাইটি ছায়াতে 
বৎস কারাতে 
জিভ টি বুলায়ে 
দিচ্ছে মায়াতে; 


পত্র-অলকে 
বৌন্্ ঝলকে, 
ধৃত উড়িছে 

ক্ষেত্র-ফলকে ; 


তথ মাঠে রে 
কেউ না হাটে রে, 
রৌদ্র-তাপেতে 
বিশ্ব ফাটে রে। 


মাসি পি 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লা পর না লাম পসটি পাটি পাসি পাছ 


কার সে হেলাতে 
এই অ-বেলাঁতে 
বউ ঝি চলিল 


অন্ত জেলাতে ! 


সব গা ঘামা রে, 
পাল্‌কি থাম! রে, 
বৃক্ষ-ছায়াতে 

একটু নামা রে ! 


গুন্ল নাত বে 
করুণ কাতরে, 
প্রাণ কি সবারি 
তৈরী পাথরে ! 


চারটি মালেতে 
নাম্ল খালেতে, 
পাঞ্ধী চালাল 


' ছুল্‌কি তালেতে ; 


একটু দাড়াল, 
স্কন্ধ ভাঁড়াল,--. 
ওই যে আড়ালে 
চরণ বাড়াল! 


রইল ঝরিয়া 
মর্দে মরিয়া 
স্থরের বেশটি 
চিত্ত ভরির ৷ 


গোলাম মোস্তফা 








ওয় সংখ্যা ] অলকা ৪০৯ 
অলক! 

বৌদি _এই বাড়ী? দরজা টানিয়! বন্ধ কবিযা দরজার পাশেব আলো! উক্কাইয়া 

এই বাড়ীই ত বোধ হচ্ছে। অলকা ডাঁকিল,-_ওগো, ঘুমোচ্ছ? 


বোধ হচ্ছে কি, নিজের বাড়ী চেন না? 

হা ভাই, এই যে দরজা, এই বাড়ী ) 

প্রকাণ্ড রলস্-রয়স্‌ কারখানি এক হ্ল্দে বাড়ীর 
সম্মুখে আসিয়া দ্বাড়াইল। অলকা নিজেই তাড়াতাড়ি 
মোটরের দরজা! খুলিয়া নামিয়া পড়িল। নিজের বাড়ীর 
চিরপ্রিয় পরিচিত দরজাটা দেখিয়া তাহার বুক যেন ছুলিয়া 
উঠিল। রাত্রের অন্ধকারে গ্যাসের আলেয় কাঠের দরজা 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, সমস্ত বাড়ী ধূসর বঙের 
ছায়ামৃত্তির মত দ্বাড়াইয়া। অলকার কল্পনার রঙে বাড়ীর 
সম্মুখটা সুন্দর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 

থাক্‌ ভাই, তোমাকে আর নামৃতে হবে না, দবজা! 
খোলাই রয়েছে দেখ্‌ছি। 

বাড়ীতে নেমে আর দেরী সইছে ন1? কাল যাবে 
নাকি? ' 

যাব বৈ কি। পার যদি আমাদের তুলে নিয়ে যেও । 

-বরকনে ত বিকেলে বিদেয় হবে, আমি দুপরে গাড়ী 
নিয়ে আস্ব । এ 

আচ্ছা ভাই। ইস 

নিঃশবচারী রল্দ-রয়স, সশালের মত ছুই চোখ 
জালাইয়! গলি দিয়া বাহির হুইয়া গেল | অলকা হাতের 


, দুইটি গোলাপফুল ছুলাইয়া দরজা ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর 


ঢুকিল। এই গোলাপঙ্কুল দুইটি সে তাহার অসুস্থ স্বামীর 
জন্য বিবাহবাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে । 
বরকনের কথা, নিমন্ত্রণের ভিড়ের কথা, নিজেদের 


. বিবাহিত জীবনের কথা, স্বামীর কথা, ভাবিতে ভাবিতে 


অলকা চকিতপদে বৈঠকখানার পাশ ছিয়া দেউড়ী পার 


7, হইয়া উঠানের পাশের সিঁড়ি দিযা উপরে উঠিয়া আসিল। 


বাড়ীখানি অন্ধকাব, নিঝুম, সবাই নিব্রিত। খোলা ছাদেব 
সম্মুখে ঘরের উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে আসিম্সা অলকা 


শীড়াইল। দরজা! খোলা! সে একটু সরিয়াছে, আর স্বামী 


দরজা খুলিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন ! সজোরে সশবে 


অন্ধকার ঘর সহসা আলোয় উজ্জ্বল হওয়াতে তাহার 
চক্ষু একটু ধাঁধিয়া গেল, কিছু দেখিতে পাইল না, কোন 
উত্তরও আসিল না। 

স্বামী হয়ত ঘুমাইতেছেন ভাবিয়া সে আলোটা এক 
কোণে 'বাখিয়া ধীরপদে ঘবের মধো অগ্রসর হইল। 
পথে গোখরো-নাপের গায়ে অতর্কিতে পা দিষা সাপের 
দিকে চাহিয়া পথিক যেরূপ চমকিয়া উঠে, তেম়্ি অলকা 
চমকিয়া উঠিল। একি! এ কোথায় সে! কার এ মর? 
এ ত তাহার ঘৰ নয়! কোথায় তাহার মেহগনি-কাঠের 
পুষ্পচিত্রিত খাট, তাহার ড্রেসিং-টেবিল, কাপড়ের আল- 
মারি, ভেল ভেট-মোড়া কোচ, তার. সুন্দৰ আল.ন!! 

একটা সেগুনকাঠের তক্তার উপর এক ছেঁড়া মাদুর 
পাতা, ছটো বালিশ ছুই কোণে পড়িয়া আছে, ওয়াড়- 
গুলি কতদিন ধোবার বাড়ীব মুখ দেখে নাই, তাঁহার 
উপর সরু-মোটা বাঁধান-ছেঁড়া কত-রকমেব বই ছভান। 
কেহ তক্তায় শুইয়া নাই ত! অলকা আলো আনিয়া 
দেখিল, না, কেহ শুইয়া নাই । তক্তার একদিকে কাঠের 
টেবিল, তাহাব উপর বই, খাতা, খোলা কাগজ, 
সিগারেটের বাক্স, ফাউন্টেন্পেন, বাঁশী ইত্যাদি স্ত সীকৃত 
ছডান। আর একদিকে র্যাকে বই, ম্যাগাজিন, কাপড়, 
জাম! ইত্যাদি ঠাসা। মেজেতে ছেঁড়া ও আস্ত কাগজ, 
চুরুটের. ছাই, ব্লটিং-কাগজ, মাসিকপত্রের কোন ছবি, 
একখানা রুমাল, ইত্যাদি ছড়ান ! 

আলোটি টেবিলের উপর একটু জায়গা করিয়া 
রাখিয়া ঘবের মুর্তি দেখিয়া অলকা স্তম্ভিত হইয়া চাইল, 
দেখিল, তাহার কালো ছাদ্নামূর্তি সাদা দেওয়ালে বাঁশ- 
পাতার মত কাপিতেছে। সম্মুখের চেয়ার সরাইয়া সে 
দরজার দিকে ছুটিল, চেয়ার হইতে কয়েকথানা খাতা ও 
বই মেজেতে পড়িয়া গেল। অলকা দরজা ঠেলিয়া টানিয়া 
খুলিতে গেল, দরজা খোলে নাঁ। একি! দুরজা বদ্ধ কে 
কবিল ? ও, বাহিরের ছিট্‌কিনি পড়িয়া গিয়াছে ৷ সে যখন 


৪০২ 


_ ঘরে ঢুকিয় জোরে দরদ্ধা বন্ধ করিয়াছিল, তখন.বাহিবের 
লোহার ছিট.কিনি পড়িয়া গিয়াছিল। 

বন্দিনী সে! কোথাষ? এবার বুঝি সে চীৎকার 
করিয়া উঠে, ওগো, কে আছ দরজা খোল। বুক দুর- 
ছুর করিতে লাগিল। হয়ত এটা একটা মেস, একটু 
শব্ধ হইলেই এঘব ওঘর হইতে ছেলের দল বাহির 
হইয়া আসিবে । কাল সকালে কাগজে কাগজে 
বাহির হইবে, এক প্রসিদ্ধ উকিলের স্ত্রী রাত্রে এক 
মেসে কলেজের ছেলের ঘরে। টেঁচাইতে সাহস হইল 
না। যে ছেলেটির ঘর, সে আস্থক, তাহাকে বুঝাইয়া 
বলিলে নিশ্চয় সে চুপিচুপি তাহাকে বাড়ী দিষা 
আসিবে । আজকালকার ছেলেরা ত খুবই ভাল, নারী 
যে দেবী, এ সম্বন্ধে মাসিকপত্রিকায় প্রবন্ধ পড়িয়া 
পড়িয়া তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। এ গান্ধীর যুগে 
ছেলেরা প্রতি নারীকে নিশ্চয় খুব সম্মান করিবে । 

ছই-তিনবার জোরে দরজ। টানিল, একটু শব্দ 


হওয়াতে আর অলকাব সাহস হইল না । 

ধীরে ধীরে তাহার ভষ কমিতে লাগিল। ব্যাপারটা 
ভাবিয়া একটু হাসি পাইল। পদ্মেব মৃত সুন্দর মুখে 
জ্যোৎম্নার মত মিষ্টি হাঁসি ধখেলিয়া গেল। সে, অলকা, 
সাতাশ বছরের নারী, ছুই সন্তানের জননী, এক খ্যাতনামা 
“উকীলের স্ত্রী, বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইয়া ভুল করিয়া এক 
ছেলেদের মেসে আসিয়া উঠিয়া এক যুবকের ঘরে আপনি 
দরজা বন্ধ করিয়া আপনাকে বন্ছিনী করিয়াছে । 

রাত্রি ত অনেক হইয়াছে, সে ছেলেটি হয়ত কোন 
বিবাহের নিমস্ত্রণে গিয়াছে, কথন আসিবে? সারারাত্রি 
এ ঘরে সে বদ্ধ থাকিবে? আচ্ছা ছেলেটির জামা কাপড় 
পরিয়া গরাদে-হীন খোলা জান্ল! দিয়! ছাদে লাফাইয়া 
পড়িযা গন্ভীরভাঁবে চলিয়া গেলে কেমন হয়! সে মনে 
মনে হাসিয়া উঠিল। সে বাঙ্গালী-ঘরের বধূ-_একটু 
ভয়ও হইল। বাস্তবিক কি করা যায়? 

ধীরে অলকা ঘরের মধ্যে অগ্রসব হইয়া তক্তার উপর 
বইয়ের গাদায় বসিয়া পড়িল। টেবিলের উপরের আলো 
তাহার শঙ্কাক্ষণ সুখে, পানে-রাঙা ঠোটে, কালো কেশের 
উপর, শাড়ীর রক্তের ধারার মত রাঙা ফুল-পাড়ে, কানের 








প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 
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ছুই লাল দুলে, বাবাণসী-শাড়ীতে ঝিকিমিকি করিতে 
লাগিল। অলকা উদ্দাসভাবে বলিয়া আন্মনা হইয়া 
টেবিলের উপবের বইখাতা সব ঘাঁটিতে লাগিল । বেশীর , 
ভাগই কবিতার বই ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সী কবিদের । । 
একদিকে রবীন্্রনাথেব গানের স্বরলিপির বইগুলি রহিয়াছে 
-ওই ‘কেতকী’ “শেফালি' “গীতিবীথিকা'_ন্বরলিপির 
বইগুলি তাহার অতি প্রিয়। সহসা তাহাদের দেখিয়া ' 
যেন পুরাতন বন্ধুদের মুখের দেখা পাইযা তাহার মন একটু 
প্রচুল্ল হইল। পাতাগুলি উপ্টাইয়া রাখিয়া দিল। একটা! 
ঘন-নীল মরক্কো চামড়ায় বাধাঁন খাতা খুলিতে প্রথম 
পাতার এক কোণে একটা নাম তাহার চোখে পড়িল 
অলককুমার রায়। একটু বিস্মিত হইয়া অলকা আবার 
পড়িল, নামটি চেনা-চেনা। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের হাতের 
লেখার ধরণে নামটি লেখা । অলকা খাতা খুলিয়া দেখিল, 
ভিতরে কবিতা লেখা । 


শাড়ীর উপব আলোর বিকিমিকির মত তাহার 
সুন্দর মুখ ঝিল্মিল্‌ করিয়া উঠিল। সে এক কবির ঘরে 
আসিয়া পড়িষাছে। অলককুমার রায়_-হা, এর কবিতা 
সে কত মাসিক পত্রে আগ্রহও আনন্দের সহিত পড়িয়াছে, 
চমৎকার কবিতা লেখেন ইনি। প্রথম যখন এর ফুলের 
কবিত৷ বাহির হয, সে তাহার স্বামীকে পড়ি! শুনাইযা- 
ছিল, স্বামীর উচ্ছুনিত প্রশংসা শুনিযা সে একটু অবাক্‌ 
হইয়াছিল। তার পর স্বামী যখন  বলিলেন,_-যাঁক, 
ছদ্মনাম যে নিয়েছ, খুব সুবুদ্ধি কাজ করেছ, ন! হলে 
ললিত আর নবীন ত তোমার সঙ্গে £7£:০05০5 না 
করে আমায় ছাড় তেন না। 

বস্তুতঃ অনেকেই ভাবিয়াছিল, সে-ই কবিতা লিখিতেছে 
--তাহাব নাম অলকা রায় কিনা । এ ভুল ধারণা এখনও 
তাহার স্বামীর মন হইতে দুব হয় নাই, মাঝে মাঝে তিনি 
ব্রিফ. ফেলিষা অলককুমীরের কবিতা পড়িতে বসেন। 
সে কখনও কিছু লিখিতে বসিলেই তাহার প্রশ্ন হয়, কোন্‌ 
মাসিকে কোন্‌ মাপে বের হবে! 

সেই অলককুমারের এই ঘর | ঘরখানি কি রহস্ত- 
মণ্ডিত, কি অপবপত্বপ্নবিজড়িত হইয়! তাঁহার চোখে দেখা 
'দিল! অলকের দু-একটি কবিতা পড়িতে অলকা চেষ্টা করিল, 


ক 


ওয় লংখ্য। | 





প্রথম দু'এক লাইন পড়িযা আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। 
আলো আবও উক্কাইয়া দিয়া ঘবখানি সে দেখিতে লাগিল। 
এই জিনিষপত্র-ছড়ান হেলাফেলা-মাখান ছোট ঘর এক 


কবির খুসি দিয়া ভরা, কত স্বপ্ন-জড়ান। অতি আঁদরেব 


সহিত সে টেবিলেব জিন্যিপত্রগুলি ছুঁইয়! নাড়িষা 
দেরিতে লাগিল। এই ফাউণ্টেন্পেনে তরুণকবি লেখে, 
এই টেবিলের উপর মাথায় হাত দিয়া সে ভাবে, এই 
বইগুলি তাহার প্রাণের ব্যথাব সাথী, এই চেয়ারে বসিয়া 
সে কত গত দিনেব কত অনাগত যুগের স্বপ্ন রেখে । 
ধীরে অলকা৷ তক্তা হইতে উঠিয়া বেতের চেয়াবে 
গিযা বসিল; এ টু ছুলিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু চেয়ারের 
অবস্থা দেখিয়! সাহস হইল না। চেযার হইতে সে বই- 
খাত কাগর্জগুলি মেজেতে ফেলিয়া! দিধাছিল, সেগুলি 
ধীবে তুলিয়া টেবিল সাজাইতে স্থরু কবিল। কি অগো- 
ছাল ঘরটা! সে তাহাব কল্যাগ-হস্তের শ্রীভে চারিদিক 
মণ্তিত করিষ! তুলিবে। বইষের উপর বই চাপান, বেশীর 


ভাগ বই খোলা পড়িয়া রহ্যাছে, পড়িতে পড়িতে খুলিয়া 


রাখিয়া দেওয়া হইযাছে । রবীন্দ্রনাথের কাব্যএস্থখানি 
মানসন্থন্দরী কবিতার জাগায় খোলা, তাহার উপর 
চাবির বিং পড়িয়া রহিয়াছে। চাবিব ' গোছা সরাইয়া 


"অলকা বইখানি তুলিষা লইল, নীল-পেন্সিলের দাগ চোখে 


পড়িল, 
-_ সেই তুমি 
মৃত্ঠিতে দেবেকি ধরা ? এই মর্ত্যভূমি 
পরশ করিবে বাঁঙা চবণের তলে? 
অন্তরে বাহিবে বিশ্বে শৃষ্যে জলে স্থলে 
স্কাই হতে, সর্বরময়ী আপনাঁবে 
করিয়া হবণ--ধরণীর একধাঁবে 
ধবিবে কি একখানি মধুব মুর্তি? - 
বইখানি টেবিলের উপর খোলাই রাখিযা দিল, টেবিল 


-আর সাঁজাঁন হইল না, অলক! চেয়ারে বসিয়া পড়িল। 


তাহার দেহেব রক্ত যেন ঝিলমিল করিতেছে, লাঁল- 
পাড়ের তলার আলতা-মাখা পায়ের নখ হইতে 
সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে হুইখানি 
খোলা! কাগজ ছিল, তাহা টানিযা অলকা পড়িতে 


অলকা 
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বসিল। এ তরুণ কবির অপ্রকাশিত নূতন লেখা, সে 
পড়িতেছে ! কয়েকটা! লাইন পড়িল-- 

যাবার সময সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু 
হাস্লে, সেই অনুপম মুখের অতুলন হাসি, কোথায় আমি 
তাকে ধরে’ রাখ্ব ? প্রিয়, আমার মানস-লোকের স্থতি- 
অলকায় সে হাসি চির-অন্নান পারিজাতের মত ফুটে 
আছে। এ পৃথিবীতে, প্রভাতের ফুল সন্ধ্যায় ঝরে’ পড়ে, 
বর্ষাব ময়ুর হেমন্তে পেখম মেলে নাচে না, ভাত্রের 
ভবানদী শীতের দিনে শীর্ণ হযে আসে, পূর্ণিমার চাদ 
ঝড়ের মেঘে ঢাক! পড়ে, বসস্তেব শেষে কোকিল কোথায় 
উড়ে যায়, শুধু ঝরাপাতাব দীর্ঘনিশ্বাসে ককণ ক্লান্ত সঙ্গীত, 
সব ঝরে" যায়, চলে' যায়, হারিয়ে যায়, কিন্তু বন্ধ, তোমার 
একটি কথাব ফুল, একটি হাসির গান, একটি চোখের 
চাউনিচাদেব আলো ত আমার কাছে হারায়নি, শেষ 
হয়নি, আমার প্রেমের স্বর্গলোকে সে ফুল, সে গান, সে 
আলে! অজর অমর অল্লান হযে আছে । তোমার সে 
যাবার বেলার হাসি-_ 

অলকা আর পড়িতে পারিল না, মুক্তার মালার মত 
তার দীতগুলির পাশে রাঙা ঠোটখানি পদ্মের পাপড়ির মত 
কি আবেগে ছুলিয়া কাপিতে লাগিল। কেসে বদ্ধ? 
কাহার হাসি দেখিয়া কবি এই কথাগুলি লিখিয়াঁছে ৷ 

এখন হঠাৎ যদি অলক দরজা খুলিষা আসে, দেখে 
তাহার চেষারে বসিয়া একটি অলঙ্কৃতা সুন্দরী নারী তাহাব 
মনের লেখ! পড়িতেছে] 

সাদা দেওয়ালে নিজের কালো ছায়ামৃত্তির দিকে চাহিয়৷ 
অলকা যেন কোন্‌ স্বপ্নের ঘোরে কি ভাবিতে লাগিল 
তাঁহার মনে আর যেন কোন ভয় নাই, এ ঘরে সে 
নিরাঁপদ্‌, এ যেন কোন চিরপরিচিতেব ঘর! 

ঘরটা বড় গরম বোধ হইতে লাগিল! মাথার সোনার 
সেফটিপিন্টা খুলিয়া ঘোম্টা খসাইয়া ব্লাউজের একটা 
বোতাম খুলিয়া চুলগুলি মেলিয়! দিয়! সে জানালার কাছে 
আসিয়! দীড়াইল। বাহিরের অন্ধকার আকাশ তারায় 
ঝলমল করিতেছে, অতিক্ষীণ চাদের আলো। লার্সির 
কাঠে মাথা ঠেকাইয়া! দাড়াইতে, অলক! দেখিল, দেওয়ংলে 
শাশির কাঁচে কি সব পেন্সিলে লেখা-নিশ্টয় কবিতা 
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ঘননীল আকাশে তারার অক্ষবের লেখার মৃত এই সাদা 
দেওয়ালে কালো অক্ষৰে তরুণ প্রাণের কি সব কথা 
লেখ! ।. অলকা আঁলো আনিষা পড়িবে ভাবিল, কিন্ত 
দেহে ততথানি উৎসাহ খুঁজিয়া পাইল না। সে চুপ বরিযা 
্াড়াইয়া রহিল। 

সহসা। অদূরে গির্জার ঘড়িতে, বাজিল-টং । বাহি- 
রের রাত্রির অন্ধকার এক ভারী। গোলার মত ছুটিয়া 
আসিয়া তাহার বুকে যেন আঘাত করিল-- ঢং । 

এতক্ষণ যেন কোন্‌ স্বপ্রমায়ায় সে সব হুলিয়া ছিল, 
আবার. নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া অলকা ভীত হইয়া 
উঠিল। সত্যই ফি এম্নি করিয়। এখানে রাত কাটাইতে 
হইবে ? কট! বাছিল? একটা, ন! ছুটে! ? ঘড়ি দেখিবার 
জন্য টেবিলের দিকে ছুটিল, টেবিলের এক কোণে খোলা 
গীতপঞ্চাশিকার একটা গান চোখের সম্মুখে পড়িল-_ 

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভূলে মর ফিবে। 

বইটা টানিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে 'অলকার ইচ্ছা 
হঠল। বই সব সরাইয়া সে ঘড়ি খুঁজিতে লাগিল, 
কোথাও ঘড়ি নাই৷ 

গিজ্ধার ঘড়িতে রাজিয়া! যাইতে লাগিল_ টং টং টং. 


পা পান" 


কত যে গণিয়াছিল মনে নাই। ও, ঠিক,.বারটা দিন, 


অলকা একটু আশ্বস্ত হইল । না, আর দেরি কবিলে চলিবে 
না, তাহাকে এইক্ষণেই ঘর, হইতে বাহির হইতে হইবে । 
বাড়ীখানা কি স্তব্ধ, একটু শব্দ নাই, একি পোড়ো, বাঁড়ী, 
না ভূতের বাড়ী, হয়ত বাড়ীতে কেহই নাই। ন! থাকে 
ভালই, সে জোর করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া বাহিব হইয়া 
যাইবে । জানাল! দিয়া নামা যায় কি না দেখিবার জন্ত 
অলকা জান্লার কাছে আসিল। অলকা! শরিহরিয়া স্তব্ধ 
হইয়! দাড়াইল। 

এ কি স্থর অন্ধকারে রণিয়া উঠিতেছে | এ.কি মধুর 


শব্দ ! সে ত আপনার অজ্ঞাতসারে গান গাহিতেছে না ?. 


না, এ ত তাহার কঠ নয়, অন্য কে গাহিতেছে? 
কোন্‌ দিকে? 

যখন তুমি বীধ ছিলে তার 

ব্যস, গান বন্ধ হইল, এবার বেহালা বাঁজিতেছে। 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সেকি সমস্ত ব্যাপাবটা একটা স্বপ্ন দেখিতেছে? একি 
ইন্দিয়ের ইন্দ্রজাল,--না, ছাদে বসিয়া কেউ বেহালা 
বাজাইতেছে। ও, নিশ্চয় অলক-বাবু ছাদে বেহাল! 





পাত পাস লালা 


বাজাইতেছেন, কি করুণ মিষ্টি সর! যেন দ্ব্দয়ের ব্যথা ; 


গলিয়। ঝরিয়া পড়িতেছে। 


বেহাল! যতক্ষণ বাজিল, অলক মন্্রমুখ্ধের মত, 


ধ 


দীড়াইষ| শুনিতে লাগিল । কিন্তু বেহালা বাজান থামিতেই . 


অলকার ভয়ঙ্কর ভয় হইল। সত্যই অলক-বাবু ছাদে 
আছেন, এক্ষুণি হয়ত ঘরে আসিয়া ঢুকিবেন। তাহাকে 
পালাইতে হইবে, যাহা করিয়া হোক পালাইতে হইবে । 

বনে আগুন লাগিলে হবিণী যেমন ছোটে তেমনি 
করিয়া অলক! দরজার দিকে ছুটিল, দরজা! টানিল, ও, 
দরজা বন্ধ! তুলিয়া গিযাছিল দরভা যে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। কোনরকমে খোলা যায না? শিকারের 
সম্মুখে বাঘিনী যেমন চাহিষ! থাকে তেমূনি করিষা দরজার 
দিকে অলকা চাহিল। 

ই, ওঃ, কি বোকা সে। বাস্তবিক নারীজাতি 
অল্পবুদ্ধি, এ আইডিয়া তাহার মাথায় আসে নাই,_ 
দরজার বে ঝিলিমিলি রহিয়াছে, তাহা মে দেখে নাই, 
ঝিলিমিলি দিয়! হাত গলাইয়া বাহিরের ছিটুকিনি ত বেশ 


খোলা যায়। কিন্তু অলক-বাবু যদি আসিয়! পড়েন! _ 


না, তিনি গান ধরিষাছেন, কি সুন্দর গলা! 
আর বিলম্ব কোরো না গো 
ওঁ যে নেবে বাঁতি 
না, গান শুনিলে হইবে না, এই দরজা! খোলার সুযোগ, 
কোন শব্দ শোনা যাইবে না। 
ধীরে অলকা নত হইয়া ডানদিকের খড়খড়ি খুলিয়া 
বাহিবে হাত গলাইয়৷ ছিট্‌কিনি তুলিতে চেষ্টা করিল। 
পাখীগুলি চুড়ির উপর চাপিয়া ধরিল। আঃ, চুড়িগুলো, 
কি বঞ্চাট গয়না-পর!! হাত বাহির করিয়! চুড়িগুলি 
টানিয়া তুলিয়া আবার সে পাখীর ভিতর হাত ঢুকাইয়া 
ছিট্‌কিনি তুলিতে চেষ্টা করিল, আঙ্গুলের প্রান্ত লোহার 
ছিট্‌কিনির মাঁথায গিষা ঠেকিল, ছিট্‌কিনি একটুও 
নড়িল না। আবার হাত টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, 
সোনার চুড়িগুলি ঝনঝন শব্দ করিয়! উঠিল।, তাড়া- 
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ফুলের বর্ণ 


ফুল কত রঙের হয় তোমরা সকলেই দেখিক্বাছ কিন্ত 
কোন্‌ রঙের ফুল সব চাইতে বেশী বল দেখি? তোমরা 
হয়ত বলিবে--"কেন, লাল ।” সত্য বটে আমর! লাল 
ফুলের কথা ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আস্তিছি; 
কিন্তু বেগুনী ফুলই সর্বাপেক্ষা বেশী ফুটিয়া৷ থাকে৷ 
তাহার পর. শ্বেত বা সাদা ফুল, ইহার পবই পীত বা 
হলুদে ফুল। তার পরে লাল ফুলের পালা। ম্থৃতরাং 
লাল ফুল প্রথম ত নহেই, দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানও অধিকার 
করিতে পারে নাই। 

কাপো ও সবুজ ফুল প্রায় হয় না। কালোকে সর্বাপেক্ষা 
নীচে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। সবুজ ফুল দু-একটা 
দেখা যায়, যেমন-_কাঠালিটাপ! ও কেনাঙ্গা ফুল, এই 
ছুইাটিই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। 


7 ঘোর কালো ফুল একেবারে ফুটে লা। আমর! 
,সাধারণ্তঃ ঘোর লাল বা ঘোর বেগুনী ফুলকে কাল 


Cate 


দেখি। তবে অন্ত রঙের ফুলের মধ্যে যথার্থ কল রডের 
বিন্দু দেখিতে পাই, ষেমন--লাল ‘পপি’ বা পোস্ত ফুলে 
ঘোর কালো দাগ দেখ যায়। 

ফুলেব বর্ণ ও গন্ধ কেবল তোমার আমার জন্ত হয় 
নাই, তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে কীট-পতঙ্গ- 
পোকা-মাকড়কে লোভ দেখাইবার জন্যই ফুলের বর্ণ, গন্ধ 
মধু স্থা্ট হইয়াছে । এই পৃথিবীতে খন মাহুষ জন্মে নাই, 
তখনও কত সুন্দর সুন্দর, কত মধুর গন্ধযুক্ত কত ফুলই 
ফুটিত, ও কত ভীষণ আকারের কীট পতঙ্গ সেই-নব ফুলের 
মধু পান করিত। সবুজ পাতার মধ্য হইতে শঁড খুজিয়! 
পাওয়! যাইবে বলিয়া ফুলের এমন সব উজ্জ্বল বর্ণ হয়। 
ফুলের গন্ধে প্রথমে কীট পতঙ্গ কাছে আসে ও রঙের 
জন্ত খুঁজিয়া পাইতে কষ্ট হয় না। সন্জ ফুল 





পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের গন্ধ 
বড় তীব্র হয়, যেন অনেক দুর হইতে তাহাকে খুঁজি 
পাওয়া যায়! 

আবার যে-সকল ফুলের বর্ণ খুব উজ্জল, যেমন শিমুল 
পলাশ ও স্বল-পদ্ম, তাহাদের গন্ধ নাই, কারণ অনেক দূর 
হইতে তাহাদের দেখিতে পাঁওয়! যায়, গন্ধের আর দর্কার 
হয় না। কালো ফুল খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত, তাই বোধ হয় 
কালো ফুল হয় না। | 

রাত্রির অন্ধকারে লাল, বেগুনী, হলুদে বর্ণগুলি 
বুঝিতে পারা যায় না, সেইজন্ত সকল নিশীথ-পুষ্পই 
সাদা ও স্থগন্ধযুক্ত, যেমন মল্লিক' মালতী যুঁথী কামিনী 
প্রভৃতি । রাত্রিতে, বিশেষতঃ জ্যোৎন্া-রাত্রিতে, সাদ; 
ফুলগুলি বেশ দেখ! যায়। তাহাদের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া 
রাত্রির কীট-পতঙ্গ ইহাদের শীঘ্রই খুঁজিয়া পাষ। 

কএক রকম ফুল আছে তাহারা রাত্রিতে ফুটে, দিনেও 
ফুটিয়া থাকে; তাহার! যখন রাত্রিতে ফুটে তখন সাদা 
থাকে ও. দিনে ক্রমে লাল হইয়া ষায়। যেমন রেছুন- 
লতা, যাহা তোমরা অনেক গেট বা ফটকে অনেকের 
বাড়ীতে দেখিয়াছ; কএক রকম গোলাপও প্রথমে সাদ! 
থাকে, ক্রমে লাল হইয়! যায় । 

ফুলের মধ্যে আর-একটি কথা আছে--যে জাতির 
ফুলের মধ্যে হলুদে ফুল হয়, প্রায় সে জাতির নীল ফুল 
হয় না; আবার যে জাতির নীল ফুল হয়, তাহাদের হলুনে 
হয় না। গোলাপের হলুদে ফুল আছে, নীলগোলাপ ছিল 
না চন্্রক্লিকাও তাহাই, আমরা বেগুনী চন্দ্রমন্লিকাকে 
নীল বলিয়া ভুল করি।. শিম, কলমী ও অনেক 
রকম বিষাক্ত গাছের ফুল নীল শ্রেণীর, তাহাদের হলুদে 
ফুল হয় না। তবে মান্য অনেক অসম্ভবকেও সম্ভব 
করিতেছে-_বিলাতে সেদিন এক মালী নীল-গোঁলাপ 
ফুটাইয়াছে! কিন্ত সাদা ও লাল রং উভয় শ্রেণীতেই দেখা 


৩৯৮ 








যায়--সাদ। ও লাল গোলাঁপ--সাদা ও লাল কল্মী, 
ধুতুরা, আফিং-ফুল আমাদের চক্ষে প্রায় পড়ে। 

বিভিন্ন রঙে আবার বিভিন্ন কীট আকৃষ্ট হইয়া 
আসিয়া থাকে-ইহা পৰে বলিব। 


শ্রী ধীরেন্দরকৃষ্ণ বস্তু 


ফুলে মধু হয় কেন? 


কোন জিনিষই এ জগতে চিরকালেব জন্য থাকে না। 
আজ আছে কাল নেই, এই হচ্ছে প্ররুতিব খেল! । 
প্রকৃতি কখনও একই জিনিষ নিয়ে চিরকাল সন্ধষ্ট থাকে 
না। সে কেবল নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করে? 
এনা 

এই নতুন জিনিষ প্রকৃতি কখনো আলাদ! করে, 
তৈরী কবে না। পুরাতনের ভিতর থেকে সে নতুনের 
স্ষ্টি করে নেয। গাছ জন্মায়--বৃদ্ধি পায ; দিন কয়েকের 
জন্য মাথা উচু করে” গাছ বেঁচে থাকে, কিন্তু পুবাণো হ’লেই 
প্রকৃতি তাকে নিজের রাজত্ব থেকে বার কবে” দেখ-_ 
বার কবে’ দ্বার আগে তার ভিতর থেকে আব-এক 
নতুন গাছের বীজ তৈরী করে’ নেয়। এই বীজেব সৃষ্টির 
জন্য এক ফুলের পরাগ অপব এক ফুলে সমষে সম্ষে যাবার 
দরকার হয়। এক ফুলের পবাগের সঙ্গে অপর ফুলে 
পরাগের মিলন ঘট্‌লে তবে নতুন বীজের সৃষ্টি হয়। 
কিন্তু গাছের বা ফুলেব ত হাত নেই, তবে কেমন কবে' 
একের পরাগ অপবে যায়? 

এই কাঞ্জটি কর্বার জন্য প্রকৃতি অনেক জিনিষেরই 
সাহাধ্য নেয়। কখনও কখনও হাওয়ার বেগে ফুলের 
পরাঁগগুলি উড়ে গিষে কতকগুলি নষ্ট হয এবং কতকগুলি 
হয়ত দৈবক্ৰমে আর-এক ফুলে পড়ে এবং সেই থেকে 
বীজের সৃষ্টি হয়ে থাকে । এই-রকম ফুলের পরাগ প্রায় 
শুকূনে! ও অত্যন্ত হাক্কা হয়। এই-সব কারণে পরাগগুলি 
সহজেই হাওয়ার সঙ্গে উড়ে যায়) 

আবার কতকগুলি ফুল আছে ষেগুলির পরাগ 
শুকনো! নয। সেগুলির পরাগ হাওয়ায় ভেসে যেতে 
পারে না। স্থতরাং মৌমাছি বা প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীর 
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দার! স্থানান্তবিত হয়ে এক ফুল থেকে অপর ফুলে গিষে 
পড়ে। এই-রফম ফুলে মধু থাকে । মৌমাছিবা মধুর 
লোভে ফুলের উপর বসে এবং মধু পান করে" যখন পালায় 
তখন তাদের পায়ে ৰা ভানাষ কতকগুলি পরাগ লেগে ; 
যায় এবং যখন সেই মৌমাছি অপরফুলে মধু আহরণের 
জন্য আবার বসে তখন সেই পরাগগুলি এই অপর ফুলে 
লেগে যায় এবং তা থেকে বীজেব উৎপত্তি হয়। যি . 
এইসব ফুলে মধু না থাকৃত তাহ'লে তাদের পরাগঞ্জলির 
এক ফুল থেকে আর এক ফুলে যাবাৰ উপাষ থাকৃত না। 
তারা যেন এই মধু দিয়ে মৌমাছিকে বা ভ্রমবকে তুষ্ট 
করে, আর তার! যেন প্রতিদান-স্ববপ এই পবাগ বহনের 
কাজট! করে’ দেষ। মিষ্টি মুখে কান্দ সহজেই করান যায়! 

যে-সব ফুলে মধু থাকে না, তাঁদের একট! জিনিষ খুব 
থাকে।, বাহিক রংএর চটক-_এই চটকের চোটেই 
অনেক জীব এ-ফুল ও-ফুল কবে? বেড়ায়, কিন্ত মধু পায় 
না, মাঝখান থেকে বাহিক ভডং দেখিয়ে ফুলগুলিও 
আপনাদের কাজ সেরে নেয়। 

কতকগুলি ফুল আছে তাবা সন্ধ্যার পর বা রাত্রিতে 
ফোটে, যেমন_-বেল জুই হেন! রজনীগন্ধা প্রত্ৃতি। 
এদের বাহক রংএবৎ চাকচিকা নেই, অথবা বুক-ভরা 
মধুও নেই, স্থতরাং এদের পবাগ বহন কার্ষ্যত বড়ই 
দুক্ষব। একে রং সাদা, সেট! বাত্রিতে অন্ত রংএর , 
অপেক্ষা দেখ! ঘাঁষ ভাল বটে, কিন্ত না আছে তেমন 
রূপ, না আছে মধু, কিন্তু একটা জিনিষ এদের থাকে 
যেটার জন্যে সুদূবের জীবও লালায়িত হয়ে ছুটে আসে 
এবং সেটা হচ্ছে তাদেব মন-প্রাণ-মাতানো গন্ধ । এই 
গন্ধে ছোট ছোট নিশাঁচব কীট-পতঙ্গ এ-ফুল ও-ফুল 
করে, বেড়ায় এবং সেই স্থত্রে তাদের পরাগ বহনের 
কাজটা বেশ স্বশৃত্খলায় হযে যাষ। 

প্রকৃতির ভিতর কেউ বোকা নেই। প্রকৃতি. তা 
চায় না। যার যা গুণপণ! আমরা দেখতে পাই সেটা! 
তার পক্ষে বিশেষ দর্কার এবং সেটাব অভাব হ'লে 
তা'র কখনো চল্বে না, তাই এমন গুধপণ11 
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স্ফিঙ্ক সের গল্প 


গ্রীসেব ধিব্দ্‌ দেশের রাজাকে একবার এক 
জ্যোতিষী বলেন যে ভার ছেলের হাতেই তার মৃত্যু 
হবে। এই কথা শুনে অবধি রাজার ভারী ভয়। তার 
প্রথমূু একটি ছেলে হতেই তিনি সেটিকে বনে ফেলে 
দিলেন। একজন কাঠুরে ছেলেটিকে কুড়িয়ে নিয়ে 
গেল। তার কাছে মান্থষ হয়ে রাজপুত্র করিন্থ দেশে 
এসে বাস করতে লাগ্লেন। তাঁব নাম হল ইদিপাস্‌। 
ধিব্সের রাজা একদিন সেখানে কি কাস্দে আসেন, 
আর ইদিপাসের সঙ্গে দেখা হয ও উভয়ে ঝগড়া হওযাষ 
ইন্দিপাস্‌ তাকে কেটে ফেল্লে। বাপ ছেলে কেউ কাউকে 
চিন্তে পারে নি। 


এখন থিব্সের বাঁজা হবে কে এই হল কথা । সেখান- 


কাব লোকে ঢর্যাড়া পিটিয়ে দিলে যে, যে-লোক ধিবসেব , 


স্কিঙ্কসের ধার্ধার উত্তব দিতে পারবে সেই হুবে ধিব্সের 
রাজা। এখন এই স্ফিঙ্কস্‌কে দৈত্য বা রাক্ষস বল্লেও 
চলে। খিবংসের কাছে এক পাহাড়ের ধারে এই স্যিক্ছস্‌ 
ছিল। সেখান দিয়ে কোন লোক গেলে সে তাদের 
__-একটি ধাঁধা জিজ্ঞাসা কর্ত, উত্তর দিতে পাঁরুলে রেহাই 
পেত, নচেৎ সে লোকটিকে ধরে খেয়ে ফেল্ত। 

.ইদিপাস্‌ ছিল রাজার ছেলে, তেজী। সে ক্কিস্কসের 
কাছে গিয়ে বলূলে--বল তোমার কি ধাধা, আমি জবাব 
দেবো, না পারি আমায় খেয়ে ফেলো। 

স্কি্ছ স্‌ বল্লে-বল দেখি পৃথিবীর মধ্যে এমন 
কোন্‌ জীব আছে যে প্রথমে হাটে চার পয়ে, তাঁরপব 
ছ'পাষে, তাঁবপর তিন পাঁষে? 

ইদদিপাস্‌ বল্লে--এই ধাঁধা ? সে জীব হচ্ছে 
মান্য । 

স্ফিঙ্ক স্‌ জবাব শুনে তখনি ফেটে মরে’ গেল। আর 
_ ইদদিপাস্‌ ধিবসের রাজা হল। রাজা হয়ে সে জান্তে 
পাবুলে যে সে তার বাপকে মেরে ফেলেছে। তখন 
সে খুব শোক বর্তে লাগল। 


ছেলেদের পাত তাঁড়ি-_পাক্ষী চলে রে 








ঘুঘুপাঁখীর কথা 


আমি ষে পাখীর কথা তোমাদের বল্ছি তাব 
নাম বোধ হয় তোমরা শুনেছ_-এই পাখীব নাম ঘুঘু। 
এ পল্লীগ্রামে বেশি ডাকে, বিশেষত দুপুরবেলা তোমরা! 
যদি এব ডাক শোন তাহলে এই কথা শুন্বে যে ঘুঘু 
বল্ছে-উঠ বে চিতু পুর পুর। এর একটি সুন্দর 
মানে আছে। এক গেরস্ত ছিল। তাঁদের একটি মেয়ে 
ছিল। মেয়েটির নাম চিতু। এখন একদিন বাড়ীর 
যে গিন্নি, সে চিতুর দিদিমা, সে একদিন চিতুকে 
একপোয়! তিল বাছতে দিষেছিল। চিতু ছিল বেছে 
ভাল তিল্গুলি নিয়ে আর খারাঁপগুলি সেইখানে রেখে 
ভালগুলি দিদিমাকে দিলে । দিদিমা সেই আধপো তিল 
দেখে চিতুকে বল্পে যে আর ‘তল কি হল? চিতু বলে 
যে আর তিল কোথা পাব? এই যেই বলেছে চিতুর 
দিদিমা রেগে এক চড় তাঁর গালে মার্লে। সেই চড় 
মাবৃতেই চিতু মরে’ গেল। এদিকে চিতুর দিদিমা চিতু 
যেখানে তিল বেছেছিল সেখানে খারাপ তিলগুলি পড়ে" 
আছে দেখলে। তখন নে খারাপ আর ভালগুলি 
মেপে দেখে যে একপোয়া হল। তখন সে বল্লে--উঠ রে 
চিতু পুর পুর। এই না বলে’ সমস্ত তিলগুলি সে নিজের 
গাষে ছড়ালে। ছড়াতেই চিতুর দিদিমা পাখী হয়ে এ 

কথ! বল্‌তে বল্‌তে উড়ে গেল। . 
শ্রী সরল! দেবী 


পক্ষী চলে রে 

( বেহারাঁদের পাল্কি-গানের ছন্দ ) 
পান্ধী চলে রে, 
পান্ধী চলে রে, 
ঘোমটা-ঘেরা কে 
বউ ঝি টলে বে! 


খোট্রা বেহারা 
চোক্টা-চেহারা, 
কোন্‌ গা হ'তে গো 
আস্ছে ইহাবা! 


৪8৬৫ 





জুল্পি কামানো, 
নেংটি নামানো, 
গাম্ছা কোমরে, 
সব গা ঘামানো । 


হাউচি মাউচি 
থাউচি ষাউচি, 
ধল্ছে কত-কি-- 


প্রবানী-_ পৌষ, ১৩২৯ 


AANA AAA 


আউছিঃ [ আউছিঃ! 


খেঁকৃকি কুকুরে 
ডাক্‌ছে ডুকুরে, 
আস্ছে লেলিয়া 
পাক্ী-মুখু রে। 


বৃক্ষে থাকিয়া 
গান্র ঢাকিযা 
ক্লান্ত কোকিল! 
উঠছে ডাকিয়া; 


গাইটি ছায়াতে 
বৎস-কায়াতে 
জিভ.টি বুলায়ে 
দিচ্ছে মায়াতে; 


রৌন্র-তাঁপেতে 
বিশ্ব ফাটে রে! 





| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এপি এ পাস AN পাটি NNN eA AN 


এম্‌নি দুপরে 
কোন্‌ সে কুফেরে 
আন্ল এদেবে 
রাস্তার উপরে ! 


কার মে হেলাতে 
এই অ-বেলাঁতে 
বউ ঝি চলিল 

অন্য জেলাতে ! 


সব গ! ঘামা রে, 


পাল্‌কি থাম বে, 
বৃক্ষ-ছায়াতে 
একটু নামা বে! 


গুন্ল নাত বে 
করুণ কাতরে, 
প্রাণ কি সবারি 
তৈরী পাথরে ! 


চারটি মালেতে 





~~ 


ie 





ওয় সংখ্যা ] অলকা ৪০৯ 
অলক 

বৌদি _-এই বাড়ী? দরজা টানিয়া বন্ধ করিয়া দবআর পাশেব আলো উস্কাইয়া 

এই বাড়ীই ত বোধ হচ্ছে। অলকা ডাকিল, ওগো, খুমোচ্ছ ? 


বোধ হচ্ছে কি, নিজের বাড়ী চেন না? 
*. হা ভাই, এই যে দরজা, এই বাড়ী । 
প্রকাণ্ড রলস্-রয়স্‌ কারধানি এক হল্দে বাড়ীর 


- সম্মুখে আসিয়া ফঁড়াইল। অলক! নিজেই তাড়াতাড়ি 


মোটরের দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িল। নিজের বাড়ীর 
চিরপ্রিয় পরিচিত দরজাটা দেখিয়া তাহার বুক যেন ছুলিয়া 
উঠিল। রাত্রের অন্ধকারে গ্যাসেব আলোয় কাঠের দরজা 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, সমস্ত বাড়ী ধূসর রঙের 
ছায়ামূত্তির মত দীড়াইয়া । অলকার কল্পনার রঙে বাডীর 
সম্ুখটা সুন্দর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। 

থাক্‌ ভাই, তোমাকে আর নামতে হবে না, দরজা! 
খোলাই রয়েছে দেখছি। 

বাড়ীতে নেমে আর দেরী সইছে না? কাল যাবে 
নাকি? | 

যাব বৈ কি। পার যদি আমাদের তুলে নিয়ে ষেও। 

বরকনে ত বিকেলে বিদেয় হবে, আঁমি ছুপরে গাড়ী 
নিয়ে আস্ব । - ৮: 

আচ্ছা ভাই । | এ 

নিঃশব্দচারী রল্দ-রয়স, মশীলের মত দুই চোখ 
জালাইয়। গলি দিয়া বাহির হইয়া গেল ' অলকা হাতের 
ছুইটি গোলাপফুল ছুলাউয়া দরজা! ঠেলিয়া বাড়ীর ভিতর 
ঢুকিল। এই গোলাপফণুল দুইটি সে তাহার অন্থস্থ স্বামীর 
জন্য বিবাহ্বাড়ী হইতে লইয়া আসিয়াছে। 

বরকনের কথা, নিমন্ত্রণের ভিড়ের কথা, নিজেদের 
বিবাহিত জীবনের কথা স্বামীর কথা, ভাবিতে ভাবিতে 
অলকা চকিতপদে বৈঠকখানার পাশ দিয়া দেউড়ী পার 
হইয়! উঠানের পাশের সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। 
বাড়ীধানি অন্ধকার, নিঝুম, সবাই নিত্রিত্ত ৷ খোল! ছাদের 
সম্মুখে ঘরের উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে আসিয়া অলকা 
দ্রাড়াইল। দরজা খোল! ! সে একটু সরিয়াছে, আর স্বামী 
দরজা খুলিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইতেছেন! সজোরে সশব্দে 


অন্ধকার ঘব সহসা আলোয় উজ্জ্বল হওয়াতে তাহার 
চক্ষু একটু ধা্িয়া গেল, কিছু দেখিতে পাইল না, কোন 
উত্তরও আসিল না। 

স্বামী হয়ত ঘুমাইতেছেন ভাবিয়া সে আলোটা এক 
কোণে বাখিয়া ধীরপদে ঘবের মধ্যে অগ্রসর হইল। 
পথে গোখরো-সাপেব গায়ে অতর্কিতে পা দিয়া সাপের 
দিকে চাহিয়া পথিক যেব্রুপ চমকিয়া উঠে, তেয়ি অলকা 
চমকিয়া উঠিল। একি! এ কোথায় সে! কার এঘর? 
এ ত তাহার ঘর নয়। কোথায় তাহার মেহগনি-কাঠের 
পুষ্পচিত্রিত খাট, তাহার ড্রেসিং-টেবিল, কাপড়ে আল-, 
মারি, ভেল ভেট-মোড়া কোচ, তার স্থন্দর আল.ন” ! 

একটা সেগুনকাঠের তক্তার উপর এক ছেঁভা মাদুর 
পাতা, দুটো বালিশ দুই কোণে পড়িয়া আছে, ওয়াড়- 
গুলি কতদিন ধোঁবার বাড়ীর মুখ দেখে নাই, তাহার 
উপর সরু-মোট! বাঁধান-ছেঁড়া কত-রকমের বই হড়ান। 
কেহ তক্তায় শুইয়া নাই ত! অলকা আলো আনিয়া 
দেখিল, না, কেহ শুইয়া নাই। তক্তার একদিকে কাঠের 
টেবিল, তাহার উপর বই, খাতা, খোলা কাগজ, 
সিগারেটেব বক্স, ফাউন্টেন্পেন, বাশী ইত্যাদি স্তুপীকৃত 
ছড়ান। আব একদিকে র্যাকে বই, ম্যাগাজিন, কাপড়, 
জামা ইত্যাদি ঠাসা। মেজেতে ছেঁড়া ও আস্ত ক-গজ, 
চুরুটের ছাই, ব্লটিং-কাগজ, মাসিকপত্রের কেন ছবি, 
একখানা রুমাল, ইত্যাদি ছড়ান। 

আলোটি টেবিলের উপর একটু জায়গা করিয়া 
রাখিয়া ঘরের মূর্তি দেখিয়া অলকা স্তম্ভিত হইযা শৈড়াইল, 
দেখিল, তাহার কালো ছায়ামূর্তি সাদা দেওয়ানে বাশ- 
পাতার মত কাপিতেছে। সম্মুখের চেয়ার সবাইনা সে 
দরজার দিকে ছুটিল, চেয়ার হইতে কয়েকখানা খাতা ও 


“ ৰই মেজেতে পড়িয়া গেল! অলকা দরজা ঠেলিম্্র টানিয়া! 


খুলিতে গেল, দরজা খোলে না। একি! দরজ বদ্ধ কে 
করিল? ও, বাহিরের “ছট্‌কিনি পড়িয়া গিয়াছে! সে যখন 


গু বাসী পৌষ, ২৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় ব্গু 





৪০২ 
ঘরে চুকিয়া জোরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল, তখন বাহিরের 
লোহার ছিট.কিনি পড়িরা গিয়াছিল। 


বন্দিনী সে! কোথায়? এবার বুঝি সে চীৎকার 
করিয়া উঠে, ওগো, কে আছ দরজা খোল। বুক দুর- 
দুর করিতে লাঁগিল। হয়ত এটা একটা মেস, একটু 
শব্ধ হইলেই এঘব ওঘর হইতে ছেলের দল বাহির 
হইয়া আসিবে। কাল সকালে কাগজে কাগজে 
বাহির হইবে, এক প্রসিদ্ধ উকিলের স্ত্রী রাত্রে এক 
মেসে কলেজের ছেলের ঘরে। টেঁচাইতে সাহস হইল 
না। যে ছেলেটিব ঘর, সে আস্ক, তাহাকে বুঝাইয়া 
বলিলে নিশ্ষ সে চুপিচুপি তাহাকে বাড়ী দিষা 
আসিবে। আজকালকার ছেলেবা ত খুবই ভাল, নারী 
যে দেবী, এ সম্বন্ধে মাসিকপত্রিকাক্স প্রবন্ধ পড়িয়া 
পড়িয়। তাহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। এ গান্ধীর যুগে 
ছেলেরা প্রতি নারীকে নিশ্চয় খুব সম্মান করিবে । 

ছই-তিনবার জোরে দরজ| টানিল, একটু শব্দ 


হওয়াতে আর অলকার সাহস হইল না। 

ধীরে ধীরে তাহার ভয় কমিতে লাগিল । ব্যাপারটা 
ভাবিয়া একটু হাসি পাইল। পন্মের মত সুন্দর মুখে 
জ্যোত্মার “মত মিষ্টি হাসি খেলিয়া গেল। সে, অলকা, 
সাতাশ বছরেব নারী, ছুই সম্তানের জননী, এক খ্যাতনামা 
উকীলের স্ত্রী, বিবাহের নিমন্ত্রণ খাইযা ভুল করিয়া এক 
ছেলেদের মেসে আসিয়া উঠিয়া এক যুবকের ঘরে আপনি 
দরজা! বন্ধ করিয়া আপনাকে বন্দিনী করিয়াছে । 

রাত্রি ত অনেক হইয়াছে, সে ছেলেটি হয়ত কোন 
বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছে, কথন আসিবে? সারারাত্রি 
এ ঘরে সে বন্ধ থাকিবে? আচ্ছা ছেলেটির জামা কাপড় 
পরিয়া গরার্দে-হীন খোলা জান্লা দিয়া ছাদে লাঁফাইয়া 
পড়িয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলে কেমন হয়! সে মনে 
মনে হাসিয়া উঠিল। সে বাঙ্গালী-ঘরের বধৃ--একটু 
ভয়ও হইল। বাস্তবিক কি করা যায়? 

ধীরে অলকা ঘরের মধ্যে অগ্রসর হইয়া তক্তার উপর 
বইয়ের গাদায় বসিয়া পড়িল । টেবিলের উপরের আলো 
তাহার শঙ্কারুণ মুখে, পানে-রাঙা ঠোটে, কালো কেশের 
উপর, শাডীর রক্তের ধারার মত রাঙা ফুল-পাড়ে, কানের 


ছুই লাল দুলে, বারাণসী-শাড়ীতে বঝিকিমিকি করিতে 
লাগিল। অলকা উদ্রাসভাবে বদিয়া আন্মনা হইয়া 
টেবিলের উপরের বইখাতা সব ঘাঁটিতে লাগিল । বেশীর 
ভাগই কবিতার বই--ইংরেজী, ফরাসী, ফার্সী কবিদের । 
একদিকে রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপির বইগুলি রহিয়াছে 
ওই -৫কেতকী” “শেফালি' 'ীতিবীথিকা'-__স্বরলিপির 
বইগুলি তাহার অতি প্রিয় । সহসা তাহাদের দেখিয়া ' 
যেন পুবাতন বন্ধুদের মুখের দেখা পাইযা তাহাব মন একটু 
প্রফুল্ল হইল। পাতাগুলি উন্টাইয়া রাখিয়া দিল। একটা 
ঘন-নীল মরক্কো চাঁমূড়ায় বাঁধান খাতা খুলিতে প্রথম 
পাতার এক কোণে একটা নাম তাহাব চোখে পড়িল 
অলককুমার রাঁয়। একটু বিস্মিত হইয়া অলকা আবাব 
পড়িল, নামটি চেনা-চেনা। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথেব হাতের 
লেখার ধরণে নামটি লেখা । অলকা খাতা খুলিয়া দেখিল, 
ভিতরে কবিতা লেখা । 


শাড়ীর উপব আলোর ঝিকিমিকির মত তাহার 
সুন্দর মুখ ঝিল্মিল্‌ করিয়া উঠিল। সে এক কবির ঘরে 
আসিয়া! পড়িয়াছে। অলককুমার রায়--হা, এর কবিতা 
সে কত মাসিক পত্রে আগ্রহও আনন্দের সহিত পড়িয়াছে, 
চমৎকার কবিতা লেখেন ইনি। প্রথম যখন এর ফুলের ' 
কবিতা! বাহির হয়, সে তাহার স্বামীকে পড়িয়া শুনাইয়া- 
ছিল, স্বামীর উচ্ছৃসিত প্রশংসা শুনিযা সে একটু অবাক্‌, 
হইযাছিল। তার পর স্বামী যখন বলিলেন,-_যাক, 
ছদ্মনাম যে নিয়েছ, খুব সুবুদ্ধি কাজ করেছ, না হলে 
ললিত আর নবীন ত তোমার সঙ্গে 10:08০5 না 
করে আমায় ছাড়তেন না। 

বস্তুতঃ অনেকেই ভাঁবিযাঁছিল, সে-ই কবিতা লিখিতেছে 
-তাহার নাম অলকা রায় কিনা। এ তুল ধারণা এখনও 
তাহার স্বামীর মন হইতে দূর হয় নাই, মাঝে মাঝে তিনি 
ব্রিফ. ফেলিয়া অলককুমাবেব কবিতা পড়িতে বসেন। 
সে কখনও কিছু লিখিতে বসিলেই তাঁহার প্রশ্ন হয়, কোন্‌ 
মাসিকে কোন্‌ মাদে বের হবে ! 

সেই অলককুমারের এই ঘর! ঘরখাঁনি কি রহস্ত- 
মণ্ডিত, কি অপরূপন্বপ্নবিজড়িত হইয্না তাহার চোঁথে দেখা 
দিল! অলকের দু-একটি কবিতা পড়িতে অলকা চেষ্টা করিল, 


৩য় সংখ্যা | 


প্রথম ছু'এক লাইন পড়িয়া আবাঁব চঞ্চল হইয়া উঠিল । 
আলো আবও উঙ্কাইয়া দির! ঘবধানি সে দেখিতে লাগিল । 
এই জ্িনিষপত্র-ছড়ান হেলাফেলা-মাখান ছেট ঘব এক 
| কবির খুসি দিয়া ভবা, কত শ্বপ্ন-জড়ান। অতি আদবের 
সহিত সে টেবিলের জিনিষপত্রগুলি ছুইয়া নাড়িযা 
দেখিতে লাগিল। এই ফাউন্টেন্পেনে তরুণকবি লেখে, 
, এই টেবিলের উপর মাথায় হাত দিয়! সে ভাবে, এই 
বইগুলি তাহাব প্রাণের ব্যথার সাথী; এই চেয়ারে বসিয়া 
সে কত গত দিনেব কত অনাগত যুগেব স্বপ্ন দেখে । 
ধীরে অলকা তক্তা হইতে উঠিস্বা বেতের চেযারে 
গিযা বসিল; একটু দুলিতে ইচ্ছ! হইল, কিন্তু চেয়ারের 
অবস্থা দেখিয়া সাহস হইল না। চেয়ার হইতে সে বই- 
খাত! কাগজগুলি মেজেতে ফেলিয়া দিযাছিল, সেগুলি 
ধীরে তুলিয়৷ টেবিল সাজাইতে স্থরু করিল । কি অগো- 
ছাল ঘরটা! সে তাহাঁব কল্যাণ-হস্তের শ্রীতে চারিদ্দিক 
মণ্ডিত কবিয়া তুলিবে। বইয়েব উপর বই চাঁপান, বেশীব 
ভাগ বই খোলা পড়িয়া রহিযাছে, পড়িতে পড়িতে খুলিযা 
রাখিষা দেওষা হইষাছে । রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রস্থখানি 
মানসস্থন্দরী কবিতার জীষগাষ খোলা, তাহার উপর 
চাবির রিং পড়িম্বা রহিযাছে। চাবিব গোছা সরাইয়া 


“___অলকা বইখানি তৃলিয়। লইল, নীঙ্স-পেক্সিলের দাগ চোখে 


পড়িল, 1 
; -___ সেই তুমি 

মূরত্িতে দেবেকি ধর! ? এই মর্ভ্যভৃমি 

পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ? 

অস্তরে বাহিবে বিশ্বে শুন্যে জলে স্থলে 

সৰ্কঠাই হতে, সর্বমধী আপনারে 

করিষা হরণ--ধরণীর একধাঁবে 

ধরিবে কি একখানি মধুর মূরতি? 

বইখানি টেবিলের উপর খোলাই রাখিয়া দল, টেবিল 


২-= আর সাঁজান হইল না, অলক! চেয়ারে বসিষা পড়িল। 


তাহাব দেহেব রক্ত যেন ঝিলমিল করিতেছে, লাল- 
পাড়ের তলার আলতা-মাখা পায়ের নখ হইতে 
সমস্ত দেহ শিহরিয়া উঠিল। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ছুইখানি 
খোলা কাগন্দ ছিল, তাহা টানিষা অলকা পড়িতে 


অলকা 


৪০৩ 


ANA ANI 


বসিল। এ তরুণ কবিব অপ্রকাশিত নূতন লেখা, সে 
পড়িতেছে! কয়েকটা লাইন পড়িল-- 

যাবার সময় সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু 
হাস্লে, সেই অনুপম মুখের অতুলন হাসি, কোথায় আমি 
তাকে ধরে রাখ্ব? প্রিয়, আমার মানস-লোকের স্বতি- 
অলকায় সে হাসি চির-অল্লান পারিজাঁতের মত ফুটে 
আছে। এ পৃথিবীতে, প্রভাতের ফুল সন্ধ্যাষ ঝরে; পড়ে, 
বর্ষার মধুর হেমন্ত পেখম মেলে নাচে না, ভাদ্রের 
ভরানদী শীতের দিনে শীর্ণ হয়ে আসে, পূর্ণিমার চাদ 
ঝড়ের মেঘে ঢাক! পড়ে, বসন্তের শেষে কোকিল কোথায় 
উড়ে যায়, শুধু ঝরাপাতাব দীর্ঘনিশ্বীসে করুণ ক্লান্ত সীত, 
সব ঝরে” যায়, চলে’ যায়, হারিয়ে যায়, কিন্তু বন্ধু, তোমার 
একটি কথার ফুল, একটি হাসির গান, একটি চোখের 
চাউনিচাদের আলো ত আমাব কাছে হাঁরায়নি, শেষ 
হয়নি, আমার প্রেমের ন্বর্গলোকে সে ফুল, সে গান, সে 
আলো অজ্ঞর অমর অম্লান হয়ে আছে । তোমার সে 
যাবার বেলার হাসি-_- 

অলকা আর পড়িতে পারিল না, যুক্তার মালার মত 
তার দাঁতগুলির পাশে রাঙা ঠোঁটখানি পদ্মের পাপড়ির মত 
কি আবেগে দুনিয়া কাপিতে লাগিল। কেনে বন্ধু? 
কাহার হাসি দেখিয়া কবি এই কথাগুলি লিখিয়াছে ! 

এখন হঠাৎ যদি অলক দরজা! খুলিয়া আসে, দেখে 
তাহাব চেয়ারে বসিয়া একটি অলঙ্কৃত! হুন্দরী নারী তাহার 
মনের লেখা পড়িতেছে! 

সাদ! দেওয়ালে নিজের কালো ছায়ামৃত্তির দিকে চাহিয়! 
অলকা যেন কোন্‌ স্বপ্নের ঘোরে কি ভাবিতে লাগিল 
তাহার মনে আর খেন কোন ভয় নাই, এ ঘরে সে 
নিবাপদ্‌, এ যেন কোন চিরপরিচিতের ঘর। 

ঘরটা বড় গরম বোধ হইতে লাগিল মাথার সোনার 
সেফটিপিন্ট। খুলিয়া ঘোম্টা খসাইয়া ব্লাউজের একটা 
বোতাম খুলিয়া চুলগুলি মেলিয়া দিয়া সে জানালার কাছে 
আসিয়া দাড়াইল। বাহিরেব অন্ধকার আকাশ তারায় 
ঝলমল করিতেছে, অতিঙ্গীণ চাদের আলো । সারন্নির 
কাঠে মাথা ঠেকাইয়া দীড়াইতে, অলকা দেখিল, দেওয়ালে 
শাশিব কাচে কি সব পেন্সিলে লেখা-_ নিশ্চয় কবিতা। 
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এ পস্টিপস্পিস্িপসিপস্িপাসপিসি সিসি পাস 


ঘননীল আকাশে তারার অক্ষরের লেখার মত এই সাদা 
দেওয়ালে কালে! অক্ষরে তর" প্রাণের কি সব কথ! 
লেখা । অলকা আলে! আনিষা পড়িবে ভাবিল, কিন্তু 
দেহে ততখানি উৎসাহ খুঁজিয়া পাইল না। সে চুপ কবিয়া 
দবাড়াইয়! রহিল। 

সহসা অদূরে গিজ্জার ঘড়িতে-বাঁজিল--টং। বাহি- 
রের রাত্রির অন্ধকার এক ভারী। গোলার মত ছুটিয়া 
আসিযা তাহার বুকে যেন আঘাত করিল-ঢং। 

এতক্ষণ যেন কোন্‌ স্বপ্নমায়ায় সে সব হুলিযা ছিল, 
আবার নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া অলকা ভীত হইয়া 
উঠিল। সত্যই হি এম্‌নি করিয়। এখানে রাত কাটাইতে 
হইবে ? কট! বাজিল ? একটা, না দুটো ? ঘড়ি দেখিবার 
জন্য টেবিলের দিকে ছুটিল, টেবিলের এক কোণে খোলা 
গীতপঞ্চাশিকার একটা গান চোখের সন্মুখে পড়িল-_ 

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক 
পথ ভূলে মর ফিবে। 

বইটা টানিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে অলকার ইচ্ছা 
হ’ঃল। বই সব সরাইয়া সে ঘড়ি খুঁজ্জিতে লাগিল, 
কোথাও ঘড়ি নাই। 

গির্জার ঘড়িতে বাঁজিয়। যাইতে লাগিল--টং টং.টং... 
কত যে গণিয়াছিল মনে নাই। ও, ঠিক, বারটা বাঁজিল, 
অলকা একটু আশ্বস্ত হইল। না, আর দেরি কৰিলে চলিবে 
না, তাহাকে এইক্ষণেই ঘর হইতে বাহির হইতে হইবে। 
বাড়ীখানা কি স্ত্ধ, একটু শব্দ নাই, একি পোড়ে! বাড়ী, 
না ভূতের বাঁড়ী, হয়ত বাড়ীতে কেহই নাই। ন! থাকে 
ভালই, সে জোব করিয়া দরজা ভা্গিয়া- বাহির হইয়া 
যাইবে। জানাল! দিয়! নামা যায় কি না দেখিবার জন্ত 
অলক! জান্লার কাছে আসিল। অলক! শিহরিস়া স্তনধ 
হইয়| দাড়াইল। 

এ কি সুর অন্ধকারে রণিয়া উঠিতেছে! এ কি মধুর 
শব্দ { সে ত আপনার অজ্ঞাতসারে গান গাহিতেছে ন! ? 
না, এ ত তাহার কঠ নধ, অন্য কে গাহিতেছে? 
কোন্‌ দিকে? - - 

যখন তুমি বাঁধ ছিলে তার-_ 

ব্যস, গান বন্ধ হইল, এবার বেহাল! বাজিতেছে। 


প্রবাপী--পৌষ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








সে কি সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্বপ্ন দেখিতেছে? একি 
ইন্ড্রিষের ইন্দ্রজাল,_না, ছাদে বসিয়া কেউ বেহাল! 
বাজাইডেছে। ও, নিশ্চয় অলক-বাবু ছাদে বেহালা 
বাজাইতেছেন, কি করুণ মিষ্টি স্থর ! যেন হৃদয়ের ব্যথা ! 
গলিয়া ঝবিয়া পড়িতেছে। 

বেহালা যতক্ষণ বাজিল, অলকা মন্তরুগ্ধের মত 
দ্বাড়াইয়া শুনিতে লাগিল। কিন্তু বেহালা বাজান থামিতেই . 
অলকার ভয়ঙ্কর ভয় হইল। সত্যই অলক-বাবু ছাদে 
আছেন, এক্ষুণি হয়ত ঘরে আসিষা ঢুকিবেন। তাহাকে 
পালাইতে হইবে, যাহা কবিয়! হোক পালাইতে হইবে। 

বনে আগুন লাগিলে হরিণী ধেমন ছোটে তেম্‌নি 
করিয়া অলক! দরজার দিকে ছুটিল, দরজা টানিল, ও, 
দরজা বন্ধ! তুলিয! গিয়াছিল দরজ্জা যে বন্ধ হুইয়া 
গিয়াছে। কোনরকমে খোলা যায় না? শিকারের 
সম্মুখে বাঘিনী যেমন চাহিষ! থাকে তেমূনি করিয়া দরজার 
দিকে অলকা চাহিল। 

হা, ওঃ, কি বোকা! সে। বাস্তবিক নারীজাতি 
অল্নবুদ্ধি, এ আইডিযা তাহার মাথায় আসে নাই, 
দরজার যে ঝিলিমিলি রহিযাছে, তাহা সে দেখে নাই, 
ঝিলিমিলি দিয়া হাত গলাইয়া বাহিরের ছিটুকিনি ত বেশ 
খোলা যায়। কিন্তু অলক-বাবু যদ্দি আসিয়া পড়েন! -- 
না, তিনি গান ধরিয়াছেন, কি সুন্দর গলা ! 

আর বিলম্বক কোরো না! গৌ 
এ যে নেবে বাতি-- 

না, গান শুনিলে হইবে না, এই দরজা খোলার সুযোগ, 
কোন শব্দ শোনা যাইবে না। 

ধীরে অলকা নত হইযা! ডানদিকের খড়খড়ি খুলিয়া 
বাহিবে হাত গলাইয়া ছিট্‌কিনি তুলিতে চেষ্টা করিল। 
গাখীগুলি চুড়ির উপর চাপিয়া ধরিল। আঃ, চুড়িগুলো, 
কি বঞ্জাট গয়না-পরা! হাত বাহির করিয়া! চুড়িগুলি . 
টানিয়া তুলিয়া আবার সে পাখীর ভিতর হাত ঢুকাইয়া ॥ 
ছিট্‌কিনি তুলিতে চেষ্টা করিল, আল্গুলের প্রান্ত লোহার 
ছিট্‌কিনির মাথায় গিযা ঠেকিল, ছিটকিনি একটুও 
নড়িল না। আবার হাত টানিয়া বাহির করিয়া আনিল, 
সোনার চুড়িগুলি বানঝন শব্দ, করিয়া উঠিল। তাড়া- 


১] 


ওয় সংখ্যা ] 


পাপা পাস্পিন পিসি অলাওিল ও পাস্পীসস্টিপ সী সপসটিপাস্টি পালা দল” 


তাড়ি মাথার একট! কাটা খুলিয়া লইয়া আবার পাখীর 
ভিতর হাত দিয়া ছিট্‌কিনিব মাথায় কাটা লাগাইয়া 
টানিল। আঃ ছিট্‌কিনিটা একটুও নড়ে না! অলকা দাত 
দ্যা নিজের ঠোট কাটিয়া ফেলিল। 

খট্‌-_এমন মধুর শব্দ সে জীবনে যেন শোনে নাই, 
ছিটুকিনি উঠিষাছে !--ধীরে দরজা টানিষা একটু ফাক 


' করিয়া অলকা উঠিযা দীড়াইল। 


দরজা ত খুলিল, কিন্তু গানও যে শেষ হুইল। সত্যই 
যদি অলক-বাবু তাহাকে দেখিয়া ফেলে! তাহাব মুখ 
বিবর্ণ হইয়া গেল, দরজা খুলিতে সাহস হইতেছিল না, 
সেকি লজ্জা | 

অলক-বাবু গানের শেষ লাইনে আসিয়া পৌছিয়াছেন, 
আর দেরী” নয। মরিয়া হইয়া অলকা দরজা খুলিল। 
দেখিল ছাদে সম্মুখভাগ ঘরের ছায়৷ পড়িয় অদ্ধকারময়, 
পিছন ভাগ একটু চাদের আলোষ উজ্জল, সেই স্বিপ্ধ মৃদু 
আলোয একটি মুত্তি ছায়াব মত বসিষা । কি স্থন্দর তাঁহাব 
পিছনটা, কি ঝাক্ড়া বড় চুল ! অতি মৃদুস্থরে বেহালা 
বাজাইতে বাজাইতে সে গান কবিতেছে। 

লোকটি পিছন ফিরিয়া বসিয়৷ আছে দেখিয়! অলকাঁর 
মনে কোন ভয় রহিল না, ছুঃসাহদসিনীর মত সে পা 


”_ টিপিয়া টিপিযা ছাদেব দিকে অগ্রসর হইল। যুর্ভিটকে 


ভাল করিষা না দেখিয়া যাইতে তাহার মন সবিতেছিল 
না। কোন্‌ মাষামন্ত্রবলে সে অলকের খুব কাছে আসি! 
দীড়াইল, বেহালার স্থর মায়াবীর মত তাহাকে যেন 
টানিষা লইয়া যাইতেছে । ছাদে যেখানে অন্ধকারের 
কোলে চাঁদের আলে! আসিযা পড়িয়াছে, সেই আলে. 
অন্ককারেব মিলন-রেখাষ আসিয়া সে স্তন্ধ হইযা 
দ্ৰীড়াইল। 

সহস! বেহালা বাঁজান থামিষা গেল, যেন বেহালার 
একটা তাঁব ছিড়িষ। গেল । অলক মুখ ফিরাইযা পিছনে 


! 
“__" চাহিল, দেখিল অন্ধকারে এক নারীমৃত্তি রঙীন স্বপ্রমায়ার 


মত দঁড়াইয়।! তাহার দীর্ঘপল্পবঘন ভাবদীপ্ত চক্ষু দুইটি 
জল্জল্‌ করিয়া উঠিল। হাত হইতে বেহালাটা পড়িয়া 
গেল, সেদিকে সে ভ্রক্ষেপ কবিল না, সে তন্ময হইয়া 
এই প্রস্তবমূর্তিব মত স্তব্ধ রঙীন ছাযার দিকে চাহি! 


অলকা 


৪০৫ 


রহিল। প্রেতাত্বাবা শুভ্রবসনমণ্ডিত হইয়া ত দেখা 
দেয়, এ যে আগুনেব শিখার মত রাডা। , এক মাস 
হইল সে যে তরুণী বন্ধুকে চিরদিনের জন্য হাঁবাইয়ছে, 
তাহাকে যে দেখিতে গাইবে সে আশা সে করে নাই। 
অলক ছুই চক্ষু ভবিযা সেই রঙীন ছাযাকে যেন পান 
করিতে লাগিল, তরুণী বন্ধুর নাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা 
কবিল, পাবিল না, মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, হঁ, এই 
বকম জমাট রক্তবিন্দুর মত তাহার ছুই কানে দুল ছুলিত, 
তাহার গলা হার ঝিকিমিকি করিত, এই রকম 
Venus de Mi:০র মত তার মুখখানি নিখুত হিল, 
ওই রকম অন্ধকাবে-হারা তারার মত তাঁহার চোখের 
চাউনি ছিল, হা, অমনি হুঠামভাবে সে দীড়াইভ, 
অতি সুন্দর ভঙ্গীতে মে ঘুরিষা মুখ ফিরাইত, চুলগুলি 
ছুলিষা' উঠিত, এই-রকম একখানি বারাণসী-শাড়া 
সে তাহাকে উপহার দিয়াছিল, অম্নি নৃত্যের ভালে 
চঞ্চলপদে সে চলিয়া যাইত। একি কোথাষ অন্ধকাবে 
সে মিল।ইয়া গেল, তাহার তরুণী বন্ধুব প্রেতাত্মা নিমেষের 
জন্য দেখা দিয়া চলিয়া গেল! 

অলক হতাশভাবে সিঁড়ির অন্ধকারের দিকে ক্ষুধিত 
নযনে চাহিযা তাহার বহুমূল্যবান্‌ বেহালার উপর বসিয়া 
পড়িল, আকাশভরা তারাদের দিকে চাহিতে লাগিল, 
কোথায কোথায় সে হারাইষা গেল ? 

অলকা যখন সিড়ি দিয়া ছুটিষা নামিষা শেষ ধাপে 
গিযা পৌছিল, তাহার মনে হইল এবার সে মুখ খুব ড়াইয়া 
ধুলা পড়িয়া যাইবে । সিঁড়িব রেলিং সজোরে ধবিয়া 
সে কাপিতে লাগিল, সিঁড়ির উপবের দিকে চাহিল, কেহ 
তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া আসিতেছে কি না । উঠানেৰ 
অন্ধকার এক নিক্রিত দৈত্যের বিরাটু হার মত। দরজার 
ফাঁক দিয়া সেই অন্ধকারের দিকে চাহিষ! বৈঠকখানা- 
ঘরটা যেন কি গুপ্তষড়যন্ত্র করিতেছে, চাদের ক্ষীণ 
আলোয় সদর দরক্ষাষ যাইবার পথটা দেখা যাইতেছে । 

অলকা রেলিং ধরিয়া কাপিতে কাপিতে হাপাইতে 
লাগিল। তাহার বক্ষের স্পন্দন-্ধ্বনির তালে তালে গলার 
হাব রিমঝিম স্থরে বাজিতেছে। কি স্তব্ধ অন্ধক'র] 
বাড়ীখানা শোক-মৃচ্ছিতা সগ্ভবিধবার মত! চোখ 
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বুজিয়া অলকা দম লইতে লাগিল । উপবের দিকে নীচের 
দিকে চাহিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। যুবকটি 
তাহার দিকে শুধু নির্ণিমেষনযনে চাহিযা রহিল, তাহাকে 
ধরিতে ত আসিল না! সে চলিয়া আসিলে, পিছন 
পিছনও আসিল না! 

একটু শ্রান্তি দূর হইতেই অলকা ক্রুতপদে সদর 
দরজাব দিকে গেল, দরজার কড়া টানিষা খুলিষা রাস্তা 
লাঁফাইয়া পড়িষা দরজাটা বন্ধ করিষা দিল। তাহার 
শুধু ভয় হইতেছিল, এইবার বুঝি সে মৃচ্ছিতা হইয়া 
পড়িবে । একটু খস্থস্‌ বম্ঝম্‌ শব্দ হইল। নে কাপিষ! 
উঠিল। না, কেহ নাই, এ তাব শাড়ীর ও গহনাব শব্দ । 

অলকা মুক্তি পাইল বটে, কিন্ত নিজেদের বাড়ীতে কি 
করিয়া যাইবে ! ভাল করিয়া ঘোম্টা টানিয়া সে করুণ- 
নয়নে এই বিজন স্তব্ধ আলোছায়ামঘ মৃুগ্যাপালোকিত 
আকাবাকা গলির দিকে চাহিল। তাহাদের বাড়ী এই 
পাড়ার কাছাকাছি কোথাষ হইবে! এ বাড়ীর সম্মুখে 
দ্বাড়াইতে কেমন ভষ কবিতে লাগিল, সম্মুখে ধীরে অগ্রসর 
হইয়া গ্যাসের কাছে গিয্স। দঁড়াইল। পাশের বাড়ীব 
নম্বরটা চোখে পড়িল, চাব নম্বব। তাহাদের বাড়ীর নম্বব 
ত তেবো। কোন্‌ দিকে তেবে! নম্বর? অলক! অগ্রসর 
হইয়া চলিল। হাঁ, এই দিকেই, এই আশ্ু-ভাক্তারের বাডী, 
দরজার গাষে মার্কেলের উপর লেখা নামটা দেখিল, ওই 
মধু-মযরাব দোকান আব কষেকখানা বাড়ী পার হইলেই 


তাহার বাড়ী । 
এতক্ষণে তাহার মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, 


বুকের স্পন্দন থামিল। বা, দে যেন কোন অভিসারিকা, 
সুপ্ত নগরেব জন্হীন পথ দিযা কোন্‌ সঙ্কটময় রহ্স্তপথে 
তাহার যারা, সন্মুখে অন্ধকার তারালোকে মিশিষা গিষাছে, 
দক্ষিণ-বাঁতাসে গাছগুলি উতলা! হইয়া উঠিয়াছে, তাহাব 
হৃদয়ের নৃত্যের তালে তালে গলার হার পায়ের নুপুর 
বাজিতেছে। স্বামী সুস্থ হইলে তাঁহাকে এই রাত্রের 
কাণ্ড কিরূপ রং চং দ্যা বলিবে, তাহা ভাবিতে ভাবিতে 
সে নিজের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌছিল। 

হা, এই ত তাহাদের বাড়ী । দরজাটা ভাল করিয়া! 
দেখিল, নম্ববট! দেখিল, হা তেরো বটে। ছুয়ার বন্ধ ছিল, 
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জোবে ধাকা দিতেই খুলিযা গেল। দেউড়িতে চাকরটা 
ঘুমাইতেছে। দবজায খিল দিয়া অলকা ত্বরিতপদে সিড়ি 
দিয়া উপবে চলিযা গেল। ৃ 

ঘরের দরজা! খোলা, আলো! মিট্‌মিট্‌ জলিতেছে। ₹ 
এবার সে ঘরে- টুকিযা দরজা বন্ধ করিল না। আলো 
উস্কাইয়া ভাল করিয়া ঘরটি দেখিল। ই, তাহাবই 
ঘব বটে। ঘবের টেবিল চেষাব জিনিষ সব" 
তাহার দিকে যেন ন্মিতহাস্তে চাহিযা অভ্যর্থনা করিল। 
ঘরের প্রতি-জিনিষকে অলকাব চুমো খাইতে ইচ্ছা হইল । 
আদর-মাখান চোখে প্রিয় ঘর'টব দিকে দেখিয়া সে স্বামীর 
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খাটের দিকে গেল। স্বামী চুপ করিয়া শুইযা আছেন, 


তিনি ঘুমাইতেছেন দেখিযা সে প্রফুল্ল হইয়া স্বস্তির 
নিশ্বাস ছাড়িল। স্বামীর প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে করিতে 
সে সমস্ত পথ আসিয়াছে। 

স্বামী হযত জিজ্ঞাসা করিবেন, এত রাত হল? 
সে বলিবে, বিষে-বাড়ী। 

স্বামী জিল্ঞাসা করিবেন, কিনে এলে? সে বলিবে, 
স্থবেন-ঠাকুরপো দিযে গেল। 

স্বামী বলিবেন, মোটবের শব্দ শুন্লাম না? সে 
বলিবে, নিঃসাড় বল্স্বয়স্‌ গাড়ী । 

যাক কোন উত্তব দিতে হইল না। 

স্বামীব মাথাব উপর ধীবে এক চুমো খাইযা অলকা 
কাপড় জামা ব্দলাইতে আর্ত কবিল। ব্লাউজ খুলিতেই 
একখানি খাতা মেজেতে পড়িয়া গেল। তুলিযা দেখিল, 
অলককুমারের সেই মরকো-লেদার-বাধান কবিতার থাতা। 
কথন যে সে খাতাথানি অভর্কিতে ব্লাউজের ভিতর পুরিযা 
রাখিযাছে তাহা সে নিজেও জানিতে পাবে নাঁই। 

ব্লাউজটা ছাড়িয়া শাড়ী না ছাড়িয়াই অলকা 
আলোটা একটু উস্কাইয়া ঘরের কোণে সোফায় গিয়া 
থাতাখানি লইয়া! পড়িতে বসিল। 

খাতাখানির পাতাগুলি উপ্টাইয়া সে উৎসর্গপত্রটা - 
পড়িতেছিল, কবি তাহার এক তরুণীবন্ধুকে কবিতা-. 
গুলি দিবাছেন, সে বন্ধুকে তিনি সারাজীবনের অন্ত 
হারাহ্যাছেন, কিন্তু তাঁর প্রাপেব চির-অঙ্্লান প্রেমশতদলের 
উপর সে সৌন্দর্্যলক্ষ্মী চির-অধিষ্ঠিতা। 


রা 


ওয় সংখ্যা ] 


স্বামীব কণ্ঠস্বৰ কাঁনে জানিতে অল 7 চমকিয়া 
উঠিল,--ওগো, এক গেলাঁস জল দাওনা । 
ও, তুমি এখনও ঘুমোৌও নি, বলিয়া মিষ্টি হাসিয়া 





/-_+ অলকা স্বামীৰ দিকে চাহিল। ভাবিল, এবাব বুঝি 


০ 


সখ 


' স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, কাঁর চিঠি পড় ছ? 


স্বামী কোন প্রশ্ন করিলেন না, প্রাশ ফরিষা শুইয়া 
একটু পৰে ঘুমাইয়া পাঁড়লেন। তিনি যে জল চাহিয়াছেন 
তাহা অলকা শুনিতেই পাষ নাই, সে খ।তাখানি হাতে 
করিষা চাদ ও তাবাদেব দিকে চাঁহিযা ভাবিতে লাগিল, 
কে সে তরুণী বন্ধু, কেমন সে দেখিতে ? অলকের বেহালার 
স্থর নিশীথবাত্রি ভরিয়া অলকাব কানে বাজিতে লাগিল। 
অলক তখন তাহার টেবিলেব উপব গোলাপফ্কুলগুলির 
প্রতি চোখের-জলে-ভেজা-মুখে চাহিয়া অসহলীষ আনন্দের 
সঙ্গে ভবিতেছিল, সত্যই তাহার তকণী বন্ধু আসিয়াছিল। 
এই কাচ! সোনার বংএর গোলাপ ত তাহাব খুব প্রিয় 
ছিল, তাহার অন্থথের সময় এই-রকম গোলাপই অলক 
তাহাব জন্য কিনিয়া আনিত। এই গোলাপছুটি সে দিয়া 


পৃথিবীর প্রতি 
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গিযাছে, আব তাহাব কবিতার _বাতাখানি থে শে 
লইষা গিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহাব সুথেব অবধি ছিল না? 
তাহার বন্ধুর মৃত্যুব পর সে এই ভাবিয়া দুঃখ পাই 
ষে এলোক ও পরলোকেব মধ্যে কথাবার্তীর কোন 
উপায় নাই যে, সে কেমন আছে, জানিতে পারি না, তা 
কাছে একটি মনের কথা জানাইতে পাবি না। 

যে কবিতাগুলি তাহাকে ম্মরণ কবিয়া অলক লিখিয়াছে 
সেগুলি সে নিজে লইয়া গেল! শুধু যদি সে একটি কথ! 
কহিয়া যাইত, তাব মিষ্ট গলাব একটু স্থর, একটি কং! 
শুনিবার জন্য কানছুটো যে ছূর্তিক্ষপীড়িত বৃভূক্ষু হইয়া 
আছে। 

তাঁহাব শরীরের ভাবে বেহাঁলাব একট! ভাব হি"ডিয়া 
গিযাছিল। সেই ভাঙ্গা-বেহাঁলা লইধা সে আবার ছাদের 
জ্যোৎসাষ গিষা বসিল। 

সে রাতে অলক ও অলকা ছুজনেব কাহারও ঘুম 


হইল না । 
জী মণীন্দ্রলাল বনু 





শ্তামা বসুন্ধরা 
বড় ভালবাসি মাগো, পত্র -পুষ্প-ভবা 
তোর এই মনোহর সাঁজ। ভালবানি 
শ্তামশোভাহীন ভোর বালুকাঁব রাশি। 
নয় ধৃম গিরিশির তাও লাগে ভালো, 
তুষার-শৃঙ্গেতে সন্ধ্যা-সকালেব আলো 
ভুলায় আমাব মন। ক্ষুদ্র জলাশয়, 
নদী, সিন্ধু, নির্বর,_ এ সবই শোভামষ। 
জানি না কে টানে মোরে সবার অধিক, 
সকলেবই পানে চেষে থাকি নির্ণিমিখ,। 
জলের কল্লোলে শুনি পরিচিত গীতি, 
প্রতিটি পল্পবে যেন মাখা মোব প্রীতি! 


পৃথিবীর প্রতি 


ধূলা মাটি পাথরের শীতল পরশ 

শুফ দেহমন করে নিমেষে সবস! 

কি অঞ্জন পরায়েছ মোব জন্মক্ষণে, 

কি পবশ বুলাষেছ ঘোর দেহমনে,-- 

দেখে দেখে তাই তোরে মেটে না যে আশা, 

তোঁব স্পর্শ বুঝি মোর সর্বতাপনাশা ! 

তোর প্রতি অণু সাথে জীবন মবণ 

বাঁধা যেন মোব ; তারা করা স্মবণ 

মাটিব নাড়ীর টান। তাই প্রতি পলে 

লাধ যায ‘মশে থাকি তোরই মাটি জলে। 

তাই মা গো তৌবে ছেড়ে স্বর্গ নাহি চাই, 

গ্রীবনে মরণে তোর কোলে দিস্‌ ঠাই । 
শ্রী স্থনীতি দেবী 





জালিষানওয়াল! বাগেব স্থৃতি রক্ষা 


জালিযানওযালা বাঁগেব ডাযাবী ও-ডাষাবী কাঁণ্ডেব স্মৃতি জাগাইফা 
বাখিবাব জন্য ১৯১৯ সালেব অমৃতসব-কংগ্রেসে প্রস্তাব পবিগৃহীত 
হইয়াছিল। ১৫জ্সন সদস্যেব একটি কমিটি গঠন কবিব! এই স্মতি- 
রক্ষাব ভার প্রদান কব! হইয়াছিল সেই কমিটিব হাতে! কষিটিব 
সদস্ত ছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন সালবীর, পণ্ডিত মতিলাল নেহক, 
মহাস্বা গীন্ধী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, লাল! লাজপৎ রায়, লালা পিবিধারীলাল, 
ডাক্তাব সফীটদ্দিন কিচলু, লাল! হবকিষণ লাল, লাল! দেওয়ানচাদ, 
লাল! মুলক্বাজ, লাল! তুলসীরাম, ডাত্ব সত্যপাল, বক্সি টেকচাদ, 
লাল! হনিচাদ্ এবং লালা কানাইলাল। এই কমিটিব সদস্যদের 
ভিতর আঁজ অনেকেই জেলে। তথাপি এই স্থৃতিবঙ্গাব কাজ অনেক 
দুব অগ্রসব হুইযাছে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে আলিযানওযাঁল।বাগ ফণ্ড 
মেমোবিযাল কমিটি এক রিপোর্ট প্রকাশিত করিধ| তাহাদের কাঁজেব 
একট! হিসাব-নিকাশ প্রদান কবিয়াছেন। 

কমিটি ভাবতেব নানা প্রদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ্বে চেষ্টা করিষা 
যে অর্থ সংগ্রহ কবিয়াছেন তাঁহার ফিবিস্তি নীচে দেওযা গেল £-_. 


বঙ্গদেশ ও আসাম জজ - ৩৩৬৬০ ২ 
মাজ্সাজ ও অন্ধ * ave ১৪৯৬৫ 
বোন্বাই। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক +. ৩৬৫০৬৫ 
সিন্ধু ous ৪০৫ ৩৭৭০৭ 
যুক্ত-প্রদেশ see ৪০১২২ 
দিল্লী, আঁধ্মীব, খাঁজপুতনা *** ৫৫৬০ ২. 
বিহাব এবং উডিয্য! ee ৪৯২৭২, 
পঞ্জাব ও সীমাস্ত-প্রদেশ ২৩৯৯০৭ 
মধ্য-প্রদেশ * ৩৩৭১২ 
বেবার ৩৯৬৬২ 
ব্রক্ষদেশ ্ ১২৯৭২ 
দেশীর বাঁজ্য + ১২৩৮৭ 
ভারতে বাহিবের নাঁন। স্থান হইতে ২১৮৭১২ 
অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নিকট হইতে ১২5৭২ 





মোট ৭৮৫৬২৭ 

এই অর্থেব বেশীব ভাগই ব্যয় হইষ| গিষাছে এবং তাহা ব্যয় 
হইয়াছে জালিষানওষাল। বাগেব জাযগাটাব স্বত্বাধিকার কিনিয়া 
লইতে | উহাব স্বত্বাধিকাৰী ছিলেন ৩২ জন। তাঁহাব! ৫ লক্ষ ৫৯ 
হাঁজাব ৯৩২ টাকাব বিনিমাষ এই জমিটা টা ছ্রীদেব কাছে বিক্রয় 
করিয়াছেন । সুদ প্রভৃতি লই যা সংগৃহীত অর্থেব পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল 
৮ লক্ষ ৮ হাজাব ৭৬৯ টাঁকার। বর্ৰমান টা্রীদের হাতে আছে মোট 
২ লঙ্গ ৩৪ হাসার ৪৪৬ টাকা । 


অ[লিযানওধাঁলা! বাগেব ভিতব একটি কূপ আছে, সে কুপটিব সংস্কাব 
কব! হইয়ছে। বাঁগানেবও নান। বকমেব সংক্কাবেব দিকে নজর দিতে 
ইহাবা ক্রটি কবেন নাই। কিন্তু এখনও স্মৃতি-সৌধটি গীখিয়! তোলা 
বাকী আছে। সেইজন্ত কমিটিব সেক্রেটাবী আবার সাধারণের কাছে 
অৰ্থসাহায্য প্রার্থন! কবিযাছেন। 


পার্বতী দেবীর কাবাদণ্ড-_ 


গত ২*শে নভেম্বৰ পঞ্তাবের অন্যতম দেশসেবিকা গ্রীমতী 
পার্বতী দেবীকে ১২৪ (ক) এবং ১৫৩ (ক) ধারা অন্ুসাবে গ্রেপ্তার 
কব! হইধাছিল। বিচাবে তাহা প্রতি ছুই বৎসব সঞ্রম কাবাদণ্ডের 
আদেশ হইয! গিযাছে। তিনি লাল! লাজপত বাধষের বাংলাতে 
স্বীয় সহোঁদবের সহিত বাস কবিতেছিলেন। ডেপুটি পুলিশ স্থপারি- 
টেগ্ডেন্ট, শ্রীযুক্ত ব্রজলাঁল বাঁডীব ভিতব প্রবেশ করিয়া! তাঁহাকে 
প্রেপ্তাব করিয়াছেন। পার্বতী দেবী কযেকখান! ধর্মগ্রন্থ এবং শয্যা ও 
পরিচ্ছদ আঁনাইবাব জন্য সময় প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 


' এ ্রার্থন| গ্রানহ্য কবা হয় নাই। এই তে! গেল গ্রেপ্তাবেব নমুন! | 


বিচাঁব-ব্যবস্থ। আবো চমৎকার । তাঁহার বিচার প্রকাশ্যে কব! 
হয নাই, সে কান্ট! সাবা হইবাছে ভ্রেলেব ভিতবে। বিচাবেব সমর 
প্রীমতী একখানি বর্ণনাপত্র দাখিল করিয়ছেন। বিচাঁব যে কিরূপ 
হইবাছে তাহার নমুনা এই বর্ণন।পত্র খাঁন! পাঠ করিলেই বোবা 
যায়! 

প্রীমতী পার্বতী দেবী বর্ণনাপত্রে বিচাবেব বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ 
উত্থাপন কৰিয়াছেন, আঁমএ1 এখানে তাহাই খতাইয। দিলাম ।* সাক্ষীদের 
ভিতব একজন ব্যতীত সকলেই সব্কারী পুলিশ কর্মচারী । যদিও 
হাঁজাব হাজার লৌকেব সন্মুখে প্রকাশ্য সভায় দবীড়াইযা আমি বক্ততা 
কবিধাছিল।ম, তথাপি একজন ব্যতীত বে-সর্কারী সাক্ষী কর্তাব! 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। এই বিশেষ সার্সীটিও 
নাকি অনেকবব জেলের মাটি মাডাইয়া আসিয়াছেন এবং এখনও 
পুলিশ-প্রভুদেরই নজরবন্দী হইয়া আছেন। অর্ধশিক্ষিত পুলিশ- 
কর্মচারীর আদার বক্তত। না বুঝিতে পারিয়! আমাঁব সুখে 
এমন সব উৎকট আব্বী ও পার্সী ' শব্ধ বসাইয়! দিষাঁছে যাহ! 
আমি তো বলিই নাই, এমন কি সেগুলিব অর্থও আমি জানি না। 
আমি হিন্দিতে যে বক্তা কবিয়াছি পুলিশের লোকেব! তাহা 
নিজেদের মন্বে মত কবিষ! লিখিয়াছে। যে-সব আপত্তিজনক ও 
অশ্লীল শব্দ উহাব! বসাইয়।ছে, আমি কখনে। তাহ! উচ্চারণ করি 
নাই । 

অথচ এইরূপ অবানবদ্দী পড়াব পবেও এই-সব সাক্ষীর কথাব 
উপৰ নির্ভব কবিয়। একজন সহিলাকে হাকিম ছুই বৎসর সশ্রম 
কাবাদণ্ে দণ্ডিত কবিযাছেন। এরূপ আদেশে সম্বন্ধে মন্তব্য 
একেবাবেই নিবর্থক। অন্তান্ত রাজনৈতিক অপবাঁধে ভাবতীয় 
মহিলা ইতিপূর্বের দণ্ড পাইলেও রাঁজদ্রেছের অপরাধে ভারতীয় 


ধরল 


_ তযু সংখ্য! ] 


মহিলাদেব ভিতর শ্রীমতী পার্বতী দেবীই সর্বপ্রথম বলি। একবাঁব 
যখন হুক হইযছে তখন একপ অর্থ্যেব ডালি এ (দশে মহিল।- 
দিগকে আবে! অনেক সাঙ্গাইতে হইবে। এজন্য ভাহাদের নিজেদের 
তৈবী করিব। তোল! দর্কাব। 


গুরুকা-বগ ও শিক্ষাসুম্প্রদায় - 


গুরুকাঁবাগে অকাঁলীদের গ্রেপ্তাব বন্ধ হইয়াছে। মোহস্ত সন্দর- 
দাদ গুরুকাবাগ-সংলগ্ন জী স্যাব গঙ্গারাম নামত জনৈক ব্যক্তিকে 
বার্ষিক হুই হাঁজাব টাকা খাঁজনাব এক বৎনবেব জন্ক পত্নী 





. দিধাছেন। স্যাৰ গঙ্গারাম অকালীদিগকে কাঠ কাঁটিতে কোনোকপ 


বাধ! দিতেছেন না। স্থতরাং পুলিশের গ্রেপ্তারের ফুব্সৎও ফুবাইয়াছে। 
কিন্তু এই জমা-দেওয়। ব্যাপাবটাঘ উদ্দাসীন-মে হত্ব-মণ্ডলেব তবফ 
হইতে মোহন্তেব নামে এক আপতিব পরোয়ানা আবী হইয়াছে। 
তাহারা মোহন্ত সন্দবদাসকে লিখিযাছেন_-গুকুকাবাগের 
জমীগুলি ইতিপূর্বে উদ্নাসীন-মোহস্ত-মণ্ডলকে তিনিই জমা 
দিষাছেন। সুতরাং নূতন করিয়া উহা আঁব-কাহাকেও জমা 
দেওয়াৰ অধিকাৰ ভাহাব নাই। এই অমী স্যার গঙ্গারামকে জম। 
দেওয়! হইলে তাহার! মোহস্তের বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দম। 
দায়ের করিবেন । মোহস্ত সন্দবদান ইহাব যে জবাব দিছেন 
তাহা একটু বিচিত্র। তিনি লিখিবাছেন- স্যার গঙ্গারামকে জমা 
দেওয়। সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। আপ্রালাব তহপীলদার 
ডাহাকে কয়েকথানা কাগজে স্বাক্ষর কবিতে বলিনাছেন। তাহবই 
নির্দেশ অনুসারে তিনি উহাতে স্বাক্ষব করেন। কাগজে যে 
কি ছিল তাহা তাহাকে জানানো হয় নাই। 

এসব কথা প্রকাশ হইবাব পরে ইহার ভিতর গবর্ণষেপ্টের বে 
একট! বড় রক্ষমের চাল আছে, জনসাধারণের মনে স্বতঃই সে 
কথ| জাগিয়া উঠিতেছে_-তাহাব| মনে কবিতেছে অকালীদেব 
নিকপদ্রব প্রতিরোধের কাছে সৌজান্জি পরাজয় হ্বীকাব ন| করিয়া 
ভহারই এই , কাব্সাঁজিটির আস্দানী করিযাছেন। এনিকে 
তো ব্যাপাব এইবপ। অন্কদ্দিকে অকালীবাও এই জোডা- 
ভাঁলি-দেওয়া মীমাংস।টাকে গ্রহণ করিতে "বাঞজি, লহেন। তাহাবা 
গুককা-বাগগুলিব নকল-রকমেব অধিকাঁবই দাবী কবিতেছেন-_-অন্ু- 
গ্রহের ক্ষুদকু'ড়া তাহাদিগকে তৃপ্তি দিতে পাঁবিতেছে না । গত ২৫শে 
নবেম্বব অমৃতসবেব অকালতক্তে এই-সব ব্যাপার লইযা! আলোচনা 
করিবাব জন্য একটা বিবাট ‘দেওয়ানের’ অধিবেশন হইয়! পিয়াছে। 
এই দেওয়ানে স্থিব হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন গুয়-কাঁ-বাগ দখল কব্বার 
জন্য অকাঁলী 'জাঠা” প্রেরিত হইবে ! কোটনাইনাব গুকদ্বারে, বামদাস 
গুয়দ্বাবে, তেজগ্রামেব গুরুদ্বাবে, দখলে নিকপত্রব লড়াই আ(বস্ত 
করিবার জন্ত 'জাঠা” তৈরী করিযা তোলাব কা সুক হইয়! গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ এবারকাব লড়াইয়ে অকালীদিগকে খুরু-কা-বাগের মত 
বেগ পাইতে হইবে না। কাঁবণ এই নিবস্ত্র নিরুপত্রব অকাঁলী সঙ্ব- 
গুলির শক্তি বে কত অনেক মৌহস্তের কাছেই তাহা আর ছাপা নাই । 
সুতবাং লড়াইবে ন! মাতিয়া মৌহস্তদেব অনেকেই সম্ভবতঃ এবার 
আপোষে নিষ্পব্বিব দিকেই ঝুঁকি! পড়িবেন | গুরুদাসপুর জেলাৰ 
হয়নাকোট গুরুদ্বারের মোহস্ত অজ্জুন্দীস তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
কিছুমাত্র ইতস্তত: ন| করিয়া শিবোমণি-প্রবন্ধক-কমিটিব হাতেই 
অর্পণ করিতে স্বীকৃত হইবাছেন। প্রবন্ধক-কমিটির হাতেই ডাহাব 
ভাত! নির্দেশের ভাবটাও ছাডিয়। দেওয়া হইযাছে। হোঁশিষারপুবেব 
তহিল-সাহেব গুকদ্বাব এবং গুরুদাসপুবেব দমদঙা সাহেব গুক্ুত্বারও 
প্রবন্ধক-কমিটির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অন্তিবিলম্বেই 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভাঁরতবর্ধ 





ললিত স্পা এ শসা 


আবো কয়েকটি যে গুকদ্বাব ও বন্ধক কমিটির হঠে আঁসিধা পড়িবে 
তাঁহাৰ আভাস সুস্পষ্ট হইয। উঠিযাঁচে । 

শিখদেব গুরুদবাবগুলি সম্পর্কে গ্বমেণ্ট যে হাত দোঙ্কা পপ 
ধবিয়! চলেন নই তাহাব পরিচয় অন্যান্য আবে। অনেক ব্যাপারের 
ভিতব দিয়! পাঁওষ! যাব। পঞ্জাবেব ব্যবস্থাপ সভাব গুকস্বাব 
সম্পর্কে যে বিলটি পাশ হইরাছে তাহার ভিত:রও এই 
বাকা পথে চলার নমুন। আছে। প্রথমতঃ ধর্শ-সংক্রান্ত ব্যাগার- 
গুলিব ভিতব গবমেন্টেব সাথা গলাইবাব “বিশেষ প্রয়োলনই 
ছিল না। দ্বিতীয়তঃ যে সম্প্রদাষেব সমস্ত] সে সম্প্রদায়ের একটি মাত্র 
ভোট ন! পাইয়াও কোনে! বিল পাশ কবা তাঁদের পক্ষে সঙ্গত 
হয় নাই। গুকত্বাব বিলেব প্রস্তাব লইযা প্ক্লাবেব বাবস্কাপক 
স্ভাষ যে তর্কযুদ্ধেব সৃষ্টি হইহছিল ভাঁহতে শিশ্দেব কথা ছাঁউয! 
দিলেও অন্ত সম্দ্দোয়েব অনেকেই একান্ত তীব্রভবে উহার প্রতিবাদ 
কবিয়াছেন। দেশীয় খৃষ্টানদের পক্ষ হইতে মিঃ কুন্দনলাল বাঁবিয়া- 
রাম বিলেব প্রতিবাদ কবেন। কেবল মাত্র সর্কাবী সদস্ত এবং 
কয়েকজন মুসলমান সদন্তেব ভোঁটেব জোবেই বিভটি ব্যবস্থাপক চভায় 
পাশ হইয়া গিধাছে। কোনো শিথ সন্ত বা হন্দু সদস্য হিলের 
পক্ষে ভোট দেন নাই। 

জানুযাবী মাসের প্রথমে অমুতসবে নিখিল-ভাবত-গরুত্থা ন্‌ 
ফাবেন্সের অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে । এই বৈঠকে আঁলো- 
চন! করিবার জন্য গুরুত্বারের সম্পর্কে শ্রী সারছ।-পীঠেব শক্কর চাধ্য 
সমস্যাগুলি ও তাঁহাব সমাধানের ববস্থার্র খসড়া তৈবী করিয়াহেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে শক্করা চার্যা বাঁজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইযাঁছেন। 


অকালীদের প্রতি অত্যাচার 


পঞ্জাবে জেলেব ভিতব অকালীদের উপব অত্যাচারের নাত! 
ক্রমেই সহিষ্ণুতার গণ্ডী ছাড়াইযা উঠতেছে। ইহ লইযা সংবাদপত্রের 
মাব্ফৎ আন্দোলনও কম হইতেছে ন! তথাপি প্রতিকারের কোঁনো 
ব্যবস্থাব দিকে বর্তৃপক্ষেব ঘে নজর পড়িয়াছে লাহাব প্রম'ণ এখন 
পর্যন্তও আসব! পাই নাই! কয়েকটা অত্যাচরের নমুনা এখানে 
আমবা বিভিন্ন পত্র হইতে উদ্ধত করিয়! দিলাম । 

পগ্রাব ক্যাহ্ছেলপুব কংগ্রেস কমিটিব সৈক্রেটালী সংবাদ দিয়াছেন, 
গত ২১শে অক্টোবর একজন জেল-নর্ম্চাবী অকানীর্দিগকে কীর্তন বা 
দতগ্রী অকাল” বলির! চীৎকাঁব করিতে নিষেধ কবয়াছেন। তাহাতে 
জাঠাদাব বলেন, বর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ নব! জেল-বর্তৃপক্ষের 
উচিত নহে। জেল-কর্দচারী এটাকে অবাধ্যতা মনে করিয়। সন্তি 
দিবাব জন্ত একজন অকাঁলীকে ডাকিয়! পাঠাল। ফলে কয্কেজন 
অকালী বাহিব হইয়া আদে। ইহাব পর বিপচ্হুচক ঘন্টা বাজাইয়! 
সমস্ত পুলিশকে জড কবা হয়। অকালীরাও “স্ত্রী অকাল’ তলিয়| 
চীৎকার করিয়া উঠে। ুপারিপ্টেপ্রেন্ট, জেলে ছি না৷ অন্যান্য জেল- 
কর্মচারীরা পরামর্শ করিয়! নয় শত অকালীব ভিতব হইতে চষ্লিশভনকে 
দণ্ড দিবাব জগ্য বাছিব লইবীছিল।* চারিজনুক সেই দিন বেত 
মাবা হইয়াছিল, বাকী ৩৬ জনকে পবেব দিন বেছ মাঁবার জন্ত নির্জন 
কাঁবাকক্ষে বন্ধ কবিয়া বাঁখ! হয। তিনজন অচালী সৎনাম এয়াহি 
গুক বলিয়া পঁচিশ ঘা বেতই সহ্য করিযাছিল। কিন্তু চতুর জন 
সন্তরান্ত-বংশেব তরুণ যুবক | সে সাত ঘা বেত খ্রইয়াই অজ্ঞান হইযা 
পড়ে। এই অস্থান অবস্থাতেও তাহাঁব উপব আরে! কয়েক ঘা বেত 
চলিযাছিল। 

সার্ডেন্ট সংবাদ দিয়াছেন, ডাই বার্গাম লিং নানক একজন 
কয়েদীকে এক সপ্তাহকাল রাত্রিতে হাতকড়ি দরিয়া রাঁৎ! হইয়ছিল। 


~ 
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তাহাকে পাযে খিবল দ্রিয! বাঁখ! হইযাছিল একমান কাল। এক 
মাস তাঁহাকে ছ।ল! পবিতে দেওয়া হয়। তাঁহাকে গম ভাঙ্গিতে 
হইত। কাঁচা আট! জগ দিয়! গুলিয! খাইতে হইত। তিন সপ্তাহ 
কাল তাহাকে তৌদ্রে দীড়াইয! থাকিতে বাধ্য কব! হইযাছিল। 
আটক জেলে অভ্যাচাবেব বহব আবে! চবমে আসিব ধাডাইয়াছে। 
বন্দী অক্কালীদিপ্কে নদী হইতে কেল। পর্য্যন্ত কম্কবময পথে খালি পায়ে 
বোঝা মাথায় কবিয়। হাঁটিতে হয। শিখেব! উপাঁসনাব শেষে 'সংব্রী 
অকাল’ বলিষা চীৎকার করিয়া ধাঁকে। ইহাব জন্ত তাহাদিগকে 
প্রত্যহ অশেষবিধ উৎপীড়ন সহা কবিতে হইতেছে। 

একদিন আটক জেলেব স্ুবাবিশ্টে্ডটে, কতকগুলি শিখকে 
বিজ্রপ কবিধাছিলেন। শিখেবা অমনি ‘সৎশ্রী অকাল’ বলিযা 
চীৎকাব কবিয| উঠে। সুপাবিণ্টেঙেণ্ট, বাঁগিষ! তাহাদিগকে প্রহাব 
কবিতে থাকেন। ফলে শিখদ্দেব চীৎকাবের মাত্র আরো বাডিয়। 
যায়। তগনই বিপদেব ঘণ্টা বাজাই্য! দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে 
একশত পুলিশ হাজিব হইয়া এইসব নিবন্ত নির্ববিবোধী শিখদেব 
উপব বেপবোরাভাবে গুলি চালাইযাঁছিল। 

গুককা-ব।গ হাঙ্গামাব সংশ্রবে স্বেদাব অমবলিংহেব কাব!- 
দণ্ড হইয়াছিল। তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন একজন উচ্চ- 
পদস্থ ইউরোপীয় কর্মচাঁবী তাহাকে লক্ষ্য কবিয়। ঢিল ছোড়েন। 
এই ঢিল লাগিষা অমবসিংহেব একদিকের চোয়াল একেবাবে 
ভীঙ্গিয়। গিবাছে। অমরসিংহেব অপবাঁধ তিনি “সৎঞ্র অকা’ বলিয়া 
চীৎকাব করিয়াছিলেন। জেলে তাহাকে প্রত্যহ এক নেব কবিয়। 
দুধ খাইতে দেওয়া হইত বটে, কিন্তু চিকিৎসার কোনে! বন্দোবস্ত 
করা হয় নাই। কয়েক দিন পবে জেলেব ভাক্জাব পৰীক্ষা 
কবিধাই বুঝিতে পাবেন তীছাবৰ চোযালেব হাঁড ভাঙ্গিয়। গিষাছে। 
তখন তাঁহাকে মিযান্ওয়ালী হাঁস্পাতালে পাঠাইষা দেওয! হব। 
সেখানে তাঁহার অবস্থ। নাকি বিশেষ আশীপ্রদ বলিষ! সনে হইতেছে না । 


ব্যারিষ্টাবী ও মহাত্মা গান্ধী - 


মহা্সা গাঁন্ধী বছদ্দিন ব্যাবিষ্টাবী - ব্যবসাব সঙ্গে সম্বন্ধ পবিহাব 
ফবিষাঁছেন। কিন্তু বিলীতেব ব্যবহাঁবাঁজীবদেব তাঁলিকাঁৰ ভিতব 
এতদিনগু সহসা গান্ধীর নাম ছিল। সংবাদ পাঁওযা গিয়াছে 
১৯২২ সালের তালিকা তৈষাঁবীব সময় ভীহাব নামটা! তালিকা হইতে 
তুলিয়া দেওয়া হুইয়াছে। 


পালঘাঁটের দেবমন্দির__ 


পাঁলবাঁটেৰ কাছে এক দেব-মন্দিব আছে । বিগ্রহের পৃজাঁব জন্য এই 
সন্দিবেব সম্পত্তি আছে বিপুল। পালঘাঁটেব বালি! রাঁজা তীহাঁধ 
তত্বাবধায়ক । বালিয! রাজ! জাতিতে আঁচান । আচানেবা নিয়শ্রেণীব 
হিন্দু বলিয়া! তাহাদিগকে মন্দিবে প্রবেশ কবিতে দেওযা হয় না। এ 
ব্যবস্থ|! অপমানকব মনে কবিয়া কয়েকজন আঁচাঁন যুবক বলপূর্ববক 
মন্দিবে প্রবেশ কবেন। বিগ্রহেব পূ্জাবী নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ প্রথমবাবের 
এই প্রবেশেব পব বিশ্রহকে পবিত্র কবিষ! লইয! পূজা! চালাইযাছিলেন। 
কিন্তু আচানদের সেই প্রধম প্রবেশ শেষ প্রবেশে পবিণত হয় নাই । 
তীহাবা আবার মন্দিবে প্রবেশ কবিধাছিলেন। এবাব পুজাবী বিগ্রহ 
অপবিত্র হইয়াছে বলিষ! বিগ্রহ্ব পু! পরিত্যাগ কবিয়াছেন। 

সামাজিক বিধিবিশেষেব অন্যায় অজুহাতে আঁমব শ্রেণী-বিভাগেব 
দ্বাবা জাতিৰ এক-একটি সম্প্রদ্াযকে অপমানের চূড়াত্ত কবিবাছি। 
এ অপমান কেহ চিবদিন সহা ক্যা চলিতে পাবে না|! নিয় 
শ্রেণী ভিতবেও আঁ জাগরণেব সাড়া পড়িয়া গিয়াছে । তাহাবা 





প্রবাী-পৌব, ১৩২৯ 


পাস পানি পাস লি পা পাটি পাস পালামিলাসিলাখি পি লাংলাছিলা সি লাম পাস সামিল স্পা ল সানি সিসি পোদ লিপি 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


জ|গিষা উঠিলে আঁমাদেব .নেই অপমানগুলিকে স্থদে আসনে মিবাইয়া 
দিতে চেষ্টা কবিবেই। তাঁহ! ছাড়া দেবত! যদি মামুমেৰ সম্পর্কে 
অপবিত্র হইয! যায এবং নেই অপবিত্র দেবতাকে পবিত্র কবিয়া 
লইবাব ভাব যদি মানুষের হাতে থাকে তবে মে দেবতাব দেবত্বট! 
ষে কোন্‌ জারগাব তাহাবই তে! হদিস্‌ পাও! যাষ না। কুসংস্কার 
জাতিকে কতটা! অন্ধ কৰিব! বাখিব।ছে এইগুলিই তাহাব প্রমাণ । 


রেলে নৃতন গাভী 

জি, আই, পি, বেলওষে তৃতীয় শ্রেণীব যাত্রীদের জন্য একটা 
নূতন বন্দোবস্ত কবিবাঁব চেষ্ট। করিতেছেন। যাঁহাব! স্ত্রীলোক পবিজন 
লইয়! বেলে যতাবাত কবেন ভাহার্দিগকেই অনেক সমযেই নাঁন। 
বকমেব অস্থবিধায় পড়িতে হয়। শ্ত্রীলোকদেব আলাদা গাডী সত্তেও 
অনেকে নানাকপ বিপদেব আঁপঙ্কাধ শ্ত্রীলোঁকদিগকে সে-সব গাড়ীতে 
তুলিষ। দিতে বাজী হন না। এই জন্বিধ। কতকট। পৰিমাণে 
দুব কবিবাব জন্য প্রি, আই, পি, বেল কোম্পানী কতকগুলি বড় 
গাড়ী ছোট ছোট কাম্বা ভাগ করিয়া! তৈবী করিতেছেন। প্রত্যেক 
গাডীতে ১০ অনেব স্থান থাকিবে এবং দশজনের ভাড়া দিলেই 
কাম্বাটি বিজার্ত কৰিতে পাব। যাইবে। এরূপ ব্যবস্থাব দ্বাবা হয় 
তে বড় পরিবাৰ লইয| যাহার! বেলপথে যাত্র। কবেন্ব তাহাদের 
কতকটা স্থবিধ! হইতে পারে। কিন্তু সাধাবণ যাত্রীদের বিশেষ 
কোনই মুবিধ। হইবে ন|। বেলওযেব তৃতীষ শ্রেণীব যাত্রীদেব 
অন্বিধা অসংখ্য । দেগুলির প্রতিকাঁকেব দিকে বেলওয়ে কর্তৃপক্ষেব 
নজর দেওষ। বিপেষভাবে প্রযোগ্রন। নূতন ব্যবস্থাটি তবু মন্দেৰ ভাল। 


নূতন ধরণেব অত্যাচাব-_ 

আসামের জোড়হাটি হইতে সার্ডেন্ট পত্রিকার জনৈক সংবাঁদ- 
দাত] নিম্নলিখিত খববটি প্রেরণ করিয়াছেন ।--"জোড়হাটেব 
আব্গাবী হেডক্লার্ক ত্রীধুত কালীকুমার বডয়াব সাত বৎসব বয়স্ক 
একটি পুত্র পথে দুইটি বুকুরকে বগ্ড। কাবিতে দেখিয়। তাহাদেব 
প্রতি ঢিল ছুডিতেছিল। সিভিল সার্জ্জেন সেই সময মোঁটরে কবিযা 
সেই পথ দিয়! যাইতেছিলেন। বালকের একটা ঢিল তাহার " 
মোটবে লাগে, সাহেব তখনই মোটৰ হইতে নামিয়। ঝাঁলকটিকে 
ভাড়া! কবেন। বাঁলকটি ভয়ে বাড়ীব ভিতব পলাইব! যাব । সাহেবও 
সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁডীব ভিতব ঢোকেন। বাড়ীতে তখন পুরুষ ক্ছে 
ছিল ন|। ছেলেটিকে বাহিব কবিয়| দিবাৰ জন্য তিনি বাঁলকেব 
মাতাকে জেছ কবিতে থাকেন। বালক কিন্ত তখন পিছনেব দবজ! 
দিষ। পগাব পার। পথেব লোকজনও এই ব্যাপাব দেখিযা সাহেবের 
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীব ভিতব প্রবেশ কবিষাছিল। বলকেব মাঁত! তখন 
দেই-সব লোকজনের সার্ফৎ সাহেবকে বলেন কালীবাবু বাঁড়ীতে 
ফিবিয়া আনিলে ছেলেকে সাহেবেব বাংলায় পাঠাইযা দেওয়। হইবে। 
পবেব দিন কাঁলীবাবু সত্য-সত্যই সাহেবেব সঙ্গে দেখ! কবিতে 
যান। সাহেব তখনই কালীবাঁবুব বাড়ীতে অসিযা একগাছ। বেত 
কালীবাবুব হাতে দিয| ছেলেকে প্রহাব কবিতে বলেন। তাঁহাব 
পব বালকের পিঠে পিতার বেত সপাং সপাং কবির! পড়িতে 
থাকে। কয়েক মিনিট প্রহাব সহ্য কবাব পবেই বালকটি মুচ্ছিত 
হইয! পডিয| যাঁয় 1 

এ অভিযোগ সত্য কি না তাহ! তমব! জানি না। যদি সত্য 
হয় তবে এ জাতিৰ এত বড় দুর্দশা হওয! কিছু মাত্র অন্ায় হব 
নাই। যে জাতিৰ কাঁপুকবত। এতদুব পৰ্য্যন্ত গডায যে ভবে 
পিতৃন্নেহও ছেলে উপবে এত বড অত্যাচাব কবিতে পারে, 
সে জাতিব ছূর্দশ! হওযাই স্বাভাবিক । 


ওয় সংখ্য! } 





অদ্ধ-সাহাধ্ায-সমিতি_ 


বোস্বাইএর অন্ধ-সাহায্য-সমিভিব ১৯২১ সাঁলেব বিপোর্ট, শাহির 
হইয়াছে । এই সমিতিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১৯ সালে। এই 
অল্প দিনেব ভিতবেই ইহাঁব কার্্য-পদ্ধতিব দ্বাঝ| এক্প প্রতিষ্ঠানেৰ 
প্রযোজন যে কত বেশী তাহ! বিশেষভাবেই হুম্পষ্ট হইব! 
উঠিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে সোটেব উপব ৪৯৭০৬ লোক এশডেবাবে 
অন্ধ হুইঘ! আছে । রিপোর্টে প্রকাশ, যথাসমষে চেষ্টা কবিলে 
ইছাদেব অনেককেই দুর্ভাগ্যের এই চৰম সীমা আসিএ। দীড়াইতে 


- হইত ন|। 


প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভাবে ঝোঁক দেন অন্ধত্ব নিবাবণের ব্যবস্থার 
দিকে । গ্রামে গ্রামে ইহাদের কর্ম্মীব| গিয| নবক্গাত শিশুদেব চোখ 
পবীন্ষ। কবিষ| দেখেন । সঙ্গে ইহাদের উধধপত্রও থাকে । চোঁৰ কি 
কবিয়। ভালো বাথ! যাষ সে সম্বন্ধে সাঁবাবণকে ই হাব! উপদেশ দিতেও 
কহুব কবেন নাঁ। বালেশ্ববে এই সমিতিব উদ্যোগে একটি দাতব্য 
চক্ষু-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইবাছে। এই চিকিৎসালয়ে ১৯২১ সালে 
দোটের উপব ৩১১৮ জন বোগী চিকিংসিত হইযছে। ইহাদেব 
ভিতব ২৭৭৩ অন সম্পূর্ণভাবে বোগমুক্ত হইয়াছে । ১৮৬ জনেব 
চোখেৰ অবস্থ। অনেকটা ভাল। ৭১ জনের সম্বন্ধে কোনোই আশ! 
নাই । 

কন্মাণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিবা সহঙ্গ ব্যাধিগুলি নি:দ্বরাই চিকিৎদ' 
কবেন। কিন্তু ব্যাধি গুরুতব বলিয! মনে হইলে চিকিৎসাব ভাব নিঞ্জেদেব 
হাতে ন| বাখিয়। রোগীদিগকে বালেশ্ববে পাঠাইব।ব ব্যবহ! করা 
হয। উপবে ষে সংপ্যাগুলির উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহা হইতেই 
বোঝ| যায প্রতিঠাঁনটি কিরূপভাঁবে কাঁজ করিতেছেন। মানুষে 
জীবনে অন্ধত্বেব মত অভিশাপ খুব কমই আছে। অথচ এই 
অন্ধত্ব অনেকন্দেত্রে আমাদেব নিজেদেবই অভ্তোর ফল। 
এবপ প্রতিষ্ঠানেব শ্রযে(জন ভাবতেব সকল প্রদেশেই আছে। 


এ. মিউনিসিপ্যালিটতে নারী সদস্য = 


মাদ্রাজের সইদ। পেট মিউনিনিপ্যালিটতে সম্প্রতি ছুইঙ্গন মহিলা 
সদনা মনোনীত হইয়াছেন। ইহাদেব একজনে নাম মত এম্‌ 
গুঠলগ্লী আম্মাল, আব একক্ষন শ্রীমতী সি কৃঝ আশ্রাল। ইতি- 
পূর্বে মিসেস্‌ ল্বেদাঁসও মান্্জ কর্পোবেশনেৰ সদস্য নিক্ধাচিত 
হইবাছেন। সুতরাং মাত্রাজে যে নারীদের অধিকার উপেক্ষিত 
হইতেছে ন|, অন্ততঃ তাহাঁদেব ন্যায্য দ্াবীব দিকে যে নব পড়িয়াছে, 
তাহ। অম্বীকাৰ করিবাব জো নাই । 

বোদ্বাইযেও তিনজন মহল! মিটনিপিপ্যালিটিৰ নিৰ্বৰাচনেৰ 
আসবে আনিয| টাডাইয়াছেন। এই তিনটি মহিলাৰ ভিতৰ একজন 
হইতেডচেন শ্রীমতী সবোর্জিনী নাইডু। মিউনিসিপ্যালিটিও ই'হানেব 
নির্ববাচনেব আসবে দীড়াইবাব দাবী অগ্রান্ত কবেন নাই । 

কিন্তু বাংলায় এ-সব লইয়া নাবী-সম্রদ্থায়ের ভিতব কোনবপ 
চাঁঞচল্যেৰ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এ-সব দিত দি] বাংলা 
ভাবতের অন্তান্ত প্রদ্েশগুলির অনেক পিছনেই পড়িয়া তাঁছে। 
কাগজ-কলমেব গণ্ডী ছাডাইযা সত্যকার অধিকাব অর্জনের পথে 

ংলার নারী কিছুমাত্র অগ্রদব হন নাই | এই যে নিলিপ্ত 

ভাঁব-_এটা বাংলার শিক্ষিতা রমণীদের পক্ষে একেবাবেই গৌববের 
কথা নহে। 
ডেপুটি প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ 

সধ্য-গ্রদেপের ব্যবস্থাপক সভাব ডেপুটি প্রেসিছেন্ট, শ্রীবুক্ত এস্‌ 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 
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আঁব্‌ দীক্ষিত ২*শে নবেম্ববের বৈঠক্কে ব্যব-সক্কোচ সম্পর্কে দুইটি 
প্রস্তাব উত্থাপন কবিধ'ছিলেন । প্রত্যেকবাবেই প্রেমিডেট তাহাঁৰ প্রস্তাব 
অগ্রাহ্ কবেন। ফলে শ্রীদুক্ত দীক্ষিত ডেপুটি প্রেসিডেন্টেব পদ 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভাঁব সদম্যের পর্দও পরিত্যাগ 
কবিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভায় বদি সং সানিয়া কেবল মাত্র সাক্ষী- 
গোপালের সতই থাকিতে হয় তবে স্বিষ! পড়াই ভালে। । এইবপ 
পদত্যাগে দেশী-বিদেশীর চোখ ফুটিবে । 


ওকালতিৰ জন্ত বিলাতে আপীল = 


প্রীমতী স্থৰাংশুবাল। হাঞ্গব। বি-এল, কিছুদিন পূৰ্বে পাটনা 
হাইকোর্টে ওকালতি কবিবাব অনুমতি প্রার্থন। করিয়াছিলেন। 
মিস, হাঙ্জবা নাবী বগিব। হাইকোর্ট ঠাহাব আবেদন অগ্রাহ্য কবেন। 
ইহাৰ পর তাঁহাব পক্ষ হইতে বিল।ছেব প্রিভিকাটশলিলে আপীলেব 
আবেদন পেশ কব! হয। প্রিভি জাটগ্সি'লব জুভিসিষাল কমিটি 
আপীল গ্ৰাহ কঙ্বিযাছেন । বিলাতেও এতদিন নাবীনিগকে 
তাঁহাদের জাতিৰ দোহাই দিবাই ব্যবহাবাঁজীবদের ব্যবসাক্ষেত্র হইতে 
দুবে বাখ। হইযাছিল। সম্প্রতি তাহাব! সে অধিকারট। আদরয় 
কবিয়। লইয়ছেন। হৃতবাং হাইকোর্টের এই খামখেয়ালিটা শ্রিভি- 
কাউন্সিলের খিচাবে টিকে নাই। বস্তুতঃ নারীদিগরকে যদি অ'ইনেব 
পরীক্ষাই দিতে দেওয| হয় তবে তাহাদিগকে ব্যবসাই বা করিতে 
দেওয়। হইবে ন! কেন, তাহার অর্থ বোঝা যায় না। নাবীদেব 
সম্বন্ধে আমাদের মন সন্কীর্ণতার চাপে পড়িয়| চীনে নাবীর পাঁয়েব 
মত ছোট হইয়। দিয়াছে। এ যুগে সঙ্ধীর্ণতা--তা সে ষে প্রকাছেই 
হেক-_-একেবারেই অচল। 


বারাণলী-বিশ্ববিদ্য।লয__ 


বাবাপসী-বিশ্ববিদ্যালযে আয়ের অপেক্ষা বারের মাতা বাড়িখ। 
উঠিযাছে। সম্প্রতি বারাণসী-বিখবিদ্য।লবেব বার্ষিক সভার অধিবেশন 
হইর়! গিয়াছে। এই সভায় ব্যযেব দিকে নজর রাখিয়ই পঞ্জীনেৰ 
সিঃ গঙ্গারাম একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিযাছেন। প্রস্তাবে বল! 
হৃইযাছে যে, ভাইন-্যাঙ্গেলাব বিশ্ববিদ্যালযেব কাজেই সমস্ত সময় 
নিযোগ করিবেন। বর্তমানে মূলধন লয় করিযা নিষদিত বাধ 
নিৰ্ব্বাহ কব। হইতেছে। অতএব শিক্ষকদেব বেতন হ্রাস করিয়া 
আঁষেৰ সমতা রক্ষা কর! হউক । 

তাহ! ছাড়! মিঃ ঈশ্ববণবণও একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিষাছেন। 
ভাহাব প্রস্তাবের মৰ্ম্ম হইতেছে এই, ঘতদিন শ্রীলোকদেব উচ্চ শিক্ষব 
স্থবন্দোবস্ত না হইবে ততদিন বিশ্ববিদ্যালয় নূতন কোনে! বিভ'গ 
থুলিতে পাবিবেন না। খণ কবিয়। কোনে! বাড়ীও নিশ্মাণ কর! 
হইবে না । 

প্রস্তাব দুইটি বে বিশেষভাবেই আলোচনার যোগ্য তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 
মান্াজে পণ-প্রথার জের-_ 

মান্রাঁজেব মাঁলীবার অঞ্চলে নাম্বদী নামে এক ব্রাহ্মণ সঙ্খদাষ 
আঁছে। বিবাহের সময তাঁহাদের বন্যা অভিভাবককে বেশ মোটা 
হাবে পণেব কডি গণিতে হয়। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, 
নানুদ্রী রমণীদের ভিতর ১৮ হইতে ৪* বৎসর বয়সেব কুমাবীব 
কিছুমাত্র অভাব নাই। বাংলাতে এই পণ-প্রথাৰ ফলে অনেক 
পিতা-মাতাকে ভিটে-মাঁটির মায়া কাটাইতে হইয়াছে, প্েহলতার ' 
মত অনেক কুষাবীকে মৃত্যুব শরণ লইয়! লাঙ্কুনার হাতি এডাইতে 
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হইয়াছে । বাংলার এই করুণ অভিনধ নাম্ুত্রী সম্প্রদাযের ভিতবেও 
অভিনীত হইতে সুরু হইয়! গিযাছে। নবীকন্ী ইলোম নামক স্থানে 
একজন নানুদ্রী রমণী বিবাহ্‌-সমন্তার সমাধানের জন্য নাত্বহত্যা করিয়া- 
ছেন। এই-সব সামাজিক গর্হিত প্রথ| জাতিৰ জীবনের মেরুদগুটাই 
ভাঙ্গিব! 'দেয | অথচ এ-সব অনাচারেব দিকে আমাদের নজর 
কড কম । 


পাচ লক্ষ টাক! দান 


করাচী হইতে সংবাদ আসিয়াছে পরলোৌকগত নাছিবশা 
ইদল্জি দিন্পা « লক্ষ টাক! দান করিয়। গিযাছেন। এই টাকার 
ভিতর হইতে খুবশেদ্বাই আঁশ্রদেব জন্ধ একলক্ষ টাকা ব্যয়িত 
হইবে। ৭৫,*** টাকা মামা বালিকা-স্থুলে, ২*,*** পার্শি-দরিত্র- 
ভাগারে, ৫*,*** টাক! লেডি, ডাফ বিন্‌ হাস্পাভালে, ২৮,** টাক! 
খুবুশেদ্বাই নাদিরশা হলে এবং ২২,*০* টাকা অনাথ-আশ্রমের 
গ্ ব্যয় কবিতে হইবে। এই-সব দাতাব অর্থসঞ্চয়ই সার্থক ! 
বিহারে ব্যয়-সঙ্কে চ-_ 

বিহারের ব্যয়-সঙ্কোচ-কমিটিব বে-সর্কাবী অদস্যেব! তাহাদের 
রিপোর্ট, পেশ কবিয়াছেন। এই রিপোর্টে বাৎসবিক ৫* লক্ষ টাকা 
ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা অনুমোদন কব! হইয়াছে । কমিটিব সদগ্যবা 
ব্যয়-সক্কোচের পন্থ! নির্দেশ কবিতেও কম্ছর কবেন নাই। তাহার 
বিভাগীয় কমিশনারের পদ অনাবশ্যক বলির। তুলিয়! দেওয়ার 
প্রস্তাব করিয়াছেন । কোন্‌ কোন্‌ পদে ভারতীধ সিভিল সার্ভিসেব 
লোকের বদলে প্রাদেশিক সার্ভিসে লোকের নিয়োগ কবিলে 
ব্যযেব মাত্রা কমিতে পাবে সে কথাও তাহারা উল্লেখ কবিয়াছেন। 
ইতিপূর্বে মধ্য-গ্রদেশেব ‘র্লোকক’-কমিটির রিপোর্টের কথা আমরা 
এই 'প্রবাসীতে'ই উল্লেখ করিয়াছি। তাহাব| ৮* লক্ষ টাকা 
ঝাগাইবার পথ দেখাইয়। দিয়াছেন। তাহাদের রিপোর্টেও বিভাগীয় 


কমিশনাবেব পদটি অনীবশাক বলিয়। তুলিয| দিবা প্রস্তাব করা . 


হইয়াছে । 
গুজরাটে পিকেটিং 

গুন্রাটে বল্লভভাই পটেলেব নেতৃত্বে জোর পিবেটিং আবস্ত 
হইবাছে। ২৫** স্বেচ্ছাসেবক নাকি এই পিকেটিং চাঁলাইবার অন্ত 
প্রস্তুত হইয়া আছেন। শ্রেচ্ছাসেবকেব দলে মহিলাবাও ঘোগ 
দিবেন বলিযা শোন! যাইতেছে। 


সম্প।দকেব অর্থদণ্ড-_ 


গত ৮ই অক্টোববের “বোম্বে ক্রনিকেলে” “Long live our 
18085” শীর্ষক একটি প্যাথ। বাহির হইবাছিল। এই প্যাঘ! 
প্রকাশের দ্বাব আদালতকে অপমান কবাব অপবাধে কিছুদিন 
পূর্বে সম্পাদক মর্দাডিউক পিক্থল অভিযুক্ত হইযাঁছিলেন। গত 
৬ই ডিসেম্বৰ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচাবপতি মিঃ ক্রাম্পের বিচাবে 
মিঃ পিকৃথলেব পাঁচ হাজার টাকা জবিমাঁনা হইবাছে। প্রেস- 
আইন উঠিয়া যাওয়াতে সম্পাদকের! নিশ্চিন্ত হইতে পাঁবিয়াছেন বটে ! 
শ্রী হেমেন্ত্রলাল রায় 
অসাধুতা নিবারণের সৎচেষ্টা-_ ৃ 
ঘুষ নিবাবপের চেষ্টা ।_আজকাঁল আফিম আদালত আদি সকল 


স্থানেই ঘুষ না দিলে কোন কাজই হইবার নহে। ঘুব লওয়া 
ঘেষন পাঁপ, ঘুষ দেওয়াও তেমনি পাপ) তবুও ঘুষ মা দ্বিলে 


প্রবাপী_-পৌষ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





কোন কান্ত হব ন! বলিয়া লোককে এই ঘুষেব অন্ত অস্থির হইতে 
হব। বুধ দেওয়! ও লওয়া দুই-ই আাতীব অধঃপতনেব একটা 
লক্ষণ। সপ্রতি কি প্রকাবে এই ঘুবে আদান-প্রদান বন্ধ 
কবিতে পাঁবা বাঁধ, তহ্‌দ্দেশ্যে শীবাটেব উকীল-ব্যাবিষ্টারগণ সন্মিলিত 
হইব! একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সমিতি কিরূপে | 
কোর্টের কেরাণী এবং অস্থান্ত কর্মুচাবীদেব ঘুষ গ্রহণে নিবৃত্ত করিতে ' 
পাবেন, ভাহাব চেষ্ট! করিবেন। বদিও বর্তমানে সকলেব বেতন 
বাড়িধাছে এবং জিনিসপত্রের দবও কিছু কমিযাছে, তথাপি এই 
পাপ নাকি ক্রমে বাঁড়িতেছে। এখন সকল স্থানেই যদি 'এই-. 
জাতীয় পাপ দুব কবিবার চেষ্টা কর! হয, তবে হয়ত কতকট! 
সুফল ফলিতে পাবে। 

-নীহার 


বাংল! 


বাংলায় হিন্দু ও মুসলমাঁন-_ . 
হিন্দুজাতির? সংখা! হাঁস, মুসলমানের বংশবুদ্ধি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভাব অধিবেশনে ললিতমোহন সিংহরাষের জিজ্ঞাসাব উত্তবে মাননীয় 
স্থবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায বলেন ধর্শ্ম হিসাবে জন্ম-তালিকা লওর়। হয় 
না, কাজেই কতজন হিন্নুব জন্ম হইযাঁছে এবং কতজন মুসলমানেব জন্ম 
হইয়াছে তাহ! নির্বাচন কব! কঠিন ব্যাপার । তবে গত দশ বৎসরে 
নিয়লিখিত সংখ্যায হিন্দু-মুসলমীনের মৃত্যু হইয়।ছে__হিন্দু--৬৪৭১৭১২, 
মুদলমান--৭৪৭৯৭৪২, গত দশ বৎসবে হিন্দুবা শতকরা একজন 
বাঁডিয়াছে, আব মুসলমান শতকব! «টি কবিয়! বাড়িয়াছে। এই ছুই 
জাতির লৌকসংখ্য| ১৯১১ ও ১৯১২ সালে এইরাপ ছিল £_. 
হিন্দ (১৯১১) ২০৩৬৩৪৯৩ 
(১৯১২) ২*১৭১৯৮৮ 
মুদলমান_-( ১৯১১) ২৩৯৮৪৬২১ 
(১৯১২) ২৫২০৩৫১০ 
সেন্সাস-অফিসাব এই বিষয়ে তাহা বিপোর্টে সমস্ত বিশদকূগে 
লিখিবেন। ডিবেক্টব অবপাঁব্লিক্‌ হেলুখেব কথ! এই যে পূর্ববঙ্গের 
অধিবাসীদের মধ্যে অকিকাংণই মুসলমান | পূর্বববঙ্গে প্রচুব বৃষ্ঠিপাতেৰ 
অন্ত কৃধিকার্য্য খুব ডাল চলে। আবার ভয়ানক বন্ত। হওয়ায় পূর্ব 
বঙ্গে ম্যালেবিয়া হব না। ১৮৭২ পৃষ্টা হইতে পূর্বববঙ্গে হিন্দুজাতিব 
অধিবাসীর সংখ্য। শতকরা! ৭*টি বাড়িয়াছে, পক্ষান্তবে পশ্চিমবঙ্গে 
শতকব! ৫টি লেক বাঁড়িয়াছে। বল! বাহলা পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর বাস 
অধিক। ময়মনসিংহে ৪৯ বৎসবে জন্মেব হাব শৃতকবা একশতেবও 
বেশী হইয়াছে, পক্ান্তবে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্গী বিভাগেব অনেক 
জেলায় সত্যসত্যই লোক-সংখ্য! কমিতেছে। মুসলমানের মধ্যে বাল্য- 
বিবাহ নাই ও বিধবা-বিবাহ আঁছে বলিয়া মুসলমানের সংখ্য! বৃদ্ধি 


হইযাছে। 
“-হিন্মুস্থান 


সর্বনেশে নেশা 


আবগ্ারী আঁয়। এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট, বা মাদক-দ্বব্য-বিভাগে 
ভাঁরত-সর্কাঁবের বৎসরে বৎসরে প্রচুব আঁয হইয়। থাকে । এই 
আয়েব পরিমাপ ক্রমাগত বাঁড়িয়াই চলিয়ছে। আমর! নিয়ে গত দশ 
বৎসরের আষের একটি ভালিক। দিলাম | 


লি 


| 


টি 


ওয় সংখ্যা | দেশ-বিদেশের কথা-বাংলা 
৬৫ ৯পাত্পাস্পিস্সিরিসিিসরিসিাস্পাসিপাসপিসিতিাস্পাস্াস্িপাসিরাস্পিসিপাস্পান্সসি্াস্িিসপিস্িাসিাস্সিপাসিা 
সন আয 
১৯১৪-১১ ৭৪৩০৩১৪ পাউণ্ড 
১৯১১-১২ 9৬০৯১৫% bd 
১৯১২--১৩ ৮২৭৭৯১৯ 
১৯১৩--১৪ ৮৮৯৪ ৩০৪ ৮ 
১৯১৪ ৮১৫ ৮৮৫৬৮৮১ # 
১৯১৫-১৬ ৮৬৩*২*৯ be 
১৯১৬-১৭ 2২১৫৫৯৯ tl 
১৯১৭-২৮ ১০১৬১৭০৬ 
১৯১৮-১৯ ১১৫৫৭৫১৮ 3 
১৯১৯-২০ ১২৭৫২৩৫৭ এ 
১৯২০--২১ ১৩৬৭৪৭০৪ ৯ 


দেবমদ্দিবেব মত ভাঁবতের সর্ববস্থানে এখন ম।দক দ্রব্যের দেকানগুসি 
বিবাঞ্জ কবিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর আদেশ--এ পাপ ভাবত হইতে 
বিধুবিত কবিতে হইবে । কিন্ত এ কথায় জাতি এখনও কান দ্য 
নাই। চীন-গবমেন্ট নিজেব দেশেৰ পঙ্গে অহিতকর আনিষ। 
অতকালেব পুঝানো! আফিংখোব জ।তিব আফিং এক মূহুর্তে বন্ধ কবিব 
দিলেন-_চীন সব্কাৰেব অত বড একট। বিবাটু আব্গার আব বন্ধ হইয়। 
গেল, আব আমাদের দেশে উত্তবোত্তর এই পাপেব বৃদ্ধিই হইভেছে। 
-বঙ্গবন্ধ 
আমাদের সব চেয়ে বড বিপদ এই যে আমব| ক্রমেই চবিত্রহীন 
হইধ! পড়িতেছি। 
একট! জাতি কি পরিমাণ মদ ও গাঁ! খাষ, তাঁহ। বিচাৰ কবিয়া 
ধ্ীজাতিব চবিত্র কিঝাপ তাহ। বলিতে পাব! যায । যদি দেখ! ষায যে 
কোন দেশেব লোক নে। ত্যাগ কবিতেছ্ছে, তাহ। হইলে বুঝিতে পাবা 
বাঁধ যে, ইহাব। ধর্ম-কর্শ ও নীতিতে ক্রমে উন্নত হইতেছে! আবাৰ 
যদি দেখা যায় যে কোন দেশ ক্রমে অধিকতৰ পৰিমাণে মছ ও গাঁজা 
গ্রহণ করিতেছে--তাহ। হইলে বোঝ! যাইবে যে, নেই দেশ ক্রমে 
অধঃপতিত হইতেছে । 
নিয়ে হিদাবটব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোঝা যাইবে যে আসব! 
কত দ্রুত ধৰ্ম্ম ও চরিত্র খোয়াইর। পণ্ড হইযা পড়িতেছি। 
বন্ধসান ভেল! হইতে গভমেন্টেব নিম্নলিখিত হারে আবগাবী 
আধ হইয়্ছে :- 
১৮৯০-১৮৯১ সালে--২,৭৫,** টাক! 
১৯**-১৯০১ সালে--৪,৭৪,*** টাক! 
১৯০৮-১৯০৯ সালে- ৭,৫১১১** টাকা 
১৯১৬-১৯১৭ সালে-_৭,১৯,৬৩১ টাকা 
১৯১৭-১৯১৮ লালে--৭,৪৩,১৮৭ টাকা 
১৯১৮-১৯১৯ সালে--৯,৮.,১৯৬ টাঁক। 
পাবন! জেলাব লোক-সংখ্য| প্রায় বর্ধমানের সমান। 
আব্গাবী আয় 
১৯১৬-১৯১৭ সালে--৭৯,*৫২ টাকা 
১৯১৭--১৯১৮ সালে--৭৮,*৮২ টাকা 
অর্থাৎ পাবন! ভেলাব প্রতি লোক গড়ে যতখানি মদ গাঁজ] চবস 


সেখানে 


ইত্যাদি সেবন করে, বর্থসান তাঁচার চেযে দশ গুণ বেশী । 


গভমে'ন্টেব ১৯*৮-১৯*৯ সালেব রিপোর্টে প্রকাশ যে বর্মন 
জেলায প্রতি ৩২ বর্গ মাইলে একটি কবিষ! মদেব দোকান আছে। 
এখন তাহা আবও বাঁডিয়াছে। এবং প্রতি দশ হাজব লোকেৰ নিকট 
হইতে গভমে ৭. ৪,৭৯৭ টাক! আব.কারী আদায় পাইঘাছেন। এখন 
তাহা আবও অনেক বাড়িবাছে। 


2৯৩ La 





৪০৩ 


সমস 





AANA 


সমস্ত মদ গাঁজ! তাঁড়ি চবস প্রভৃতি নেশাব দোকান গভমেন্ট, 





ইচ্ছ। করিলে তুলিয়! দিতে পারেন । অণবা দোকানওুলিৰ সংখ্যা ক্রমে 
কমাইয! তিন ব| পাঁচ বৎসর পরে এজেবাবে বন্ধ বরিতে গাবেন। 
মার্কিন্‌ গভে্ট, ফুক্তবাক্য-মধে: সমস্ত মদেব দেকান বা মদের 
ব্যবসা তুলিয়। দিযাছেন। 

ভারতগভমেন্ট, আঁব্গারী বিভাগ তুলিযা দেন নাই, গবস্ত 
গ্রভর্ণমেন্টেব এমন ব্যবস্থা! কবিষা দিষাঁছেন যাহাতে সকলে নিরাপদে 
অনায়াসে মদ গান! চরস প্রভৃতি সেবন কৰতে পারেন । দেশবাসীকে 
দোকানের নিকট দাড়াইয! নেশ! কৰিতে সবিনয়ে নিম্ধে করিয়াছিলেন 
বলিয়া গভমেন্ট, মহাবাষ্টনেত। কেল কাব প্রভৃতি এত শত দেশ- 
নেবককে ভারতবর্ষের নানা খানে দিত শবিয়াছেন । 

বৰ্দ্ধমান 

বাঙ'লীব দুর্দশা__ 


ভাঁবতবধেব স্বাধীনত! নাই, সাম্য নাই। সদ।ধ কাঁলায়, ইংরেজে 
বাঙ্গালীতে এক বিষন বর্ণ-বৈষম” প্রতিমুনূর্তে স্মধণ কবাইয| দেয়, . 
আমব! প্নিক্তবাঁসভূমে পববাসী'; | 

বর্ধমান জেলাঘ অনেক কধলার খনি আছে। ধাহাব এইসব 
করপাব খনিগুলিব ভিতরেব কখ। অবগত আছেন ওাহদিগকে প্রতিদিন 
এই বর্ণ-বৈষম্যেব গভীব অপমানে ইতিহাস জালা দেয়। পাহে 
গ্রতবাদ করিতে গিয়। আপনাৰ সর্ববন।ণ সর্বব!/গ্র হয, এই ভয়ে কষলাৰ 
ব্যবদাযেব ভিতবকাব ব্যভিচ|বেব কোন প্রতিবাদ হয ন|। বথেচ্ছ।- 
চাবিণী প্রভূশভি্ব মহীয়সী ছুষ্ঘলতা এই ঘে ইহা প্রতিবাদ সহ্য করিতে 
পাবে না। 

এদেশীষদেব এই কলার খনির ব্যবমায় কবিতে "গলে বিস্ষেভাবে 
দুইটি জবিচাবেব কঠিন নির্য্যাতন লীরবে ভোগ কবিতে হয়। প্রথমটি, 
খনি স্থাপিত হইলে কয়ল। ওয়াগনে বোঝাই দিবার অন্য নিকটে 
সাইভিংএব (51618 ) অভাব ; দ্বিতীয়টি এদেশীলগণেব যথে।পযুকু 
অথব। ইউবোপীযর় মালিকগণেব সমান ওযাগনের সাপ্লাই না পাওয়!। 
এই দুইটি অবিচ'বে এ দেশীর খনির মাঁলিকগণ্রে যে কত সময 
কত কত সর্বনাশ হইযাছে তাহাব ইয়ত্তা নাই। 

--বৰ্দ্গান 

বন্তাষ ক্ষতির প্‌র্মাণ_ 


বাজসাহীর কালেক্টব সাহেবের বিপোর্ট' হইতে দেখ! যাব যে 
এ জেলায় ১২** বর্গ মাইল স্থান জলগ্নাবিত হ্ইয়া ৪২১৭১৩ 
লোকেব ক্রেশের কাৰণ হইয়াছিল। নওগাঁ মহকুম! হইতে ৬৩ 
জনেব মৃত্যুব সংবাদ পাওয়। পিযাছে। সমস্ত জেলায় ১৪** প্রে|- 
মহিযাদি বিনষ্ট হইযাছে। ২৭৯৪৯, গৃহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। 
আমন ধাঁনাও যথেষ্ট পবিমীণ বিনষ্ট হইখাছে। কিস্ত তাহাব 
কাবণ একমাত্র বন্যাব জলই নহে । ১৯২১ সালেব অক্টোবৰ 
হইতে জুন পর্যন্ত ব্ষ। ন! হুওষাষ কৃষকগণ সমবমত চাষ আতস্ত 
কবিতে পাবে নাই, এবং বন্যাব পৃর্ধেও ধান্য অন্যান্য বৎসরের হয 
বর্ধিত হইতে না পাঁবাঁতেই হঠাৎ বে জল আসিয়। উপস্থিত হয় 
তাহাতে অধিকাংশ ধান্য ডুবিয! গিয! এই অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াহে। 


--খুলনা 
উত্তরবঙ্গের বন্1__বঙ্গীয ব্যবস্থাপক সভায় সৈনদ এবৃফান আলীব 
প্রশ্নে বর্ধমানের মহাবআ! বন্য -বিধ্বস্ত স্থানের নিয়লিখিতরূপ বিতরণ 
দিয়াছেন -- 
বন্যা-বিধ্বস্ত স্থানে আযতন-রজসাহী ১২ শত বর্গ- ছি 
বগুড! ৪০৫ বর্গ-সাইল, পাবন। ২ শত বগ-মাইল। 


৪১৪ 

বন্তা-পীড়িত অধিবাদীগপেব সংখ্যা রাঁজসাঁহী__-৭৪১,৪৩৭ ; 
বগুড়া-_-২৪৯৫৬৭ ; পাবনা --৭*১** | 

বস্তায় নষ্ট গৃহের সং্যা_রাজদাহী ৭৯৪৪০, বগুড়া-_৮৩৬৮৬ 
পাবনা ee | 

অর্থাৎ বন্যাবিধ্বস্ত স্থানেব সোট আয়তন--১৮*৫ বর্গমাইল; 
নষ্ট গৃহের সংখ্যা প্রায় পৌণে ছুই লক্ষ ;--বন্তাপীড়িত মোট অধিবাসী- 
সংখ্যাও প্রায় তজ্বূপ | j 

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি ও অন্যান্য স্থানীয় সংবাদদাতাদের বিবরণ 
হইতে আমরা জানি যে, প্রকৃতপক্ষে লোক্সানেব পবিমাণ ইহা 
অপেক্ষা চের বেদী । যদি গবমেন্টের হিসাবই ঠিক বলিয়া, ধরা 
যায়, তাহ। হইলেও ব্যাঁপাব কিরূপ ভয়াবহ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় 
না। অথচ ইহার প্রতিকাবের জনা গবমেন্ট, প্রকৃতপক্ষে কিছুই 
কবেন নাই বলিলে হয়। বর্ধমানের মহারাজাব কথাব বোধ হয, 
আচার্য্য রায়ের ঘাঁড়েই বোঝাটা চাপাইয়! দিয়া সর্কার-পক্ষ পাশ 
কাটাইযা দাড়িষাছেন। অন্য কোন সভ্যদেশের গবসে ন্ট. কি এরূপ 


করিতে সাহস করিত? ৫4 3 

উত্তব-বাঙ্গলাব জলপ্লীবনে ৩০০* মস্জিদ্‌ ধ্বংস।__বস্কাপ্রাবিত 
দেশে অন্যান ৩*** তিন হাঁজাব মস্জিদ্‌ ধ্বংস হইয়াছে। এক্ষণে 
এই-দকল খোঁদাব খব ( মস্জ্জিদ্‌ ) ষেমন-তেমন ভাবে নির্দাণ কবিতেও 
প্রত্যেকখানি গৃহে. €*২ টাকা গড়ে খবচ হইবার কথ! । সুতরাং 
৩*** মস্জিদ্‌ নির্মাণে-দেড় লক্ষ টাকা! আবশ্যক। বঙ্গের ধর্মপ্রাণ 
দানশীল মুসলমান ল্রাতৃগণ চেষ্টা করিলে এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ 
কব! অসম্ভব নহে । আব সম্জিদ্‌-নিৰ্ম্মাণে সাহায্য কর! এক 
মহাপুণ্যানুষ্ঠান ৷ 

__কাশীপুব-নিবাঁসী 

বাংলায় ভাকাতি-- | 

গত অক্টোবব মাঁমে বাঁগ্গাল!য সর্ববমদ্ধ ৫*টি ডাকাতি হইয়াছে 
উহার. পূর্ব ও তৎপুর্ব মাসে ,যখাকমে ৪৩টি, ও ৬২টি ডাকাতি 
হইয়াছিল । গত ৪ঠ নবেম্বৰ যে সপ্াহ শেষ হইযাছে, তাহাতে 
সমগ্র বাংলাদেশে মোট ৭টি ডাকাতি হুইয়াছে,। 


দান ও সদহুষ্ঠান-_ 

বন্।-সাহায্যে ৩*শে নভেম্বব পর্যাপ্ত ৫ লক্ষ ১৪ হাজাব টাক! আদায় 
হইয়াছে । --বাসন্তী 
বন্তাগীড়িতদিগের সাহায্য ।-ন্দামর! গুনিয! আনন্দিত হইলাম বে 
স্থানীয ড্রামাটিক ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ ২য় বঙ্গনী “বঙ্গে বগা” অভিনয-লক্ষ 
অর্থ হইতে ১২*২ টাকা উত্তরবঙ্গ-বস্াপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে 
প্রেরণ করিয়াছেন! . 


-বলরত 


<  মালদ্রহু-সমাচার 
বস্তায় সাহাব্য।-_চন্দননগব হইতে বস্তায় সাহায্যেব জন্য প্রেরিত 
সাহায্যের তাঁলিকা--লারী-ভিক্ষা-সমিতি ২৫৩২২) La société de 
Paris seanx (7) ৩:১, প্রবর্তক-দভব ৭৩৮, সাহাধ্য-রজনী 
৮৬৭১ দু ব্ৰাহ্মপ-সভ!| ৮২২, তিলিজাতি-হিতৈষী সভ! ১০৭৯৪ 
বন্দি ৭৮৮ খণ্ড; চুঁচুড়া হইতে বাবু সৌবেন্দ্রমোহন শীল ১**২, 
অনাথতাগ্ডার ৬৩২, ম্বদেশী-প্রচার সমিতি ৭৯২. । 


- চুচুড়া-বার্তীবহ 
তাঁরকেখরের মোহাস্ত উত্তরবক্রের বন্তাপীড়িত লোকদের সহাষ্যার্থ 
$£*?- টাকা দান কবিয়াছেন।, - শবযুশ্ 


প্রবাসী__পৌর, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মেখবের মহত্ব ।--বি, আই, এস, এন, কোম্পানীর ডক্-বিভাগের 
কয়েকজন কেরাণী বঙ্কা-পীড়িতগগের অন্ত সালথিয়। হাওড়ীয় ভিক্ষা 
করিতে ফাইলে ও *বিভাগে নিযুতত মেথর হিলকরাম ১২ টাকা 
তাহাদিগকে দান করিয়াছেন । 





স-জীগরণ 


স্‌ 
খন্দর-প্রচারে মহিলার দান।-_পরলোকগত স্থনাসধন্ত ব্যারিষ্টার ' 
ডাবলিউ সি বনাজ্জাব কন্কা মিসেস্‌ বেলা গতপুর্্ব রবিবার বাগ- 
বাঙ্জারেব খদ্দর-মেলায় দেশের কান্দে € হাজার পাউণ্ড ( নু'নাধিক 
৭৫ হাজার টাক!) দান করিবেন বলির! প্রতিশ্রুত হুইয়াছেন। 
শুনিলাম তিনি ওঁ টাকা খদ্দর প্রচারে ব্যয় করিবাব অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিযাছেন। 
-_ ২৪-পরপণা-বার্তাবহু 
দাতব্য চিকিৎসালয় ।_যশোহব জেলাঁব বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত 
সারদ। থানার এধীন কাঁয়েব! গ্রমনিবাদী মনোমোহন পাড়ে মহাশয় 
সম্প্রতি & গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিবাছ্েন। 
প্রত্যহ এখানে ১৫০২** রোগী চিকিৎসিত হইতেছে। ১৫০, টাকা 
বেতনে একজ্রন অভিজ্ঞ ডাক্তাব নিযুক্ত হইয়াছেন। | 
_হিননুস্থান 


আমাদের কীখি মহকুমার সাবিশদা-নিবাণী প্রীযুক্ত যোগেন্নাথ 
করণ মহাশব গত রাসপূর্ণিমার দিন মারিশদ। তেলীপুক্ব-পাড়ন্থ 
তাঁহার ক্ষুল-বাটাতে ভাহাব হ্বর্গগতা জননী প্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াব 
স্মৃতিরক্ষার্থ "লক্্ীপ্রিয়। হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়” নামে 
একটি নুতন দতব্য-চিকিৎসালয়, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যোগেন্র- 
বাবুর এই অনুষ্ঠান অতীব প্রশংসনীয়! স্বচিকিৎসকের অভাবে 
প্ল্লীবাসীদ্বিগৰে যে কি দুৰ্দশ| ভোগ করিতে হয়, তাহা! আর কাঁহাবও 
অবিদিত নাই। এই হতভাগ্য দেশে প্রতি ২৪,*** লোকেব মধ্যে 
একজন করিয়া. শিক্ষিত ডাক্তার পাওয়া! যার। যাহ! হউক, মর! 
আপ! করি, এই নবগ্রতিঠিত চিকিৎসালরটির দ্বাবা উক্ত অঞ্চলের 
জনসাধারণের একটি বিশেষ অভাব দুব হুইবে। _ এজন্য আমরা 
যোগেন্্র-বাবুকে অন্তরেব সহিত ধন্যবাদ দিতেছি ! 
-াশীহাব 


আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্রের বদান্ততা_ | 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থ! নিতান্তই শোচনীয় বলিযা 
আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র বিন! পারিশ্রমিকে পুনরায় .পাঁচ বৎসরের অস্থ 
বিজ্ঞান-কলেক্রের অধা!পনার ব্রতী হইয়াছেন। ডাহাব প্রাপ্য টাক! 
বিশ্ব-বিদ্যালয়েব বিজ্ঞান-বিদ্যালর়ের জস্ভই ব্যয়িত হইবে। ইহাবই নাম 
প্রকৃত ত্যাগ । | 
বর্ধমান 
দানশীলতা 


পরলোকগত স্তব উইলিয়ম মারার ভারতবর্ষে সিভিল সার্ব্বিল 
বিভাগে চাকৰী কবিতেন। তিনি উইল কবিয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় 
কলেজে পঁর্তাল্লিশ হাজার টাক! দান কবিয়াছেন। তাহ! ছাড়! 
মা্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি পঁয়তাল্লিশ হাল্লার টাক! দান করিয়।- 
ছেন। স্যার উইপ্য়িস যত টাকা মাহিন! পাইতেন আমাদেব দেশীয় সিবি- 
লিয়ানের৷ অনেকেই তত টাক! মাহিণ! পাইতেছেন অধবা পাইতেন ; 
কিন্তু বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ত দুয়েব কথা, স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় 
সম্বন্ধে কোনে! দিবিলিয়ানকে উপুড়হ্‌ন্ত করিতে দেখা যায় না। 


শু. 


ক 


৩য় লংখ্য। ] 


লাও শী লা লাচিত ৮৯ পা লা পাটি পা পা পাটি লও লা পি লাম প 


স্তর উইলিযামের উইলে আর-একটি দেখিবাঁৰ শ্রিনিস আছে। 
তিনি যখন মাঁত্রা্দে চাকরী করিতেন, তখন কাদ্লিরাপাম নামক 
ষ্ঠীহার একটি ভৃত্য ছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাহার প্রভুভক্ত 
হৃত্যের কথ! ভুলিয়া! যান নাই। ভূত্যের জন্ত তিনি বাৎসবিক 


১. ৮ ছুইশত টাকার বন্ষোবস্ত করিয়| গিষাছেন ; বিদেশী ভৃত্যেব জন্ত 


La 


সি 


এইভাবে অর্থের সংস্থান করিয়। 
কব্জন আছেন? 


গিখাছেন এক্লপ বাঙ্গালী 


-মৌঁন্লেম হিতৈষী 
শ্রীযুক্ত স্ববেজ্্রনাথ ঠাকুরের দেশগ্রাণন্তা__ 

যে-সকল ব্যক্তি দেশমাতৃকাঁব দেবাব নিমিত্ত সর্ববন্ব ত্যাগ কবিয়া 
মন্গযানীর স্যাষ কঠোর জীবনযাপন কবিতে অভিলাধী তাহাদেৰ জন্য ভার- 
তেব সর্বত্র আশ্রম স্থাপন কর! একান্ত প্রযেজন। এরুপ আশ্রমে তাঁশ্রয 
লইয়া শ্বদেশ-প্রেমিক বীবেব দল ব্বদেশকেই একসাব্র ধর্ণরূপে 
গ্রহণ কবিবে এবং কঠোব সাধনায় পৃত হৃইয়! ভাবতেব গ্ণশক্তিকে 
পৰিচালিত কবিবে। কোন কোন ব্বদ্েশ-সেবী উত্ত-প্রকাঁৰ একটি 
প্রস্তাব লইয়| জমিনাব শ্রীযুক্ত নুবেন্্রনাথ ঠাকুব সহাশযের নিকট 
উপস্থিত হইলে, তিনি কুষ্টিয়ীয মোঁহিনীমিলেব সম্মুখে তাঁহার ঘে 
অমি আছে তাহা হইতে পাঁচ বিঘা জমি কথিতবণ একটি আশ্রম 
স্থাপনের অন্ত দান করিতে প্রতিশ্রুত হইযাছেল। এ জমিব বর্তমান 
বাজার-দব ৫***২ টাকাব কম নহে এবং খাঁজালা বিখ|-প্রতি 
৮*২ টাকার কম হইবে না। ঠীকুববংশের দেশপ্রাণতার কথ! নুতন 
নহে। বহুগ্গেত্রে বছবাৰ কথিত-প্রকার দান স্থবেন্্র-বাবুবা 
করিয়াছেন। বে দেশে হুবেন্্রবাবুর মত স্বদেশ-গ্রেনিক বর্ত্তমান 
আছেন, সে দেশ কখনই হতভাগ্য নয়-দে দেশের এখনও 
ভবিষ্যতেব আশ! আছে। আমবা দেশপ্রাণ হুবেন্দ্রনাথেব স্বা্্য 
এবং দীর্ঘঙ্গীবন কাঁমন! কবি। 

বজেব ধনী, মহাজন ও জসিদাব সম্প্রদায় হুরেজ-বাবুব পৃত- 


প্রদ।দ্ধ অনুনরণ কবিয! বঙ্গভূমিকে স্বর্গ কবিয! তুলুন! দেশ প্রেমে 


uA 


বন্যায় সাবাদেশ প্লাবিত কবিয়া বঙ্গদেশই সমগ্র ভাকতেৰ স্বাধীনত|- 
জয়ী বীরের জন্ম দিউক । 

'সেবাশ্রম__ _জাখবণ 

মক্ছুমপুবের ধর্মপ্রাণ দেশহিতৈষী গোসাঞী বলদেহানন্দ পিবি 
মহাশয় স্বীয় ভবনে একটি সেবাশ্রম খুলিযাছেন। তিনি নিজ ব্যয়ে 
একজন সুদক্ষ চিকিৎসক ও দুইজন সেবক রাধিয়। সেবাশ্রম 
চালাইতেছেন। চিকৎসক মভাঁশষ খবব পাইলেই বাডী বাড়ী শমন- 
করতঃ ওধধ-পথ্যাদির ব্যবস্থ। করেন। 

-মালদহ-নমাচাঁক 

কালনাৎ নাইট স্থল 

কয়েকজন সদিচ্ছ। প্রণোদিত যুবকের উদ্যমে ১৯২১ সালের ১ল। 
জানুয়ারী কাল্নাব টাউনহলে একটি নাইট্‌-স্কুল খোলা হব। অশিক্ষিত 
শ্রমীবীগণকে মোটামুটি জ্ঞান দিবাব উদ্দেশ্য থাক'য় তাহাব নাম 


দেওয়। হয The Working Men's Insitute শ্রমজীবী-বিদ্যালয ! 


yx 


-পল্লীবাসী 

আমাদেব গো-নমন্য = 
বর্তমানে আমাদের দেশে যে-সব গরু বহ্বাছে সংখ্যা ও গুণের 
হিনাবে তাহাদিগকে শ্রেণীতে বিভাগ কবলে দেখ! বায কৃষিকার্ধ্য 
সম্পাদন ও দুগ্ধ সবৃববাহেব পক্ষে তাহা নিতান্ত সাঁগান্ত । 
পৃথিবীৰ অন্থাম্ক দেশের সহিত এ দেশে লোকসংখ্য ও ন্েত্র- 


দেশ-বিদেশের কথা-_বাঁংল। 


পা পা পাটি লাখ পাটি ছা বাসস বাসি পাপা পা ANN পাপা পান আপস NAN AN PN পাটি পাপা ৯ লা 
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ফলের একট! তুলনামূলক সমালোচন! করিয| দেখাইলে প্রমাণিত 
হইবে যে, এ দেশের গো-সংখ্যা যতটা মনে কনা যায় তাহা 
কিছুই নহে। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে প্রমাণিত হুইবে ভারতের 
লোক-সংখ্যাব অনুপাতে গরুব সংখ্যা ডেন্মার্ক অপসশ্ন। শতৰুরা 
২৫ ও নিউজিল্যাণ্ড অপেক্ষা শতকব| ৫* কম; আবাব ক্ষেত্র- 
ফলেব অনুপাতে ভারতেব গৌ-সংখা। ডেন্‌মার্ক অপেশ্বা শতকবা 
4০) এবং নিউজিল্যাও অপেক্ষা শর্তকবা ১২৫ কম। 

গকব সংখ্যা £-বুটিশ ভাবতে ১৪৫০০১০০৪ ;ডেল্মার্কে ২০০০০০০; 
নিউলিল্যাণ্ডে ২০:০০০০। 

লোক-সংখ্যা £-_বৃটিশভাবতে ২3৪২৬৭৬০০ ; ডেন্ষকে 
২৯৫**০০৯ ; নিউজিল্যাণ্ডে ১২০০১০০ | 

প্রতি এক শত লোকে গোঁ-নংখ্যা :_বৃটিশভীরতে ৫৯ 
ডেন্মার্কে ৭৪ ; নিউজিল্যাণ্ডে ১৫*। 

প্রতি এক শত একর জমিতে গরুব সংখ্যা £-বৃটিশ ভাবতে ১৪৫) 
ডেন্মার্কে ২২ ; নিউজিল্যাণ্ডে ৩২ 

সম্প্রতি ভাবত-গব:মন্ট, যে একটি প্রাদী-বিববণী ( live-stock 
statistics ) বহিব করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাষ, আমাদেব দেশে 
১৯১৪-১৫ খৃঃ অন্ধ হইতে গোধনের সংখ্যা হস পাইতেছে ; সে 
সময় আমাদের দেশে গরুব সংখা! ছিন ১৪৭০১০৪০০ ; ১৯১৯-২০ 
খৃষ্টাব্দে ইহাব সংখ্য দাঁড়াইয়াছে ১৪:***** ; সুতরাং দেখা 
বার যে ৫ বসবে শতকবা ২টি গৃক লোপ পাইয়াছে, এই ধ্বংস 
উপেক্ষাব বিষব নহে। 

এখন দেখা যাউক, আমাদের ভুমি-কর্ষণের জন্য বলদ এবং 
দুগ্ধ-দানেব অন্য পবস্থিনী গাভী যথেষ্ট আছে কিনা? অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ গবেষণ! করিয! স্থির কবিম্বাছেন, এক জোড়! বলদ 
প্রত্যেক খতুতে মাত্র ৫ একর ভূমি কৰণ করিতে পাবে। নিচে 
যে তালিক! দেওযা হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রতীষমান হইবে হে 
বৃটিশ ভারতে প্রায় ২২৮০*০**০ একর কৃষিক্ষেত্র বহিয়াছে, হে 
কর্ষপ-বলদ আঁকতে তাঁহাঁব মধ্যে শতকব। ২৫টি বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল 
ও শিশু); অপব ২৫টি গাড়ীটান! প্রভৃতি কাঁধ্যে ব্যবহৃত হয় 
এই ভাবে অর্ধাংশ পৰিত্যক্ত হইল। নুতবাং প্রায় ২ কোঁটি ৪, লঙ্গ 
বলদ মাত্র কৃষিকার্যের জন্য অবশ্ষ্টি রহিল ; ইহাতে প্রত্যেক জোড় 
বলদ প্রতি খধতুতে ১৯ একব ভূমি কর্ষণ করিতে হয; কিন্ত 
এই ১৯ একব জমি চাঁষ কবিতে প্রকৃতপক্ষে ৪ (জোড়া বলদের 
আবশ্যক । 

গাঁভীব অবস্থাও এইকপ শোঁচনীব! বৃটিশ ভাবতে লোকসংখ্য। 
২৪৪২৬৭০*০ এবং ছুগ্ধবতী গাভীব সংখ্যা প্রা ৫০০০০০০০ | 
কাপ্তেন মাটুসস ও মিঃ জে, আব, রাক্উড এর মতে প্রত্যেভ 
গাভী বৎসরে ৭ মাস গড়ে প্রতিদিন ১'০ দেব মাত্র হুধ প্রদান 
কবে। এই হিসাবে আমর! দেখিতে পাই যে ভারতের প্রত্যেক 
লোক গড়ে প্রতিদিন মাত্র ২* ছটাক দুধ খাইতে পায়। কিন্তু 
ডাক্তীবেব। বলেন, প্রত্যেক লোকের প্রন্িদিন ১1 সেব দুধ খাঁওয়] 


| 

কর্ষণোপযোগী জমি £__বৃটিণ ভাবতে ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ২২৭৬- 
১১৭০৯ একব ; দেশীয় বাজো ১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে ( যতদুব জান 
গিয়াছে ) ৩১৪৩৫০০০ | 

কর্ষধ-বলদ :_-বৃটিশ ভাবতে ১৯১৪-১৫ খুঃ অন্দে (যতদুব জান] 
গিষাঁছে ) ৪.:২০০। 

দুর্বল, রায়, বৃদ্ধ ও অন্তান্তভাবে অকন্ণা এবং গাড়ীটান্য 
প্রভৃতি কাৰ্য্যে ব্যবহৃত বলদ ব্যতীত কর্ষপ-বলদেব সংখ্যা ;--বৃটিশ 
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প্রবাসী- পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
EMR রিতা 


ভাবতে ১৯১৪-১৫ সালে ২৪৩২২৫০ ; দেশীব রাজ্যে ১৯১৪-১৫ সালে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাঁতিটাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। 


(বতদুব রান! পিবাছে ) ২০০১০০০ |” 

প্রতি জোড়া বসদ কর্তৃক কর্ষিত জমিব পৰিমাণ £-_বৃটিশ ভাবতে 
১৯১৪-১৫ সালে ১৯ একব ; দেশীয় রাজ্যে ১৯১৪-১৫ সালে ( যতদুব 
জান! দিয়াছে) ১৬ একর ৷ 

মন্তব্য £--একজাড়। বলদ এক ধতুতে মাত্র « একব জমি কর্ষণ 
করিতে পারে। 

ছগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা -বুটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ সালে 
৫৯৯৪৬*০০ | দেশীব রাজ্যে ১৯১৪-১৫ সালে (যতদুর জান! গিধাছে ) 
৫৮৩৮*০০ | 

ছক্ধেব পরিমাপ £-বৃটিশ ভারতে ১৯১৪-১৫ সালে ১৩৬০৭৫৪০ 
মণ! 

দ্লৈনিক জন-প্রতি প্রাপ্ত ছুক্ষেব পরিমাণ :-বৃটিণ ভারতে ২৫, 
ছটাক ; দেশীয় রাজ্যে ১ছটাক। . 

এই ছুগ্ধবতী গাভী ও বলদেব অপ্রাচুয্য এবং তাহাব সঙ্গে সঙ্গে 
গোহ্ত্য! এবং-রগুনি প্রভৃতি কারণে দেশে শিশু-মৃত্যুব বৃদ্ধি ও থাদ্য- 
শন্তেব দ্রুত অবনতি হইতেছে ; ইহ! দেখিষ1 গোধন রক্ষ! ও তাহাদের 
উন্নতি কবাব কথ! কোনক্রগেই পবিত্যাগ কর! যাইতে পারে না। 
নিয়ে যে তালিক| দেওয| হুইল তাহ! হইতে দেশেব শিশু-মৃত্যুব বৃদ্ধি 
ও খাদ্য-শস্তের অবনতিব এক্ট! কুম্পষ্ট আলেখ্য আমাদের চোখের 
সন্মুখে প্রকটিত হইয়! উঠিবে ₹- 

প্রত্যেক হাঁগ্ায়ে প্রতিবৎসবে মৃত্যুব সংখ্যা £-- 

এক বৎসবেষ কম বয়স্ক £_বৃটিশ ভাবতে ১৯১৮৯ সালে 
২৬০1/৭ , প্রেটত্রিটন্‌ ও আবাল ণপ্ডে ১৮৯৯-১৯*৫ সালে ১৫7 
ডেন্মরর্কে ১৮৯৬-১৯*৫ সালে ১৩৬; নিউগ্লিল্য।ণ্ডে ১৯১৯ সালে ৩২। 

সর্ববদাকল্যে বৃত্যুদংখ্যা :--বৃটিশ ভারতবর্ষে (১৯*৮-*৯ সালে) 
৩৮২ 7 জাপানে ১৯*৮ সালে ২*৯ ; গ্রেটুত্রিটন্‌ ও আয ও ১৮৯৬ 
-১৯৭৫ সালে ১৭" , ডেন্মার্কে ১৮৯৬-১৯০৫ সালে ১৫ ৫; নিউ- 
জিল্যাণ্ডে »'৫। - 

১৯১৬-১৭ সালে গোধুম-টৎপাদক ভূমির পবিমাণ £--বৃটিশ 
ভারতবর্ষে ৩৩*৬৭*** একব ; জাপানে ১৪৫৭.০০ একব ; ডেন্মার্ক_ 
১৩১০** একব ; গ্রেট ব্রিটেন, ২১*৩*** একব ; হইল 1. 
১৩৯৯৮ একর ; কানাড| ১৪৭৯৫০** একর ; মিশর ১১১৬৪০০ 
একর । 

উৎপাদিত গৌধুমেব, পরিমাণ ১ বৃটিশ ভাবতে ৩৮১২৬৮২৫ 
বুশেল, জাঁপাঁনে ৩২৬৫৮৬২২ বুশেল ; ডেন্মার্কে ৪২৮৭৪৬৬ বুশেল ) 
গ্রেট ব্রিটেনে ৫৯৬২৩৩৫* বুশেল ; হুইজাল 1 ৪৫৪ ৫৬৪৬ বুশেল ; 
কানাডা ২৩৩২৫৬৯৯৪ বুশেল ; মিশর ২৯৭৭২২৮৫ বুশেল! 

প্রতি একরে উৎপাদিত শন্তের পবিমাণ £-_বৃটিশ ভাবতে ১১:৫ 
বুশেল ; জাপানে ৩২ বুশেল ; গ্রেট ব্রিটেন, ৩০ বুখেল ; সবইপ্রাব্ল্যাও্ 
৩২'€ বুশেল ; কানাড! ১৭ বুণেল ; মিশব ১৭ বুণ্লে। 

ধাস্কোৎপাঁদ্ক ভুমিব পবিমাণ £-_ বৃটিশ ভাবতে ৭৮৭৩০৪৪২ একর, 
জাপানে ৯১৬৮০০৪ একব। 

. পৃথিবীব অন্তান্ত সুসভ্য দেশেব তুলনায় ভাঁবতবর্ষে গোধনের যে 
কি অবস্থা এবং তাহার ফল যে কি ভীষণ তাঁহ| আমাদের এই তালিকা- 
পাঠে সহজেই হাদবঙ্গম হইবে । আমব| নান দিকু দিব! অধঃপতনেব 
দিকে ছুটিযা চলিযাঁছি। ভাবতে এই গৌঁধনেব অল্পতাও আমাদের 
অবনতিব ও মর্ব্বনাশের একটা কাঁবণ। আমব। কেবল শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া গরুকে দেবত। বলিয়! মুখে মুখেই শ্বীকার কৰি, কিন্তু সেই গো- 
দেবতার বঙ্গীকল্পে ত কোনও কিছুই ববি না। ভারতের গোঁবংশ 


যদি জাতিকে বাঁচাইতে হয, যদি এই জাতিটাকে আবাঁব সবল ও 
সুস্থ কবির দীর্ঘজীবী কবিতে হয তবে সর্বাগ্রে ভারতের গ্রোজাতিকে 
আসন্ন ধ্বংশেব সুখ হইতে বাঁচাইতে হইবে। ভাবতবাঁদী। তোমা 
একবার এদিকে চোখ মেলিয়! চাও, তোমাদেব চেষ্ট! ও বত্বে ভারতে 
আঁবার বিঝ।ট, বালের গোঁগৃহের প্রতিষ্ঠা হউক । 

এ চন্্রকান্ত দত্ত সবন্বতী বিদ্যাভূষণ-_ম্যানেজাব “গোঁ-বক্ষণ-সজ্ঘ’'; 
কলিকাতা । 

- রঙ্গপুরদর্পণ * 


গুণ্ডা আইন-_ 


ইদানীং কলিকাতায গুদের উপত্রব অত্যন্ত বাঁড়িঝছে। ইংবেজ 
আমলাতন্ত্েব খান দফ তব যেখানে আডড! গাঁড়িব। আছে, সেইখানে 
দিনে, বিশেষতঃ রাত্রে পরস্বাপহারক ছুর্বত্বগণেব অত্যাচার একরপ 
বিনাবাধাতেই চলিতেছে । ফলে বাঙ্গালাব রাজধানীব কৌন কোন 
অংশে টাকাঁকড়ি লই! চলা একান্ত বিপজ্জনক হইযা দীাডাইয়াছে। 
যে-কোন শীস্তিকামী ব্যক্তি এই অবহ্থাব প্রতিকার চাহিবেন। কিন্ত 
বাঙ্গালা গভমে্ট, গাব উপগ্রব নিবারণেব নামে যে, নূতন আইন 
পাশ কবিতে চাঁহিতেছেন, তাহ! সত্য-সত্যই বিধিবদ্ধ হইলে ছুর্বধ ত্- 
গণের কার্য্যে যত বাঁধ! উপস্থিত হোক, -আব ন হোক, এদেপেব 
জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করিবাব পক্ষে আমলা-তস্ত্রেব হস্তে একখানি 
নুতন অস্ত্র অপিত হইবে প্রস্তাবিত আইনের ৩ ধারার ১ উপধাবায় 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুলিস-কমি*নাব যদি বুঝিতে পাবেন যে 
কোন ব্ুক্তি কে) গু ব! গুগ্াদেব দলভুক্ত, খে) জগ্মপতভাবে 
বাঙ্গালী নহে এবং (গ) কলিকাতা বাস করে বা! স্বভাবতঃই 
কলিকাতায় আগমন করে এবং (ইহাঁও বুঝিতে পাঁবেন যে) 
এইরূপ কোন কোন ব্যক্তি (১) যাহাঁব জামিন হইতে পাবে না এমন 
অপবাঁধ, ব| (২) ফৌজদাবী আইনেব আমলে আসিতে পাবে এমন 
অপরাধ কবিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহ। হইলে তিনি (পুলিস-কমিশন।ব ).. 
সেই মৰ্ম্মে গবমে ন্টকে বিপোর্ট কবিবেন এবং গভমেন্ট, সেই 
ব্যক্তিকে একট। কৈধিয়ৎ দিবার বসব দিয। তাহাকে বাঙ্গাল! 
প্রেসিডেন্সি ছাড়িয! যাইতে আদেশ ক.বতে পাবিবেন। প্রস্ত(বিত 
গুণ্ডা-আইনের উলিখিত ধাবাব ফল-যে জাতীর আন্দোলনের পক্ষে 
কিরূপ সাংঘাতিক হইয়! দীড়াইতে পারে, তাহ। চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি মাত্রেই 
বুঝিতে পারিতেছেন। সকলেই জানেন, ব্যবসায় উপলক্ষে - বহুসংখ)ক 
দিল্লীওয়ালা, সিন্ধী, গু্রাটী, মাড়েয়াবী কলিকাতায় আসিয়া বাস 
কবেন। তীাহাব| এদেশেব জাতীয় আন্দোলনে খুব বড় অংশ গ্রহণ করিযা 
থাকেন। ভাহাদেব প্রতি পুলিসেব মনোভাব বিরূপ, তাহ! কাহারও 
অপরিজ্ঞাত নহে। আবার শাস্তি ও শৃল্খলার নামে গবষেন্ট, কবিতে 
পাবেন না এমন কোন কাঁ্য্যই নাই। হৃতবাঁং প্রস্তাবিত আইনটি 
পাশ হইয়। গেলে কলিকাতা-প্রবাদী জাতীয দলভুক্ত বৈদেশিকগণকে 
তাড়াইয়। দিবাৰ কোন সুযোগ পুলিস-কমিশনার তথ! গেট, 
পবিত্যাগ কবিবেন না । তপন কোঁধায গুঞ্ডাব। পড়িয়| থাকিবে কেহ 
তাহাব সন্ধান লইতে যাইবে না, যত স্বোক ও কোপ পড়িবে কংখ্রেস- 
ও পেলাফৎ-কার্ধকাবিদেব সহিত সংগি্ট অ-বাঙ্গ!লীব্বে উপব। 
সুতবাং গু! আইনের কঠোর প্রতিবাদ কর! আমব| অবস্ঠ-কর্তব্য 
বালয়া মনে কবিতেছি। গত ছুই বংসবেব মধ্যে কলিকাতা সহবে 
কষেকবাব হবতাল হইয়| পিযাছে। তাগাব প্রত্যেকটিতে কংগ্রেদ ও 
খেলাফৎ-পেচ্ছ।সেবকেবা োকানদারদিগকে ভব প্রদর্শন কবিয়। 
দোকান পাট বন্ধ কৰিতে বাধ্য কবিষ ছিল এই বস অভিযোগ সন্কাব- 


ৰা 


~~ 


৩য় সংখ্যা | 





পক্ষ হইতে বা আবা-সর্কীবী লোকদের পক্ষ হইতে বহৃবার ঘোষণা 
কব! হইযাছে। সুতরাং এখন যেগন ফৌভদাবী সংশেধক আইনের ১৭ 
(ক) ধাব| প্রযোগ কবিয়| স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ ভাঙ্গির| দেওয়! হইতেছে, 
ভবিষ্যতে তেসনি গুও1-আইনটি পাশ হইলে গবসেন্ট, মাবস্তকস্থলে 
স্বেচ্ছাসেবকসংঘ কেবল যে ভাঙ্গিয়| দিতে পারিবেন এবং দিবেন তাহা 
নহে, স্বেচ্ছাসেবকর্দিগকে একে বাবে দেশের বাহিব কনিষ।ও দিতে সক্ষম 
ইইবেন। তখন অবস্থ। কেমন ফাড়াইবে? ভাগ কল্পন। করিতেও 
মন ক্ষিপ্ত হইয়। উঠে। হুতবাং প্রপ্তাবিত গণ্ড! আইনটি জাতীয়দলেব 
লোকেদের দ্বাব! কখনই সমর্থিত হইতে পারে না। 

ব্রত 
বাংলাব শিল্প 


সবকারী শিক্প-বিভাগেব বিববণীতে প্রকাশ বিশেদ্বজ্ঞের অভাবে 
একমাত্র কলিকাত| বিদার্চ্চ ট্যানাবি ছাড়! আব কোঁঘাও গবেষণামূলক 
কাৰ্য্য তেমন বেশী কিছু হয নাই। এখানে চক্চক্কে পঠাব চাম্ভ। 
প্রস্তুত হয, তাহ! বিদেশ হইতে আম্দ/নী ট্যান্‌-কব! হাস্ডা অপেক্ষা 
কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। ট্যান্‌ কবিধার মালমশল| সম্বন্ধে গব্ষণ! 
কবিতে যাইয়| জানিতে পাঁব! গ্িখাছে, অন্দর বলে প্রাপ্ত গরানের 
ছাল এ কার্যেব বিশেষ উপযুক্ত, ইহ! ছাড়া অন্তান্ক কতকগুলি ট্যান্‌ 
করিবাব জন্ত ব্যব্ত গাছগাছডাও আবিদ্কৃত হইযাছে, আহুকাল সে 
সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছে । 

অনভিজ্ঞ বাক্তিগণকে ট্যান ও পালিশ করিবাব কৌশল পিখান 
হইয়াছে, এবং ছোটখাট প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁপাধনিক দ্রব্য ও যন্ত্রাদি 
প্রদান করিয! স'হাধ্য কর! হৃইযাছে। কলিকাতার হিসাচ্চ, ট্যানাবি 
আরও পাঁচ বসব কাল রাখা হইবে। 

দিষাশলাই নিৰ্ম্মাণ । 

বাঙ্গাল। দেশে দিযাশলাই নিৰ্্মাণ-কা্য্য ব্যবনায় হিদাবে কবা 
যায় কি না, এবং বাঞ্জলাব বনভূমিতে এজন উপযুক্ত কাঠ পাওয়। 
যায় কি ন! অনুসন্ধান করিবার জন্য এ বিষয় অতিজ্ঞ শিষ্টাব এ পি 
ঘোষকে ছয মাঁনেব জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। 

বেশম, কাঁচ, পিগাবেট প্রভৃতি ব্যবসায় স্থক্ষে অনেক তথা 
সংগৃহীত হইযাছ্ছে। সব্কাব এ বিষয়ে একটি স্কিম তৈয়াব 
করিতেছেন । 

বাঙ্গলাব নদীসমুহকে বল-পরিচালনকার্য্যে নিযুক্ত অর! যার কি না, 
এ সমন্ধে তদন্ত করিবাব জন্তু একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়;ছে। 
ইহাব! প্রথমতঃ পার্ধত্য-চট্টগ্রাম ও পার্কত্য-ত্রিপুরা তঞ্চলে অনুসন্ধান 
কবিবেন। 

কিছুকাল ধবিযা সুতা-কাটা ও কাপড় বোনা দিকে লে'কেৰ 
খুব ঝৌঁক গিষাছে, তজ্ঞন্ত স্থানে স্থানে প্রদর্শন খুলিয়। বিশেষ 
কাজ হইযাছে। এক্সন্ত এরবামশুব-বধনবিদ্যালযকে বাঁডান হইবাছে, 
ঠক্ঠকি তাঁতের প্রচলন বাডাইবাব চেষ্টা চলিতেছে । 

শাখার ব্যবসা । 

বধন-শিল্পেব পবই ঢাকাঁৰ শাখাব কাজের উল্লেখ কব! যাইতে 
পাবে। এ পর্যন্ত সিংহল ও দক্ষিণ-ভাবত হইতেই শব্খ আদ্দানী 
কব! হইত । কতকগুলি দালাল ভয় নক দাম বাড়ার বলিষ। ইহার 
প্রতিকাবার্থ একটি সমবাধ-সমিতি গুভিষিত হইযাছে। এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি হইলে সব্কাব দণ হাজাব টাকা পর্যন্ত সাহায্য 
কবিতে প্রস্তুত। আক্পকাল মাত্রাজেব সব্কাবী মৎস্য বিভাগের 
সহিত বন্দোবস্ত কবিয| শঙ্খ আমদানী কবিবাব ব্যস্থ হইয়াছে! 

রত 


দেশ-বিদেরের কথা-_বাংল! 





Bye 








বস্ত্রের কথা= 


গতপূর্ব্ব বৎসব ৩৮ কোটি ২* লক্ষ গঞ্জ কোব! কাপড় আসিযাছিশ, 
গত বৎনব ৪৭ কোটি ৮* লক্ষ গঞ্জ আম্দানী হইয়াছিল। রঙ্গীন 
কাপডেব আমদানী ১১ কোটি ২* লক্ষ গন্গ হইতে৩ কোটি ২. 
লক্ষ হইয়াছে। ধোলাই কাপড়েব আম্দ্রানীব হানবুদ্ধি হয় নাই। 
গতপূর্ব্ব বৎসর ৩ কোটি ৭* লক্ষ গঞ্জ আমদানী হইয়াছিল, পুত 
বসব তাহাই হইবাছে। বিসাঁতী কাপড়ের দ।ম সন্ত। হইয়াছে 
এবং বঙ্গীন কাপড়েব আস্দ্ানী কমিযাছে, তাই আমদানী কাপড়ের 
মূল্য প্রায় ১* কোটি কম হইয়াছে! কিন্তু কোব! কাপড়ের আম্দানী 
বাঁড়িযছে ও ধোলাই কাপড়ের আদ্দ্রানী সমান আছে, এতদ্ছার! 
ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিল।তী-বর্জনের চেষ্ট! বঙ্গদেশে সকল 
হয় চুনাই। বিলাতী সুতার আম্দানী বেশী হইতেছে । তদ্দ্বার। খর 
প্রস্তুত হইয়াছে । বিলাতী কোব! ও ধোয়। কাপড়ে আস্দানী 
কিছুমাত্র হাঁস কব! যাহ নাই। স্থতয্নাং স্বীকার করিতে হইবে যে, 
বাঙ্গ।লীব চেষ্ট। ব্যর্থ হুইযাছে। ব্যর্থ হওয়াব প্রকৃত কাবণ এই যে 
বঙ্গদেশে হত বস্ত্রেব প্রয়োজন তত নির্দিত হইতে পারে নাই । 

ব্রত 


শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


সবৃকাবী বিদ্যালয়াদি বৰ্জ্জন ।--প্রায় ৫**** ছাত্র সব্বারী 
বিদ্যালষ বৰ্জ্জন কবিযাছিল, ইহা দেব মধ্য কলেন্েব ছাত্রসংখা! ২০*০। 
৮ জন অধ্যাপক ও ৯৮ জন শিক্ষক চাকরী ছ।ড়িবা দ্যাছেন। 

জাতীষ শিক্ষা-পরিষদ্‌।_এই পবিষদেব অধীনে প্রায় ১৭০টি 
বিগ্ঠালষে ১৫*** ছাত্র শিক্ষালগভ করিতেছে, ঢাকার একটি ও 
কলিকাতায় একটি মেডিকেল কলেক্জ ও একটি আযুর্ব্দীয় কলেজ 


খোল। হুইখাছে। আঙগকাল এগুল বিভিন্ন কমিটিব অধীনে 
পবিচালিত হইতেছে । অনেকগুলি নৈশ ও বালিকাবিগ্যালয়ও 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

শংলোয়াথালী সম্মিলনী 
বাংলার ডাকার 


১৯১৪ সালে বেঙ্গল মেডিকেল আইন অনুনাবে ৩:৩৮ জন 
ডাক্তাব আপনাদের নাম বেকেইবী কবিয়াঞ্ছেন। ই"হাবা মেডিকেল 
কলেজ ও মোডকেল স্কুল হইতে উত্তীর্ণ হুইয| চিকিৎনা ব্যবসায় 
কবিতেছেন। 

_কাশীপুহরনিধ সী 


কৃষিবিগ্ভায় কৃতবগ্য বাঙালী 


যুত নগেন্ন'থ সেনগুপ্ত ইংলণ্ড তাহা পাঠ শেষ কবিয়া দেশে 
প্রত্যাগমন কবিযাছেল। তিনি শ্বগ'ধ কুষ্জীবন সেনগুপ্ত মহাঁশযেব 
পুত্র । নোঁযাখালী মহবের কালীতাৰ। ষ্টেটেব মালিক । =গেন-বাবু 
১৯৯৮ সনে বিলাতেব আরম রং কলে হইতে কৃষিবিদ্যায এম-এস সি 
উপাধি লাভ কবেন এবং সকলে শীর্ধ স্থান অধিকাৰ করেন । 
তিনি আব এক ব্ৎসব অধ্যয়ন কবি! বি-এস্‌মি অনাদ 
প্রথম শ্রেণীতে পাণ কবেন। তাঁহাকে উক্ত কলেকেব সভ্য ( fellow ) 
পদ প্রদান কব! হয । ১৯১৯ সনে তিনি বোবাসষ্টিড, ককেজের 
রিসার্চক্কলব শ্রেণীভুক্ত হন। তথায তিনি এত বৎসং গবেরণায় 
ব্য করিবাব পর কেচজেব বৃত্তিগত করিযা আঁবও একবুৎসব 

তথায় অবস্থান করেন! 
--কা্ধপুবনিকাসী 


৪১৮ 





NANA NANA" 


বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব 


নাগপুর হুয়াজানীব জমীদাব ও প্রসিদ্ধ ব্যবসাধী ৬যাদবলাল 
রায় চৌধুবী মহাশয়েব পৌত্র শরীমান্‌ প্রাণশঙ্কব বাঁধ চৌধুবী গ্লানগো 
ইক্রিনিয়াবিং কলেজেব প্রাথমিক পবীন্ষাঁয় অঙ্কপান্র ও পদার্থবিদ্যা 
প্রথমস্থান অধিকাৰ কবিয়াছেন। এজন্য স্থানীব বিশ্ববিদ্যালষের 
সেনেটমভ! প্রমানের কৃতকাঁধ্যতার পুরস্কাব স্বকপ, তাঁহাব “কোর্স 
একবৎসর কমাইয়। দিয়াছেন । এ্রীমান্‌ দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে 
প্রবেশাধিকার পাইযাছেন। বাঙ্গালী ছাত্রের এই গৌববলাভের 
সংবাদে আসব সুখী হইয়াছি। --নোৌর়াথালী সন্মিলনী 


ধর্মের নামে পাশবিকতা = 


খর্জাপুরে নববলি।--খড়গপুবে এক কাপাঁলিক সন্ন্যাসী কর্তৃক তথাকাব 
শ্রীযুক্ত জিতেন্সনাথ মিত্র মহাশয়ে পুত্র শ্রীমান্‌ দ্বিজেন্দ্রকে অবণ্য-সধ্যন্থ 
পাঁতালপুরীতে কালী-প্রতিমাব নিকট বলি দেওয়াব জন্য লইয়া 
যাওয়ার এবং তথ! হইতে তাহাব উদ্ধাব হওযাব সংবাদ আমর! 
ইতিপূর্বে প্রকাশ কবিয়াছি। কাঁপাঁলিকেব কবল হইতে নীলক 
নামক আব-এক বালককে উদ্ধার ও কাঁপ।লিককে গ্রেপ্তারের জন্ক 
সশস্ত্র পুলিশদল থল্গপুরের অবণ্য বেষ্টন করিয্লাছিল। প্রায় সপ্তাহকাল 
বিশেষ চেষ্টা করিয়।ও কাপাঁলিকের কিন্ব। তাহাব ভূগর্ভস্থ পুবীর কোন 
সন্ধান কবিতে ন! পাঁধিবা পুলিশদল ফিরিয়া আসিযাছে। মেদিনী- 
পুরের পুলিশ সুপারিণ্টেওেণ্ট খড়াপুবে আসিবা দ্বিজেন্্রকে দেখিয় 
গিবাছেন। দ্বিজেন্্র এখন চন্দননগবে তাহার মাতামহ ডাকব যুক্ত 
শীতল প্রসাদ ঘোষ মহাঁশয়েব বাটীতে নীত হইযা চিকিৎসাধীন বহিযাছে। 

দ্বিজেন্দ্ৰ কাপালিকের কবল হইতে মুক্ত হইবাঁব পব খন বাড়ীতে 
অজ্ঞান হইয়া পড়িত তখন সে বাঙ্গীলাঁধ কথা না বলিয়। হিন্দিতেই 
কথ! বলিত। সেই কথাগুলি কথনও বা বালকের নিজেব কথ! আব 
কখনও বা ষেন সেই কাপাঁলিক বালকেব মুখ দিয়! নিজেব কথা 
প্রকাশ করিত।. অনেকের বিশ্বাস যে কালীপুজাঁব বাঁত্রিতেই কাপালিক 
নীলকণ্ঠনামক অন্ত বালকটিকে কালীব নিকট বলি দ্িয়। থাকিবে । 

যাহ! হউক, এই ব্যাঁপাবেব পর আর-একট! নুতন কাঁণ্ডেব সংবাদ 
প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাব বিববণ এই যে--খড়পপুব বেলওয়ে 
অফিসের কর্মচাবী প্রযুক্ত বটকৃ্ঃ দেব ১২1১৩ বৎসর বয়স্ক এক 
সহোদব খড়গণুর স্কুলে পডিত। বটবৃষণ-বাবুব বাড়ী খদ্গাপুব হইতে 
দেড় বা হুই ক্রোশ দূরে এক গ্রামে । তাহার উক্ত বালক ভ্রাত! মাঝে 
মাঝে একাকী খড়াপুর হইতে সেই গ্রামে যাতায়াত কবিত। গত 
৬ই কাঁন্তিক সোমবার বালক তাঁহাব গ্রামস্থ বাড়ীতে আহাবাদি করিয়া 
ও পাঠ্য পুস্তক লইয়া খড়গপুৰ স্কুল অভিমুখে গমন কবে । তাব পর 
২৩ দিন আঁব তাহাৰ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বটকৃৰচ বাবু 
মনে কবেন ষে তাঁহাব ভ্রাতা বাড়ী হইতে আসে নাই, আব বাডীব 
লোক মনে কবে যে বালক অন্যান্ত বাবেব ম্ক/য খড়গপুবে তাহ।ব 
জাতাঁব নিকটই আছে। কাঁজ্জেই ভাহাব নিরুদ্দেপের কথ! কেহই 
জানিতে পারে নাই ৷ 

এব পব মই কাঁপ্তিক ধৃহস্পতিবাৰ হুগলী তারকেশ্বব ডাঁকখবের 
৫শে অক্টোবব তাঁবিখেব মোহবধুক্ত একথাঁনি ব্যেষাবিং পত্র ডাক- 
যোগে পাইর। বটকৃষ্ণ-বাবু জানিতে পাঁবেন বে, তাহাব ভ্রাতাও এক 
সন্ন্যাসী কর্তৃক দন্মোহিত হইয়া চিক! গিয়াছে। পত্র পাইয। 
ঘটকৃষ-বাঁবু দেই রাজিব টেনেই তীরকেশ্ববে যাঁন এবং পরদিন 
ঘালকটিকে তথায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে পাগল-অবস্থায় বসিযা 
ঘাঁকির। হিন্দিতে প্রলাপ কবিতে দেখেন। বাঁলকটিব হতে তাহা 


গাঠ্যপুস্তকঞ্খলিও ছিল। 


প্রবাসী পৌষ) ১ ৩২০৯ 





{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বালকেব উক্তি হইতে জানা গ্রিষাছে বে বালক যখন বাড়ী 
হইতে স্কুলে অসিতেছিল, তখন পথিসধ্যে এক সম্যাসীকে সে দেখিতে 
পাঁয এবং সন্্যাসীও পূর্ব্বোজ্ দ্বিজেন্্রনাথেব ম্যায় এই বালকেব চক্ষুর 
দিকে দৃষ্টিপাত কবিষ| তাহাকে অভিভূত কবিয| যেলে। তখন 
বালক নীরবে সগ্্যাদীব পশ্চাদনুদবণ কবিতে থাকে । পথিমধ্যে 
তাঁহাকে ছুইবাব রেলগাঁড়ীতে উঠিতে ও নামিতে হইয়াছিল! তাব- 


পূব যখন তাহাঁব জ্ঞান হয, সে দেখে যে একট গাঁছতলায আর- . 


একটি বাঁলকেব সহিত সম্যানীব নিকট শুইয! আছে | তৎপরে 
তথা হইতে সে পলাইযা যায়। ইহাব পব সে কিরূপে হাঁওডা 
ষ্টেশনে উপস্থিত হইল তাহা বলিতে পাবে নাই ৷ হাওড়া ষ্টেশনে 
এক ব্রাহ্মাকে দেখিযা বালক বলে যে সে খদ্গাপুব যাইবে। কিন্তু 
তাঁহাব কাঁছে পযসা নাই। এ কথা শুনিয়! ব্রাহ্মণ তাঁহার হাতে 
কি একট! দ্রব্য দিয়! বলেন যে_“এই গাডী খড়গপুবে যাইবে তুই 
চলিযা যা । কেহ তোকে কিছুই বলিবে ন|।” 

গাড়ী খজাপুর স্টেশন পৌছিলে বালক গ'ড়ী হইতে নামিযাই 
সেই সন্ন্যাসী অর্থাৎ যে তাঁহাকে ভুলাইয! লইয়া গিয়াছিল তাহাকে 
দওাযমান দেখিতে পাঁয়। বালককে দেখিয়! সন্্যানী হিন্দীতে বলে 
“আমাব সঙ্গে আয" । বালক মন্ত্রমুদ্ধেব স্যায আবাব “তাহাব অনু- 
সবপ কবে। সেই অবণ্যে একট! ভগ্ন মন্দিবেব মধ্যে বালককে 
বসাইয়! সন্ন্যাসী চলিয়! যাঁয়। কিছুক্ষণ পৰে হাওড়া ষ্টেশনেৰ দেই 
ক্ষণ বালকেব নিকট উপস্থিত হইব! বলেন যে,--“আঁবাব তুই 
এখানে অসিয়ছিস্‌। আয় আমার সঙ্গে চলিয়| আষ।” এই বলিষ! 
বালককে লই! মন্দিৰ হইতে চলিযা যান। তাঁব পব বালক যে কিয়পে 
ও কথন পূর্বে্জ ভদ্রলোকের বাড়ীর দ্বাবদেশে উপস্থিত হয তাহা 
বলিতে পারে নাই । এই বালক ছাড়া খড়গপুবে এক গোবালাব ছেলেও 
তথা! হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছে । ' 

এই সন্যাসী পূর্বোক্ত কাঁপালিক কি না, আব কে সেই সাঁওতাল 
যে দ্বিজেন্দরনাথকে কাপাঁলিকেব কবল হইতে উদ্ধীব কবিয়াছিল এবং 
কে এই ব্ৰাহ্মণ যিনি বালককে সম্ক্যাসীব কবল হইতে উদ্ধাব 
কবিলেন, কিংব! এই দুইটি ঘটনাব পরম্পব কোন সম্বন্ধ আছে 
কি ন! তাহা জানিতে পাবা যায় নাই। আবও প্রকাশ যে, কাপা- 
লিকেব আশ্রমটি মযুবভগ্রেব বৃহৎ অবপ্য-প্রদেশেব প্রাস্তভাগন্থ 
৬1৭*-মাইল-ব্যাপী গভীব অবণা-প্রদেশেব মধ্যে অবস্থিত | এই স্থানকে 
নাকি তপোবন বলে এবং এখনে যে একজন কাপালিক থাকে তাহ! 
অনেকেই বলির! থাকে। -নীহাব 

তপৌবধনেব যে গ্ভীব জঙ্গলে কাঁপালিক অবস্থান কবে সেখানে 
একটি মন্দিবও আছে।  মন্দির-মধ্যে কালী-মু্তি ও শিবের মৃত্তি 
আছে। এতদ্যতীত নববলি দিবাব অন্ত একখানি বৃহৎ থড়াও জাছে। 
এ মন্দিবের মধ্যে সর্বদাই আগুন ভ্বালাইয| বাথ! হয। মন্দিরের 
চতুপার্থে অনেক মাখাব খুলিও পড়িবা জাছে। ইহা হইতে বোঝা 
ধায় কাপালিক যে নববলি দ্বিবার জন্যই বলকদ্দিগকে ধরিষ। লইয়। 
গ্িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!। 

কাপালিক জাতিতে সম্ভবত হিন্দুস্থানী, কারণ ছিজেন্রেব সঙ্গে 
তাহাব যে কথাব'্ডী হইযাঁছিল তাহা! হিন্দী ভাষাতেই টি I 

“হিন্দুস্থান 


সারশ্বত-সমাজ, বাঁকুড়া 


গত শুত্রবার অপবাহে বাঁকুড়! জেলাখ সংস্কৃত বিগ্যাৰ ও রাংলা 
সাঁহিত্যেব চর্চচ! বৃদ্ধি কবিবাব ভন্ক 
বীকুড! 'াবন্বত-সগাঁজ নামে এক সস স্থাপিত হইয়াছে । 


পাশ শন 


রর 


ওয় সংখ্যা ] 








সংস্কৃত বিদ্যা ও বাঁগল| সাহিত্যে যাঁহাব অনুরাগ আছে, 
তিনি সামাজিক হইতে পাবিবেন। 

ভাহাকে বৎসরে ১২ এক টাক! চাঁদা দিতে হইবে । 

সুখের বিষয় কলিকাত! সংস্ক ত-সমিতি বাঁকুড| সাবস্বত-সমীজেব 
প্রার্থনা পুরণ কৰিষ| এই বৎসব হইতে বাঁকুড়া লগবীতে সংস্কৃত 

1 প্রথম ও দ্বিতীয় পবীক্ষাব স্থান নির্দিষ্ট কবিয়াছেন। 

সাবস্বত-সমাঁজের ব্যবহর্তা হইয়াছেন বাধ বাহাদুর শী যোগেশচন্তর 
রায়। 

" -বীবুড়া-দর্পণ 

সেবক 


বিদেশ 


তুরস্কের নবঙ্গাগরণ ও লোঞ্জান্-টবঠক-_- 


ত্যাঙ্গোঝ/-সব্কার তুবন্কের স্ল্তান্‌কে পদচ্যুত কবাতে ইংবেজ- 
সর্কাব রুষ্ট, হইলেন এবং ইংবেজ পরবাষ্্-সচিত্ব লর্ড, কার্জন্‌ 
এক বক্ততায় কামাল পাশাৰ বাষ্ট্রনীতিকে তীব্র আক্রমণ কবিলেন। 
কামালের দাবী অত্যন্ত দাভভিকতাব পরিচায়ক বলিব! লর্ড কার্জন 
তাহ! প্রত্যাখ্যান কব! উচিত বলিষ] মনে কবেন। তিনি বলেন 
বে “কামালের দাবী সহা কব! অদস্তব ; সমন্ত ইউরোপকে অবজ্ঞা 
'কবিয়! ছন্দে আহ্বান কব! ভিন্ন এবপ দাবীকে আব কি বলিয়া 
অভিহিত কবা যাইতে পাবে? তুবস্ককে জানাইয়| দেওযা উচিত 
যে ছাঁড়িযা দেওযাবও একট! সীমা আছে।” ইংবে্-র্কাৰ স্তামুল 
অববোধ কবিবার প্রস্তাব করিলেন । কিন্ত ফরাসী মন্ত্রী পঁধাকাবে 
সেই প্রস্তাব সব্থণ ন| কবাতে ত্তাম্থল অববেধ কবা ঘটিব। 
উঠিল ন!। ইংবেজ-সবৃকাঁৰ তখন লোঞ্গাদ্-বৈঠক বিছুদ্দিনেব জন্য 
স্থগিত বাধিবার প্রস্তাব করিলেন। 


(১) ইংলগ্ডেব নির্ববাচন-্ফল প্রকাশিত ন! হওযা পর্য্যন্ত কোন্‌ 
দলের হস্তে শাঁদনভাব পড়িবে তাহ! স্থিব হইতে গাবে নাঁ। তাঁহা 
স্থিব ন| হওয| পৰ্য্যন্ত ইংবেঞ্সেব তুবস্কনীতি কিরূপ হইবে তাহা 
বলা যায় না। নীতি স্থিব হওযাব পূৰ্বে বৈঠক বিলে কোনই 
ফললাভ হইবে ন! । 

(২) বৈঠকেব পুর্বে মিত্রণক্তিবর্সেব মধ্যে আলোচনা হওয়া 
দ্বৃকার। কেন নম! যদি মিত্রশক্তিবর্গ একই নির্দ্দিই নীতি অন্ুসবণ 
না কবেন, তবে পূর্ব্বপূর্্ব বৈঠকেব ন্যাঁষ এ বৈঠকও লিক্ষল হইবে । 

কার্জনের যুক্তির সাববত্তা স্বীকার কবির! পঁধাকাবে ২*শে 
নভেম্বৰ পর্যান্ত বৈঠকের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। 
বৈঠক স্থগিত রাখিবাব সংবাদ প্রকাশিত হইবাব পূর্বেই সার্বিয়া, 
রুমেনিয়। ও আজো বাব প্রতিনিধি লোৌজান্‌ যাইবাব জন্ত রওনা হন। 
আযাঙ্গোরার প্রতিনিধি ইস্মৎ পাশ! স্বিধা পাইযা পঁবাকাবেব সঙ্গে 


__ দেখ! কবিবাব জন্য প্যাবিস সহবে গমন করিরেন এবং তুবন্ধেব 


দাবী বুঝাই! দিলেন। এ দিকে কাঁমাল পাঁশাব ব্যবহাৰকে 
ভদ্ধত্য মনে কবিয়। ইংবেজ সবৃকাঁব সামরিক আইন জারি করিবাব 
জন্য মিত্রশক্তিবর্ণেৰ সামরিক প্রতিনিধিদ্দিগেৰ নিকট প্রস্তাব ?প্ররণ 
করিলেন। কিন্তু সামরিক আইন জারি কবার ব্যয়ভাঁব এবং ফলে 
যুদ্ধ খটলে তাহাব দায়িত্ব গ্রহণ সুবিধাজনক বিবেচনা না 
করাতে সামবিক প্রতিনিপ্রিবর্গ প্রস্তাব গ্রাস্ত কবিলেন ন|। প্যাবিসে 


দেশ-বিদেশের কথা-_-বিদেশ 





k ইংবেন্র-সরুকাবেব পক্ষে লর্ড, 
বার্জন্‌ বৈঠক স্থশিত বাখিবার সম”ক দুইটি কাঁবণ প্রদর্শন করিলেন 


৪১৯ 





আমিয়। ইস্মৎ প্রকাঁণ কবিলেন যে *তুবক্ক শীল্তিস্বাপনের ইচ্ছা 
লইয়ই লোজান্বৈঠকে যোগ দিতে প্রস্তুত হুইনাছে। তাহা 
মর্যাদার হানি না হইলে যে-কোনও সঙ্গত প্রস্তাব তুবন্ধ মানিয়া 
লইতে প্রস্তুত আছে । তবে তুবস্ক আঁপনাৰ আভত্তরিক শাসনের 
বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করিবার দাবী কিছুতেই ত্যাগ 
কবিবে ন1। পাশ্চাত্য শক্তিবর্শের চাপে যে পূর্ব্বে তুবস্ক- 
সর্কাৰ বিদেশীকে বিচাব কবিবাব অধিকার নিদেশীর়ের নিজ 
দেশেব নিধুক্ত কর্মুচাবীর হন্তে অর্পন করিয়াছিলেন তাহাতে 
তুবন্কেব গ্যায়বিচাব কবিবার অধিকার ক্ষমতা ও ইচ্ছ! অস্বীকৃত্ত 
হইযাছে। এই অপমান তুবস্ক আব সহ্য করিবে নাঁ। এই 
অপমানকব বন্দোবস্তেব উচ্ছেদসাধনে তুরস্ক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। 
এইরূপ কথাবার্তা যখন চলিতেছে তখন ইংবেল-সর্কাবের সাহা ম্য 
লাভ কবিয়! পদচ্যুত হুল্তান্‌ পঞ্চস মহম্মদ গৌপনে পলাযন কবিয়া 
ইংবেজ-ুদ্ধজ্রাহাজ “মগয়"এ আশ্রয়লাভ কবিলেন। 


সুলতানের পলায্নন-সংবাদ প্রকাশ হওয়াতে আঙ্গোবাব জাতীয় 
সভ| নূতন খলিফ! 'নিৰ্ব্বাচন কবিবাব অন্য সমবেত হুইলেন। 
সূল্তান্‌ আন্ধল্‌হামিদেব পুত্র সেলিম তুবক্ষেব যুববাজ আক লৃমজিন্‌ 
ও আফগানিস্থীনেৰ আমীর পনপ্রার্থ ছিলেন। আব ল:মজদ্‌ই 
সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইবা নুতন খলিফা নির্বাচিত হন। 
ওস্মানিয়। বংশের একজন লোক খক্তিফ| নির্ধ্ব(চিত হওযাঁতে পুবাতন 
প্রধাকেও নির্ববাচন-ব্যাপাবে লঙ্ঘন কবা হয নাই। আদল - 
মজিদ্‌ পদচ্যুত হুল্তান্‌ মহম্মদেব আতুপুত্র ও দৃতপুর্ব স্বল্তান্‌ 
আব্দ,ল-আজিজেব পুশ্র। 

এদিকে লোজান্-বৈঠকের উদ্যোগ-পর্্ব চলিতে লাগিল। ২৪শে 
নবেদ্বব বৈঠকেব প্রথম অধিবেশন হয। সেই দিন পরাতে পথাকাকে ল 
কার্জন্‌ সেনব মুসৌলিনী একত্র হইত কোন্‌ নীতি অবলম্বন কর! 
শ্রেয়ক্ষব তাহাঁৰ আলোচন। করিলেন! বৈঠকের কাধ্যপবিচালনা- 
পদ্ধতিও এই সভায় স্থিব হইযা গেল । 


বৈঠক বসিলে সর্ধপ্রথমে হুইটুলাব্ল্যাণ্ডে গুতিনিধি ডাকব 
হ্যাঁব বাষ্টীঘ প্রথাহ্সাৰে সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। 
সভারস্তেব বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে আলা কর! যায় এই 
বৈঠক গ্ৰীক-তুবস্বের অতি পুরাতন দ্ব-ন্থব অবদান ঘটাইয়। ইউবোপ 
শাস্তিস্থাপনের পথ করিযা দিবে। ইস্মৎ পাশ৷ তুরস্কের কখা 
জ্ঞাপন করিতে উঠিয| বলিলেন, “তুবস্কেব জনসাঁবাবণ মুক্ত হচ্ছে 
ব্ববীনতাৰ আলোকে বিহার কবিবার জন্য উৰ্গ্রীব হইয়াছেন । 
সম্পূর্ণ স্বাধীনত। ন! পাইলে মুক্তিব এই অধীর আকাঙ্ষা মিটবে 
ন!। দ্বাধীনতালাভের সুযোগ পাইলে তুরন্ড শাস্তিস্থাপনের 
জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কবিতে প্রস্তুত আঁছে। উইল্‌মন্‌ সাহেবের 
নীতিকে অবলম্বন কবিয়! শাস্তিস্থাপন কবিবাব আয্বাস দেওষ| হইয়|- 
ছিল এবং সেই আঙাসে প্রলুন্ধ.হইয়তৃরক্ষ যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবে 
সন্মত হইখাছিল। সে নীতি অবলঘ্িত হওযা দুরে থাকুক এই চাবি 
বৎসব ধৰিয়া তুবক্ষের নিকট হইতে অন্যায কবিব| শান্তির ফলটুকু 
কাড়ি লইবাঁবই চেষ্টা হইয়াছে। তুরস্ক বাহতে দুর্বল হইযা 
একেবাবে বিনাশ লাভ করে সেই চক্রান্তই চলিরাছে। এইরপে 
বঞ্চিত হইয়। অবশেষে তুবস্ক জাতি বুঝিযাছেন যে মিত্র-শক্তিবর্গেব 
ফাঁকা প্রলোভনে আব লুন্ধ হইসে নিস্তাব নাই, নিগ্রের বা 
ও মনেৰ বলে নিজেব দাবী আদায় কবিয়া লইয়া নিজেব উন্নতি 
নিজে কবিতে হইবে। তুবস্ক এই কবেক বৎসহ অশেষ দির্য্য তন 
সহ্য কবিযাছে | সামবিক প্রয়োজনের মিথ্যা, দোহাই দিয়া 


EX 


৮২৫ 
এসিয়া-মাইনরে তুরস্কের প্রজীসাঘাবপকে নির্মল কবিবাৰ প্রযাঁস 
চলিয়ছিল। তুরক্ষ জাতি অমিতবিক্মে সংগ্রাম কবিয়। আত্মবক্ষ। 
করিতে সমর্থ হইযাছে । আজ নিজ-বাহুবলে আত্ম প্রতিষ্ঠা 
লাভ কবিতে সমর্থ হুইয়াছে বলিযাই তুবস্ক জাতি ইউবোঁপেব 
অদ্ধ। ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে | সভা-সমাজের 
জীবন্ত জাতিসমুহ্বেব স্বাধীনভাবে বাঁচিবার যে অধিকাৰ আজ তুবস্ক 
আদার কবিয়! লইযাছে তাহাব অল্প একটুও ছাড়িতে তুরস্ক সম্মত 
হইবে ন।।” 

সভাবস্তের বক্ততাঁগুলি শেষ হইলে পর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিষ 
আলোচন| কবিবাব জন্ত তিনটি কমিটি স্থির হইয| গেল। সর্ব 
প্রথমে লর্ড, কার্জনেব সভীপতিতে তুবস্কের সীম|-নির্ধীবণ-কম্টিব 
বৈঠক বসে। ইস্মৎ বলিলেন মে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তুবক্ষেব যে সীম! 
নির্দিষ্ট ছিল তাহ! পুনবাঁধ ফিবাইয়। পাইবাব এবং পশ্চিম থেদেব 
অধিবাসীবৃন্দের স্বসঙ্কল্পিত বাইটুতস্ত্রেরে অধীনে বাস কবিবাঁর দাবী 

জানাইতেছেন। 

গ্রীকপক্ষে ভেনিজিলস বলিলেন ঘে গ্রীস পশ্চিম থে মেব অধিবাসী- 
বর্গের স্বসংকল্পেব অধিকাঁব স্বীকাৰ করেন না এবং ১৯১৫ ধৃষ্টাব্দেব 
সীমানা পৰ্য্যন্ত তুবন্ককে ফিবাইয়। দিতে প্রস্তুত আছেন। 

যুগ্নোনাভিযা ও রূমেনিযাব প্রতিনিধি প্রজাদিগেব নির্ব্বাচন- 
অধিকাব স্বীকার কবিলেন বটে কিন্তু তুবস্ক যে মাঁবিট্জ! নদীব কুল 
পর্য্যন্ত সীমানাব দাবী জানাইধাছে তাহ! সুমঙ্গত দাধী বলিষ| ইহীদেব 
বিশ্বাস। বুল্গেবিষাব প্রতিনিধি পশ্চিম থে সে ব্ববাজ্য স্বাপনের পক্ষ- 
পাতী। ইনি নিজেব জগ্কও থেসব একটি বন্দব লাভের দাবী 
জানাইলেন। মিত্রশক্তিবর্গ পশ্চিম থে সেব ব্রাজ্যলাভের বা 
স্বসংকল্পিত শ।সনতন্ত্র নির্বাচনের দাবী অস্বীকাব করিলেন। অনেক 
তর্কবিতর্কেব পর তুবস্ক একটু নবম হইলেন। সাবিলা নদ্ীব ভীব 
পধ্যস্ত তুবস্ক ফিরিয! পাইলেন বটে কিন্তু নদীব উচয পার্ষে ৩০ 
কিলোঁমিটাব জমিতে কাহাবও সৈম্ক প্রেরণেৰ অধিকাঁব বহিবে না 
স্থিব হইল । বুল্গেবিয়। এই সৈষ্কশূন্য স্থানের পাশ দিব! একটি 
সরু জমি বাহিয়! দেদিগাঁচ বন্দরে যাইবাব পথ পাইবেন স্থিব হইল । 

দেদিগাঁচ বন্দব বুলগেরিয়াকে দিতে সকলেই স্বীকৃত হইলেন । 

"_ গ্রীদের মুসলমান প্রদ্গা যাহাতে গ্রীদ ত্যাগ কবিষা তুবস্কে 
উপনিবেশ স্থাপন কবিতে পাঁবে এবং তৃবস্কের খৃষ্টান প্রজ। যাহাতে 
গ্রীসে উপনিবেশ স্থাপন করিতে পাবে তাঁহাৰ বন্দোবস্ত কৰিবাব 
অন্য একটি কমিটি নিযোঙ্জিত ভইযাছে । রুশ প্রতিনিধিবা 
লোজানে আসির। তুরক্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনরাজ্য বলিবা স্বীকাৰ কবিয়াছেন 
এবং কশিয়ার নিকট তুবন্ক যে ধন গ্রহণ কবিযাছিল তাহ! ছাঁডিয! 
দিতে রুশিয! সম্মত আছে বলিষ! জানাইযাছেন। 

দার্দানেলিণ, প্রপীলীতে ব্যবসায়ী জাহাঙ্গ অবাধে যাইতে পাঁরিবে। 
যুদ্ধের সময় ব্যতীত একখানি বিদেশীয় বণতবী দার্দানেজিশে প্রবেশ 
করিতে পাঁবিবে। যুদ্ধের সমবও নিবপেক্ষ শক্তিব যুদ্ধজাহাজেব 
দার্দানেলিশ-প্রণীলীতে প্রবেশ কবিবাব অধিকাঁব থাকিবে, তবে তুবন্ধ 
ইচ্ছা কবিলে সেই জাহাজ তল্লাস করিতে পাবিবে। 

এইরাপ নান! সর্তের আলোচন। কবিয়! একটি সন্ধিসুত্রেব 
সম্ধানলাভ করিবাব প্রয়াস চলিতেছে। ফলে কি হইবে তাহ! 
এখনও বলা বাব না। 

আযানাটোলিয়াব উপকুলস্ব দ্বীপপুঞ্জ তুবন্ক ফিবিষ। 
এবং ইজিযাঁন দ্বীপপুঞ্জে গ্রীদ সৈন্ত-সমাবেশ কৰিতে পরিবে 
না, ইহা! নির্ধারিত হইল। ক্যাঁপিটুলেশন্স্‌ অর্থাৎ বিদেশী 
কিচাব করিবাব অক্ষমতা তুলিয়| দ্রিবাব থে দাবী তুবস্ক ঘানাইয়া- 


চাঁহিল 


প্রবানী--পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ছিল, তাহ! দ্বিতীয় কমিটি অনুসন্ধান কবেন। ফবাদী প্রতিনিধি 
ব্যাবার অক্ষম্ত| তুলিব! দিবার পক্ষে মত দিলেন। ইতালীব 
প্রতিনিধি গ্যাবোনি বলিলেন যে সুল্তান্‌ স্বেচ্ছায় নিজেব অধিকার 
ত্যাগ কবিয়াছিলেন এবং বিদেশীয় প্রতিনিধির নিকট বিদেশীয়েব 
বিচাব হওয়াতে তুবস্কেব শাদনযস্থ নিশ্চল হয নাই, ববং মুন্দব- 
ভাবে কাদ্দ চলিযা আসিযাছে। অতএব ইহ। তুলিয়া দিবা 
কোনও প্রযোদ্রন নাই। লর্ড, কার্জন বলিলেন যে তুবক্ষেব মধ দ| 
রক্ষা জন্ত যদি ইহ! প্রত্যাহাব কবিতে হ্য তবে বিদেশীর প্রতি 
যাহাতে স্ববিচাব হয় এমন কতকগুলি নুতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে 
হইবে। ইস্মৎ ইছাব তীব্র প্রতিবাদ কবিয়া বলিলেন বে এবপ 
উপায় অবলঙ্িত হইলে ক্যাপিটুলেশন্‌ নাম তুলিয়া দেওয়া 
হইলেও কাৰ্য্যত উহা! খাকিয। যাইবে। তুরগ্ক এরূপ সর্ভে কখনও 
স্বীকৃত হইবে না। অনেক আলোচনাৰ পব বিদেশীব আইনসঙ্গত 
হু বিচাব কবিবাব জন্য একটি কমিটি নিয়োজিত" 
হইবাছে। 


গ্রীসে অবাধ হত্যালী = 


যুদ্ধে সম্পূর্ণ পবা্দিত হইঘ| গ্রজ।সাঁখাবপেব যখন চমক ভাঙ্গিল, 
তখন পবাঞ্জযের কাঁবণ তদন্ত কবিবাব জন্য গ্রীসে একটি তদন্ত- 
সভ| গঠিত হইল। ইহাদেব অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পাঁয় যে 
সম্রাট কন্ষ্টান্টাইনেব যোগ্যতাব অভাবে যখন গ্রীসের পরাজয়- 
সম্ভাবনা! পবিষ্কাব বুঝ! গিয়/ছিল তখনও গ্রীক-মনত্রীভ! নিজ প্রভুত্ব 
বঙ্গায় বাঁপিবার জন্য সে সংবাদ গোপন রাখিব! সত্রাট্‌ বন্ষ্ট'ন্টাইনেব 
প্রভাব অঙ্কন রাখিযাছিলেন। গ্রীক-সেনাপতি ষ্টরাটিগন ও হেডজিয়|- 
নেস টিনের সৈন-পৃবিচালনাব দেবে ধে যুদ্ধে এইবপ ভীষণ পবাজ্রব 
হইযাছে তাহাও প্রকাশ পায। অনুমন্ধানফলে গুনাবিস, ষ্টরাটদ 
প্রভৃতি ছধ জন মন্ত্রী এবং ছুইজন সেনাপতি এবং একলশ্রন নৌ- 
মেনাপতিব সাঁদরিক বিচারের আদেশ হয । বিগবে অসাবধানত। ও 





অবর্মুণ্যত৷ প্রভৃতি দোষ ইহীদেব বিরুদ্ধে প্রতিপন্ন হওয়াতে ছঘ্সনের.... 


প্রতি মৃত্যুদণ্ডের এবং ছুইজনের যাবজ্জীবন কাঁবাদপ্ডের আদেশ হয়। 
ধাহাবা নিজেদ্বেব যোগাতাব বলে দেশেব ভাগ্যনিবস্ত! হইয়াছিলেন, 
ধাহাদেব কর্ণধার করিয়! যুদ্ধেব সময হইতে গ্রীস আন্মপ্রনারের প্রয়াদ 
পাইতেছিল, ভাহাব! ষেই শল্তিধব পুরুষ কামালেব বাহুবলের নিকট 
পৰাজিত হইলেন, অমনই তাহাদের দেণজ্রোহী প্রভৃতি আখ্যায ভূষিত 
kG হইল এবং বিচার-প্রহসন কবির। তাহাদেব প্রতি মৃত্যুদণ্ড আদেশ 

। 

তথাকথিত বর্ধবব তুবক্ষেব অত্যাচাব হইতে খৃষ্টান প্রঙ্াবৃন্দকে 
বাচাইবাব জ্রন্ত শ্রীকর! কিছুদিন পূর্বের আঁকুল হইয়! উঠিয়াছিল। তখন 
তুবক্কেব প্রজ।পুঞ্ গ্রীক সৈম্যেব নৃশংদ ব্যবহাবেব কথ! যাহ! প্রকাশ 
কবিয়াছিল, সুসভ্য থুষ্টান-সমাঞজজ তাহা বিশ্বাস কবে নাই। 
স্মার্ণায গ্রীক অত্যাঁচাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ তুবন্ক সবৃকাঁৰ কবিয়|- 
ছিলেন তাঁহাঁব সত্যত! অঙ্ুুদন্ধান কবিবাব জস্থা ফবাঁসী-সব্কাঁব বাজী 
ছিলেন। কিন্তু সিত্রণক্তিবর্গেব অন্যান্য রাজ্যসমূহ তদন্ত কবিতে স্বীকৃত 


না হওযাতে প্রস্তাব কার্ধো পরিণত হয নাই । তুবস্ধ-চরিত্রে মসীলেপন _ - 


করিবার জন্য রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল। শ্রীসেব ব্যবহাব যদি 
তুবস্কেব অনুঝণ বলিয়! প্রতিপন্ন হইয! যাইত তবে মে অভিসন্ধি সিদ্ধ 
হইত না। কাজেকাজেই গ্রীদেব প্রতি অগাধ বিশ্বান দেখাইয় সুসভ্য 
ইউবোঁপ মুসলমান-বাঁজেব অভিযোগ মিথ্য! বলিয়| উডাইয়! দিলেন। 
এখন নিজেদেৰ দেশনাধকদিগেব প্রতি এই নিষ্ঠব আচবণ 
দেখিয়া ভীহাদের কি চৈতন্য হইবে? ভূতপূৰ্ব মন্ত্রীদিগেব হত্যা 


৪ 


১০ 


৩য় সংখ্যা ] 

ব্যাপারে প্রতিবা্থ কবিষ! ইংবেজ-সর্কার গ্রীসেব ইংয়েজ প্রতি- 
নিধিকে গ্রীসের সহিত রাষ্ট্রনীতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কবিতে আদেশ 
দিলেন। গ্রীসের এই পৈশাচিক ব্যবহার কোনও উপায়ে সমর্থন 
করা যায় না সত্য; তথাপি ইংরেজ-সর্কাঁবেব বাবহাঁরে যেন একট। 
সঙ্গতি পাওযা! যাইতেছে না। গ্রীসে যে সমযে এবগ নিষ্ঠর হত্যা- 
লীলার আসর জনিয়া উঠিষাছিল ঠিক সেই সমযে আযাব্লাগ্ডেও 
তাহারই অনুকপ এক বীভৎস মৃত্যু-তাণব চলিতেছিল। ইংবেকজ- 
সর্কার গ্রীসের সঙ্গ ত্যাগ কবিলেন, কিন্তু স্ববাঁজপন্থী আয়।ব্ল্যাণ্ডেব 





* ব্যবহারের সমর্থন করিতে লাগিলেন। ছুটস্থানে সম্পূর্ণ ছুইপ্রকাব 


ব্যবহারে যে অসঙ্গতি ফুটিব! বাহির হইযাছে তাহাঁতে ইংরেজ-মস্ত্রীসভ| 
লোকচক্ষে হীন হইয। পড়িয়াছেন। 
স্ব-শাসিত আয়ার্ল্যাণ্ডে রক্তপাতের শাসন-_ 
স্বাধীনত|-প্রয়াসী আইরিশ জাতি ইংনণ্ডেব সহিত সংগ্রামে খুব স্থবিধা 
করিয়|। উঠিতে না পাবাতে মন্দেব ভাল মনে কৰিয| ইংলগেব দেওয়| 
স্বাবত্তশাসন গ্রহণ করিতে আইবিশ বিদ্রেহে অনেক নেতাই স্বীকৃত 
হন। কিন্তু ডি ভ্যালেরাব নেতৃত্বে একদল স্থাধীন্তাপন্থী আইরিশ 
ইংরেজের সহিত রফা-নিম্পভিতে খালী হইলেন না । এই মতভেদ 
হইতেই স্ববা্রপদ্ধী ও স্বীধীনত।পদ্থীদলেব বিরোধের সৃষ্টি হইল! ব্বরাজ- 
গম্থীদল সৈন্যদিগেব সাহায্য লাভ করাতে প্রব্গ হইয়া উঠিলেন 
এবং ইংবেঙ্র-আধিপত্যেব উচ্ছেদকামী স্বাধীনতাবস্থীদলকে বিদ্রোহী 
বলিয়া! ঘোধণ। কবিলেন। ইংরেজেব অনুগ্রহে দেশেব শাসনভাঁব 
এই ম্বরাঁজগম্থীদলের উপব ষ্যস্ত হইল | স্বাঁধীনতাপ্রয্াসীদল 
কিন্তু নিজেদেরকে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণ| করিয়। 
দেশ-শাসন নিজেদেব হস্তে লইবাব সঙ্কল্প জানাইলেন। কাজে 
কাজেই আয়ার্ল্যাণ্ডের হিতকামী ভিন্নমতাবলন্বী এই ছুই দলে সংঘর্ষ 
বাধিয়া উঠিল। স্বরাজপস্থী সেনাপতি রণকুণল মাইকেল কলিন্দেব 
্বাধীনতাগ্রয়াসীদল পরাস্ত হইধা লুক।ইয়| বেড়াইতে 
লাগিলেন। সুযোগ বুখিলেই ভি ভ্যালেবাব দল খযুদ্ধ বাধাইযা 


" আপনাদের প্রতিপত্তি বঙ্গায হাখিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। 


প্রিফিথ সের হঠাৎ মৃত্যু হওয়াতে এক কলিঙ্গ, ভিন্ন স্ববাক্রপন্থীদলের 
বেশ সুদক্ষ নেতা বড় একটা ছিল ন|। স্বাধীনতা প্রযাসীদল 


" দ্েখিলেন কলিন্স কে হত্য। কবিতে পাঁবিলে স্ববাজপস্থীদল উপযুক্ত নেতাৰ 


অভাবে পক্তিহীন হইয়া পড়িবে। তাই স্বাধীনতা প্রানী গুপ্ত- 
ঘাতকের হস্তে কলিল, মৃত্যুমুখে পতিত, হইলেন । . স্ববাজপন্থীদল 
কস্তীভেব নেতৃত্বে শাসনদও পরিচালন কবিতে লাগিলেন এবং 
স্বাধীনতাপ্রয়াসীদলেব লোক যাহাতে অন্্রশস্্ সংগ্রহ কবিবার 
হযোগ না গা তঙ্জন্ক অন্ত্রআইন পাশ কন্রিলেন। বিনা পাণে 
যদি কাহাবও নিকট প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র পাওষ' হায় তবে ভ'হাঁকে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কব! হইবে বলিয়! ঘোধণ1 কবা হইল । বিদ্রোহী দল 
কিন্তু ক্ষান্ত হইলেন না। খণ্ডযুদ্ধ কবিবার চেষ্টা কৰিতে দিয় 
স্বাধীনতাপ্রস্নাদী নেত! জাঁবৃক্ষিন চাইল্ডাস্‌” র'জপস্থীদলের হস্তে 
বন্দী হইলেন। চাইজ্ডাসের নিকট গলিভব! বন্দুক পাওয়া! গিষাছিল। 
সেই অপবাধে পোর্টোচেলোঁ দুর্গে সামবিক আদালতে চাইহ্ডাসের 
বিচার হয় এবং বিচারফলে তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হ্য। 
এই নৃশংস আদেশের ফলে চাইন্ডানকে হৃত্যা কর! হইযাঁছে। 
স্বরাজপন্থী নেতার! ও চাইচ্ডার্স কিছুদিন পূর্বের একবৌগে 
কাজ করিয়াছিলেন। আজ বে অপবাধে, চাইন্ভীস্কে বিদ্রোহী 
বলিয়া! প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কব! হইল, ও যাঁহাঁৰের আদেশে ইহা 
সংঘটিত হইল কিছুদিন পূর্বে তীহারাই ইংলঙের বিরুদ্ধে 
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দেশ-বিদেশের কথা বিদেশ 
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সেইবপ বিদ্রোহ করিতে চাইন্ডাসেব সাহচর্য করিয়াছিলেন এবং 
তখন এই কাজেব অন্ত চাইন্ডাসের কত প্রশংসাই না ভহাবা 
কবিযাছিলেন। কিন্তু স্ববাজ্য-সাঁধনাষ যেই দুইজন ভিননসার্গ অবলম্বন 
কবিলেন, অমনি একদল অগরদজেবে কাঁধ্যেব ছোবতব নিন্দা আবস্ত 
কবিলেন এবং অপবদলুকে অপরাধী বলিব বিবেচন| করিতে লাঁগিলেন। 

চাইন্ডাসেৰ বিচাব-গ্রহসনে দ্ষুক হইযা ডি ভ্যালেবাৰ দল 
প্রতিশোধ লইবাঁব জন্ত কৃতসংকল্প হইব! ন্ববাঁজপস্থীদলেব নেতাদিগকে 
হত্য। কবিবাঁব সুযোগ খুঁজিতে লাশিলেন। ফলে আইবিশ মহানভার 
সভ্য সিনহেলস্‌ আততায়ীব হস্তে প্রাণ হাবাইলেন। ব্ববাজপস্থীদল 
এই কাজের শান্ডিস্বকপ স্বরান্পস্থাদলেব বন্দী শাঁধীনতা প্রয়াসী দলের 
দুইটি জননাঁয়ক লায়।মমেলওস ও বোরি ওকৌন্বকে হত্যা! কবিলেন। 
এই ছুইজন আইরিশ নেতা শ্রায ছয়মাস পূর্বে ফোর্-কোর্ট সের যুদ্ধে 
স্ববাজপন্থীদলের নিকট বন্দী হন। তাহার! যদি কোনও ভপবাধ 
করিয়া থাকিভেন তবে বন্পূর্ব্বেই ঠাহীদেব শীত হওয়া উচিত ছিল। 
কিন্ত স্বাধীনতাকামী এই দুইটি মহাপ্রাণকে স্ববাজপন্থীদল শুধু জিবাংসা- 
বণে হতা| কবিলেন। এই নৃশংস বর্বরোচিত ব্যবহ'ব স্ববাজপন্থী 
আইরিশদগেব- চিবকলঙ্ক হইয়া উঠিল | দরলাদলির কুকলেব ইহাই 
চূডাস্ত দৃষ্টান্ত হইয়া বহিল । কিন্তু সৰ্ববাপেন্ম। ভাশ্চর্য্ের বিষয় এই যে 
বুদ্ধের সময যে ইংবেজজাতি যুদ্ধত্মান/ব্যবহাবে নরপবাঁধ প্রজা! সাধা- 
বণেব হত্যাব জন্য লার্স্মান জাতিকে বর্ববব আখ্যা দিধাছিলেন, গ্রীসের 
হত্যালীল।য ধাঁহাবা স্তম্ভিত হইয়া নিজ প্রতিনিধিকে সবাইয| লইয়া 
শ্রীসেব সহিত বাষ্রনৈতিক সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়। 
প্রকাশ করেন, এই দুইটি মিরপনাঁধ মহাপ্রাণ ব্যকিব মৃত্যুতে দেই 
ইংরেজ-সর্কার কোনও প্রতিবাদ করিলেন না বরং যে সময এই 
বর্ববরজ্জনোচিত ব্যাপাব সংঘটিত হইল ঠিক সেই সমযেই পাল ধসেন্টের 
অনুমোদন অনুসারে বাঁজা পঞ্চম জর্জ আইবিশ রাজ্য ঘোষণা করিষ! 
টিমথি হিলিকে আঁয়ার্ল্যাণ্ডের প্রথম বাঁজপ্রতিনিধি নির্ববাচিত কমিলেন। 
টিমথি হিলি জাতিতে আইরিশ হইলেও স্বাঁধীনতামংগ্রমে তিনি স্ববাঙজ- 
গম্থীদলেবও প্রতিকূলতা করিযাহিলেন। এমন একজ্রন লোককে 
ব্ববান্রপন্থী দল স্বীকাব কবিয়| লইলেও স্বাধীলভাপ্রযানী দল .স্বীকাব 
কবিবেন ন! বলিয়া ডি ভ্যালেরা ঘোষণা! কনিলেন। আয়ান্ল্যাণ্ডে 
স্বার্থে স্বার্থে এই যে সংঘাত তাহাতে যে বিষ উদগীর্ণ হইতেছে কোন্‌ 
নীলকণ্ঠ তাঁহাকে পান কবিধা বিষজর্জবিত আয়াবল্যাও কে মৃত্যু হইতে 
বক্ষা কবিবেন ? 
ইজিপ্ট__ 

জগ লুল পাশ! যখন মিশরে অসহযোগ আন্দোলনের বাঁশী বহন করিয়া 
দ্বেশবানীকে অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবাব প্রথম পাইতে ল"গিলেন 
তখন লর্ড আলেন্বিব আদেশে জণ_লুল ধৃত হইয়া মিশর হইতে বন্দী 
অবস্থাধ নির্বাসিত হইলেন । জগ সুলেব নির্বাসনে ইঞ্জিস্টেব আঁন্দৌলন 
কিছুদিনের জন্ড একটু দিয় গিয়াছিল। বিস্তু শুধু আইনের 
বলে অসন্তুষ্ট প্রজকে শাসন কবা চলে না। তাই লর্ড আযলেন্বি 
মিশববসীকে সন্তষ্ট কবিবাব চেষ্টা দেখিতে লাখিলেন। সর্ব 
পাশাব মন্ত্রী্ভাকে শান্ত কবিতে ইংরেজ-সরুকাবে বিশেহ বেগ 
পাইতে হয় নাই। কতকগুলি ঝাঁক! সংস্কাবেব মোহে ভুলিয়া 
সর্বতের দল ইংরেজ-সবৃকাঁবের নির্দিষ্ট শাসন-প্রশালীকে কাধ্যকরী 
করিবাব প্রয়াস পাইতে লাগ্িলেন। তাই মিপরে বিছুদ্দিন কেনই 
গণ্ডগোল ছিল ন|। কিন্ত পশ্চিমপ্রীস্তিক প্রাচ্যে তুবক্ষেব নব- 
জাগবণ মিশরবাঁসীব প্রাণে নব উৎসাহের সঞ্চার কবিধাছে তাই 
মিশরবাসী স্বাধীনতার প্বিবর্তে কেবলমাত্র শ্বরাঁজ্য লাভ করিষা 
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স্তষ্ট হইতে পারেন নাই। বিদেশ্ীৰ অধীনতা-পাঁশ হইতে সম্পূর্ণ 
মুক্তি-লাতের প্রবল ইচ্ছা মিশরে জাঁগিষাছে। তাই আঁবাৰ নূতন 
চাঁকল্যের 'স্বষ্টি হইয়াছে। ভ্রগলুলের দল অবকাঁশ বুঝিয়া' আবাব 
মাথা তুলিষা দীড়াইয়াছে। অল্পদিনেব মধ্যেই ইহাদের প্রভাব 
এতই বাড়িয়া উঠিয়্াছে যে ধিশবেব খদিব ফুয়াদ, জঙগলুলের দলের 
সহিত প্রকান্তে সহানুভূতি ঘোষণা কবিয়াছেন। ইহাতে সাহন 
পাইয়া সর্বতের প্রতিদবন্বীদল মন্ত্রীসভাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। 
সবুবতের মন্ত্রীসভার পতন হইলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন কবিয়! 
জগনুলের দল সাঁমবিক আইনের ,অবসান ঘটাইবেন এবং হুদনে 
মিশবেব প্রভুত্ব কবিবাব অধিকার ইংরেজ-সর্কারেব নিকট স্বীকার 
কবাইয়া লইবাব প্রয়াস পাইবেন বলিয়া! ঘোষণা কবিয়াছেন। - 
ইংবেজ-সব্কীর প্রায় এক ব্যসব পূর্বের সামবিক আইন প্রত্যাহার 
করিবাব অভিপ্রায় প্রকাশ কবিযাছিলেন ; কিন্তু সব্বতের মন্ত্রী 
সভাকে দুর্বল জানিয়া সে সন্কমকে কার্যে পৰিণত কবেন নাই। 
সর্বতের দল পবাঁজিত হুইঘা পদত্যাগ কবিয়াছেন। সম্রাট ফুয়াদ 
মিশরের জাতীষদলের নেত! তওধিজ নসিমেব হস্তে মন্ত্রীসভা গঠনের 
ভাব দিয়াছেন। ন'সমেব মন্ত্রীসভার অধিকাংশ সভ্যই জাতীয় 
দল হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন । সম্রাটের সহানুভূতি লাভ 
কবিয়! জাতীষদল সম্রাটের মঙ্গলকামন! করিয়া এক ঘোষণাপত্র 
জারি করিয়াছেন। নসিম বলিতেছেন যে রাজনৈতিক বন্দী এবং 
নির্ববাসিতদিগকে মুক্তি দিয়া হুপ্রতিষ্ঠ করাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য 
হইবে। তাহার পর ম্বরাট, মিশরকে আত্মপ্রতিচিত করিয়া ভাহাব 
উন্নতিসাধনে যত্ববান হওয| ভাহাব লক্ষ্য হইবে। জগ্লুলের স্বপ্ন 
এতদিনে সত্য হইতে চলিল। রক্রেব পথে ন! চলিয়াও অভিনব 
এক মুক্তির পথে মিশবেব স্বাধীনত! নাভ সম্ভব হইয়! উঠিতেছে | * 


নির্বাচন-ফলে ইংলণ্ডের বাত্রীফ অবস্থা 


রক্ষণশীলদের নেতা! বোনার্‌ ল মন্ত্রীসভা গঠনেব পব বঙ্গণশীল 
দলের প্রতি দেশবাসীব আস্থা! আছে কি ন! তাহা জ।নিঝ!র উদ্দেস্ে 
বাজার নিকট নুতন নির্বাচন - কবিবার প্রার্থনা জানাইলেন। 
রাজা পঞ্চম জঙ্জের আদেশে নুতন নির্বাচন হইয়! গিয়ছে। এই 
নির্ব্বাচনে বক্গণশীল দলই জয়লাভ রিয়াছেন। নুতন মহাসভার 
বক্ষণশীলদলের ৩৪৫ জন, শ্রমজীবীদলের ১৪১ জন, উদারনৈতিক 
দলের ৬১ জন, লয়েড জর্জের অনুগত জাতীয় উদ্বাবনৈতিক দলের 
«৫ অন এবং স্বাঁধীনমভাবলম্বী ৮ জন সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। 
রক্ষণশীল দলের বিরুদ্ধে বদি অস্ত সব দল একযোগে বিপক্ষত। 
কবেন তথাপি রক্ষণশীজ্দলেব প্রাধান্ত বজায় থাকে । এই নির্বাচনের 





* জগবুল পাঁশ।ব ধৰ্ম্মত সম্বন্ধে নানাবপ বিবরণ বিদেশী পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইযাঁছিল। ভুঁহাঁব কতকগুলি পত্ৰিকাঁয় তাহাকে খৃষ্টান 
বলিয়া বৰ্ণনা বরা! হয়। এদেশেব কতকগুলি মুসলমান-পবিচালিত পত্রি- 
কায়ও সেইরূপ বর্ণন! প্রকাশিত হয। সেই-সকল সংবাদের উপর নির্ভর 

-করিয়। “প্রবাসী”তেও তাহাকে খুন বলয়! বর্ণনা করা হইযাঁছিল। 
সেন্টল খিলাফৎ কমিটির সভ্য সুলেমান নাঁদতি খিলাফৎ ডেপুটেশনে 
মিশরে গমন করিয়াছিলেন । তিনি অনুসন্ধান করিয়া! অবগত হইয়াছেন 
যে জগলুল বিশ্বাসী মুসলমান! তীহাব অসুসন্ধীন-ফল অল্পদিন 
হুইল প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রবুত্ত ফজলল হক সেলবর্ধী মহাশয় 
ভাহাব বর্ণনার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করাইয়া দিয়! আমাব 
ভ্রম সংশোধনের সুযোগ করাই! দিয়াছেন বলিয়া! ভাঁহাকে ধন্যবাদ 

|| 


প্রবাসী-_পোৌঁষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ফলে দেখা যাইতেছে যে লবেড জর্জের প্রতি ইংলগ্ডের জনসাঁধাবণ 
এখনও বড সন্ত্ট নহে। উদাবনৈতিকদল অনেকদিন হইতেই 
হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছিল। এখন ইহাবা আরও দুর্বল হইর! 
পড়িযাছে। কিন্তু শ্রমিকদলেব প্রতিপত্তি ক্রমশই বাঁড়িয়। উঠিতেছে। 
১৯০* খৃষ্টাব্দে এই দলের মাত্র ছুইজন প্রতিনিধি মহাসভাঁব 
নির্বাচিত হইযাছিলেন। ১৯*৬ খুষ্টাব্বে ২৯ জন সভ্য নির্বাচিত 
হন, ১৯১১ সালে ৪২ নির্বাচিত হন, ১৯১৮ সালে ৫৮ জন সভা 
নির্বাচিত হন এবং বর্তমান নির্বাচনে ১৪১ জন নির্বাচিত 
হইয়াছেন। যাঁহরে| গণমতেব উপাসক তাহার! ক্রমশই উদাবনৈতিক" 
দলের প্রতি আঁস্থব। হাবাইয়! ফেলিতেছেন। উদ্বারনৈতিকদ্বিগের মধ্যে 
আঁব পূর্বেব মত গণতন্ত্রের উপাদকদিগেব প্রতিপত্তি নাই। তাই 
বিপ্লবগন্থী এই শ্রমিকদলেব প্রতি ওনসাঁধারণেব অনুরাগ ক্রসশই 
বাড়ি যাইতেছে । কিন্তু বর্তমান নির্ব্বাচন-ফল এই দলের 
আশাতিরিজ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাবণ ইংলণ্ডেব রাষ্ট্রায 
প্রথ। অনুসারে যে দল সংখ্যায় সর্বাপেক্গ। অধিক-সংখ্যক সভ্য 
প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়, শাঁসন-পারচালন-ভার তাহাদেবই প্রতি 
অর্পিত হয়। কিন্ত তাহার পরে যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক 
সভ্য প্রেবণ করিতে পাবেন সেই দল সংস্থিতি-সম্দত ব্রুদ্ধবাদীদল 
( official 02Position ) বপে পরিগণিত হন । পাঁলগমেন্ট, মহাসন্1 
সাঁত বৎসরেব অধিক স্থায়ী হয় না। সাত বৎসর পবে একটি 
নির্ব্বাচন হইবে । কিন্তু যদি সাত বৎসব কাটিবাব পূর্বে মন্ত্রী সভা 
শাসনসংক্রান্ত কোনও কাধ্য-পবিচালনা-পদ্ধতি বা অস্ত কোনও 
গুরুতর রাষ্ট্রীয় নীতি প্রবর্তন করিতে প্রিয়া প্রতিবাদীদলেব বিরন্ক(চথণে 
পরাভূত হন, তবে সংস্থিতি-সম্মত বির দ্ধবাদীদছে র প্রতি নুতন মন্ত্রী 
সভা! গঠন এবং শাসদ-পরিচাঙনের ভার অপিত হব। অসিবদল 
সংখ্যাধিব্যব*তঃ এইবাঁব সংস্থিতি-স্গত বিকদ্ববাদীদল বলিয়া পরিগণিত 
হইয়াছেল। যদি কোনও একটি বিশেষ ব্যাপারে বোনাব্ল’ব 
মন্ত্রীসভা পাল'মেণ্ট মহাসভায় পরাভূত হন, তবে ইংলণ্ডেব রাষ্ট্রীয় 
প্রথা অনুসারে রাঙ্গা পঞ্চম জর্জ, শ্রমিকদলেব নেতার হস্তে নুতন 
মন্ত্রীসভা! গঠনেব ভাব দিবেন। এই নির্ববাচন-যলে শ্রমিকদলেব 
হত্তেই ইংলগ্ডের শীসনভাবৰ পড়িবাব সম্ভাবন! হইয়াছে। অনেকেব 
বিশ্বাস মন্ত্ীসন্া গঠনের যোগ্যতা নাকি শ্রমিকদলের নাই। কিন্তু, 
ষতদূব দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হর জ্রমিকদলের মধ্যে 
যোগ্য লোকের খুব অভাব নাই। র্যাম্জে ম্যাক্ডোনান্ড, ক্লাইনিস, 
বেনটিলেট, ফিলিপ স্নোডেন, জর্জ্জ, জ্যান্স্বেরি, হ্যাভেলক্‌ উইল্সম্‌, 
বেন্ম্পুব, টমাস প্রভৃতি গুবীণ শ্রমিক নেভার! ভিন্ন, সিভূনি 
ওযেব, প্যার্টিক হেষ্টিংস, হেসার্ডি, জার্ধাৰ পন্সন্বি, টিভলিন, 
লিসম্মিথ প্রভৃতি সুপণ্ডিত বুদ্ধিরীবীদিগরকে শ্রমিক দলে গ্রহণ 
করাতে শ্রমিকদল শত্তিলাভ কৰিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদ 
মন্ত্রীসভ| গঠনের প্রয়োজন হয তবে আর্থার হেণডাব্সন্‌, এবং এইচ 
জি ওয়েল্স্কেও মহাঁসভাঁব সম্যরপে নির্বাচিত বরিয়া লইবাঁৰ 
উপায় শ্রমিকদল কবিধা লইবেন। আব রক্ষণশীল দলে পতন 
হইলে উদ্দাবনৈতিকদল শ্রমিকদলেব সঙ্গে একযোগে কাজ কবিতে 
স্বীকৃত হইতে পারেন। এমনকি লয়েড, অর্কে শ্রমিকদলের 
নেতারাপে দেখা যে খুব অসম্ভব নব একথা অভিজ্ঞ লোকেব! বলিয়া 
থাকেন। লয়লেডজঞ্জ. উদ্দীরনৈতিক দলে যখন প্রথম প্রতিপত্তি লাভ 
কবেন তখন ডাঁহাব কাধ্য ও বাক্য সাঁমবাদীদিগের অনুরূপ ছিল। 
তিনি বৃদ্ধের ভরণপোঁষণ-বাবস্থা-আইন, বসতবাড়ী-আইন, শ্রমিক- 
সমিতি-আইন প্রভৃতি আইনের উদ্ভব করিষা ইংলগডের রাষ্ট্রনীতির 
ধারাকে সাম্যের পথে পরিচালিত করিতেছিলেন। বাস্তবিক 
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পক্ষে তাহাব মনের স্বাভাবিক গতি সাম্যতন্ত্রেব দিকে | কিন্তু বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময ইংলণ্ড কে মহাবিপদ হইতে রক্ষ! কবিবাব জন্য তিনি 
কাধ্যশৃঙ্খল! ও কর্দুহৎপরতাঁৰ উপানক হইয়! পড়েন এবং ষে প্রকাবেই 
হৌক বাষ্টে শক্তিগঞ্চার করা তাহার কর্তব্য হইযা উঠে। এই 
শক্তি-সংখ্রহ-দানদেই তিনি উৎকট সাম্রাজ্যবাদী হইয| উঠিলেন | এই 
সাম্রাদ্যলিগ্স! ও শক্তি-উপাসনাই তাহার পতনেৰ কারণ হইয। 
উঠিল। তাই আঁবাঁব তাঁহার স্বাভবিক গতি যে পথে চলে সেই পথে 
ফিব্বা আনা তাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। তাহাব অস্তরঙ্গ- 
বন্ধু ও অন্ুচব লর্ড বিভাব্ক্রক খুব বিশ্বাস কবেন যে লয়েড, জর্জ, 
পূৰ্ব্বে অর্থনৈতিক সমতা সাধনের জন্য যে প্রনাস পাইয়াছিলেন 
তাহাকে সম্পুর্ণ কবিবাব উদ্দেগ্থে শ্রমিকদলেব নেতার্ূপে তিনি 
পুনরায় রাষ্ট্রনৈতিক জগতে আবিভূর্ত হইবেন। এইবাবের নির্বাচনে 
আরও কয়েকটি উল্লেখধোগ্য ব্যাপার ঘটিয়াছে। ক্ষটুল্যা্ড ও 
ওযেল্‌স্‌ প্রদেশে শ্রমিক আন্দোলন এক প্রকার ছিল না বলিলেই 
হয়। এই ছুইটি প্রদেশ উদ্দাবনৈতিকদলের আস্তানা ছিল। কিন্ত 
এই ছুইটি প্রদেশে অধিকাংশ স্থানেই এইবার শ্রমিকদল জয়লাভ 
কবিয়াছে। এক গ্ল্যাস্গে। সহবে ইহীবা দশ্টিব মধ্যে আটটি 
নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। এইবাৰ ত্রিপটি সহিল| নির্বধাচনপ্রার্থী 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছইটি মাত্র নির্বাচিত হইযাছেন। এই 
দুইজন লেডি ত্যাষ্টর ও শ্রীমতী উইন্টিংহযাস্‌ বিগত সহাঁসভারও 
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সভ্য ছিলেন। নির্বাচিত না হইলেও আঁবও দুইটি মহিল ১৪,১০০ 
ভোট এবং একটি মহিল! ৯*** ভোট পাঁইযাছিলেন। 

একজন ভাবতীয় পাশা শ্রীযুক্ত সাপুবন্জি সাঁক্লাত্রালা শ্রমিক- 
দলের পক্ষ হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহ'ব পূর্বে দুইজন 
ভাঁবতব।সী দাদাভাই নৌবোক্সি ও মান্চার্জি ভাঁটনগবী সহাঁসভীর 
সভ্য নির্বাচিত হইযাছিলেন। আবও করয়েক্কজন ভাবতবাসী 
নির্ব্বাচনেৰ চেষ্টা করিষাছিলেন বটে কিন্তু সফল হন নাঁই। নাক্লাৎ- 
বাল! শ্রমিকদলেব পক্ষ হইতে নির্ব্বচিত হইলেও তিনি বিপ্লবপন্থী 
সাম্যবাদী এবং দেইজন্ত ডাহ্‌কে শ্রমিকদল বোল্শেবিক সতাবলম্বী 
বলিয়! মনে করেদ। তথাপি শ্রমিকদলেব অন্যতম নেতা ক্লাইনিম 
সাক্লাৎরালাব নির্ব্বাচল সমর্থন কবিয়াছিলেন। সাক্লাত্রালা 
নিজেকে ভাবতের পক্ষের সভ্য বলিয। বর্ণন। করেন। ইনি প্রসিদ্ধ 
পাশাঁধিনকুবেব জমৃশেদ্জী নাসির্বান্জী তাঁতী তাঁগিনেয এবং 
তাত।-কোম্পানীব লণ্ডনস্থ কার্বারের তুলা-কল বিভাগের প্রধান 
পবিচালক। ১৮৭৪ খুষ্টান্ধে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এবার যে-সব 
জননায়ক নির্ব্বচনে পবান্জিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উইন্স্টন্‌ 
চার্চিল, ভুতপুর্ব্ব ভাবত-সচিব স্তামুয়েল্‌ মণ্টেও, শ্রমিক দলপতি 
আর্থাব্‌ হেগাব্সন্‌, বিখ্যাত পণ্ডিত ও শ্রমিক নেতা এইচ নি ওয়েল্স্‌ 
এই কয়েকজনের পরাজয় খুব উল্লেখযোগ্য । 

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
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উৎসুক 
চিত্রকব শী সাব্দাচিরণ উকিল 





পৃথিবীর ভবিষ্যৎ 
পৃথিবীতে হিংসা দ্বেষ যুদ্ধ যে ভাবে বাঁড়িতেছে তাহাতে অল্প দিন 
পরেই হযত শেষ হুট মানুষও পরম্পব মাবাঁমাবি কবির! মরিবে, এবং 
আবাব বনমাঁনুষ হইতে মানুষের বিবর্তন আবস্ত হইবে 





গ্রাম ও. নগর. 


ই*লগু ও ওষেন্‌সে শতকরা ৭৮,১জন এবং জার্শেনীতে 
শতকরা 5৫.৬ জন লোক শহরে বাস করে। 
ভারতবর্ষে শতকবা ৯৫ জন 'লোক শহরে বাস করে। 
ইউবোপে কত মানুষের আবাসভূমিকে শহর ,বলে, 
তাহার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা জানি না। এদেশেব 
আদমস্থ্মারীতে কোন লোকালয়ে অন্যান পাঁচ হাজার 
মানুষ বাস কবিল্ইে তাহাকে নগব বল! হয়। কোন 
মিউনিসিপালিটী, ছাউনী বা পিবিল্‌ লাইন্সে পাঁচ 
' হাজাবের কম লোক থাকিলেও, তাহাকেও নগর বলিয়া 
গণ্য:করা হয়! স্থতরাং আমাদের অনেক শহরই নামে 
মাত্র শহর; বস্তুত: সেগুলি গগগ্রাম। ভারতে 
নাগবিকদের অর্ধেকের কিছু উপর কুড়ি হাজারেব অধিক 
অধিবাসীবিশিষ্ট শহরে, প্রায় এক-পঞ্চমাঁংশ দশ হইতে 
কুডি হাজার অধিবাসীযুক্ত নগবে, এরূপ অংশ পাঁচ 
হইতে দশ হাঞ্জার অধিবাসীযুক্ত শহবে, এবং বাকী, প্রায় 
এক-পঞ্চদশ অংশ, পাঁচ হাজারের কম বাসিন্দাব শহরে 
বাস করে। শহরে বাস করিবার ঝোঁক পৃশ্চিম-ভারতে 
সর্বাপেক্ষা বেশী, এবং ভারতবর্ষের উত্তব-পূর্ব অংশে 
সর্বাপেক্ষা কম। বোশ্বাই প্রদেশে শতকরা ১৮ জন 
শহরবাসী, আসামে শতকরা তিন জন মাত্র নগরে বাস 
করে। বাংলা দেশে কলিকাতা, হাবড়! ও ঢাক! কেবল 
এই তিনটি নগবের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা এক লাখের 
উপর । আগ্রা-অযৌধ্যায় এবং পঞ্জাবে বড বড় শহবের সংখ্যা 
অপেক্ষাকৃত বেশী হইবার কারণ এই, বে, তথায় পুরাতন 
রাজধানী ও তীর্থস্থান অনেকগুলি আছে। বঙ্গদেশেও 
ঢাকা ছাঁড়া নবাবী আমলের বাজধানী আরও ছিল। 
বিস্ত গৌড় ত লুপ্ত হইয়াছে, মুর্শিদাবাদেও ম্যালেরিযা ও 


অন্থবিধ কাবণে লোকস-খ্যা খুব কমিয়৷ 'গিয়াছে। 
_ ভবিষ্যতে সমগ্রভারতের এবং প্রদেশসমূহের রাজধানী 
পরিবর্তন কিরূপ হইবে না হইবে, বলা যায় না। 
কিন্ত সে-কালে কোথাও রাজধানী হইলেই সেখানে সামন্ত, 
ওম্রা, অন্যান্য সন্ত্রান্ত লোক, বড় বড় বণিক, শিল্পী ও 


কারিগরেরা বাস কবিতেন। রাজান্ুগ্রহলাভ এবং 
পণ্যপ্রব্যেব কাতি সেখানেই বেশী হইত। ভবিষ্যতের 
রাজধানীগুলি তেমন হইবার কথা নয়। ভবিষ্যতে 
যেখানে যেখানে বড় বড় কলকারখানা বসিবে, সেখানেই 
শ্রমিক ও অন্রবিধ বিস্তর লোক বাস করিবে। ইহার 
একটি ছৃষ্টাস্ত জম্যেদ্‌পুর । কয়েক বৎসর পূর্বের এই 
শহরের অন্তিত্বও ছিল না। তাঁতা কোম্পানীর লোহা” 
ইস্পাতের কার্খান। স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা 
হাজার হাঙ্জার লোকের বাসভূমি হইয়াছে। 

ভাবতবর্ষে ভবিষ্যতে খুব ভ্রতবেগে কলকার্খান! 
স্থাপিত হইলেও ইহার অধিবাসীরা কখনও ইংলগ্ডের মৃত 
প্রধানতঃ নগরবাঁপী হইবে বলিয়া মনে হয় না। এখন 
ত শতকরা নববইজন ভারতবাসী গ্রামের বাসিন্দা। 
বাংলা দেশে হাজাবে কেবলমাত্র ৬৪ জন ( শতকরা ৬৪ 
জন) শহরে বাস করে। বাকী হাজারকরা ৯৩৬ জন 
গ্রামের বাসিন্দা । সুতরাং ভারতবর্ষের উন্নতি বলিতে 
গ্রধানতঃ গ্রামসমূহ্রে উন্নতিই বুঝিতে হইবে । একথা 
বাংলা দেশেব প্রতি আরো বেশী ওষুজ্য; কেননা, 
সমগ্রভারতে গ্রামবাসীদের অন্থপাতের চেয়ে বঙ্গে গ্রাম- 
বাসীব অনুপাত বেঙ্গী। 

দেশের উন্নতি করিতে হইলে কতকগুলি পুরাতন কথ! 
সর্বদা মনে রাখিতে হইবে । মানুষ আত্মা বটে, কিন্ত 
দেহের সহিত এই আত্মা জড়িত। সেইজন্য, দেহের 
অস্তিত্ব যাহাতে অকালে লুপ্ত না হয়, নেই চিন্ত! প্রথমে 


শু 


3+ 


ওয় সংখ্য! ] 





কর! দরুকাব। অন্নের সংস্থান আগেই চাই। বাসগৃহ 
চাই, বস্ত্র চাই, স্বাস্থযবক্ষার অনুকূল জলবাতাসের ব্যবস্থা, 


অঙ্গসঞ্চালনেব ব্যবস্থা, ময়লা জল ও অতিবিক্ত বা অনা- 
Ee) বশ্ঠক জল এবং নকল রকমের ময়লা ও .আব্ব্দন! বাহির 


করিয়া দিবাঁব বন্দোবস্ত চাই, যাহাতে মনের ও শরীরের 
কুর্তি ও আরাম হয় এ প্রকাব বিশ্তদ্ধ আযোদেব ব্যবস্থা 
চাই। হৃদয় মন আত্মার পুষ্টি উন্নতি ও আনন্দের জন্ত কি 
আবশ্যক, ভাহা সুপরিজ্ঞাত। শিক্ষালয়? সকল বয়সের 
লোকদের পড়িবার, মিশিবার, আলোচন! করিবার স্থান; 
নানাবিধ সৎকর্ম্ম করিবাব সমবেত চেষ্টার প্রতিষ্ঠান; 
ঈশ্বরের পৃজ| যে সম্প্রদায়ের লোক যে-ভাবে করিতে 
চান তদন্বপ মন্দির ; ইত্যাদি, ছোট বড় সকল লোকালয়ে 
আবশ্যক । * 

সমুদয় দেশটিকে আদর্শ অনুযায়ী গড়িতে হইলে 
বড় নগরগুলিকে কতকট! গ্রামের ভাব দিতে হইবে, এবং 
গ্রামগ্তলিকে কতকটা নগরের ভাব রিতে হইবে। 
বড় বড় শহরে আরো বিস্তৃত ও বেশী খোলা জায়গা 
থাকা দর্কাব. ঘাস গাছ পাতার প্রাচুর্য্যে প্রকৃতির শ্যামল 
সৌন্দর্য আবো অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হওয়া 
আবশ্যক, এবং শহ্রগুলি অধিকতর ধুলিবিহীন, 
কোলাহ্লবিহীন ও ধৃমবিহীন হওয়া চাই । শহবের এক 
একটা বাড়ীতে খুব বেশী লোক থাকে। তাহাতে 
স্বাস্থ্য খারাপ হয় ও নৈতিক অবনতি ঘটে । ইহাব প্রতি- 
কার কবিতে হইবে। পল্লীগ্রামেও চরিত্রহীন লোক আছে, 
কিন্তু পাপের ব্যবসা নাই। নগরগুলি হইতে ক্রমশঃ 
অধিকতর পরিমাণে পাপের ব্যবসা দূর করিতে 
হইবে। 

গ্রামগ্ুলিকে নগরের ভাল যাহা তাহা দিবার চেষ্টা 
যথাসাধ্য করিতে হইবে। গ্রামের লোকদের যথেষ্ট 
অন্সসংস্কান না হইবার কারণ এই, বে, চাষবাসই 
তাহাদের আষের এক মাত্র বা প্রধান উপায়। শহরে 
লোকে নানারকম কাজ করিয়া রোজ গাব করে। সরূকারী 
ও সওদাগরী আফিসেব, স্কুলকলেজের, বড় বড় দোকানের, 
প্রভৃতি নানা জায়গার ও রকমেব চাঁকরী গ্রামে মিলিতে 
পাবে না। সেখানে জোর জমীদারী কাছাবী এবং 


বিবিধ গ্রসঙ্গ_ গ্রাম ও নগর 
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গ্রাম্য বিদ্যালচের সামান্য কয়েকটি কাজ কয়েক জন 
লোকের জুটিতে পাবে ।. এই অন্ত চাষের সঙ্গে সম্পর্ক- 
যুক্ত এবং চাষ ছাড়া কি কি কাজ কোন্‌ কোন্‌ গ্রামে 
চলিতে পারে, তাহা নিরূপণ. করিয়া তাহ চালাইবার 
বন্দোবস্ত করা দবুকার। শহরের নিকটবর্তী গ্রামসকল 
হইতে ফলমূল তকর্কারী মাছ দুধ ঘী দই ছানা ভিম 
জোগাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ 
গ্রামের ধোপাব! শহরের লোকদের কাশড় কাঁচিতে 
পাবে, দর্জির! শহরের কাজ পাইতে সারে, ছার 
ঘরামি রাজমিল্ত্রীরা শহবে আয়া কাজ করিতে পারে, 
মুচিগা জুতা তৈগার কবিয়া শহরের চোকানে দিচ্ছে 





পাবে, ইত্যাদি । কিন্তু এই সমুদয় শ্রেণীর হোকদের কথার 


ঠিক্‌ থাকা চাই। কথার ঠিক ও শ্রমশীকুতা না-থাকায় 
বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ কাজ হারাইতেছে। খোপার কথার 
ঠিক আমর! দার্জিলিং কার্শিয়ং ও পুরীতে দেখিয়াছি; 
কিন্তু তাহার! বাঙ্গালী ধোপা নহে'। আজক-ল কলিকাতাঘ 
অনেক শিক্ষিত লোক কাপড় কাচি্বার' দোকা'. 
করিষাঁছেন। এইকপ কাজ শহরের নিকটবর্তী পল্লীগ্রম 
হইতেও চলিতে পারে । : | ৰ | 

বড় বড় শহরের নিকটবর্তী গ্রামসহলে এই প্রকার 
নানা কাজ চলিলেও, অল্পসংখ্যক গ্রামেই ইহা চলিবে । 
কারণ, অধিকাংশ, গ্রামই নপব হইতে চরে । সেখানে 
নানাবিধ কুটার-শিল্প (অর্থাৎ যাহা লাকে নিঙ্গের 
নিজের ঘবে বা গ্রামে থাকিয়া চালাইতে পারে) 
প্রবর্তিত করা আবশ্যক । নানাগ্রকারর বস্ত্র বয়ন 
তাহার মধ্যে প্রধান। বাননও গ্রস্তত্ত করা যাইতে 
পারে। 

ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের, এহন কি বাংলা 
দেশেরও সকল অঞ্চলের, অভিজ্ঞতা সামাদের নাই। 
পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে, যে, গ্রামের 
অস্তিত্ব দূর হইতে দুর্গন্ধ দ্বারা অনুমান করা যায়। 
মাঠ, পুকুরের পাড় ও পুকুর দুষিত কযা এবং আবার 
সেই দূষিত পুকুরের জল পান করা অত্যন্ত অনিষ্ট- 
কব, লঙ্জাকর ও জঘন্য প্রথা: ইহ্‌াৰ প্রতিকার না 
হইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি অসম্ভব । গ্যমদকলেও ভাল 
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রাস্তা ও ভাল নর্দাম। থাকা দর্কার। নেখানেও 
রাস্তায় ও গলিতে রাত্রে আলো থাকিলে ভাল হয়। 
প্রত্যেক গ্রামে বালিকা ও বালকদের বিগ্যাষ, প্রাধ- 
বয়ঙ্ক অজ্ঞ বন্থাদের জন্ত নৈশ বা অন্তবিধ বিদ্যালয়, 
প্রাপ্ধবয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার আয়োজন, সার্বজনিক 
লাইব্রেরী, পাঠাগার ও বক্তৃতাির, স্থান, বালিকাদের 
ও বালকদের খেপিবাব জায়গা, নারীদের খেলিবার 
স্থান, যুবক ও প্রৌড়দের খেলিবার স্থান, গোচারণের 
মাঠ, পানীয় জলের ও স্নান করিবার জলের 
হুব্যবস্থা করা বর্তব্য। প্রত্যেক গ্রামে বা নিকট- 
বস্তী' গ্রামসম্িতে অন্ততঃ একটি এরূপ দোকান 
থাকা দরকার যাহাতে গ্রামবাসীর! নিত্যপ্রয়োজনীম 
সব জিনিষ পাইতে পারে। ইহ! যৌথনমবায়-সমিতির 
দ্বার৷ সহজে পরিচালিত হইতে পারে। বড় বড় 
গ্রামে এবং ছোট ছোট গ্রামের প্রত্যেক সমষ্টিতে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রী, চিকিৎসক, চিকিৎসালয় এবং ওুষধের 
দোকান থাকা আবস্তক। গোবৈদ্যও আবশ্তক। সঙ্গীত, 
যাত্রা তাল নাটকের অভিনয়, উত্কৃষ্ট কথকতা, রামায়ণ 
পাঠ ও গান, প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকিলে গ্রামবাসীদের 
আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই হয়। মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি 
সম্প্রদায়ের লোক-যে-সব গ্রামের অধিবাসী তাহাদের জন্য 
এই রকম কি বন্দোবস্ত থাকা উচিত, তাহা তাহারা স্থির 
করিতে পারিব্নে। 2 
পারিলাম নী। ১ 

বাংলাদেশের অনেক বড় দমীধায বিস্তর গ্রামের 
মালিক। ভাঁহারা যদি প্রত্যেকে অস্ততঃ একটি করিয়া 
গ্রামকে - আদর্শগ্রামে পরিণত করিয়া টৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করেন, তাহা হইলে দেশের পরম কল্যাণ হয়। 
আমর! এইকপ বাস্তব গ্রামের বর্ণনা ও অনেক ছবি 
নিজব্যযে মুক্রিত করিতে প্রস্তুত আছি। " 








শহরের পরগাছ। 
বাংলা অভিধানে অনেক শব্দকে গ্রাম্য বলা হইয়া 
থাকে এবং তাহার দ্বারা .তাহাদের প্রতি কিছু অনাদর 
প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গ্রাম্য শব্দের মত গ্রাম্য বা 
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পাড়াগেঁয়ে মানুযেবাও নাগরিকদের উপহাস পরিহাসের 
পাত্র । শহরের পেশাদার ও দৌখীন ভ'ড়ের! পাড়াগেঁয়ে 


লোকদের কথার ভঙ্গীর ও চালচালনের নকল কবিয়া 





~~ 
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আমোদ. পাইযা-ও দিয়া থাকেন। শুধু আমাদের দেশেই ঘা 


যে এইরূপ হইয়। থাকে তাহা নয়:। পাশ্চাত্য দেশেও 
প্রাচীন ও আধুনিক সময়ে গ্রামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের 
প্রমাণ পাওয়া যায় । স্থূলকলেজের ছেলেরা “রাষটিকেছ্‌” 
(rusticate ) কথাটির সহিত পরিচিত আছেন। 
উহার বুৎপত্তি একটি লাটিন কথা হইতে যাহার 
মানে গ্রাম। রাষ্টিকেটের বুংপত্তিল্ধ অর্থ গ্রাম্টী- 


করণ, অর্থাৎ শহর্যে মানুষকে গ্রামে তাড়াইয়া দিয়া - 


পাড়াগেয়ে করিয়া ফেলা । বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ স্কুল, 
প্রভৃতি হইতে কাহাকেও কিছুকালের জন্য ভাড়াইয়া 
দিয়া শাস্তি দিলে তাহাকে রাষ্টিকেট করা বলে। 
এই রাষ্টিকেট্‌ করার মৌলিক অর্থ কিন্তু গ্রাম্টীকরণ। 
ইহা যে একটা শাস্তি তাহা হইতেই গ্রামসকলের 
অনাদর বুঝা যাইতেছে। 

যাহা, হউক, শহরের লোকেরা অনেকে গ্রাম্য 
লোকদের চেয়ে মার্জিত ও “সভ্য ভব্য”, এবং নানা- 
প্রকাবে শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের স্থবিধা থাকায় 
নাগরিকের অনেকে যে অনেকস্থলে সাংসারিক নানা 
বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানে গরীখান্‌, তাহাতে সন্দেহ 
প্রকাশ না করিয়া, এই একটা কথা সুস্পষ্ট ভাষায় 
বলা যায়, যে, নাগরিকদের জীবন পরগাছার জীবন । 
গ্রাম্য লোকের! আমাদের. আহার, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহের 
সমুদয়, উপাদান -উৎপর বা সংগ্রহ করে। তাহা ব্যতীত 
আমাদের বাচিয়া: থাকা ও সভ্য হওয়া অসম্ভব । 
আমরা গ্রাম্য লোকদের পরগাছা মাত্র । - নাঁগরীকদের 
কাজ একেবারে অনাবশ্তক নহে, তাহারা অকেজো নয়; 
কিন্তু তাহাদের কাজ সমাজের অস্তিত্বের জন্তু একান্ত 
আবশ্যক নহে! 

সভ্যতার ভিতি গ্রামের উপর স্থাগিত। অতি,-সুন্দর 


প্রাসাদ-সকলের ভিত্তি মাটির নীচে থাকে, লোকের ' 


চোখে পড়ে না; খুড়িয়া বাহির করিলে তাহা প্রাসাদের 
মত সুন্দর দেখায় না। কিন্ত এই অসুন্দর ভিত্তি ব্যতিরেকে 


A 


বিবিধ প্রস্গ-_গণিকাদের দারা মৃহকাধ্য করান 
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ওয় সংখ্যা | 
প্রসাদ নির্মিত হইতে পারে না। সমাজ সম্বন্ধেও 
এই কথা মনে রাহিতে হইবে । 

সভ্যতাব ভিত্তি গ্রামে । ঘে-দেশে গ্রাম্য লোকের 


_-বঁখ্যা বেশী, তাহা অনুন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও 
“তাহার সভ্যতা যেমন স্থাধী, যে-দেশের লোকদের 
অধিকাংশ নগববাসী, তাহার সভ্যতা তেমন নিবাপদ্‌ 
'_ ও স্থায়ী নহে। অন্ত প্রকারে বলিলে বল! যাষ, যে- 
দেশের সভ্যতা ৃষিপ্রধান, তাহার জীবন ও সভ্যতা 
যত।চুনিরাপদ্‌ ও স্থাধী, নাগরিকপ্রধান কার্খানার উপর 
নির্ভরশীল জাতিব জীবন ও সভ্যতা তত নির"পদ্‌ ও 
স্থায়ী নহে। গত বৃহৎ যুদ্ধের সময় ইংলখ্ডের পক্ষে 
খানা সংগ্রহ করা খন কঠিন হইয়াছিল, তখন ইংরেজরা 
নিজেদের তুল বুঝিতে পারি কৃষিকার্ষ্যে অধিক- 
সংখ্যক লোককে ' নিযুক্ত করিবার জন্ত আইন দ্বাবা 
চাষীদের জীবনধাবণের উপযোগী ন্যূনতম মজুরী এবং 
চাষে উৎপন্ন গম প্রভৃতিব ন্যুনতম মূল্য নির্দেশ করিষা 
. দিয়াছিল। ফ্রান্স, ও জার্মেনী নিজেদের খাঘ্ড নিজেরা 
যত উৎপন্ন কবে, ইংলণ্ড তত করে না। এইজন্ত 
যুদ্ধের সময় খাছ সম্বন্ধে ফান্স, ও জার্শেনীর অবস্থা 
ইংলণ্ড, অপেক্ষা ভাল ছিল। সমুদ্রে জাহাজের সাহায্যে 
ইহলগের প্রাধান্য না থাকিলে ইংরেজদিগকে না খাইয়া 
মরতে হইত। এইজন্ত জার্মানী সব্মেরীন্‌ দ্বারা 
ইংবেজদেব জাহাজ ডুবাইতে এত চেষ্টা করিয়াছিল । 
আমাদের জাঁতি বলিতে অবশ্য গ্রাম্য নাগরিক সকল 
শ্রেণীর লোকের সমষ্টিকেই বুঝায়। কিন্তু যদি কেহ 
স্বোর করিযা বলিতে চায়, “আমরাই ত ভারতীষ জাতি*, 
- তাঁহা হইলে পে-কথা, গ্রামেব লোকদের মুখে যেমন শোভা! 
পাঁধ, এমন আর কাহারও মুখে নহে। অথচ পরগাছ! 
আমবা এই গ্রামের লোকদিগকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল। করিয়া 
আপসিতেছি, এবং গ্রামসকলেব উন্নতিব জন্য অতি অল্প 
+-ঠিস্তা ও চেষ্টাই করিয়া! থাকি। দেই কাবণে গ্রামসকল 
অস্বাস্থ্যবব হইযাছে, এবং তাহার জন্তই আবার লোকদের 
শহরমূখো প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলিতেছে । অন্ত লোকদের 
চেয়ে জমীদারদের স্থায়ী আয় বেশী ; স্থতরাং তাহারাও 
প সুখ-্বাচ্ছন্দোর লোভে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আড্ডা গাড়িতে- 


ছেন, এবং যে প্রজ্জাদের রক্ত শোষণ করিয়া তাহার! বাঁচিয়া 
থাকেন, তাহাদের দুঃখের ভাগ লইতে, অন্তের কথা নূরে 
থাক, তাহারাও রাজী নহেন। 

ইংরেজ গবর্ণ মেটে ষে এ পর্য্যন্ত এদেশের গ্রাম 
সকলের প্রতি তেমন মন দেন নাই, তাহার কারণ, উহ! 
বিদেশীব গবর্ণ মেপ্ট এবং এই গবর্ণমেপ্টের বিদেশী ও 
দেশী ভৃত্যেরা প্রধানতঃ শহরে বাস করেন। যেছুঃ 
ও অস্থবিধা কেহ নিজে ভোগ করে না, তাহা দূর 
করিবার প্রয়োজন সে অনুভব করে না, ও ভজ্জন্ত চেষ্টা 
করে না। কিন্তু আমাদের দেশী শিক্ষিত লোকদের 
অধিকাংশ ত বেসর্কারী লোক। গ্রামসকলের অবস্থা 
সম্বন্ধে তাহাদের উদাসীনতা অমার্জনীয় । 


বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক 
উৎসব" 

বঙ্গীয রঙ্গমঞ্চের পঞ্চাশ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। 
এই উপলক্ষে এই আলোচনা হওয়া! উচিত, ধে, খিয়েটার- 
গুলির সংস্কার ও উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে। 
এই সংস্কাব ও উন্নতি নানাবিধ । তাহার মধ্যে নৈতিক 
উন্নতিব প্রয়োজন স্বীকার কবিতেই হইবে । কোন কোন 
ধর্ম-মূলক সামাজিক ও এঁতিহাসিক নাটকের অভিনয দ্বার! 
কাহারও কাহারও উপকার হইয়া থাকিলেও, থিয়েটার- 
গুলিব দ্বার! অনেকেব যে চারিত্রিক অধোগতি হইয়াছে, 
এবং দেশের নৈতিক হাওয়া কলুষিত ' হইয়াছে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ইহার প্রতিকার কিরূপে হইতে পারে, 
তাহা সহজে বলা যাষ না; কিন্তু প্রশ্নটি আলোচন! করা 
অবশ্য কর্তবা। অভিনষের উন্নতিবও প্রয়োজন আছে। 
থিয়েটার-গৃহগুলি এবং তাহার আসনাদি এরূপ হওয়া 
দর্কার, যাহাতে মামুষের স্থাস্থ্যনাশ না হয। সমস্ত" 
রাত্রিব্যপী অভিনয় আইন দ্বারা বন্ধ কবিয়া দেওমা 
উচিত। 


গণিকাদের দ্বারা সৎকাঁর্য্য করান 
মানুষের মন যখন উত্তেজিত থাকে, তখন কোন 
বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহাতে লোকে মন দেষ 
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না, কিন্বা, মন দিলেও, বলে, আলোচকদের কোন মন্দ 
অভিসন্ধি আছে। উত্তেজনা থামিয়! গেলে, এরূপ কিছু 
না ঘটাই উচিত। 

কিছু কাল আগে বোস্বাইপ্রদেপে এই আলোচনা হয়, 
যে, নারীরা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচনে অধিকারী 
হইবেন কি না। পুনায় ইহা আলোচনা করিবাব জন্ত 
পুরুষদের যে সভ! হয়, তথাকার ভদ্রমহিলাবা! পতাকাহস্তে 
দল বীধিযা রাস্তায় গান করিতে করিতে সেই সভাস্থলে 
উপস্থিত হন। মহাত্মা গান্ধীর গত জন্মদিনে বোশ্বাইষের 
গুজরাতী মহিলাব! জেলে তাছাকে প্রণাম কবিবার জন্য 
রাস্তা দিষা দল বাঁধিয়া হাটিযা গিষাছিলেন। বোম্বাই 
অঞ্চলে ভদ্রমহিলাদের এই প্রকার মিছিল এই কারণে 
সম্ভব হয়, যে, তথায নারীদের অবরোধ-প্রথা নাই । 

বাংলাদেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন খুব প্রবল, 
তখন কোথাও কোথাও পতিতা নাবীদের মিছিল 
বাহির হইয়াছিল। বোম্বাই অঞ্চলের মত হিন্দু ভদ্দ্র- 
মহিলাদের মিছিল বাংলাদেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া 
অবগভ নহি। যাহা হউক, যদি হইয়া থাকে, আনন্দের 
বিষয় । আমর! এখন অন্ত কথা বলিতেছি। উত্তরবঙ্গ জল- 
প্লাবনে বিপন্ন হওয়ায় যখন কলিকাতার রাস্তায় রাস্তা 
গান করিষা শিশু হইতে আরম্ভ কবিয়! নান! বযসের লোক 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তখন নারীদের 
দলও তাহাতে ছিল, কিন্তু তাঁহারা পতিতা নারী। 
ভত্রমহিলারা কোথাও রাস্তায রাস্তায় ভিক্ষা করিয়!- 
ছিলেন কি না, জানি না। সদহুষ্ঠানের জন্য ভিক্ষাসংগ্রহ 
প্রশংসনীয় কাজ। এইবপ কাজ কবিবার অধিকাঁব 
প্রত্যেকের আছে। কোন মানুষই. এমন নাই, যাহাব 
সব চিন্তা কল্পনা কথা কাজ প্রবৃত্তি পাপাত্মক। ভাল 
কাজ করিয়া ভাল হইবার অধিকার যেমন পুরুষের 
আছে, তেমনি নারীরও আছে। পুরুষদের বেলায় 
দেখিতে পাই, যে, দুশ্চরিত্র পুরুষদের দান গৃহীত হইয়া 
থাকে, এবং তাহারা সৎকাধ্যের জন্য দান সংগ্রহও 
করিয়া থাকে। তাহাতে ভাহাদের অধিকার নাই, 
একথা কেহ বলে না; বরং এরূপ কাজ করিলে লোকে 
তাহাদের প্রশংসাই করে। দুশ্চরিত্র পুরুষের যে কাজ 
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করিতে পারে, দুশ্চরিত্রা স্বীলোকেরা সেবপ সৎকাজ কেন 
করিতে পাইবে না? তবে, তাহারা! যদি ভিক্ষার ব্যপদেশে 
নিজেদের কোন ছুবভিসদ্ধি সিদ্ধ করিতে চাষ, তাহার 
পথ বন্ধ অবশ্যই করা! উচিত। রী 

সত্য বটে, দুশ্চরিত্রা নাবীদিগকে পতিতা বলা ও মনে" 
কব! হয়, (এবং তাহা! ন্তাষসঙ্গত, ) কিন্ত দুশ্চরিত্র পুরুষ- 
দিগকে পতিত মনে কর! ও বলা হয না; কিন্তু তাহারাও 
বাস্তবিক পতি'£। অতএব পতিত পুরুষদের সৎকর্ম করি- 
বার যে অধিকার আছে, পতিতা নাবীদেরও তাহা থাকা 
উচিত। কেহ চিরপতিত বা চিরপতিতা নহে; সকলেরই 
উদ্ধার আছে ও হইবে । 

কিন্তু যাহারা পতিতা নারীদেব মঙ্গল চান, তাহাদের 
একটি কর্তব্য আছে। গণিকাদের সৎচেষ্টার স্থযোগ 
গ্রহণ করিয়! ধাহারা বিপন্নের সাহায্য ,বা- অন্ত কোন 
সৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে চান, তাহাদের গণিকাদ্দিগকে 
পরিষ্কার করিয়া বল! ও বুঝাইয়৷ দেওয়া উচিত, যে, 
পাপ-ব্যবসা ত্যাগ করিয়। সছুপাষে জবীবিকানির্ববাহের 
চেষ্টা না কবিলে তাহাবা অধোগতি হইতে উদ্ধার লাভ 
কবিতে পাবে না । পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইলে, কোন 
কাজের দ্বারাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে ন]।' 
এই প্রসঙ্গে এই বাজে তর্ক উঠিতে পারে, ষে, বুদ্ধদেব 
বীন্ত, চৈতন্ত, রামরুষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, 
প্রভৃতি গণিকাদের প্রতি করুণ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত তাহারা কি কেহ গণিকার্দিগকে বলিয়াছিলেন, 
“তোমবা! গণিকাই থাকিয়া যাও; তাহা হইলেও তোমর! 
মুক্তির অধিকাবী হইবে" ? ৃ 

এন্থলে এই ন্যায্য যুক্তি উখাপিত, হইতে পাবে, ষে, 
দুশ্চরিত্র পুরুষদিগকে ত কেহ বলে না, যে, তাহাব! 
সচ্চরিত্র না হইলে কেবল দান বা দানসংগ্রহ দ্বারা 
তাহাদের মুক্তি হইতে পারে না । ইহা সত্য কথা। কিন্ত 
সমাজ পুরুষদেব সম্বন্ধে যদি কোন অবহেল! করে, 
যদি তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেয়, বা তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
মত বা আদর্শ পোষণ করে, তাহা - হইলে নারীদের 
সম্বন্ধেও তাহাই করিতে হইবে, এমন কোন কথা 
নাই। দুশ্চরিত্র পুরুষেরা সমাঁজে বেশ চলিয়া যায, তা 
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হইবে? নরনারীর, সামোর মানে এ নয়, যে, উভষের 
ছুন্গীতিরে সমান প্রশ্রয় দিতে হইবে । সেই সাম্য- 
বিধানই কল্যাণকর, যাহাতে পুরুষ ও নারীব সাধু জীবনের 
ও আদর্শেব মান আদর করা হয়, এবং পুরুষ ও নারীর 
'অসাধুতাকে,দমাঁন গহিত মনে করিয়া উভযের স্স্কেই 
সমান কঠোরতা অবলম্বিত হয়। অতএব, দুশ্রিত্র 
পুরুষেরা যাহাতে সমার্জে দুশ্চরিত্রা লারীদের মতই 
অনাদূত ও নিন্দিত হয়, তাহাই করিতে হইবে 
দুশ্চরিত্রা নারীরা যাহাতে দুশ্চরিত্র পুরুষদেরই মত সমানে 
প্রশ্রয পায়, এরূপ ব্যবস্থা কবিতে হইবে ন'। 

বাংলাদেশে নারীর অববোধ-প্রথা থাকায় এখানকাব 
বালিকাদের ও প্রাপ্তববস্তা নারীদের শিক্ষালাভ ও 


' সৎবকর্মানষ্ঠানের বাধা মহারাষ্ট্র, গুজরাত, অন্ধ, অপেক্ষ। 


বেশী। সেইজন্য ভারতেব এ-সকল ও অন্তন্ত প্রদেশে এবং 
যেষে দেশী'রাজ্যে নারীর অবরোধ নাই সেখানে স্ত্ীশিক্ষা 
ও নারীদের সদহুষ্ঠান যেকপ বাড়িতেছে, বঙ্গে সেরপ 
বাড়িতেছে-ন|| ইহা বাঙালীদের একটি লজ্জার কারণ 
হইয়া আছে। ইহার উপব আরও লজ্জার কারণ এই 
হইতেছে, যে, বাঙালী. পতিতা নারীর: সৎকর্শের জন্ত 
ভিক্ষাসংগ্রহ কাধ্যে বাঙালী ভদ্রমহিলানের চেযে অধিক 
অগ্রসর, দেখা যাইতেছে । গণিকার! জীবনের কোন 
'সৎ-আদর্শ-বিষয়ে ভত্রমহিলাদেব চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা 
কি কোন সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীষ? অথচ খবরের 
কাগজে ইহাও দেখিষাছি, যে, 'কলিকাতার কোন শহর- 
'তলীতে গণিকাদের সভায় সভাপতি হইয়া - একজন 
ভদ্রলোক তাহাদিগকে দলবদ্ধভাবে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা 


- করিবার কান্দে উৎসাহিত করেন এবং এবপ- কাজের 


শৃঙ্খলা বিধানের ভার গ্রহণ -বরেন। যদি এবপ ভিক্ষা 
করা ভাল কাজ হয়, তাহা হইলে এঁ সভাপতি ভদ্র- 
মহিলাদের এরূপ সভা করিয়া তাহদ্রিগকে দলবদ্ধ 
করিবার চেষ্টা কেন করেন নাই? যদি উহা মন্দ কাজ 


' হয়, তাহা হইলে গণিকান্দগকেও কি মন্দ কাজে লাগান 


উচিত? তাহাদিগকে কেহ ত প্রকাশ্য সভায় চুরি ও 
খুন করিতে বলে না? তর্ক উঠিবে, সামাজিক প্রথা- 


৫৪৪---১৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--হিন্দুমুপলমানের হ্রাসবৃদ্ধি 
বলিয়া কি.তুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকদিগকেও সমাজে চালাইতে 


8২৯ 


, বশতঃ ভদ্রমহিলাদের এরূপ ভিক্ষা দ্বারা দানসংগ্রহে 
. বাধা আছে। আছে তাহা জানি; নেইজন্ই ত এত 


কথা লিখিতে হইতেছে। কিন্তু ধে-বাঁধা থাকায় কোনও 
সৎকর্দাহুষ্ঠানে . ভত্রমহিলাদের চেয়ে গণিকাদের 
কাধ্যসৌকর্ধ্য অধিক হয়'ও পদবী. শ্রেষ্ঠ হয, তাহা 
উপুক্তরূপ সাবধানতার সহিত দূর করিবার চেষ্টা কেন 
করা হয় না? 

বস্তুতঃ, যে-সব কাজ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে 
ভদ্রনাবীর| করেন, সেকপ কিছু বঙ্গে নারীদের দ্ব'রা 
করাইতে হইলে পতিত! নাবীদের সাহাষ্য লইতে 
হয় এবং তজ্জন্য তাহাদিগকে অল্পকালেব জন্যও শ্রেষ্ঠতা 
দিতে হয়, ইহ! বাঙালী সমাজেব খুব লজ্জার বিষয়। 

শেষে আর:একট1 কথা বলা দর্কার। ব্রাহ্মসমাঙ্জে 
ও ঘুষ্টিযান সমাজে অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজের চেষে 
কম; কিন্তু মহারাষ্্রাযা হিন্দুনারীদেব সমান স্বাধীনত! 
বাঙালী ব্রাহ্ম ও থৃষ্টিয়ান নারীদের নাই। ব্রাহ্ম ও 
খুষ্টিমান নারীরা এই কারণে এবং বৃহত্তর হিন্দু ও 
মুমলমান সমাজের প্রভাব ও বিরুদ্ধভাব অতিক্রম কৰিতে 
পারেন না বলিয়া, নারীদের দক্ষিণ ভারতের, নারীদেব মত 
স্বাধীনভাবে তাহারা শিক্ষালাভ ও সংকর্শাহ্্ঠান কবিতে 
পাবেন না। 


মৎস্ত-ব্যবসাঁয়ের বিদ্যালয় 
ঢাকায এগারটি মহ্ন্ত-ব্যবসায়ের বিদ্ধাল্ন খোল! 
হইয়াছে। অন্ত সব জেলাতেও এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত 
হওযা আবশ্যক । 


০০ 


হিন্দুমুসলমানের হ্রাসবৃদ্ধি 
১৯২১ সালে যে মান্য-গণ,তি হয়, তাহাতে দেখ! - 
গিষাছে, যে, বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে, 
হিন্দুর সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। অনেক বৎসর আগে 
বঙ্গে মুসলমূন অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। 
১৯১১ সালের মানুষ-গণ্‌ভিতে দেখা যায়, ষে, বাঙালী 
হিন্দু অপেক্ষা, বাঙালী মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এই 
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পার্থক্য পরবর্তী দশ বৎসরে আরো অধিক হইয়াছে। 
হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান বাড়িবার একট! কারণ অবশ্য 
এই, যে, পূর্ববঙ্গের স্বাস্থ্য ভাল বলিষা তথায় 
মান্থষের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গ অস্বাস্থ্যকর 
বলিয়া তথাষ "মানুষের সংখ্য! কমিযাছে ; এবং পূর্ববঙ্গের 
অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ 
অধিবাসী হিন্দু। কিন্তু বাসস্থানের অস্বাস্থ্যকরতা হিন্দুর 
হ্থাসেব একমাত্র বা প্রধান কারণ হইতে পারে না। কেন 
না, পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা শততকরা.যত -জন বাড়িযাছে, 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সেই সেই জেলা শহর ও গ্রামে বাস 
করিয়াও শতকরা তত জন বাডে নাই। ইহা হইতে 
বুঝা যায, 'ষে, আবহাওয়া মুসলমানের বৃদ্ধি ও হিন্দুর 
হ্রাসের একমাত্র বা প্রধান কারণ হইতে পারে না; 
অন্ত কারণও আছে। অৎসম্বদ্ধে আমাদের অনুমান 
ও বক্তব্য লিখিতেছি। 
মুসলমান-সমাজে হিন্দু-সমাজের মত জাতিভেদ না 
থাকায় যে-কোন মুসলমান যে কোন ব্যবসা বা বৃত্তি বা 
পেশা অবলম্বন করিতে পাবে। হিন্দুর জাতিভেদের বন্ধন 
কিছু.শিথিব হইযাঁছে বটে ; কিন্তু তথাপি বঙ্গে ব্রাহ্মণাদি 
“উচ্চ” শ্রেণীর হিন্দু জুতা সেলাই করিতে পারে না, 
এবং চাষ করে না। বাঙালী ব্রাহ্ষণাদি জাতি- কুলি 
মজুব মুটের কাজও করে না। চামড়া, হাড়, প্রভৃতির 
ব্যবসাও “উচ্চ” জাতির হিন্দুর! করে না বলিলেও চলে। 
, কোচ ্যান্‌, দর্জি, দপ্তরী, ছাপাখানার জমাদার, প্রভৃতি 
কান্ধে মুসলমানই বেশী । ইংরেজ-ফিরিঙগীদের গৃহভৃত্য ও 
পাঁচকের কাজও মুসলমানেরাই প্রধানতঃ করে। সমুদ্রগামী 
জাহাজে এবং নদীবাহী ষ্টীমারে সারেঙ্গ$ লক্কব প্রভৃতির 
কাজ মুসলমানেরাই করে। সম্ভবতঃ পৈত্রিক ভিটার 
মায়] হিন্দুব বেশী, এবং সেইজন্য জীবিকার অন্বেষণে 
সাধারণ হিন্দু-বাঙালী নদীর চর বা নৃতন কোন স্থানে 
গিষ! চাষবাঁস করিতে তত সহজে চায় না, মুসলমানেরা 
যত সহজে করে। . জীবিকানির্ববাহের উপাষ যাহাঁদের 
যত বেশী-রকম আছে, তাহাদের -অন্নাভার তত -কম, 
সুতরাং তাহাদের সংখ্যাও বাড়েবেশী। ১. 
. তা ছাড়া, হিন্দুর খাদ্যাখাদ্যবিচার মুসলমানের খাদ্যা- 


প্রবাসী-_পৌধ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


খাদ্যবিচার অপেক্ষা বেশী এবং কঠোর। এইজন্তও 
মোটের উপর হিন্দুর খাদ্য অপেক্ষা মুসলমানের খাদ্যে 
রকমওয়ারী ও পুষ্টি বেশী থাকিবার কথা। সেইজন্ত 


মুসলমানদের শারীরিক সামর্থ্য বেশী হওয়ায় সংখ্যাও *₹_ 


বাড়ে বেশী ৷ . 
হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ, রাটী, বারেন্দ, বঙ্গজ, কুলীন, 
ংশভ, মৌলিক প্রভৃতি ভেদ, কুলীনের না শ্রেণী, 
যেল, -থাক্‌, প্রভৃতি থাকায়, এবং কন্যাপণ ও বরপণ 
প্রভৃতি থাকায়, অনেক হিন্দু পুরুষের বিবাহই হয় না, 
এবং অনেকের বিবাহ খুব বেশী বয়সে হওয়ায়, যত সন্তান 
হইতে পারিত, তত হয় না। মোটামুটি কুড়ি বৎসর বয়স 
হইতে যদি পুরুষের সন্তান হইবার বয়সের আরম্ভ ধর! 
যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে, যদিও বঙ্গে হিন্দুর 
চেয়ে মুসলমান বেশী, তথাপি কুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া 
অবিবাহিত হিন্দু-পুরুষের চেয়ে অবিবাহিত মুমলমান- 
পুরুষের সংখ্যা কম। তালিকা নীচে দিলাম । 


অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা 
বয়স - হিন্দু মুসলমান 
২০-২৫ ৩৪১,১৭২- - ২৯৮,২১৩ 
২৫-৩০ ১৭৪,১৫৮ ১২৫,৮৬৭ 
৩৫-৩৫ ৬৪,৩৫৬ ২৮,৩১১ 
৩৫-৪০ ৩২,৩৭৪ ১১,১০৪ 
৪০-৪৫ ২৩,৮৮৩ ৮,৪৫৫ 
৪৫-৫০ ১২,৫৭৯৪ ৩,৭৪৬ 
৫০-৫৫ ১০,৯৪৪ ৩,৮৮৯ 
৫৫-৬০ ৫১৩২২ ১,১০৭ 
৬০-৬৫ ৬,২৫০ ২,৪০৮ 
৬৫-৭০ ২,০৯২ ৫২৫ 
৭০ ও তাব বেশী ৪,১৪৯ ১,৭৫৪ 


তালিকাটি হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, প্রত্যেক বয়সে 


অবিবাহিত মুসলমান অপেক্ষা অবিবাহিত হিন্দুব সংখ্যা __ 


বেশী, অথচ বঙ্গের মোট হিন্দুর সংখ্যা মুমলমানের 
চেয়ে রম। হিন্দু পুরুষ ১৫৪৫৭১৪; মুসলমান . পুরুষ 
১২২৪৫৫৪২। ইহার মানে এই, যে, যত মুসলমান পুরুষের 
বংশবৃদ্ধি ও রক্ষা! হয়, তত হিন্দু পুরুষের হয় না। অবস্তা 


রি 
~~} 


সপাকষপাপাপাস্পি পিসি 


ত 


এ 





তয় সংখ্যা ] 


খুব বুড়া মানুষদের সন্তান হয় না। কিন্তু এককালে 
তাহারাও যুবা ও প্রৌঢ় ছিল, বলিয়া, তাহাদেরও সংখ্যা 
দেওয়া গেল। | - 

কোন শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই বিধবার বিবাহে 
বাধা নাই, সকল শ্রেণীর মধ্যে উহা প্রচলিত আছে। 
কিন্ত বঙ্গে হিন্দুদের নিম শ্রেণীর মধ্যেও বিধবার বিবাহ 
প্রচলিত নাই বলিলেও চলে । এই কারণে সন্তান হইবার 
আগে হিন্দুনারী বিধবা হইলে তিনি আর পুত্রকন্কার 
জননী হইয়া গৃহস্থালী পাঁতিতে পারেন না; সস্তানবতী 
কেহ সন্তান হইবার বয়স থাকিতে থাকিতে বিধবা হইলে 
ভাহারও পুনর্ববার বিবাহ হইয়! সন্তান হয় না। মূমল- 
মান সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় প্রাপ্তবয়স্কা 
নারীদের মধ্যে জননী বেশী, স্ৃতরাং উহার লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধিও হিন্দুসমাজ অপেক্ষা বেশী হয়। 

আমাদের দেশে যদিও পনের বংসবের আগেও 
বালিকাদেব সন্তান হয়, তথাপি পন্রেকেই মা-1 হইবার 
মানতম বয়স ধরিয়া লইয়া আমরা দেখাইতেছি, যে, 
তাহার পর প্রত্যেক বধসে মুসলমান বিধবা অপেক্ষা 
হিন্দু বিধবার সংখ্য! বেশী, যদিও মোট হিন্দু নারীর সংখ্যা 
(৯৮৩২০৭৯ ) মোট মুসলমান নারীর সংখ্যা (১১৭৪৪১৭৭) 
অপেক্ষা কম। খুব বেশী বয়সের বিধবাদেরও সংখ্যা 
দিলাম এইজন্য, যে, এক সময়ে তাঁহাদেরও সন্তান হইবার 
বয়স ছিল, যদিও তাহারা সেই বয়সে কিনব প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ 
বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। 


বিধবার সংখ্যা 
বয়স হিন্দু মুসলমান 
১৫-২০ ৯৩১৬৭ ৪১৫৮২ 
২০-২৫ ১৪০৭২১ ৫৯৯৪০ 
২৫-৩০ ২০৯০৩১৮ ১০৬৮৩০ 
৩০-৩৫ ২৪১১৫৭ - ১৫৫৪৯২৮ 
৩৫-৪০ ২৪৬৭৩৫ ১৭৪২৬২ 
৪০-৪৫ . ৩১৪১২১ ২৬৪৮১২ 
Bt-ée ২৩৮৮১০ ১৮৬৫৮৪ 
te-৫t ৩১৭৬২৩ ই৮ ৬৩৫৩ 
৫৬৪ ১৬৫৬৮১ ৯১৩৩৯১ 


বিবিধ গ্রসঙ্গ_ হিন্দুমুসলমানৈর হ্রাসবৃদ্ধি 








8৩১ 
. বয়স ' মুসলমান 
৬০০৬৫ - ২৫৪১১৭ ২২৯৪৬৯ 
৬৫-৭০ ৮৪৩২৮ ৫৩৭৫৮ 
৭* ও তার বেশী ১৭৪২৭৫ ১৪২৭৩৭ 


বিবাহের বরস থকিলেও' বিধবার বিবাহ না হইলে 
যেমন লোকসংখ্যা বুদ্ধির রাধা হয়, তেমনি পুরুষ বিপত্নীক 
হইলে, বিবাহ করিবাব বয়স থকিতেও-যদি পুনর্ববার 
বিবাহ না করে, কিম্বা ইচ্ছাসত্বেও যদি বিরাহ করিতে 
না পারে, তাহ হইলে, সে বিবাহ করিলে লোকসংখ্যা 
যত বাড়িতে পারিত, তত বাড়ে না। . সেন্সম্‌ রিপোর্টে 
দেখা যায়, মুদলমান-সমাজ অপেক্ষা হিন্দু-সমাজে বেশী- 


সংখ্যক পুরুষ বিপত্নীক থাকে। ইহাও মুসলমানদের 
সংখ্যা-বৃদ্ধির এবং হিন্দুদের সংখ্যা-হাীসেব- একটি কারণ! 
বিপত্বীকদেব সংখ্যা নীচে দিতেছি। 
বয়স হিন্দু মুসলমান 

৫ পৰ্য্যন্ত a¢ - ৫৫ 
৫-১০ ৬৫৮ ৬৯৯ 
১০-১৫ ২০৮৭ ২২৪৫ 
১৫-২০ ৬১৮৩৬. ৫৯৮৮ 
২০-২৫ ১৪০৮৭ ১৪১১০ 
২৫-৩০ ৩১৮৫৭ ২৭১০১ 
৩০-৩৫ ৩৯৯৩১ ১ ২৮৩১৮ 
৩৫-৪০ -" 8৫০২৬ ২৭ ৩৩৮ 
8০-8৫ ৫৯৭১৪ ২৯৮৬৭ 
8৫-৫০ ৫২৭৩১ ২৩৪০৮ 
৫০-৫৫ ৬৭১৪৯ , ৩১৭৭৫ 
৫৫-৬০ ৪২৩৮২ ১৬৬২৮ 
৬০-৬৫ ৬১৯০৪ - ৩২৩৫৮ 
৬৫-৭০ ২৪২০৮ - + ১১৭০৪ 
৭০-ও তনুৰ্ছ্ধ ৫৭৯৪৮. + ৩৭৪৫১ 


বৃদ্ধ .বিপত্বীকদের সংখ্যাও এইজন্ত দিযাছি, যে, 
এক সময়ে তাঁহাদেরও বিবাহের বয়স ছিল, যদিও তাহার! 
সেই বধসে কিম্বা বৃদ্ধ বযসে বিপত্নীক হইয়াছিল, তাহা 
জানিবার উপায় নাই । 

ইহাও দেখ! যায়, যে, বুদ্ধি ও-বিষ্ায় অগ্রসর শ্রেণীর 


৪৩২ 


প্রবার্সী--পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





লোকদের- এবং ধনী ও বিলাসী শ্রেণীর লোকদের সন্তান 
কম হয়।- এই দুই শ্রেণীর লোক বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান 
কোন্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে কত আছে, জানিবার উপায় নাই। 
সম্ভবতঃ হিন্দুদের মধ্যেই -বেশী। কিন্ত বুদ্ধিবিস্তা, এবং 
ধন ও বিলাসিতায় সংখ্যাবৃদ্ধির ন্যনতা সাধন করিলেও, 
তদ্বারা কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা কমিয়া যাইবার কথা 
নয় । দৃষ্টান্তব্ববপ বলা যাইতে পারে, যে, ইংলগ্ডের 


লোকদের বুদ্ধিবিদ্যা ও শিক্ষা এবং ধন ও বিলাসিতা ' 


বাঙালীদের" চেয়ে ঢের বেশী; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বাঁড়িয়াই চলিতেছে । 

ধর্মবিশ্বাসবশত্‌ঃ চিরকুমার থাকিয়া বহুসংখ্যক হিন্দু 
সন্যাসী হইয়া থাকেন) মুনলমানদেব মধ্যেও ফকীর 
অনেকে হন, কিন্তু ফকীর হইলেই অবিবাহিত বা চিরকুমার 
থাকিতে হইবে, ফকীরীর এমন কোন নিয়ম নাই। 


বরপণ-ও কন্যার স্ত্রীধন 

যাহারা ছেলের বিবাহে পণ আদায় কবে এবং যে 
- ছেলেরা নিজে তাহার সমর্থন করে, বা নির্জেও দাবী করে, 
কিম্বা এরপ দাবীতে বাঁধা না দেয়, তাহাদিগকে মশা, 
ছারপোকা! ও জেক বলিলে তাহাদিগকে গালি দেওয়া 
হয় না, বরং সম্মানই করা হয়। কারণ মশা, ছারপোকা 
ও জৌকধে রক্ত শোষণ করে, তাহা তাহাদের স্বভাব, 
তাহা অপেক্ষা ভাল কিছু করিবার শক্তি ও স্বাধীন: বুদ্ধি 
তাহাদের নাই। কিন্তু মাহযের স্বাধীন বিচারশক্তি 
আছে, ভালমন্দ জান আছে, ধর্মবুদ্ধি আছে। তাহা 
সত্বেও মামুষ যদি নিকৃষ্ট প্রাণীর মত ব্যবহার করে, তাহা 
হইলে তাহারা নিকষ্ট প্রাণী অপেক্ষা নীচ হইয়া যায়। 
কারণ, মশা প্রভৃতি যাহা করে, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে 
জীবনযাপন করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও শক্তি নাই 
বিলিষাই করে, তজ্জন্য তাহারা দোষী নয়। কিন্তু মান্থধ 
যদি মশা, ছারপোকা ও জোকের মত হয়, তাহা হইলে 
সে অবশ্যই এ সকল জীব অপেক্ষা নিয়স্থানীয় হইযা 
ষায়। ' 

এইজন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ববপণ আদায়ে 
সমর্থন কোন-মতেই বরা যায় না৷ - 


নবনারীর প্রেমেবই. পরিণতি দাম্পত্য সম্ব্ধ। সেই 
প্রেমের রীতিই -এই, যে, পুরুষ নিঞ্জের পুরুষকার ও 
প্রেমের দ্বারা নারীর ভৃদ্য অয করিবে। তাহার 
পরিবর্তে যদি -কোন 'পুরুষ বা তাহার জন্ত অন্ত কেহ 
নারীর পক্ষ হইতে খোসামোদ সাধ্যনাধনা.ও মূল্য 
চায়, সে ব্যক্তি কাপুরুষ ও নীচাশয় 1  * 

এই দিক্‌ দিয়াও বরপণ-প্রথা অতীব নিন্দনীয় । 

কিন্ত বরপণ যেমন নিন্দনীয়, কন্তার পিতার পক্ষে 
কন্যাকে আত্মনির্ভরে অসমর্থ রাখাও তেমনি অতিশয় 
গর্হিত আচরণ। আমাদের দেশে সচরাচর কন্তা্িগকে ' 
অশিক্ষিত রাখ! হয়। . কৃষক প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর 
লোকদের বাড়ীব মেয়েরা তাহাদের কৌলিক কাজে 
সহায়তা করে, এবং বাড়ীর 'বাহিরে গিয়াও রোজগার 
করে। অবশ্য শিক্ষা তাহাদেব জন্যও প্রয়োজন, যদিও 
শিক্ষা না পাইলেও তাহারা কিছু অর্থাগমের কাজ 
করে | যে-সকল শ্রেণীর লোকেরা মাঠে বা অন্থত্র 
শাবীরিক শ্রমের কাজ করে না, তাহাদের কন্তাদের 
শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন । এই প্রয়োজন চিরকালই ছিল, 
এখনও আছে । অধিকস্ত এখন দেখা যাইতেছে, 
যে, হিন্বুবালিকাদের শিক্ষার জন্য যে-সব বিদ্যায় 


স্থাপিত হইতেছে, তাহার কর্তৃপক্ষের! হিন্দু শিক্ষয়িত্রী - -" 


পাইলে ব্রাহ্ম চান না, ব্রাহ্ম পাইলে খৃষ্টিযান্‌ চান না। 
সুতরাং যদি হিন্দু বালিকারা শিক্ষিত! হন, তাহা লইলে 
তাহাদেব বিবাহ হইতেছে না বলিয়া পিতামাতাকে 
ঘোর বিপন্ন ও উদ্বিগ্ন হইতে হয না, পিতামাতাকে 
নিরুপ্বেগ করিবার জন্ত কোন কন্যার জেহলতা হইতেও 
হয না। কিন্তু পিতার অবস্থা ভাল হইলেও অধিকাংশ 
স্থলে তিনি শিক্ষার জন্ত যত কিছু ব্যন্ন তাহার পুত্রের 
নিমিত্তই কবেন, কন্ার জন্ত করেন না; কন্সিলেও পুত্রের 
শিক্ষার ব্যয়ের তুলনায় সামাস্ই করেন। এরূপ স্থলে, ন্তায় 


অনুসারে, পিতা যখন কন্যা বিবাহ দেন, তখন শিক্ষার ..... 


ব্যযের সমান মূল্যের সম্পত্তি তাহাকে লেখাপড়া করিয়া 
দেওয়া কৰ্ব্য ৷ ভ্রম-নিবারণের জন্য স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, 
বে, সম্পত্তি কন্যার স্ত্রীধনৰপে তাহাকেই দিতে হইবে, 
জামাডাঁকে বা বৈবাহিককে নহে। বে সঙ্গতিপন্ন পিতা 


৩য় সংখ্যা ] 


ANA A 








কন্তাকে স্থণিক্ষিত করিবে- না, অথচ কন্তাকে স্বেচ্ছায় 
স্বীধনও দিবে না, তাহার গলায় গামছা দিয়! বৈবাহিক, 
যদি খুব টাকা আদায় করে, তাহা হইলে বৈবাহিকের 


= ব্যবহারের নিন্দা করিব বটে, কিন্ত ইহাও বলিব, যে, 


সি 


০০ 
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কর্তব্যবিমূখ পিতার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। 

অনেক সঙ্গতিপন্ন পিতা জামাতাকে নিজব্যয়ে শিক্ষা 
দিয়! ‘চাকরী, ওকালতী, ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী, প্রভৃতি 
কাজের যোগ্য কবিযা তুলেন । ইহাতেও কন্যার প্রতি কর্তব্য 
ঠিক্‌ করা হয় না। সকলের চেয়ে বড় সম্পত্তি তাহা যাহ! 
কেহ কাড়িয়া লইতে পাবে না এবং যাহা মানুষকে আত্ম- 
নির্ভরক্ষম করে। নারীর পক্ষে সাধারণ বিদ্যা ও পর! 
বিদ্যা এবং নানাবিধ কাকুকাধ্য এই শ্রেণীর সম্পত্তি! 
টাকা কড়ি জমি জায়গা যদি দিতে হ্য়, কন্তাকেই তাহাব 
সত্ীধনবপে দেওয়া উচিত, এবং তাহার উপর তাহাকে 
শিক্ষাও দেওয়া উচিত। শিক্ষা পাইলে স্ত্রীঘন রক্ষার 
ক্ষমতাও বাডে। অধিকস্ত কেহ যদি জামাতার শিক্ষা 
ব্যয দিতে চাঁন, দিতে পাবেন! কিন্তু শ্বশুরের বারে 
শিক্ষালাভ করায় কাহারও গৌরব বা! পুরুষকা'র বাড়ে না, 
কন্যার মনেও স্বামীর প্রতি, আস্তরিক শ্রদ্ধাব উত্তৰ না 
হইতে পাবে । 
'ধাহার্দের অবস্থা ভাল নয়, তাহাদের পক্ষে কন্ঠাকে 
সুশিক্ষিত করা আরো দরকার । স্থশিক্ষিতা-কম্তার বিবাহ 
যতদিন ন! হর, ততদিন তিনি আম্নির্ভরক্ষম হইয়া 
থাকিতে পারেন; যদি কখনও বিবাহ না হয় তাহা হইলেও 
তাহাকে একাস্ত বিপন্ন বোধ কবিতে হয় না। শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত পুরুষ-নাবী সকলের পক্ষেই বিবাহ স্বাভাবিক 
ও শ্রেয়। কিন্তু বাধ্য হইয়া আত্মসম্মান বিসৰ্জ্জন দিযা 
বিবাহিত হওয়া কল্যাণকর নহে। | 

ধাহাদের অবস্থা ভাল নহে, তাঁহাদের কগ্ভাদিগকেও 
স্কুশিক্ষিত কর! উচিত বলার অনেকে এই বরিয়া আপত্তি 
করেন, যে, পুত্রের শিক্ষা দেওয়াই কঠিন, তাঁহার উপর 
কন্যাদের শিক্ষা দিতে বলিলে বোঝাটা দুর্বহ হইবে। 
কিন্তু “কন্তাদাষ” নামক জিনিষটি অপেক্ষা কি ইহা ছূর্বহ 
হইবে? “কম্তাদায”-গ্রন্ত পিতাকে যে উদ্বেগ ও অপমান 
সহ্‌ করিতে হয, কন্তাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টাতে অন্ততঃ 
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সে উদ্বেগ ও অপমান নাই । “কন্তাদায়” কথাটার মধ্যেই 
মাতৃজাতির প্রতি এমন একটা অপমান নিহিত রহিয়াছে, 
যাহাতে সমাজের মাথা হেঁট৷ হওয়া উচিত। গরীব পিতা- 
মাতাও যে কম্তাকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত 
অনেক গরীব ব্রাদ্ধ দেখাইযাছেন, এবং কাহারও কাহারও 
শিক্ষিত! কন্যা বাঞ্ধক্যে তাঁহাদের ভরণপোষণেরও হায় 
হইয়াছেন । 

“কন্তাদায়গ্রস্ত" প্রিতা খণ বা ভিক্ষা করিযা যদি 
"্বিপদ্‌* হইতে উদ্ধার পান, তাহার দ্বারা সামাজিক 
কুপ্রধা এবং মাতৃল্গাতির অপমানের সমর্থন করা হয়ঃ 
এবং নিজেকেও অপমানিত হইতে হয়] পুত্রের 
শিক্ষার জন্য অনেকে খণ করেন বা অন্তের সাহায্য 
গ্রহণ করেন। বন্যার জন্যও তাহা করিলে. "কন্ানীয়” 
হইতে উদ্ধার লান্তের: জন্ত ধণ বা ভিক্ষা কবার- মত 
অগৌরব তাহাতে থাকিবে না, এবং তাহার দ্বারা কোন 
সামাজিক কুপ্রথাব সমর্থনও করা হইবে ন!। অধিকস্ত 
অসময়ে ইহা কাক্ষে লাগিতেও পারে; কারণ কন্তাদের 
পিতৃমাতৃভক্তি ও কৃতজ্ঞত৷| পুত্রদের চেয়ে কম নহে। 

বরেরা যতদিন কাপুরুষ ও "নীচাঁশয়” থাকিবে, 
বরপণ ততদিন থাকিবে | কন্তাবা যত দিন অশিক্ষিত! 
ও আত্মনির্তবে অলমর্থা থাকিবেন, বর্পণ ততদিন 
থাকিবে। কন্তারা স্থশিক্ষিতা ও তাহার ফলে আত্মনির্ভব* 
সমর্থা ও তেজখিনী হইলে বরের! শায়েস্তা হইবে, এবং 
তাহাদের কাপুরুষতা৷ লজ্জা পাইবে । কন্াদের স্থশিক্ষা 
ভিন্ন বরপণ-প্রথা বিনষ্ট হইবে ন। | 

মা-লক্ষ্মীরা হশিক্ষিত! হইয়া সমাজের ভূষণ হউন। . 
“কন্যাদায়” কথাট! বাংলা-ভাষার অভিধানে অপ্রচলিত 
শব্দের পর্ধ্যায়ভুক্ত হউক । পিতামাতাকে দাঁয়মুক্ত করিবার 
জন্য আত্মহত্যা কেন শেষ অবলম্বন হইবে ? | 


কুষ্ঠরোগ বৃদ্ধি 
আমাদেব দেখে কুষ্ঠরোগ বাড়িতেছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। এবিষয়ে সেন্সম্‌ রিপোর্টের উপর নির্ভব 
করা যায় না। পাদ্বী যাঙ্ক ওল্ডবীভ, তাহার কারণ 
দেখাইয়াছেন। তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিব বিষ আমর! 


১৩৬৪ 


অনেক পূর্ব হইতেই অবগত ছিলাম । তিনি বলেন--(১) 
সেন্সস অন্থসারে কলিকাতায় কুষীদের সংখ্যা ২৫৯; কিন্ত 
১৯২* সালে পুলিম্‌ কলিকাতায় এক হাজারের উপুর 
ভিক্ষুক কু্ঠীই গণিয়াছিল.। (২) সেন্সস্‌ অন্থদারে বাঁকুড়া 
জেলায় কুষ্ঠীর সংখ্যা ২৭৫২, কিন্তু ১৯২* সালে এ জেলার 
ম্যাজিষ্রেট, ভাস্‌ সাহেব লিখিয়াছিলেন, যে, তিনি তাহার 
আগে ছুডিক্ষের সময় নিরয় লোকদের সংখ্যা গণনা করাই- 
বার সময় তদ্রপ কু্ঠীদেরই সংখ্য! ৪৬৯৮ পাইয়াছিলেন। 
(৩) ডাক্তার মিওরেং কুষ্ঠচিকিৎসা-কক্ষে চিকিৎসার্ধা 
ত্রিশ জন: কু্ঠীকে তিনি সেন্সসের পর জিজ্ঞানা করিয়া 
জানেন, যে, তাহাদের মধো কেবল দুজনকে কুষ্ঠী বলিয়া 
সেন্সসে লেখা হইয়াছে । | 

মধ্য-ঘুগে ইউরোপে কুষ্ঠ রোগের খুব প্রাছুর্তাব 
ছিল; কিন্তু এখন প্রায় নাই.বলিলেই চলে । কুষ্ঠীদিগকে 
সুস্থ লোকসমূহ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখা, জনসাধারণের 
আর্থিক উন্নতি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতি করা, চিকিৎসা, 
প্রভৃতি উপায়ে ইউরোপে এই ফল লব্ধ হইয়াছে । ভারত- 
বর্ষেও এইরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার 
নিমিত্ত একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের সচেষ্ট হওষা দরু- 
কার, তেমনি -জনসাধারণেবও সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া 
আবস্তক। ছুই বসব আগে.সংশোধিত কুষ্ঠ-আইন 
অনুসারে গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠী ভিক্ষুকদিগকে জোর করিয়া সুস্থ 
জনসাধারণ হইতে পৃথক্‌-স্থানে রাখিতে পারেন। এই 
উদ্দেশ্যে বাংলা গবর্ণ মেণ্ট, মেদিনীপুরের নিকট কুঠু- 
উপনিবেশ স্থাপনার্থ জায়গাও লইয়াছেন। গত বৎসর 
* কুষ্ঠ-মিশন গবর্ণমেণ্ট কে এই উপনিবেশের জন্য ৫২,০০০ 
টাকাও দেন। এই কাজটি শীত শীস্র হওয়া দর্কাব'। 

কারণ, কুষ্ঠ যে সংক্রামক ব্যাধি, এখন সে-বিধয়ে কোন 
লন্দেহ নাই বলিলেও চলে । স্থতরাং ভিক্ষৃকেরা যাহাতে 
রাস্তায় ঘাটে মস্জিদে মন্দিরে গির্জায় বোগের বীজ 
বিস্তার কবিতে ন! পারে, সে চেষ্ট1! কর! সকলেরই বর্তব্য। 
সর্বসাধারণের দৃষ্টি এ-বিষয়ে বড় কম। আমাদের বাড়ী 
বাকুড়ায়। সেখানে আমরা শৈশব হইতে দেখিতেছি, 
কুষ্ঠরোগীরা অগ্ভের সঙ্গে একই পুকুরে স্থান করে, অন্যের 
সঙ্গে এক পংভিতে খায়, এমন কি নিমন্ত্রণের সময় পরি- 
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বেষণে তাহাদের" অতিরিক্ত উৎসাহ দ্খেো| যায়। ইহা 
অপেক্ষা পরিতাপ ও আশ্চধ্যেব বিষয কি, হইতে পারে, 
বে কুষ্ঠরোগী মিষ্টান্ন, আটা, পাণখিলি, কাপড়সেলাই, 
প্রভৃতির দোকান কবে? 

কুঠরোগীদিগকে একটা আলাদা! জায়গায় আরদ্ধ এই ' 
উদ্দেস্তে করা হইবে না, যে, তাহার! তথায়' পচিয়া মরুক। 
এখন চা'লমুগরার পাকা বীজের তেলের সারাংশ রোগীদের 
শরীরে প্রবেশ করাইয়! দেওয়া ও তদ্বিধ অন্তান্থ চিকিৎসা- 
প্রণালী দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে, অনেক প্রথম অবস্থার 
রোগী সাবিয়া যাইতেছে, এবং অন্ত অনেকের রোগের- 
উপশম হইতেছে পুরুলিয়া, রাঁণীগঞ্জ, নৈনী, গোব রা, 
ডি5পল্লী প্রভৃতি স্থানের কুষ্টাশ্রম-নকলের সংবাদ নন 
ইহা! জানিতে পারা যায ।' 

ভিক্ষুক কুষ্ঠরোগীদিগকে শীত্রই ia সরান উচিত। 
যতদিন সরান না হইতেছে, ততদিন তাহাদিগকে পয়সা 
বা অন্য মূদ্রা ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহা সুস্থ 
লোকদের হাতে যাইবে ; খাইবার জিনিষ দেওয়া যাইতে 
পারে। চাউল দেওয়াতেও বিপদ আছে,- কারণ তাহা 
প্রযোঙ্নের অতিরিক্ত পাইলে রোগী লোকানে দিয়! 
পয়সা বা অন্ত জিনিষ লইতে পারে । বস্তুতঃ কুষ্ঠবোগী* 


দিগকে স্বতন্ত্র উপনিবেশে রাখিয়া চিকিৎন| করাই এক 


মাত্র নিরাপদ উপায়। যে-সব বোগী ভিক্ষুক নহে, 
তাহাদেবও চিকিৎসা হওয়া উচিত। £:.$ 
রেলে যাতায়াত 

যুদ্ধের জাগে পুজার ছুটি ও বড়দিনের ছুটি প্রতৃতিতে 
বেল-কর্তৃপক্ষের! নির্দিষ্ট সময়েব জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর যাত্রীদিগকে এক ভাড়ায় এবং মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী- 
দিগকে প্রায় দেড়। ভাড়ায় যাতায়াতের স্থবিধা দিতেন; 
কিন্তু তখনও. তৃতীষ শ্রেণীর যাত্রীদিগকে কোন স্থবিধা 
দিতেন না। 
ভাড়ায় যাজযাতের স্থৃবিধা বন্ধ ছিল। এখনু আবার 
আগামী বড়দিনের ছুটিতে প্রথম ও দ্বিতীষ শ্রেণীর 
যাত্রীদিগকে কোন কোন বেলে কিছু স্থবিধা দেওয়া 
হইবে। পুজার ছুটিতে কেন দেওয়া হইল না? দেশের 


যুদ্ধের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত কম __ 


ওয় সংখ্যা] 





ANAND. 
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অধিকাংশ লোক হিন্দু, তাহাদের উৎসবের সময স্থবিধা 
না দিয়া কেবল অল্পসংখ্যক ইংরেজ ফিরিঙ্গী ও দেশ 
খৃষ্টিয়ানদের উৎসবের সময় সুবিধা দেওয়! ঠিক হয় নাই । 


~~ রেল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার .বরাবব এইরূপ হইয়া 


LEE 


A 


আসিয়াছে, যেন -গরীব যাত্রীর কেউ নষ, ধনী এবং 
ইংরেজ ফিরিঙ্গীবাই সব। অথচ বেলেব সমুদয় যাত্রীর 
মধ্যে শতকরা ৯৮ জন তৃতীয শ্রেণীর যাত্রী ; মোট ৫৬ 
কোটি যাত্রীর মধ্যে ৫৪৪ তৃতীয় শ্রেণীর । গত বৎসর 
তাহারা কেবল সংখ্যাতেই বেশী ছিল না, টাকাও 
খুব বেশী দিযাছে। গত বৎ্সব বেলগুলি যাত্রী বহন 
করিয়া ৩৫ কোটি টাকা অঞ্জন করে; তাহার মধ্যে ২৯ 
কোটি অর্থাৎ শতকর! ৮৩ টাকা তৃতীয় শ্রেণী হইতে 
প্রাপ্ত। অথচ তাহাদিগের প্রতি বরাবর পঞশ্জব অধম 
ব্যবহার করা হইতেছে । 

ইহা সত্য যে তৃতীয শ্রেণীর যাত্রীরা প্রত্যেকে প্রথম 
ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের প্রত্যেকের চেয়ে কম ভাড়া 
দেয়। কিন্তু তাহারা যে ভাড়৷ দেয়, তুলনায় তাহাব 
সমতুল্য কিছু স্থবিধা ও আরামও থে পায় না। প্রথম 
শ্রেণীর: যাত্রীরা প্রত্যেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের চেয়ে 
চৌদ্দগ্ুণ বিস্তৃত স্থান পায, কিন্তু তাহারা ভাড়া দেষ 
তৃতীয় শ্রেণীর ছয়গুণ বেশী। ইহার সোজা মানে এই, 
যে, প্রথম শ্রেণীর লোকের! ভাড়ার, বিনিময়ে প্রাপ্য 
স্থানের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী স্থান পায়, তীয় শ্রেণীর 
লোকের! ভাড়ার বিনিময়ে ন্যায্য প্রাপ্য স্থানের 
অর্ধেকেরও কম স্থান পায়। শুধু কি তাই? প্রথম 


, শ্রেণীর গাড়ী পরিষ্কার পবিচ্ছন্ন, তাহার অপেক্ষা-গৃহ 


ভোজন-গাড়ী। আলো, পাখা, পায়খানা, হাতমুখ ধুইবার 
পাত্র, জলের বন্দোবস্ত, আয়না, আল্না, সবই উৎকৃষ্ট; 
তাহাতে যাত্রীবা রাত্রে ঘুমাইতেও পাবে। তৃতীয় 
শ্রেণীর গাড়ী অতি নোংরা; গদি নাই? সব গাড়ীতে 


৮7 পায়খানা নাই, যাহাতে আছে তাহা অতি সংকীর্ণ, 


জল কচি পাওয়া যায, ধোওয়া পরিষ্কার করা কখনও হয 
কি না বুঝিবার জো! নাই, বাত্রে আলে প্রান্স থাকে না, 
অনেক গাড়ীর পায়খানাতে আলোর বন্বোবস্তই নাই, 
কাপড় রাখিবার জন্য একটা খু'টি পর্য্যন্ত নাই, সাবানাদি 


বিৰ্বিধ প্রসঙ্গ__রেলে যাতায়াত 
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কাছি লাও পাদিস্পিাসটি 


রাখিবার জায়গার ত কথাই নাই; হাজার মাইলের 
যাত্রীরও ঘুমাইবার ব্যবস্থা নাই; টিকিট পাইতে হইলে 
অনেক ধাক্কাধাক্কি ও অপমান সহিতে হয়; অপেক্ষা-গৃহ 
না থাকার মধ্যে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীবা অধিকাংশ 
নিরক্ষর, গরীব; তাহাদের ব/কৃশক্তি থাকিযাও নাই | 
সেইজন্য তাহাদের এই ছুদ্দশ। | 

তাহার পর আর-একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, যে, 
তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের দেওয়া! ভাড়! হইতেই বেলের 
লাভ হয, প্রপম শ্রেণীর গাড়ী-সকলের জন্য যে বায় হয়, 
তাহ! আয অপেক্ষা বেশী। স্মতরাং এখানে একটি 
প্রতারণা বা ডাকাতি, যাহাই বলুন, চলিতেছে। প্রথম 
শ্রেণীর যাত্রীরা অন্যের প্রদত্ত ভাড়ার সাহায্যে নবাবী 
করিতেছেন। তাঁহাবা সকলে একথা জানেন ন'; স্থতরাং 
তাহাদিগকে ভিক্কৃক, প্রতারক বা ডাকাত ক্রিছুই বলা 
চলে না। কিন্ত রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে নৈতিক অপরাধ 
হইতে মুক্তি দেওয়া যায় না। উপযুক্ত্ূপ তেমন কোন 
আদালত থাকিলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করাও যাইতে 
পারিত। 

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী, পায়খানা আদি, তৃতীয় শ্রেণী 
অপেক্ষা কিছু ভাল হইলেও, তাহাতেও তৃর্তষ শ্রেণীর 
মত ভীড় এবং মধলা'র প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। অপরিচ্ছতার 
জন্য শুধু যাত্রীদের দোয় দিলে চলিবে না। বেল-কর্তৃপক্ষ 
গাড়ীগুলিকে স্বাস্থ্যকর করিতে ও রাখিতে বাধ্য । 

ভারতীয় নারীদের গাড়ীর ব্যবস্থা তৃতীয় ও মধ্যম 
শ্রেণীতে খুব ভাল হওয়া উচিত। প্রত্যেক ট্রেনে তাহাদের 
জন্য যথেষ্ট গাড়ী থাকা উচিত এবং তাহাদের সুবিধা ও 
আরামের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র নাহবীকম্মচারী 
থাকা আবশ্তক। ভারতীয় নারীদের গাড়ীতে ইউরোপীয় 
ও ফিরিনী স্ত্রীলোকেরাও কখন কখন চুকিয়া যান, যদিও 
তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ী থাকে এবং তাহাতে আমাদের 
মেয়েরা ঢুকিতে পান না। অস্তঃপুরিকাদের পুরুষদের 
সঙ্গে যাতায়াত করিবার অভ্যাস নাই। বেষ্ট গণ়ীর 
অভাবে তাহারা তাহা করিতে বাধ্য হন বলিয়া তাহাদের 
অস্থবিধা ও স্বাস্থাহানি ঘটে । ' মেয়েদের গাঁড়ীতেও খুব 
বেশী ঠাসাঠাসি হওয়ায় এঁ কুফল ঘটে। ধাহাদিগকে 
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সপরিরারে রেলে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হয়, তীহাদের 
সুবিধার জন্য, & জনের ও ১০ জনের স্থান হয়, এইরূপ 
ছুই প্রকারের কক্ষ. থাকা উচিত। ৫ জনের কিন্বা-১০ 
জনের টিকিট কিনিলে তাহা রিজার্ভ করিতে পার! গাইবে, 
এইরূপ নিয়ম হওয়া-উচিত। 


১ “ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যয়সংক্ষেপ 
. - সর্কারী সমুদ্ধ কাজের বিভাগে ও আফিস আদালতে 
য্যয়নংক্ষেপের কথা উঠিয়াছে । স্বতরাং হাইকোর্টে সেরকম 
কি হইতে পারে লোকে তাহার আলোচনাও করিতেছে। 
ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগনীতি 
'প্রবর্তিত করিবার পূর্ব পর্য্যন্ত: উকীল ব্যারিষ্টাররাই 
প্রধান আন্দোলক ছিলেন (খবরের কাগজওয়ালাদের 
কথা ছাঁড়িষা দিতেছি, কারণ.আন্দোলন করাই আমাদের 
‘প্রধান কাজ )। আদালতের সঙ্গে আইনজীবীদের স্বার্থ 
জড়ি“ থাকে 'বলিয়া-তাহারা স্বভাবতঃ সহজে আদালত- 
সকলের সংস্কার ও ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে উচ্চবাচ্ট কবেন না। 
অন্থদিকে অসহযোগীরা আইনের ব্যবসা ও আদালত 
"উভয়ই বঙ্জন করিবার বাবস্থা 'দেওয়ায় তাহারা এ 
বিষয়ে বড় কিছু বলেন না । কিন্ত স্বরাজ্য বা গররাজ্য 
কোন আমলেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় ভাল নয়। 
তাহাকে অপব্যয় বলে, এবং একদিকে অপব্যঘ করিলে 
অগ্দিকে অত্যাবশ্যক ও ন্যায্য ব্যয় বরা টাকা 
থাকে না। 

যদিও বিহার-ওড়িষার স্বতন্ত্র হাইকোর্ট, ছা 
হওয়ায় অর্ধেকের কাছাকাছি কাঙ্গ কলিকাতা হইতে 
চলিয়া ' গিয়াছে, এবং যদিও বাংলায় দিন দিন আঁপীলের 
সংখ্যা- ও গবর্ণমেন্টের আয ক্রমিয়া যাইতেছে, তথাপি 
কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যয় কমাইবার চেষ্টা হইতেছে না, 
প্রায় পূর্বেকার মৃত জজের সংখ্যা বাহাল রাখিবার চেষ্টা 
চলিতেছে । . রেজিষ্টার ও তাহার অধস্তন কর্মচারীর 
সংখ্যা কমে নাই, তাহাদের বেতনও কমে নাই; বরং 
নূতন অনেক পদের স্থষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। অরি- 
-জিন্যাল রিভাগেও অনেক নৃতন. পদের সৃষ্টি হইয়াছে 
যাহার কাজ পূর্বে দুই-একন্দন কর্শচারী চালীইভেন। ' 


: প্রবাসী-_ পৌষ, ১৩২৯ 
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পা লাও লাও পাস্টিপািপাসিশা সত সিসি পি লাও লাখ পা লছ পাপা লছ পি এ 


হাইকোর্টের জজের! বড় বেশী ছুটি ও অন্য অবকাশ 
ভোগ করেন। তাহারা বৎসরে টান! এগার সপ্তাহ ছুটি 
পান। তাহা ছাড়া তাহারা ৪১টি রবিবার ও ৪১টি 


শী 


শনিবার এই ৮২ দিন ছুটি পান। ইহা! ভিন্ন হন মুদল-ট-€ 


মান ও খৃষ্টিয়ান পর্বের ছুটি আছে। সমুদয় একত্র করিলে 
দেখা যাইবে, যে, ভীহারা মোটামুটি ছয় মাস কাজ করেন 


ও ছয় মাস ছুটি পান। কিন্তু বেতন বার .মাসেরই: জন্য 
প্রয বার্ধিক পঞ্চাশ হাঁজ'র টাকা .পান। 


আগেকার 
চেয়ে কাঙ্জ কমিয়! গিয়াছে, ইহা মনে রাহিয়। আমর! 
বলিতে গারি, গে, যদি জজেরা শনিবার কাজে বসেন; 


"৯১ সপ্তাহের পরিবর্তে অন্য দেওয়ানী আদীলত-সকলের 


সমান ছুটি লন, প্রতিদিন যদি ঠিক ১০ টার সময 
কাজে বসেন এবং মিটিঙের দিন ৪11০ টার সময় কাজ 
ছাড়েন, তাহা হইলে বর্তমানসংখ্যক জজ্‌ অপেক্ষা চাবি 
জন কম জজ দ্বার! কাজ চলিতে পারে। তাহা হইলে 
তাহাদের ও তাহাদের কর্দচারীদের বেতনে বৎসবে 
নানকল্পে ছুই লক্ষ টাকা ব্যঘসংক্ষেপ হইজে.পারে। 

- আমর! প্রস্তাব করি, যে, এইরূপ ব্যয়সংক্সেপ করা 
হউক এবং উদ ত্ত বাধিক দুই লক্ষ টাকা কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়কে দেওয়। হউক। স্যার আশুতোষ 


মুখোপাধ্যায় এবং যে-সব ব্যারিষ্টার ও উকীল কলিকাতা 


বিশ্ববিভ্ভালযের সাহার্ধ্যার্থ টাকা তুলিভে' চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহার! হাইকোর্টের ব্যয্ন স্বাস. করাইয়া -সেই টাকাটা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়াইবার চা করিলে 
ভাল হ্য়। 

আর একপ্রকারে হাইকোর্টের ব্যয়সংক্ষেপ হইতে 
পারে। স্বাধীন, ও. শক্তিশালী ও সঙ্গতিপন্ন জাপান- -১ 
সাআ্রাজ্যের প্রধান বিচাঁরাঁলষের প্রধান: বিচারপতি বার্ষিক 
৯ হইতে ১, হাঁজার টাকা বেতন পান। আঁমাদের 
হাইকোর্টের জজদিগকে তাহার পাঁচগুণ .বেতন দেওয়া 


পপ 


কপ 


উচিত নহে। জব্দের বেতন খুব কমান যাইতে পারে+-_* 


তাহাদের বেতন কমাইয়া উদ্বৃত্ত টাকা শিক্ষার জন্ত ব্যয় 

করা হউক। - | 
ভারতের খুব উচ্চপদস্থ. এবং গুরুতর ও LEE 
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তা হাইকোর্টের : জজদের মত এত বেশী ছুটি পান পর 


ঠ বড় ইংরেজ বণিকৃও এত ছুটি পান না। কোন 


ঘরেজ কর্মচারী গরমের সময় পাহাড়ে যান : 


কন্ত সকলে যান না। জজেরা কেহ গরম সহ 
পারিলে ছুটি পাইতে পারেন; কিন্তু ছুটির 
ন ছাড়া অন্য সকলেরই একসঙ্গে এগার সপ্তাহ 
তাও আবার গরমের সময় নহে) অবকাশ ভোগ 
করিবার কি কারণ আছে, জানি না। হয় ত ইংরেজ 
জত্বের প্রথম যুগে কোন কারণ ছিল; কিন্তু এখন 
শী বিলাত যাতায়াত, প্রতি সপ্তাহে বিলাতী খবরের 
কাগজ ও চিঠি, অল্প সময়ের মধ্যে তারে ও বেতারে খবর, 
লেকৃষ্টিক্‌ পাখা, বরফ, স্বজাতীয় বিস্তর পুরুষ ও নারীর 
স্থারক্ষা ও সুচিকিৎসা বন্দেবন্ত, এ-সব সত্বেও 
দিন ছুটি এবং তাহার উপর শনিবারেও নি্রা, 
ন কিরূপে কর! যায়? আমরা শুনিয়াছি সমুদয় 

শনিবার ছুটি লওয়ার রীতি নাই । 
মের বাঙালীপ্রধান দুইটি জেলাকে বঙ্গের সামিল 
কলিকাতা হাইকোর্ট কে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
করিলে ইহার আয়ব্যয়ের আলোচনা করিয়া 
বস্থাপক সভা ব্যয়সংক্ষেপের চেষ্টা করিতে 
‘ ভারত-গবর্ণমেন্টের রাজ.ানী যতদিন কলি- 
, ততদিন এখানকার হাইকোর্ট কে ভারত- 
উর সংশ্লিষ্ট রাখার কারণ ও সার্থকতা ছিল। 
রাজধানী দিল্লীতে হইয়াছে; এখন কলিকাতা! 
রঃ সহিত ভারত-গবণমেন্টের কোন স্বাভাবিক 


দের et এখন এ সংকীর্ণতর হইয়াছে । 
টনায় হাইকোর্ট হওয়াও তাহার অন্থতম কারণ। 
- ইন-কর্মচারী-বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা- 


ত্যাদি হইতে পারেনা কি? তাহা 
বং তাহা কলিকাতা বিশ্ব- 


উকীল ২ ও ব্যারাকে লে ভেদ তুলিয়া 
জন্ত আইন পাস্‌-করাইবার চেষ্টা ইবে।  ব্যারিষ্টারের 
সাধারণতঃ প্রভেদ থাকারই পক্ষপাতী ১ 
এলাহাবাদ হাইকোর্টে জনকতক ! উকী 
ভোকেট করিয়া দিয়া উকীলদের প্রতি নয 


 দেখাইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে । কিন্তু এ 


হওয়াটা জজদের অনুগ্রহসাপেক্ষ থাকিলে অনেক কথ 
উকীলদের স্বাধীনচিত্ততার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা 
এবং অধিকাংশ ঘোগ্য'উক্ধীল অসন্তুষ্ট হন « 
রীতি ভাল নয়; যেরপ আইন হইবার কং 
যাইতেছে, তাহাই ভাল ।। ্যারিষ্টারের! এলাহা 
পক্ষপাতী হইতে পারেন এবং হয়ত কেহ 
জজদের সহানুভূতি পাইবেন ভাবিয়া কোন কোন 
সন্তোষবিধায়ক কাজও করিতেছেন। 
অসহযোগ, আনে দালনের ফ 
অসহযোগ: আন্দোলন সরকারী ব বা সর্কা রন 
কুলকলেজ বঙ্জন, আফিস আদালত বৰ্জ্জন, প্রভৃ 
যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, সামান্যই করিতে পা 
ছেন। খদ্দরউত্পাদন ও. ব্যবহারও: খুব: বে, হৰ 
নাছ 1 অক্পৃশ্ততা দূরও SUC মধ্যে॥ তথা 
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বার যে ভরসা বিদ্রোহীকে অনুপ্রাণিত করে, তাহা 
বাডিয়াছে। যত অল্প পরিমাণেই হউক, অহিৎসা-নীতি 
বদ্ধমূল হইয়াছে, ব্যক্তিগত শুচিতা ও সত্যপরার়ণতার 
আবশ্যকত!|-বোধ জন্মিয়াছে, সরল অনাড়দ্বর জীবনের 
প্রতি অনুরাগ বুদ্ধি পাইয়াছে, গরীব নিরক্ষর লোকদের 


তাহার উদ্ভাবিত অতি অদ্ভূত কয়েকটি যন্ত্র প্রভৃতির কথা 
বলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতে হইলে শীঘ্র শীঘ্র 
যশোলাভ করিবার ও জন-সমাজে আদৃত হইবার 
আকাজ্জা দমনের শক্তি) গভীর অভিনিবেশের শক্তি, 
প্রভৃতি আবশ্যক বলেন । বস্থ বিজ্ঞানমন্দিরে গত পাচ 
বৎসরে একশতের উপর বৈজ্ঞানিক তত্বের অনুসন্ধান 


প্রবাসী_-পৌষ, ১৩২৯ 
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হইয়াছে, ইহা কম আনন্দের ও গৌরবের বিষয় 
নহে। 

উদ্ভিদ-সকল কি প্রকারে রম আকর্ষণ করে, এবং 
কেমন করিয়া তাহা তাহার শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফলে 
সঞ্চালিত হয়, সে বিষয়ে বন্দ মহাশয় প্রচলিত সমুদয় 


প্রতি অধিকতর দৃষ্টি: মৃতকে খণ্ডন করিয়া 
পড়িয়াছে, এরং নিজের মত প্রতি- 
অস্পৃশ্যতা দূর করি চিত করিয়াছেন । 
বার প্রয়োজন অন্থু- এই বিষয়ে তাহার 
ভূত হইয়াছে। বহি ইংরেজী ও 
পাশে জার্মান ভাষায় 
বস্তু প্রকাশিত হইবে। 
বিজ্ঞানমন্দিরের | তাহার “তত্বাবধানে 
বাষিক সভা! তাহার কোন ছাত্র 
বন্দু বিজ্ঞান- | বাংলাতে " ইহা 
মন্দিরের বাধিক লিখিলে আমাদের 
সভায়  আচাধ্য জ্ঞানভাণ্ডার - পুষ্ট 
জগদীশচন্দ্র বস্তু হয়। 
বিজ্ঞান - মন্দিরের তাহার বতৃতার 
কার্ধ্য সম্বন্ধে একটি পূর্ণ প্রতিলেখন 
বক্তৃতা করেন কাগজে বাহির হয় 
তাহাতে উদ্ভিদ ও নাই। তিনি তাহার 
প্রাণীর মধ্যে জীব বিজ্ঞান - মন্দিরের 
নের এঁক্য, উদ্ভিদের নানাস্থানের ছবি 
হৃৎস্পন্দন ও সসায়ু, দেখাইয়া বলেন, 
উদ্ভিদে রস-সঞ্চালন যে, বিজ্ঞানসম্পকীয় 
সম্বন্ধে তাহার আবি- কিছু জিনিষ বা 
ফ্কার ও নান! | ঘরবাড়ী প্রতিষ্ঠান 
আবিষ্ষিয়ার জন্য বিজ্ঞানাচাধ্য সার্‌ জগদীশচন্দ্র ব্থ, এফ -আর্-এস্‌ আদিকে বিশ্রী 


হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই । বিজ্ঞান যেমন 
সত্য, সৌন্দ্য্যও তেমনি সত্য । স্থতরাৎ বিজ্ঞানের 
সহিত সুষমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী নহে। আমরা স্থৃতি 
হইতে তাহার এতদ্বিষয়ক কথার তাৎপর্য দিলাম। 
বাস্তবিক বিজ্ঞানাগারে যাহ! কর! হয়, বিশ্বে জলে স্থলে 
আকাশে তদপেক্ষা বিশাল ব্যাপার প্রতিনিয়ত সংঘটিত 





আচাৰ্য্য বন্গ-মহাশয়ের মায়াপুরী গবেষণ|-মন্দির ও বছরা'জ বীক্ষণাগার, দার্জিলিং 


হইতেছে। অথচ বিশ্বকষ্মা এরূপ অনির্বগনীয় চিন্তার 
অতীত কাধ্য-দকল করিতেছেন বলিয়া বিশ্বকে কার্খানার 
ভাঙ্গা লোহার স্ত,পের মত করিয়া রাখেন নাই, তাহাকে 
নানা সৌন্দধ্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। 





আচাৰ্য্য বসু -মহাশয়ের উদ্ভাবিত বৃক্ষের হৃৎস্পন্দন-লেখক বৈছ্যাতিক-শলাক! 


বন্থ-মহাশয়ের আর-একটি কথা বৈজ্ঞানিক কর্ম্মীদের 
আরো বেশী মনে রাখিবার যোগ্য; তাহাও তাহার 
বক্তৃতার -প্রতিলেখনে দেখিলাম না। তিনি এই মম্মের 
কথা বলেন, যে, আমাদের দেশে আমর! পাশ্চাত্য 
ধনাদেশ.সকলের মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য অত 
বেশী টাক। পাইতে না পারি । টাকা না. পাইলে 


fF 


আমাদিগকে দারিদ্র্য মানিয়া লইতে হইবে, এবং দারিদ্র্য 
সত্বেও গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে । 

বয়োবৃদ্ধ ও বয়ঃকনিষ্ট, বিখ্যাত ও অবিখ্যাত ভারতীয় 
সমুদয় বৈজ্ঞানিক কম্মীর এই কথা মনে রাখা উচিত। 
আগেকার দিনে জগতের 
স্থবিখ্যাত অনেক বৈজ্ঞানিক 
খুব সাধারণ রকমের স'জ- 
সরঞ্জাম ও যন্ত্র লইয়া মহৎ 
কাজ করিয়া গিয়াছেন। 


মন্ত্রীদের ও শাসনপরিষদের 
সভ্যদের বেতন 
জাপানের মত স্বাধীন, 
শক্তিশালী ও সঙ্গতিপন্ন 
জাতির প্রধান মন্ত্রী যখন মাসিক পনের ষোল শত টাকা 
বেতন পান, তখন পরাধীন, শক্তিহীন, দরিদ্র ভারতবর্ষের 
একটি প্রদেশ বাংলার শাসনপরিষদের সভ্য ও মন্ত্রীদের 
বেতন এরূপ হইলে থে অন্যায় হয় না, তাহা অনেক বার 
বলা হইয়াছে ; কিন্তু কোন ফল হয় নাই । এইজন্য এ কথা 
পুনঃ পুনঃ বলিবার প্রয়োজন আছে। মন্ত্রীদের বেতন 







হ্‌ তেই: ভিন ডেপুটী প্রেসি- 
তছেন। মধ্যপ্রদেশেও মন্ত্রীরা রা 



















ম্‌ সিক ১ ১৫৪১ বেতন লইলে বরে ১৩৮০০ 
বং তাহারা এই বৎসরের শেষে দুই 


রেখ করিলাম, কারিণ। উহা Vay সম্প্রতি উত্তেজনা 


ছে। অত্যান্ত আবশ্যকীয় বাের কথাও 


আচাৰ বঙ্গ-মহাঁশয়ের উদ্ভাবিত খধ ভালা! ( Microtra 
ৃকষপত্র হইতে নির্গলিত অণুপরিমাণ জলধি 












স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করা হই ; 
বীভৎস ও ভয়ানক সংক্রামক মহাব্যাধি বাড়িয়া চলিতেছে 

উত্তর বঙ্গের জলপ্রাবনে নষ্ট হাজার হাজার গৃহ নির্মাণের 
জন্যও সর্কারী  সাহাধ্য খুব আবশ্তক। এইরূপ আরও 
কত কি ভাল কাঞ্জ টাকা থাকিলে হইতে পারে। 


“নিরেদ্‌ উপাধির কদর্য কার্থানা” | 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
সার্টিফিকেট ও উপাধি লাভ কয়েক বৎসর হইতে 
সহজ হওয়ায় এবং কোন কোন পরীক্ষার্থীকে ভাল 
পাস করাইবার জন্ত নানা অবৈধ উপায় অবলম্বিত 
হওয়ায় ইহার একটা বদনাম হইয়াছে । এই বদনাম 
ভিত্তিহীন নহে । কিন্তু ইহাও সত্য নহে, যে, এখানকার . 
ভাল ছেলেদের উপাধির৪ কোন মূল্য নাই। মেধাবী = 
ও প্ৰতিভাশালী ছাত্র বঙ্গে এখনও আছে। শিক্ষা দিবার 
পদ্ধতি এবং পীরক্ষা করিবার প্রণালী মন্দ হইলেও 
এইসব ছাত্রের কতকটা উৎকর্ষ থাকিবেই। কিন্তু শিক্ষা- 
প্রণালী ও পরীক্ষার পদ্ধতি উৎকষ্টতর হইলে ইহারা 
আরও ভান হইতে পারিত, ইহাও ঠিক্‌ 1: বস্তুতঃ 
সিবিল সার্তিদ্‌ শি রাজছ্ব বিভাগের প্রতিযোগিতা 
লক পরী» সর হইতে । দেখা জি 
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ওয় সংখ্যা ] ,. বিবিধ প্রসঙ্গ__ ঢাকার প্রবেশিকা ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষা 
শীলত! ও স্মৃতিশক্তি ভিন্ন অন্ত কিছুরই বড় একটা .পরিচয় 


পাওয়া যায় না। কিন্তু কয়েক বসব আগে পর্যন্ত বাঙ্গালী 


ছাত্রদেরও উৎকর্ষের পরিচয় পরীক্ষা পাস্‌ করাতেই - 


প্রধানতঃ পাওয়া যাইত । গবেষণা, নৃতন-.তত্ব ও 
ত্য "আবিষ্কার তাহার পর তাহারা করিয়াছে । আমাদের 
ধারণা এই, যে, অন্তান্ত প্রদেশের ছাব্রেবাও সুযোগ 
পাইলে তাহা করিতে পারিবে । যত্রটুকু স্থযোগ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছে, 
অবশ্ঠ তাহাব দ্যাহ্য পাওনা । 
ধবাংলা দেশের বাহিবে যাহারা কাঞ্জ কবেন কিম্বা 
ধাহীতদর -তথায় যাতায়াত আছে, তাহাব! জানেন, যে, 
সর্বত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধরীদেব প্রতি 


সম্মানের হাস হইয়াছে । অথচ, বাস্তবিক আমাদের- 
ভাল ছাত্রেবা ষে উপেক্ষার যোগ্য নহেন, তাহাব' 


একটা স্পষ্ট প্রমাণ এই, যে, এখনও কলিকাতার 
উপাধিধারীরা "ভারতের উত্তরার্ধে নানা কাজে নিযুক্ত 
আছেন ও হইতেছেন। তাহা হইলেও সকলেই মনে 
করিতেছেন, “আমরা কলিকাতাকে ছাড়াই উঠিয়াছি।” 
মোটের উপর এই ধারণ! ঠিক কি না বলিতে পারি 
না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় কমিশনের রিপোর্টেই 
দেখিতে পাই, যে, যে-দব ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কলেঞ্জে পড়িতে আসে, তাহারা অনেকেই 
কলেজেব ব্যাখ্যান বুঝিতে পারে না; কারণ তাহাদের 
স্কুলের শিক্ষা ভাল হয় নাই । অনেক যোগ্য ব্যক্তি মনে 
কবেন, এবিষয়ে মান্্রাজের ছাত্রেবা! শ্রেষ্ট 

যাহা হউক, কলিকাতা মন্দ হইলেই যে অন্টেরা 
তাহা অপেক্ষা ভাল, ইহা প্রমাণিত হয় না। আমবা 
আগেও জানিতাম এবং এলাহাবাদে গত পূজার "ছুটিতে 
হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী উভয়বিধ শিক্ষিত লোকদেব প্রমুখাৎ 
অবগত হইলাম, যে, কলিকাতাব যে-সব দোষ প্রদর্শিত 


»_- হইয়াছে, এলাহাবাদেরও সেরকম কোন কোন ও অন্য 


দোষ আছে; সেখানে লিখিবার লোক নাই বলিয়া 
নর্বসাধাবণে জানিতে পারে না। হয়ত অন্ত 'কোন 
কোন বিশ্ববিদ্ভালয়েও এইরূপ দোষ আছে। কিন্ত 
ঘদি কোন দোষ সকলেবই থাকে, তাহা হইলেও 


তাহাব অন্ত প্রশংসা 
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উহার দুযণীয়ত! দূব হয় না; উহা গুণে পবিণত ত 
হয়ই না। 

সম্প্রতি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদঘান সভাষ 
উহার চ্যান্দেলার স্তার্‌ হেনরী হুইলাব বলেন, যে, তিনি 
উহাকে “নিরেল 'উপাঁধির কদধ্য কারখানা” (ও shabby 
factory of indifferent degrees ) দেখিতে চান না। 
ভাল কথা। কিন্তু আমাদের মনে হইযাহে, যে, তাহার 
এই কথাগুলির মধ্যে কপিকাতার প্রতি বিদ্ধপ লুকায়িত 
আছে। নূতন কোন 'বিশ্ববিগ্ভালয়েব কর্তৃপক্ষের একপ 
কোন বিঞ্জপ না করাই ভাল; বিশেষত: ফখন উহার 
অনেক কৃতী অধ্যাপক কলিকাতারই ছাত্র । 


ঢাকার প্রবেশিকা ও ইন্টারমী উয়েট 
. পরীক্ষা 


ঢাকার প্রবেশিকা ও ইপ্টারমীডিয়েট, পরীক্ষার বোর্ডের 
নিয়মাবলীতে আছে +-- 


“The percentage of passes should, as far 2s possible, 
reach the average level of Dacca in recent years.” 


নানা কারণে একই স্কুলের ফল ভিন্ন চিন্ন বৎসরে 
ভিন্ন ভিন্ন রকম হইতে পারে ;_-পরীক্ষার্থীরা সব বৎসর 
সমান দরের থাকে না, পরীক্ষকরাও এক থাকেন না, 
প্রশ্ন এক এবং (বহ চেষ্টা সত্বেও ) দমান বঠিন বা সহজ 
থাকে না, ইত্যাদি। এই কারণে উল্লিখিত রূপ নিয়ম 
অসঙ্গত, যদিও, 25 far 25 possible”, “যতটা সম্ভব” 
বলায় অসঙ্গতি কিছু কমিয়াছে। বহু বৎসর আগে এলাহা- 
বাদ বিশ্ববিদ্ভালয়ে এইরূপ একটা নিয়ম করিবাব প্রস্তাব 
ও চেষ্টা হয়। আমবা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীপ্ডিকেট এই কারণে এই 
বিষয়ের প্রতি বাংল! গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, 
যে, কৃত্রিম উপায়ে সহজে পাস্‌্-কর! ছেলেদিণকে তীহীরা 
নিজেদের কলেজসকলে ভর্তি হইতে দ্বিবেন কি না, 
তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয় । তাহারা বজিতেছেন £_ 
“The Hon’ble the Vice-Chancellor anc the Syndicate 
Are not able to appreciate how the examiners in each 


individual subject can mark the answer 2apers allotted 
to them in such a manner that the ultinate result of 
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the examination may.reach what is called the average 
level of Dacca 10 recent years—unless, indeed, the 
instruction is interpreted to signify that as many of 
the candidates should be let through as possible.” 


কলিকাতার কর্তারা কথাগুলা লিখিয়াছেন ঠিক্‌। , 


কিন্ত তাহাদের ভণ্ডামি দেখিয়া ছু'চ ও চালুনি সমন্ধীয় 
গ্রাম্য লোকবাক্য মনে পড়ে । ঢাকার কর্তারা “ধরি 
মাছ নী ছুঁই পানী” নীতিতে পারদর্শী না হওয়ায় এবং 
“শতং বদ মা লিখ” নীতি বিস্বত হওযায়' একটা নিয়ম 
লিখিয়া ও মুদ্রিত করিয়া বেকুবী করিয়াছেন। কিন্ত 
কলিকাতার কর্তারা কি জানেন 'না, যে, এখানেও 
"as many 0£ the candidates should be let 
প্যতগুল| সম্ভব পরীক্ষার্থীকে 
পাব করিয়া দিতে হইবে”, এই অলিখিত নিয়ম অঙ্নহুত 
হয়? স 


through as possible” 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় 

কিছুদিন আগে কলিকাতার অনেক ইংরেজী দৈনিকে 
অধ্যাপক স্যার প্রফুল্লচন্স রায়েব কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অর্থাভাব সম্বন্ধে একটি চিঠি ছাপা হয়। তাহার ছুএকটা 
কথা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। তিনি 
ধলিতেছেন £--' | 

81 hold no brief for the faults of omission or com- 
mmission of which the University authorities might have 
been guilty during the last few years. No one can 


deny that unbiassed orticism of public institutions is 
always desirable and has a healthy effect.” 


প্রথম বাক্যটির অর্থ ও অভিপ্রায পরিষ্কার বোবা 
যায় না। might have been guilty,” “দোষী 
হইয়া থাকিতে পেন”, বলিলে ঠিক্‌ জানা যায় না, যে, 
তাহার মতে দোষ হইয়াছিল বা হয় নাই। গবর্ণমেন্ট কে 
তিনি যেমন জোর-গলায় দোষ দিয়াছেন ও উপদেশ 
দিয়াছেন, বিশ্ববিগ্ভালয়ের দোষ হইয়া থাকিলে, 
তাহাও তেমনি ম্পষ্ট* করিয়া জোরের সহিত বলা 
উচিত ছিল। গবর্ণমেন্টকে ও সর্বসাধারণকে তিনি 
বিশ্ববিগ্তালয়ের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ' বলিষাছেন। 
কিন্ত অবস্থার উন্নতি দোষ দূর কবিয়া হয, এবং টাকা 
দিয়া হয়। তিনি যদি কেবল টাকা দিতে বলেন, 
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নিক্গে কোন দোষ নির্দেশ না করেন, তাহা হইলে 
তাহাকেও ত বলা চলে, যে, তিনি কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠা- 
লয়ের অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন, যেহেতু .ডিনি উহার 
দোষের উল্লেখ ও মংণোধনচেষ্টা করেন নাই ? তবে ষদি 
এমন হয়, যে, তাঁহার মতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের দোষক্রটি 
কিছুই হয় নাই, তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত৷. 
“Might have been*খর কর্ম্ম নয় ) "have been” 
কিম্বা "28৩ 0০ been” বলিতে হইবে। 

সার্ববজনিক প্রতিষ্ঠানের . নিরপেক্ষ সমালোচনা 





বাঞ্ছনীষ ও তাহাতে কল্যাণ হয়, তিনি বলিয়াছেন। ' কিন্ত. 


এই “নিরপেক্ষ সমালোচনা” জিনিষটি স্বদেশী, আন্দোলনের 
যুগে গবর্ণ মেন্টের সমর্থিত “অনেষ্ট স্বদেশী ৭* ( honest" 
5wadeshiর ) মত কিছু নয় ভ? গবর্ণমেপ্টং চান এমন 
স্বদেশী যাহাতে ইংরেজের ব্যবসা একটুও না কমে । কলি- 
কাতা বিশ্ববিদ্ান্য়ের কর্ারাও চান এরূপ নিরপেক্ষ সমা- 
লোচনা ষাহাব দ্বারা তাহাদের কোন গুরুতর দোযক্রুটি 


প্রমাণিত হইয়া না ষায়। এরূপ বলিবার কারণ এই, যে,' 


সংবাদপত্রে১ও সাময়িক পত্রে যে-কেহ .পূর্ণমাজায় সমা- 
লোচনা করিয়াছে, তাহারই উপর কোন-না-কোন 
ছুবভিসন্ধি আরোপিত ও, গালাগালি বর্ষিত হইয়াছে । এই- 


জন্ত রায় মহাশয় নিরপেক্ষ সমালোচনার একটা নমুনা, 


দৃষ্টান্ত বা আদর্শ প্রদর্শন করিলে ভাল হইত। তিনি তাহা 
করিলে দেখা! যাইত, যে, তাঁহার মত বন্ধুব সমালোচনা- 
কেও কর্তা নিরপেক্ষ মনে করেন. কি না । 

তাহাকে বলিতেছি এইজন্ত, যে, তিনি লিখিয়াছেন, 


‘ One could suggest many reforms in the University, 
It is not very difficult to diagnose its ailments and to 
suggest the remedies....... ul 


বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাধি-নিরূপণ এবং প্রত্কারের 
উপায়-নির্দেশ যদি বেশী কঠিন নাই হয়, তাহা হইলে 
এই সোজা কাজটা তিনি কেন-করেন নাই, জানিতে 
ইচ্ছা করি। তাহার খুব স্থবিধাও ছিল। তিনি 


অভাবগ্রস্ত অর্থকামী লোক নন। তিনি চিরকুমার, . 


পুত্রকন্তা নাই । তিনি কিছু সমালোচন! করিলে, কর্তার! 
বলিতে পারিতেন না, যে, লোকটা উমেদাব ছিল, 
নিরাশ হইয! সমালোচক সাঁজিয়াছে। তবে হইতে পাবে, 


~~ 


ad 


ওয় সংখ্য! ] 
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যে, একবার আইন-কলেজ ভাঙিবার খেয়াল প্রকাশ 
করিয়া তিরস্কৃত হওয়ায় (তখন আমরা তাহার সমর্থন 
করিয়াঁছিলাম মনে থাকিতে পারে ) পুনর্ধার সমালোচনার 


৯ সথ্‌ আর হয় নাই। 


চিএ 


4 
সা 


যাহা হউক, তিনি প্রকাশ্যভাবে ব্যাধিনির্ণযে প্রবৃত্ত 


হইলে বেশী কিছু ফল হইত বলিয়াও আশা হয় না।- 


কারণ তিনি লিখিযাছেন, “but after all the disease 
is one of chronic starvation due to want of 
“বস্তুতঃ ব্যাধিটা 
হচ্চে গবর্ণ মেপ্ট, টাকা না দেওয়ায় বহুকালব্যাপী অনশন- 
জাত।” তাহা হইলে বুঝা গেল, যে, ডাক্তার বায়ের মতে 
গবর্ণ মেন্ট.টাকা দিলেই বোগ সারিয়া যাইবে । তাহা হইলে 
তিনি গোড়ার দিকে “faults of omission or commi- 
ssion of which the University authorities might 
have been 58115” লিখিয়।ছেন কেন বুঝিতে পারিলাম 
না। অনশন একটা অপবাধ বা দোষ নয়। কিন্তু ভাবিয়া 
দেখিতেছি, বে, অনশনকর্লিষ্ট লোকদেরও দুবকমের দোষ 
হইতে পারে বটে ; (১) তাহারা শক্তির অভাবে কর্তব্য 
করিতে পারেন! (faults ০f ০mission ৮ (২) তাহারা 
পেটের জালায় পরস্বাপহ্বণ করে ( faults of conmis- 


support from Government”, 


-78108)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রকমের দোষ হইয়া! থাকিবে, 


7৭1 


টা 


কিন্তু উহা ত মানুষ নয়, যে, পরস্বাপহরণ করিবে । অতএব 

‘যদি উহাকে -ভাক্তার রায় faults of commission এও 

দোষী মনে করেন, তাহা হইলে সে দোষগুলি কি, 

জানিতে কৌতুহল হয়। যদি তিনি উহাকে ওঁ-প্রকার 

দোষে দোষী মনে না কবেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই। 
তিনি লিখিয়াছেন, 


“On principle, I have no sympathy 102 autocracies, 
but the public and the keepers of the public purse 
must remember that there is a great deal of difference 
bétween antagonism to a person and antagonism to a 
cause.’ 


ঠিক্‌ কথা। কিন্ত তিনি যে একেচ্ছাতম্ত্রের পক্ষপাতী 
নহেন, তাহার কার্ধাগত প্রমাণ সর্বসাধারণ চাহিলে 
তাহা কি খুব বেয়াদবী হয়? ব্যক্তিবিশেফের বিরুদ্ধা- 
চরণ” এবং কোন সার্বজনিক প্রতিষ্ঠান বা প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধাচরণ এক নহে, ইহা সো কথা। কিন্তু এপর্য্স্ক 


শিক্ষামন্ত্রীর চিঠিপত্র, প্রেসের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তর 
এবং বক্তৃতা অপেক্ষা সেনেট্‌-হাউসের বক্তৃতা ও কলিকাতা 
রিভিউয়ের প্রবন্ধ ও টিগ্লনীসমূহে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ 
কম আছে, না বেশী আছে, তাহা রায় মহাশয় সহজেই - 
স্থির করিতে পারিবেন। কোন্‌ পক্ষ বেশী উত্তেজিত ও 
কোন্‌ পক্ষ বেশী শা? আছে, কে আস্ফালন করিতেছে 
কে করিতেছে না, তাহাও সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 
একেচ্ছাতন্ত্কে বিনষ্ট বা শক্তিহীন করিতে হুইলে, ঘে- 
মানুষে উহা! মৃদ্তিমান্‌, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহার 
ক্ষমতার উপর ঘে হাত পড়ে, তাহা বলিয়া দেওরা কি 
আবশ্যক ? অটোক্র্যাসীকে আক্রমণ কব কিন্তু অটো- 
ক্র্যাুকে আক্রমণ করিও না, ইহা ঠিক কখা। কিন্ত 
অটোক্র্যাটের যে কাজে ও কথায়, তাহার জীবনের যে যে 
অংশে, যেবপ ব্যবহীবে, অটোক্র্যাসীর পরিচয় আছে, 
সেইসব জিনিষকে যদি আক্রমণ কর! না চলে, তাহা! 
হইলে ইংরেজীতে যাহাকে টুইভল্ডম্‌ ও টুইভলডীর 
গ্রভেৰ বলে, সেইৰপ একটা নিক্ষল প্রার্ধক্য-নির্ধারণ- 
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হ্য। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে আমরা বহু বৎসর 
ধরিয়া অনেক কথা লিখিয়াছি। সম্প্রতি সব কাগজেই 
ইহার বিষয়ে অনেক লেখালেখি হইয়াছে। ফলতঃ 
জিনিষটি তিক্ত হইয়া গিয়াছে। তথাপি কর্তব্যেব অঙ্গুরোধে 
মোটামুটি কয়েকটি কথা লিখিতে হইতেছে। ৃ 

বাংলা গবর্ণ মেণ্ট, যে-যে সর্তে বিশ্ববিদ্যালয়কে আড়াই- 
লাখ টাকা দিতে চান, তাহার সম্বন্ধে কর্তব্য নিরপণের 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয। এ কমিটির রিপোর্ট, 
বিবেচনা করিবার জন্য ২রা ডিসেম্বর সেলেটের অধি- 
বেশন হয়। রিপোর্টটি পরিশিষ্টাদি-সমেত ২৮৪ পৃষ্ঠা- 
ব্যাপী। এত বড একটি জিনিষের সমালোচন! কবিবার 
মত সময় ও স্থান আমাদেব নাই ) এবং বিস্তৃত সমালোচনা 
পিখিয়া তাহা ছাপিতে হইলে কাগজ মুডণব্যয় প্রভৃতি 
যাহা হইবে, তাহা পরের পয়সায় হইবে না, আমাদিগকেই 
দিতে হইবে ;-_কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কপ্ডা ও 
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' শশ্বাধীনতীজান* বাষ্প প্রয়োগ 


সদস্তেরা যেমন পরের পযসায় একই জিনিষ নানা আকারে 
বার-বার ছাপিয়া” থাকেন, সেরূপ কিছু করিবার প্রবৃত্তি 
ও ক্ষমতা আমাদের নাই। সেইজন্য, যদি এই অখ্যাতিও 
রটিত হয়, যে, সম্পাদকদের মস্তিষ্ক লক্ষ্য করিয়া সেনেটের 
কর্তা ষেঁ পুঁথি ছুড়িযাঁছেন, তাহাব আঘাতে আমাদের 
মস্তিফ জখম ও অকেজো হইয়া গিয়াছে, তাহাও হ্বীকার, 
কিন্ত বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিব না 
অন্ততঃ প্প্রবাসীগতে নয়ন 
এখন সেনেটের অধিবেশনেব একটি বক্ত তার একটি 
ংশ সম্বন্ধে কিছু বলিব। স্যাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
তাহার যাত্রার-দলের-ভীমোচিত বীরত্ব- ও আস্ফালন- 


পূর্ণ বন্ত তার শেষের দিকে বলেন := 

What will the Post-graduate teachers say? They 
will resign to-morrow. They will go into banishment 
rather than take money under these distressing condi- 


tions, What will future generations say ? Future gene: 
rations will cry shame—the Senate of the University 
bartered away there freedom for 254 lakhs of rupees. 
One of the dissenters said that he should do his duties 
towards his electors. I havealso my duty to perform. 
I am the first elected Vice-Chancellor. Iam the repre- 
sentative of the graduates. I would tell you what would 
happen to this University. You give me slavery in 
one hand and money in the other. I despise the 
offer. I will not take the money. We shall retrench and 
we shall live within our means. We shall starve. We 
shall go from, door to door all through Bengal. 
We shall ask the post-graduate teachers to starve 
themselves, to starve their families, but keep their 
independence. That is what I intend to do. " 

I tell you as members of this University to stand 
up ior the rights of the University. Forget the 
Government of Bengal. Forget the Government of 
India. Do your duty as the Senators of this University. 
Freedom ' first, freedom second; freedom always. 
Nothing else will satisfy me. 


"লট গবণূমেন্টের সর্ভ মানিয়া লইয়া সর্কারী 
সাহায্য লইলে পোষ্ট গ্রাজুয়েট, শিক্ষকেরা তাঁহাদের চাকরী 
ছাড়িয়া দিতেন, আমাদের ধারণা এরূপ নয়। কিন্ত একটা 
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কিছু ঘটলে আব-একটা কি ঘটিত বা না ঘটিত সে-বিষয়ে 
ভবিষ্যদ্বাণী করিবার ক্ষমত! অন্ততঃ আমাদেব নাই; 
স্থতরা এবিষয়ে বেশী কিছু বলিব না। 

ভারতবর্ষেব মধ্যে একটি মানুষ আছেন, ধিনি কোন 
একটি আদর্শেব জন্য অন্ত অনেককে উপবাসী থাকিতে 
বলিতে অধিকারী; কারণ তিনি স্বযং অন্যের সঙ্গে ও অন্যের 
জন্য বহুদ্দিবসব্যাপী উপবাস একাধিক বার করিয়াছেন । 
তিনি মহাত্মা গান্ধী । তাহার তথাকথিত কোন কোন 
অমুচর আসাম-বেন্গল রেলওয়ের ধর্ম্মঘ্টীদিগকে, “ববং 
উপবাস শ্রেয় তৰু ধৰ্ম্মঘটত্যাগ ভাল নয়," বালযাছিলেন, 


এবং তাহাদের অনেকের অনশনক্লেশ ঘটাইয়াছিলেন, 


কিন্ত নিজের! উপবাসী ছিলেন ন! । আশু-বাবুব জজিয়তী 
এখনও আছে, পূর্বসঞ্চিত পুঁজিও যে নাই, এমন নয়। 
স্থতরাং তাঁহার নিজদের খন উপবাস-সন্তাবনা বা উপবাস- 


‘প্রবৃত্তি নাই, তখন অপরকে উপবাসী থাকিতে বলা 


্থায়াধীশের পক্ষে অন্ায় ও অশোভন কথা হইযাছে। 
বেতনের বদলে “ম্বাধীনতাজান” বাষ্প ( Freedomogen 
395) কাহারও প্রাণবক্ষ। করিতে পারিবে কি? 

যে স্বাধীনতার জন্য পোষ্ট গ্রাজুয়েট্‌ শিক্ষকিগকে উপ- 
বাস স্বীকার করিতে বল! হইয়াছে, তাহাও যে কি চীজ্র, 
তাহা আমরা! বুঝিতে অসমর্থ । যদি বাংলা-গবর্ণ মেণ্টের 
কোন কর্মচারী তাহাদিগকে বলিতেন, “আমাব কথা 
অনুসারে তোমাদিগকে চলিতে হইবে” (যাহী কেহই 
বলে নাই ) এবং যদি তাহাদিগকে তাহাই করিতে হইত, 
তাহা হইলে এখন শিক্ষকের! ইংরেক্েব এক ভৃত্য আশু-বাবুর 
অধ্ধীনস্থ-হইয়া চলেন, তখন ইংবেজের ভৃত্য আব-কোন 
লোকের অধীনস্থ হইয়া চলিতেন , স্বাধীনতা এখনও নাই, 
তখনও থাকিত না। ইহাঁব জক এত কম্বাচৌড1 কথা, 
উপবাসের কথা, হুলঙ্গত নহে । তবে ইহা শ্বীকার্ধা বটে, 
যে, শিক্ষকদের মতে আশু-বাঁবুব অধীনতা অন্ত কাহারও 
অধীনতা অপেক্ষা শ্রেষ হইতে পারে। সে-বিষয়ে 
আমর! কিছু বলিতে অসমর্থ, কিন্তু ইহা বলিতে পারি, 
যে, কাহারও অধীনত স্বাধীনতা নহে। 

কলিকাতার সেনেটের স্বাধীনতাও পোষ্ট গ্রাজুযেট্‌ 
শিক্ষকদের স্বাধীনতাব ম্ত-_বাঁন্দীয়_-ধরিতে ছু ইতে 
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দেখিতে পাওয়া যায় ন!। আত্ু-বাৰু যাহ! বলেন, তাহাই 
হয; অধিকাংশের ভোট ত তাহার “মুঠার ভিতবে !” 
স্বাধীনতাঁটা কোথায়! তবে যদি কেহ কেহ বলেন, 
আগ্ুতোয্রে অধীনত! বাংলা-গবর্ণমেন্টের অধীনত 
অপেক্ষা ঘন (5০110 ) জিনিষ, তাহার শব্দ ওজন মূল্য 
ইত্যাদি আছে; তাহা হইতে পাবে | কিন্ত সে-স্থলেও 
বলি, কাহাবও অধীনতার নাম স্বাধীনতা হইতে পাবে না। 

তা ছাড়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযটাই.যে গবর্ণ মেপ্টের 
অধীন। একট। গৃককে বা ঘোড়াকে তাহার মনিব যদি একটা! 
দেওয়ালঘের! জায়গায় পাষে লম্বা দড়ি বাঁধিয়! ছাড়িয়! দেয়, 
তাহা হইলে তাহাব স্বাধীনতা যেরূপ, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্বাবীনতাও সেইরূপ | উহার উৎপত্তি ভারত- 
গবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে, অধিকাব যাহা কিছু আছে 
তাহাও ভারত-গবর্ণ মেণ্টের দেওযা, পরিবর্তন হইবে বাংল|- 
গবর্ণমেন্টের আইন অনুসারে, অনেকবার ভারত-গবর্ণ- 
মেণ্টের নিকট টাকা চাওয়! ও পাও! হইয়াছে এবং কখন 
কখন প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই, বাংলা-গবর্ণমেণ্টও 
একবাব প্রায় দেড় লাখ টাকা মঞ্জুর কবিয়াছেন, তাহাব 
নিকটও টাকা চ7ওষ! হইয়াছে, এখনও অখ্যাপক-নিয়োগে 
বাংলা-গবর্ণমে্টের অনুমোদন চাই। স্বতবাং ভারত- 
গবর্ণমেন্টকে ভুলিয়া যাও, বাংলা-গবর্ণমেন্টকে ভুলিয়া 
যাও, ইত্যাকীর কথা সেনেট-গৃহে বিকৃতমস্তিষ লোকেব 
মুখেই শোভা পাঁষ। 

অবশ্য ইহা ঠিক্‌, যে, বিশ্ববিদ্যালফকে গবর্ণমেন্ট 
কতকগুলি অধিকার দিয়াছেন। আঁমবা এই অধিকাব 
রক্ষার সমর্থন বরাবর করিষা আসিতেছি, এখনও করি। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আশু-বাবুব কৃতিত্ব 
নিশ্চয়ই আছে। বিস্ব তিনি ও তাহাব অন্চরেব। কেন 
ভূলিয! যান, যে, এই কৃতিত্বেব ভিত্তি ও কারণ গবর্ণ মেণ্টেব 
অনুগ্রহ ও আনুগত্য । কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালযেব সর্কারী 
চার্টাব আছে: চাকরীর বাজাবে ও ওকালতী আবি 
ব্যবসাক্ষেত্রে গবর্ণমেন্টেব স্বীকৃত (76০০2701599) বলিষা 
ইহার উপাধিগুলিব মূল্য আছে; ইত্যাকাব নানা কারণে 
ইহার মানমর্য্যাদার উৎপত্তি হইয়াছে। এঁসব কারণে এবং 
গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠান বলিয়াই, মূলধন কেহ কেহ উড়াইয়া 


+ 
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দিতে পারিবে না বলিয়াই, রাদবিহারী ঘোষ, ভারকনাথ * 
পালিত প্রভৃতি বিষষবুদ্ধিপম্পন্ন লোক ইহাক্ডে এত টাকা 
দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের চার্টারের ভরসা ত্যাগ, উপাধি- 
গুলির গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ত্যাগ, সমুদয়ঘ রবাড়ী ত্যাগ, 
গবর্ণ মেপ্টের প্রদত্ত টাকা না পাওয়া, গবর্ণ মেপ্টের প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া উহাকে রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতির প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ 
টাকা না পাওয়া, প্রভৃতি মানিয়া লইয়া! যদি কেহ একটা 
‘স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান বা পারেন, 

- তাহা ভইলে তাহার, মুখে স্বাধীনতার ধা উচ্চারিত 
"পারে; অন্তের মুখে নহে। 

" মহাত্মা মুন্শীরাম ( শ্রদ্ধানন্দ স্বামী) হরিদ্বারে যে 
গুরুকুল নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 
তাহার স্বাধীন-কীর্ত্ি। ওঁ বিদ্যালয়ের আদর্শের বিচার 
অবশ্য হইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান 
কেহ বঙ্গে স্থাপন করিয়া বহু বৎসর চালাইলে তাহারও 


" ; মুখে স্বাধীনতার স্প্ধাপূর্ণ বাক্য ও আস্ফালন শোভা 


পাইত না; অন্যের মুখে ত নহেই। 

. আশু-বাবুর বক্তৃতার পরে কোনও অসহষোগী 
কাগজে আশুতোষ অনেকট। অনহযোগী হইয়াছেন, 
বলিয়া অদ্-কোলাহ্‌ল উত্থাপিত হয়] মোটেই না। 
আশ্ততোষ স্বয়ং ত অসহযোগের শিরদীড়া ভাঙ্গিয়া 


দিয়াছেন বলিয়াছেনই; অধিকন্ত তিনি ও তাহার অনুচর 


জন্যান্ত নাইট, ক্ষেহ উপাধি ছাড়েন নাই। উপাধি, 


চাকরী, পেন্দ্যান ইত্যাদি ছাড়িলে ভবে অসহযৌগের 


হাতে-খড়ি মাত্র হয়। শ্বাধীনতার চীৎকার যিনি যতই 
করুন, এদিকে মবাই জানেন, যে, কথায় চিড়ে ভিত্তে না। 


সরকারী দানের সর্ত 


উচ্চশিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট, টাকা মঞ্জুর করিলে 
তাহার সহিত কোন সর্ভ জুড়িয়! দিবার অধিকার সর্- 
| কারের আছে কি না, সে বিষয়ে স্যার্‌ প্রফুল্লচন্্র বলেন, 

“The obvious solution of-the present trouble is to 
set the University on its feet first and that at once by 


wiping out the deficit without any controversial condi- 
tions attached to the grant of moOney.,.........The 


+ Government have also every right to make conditions 
for grants of money, provided they are in harmony 
with the interets of higher education.” 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সঙ্কট-অবস্থায় রায়মহাশয 
বলেন, যে, যাহাতে মতভেদ হইতে পারে, এরূপ কোন 
সর্ভ না জুডিয়া, উহার খণশোধ করিয়া দেওযা ভাল। 


কিন্ত অবিসংবাদী সর্ত যে কি হইতে পারে, তাহা তিনি. 


বলেন নাই। তাহার কি ধারণা এই, যে, কোনও-প্রকার 
সর্তে বিশ্ববিদ্যালযের কর্তা রাজী হইতেন? যাহা হউক, 
রায় মহাশয় সাধারণভাবে স্বীকার করিতেছেন, যে, 
গবর্ণ মেণ্টের এপ সর্ত নির্দেশ করিবার অধিকার আছে 
যাহা উচ্চশিক্ষার পক্ষে অকল্যাণকর নহে! 

শিক্ষামন্ত্রীর সর্তগুলি ভাল কি মন্দ, তদন্ুসারে কাজ 
করা সহজ কি-কঠিন, সম্ভব ন! অসম্ভব, তাহার বিচার 
না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, একটি সর্ভও এমন নহে 
যাহার সহিত উচ্চশিক্ষার বিরোধ আঁছে.। একটি সর্ত্বে 


চে 


আছে বটে, যে, যতদিন ন! বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক 


অবস্থার উন্নতি হয়, ততদিন উহার কার্যযক্ষেত্র আর যেন 


বিস্তৃত করা না হয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষাকে স্থায়ী কবিতে 


হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এইরূপ নিয়ম 
অনুসারে চলা উচিত । | 


জি রবের শিম সের সাহা 
স্তার্‌ প্রফুল্পচন্দ্র বলেন; 


“] have observed public men to dwell upon the 
exclusive necessity of fostering primary and technical 
education. I fully rea ise the need of support to both 


these types of education ; but I hope I shall notbe . 


misunderstood, when I say with all the emphasis at 
my command that it will be nothing short of a national 
disaster if higher University education and the spirit 
cf researeh, be it in history, Jiterature or science, 
are allowed to die at unnatural death due to our short- 
sightedness. Our primary and secoudary schools or 
properly equipped technical schools are very useful 
in their own way, but wider outlook and culture are 
perhaps equally necessary, They cannot tum out 
scholars or statesmen who will mould the future of the 
country. If we really care for the development of 


—~————— 
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AN” 
the resources of our country 1n our interest, we must 
have our own men who can tackle the Present- -day 
scientific and engineering problems,” 


আমাদেরও মৃত এই, যে, সব রকম শিক্ষাই চাই । 


tl ইহাও আমরা অনেকবার বলিযাছি, যে, বর্তমান সঙ্কটে 


< 


বিশ্ববিদ্যালয়ের খণশোধ হওয়া চাই। কিন্ত সর্কারী 
তহবীল হইতে বিশ্ববিদ্যালযকে টাকা দেওযা উচিত, 
ইহাই প্রমাণ করিবাব অস্ত স্তাব্‌ প্রফুললচন্দ্র কলম ধরিয়া- 
ছেন বলিয়া, সাধারণভাবে আমাদের দেখে সর্কারী 
রাজন্বের উপর কোন্‌ শ্রেণীর লোকদের কোন্‌ স্তরের শিক্ষার 
দাবী সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহ! খুব পরিষ্কার করিয়া বলা 
দর্কার। 

সর্কারী বাজস্বের প্রায় সমস্তটা, অন্ততঃ অধিকাংশ, 
সাক্ষাৎ বা পবোক্ষ ভাবে দৈহিকশ্রমজ্ীবীদের নিকট 
হইতে আদায় হয়। জমীদাররা যে খাজনা দেন, তাহা 
কৃষকদেব ও ক্ষেতের মজুবদের মিহনৎ হইতে প্রাপ্ত। 
পাটের কল ও কাপডের কল, চিনির কল, তেলের কল, 
প্রভৃতি সমুদ্র কার্খানার মালিকরা যে ইন্কম্ট্ট্যাক্স দেন, 
তাহাও শেষ পর্যন্ত সেই চাষী ও শ্রম্জ'বীর পরিশ্রম 
হইতে আসে। বড় বড় কষলার কার্বার, লোহা- 


____ ইম্পাতের কার্খান! হইতে সরুকার যে ট্যাক্স, পান, তাহাও 


খনির ও কার্খানার মজুবদের পরিশ্রম ব্যতিবেকে পাওয়া 
যাইত না। উকীল-ব্যারিষ্টাররা যে-সব দেওষানী 
মোকদ্দমা করেন, তাহার কতক চাষীদের, কতক জমী- 
দারদের, ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত তাদের টাকাটাও আসে 
দৈহিকশ্রমীরের নিকট হইতে। তাঁহাবা যে ইন্কম্‌- 
ট্যাক্স, দেন, তাহাঁও গরীবের টাযাকের টাকা । অনেক 
ফৌজদারী মোকদ্দম! মাবামারি-প্রভৃতি-ঘটিত। তাহাও 
অশিক্ষিত সাধারণ লোকেরা বেশী করে। তাহার আয়ও 
এসব লোকদেব নিকট হইতে আসে। বিচার বিভাগের 
অধিকাংশ আঁয সাক্ষাৎ বা! পরোক্ষভাবে সাধারণ লোকদের 


*"""' নিকট হইতে আসে। 


অতএব সর্কারী টাকার উপর সাধারণ চাষী, মজুর, 
প্রভৃতির শিক্ষারই 'দাবী বেশী। বাংলা দেশে শতকরা 
৯৪ জন্‌ গ্রামবাসী । যাহাবা সর্কারকে সকলের চেয়ে 
বেশী টাকা দেয, তাদের শিক্ষার জন্যই সর্কারের সর্বাগ্রে 


বিবিধ প্রঙ্গ__ভিম ভিন্ন রকমের শিক্ষা ও সর্কারী সাহায্য 
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সকলের চেয়ে বেশী টাকা খরচ কর! উচিত। সাধারণ 
লোকের, গ্রাম্য লোকের, শিক্ষার জন্য দেশময় প্রাথমিক 
বিদ্যালয় আগে স্থাপন করিয়া তবে সর্কার উচ্চতর 
শিক্ষার জন্ত ব্যয় করিতে পারেন। ইহা সত্য, যে, 
এই-সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার জন্য উচ্চতরশিক্ষা- 
প্রাপ্ত লোক চাই। কিন্তু আমাদের এপ্ট্স্স, স্কুলগুলি, 
কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাক্ষাৎ্ভাবে বা 
প্রধানতঃ পাঠশালার শিক্ষক প্রস্তুত করে না, এবং 
অর্ধ শতাব্দীরও উপব বিশ্ববিদ্যালয়েব শিক্ষা দেশে চলা 
সত্বেও দর্ধাগ্রে দেশের সকল লোককে শিক্ষা দিবার 
আবশ্যকতা এখনও বড় বড় পণ্ডিতর! পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ 
স্বীকার করিতেছেন না। উচ্চ শিক্ষার জন্তু লক্ষ লক্ষ 
টাকা দান পাওয়া গিয়াছে বটে) কিন্তু যে চাষী 
শ্রমীদের টাক হইতে এই-সব টাক আসিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য কোন্‌ কোন্‌ ধনী ও পণ্ডিত ব্‌ক্তি কত লক্ষ 
টাকা দিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা কবি। স্থতরাৎ উচ্চ 
শিক্ষার বিস্তার ও গবেষণার ছারা দেশের উপকার হইবে 
ইহা আমরা স্বীকার করিলেও, দেশেব অধিকাংশ লোক যে 
তাহার ফল ভোগ করিতে পাইতেছে না, তাহাদের 
টাকায় যাহারা শিক্ষা পাইয়া পণ্ডিত হইযাছে তাহারা 
তাহাদের প্রতি ন্যায্য ও কতজ্রতাসঙ্গত কার্য করিবার 
জন্য সময় শক্তি ও অর্থ দান করিতেছে না, ইহা 
শোচনীষ ও লঙ্দাকর সত্য কথা। যে অল্লসংখ্যক 
শিক্ষিত লোক স্বীয় কাৰ্য্য দ্বার! স্তায়পরায়ণতা ও কৃতজ্ঞতার 
পরিচয় দিতেছেন, তাহাবা ধন্য ; কিন্তু তাহারা মুষ্টিমেষ। 
উচ্চশিক্ষা দিলে পরে পরোক্ষভাবে নিরক্ষরদের উপকার 
হইবে, এ কথা বলিলে এখন আব *ভবী* ভূলিবে না। 
সাধারণ লোকদের উপকার কবিবার এই বাকা পথ অবলম্বন 
না করিয়া, সাধাবণ লোকদের টাকায় উচ্চশিক্ষা পাইয়া 
তাঁহাদের কথা তুলিয়া গিয়া কেবল স্বার্থসিদ্ধিতে মন 
না দিয়া, সোজাসুজি সমস্ত দেশে প্রাথমিক সাধারণ 
বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয়, প্রভৃতি খোলা 
উচিত। ইহা আরও বেশী কর্তব্য এইজন্য, যে, 
বহুকাল সাধারণ লোকেরা অবহেলিত হইযাঁছে। 
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এখন তাহাদের ন্যাধ্য পাওনা তাহার্দিগকে স্বদস-মেত 
দেওয়া হউক। 

দেশের রিসোর্সের ডিভেলাশ, করিবার কথাও 
যে বলা হইযাছে, তাহাও বেশ কথা । কিন্তু তাহারও 
মানে ত এই, যে, কতকগুলি ধনী ও শিক্ষিত লোক মজুর- 
দিগকে খাটাইযা নবাবী করিবেন, এবং মূজুবরা ময়লা 
ছেঁড়া কাপড় পরিয! কুঁড়্যে ঘরে মোটাভাত খাইয়া অজ্ঞ- 
তায় জন্ত-জীবন যাপন করিবে? এইসব সাধারণ লোক 
একটু শিক্ষা পাইলে মানুষের মত হইতে পাবে এবং নিজেব 
পাওনাগণ্ডাও বুঝিয়া লইতে পারে। সেটা কিন্ত আমর! 
বাবুমহাশয়েরা দিতে চাই না। 

রিসোর্সেঞ্জ, ডিভেলাপ্‌ কবার কথাটা যখন উঠিয়াছে, 
তখন জিজ্ঞাসা করি, দেশেব মাটি, গাছ-পাঁলা, জঙ্গল, 
খনির ধাতু কয়লা তেল, জলের মাছ, ইত্যাদি, এই 
সবই কি আমাদেব প্রধান সম্পত্তি? তার চেয়েও মহত্বর 
শ্রেষ্ঠতর সম্পত্তি কি মানুষের বুদ্ধি, মানুষের হৃদয়, মানুষের 
মন নহে? অথচ এদেশের অধিকাংশ লোকের আন্তরিক 
শক্তির বিকাশের যথেষ্ট কোন চেষ্টাই হইতেছে না। 
মানম সম্পত্তির উৎকর্ষ-বিধান সার্বজনীন শিক্ষা দ্বারা 
না হইলে, দেশের জড় উত্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পতিও 
আমবা -আমাদের কাজে লাগাইতে পারিব না। 
পাশ্চাত্য .দেশ-সকলে কত হাজার বিদ্বান কত গবেষক, 
কত যন্ত্র-উত্তাবক, কত পণ্যশিল্প-নাকক, সামান্ত নিরক্ষর 
দরিদ্রের ঘরে জ্ম্মিধাছিলেন। আমাদের দেশেরও সর্বব- 
সাধারণেব-মনের চাষ হইলে আমাদের দেশ জগতের 
কাছে ২৪ জন লোকেব নামে পরিচিত হইত না, 
শত শত লোকের নামে পরিচিত হইত। অতএব, 
আবার বলি,' যদিও সকল রকম শিক্ষা চাই, তথাপি 
এ আশা ছুবাশা যে উচ্চতম শিক্ষা দিলেই দেশের 
অর্থাৎ উহার অধিকাংশ লোকের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি 
হইবে।' সুতরাং সাক্ষাৎ ভাবে, এখনই, সর্ধাগ্রে সর্ব্ব- 
সাধারণের শিক্ষাৰ জন্য দেশময প্রাথমিক বিদ্যালয় 
আদি স্থাপন কবা অবশ্যকর্তব্য । সাধাবণ লোকেবা 
অবহেলিত হইয়াছেন বলিষা, এখন যদি তাহাদের 
শিক্ষার জন্য যপেষ্ট টাক! সর্কারী তহবীলে দিযা উচ্চতর 


- প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
শিক্ষার টাকা না থাকে, তাহা হইলে ' বাবু-মহাশয়ের1 





. নিজেদের শিক্ষাব ব্যবস্থা কিছুকাল নিজেদের টাকাতেই 


কক্ষন। 


সর্বমাধারণের শিক্ষা যেমন অবহেলিত হইয়াছে, Le 


নাবীদের শিক্ষাও তেমনি বা তদপেক্ষাও অধিক অবহেলিত 
হইয়াছে। অতএব তাহাদের শিক্ষার জন্তও সম্যক 
ব্যবস্থা করা আগেই উচিত। অন্য সব শিক্ষার দাবী 
তাহার পর! 


রায় বাঁধাঁচরণ পাল বাহাছুর 

রায় রাধাচবণ পাল বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙগদেশ, 
বিশেষতঃ কলিকাতা, সার্বজনিক নানা কান্দে একজন 
অক্লান্ত কৰ্ম্মী হারাইলেন ৷ তিনি তাহার পিতা কৃষ্ণদাস- 
পাল মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ও তাহার উপদেশ 
অনুসারে কাজ করিযা দেশের সার্বজনিক কাজ সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পিভাব প্রতি 
তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। এরূপ ভক্তিমান্‌ পুত্র না 
থাকিলে কঞ্চদাস পাল মহাশয়ের প্রস্তরমু্তি নির্শ্মিত 
ও প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হুইত না। রাধাঁচরণের 


Ed 


কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কার্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ও _ 


পুহ্ধান্থপুঙ্খ [জ্ঞান ছিল এবং উহার কমিশনার রূপে 
তিনি খুব পরিশ্রম করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভাতেও তিনি উৎসাহ সহকারে কাজ করিতেন। 
তত্তিম তিনি কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট, কলিকাতা ইম্প্রীভমেপ্ট 
ট্রাষ্ট প্রভৃতির সভ্যবপেও কাজ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ 
অনেক লোক নানা প্রয়োজনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে যাইতেন, এবং তিনি সকলেরই কথা ধৈর্য্য ও 
মনোযোগের সহিত শুনিতেন। তিনি বিনধী ও অমায়িক 
ছিলেন। তাহার যে-সব বিষষ জানা ছিল; তাহাতে 


যোগ্যতা সহিত বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক করিতে পাঁবিতেন । .... 


বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অর্থভেদ 


বাংলা দেশে শিক্ষামন্ত্রী গবর্ণ মেপ্ট -সাহাষ্য লাভের 
যে-ষে সর্ত নির্দেশ করেন, তাহা করিবার ক্ষমতা 


| 


শী 


ওয় সংখ্যা ] 


সরকারের আছে কি নাই, তাহার বিচার করিব না, 


( আমরা মনে করি আছে ) কাবণ, মন্ত্রী গ্রভাস-বাবু স্বষং 
বলিয়াছেন, যে, ওগুপসি প্রস্তাব, উহাব পরিবর্তন সম্বন্ধে 





NS পিসি 





০১ আলোচনা ও বিবেচন| হইতে পাঁবে। যদি সেই আলোচনা 


ও বিবেচনা! উভরূপক্ষেব লোকে কবেন। ও পৰে ফল জানা 
যা, তখন আমাদের কিছু বলিবাব সময আনিবে, 
এখন নয় । 

১৯১৪ সারের কলিকাত! বিশ্ববিস্যালযের কন্ভোকেশ্যনে 
আঁশু-বাবু যে বক্তৃতা! করেন, তাহাতে তিনি সাধাবণভাবে 
স্বীকার কবেন, যে, গবর্ণমেন্টের সর্ত কব্বার ক্ষমতা 
আছে; তাঁহার কথাগুলি শ্রীযুক্ত চাকুচন্ত্র বিশ্বাসের 
একটি চিঠিতে অনেক ইংরেজী কাগজে উদ্ধত হইয়াছে। 
স্যাডলাব “কমিশনের রিপোর্টে (যাহাতে আশু-বাবুরও 
স্বাক্ষর আছে) লেখ| আছে, যে, সর্ত করিবার অধিকার 
সরকারের আছে। প্রয়োজন হইলে তাহা উদ্ধত 
করিব। স্যার প্রচুল্লচন্দ্র রায় এই অধিকার স্বীকার 
করিয়াছেন; তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। সোজা বুদ্ধিও 
বলে, ষে, যেটাকা দেয়, সে কিছু সর্ভও নিশ্চযই করিতে 
পারে। স্থতরাং এবিষয়ে বেশী বাগবিতণ্ডার দর্কার 
নাই। কিন্ত গোলদীধির কর্তাদের কথার ভঙ্গীটা 


~~ 


* 


পাপা” 


স্ধ 


এরূপ, যে, তাঁহাবা বাংলা-গবর্ণমেন্টের নির্দিষ্ট টুসর্ত 
কটাই যে মানিতে অরাজী, তা নয়, কোন সর্তই 
যেন মানিতে অরাঁজী বলিয়া মনে হয় । 

গবর্ণমেণ্ট -গ্র্যান্ট২কমিটির রিপোর্টে নানা জনেব ও 
নানা রিপোর্টের বহু বাক্য উদ্ধত করিয়া ইহাই দেখাইবাব 
চেষ্টা হইয়াছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়-মাত্রের আদর্শই হইতেছে 
এই, যে, ওঁ প্ৰতিষ্ঠানগুলি স্বাধীন হইবে। কিন্ত 
এই স্বাধীনতাটা কি বিষযে এবং কিরণ? গ্র্যাণ্ট 
কমিটিব রিপোর্টে উদ্ধৃত সব কথা উদ্ধৃত ৰুবিবাব স্বান 
আমাদেৰ নাই। কেবল, কিকপ স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়- 
সকলের আদশ, তাহা বুঝাইবাব জন্য [কিছু উদ্ধৃত 
কবিব। "টাইমস্‌ এডুকেশন্যাল সংপ্রমেণ্ট হইতে ৯২ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধ ত হইযাছে £_ 


“The great teaching body of the Universities, 
University Cclleges, and Institutions of University 
rank, notwithstanding their grievances, ‘vill not sell 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার অর্থভেদ 


লা জালাল ১ 
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পোস্টিপাশি পি লাও পা লাও পাছি লাখ পাস পািলাটি পাদিপাস্িপাসটিপা্িপসপাসসিসির সি 
theit academic freedom for a mess of pottage." 


ইটালিক্স আমাদের । 
৯৬ পৃষ্ট।ঘ স্তার হার্কোর্ট, বাটুলারের বক্তৃতায় 
অক্মফোর্ড-কেম্বি জ কমিশনের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত £-- 
“But the ways of thought and feeling of the 
modern British community are hostile to £ny develop- 
ment in the direction of State control of the academic 
spirit, and the public grants already enjoyed by the 
old Scottish and new English Universities have not led 
to State interference with opinion and tendency in 


those institutions.” ইটালিক্‌স্‌ আমাদের ৷ 
৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় কোয়াটারুলী রিভিউ হইতে উদ্ধৃত ₹- 


“Again, if the proposals to destroy the supremacy 
of the Senate, and to consign the control over Educa- 
tion and Researc/i to the ‘administrators’ be carried 
into effect, the advancement of knowledge will have 
received a deadly blow.” ইটালিক্‌স্‌ আমাদের | 


তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, পণ্ডিতমণ্ডলীর আপত্তি, 
কোনও বিদ্যাবিষষক মৃত ও আদৰ্শ, তাহার অন্থশীলন- 
পদ্ধতি, পরীক্ষাপ্রণালী, গবেষণার বিষয় ও প্রণালী, শিক্ষ- 
শীষ বিষয় ও পুস্তক, ইত্যাদিতে সর্কার-কর্ৃ$ হস্তক্ষেপ 
বা তাহাতে কর্তৃত্ব-ফলানর বিরুদ্ধে। ইহার গোটা দুই 
দৃষ্টান্ত দ্িতেছি। সম্প্রতি আমেবিকার কতকগুলি লোক 
ডার্উইনের বিবর্তন-বাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিষা 
বলিতেছিলেন, যে, উহা ( খৃষ্টীয় ) ধর্শ্ম-বিরুদ্ধ, উহা বিশ্ব- 
বিদ্যালয সকলে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয । এখানে 
গবর্ণমেন্ট তেমন কিছু বলিতেছেন না। অর্থনীতি শিক্ষা 
দিতে গিয়া! উহার খিক্ষকিগকে অবাধ বাণিজ্য বা 
সংরক্ষণ-নীতি সমর্থন করিতে হইবে, গবর্ণমেপ্ট তাহাও 
নির্দেশ করিতেছেন না । ভারতবর্ষেব ইতিহাস পড়াইতে 
গিয়া শিক্ষকগণ শিবাজীকে দস্থ্য বলিতে বাধ্য হইবেন, 
ক্লাইবের সমস্ত কার্যের সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন, 
ভারতবর্ষে কখনও কোথাও ছোট রকমেরও সাধারণতন্ত্র 
ছিল না বলিতে বাধ্য হইবেন, একথা গবর্ণ মেণ্ট, বলিতে- 
ছেন ন|। সর্তগুলি সমন্তই হিসাব টাক: কড়িসন্বস্বীয় ; 
কেবল একটিতে শিক্ষিতব্য বিষষের সহিত -কঞ্চিৎ সম্পর্ক 
আছে। তাহা এই, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থাব 
উন্নতি না হওষ1 পর্য্যন্ত যেন নৃতন কোন বিষয় শিক্ষা 
দিবাব চেষ্টা বা অন্তবিধ ব্যযসাধ্য কোন কাধ্যবিস্তার 





8৫১ 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা লাই পি পাাস্নিপাসিপাস্সিপস্টিাছি নাও লাও পাটি লাও পাও লাখ বাদি পাটি পাটি পা পা পাপা পািপস্পছি পস্পিস্পিস্পিপাসিতা সা সপ সি তলে লাম ৯ পাও লা পাটি পা্িপািলী ওত স্পা পাস্তা পাস্টিলস্টিছি পাস্িপসিসসিপসিপাসিলাি লে 


আবন্ধ না হয়! ইহাও বাস্তবিক আর্থিক সর্ভ, এবং ইহাব 
গ্রয়োজনও আছে। কারণ, কাধ্যবিস্তার করিয়া যদি 
খণ হয়, তাহা হইলে ত আবার গবর্ণমেন্টের কাছে 
* সাহায্য প্রার্থনা করা হইবে, এবং আবার নানাগ্রকার 
অশোভন কলহ হইবে । এই সর্তটিও গবর্ণ মেণ্ট, সম্ভবতঃ 
সাব্ধানভার জন্ত আগে হইতে নির্দেশ করিয়াছেন; না 
করিলেও চলিত। কারণ, বেশী কিছু কাধ্যবিস্তার 
পরোক্ষ- ভাবে বন্ধ করিবার ক্ষমতা গবর্ণ মেণ্টের 
আছে। বিশ্ববিদ্যালযেব রেগুলেশ্বন্সেব নবম ও দশম 
অধ্যায় অনুসারে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন 
ইউনিভাপিটি অধ্যাপক বারীভর নিযুক্ত হইতে পারে 
না, পোষ্টগ্রাজুয়েই শিক্ষাবিষয়ক ৩২শে নিয়ম অন্ুসারে 
কোন লেক্চ্যাবার নিয়োগে গবর্ণমে্ট পাণ্ডিত্য বা 


শিক্ষাদানযোগ্যতা [বা তদ্বিধ কারণ ব্যতীত অন্ত কোন 


কারণে বাধা দিতে পারেন। আর্থিক অসচ্ছলত| এইরূপ 
একটি কারণ। স্থৃতরাং বিশ্ববিষ্ভ'লয়ের বেগুলেশ্টুব্সেই 
যাহা উহ্য রহিয়াছে, তাহা একটি সর্ভে পরিক্ষুট 
করিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট, নৃতন কোন ক্ষমতা লাভেব চেষ্টা 
করেন নাই, কিম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কোন অধিকারে 
হাত দেন নাই। . 

উহার কর্তা ত স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, বলিয়া খুব 
চীৎকার করিয়াছেন) কিন্ত যখন গবর্ণমে ্ট. কাশীপ্রসাদ 
জায়সওয়াল, আবদুল রস্থল, প্রভৃতিকে লেক্চ্যারার 
নিয়োগ করিতে দেন নাই, তখন স্বাধীনতা কোথায় 
ছিল? 

আমরা দেখাইয়াছি, যে, জ্ঞানান্থশীলন, গবেষণা, 
শিক্ষাদান, পবীক্ষাগ্রহণ, ইত্যাদি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ 


করিবার অভিপ্রায় কোন সর্ভে নাই। সর্তগুলি টাকা- 


কড়ি-বিষয়ক। এরূপ সর্ত কেম্বিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ব- 
বিস্যালয় কমিশনের প্রস্তাবসমূহের মধ্যেও আছে। তাহ। 
দেখাইতেছি” প্রস্তাব এই, যে, উভয় ইউনিভার্সিটিকে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট, বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড করিয়া দিবেন 
এবং ত। ছাড়া নারীদের শিক্ষা এবং সীমার বাহিরেৰ 
কাজ ( extra-mural work ) করিবার জন্য দশ হাজার 
পাউণ্ড করিয়া দিবেন। এই-সব টাকা ইউনিভার্সিটিস্বয 


যথেচ্ছ খরচ করিতে পারিবেন না। কোন্‌ কোন্‌ 
বাবতে খরচ হইবে, তাহা বাধিয়। দেওয়া হইয়াছে। গত 
২৫শে মার্চের ম্যাঞ্চেষ্টার্‌ গার্জেন বলিতেছেন £-- 


‘The principal purposes for which the grant bl 
recommended aie :—~— 
Better salaries and pensions for 56805774126 first 
86 [ ইটালিক্‌স্‌ আমাদেব । ] ডি 
Increased stafts, & 
Endowment of research and advanced teaching. 
More research scholarships for young graduates. 
More entrance scholarships to widen the door for 
the poor student. 
Maintenance and improvement of laboratories, 
libraries, and museums. / 
To help the women's colleges and non-collegiate 
bodies. A 
To extend extra-mural work. 
গত ১লা এপ্রিলের টাইম্স্‌ এডুকেস্ঠান্যাল সপ্লেমেণ্ট 
বলিতেছেন: 7 
“They [the Commissioners] therefore recommend 
that each University ‘receive, instead of the existing 
interim grant of £30,000, an annual grant of 
£100, 00 £90,000 for general purposes and £10,000 
for the Bodleian Library, Oxford, and the University 
Library, Cambridge’, in addition to £10,000 a yeat 
for special purposes), women’s education, £4,000, 
and extra-mural: work, £6,000, and a lump Sum ~~” 
for pension arrelrs.” - ” 


তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলা গবর্ণ মেণ্ট তাহাদের 
মঞ্জুরী টাক! হইতে প্রথমেই শিক্ষকদের বেতন এবং 
পরীক্ষকদের মজুরী দিতে বলিয়া কি অপরাধ করিয়াছেন? 
টাইম্‌স আরও বলেন = 


“The Commission suggests several changes to 
secure efficiency. Many of these will require 
Parliamentary legislation, and it recommends the 
setting up of a statutory commission to carry out the 
consequent changes in University and college statutes, 
and where necessary, to revise trusts."’ 


ইহা যে কত গুরুতর পরিবর্তন, তাহা ইংবেজী-জানা =_ 
"লোক মাহেই বুঝিবেন। 


এফিশিয়েন্সীর (ন্চারুরূপে 
কার্যযনির্ববাহের ) জন্য . বাংলা-গবর্ণ মেণ্ট, একটা অফিস্‌- 
ম্যায়েল প্রস্তুত করিতে বলিযাছেন মাত্র ; অক্সফোর্ড: 
কেম্বিজ কমিশন এমন সব পবিবর্তন করিতে বলিষাছেন 


ওয় সংখ্যা } 


যাহার জন্য পালেমেন্টে নৃতন নাইন করিতে হইবে । 
জিজ্ঞাসা করি, কোন্টা বেশী হস্তক্ষেপ? বিলাতী কমিশন ' 
ট্রাষ্টের অর্থাৎ ন্যস্ত সম্পত্তির (যেমন পালিত ও ঘোষ ট্রাষ্ট ) 





4 বনিয়মাবলী পৰ্য্যন্ত আবশ্যকহইলে বদ্লাইতে বলিয়াছেন। 


বস 


৫. 


চি 


‘, কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ট, কমিটির রিপোর্টে 


১০১১২ পৃষ্ঠায়, বিলাতের ভূতপূর্বব শিক্ষামন্ত্রী ফিশার 
সাহেবের নিয়লিখিত মত উদ্ধত হইয়াছে :-. 

‘No one appreciates more fully than myself the 
vital importance of preserving the liberty and 
autonomy of the Universities within the general lines 
laid down under their constitution. The State is, 
in my opinion, not competent to direct the work of 
education and disinterested research which is carried 


~ byaUniversities,. and the responsibility for its conduct 


must rest salely with their Governing Bodies and 
Teachers. This is a principle which has always been’ 
observed in the distribution of the funds which 
Parliament has voted for subsidising University work ; 
and so long as I have any hand in shaping the 
national systeni of education, সি to observe this 


এ Frinciple.* 


. সেনেটের কমিটি ফিশার সাহেবের এই-সব কথা 
উদ্ধত করিয়াছেন। অতএব তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার 
করিবেন, যে, শিক্ষাম্ত্রীরণে] তিনি অন্ম ফোর্ড-কেম্বিজ 


“ কমিশনেব প্রস্তাব্কল. কার্যে পৰিণত ;করিবার জন্তু 


 স্ৃতি ও আশা .. 


৪৫৯ 


লি 


পালেমেপ্টে যে আইনের খস্ড়। বা বিল্‌ পেশ-করেন, 
তাহার দ্বারা ইউনিভার্সিটি দুটির স্বাধীনত! ও. আত্ম- 
কর্তৃত্ব (liberty and autonomy ) নষ্ট হ্য় নাই । 
ওঁ বিলের দুটি ধারা উদ্ধৃত করিতেছি। | eg 


1. There shall be two bodies of Comissioners to 
be styled respectively 4018 University of Oxford Com- 
missioners” and “the University of Cambridge Com: 
missioners”, | | 

- 6, Subject to the provisions of this Act the Com- 
missioners shall from and after the first day of 
January, nineteen hundred and twenty-four, make 
statutes and regulations for the University, its colleges 
and halls, and anv emoluments, endowments, trusts, 
foundations, gifts, offices, or institutions in or connected 
with the University in general accordance’ with the” 
recommendations contained in the report of the Royal 
Commisjion, but with such modifications as may, 
after the consideration of any representations made 
to them, appear to them expedient. > 


এই-প্রকার বিস্তারিত ও পুত্ান্পুত্খ - পরিবর্তন 
করিলেও যদি অক্সফোর্ড ও কেম্বিজের স্বাধীনতা ও: ' 
আত্মকর্তৃত্ধে হাত না পড়ে, তাহা হইলে টাকাকড়ি 
ও হিসাব সম্বন্ধীয় কয়েকটি সর্ভ দ্বারা কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা কি প্রকারে hi ০, 
তাহা বুঝা সহজ নহে।' 


স্মৃতি ও আঁশ! 


বরে! গেছে ফুল, গাওযা হয়ে গেছে গান ভবিষ্যতের মনের গোপন বাণী,- ” 
পুরাকালে যাহবুয়ে গেছে অবসান রঙে রঙে ভরা রঙীন জীবনখানি, : 
- অভীতের সেই অতি পুরাতন কথা অভ্ভুতপূর্বব কত স্নেহ ভালবাসা j 
গত জীবনের হরষ বেদন! ব্যথা একে একে রাখে আশা | 
সরম, গরব, রাগ, অনুরাগ, প্রীতি a " ওঁতিহাসিক ও কবি ক 
"তুলে তুলে রাখে স্বতি! ২.০ একজন শুধু আহরণ করে, '-. 
ফুটবে যে ফুল, হয়নি যে গান গণিয়া,.... সু 1 আর জন আঁকে ছবি! | 
- অনাগত যাহা হয়নি এখনও পাওয়া; ২.০০৪০, “বনফুল” ' 


2০২ 





. *. প্রবীন্দ্র জন্মতিথি_রবীন্রনাথের গান ও কবিতা হইতে 
প্র মুনীতি দেবী কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক প্র বিঅয়চজ্জ সতুমদার, 
৩৩1১সি ল্যান্স্ভাউন, রোড, কলিকাত|। মূল্য আড়াই টাকা । - 
_ এ.একখানি ডায়ারী লেখার বই; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ছুই তারিখের 
শ্ররণীয় ঘটনা ব! কথা লিখিবার শাদ। জায়গায় রুল টানা! আছে, 

"জাব প্রত্যেক তারিখের নীচে রবীন্্নাথের গাঁন ও কবিত| হইতে নান 


ভাবের ও রসের সংক্ষিপ্ত পদাবলী উদ্ধূত কর! আছে। যিনি রবীন্ত্র- 
রচনার পক্ষপাতী তিন্নি ভাব প্রিষনকে ডাব জন্মতিধিতে এই বই 
উপহার “দিতে পারেন ; যিনি রবীন্্র-রচনার অনুরাগী তিনি তার 


অন্মতিথিতে- এই ._যই উপহাব পাইতে 'ইচ্ছ। করিবেন। ইংরেজীতে 


. -সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকের পদাবলী-সহ্ঘলিত জন্ম তিথি-উপহারের বই 
পাওয়। ধায় । আমাদের দেশের-_বেবল আঁমাদের দেশের নয়, সমগ্র 
পৃথিবীর--সর্বশ্রেষ্ঠ -কবির পদাবলী-সম্বলিত' এই অন্দর বইখানি 
- আমাদের একটা দৈন্ভ ও লক! মোচন করিল। এই বইখাঁনির কাগঞ্জ 
- উত্তম, গোলাপী রতের ;'ছাপা” সুন্দর পরিষ্কার ; এমন বাঁধানো 
বই বাংলায় এর” আগে বাহির হয়, নাই বোধ, হয়। বইএর মুখপাতে 
কৰীন্ত্রের একখাঁনি ছবি আছে । এই বইখানি বাঙালী নরনারীর 
- জন্মদিনের শ্রেষ্ঠ উপহার বলিক্ গণ্য ও সমাদৃত হইবে নিঃসন্দেহ। 
এ ডায়ারী-বই এমন করিয়। ছাপা যে যে-কোনে। বৎসরেই ব্যবহার 
করী চলিবে ।.. 

ৃ্‌ | ুদ্রারাক্ষস 
4 ৪৭ উরি জী মোহিতলাল মনুমদা প্রসীত। 
( ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্‌ ) মুল্য ১৷* ৷ 
- "কলের গানের সঙ্গে নরকণ্ঠের যে প্রভেদ, মাসিক পত্রে প্রকাশিত 
অধিকাংশ কধিতাঁর সঙ্গে মোঁহিত-বাবুব কবিতাব সেই প্রভেদ, যদিও 
মাঝে মাঝে তাব কবিতায় সেই নকল-কর! সুরের রেশ সেলে। 

কবিতার ছুই অঙ্গ-_ভাব ও রূপ । রূপতাস্তরিক কবির রূপে বিশ্বাস 
আছে, একট! আঁস্তবিক টান আছে এবং সে বিশাস ও টান প্রকাশ, 
পেয়েছে তাঁর ছন্দের সাধুরীতে ও বৈচিত্র্ে। এ সাফল্যের অস্থ তিনি 

হয়ত কাবে। কাছে দায়ী নন। কিন্তু তার রচনা-রীতি বার বার 

উনি স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তিনি হচ্ছেন ছন্দ-সবন্বতীর 


দুলাল সত্যেন্দ্রনাথ ৷ . 


স্ূপের মোহ কবিকে একটু বিপথগামী কবেছে বলে" মনে হয়, ' 


কারণ তাঁর এই রূপচর্চার ঝোকে ভাব অনেক জায়গায় মূর্ত হবার সুবিধা 
পায়নি_-ছন্দ ও শব্দের কলনৃত্যে এ দ্বৈষ্য ঢাক! পড়বার নয়, ত! ন! হলে 
কাব্য-জগ্থতে মোঁহিত-বাবু একটা বড় জায়গা দাবী কবৃতে পারুতেন। 
অর্থের গৌরব. সুয়ে, শব্দেব গৌরব সঙ্গত স্রর্থে । মোহিত-বাবুরর 
হাঁতে শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু তাঁ সম্পদ হয়ে -ওঠেনি, কারণ, ভাবকে 


খেমেছেন যেখানে ভাব-প্রকাশের প্রক্রিয়া ও.ধার।টা তখনও শেষ হয়নি। 
তা ছাড়া কবিত| এমন -অনেক আছে যা পড়ে' সনেব মধ্যে অনেক , 
কল্পনা সজাগ হবে ওঠে, কিন্তু কবি যেমন কবে’ শেষ. করেছেন তেমন 
কবে শেষ হওয়! দেখতে মন সরে না, সুতরাং একট! নতুন মনোভাব ' 
জাগে যা| হচ্ছে আনন্দ ও বিরক্তির একট! অদ্ভুত মিশ্রণ । ভাব আহরণ্বে 
পথে এ বাধ। থাক্লেও কবিতাগুলি .ন। পড়ে’ থাক! যার না ; কবির 
চিন্কা-ধাবার অহুসবণ করতে হয রূপে মোহে ; ছদ্দেব মধ্যে এমন সহজ 
গতি আছে ঘ1 মনরে আত্মবিস্বাভি আনে, কিন্তু বখর হঠাৎ থেমে যায় 
তখন বিস্মিত হতে হয় আব কবির উপর রাগ-হয় আশী-ভঙ্গ করেছেন 
বলে'। | 
* এই পরলোক-সর্ববস্বেব দেশে, ইহলোকের অনিত্য রূপ-রমের 
নেশায় বিস্কোর কবির “মৃত্যু” "অধঘোরপন্থী” “পাপ” প্রভৃতি কবিতা 
বেশ একটু বিচিত্র বলে’ মনে হয়। ছুনিয়! যে হুন্দব, কবির এ মোঁহ.. 
আছে, ও সুন্দর ছন্দে কবি সে কথ।. শুনিয়ে দিতে কোধাও দ্বিধা 
বোধ কবেননি, বরং রচনার গুণে অনেকেৰ মনে দা বেচৰ ছোয়া 
লাগবে বলে আশা হয়। 

“মাটির পৃথ্বী বিদ্বাবণ কৰি? শত মুখে শত রদ _ 

স্নাযৃতে শোণিত শুধিয়! লইব, হোক তাঁর অপযশ, . 

হৃদয়ে আমার যত সাধ আছে ফুটাইব শতদলে- - 

জীবন-সাররে ফুট! উঠিব অপরূপ তামরস'|” 
উপরের এই চার লাইনে কবির অনেক ক্ষিতাঁর His 
প্রকাশ গেয়েছে। 


শুধু বীশীব তরল মধুরতা নয়, অসির বঞ্চনাও কবির ছন্দে বেজে 
-_"নারিরের জাগরণ” «নাদিরেব শেষ” “বেছুইন” “নুরজাহান” 
ধরণের এই কবিতা-চতুষ্টয়ে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া বায়! "খুব উচ্চ 
শ্রেণীর কবিতা! ন| হলেও এ-মবের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের সনস্তত্বেব লীলা 
সত্যই উপভোগ্য । "আবপ-রজনী/র নতো চর্বিবত-চর্কণ: ও নেহাৎ' 
জোলো! কবিতার সঙ্গে এই কবিতাগুলির অসামঞ্রস্ত এত বেশী করে” 
মনে লাগে যে নিজেব হাতে তাকে মুছে ফেল্তে ইচ্ছা! করে। আর এক . 
কথা--কিপোরী-শঙ্জন যে দেশের ধর্ম্মদাধনাব অন্যতম প্রণালী, মে দেশের * 
কবি যে কিশোরীর স্তব কবুবেন এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই ; কিন্তু" 
বিংশ শতাব্দীর কবিযুবাব পক্ষে এ স্তব বিচিত্র । কিশোরীব সঙ্গে 
কিশোরের প্রেম সম্ভব; নোলক-পর! মল-পাঁয়ে অস্কট-দেহ-মন - 
বালিকার উপব যুবকের য! ননোভাব তাঁকে স্রেহ ব! বাৎসল্য বল! যেতে | 
পারে, প্রেম কথাটা! একটু অন্ভুত শোনায় ন! কি? একদিন ব্রাউনিং 
কিশোরী-প্রেসের কবিতা রচনা! করেছিলেন ( Evelyn Hope); মে 
প্রেম চণ্ডীদান-বর্ণিত কামগ্ন্কহীন । আর আমাদের বর্ণামান. কবিতা 


“ যা ফুটেছে তা নিছক দেহদর্বন্য লালস!--এ ষনোভাবট। অস্বাভাবিক, 


ও অতিচারী। কিশোবী রাধাব প্রতি কিশোর প্রীকৃক্ণের ভালবাসাব 


তার! সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে. পারেনি। তিনি কথার ও রূপের. . 
; a এবং তার' খেই ঘর এদন জাগার অন্ুহাতে বঙ্গযুবকের এ অসঙ্গত ব্যবহার অমার্জ্জনীর৭ . 
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চিত্রকর আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সৌজন্তে। 
[ ছবিখানির বিশেষত্ব এই, যে, ইহা! দেখিলে পুরাতন মনে হইবে, এই ভাবে অঙ্কিত ] 





মাঘ, ১৩২৯ 


\ "৪ সংখ্যা 





ব্ৰহ্ম 


-ব্রহ্মন্‌ শব্দের ইতিহাস অতি বিচিত্র । বিভিন্ন যুগে ইহা 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইযাঁ আঁপিভেছে। বেদ-সংহিতায় 
ইহার এক অর্থ, দার্শনিকগণের অর্থ অন্ত। সাহিত্য 
ও অভিধানে ইহার অর্থ স্তোত্র বা মন্ত্র, মন্তরুৎ, স্তোতা, 

৮ বেদ, বেদজ্ঞ, অভিচার মন্ত্র, ব্রহ্মা নামক খত্বিক্‌, বৃহস্পতি, 
হিরণ্যগর্ত, পরমেশ্বর, সপ্ণ ঈশ্বর, নিগুণ ঈশ্বর, প্রণব, 
ব্রাঙ্গণ জাতি, তপস্যা, সত্য, তত্ব, বুদ্ধি, প্রকৃতি, ইত্যাদি । 

এখানে প্রশ্ন_ব্রহ্গন' শব্দের মৌলিক অর্থ কি? 
< _ খাখেদ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ৷. এই গ্রন্থ বরহ্মন্‌ শব্দ 
বিভিন্ন বিভক্তি ও বচনে ২৯৩ বার ব্যবহৃত হহইয়াছে। 


॥ ইহার অধিকাংশ স্থলেই ব্রগগন্‌ শব্দের অর্থ মন্ত্র বা স্তোত্র। 


ব্ৰহ্ষন্‌ শব্দকে ‘বৃহ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা হইযাছে এবং 
এরূপ করিবার কারণও আছে। খখেদে ব্রঙ্গণম্পতি 
-এবং বৃহস্পতি একই দেবতা । 
শা ব্ৰহ্মণস্পতি = ব্ৰহ্মণঃ পঁতি = বক্র গতি তের পতি। 
বৃহস্পতি্বৃহ:+পতি। 
বৃহস্পতির ‘বৃহ’ শব্দ- যে ‘বৃহ’ ধাতু হইতে উৎপন্ন 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কি প্রকারে “বৃহঃ ধাতু 
হইতে “বর্মন শব্দ নিষ্পন্ন কর! যায় তাহা বৈয়াকরণগণ 
৮ ৫৭২১ 


আলোচনা করিয়াছেন । সায়ণেব খধখেদ-ভাষ্যে 
(১৩১০ ) এই মত গৃহীত হইয়াছে । ইহান্দগের ব্যাখ্যা 
অ।মাদিগের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হ্য়। বদ্বণ- 
স্পতি এবং বৃহস্পতি যখন একই দেবতার নাম এবং 
উভষ নামের যখন একই অর্থ, তখন, ইহাও যুক্তিসঙ্গত 
রি মনে হয় যে ব্রিঙ্ছন্ঠ এবং হঃ এই উভয় শব্ই 
’ ধাতু হইতে বিভিন্নভাবে উংপন্ন। ব্যাকরণের 

নি বৃহ ধাতু হইতে 'ব্ৰহ্গন' ( ব্ৰহঅন্‌ ) 
উৎপন্ন হইতে পারে। বৃহ, ধাতুর অর্থ “বুদ্ধি পাওয়া” । 
স্থতরাং ব্রহ্মন! শব্দের মৌলিক অর্থ বৃদ্ধি, বিকাশ, ' 
উচ্ছাস, ইত্যাদি । স্তোত্ৰ হ্বাদয়েবই. উচ্ছন, এইস্সন্তই 
সম্ভবতঃ স্ডোত্রকে ব্রহ্ম বল! হইযষাছে। পৰ্েদের অধি- 
কাংশ স্থলেই ‘ব্ৰহ্ম’ অর্থ স্তোন্র বা'মস্ ৷ 

কয়েকটি “স্থলে. স্তোতা. অর্থেও ইহার ব্যবহার পাওয়া 
যায়। বৈদিক বৃহস্পতিকে কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম বল। 
হইযাছে। দেবগণের মধ্যে ইনি স্ভোতা, এই অর্ণে 
ইনি ব্ৰহ্ম । 

যনর্কেদে ৮* বার ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহ18 
অর্থ মন্ত্র, মন্ত্রকৃৎ, ব্রাহ্মণ জাতি। 
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প্রবাপী-_মাঁঘ, ১৩২৯ 


ANSNANS 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রটে পনির পিসির ANAS 

১, অ্থ্ববেদে বিভিন্ন বিভক্তি-ও বচনে ৩৬৪ বার খত্বিককেও ব্রহ্ম বল! হইত। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই 
: ইহার ব্যবহার পাঁওযা যায় । অধিকাংশ স্থলেই ইহার অর্থ প্রধানতঃ _ব্রহ্জ্ঞান ( অর্থৎ নতজ্ঞান বা বৈদজ্ঞান্‌ ) আবদ্ধ 
উজ এবং অভিচার মন্ত্র । অনেকস্থলে স্তোতা ও মন্ত্রুৎ ছিল।-' এইজন্য ্রাহ্মণ, জাতিবগ নাম হইযাছিল ্্ i 


'অর্থেও ইহা ব্যবন্ধৃত হইয়াছে। 
্ ' কষেকটি স্থলে ব্রহ্ম ( রীবলিঙ্গ ) বহুদেবতাব মধ্যে 
একজন দেবতা। স্বম্ভ-সুক্ত এবং আবও কয়েকটি স্থলে 
্রঙ্মকে আবও উন্নত স্থান দেওযা হইযাছে। এই- -সমুদষ 
স্থলে উপনিষদের ব্রহ্ষের আভাস পাওয়া যায়। 
ব্ৰহ্ম = ব্ৰহ্ধকৃৎ ? 
ব্ৰহ্মের মৌলিক অর্থ মন্ত্র । পবে মন্ত্রুৎ অর্থেও ' 
ইহ! ব্যবহৃত হইয়াছে। একই শব্দ মন্ত্র ও মন্ত্ররুৎ) স্তোত্র 
ও স্তোতা অৰ্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা অতি আশ্চ্য,। ইংরেজী 
ভাষাতেও ইহার অহুৰপ প্রয়োগ আছে। ইংরেজী 
‘প্রেষার! (Prayer ) শব্দের দুই অর্থ (১) প্রার্থনা, (২) 
প্রার্থনাকারী ( 67৪5+6:)1 এই-প্রকার ব্যবহারের 
কারণও নির্দেশ কবা যাইতে পারে। স্তোতা হইতেই - 
। স্তোত্রেব উৎপত্তি, স্তোতাই স্তোত্রের মূল; স্তোতা স্তোত্র- 
। ভাবাপন্ন, স্তোত্ৰ স্তোতারই একটি ভাব। স্তোতা এবং 
-দম্তোরের মধ্যে আত্যস্তিক কোন পার্থক্য নাই। সাধাবণ 
-টলোকে স্তোত্র-বিষষে যাহা মনে কবে তাহার মূলে এই 
-ভাধ যে স্তোত্র স্তোতার প্রতিনিধি; উপানক উপাস্ত- 
“দেবতার নিকট স্তোত্র ৰূপ প্রতিনিধি প্রেরণ কবেন। কিন্ত 
; অনেক সাধক উপাস্য-দেবতার নিকট কেবল প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিয়া সন্ত্ট হইতে পারেন, নাই । স্বযং সাধক ও 
। তাহার প্রতিনিধি এতছুভয়েব মধ্যে পার্থক্য অনেক । সেই- 
জন্য তাহারা হয়ত মনে করিতেন স্তোত্র . স্তোতার প্রতি- 


নিধি নহে, ইহ! অপেক্ষা আবও কিছু বেশী) স্তোত্র 


:স্তোতাব একটি বপ। স্তোত! দেবতার নিকট প্রতিনিধি 
প্রেরণ কবেন না, স্বয়ংই স্তোত্র-রূপ ধাবণ করিয়া দেবতার 
‘নিকট উপস্থিত হন। ইচাই যদি উপাঁসকের মনেব ভাব 
“হয়, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই স্তোতা ও স্তোত্ৰ এই ' 
উত্য়কেই একই শব্দ দ্বাবা নির্দেশ করিতে পাবেন। 
ব্হ্মকৎ ও ব্ৰহ্ম (= মন্ত্ৰ ) এতছুভয়ের মধ্যে আত্যন্তিক 
' পার্থক্য নাই, এইজ্হ্ুই »ভ্তবতঃ অনেক স্থলে উভযকেই 
বগম বল। হইয়াছে। এই কারণে কোন কোন -ব্রর্মবিৎ 


হ 


বৈদিক মন্ত্রবাদের ক্ৰমবিকাশ 

সংহিতার ব্রহ্ম ( অর্থাৎ মন্ত্র). পরিবর্তিত হুইব! 
প্রকারে উপনিষদের ব্ৰহ্ধে পরিণত হইল, তাহার, ক্রম 
সংহিতাতেই পাওয়া যায়। 

(ক) 

সংহিতার প্রথম স্তরে ব্রহ্ম অর্থ ‘মন্ত্র’, ইহার দুই 
একটি দৃষ্টান্ত এই :_ 

কথাঃ ব্ৰহ্ম কথ্বস্তি_কথগণ বধ ( অথাৎ মনন ক রচনা 
কবেন ।--খখেদ ১1৪৭২ । 

কণবাম ইন্দ্র ব্রদ্ধাণি_হে ইন্দ নদ ্রক্ষসমূহ 
রচনা কবি। (৮1৫১৪ কিংবা! ৮/৬২1৪) 1  - - 

ইমা ব্ৰহ্ধণি সম্ভ শস্তমাঁ_-এই-সমুদয় অ্রন্ধ প্রীতিকর 
হউক (61৭1১, )। 

যে চ পূর্বে খষষঃ, যে চ নৃত্বাঃ, ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত-_ 
হে ইন্দ্র! প্রাচীন কালের খধিগণ এবং নব্য খধিগণ 
্রক্মসমূহ রচনা কবিয়াছেন (৭1২২৯)।.. 

গণ্থেদের অধিকাংশ স্থলেই এই-প্রকার ব্যরহার। 
বহুবচনে ব্ৰহ্ম শব্দ ৬৯ বার ব্যবহৃত হইয়াছে 11-.এ-সুমুদয 
স্থলে মন্ত্র ভিন্ন দ্বিতীয় অর্থ হইতে পাবে না । ৮ 
বন্থব্চনে বর্গের বাবহার ৪২ বার । . 

শাহারা ব্রহ্ম, রচনা করিতেন, তাহাদিগকে ত্রহ্মকাব 


রি 
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(৬২৯৪ ) এবং ব্রহ্মক্বং ( ৭1৩২২) ১০৫০9; 3 ইত্যাদি ) 


বল! হইত। 
বেদের একটি অংশের নাম: "ব্রাহ্মণ* 1 বিহার 
(অর্থাৎ মন্ত্র) ব্যাখ্যাত হইয়াছে এই অংশ ব্ৰহ্ধ- 


বিষয়ক, এইজন্ত ইহাব নাম ব্রাহ্মণ । রী 
জাতিবাচক ব্রাহ্মণ শব্দের টি ন রর ly 
মন্ত্রজ্জ। ' 
অথর্ববেদে ব্রন্মচর্য্য ও ষচারী শব্দ ব্যরহ্বত রি 
৩৩ বার। এ-সমুদমু স্কলেই ব্রহ্ম অর্থ বেদয়ন্ত্র ।' যাহারা 
ব্ৰহ্ম ( অর্থাৎ বেদমন্ত্র) অধ্যয়ন করে, - যাহারা" ব্রন 
লইযা আচরণ কবে, ভাহাদিগের নাম 'ব্রহ্মচারীন; করহ্ষ 


1 পা 


শি 





 ৪র্থসংখ্য। }- রঙ্গ টি ৪৫ 
আচরণের ( অর্থাৎ বে্-অভ্যাসের ) অ স্থশোভন রথ নির্মাণ করে তাহাবাও তেমনি স্থশোভন ত্রন্ধ 


বস্থাকে ব্রঙ্গচর্যয 
বলা হয়। ৪ 
 সংহিতাতে ব্রশষ, থক্‌, সাম, যজুঃ, অর্ক, উক্থ গায় 
গীঃ, ছন্দঃ, ধিষণা, ধা, ধীতি; নমঃ, নিবিদ্‌, 'প্রশস্তি, মতি, 
মনীষা, মন্ত্র মন্স, বচঃ, বাক্‌, শংম, সুমতি, ুষ্ট,তি, সুক্ত, 
স্তব, স্বতি, স্তোম ইত্যাদি সমপধ্যায় শব্ব।: বহু খকে 
ব্রহ্ম শব্দের সহিত পূর্বোক্ত একাধিক শব্দের একত্র ব্যবহার 
ৃষ্ট হয় (১1১০১ ; ৬৩৫1১ ; ৬1৩৮1৪ ; ইত্যানি)। 

্রন্ধ শব্ধের প্রাচীন অর্থ যে মন্ত্র, তাহার প্রত্যক্ষ এবং 
পরোক্ষ উভয়বিধ প্রমাঁণই রহিয়াছে । ' -- 

(খ) মন্ত্র- প্রাণের ভাব 

্রহ্মরুৎ খবিগণ নানাভাবে ব্রহ্ম রচনা! করিতেন। 
উপান্য-দেবত] তঁহাদ্দিগের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সখা, 
সুহৃৎ; সহায়! তিনি উপাসকগণকে ্চেহ করেন, বিপদ্‌ 
হইতে রক্ষা কবেন এবং তাহাদিগের সর্বপ্রকার কল্যাণ 
বিধান করেন। শিশু সন্তানের কোন বিপদ উপস্থিত 
হইলে বা কোন অভাব হইলে, সে ব্যাকুলভবে মাতা- 
পিতার নিকট সে কথা বলিষ! থাকে। তাহাব নিকট 
ভীব এবং ভাবার কোন পার্থক্য নাই; প্রাণে যে ভাব 
আদিল, “তাহাই ভাষায় পরিণত হইল। ভক্ত খধিগণের 
*___ভাবও ছিল শিশুসস্তানেব ন্তায। তীহাবাও প্রাণের ভাব 
ভাষায় প্রকাশ করিতেন। অনেক বৈদিক মন্ত্র ঠিক এই- 
প্রকার প্রার্থনা । এই শ্রেণীর খধিগণের নিকট ভাব 
এবং ভাষার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। 
| (গ) স্বরচিত ব্রহ্ম 

কিন্ত এমন অনেক খধি ছিলেন যাহারা হনে কবিতেন 
ভাষারও মূল্য আছে। সুন্দর ভাষায়, সুন্দর ছন্দে ব্র্ধ 
রচনা করিলে এবং সেই ব্রহ্ম উচ্চারণ করিয়া দেবগণকে 
আহ্বান কবিলে তাহারা অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করেন এবং 
আনন্দিত হইয়া উপাঁসকগণের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এই- 
_জঅন্য তীহাবা ‘অসম’ অনতিদ্ভূত (- অতুলনীঘ) প্ৰিয়, 

“মন্ত্র” পরম ব্রক্ধ রচনা করিবাব জন্য চেষ্টা করিতেন 

(৮৯০1৩ বা ৮1৭৯৩) ১০1১০১1২, ১০1৮৯।৩ ; ইত্যাদি )। 

তাহাদদিগের বচিত মন্ত্র কি প্রকার স্থুশেভন, তাহাবা 
সে বিষষেষ ট্টপমাও দিয়াছেন। বিচক্ষণ ত্বষ্টা যেমন 
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বচনা করিতেন ( ১৷১৩০৷৬ ; ৫1২1১৯ ইত্যাদি )! বরের 
নিকট কন্যাকে আনিবার সময তাহাকে' যেমন সুসজ্দিত 
করা হয়, খধিগণ তাঁহাদিগের মন্্সমূহকেও তেদনি 
স্থসজ্জিত করিতেন ( ১০1৩৯1১৪ )। 

অনেক খাষি বিশ্বাস কবিতেন স্থরচিত চন্ত্ই দেবগণের 
অধিকতর প্রিয়। Co টা এ 
(ঘ) মন্ত্রের ক্ষমতা 

বৰ্তমান যুগেও এক শ্রেণীব লোক আছেন, যাহার! মনে 
করেন প্রার্থনারই এক প্রকার 'ক্ষণতা আছে'। কলিকাভাধ 
একটি গৃহ আছে, যাহাতে ইংরেজীতে লেখা আছে-- 
“প্রার্থনার ক্ষমতায় ইভা! নিশ্মিত হইয়াছে”! ' বৈদিকযুগেও 
অনেক খধিব এইপ্রকাব ধারণা ছিল। এই ধাবণাব 
বশবর্তী হইয়া তাহাবা বহ্ম উচ্চারণ করিতেন এবং বিশ্বাস 
কবিতেন এই মন্ত্রের বলে তাহাদেব কাঁমনা'পূর্ণ হইবে! 
এই মতই বিকশিষ্ত হইয়৷ উত্তবকালেব মন্ত্রবাদে পবিণত 
হইয়াছে। | | " 


চা 


(ড) মন্ত্রত্বার৷ দেবতাব বলাধান 
মানবের দেহ ও শক্তি সব-সমযে একপ্রকার থাকে না 
কখনও বা দুর্বল থকে, কখনও বা সবল হয়। দ্েেবগণের 
বিষয়েও এই-প্রকার ৷ তাঁহাদিগের শক্তিরও উপচষ এবং 
অপচয় আছে। "সাবার তাহারা “অসপত্বও নহেন, 
তাহাদের নিজদ্িণের শক্ত আছে, মানবৰিগের শক্রও 
আছে। এই শক্রগাঁকে বিনাশ করিবার জন্য দ্বেবগণকে 
নিষতই সংগ্রাম করিতে হয। শক্তির অপচষ হইলে 
সংগ্রামে জয়ী হওযা সম্ভব হয না। এইজন্য অপচয নিবারণ 
করা নিতান্তই অ-বশ্তক হইক্জা পড়ে। এবিষয়ে মানব 
দেবগণেব সাহা করিতে পারেন। এবং দেবগণও 
মানবের নিকট হইতে সাহায্য প্রতীক্ষা করেন। মস্ত্রে 
এমনই প্রভাব যে ইহা উচ্চারণ করিলে দেবগণ বলীয়ান্‌ 
এবং বদ্ধিত হইয়া থাকেন । 
এইজন্য দেবগণ ইচ্ছা করেন পৃথিবীতে হজ্ঞ সম্পাদিত 
হউক, মন্ত্র উচ্চারিত হউক ) এবং এইজন্ত খধিগণও মনত 
উচ্চারণ কবিষা ব্লেবগণের তঙ্ ও শক্তি বন্ধিত করিতেন 
(61৩১9 ; ৭1,৯1-১ ১৮1৬7 ইত্যাদি )। 


৪৫৬ 


(চ) মন্ত্রই জগতের প্রতিষ্ঠা 
মন্ত্রে এমনই শক্তি যে দেবগণও ইহার দ্বার 
বলীয়ান হন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও মন্ত্রে আশ্চর্য্য 
ক্ষমতা আছে। মন্ত্রের প্রভাবে পৃথিবী বিধৃত এবং 
আকাশ স্তম্ভিত হইযা রহিযাছে ( খঃ ১৬৭1৩ )। পববর্তাঁ 
কালেও মন্ত্রের এই-প্রকার শক্তি স্বীকার কর! হইয়াছে । 
ঠৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণে (১1২1৪) লিখিত আছে যে এক 
সময়ে দেবগণের ভূয় হইযাছিল যে সর্য্য স্বস্থানচ্যুত হইয়া 
আকাশ হইতে পড়িয়া যাইবে । এইজন্ত তাহার! মন্ত্র 
দ্বারা তাহাকে যথাস্থানে ধারণ কবিয়া রাখিয়াছেন। 
(ছ) মন্ত্ৰেব প্রভাবে সৃষ্টি 
মন্ত্র দ্বারা দেবগণ যে মানবজাতি হই করিয়াছেন ইহা 
খখেদের সময়েই ঝ্চমিগণ বিশ্বাস করিতেন (১৯৯৬২ )। 
পরবর্তীকালে এই বিশ্বাস আরও দৃ়ীভূত হইয়াছিল । 
এতয়ের ব্রাহ্মণে (২২৩৩) লিখিত আছে যে প্রজাপতি 
" স্ষ্টি কামনা করিয়া “নিবিদ্ঃ উচ্চারণ করিয়াছিলেন এবং 
ইহাব প্রভাবে ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল । 
দেবগণ অনাদি নহেন, তাঁহাদিগের জন্ম আছে। 
কিন্ত মন্ত্র অনাদি এবং নিত্য । মন হইতেই স-দেব জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা পূর্বমীমাংসার একটি বিশেষ 
মত। উত্তরমীমাংসাতেও এই মত গৃহীত হ্ইয়াছে। 
্র্ষস্থত্রের ভাষ্যে ( ১৩1২৮ ) শঙ্করাচাধ্যও বলিয়াছেন-_ 
“বৈদিকাৎ্ শব্বাৎ দেবাদিকম্‌ জগ্নৎ প্রতি” অর্থাৎ 
বৈদ্ধিক শব্ধ হইতে দেবাদি সহ এই জগতের উৎপত্তি হয়। 
মন্ত্রের প্রভাবেই স্যষ্ি'। 
(জ) দেবগণ মন্ত্রের অধীন 
দেবগণ মন্ত্র হইতে যে কেবল উৎপন্নই হইয়াছেন, 
তাহা নহে, তাহারা চিরকালই মন্ত্রের অধীন। মন্ত্র 
উচ্চাবণ কবিষা তাহাদিগকে ঘথেচ্ছ চালনা করা বাঁয়। 
দেবগণের ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, মন্ত্র উচ্চারণ করিলে 
তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া মন্ত্রামুসারে কার্য করিতেই হইবে | 
খথেদের সময়ে যে এই মত বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহা মনে হয না। ইহা! শ্রেষ্ঠভা লাভ করিয়া- 
ছিল পরবর্তী কালে। 
অথর্বববেদেব অভিচাব মন্ত্র এই শ্রেণীব। 


প্রবাী-_মীঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





(ঝ) দিদ্ধান্ত 

ব্ৰন্ম-বিষয়ে আলোচনা করিয়! মন্ত্রবা্দের এই কয়েকটি 
স্তব পাইতেছি। 

১। ব্ৰহ্ষেব মৌলিক অর্থ মন্ত্র | 

২। অর্ধ প্রাণের ভাব এবং প্রাণের লব টু 
প্রকাশিত্‌ । 

৩। হ্ুন্দর ভাষায় ব্রহ্ম রচনা করিলে দেবগণ 
অধিকতর প্রীত হন। টি 

৪। ব্রহ্ষের ক্ষমতা আছে; ব্রহ্ম উচ্চাবণ করিলে 
কল্যাণ সাধিত হয়। 

৫। ব্রহ্ম উচ্চাবণ করিয়! যজ্ঞ সম্পাদন করিলে দেবগণ 
বৰ্দ্ধিত এবুং বলিষ্ঠ হন। 

৬। মন্ত্র বার! জগৎ বিধৃত হইয়! রহিয়াছে। 

৭1 মন্ত্র দ্বারা জগৎ স্বষ্ট হইয়াছে; দেবগণেব স্থষ্টি ত 
মন্ত্র হইতেই । | - 

৮| মন্ত্র উচ্চারণ করিলে দেবগণকেও বাধ্য হইয়া 
মন্ত্রামুসারে কাঁধ্য করিতে হয়। 

উপসংহার . 

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রহ্ম ( মন্ত্র) অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই, শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই। প্রজাপতি 
এবং অপরাপর দেবগণ সকলেই মন্ত্রের অধীন | শিখি 

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ কে?” আমা” 
দিগকে বলিতেই হইবে “মন্ত্র” ( -*সংহিতার ব্রহ্ম )। সর্ব্ব- 
শক্তিমান কে? না, ব্রহ্ম । 

বিশ্বতরষ্ট কে? না, ব্রহ্ম । সর্ববমূলাধার কে? না, ব্রহ্ম 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাম কি? না, বদ্ধ । : 

প্রথমে ব্রহ্মের অর্থ ছিল মন্ত্র | কালক্রমে ইহা সর্ব- ৯. 
শক্কিমান্‌, সর্বমুলাধার অষ্ট -পাতৃ প্রহর্তার স্থান অধিকার 
করিল। বর্তমান যুগে প্রধানতঃ এই অর্থেই ব্রচ্ম শব 
ব্যবহৃত ‘হইয়া আমিতেছে। মৌলিক ত্রন্ষমের ব্রন্মত্ব 
বিলুপ্ত হইযাছে, ব্রহ্ম বলিলে লোকে আর মৌলিক ব্রহ্ম, 


বুঝে ন৷--তাহার নাম হইয়াছে “শবব্রহ্ষ”। 


বেদসংহিতাতে উপনিষদের ব্রঙ্গবাদ কতটুকু পাঁওয়া 
যাষ--ভাহা পরপ্রবন্ধে অলোচিত হইবে । 
মহেশচন্দ্র ঘোষ . 


৪র্ঘ সংখ্যা! ] 


ANAND 





রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহি 


A ANAS পান পাটি DANN ASAE 


পাসিপাস্পস্মিপাস্টিসি পাও লাও পাছ পাখি লাও গাছি লাখ লা পি লা লাস লাম লাম গছ পাটি বাছি পা পিপি নাম লাম লস লা 


রাজ! রামমোহন রায় ও বর্গ-সাহিত্য 


এতশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা গগ্য-নাহিত্য যেরূপ 
উন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার 
তুলনা নাই । এই সাহিত্য এখন আষতনে বিপুল ও 
সৌষ্ঠবে স্থন্দর। বাঙ্গালী জাতির হৃদয় ও মন বিচিত্র- 


" মুদ্ধি ধারণ করিষা এই সাহিত্যেব মধ্যে পরিক্ষুট হইয়াছে। 


এক সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বাঙ্গলা-সাহিত্যের আলো- 
চনা করিতেন না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যাহাব! 
কৃতবিদ্য তাঁহারা এবং পাশ্চাত্য-বিষ্যায় যাহার! যশস্বী 
তাহারা উভয়েই বাঙ্বলা-সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে 
দেখিতেন। এখন আব সে দিন নাই। মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যের গৌরবে আমরা সকলেই এখন গৌরবান্িত | 
কলিকাতা-বিশ্ববিষ্ভালষেব কর্তৃপক্ষগণ বাঙ্গলা ভাষা ও 
সাহিত্যকে উচ্চতম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত করিযা 
সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বালা ভাষা ও 
সাহিত্য সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা ও অনুসন্ধান বিশেষ 
দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। গদ্য-সাহিত্যের 
যাবতীয় বিভাগে উপযুক্ত লেখকগণ পরিশ্রম করিতেছেন । 
এই নবযুগে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব 
অর্জন করিয়াছে, তাহা বিম্মযাবহ ও অতীব 
প্রশংসনীয় 

একশত বৎসর পূর্বে বাঙ্গলা গণ্চ-সাহিত্যেব যে মুত্তি 
ছিল, এখন আর সে মৃত্তি নাই। রচনা-পদ্ধতি ক্রমে 
ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান আকারে আপিয়াছে। 
বর্তমান সময়েও ধীহাঁবা হুলেখক, তাহাদের সকলেব রচনা- 
পদ্ধতি একবপ নখে । কথ্য-ভাষার সাহিত্য যখন বিপুলা- 
যতন হয়, বহু শিল্পী বহু দিক্‌ হইতে নিজ নিন্দ ভাবাঙ্্যাষী 
যখন বচনাঁকার্ষ্যে মনোনিবেশ করেন, তখন সাহিত্য 
নানা মৃত্তি ধারণ করে-_ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু সাহিত্য 
যে মুত্তিই ধারণ করুক, প্রত্যেক মৃত্তি-বিকাশেরই ইতিহাস 
আছে। ক্রমে ক্রমে সুনি্দিষ্ট স্তর- অতিক্রম করিয়া সে 
মৃত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। গদ্য-সাহিত্যের এই মৃ্ভি-বিকাণের 
ইতিহাস বিশেষপে আলোচনার ব্ষিয় | 

ই*বেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওষাব প্ব এবং রাজা 


বামমোহন রায়ের পূর্বে, অনেকেই বাঙ্গগা গগ্ভ 
লিখিয়াছিলেন। এই গদ্যগ্রহ্থগুলি প্রবানতঃ বিদেশীয়- 
দিগকে বাঙ্গালা-ভাষা শিখাইবার জন্ত দিখিত হইয়াছিল । 
ছুই শ্রেণীব কর্্মা এই গ্রস্থগুলিব বচত্রিতা। আমাদের 
দেশেব শাঁসনকার্ধ্য পবিচালনা করিবার জন্ত যে-সকল 
বিদেশীয় যুবক এদেশে আসিতেন, তাহাদিগকে বাঙ্গলাভাষা 
শিখাইবার অন্ত ফোর্ট. উইলিষম্‌ কলেল প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজের পণ্ডিতের এই যুবকগণকে 
কার্যোপধোগী বাঙ্গলাভাষ! শিখাইবার জন্ত গ্রন্থ রচনা 
করিযাছিলেন | এই-প্রকারে সীমাবদ্ধ বা সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য 
লইয়া বিশুদ্ধ সাহিত্য স্থষ্টি অসম্ভব । তবে, লেখকগণ 
সংস্কৃত-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; কাজেই, মধ্যে মধ্যে 
বিশুদ্ধ সাহিত্যের রস-স্থ্টি যে একবারেই হয নাই, তাহা 
নহে | কিন্ত এই রস-হুট্টি আমুসলিক রূপেই 
হইয়াছিল । 

জনসাধারণের উন্নয়ন ও উন্নততর ব্শস্বাদনের জন্য যে 
যে সাহিত্য স্থষ্ট হয, তাহাই প্রাণময় সাহিত্য । ফোর্ট, 
উইলিষমেব পণ্ডিতী-সাহিভ্যের সেবপ উদ্দেশ্য ছিল ন|। 
ক্রীরামপুরের শ্রীঙ্গীষফ বন্ধুগণের+ বাঙ্গলাভাষায় গ্রস্থবচনাব 
ছুই-প্রকারের উদ্দেশ্য ছিল । তাহারা একদিকে বিদেশীয়- 
দিগকে, অর্থাৎ তাহাদের স্বদেশীষদিগকে এ-দেশীয় ভাষা 
শিখাইতে চাহিয়াঁছিলেন ; আব একদিকে দেশের লোককে 
তাহাদের আদর্শীহ্যায়ী ভাব, চিন্তা ও ধর্শের দ্বারা উন্নীত 
করিতে চাহিযাছিলেন । জনসাধারণের উন্নয়ন-চেষ্ট! 
খ্ৰীষ্টীয় বন্ধুগণেব' উদ্দেস্টেব ভিতব ছিল । সাহিত্য-নাধন।র 
এই দুইটি ধরা যে সময়ে প্রবাহিত হইতে, আর্ত 
হইযাঁছে, সেই সময়ে মহামন1! রাজা রামমোহন রায় 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । দেশবাসীগণের উন্নয়ন, 
চেষ্টাই তাহারও মূখ্য উদ্দেশ্য । বিদেশেব যাহা কিছু 
্বাস্থ্যকব ও বল্যাণপ্রদ, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে; 
দেশবাঁসীগণের চিত্তে বিবিধ কারণে দীর্ঘকাল ধবিয়া যে 
জড়তা পুস্বীভূত হইযাছে, তাহা দূর কবিতে হইবে; 
নবফুগেব যে লী আদর্শ প্রতীচ্য-জগতের সাধন! 


~~ 


8৫. 


আশ্রয় করিয়া আমাদের পুরোদেশে আসিয়া উপস্থিত 
হুইল, সেই আদর্শের অভিমুখে দেশকে 'চালাইয়া লইয়া 
যাইতে হইবে। কিন্ত এই কাৰ্য্য অন্ধ অচ্ছকরণ মাত্র 
নহে। দেশীয় সাধনার . ভূমিতে দীড়াইয়। অতীতের 
স্বাহায্যে -ভারতের শ্বপ্রকৃতি নির্ধারণ করিষা, . সেই 





প্রকৃতির 'অস্থবর্তনে মাতৃভাষার সাহায্যে এই কাধ্য করিতে 


হইবে। এ pl 

"1 রাজা রামমোহন বায় ভারতের আত্মপ্রকৃতি নির্ধ।- 
রণে-ভুল করিয়াছিলেন কি না, বৈদেশিক ভাবের দ্বারা 
কিছু'বেশী রকম বাহিত হইয়াছিলেন কি না, সে কথার 
আলোচনা আমাদের অধিকার-বহিভূর্ত। কারণ, আমরা 
সাহিচত্যর আলোঁচনা.করিতেছি। দেশবাসীগণের উন্নয়নই 
যে রাআ রামমোহন-রাঁয়ের উদ্দেশ্য হইল, তাহাতে 
সন্দেহ 'নাই। এই-প্রকারের উদ্দেস্ট লইয়া যে সাধনা, 
সেই সাধনাই সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য এবাস্তভাবে 
আবশ্যক” ইহা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের আলোচনা 
দ্বার! গ্রমাণীকৃত হইবে । 

অন্য দেশের গদ্য-সাহিত্যের সহিত, বাঙলা গন্- 
সাহিত্যের তুলন! করিলে দুইটি কথা স্বভাবতঃ মনের মধ্যে 
জ্াগিয়া-উঠে।: প্রথমতঃ, এই সাহিত্য তাহার উদ্ভবের 
প্রথমাবস্থা হইতেই উন্নততর ভাব প্রকাশের উপযোগী একটি 
স্থস্পষ্ট মুৰ্ত্তি লাভ করিয়াছে। ' সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত 
বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ইহার হেডু। বান্নলা- 
ভাষার অবশ্য একটা নিজ্রন্ব প্রকৃতি আছে। কিন্ত সংস্কৃত- 
সাহিত্যের শৰ-ঠবভব,- ভাব-সম্পদ্‌, ' রচনারীতি প্রভৃতি 
দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিপদে পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইবার 
যে সুযোগ পাইয়াছে, সে- স্থযোগ অন্ত কোন ভাষা ও 
সাহিত্য এত অধিক পরিমাণে পাঁষ নাই । তাহার পর 
গম্-সাহিতোর আবির্ভাবের পূর্ব্বে, বাঙলার পদ্য-সাহিত্য 
অতিশয় সমুন্তুত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতচন্ত্ 
রায়ের কবিতার ভাষা প্রান্তলতা, প্রসাদগুণ, ও অলঙ্কার- 
বৈভবে আজিও অতুলনীয় । বৈষ্ণব কবিতার প্রাণ- 
ময়তা, স্বচ্ছতা" ও মাধুৰ্য্য 'বিশ্বনাহিত্যের গৌরবের 
বস্ত। তাহার পর এই বাঙ্গালী জাতি সংস্কৃত ভাষার 
সাহায্যে কাব্য,দর্শন, স্থৃতি'প্রস্তৃতি উন্নততর চিন্তারাজো 


প্রবামী_শীঁঘ, ১৩২৯ 
বহু শতাব্দী ধরিয়া কঠোর সাধন! করিয়াছিল। শ্রী 





| ২২শ ভাগ, ইয় খণ্ড 





পঞ্চদশ ‘ও যোড়শ ‘শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশের মনীষার 
জ্যোতি সমগ্র ভারতবর্ষকে চমৎকৃত ও" উদ্ভাসিত 


- করিয়াছিল। ভক্তিতত্বেব রসস্ষ্টি; 'রসশাস্ত্রের অতিসুন্ম 


বিশ্লেষণ, 'নব্যন্তায়ের বিচারকুশলতা, স্মার্্ত পণ্ডিতগণের 
মীমাংসা-কৌশল--এই সঁকলের মধ্য দিয়া যে জাতীয় চিত্ত. . 
বিকশিত হইভেছিল, সেই: চিত্তই বাঞ্ধালা ' ভাষা ও 
সাহিত্যের সাধনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। ' এতবড় 
স্থবিধা আব কাহার ভাগো ঘটিয়াছে ?'' | 

দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি যেরূপ ক্রুতবেগে 
সাধিত হইয়াছে, অল্পকালের 'মধো এই” সাহিত্য যেরূপ 
শক্তিশালী ও সৌঠ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও বিদ্মযাবহ ৷ 
পূর্ব্বোক্ত কারণ ব্যতীত, আর-একটি কারণ উল্লেখযোগ্য । 
ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে, আধুনিক উন্নতি- 
শীল জগতের সমগ্র জ্ঞানভাগ্ডার অকন্মাৎ আমাদের 
সম্মুখে উদঘাটিত হইল | সে এক স্থৃবিপুল বস্তার মর্ত। 
পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচীন 'ও আধুনিক জাতি; তাঁহাদের 
প্রাচীন'ও আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা লইয়ী' ভারতের 
পুণ্য-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইল। আদান-প্রদান, 'আলাপ- 


"আলোচনা, বাদধামুবাদ, চিন্তারাজ্যে বিবিধ প্রকারের ঘাত- 


গ্রতিঘাত-_-এই সংঘর্ষের মধ্যে নব্যভারতের জন্ম হইল'। 
বাঙ্গালায় রামমোহন, বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে €'পতাক! 
হস্তে, এই নব্যভারতের ' অগ্রদূত হইলেন এবং বাঙ্গালী 
জাতি নব ভারতের গুরুর আসন লাভ করিল। আমরা 
রাজা রামমোহন: রায়কে, বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের 
হৃষ্টকর্তা না হউন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রূপে গ্রহণ করিলাম ৷" 

আমাদের সাহিত্যালোচনার 'প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজা! 
রামমোহন রায়ের উপযুক্ত পূজা! “করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয় না। রাজ! রামমোহন রায়, ধর্মসংস্কারক ও 
সমাজসংস্কারক কূপে, তাহার যুগে বহু 'আক্রম্ণ সহ 
করিয়াছিলেন। : 
সম্বন্ধে যাহ! ইচ্ছ! করিতে পারেন। কিন্তু সাহিতোর উদার 
মিলন-ক্ষেত্রে দীড়াইষা সে দিনের সেই বিরোধের স্মৃতি 
একবারে মুছিয়া ফেলা আবশ্যক এবং তাহার সাধনার 
প্রকৃত মুল্য নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক । 


সমাজ ও ধর্ম-সম্প্রদায়, তাঁহার 6 


৪র্ঘথ সংখ্য। ] 


সপ সপাস্পিপাসটিপাসিপাস্িপাসিলিস্পিপাস্িলাস্িপী সপ 


“সুদূর. গ্রবাত রাক্ষ।: রামমোহন রায় - তাহার মানব- 
লীলা! সম্ববণ করার পর নব্বই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। 
সংস্কারক রামমোহনকে লইয়া যে বিতগামষ আঙ্গোচনা 
, হার জীবিতকালে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই আলোচনার 
।বিতগার অংশ এখন আপস্থত হইয়াছে । তাহার পর 

। এই স্থদীৰ্ঘকালে সমগ্র পৃথিবীর এবং ভাবতবর্ষের জ্ঞান- 

; আনে ও কর্মরা'ছ্যে বহুপ্রকারেব পরিবর্তন হইয়া গিষাছে। 
স্থতৱাং, সেদিন অনেকে ফে্ক্ষুতে বাময়োহনকে দেখিযা- 

} “ছিলেন এবং যে-ভাবে তাহাকে বুঝিয়াছিলেন, আঞ্জ আব 
সে বিরোধীভাবেব কোন সার্থকতা নাই। এখম আমরা 
দিবপ্েকষতাবে নান! দিক্‌ হইতে রা রামমোহন 
“রায়ের স্বরণ এবং তাহার সাধনার প্রভার আলোচনা 
ূ করিতে পারি। 

২ র্লাজ্া রামমোহন রাষ মানবের চিন্তা ও জীবনের 

-সর্ববিধ স্বাধীনতাব জন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিযাছেন। 
পৃথিবীর বে-কোন দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম 
,করিলে, রাজা রামমোহন বায় ওুংস্থকা ও আহলাদের 

, সহিত তত্প্রতি আকৃষ্ট হইতেন এবং তাহাদের স্বার্থকে 

। নিছের. স্বার্থ বলিয! বিবেচনা করিতেন। ইংবেজ জাতির 





প্রতি রাজা রামমোহন রাঁষের গভীর শ্রদ্ধার !কারণ, তিনি 


এই, ইংবেজকে স্বাধীনতার পরিপোষক বলিয়া বিবেচনা 
। করিতেন। “মানবের, সপ্পূর্ণ স্বাধীনতা কবে প্রতিষ্ঠিত 
। হইবে, ‘তাহা কেহই জানে না। কিন্তু এই স্বাধীনতাব 
অহামন্ত্রের সাধনায় রাজা রামমোহন রায যে-দিন উদ্বোধিত 
রি হইয়াছিলেন, তাহার পর .এই এক শতান্দী কালেব নানা- 
এন্ধপ সংগ্রাম- সংঘর্ষের দ্বারা স্বাধীনভার-. আকাঙ্ষ। 
বর্ন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশেব 
. কেরল জনসাধারণ নহে, বিজ্ঞব্যক্তিগণও সে দিন যে- 
- স্বাধীনতার কথা শুনিয়া ভীত. হইতেন, -আজ সেই 
স্বাধীনতার অন্ত. তাহারাও, বা ভাহাদের বংশ/রেরাও 
আকাজ্জাযুক্ হুইযাছেন.। : বিশ্নবি্ালয়েব প্রতিষ্ঠার ছারা 
ম্নমগ্র - মানবজাতির ) চিন্তার. সহিত .-আমাদের , পরিচষ 
হইয়াছে। স্থতরাং রাজা, রামমোহন, রায়ের স্মাজ, ধৰ্ম্ম 
প্রতি বিহয় সহস্ধীয় চিন্তা ও. আলোচনা আজ-আমাদেব 
শোর নূতুন-গ্রকারের, অনুরাগ লাঙ্কবিষাছে।- ্বাধীনতা- 


রাজ! রামমোহন রাঁয়-ও বঙ্গ-সাহিত্য 


পাস্সস্সির স্পা সিসি পাটি তল জলত লও 


৪৫৯ 


ও পাটি পান্টি প ও লাও পাটির পাও পাও ললে দলক 


কামী মানব কোন বিশেষ মতের ঘারা বাহিত হইবে 
না_সকল-প্রকারের মতই- সে আলোচনা করিবে-। 
কিন্ত জীবনের পথে চলিবাব সময় ৫ নিজের, মতের 
দ্বাবা নিজের ভিতব যে অন্তর্ধামী -ভগবান্‌ রহিয়াছেনঃ 
তাহার কথা শুনিষা বীবের- মৃত নির্ভীকভাবে: অগ্রনর 
হইবে এই-প্রকাঁবেব আত্মসংস্থ মানব গঠন -করাই বিশ্ব 
বিদ্যালষের শিক্ষা-বিধানেব উদ্দেশ্য | : এই বিধাহনর নাক 
--উদার শিক্ষ-বিধান-(1755151 culture) 1 -স্তরাধ 
রাজা বামমোহন বাষের কোন বিশেষ মত' সম্বন্ধে "দেশের 
বহু বহু মানবের যদি আপত্তি থাছে, তাহ! হইলেও বিশ্বঃ 
বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীগণ 
তাহার এ মতের আলোচনা কবিতে বঞ্চিত হইবে- সা 
এ কথাটিও স্মরণ রাখা আবশ্তক। - - 
- পরবর্তী গগ্ঘ-সাহিত্যে যে চেষ্টাকৃত ও -সাধনালক্ধ 
শিল্পচাতুধ্য দেখিতে পাওয়া যায়, রাজা রামমোহন 
রায়ের রচনাষ তাহা না থাকিলেও, _ তিনি -একজন, 
স্বাভাবিক সাহিত্য-শিল্পী ছিলেন। এখনকার ্টচ্চশ্রেণীর 
উপন্তান বা প্রবদ্ধ-পুস্তক যে-ধবণে লিখিত হয়, তাহার সহিত 
রাজা রামমোহন রাযের রচনার ভঙ্গী বা রীতির (5019) 
প্রভেদ অনেক। কিন্ত, এখনকার মাপকাঠি দির! 
রাজা রামমোহন রায়ের শিল্পনৈপুপ্যের পরীক্ষা করা 
সঙ্গত হইবে না। সর্বদাই মনে রাখিতে হ্‌ইবে-রাজ! 
রামমোহন রাষ, গগ্য-সাহিত্যের প্রান প্রতিষ্ঠা করিয়া, 
গগ্ঘ-সাহিত্য কেমন করিষা পড়িতে হয় ধাঠকগণকে 
তাহা শিখাইযা লইযা, মেই সাহিত্যের সাহাযো দেশ: 
বামীগণকে তীহার ভাব ও চিন্তা দান করিয়াছেন 
রাঙ্গা রামমোহন রায় ওুঁপন্তাসিক, নাট্যকার- বা ললিত- 
প্রবন্ধ-লেখক ছলেন না। তিনি ছিলেন সংস্কারক 4 
দেশের ধৰ্ম্ম, লমাজ, নীতি প্রভৃতিব দুরবস্থা দর্শনে- ব্যথিত 
হইয়! তিনি লোকশিক্ষকের আসন গ্রহ? করিয়াছিলের 
এবং শান্সিন্ধু মন্থনপূর্বক তর্কবিভূর্ক: করিযা' উপদেষ্টার 
কাৰ্য্য করিয়াছেন। ও 

আমরা একালে - শ্ধাহাদিগকে - সাহিত্য-শিল্পী, বিজি) 
তাঁহারা থে: সংস্কারক্‌-বা উপদেষ্টা -নহেন)সতীহা মহে। 
তবে তাহার! এই কার্ধ্য গৌণভাবে করিয়া-গাকেরল 
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৪৬০ 
পাছ লালা পাটি, 


মুখ্যভাবে তাঁহারা আনন্দদায়ক বন্ধু, হৃদয ও মনের সাথী 
-ভীহারা সৌন্দর্য্য ও রসের শুষ্টা । 

আমরা বঙ্ষিমন্দ্রের গন্ভ-সাহত্যে দেখিতে পাই-_ 
বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যেব দুইটি বিভিন্ন ধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচনায় হুন্দব ও স্বাভাবিক সামপ্বস্ত প্রা হইয়াছে। 
একটি ধার! সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের ভাষা_-আর-একটি 
ধারা কথোপকথনের ভাষা ৷ এই দ্বিতীয় প্রকারের ভাষাতে 
'আলালের ঘরের দুলাল’ ও “হুতুম পেঁচার নক্সা” লিখিত 
হইয়াছে । রামমোহন রায়ের পরবর্তী সম্যে এই দুইটি 
ধারা বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইয়াছে । সাজা রামমোহন 
রায়ের ভাষার গৌরব এই যে, তাহার ভাষাতে এই উভয 
ধারার একটি প্রাথমিক সামঞ্রস্ত রহিযাছে। বামমোহন 
রায়ের পর এই দুইটি ধাবা বিভক্ত হইয়। ছুই মুখে অগ্রনর 
হইল এবং বিদ্যাসাগব মহাশয ও প্যাবীচাদ মিত্র 
প্রভৃতির মধ্য দিষা বঙ্কি্চন্দ্রে আসিযা আবার একটি 
উন্নততব সামগ্রস্থয (higher synthesis) লাভ কবিয়াছে-_ 








বর্তমান সময়ে বাঙ্গাল! গদ্য কিরূপ আকার গ্রহণ 
করিবে, সে সম্বদ্ধে বাদান্বাদ চলিতেছে। তাহাতেও 
এই ছুই ধারার সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যাঁয। সাহিত্যের 
গতি--মানবীয় চিন্ত! ও সাধনার যাবতীয গতির 
স্তা়--এই সনাতন পথে ক্রমবিকাশের অভিমুখী । 

রাজা রামমোহন রাঁষেব সাহিত্য-রচনার বীতিতে 
যেমন বিচ্ছিন্নতা বা শ্রেণীবিভাগ ( differentiation ) 
হয় নাই, তাহার চিন্তাতেও ঠিক্‌ তাহাই। তিনি শাস্র- 
সর্বস্ব জাতিতে শাস্রের বিচার দিয়াছেন। শাস্ত্রীয় 
বিচারের ভিতর সমাজ সাহিত্য ও বাজনীতি প্রতৃতি 
অনেক বিষয়ের আলোচনা! রহিযাছে। তখনও ভিন্ন 
ভিন্ন বিষয়ের আলোচনার সুস্পষ্ট বিভিন্নতা সাধিত হয় 
নাই। এই বিভিন্নতা-সাঁধন (specialization ) পববর্তী 
কালে ক্রমে ক্রমে হইয়াছে । 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩২৯ 


পোপ পাসিতস্টিসপসিপীসসিপসিলাস্টিলীসটি পাসপিস্লি সিসি পাটি পি, 





{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাজ! রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙ্গলা- 
ভাষায় বিশেষ কিছু লেখেন নাই। তৎসম্পাদিত সংবাদ- 
প্রগুলি পাওযা যায় না। সেগুলি পাইলে হয়ত তাঁহার 
রাজনীতিক বচন! কিছু কিছু পাওয়া যাইত। তাহার 


ইংবেজী বচনাঁধ অতি উচ্চাঙ্গের রাঁছনীতিক আলোচনা 
রহিয়াছে। শুতবাং তাহার সমগ্র মনীষা শুদ্ধ বাজলা" 
ভাষার মধ্য দিয়াই পরিব্যক্ত হয় নাই। সে সময়ে 
বাঙ্গলা ভাষায়, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ জনশ্রেণীর নিকট, 
রাজনীতিক আলোচনার কোন সার্থকতা ছিল না বলিয়াই 
মনে হয। আনিকার অবস্থার সহিত তুলনা করিলে 
সে-দিন বাজ! রামমোহন রায়কে কত অন্থবিধার মধ্যে 
অগ্রসব হইতে হইয়াছিল, তাহা বুঝ! যায় 
রাজা রামমোহন রাষেব সাহিত্য-রচনাব ও সাধনা 
বিশিষ্টতা এই যে পরবর্তী সমযে যে-সমুদয বিভিন্ন 
বিষষে সাহিত্য-মেবক ও কর্্ীগণেব মনোযোগ আকৃষ্ট 
হইয়াছে এবং যে-সমুদয় বিভাগে তাহারা গ্রন্থাদি রচনা 
করিষাছেন, রাঁজা রামমোহন রাষ তাহার সকল বিভাগেই 
হস্তক্ষেপ কবিধা ভবিষ্যতের কন্দ্রীগণের পথ প্রস্তুত 
কবিয়া দিয়াছেন--ইহা তাহার অসাধারণতার 
পবিচায়ক। | 
রাজা রামমোহন রায়েব মানস-জীবনের ইতিহাস, 
বিশেষরূপে আঁলোঁচনাব বিষয় । নব্য ভারতের আকাঙ্ষার 
ও তপস্তার মূল-প্রেরণা, এই ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। 
প্রাচীনযুগের যে-সমুদয় চিন্তাপ্রণানলী ও শাস্ত্র রাজা 
রামমোহন রাষ আলোচনা বরিযাঁছিলেন, তিনি যে- 
সময়ের লোক, সে-সমযে পাশ্চাত্য জগতের চিত্তাক্ষেত্র 
যে-সমুদয় নেতা শাসন করিতেছিলেন, তাহার একটি 
স্থল পরিচয় দেওয়া আবশ্যক । হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান _. 
এই ত্ৰিবিধ ধৰ্শ্মের সাহিত্যে ও সভ্যতার ধাবা, ত্রিবেণী- 
সঙ্গমের স্তাষ, রাজা রামমোহনেব মানস-জীবনে সম্মিলিত 
হুইযাছিল। রাজ! রামমোহন রায়ের পিতার বংশ 
বৈষ্ণব, আর মাতার বংশ শাক্ত। উভয বংশই শাস্ত্র" 
আলোচনায় প্রপিদ্ধি লাভ কবিয্বাছিলেন। কোন কোন 
দেশীষ ও বিদেশী জীবনচরিত-লেখক, শাক্ত ও বৈষ্ণব 
বিবারের মধ্যে বিবাহ্বন্ধন দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ 
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করিয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহারা হিন্দুসমাজের 
প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একেবাবে অনভিজ্ঞ । শাক্ত ও 
বৈষ্ণব পরিবারের মধ্যে বিবাহ হিন্দুসমাজে একটি নিতান্ত 


” প্রচলিত ব্যাপার । 


যাহা হউক এই ছুই প্রকাবের মত ও সাধন-পথ, 
রাজা রামমোহন রায়ের চিত্বকে যে তুলনা দবলব-সমালোচনা- 
কাৰ্য্য জীবনেব প্রথম অবস্থাতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তুলনামূলক ধর্শ/লোচনা ও 
বিভিন্ন প্রকারের, ধর্মমতের সমম্ব-সাধনের প্রেরণা 
রাজা র।মমোহন রায় বাহিরের, বা বিদেশের কোন 
শিক্ষা হইতে যে প্রাপ্ত হন নাই, তাহা তুলনা- ও সমন্বয়- 
মূলক কালিকাবিলাস, সাব্দাতিলক ও প্রপঞ্চসার 
প্রভৃতি তস্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনা করিলেই, বুঝিতে 
পাব! যায়! ভারতবর্ষ চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের 
তুকনা ও সমস্য করিয়াছে) স্থৃতরাং রাজ! রামমোহন 
রায়ের এই প্রবৃত্তির বা উদ্যমেব বৈদেশিক বা 
বিজ্বাতীয় প্রভাবের অন্বেষণ করাব প্রয়োজন নাই । 
তবে মুসলমান ধর্ধের আলোচনা, তিব্বতযাব্রা, তিব্বতীয় 
বৌদ্ধধর্দশ ও ভারতের বিভিন্ন ধর্শসমপ্রদায়ের সাধন- 


প্রণালী, এই চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী যুববের চিত্তের 


_-উপব ক্রিয়া কবিয়াছিল। তন্ত্র ও স্থৃতি লইয়া বাঙ্গলার 


ব্রাহ্মণসমাজ যে সময়ে অভিভূত, সেই সময়ে রাজা! 
রামমোহন রায, মহম্মদীয় ধর্সের আলোক এবং 
বৈদান্তিক মত ও. উপ্‌নিষদ্বের সাঁবসত্যের পরিচয় 
পাইয়াছিলেন । ভাহার পর খৃষ্টীয় সমাজের নানাবিধ 
মতের সহিত পরিচয, ডিগবী সাহেবের সংসর্গে 
তৎকালীন ইউরোপীয় সংবাদপত্র পাঠ,_-এতগুল শক্তি 
রাজা রামমোহন রায়ের চিত্তের উপর ক্রিয়া! করিষাছে। 
ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণের চিন্তা ও তাহার বিবিধরূপ 
সমালোচনা! দ্বারা ইউরোপের চিত্ত উন্মথিত হইতেছিল। 
এই চিস্তা-সংঘর্ষের প্রভাব, রাজা রামমোহন রায়ের 
মানস-জীবনে ও সাহিত্য-সাধনায় সস্পষ্টঝপে পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু রুমে! ও ভল্টেয়ারের সহিত এবটা বিশেষ- 
রকমের প্রভেদও আলোচনার বিষয়] ফরাসী বিপ্লবের 
নেতৃগণ, মানবশূর ষে গৌরব-গীতি গাহিভেছিলেন, 
৫৮২--২ 


রাজ! রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য 


৪৬১ 


রাজা রামমোহন রায় উল্লাসের সহিত তাহ শুনিয়াছিলেন 
এবং তাহার ভিতর যে সংস্কারমুক্ত সংযত স্বাধীনতার 
বার্তা ছিল, তাহা গ্রহণ করিষাছিলেন; কিন্ত অন্ধভাবে 
গ্রহণ কবেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃগণ যখন 
অতীতকে ও ধর্শশাস্্কে অনাদব করিয়া ফেলিয়া 
দিতেছিলেন, রাজা রামমোহন রাষ সেই যুগে, তাহাদে 
চিন্তার সহিত পরিচিত হ্ইয়াও, শাস্ত্র এবং অতীতকে 
শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া, নবযুগের প্রয়োজনীয় 
উন্নতিশীল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিষাছিলেন। ইহা তাহার 
পক্ষে এবং তাহার জাতির পক্ষে কম সৌববের কথা 
নহে। অবশ্য এ কাধ্যেও মনীষী বার্কের সংরক্ষণ 
ও সংস্কার নীতির ( conservation and reform.) 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। র্‌ 

এখন কোন জাতি বা কোন দেশ -বভিন্ন নহে। 
মনোজগতে সকলেই মিলিয়া গিয়াছে। এই মহামিলনের 
প্রথম স্থুর আমাদেব দেশে রাজা রামলোহন বায়ের 
সাহিত্যেই ধ্বনিত হইয়াছে। স্থতবাং বাজা রামমো.ন 
রাষেব সমগ্র সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিতে 
হইলে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য--অথবা প্রাচীন ও আধুনিক - এই 
উভয় প্রকারের চিন্তার ও সাধনাব সংঘর্ষ ও সমন্বয় 
আলোচনা কবিতে হইবে। রাজা রানমোহন রায় 
তাহার স্বদেশের বিশিষ্টতার ভূমিতে দ্রাচ্ডাইয়া বিশ্বকে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন--একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
এই বিশিষ্টতা ভারতের ধর্শ বা আধ্যাত্মক জীবন। 
এই আধ্যাত্মিক, জীবনের উপলন্ধিতে ভারতবর্ষ 
তাহার বৈশিষ্ট্য লাভ করিযাছে এবং এই বৈশিষ্ট্য 
রক্ষা করিয়াই ভারতবর্ধকে নবযুগে সগৌরবে জাগিয়া 
উঠিতে হইবে । ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের সাধনার 
মূর্মকথা বলিয়া! মনে হয়। বেদাত্তে তিনি ভারতের এই 
আধ্যাত্মিকতার সর্ধবোত্ধম পরিচয় পাইয়'ছিলেন। সেই- 
জন্যই তিনি সর্বপ্রথম বেদাস্ত প্রচারে প্রবৃত্ত হন। 

ধর্ম ও সাহিত্য সাধারণতঃ পৃথক বলিয়া বিবেচিত 
হ্য। কিন্ত রাজা বামমোহন রাষের ধর্ম সন্ধে আমাদিকে 
স্মরণ রাখিতে হইবে ঘষে ইহা ঠিক প্রাহীন জগতের 
সাম্প্রদাধিক ধর্দ নহে। এই ধর্ম সর্বজনীন এবং এই 








৪৬২" 


ধৰ্ম্মে তি প্রয়োগ ও স্বাধীন চিন্তা নিরস্কুশ ও অক্ষুণ্ণ | 
রাঙ্গা রামমোহন রাষের সাধনাষ সাহিত্যের ও ধর্মের 
বিরোধ মিটিযা গিয়াছে এবং তাহাবা সম্মিলিত হইয়াছে 
বলিলেও অত্যুক্ষি হয না। তিনি শাস্ত্র স্বীকাব 
করিষাছেন-_কেবল হিন্দুশান্র নহে, হিন্দু, মুসলমান, 
ও খ্ৰীষ্টানেব শান্তর স্বীকার .কবিয়াছেন। কিন্ত শাস্ত্র স্বীকার 
করিয়াও মানবের স্বাধীন-চিন্তার অধিকাব সম্পর্ণবপেই 
রক্ষা কখিয়াছেন। 

রাজা রামমোহন রায় যে ধর্ম প্রবর্তিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই ধর্খ ঠিক প্রবর্তিত হইয়াছে 
কি না, তাহার "আলোচনা আমাদের অধিকাব-বহিভূতি। 
কিন্তু একথা অতিশষ সত্য যে তাহাব প্রবর্তিত ধর্শ্ 
মানুষকে এক স্থদূরবর্ত্তা ও অজ্ঞাত পারলৌকিক কল'াণের 
জন্যই উদ্দ্ধ করে ন৷--সংসাবেব স্থবিস্তৃত কর্শক্ষেত্রকে 
এই ধৰ্ম্ম সম্পূর্ণৰপে স্বীকার কবে এবং মানবের 
সর্ববতোমুখ উন্নতিসাধন এই ধৰ্ম্মে লক্ষণ। স্থাতরাং 
বাজা রামমোহন বায়েব ধর্শ, সাহিত্যসাধনা হইতে 
একবারে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টা নহে। 

ভারতের প্রাচীনতম ও উন্নততম জ্ঞানভাপ্ডার 
বেদাস্তশান্ত্র। এই বেদান্তশীস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই রাজ! 
রামমোহন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ কবিলেন। সংস্কারমুক্ত 
ও স্বাধীন ভাবে মানুষ যাহাতে চিন্তা কবিতে পারে, 
নিজেদের দেশীয় সাধনার যাহা প্রাণপ্রদ তাহা রক্ষা 
করিয়া, বাহিরেব পুষ্টিকর ও কল্যাণপ্রদ ভাঁবসমূহ 
এই প্রাচীন জাতি যাহাতে গ্রহণ করিতে পারে, 
নিজের বক্তব্য বিষয় সুন্দবকপে প্রকাশ করিতে পারে, 
এবং পৃথিবীর যাবভীষ ব্যাপাব়েব সহিত যাহাতে তাহাদেৰ 
পরিচষ হয় তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজা রাঁম- 
মৌহন রায, গন্ধ সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার আরম্ত 
করিলেন। 

বিশুদ্ধ সাহিত্য কি, সাহিত্যকে কত শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায, কোন্‌ শ্রেণীর কি লক্ষণ--এ-সমুদয় নির্ধারণ 
করা নিতান্ত সহজ কথ। নহে। আমবা এই স্থানে বিশুদ্ধ 
সাহিত্যের ' একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ কবিতেছি। মানুষ 
নানা প্রকারে মাহুয হইতে পৃথকৃ। জ্বাতি, ধর্ম, ভাষা, 
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আবাব এমন কি, গাধের বর্ণ পর্য্যন্ত মানুষকে মান্য 
হইতে পৃথক্‌ করিষ! রাখিয়াছে ৷ ব্যবহারিক জগতে এই 
পার্থক্য ছাড়াইধা উঠা যায় না। কিন্তু মানব-চৈতন্তের 
ব! মানবন্ধদয়ের এমন একটি জাগরণের অবস্থা আছে, 
যে অবস্থায মানুষ তাহাব এই স্বাতঙ্ত্রোব গণ্ডীগুলি সম্পূর্ণ- 
রূপে ছাড়াইযা উঠে এবং ভাবে, চিন্তায়, কল্পনায়, আশায়, 
আকাঙ্কায়, স্থথে-ছুঃখে, লৌন্দধ্য-বোধে ও রসাম্বাদনে 





_ অতীত অনাগত, দূরবর্তী বা নিকটবর্তী যাবতীয় মানবের 


সহিত এক হইয়া যায়. মহামানব বা নিত্যমানবের জীবন, 
ক্ষুদ্র মানবের জীবনে সেই সময়ে অভিব্যক্ত হইয়া! থাকে । 
এই অবস্থার যে শব্দময়-ও রসবৎ-প্রকাশ-_গগ্ভ বা পদ্ভ 
ষাহাতেই হউক--তাহাই বিশ্ুদ্ধ-সাহিত্য-পদবাচ্য। 
সাহিত্যের ভূমি, মৃহামিলনের তূমি। যাহা নিত্য সত্য 
ও নিত্য সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের আত্মা । | 

সাহিত্যের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিলে, দর্শন ও 
ধর্ের সহিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রভেদ অতি অল্পই 
থাকে। কাজেই দেই প্রভেদটুকু সংক্ষেপে বলিয়া দেওয়া 
আবশ্যক । এই জাগরণ যদি বিচারমূলক জান ও সিদ্ধান্ত 
নির্ধারণের মধ্য দিযা ক্রিয়া করে, তাহা হইলে তাহা 
উচ্চতম দর্শনশাস্ত্র। আর, এই জাগরণ যদি মানবের 
জীবনের সর্ববিধ ক্রিয়া ও 'অনুষ্ঠানকে প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত" 
করে, তাহা হইলে তাহা ধৰ্ম্ম । আব, এই জাগরণ যদি 
প্রধানতঃ হৃদয়েব উপর ক্রিয়া করিয়া বসাস্বাদনের সাহাষ্যে 
বিশুদ্ধ আনন্দ দানের সাহায্য কবে, তাহা হইলে তাহা 
সাহিত্যপদবাচ)। প্রভেদ অতিশয় অল্প; কিন্ত. বাঙলা 
দেশে একদিন, অর্থাৎ বৈষ্ণব কবিদের যুগে, ধর্ম ও 
সাহিত্য প্রা এক হইয়| গিয়াছিল। কাজেই বাঙ্গল! 
সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রকারের উদারতত্বমূলক 
সংজ্ঞা-নিদ্ধারণ একান্ত আবশ্যক । 

পূর্বোক্ত সংজ্ঞাব সাহায্যে সাহিত্যের শেঁণীবিভাগ 
কর। যায়। এই নিত্যসত্য ও নিত্যস্থন্রর ফে রচনীয় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাই বিশুদ্ধ সাহিত্য বা প্রথম 
শ্রেণীব সাহিত্য । অন্তান্ত শ্রেণীতে বিচার-পূর্ব্ক দেখিতে 
হইবে, এই সত্য ও হর সম্ূণপে- প্রতিষ্ঠালাঁভ না 
করিলেও, মানব সেই রচনা দ্বারা এ সভ্য ও 
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দরের অভিমুখে কি পবিমাণে উদ্ধ্ধ ও পরিচালিত হয়। 
স্থৃতরাং বিশুদ্ধ ও বাধাহীন যুক্তিপ্রষোগ-_যাহা৷ মানব, 
হৃদযকে সংস্কারমুক্ত ও স্বাধীন করিষা মৈত্রী ও বিশ্ব- 
প্রেমের মধ্যে লইয়া আইসে, তাহাও-_সাহিত্যপদবাচ্য। 
কোন ধর্শসম্প্রদাষের শিক্ষা যদি এরূপভাবে- ব্যাখ্যাত 
হয় যে এতদিন যাহা! দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষেব 
সম্পত্তি বলিয়া! মনে হইত, তাহা প্রকৃত প্রন্তাবে সার্ব- 
জনীন, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যাও সাহিত্যপদবাচ্য হইবে। 
এই-প্রকারে দেশ-বিশেষে প্রচলিত আচার, নিয়ম, 
অনুষ্ঠান, এমন কি কোন এঁতিহাসিক ঘটনা, যদি মানব- 
হৃদয়ের কোন সনাতন ও বিশ্বজনীন মহাসত্যেব পরিচায়ক 
হয়, তাহা হইলেও এঁ বৰ্ণনাও সাহিত্য-পনবাচ্য। এক 
কথায়, মানবতাই সহিত্যের পরিচায়ক এবং মানবতার 
প্রতিষ্ঠা ও মানবতার অভিমুখীনতা, সাহিত্যের শ্রেণী- 
বিভাগের অভ্রান্ত সক্ষণ ৷ 

সাহিত্যের ষে সংজ্ঞা নির্ধারিত হইল উহা! একেববে 
আধুনিক যুগের চিন্তা ও ধারণার উপযোগী। পূর্ব 
সাহিত্য পণ্ডিতগণের সামাজিক সন্মিলনে 'আনন্দভোগের 
সামগ্রী ছিল। রাজসভার সাহিত্য, বেশভূষা ও অলঙ্কার- 


_ পীরিপাঁট্যের দ্বারা এবং কৃত্রিম অঙ্গভঙ্গী বিস্তার করিযা 


ধনী মানী ও পদস্থ ব্যক্তিগপণের সেবা কবিত। 
আবার সাহিত্য কখনও নিম্মশ্রেণীর উচ্ছ খল মানবের 


-ইব্জিয়ভোগের স্থল উপকরণ জোগাইয়াছে। কিন্তু 
এখন আর মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ নাই। এখনকার 
'সাহিত্য সম্প্রদাক-বিশেষের নিজস্ব নহে মানবতার 


গৌবব ও মানব-আত্মার অসীম মহিমা! সকলেই বুঝিবার 
অধিকাবী। এই বোধের উপর মানবের মহামিলন 
হইবে। বাজা রামমোহন রাষের বহু পূর্বে বাঙলা! 
ভাষার প্ররুত প্রাণপ্রতিষ্ঠ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা 
হইরাঁছে। তবে তখন গছ্-সাহিত্যের প্রচলন ছিল না। 


- বান্থল! সাহিত্যের সেই আদিম প্রাণপ্রতিষ্ভার কালে 


এই মানবতার গৌরব এবং প্রত্যেক নরন-বীব উচ্চতম 


রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গ-সাহিত্য 


৪৬৩ 





হইযাছিল। সেই অভয়দান ও অমৃতবিতরণের মধ্যে 
বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গল! সাহিত্যের যে বিশিষ্টতা তাহার 
প্রতিষ্ঠা হয়। বৈষ্ণব কবিত! অতি প্রাঞ্চল, সরল এবং 
সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শব্দেই রচিত। কোন 
কোন কবির রচনায় কিছু কিছু বাতিত্রম আছে সত্য। 
কিন্তু কীর্তনের গানের দ্বাবা এই পদাবঙ্গী ব্যাখাত ও 
আশ্বাদিত হইযা আপামর সাধারণের দানে দ্বারে তাহার 
অমৃত বিতরণ করিযাছে। স্থঙ্রাং এই সাহিত! জন- 
সাধারণের ম্হামিলনের সাহিত্য 
সাহিত্যকে যথার্থরূপে জাতীয় সাহিত্য করিতে হ 
অতীতের সাঁধকগণের সাধনার সহিত একটি জ্রীবস্ত 
যোগ রক্ষা করিয়া পরবর্তী কম্মীগণের কর্বক্ষেত্রে অগ্রসর 
হওয়া উচিত বাজ রামমোহন বায় কি কি সমস 
অন্থভব কবিষাছিলেন এবং কি গ্রকারেই ল তৎসদুদয়ের 
মীমাংসা কবিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাব পরিচয় 
যিনি লাভ করেন নাই, নব্যবঙ্গের জাগরণ ও সাধনাব মূল 
সুত্র তিনি ধরিতে চেষ্টা করেন নাই। কাজেই রাজা 
রামমোহন বার সম্বান্ধ সাহিত্য-সভায় ও বিশ্ববিদ্যালয় 
-প্রভৃতিতে নান! দিক্‌ হইতে সর্বদাই বিশেষকপে 
আলোচনা হওষ। আবশ্যক । সাম্প্রদায়িক মন্কীর্ণতার দ্বারা 
এই খহাপুরুষকে দাহারা ভীত চিত্তে দুবে সত্রাইষা বাখিতে 
চাহেন, তাহার! স্বদেশের প্রতি বড়ই অবিচাৰ কবেন। 
বর্তমান সময়ে রাজা রামমোহন রাঁষের রচনাবলী হইতে 
বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচিত করিয়া নেই অংশগুলি 
উচ্চশিক্ষার্থীগণ যাহাতে উত্তমরূশে বুঝিতে পারে, সে- 
জন্য দেশের তৎকালীন অবস্থা, রাজা রামমোহন রায়ের 
জীবনেব সাধন! ও তৎকালীন বিশ্বসাহিত্য মব্কীয় জ্তব্য 
বিষষ সহ প্রকাশিত কবিযা পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত 
হওষ! আবশ্যক । বাঙ্গলা সাহিত্যের প্ররুত আলোচনা, 
এই কার্য্যেব দ্বারাই আবন্ধ হইবে। *% 
শ্রী শিবরতন মিত্র 


* লেহকেব--'মোহন-হধাশ (বাজ! বামমোহই রায়ের রচনা- 





পরমার্থ বস্তুতে সমান অধিকার হম্পষ্টন্ধপে ঘোষিত সংগ্রহ) নামক গ্রন্থের ভুমিক! স্ববপ লিখিত। 
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| ২২শ ভাগ, ২য় খন 


মাধুরী 


১ 

ঢং, ঢং, কলেজের বেল, বাজিয়া গেল । 

“মাধুরী, মাধুরী 1" 

কমন্-রুমের এক কোণে গোঁল-টেবিলের একধারে 
মাধুরী বলিয়া ছিল। আহ্বান শুনিয়া পশ্চাতে ফিরিয়া 
চাহিল, সহপাঠিনী রেণুকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল 
পনিশ্চিন্ত হয়ে বসে’ রয়েছিস যে? আজ ক্লাসে যাবার 
মতলব নেই নাকি ?” 

মাধুরী ঈষৎ হাসিয়া কহিল__“এধপ্টায় আমার 
ছুটি যে_* 

রেণু উৎকনিত-চিত্তে ড্রয়ার হইতে বই-খাতা টানিতে 
টানিতে কহিল-_."খেয়েছে রে !- এখন কিসের ক্লাস ?” 

প্রুটান্টাও তোমার মনে থাকে না! আজ এখন 
* বটানি না ?*. 

এইরে ! কিচ্ছু পড়া হয়নি আজ, খেয়ে ফেল্বে 
আমাকে |” 

“কে?” 

“আর জালাস্‌নে ভাই; জানিস, তবু 
. রেণু আর কথ! কহিবার সময় না পাইয়া উর্ধস্বাসে 
ছুটিয়া বহিব হইয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া 
মাধুরী হাসিল। সম্মুখের বইখানা তুলিয়া লইযা তাহাতে 
মনোনিবেশ করিল । 

একটি মেয়ে আ'সিয়!| ঘরে ঢুকিল। তাহার ১৭১৮ 
বছর বয়স, মুখখানি কিন্তু একেবারে কচি, ঠিক ১০ 
বছরের মেয়ের মতন সরল নির্দোষ নিরহঙ্কাব মুখ । 
কৌক্ড়া কৌকৃড়া চুলগুলি পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়ি- 
য়াছে, চোখ দুটি ক্ষুদ্র কিন্ত তীক্ষ, তাহার ললাটে বুদ্ধির 
প্রথরতা ও হৃদয়ের কোমলতার উজ্জ্বরছাপ সুস্পষ্ট । 
* মেয়েটি পশ্চাৎ হইতে ছুইখানি নরম হাতে মাধুরীর 
- কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। মাধুবী মুখ ফিরাইয়া কহিল 
“এতক্ষণ কি হচ্ছিল?” 

মেয়েটি হাসিয়া কহিল --“আমার ? ও :__লাইব্রেরীতে 
হই দেখছিলাম--একট! মনের মত বই পাচ্ছি না__» 


“উপন্তাস ত?* 
“না, কাব্য; আমি কবিতা পড়তে উনার 1» 
“আর লিখতে বাস না ?” 

_ মে তো ভাই তুমি বাস, আমাকে কেন বল ?* 
“তুমি লেখ না?” | 
"আমি জানিনে লিখতে, ভার আবাঁর--” 
“আচ্ছা থাক্‌গে। এসো! একটু পড়ি-_” 
“মাধুরী !” 
“কেন, নীলা ?” 


হ 
. 
\ 


নীলা উজ্জল অন্তর্ভেদী দুই নেত্রে সঙ্গিনীর পানে .' 


চাহিয়া রহিল। সেই দৃষ্টিতে ভালবাসার লে. একটু 


সহানুভূতির আভাস ছিল। মাধুরী ঈষৎ অস্বব্যি অস্থুভব :. 


করিয়া মুখ নত করিল। নীলা তাহার হাতখানি 
চাপিয়া] ধরিয়া কহিল--“আমি এখানে আস্বার আগে 
কি ভাব ছিলে-ভাই বসে? ?” 

”কৈ 7? 

“কিচ্ছু ভাব ছিলে না? তুমি ত অনেক সময়েই একা 
বসে’ বসে" ভাৰ; আমি বোডিংএ থাকি নে, সব সময়ে 
দেখি নে, কিন্তু রেপুও আমাকে এই কথা বলে যে।” 

“কি বলে রেণু ?” 

“বলে--তুমি চুপ করে একজায়গায় বসে’ থাক, কি 
ভাব, কি যেন ভাব-_” 

মাধুরীর ওট্ঠাধরে একটা ক্ষীণ হান্তরেগ্না ফুটিয়া 
উঠিল। সে একটু বিব্রত হইয়া কহিল-_“আমি ভাবি তাঁর 
মানে কি? সবাই ত ভাবে । ভাবনা কার নেই বঙ্গ দেখি! 
এষে কাকটা রেলিংএর উপর বসে আছে সেও 
নিশ্চয় কিছু একটা ভাবছে। তোমরা ভাব না?” 

নীলা কহিল__“তোমার কথ! হ'ল আলাদা ।” 

নীলা খপ. করিয়া বলিয়া ফেলিল, 
তোমার স্বামীকে এখন দেখলে চিন্তে পাবুবে 1” 

. আধুরীর গালছটি লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল; সে 


গম্ভীর হইয়া বলিয়া রহিল। নীল! তাহার হাত ধরিয়া 


কহিল--“বল না ভাই 1” 


"আচ্ছা ভাই 


৪র্ঘ নংখ্যা ) 


সা পিসি 


মাধুবী হাত ছাড়াইযা লইল। 
ছল কহিল--“্রাগ কর্‌লে ?” 
না 
তা হলে আমি সত্যি ধারণাই কৰেছি -" 
কি ধারণাটা শুনি ?” 
, “মাদ্কাল একজনের কথাই তোমার মনে পড়ছে 
হ্বোধ হয় দিনরাত চব্বিশ ঘণ্ট1--” 
“কার কথা?” 
“সেই পিতৃভক্ত দুঞ্পোষ্য গ্রাজুয়েট্ুটির =" 
“আঃ নীলা, কি বকৃচ 1” 
“কি বকৃচি কি আবার? তাকে সাম্নে পেতাম ত 





+ দেখিয়ে দিতাম।” 


“মে সৌভাগ্য তোমার হবে ন!। স্থতবাং চুপ করে! 

থাক।” বলিয়া মাধুরী একটু হাসিল। 

“আচ্ছা ভাই কটা টাকা কম পড়েছিল বলে’ সত্যি 
সত্যি তোমায় ফেলে চনে’ গেল! কেমন মানুষ 
ভাই তারা? তবু ভাগ্যিস বিয়েটা হয়েছিল, তা না 
হলে?” 

‘কিজানি? যা।» 

“তখন তোর বয়স পনেরো বছর, না? 

হ্যা, তখন তে সেকেণ্ড ক্লাসে আঁম্রা। তখনও 
আমি বোডিংএ আসিনি ।” 

" “আদতেই কি হত? তোব বরটিই ব; কেমন | 
সেও কি একট! কথা বল্‌লে না |” 

“কেন বাজে বক্‌চ, নীলা! বাপের কথার ওপব 
কথা কইবে তেমন সাহস ক’টা ছেলের আছে? তা 
ছাড়া যা! হয়ে গেছে সে-সব কথার আর দর্কার কি?” 

“শুভদৃষ্টীর সময় চেয়ে দেখেছিলি ভাই ?* 

“আবার লীলা 1” 

নীলা অগত্যা আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ কবিয়া 
রহিল | শুভদ্বষ্টির সময় অত্যন্ত লজ্জ করিয়াছিল, 
তৰু মাধুরী চাহিয়। দেখিতে ভুল কবে নাই। এক 
মিনিট কাল স্পষ্ট চাহিয়া দেখিয়াছিল। কিন্তু ছুই 
বং্সরেরও অধিক কাল অতিক্রান্ত হইযাছে; সেই 
চম্দনচচ্চিত তরুণ হুন্দব মূর্তিটি যেন অস্পষ্ট হইযা 


মাধুরী 


8৬৫ 


আসিতেছিল। নীল! সত্য কথা বলিষাছে--সেই চেহারাই 
ঘুরিয়া ফিরিয়া কলেজে-পড়া এই মেষেটির মনে পড়ে । 

আর-একটা বেল্‌ বাঞ্জিঘা গেল; বেণু আসিফ! 
কক্ষে প্রবেশ কবিল। হাতের বইগুলো টেবিলের 
উপর নির্দধভাবে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া একটা চেয়ারে 
হাত পা ছড়াইয়! বিয়া পড়িল। মাধুখীর পানে চাহিয়া 
কহিল-_“এখনো৷ তোব ছুটী !” পু 

মাধুরী হাসিয়া কহিল -- হ্যা ।” 

বেণু একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিযা কহিল--“ধাঁক্‌, 
এখন আমিও মুক্ত আছি, আমার আর হিংসে হচ্ছে না 1” 

২ 

সেদিন বিকালে বৃষ্টি পড়িতে সুরু হইল। শুক্রবার ; 
আজ পড়াশুনার তাড়া নাই। মেয়েরা যেখনে-স্খোনে 
হাত পা মেনিয়া বসিয়া ছিল। কেউ শুইয়াছিল; 
কেউ বা গল্প করিতেছিল; আর কয়জনে গল্পপড়ায় 
মন দিযাছিল । সবস্থানেই এক-একটি ছোটখাট দল 
গঠিত হইয়াছিল; কেবল মাধুরী দলছাড়া হইয়! পড়িয়া- 
ছিল। দ্বিতল হইতে নামিবার সিঁড়ির অর্ধপথে একটা 
ছোট জান্কা আছে, মাধুরী সেই জান্লাব উপর 
বসিয়া ভাবিতেছিল, বাহিবে ঝিরঝির করিয়া বৃষ্টির ধারা 
কঠিন মাটিতে ঝরিয়! পড়িতেছে; শীতল হাওয়া তাঁহার 
কপালের উপরকাঁর পাতল! চুলগুলি দোলাইতেছিল। 

মাধুরী দুইবৎসরেরও অধিক কাল এই বোর্ডিংএ 

-বান করিতেছে, কিন্তু এখানে কাহারো সঙ্গে তাহার 

অন্তরঙ্গতা হয় নাই; তার কারণ মাধুরী তেমন আলাপী 
বা মিশুনে নয়। তার স্বভাবের সবটা বোঝা যায় না। 
তাই সকলে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত ভাব জ্বমাইতে 
পাবিত না, খানিকটা অগ্রসর হইযা থাময়া পড়িত। 
শুধু একটি মেয়ের সহিত মাধুরীর যথেষ্ট হৃন্ততা হইয়াছিল, 
সেনীলা। নীলা কিন্তু বোর্ডিংএ থাকে না, ভাই মাধুরী 
বেশীক্ষণ তাহার সঙ্গ উপভোগ করিতে পারিত ন!। 
নীলাব নিরহঙ্কার স্বভাব, সবল চাহনি ও শিশুর মত 
কোমল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া মাধুবী মুগ্ধ হইয়! গিয়া ছিল, 
তাই নীলার কাছে সে তার কন্ধ হৃদয়ের কবাট «ানিকট। 
খুলিয়! দিয়াছিল। | 


৪৬৬ 


প্রবাসী__মাথ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মাধুবী নিজেও তাহার মনখানি লইয়া কেমন সঙ্কুচিত 
হইয়া থাকিত। বিবাহের দিনে টাকার গোলমাল লইযা 
তাহার পিতা! ও শ্বশুরে যে মনোমালিন্ত হইয়াছিল, তাহার 
ফল-স্বরূপ মাধুরীকে শ্বশুর-ঘরে পদার্পণ করিতে হয় নাই। 
এই নিদারুণ অবজ্ঞা ও অপমান তাহার কোমল বালিকা- 
হৃদষে অগ্নির মত জলিত ; ম্বামীর কথাই সে ভাবিত; 
শুভদৃষ্টির সময সে যে মুখ যে চোখ দেখিষাছিল তাহা ত 
ভারি স্বন্দ্র/ তাহা ত নেহীৎ সাধারণ নয়। কিন্তসে 


সৌন্দর্য্য কি বীৰ্য্য একবিন্দু ছিল নাঁ! তিনি পুরুষ, তিনি , 


শিক্ষিত, কেন তিনি সকল আলোচনা উপেক্ষা করিয়া 
মাধুরীকে স্বগৃহে লইফা গেলেন না? পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে 
তাহাকে তিনি চিরজীবনের সঙ্গিনী কবিয়াছিলেন, 
তাহাকে অন্তায় অপমানের বেষ্টনে পরিত্যাগ করিষা 
গেলেন কেন? কিসের অধিকাবে? কেন আজ তাহার 
সকলের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হয়! কেন 
কেহ মুখের দিকে চাহিলে ভষ হয় বুঝি সহাম্ভূতি 
করিতেছে ১» করুণা করিতেছে! এসব ভাবিতে ধিক্কাবে 
মাধুরীর মনটা ভগ্রিরা যাইত। এক-একবার মনে হইত 
স্বামী নিজের ধশ্ম রক্ষা কবেন নাই, নিজের কর্তব্য 
অবহেলা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার লজ্জা কি? সে 
তো আপনি ঠিক আছে। কিন্তু এ ভাবনায় সে শাস্তি 
পাইত না। স্বামী--তা হৌক না একদিনের পরিচয়-_ 
সে.ষে কি সম্পর্ক- স্ত্রী হইয়া কিছুতেই কি স্বামীর ক্রটি 
উপেক্ষা কর! যায? দুজনের মধ্যে একদিন মুখেব কথাটা! 
হওয়া দুরে থাক, শুভদৃষ্টির সময় ব্যতীত চোখেব দেখাটাও 
হয নাই-_তবু কেন সে কথা ভোল! যায় না ! কেন 
ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই অন্তায়কারী মান্ৃষটির কথাই মনে 
পড়ে! তিনি তাহার কে? এক মুহুর্তেব জন্যও যিনি 
সম্পর্ক স্বীকার করিলেন না, তাহার অন্ত এই বেদনা? 
নিজের মনোভাঁবে মাধুবী নিজেই বিস্মিত হইয়া যাইত । 
মনে সে কিছুতেই শাস্তি পাইত না। তাহার মা-বাপের 
মৃত্যু হইয়াছে, দাদা আছেন, তিনিই তাহাকে কলেজে 
পড়িতে দিয়াছেন ; কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে সে একটা 
কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। হিন্দু নারীর 
হ্বাভাঁবিক হৃদযবৃত্তির প্রেরণা সংলারধর্শের দিকেই 


তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত। একটি গৃহকে আপনার - 


কল্যাণপূর্ণ সনেহ-হস্তের স্পর্শে সর্ববাজনুম্দর করিয়া তুলিতে 
তাহার প্রবল ইচ্ছা জাগিত। একটি সন্তানকে আপনার 


বক্ষরক্তে পালন কবিয়! 'মান্থষ করিবার ইচ্ছা হইত । কিন্ত ৮ 


তাহা কি করিয়া হইবে সে বুঝিতে পারিত না। সংসারে 
ধাহাকে তাহার দর্কার ছিল, তিনি প্রথম পরিচয়ের দিনেই 
তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন, নিজের মঙুষ্যত্বের পরিচয় 
আজিও দেন নাই, কাহাকে আশ্রষ করিয়া সে জীবনের 
উদ্দেস্ সফল করিবে! স্বামীর আশ্রয় তার চাইই__সে যে 
নারী; এর চেষে বড় কথ। তাঁর মনে এখনো জাগে নাই । 
সে কুমারী থাকিলে হয়তো ভাবিত সে নিজের পায়ে 
একলাই দীড়াইবে-_কিন্ধ এখন আর সে তাহা ভাবিতে 
পারে না, তাই সে ভাবিত স্বামী কি, একদ্রিন তাহাকে 
ফিরাইয়া লইতে আসিবেন না? যদি ভুল বুঝিয়া অনুতপ্ত 


হইয়! তাহার ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে আসেন। মাধুরীর 


সমস্ত মন তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিত, 
আবার পরক্ষণে তাহাব চিন্তা উলট-পালট হইয়া 
যাইত! স্বামীর প্রতি একটা রাগে বিদ্বেষে তাহার - 
মন পূর্ণ হইয়া যাইত! ছি, তিনি কি মানুষের কাজ 
করিয়াছেন? না, তিনি ফিরিয়া আসিলেও সে তাহার . 
কাছে যাইবে না, কখ্খনো না। . 

এই রকম ছুইদিকের কল্পনা করিতে. করিতে সে 
দিশাহারা হইষা পড়িত। তাহার বুদ্ধি, প্রথর ছিল, 
তাই অল্প পড়াতেই কাজ হইয়া যাইত। কিন্তু সে 
বেশী পড়িতে পারিত না। আপনার ভাবনাঁতেই 
তার অনেকটা সময় কাটিয়া যাইত। 

আজও সে চুপ করিযা ভাবিতেছিল। নীল! কাছে 
থাকিলে দু-একটা কথা বলিত, কিন্তু আর কাহারও সঙ্গে 
কহিতে ইচ্ছা হইত না। বাণী একবার আসিয়া ক্যারমূ 
খেলিতে সাধিল, মাধুরী মৃদু মধুর হাসিয়া অসম্মতিজানাইল। 


i 
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রেণু কহিল--“না বাণী, ওকে সাধিস্নে, ও হযেছে ___ 


কবিমাহ্ষ, খেলাটেলা ওর ভাল লাগে না; দিনরাত 
আকাশের দিকে চেয়ে ভাবনা!” 

বাণী কহিল--বথ্যারে মাধুরী, কি ভাবিস্‌ তুই বল্‌ 
দেখি! আঞ্জকাল নীলিটাবও এ বোগে ধবেছে !” 


রথ সংখ্যা | 








মাধুরী ৪৬৭. 
মাধুরী জিজ্ঞাস! করিল--“তার কি হযেছে ভাই?" নীলার কল্যাণী বুমষ্ধ তাহার হৃদয়ে স্বীয় ভবিষ্যৎ- 
বাণী কহিল--“বল্লুম যে তোমার রোগে আদর্শের স্তায় প্রতিভাত হইল | 

ধরেছে |” নীলা কহিল--"মাধুরী, রাগ করিস্নে ভাই, আযার 
fl মাধুরী হাসিল । ভারি লজ্জা করুছিল, তাই তোকে লিখতে পারিনি। 


বাণী কহিল_-“হাস্চ কি ভাই !- সত্যি সত্যি নীল! 
আজ কাল ভাবতে শিখেছে, শুন্ছি ওর বিয়ে শীগ্‌গির 
তাই আর কি!” 

মাধুরী অবিশ্বাসের স্থরে কহিল-_“দূর ! নীলার বিয়ে 
কি বল্চ ! সেবিয়ে করবে না বলেচে |” 

বাণী চোখ-মুখ খুবাইয়া কহিল--"ইস, বল্লেই 
হোলো ! হিন্দুঘরের মেয়ে কলেজে পড়তে দ্যেছে বলে' 
বিয়েব সময় কথাটিও কইতে দেবে ভেবেছ? তা আর 
হয় না। "আর নীলার বাবা যে মানুষ; বাপরে! হিন্দু 
সমান্জের ভাই এ বড় দোষ; আমাদের ব্রা্মদের কিন্ত” 

রেণু বাধা দিয়া কহিল--“আচ্ছা হযেছে সমাজপতি 
মহাশয়, এখন খেলতে চল ।” ১ 

বাধা পাইষা বাণী বুঝিল সামাজিক স্তায়ান্তায়ের 
আলোচনাটা ন: হওয়াই ভাল, স্থতরাং য'হা! বলিবার 
ছিল তাহা সে চাপিষা খেলিতে চলিয়া গেল। 

৩ 

__" ইহার কষেক দিন পরেই মাধুরী নীলার বিবাহের 
সংবাদ পাইল; সে একেবারে অবাক্‌ হইয়া গেল। 
মাধুরী শুনিতে পাইল নীলার বিবাই-দিবসে তাহার 
নিজের বিবাহ-রজনীর অতি নিষ্ঠুর, পুনরভিনয় হইয়া 
গিয়াছে। কিন্তু তাহার শেষরক্ষা হইয়াহিল; কলটা 
তাহার মৃত হয় নাই। নীলার জন্ত মনোনীত শিক্ষিত 
- পাত্রটি পিতৃ-আঁদেশে বরাঁসন হইতে উঠিয়, গিয়াছিল, 
কিন্তু পাত্রের বন্ধু যোগ্যতর একব্যক্তি নীলাকে 
অপমানের হাত হইতে বাঁচাইযা বিবাহ করিয়াছে। 
বিবাহের দিন-পনেরে!|. পরে নীল! কলেজে আসিল; 
_, পনেরো দিনেই তাহার চেহার! বদ্লাইয়া গিয়াছে। 
মীমস্তে উজ্জল সিন্দুর-রেখা, দেহে বসনভূষণণর নৃতনত্ব, 
সর্বোপরি মুখথানিতে নববধূহ্ছলভ সলজ্জ্ব হাসির আভা 
তাহাকে এক নূতন সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিনা দিয়াছে। 
মীধুরী বিস্মিত মুগ্ধনেজে তাহার- পানে চাহিষা! রহিল; 


কেউ আমার মত জিজ্ঞাসা করে নি, কিচ্ছু না, হঠাৎ 
দেখি সব তৈবি! তার পর আর-_» 

মাধুরী কহিল, _?তবু ভোর মনোমত হয়েছে ত? খুসী 
হযেচিস্‌ তো ভাই ?" 

নীলার মুখখানি সুন্দর মধুর পরিতৃপ্থিব হাসিতে 
ভরিয়৷ গেল ; তাহাতেই তাহার মনোভাব মাধুরীর কাছে 
গোপন রহিল না। মাধুরী মনে মনে কহিল, “আজ 
একদিনেই স্বামী পাইযা মুগ্ধ হইয়া গিদাছ; বিবাহ 
করিবে না বলিযা যে বড় জেদ ধরিয়াছিলে, সে জেদ 
তোমার রহিল কোথায়? আমি কাহারো কথ ভাবিলে 
বে তোমার হিংসা হইত, আজ যে তুমি সর্বক্ষণ তোমার 
স্বামীটির কথাই ভাবিবে, আমার কথা মনে পড়িবে কি?” 
কিন্তু এই ভাব সে তাড়াতাড়ি মন হইতে দূব করিয়া 
দিল, সে ভাবিল, “বাক্‌গে আমার কথা, নীলা সুখী হউক |” 
সে নীলাকে জিজ্ঞাসা করিল -“কলেজে আর পড়তে পাবে 
কি?” 

নীলা কহিল--"হ্য| পড়তেই ত এসেছি 1» 

তার পর আস্তে আস্তে মাধুরী ও নীলার বন্ধুত্ব 
শিথিল হইযা আনিল। নীলা নববিবাহের মাধুর্যে 
দিবা রাত্রি মগ্ন হইয়া থাকিত, মাধুরীর কথা তাহার 
মনেই পড়িত না। নৃতন সুখে স্থখী হইয়া ভাগ্যহীন! 
সঙ্গিনীর নিকট সে আপনাকে একরকম অপরাধী, 
ভাবিত, সঙ্কোচে স্বামীর একটু প্রসঙ্গ বা নিজের 
প্রেমের একটু আভাস সে বন্ধুর নিকট বলিতে বা 
দিতে পারিত না। তাই মাধুরীর সঙ্গে তাহার কথা 
বার্ড! জমিতেই চহিত না। মাধুরীও ক্রমেই নীলার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেছিল ? সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল 
যে এই নৃতন যাত্রাপথে নীলার আর তাহাকে দরুকার 
হইবে না। 

বিবাহের ছয়মাস পরে নীলা কলেজে আমা পরিত্যাগ 
করিল। একটু সঙ্জজ্ একটু স্মিত ভাবে লীলা মাধুরীর 


৪৬৮ 


কাছে বিদায় চাহিল। মাধুবীর বুকের ভিতবট| কেমন 
করিতেছিল। ছাত্রীজীবনের একমাত্র মূর্তিমতী আনন্দটিকে 
বিসৰ্জ্জন করিয়া দিতে তাহার প্রাণের একেবাবে মর্মস্থলে 
ব্যথা বাজিতেছিল;. কিন্ত তাহার মুখে কোন ভাব 
প্রকাশ পাইল না! সে শুধু একটু হাসিয়া কহিল 
“একেবারেই যাচ্চ ?” | 

নীলা. কহিল--“হ্যা ভাই, শ্বাগুড়ীর, কাছে যাচ্ছি; 
তারা আব পড়াবেন লা ।” 

- মাধুরী কহিল--“আর আস্বে না?” 

_ নীলার'মুখে লঙ্গা ও আনন্দের মিশ্রিত হাসি ফুটিযা 
উঠিল; নে মাথা নত করি! রহিল, মাধুবী ভাহাব হাত- 
খানি ধরিষা কহিল -“ও, তুমি তে! “নম হ’বে এবাব। 
থাক্‌, একেবারে ভূলে যেষে! নাঁ। খোকা খুকী হ’লে 
খবরটা দিয়ো ৷” 

নীলা স্বীকৃত হইয়া চগিষা গেল; কিন্তু সেখানে 
গিয়া একখানি পত্র দিতে তাহার একদিনও মনে 
পড়িল না। মাধুরী দুঃখের হাঁসি হাসিল; বোর্ডিং 
বাস তাহার অদহ কোধ হইতেছিল; পড়াশুনাতেও মন 
বসিতেছিল ন!। 





৪ 


মার্চমাসে পরীক্ষা, হইযা গেল; পরীক্ষা সে এবরকম 
দিল; কিন্ত কোনও ' বিষয়ে তাহাৰ আশা ও উত্সাহবোধ 
ছিল না। সব সময়েই ওঁদাস্ত ও আশীশৃন্ততা তাহাকে 
অবসাদ-গ্রস্ত করিয়া রাখিত। 
, মাধুরীর দাদা আলীপুর কোর্টে প্র্যাকৃটিস্‌ কবেন) 
পবীক্ষার পরে কাণ-বিলম্ব না করিধ! সে দাদাব বাড়ী 
চলিয়া গেল। " 

একদিন কথা-প্রসঙ্গে মাধবী তাহার বৌদিদির কাছ- 
ম্বেণিয়া, রসিয| আব্দাবেব স্থবে কহিল-_.“বৌদি, আমি 
আব.বোর্ডিংএ যাব ন: ভাই 1». 

বৌদি মাধুরীর চেয়ে অনেক বড়। রী? দাদা 
অনিল ও মাধুবীর মধ্যে আরও অনেক ভাই বোন 
হইয়াছিল; তাহার! কেহই বাচিয! নাই? পিতৃমাতৃহীন 
অবশিষ্ট, এই ছুটি ভাই-বোন পরস্পরের বড় আপনার । 
ধার সেইজন্তই মাধুরী ও বৌদির মধ্যে ন্সেহ্বন্ধনটা 


প্রবাধী--মাঘ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সদ আকার ধারণ কবিয়াছিল। বৌদির নাম নিভা। 
তিনি স্থন্দরী, শিক্ষিত! ও স্রেহশীলা বমণী। নিভ। 
মাধুরীর কথা শুনিয়া হাসিলেন; কহিলেন_-"তুই তো 
জোর করেই যেতে চান, নইলে আমরা তো! তোকে . 
বাড়ী আস্তেই বুলি। বোর্ডিএ থেকে তোর কি Lo 
চেহারা হয়েছে বল্‌ দেখি। তুই বাপ্পী থাক্‌লে 
আমিও বাঁচি |” 

“কেন বল দেখি?” 

"তোর দাদাকে নিযে আর পেরে উঠিনে ভাই! এমন 
খেয়ালী মানুষকে নিয়ে সংসার করা এক দায় । কিছু 
বলেও কোন লাভ হয না, শুধু আমার প্রীণাস্ত |” 

“খেটে খেটে বুঝি ?* 

“দূব, তা কেন? খাটুনিকে বুঝি আমি, ভয় করি? 
উনিষদি অন্ততঃ নিজেকে সামূলে চলেন, তবেই আমি 
বেশ সংলাব চালাতে পাবি। 
উনি সারাবাড়ী চশমা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, নয়তো বন্ধুকে 
খাবার নিমন্ত্রণ করে এসে আমাকে বল্তে ভুলে গেছেন; 
কি বিষম বিপদে পড়ি তখন |” 

“আহা, বৌদি, দাদাব কাজ কত, 


না?” 


সেটা “দখ5 


“ইস্‌, কাজ তো ভূ-ভারতে আর কেউ কর্চে না1--+ 


আব ঢাঁকিস্নে ভাই, যাকে নিয়ে সংসার করতে হয়, 
সেই বোরে ?” 

মাধুরী হাঁসিল। নভেল ি 
প্রাণেব আনন্দ ও পরিতৃপ্তি যেন গানেব স্থুরের মত ধ্বনিত 
হইয়া উঠিতেছিল। স্বামীর সম্বন্ধে তিনি বারে বারে যে- 
সব ষন্ত্রণীব কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহার কথার ধরণে 
ও চেহারায় ঠিক তার উণ্টাটি বুঝাইতেছে। এই যন্ত্রণাটাই 
যেন পরম উপভোগেব বিষ হইয়াছে। কেমন করিয়া 
আব-একজনের «তি. এমন মধুব কোমল প্রেমপূর্ণ একত্ব- 


বোধ হয তাহা ভাবিতে ভাবিতে মাধুবী চুপ করিয়া _ 


রহিল। শিশুর হুবস্তপনাঁয় মাতা- অস্থির হইয়া পড়েন, 
তবু সেই ছুবস্তপনা. ছাড়া তাহার একটি দণ্ড চলে না। 
সেই শিশু-দস্থযর সর্বপ্রকার উপন্তব মার মনে মধুর হইয়া 
প্রতিভাত হয়। নারীর এই মনোভাব প্রিয়জনের প্রতি 


তা না, চোখে চশমা! পবে' . * 
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৪র্ঘ সংখ্যা] 


সর্বদাই এক হয়, নারীর মাতৃত্বে সম্পর্ক-বিচার নাই। এত 
কং! মাধুরী কখনও ভাবে নাই, আজ দে যতই এসব কথা 
আলোচন! করিতে লাগিল, ততই তাহার অন্তবে একটা 
বিরাটু অভাব বোধ হইল। সে আব কথাবার্তা না 
কহিয়া আপনার ঘরে বিছানায় পিয়া শুইনা পড়িল। 
বৌদিব কল্যাঁণমণ্ডিত শাস্ত-হুন্দর সংসার-চিত্রখানি মাধুরীব 
মনে নৃতন ক্ষুধা জাগায়! দিল। একদিন'সে শেষকাঁলে 
জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিদ_-“আচ্ছা বৌদি, আমার শ্বশুব- 
শাশুড়ীরা কোথায় আছেন ভাই ?” 
বৌদি কহিলেন-_-“কি করে” বল্ব ভাই? সেই 
বিয়ের দিন থেকে আর খোঁজ-খবর নেই ত” 
“তাদের বাড়ী কোথাষ ছিল?» 
বাড়ী তো এখানেই ছিল; বাঁগবাজারে তার! 
থাকৃতেন। এখন আছেন কি না কি জানি।” 
“খোঁজ নিলে হয় না একবার ?” 
“কে খোজ নেবে? তোর দাদাঁব কাছে ওদেব নাম 
কর্বার জো নেই। তবে তুই যদি ওকে বলিস্‌।” 
"আমি ?” 
“কেন, বললিই বা।” 
“ছিঃ, লজ্জা! করে না?” 
“এর আব লজ্জা কি ভাই? আপন জন তাঁর!-* 
“তারা আমার খোজ নিতে পারেন না ?* 
* নিভা উত্তব দিলেন না) মাঁধুরীব বেদনাবিদ্ধ মুখ- 
থানির প্রতি চাহিয়া! রহিলেন। 
পরদিন দ্বিপ্রহরে অনিল আহারে বসিয়াছিলেন ; 
মাধুবী পাশের ঘবে বসিধাঁ বৌদিব মৃত্ব্ঠেব আলাপ 
শুনিতে পাইল । বৌদি কি কহিলেন, বেঝা গেল না) 
কিন্তু উত্তরে অনিল উচ্চকঠে কহিযা! উঠিলেন,--“ন', না, 
ও-নব চলবে না। একবার পাঁষে ধবে' সাধা ৮০ 
আর নয়। কেন, হয়েচে কি?” 
বৌদি উত্তর দিলেন, “হবে আবার কি? কি হয়েছে 
জান না? ও কি কোন কালে সংদাব কর্বে না?” 
অনিল ক্ষণকাল চুপ করিয়! থাকিয়া! কহিলেন,--“সেই 


" জন্তেই ত ওকে কলেজে পড়তে দিলুম।” 


“ভারি ত করলে! কলেজে পড়লেই সব হ'ল। 
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মাধুরী 


৪৬০ 





তাব আর সাধ-আশা কিছুই থাকৃবে না বুঝি? কলেজে 
কি মানুষকে পাথব হ'তে শেখায়? তা হ’লে কলেজ 
থেকে গঞ্ডায় গণ্ডায় সব যোগী-সম্যাসী বেরুত যে, অথচ 
দেখ্চি তাঁর উল্টো” 

অনিল উত্তব দিলেন না । নিভা আস্তে আন্তে কহিলেন 


--"অসিত-বাবুকে একবার যদি” 


অনিল বাঁধা দিষা কহিলেন_-এথাঁক্‌, তার নাম আমৰ 
কাছে কোবো না ।” 

স্বামীর নাম কানে ষাইতেই মাধুরীর বক্ষ সজোরে 
স্পন্দিত হইষা উঠিল। ভাঁহাঁর মনে হইল যেন বিশ্বস্দ্ধ 
সকলে এই দ্রতস্পন্দিত হৃদষেব ধ্বনিট! শুনিতে পাই- 
তেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আর-এক্ট! ঘরে চলিষ! 
গেল। স্বামী! তাই বটে! ম'খুবীব বঙ্গ মধিত কবিয়া 
একটা দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বান পড়িল। 


৫ 


আবার দিন কাটিল; মাস কাটিল। পরীক্ষার 
ফল বাহিব হইয়া গেল। মাধুরী আবাব বোর্ডিংএ 
কিরিযা গেল। বি-এ ক্লাশে ভর্তি হইল সে বাড়ীতে 
থাকিবে বলিয়াই ভাবিযাছিল, কিন্ত আবার কি ভাবিয়া 
বোর্ডিংএ চনিয়! গেল । 

কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। মাধ্বী বি-এ পাশ 
করিয়াছে প্রায চারি বংসর হইল। পশ্চিমের একটি 
সুন্দর হরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সে! এখনও 
সে বোর্ডিংএ-ই থাকে, ছোট ছোট মেয়েগুলিকে নাড়িযা- 
চাড়িধা সে রমণ-হদষেব চিরন্তন ক্ষুধা মিটাইতে চাহে; 
কিন্ত আজিও তাহার অন্তব পবিতৃপ্ত হয় নাই। 
যাহাদের লইফা তাহার সমস্ত সমঘটা কাটিতেছে, তাঁহাবা 
কেহই তাহার আপন]ব নয; সবগুলিই পরের ধন, 
তাহাঁদেব উপর কোন অধিকার ত নাই। পরের 
ছেলেমেযেগুলিকে ইচ্ছামত আদর কর, ভালবাসো, 
তাহাতে কেউ বাঁধা দিবে না? কিন্ত এত মূহুর্তের অন্ত 
বুকেব সঙ্গে জড়াইয়া “আমার” ভাবিতে পারিবে না। 
তাই এতেও মাধুৰী শান্তি পাইতেছিল ন!। তাহার 
সমস্ত মন জুডিযা. নানা ভাব নানা কল্পনা অহ্পিশি 
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বিরাজ করিত, সেগুলিকে লইয়া সে যে কি করিবে তাহা' 
সে বুঝিয়া উঠিতে পাবিত না। 

অবশেষে হঠাৎ একদিন সে উপায় খুজিয়া পাইল। 
একদিন চুপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সছদা তাহার মনে 
প্রশ্ন হইল, এই ভাব গুলিকে ভাষায আঁকার দিলে কেমন 
হয়? খুব ছোট-বেলায় তাহার ডায়েরী লেখা অভ্যাস 
ছিল, সে কথা তাহার মনে হইল । তৎক্ষণাৎ সে একখানা 
খাত! খুলিয়া লিখিতে বসিয়া গেল। খানিকটা সময 
একাস্ত মনে লিখিয়া গেল, তার পর পড়িয়া দেখিল, ভাবিল, 
নেহাৎ মন্দ তো হয় নাই, চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি 
কি? | 

যাহা হৌক, তাহার একটা নৃতন কাজ জুটিয়া গেল। 
তাহার ভাবনার গোপন রাজ্যে সে সম্পূর্ণ একা বাস 
করিত, খাঁতাখানি যেন তাহার একটি সঙ্গী হইযা উঠিল। 
অবশেষে এমন হইল -সামান্ত চিন্তাটাও সে খাতার পাতায় 
না লিখিয়া রাখিলে শাস্তি পাইত না । 

খাতাখানি একদিন বিদ্যালয়ের প্রধান! শিক্ষপ্িত্রী 
মিস্‌ সেনের চোখে পড়িয়া গেল। তিনি বর্ষীয়সী মহিলা, 
মাধুরীকে কন্তার মত সেহ করেন। খাতাখানি তাহার 
হাতে পড়িতেই মাধুরী ব্যস্ত হইযা কহিন--“ওখানা কিছু 
নয 


“দেখতে আপত্তি আছে কি?” 

মাধুরী একটু ইতস্তত: করিয়া সলজ্জ ভাবে কহিল 
“না, আপত্তি আর কি! তবে দেখবার মত কিছু নয” 

“দেখি ত--” বলিয়া মিস্‌ সেন খাতাখানি খুলিয়! 
পড়িতে লাগিলেন। উল্টাইয়া পাণ্টাইয়া কয়েকটা পাতা 
পড়িলেন, তারপর খাতাট! রাখিয়া দিষা চুপ করিয়া 
রহিলেন। মাধুরী একটা কিছু মন্তব্য শুনিবার আশায় 
উদগ্রীব হইয়াই ছিল, কিন্তু তৰু জিজ্ঞাস! করিতে তাহাব 
সাহস হইতেছিল না। মিস্‌ সেন তাহাব দিকে ফিরিয়া 
কাহলেন--“ছাপাও না এসব, বই লেখ না, বেশ হবে ।% 

মাধুরী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল--“বই লিখব আমি? 
এসব ছাপাব? নিজের মত দিয়ে সবাইকে উপদেশ 
দিতে গেলে” 5 


“উপদেশের কথা তো বল্ছি না, উপন্যাস লেখ। , 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভীগ, ২য় থণ্ড 





এগুলো-_এই য! দিখেছ, এষদি বাস্তবিক তোমাব খুব 
অন্তরের কথাই হয, তবে অনাধাসে এসব নায়িকাব মুখে 
বসিয়ে দিতে পার। খাঁটি জিনিষের আদর হয়ই ।” 

মাধুরী ভাবিতে লাগিল। মিস্‌ সেনের প্রস্তাবটা ১ 
তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিযা বেড়াইতেছিল, সে 
লিখিতে আরম্ভ করিল। 


A | 
সকাল বেলা বৌদিব পত্রের অপেক্ষায় মাধুবী রী 
ব্যস্ত হইয়াই ছিল। সাড়ে নযটাব সময় দাসী “আসিয়া 
একখানি পত্র দিয়া গেল ;' পত্র বৌদিব। 
মাধুরী পত্র খুলিযা পড়িল 


“মাধু, তুমি যে আবার লেখিকা হযে উঠবে এমন / 


কল্পনা তো আমার উর্বর মস্তিষ্কেও কখনো, আসেনি, 
“বাণী”তে তোমার “অপরিচিত!” পড লাম । সবটা পড়ে’ 
শেষ না করুলে আমার আর শান্তি নেই, মাসে মাসে 
অপেক্ষা কবে’ থাকাও এক জাঁলাতন। আমাকে শেষটুকু 
অন্ততঃ জানিয়ে দিস্‌ ভাই ।* ইত্যাদি 

তার পরদিন মাধুরী “বাণী” পাইল; প্রথমে সাফল্যের 
আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাহার মনটা পূর্ণ হইয়। গেল! 

ছয়মাস অতীত হুইযাঁছে। বিকাল বেলা স্কুলের ছুটির 
পর মাধুরী কয়েকটি ছাত্রী সহ মাঠে বেড়াইতেছিল। -- 
মীতটা এবার একটু বেশী পড়িয়াছে, বোক্তিংএর 
মেয়েগুলির মধ্যে অনেকেই সদ্দি কাশী ও জরে 
ভূগিতেছেল। তাই মাঠে আজ ছাত্রীব সংখ্যা অল্প। 

একটি মেয়ে মাধুবীর কাছ ঘেঁসিয়া ধাঁড়াইযা ছিল। 
তাহার মুখখানি খুব অন্দর, বয়স তেরে! চোদ্দ। সে 
বোর্ডার; কিন্ত এখানেই তাহার এক মাসীর বাড়ী 
আছে, ছুটির দিনগুলি সে মাসীমার বাড়ীতেই যাপন 
করে। মাধুরী তাহার দিকে ফিরিয়া $হিল--“কাল পর্ণ 
ছুদিন ত ছুটি, মাসীমার কাছে যাবে নাকি ?* 

মেয়েটির নাম গৌরী । সে কহিল-“হ্যা, যাব না? _ 
আমার মাম! এখানে এসেছেন বেড়াতে । তাকে দেখতে 
আমার যা ইচ্ছে হচ্ছে ।% 

মাধুরী তাহার আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিল । 

ইহার দুইদিন পরে সকাল বেলাই মিস্‌ সেনের 
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শহনকক্ষে মাধুবীর ডাক পড়িল। মাধুবী গিয়া দেখিল 
তিনি শুইয়া আছেন। 


সে জিজ্ঞাসা করিল--“কি হয়েছে ?” 
মিস্‌ সেন কহিলেন “জব ; আজকের কাজটা চালিয়ে 
নাও, আমি একদিনেই ভাল হযে উঠ্ব সম্ভবত। তুমি 
তো পারই ; বলে দেবার কিছু দর্কার নেই ।* 
" মাধুরী একটু হাসিয়া কহিল--“না, বলে’ দেবার কি 
আছে। তবে কেউ মেষে ভপ্তি করাতে এলেই মুস্কিল !” 
“তাতে আর কি হযেছে!” 
মাধুরী অর্লক্ষ পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। 
সাধারণতঃ লোকে যাহা এড়াইতে চায়, ঘুরিষা ফিরিয়া 
তাহারই সামনে পড়ে। সেদিন আফিস্রুমে বসিবার 
ঘণ্টাখানেক পরে মাধুরী সংবাদ পাইল একটি ভদ্রলোক 
মেয়ে ভত্তি করাইতে আনিয়াছেন। একটু শঙ্কিত চিত্তে 
মাধুরী ভদ্রলোকটির সহিত দেখা করিতে চলিল। 
আফিস্‌কুমের সংলগ্ন একটি উপবেশন-কক্ষ আছে। 
সেখানে একখানা চেয়ারে একটি ভদ্রলোক বসিষা ছিলেন; 
তাহার বয়স ত্রশের অধিক নয়, চেহারাট। দেখিবার মৃত 
চমংকাব, তাহার মুখ অত্যন্ত গভীর) দৃষ্টি তীক্ষ ও 
উজ্্ল। একটি বছব পাচ-ছয়ের ছোট্ট সুন্দর বালিকা 
কোলের কাহে দীড়াইয়া ছিল; ভদ্রলোকটি চক্ষু আনত 
করিয়া আস্তে আন্তে মেয়েটির কৌকড়া চুলে হাত 
বুলাইতেছিলেন। 
মাধুবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে না চাহিয়াই 
নমস্কার করিল। 
kr ভত্রলোকটি তাহার মুখের দিকে অল্পষ্ট দৃষ্টিপাত 
করিয়া প্রশ্নবেংখক কে কহিল--“মিস্‌ সেন” 
মাধুরী একট! চেয়াবে বসিয়া কহিল-_“তাঁর শরীর 
অসুস্থ ; আজ তিনি নীচে আস্বেন না। আপনার যা 
বক্তব্য আমাকে বলুন 1৮ 
ছোট্ট মেয়েটি একটু কাছে আসিযা দান্ডাইল, মাধুরী 
তাহাকে .আরও কাছে টানিষা লইল। বালিকার সরল 
চাহনি, নিৰ্দ্দোষ কোমল মুখখানি ও কালো! কৌক্ড়। চুলের 
ঘাশি মাধুবীর মনে অতীত স্মৃতি বহন করিয়া আনিল। 
সে বিস্মিত মুগ্ধ হইয়া স্থান কাল পাত্র ভূলিখ। তাহার দিকে 
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চাহিষা রহিল । এক মুহুর্তেব মধ্যে তাহার বর্তমান 
জীবন যেন শৃন্তে মিলাইয়| গিয়। সেখানে একখানি বড় প্রিয় 
বড় মধুব চিত্র ফুটিয়া উঠিল; দীর্ঘ ₹শবৎসর পূর্বে 
সঙ্গীহীনা মাধুবীকে হুখস্জ দিয়া যে কিশোরী বালিকা 
তাহাব ব্যথিত হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে যেন ক্ষুদ্র 
শিশুর বপে মাধুরীর কাছে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। 
কতক্ষণ এমনি কিয়া যাইবার পর যেন তাহার সংজ্ঞা 
ফিরিয়া আসিল; সে প্ররুতিস্থ হইয়া প্রশ্ন করিল 
“তোমার নাম কি খুকী !” 

বালিকা সসিপ্ধকঠে কহিল--”মাধুরী 1৮ 

মাধুরীর মুখে কথা ফুটিল না। নিশ্চয়ই সেই! গ্রে 
তার সঙ্গিনীকে ভূলে নাই, নিজের মেয়ের মধ্যে মাধুবীর 
স্বৃতিকে সপ্ত্রীবিত করিয়া রাখিয়াছে। 

মাধুরী কহিজ্-"একে বোৌডিংএ রাখবেন কি? 

ভক্জলোকটি বুঝিলেন এবার তাহাকে লক্ষ্য করিযা 
কথা বলা হইতেছে; তিনি কহিলেন-ছ্থ্যা, এখানকার 
স্বাস্থ্য ভাল শুনেছি । আমার এক বোন এখানে থাকে । 
জানেন বোধ হয়, গৌরী বলে মেষেটি-_-* 

"ও:--গৌরী আপনার বোন ?* 

"্না-_সে আমার ভাগ্রী--আমার বড় দিদির মেয়ে? 
আমার একটি ছোট বোনও এখানে থাকে, রমেশচন্দ্র 
ডেপুটী আমার ভগ্নীপতি ৷ | 

"ও হ্যা, বুঝেছি ।” মাধুবীর মনে পড়িক গৌরী তাহার 
মামার আসিবাঁর কথা বলিয়াছিল বটে। এই সেই মামা । 

সে কহিল--“ভা হলে এ তো বোভিংএ-ই থাক্‌বে 1 
মাকে ছেড়ে থাকৃতে পারুবে কি?” 

"ওর তো মা নেই !* 

“মা নেই ? তার পর যেন অজ্ঞাতসরে তাহাব মুখ 
হইতে বাহির হইল “নীলা!” 

ভদ্রলৌকটি বজ্রাহতের মত চমকিযা উঠিয়া মাধুবীর 
পানে চাহিলেন; মাধুরীও চাহিল, উভয়ের হৃদয়ের 
মধ্য দিয়া যেন একটা তরল তড়িত-শ্রোত বহি্যা গেল । 
দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ পবে ! তবুও উভয়ে উভয়ের পানে চাহিয়া 
রহিল, কোন দিন যে তাহাদেব পরিচয় ছল না, একথা 
তাহাদেব মনে পভিল ল1) 
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অসিত শুধু কহিল-__-"মাধুরী_-» 

শিশু মাধুবী পিতার পানে চাহিয়া কহিল"--কেন 
বাবা!” পিতা তো কখনো তাহাকে মাধুবী বলেন 
না, বরাবর খুকী বলিয়া ডাকেন। আজ কি হইয়াছে! 

মাধুবী পাষাণ-প্রতিমার মত বসিষা ছিল। তাহার 
মুখখানি লাল হইয়া গিষাছিল, সে কি বলিবে ভাবিয়া 
পাইল না। 

অসিত উঠিয়া ধাড়াইল, কহিল--তাহলে আজ্দ আমি 
যাই, কাল না হয খুকীকে ভদ্তি করাতে আম্ব ।? 

মাধুরী এবারে মৃদুস্বরে কহিল-_“খুকী থাক্‌ ৷” 

অসিত দ্বারের দিকে অগ্রসব হইতেই, খুকী চুটিয়া 
আসিয়া কহিল--“বাবা, আমাকে নিযে যাবে না?” 

“তুমি এখানে থাক--ওঁর কাছে।* 

মাঁধুরীকে দেখিয়! খুকীব খুব ভাল লাগিষাছিল। তাহার 
কাছে থাকিতে কাজেই খুকীব আপত্তি হইল না। সে 
আস্তে আস্তে কহিল-_“উনি কে হ’ন বাবা ?* 

অসিত একবার মাধুবীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর 
স্পষ্টন্থবে কহিল-_-“মা-_” 

রা বালিকা ছুটিষা গিয়া ‘মা’ বলিয়। মাধুবীকে জড়াইয়া 

ধরিল। 

আঃ--এত দিনের পর! মাধুবীব মনে হইল যেন 
স্থধা-সমূদ্রে অবগাহন করিয়া উঠিষাছে ! অসিতের উপস্থিতি 
ভুলিয়া দে খুকীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। 

অসিত বাহির হইযা গ্রেল। 

গৌরী সেদিন মাসীমার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসে 
নাই, বিকালবেলা স্কুলের গাড়ীতে ফিরিবে। স্কুলেব ছুটির 
পর মাধুরী খুকীর হাত ধরিয়া সিড়ির কাছে বেডাইতেছিল, 
এমন সমঘ স্কুলের ফির্তি গাভী কম্পাউণ্ডে প্রবেশ কবিল, 
গাড়ী ভাল করিয়া আসিবাব আগেই গৌরী তাড়াতাড়ি 
নামিয়া পড়িল, এবং মাধুবীর কাছে ছুটিয়া আসিষ! তাহার 
- হস্তদবয় ধবিয়! কহিল--“মামীমা_* 
লজ্জাষ ও স্থখে অভিভূত হইয়া কহিল--“কে 


গৌরী বেণী ছুলাইয়া কহিল--“সবাই জেনেছে, 
সবাই জেনেছে । মাগো, এতকাল কি করে’ লুকিয়ে ছিলে 
মামীমা! ছোটমাসী কাল আস্বে, একেবাবে তোমাকে 
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আমাদের বাড়ী নিয়ে যাঁবে। হ্যা মামীমা, তাহলে 
তো আর খুকী এখানে থাকৃবে না? দে তোমার 
সঙ্গেই যাবেনা ?” 

খুকী কহিল--“আমি মার সঙ্গে যাবো 1 

মাধুরী তাঁহাকে চুম্বন করিল। 

তার পরদিন রমেশ-বাবুর পড়্ী নির্মল! মাধুরীর সহিত 
দেখা করিতে আসিলেন। মিস্‌ নেন মাধুরীকে বলিষা 
পাঠাইলেন সে যেন বপিবাব ঘরে আসে, একজন ভদ্র- 
মহিলা সাক্ষাত্প্রার্থিণী। 

মাধুরী কক্ষে প্রবেশ করিতেই নির্ঘগা উঠিয়া প্রণাম 
করিল। কহিল _-“চল ভাই, বাড়ী চল। আমি তোমার 
অনেক ছোট বটে--তবু কোন কথা শুন্ব না। আমার 
কথাই বরং শুন্তে হবে তোমাকে । জান ত ননদিনী 
রায়বাঘিনী, কথা না শুনে উপায় নেই” - 

মাধুরী নির্মলার দিকে চাহিয়া দেখিল, বছর ১৯২৯ 
ব্যন, ছোটখাট শবীরটি _মুখভাব অসিতের মতই। 
নির্মলা কহিল--“চলন!। খুকী কোথায় ?” 

“এখনি ?” 

“যাবে না?” 

“্যাব না বল্ছি না ত।” মাধুরীর ক কম্পিত 
হইয়া গেল। তা 

“তবে, কি হয়েছে ?” 

“মিম্‌ সেনকে সব বলতে হবে, তাঁর পর্ন ।” 

*ও:--, এতদিন কি এত কথা জানি! তাহলে 
দাদাকে এতদিন লক্ষীহীন হয়ে থাকৃতে দিতুম না! 
নীল! বৌদির সঙ্গে তোমার ভাব ছিল বুঝি ?” 

মাধুরীর চোখ ছল্ছল্‌ করিয়া উঠিল, সে কহিল-্যা।” 

“সে তো বিয়ের পরে প্রায় বছর খানেক 
বেঁচে ছিল, খুকীকে জন্ম দিয়েই মারা গেল। একদিনও 
তার শরীর ভাল দেখিনি, যেন খুকীকে দেবার জন্ভেই 
আমাদের সংসারে এসেছিল ।” 

মাধুরী চুপ করিয়া রহিল। 

নির্মলা কহিল-_“বাবার মৃত্যু হয়েছে, মা কাশীবানী 
হয়েছেন, আমাদের বাপের বাড়ীর সংসার যা হয়েছে! 
তোমার ভাস্বর, দেও? আর নেই, জান ত?* 
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“বৌদি, তুমি ভাল করে' কথা কইচ না কেন? 
বাবার যে একরোখা জেদ ছিল তাই তোমাকে একবার 
কাছে নিয়েও দ্বেখলেন না । তা হলে কি আর এ ভূলটা 
কর্তেন ?” 

, “কবে তার মৃত্যু হয়েছে?” 

“বছর ৬৭ হয়েছে। তাব পরই ম! নাদাকে ধরে? 
পড়লেন বিষে করতে হবে) তুমি তখন কলেজে পড় 
্পতোমাকে আন্তে দাদার সাহন হ'ল না, রাগ 
কোরো না, সত্যিকথ। বল্ছি--শেষে কিন্তু ঘটনাচক্রে 
কলেজে-পড়া মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হ'ল 1৮ 

“আমি কলেজে পড়তাম তোমবা জান্তে ?* 

“দাদা যব খোঁজ রাঁখতেন। মাঝে মাকে আমাকে 
চুপিচুপি বল্তেন--না ভাই, সে-সব বলে' দরকার নেই ।* 

“নীলা জান্ত কি? 

“না, সে কিচ্ছু জান্ত না। তার মেয়ের নাম 
মাধুবী সেই ত রেখেছে। দাদাও তাই র-ধলেন, কারণ 
জানতেন যে তুমি কখনোও --* 

“কেন ভাই, কেন?* মাধুরী ক্ু্বশ্বাসে কহিল-_ 
"আজ নীলা এব মধ্যে জড়িত হয়ে গড়েছে বলে, 


আমি চ্চেমন একটা সুখ পাচ্ছি না বটে, কিন্ত চিরকাল কি 


আমি অপেক্ষা করে’ ছিলাম না? আঁমার বব, আমাৰ 
আপনার জন, সবই ত ছিল.জানি, একবার সমস্ত পেতে 
ইচ্ছা কবেনি কি?” 


তাহার বিশালনষন ছাঁপাইয়া দরদয় করিয়া অশ্রু 


' ঝরিয়! পড়িতে লাগিল। নির্মল আন্তে আস্তে মাধুবীর 


হাত ছুইখানি চাপিয়া ধরিল, কহিল-_"বৌন্, কেঁদো না। 
দাদ! তোমাব প্রতি খুব অনস্তায় করেছেন, সত্যি, কিন্ত 
কি করবেন ভাই, সব যে বুঝতে পারেন নি তখন। 
দাদা জান্তেন তুমি বি-এ পাশ করেছ, এমন কি 
পবাণীর” লেখিকা “মাধুবী দেবী” সম্বন্ধে সন্দেহ করে” 
আমায় .পত্র লিখেছিলেন । সব জানেন, জেনেও সাহস 
করুছিলেন না।” 

মাধুরী রুদ্ধস্বরে কহিল “কিসের সাহস ?* 

নিৰ্মলা তাহার শ্বাভাঁবিক কোমল কণে কহিল--"তুমি 


মাধুরী - 
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শি পাটি পাটি লাখ পি পি পি পাটি পাটি পাটি পাটি পাটি পি পাটি পি পাটি পান্টি পাখি পাতি পাছ সদ সপ 


রাগ কর্‌বে না ত ? তাহলে বলি! তুমি ভাই কজেজে- 
পড়া শিক্ষিতা মেয়ে, ছোট বেলা থেকেই উচ্চশিক্ষার 
মধ্যে মানুষ হয়েছ, গানবাজ না জান, অন্য অনেক ও৭ও 
তোমার আছে, সর্বোপরি তুমি একজন লেখিকা - 
তোমাকে আমাদেব সামান্য গৃহস্থ-ঘরে-_” 

-মাধুবী বাঁধা দিয়া কহিল --“কলেজে-পড়া মেয়েরা কি 
ঘবেও স্থান পাবে না? আকাশে তো ভাই এখনও স্বাতী 
তৈরী হয়নি 1» 

“তুমি রাগ কর্লে বৌদি! তুমি বুঝতে পার্চ না, 
আমাদের সংস্কার এই ! শিক্ষিতা মেযেব! যে সামান্ত 
গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের মতই ঘর-সংসার কবে’, দিন 
কাটাতে পারে, তা আমাদের ধাবণাতেই আসে না। 
নীলার কাছে তে! আমবা কিছুই পাইনি ।” 

“সে থে অস্থস্থ ছিল।৮ 

“তা ঠিক, তবু দেখ”__ 

“থাক্‌, বুঝেছি আমি। মাধুরী বল্তে যদি তোমর! 
একটা বই-মুখস্থ-করার যন্ত্র ভাব তবে আব আম কি 
কব্ব? কিন্তু বাস্তবিক আমি তা নই। কলেজে যে 
মেয়েটি পড়েছিল, 'অপরিচিতা'র লেখিকা যে--সেই শুধু 
আমি নই; কথা আমি বেশী. বল্‌্তে শারিনে; শুধু 
এইটুকু বলি__-আমায় যা ভেবেছিলে তা তুক্ষ 1» 

“বেশত বৌদি--সে ভূলটা আমাদেব ভেঙ্গে দেবে 
চল।” বলিষা মাধুরীর পানে নির্মল! সহান্য স্বিথ্ঠ নেত্রে 
চাহিয়া রহিল । 

গৌরী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল-_“মাঁসীমা, মামা 
গাড়ীতে বসে’ আছেন, শীগগির চল |” 

নিশ্মলা অশ্রভরা হাসি হাসিযা কহিল --"গৌরী, এই 
তোর মিসেস্‌ ব্যানার্জি রে! এর "প্রশংসা মুখে ধরৃত 
না?” 

গৌরী হাসিয়া কহিল--“তখন কি জানি সে আমার 
মামীমা ৷” 

মাধুরী চোখ মুছিয় হাসিয়া তাহার পানে চাহিল। 
নির্মল! বাহির হইয়া যাইতে যাইতে কহিল--“একা বোস 
এখানে, আমি আস্চি।» 

সে গৌরীকে লইয়া চলিয়া গেল। 


৪8৭৪ 
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তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আলো জালিতে কাহার! 
মনে হয় নাই। অস্পষ্ট অন্ধকারে মাধুবী বাতায়নের সন্ধানে 
দবাড়াইয়| হিল। অসিত মৃতু পদসঞ্চারে ভিতরে আসিয়া 
ফ্াড়াইল। -যাধুরী ফিরিয়া! দেখিল, তার পর ধীরে ধীরে 
অগ্রসর 'হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিল। অসিত সরিয় 
দাড়াইল | একি কাণ্ড! মাধুরী কি সত্যই তাহাকে 
প্রণামের যোগ্য ভাবে? না, এ ভাণ মাত্র? 

তখন মাধুরীর হস্ত-সধশালনে কক্ষে -টৈছ্যাতিক 
আলোক প্রজলিত হুইয়া উঠিয়াছে; সেই আলোকে 
অসিত মাধুরীর মুখের দিকে, চোখের দিকে চাহিয়া 
দেখিল.। না, বিশ্বাস হয় নাঁ। এই স্িথ্য মধুর দৃষ্টি 
এই কল্যাণমপ্ডিত অপূর্ব সুন্দর মুখখানি, ইহ! কি 
কপটতার আশ্রয় হইতে পারে? 

অসিত নিজের কল্পনায় ক্ষুব্ধ বোধ করিয়া অমুতধ্ 
কঠে কহিল--“কাল যাওযা হবে কি?” 

মাধুরী মৃছুম্বরে কহিল-_“মিস্‌ সেনকে আগে বলে' নি, 
ভার পরে ।” 

"আচ্ছা, খবর দিলেই আমি আম্ব ৷” বলিষা অসিত 
চপ করিয়া রহিল। তাহার কণ্ত কথা যেন বলিষ! 
ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিল। সেই স্রভদৃষ্টির সময় দেখা 
বালিকার ' কোমল মুখখানি আজ দীর্ঘ দ্বাদশবৎসর 
তাহার ধ্যানের বস্ত হইয়! রহিয়াছে, তবু সে তাহাকে 
পত্বীভাবে গ্রহণ করে নাই? তবু সে-দ্বিতীষবার বিবাহ 
করিয়াছিল, কেমন করিয়া এই অচিন্ত্যরহস্ত এই শিক্ষিত 
নারীকে বুঝাইয়! দিবে ? কেমন করিয়া! জানাইবে, পিতার 
কঠোর শাসন, মাতার আজন্মের সংস্কার, নিজেব হৃদয়ের 
দ্বিধা তাহাকে সবলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল,.তাই সে নিজের 
স্ত্রীর কাছে ফিরিয়া আসিতে পারে নাই? তবে কি 
মাধুরী একদিন বুঝিবে ? নীলার নাবীত্বকে অসম্থ অপমান 
হইতে বাচাইবার জন্ত সে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল 
সত্য, কিন্ত পরিপূর্ণ প্রেম তো৷ নীলা কখনো পায় নাই। 
সে প্রেম মাধুবীর জন্তু চিরকাল অপেক্ষা করিয়া ছিল। 

অসিত মাধুবীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া আবার 
ফিরিয়া আসিল) দ্বার ঠেলিযা বাহির হইয়া গেল। 

মাধুবী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া 





প্রবাসী - মাঘ, ১৩২৯ 


পেস 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





শাসিত পি পাসিপাস্মিিসিিস্লিরিসিপীসিিসি NAD 


কেন জানি কিসের কান্না জমিয়া উঠিতেছিল । সহসা 
ধুকী আসিযা পশ্চাৎ হইতে তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ডাকিল = 
“মা, মা [” মাধুবী তাহাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া তৃষিত তণ্চ 


হৃদয়েব সমস্ত ব্যাকুলতা একটি সুদীর্ঘ চুম্বনে তাহার রাঙা ৮ 


অধরে বর্ষণ করিয়া দিল। 
টি 
খুকী ঘুমাইয়! পড়িষা ছিল। মাধুবী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া 
আছে, উদ্জল আলোকে খুকীব মুখে নীলার মুখচ্ছবি 
দেখিতেছে। 
- অসিত ঘরে ঢুকিয়া কাছে আসিয়া দাড়াইল, জিজ্ঞাসা 
করিল--*নির্লা কৈ ?” 
মাধুবী সঙ্কোচে একটু সবিয়া বসিয়া কহিল, “সে এখন 
আস্বে না।” তাহার গাল ছুটি লক্জায় বাঙ! হইয়া গেল। 
অমিত একটু চুপ করিয়া থাকিয়া! কহিল-_“মার পত্র 
এসেছে । কাশী হ'য়ে তাঁর পর আমাদের এলাহাবাদ যেতে 
হবে। কিন্ত একট! কথা ++, 
মাধুরী চোখে প্রশ্ন ভরিয়া একবার স্বামীর পানে 
চাহিল, তাহার যেন ভয় করিতেছিল। আবার কি কথা 
বাকী রহিয়াছে ! 
তাহার মুখের দিকে চাঁহিষা অসিত বোধ হয় তাঁর 


মনের কথ! বুরিতে পারিল, সে হাসিষা কহিল_“তুমি " 


ভষ পেলে নাকি? না, ভয়ের কিছু নয়। আমি 
খুকীর নামটার কথা বল্ছিলাম; মায়ের নামে মেধের 
নাম তো ঠিক হবে না। ওর নামটা বদূলে দিতে হ'বে।» 

মাধুরী ধীরে ধীরে কহিল--"আমিও সে কথা 
ভেবেছি ।” 

“কি নাম রাখবে ?* 

“নীলাকে আমরা কখনও কেউ ভুল্তে পারুবে৷ নাঃ 
নীলার স্থিতি খুকী আরো বেশী জাগিয়ে রাখবে, ওর 
নাম থাক স্থতি |” 

“তাই থাক।” 
হাত ছুটি আপনাব হাতে তুলিয়া লইল। নীলার পবিত্র 
শুভ্র স্থৃতির পার্শ্বে শ্বামী-্ত্রী পরম্পরকে একান্ত আপনার 
বলিয়। গ্রহণ করিল । 

শ্রী অমিয়া চৌধুরী 


বলিয়া অসিত এই প্রথম মাঁধুবীর -- 


--= বটে কিন্ত তাঁৰ সম্ভীন হবে না" 


কবীরের প্রেমসাধন! 


কৰীবেব পুর্বে রামাহুক্গের সময় হতে আঁচাবী সম্প্রদায় চলে’ 
আস্ছিল। আচাবী বৈষ্ণবনপ্রদার খুব আঁচাব মেনে চল্তেন, ভাদ্র 
আচাক্ব বন্ধন খুয বেনী ছিল--যেমন, খাওয়াব সময কেউ দৃষ্টি 


দিলে তাদের খাওয বন্ধ হ’ত--"দৃষ্টি-দোষ” হ’ত। যিনি প্রথম 
নাচাবী হন তিনি হলেন ওক রামানন্দ। কাবও কাঁবও 
মতে তিনি রামানুজেব পাঁচ “গীচি” অর্থাৎ পাঁচ জন গুরুর পবে। আচাব 
নিয়ে বাঘবনন্দেব সঙ্গে ভাব বিবোধ লাগ্ল ৷... 

বামানন্দ দল ছেড়ে বেবিয়ে এলে পরে বাসানু-সম্প্রনাষের মধ্যে 
রাঘবানন্দই অপ্রতিদ্বন্থী নেতা হযে উঠূলেন।.** 

বামানন্দের প্রধান শিষ্েব| সবাই প্রায় অস্তাজ । সেই সময়ে 
নারীদের হীন বলে’ মনে করা হ'ত। তিনি ভীদেরও শিষ্য করে? নিয়ে- 
ছিলেন। নাবী সাবিকাঁর মধ্যে রামানন্দের শিষ্য! পদ্মাবতী আমাদের 
এমন অনেক প্রিনিস দিয়ে গেছেন যার মূল্য হয় না। তা ছাড়া 
তার আর-একটি শিষ্যার নাম ক্ষেম্্রী। তিনি জাতে ছিলেন 
গোয়াল! ।**, হু 

কবীবও গুরু রামানন্দের অন্যত্র শিষ্য ।***গল্প আঁছে, একদিন 
কবীব অন্ধকাবে বামানন্দের স্থানের পথে শুষে ছিলেন। কবীরের গাষে 
রামানন্দের পা লাগে। তাতে রামানন্দ “রাম” গ্রাম” বলে? উঠেন; 
কবীর বললেন, “তবেই ত তুমি আমাব গুরু হলে। আমি তোমার 
কাছে ‘রাম’ নাম মহামস্থ পেলাম ।”* এই-বকম করে’ কবীরের সঙ্গে 


তীর পরিচয় ও শিত্ব হয়। রামাননেব ৭২ জন অপ্রধান শিষ্যের 


মধ্যে প্রা ৫৯ জন হীনজাতি বা অন্ত । প্রধান শি্যদেরও অধিকাংশই 
অতি নীচ ও ছোট জাতিৰ লোক । 

কবীর সন্নাসীও ছিলেন গৃহস্থও ছিলেন। তিনি বল্তেন, সংসাব 
ও সন্ধ্যাদের মৃধ্যে প্রাচীবের মত কোন ব্যবধান নেই-_ যিনি সংসারী 
তিনিও সন্ন্যাসী হবেন, এই ভাব মত ছিল। কারণ তিনি 


কঁছে কবীর অস উদ্ভম কীজৈ। 
আপ আয়ৈ গুবনকো দী জৈ ॥" 
অর্থাৎ এতট। শ্রম তোমার কবা দ্রব্কাব যাতে তুমি আপনি 
জীবন্ধাবণ কবে' আবও ছুচব জনকে বেঁচে বাক্তে সাহায্য 
কৰ্তে পার । 
তাই তিনি ওত বুনে শেষ পর্যন্ত নিজেব জরীবিব! নিজে উপার্জন 
কবেছেন। তিনি সন্্যাসী অথচ তিনি বিবাহ বকর্লেন। শক্রর! 
নিন্দা কবৃতে লাগল | তাঁব| বল্তে লাগ্ল--“যা হোক, বিষে কখেছেন 
পরে যখন তীব সন্তান হ'ল, 
শত্রুরা খুব খুমী হল। তারা বল্লে--“ড্‌বা বংশ কৰীবকা জবহি 
উপজা! পুত্র কমাল” অর্থাৎ কৰীবেৰ পুত্র কমাল যে জন্মাল তাইতেই 
কবীরেব বংশ, অর্থাৎ ওুরু-শিষ্য-ক্রমে সন্্যাদীর যে সম্প্রদাষের 
ধারা তা ডুব্ল। 
যেদিন ভব সম্ভান হবে সেদিন তিনি আগে থাকতে তা বুষ্তে 
পাবেন নি। বাক্সারে গিয়েছিলেন সুতো! কিন্তে। নিন্দুকের দল 





ভিড় কবে’ বাস্তায় দাঁড়িষে ছিল, তাকে খবর দিয়ে অব্য কর্বে 
বলে"। তিনি কাপড় বিক্রি কবে’, স্মতোব বোঝা ম'থায় নিযে ফিরে 
আঁস্ছিলেন ৷ পথে জনতা দেখে অবাঁক্‌ 'হলেন। বড় আনন্দে তাবা 
সবাই বল্লে--কবীর, তোমাব পুত্র হয়েছে । তাঁব ভেবেছিল, কবীব 
বুঝি কথাটি শুনে মুষড়ে বাবেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে হুতোব বোঝ'টি 
কাধ থেকে নামিযে ছয়টি পংক্তি উচ্চাবণ কর্লেন। মানবশিশুব 
জন্ম সম্বন্ধে এই-রকম কথ! আব কৌধাঁও বলা হয়েছে কিন] 
জানি নে। টেনিসন De 2:০40015 নামে যে কহিতাঁটি লিখেছেন 
সে এর চেষে অনেক দীর্ঘ; অথচ তাতেও যে গভীর কথাটুবু এবং 
মানবজীবনের যে বহস্তটুকু তিনি বুঝিযে বল্‌তে প'বেন নি, কবীব 
ছযটি মাত্র পংক্তিতে তা অনাধাসে বলে গেছেন । তিনি বল্লেন £-_ 

“অহদ মুসাফির পহুন| আযা ধবো মঙ্গল থাঁব। 

ঘব আংগনকী কদব ভয়ী হৈ রাহ, হৱৈ গুল্জাব ৷ 

জনম-মবণমে' কদম তুম্‌হারা অৱস ভয় হয় কাল। 

মেবা ঘবমে' ডেবা লাগায! পালক! হাম কমাল ) 

কৌনসী সেব! করিহৌ তুমকো কোন করিহ পু! । 

পংখ পংখী ঘব একহি হৈ জী ভাৱ মিধা তব দৃ্গ1 |” 
“এই যে আমাব পুত্র সে অসীমের যাত্রী। অলীমযাত্রাব দাধনা 
কর্বার জন্য ছুচাব দিনের তবে সে আমার ঘবে অতিথি এসেছে। 
তাঁকে অভ্যর্থনা কব্বাব জন্ক শুভ অর্থোর থাঁলিটি সাজিয়ে ধব। 
আজকে আমার ঘব, আঁমার আদ্গিন! অর্থাৎ আমার ঘরেব ভিতর- 
বাহির তাব যথার্থ কদর পেয়েছে । এই হক্ষুল্র যাত্রীটি তার 
যাঁত্রাপথখানিকে একেবাবে পুষ্পিত করে” আমার ঘরে এসেছে। 
হে অনীমেব যাত্রী আমার পুত্র, জন্ম ও মৃত্যু তোমারই 
অসীম যাত্রাব এক একটি পাঁফেলা ও পাঁ-তোল|। জম্ম-মৃত্যুর . 
মধ্যে প! ফেলে তুমি চলেছ, কাল তোমার কাছে হার মেনেছে । 
আমাব ঘবে ষে তুমি এসে আশ্রয় নিলে, আমি তাতে কমাল 
অর্থাৎ পবিপূর্ণত| প্রাপ্ত হলাম । কেমন সেবা! বল ত তোমার আমি 
করি? সেবা আবাব কি? তোমাকে আমি কোন্‌ পুজা! দিয়ে ধন্য 
হব? আজ আমাব সব হৈত-ভাব খুচে গেছে আন প্রত্যক্ষ 
দেখতে পাচ্ছি, ধিনি অসীম লক্গা হযে বিবাঁ্মান তিনিই অসীমের 
যাত্রী হযে সেই লক্ষ্য লাভেব সাধনায় যাত্র/ বরেছেন। আর 
তিনি পথ হয়ে অপীম-যাত্রীকে অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত 
কবে’ দিচ্ছেন।" শক্ররা নিস্তন্ধ হয়ে চলে গেল । এই যে কমাল 
অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ কবেছেন বলে" কবীব বল্লেন, তাতেই তার 
পুত্রেব নাম হ'ল “কমাল” । এবং পরে যখন গার বস্তা হ’ল তাবও 
নাম রাখলেন “কমালী*। 

“তিনি ভগবান্‌কে নিজেব গুরু মেনে নিয়েছিলেন । তিনি বলেছেন, 
আমি অসীমেব বার্তা! এনেছি, গুরু রামানন্দ আমাব চৈতগ্ভ দিয়েছেন, 
কিন্ত আমার গুরু বল তে এক ভগবান. । 

“গ্যাস অহদকা! সাথ হাম লায়! রামানন্দ চেভায়ে” ৷ 
“অসীমেব তৃষ্কা নিয়ে আমি এই জ্র্গতে এসছি। রামানন্দ 
আমীর চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন ; কারণ আমি যে কিসের তৃফায় 
ব্যাকুল হয়ে বেড়ীচ্ছিলাম সে আমি নিজেই বুঝুতে পার্ছিলান ন। | 


৪৭৬ 





সে তৃষা যে অনীমেব তৃফ, জশ্ম-মৃত্যুব মধো দিয়ে যে এই তৃষণাব, 


সুত্র ধরেই জমি চলেছি, এ কথা ভুলেই গ্রিষেছিলাম। চেতন! 
যিনি দিলেন, তিনি গুরু রাসানন্দ। তবে সত্য গুরু যদি বলতে 
হয়, তবে সে বয়ং ভগবান_। তিনি এই অসীমের ভূষণ দিয়েছেন, 
তিনিই প্রতিদিন আঁমাব নেই বন্ধন ক্ষয় করে? তার দিকে আমাকে 
অগ্রদব করে" নিচ্ছেন। তারই উপলক্ষ্য হয়ে রামানন্দ আমাব 
গঁক হয়েছেন।* 
একজন ধর্মতত্বজ্ঞ দার্শনিক তাকে ভার সাধনাব কথা জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন, বলেছিলেন, “তোমার সাঁধনাব পথটি. আঁমায বুঝিয়ে 
বলতে পার ?” 
কবীর বলেন “পথ কি আমি দেখেছি? রাত্রি ছিল অন্ধকাব। 
ভার বাশীব সুর শুধু কানে আস্ছিল। মন আমার উদাস যখন 
হ’ল, তখন কি আর পথেব খোঁজ খবব নিয়েছি? পাগলের 
মত সুর শুনেই এগিয়ে চলেছিল।ম 1” 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কে তোমাব গুরু ?” 
গান গ।ইলেন-- 
"ৰীন্বরী জব মোহে ডগর! ধরাঈ। 
রৈন অন্ধেবী রহী কাবী বাদরনসে, 
ডগর। মোহে কৌন দিখা । 
ঠাড়ী কোঈ দেখত অপনে অংগনসে, 
জিন্‌হে কভী বীহ্বী বুলাই । 
ডগর! মোহে কৌন দ্বিখাঈ | 
ডর নাহি কুচ্ছে, ডগরা ন পুছ্ছে। 
বাসরী হুনত কবীরা বঢ জাই । 
আলি বালম বুলাৱত আন্হর কে পারসে 
কৌন বেশরম আম তোঁব সাথ জাঈ 0" 
“পথ আমি জানি নে। সেই বাঁশরী যখন আমায় ব্রাস্তায় বের 
করলে, খন বাঁশবী আমাকে পথে ডাক দিলে, তখন রাত্রি ছিল 
অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন । আমার ভীত প্রাণ বল্তে লাগ্ল, “কে আমাকে 
পথ দেখাবে?” 
,  “ষে-সমন্ত পূর্ব পুর্বব ভক্তের! ( বশিষ্ঠ, নারদ, খীষ্ট, মহন্মদ প্রভৃতি ) 
ধারা বাশী শুনতে পেয়েছিলেন, বাঁশবী গুনে যাঁব! বেরিয়েছিলেন, 
ভার, নিজের নিজের আঙ্গিনাব দবঙ্গা খুলে এসে ধীড়।লেন। আমি 
জিজ্ঞাসা! কবূলাম, কে আমাকে পথ বলে’ দেবে? তার! বল্লেন, 
যিনি তোমায় এবং আমাদেরও বাঁশীতে ডাক্‌ছন তিনিই পথ বলে? 
দেবেন। পথ জিজ্ঞাসা কোরে! না বাঁশী গুনে আল বেরিয়ে 
পড়; সোজা চলে’ যাও । জীরনবল্পভ অদ্ধকাবেব পাব হতে আজ 
তোমায় ডেকেছেন ; প্রেমের নিলন-বাঁসরে তোমার সঙ্গে তার আজ 
গভীর মিলন হবে। কে এমন নিলঞ্দ আছে, আজ যখন তুমি 
প্লিয়তমের কাছে বাঁসবঘরে চলেহ, তখন সাথে সাথে পথ দেখাবার 
জলন্তে সেও মেখানে যাবে ? 
আজ রাত্রি বাদল জন্ধকীর। বাশী নিয়ে তিনি ভাঁক্ছেন। তিনি 
দিনে ডাকলে আলে! দিয়ে ভাকৃতেন, কিন্তু রাত্রে ডেকেছেন যে, 
পথ দেখতে পাবে না, শুধু বাঁশী শুনে নির্জনে অন্ধকারে ভার প্রেম- 
স্বরূপের ভিতর ডুবে যাঁবে। যিনি গুরু, তিনি এভাবেই পথ 
দেখাচ্ছেন। বাসানন্দ শুধু আমাৰ মনের মধ্যে এই ভাবটিকে 
সচেতন কবে’ দিয়েছেন । 
এর পরেই সেই পত্ডিতটির সঙ্গে কবীরের যে প্রসঙ্গ হুল ( কবীর- 
পদ্থীদের সাধনার শান্ে এই-সব প্রসঙ্গকে “বহস' বলে ), কবীরের 
প্রেম মন্বন্ে প্রদঙ্গের মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্বহস্”। এই 


তখন কবীর 


প্রবাসী--মাঘ) ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
AANA NAS 
প্রসঙ্গে কবীব বল্লেন যে ভগবান্কে প্রেম দিষেই সাঁধন| কবৃতে 
হবে। সেই পণ্ডিতটি জিন্ঞাদ!.কর্লেন.--"বঁকে প্রেম দিয়ে তুমি 
সাধন! কব্বে তার স্ববূপ কি? কোথায় তার নিবান? কেমন তার 
প্রকাণ ? কবীর বল্লেন , 

এস! লো নহি তৈমা লে! । 1 

মেঁ কেহি বিধি কহে। গন্ভীব। লো। 

ভীতর কহু তো জগময় লাঁদৈ, বাহব কহু তে! ঝুটা লে! 

বাহব ভিতর সকল নিবস্তব চিত অচিত দৃউ পীঠ! লে|। 

দৃ্টিন মুষ্টি পবগট অগোচব বাত ন কহ! জাঈ লে। 8. 
তিনি কোন একটি জায়গাষ আছেন, একথা ভাবলে ভূল 'হুবে। 
যদি বলি তিনি এমন নয়, তিনি তেমন, তাঁ হলে ভুল হবে। তিনি যে 
কেমন ত| আমি কি করে” কি কথ| দিয়ে বুঝিয়ে বল্ব ? এ বড় গভীর 
কথ|। যদি আমি বলি যে তিনি ভিতরে আছেন, তা হলে বাইরেব 
বিশ্বঞ্গগৎ লজ্জা মরে’ যাবে। যেমন, যদি কোন স্ত্রীকে তাঁর স্বামী 
চিন্তে ন! পাবেন তাহলে সে স্ত্রীর তো আব লন্জ্র! রাখবার জায়গ! 
হয়না; তেমনি তিনি ষদি বলেন এই বাহিরের বিশ্বল্লগতে আমি 
নেই, তা হলে এত বড় বিরাট ব্রন্মাও একপল কাল কোন্‌ লজ্জায় 
হেচে থাকে? যদি বলি, তিনি বাইবে আছেন, তা হলে জাবাৰ আমার 
অন্তরাতা লজ্জিত হয়--এবং সেকথা মিথ্যাও হয়! বাহির এবং 
ভিতৰ সকলকে নিরন্তর করে; তিনি এক কবেছেন। বাহির ও 
অস্তব অচেতন ও সচেতন ভার পার্দপীঠ। তিনি দৃষ্ট একখ! বল্তে 
পারিনে, আবাব তিনি অপ্রকাশিত একথাও বল্তে পাঁরিনে।। 
তিনি অপ্রকাশিতও বটে, অগোচবও বটে ; বাক্যে ইহা বুঝিযে বলা 
অমস্তব। তবে বাইবেব আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর ত্বকে দাং নে, 
একথা বল্তে পারিনে, কিন্ব। পাই তাও বল্তে পাঁবিনে। 

তিনি একট! উদ্নাহরপ দিয়েছেন যে জলে-ভর! কুস্ত জলের মধ্যে 


রেখেছি তার বাহিরেও জল ভিতরেও জ্রল। এমনি জামার 
বাহিরে ও অন্তবে তিনি,বিধাজিত। 
“জল ভর কুম্ভ জলৈ বীচ ধরির! বাহব ভীতর সোই। 


উনকা| নাম কহুনকে! নাহি দুজ1 ধোখ! হোই ?*১ 
বাহিয়েও তিনি, ভিতবেও তিনি। তবে সব জিনিসেই যদি তিনি 
প্রকাশিত, তবে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশিত হন ন| কেন? তিনি 
বাহিব ও ভিতব উভয় স্থানই পূর্ণ কবে’ আছেন, ,তাঁই আলাদা 
করে' তাঁকে জানি নে। তিনি বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের জীবনেশ্বর, তাই 
তার নাম নেই। যদি কেউ তাঁব নাম দেব, বে তিনি আমাদের হতে 
আলাদ! হয়ে যান। মানুষ নাম দিয়ে পরকেই ডাকে, নিজেকে তৌ 
নাম দিয়ে কেউ ডাকে ন|। যেমন স্ত্রী স্বামীব নাম ধবে না। নাম 
ধরুলে স্বামী স্ত্রী হতে আলাদ। হয়ে যান, কিন্তু স্ত্রীও স্বামী যে 
এক, তাই তার নাম ধবৃতে নেই। তিনি বিশ্বনাথ, বিশ্ব যদি গাব 
নাম নেয়, তবে তিনি যে বিশ্ব হতে আলাদ। হয়ে ষান। তিনি 
কি বাইরের আলাদা জিনিস? 

উনকা নাস কহনকে নাহি দুখ ধোখা হোই ॥ 

পঞ্ডিতটি কবীরকে বল্লেন__ণএন্বক্ধে যে তত্বটি আপনাব মনে 


প্রত্যক্ষ হয়েছে ত! আপনি সকলের কাছে প্রচার করেন না কেন?” __. 


তিনি বঙ্লেন--“এ ভাবে ধর্মপ্রচার আমাব কাজ নয়।” অতি তীব্র 
ভাষা বলেছেন যে, জলের কলসী নিয়ে সকলকে “জল খাও দল খাও” 
বলে’ বেডানটা কাউকে উপকার করা নয়। 

“পানী প্যারত ক] ফিরো, যর ঘব সাগর-বারি। 

তৃযাব্ংত জে! হোরৈশ। গীরেগ! বখ্মাবি 1 
আর এসন জল খাইয়ে ফিন্বার দর্কারই বাকি আছে? 


সাক 


সনি 


ধর্থ সংখ্যা) 


প্রত্যেকের অন্তবে অস্তরেই অনম্ভরসেব সাগর। বেদিন পবষাক্সাব 
জনক তৃষ্ণা জাগবে, সেদিন সকলে নিদেব মধ্যে যে অমৃতবন আছেঃ 
তৃষ্ণার দাঁষে ঠেকে দেই জল পান কর্তেই হবে--"পিবৈগী ঝখ্মাবি” | 
তৃফ। জ।গাঁও, অন্তৰে তৃক| জাগাও ; যেদিন পেন জাগ্রত হবে 
সেদিন আপনি তৃঞ্চ৷ আস্বে। প্রেম জাঁগাও ; এই প্রেম যেদিন 
জাগ্ব সেইদিন বৈরাগাও, আস্বে অথচ সংসাবেৰ প্রতি যে বিবাগ, 
বিতৃষ্কাব নামান্তৰ তা আদ্বে নাঁ। সংসারের মধ্যে কবীব প্রেমে 
পূর্ণ হয়ে খাকৃতেই বলেছ্ছেন। তিনি বলেছেন সংসাব আমাব বাপের 
বাড়ী, ব্রক্ষধাম স্বামীব বাড়ী | স্বামীব বাঁড়ীকে ভালবাস্তে হবে বলেঃ 
ষে 'বাঁপেব বাঁভীব প্রতি বিদ্বেষ ম্রন্মাতে হবে একথা ভেবো ন|। 
এই সংসাবেই তাঁকে জান্তে পেরেছি। স্বামীৰ বাড়ী ন! গেলে যেমন 
নারীব জীবন সার্থক হয় না, তেমনি পরমাস্থ।কে ন! জান্লে জীবাদ্বাব 
কোন সার্থকতাই হয না । যেদিন স্বামীকে চিনেছি, সেদিন বাপের 
বাড়ীর সকল আকর্ষণ সহজে ছেডে গেছে, বিদ্বেষ থেকে নয়, যৃণ। 
থেকে নয়; এই প্রেমেবই বলে। এই প্রেমকে জাগ্রত কব। এই 
প্রেমে বলেই ঝালিক! মাহয। একটি ভোট বালিক| যে সন্ধ্যাতেই 
ঘুমিয়ে পড়ত, আজ দে মা হয়ে রাত ছুটোতেও না ঘুমিষে বসে’ আছে ; 
কেন, ন] তাব ছেলে ঘুমুচ্ছে ন|। ভগবান্‌ এই প্রেমই সকলের মধ্যে 
দিয়েছেন। 'বালিকাকে শুধু ম| করে’ দিছেন; ভাব কোন উপদেশ 
দিতে হয় নি। অথচ শিশুর দাসীকে সহন্ন উপদেশ দিয়েও চেব কথ! 
বাকী থেকে যায় এবং পদে পদেই তাঁব সেবার ক্রটি হযে যাঁষ। মাকে 
বিধাতা শুধু প্রেম দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রেম দিয়েছেন বলে? আর 
কিছুই &1কে শেখাতে হয়নি । ভগবান্‌ তাঁর ভবিষ্যৎ-সাঁধক শিশুদদিগকে 
ঘরে ঘবে মাযেদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকা পাঁঠাননি, বসদ 
পাঠাননি, মায়েব হাদয়ে শুধু প্রেম দিয়েছেন । এই প্রেমের বলেই মা 
কি ভাব নিৰ সব স্থখ ত্যাগ কব্তে পার্বে? পাব্নে। স্বামীৰ জন্ত 
নিজেব দেহ পর্য্যন্ত তে এই প্রেমেব বলেই নে ভ্বালিবে দয়! 
“সতী কে। কৌন শিখ।রত। হৈ 
সঙ্গ স্বামীকে। তন জারন! জী। 
প্রেম কো কৌন শিখাৱতা হৈ 
ত্যাগ মাহি ভোগকা পান! জী 1 
“সতীকে প্রেম দিষেই বিধাতা নিশ্চিত হযেছেন, স্বসীব জন্ম 
তাঁকে ষে পুড়ে মর্তে হয় এ শিক্ষা কে তাকে দিলে? ত্যাগের 
মধ্যেই যে ভোগকে পেতে হবে এই শিঙ্ষ! প্রেমকে কে ছিলে ?” 
একটি মাত্র পংক্তিতে কবীব প্ৰেমেৰ একটি পবিপূর্ণ সংজ্ঞা definition 
দিয়েছেন | প্রেম কি? ন। “ত্যাগের মধা দিযে ভোগকে পাওয। 1” 
প্রেমের এই মঞ্জা-_সে ত্যাগ কবে অথচ ভোগও কবে ; নে কিছুই রাখে 
নি, অথচ সবই পেযেছে। 
ত্যাগের মধ্য দিযে যে,পবসানন্দ মেলে ত যে কত গভীব, কত মধুব 
ও সনদ্দর তা কেবল সেই বৈবাগীই জানেন নিনি বৈবাগ্য দিয়ে 
প্রেমকে পর্ভীর ও মধুব কবে’ ভোগ কবছেন। ভগবান এই বৈবাগী- 
প্রেমের বহস্য জানেন, তাই বিশ্বে যেমন ভাব প্রেমের- বন্য! বয়ে যাচ্চে 
তেমনি সর্বত্র বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ রযেছে। 
এই প্রেমের মধ্যে কাঁসনাব স্থান নেই; যে অমৃত দেরতার 
পানীয় তা! দ্নব এসে পেতে চাইলে হবে কি? দে অমৃতেব আনন্দই 
তসেজানে না। E 
"নুর পরকাস উঁহ রৈন কহ পাঁইযে, 
রৈন পবকাঁস নহি সুর ভাদৈ। 
জ্ঞান পবকস অজ্ঞান কহ পাইয়ে, 
+ হোষ অজ্ঞান উঁহ জ্ঞান নাসে। 


ক্ঠিপাঁথর-_বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস 


৪৭৭ 


কাম বলবান্‌ তহ প্রেম কহ পাইযে, 
প্রেম জহ হোঁয উঁহ কাম নাহী । 
কহৈ কবীর যহ সন্ত বিচার হৈ, 
সম বিচাঁব দেখ মাহী ৪” 


পহুর্যা যেখানে প্রকাশিত সেখানে বাত্রি পাবে কেমন করে'? 
বাত্রি যেখানে বিবাজমান সেশানে সূর্য্য নেই। যেখানে জ্ঞানের 
প্রকাশ সেখানে অজ্ঞানেব স্থান কই? অজ্ঞান যদি থাক্ষে তবে 
জ্ঞানকে পালাতে হয়। কাঁম যেখানে বলবান্‌ সেখানে প্রেম কোথায 
থাকে? প্রেম যেখানে বিবাজমন কাঁধ সেখানে নেই। কবীর 
বলেন এই আমাব সত্য দিষ্ধীন্ত। একথ! আমি বাইনে থেকে 
বল্ছি নে; অন্তবের মধ্যে বিচাব কবে” দেখ তুমি তোমাৰ অস্তবেই 
একথাব সাক্ষ্য পাবে। বাঁইরেব থেকে পাঁবাব কোন দব্কাঁব নেই 1৮. 


( নব্যভারত, পৌষ) শ্রী ক্িতিমোহন সেন 


যৌবনের সাধন 


যৌবন ম[নবন্সীবনের শ্রেষ্ঠতম কাল। এই যৌবন-সমধেই মানুষের 
মধ্যে মনুত্থেষ পবিপূর্ণ আদর্শের ছবিট। ফুটিয়। টঠে। যান যৌবন 
বিফলে যায, সে এ জীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ কবিতে পাবে না। 
আব যৌবনের সম্যক সফলতা লাভ কৰিতে হইলে যৌবল্বে সাধন 
কবিতে হয। 

সাঁধনেৰ প্রথম, সাধ্য-নির্ণয়। সাঁধনেৰ দ্বারা কি লাগ হইবে 
কিম্বা কি লাভ কবিতে চাই তাঁহাঁব পবিষ্কার ধাবণ। হওয়া আবগ্ক | 
ইহাই সাধ্য-নির্ণয়েব অর্থ । 

যৌবনে প্রকাশ তিন দিক্‌ হইতে আরম্ভ হয়; অথবা 
চাবিদিকেই আবস্ত হয একথাও বল! যাইতে পাবে। 
প্রথম শবীর ; দ্বিতীয় মন ; তৃতীয়-_বগ্রনী বৃত্তি ; চতুর্ঘ--আস্ম!। 
এই চারি কলাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব ফুটিয়। উঠে এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয। আঁব এই চাঁধি দিকেই যৌবনের সাড়; শাডিয!, এই মনুষ্যত্ব 
বস্তুকে ফুটাইতে তাবস্ত করে। ন্ৃতবাং যৌবনের সাধনও এই চাবি 
কলাতেই পবিপূর্ণ হয। অথব| যৌবনের সমাক্‌ সফলত! লাভ 
কবিতে হইলে শাবীবিক, মানসিক, রসেব বা রগ্রনীবৃত্ির এবং 
আত্মার এই সাঁধন-চতুষ্টয অবলম্বন কবিতে হয ।*** 


(নব্যভারত, পৌষ ) শ্রী বিপিনচত পাল 


বাঙ্গালীর সমাজ-বিন্যাস 


**বঘুনন্দন লিখিষ| গিখাছেন যে কলিকালে অর্থাৎ বৌদ্ধ গ্রতাঁবেব 
সময় হইতে ভাবতবর্ষেব সমাজ স্বিবর্ণে পবিণত হইযাঁছিল বা হইয়| আছে 
- ব্রাহ্মণ ও শুক্র ছাডা অস্ত বর্ণ নাই ।.** | 

বৌদ্ধমন্দিবের রক্ষণাবেক্ষণ ও পৌবোহিতা বার্য্যে বৌদগণ ঘাট 
ব্রা? পাইলে শ্রমণ্গপূকে নিযুক্ত কবিতেদ না; শুমণগণ 
প্রধানতঃ প্রচাবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। এই লীতি জৈন প্রধানগণ 
অবলম্বন করিয়া চলতেন, এখনও সকল জৈন মন্দিবে সবম্বত বা 
গৌড় ব্রাহ্মণ পৌবোহিত্যেব কাজ কবেন। শ্রমণবিগের মধ্যে প্রায় 
শতকরা! আশিকন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাব ফলে, বৌদ্ধ একাঁকারের 
প্রভাব-কালেও ব্রাহ্মণ-জাঁতির বিশিষ্টতা একেবাবে নষ্ট হঈয়। যায় 
নাই । অশোকেব সময়েও ত্রাহ্ষণেব একট! স্বতন্ত্র সত] ছিল। পক্ষান্তরে 
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শক, হণ, অহীর ব। আসীবিষ ও ইবাণী প্রভৃতি বণহুন্দুদ আঁতি- 
সকল ভারতবর্ষে আসিয়! ক্ষাত্র শক্তির প্রভাব দেখাইয| ক্ষত্রিষ- 
পদবাচ্য হন। বোদ্ধযুগে বোৌদ্ধবর্শ্ম অবলম্বন কবিয়! এই-দকল 
জাতি ক্ষাত্রবর্ণেব বিশিষ্টত| একেবারে নষ্ট করিয। দেষ। শ্রেঠী 
বণিক্জাতিদকল পূর্বেই দৈনপ্রভাবে আচ্ছন্ন হইযাছিলেন, পৰে 
বৌদ্ধ একাকাবেব কালে বেষ্য ও শুদ্র একবর্ণে পৰিণত হব । 
ফলে ক্য়েকশ্রেণীব ব্রাহ্মা ছাডা আব সকল বৈদিক শ্রেণীভুক্ত 
জীতি শূদ্রেব সহিত সম্পি্ডিত হইয়। এক মহাদ্াতিতে পবিণত হয... 

বৌদ্ধবুগে নাপিত শল্যচিকিৎসক ছিল, . অনেক ব্রাহ্ম। এই 
বৃত্তি অবলম্বন করিষ| নাপিত আঁখা। লাভ কবিত। বাণ সঙ্গ 
ব| সংগ্রাম সিংহেব নাপিত (20981 506০০) একজন বৌদ্ধ 
মহাযানী ব্রাহ্মণ ছিলেন ; চাদবর্দযেৰ পুস্তকে '''লেখা আছে। .. 

" বৃত্তগত জাতি-বিচাবে জাঁতিভেদেব অলভ্ব্য গণ্তী ছিল না, বা 

এখনও নাই । .. 

বৌদ্ধযুগেব অনেক বৃত্তিগত জাতি কায়ন্বদ্লভুক্ত হইয়াছে, 
"নেক শ্ৰেষ্ঠ, অনেক পুবাঁতন বণিক কায়স্থ আখ্যা লাড 
কবিয়াছে। বৃত্তিগত জাতি মূলতঃ বৌদ্ধ বনিয়াদেব উপর প্রতিষ্ঠিত ; 
নবশাঁখ নামটাই উহার পোষক প্রমাণ । .. 

স্মার্থ রঘুনন্দন হিন্দুব আাঁকাঁব-সাম্যেব বক্ষাব জন্ত বিশেষ চেষ্ট। 
কবিষাঁছিলেন ।***স্মার্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আচার-ধর্ম্ের বেষ্টনীব 
মধ্যে সকলকে রাখিয়|, ব্রতনিষম, বিধিনিষেধেব বন্ধনীতে আবদ্ধ 
কবির! ব্ৰাহ্মণ্য 7০ ব। আদর্শের উদ্মেবসাঁধনে তৎপব হইরাছিলেন। 
তাই তিনি সংশৃদ্র বলি! এক নুতন শ্রেণীৰ হৃষ্টি কবেন। 
ব্রাহ্মপাচাব-সম্পন্ন, ত্রাহ্গণ-মাঁকাব-স।কাবিত, ব্রান্মদভাবে ভাবুক বৈস্ত 
ও কাবস্থগণ সৎশুদ্ব আখ্য। লাভ কবেন। . 

একপঙ্গে দ।ক্ষিণাত্যেব চেগ ও পাত্যদিগেব বংশধবগ্ণণ বঙ্গ।বিকাবী 
হওযাতে, অন্য পক্ষে কান্তকুম্র হইতে সমাগত যাজ্জিক ব্রাক্মপদিগের 
প্রতি বঙ্গীয় সমার্ে হওযাঁতে, কতকট| দক্ষিণেৰ আদর্শে, 
কতকটা কানাকুজ ও মিথিলাব আদর্শে বাঙ্গলাব নব সমাকে 
নুতন করিয়। ঢালিয়! সা হয। .. 

(১) বৌদ্ধ-ধর্দ জগতের প্রথম ও প্রধান প্রচাবেৰ ধৰ্ম্ম ( prosely- 
tizing religion) বৌদ্ধ বর্ম সর্বাগ্রে অন্বর্ধাবলম্বীকে স্বধর্ধে আানযন 
করিবার পন্থা উন্মুক্ত কবিষ| দেঁষ। 

(২) বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচাবেব ধর্ম্ম হওয়াতে উহাই আদিগণবাদেব 
(democratic religion ) ধর্ম বলিযা মান্য ও গ্রাহ হইয়াছে । 

(৩) বোদ্ধ-ধর্ম্মই সর্বাগ্রে প্রাকৃত ও পালি ভাবায, অর্থাৎ জনগণের 
ভাষায় প্রচাবিত এবং ব্যাখ্যাত হইযাছিগ। বৌদ্ধগর্ণই ভাবতবর্ষেব 
অভিআাতবর্গেব সংস্কৃত ভাষাকে পবিহাব কবিষ| জনদাধ।বণেব পালি 
ভাষায় ধর্মমতত্বের সিদ্ধান্তবাশি ব্যখ্য। ববিতে আবস্ত কৰে। 

(৪) শাক্যসিংহ শক বা 3০05৮ ছিলেন, তাহার ধর্দেব প্রথম 
প্রচারকগথের মধ্যে অনেকেই শক ব! Chaldean ব! 'হুণবংশাবতংস 
ছিলেন ।...প্রচাঁব-ধর্মেব আবিষ্কার এবং ধর্মে গণবাদেব প্রতিষ্ঠা 
ভারতবর্ধেব পক'মনীষা-স্।ত; উহ! আধ্য-মন্তিফ-প্রতিভাত নহে । 

বৌদ্ধদিগের এই মূলতত্ব অবলম্বন করিয়| বাঙলার সহজিয়া 
ও তান্ত্রিক প্রধানগণ জনস।ধাবণেব মধ্যে ধর্ম্মপ্রচাব ও ব্যাথ্যানের 
প্রকৃষ্ট “বাবস্থ! কবিয়াছিলেন | এই-সকল ধর্মুপ্রচাবক ব্যাধ্যাতাগণকে 
সিদ্ধচার্যা বলা হইত ৷ ইহাদের এক সম্প্রদায়. কেবল গাঁন কৰিয়|, 
ছড়া কাটাইব! সন্ধর্্শ (সহজমত ও বৌদ্ধধর্ম) প্রচার কবিতেন, আব 
এক শ্রেণী "কেবল ব্যাখ্যাত ছিলেন এবং নিজেদেব অর্জিত 
'*সিদ্ধাই” বা সিদ্ধি সাহাযো জনগণকে স্বদলভুক্ত বাঁধিতেন। 


এই দিদ্ধাচার্য্যগণের গান ও পাঁচালী বাঙ্গল| সাহিত্যের বনিয়াদ, 
বাঁঙ্গলা ভাষার বেদী 1... 

কাহুই বাক্ষালাষ কীর্তবনের- প্রচলন কবেন, তাঁহার রচিত অসংখ্য 
গীত বাঙ্গালাব গ্রামে গ্রামে গীত হইত। “কাহু ছাড়া গীত নাই” এই 
প্রবচনেব মূলে সিদ্ধ।চাধ্য কাঁহই আছেন, কানু শ্রীকৃষ্ণ নহেন। শ্রীচৈতন্ত 
দেব ও প্রভুপাদ নিত্যানন্দ এই দসিদ্ধাচার্য্যগণের দলবলকে আত্মসাৎ 
কবিযা গৌডীয় বৈষ্ণব-ধর্ক্সের প্রতিষ্ঠা কবেন। নাচ ও নাচী, ভিক্ষু 
ও ভিক্ষুণী, দিদ্ধাচার্যোৰ পদ পাঁইয। এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কবেন। 
এই সম্প্রদাধভুক্ত নব-নাবীবৃন্দকে বাঁঢেব সন্ধ্যা-ভাষায় না ও নাঢ়ীর। 
দল বলিত ; গ্রীমন্নিত্যানন্দ ইহাদিগকে গৌডীয বৈষঃবদলভুজ 
কবেন এবং পরে উহাবাই “নেড! নেড়ী” বলিয়া পরিচিত হয়। 
এই-সকল সিদ্ধাচার্য্যস্ষ্ট সম্প্রদাবে “পণ্ডিত” উপাধিধাবী এক শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ ব| শ্রমণ যজন-যাজনেব কা কবিতেন। .. 

বল্পাল সেনেব সময় উৎকল ও দাক্ষিণাত্য হইতে অ:নক 
্রাক্ষণেব আম্দানী কবা হয়। দক্ষিণের নামবুদরীদের ব্যবহাবেব 
আদর্শে বাঙ্গালাব এক সমযে ব্রাহ্মণেব বীতিমত চাষ চলিয়।ছিল। .. 

হিন্দুব সামাপ্রিক যত কদাচাব তাঁহাব প্রায় সকলেবই মূল 
বৌদ্ধ-শৈধিল্য ও- সমাঙ্জ-বিক্ষেপ। কোৌলীম্ত এবং বহুবিবাহ 
সিদ্ধ চার্যযদিগেব সহিত আপোধেব বিষময় ফলম্ববপ'। পাঠানদিগেব 
আগমনের পবে সিদ্ধাই দলেব নব-নাবী যে ভাবে পাঠানদিগেব 
সহিত ঘনিষ্ঠত। কবিয়াছিলেন, তাহাবই কু-ফল সাম্লাইবাৰ উদ্দেস্ঠে 
শোধিতগত দৌোধেব cauterization and absorpPtionaব প্রয়াদে 
কৌলীম্ত, থাক্‌ মেগ্‌, পাল্টি প্রকৃতি প্রভৃতির উদ্ভাবন হয। কৌলীন্ত 
প্রথ! 5০০21 drstillation ব| সমাঞ্গকে চোযাইয়া পরিশুদ্ধ করিবাৰ 
নামান্তব মাত্র ৷... 

বাঙ্গানাব তথা উত্তব-ভাবতেব আতি-বিভাগ বর্ণা্রদ-ধর্্ম নহে, 
উহ! বৃত্তিগত শ্ৰেণীবিভাগ ছাঁড| অগ্ত কিছু নহে। .ইংবেজেব আমলের 
পূর্বের বাঙ্গালাব জাতিবিভাগ স্থিতিাপকত|-গুণসম্পন্ন ছিল ।... 


মহাবাঞ্জ নন্দকুমাব নূতন বড়মানুষ হইয়। একবার দর্গোৎমব 


উপলক্ষে সকল প্রযোঞ্জনীয় বস্ত্র এবং আচ্ছাদন মুশিদবাধ হইতে খবিদ 
করিধা আনেন । ভাদুবের তন্তবাযের দল ..বিদেশেব কাপড় আনব জন্য 
তীহাঁব বিকদ্ধে ধর্শঘট কবিল। ..ক্রমে মন্ত শিল্পী-দ্রাতি নে ধর্মঘটে 
যোগ দিল। বৎদবেকেঃ মধ্যে মহারাজ নন্দকুমাঁবের এসন দশ! ঘটিল 
বে, পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালব কোন হাঁটে বা গঞ্জে ডাহাকে কেহ 
কাপড় যোগাইত ন! ; গ্রামে প্রবেশ কবিতে তিনি পারিতেন ন! ; মুটে 
মোট বহিত না, নাপিত কামাইত না, ধোপ! কাপড় ধৌত করিত না। 
অথ5 তখন মহারাজ ছগলীর ফৌজদাব এবং মুপিদাবাদেব নিজামভীব 
নায়েব দেওয়ান। শেষে মহাব।লকে বাধ্য হইয। স্বীকাব কবিতে হুইল 
যে, আসি গুঁয়শ্চিতত কবিব। মহাবাঁজেব উপব প্রায়শ্চি্ত-ব্যবন্থা এই 
হইল যে, তিনি এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোগ্ন কবাইবেন এবং ন্বশাখ ও 
অস্ক শিল্পীরঙ্জাতিদকলক্চে জগন্ন।থ-দেবেব আটুকে ভোগ খীওয়াইবেন। 
মহাবাঁজ নন্দকুমাবেব এই প্রায়শ্চিত্ত বাঁচ্দেশে একটা বড় জীকের ব্যাঁপাব 
হৃইয়।ছিল ।*"' 

এক জাতি হইতে একঘবিযাঁ হইলে লোকে দেশীস্তরে যাই! অন্য 
বৃত্তি অবলম্থন কবিয| অন্য জাতিতুক্ত' হইযা! থাকিত। .. 

শিল্পী-বপিক-জতীয় কেহ বৃত্তিচ্যুত হইলে কারম্থদলভূক্ত হইভ।, . 

আঁমাদেব এই বৃত্তিগত জাঁতিভেদের মূলে গণতন্ত্র বা ডিমক্র সি 
প্রকট হুইয়। আছে। জাঁতিব গণ্ভীব মধ্যে ধনী-নির্ধনেব বিচাব নাই, 
প্ডিত-মুর্ের বৈশুম্য নাই, সবাই সমান অধিকাবে অধিকাঁবী। আঁবাব 
কোন জাতিই অপব কোঁন জাঁতি হইতে নুন নহে'; প্রত্যেক জাতিই 





self-sufficient and self-contained ; এমন তি ব্রাহ্মণ জাতিকেও 
অগর জাতি, জাতির হিসাবে বড় বলিবা! মান্য কবে না ; ব্রাহ্মণ বজন- 
যাজন করেন, গুরু-পুরৌহিতেব কঙ্জ কবেন, তাঁই পুঁজনীর | ..স্মার্ত 
ভষ্টাচার্ধা বঘুনন্দনের ব্যবস্থ। বাঙ্গালার সর্বত্র মাস্ত হয় নাই । . 


(বঙ্গবাণী, পেঁষ) শ্রী পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাহিত্যে নবযুগ- বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র 


কোনিও সমাজে নুতন চিন্তা ও ভাঁবেৰ প্রেবণাষ যখন একট নুতন 
জীবনের সাঁড়া পড়ে, তখন তাহাব সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সঙ্গীত, 
কবিতা, নাট্যকল! প্রভৃতি সাহিত্যেব সকল বিভাগেই এই নুতন জীবন 
আপনাকে ফুটাইয়! তুলিতে আবস্ত কবে। এ-দকলেব দ্বাবাই 
সেই সমাজের নবচেতন! ও নৃতনপ্রাণতাঁব প্রমাণ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া 
ধাকে। ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিতে ধর্শতন্ধ, দার্শনিক এবং 
বৈজ্ঞানিক গবেবপ। এবং আলোচন! হইতে আবন্ত করিস গ্রাম্য গাধা 
পর্যাস্ত জাতিৰ ভাঁব ও চিন্তা যে দিকেই নিজেকে ভাঁবাব ভিতব দিয়। 
প্রকাণ করিতে চেষ্টা! কবে, তাব সাঁকগ্যট! বুঝায়। বাঙ্গালাষ নবযুগেব 
সাহিত্যে বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিশেষ উচ্চস্থান অধিকাৰ 
কবিরা" আছেন। 

বাজ! বামমোহনই বাংলার নবধুগেব সাহিতোবও প্রথম প্রবর্তক ৷ . 
বাংলাব নবধুগ্েব সাহিত্যে ইতিহালে দেবেন্দ্রবথ্বে ব্রক্ষানমাজ্েবও 
একটা বিশিষ্ট স্থান এবং সর্য্যান। আছে। দে কালেব সাহিত্যিকদিগেব 
মধ্যে প্রা সকলেই তাহার ব্রাক্ষপমজ কিন্ব। তত্ববোধিনী সভাব সঙ্গে 
স্বল্পবস্তব ঘনিষ্ঠভাবে নংগ্লিঃট ছিলেন-__অক্ষয়কুমাব, বিদ্যাসাগব, 
কাপীপ্রসন্ন সিংহ এবং প্যারীটাদ মিত্র, রঙ্জনাবীয়ণ বন্ধ, কেশকচন্্র । .. 

বঙ্গদর্শন ইংবেঙ্গী-শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাঞ্জে এক যুগান্তৰ প্রবর্তিত 
করে। , মাইকেলের কবিপ্রতিভ! তখন বাংল! সাহিত্যেৰ সধ্যাহগগনে 


=----যাইয! উতিষ[ছে। ..বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হুইবাঁৰ পূর্বেই হুতুমপেঁচা ও 


আঁলালের ঘরেব দুলাল প্রকাশিত হয়, এবং এ হু'খানাও শিক্ষিত 
সমাদ্ধেব আদরের বন্ত হইযা উঠে। এ ছাড়া দীনবন্ধু মিত্রের 
প্নীলদর্পণ”, “নবীন তপন্থিনী”” "জামাই বাৰিক” এবং “সধ্বাব 
একা দ”ও প্রকাশিত হইযাছিব | দীনবন্ধুব নন্টকে সেকালের 
সমাঙ্গচিত্র বেশ ফুটিযা উঠিবাছিল। শিক্ষিত সসাল্সেত উপবে তখনকাব 
্রাহ্মদমীপ্নের প্রচ্ভাব কতটা বিস্তৃত হুইর়! পড়িস্তাছিল, দীনবন্ধুব 
গ্রন্থাবলীতে তাঁহাব প্রমাণ পাঁওয! যায়। _র্দশনের পূর্ব্বেকাব 
আধুনিক বাংলা-ফাহিত্যকে মোটের উপবে ব্রাহ্মমুগের সাহিত্য বলিতে 
পাব" যায়। ব্যক্তিগত চবিত্রে শুদ্ধতানাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
প্রেবণাধ সমাজ-সংস্কাব, ইহাই আধুনিক বাংলার ত্রান্গযুগে প্রধান 
লক্ষণ ছিল। এই দুইটি লক্ষণই এই যুগেৰ বাংলা-সাহিত্যে 
বিশ্ষেভাবে ফুটিবা উঠিয়্াছিল। আখুনিক বাঁংলা-সাঁহিত্যের ইতিহাস 
মোটামুটি ছইভ|শে বিভত্ত । এক ব্রান্ষধুগ, আব এক বঙ্িমধুগ। 
বঙ্গদর্শন এই বঞ্ধিসযুগেব সুচনা কবে। . 

বরাহ্মমাহিত্য বুবোপের জ্ঞানবিজ্ঞ।নের প্রভাবেই বিশেষভাবে গড়িয়া 
উঠে।...ত্রাহ্মযুগের বাংলা-সাহিত্যে কাজেই তেমন একটা! মৌলিকতা 
ফুটিয়া উঠে'নাই। বৰ্তমান নবযুগেব বাংল! সাহিত্যে এই মৌলিকতাট। 
প্রথম ফুটিতে আরস্ত কবে, বঙ্গদর্শনে ৷ এইজশ্যই বঙ্গদর্শন আধুনিক 
বাংলাব চিন্তা এবং ভাবে এক যুগাস্তব উপস্থিত কবিষাছিল। বঙ্গদর্শন 
প্রকাশিভ হইলে সর্বপ্রথম ইংবেজী-শিঙ্গিত বাঙ্গালী আগ্রহসহকাবে 
বাংলা-সাঁহিত্য পড়িতে আবস্ত কবেন।*** ' 


কণ্টিপাখর--কলিকাঁতার কথ 





৪৭৯ 
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ANN পাস 


বাংলার আধুনিক স্বাদেশিকতাকে বঙ্গদর্শনই সব্বপ্রথমে ধতিহাসিক 
সত্যেব উপবে গড়িয়া! তুলিতে চেষ্টা করে। এই কাস্ট! আবস্ত কবেন 
স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাব মহাশয় |... lh 

এদেশের লোকের মনে ইংরেজেৰ প্রভুত্ব প্রতাপ এবং জ্ঞানগৌবব যে 
একটা গভীব হীনতাবোধ জন্মাইয়াছিল, তাহ! দুর কবিতে বন্ধিমচন্্রই 
বোধহয় সর্বপ্রথমে চেষ্ট। কবেন। কিন্তু এই চে!! কবিতে যাইয়া 
তিনি কখনও মিধা! বা কল্পনাব আঁশ্রয গ্রহণ কবিয়। কোনও- 
প্রকাবের একটা শুন্তগর্ত আত্মাভিমান বা স্বান্রাত্যাভিমান জাগ[ইতে 
চেষ্টা করেন নাই। বঙঞ্ধিসচন্ত্রেব বিচারেব একটা অপূর্ধ্ব ভঙ্গী এই ছিল 
যে তিনি বিপক্ষের কণার মধ্যে যেটুকু অতি-অপগ্রীতিকর সত্য থাকিত 
তাহ! অল্লানবদনে মানিয়! লইতেন।... 

তিনি সত্য এবং যুক্তিব ধাবালো অস্ত্রে প্রথম এই সিদ্ধান্তই . 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন যে, ভাবতবর্ষাষেবা বহুকাল পরাধীন হইয়া রহিযান্ছে 
বটে কিন্তু ভাবতবরধাষদিগেব শক্তি ও শৌধ্যের অন্তাঁব বা হীনতা এই 
পবাধীনতাব কারণ নহে। . হিন্দুদিশেব এই কলঙ্কেব কাঁবণ, হিন্দুবা 
মোটেব উপরে পবব'দ্যাপহাবী ছিল ন|। . ভাব্রতবর্ধায়ের। স্বভাবতঃই 
প্রাচীন কাল হইজ্ স্বাধীনতাব আঁকাঁজ্ষ।-বহিত ছিল ৷ স্বাতস্ত্রে 
অনা! হিন্দুজ।তিব চিবস্বভাব ৷... 


( বঙ্গবাণী, পৌষ ) 


»কর্পিকাতার কথা৷ 


ভিক্টোবিয়! যুগাবস্ত 
সেই সমধেৰ কলিকাতার সমাঙ্গেব চিত্র ও লোঁকেব- মনেব ভাব 
একট! পুবাতন ছড়াধ পাঁওয| যায়, তাহা দেওয়! গেল 


গুরুদশায়েং মাবধোব ঘুচে গেল জারিজুবি, 
ডফ. কেবি পাঁদ্‌বীর! সবায় পড়ায় ধবি ধবি। 
বিলিতি খান! খাইয়ে ভাব] ছেলেদেব মাথা খেলে, 
মুবগী-ভেড়'র ছেন।গুলে। কীটা-চাম্‌চের গেলে । 
দিধি-জল হলো। চল, পয়স। দিয়ে জল খাঁওয় । 
গঙ্গাজলে বিষ্ঠা ভাঁসে, বন্ধ হলে! নাওয়। বাওয়| 
টেবিল চেষাব ছেড়ে আর কেও যে চাষ না খেতে, 
আসন পেতে বস্লে খেতে বলে “ধুলো পড়ে পাতে 1” 
শুকৃনো! ভাঁব! গঙ্গায দিযে ধবে সবে গুডওড, 
হেঁকে চলে পান্ধী ছেড়ে বেনীযান বাবু কৰে' গাড়ী। 
গঙ্গাস্নান, ধান করা নিবামিৰ খেষে পৈতা তুলে 
চল্বে না জাঁবিজুবি বেদাদিব সুস্্র মৰ্ম্ম ভুলে । 
"মানী পাডুর সহমবণ” আৰ্য্য খষির! লেখেন নি, 
এই সিদ্ধান্ত জাহির কবে ধর্মশী্্রচুডামণিণ * 
ব্যাস সনু ধা পাবে নি জাহিব হল আইন-বলে 
মাছেব মাহেব পুত্রণে।কে “নতীধর্ম্” গেল চলে । 
নেডের দলের বাম বাজ। বিলেতে তাতেই গেল, রঃ 
হিন্দুব আধ্জি বিলাত গিঁষে তাই ফাস হয়ে গেল। 
মুর্খ বাদ্শা তাঁষ পাঠালে ভিক্ষ। কবে' “বাক্স” হতে, 
কোম্পানি হলে! দেশেব বাঁজা মেই তাব দাসণতে । 
মাঁসহাবা শুধু বেডে গেল আব্লি কবাব ফলে, 
সভীব শপে ম্লেচ্ছেব দেশে তাই বাক্সে পচে বলে?” 
লর্ড অক্ল্য গে সমযে চাবিদিকে দ্রীম্নাতিৰ অভ্যুদষেৰ চিহ্ন দেখ! 
দিষাছিল। .অক্ল্যাণ্ডেব ভশ্বীরাই কলিকাতা দন্দনোদ্যান “ইডেন 


শ্রী বিপিনচন্দ্ পাল 


৪৮০ 





গাঁ্ডেন’ কবিয়াছিলেন। তাঁহাব মধ্যে ষে বনিক প্যাগোড! আছে তাহা 
প্রোম হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বন্দু -যুদ্ধেব বিয়চিহ-স্বরাপ এখানে রাখা 
হইয়াছে।...ভাবতেৰ সকল স্থলেই স্ত্রীজাতিব আধিপত্য কর্মক্ষমতা ও 
স্বাধীনতার লক্গণনকল দেখ। দিয়াছিল। কলিকাঁতার রাণী কাত্য!- 
নী ও রাসমনি দানধ্যান কবিয়া বেশ নাম কিনিয়। গিয়াছিলেন। 
রাণী কাত্যাবদী বিখ্যাত লালা বাবুব স্ত্রী । “রাণী” রাসমণির স্বামী বাজচন্্র 
মাড় পীরিতর।মের পুত্র । ..পীরিতরাম কায়েত হইবার চেষ্ট। করিয়। 
বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন ।-_... 

শছুলোল হলে! সবকার, ওকুর হলে! দত্ত! 

আমি কিন! থাক্বো যে কৈবত্ত সেই কৈবত্ত ॥” 

মুশিদাবাদের মহাবাণী স্বর্ণময়ী যেমন দেওয়ান রাঁজীধলোচন রাঁয়েব 
কথায় অনেক নৎকাঁধ্য করিয়াছিলেন, কাত্যায়নী তেমনি তাহার গুরু 
বিনোদীলালের ও রাসমণি ধন! থান্সামার কথায় সৎকার্য্য করিয়া- 
ছিলেন বলিম্স কলিকাতায় ছড়ায পেই-সকল উপদেষ্টাদের সুখ্যাতি 
বাহিব হইয়াছিল :-_ 

“ঠাকুবে বিনোদিল(ল, চাঁববে ধনাই। 
দেওয়ানে রাজীব রায়, বলিহাবি যাই ॥” 

* ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ্র-প্রভাকব” ও “নংব।দ-রত্বাবলী” নামে 
খাল! পবরেব কাগজ বাহিব হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্তরেব জ্যে্ঠত!ত-পুত্রে 
মহেশচন্ত্রও ব্ভাবকবি ছিলেন। দুই ভাইযে একদিন ঠাষ্ট। করিয়। 
বড়ই রগড় হইয়াছিল ও সেই হইতে মহেশ ঈখ্রচন্্র জীবিত থাকিতে 
কবিতা লেখেন নাই। ঈশ্বরচন্ত্র মহে+কে ''দাদ।, লেন্্র গুটালে কেন?” 
বলিষ। ঠা! করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এই মধুব উত্তব পাইয়া- 


“ওরে, ছুই ভাইয়েব দুই থাকৃলে লেজ 
থাকতে! ন। সংসার । 
একে তোষার লেজে গেছে মজে 
সোনার লঙ্কা! ছাবখাব।* 
আর ঈশ্বরচন্ত্ের মৃত্যুর পর মহেশ দুঃখে বলিয়াছিলেন ২-- 
“সাত মেড়াতে জড় হযে নষ্ট করলে ‘প্রভাক্র'। 
জন্মে কলম ধবেনিকে! রাম" হল এডিটব। 
আগা পাছা বাদ দিয়ে শ্যাম’ হ’ল কমাগুব ৷” 
মার্শম্যান্‌ সাহেবও এ সমর “ফ্রেও_ অফ. ইত্ডিয়া” কাগজ বাহির 
কবিয়াছিলেন। . 
স্থেবর্ণবণিকৃ-সমাচার, পৌষ) রায় প্রমথনাথ মল্লিক বাঁহাছুব 


সম 


স্বপ্ন 


**আঁধুনিক ন্বপ্ন-তদ্ব আলোচন! কবিলে দেখ! যাব, বৈজ্ঞানিকদিগের 
মধ্যে স্বপ্নেব কাবণ নির্দেশের চেষ্টার দুইটি ধাবা মাছে । এক দল 
স্বপনের Ph/5i০l০৪i০৭! বা শাবীবিক কাঁবণ অনুসন্ধানে বাস্ত। আর 
একদল অনুমান করেন, স্বপ্নেব কাৰণ মনের মধ্যেই আছে . 

কোন কোন শারীরক্রিঘাবিদ্্‌ ( 701:/51010£15 ) মনে করেন, 
আমাদের মন্তি-সধ্যস্থিত ০6115 বা কোষেব আভ্যন্তরিক পরিবর্তনের 
ফলেই মানসিক চিন্তার উৎপত্তি হব। বিভিন্ন কোঁষগুলি পরন্পব- 
সংযুক্ত অবস্থায় থাকে । নিত্রীকাঁলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এই 
জন্তই চিস্তাধারাঁব শ্রব্থল! নষ্ট হইয়! স্বপ্নের স্বষ্টি কবে। আঁব একদল 
শাবীবক্রিয়াবিদ্‌ (28510108151) ঠিক ইহাব বিপরীত কথাই বলেন ৷ 
তাহাদের মতে নিত্রাবস্থায় ০6115 ব। কোবগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন না 


প্রধামী-_মাঁঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


হইয়! ববং আরও ঘনিষ্ঠ হয়; আর এই জট পাঁকাইবার ফলে 
স্বাভাবিক চিন্তার শৃঙ্খল! নষ্ট হয,-_মামব! স্বপ্ন দেখি। আবার 





' কেহ কেহ বলেন, নিদ্রাকাঁলে শরীবেব মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ জমিয 


কোৌধগুলির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়, আব তাহাতেই আমবা স্বপ্ন দেখিয়া 
ধাকি 1.. 

বৃহদ্‌-আঁরণ্যক উপনিষদে স্বপ্নে দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়। 
যায়। (১) আত্মা বহির্জগতে দৃষ্ট দ্রব্যাদিব অনুকরণে স্বপ্নে নূতন 
জগৎ শৃষ্টি করে। (২) আত্ম। শরীব হইতে বাঁহিব হইয়া, ইচ্ছামত 
পৃথিবীতে ঘুরিয়| বেড়ীয়। গিবক' স্বপ্নকে সাতভাগে বিভক্ত 
কবিযাছেন-_দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাঁবিক (ভবিষ্যৎ- 
নির্দেশক )ও দোঁধজ। ইহাদের মধ্যে প্রথম ৫টি অমূলক-_অর্ধ- 
শুন্য । বেরাস্ত বলেন, স্বপ্ন দেখ! কোন কিছুই আমাদেব অঙ্গানিত 
নয়। কিন্তু ইহার কোনটিকেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ বল! চলে ন! ৷ .. 

জাগ্রত চিন্তাধারার মধ্যে দর্শন (15891 ) শ্রবণ (৪801:00 ) 
ও ন্পর্শেভ্িয় (1৭০0091) ইত্যাদি প্রতাক্ষের প্রতিকপ (17985) 
বর্তমান তাছে। কিন্তু স্বপ্পেব ভিতব দার্শন প্রতিকপের ( ৮1549] 
imagery) প্রীধাস্তই বেশী । ..তাই চলতি কথার আনব! বলি-- 
‘্বপ্ন দেখা; 1... 

স্বপ্নের সময় চিন্তাধারা আমাদের ইচ্ছামত চালিত হব না, 
ইহাঁও স্বপ্নে একট! বিশেষত্ব । ..স্বপ্ের ঘোরে সমস্সে-সময়ে কথ! 
কহিতে বা চলিয়া! বেড়াইতে দেখ! বায়। ইহাকে 'নিশিতে পাওয়, 
বলে 1...0012002 স্বপ্নে তাহার বিখ্যাত কবিতা Kubla Khan 
লেখেন। দুঃখের বিষয় ইহা অমপ্পূর্ণ। শুনিতে পাই, আমাদের 
ববীন্রনাথও নাকি স্বপ্নে কোন কেন কবিতা লিখিয়াছেন। 
শ্যুক্ত ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয়ের 'রজধি' উপন্তামে মন্দির-সোপানে 
রক্তেব কাহিনী ও শিশুয্স মুখে ‘এত রক্ত কেন? কথাটি পর্যন্ত 
স্বপ্ন-সষ্ট। তাহার সর্বজনপরিচিত 'গাহিছে কাঞখীনাখ নবীন যুব! 
গাথার উপ।খ্যান-ভাগ, এমন কি কাব্যাংশ পধ্যস্তও স্বপ্নে প্রান্ত । 
অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষাবও স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়াছে । 


| 


স্বপ্নকে আঁমাব! সাঁধাববতঃ তিনভাগে বিভক্ত কবিতে পারি। ___ 


(১) যে-সব স্বপ্নে কোনন্নপ অসংলগ্নত| ব| অম্বাভাবিকত! নাই। 
সাধাবণ জাগ্রত চিন্তাধারাব সহিত এই শ্রেণীর স্বপ্নের বাহ্ৃত কোনই 
পার্থক্য দেখ! যায় ন|। যেমন স্বপ্নে দেখিলাম আমি গড়ের মাঠে 
বেড়াইতে গিযাছি। ইহাতে কোন অসম্ভব ঝা! অন্বাভাবিক ভাব 
নাই। (২) যেসকল স্বপ্নে ভাবের অসংনগ্নত! ন! ধাকিলেও বাস্তব 
জীবনের সহিত কোন মিল নাই। ধকন, স্বপ্নে দেখিলাম, আমি 
নরিয়া গিয়াছি। (৩) যে-সব স্বপ্ন একেবাবে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত। 
যেমন, স্বপ্নে দেখিলাম একটা তিন-পা-ওযাল! সাপ আমার সহিত 
কথ! কহিতেছে। এই ধরণেব স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গিবাৰ পব অন্তুত 
ঠেকিলেও স্বপ্ন দেখাব সময তাঁহার অস্বাভাঁবিকত্ব ' প্রাষই ধর! 
পড়ে ন!। ছে:ট হেলেব স্বপ্ন সাধাবণতঃ প্রথম প্রকারের । অনেকে 
বলেন, অসভ্য জাতিদেব মধ্যে বয়স্ক লোকের স্বপ্নও নাকি এইরূপ হয়! 
থাকে । .. 

স্বপ্ন নিদ্রাবস্থাব চিন্ত।নাত্র। 

ফ্রয়েতের সতে, আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ, আর নেই 
সঙ্গে অনেক চন্তাধাব! সম্পূর্ণত লাভ কবে না; এই অপম্পূর্ণ 
চিন্তাধাবাই- স্বপ্নে পূর্ণত| লাভের চেষ্ট! কবে।.. মনের অশান্তি দুব 
কবে বলিয়! স্বপন লিজ্াঁব সহাবক। লিজ্রাব ব্যাঘাত থাঁকিলেই 
স্বপ্নের সৃষ্টি হয, আব এই স্বপ্ন দেখাব ফলেই কুনিদ্র। সম্ভব 
হুইষ1 থাকে ।'.. 


পেপে 
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br] 
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~~ 


€র্ধ সংখ্যা | 





কাঁহাবও কাহারও মতে স্বপ্ন একেবারেই নিবর্থক ।. .সংস্কৃত 
শরষ্থে স্বপ্নের ফলাফল ও অর্থ-নির্ণধেব জন্ত অনেক শ্লোক পাঁওযা 
হায়। বগ্বেদ, অধর্ব্ববেদ, ও সমবেদেব কোন কেন প্লোকে স্বপ্নের 
বিবরণ পাওয়! যাধ। আবুর্বেদের মতে .কতকগুলি বপন নিবর্থক ; 
আবার কতকগুলিৰ ওভা গুভ ফল আঁছে। .. 

স্বপ্নের এই ধরণের ব্যাধ্য। পাশ্চাত্য দেশেও প্রচলিত আছে। .. 
বজ্ঞানিক হিদাবে একপ ব্যাখ্যাব বিশেষ কোনই মুল্য নাই ।. . 

ন্বগেব একটি বিশেষত্ব এই, তাহা অতি সহজেই আসর| ভুলিয। 
হাই. স্বপ্ন ব্যাখ্যা কর! নিতাস্ত সোজা নহে। দ্রষ্টাব সম্বন্ধে সমন্ত 
খবব ও তাহার স্বপ্নে খাটি বিবরণ লইয়।, পবে অবাধভাবানুবন্ধের 
i Fres 455500152)0 Method ) সাহায্যে বিশ্লেধণ ক্ষবিতে হইবে । 
এই প্রদ্ধিয়নায় বিশেষ ধৈর্য্য ও সসযের দব্কার 1... 

স্বপ্ন খুব ছোট হইলেও তাহাব সহিত মনের অনেক চিন্তাই 
বিজড়িত থাকে 1 .. 


( ভাবতবর্ষ, পৌষ ) ডাঃ শ্রী গিরীস্মশেখর বনু, 


এম-বি, ভি-এম-সি 
প্রথম বাউলা অভিধান 


পর্গীগ্ষদেব বাণিজ্য যখন কোন কেন প্রাগদেশে চলিতেছিল, 
তখন Nuno da Cunha ( ১৫২৯--১৫৩৮) তাহাদেত মধ্যে সর্বপ্রথম 
বঙ্গদেশেব সহিত রীতিমত ব্যবগাষ চালাইতে আরস্ত করেন। ফলে 
১৫৮১ সাল হইতে প্রতিবর্ষে একখানি কবিয়। পর্তম়িজ নাহার 
ঝাণিজা-বাপদেশে উট্টগ্রমে আগমন কবিত। ক্রমশঃ Da 00715 
চেষ্টায় পরত গীন্ বঙ্গে বাস করিতে লাগিল ।.. ১৭৩৪ সালেব ২৮এ 
আগষ্ট তাবিখে Padre Frey Manoel da 45501179090 
নামক ঢাকার নিকটবর্তী (ভাওযালেব ) “নগবী”্র একজন পর্তগী্ 
Augustinian মিশনবী বঙ্গভাব। ও পর্তৃগীজভাষায় কখে পকধনচ্ছ:ল 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্মতেব একখানি সংক্ষিপ্রনাঘ রচন| কবেন। এই গ্রন্থ- 
খানি এবং ইহান আব ছুইখানি গ্রন্থ ১৭:৩ সালে লিস্বন হইতে 
প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বিভীব পুস্তকখানি বাস! ব্যাকবণ ও. 
অভিধানেব এঁতিহাসিক আলোচন| সম্পর্কে বিশেষ মুল্যবান। এই 
শ্রশ্থখানির নাম "Vocabulario em Idioma Bengalla e 
Portuguez dividido em duas partes” 1 , 

আস্মশাওর এই প্রস্থ ও অপব ছুইখানি গ্রন্থেব বাঙ্গাল! কথা- 
গুলি রোমান জন্বরে লিখিত। এ গ্রন্থের ৫৫ বৎসব পবেই [7901 
Pits Forsterএর অভিধান মুদ্রিত হয।..তিনি ১৭৯৩ সালেব 
“Cornwallis Code” বঙ্গভাবাঁধ অনুবাদ কবিয়। প্ৰকাপ কবেন। 
বইখানি সব্কাবী ছাপাখানায় ছাঁপা হয়। ইনিই আমাদের দেশে 
সর্বপ্রথম বঙ্গভাষাধ বহল প্রচার ও উন্নতি কাঁমনয় ১৭৯৯ সালে 
বাল! ও ইংবেন্গী উভয় ভাষ|-সম্বলিত একখানি বাঁঙ্‌লা অভিধান 
সঙ্চলন কবেন। ইহাব প্রথম খণ্ড ও বঃসব প্রহ্কাশিত হয় এবং 
দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বাঙল| হইতে ইংরেজির অংশ ১৮.২ সালে 
বাঁহিব হয়। বাঁঞ্নৈতিক বুক্তি ও ফষ্টর্বেব সাহিঠ্যানুবাগ, এই 
কাঁবপদ্বষের সম্মিলনে ভাহার অভিধানের স্বষ্টি হয়। ফষ্টণরেব 
অভিধানথানি দৈর্ধে; ও প্রন্থে প্রায় বিশ্বকোষের স্যাঁষ। ইহাতে 
৪৪২ পৃষ্ঠ. আছে। ইহার বাঙল! অক্ষবগুলি চাল্প্‌ উইল্‌- 
কিঙ্স.কতৃক শ্বোদিত। শবাসংখ্য। ১৬৫*। পুস্তকখানি কলিকাতায় 
Post Press-4 মুদ্রিত ও P. Ferris কর্তৃক প্রকাশিত | অভিখান- 
খানির নাম "A Vocabulary, in two parts, English and 
Bengalee and vice versa, By H. P. Forster, Senior 


'কষ্টিপাথর__প্রথম বাঙলা অভিধান 


৪৮৯ 


Merchant on the Bengal Establishment.” অভিধানখানি 








“Thomas Graham Esqr.কে উতৎসগাঁকৃত | .. 


ফষ্টাব-কৃত অভিধান সাধু ও চলিত উভয় ভাষার শব্দই একত্র 
সংগৃহীত ও ইংরেজিতে অনুদিত হইয়াছে। .ফষ্টর্র বঙ্গদেশের আইন- 
আদালতে- পাঁরসী ভাষ! প্রচলনের অনৌচিত্য ও অনিষ্টভারিতার প্রমাণ 
দেখাইয়া, উক্ত ভাঁষ| ব্যবহার স্থগিত রাঁখিয়, তাহার পরিবর্তে বাঙলা 
ভাষ! প্রচলনের প্রস্তাব কবিলেন | কেবী, মাশম্যান্‌, শ্রীরামপুরেব 
যাবতীয় পাঁদ্বীগণ, রাজ' রামমোহন বাঁধ ও তাহার সমসামযিক বয়েক- 
জন বন্ধু ফষ্টণরের এই সাধু প্রস্তাব অনুমোদন কবেন। ফরষ্টরপ্রযুথ 
মহাত্মাদিগের বড়ে ও চেষ্টায় বাঙলা ভাষ! বঙ্গ-বিভাগের আইন- 
আদালতে প্রচলিত হয়! 

বাঙ লাভাষাব প্রচলন সংসাঁধিত কবিবাব পরই কষ্টণর সংস্কৃত ভাষা 
বিষয়ে মনোনিবেশ কষ্লিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাবের ২৬এ আগষ্ট তাবখের 
কলিকাতা গেলেটে তাহাব বাঁঙ ল! অভিধানের এক বিজ্ঞাপন বাছিব 
হয়। এই বিজ্ঞাপনে ইহাও প্রকাঁশিত হধ যে, তিনি “[:552% ০ 
the Principles of Sanskr t Grammar” নামক একখানি ক্ষুদ্র 
পুস্তিক| সঙ্কলন কবিযাছেন--শীস্রই খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইনে এবং 
তাহারই উপসংহারম্বরূপ বোপদেব-প্রণীত সুস্কবোধ বাঁকবণের অনুবাদ 
প্রকাণ কবিবেন। ১৮১* সালে তাহার 552) প্রকাশিত হয, কিন্ত 
শেষোক্ত অনুবাদ যে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন ক্কোথাও 
খুঁজিষ| পাওয়| যাব ন|। তাহার 1:55৪)র মুখবন্ধ পডিয়! জানিতে পাবি 
ঘে, ১৮:৪ সালে তিনি তাঁহাব সঙ্কলিত মুদ্ধবোধের অনুবাঁদেব পাও লিপি 
College Councilaব হত্তে দ্যত্ত করেন। কোল্জক, তেরী ও 
উইল্কিন্স্‌ সংস্কৃত ভাবা সম্বন্ধে যে কয়েকখানি নন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা! 
কবিয়াছিলেন, সে সময় তাহার একখানিও প্রকাশিত হয নাই। .. 

ফৰ্টাব যখন ভাঁবতবর্ষে আসেন, তখন তিনি অনিবাহিত হিলেন। 
এই দেশে অবস্থিতিকীলে তিনি এক জাঠরমণীব গাণিগ্রহণ কবেন। 
'ঘই বমণী বঙ্গভাষার বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন । এই রমণীর সহিত 
বৈবাহিক বন্ধনেব খাতিবে তাঁহার এদেশের প্রতি মায়], বঙ্গভাঁষার প্রতি 
ঝেৌক। এই জাঠ-রনণীব গর্ভে তাহাব এক পুত্র জশ্মে। সেই পুত্রেব 
নাম হেন্বী ফষ্টব। 

ফর্টাব বাঙলা ভাবাব মৌলিকত| সম্বন্ধে এক মন্তব্য প্রকাশ 
কবিধাছেন। তিনি ভাহীব বাঙলা ও ইংরেজি অভিধাঁনের দুখবন্ধের 
একস্থানে বলিয়াছেন :- 


“The Bengalee in its present corrupted state is 
perhaps the puzest dialect of the venerable Sanskrit 
now spoken in any part of India, its corruptions being 
principally confined to revenue and judicial terms, and 
some few commonplace familiar expressicns. 

‘The observat.on however is not meant to b2 apphed 
tothe Bengalee spokenin and near the larger towns 
and cities, which have long been the seats of foreign 
governors, and the rendezvous of all nations, nor in 
generil to the pleadings in the courts of justice, which 
necessarily partake more or less of the moderr Hin- 
doostanee or Moors, being the language we have ge- 
neral y adopted as the medium of comm Janicatioz,” 


ফষ্টব বাঙলা! শব্দ স্থিব কবিবাৰ একটি উপাধ নিৰ্দ্ধাবণ করির|- 
ছেন। ভাহাব মতে যে শব্দে দুইটি ব্বরের একত্রে সংযোগ হইয়াছে 
অথচ সন্ধি হয় নাই, সেই-সকল শব্দই বিশুদ্ধ বাঙ্‌ল! শব্দ৷ ..তাহার 
অভিধানের বিজ্ঞাপনে ফর্ষ্টাব বিশেষণ হইতে বিশেষ্য সাধন কবিবার 
কবেকটি নিয়ম দিহাছেন। 


(ভারতী, পৌষ ) শ্রী অযুল্যচবণ বিদ্যাভুষ্ণ 






কোর্-আন-_অন্থবাদক খান বাহাদুর মৌলবী তসলীমুদ্দীন 
আহমদ, বি-এল। প্রকাশক ওরিষেণ্টাল্‌ প্রিণ্টার্স” এও, পাব্লিশাস্‌” 
লিমিটেড, ৪৯ মেছুয়াবাদ্রার ্রী, কলিকাতা | ৪৫৮+%* পৃষ্ঠ]! 
উত্তম কাপড়ে সন্দর বাঁধা । দাম আডাই টাকা । 
এখানি কৌর্-আনেব প্রথম থও, এতে প্রথম দশ পাঁবা, প্রথম 
নয় সুরা, অর্থাৎ কোর্-নানের এক-তৃতীযাংশ আছে ; অনুঝপ আর 
ছুই খণ্ডে কোব্‌-আন সম্পূর্ণ হইবে । তফসীব হক্কানী আদি বিখ্যাত 
তফ সীৰ অবলম্বনে মূল আববী হইতে বহু ব্যাখ্য! সহ সবল সবিস্ত।র 
বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ কর! হইয়াছে। উর্দ, ইংরেজী বাংল! প্রভৃতি 
ভাষাব অনুবাদের সঙ্গে তুলনা কবিধা এই অনুবাদ কবা হইয়াছে। 
আববী ভাষায় সুপত্ডিত শ্রীযুক্ত গিবিশচন্ত্র সেন বাংলায় কোবানের 
অনুবাঁদ প্রথম কবেন ; মে অনুবাদ এখন আব পাওয়। যায না। 
সুতরাং এই অঙ্গুবাদ প্রকাশ কবাতে বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার কব! 
হইতেছে। সকল বাঙালী-মুদলমান আববী জানেন না, তীদেব ধর্ম্ম- 
গ্রন্থের বিষন্ন অপবের নিকট হইতে শুনিয়! জানিতে বুঝিতে মাঁনিতে 
হয়; অ-মুসলমান বাঙালীরাও ঠাহাদেব প্রতিবাদী এতবড় এক ধর্ম্মু- 
সমপ্রদাযবের শাশ্র সম্বন্ধে একেবাবে অনভিজ্ঞ থাঁকাঁধ অনেক কুদংক্কার 
ও জ্্রান্ত ধারণ! পোষণ কবেন। এই অনুবাদ প্রকাশ হওযাতে 
মুসলমান-অমুসলমান সকলেবই নিজে কোবান পড়িয়া তাৰ অন্তর্নিহিত 
ধর্মতন্ব নীতি-উপদেশ আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিযা 
উপকৃত হইবাব পরম সুযোগ উপস্থত হইয়াছে। যধার্থ ধর্ম্মপিপান্থ 
অমুমলমান বাঙালী এই গ্রন্থ পাঠ করিয| ব্বধর্ম্ম ও পরধর্শ্মেব 
মধ্যেকার একত্ব অনুভব করিয়া ধর্ম্মেব প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ব উপলদ্ধি 
ও হ্বাদয়লপম কবিতে পাবিবেন। ধর্ম্মে ধর্মে যে পার্থক্য তাহা দ্বেশ- 
কালেৰ ব্যবধান-হেতু কতকগুলি বাহ৷ আচাঁর-অনুষ্ঠানে ; কিন্ত 
নীতি ও ধন সকল শাস্ত্রে এক, ইহা বুঝিতে পার! যায বছ ধর্ম্ম- 
তন্ব তুলনা আলোচন! কৰিলে৷ ভারতেব যে ধর্ম হিন্বুধর্ম্ম নামে 
গবিচিত হইতেছে তাহা বিশেষ কোনে! ব্যক্তির কাদের বা দেশেব উদ্ভূত 
ধৰ্ম্ম নয ; তাহা বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, নাগ- ও লিঙ্গ-পুঞ্জক দ্ৰাবিড়, 
তান্ত্রিক মোঙ্গল, নু্যপুজক মগ ও বহু বহু লৌকিক ধর্মের অদ্ভুত 
সমবায় ও সমন্বব ; সেই ধর্সেব মধ্যে মুসলমান ধর্মকেও আত্মসাৎ 
কবিবাব চেষ্ট! হইযাছিল--আল্লোপনিষৎ, কক্ষিপুবাণ, সতাগীবেব 
পাঁচালী, গীবেব শিব্ণী, সুক্ষিল-আদানেব মানত প্রভৃতি তার প্রমাণ। 
আলোচ্যমান কোরান-মনুবাদক খাঁন বাহাছব সুদীর্ঘ ভূমিকা হিন্দু- 
শানে মুসলমান ধৰ্ম্ম সন্বন্ধীর উল্লেখের সবিশেষ আলোচন! কবিষাছেন ; 
আর আলোচনা কবিয়াছেন- ষে দেশ ও যে কালে হজবত মহম্মদ 
অবতীর্ণ হইয়া মুসলমান ধর্ম গ্রচাব কবিয়াছিলেন সেই দেশ ও কালের 
ভূগোল ইতিহাস বিশিষ্টতা ও এই ধর্মেব সঙ্গে সন্নিহিত দেশ ও 
কাঁলেৰ অস্কান্ত ধর্মের সম্পর্ক । অনুবাদ সহজবোধ্য কবিবাব জন্ত 
বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্য। ও টীকাঁও সঙ্গিবেশিত হইযাঁছে। মোটের উপর এই 
সংস্কৰণ সুচাক হইযাছে ; ইহ! প্রত্যেক বাঁঙালী মুসলসান-অমুসলমানেব 
কাছে সমাদৃত হইবে ; আমব!| ইহ। উপহার পাইয়া! আনন্দিত ও উপকৃত 
হইয়াছি, আঁমবা এই শ্রদ্ঘ ও গ্রন্বকর্ভাকে অভিনন্দন কবিতেছি। 
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পুস্তকখানিতে একটি সুচীপত্রেব অভাব আছে। অনুবাদকের 
নিবেদনে দেখিলাম- “সর্বশেষে এক বিস্তীর্ণ হুচীতে বর্ণমালা-ক্রমে 
প্রত্যেক বিষধ একন্বানে সংগৃহীত হইযাছে।” সেই হুচীটি যেন 
এমন বিশদ ও বিস্তৃত হয় যে জমুদলম।ন ও আববী-না-জান। লোকও 
কোরানের কোথায় কি আছে তাহ! সহজে খুঁজিয়! বাহির কবিতে 
পাবে। বাঁগুলী শ্রস্বকাঁৰ ও. প্রকাশকের! এখনে সুচীব উপকারিতা 
উপলব্ধি করেন নাই ইহ! ব্ডই দুঃখ ও অস্থবিধাব 
বিষয় । 

ভারত-পরিচয়-_খী সরখূবালা দত্ত ও প্র হেসেম্্রনাথ দত্ত 
প্রণীত। কলিকাতি। ২১০1৬ কর্ণওযালিস ছ্রীট হইতে প্র ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
কর্তৃক প্রকাশিত | মোল্‌ এজেপ্ট-__পপুলাব এজেন্সি, ৬৪1১ কলেজ 
ছ্ীট, কলিকাতা । ২*৬ পৃষ্ঠা । বহসংখ্যক-হুন্দরচিত্রসম্মলিত। দাম 
মোটে দশ জানা । 

চতুর্থ ও পঞ্চম মানেব পাঠ্য ভাবতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু এ 
ইতিহাস একটু স্বতন্ত্র ধবণে লেখা হইযাছে। ভাবত-ইতিহাসের 
প্রধান ও মোট। মোট! বিষয ও প্রসিদ্ধ 'ব্যক্তির পবিচয় গল্পেব 
আঁকাবে সমর-ক্রমে পৰ পৰ সজ্জিত ও চিত্র দ্বাবা ম্পষ্টীকৃত হইয়াছে। 
ইহাতে বইখাঁনি খুব সবস ও স্থখপাঁঠ্য হইধাছে। ইহাতে আঁধুলিকতম 
এঁতিহানিক গবেষণা-লন্ধ তথ্যও স্থান পাইয়াছে। আমবা আনন্দের 


সঙ্গে ইহা পাঠ কবিষ। অনেক কিছু নুতন কথা! শিখিষাছি। 


বালক-বালিকাঁবাও ইহা আনন্দেৰ সঙ্গেই পাঠ করিবে ও ভারতের 
সঙ্গে একটি আনন্দময ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক. অনুভব কবিবে। 
মানব-প্রকৃতি_ঞ্জ হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সেন্ট. 

কলম্বাস কলেজ, হাঁজারিবাগ। প্রকাশক গুরুদাঁদ চট্টোপাধ্যায় এও. 
সন্ম, ২০৩।১।১ কর্ণ ওযালিস দ্ীট, কলিকাতা ৷ ১৭৫ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাধা, 
দেড় টাকা । 

আমলে এধানি বন্ধিমচন্দ্রেব উপস্কাস বিষবৃক্ষের চবিত্র-সসালৌচন। ॥ 
কোন্‌ চবিত্র কিবপ অবস্থায় পড়িয়া কিরূপভাঁবে পরিণতি ও বিশিষ্টতা 
লাভ কবিয়াছে তাহাব আলোচন! করিব! সাঁধাবণভাবে তাহা 
মানব-প্রকৃতিব বিকাণবীতিব সহিত সিলাইব| দেখানে। হইয়াছে। 
পুস্তকথানি দুইথণ্ডে বিভত্ত- প্রথম খণ্ডে পুকব-প্রকৃতি ও দ্বিতীয় 
খণ্ডে নারী-প্রকৃতি সমালোচিত হইযাছে। ইহ! একথানি নুতন 
ধ্বণেব স্ালোঁচনা-পুপ্তক--ইহা! একাধাবে সমালোচন! এবং মনস্তত্ব 
ও চারিত্রনীতির বই। বদ্িমচন্ত্রে চবিত্র-স্থষ্টিব বৈচিত্র] ও সৌন্দর্য্যের 
সঙ্গে সঙ্গে মানব্-প্রকৃতিব বিচিত্র জটিলত ও কার্য্য-কাবণ-সম্পর্ক 
বিশেষ নিপুর্ণতাব সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। 

মুদ্ধাদোষ প্র খগেন্রনাথ মিত্র । প্রকাশক গুরুদান চট্ে|- 

পাধ্যায় এণ্ড সঙ্গ. ৷ ১২১ পৃষ্ঠা, কাপডে বাঁধা, এক টাকা । 

দশটি বসরচনাব সমষ্টি। রচনাগুলিব নাম-(১) মুদ্রাদোষ, 
(২) প্রশংস।-প্রসঙ্গ, (৩) ফলিত-জ্যোতিব, (8) যন্তৰ ও জীবন, 
€০ ভরসণবৃত্বাস্ত, (৬) স্থবর্ণ-মণ্যস, (৭) ভাল ফেব্তা, (৮) আা্স- 


৯ 


সি 


EE) 


1‘ 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


পরিচষ, (৯) আঁমাব সেতাব শিক্ষা (১*) পুজার ছুটি। বিষয়গুলি 
সামান্, রচনাব মধ্যে বিষয়বস্তু অতি অল্প, কিন্ত বচনাব গুণে তাহা! 
জ্বস হইয়া উঠিযাঁছে ; মধুব ভাষা, মনোবম বচনাবীতি, সামান্য তৃচ্ছ 
বিষ্য লইয়। দাৰ্শনিকত! ও বিদ্ভাবত্ত1, অনাবিল মৃহ্হাস্তরসে মণ্ডিত 
ও প্রচ্ছন্ন করিয়া প্রকাশের নিপুণতা। বইথাঁনিকে উপভোগ্য ও 
সুখপাঠা করিয়াছে। বাঁগু(লীব হাসিব দৈস্ক বিবম ; বাঁংলা-সাহিত্যেও 
সুস্থ ভদ্র রসিকতারও নিতান্ত অভাব ; সেই দৈন্য ও অভাব এই 
রসমধুর বচনায কিছুও দূব হইবে। আমি সবচেয়ে উপভোগ 
অরিষাছি--“আমার সেতাব শিক্ষ।” ; কাঁবণ এটি গ্রন্ককাবেব যথার্থ 
আন্মকাহিন, এই বিববণে উল্লিখিত সব লোৌকগুলিই আনাব বিশেষ 
চেন! । 
সচিত্র ভাক্কবানন্দ চরিতামৃত ও স্বরাজ/সিদ্ধি- 
শী স্ববেন্্রনথ মুখোপাধ্যায় । এস কে লাহিড়ী এণ্ড, কোম্পানী, 
৫৬ কলে স্ট্রীট, কল্িকাত] | ১৯২+১১+%* পৃষ্ঠা ॥ দেড় টাক|। 
কাশীব প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক পবমহংস ভা্কবানন্দস্বাসীব জীবন- 
চরিত ও তার উপদেশ । ভক্তের ভাবে লেখা । পুন্তকেব তৃতীয সংস্কবণ 
হইয়াছে। 


নবকান্ত চট্টোপা প্যায়_-এ নলিনীকাস্ত চট্রোপাধ য কর্তৃক 
প্রকাঁশিত। প্রাপ্তিরান এ ধীবেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ০/2. এ ললিত- 
মোহন দাদ, ৮২৷১ হ্যারিসন বোড, কলিকাতা, ইত্যাঁদ্নি। 
নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রান্সদদাজেব প্রাথমিক অবস্থায় 
ইহার সহিত যোগ দিযাছিলেন ; সত্য বলিয়। উপলব্ধ মতেব প্রতি 
শ্রদ্ধা! ও বিশ্বাস অনুসাঁবে কার্য করাতে তাহাকে পিতৃসমাজ হইতে 
বিচ্ছিন্ন ও পিতৃদম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া দরীনন্াবে কষ্টকর 
জীবনসংগ্লামেব মধ্যে কালাতিপাত কবিতে হইযাছিল ; তথাপি তিনি 
নিজ্গেব চবিত্রেব সাধূর্য্য ও নম্নত| বঙ্গ। কবিয| কর্ম সংস্কাব ও 
ব্হুগ্নকে আঁশ্রধ ও সাঁহাযঘ্যদান ব্রত কবিয়াছিলেন। এমন সদৃ- 
গুণদম্পন্ন ব্/জিব জীবনচবিত পাঠ কবিলে পাঠক উপকৃত 
t 


অগ্নিবীণা কাঞ্ী নকল ইস্লাম, ৭ নব্বব প্রতাপ চাটুজ্দে 
লেন, কলিকাতা! এক টাকা। 

কাজী নললকল ইম্‌লাম অতি অল্পদিনের মধ্যে নিক্জেব প্রতিভায় 
বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে স্থপরিচিত হইয়াছেন ; নব-অভ্যুদিহ তকণ কবি 
আপনার পুণপনায় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাতাজন হইয়াছেন। 
এই কবিব বিশেষত্ব তীর ছন্দেব বৈচিত্র, উপল-বিষম বর্ণাধাবাব 





_সতন শব্দের বঙ্কাবে, অগ্নিগিবিব উচ্ছখসেব মতন আবেগমষ ভাবের 


উদ্দাম প্রবাহে, বন্ান্োতের মতন প্রবল আগ্রহে, বলিবাব শক্তিমান, 
ভঙ্গীতে এবং ছিন্দু-মুদলমানের সাহিত্য ইতিহাস ধর্ম ও ভাতার ধার।ৰ 
ও চিন্তাপ্রণালীব সঙ্গে হপরিচয়ে দুইয়ের সংমিশ্রণ ও সমন্ধয ঘটাইবাব 
অসাধাৰণ শক্তিতে | এই বইথানির নাম অগ্নিবীণা সার্ক হইবাছে-_. 
এর কবিতাগুলি আগুনের শিখাব মতন প্রোঁচ্মবল উচ্ছল লেলিহান, 
অথচ তাতে বীপাৰ তন বিচিত্র ছন্দে সধুর স্বর বাঁভিয়াছে। এতে 


. ১২টি নাসআদা কবিতা আছে--( ১) প্রলযোল্লান, (২) বিদ্রোহী, (৩) 


রজান্ববধাবিপী-মা। (8) আগমনী, (০) ধূমকেতু, ৬) কামাল পাঁশী, (৭) 
আনোয়ার, (৮) বণভেবী, (৯) শীত.ইল্‌-আরব, (১৭) খেষাপাঁবেব তবণী, 
(১১) কোর্বানী, ( ২) মোহব্বস। এই বইখানিব বাহ্যসৌন্ঠবও সুন্দৰ 
হুইরাছ্ছে। পাঠকের! ইহা! দেখিবা ও পভিঘ। নিণ্চয প্রীত হইবেন। 

পথের সহায় প্র পঞ্চানন রায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, 
পোর্টাফিস নাটুদা, জেল! নদীযা। পাঁচ আন!। 


পুস্তক-পরিচয় ' 
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চটি, পদ্যেব বই! পবলোক-াত্রীব পথের সহায় হরূপ গুরু গঙ্গা 
সৎসঙ্গ সংযম প্রভৃতি বিষষের উপদেশ ও বন্দনা. শামুলি পদ্যে লেখ! । 
নিবন্ধ -১ম খণ্ড চন্দননগব সাবপ্ছভ-সম্মেলন, বসস্ত-কুটার 
গোন্দলপাড়া, চন্দননগব | বার্ষিক দ্বাদশ খণ্ডেব মূল্য ১7*, প্রতি খণ্ড 
ছুআন|। প্রতিখও স্বযং-সম্পূর্ণ । 
প্রতিমাসে প্রকাশিতব্য বিবিধ বিষয়ের বচনা-সমষ্টিব স্বঘং-সম্পূর্ণ 
পুস্তিকা । এই খণ্ডে “ভামাদেন অন্ধতাব একটা দিক্‌”-_“সমুস্্-ষাত্রায় 
জাতিনাণ কুসংস্কাবেব আলোচন,” “পৌবোহিত্য' “যে উচ্চ আদর্শ হইতে 
ভ্ৰষ্ট হইঘাছে তাবই আলোচন।,” “গুপ্তহত্যাব ইতিহাস’, “দেশভক্তিব 
প্রতিযোগিত!” নিবন্ধে ভারততক্ত ও ইংলগুভজ্ঞেব - প্রতিযোগিতা 
উভবের কর্তব্যের আলোচনা, "স্ীন্গাতি ও ভারত” - নিবন্ধে স্্রীাতিকে 
অবনত কবিয়। সহব্মিণী না কবাতে ভাবতের অধ,পতনেৰ কাৰণ 
আলোচনা, “পাশবিকত! ও আধ্যাত্মিকতা”, “অবতার” নিবন্ধে 
অবতারেব ব্ববাপ নির্ণয়- ও আমাদেব দেশে অব্ভীরবাহল্য সম্বন্ধে 
আলোচনা, “অধ্যাত্মিক সাঁধন।”, এবং "দান নামে একটি ছন্দ-মিল- 
যতি-ভাব-বস-কবিত্ব-সর্ধ্ব-বালাই-বর্ছিত গদ্য আছে, সেটিৰ লেখক 
গর ননিলাল দে। 


কাফ্রিদের দেশ গাঁফ্রিকায়_এ প্যাবীমোহন সেনগুপ্ত 
প্রণীত, অল. ইণ্ডিয়া পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ৩০ কর্ণওয়।লিস্‌ 
্রীট, কলিকাত|। ৭২ পৃষ্ঠা ; ১১ খানি ছবি। দশ আন! । 
কাফ্কিদের দেশ আফ্রিকার বন-নদী-মকভূমি হিংস্র জন্তব বাঁথান। 
সেই দেশে ভ্রমণেব উত্বেগ্রক-ঘটনাপুর্ণ কাহিনী এই পুস্তকে 
পবিষ্কার ঝব্ঝবে ভাষাষ নরন করিষ। বল! হইয়াছে। বালক-বাঁলিকাবা! 
এই বই আনন্দ ও কৌতূহলের সহিত পাঠ কবিবে। এই কাহিনী 
প্রবাসীতে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইবাছিল 7 স্থতবাং এব 
অধিক পরিচষ নিপ্রয়োজন | ' 


মানব-মুকুট-ী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুৰী প্রশীত। 


ওবিধেন্টাল প্রিপ্টান্‌্” এও পাবলিশার্স লিমিটেড, ৪* মেচুয়াবাজ্গার 
উ্রাট, কলিকাতা । চাঁব আনা । 
হঙ্জবত মহম্মদেব জীবন ও চবিত্রেব HAGE লেখকেব ভাষা 


ভালো, রচনা-রীতি উত্তম । লেখক হজ বত মহুম্মদেব মত্যমন্ধ ম/নব- 
হিতৈধণ, ও ধর্মসাঁধনার পবিষ্কাব পরিচয় দিয়! দেবাইয়াছেন যে 
বৃদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্তের ম্যায় মহম্মদও সন্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভক্তি ও সম্মান লাভে 
অধিকাৰী, তিনি বাঁন্তবিকই মাঁনব-মুকুট ! 
‘মঙ্গল. অশ্বিনীকুমাৰ চট্টোপাধ্যায, ১৩২ ধর্ম 
সীট, কলিকাতা, এক টাক! ; বাঁধাই পাঁচ সিকা। ১ 
ভাঁবতবর্ষ পল্লীপ্রধান দেশ ; ভাবতের সমস্ত সভ্যত! ও জ্ঞান এই 
পল্লীকেন্ত্র হইতেই উদ্ভ'বিত বিকশিত ও প্রচাবিত হইবাছে ৷ পাশ্চাত্য 
দেশেব অনুকরণে নগব এখন অগ্রণী হইযা উঠিলেও ভারতে নগরেব 
চেবে পল্লীব সংখ্য। বেশী, পল্লীবাপীব সংখ্যা বেশী। নগবেব-স্ৃবিধ! 
ও প্রলৌভনের টানে পল্লীগুলি ক্রমণঃ জনবিবল ও সম্বাস্থাহীন হইয়া 
বাসের অনুপযুক্ত হইয পড়িতেছে।- এইনব পল্লীকে নবাব স্বাস্থ্যকব 
ও সকল প্রয়োধ্রনীয নাঁমত্রীব আধাব কবিয়। নগবের গ্রাস ও শোষণ 
হইতে পলীকে বাঁচাইতে হইবে! এ বিষষে অনেকে অনেক কথা 
লিখির়াছেন ; অধ্যাপক যুক্ত বাধাকমল মুখোপাধ্য'যে চেষ্টা বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ?ত মাসের প্রবলীতে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা! 
কবা হইযান্থে) এই পল্লীমঙ্গল গ্রন্থে পল্লীব অভাব ও তাঁর প্রতিকার 
ও সম্পৃবণ কবিবাব উপাধ ও প্রণালী বহু চিন্তাশীল বিশেষজ্ঞ লোকের 
বচন! ও লেখকেব নিজেব অভিজ্ঞত। হইতে নির্দেশ কব! হইয়াছেন 


8৮৪ 
কোনো স্থানে সভ্য মানুবেষ খাকিতে হইলে প্রধানতঃ তাৰ আবন্ঠক 
হয়-(১) উত্তম পুষ্টিকর খাদ? বিশুদ্ধ জল, বিশুন্ধ বাতাস, খতু 
অমুদাবে উপযুক্ত পবিচ্ছদ ) (২) স্বাস্থাবক্ষাব সহাব চিকিৎসক ও 
উৰ্ধ ; (৩) মনেৰ খাদ্য শিক্ষা, জ্ঞান লাভেৰ উপাষ শিক্ষালয, পুস্ত ক!- 
লয, সভা! সমিতি, বিশুদ্ধ আনোদ-প্রমোদের টপাধ--যাত্র। পাঁচালী 
কথকত|, কীর্তন, গান, উংমব ; (৪) অপব গ্রাম নগৰ জনপদের সঙ্গে 
বস্তু ও ভাবেব আদান-প্রদানের উপাঁষ-__জলপথ, স্থলপথ, নৌক। 
গাড়ী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিন, বেলওবে ইত্যাদি । প্রত্যেক গ্রাম 
যদি সভ্য মানবের একান্ত আবণ্যক এই চতুর্ক্বিৰ হৃবিধ| ধ্রোপাইতে 
পাবে তবে কেহ সহঙ্জে পল্লীব মুক্ত অঙ্ক ছাঁড়িব! শহবেব ঘেঁধাঘেধিব 
দিকে ধেঁধিতে চাহে ন! নিশ্চয। যে কাজ একেব অনাধ্য, সমবায 
ও পঞ্চায়েতের পক্ষে তাহা সহঙ্গদাধা হইতে পাবে । সমবেত চেষ্টার 
কেমন করিব! গ্রামের সকল অভাব দৃব কবিয়া সর্ধ্বাঙগীন উন্নতি কব! 
যাইতে পাবে তাহ! বিশদভাবে এই পৃত্তকে প্রদ্রনিত ভইয়ছে। 
গ্রামে থাকিয়াও কেমন করিয়| অর্থ উপার্জণ কবা ষাধ; কেমন 
কৰিয়| নিঙ্জেবা চেষ্ট৷ কৰিপে ও নস! কাহার কাছে সাহায্য চ।হিলে 
গ্রামের অভাব মোচন হইতে পাবে; চাবের ও গো'কব উন্নতি কেমন 
কবিয| কব! যায়; ঘবে আগুন লাগিলে, গ্রামে মড়ক হইনে কেমন 
ভাবে চল! দবৃকাঁব ; আকস্মিক বিপদে কি উপায অবলম্বন কব! উচিত ; 
গ্রামের প্রধান তিন শত্রু ম্যানেবিয়। কলেব| ও বসন্ত বোগ কি কবিয। 
প্রতিবোধ ও প্রতিকার কব! যায়, প্রস্থতিব মঙ্গলে ভাবী সমাজেব 
মঙ্গল জানিধ| প্রনস্থতিব কর্তব্য কি; পশুচিকিৎস।; পথ্য প্রস্তুত ; 
গভমেন্ট, ও অন্ান্ত জনহিতকব প্রতিষ্ঠনেব কাছে আবেদন করিবাব 
প্রণালী; ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে প্রদত্ত 
হইযাছে। ধরা পল্লীতে বাদ কবেন, ধাঁব। পল্লীতে খাঁকিতে চান, 
যাঁব| পল্লী মঙ্গন কবিতে ইচ্ছুক, তার! এই বই কিনিষা পডিলে ও 
পবামর্শদাীত। সহচব কবিয়! বাখিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন ও অপরেব 
উপকাৰ করিতে পাবিবেন। এই বইখ|নি ঠিক সমযোচিত হইযাছে। 
দাম সন্ত! | 

মেয়েদের গীতা-_ কুমুদকুমাব বন্দ্যোগাধ্যাধ প্রশীত। 
বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, কলিকাত|। ১৫১ পৃঠা। পাঁচ সিক|। 
ৰাঁধানে। বইএব মূল্য দেড় টাকা। 

মেবেদেয় বোধগম্য কবিবাব গন্ধ গীতাব তত্ব গদ্যে আলোচিত ও 
অনুবাদিত হইযাছে। কিন্তু রচনার ভাষা অত্যন্ত ভাবী ও কঠিন- 
শব্দবহল হওধাতে উদ্দেস্ঠ সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটবে বলিয়া আশঙ্কা! 


হ্য। 
ধৰ্ম্ম এ শশিভৃষণ ভট্টাচাৰ্য্য বিদ্যারত্ন। আর্য পাব্লিশিং 
হাঁটম্‌, কলেজ ষ্ট্ৰীট মার্কেট দ্বিতল, কলিকাতা । বাঁবে! জন! । 

(১) আশ্রম প্রতিষ্ঠা, (২) ভারতের তপোবন, (৩) পৃথিবী দর্শনে 
ত্রিভাব ও ত্রিসন্বক্প, (৪) মানবঙ্গীবন-বরক্ষচর্যযাশ্রম, গাহ্‌স্থ্যাশ্রম, বান" 
্রস্থা শ্রম, সন্গ্যানী শ্রম, (৫, মাতৃজাতি, (৬) উপসংহাব--এই ছয 
পবিচ্ছেদে ভারতেব ধর্মমত ও তার সাধনপদ্থ। আলোচিত হইযাছে। 

জালেয়ার আলো-_ঞ্র মশিলাল সেন, ১৬৬ নিমুগোষ্বামীব 
লেন, কলিকাতা ৷ দশ আন1। 

কবিতাঁর বই। 

বশিষ্ঠের তপোবন, রাজা দিলীপের গো-চারণ, 
ইন্দ্র-রঘুর যুদ্ধ, রঘুর.দ্রিখিজয়-__প্রী কিশোরীমোহন চৌবে 


সেন রচিত, ৪ নম্বর তেলকলঘাঁট বোঁড, হাওড়া । চিত্র ও উপহার 
সমম্থিত। মুলোব সন্ধান পাইলাম না।' 


প্রবাদী--মাঁঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কান্দাসেব কাব্য রবুবংশেন প্রতি সর্গেব পদ্য অনুবাদ । অনুবাদক 
নিজে নিঞ্জেব পবিচয় দিয়।ছন--“কবিত্ব সস্তোষিত-সর্বব-কোবিদ" । 
আমব! কোবিদ নই, কাজেই সন্তষ্ট হইতে পাৰিলাম ন1। অনুবাদ 
উৎকট, ভাপ] উদ্ভট, ছন্দ বিকট । 
-মুদ্রাবাক্ষন ২ 
বঙ্গিমচন্্র _(বহ্ধিদচ:গ্রব জীবন, যুগ ও গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে 
আলো:নাগ্রন্থ ) বেঙ্গল লাইব্রেবৰ লাইব্রেধিযান ও চাক! কলেজের 
ভুতপূর্বব সংস্কৃত ও বঙ্গভাবাং অধ্যাপক এ অক্ষয়কুমাব দত্বগুপ্ত 
কৰিবত্ব, এম্‌-এ, প্রণীত। প্রফকাণক-_ত্রী নগেন্্রকুসার রায়, .টাক।। 
প্রাপ্তিস্থান--আশুতোৰ লাইব্ৰেৰী, ৩৯1১ কলেক্ধগ্রীট, কলিকাতা। 
মূল্য ২২২, সিক্ষেব বাধাই, ২৫« টাকা! । 
বাংল! ভালাধ এ শ্রেণী গ্রন্থ খুব বেশি নাই! কোন বড় 
সাহিত্যিকের সম্বন্ধে যে দু-এক শনি প্রস্থ আছে তাছ। হয় নিছক জীবনী, 
নব একেবাবে সাহিত্য-সমালোঁচন।। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যেসন 
কোন বড গেথকের জীবনকাছিনী, যুগ ও অন্তান্ত প[বিপার্থিক অবস্থার 
পর্ধযালোচন। ও ঠাহাব বচনাবঙ্গী সম্বব্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত 
পুস্তক আঁছে--যেমন ইংবেজী ভাবার English Men oft 
Letters 58055, Great Writers Series—(েকপ পুস্তক!- 
বশী বাংলা ভাষায় এখনে! দেখ! দেয় নাই । আলে|চা গ্রস্থ- 
খানি এ শ্রেণীর একখানি পুস্তক । বঙ্কিমচন্ত্র সমন্ধে এই বইখানি 
লেখাব সমধ পর্য্যন্ত যাহ। কিছু জন! গিযাছিল ব| লেখ| হইয়াছিল, 
গ্রস্থকর্তী তৎসমুদ্রয় পাঠ কবিব| ও তাঁহাদেব প্রামাণিকত্ব ও মূলা 
আলোচন| করিয| এই পুস্তকে যথাস্থানে তাহ! সন্নিবেশিত 
কবিযাছেন। বাংলার এই সাহিত্যবীবে রচনাবলী পাঠে এই পুস্তক 
পাঠককে যথেষ্ট সহাযত| কমিবে। বস্ধিমচন্্র সম্বন্ধে অবশ্ল্পতব্য 
বহ বিষয় একত্র একখানি বইতে পাওয়! ছুল্পভ, অগ্য-বাবু এ বিষয়ে 
বাংল! ভাষাব ও বন্কিমস। হিত্যেব একটি অভাব দূব কবিলেন। 
কিন্তু ইহ! সত্বেও বলিতে হইবে বইখানি সৰ্ববাঙ্গহন্দব হয় নাই। 
কলেজের ধ্যাপন।-শ্রেণীতে ইহাব উৎপত্তি আব বিদ্যালয়ের. 
পবীক্ষাব তাশিদের আবেষ্টনেব ডাব এই ও্থকে নি£ম্পৃহ জ্ঞানচর্চাৰ ও 
বিশুদ্ধ রসপিগাসাব উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত কবাঁতে ইহু। উচ্চতর সাহিত্য- 
লোকে উন্নীত হইতে পারে নাই৷ তাহ!তেও তত ক্ষতি হইত না, যত 
ক্ষতি হইযাছে ইহার দরুণ সাষ্গ্রস্যের অভাব ঘট।তে। গ্রস্থখানিতে 
সর্্বসমেত--১৬টি অধ্যাষ আছে, তাহার মধ্যে পর পৰ দুইটি অধ।ষ 
‘কূপালকুওল|’ সম্বদ্ধে। বি-এ ভ্রেণীতে 'কপালকুগ্লা নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক 
থাকায দেই কথাগ্রস্থখানিকে কেন্দ্র কবিয়াই লেখক ক্লাণে 
আলোচন! সরু কবিয়াছিলেন, সেইজন্য কপালকুগ্ুলাব ভাগ্যে এত - 
বেশি অ'লোচন| পব পব দুইটি প্বিচ্ছেদে জুটিয়াছে। কিন্ত অন্তান্ বহু 
নভেল, হবত এক এক পবিচ্ছেনেই সাব! হইযাঁছে,' নয ত বছ উপগ্কাস 
একটি মাত্র অধ্যায়ে গাদাগাদি কবিয়াঁ শেষ কবা হইযাছে। ইহাতে 
আলোচনার মাত্রা-সমতা! মোটেই বন্দিত হইতে পাবে নাই। 
আব-একটি দোষ লেখক নিজে বাজকর্ম্মচারী, বন্ধিমের ৰাজনৈতিক 
মতামতেব বিষষে তিনি এভাত্বে আলোচন|। করিয়। দেশেব শ্রেণী- 
বিশেষেব উপর কটাক্ষপাত না করিলেও পাবিতেন | ডাহ্‌ ব মতকে - 
এসব বিঘযে স্বাধীন মত বলিয়। শ্রহণ কবা ছুকহ। 
কিন্তু এ-সব দোষ সত্বেও বহিখাঁনি বন্ধিম-প্রতিভা আলোচনাকারীর 
সহাযত| কবিবে ও বঙ্গসাহিংত্যৰ একটি অভাব পুর্ণ কবিবে) 
একটি প্রমাধ-পঞ্জী ও অস্থান্ত বিবরণ-গজী ( biblic graphy ) 
থাবিলে বড় ভাল হইত ৷ Hel. 
অ. 


৪্ঘ সংখ্যা | 


;- কুমারী. জিতেন্তকুমার দত্ত গুণীত ও হত 
লাস) 





* কআথ্যান। জীবনে বিন! অভিজ্ঞতার ও সাসান্ত শিক্ষা ও অল্প মূলধনে 
কেমন.ববে' ব্যবসা কবা চলে মাডোয়াবীব| তাব নমুনা দিযেছেন এবং 
উ-সব বন্তযাঁগে কেমন কবে’ য-তা লেখ বাঁর ও ছাঁপাবাব কার্বাঁব চলে 
এই বইখানি তাঁব প্রকৃষ্ট নমুন| | গ্রন্থের ভাষা| ও আখ্যানবন্ত দেখে এট! 
কোন বিদেশী বইয়ের তর্জম। বলে’ মুনে হয়, যদিও গ্রন্থকার কোথাও দে 
কথার উল্লেখ কবেন নি। কিন্তু এ বই স্বদেশী ব| বিদ্েশী' কোন 
সমাক্সেরই কুমাবী-জীবনেব চিত্র নয। একদিন ছিল বাঙ্গালী-, 
সমাজে যা কিছু অসম্ভব মনে হত বাঙ্গপুতানাব গম বলে" চালান হত ; 
সম্প্রতি ব্রাঙ্মলমাগ্ধ এই-বকম একট! বেওযাবিশ জিনিষ বলে’ অনেকেবই- 
ভুল ধারণা হয়েছে--গ্রশ্থকাব তাদের. অন্ততম। গ্রস্থেব আদিতে 
তিনি গীতাৰ শ্লোক উদ্ধাৰ কবেছেন, কিন্তু যদি ভাব হদস্থিত হৃধীকেশ 
ভাবে বিয়ে একাঁহা কবিয়ে থাকেন তবে তিনি গর্হিত কাধ্য কৰেছেন 

গ্রস্থিশেবে একটি ছোট গল্প আছে নাম “স্বাধীন।"_সেটি.নেহাৎ বাজে । 
,ম্ৃহাস- শী চবণদ্বাদ খোষ প্রণীত। ববেন্ত্র লাইব্রেবী। মুল্য ১-। 
মণ্ট র মাগ্র চরণদাদ ঘোষ প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যার | 


BS Fe না কি কৃক্ষণেই গ্রস্থকাঁবের “সাহিত্যিক জীবনের -আস্তরিক 
বন্ধু ও অভিভাবকের!” এঁকে সাহিত্য বচনায উৎসাহ এবং এ'র “রঙ্গীন 
বুকের স্কৃতজ্ঞতা* একাগ্চে দানাবাব, অবকাশ দিয়েছেন। সুহাস বই- 
খালিব নিবেদন পড় লেই প্রস্থকারের রচনা ও চিত্তাশক্তিব যথেষ্ট পবিচয 
পাঁও! যায় £- “ভারতীর শ্রদ্ধাম্পদ সম্পাদক বলেছিলেন, ‘একট! কথা 
বল্‌বো__কখনে| নিরুৎসাহ হবেন ন! । নাই বা কেউ উৎসাহ দিলেন, 
নিজের অস্তর থেকে আপনার উৎসাহ উৎসাবিত কবৃতে হবে।' কথাটা 
তখন ভাল কবে' বুঝতে না পাবৃলেও, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি, 
এর আব-কিছু ন|-ছোক, লোক হাসাবার ডাবি সমতা 

বাড়ে। সত্যি-মিছে এই পাত! কখানাই প্রমাণ কৰে দেবে! তাই 
বোলে নিছক হেসে উঠলেই আপনাদের চল্বে না। প্রভাতের উদ্মেষ 
রিশ্বতে . ফস বর্যার জন্তেই, আঁধারের আলিঙ্গন থেকে ধররিত্রীকে 
মুক্ত কব্বে বলেই-_এ প্রকৃতিব এক প্রকাব শোভন স্পর্শ! এমনি 
ধাবাই কুয়াশাচ্ছন্ন ধুলিধুসরিত আসাঁব সুহানের ওপৰ প্রভাত- 
প্রকৃতির স্পর্শের নত ঝরঝব কোরে আঁপনাঁদেব আশীর্বাদ বাবে 
পড়,ক | 

“এব মানে কি! বীরবল এককালে মলটি-সমা:লাচন| - 
মাহিত্যেব অনেক উপকাব কবেছিলেন ; ভূমিকা sais 
কথা ঠাকে স্মবশ করিয়ে দিলে আশা! করি কিছু ফল হবে। 

‘চীন দরিদ্র ভিথাবী বিনীত গ্রন্থকার’ যে নিজের শক্তিহীন রচনা ও 
শক্তিশালী গ্রস্থকাবেব (যথা শবৎচন্ত্রেব) কোন কোন গল্প হুবহু 
নকল করে? অথচ তাব বিশেষত্ব নষ্ট কবে’ নাম- রদ্লে আমাদেব 
পড়তে দিয়েছেন ‘এ এক প্রকাব' অন্যায় নয় কি? বাকি গল্পগুলি 
বিশেষত্ববর্জিত মান্ধাতাব আমলের চর্বিবতচর্ববণ । সব চেয়ে অদভুত 
এব 5tঘati০৷5 ও ভাহ!--“মেয়েটি অমলের সুন্দব মুখখানি দেখিয়] 
একেবাবে অপদার্থ হইয়া পড়িল ***ভাবিতে লাগিল অমলের সেই 
ভবভবে মুখখানি ৷’ “চোখের জলের বড় দাপ।দাঁপি” ইত্যাদি। - - 

নৃতন সন্্যাস_ঞর কেশবচন্র ভট্টাচার্য, বি-এ প্রণীত ও 
প্রকাশিত। যুল্য ১1 

প্রায় জাড়াই শ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ উপস্থাসে' বিশেষ কৌন দর 

নেই, চরিত্র-সক্টিব কোন লক্ষণ নেই, আছে ০গুধু স্থানে অস্থানে সম্ত। 


পুস্তক-পরিচয়: .* 


কুমারী প্রণধিনী কর্তৃক প্রণয়ী ও RE নারীর" 


৪8৮৫: 


humour রী রসিকতা | * প্রবেশিকা-পরবীক্ষার্থী ুজ্ন গ্রাম্য বালক 
ভালবাসায় পড়ে’ সন্যাসী হল ও আঁবাব ঘরে ফিরে এল।-' এ গল্প 
লেখ্বার উদ্দেস্ত কি বুঝলুম না, মনে-হর গ্রন্থকার বর্তমান উপন্যাঁদ- 
রচনাবীতিকে 'বাঙ্গ কবেছেদ, এবং যদি তাই হয় তবে "তীর চেষ্টার 
নিহিত EO ছা বারা? উচিত a 
হৃওযা উচিত । 1 
-পুণ্যচিত্র_ এ রসিবচন্্র বস্থ গীত। মডেল লাহে 
ঢাঁক!। মুল্য ১ টাৰ - 
কয়েকটি কিংবদন্তী ও এঁতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে এই 
চিত্রাবলী অঙ্কিত হযেছে। রূপ, সনাতন, ঈশা খাও মীরা বাঈ 
এই গল্পতিনটি আমাদের বিশ্যে ভাল লেগেছে। খ্রস্থকারের ভাষ! 
বেশ সবল, কোথাও অনাবশ্যক উচ্ছাস নেই, ভাবের জটিলতা নেই, 
তার বচনা-পাবিপাট্য প্রশংসার্হ । পুণ্যচিত্রে খন! ও মিহিবের আখ্যান 
যে কেন স্থান পেয়েছে তা বোঝ! যায ন|, অবশ্য কাহিনীটি সুলিখিত । ' 
'পথম্ম ত-ঞ্ হুধীবচ্্র ভাড়ডী প্রণীত । ইতণ্ডিযান বুক ক্লাব, 
কলিকাঁত!|। মূল্য ১ টাকা। 
চবৈতুছিব সমষ্টি । আঁহা, উহ, হায় হায দিয়ে প্রায একশ! 
লাঁতাব কেতাঁৰ কেমন কবে, লেখ! যায় তাৰ এক অদ্ভুত ননুন! ৷ 
“কি ষে বল্তে চাই অথচ বঙ্গুতে পরি না" লেখকেব একথাঁৰ সার্থকতা 
ভাব এই 'কেতাঁবেই মিলবে ; কিন্তু পরম ছুঃখেব বিহ্য এই' যে, সমস্ত” 
বই হাতড়ে ডাব বলাব মত কোন কথার আভাসও পেলাম না। তিনি 
এত ব্যস্ত না হয়ে, ভীয়েরীব টুক্বো উচ্ছ সগ্ুলো না ছাপিয়ে আরও 
কিছুদিন অপেক্দা কবলে হয়ত বলাব মত কথা ও বলতে পাঁবাব 


শক্তি ছুইই লাভ কৰ্তেন। 
আনন্দমুন্দব ঠাকুর 
রামদাস স্বামী-_এ কিবণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 


প্রকাশক প্র মনোরঞ্জন ৩প্ত, সরস্বতী লাইব্রেবী, » নং বমানাথ সজুম- 
দরবেব সট, কলিকাতা! | পৃঃ ৫৯1 মূল্য 1/* 
বামঙ্কাস হ্বামী-শিব।জীর গুক সংক্ষেপে তাঁহাব জীবনচরিত 
বর্ণিত হইযাছে। 
জাতীয় থিক্ষা অধ্যাপক রী অনিলববণ বাঃ প্রণীত। ৯ নং 
রমানাথ মনুমদাব স্ত্রী, কলিকাতা, সবন্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 
৪৫1 [1 1- - 
bs পুতধিকাৰ সারি বিষয Bt প্রয়োজন, গ্রবর্ণ মেট, ও লোক- 


শিক্ষা, জাত দ্রাতীয় শিক্ষা, বীর আদ শিক্ষা বন, বিদ্যালয় ইত্য'দি। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


বিপথা - 2 যতীন্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রশীত, সামাজিক 
উপন্যাস ২৭1১ গ্তামবাজাব ছুট, কলিকাতা । মূল্য ১]* মাত । 
বাঁধান ও ছাঁপা খাব।প নয়। 
উপস্তাসের প্লট একেবাঁবে বাজে, তাঁহাব মধো না আছে ভাখাব 
বাঁধন, ন| আছে ভাঁবেব সামন্রন্ত । গল্পের মধ্যে অত বেশী খাসিষ। 
ভাষাৰ বিদ্য। প্রকাশ ন! কবিলেও বোধ হয় চলিত--ইহাতে উপন্তাসের 
সৌষ্ঠবধৃদ্ধি একটুও হয় নাই। বইএব- ছবিব কথা বেশী না বলাই 
ভাল, ছবিগুলি না, ইংবেগী না বাংল! ধবপেব। বটতলার ছাপা 
উপস্থাদে এ ছবিগুলি মানাইত মন্দ নব। ছবিগুলি একেবারে 'জঘস্য, 
তাঁহার মধ্যে হৃকচিব- দ্ধ বিন্দুমাত্র পাওয়া দুগ্ধব উপন্যাসের প্লট 
- বড় বেশী অডুত হুইযা পড়িয়াছে ও অনেক হানে বিষম আন গুৰি 
কল্পনার বেশ পবিচয আছে 
.  প্রণয়ে দার্ঘনিশ্বাস--এ-সতীশকুমার আইচ রায় প্রণীত । 


৪৮৬ 


ভট্টাচার্য্য এণ্ড স্‌, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ । দাম", কাঁপডে 
বাধাই এক টাক! । 

‘ অসহা স্তাকাসমি । এবকম বই লোকে পন্নন। খবচ কবিধ! কেন 
ছাপায় জানি না। পরসাব দ্বাব! দেশেব আবো অনেক হিতকব কাৰ্য্য 
হইতে পারে। “উদ্ভ্রান্ত প্রেম”এর নকল করিতে গিধা। উক্ত কেতাবকে 
মুখ ভ্যাংচানো হইয়াছে। ভাবাব এমন কিন্তৃতকিমাকাব ছোঁড়া- 
ভাঁড়। কোথাও দেখি নাই। দ্বিতীয় উচ্ছ॥দে লেখক বলিতেছেন 


“আমি পাগল”। অতি খাটি কথ! বলিয়াছেন। সমস্ত বইএব মধো, 


এ একটি সত্য কথা। 
খেলাধর_ প্র যামিনীকাস্ত সোম, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, 
কফলিকাত।। এক টাকা । 
হেন্বিক্‌ ইবসেন্‌ বচিত A [90115 170496এব ভাবে লেখ! । 
বইধানি মোটের উপব আমাঁদেব বেশ ভাল লাগিাছে। অনেকে 
পড়িয়া, উপকাবও পাইতে পারেন | অনুবাদের গন্ধও একেবাঁবে 
নাই বলিলেও হ্য। ছাপা, কাগল ইত্যাদি বেশ ভাল, তবে দাম 
আরো কম করিলে অনেকেই কিনিতে পারে। ৮৯ পাতার বই ১২ 
দিধা কেন! সকলের সাধ্য নয়। “প্রা চাব বছর জাগে এইটি "ভারতী" 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেবিয়েছিল 1” 
ভাগ্য-নিরূপিতা প্র নৃপেন্্রনাথ বন্দ । প্রাপ্তিস্থান--রায় 
এণ্ড রায় চৌধুৰী, ২৪নং ( দোতালা-) কলেন স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। 
দাম দেড় টাকা । 
বইখানি আগাগোডাই পড়িযাছি। প্রথম দ্বিক্টায় একটু কেমন 
যেন লাসিতেছিল-_কিস্তু কযেক পবিচ্ছেদেব পবেই প্লট বেশ জসিযা 


প্রবাসী-- মাঘ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উঠিয়াছে। প্রথম চেষ্টার ফল খুবই ভাল হইয়াছে। বইখাঁনিকে 
সামাজিক উপন্ত!স বল! চলে। পতিত! রমণী 'সোনালী”র চরিত্র -লেখক 
বড় হন্দব করিয়। আঁকিয়াছেন। উপন্তাসখানি পড়িতে পড়িতে 
সৌনালীব দুঃখে বোধহয় প্রত্যেক পাঠকেবই মন ব্যধিত হইয়া! উঠিবে। - 
মোহিত উপস্তাসের নায়ক হইলেও সোনালীর চবিত্রই পাঠকের মনকে 
অধিকতব আকৃষ্ট কবে। নারী যে নারী, সে হাজার পাপে পাপী হইলেও 
তাহার অন্তব-দেবত| যে এঁকে বাবে মরিয়! যায় না, ভালবাসাৰ পাত্রেব 
জন্য যে দে তাঁহার ইহক।লেব সমস্তই ত্যাগ করিতে পাবে, পতিত] 
নারী 'সোনালী’ব জীবনে তাহ! বেশ ফুটিয়। উঠিয়াছে। অন্থান্ত 
চকিত্রগুজিও বেশ পরিষ্ধার। কোথাও ফেনানে! ভাবাধিক্য নাই 
বলিয়! বইখানি হুপাঠ্য হইয়াছে। ভুলচুক দু-একটা আছে, তাহা 
মারাত্মক নয়। ছাপা বাঁধাই এক-রকম বেশ হইয়াছে। 
মণাব যুদ্ধ_ও ক্ষিতীশচন্্র ভট্টাচার্য | প্রকাশক কুলজ! 

লাইব্রেবী, পো কুলাউড়া, প্রীহট । এজেন্ট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড. 
সঙ্গ, কলিকাঁত!। 

ছোঁট একটি হেঁয়ালী-গল্পেব ধারাঁতে মশা মারিধাব উপায় বল! 
হইযাঁছে। মন্দ হয় নাই। পড়িলে অনেকে নূতন ফ্ছু শিখিতে 
পারিবেন । 





গ্রন্থকীট 
অক্‌ - শ্রী মুকুন্দনাধ ঘোষ, বি-এল প্রণীত । রাজসাহী। দাম 
ছয় আনা । 
গানেব বই-_-আঁগাগোঁড়াই কৃষ্ণের গুধ-কীর্তন। 
গুধ 


শী ——_——— 
৩০০০ তু 


অফেঁলিয়ার নারী 


অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা আজকাল অনেক 
পরিমাণে শ্বেত-সভ্যঙতার আলোক পাইতেছে। যাহারা 
শ্বেতমমূয্য-অধ্যুষিত স্থানের কাছাকাছি বান করে, তাহার! 
মদ খাওয়া এবং আবো! অনেক প্রকারের মভ্য-অসভ্যতায় 
পাকা হুইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের জাত-ভাই “যাহারা 
এখনো! শ্বেতাঙ্গ সভ্যত1 হইতে বহুদূরে বাস করে তাহারা 
বরং অনেক পরিমাণে ভাল আছে, কারণ তাহারা অসভ্য- 
তার দোষ ছাড়া সভ্যতার দৌোষগুলিও অভ্যাস করে নাই 
এবং নিজেদেব অসভ্য সারল্যও পরিত্যাগ করে নাই। 
তাহারা পুরাপৃবিই অদভ্য আছে। 

ছু-একজন লেখক বলিয়াছেন অষ্টরেলিযার নারীর 
শরীরেব গড়ন বড়ই চমৎকার, তাহাদের শরীর 
একেবাবে নিখুত করিয়া তৈষারী। কিন্তু এই প্রকারের 
গড়ন-ওয়ালা নারী খুব কম দেখা যায়। পূর্বে হয়ত 


হ্য। 


অনেক বেশী দেখা যাইত, কিন্তু পুরুষদের মধ্যে নারীর 
রূপের প্রতি অমনোযোগিতা বা! স্ত্রীলোকদের নিজেদেব 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, যে জন্তই হউক, নারীদের চেহারাতে 
লাবণ্য এবং কূপ খুব কচিৎ দেখ! যাঁছু। নারীদের শরীরের 
লাবণ্য ছেলেবেলাতেই লোপ পায়। তাহারা শৰীর এবং 
মনে পুরুষদের অপেক্ষা! নিকৃষ্ট । 

নারীরা লম্বায় গড়ে পাঁচ ফুট, তাহাদের চুল 
সাধারণত কালো এবং অনেক ক্ষেত্রে ধূমরও দেখ 
যায়। চুল রেশমের মত পাতলাও হয়, জট-পাকানও 


চোখের উপবে পুরুষের মত অত উচু হাড় নাই। 
তাহাদের চোখ দেখিতে খুব খারাপ নয়, অনেক ক্ষেত্রে 
তাঁহাদের চোখকে বেশ অন্দর বলাও চলে। 

সমস্ত দ্বীপের নারীদের নানা রকমের পোষাক পরিচ্ছদ 


অন্টান্ত অঙ্গে নারীরা পুরুষের মতই, তবে -- 





আছে এবং নারীরা নানারকমের বিচিত্র গহনা ব্যবহার 
করে। তাহার মধ্যে কয়েক প্রকারের উল্লেখ করিব। 
দক্ষিণ অঞ্চলে একটু শীত বেশী বলিয়া লোকে ক্যাঙ্গার- 
চাম্ডার তৈরী একরকমের লঙ্ব। জামা ব্যবহার করিত। 
কিন্ত শেষে এখানের লোকেরা তাহার পরিবর্তে কম্বল 
ব্যবহার আরম্ভ করে, কেনন! এ জামায় যথেষ্ট পরিমাণে 
শীত নিবারণ হইত না। বিলাতী ফ্যাশানের হাতে 
পড়িয়া তাহাদের নিজত্ব প্রায় লোপ পাইতে বদিয়াছে। 
উত্তর অষ্ট্রেলিয়ার লোকের! লক্জ! নিবারণের জন্যই সামান্য 
মাত্র আচ্ছাদন ব্যবহার করে--ধদিও তাহাদের লজ্জার 
পরিমাণ সম্বন্ধে আমাদের সহিত মতের অমিল বহুল 
পরিমাণে হইবে । একবার একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক 
একটি উলঙ্গ নারীর কোমরে একখানি কাপড় 
জড়াইয়া দেন। তাহাতে সে বেচারী নডিতে-চড়িতে 
এত কষ্ট বোধ করিতে লাল যে শেষে ভদ্রলোককে 
বাধ্য হইয়া দেই কাপড়খানি খুলিয়া লইতে 
7 হইল। বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বেচারী যেন হাক ছাড়িয়া 
বাচিল। নববিবাহিত ব| অবিবাহিত মেয়েরা কোমরে 
একট! লম্বা লোমওয়ালা পেটি পরিয়া থাকে । অনেক 
সময় একটু বিশেষ সাজসজ্জা করিবার হচ্ছা হইলে 
মেয়ের হাতে এবং গলাম্ম লতা পাতা হাড়ের বা 
ঝিনুকের নানা-প্রকার গহনা ঝুলায়। মাথাকেও 
তাহারা নিরাভরণ করিয়া রাখে না। ঝাপটার মত 
ক-প্রকার গহনা মাথায় পরে । নাকে এক-প্রকার হাড় 
নাক-ছাবির বদলে ব্যবহার করে। উৎসব-কাপে এই 
হা'ড়র বদলে এক-রকম সবুজ লতার নথ মেয়েরা 
বেশ আড়ঞ্ঘর করিয়! পরে। চাপ চাপ জমানো আঠা 
বা কুকুরের দাত মাথায় এবং পেটে অনেক ঝুলাইয় 
রাখে। পুরুষেরা নকল গেঁপ পরে। ফুল এবং 
পাখীর পালকের তৈরী আরো! নানাবিধ অলঙ্কার 
তাহার! পরে। চর্ষির পুুলিশ-দেওয়া চামড়! বন্তর- 
রূপে ব্যবহৃত হয়। 
শিশুরা কোথা হইতে জগতে আসে, এই প্রশ্ন 
অসভ্যদের কাছে বড় কঠিন। নানারকম অর্থ 
হরি বারা করিত চে 
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করে। নিউ সাউথওয়েল্সের উত্তর প্রদেশের নারা? 
নদীর পাশের আদিমকালের লোক্রো বলে ঘে, : 
কন্া-শিশুর পৃথিবীতে আগমন চন্দ্রদেবের সাহাব্য 
বিনা হইতে পারে না। তবে সময় সময় কাকও 
নাকি একটু আধটু সাহায্য করিয়া থাকে। অনেক 
সময় কোন বালক বদি কোন বানিকৱ ন 
ঝগড়া করে তবে সে তাহাকে এই বলিয়া গালি 
দেয় যে “তোমাকে একটা গিবুগিটি তৈয়ারী করিয়াছে 1 I 
যে-সমন্ত নারীরা কাকের তৈরী, তাহারা নাকি ভয়ানক 
ঝগড়াটে হয়, এবং কোন পুরুষ তাহার সহিত ঝগড়া 


উত্তর অষ্ট্রেলিয়া অসভা নারী__নাকের অদ্ভুত শ্বহন! লক্ষা 
করিবার জিনিষ 


কুলগোয়া নদীর পাশের কোন কোন স্থানের . 


. লোকদের বিশ্বাস যে বাহলু বা চন্ত্রদেব জ্বগতের সমস্ত 


নারীদের কৃষ্টির কারণ। একটা প্রকাণ্ড পাথরের i. l 
তাহার মেয়ে তৈয়ারীর কার্থানা আছে। ধেই এ 

অনাবৃষ্টির সময় একটা বিশেষ গর্ভের এ 

পড়িয়া, থাকে-বধাকালে যখন সমস্ত খাল 

জনে ভরিয়া উঠে তখন সেই পাখরধানা 
জলের উপর ভাসিয়া উঠে। চন্দ্রদেবের কাজ শেষ, J 
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১. যমজ শিশুর মাতার বড় বেশী 
দোষ নাই । তাহার সমস্ত 
দুঃখের জন্য দায়ী জন্মদেবতা ৷ 
সে কুলাব। গাছে সন্তান টাঙ্গাইয়া ॥ 
রাখে এবং অসহায় নারীকে 
এমনি করিয়া বিপদে ফেলে. 
যমজ সন্তানের মধ্যে যেটি প্রথমে 
হয় তাহাকে চিরকাল সকলের 
ঠ)ট্রা-বিদ্রপ সহা করিতে হয়। 
প্রত্যেক মাতার জন্য নৃ*্ন 
করিয়! সন্তান তৈয়ারী হয়। 
যে-সন্ব শিশু খুব কম বয়সে 
মার! যায় তাহারা ইচ্ছা করিলে 
আবার জন্ম লইতে পারে। পূর্ব 
মাতাকে ভাল লাগিলে তাহার 
কাছেই যাইতে পারে, ভাল 
না লাগিলে অন্ত কাহারো কাছে 
| যাইতে পারে। | 
উরকি জাতির মারী__বুকের দাগ দেখুন কুইন্স ল্যাণ্ডের উত্তরে যে-সব 
হইলে পর তিনি মেয়েটিকে জন্মদেবতা ওয়াডডা গুড. অসভ্যজাতি বাল করে, তাহাদের মধ্যে ছেলে হওয়া! সম্বন্ধে 
. জ্যালওয়ানের (৬৪840196109) হাতে সমর্পণ নানা প্রকার গল্প আছে। এক জাতি বলে যে কোন নারী 
b ৮ করেন। এই দেবতা মেয়েটিকে কোন একট! গাছের যদি তার উনানের আগুনের দিকে পিঠ দিয়! বসে তবে 
ডালে টাঙ্গাইয়া রাখেন | তার পর যখন কোন বয়গ্গ। নারী তাহার সন্তান হয়। আর একদল বলে কোলা ব্যাঙ, 
F সেই গাছের তল! দিয়! যায়, তখন জন্মদেবত! বুপ, ধরিলে ছেলে হয়। আবার কেউ কেউ বলে যে যদি 
এ করিয়া তাহার কোলে এ শিশু কন্তাকে ফেলিয়। কোন পুরুষ কোন নারীকে বলে “তোমার: সন্তান 
দেন। তার পর যদি এ শিশু পৃথিবীতে খাচিয়া থাকিতে হইবে” তবে তাহার সন্তান হইবেই। 
b চায় তবে তাহাকে একজন সংসারী পিতা জোগাড় অষ্ট্রেলিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সন্তান হওয়া 
Ee করিয়া লইতে হয়। যে-সব শিশুর জন্মের জন্য চন্ত্রদেব সম্বন্ধে এই-রকম নানা-প্রকার গল্প চলিত আছে। 
দায়ী, তাহার। বেশ বড় বড় দাত লইয়া জন্মগ্রহণ * সব গন্পগুলি বলিতে গেলে স্থানে কুলাইবে না, তাই 
করে। মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিলাম । 
যমজ সন্তান হইলে তাহার৪ নানাপ্রকার ব্যাখা সন্তান হইবার পূর্বেই ভাবী মাতাকে গ্রাম 
- আছে। কোন নারী যদি যমজ সন্তানের মাতা হয়, হইতে দূরে রাখা হয়। গ্রামের কাছে থাকিলে সন্তানের 
: তবে তাহার বড় বেশী আদর হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই এবং তাহার মাতার অকল্যাণ হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা 
he তাহাকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আছে। কোন কোন জাতি নবপ্রস্থতিকে মাত্র 
পিতা! বলে যে সে একটি সন্তানের জন্য দারী। তবে কয়েকণণ্টা গ্রামের বাঁহিরে রাখে; আবার কোন কোন 
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জাতি আট দশ দিনও বাহিরে রাখে । নারান্‌ নদীর 
পাশের দেশবাসীদের সন্তান হইলে পর তাহার নাক 
চ্যাপ্ট করিবার জন্য একরকমের আঠা নাকে লাগাইয়া 
 দেওয়। হয়। তাহাদের সন্তানেরা মায়ের পেটে 
আসিবার পূর্বে গাছের ডালে ঝুলিতে থাকে, তাই 
জন্ম হইবার সময়েও তাহাদের মুখে এ বিশেষ 
বৃক্ষের একটি পাত! থাকে। জন্ম হইবামাত্র এই 
পাতাট! মুখ হইতে বাহির করিয়া না ফেলিলে সন্তান 
নাকি আবার শুন্তে মিশিয়! যায়। কোন কোন জাতির 
সন্তান হইবামাত্র তাহার গায়ে বেশ 
করিয়। বালি ঘনিয়া দেওয়া হয়। 
কোন জাতি আবার সন্তানের দেহে 
এক প্রকারু চর্বি লেণিয়া দেয়। কেহ 
।ব| সন্তানের মাথায় ছাই মাখাইয়। 

দেয়। 
সন্তানের জন্ম হইলে পিত! একজন 
দূতের দ্বারা আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে এই 
শুভসংবাদ জ্ঞাপন করে। তখন 
তাহার! সকলে সন্তানকে জাম! ছু 
এবং অন্যান্ত আরো! অনেক কিছুই 
উপহার দেয় | অষ্টরেলিয়ার মধ্য- 
প্রদেশের অসভ্যজাতির সন্তান হইলে, 
সন্তানের পিতা ঠাকুরদাদ| মাতামহ 
এবং আরে! দু-এক জন শিকট পুরুষ আজ্জীয়কে কোন 
কথা না বলিয়! মুখ বন্ধ করিয়া! থাকিতে হয়। সন্তানের 
মাত! আলিয়া সন্তানের পিতাকে সন্তান দেখাইব!র পূর্বে 
পিত| কথা বপিলে সন্তানের জীবন অমঙ্গলে পূর্ণ হয়। এক 
মাতার ছয় সাতটি সন্তান হইতে পারে, কিন্ত মাতা দুইটির 
বেশী সন্তানকে অনেক ক্ষেত্রেই পালন করে না। অনেক 
সময় তাহার] সন্তানদের সোজাসুজি হত্যা করে। অনেক 
স্থলে মৃত সন্তানের দেহ তাহার ভাই-বোনেরাই ভক্ষণ 

করিয়া থাকে। - 
ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিবেন না যে এই 
অসভ্যজাতির সন্তানের প্রতি কোন মমতাই নাই । 
মাং | কিছু না খাইয়া 
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সন্তানের প্রাণ রক্ষা করে। সন্তানের মঙ্গলের জন্ত 
মাতাকে অনেক অত্যাচার সহ করিতে হয়। সন্তানের 
মঙ্গলের জন্য মাতাকে দায়ী থাকিতে হয়। সন্তান : 
ঘুমাইবার সময় মা তাহার পাহারায় থাকে | সন্তানের 
মুখ সব সময় বন্ধ রাখিতে হয়, কারণ মুখ খোল! 
থাকিলে ডাইনের মন্ত্র ছেলের পেটে প্রবেশ করিয়া 
তাহার অনিষ্ট করিতে পারে। কাক ইত্যাদি পক্ষী 
দেখিলে সন্তানের: মাতার! বড় সাবধান হয়, কারণ 
এই-সব পক্ষীরা সব সময় মন্ুশ্বা-সন্তানের অমঙ্গল-! 







অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের নাচ “Fo 
চেষ্টাতেই আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। ইহা ছাড়া 
ইহাদের আকাশে উড়িবার আর কোনই কারণ 
নাই। 
নৌকার মত দেখিতে একরকম জলপাত্রে খুব 
ছোট ছেলেদের বহন করা হয়। তাহারা আর-একটু _ 
বড় হইলে মায়ের ঘাড়ে চড়িয়া বেড়ায়। অনেক 
ছেলে মায়ের চুল ধরিয়াও ঝোলে। অনেকে ছেলেকে 
পিঠের সঙ্গে একট! মাদুর জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখে। 
ছেলে ঘুম পাড়াইবার বিশেষ কোন ছড়া নাই । তবে 
মায়েরা অনেক সময় একট! বিশেষ শব্দ করে, তাহাতে 
ছেলেরা বেশ তাড়াতাড়ি ঘুমাইয়া পড়ে। ছেলেকে 
ভয় দেখাইবার জগ্ত মাতা অনেক সময় নানা-প্রকার 


ar" 





অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের ঝগড়া 
অদ্ভূত মুখভঙ্গী করে। ছেলে শাসন 
করিবার আর-একটি উপায় আছে, 
তাহার নাকে ছিদ্র করিয়। তাহাতে 
দড়ি পরাইয়া উপরের দিকে টানা। 
ছেলের! খুব বেশী বয়স পযন্ত মায়ের 
দুধ খায়। দুধ ছাড়াইবার পর সন্তান- 
দের মধু, কাঙ্গারর মাংস ইত্যাদি 
খাইতে দেওয়া হয়। 
অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য মেয়েদের নানা- 
প্রকার অন্গচ্ছেদ করিবার প্রথা আছে। 
কারো একটা আঙ্গুলের ডগা কাটিয়া! 
দেওয়া হয়, কারো বা সাম্নের একটা 
দাত ভাগিয়া দেওয়া হয়, কারো বা 
নাকের মধ্যে গর্ভ করিয়া একটা পালক 
বা হাড় চালাইয়া দেওয়া হয়। 
একবার একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে একজন অসভ্য মেয়ের নাকে 
লঙ্কা হাড় ফুটান দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করে। 
অসভ্য মেয়ে খানিকক্ষণ শ্বেতাঙ্গ মেয়েটির মুখের দিকে 
তাকাইয়| বলে_-তোমর1 কান ছেঁদ! কর কেন? এ-রকম 
করুলে কান বড় হয়ে যায়, কুকুরের কানের মত। নাকের 
হাড় শক্ত, নাকের হাড় ছেঁদ করলে ভাল গান গাঞয়া ঘায়। 


| ২২শ ভাগ, ২য় থ্জ 


নাকের সাম্নে ঝুলান হাড়টাতে 
নাকের মধ্যে বদ্গন্ধ আস্তে দেয় 
ন1।” এই বলিয়! সে তাহার নিজের 








ঘেউ করিতে করিতে দৌড়িয়া পলাইয়া 
যায়। তাহারা বেশ চট্‌পট্‌ এই-রকম 
সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারে | * 
মেয়েরা খুব কম বয়সেই সকল 
কাজে মাকে সাহায্য করিতে শিখে। 
বনে বনে খাদোর সন্ধানে ঘোরা, ফল- 
মূল বাছা, ছোট ছোট গির্গিটি ধরা 
ইত্যাদি কাজ তাহারা খুব কম বয়সেই 
করিতে পারে । অনেক জাতির 
মেয়েরা বেশ মাছ ধরিতে পারে। 





সংসারের কাজ-_-একজন স্ত্রীলোক বীচি গুড়া করিতেছে, আর একজন শস্য 
হইতে ধুল। উড়াইতেছে 


এই অন্য দেশের ছেলে-মেয়েরাও সভ্য দেশের ছেলৈ- 


মেয়েদের মত খেল করে। তাহার! সকল সময় কেবল 
কাজেই ব্যপ্ত থাকে না। অনেক স্থানে একটা বেত চিরিয়া 
পুতুল তৈরী কর! হয়। এই দেশের লোকেরা যেমন 
নিজের কাণড়-চোপড়ের কোন ধারই প্রায় ধারে না 
তাহাদের পুতুলেরাও তেমনি ॥ তবু অমেকে পুতুলের 


ছুই কান টানিয়া কুকুরের মত ঘেউ ৮ 
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কোমরে গাছের ছাল জড়াইয়া দেয়। 
বয়ন্কা মেয়েরাও মাঝে মাঝে নানা- 
প্রকার খেলা খেলে। 

* মেয়েদের খেলার দিন খুব তাড়া- 
তাড়ি চলিয়া যায়-তাহার পর 
তাহাদের বিবাহ করিয়| সংসারে 
প্রবেশ করিতে হয়। অনেক সময় 
মেয়ের জন্মের দু-একদিন পরেই তাহার 
মাথায় পালকের মুকুট পরাইয়া 
তাহাকে বাগ দত্তা করিয়া রাখা হয়। 
বাগদত্ত! করিবার বিশেষ হাঙ্গামা 
নাই। বাগদত্ত যুবক পতি, তাহার 
ভাবী স্ত্রীর "মাথার পালক হইতে 


কয়েকট! পালক খুলিয়া নিজের মাথায় 
৮ 


মৃত স্বামীর কবরের উপর বসিয়া বিধব! স্ত্রীরা শোক করিতেছে--মাথায় প্লাষ্টারের টুপী 


পরে এবং দুদিনের কন্যার কানে কানে বলে 
“তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি খুব তাড়াতাড়ি বছর 
চোদ্দ পরেই তোমায় পাকাপাকি বিবাহ করিব ।” 
বিবাহের পূর্বে একজন বয়স্ক! নারী কন্যার সমস্ত পায়ে 
কাদা মাথাইয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়, সেখানে 
খড়কুটার আগুন জালাইয়! কন্যাকে সেই ধূমণ।ন করানো 
হয়, এবং সন্ধে সঙ্গে নানা প্রকার উপদেশ বর্ণ করা হয়। 








আষ্ট্রেলিয়ার অসভাদের আনন্দের ভোজ-_জাধপোড়। মাছ খাইতেছে 


তার পর উপযুক্ত পরিমাণ ধূমপান 
এবং উপদেশ-বর্ধণ হইলে পর কন্যা 
গ্রামের মধ্যে তাহার ভাবী স্বামীকে 
দেখিতে যায়। স্বামী তাহার দিকে 
পিছন করিয়া দাড়াইয়। থাকে । কন্যা 
তখন তাহার গায়ে পাথর ছুড়িতে 
থাকে, এবং কিছুক্ষণ পরে তাহাকে 
বেশ করিয়া ঝাকানি দিয়া দৌড়াইয়া 
তাহার ধূমপানের স্থানে ফিরিয়া যায় । 
ইহার কিছু পরেই কন্যা বিবাহিত 
হইবার জন্য গ্রামের ভিতর আসে। 
তাহার পর কন্যাকে পিঠে উদ্ধি পরিতে . 
ইয়। কন্যা উপুড় হইয়া মাটিতে 
শোয়, একজন বয়ন্কা নারী হাটু দিয়! 
তাহার মাথা চাপিনা ধরে এবং একজন লোক হাতে 
শাখের ভাঙা ধারাল টুক্রা লইয়া তাহার পিঠে চাপিয়া 
বসে! তার পর তার পিঠে সেই ভাঙা শাক দিয়া সিকি 
ইঞ্চি গভীর এবং এক ইঞ্চি লম্বা করিয়া ফালি কাটা হয়। 
কন্যা প্রাণপণে চীৎকার করে। যন্ত্রণায় সে অস্থির 
হইয়া পড়ে। এই ব্যাপার এক ঘণ্টার কষে শেষ হয় 
না। তার পর তাহার স্বামী সর্বাঙ্গে চর্ব্বি এবং এক- 
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রকম লাল রং মাখে--এবং ক্যান্গারু-দাতের গহনা পরে। 
স্ত্রীর মাথায় পাখীর পালক পরাইয়! দেওয়া হয়। পরের 
দিন সকাল পর্য্যন্ত কন্তাকে উপবাস করিতে হয়। 

বাগদত। না হইঘ়াও স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়। মেয়ের 
ভাই বা বাব! তাহাকে অন্য কাহারো বোন বা কন্ঠার 
সহিত বদল করিয়| লইতে পারে । অনেক সময় জাতির 
মোড়লের আড্ড! হইতে যেয়ের স্বামী স্থির করিয়া দেওয়া 
হয়। অনেক সময় কোন মেয়ে নিজের ইচ্ছাতে কোন 
পুরুষের কুঁড়েঘরে আগুন জালিলে সেই পুরুষ আপনাকে 
ধন্য মনে করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। অনেক সময় 
কন্তাকে লইয়। অনেকে পলায়নও করে। ইহাতে সব সময় 
কন্তার মতের দর্কার হয় না। অনেক সময় কোন যুবক 
তাহাকে জোর করিয়৷ এক্লা ব| বন্ধুদের সাহায্যে হরণ 
করিয়া লইয়া পলায়ন করে। কন্যাপক্ষের লোকেরা কন্া- 
চোর যুখককে অনেক সময় সন্ধান করিয়। বাহির করিয়া 
তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ করে। অনেক সময় বন্যা বেচারা 
মার! যায়। অনেক স্থলে ঝাগদত্ত পতির সহিত কন্তা-অপ- 
হুরণকারী যুবককে লড়াই করিতে হয়। অনেক জাতির 
মধ্যে অপহরণকারীর শান্তি খুব সহজেই হয়। সে তাহার 
ভগ্নীকে কন্তাপক্ষীমদের দান করিলেই সব গোলমাল 
চুকিয়! যায়। তবে যদি কোন যুবক শাস্ত্রমতে যাহাকে বিবাহ 
করিতে পারে না এমন কোন কন্তাকে লইয়। পলায়ন 
করে, তবে তাহার রক্ষা নাই। কন্যাপক্ষীয় লোকেরা 
দুর্বল হইলে যুদ্ধের সময় দর্শকের! তাহাদের পক্ষ লয়। 
অনাচারী যুবক কোন-রকমেই পলাইতে পারে না। 

অনেক জাতির মধ্যেই বরের, কন্যাকে লইয়! পলাঁয়ন 





করাই বিবাহের একমাত্র উপায়। সমস্ত গ্রামের লোক- 


দের সামনে একজন যাদুকর ভাবী বর-কন্া এবং কন্যার 
পিতামাতাকে মন্ত্রপূত করিয়া দেয়। তার পর রাত্রে 
সবাই যখন ঘুমায়, তখন বর আসিয়৷ কন্তার অঙ্গে একটি 
লাঠি দিয়া আস্তে আঘাত করে। কন্তা যদি পলাইতে 
রাজি থাকে, তবে সে লাঠি ধরিয়া একবার হেঁচ্কা টান 
দেয়। তার পর দুইজনে গ্রাম হইতে বহুদূরে কোথাও 
পলায়ন করিয়া গোপনবাস করিতে থাকে । একটি 
সন্তান হইলে পর তাহার! আর কোন বিপদের ভয় না 
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করিয়! গ্রামে ফিরিয়া আসিতে পারে। বর-কন্তার 


পলায়নের পর কন্তাপক্ষীয় সকলেই তাহাদের খুজিয়া 
বাহির করিতে চেষ্টা করে এবং যদি তাহাতে সক্ষম হয়, 





তবে বর-কন্তাকে অনেক লাঞ্চনা সহা করিতে হয়। অনেক শর 


সময় কন্তা যাহাতে আবার ন! পালায়, এইজন্য তাহার 
পায়ে বর্শার ফলক বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কন্তা- 
পক্ষের স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়দলের সহিতই বরকে, লড়াই 
করিতে হয়। এত করিয়'ও বিবাহ পাকা হয় না, বরকে 
দ্বিতীয়বার কন্তাকে লইয়৷ পলায়ন করিয়। কিছুদিন 
গোপনবাস করিতেই হয়। 





লারাকিয়। জাতির নারী-_পিঠের দাগ বিধবার চিহ্ন 


অনেক সময় বাপ-মা জোর করিয়া কন্যার অমতে 
যে-কোন লোকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেয়। কন্য। 
প্রথমে হয়ত খুব আপত্তি করে, কিন্তু বাবার 
গালাগালি এবং স্বামীর প্রহারের চোটেই তাহার! খুব 
শীঘ্রই পোষ মানিয়া যায় এবং বেশ মন দিয়া সংসারের কাজ- 
কর্ম করে। একজন লোক ছু-তিনটি স্ত্রী রাখিতে পারে। 
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তবে এপ ক্ষেত্রে তাহার গৃহ সকল সময় সপত'-কলহে 
মুখরিত হইয়া থাকে । 

অস্ট্রেলিয়ার পুরুষেরা ২৫৩০ বছব বয়স হুইবাব পূর্বে 
প্রায় বিবাহ করে না। এই দেশে একটা বড় মজার 
ব্যাপার আছে। মঙ্জাট| অবশ্য আমাদের কাছেই । স্ত্রীর 
৩৫ বছব বয়স হইলে পুকষ ইচ্ছা করিলে তাহাকে অন্ত 
কোন যুবকের বোঁনেব সহিত বদল কবিতে পাঁবে। বষস্কা 
নারীরাই যুবকদেব বিবাহ-ব্যাপারের বিষয়ে অনেক কিছু 
উপদেশ দেয়। এইজ্র্ত অনেক সম্বৰ যুবকদের প্রৌঢ়া স্ত্রী 
দেখা যায় এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেব যুবতী তরী দেখা ঘাষ। 
একজন লোক যতবার ইচ্ছা বিবাহ কবিতে পারে। 
সবচেয়ে বড় স্ত্রীর প্রাধান্ত সবচেয়ে বেশী। অপর সবাইকে 
তাহার ক! মানিয়া চলিতে হয়। স্বামী যদি বয়সে 
ছোট হয়, তবে তাহাঁকেও সব সময় স্ত্রীর কাছে ভয়ে-ভয়ে 
থাকিতে হয়। যুবতী সপত্বীদেরও বড় কষ্টে থাকিতে হয । 
তাহারা নিজেব ইচ্ছামত সম্তানপালনও করিতে 
পারে ন|। সময সময় তাহাবা দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ 
পাইবাব জন্য অন্য কোন লোকের সহিত স্বামীর ঘর 
ত্যাগ কবিয়া যায়। প্রো! পড়ীর মৃত্যুতেও অন্যান্য 
অন্পবযস্কা স্ত্রীরা যেন একটু আরামের নিশ্বাস ছাড়িতে 
পাঁম্ব। - 

স্ত্রী যে এক স্বামীব অধীনে চিরকাল বাস কবিবে 
এমন কোন কথা নাই। অনেক সময স্ত্রী দেখিতে স্বন্দরী 
( অসভ্য মতে ) হইলে, তাহার ঘন ঘন স্বামী-পরিবর্তন 
ঘটে। স্ত্রীরা অনেক সময স্ব-ইচ্ছায় এক স্বামী ত্যাগ করে, 
কখনে| বা .তাহাকে জোর করিয়া অন্ত কোন লোক 
লইয়া যায়। বাগ্দত্বা পত্বকে তাহাব ভাবী স্বামী সব 
সমন্ন চোখে চোখে রাখে । যুবতী স্ত্রীর ভাগ্য আরো 
খাবাপ। তাহাকে সকল সময় সকল স্থানে স্বামীর 
কৎা-মত তাহাব সঙ্গে চলিতে হয়। স্বামী যদি সামান্ত 
. কোন-রকমে স্ত্রীকে সন্দেহ করে, তবে তাহাকে নানা- 
প্রকারে শান্তি দিয়া থাকে। 

সুম্ববীদের অবস্থ! বড় সুবিধার নয, লোকে লব 
সময তাহাকে লইষ! পলাযন করিবার মতলব করে । এক- 
একজন আসিয়া স্ন্দবীকে তাহার সঙ্গে পলাইতে বলে। 
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সন্দবী যদি বাঞ্ছি না হয, তবে সেই ব্যক্তি হুন্দবীকে বর্ষ _ 
দ্বারা আঘাত করিয়া চলিষা ষায়। এই-বকমে এক 
জনের পব একছ্রন আনিয়া আঘাতের পর আদাঁতে 
সুন্দরীর অবস্থ। বড়ই বিপন্ন করিয়া তোলে । 

স্ত্রীর সর্বেপর্া প্রভু স্বামী। স্ত্রী বিশেষ অপরা” 
করিলে স্বামী স্ত্রীকে হত্যা কবিতেও পারে । অবে যদি স্ত্রী 
অপবাধ তেমন বেশী না হইযাঁও তাহাকে প্রাণ হাবাইতে 
হয়, ভবে স্বামীকে স্ত্রীর আত্মীষদের কাছে দণ্ড প্রবণ 
তাহার বোনকে দিতে হয়। তাহারা এই বোনকে হত্যা 
করিষ প্রতিশোধ গ্রহণ কবে। 

এই দেশে স্ত্রী ধার দেওযাব প্রথ। মআাছে। অনল 
সময় এক বন্ধু অন্ত বন্ধুকে কিছুক্ষণ ব| কয়েক দিনে] 
জন্য স্ত্রী ধার দেয়। এক ভাইও অন্ত ভাইকে স্ত্রী ধা 
দেখ। এই বিচিত্র প্রথার কারণ বলাও খুব শক্ত নয 
কোন ব্যক্তি হয়ত কোন কাজে দৃবদেশে যাইবে, তখন নে 
যদি তার স্ত্রীকে একলা রাখিষা যায়, তবে চে ইচ্ছা কণ্বাল 
অন্ত কোন লোকের সহিত পলাইতে পারে । কিন্তু সে 
যদি অন্ত ব্যক্তির সামধিক স্ত্রী হইযা থাকে তবে তাহাত 
এপথ এক-রকম বন্ধ থাকে, আর স্বামী বেচারাকে ও বিদেশ 
হইতে আসিয়া! স্ত্ীহীন হইয়া বনে বনে কাৰিয়! বেড়াইতে 
হয় না। ভাইবি জাতিব মধ্যে এই প্রথা বিএেষভাবে চিত 
আছে। , এই প্রথাকে তাহারা পিরাউরু বলে। 

আমাদের দেশেব মত এখানে স্ত্রী পাওষা সহজ নয়। 
প্রথমত কন্যার মত, হওয়া দর্কাব, এবং তাহার পব সবাহ র 
কুল জাতি ইত্যাদির মিল ও বরের বিবাহ কবিবার মত্ত, 
হওয়া চাই। কারণ ইহাদের মধ্যেও ভ্রাতিভেদ-প্র 
পৃবামাত্রীতেই আছে। একজন পুরুষ কিৰপ একজ্ন 
নারীকে বিবাহ করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধ বেশ কা 
আইন-কানুন আছে। যাহাকে ইচ্ছা তহাকে বিবহ 
কব! একেবারে অসম্ভব বলিলেই হয়। তবে যাহা] 
দেশপ্রথা ভাঙ্গিয়া অ-কুলীন বা নীচু ঘ:রব কন্তাক্কে 
বিবাহ করে তাহাদের স্বামী-স্ত্রীকে দেশ ছাড়ি! 
পলাষন করিতে হয়, এবং ধর! পড়িলে কঠিন শাগ্তিভোশ 
কপালে থাকে । কোন পুকষ তাহার আপন সহোদ-া 
বোন ছাড়! অন্য যেকোন সম্বন্ধের বোনকে বিবাহ 
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করিতে পাবে। যুবকের পক্ষে বিবাহ কবা বড শক্ত, 
কারণ ববস্ক-ব্যক্তিরা এক-একজন অনেক স্ত্রী লইয়া বেশ 
আবামে থাকে । 
এক এক জাতিব আবার অনেকগুলি ভান, শাখা- 
জাতি আছে । এক শাখা-জাতির যুবরু, সেই জাতির যে 
কোন কন্তাকে বিবাহ করিতে পাবে। অন্য জ'তির 
কোন কন্যাকে সে বিবাহ করিতে পারে না। পূর্বে এই- 
সমস্ত বিবাহ-নিষম খুব শক্তভাবে প্রতিপালন ক্রা হইত, 
এখন ক্রমে ক্রমে এই-সমস্ত শিথিল হইয়। আসিতেছে । 
এই দেশে বর অনেক সময় তাহার শ্বাশুড়ীব 
সহিত কথা বলে না, কনে তাহার শ্বগুরেব সহিত 
কথা বলে না। অনেক সময় ভাই-বোনের বাঁক্যালাপ 
নিষেধ । বাগত স্ত্রী এবং স্বামীও কথা বলিতে পায় না। 
যেখানে পুরুষদের সভা ইত্যাদি হয়, সেখানে কোন 
স্ত্রীলোক আসিতে পায না, এবং নারীদের মজলিসে কোন 
পুরুষও আসিতে পাবে না। সাত বছরের কম বয়স্ক 
ছেলেমেয়েবা পিতামাতার কাছেই ঘুমাইতে পায়, কিন্ত 
তাঁহার বেশী ব্যস হইলেই ছেলেদের পুরুষদের জন্য 
নির্দি্টস্থানে রাত কাটাইতে হয়। একজন বৃদ্ধার 
অধীনে অবিবাহিতা নারীদেরও শ্বতস্ত্র নিদ্রার স্থান আছে। 
. মধ্য অস্ট্রেলিয়াতে কে কাহার সহিত কথা বলিতে 
পারে তাহার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা তাহাদের 
জাতি-বিভাগের উপর পুতিষ্ঠিত। চারিটি জাতির নাম 
যদি হয় ক, খ, গ, এবং ঘ, তবে ক পুরুষ খ নারী বিবাহ 
কবিতে পারে। ক এবং গ পুরুষ..ক- স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে 
দেখা-শোনা করিতে পারে। ক-খ স্বামী-স্ত্রীও ইহাদের 
সহিত দেখাশোনা করিতে পারে । কিন্ত. যদি কোন 
ক-নারী, ক-স্ত্রীর সঙ্গে দেখা. কবিতে চায়, তবে ক-স্বামী 
যখন বাহিরে থাকিবে, তখন সে ক স্ত্রীর সঙ্গে দেখা 
করিতে পাইবে। কিন্ত যদি একজন ঘ-নারী কল্ত্রী 
সঙ্গে দেখা করিতে চায়, তবে তাহা ক-শ্বামীর বর্তমানেই 
হইতে হইবে। আবার হয়ত ক-পুরুষ গ.কিম্বা ঘ-নারীর 
মুখ দেখিবে না, কথা বলিবে না, এমন কি তাহার 
কাছাকাছিও কোন স্থানে যাইবে না। 
আই-সমন্ত কড়া নিধম-কামুন দেখিয়া কেহ যেন মনে 
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কবিবেন না যে এইখানেব লোকদেব ভিতব মেলামেশা 
একেবারে হয না। বাত্রে যখন সমস্ত কাজ-কম্ম শেষ 
করিষ! এক এক জাতি এক.এক জায়গায় আগুন জ্বালাইয়! 
নাচ গান করে, তখন উৎসাহের চোটে সকলেই | 
এক স্থানে আসিযা সমবেত হইয়া বিরাট উল্লাসে নাচ 
গান করে। স্ত্রীলোকেরাও আপিয়া যোগদান কবে, কারণ 
রাত্রে তাছাদেব আর কোন কাজ-কণ্ম থাঁকে না। " 

সংসারের কাঁজ-কর্ সবই প্রায় নারীদেব করিতে হয়। 
পুরুষের বনে বনে শীকার কবিযাই বেড়ায। ফল 
মূল তরী তরকারী সংগ্রহ সমস্ত নারীদের কাঁজ। ঝুঁড়ে- 
ঘব ঠতথী এবং জালানি কাঠ তাহার্দেরই সংগ্রহ 
করিতে হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রা কালে 
সমস্ত জিনিষপত্র এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের ,নারীদেবই 
বহন করিতে হয়। ভারের ওজন বেশ মণ কয়েক, হ্য। 
মধো মধ্যে তাহাদেব ১৫২৭ মাইল এই ওজন লইয়া 
চলিতে হয়। এইসঙ্গে ইহাদের দর্কারী দ্িনিষপত্রের 
একটা তালিকা দিলে অনেকের ভাল লাগিতে পারে। 
একটা চ্যাপ্টা! পাথবে গাছের মূল গুঁড়ো করা হয। কুঠার, 
তৈরী কবিতে পাথবের টুকরা লাগে। জমানো! আঠা অস্ত্রে 
লাগাইতে প্রয়োজন হয়, এবং ক্যাঙ্গাকুর আঁতে স্থতো এবং 
পাতলা হাড়ে স্থচ হয। শামুকের খোল! চুল কাটিবাব-- 
অস্থ। গাছের"ছালে তৈরা জলপাত্র হয়। আগুন জালিবাঁর 
জন্য শুকনো শ্যাওলাও রাখিতে হয়। বর্ষাকালে নারীরা 
গাছেব ডাল পুতিয়া তাহার উপর গাছেব ছাল ইত্যাদি 
দিয়া ছাতা তৈরী করে। 

স্ত্রীকেই খাবাব তৈরী করিতে হ্য়। ঘাসের বীক্জ 
ইহাদের একটি প্রধান খাদ্য। ঘাসের বীজ সংগ্রহ স্ত্রী- 
লোকেরাই করে। ঘাসের বীজ গুড়া করিয়া জলে 
ভিজাইয়া খাইতে হয। নারীকে তাথাদে+ ছেলেমেয়েদের 
জন্য নিরামিষ. খাদ্যের জোগাড় করিতে হয। পুরুষের! 
তাহাদের কাধের উপর দিয়া পরিবারের অন্য সকলের _ 
দিকে খাদ্যত্রব্য ছুড়িয়া দেয়। হাতে হাতে খাদ্য বিতরণের 
আপত্তিব কাবণ, তাহাতে নাকি এক শরীর হইতে অন্য 
শরীরে "মন্ত্র" চলিয়া যাইতে পারে। 

মাংস খাওয়া সম্বন্ধে নান! প্রকার নিয়ম আছে। বালক- 


খন 


পা 





বালিকারা যাহা ইচ্ছা খাইতে পারে। কিন্তু বয়স্থ! নারীদের 
পক্ষে নকল মাংস খাওয়ায় বাধা 'আছে। কে কি মাংস 
খাইতে পারে, তাহার তালিকা সকলের ভাল জ্যগিবে না, 
তাই তাহার উল্লেখ করিলাম না। 
মাহ এবং গুগ্‌লি ইহাদের খুব প্রিয় খাদ | নাবীরাই 
মাছ ধরে এবং গুগ্‌নি সংগ্রহ করে। ছ্লোট ছোট জালে 
ছুজন দুদিকে ধরিয়া মাছ ধবে। অন্য রকমেও অনেকে 
মাছ ধরে। অনেকে ভেলাতে চড়িয়! মাছ ঘবে। ভেলার 
উপর খোলায় করিয়া আগুন রাগা হয়। অনেক সময় 
“তাহারা এই আগুনে মাছ ঝল,সইয়! খায়। 
বিধবা হইলে নারীদের কষ্টের শেষ থাকে না। অনেক 
সময় তাহার! তাহাদের স্বামীর ভাইকে “ববাহ করে। 
অনেক স্থানে ম্যথা কাটিয়া বা ছু-বছর কথা না বলিরা 
স্বামীর জন্য শোক প্রকাশ করিতে হয়। অনেক স্থলে 
আবার স্ত্রীকে, স্বামীর কবরের উপর মাথায় প্রণষ্টার অব. 
প্যারিসের টুপী পরিয়! বনিয়া থ'কিতে হয । এখন আর 
এই প্রথার তত বেশী চলন নাই । ছেলে মরিস! গেলে মা 
তাহাকে বেশ কৰিয়া আগুনে শুকাইযা লইযা, আট নয 
মান কোলে করিয়া লইয়| বেড়ায়। 
কাহারো মৃত্যু হইলে শোক প্রকাশ করাটা মেষেদেব 


:-_' অবশ্যকৰ্ন্তব্য। কোন লোকের মৃত্যুর পরে যদি কোন 


রি সপ 


পুরুষ গ্রামে ফেবে, তবে মৃত ব্যক্তির সবচেয়ে নিকট কোন 
এরুজন আত্মীয়া আগন্তকের সাম্নে বসে, তাহার একটা 
পা বাঁঁহাত দিয়া জড়াইযা ধরে, এবং ডান হাত দিয়! 
সেই নবাগত পুরুষেব মুখে নখের ত্াচড় কাটিয়া রক্ত 
বাহির করিয়া দেয। তাব পর সেই নারী বিদেশীগত 
পুরুষের স্ত্রীর পাশে বসিয়া, একজন আর-একজনের কাধে 
মুখ রাখিয়া কান্না আরম্ভ কবে | এই কান্না দেখিলে 
সকলেরই ভষানক কষ্ট হয়। অনেক সময জঙ্গলের মধ্য 
দেখ! যায়, পাঁচছয় জন নারী একটি ছয়দাত বছবেব 


ছেঃলর চারিদিক ঘিরিয়! ভয়ানক কাদিতেছে ! ছেলেটি 


তার মুখ পুরুযৌচিত গন্ভীৰ এবং ছুঃখপূর্ণ কররিষা 
দ্বাড়াইয়া আছে। 

অস্ট্রেলিয়ার আদিমকালের গোকদের মতে মৃত্যু 
কখনো! আপন! হইতে হয না। কেহ্‌ যাদু কবিষা' দিলে 


অস্ট্রেলিয়ার নারী 
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পর একজনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর মৃতের পরিবারের 
লোকেবা সেই যাছুবারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 
অনেক সময় মেয়েদেরও আনিয়া এই যুদ্ধে যোগদান করিতে 
হয়। প্রথমে সেই যাদুকর এক ঘা মার খাইবে, তাঁহার 
পব মৃতের আত্রীযেব উপর সে হাত তুলিতে পারে। 
আঘাত পাইবার পূর্বে ষাছুকরের বিছু করিবার অধিকার 
নাই। যাঁছুকারী নর এবং নারী যে কেহ হইতে 
পাবে। অনেক সময় যুদ্ধে বে হারিয়া যায়, গ্রামের 
অন্থান্ত নারীরা তাহাকে সাহায্য করে। কখনো কখনো 
এইসমন্ত ব্যাপারের বিচার হয এবং জাতীষ সভায় 
বৃদ্ধা নারীবা অনেক ক্ষেত্রে সভানেত্রীর আসন গ্রহ 
কবে। 
নারীরা আবো অনেক কাজে যৌগদান করে। 
বিশেষতঃ উৎসবেব সময নাচে গানে নাবীর্দের খুব 
প্রয়োজন হয়। সকলে মিলিযা যখন গান করে, তখন 
নাবীবাও তাহাতে যোগদান কবে। তাহাদের নাচের 
নানা-বকম পদ্ধতি আছে। স্থানাভাবে তাহার বর্ণনা 
করিতে পারিলাম না। নারীদের আর-একটি বিশেষ 
কাজ আছে। তাহারা লোকের অন্থ্থ-বিন্থথে মন্ত্রপাঠি 
করিয়া ভূত তাড়াইয়া রোগ ভাল করে। তাঁহাদের মতে 
মানুষ যখন কোন ভূতকে অসন্তুষ্ট কবে, তখন সে তাহব 
শরীরে আসিযা রোগ বাধায়। 

মন্ত্রজানা নবীদের বেশ সম্মান আছে। প্রেমিক 
যুবক-যুবতীরা তাহাদের কাছে প্রেমে সফল হইবার জন্য 
মন্ত্র গ্রহণ করে । কেহ কাহারো অনিষ্ট কবিতে চাহিলে 
এই-সমন্ত যাদুকক্লীদেব সাহাঁধ্য লইতে হয়। অনেক সময় 
পুরুষেবা এই-সমস্ত ডাইনিদের কাছে নানা-রকম উষধ 
লয়, তাহার সাহায্যে তাহার! স্ত্রীকে এবং বাডীব অন্য 
মেষেদের বশে রাখে। ভাইনিবা প্রাধই একটা লাঠিতে 
মন্ত্র পড়িষা দেয়। এই মন্ত্রপড়া লাঠি দেখিলেই নাক 
মেয়েরা ভয়ানক ভয় পায়। লাঠিব আঘাত নাকি আবো 
গুরুতর হয়। 

বৃদ্ধারা মরিবার পবই তাহাদের মাটিতে পুত্য়া 
দেওযা হ্য। অনেকস্থলে নারীমাত্রেই মৃতুবে পর 
সমাহিত হয়। অনেক স্থানে আঁবাব তাহাদেব কিছুদিনের 


৪৯৬ 





সপ সপস্পসপিসপসপসপসপাস্পসিপাসপাস্পিসিপিসাস্পাসিপাস্পাস্পিসপাসাসিাসিপাসিপাসিল 
জন্ত গাছের ডালে টাঙ্গাইযা রাখা হয়, অথবা একটা গর্ত 
খুঁড়িয়া তাহাতে ফেলিয়া রাখা হয়। মৃতের সৎকার-বিবি 
সব্‌ জাতির এক-রকম নয়। অনেকে শবদেহ পুড়াইয়াও 


কি জিকা ক 


প্রবাপী--মাঘ, ১৩২৯ 


NANANINO AAA ANS 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দেখ বলিয়া শুনা যায়) অনেকে বলে যে পুরুষ তার 
মৃত্যুব পর বৃষ্টি নামায়, পৃথিবীর বুক হইতে তাহার সব 
স্বৃতি এই বৃষ্টিব জলে ধুইয়া যায়। 

হেমস্ত চট্টোপাধ্যায় 





cE 


স্বরবৃত্ত ছন্দ 


অক্ষরবৃত্ত এবং মাণাবৃত্ত ছাড়া বা লা-কবিতার 
আরেকটি নিজস্ব ছন্দ আছে যা সে সংস্কৃত ব1 অন্য কোনে! 
ভাষার কাছে ধাব করে' পায় নি। এ ছন্দকে বাংলা- 
ভাষা নিজের প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি করেছে। সাধু-বাংলা 
চিরকাল পণ্ডিত-সমাজজে আদব পেয়ে আগ্ছে এবং সে- 
জন্তই সে দেবভাষা সংস্কতেব সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্ক 
দাবী করে’ স্ফীত হযে, উঠেছে। কিন্তু কথিত-বাংলা 
চিবকালই বাঙ্গীলী নরনারীর মুখে-মুখেই ব্যবহৃত হয়ে 
আস্ছে এবং পণ্ডিত-সমাজেব চোঁখেব আডালে নিজের 
স্ুব-হালে ও নিজের ছন্দে বাংলার আবাঁল-বৃদ্ধ-বনিতার 
মনোরগ্ুন করে’ আস্ছে। এই কথিত-বা-লার ছন্দ 
বছদিন ধরে’ ছড়া*পাঁচালীর রূপ ধবে' শিশুর নিদ্রা কর্ষণ 
করে» মেয়েদেব শাস্ত্জ্ঞানের বাহন হয়ে, গ্রাম্য জেলে 
চাঁষাদের বাউল প্রভৃতি গানের উৎসমূলে কথা জুগিয়েই 
নিজেকে ধন্য মনে কবুছিল। কিন্তু এমনি করে? দিনে 
দিনে যখন তার ভাগাবে নানা ভাষা নানা ভাব থেকে 
শক্তি ও সম্পদ্‌ সঞ্চিত হয়ে তাঁকে এশ্বধ্যণালী করে, 
তুললে তখন পণ্ডিতগণের দৃষ্টি তার উপর পড়্ল। তখন 
থেকেই কথিত বা প্রাকৃত বাংলাভাষা! সাহিত্যের আসরে 
একটুখানি স্থান পেযেছে। এখন গন্য পণ্য উভয় ক্ষেত্রেই 
প্রাকৃত-বাংল! স্বীষ শক্তির পরিচয় দিযে সাহিত্যিকগণকে 
বিস্মিত করে’ দ্রিযেছে। সম্ভবত প্যাবীটাদ মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদ|বের পরিচালিত “মাদিক পত্রিকা” নামক 
মাসিক পত্রিকাঁভেই প্রাক্কৃতবাংলার সরল সহজ সৌন্দর্য্যের 
প্রতি খিক্ষিত-সমাজের মনোযোগ আকর্ষণের প্রথম 
গ্রযাস হযেছিল। টেকচাদ ঠাকুরের ( প্যাবীচাদ 
খিত্বের ) “আলালের ঘরের দুলাল” সে প্রযাদেব অতি 


উৎকৃষ্ট ফল। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা বিশেষ সাফল্য 
লাভ করেনি। আজক'ল আবার কয়েক বসব ধরে' 
এদিকে একটা নব উদ্যম দেখ! দিষেছে এবং তাব ফলে 
"ঘরে বাইরে” প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হযে 
প্রাকৃত-বাংলার গৌরব ঘোধণা করেছে । তথাপি এখনো 
অধিকাংশ সাহিত্যিক এই সহজ শক্তিশালী প্রাকৃত- 
বাংলাকে সাদবে অভ্যর্থনা করে’ নেন নি। কিন্তু গগ্চসমাজে 
এ ভাষ! স্বীয যোগ্য আসন লাভ না করুলেও বাংলার 
কবিসমাজ ভাব গলায় বিজয়মাঁল্য অর্পণ কবেছেন এবং 
ভাব বর্ধিষ্ক শক্তি ও শ্রী দিনে দিনেই বাংলাব বাব্য- 
রসিকগণেৰ শ্রবণ হৃদয় ও মন মুগ্ধ করুছে। যা হোক এখন 
এই গ্রারুৃত-বাংলাব ছন্দের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব কোথায় 
তা দেখাবার চেষ্টা করুব। প্রথমেই কয়েকটা নমুনা, দিচ্ছি। - 

(১) বিষ্টি পডে | টাপুব টুপুর | বদেয় এল | বান 


শিব ঠাকুষে | বিয়ে হল | তিন কম্তে ] দান। 
(2) প্জলম্পর্শ | কব্ব ন! আব | চিতোব রাজার | পণ 

বুঁদির কেল্ল| | মার্টির পবে | থাকবে ষত- | ক্ষণ।% 
(৩) “রাত পোহাল | ফৰ্দ! হল | ফুটুল কত | ফুল, 


কাপিয়ে পাখা | নীল পতাকা! | জুল অলি- | কুল" " 

উপবের নমুনা ভিনটের ধ্বনি থেকেই বেশ টের 
পাওয়া 'হাচ্ছে, ওই তিন্টে একই ছন্দে রচিত। কিন্ত 
অক্ষবেব হিসাব করুতে গেলে দেখা যাবে সব গর্মিল 
হযে যাচ্ছে । মাত্রাও সব চরণে সমাননংখ্ক নয । 
অথচ প্রত্যেক চরণেই যে-কোনো হিসাব থেকৈ ওজন 
যে ঠিক আছে ভাতে সন্দেহ নেই, কেননা এদের মধ্যে 
কোলো-বকম এক্যের সুত্র না থাকুলে তাল ঠিক থাকৃত না, 


“ যথাস্থানে আরে! বল! যাবে ।) 


৪র্ধ সংখ্যা | 








ছন্দ-পতন হযে যেত। একটু লক্ষ্য করলেই নেখ! যাবে 
এখানে প্রত্যে ₹ ছেদেই স্বরবর্ণেব অর্থাৎ স্বরাস্ত ব্যঞ্চন- 
বর্ণব সংখ্যা সমান আছে, কেবল শেষ ছেদে একটি 
স্ব করে: স্বরান্ত ব্যঞ্জন । ( তা-ছাড়া *-চিহ্নিত দুটো জ!ষগায় 
ব্যতিক্রম দেখা যাবে,_-এক জায়গায় একট! স্বর কম, 
আবেক জাধগায় একট! স্বব বেশি । কিন্তু এ ব্যতিক্রমে 
সাধারণ নিষম দুর্বল হয় না, বরং প্রবলই হয। এ সম্বন্ধে 
এজন্তই ছন্দ তাদের 
উপর ভর দিয়ে সোজা দ'ড়িয়ে থাকৃতে পেরেছে, কোনো 
দিকে কাত হয়ে পড়ছে না'। যেহেতু এ-ছন্দ প্রতি চরণেব 
অন্তর্গত অক্ষরসংখ্যার বা মাত্রাসংখ্যাব উপব নির্ভব না 
করে' স্ববসংখ্যার উপর নির্ভর করুছে, সেহেতু এ ছন্দকে 
স্বরবৃত্ত নাম দেওয়া সঙ্গত মনে করি। ছন্দের নামকবণের 
সময় সকলেব আগে দেখতে হবে কোন্‌ মুন সুত্র বা এক্য- 
ভিত্তির উপর নির্ভব কবে’ ছন্দের সৌধটি দীড়িযেছে, 
এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তাব নামকরণ কর্তে হবে। 
অক্ষরবৃত্ত নির্ভব করে অক্ষরসংখ্যাব উপর, মাল্রাবৃত্ত 
মাত্রাসংখ্যাব উপব, এবং স্বরবৃত্ত স্ববসংখ্যাব উপব। 
এখানেই বাংলা হন্দের তিন ধারার পার্থব্য। 

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে স্বববৃত্বেব গোলমাল হয়ে যাবা 


বিশেষ কোনো আশঙ্ক! নেই। কিন্তু অক্ষববৃতেব সঙ্গে স্বর- 


বৃত্তের পার্থক্য কোথায় এ প্রশ্ন হতে পারে। ছন্দশাত্রে 
অক্ষবের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে, যে বর্ণ বা বর্ণসমা্ি 
একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষব বলা হ্য এবং এ 
অক্ষর আর ইংরেজি সিলেব্ল্‌ (5)115015) একই জিনিষ। 
কিন্তু যে কয়েকটি ব্যঞ্নবণ একটি স্বরবর্ণকে আশ্রয় কৰে’ 
থাকে সে বয়টই একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। স্থতরাং 
কোনো পৰে বা ছত্রে স্বরমংখ্যা যত অক্ষর ব| সিলেব্ল্‌্এর 
সংখ্যাও তত। কাজেই স্বরবৃত্তকে অক্ষরবৃত্ত থেকে 
পৃথক্‌ কবার উপার কি এ প্রশ্ন হতে গাবে। দুটো 


__ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি_- 


"আমাবে ফিবায়ে লহ, জয়ি বসুন্ধরে”, 
এ ছত্রে স্বরসংখ্য! যত. অক্ষব বা সিলেব্ল্এর সংখ্যাও 
তত। আবাব-_ 
"হান্তমুখে অদৃষ্টেবে কব্ব মোর! পরিহান”-_ 


স্বরবৃত্ত ছন্দ 


পিপিপি পাস পাটি পাখি লাপিলাছি লাও লাও লাস পাও পাস্তা শপ 





৪৯৭ 


এখানেও স্বরসংখ্য! এবং অক্ষরসংখ্যা একই । স্থৃতবাঁং 
কোন্টা কি ছন্দে রচিত তা নিৰশণ করার উপায কি? 
এ পার্থক্য নির্ণয় কবার কযেকটা উপায় আছে। 

প্রথমত তাদের ধ্বনিই তাদেব পার্থক্য বুবিষে দের। 
অক্ষরবৃত্তেব ধ্বনি গভীর কিন্তু একঘেয়ে; স্বরবৃত্তের ধ্বনি 
চপল এবং নৃত্যপরাস্ণ ৷ অক্ষরবৃত্তে যুক্তবর্ণেব বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তার গাস্তীর্্য বাড়তে থাকে, কিন্ত স্বরবৃত্তে যুক্ত- 
বর্ণ তার চাপল্য এবং নৃত্যপরাণযতাকেই বাড়িষে তোলে। 
উদ্ধত ছত্ৰ ছুটে! পড্‌লেই ধ্বনির পার্থক্যটা ধবা পড়ে’ যান! 

দ্বিঠীয়ত স্বরবৃত্তে যত ঘন ঘন ছেদ বা যতি পে, 
অক্ষরবৃত্বে তত ঘন ঘন পড়ে না। এই ঘন ঘন ষতিই 
স্বরবৃত্তের নৃত্যচপলতার কাবণ। উদাহরণ যথা = 

আমাবে ফিরায়ে লহ, | আয বন্ুস্ধবে, । 
এখানে দুটো মাত্র যতি । কিন্তু 
হাদ্যমুখে | অদৃষ্টেবে | কবুব মোবা | পরিহাস্‌ । 

এখানে যতি পড়েছে চার বার । 

ভূতীষত, কথিত-বাংলার হলন্ত বর্ণের সংখ্যা খুব বেশী 
এবং এ-সমন্ত হলন্ত বর্ণের ঝোকে কথিত-বাংলায় একটা 
তালের সৃষ্টি হয। কিন্তু স্বরগ্ধান সাধু-বাংলাষ তাল 
নেই, সবের গাস্তীধ্য আছে। এজন্যই আজ পর্য্যন্ত 
কোনো কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কথিত-বাংলার ব্যবহার 
করতে সাহস পান নি। অঙ্গরবৃত্ত ছন্দ কথিত-বাংলান্্ 
হলস্ত বর্ণকে গ্রাহ্‌ও করুতে পারে না, অগ্রাহও বরুে 
পাবে ন1) কাজেই পাশ কাটিয়ে যায। করুব ধর্ব 
প্রভৃতি শব্কে অক্ষরবৃন্ত দুইও ধরতে পাবে না, তিনও 
ধরতে পারে না) অথচ খর্ব গর্ব প্রভৃতি শব অনায়ানে 
ব্যবহারে লাগায়। করত ধরৃত প্রভৃতি শব্ধ অক্ষরবুত্তে 
ধাতে সয় না, অথচ মৰ্ত্য গর্ত প্রভৃতি খুব সহ হয | ক”ুজই 
যেখানে সাধু ভাষার (য্থা-ধবিব করিব প্রভৃতির ) 
প্রযোগ দেখা যাবে, সেখানেই অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার 
হষেছে বুঝতে হবে এবং বেখানে কথিত-বাংলার প্রযোগ 
ও কাজেই হলস্ত বর্ণের প্রাচুর্য, সেখানেই খ্বরবৃত্েব তাল 
কানে ধা দেবে। কিন্ত এ তিনটে পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে 
একটাকে অক্গববৃত্ত ও আবেকটাকে স্বরবৃত্ত বলাব 
কাবণ হতে পারে না। কেননা এ তিন পার্থক্য ওই ছুই 


৪৯৮ 


শা স্পা ওল আল সপাস্িপিসিপাসিপাপাস্পসসপি 


ছন্দের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর্ছে মাত্র, তাদের প্রকৃতিগত 
ভিন্নতা বুবিষে দিচ্ছে না। এ ভিন্নতা নিরূপণ করার 
প্রধান উপাষ এই-_বাংলা অক্ষববৃত্তে কেবল স্বরবর্ণ 
বা স্বরাস্ত ব্যধ্চনবর্ণ ই অক্ষর-সংখ্যার নিযামক নয়, কারণ 
পূর্বেই বলা হয়েছে যে বাংলা অক্ষরবৃত্তে পদাস্তস্িত 
অ-স্বর বা হলস্ত উচ্চাবিত ব্যঞ্চনও অক্ষর বলে’ গণ্য হয। 
কিন্ত ব্বববৃত্তে শ্বরহীন ব্যঞ্চনকে গণনা করা হয় না। যথা, 


Xx RX X 
“শুধু বৈকুণ্ঠেৰ তরে বৈষ্ণবের গ্রান ?” 
এখানে তিনটে অক্ষরের হলন্ত উচ্চারণ হচ্ছে, কিন্ত 
তথাপি পদ্বের অস্তে আছে বলে’ তাব! অক্ষর বলে’ গণ্য 
হয়েছে। কিন্ত স্বরবৃতে এমন হবার জো নেই । যথা_- 


“ধ্যানে তোমাৰ কপ দেখিগে! স্বপ্নে তোমাৰ চৰণ চুমি 1” 
এখানে চারটে বর্ণের হলস্ত উচ্চারণ হচ্ছে, তথাপি এদের 
গণনার মধ্যে ধরা হয় নি। স্থৃতবাং এ ছন্দ স্বরবৃত্ত ! কিন্ত 
যেখানে পদীস্তস্থিত শ্বরহীন ব্যঞ্ধনবর্ণ নেই, সেখানে ধ্বনির 
বৈচিত্র্য, যতি এবং ভাষার সাহায্যে ছন্দ ঠিক করুতে হয়। 

“সপ্ত দিব! নিশি লঙ্ক। | কাবিল! বিষাদে ৷” 
ধ্বনি গম্ভীর, দীর্ঘ ছেদের পব যতি এবং সাধু-ভাষার 
প্রয়োগ আছে। স্থতরাং ছন্দ অক্ষরবৃত্ত । 
"সিন্ধু তুমি | বন্দনীষ | বিশ্ব তুমি | সাহেশ্বরী।” 
ধ্বনি নৃত্যপর, যতি ঘন ঘন, সুতরাং ছন্দ স্বরবৃত্ত 4 
শ্বববৃত্তের আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই 
“কতই কখ। | লিখছে সাঁগব | লিখ্‌ছে বাবে! মাস, 
উত্তল! ঢেট | লিখছে সাগৰ | সথন-ইতি- | হাঁস।” 
প্রথম দেখলেই মনে হবে ছন্দপতন হযেছে, কেননা 
ছুই ছত্রেবই প্রথম চরণে পাঁচটি করে' স্বরবর্ণ দেখা যাচ্ছে। 
দেখা যাচ্ছে বটে, কানে কিন্ত পাঁচটি স্বর শোনা যাচ্ছে না) 
কাজেই কোথাও কোন খট্কা লাগছে না। তার কাবণ 
কি? কারণটি হচ্ছে এই--“কতই” এবং “ঢেউ' এছুটে। 
শবঝেব ‘অই’ এবং ‘এউ’--এই জোড়াম্বর দুটোকে একেকটি 
স্বর বলে' শোনা যাচ্ছে এবং তারা একেকটি স্বব বলেই 
গণ্যও হয়েছে । কেননা এখানে ইকাব এবং উকারের পূর্ণ 
উচ্চারণ হচ্ছে না, এর! অর্ধন্বর মাত্র । “ইতিহাঁস'এর ই 


এবং ‘কতই’এর ইকারের উচ্চারণ কব্লেই টেব পাওয়া. 


প্রব্দী-মাঘ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


লও পা্টিপস্পিলি সী সলা তি সা ওলা ওলা সলা সলা এতা স্পা সিল স্টিলাস্পিপি সপ সপ 


"কতই* শব্দের ইকাবেব অৰ্দ্ধ উচ্চারণ হচ্ছে। তেমনি 
'উতলা'র উ পূর্ণ-উ, কিন্ত ঢেউ'এব উ অর্দ ন্ট। শ্বরবৃত্ 
ছন্দে হলস্ত ব্যঞ্চনবর্ণের মত অর্ধিন্বরেবও গণনা হয় না। | 
স্থতরাং পূর্বোক্ত ছন্দটিতে পতন ঘটে নি। আরেকটা! 
দৃষ্টান্ত 

“এই সমুদ্র | ভীষণ মধুব | কাছে থেকেও | দুব।? * "২ 
এখানে ‘এই’ এবং এও» এ ছুটে। যুক্তম্বরকে এক এক স্বর 
বলে? ধরা হয়েছে। এস্থলে একটা খুব প্রয়োজনীয় কথার 
উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। বাংলা বর্ণমালায় ‘এ’ এবং 
''কে একেকটি স্বরবর্ণ বলে’ গণ্য করা হুয়। কিন্তু বাংলায় 
অই এবং অউ এ দুটো যুক্তম্ববের উচ্চারণ এ এবং ওঁ এর 
উচ্চারণ থেক অভিন্ন। ত! যদি হ্য, তবে ‘আই’, ‘এই', 
‘ওই!’ ‘এউ’, ‘এণ্ড’ প্রভৃতি যুক্ত্ববকে ও বাংলা বর্ণনালায় স্থান 
দেওয়া উচিত । এ কথাব এ উত্তর গ্দওয়| যেতে পাবে ন! 
যে, 'ও’ এবং "ও সস্কৃতবর্ণমালায় আছে বলেই ' বাংলা 
বর্ণমালাষও স্থান পাবে, আর 'আই+, ‘এই’ প্রভৃতি যুক্তশ্বর- 
গুলো সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই বলে’ বাংলাধও থাকবে 
না। সংস্কৃত ভাষাষ একার এবং ওঁকারের উচ্চারণ 


, আছে বলেই ও-দুটো| সংস্কৃত বর্ণমালায় স্থান পেষেছে। 


বাকি যুক্রম্বরগুলে!র উচ্চারণ সংস্কৃত ভাষাষ নেই, তাই-- 
সেগুলোকে সংস্কৃতবর্ণমালাক্স স্থান দেবার গ্রযোজনই হয় 
নি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসমস্ত যুক্তন্বরেব উচ্চারণ যখন 
আছে, তখন বাংলা বর্ণমালা তাদের স্থান না দেবার 
কোনো সঙ্গত কারণ নেই। এদিকু দিয়ে দেখতে গেলে 
বাংলা বর্ণমালা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে | বাংলাছন্দের 
আলোচনায় বাংলা-বর্ণমালা ব! বাংলা-উচ্চারণতত্বের 
বিস্তৃত আলোচনা শোভা পায় না। "কিন্তু শ্বরবৃত্তের 
আলোচনাকালে বাংলা স্বরতত্বকে তো একেবারে উপৈক্ষণ 
করা চলে নাঁ। তাই এ বিষে সংক্ষেপে আলোচনা 
বরা গেগ। বাংলাব বৈয়াকরণিক বাংলা-স্বরবর্ণমালার 
যে অসম্পূর্ণতা উপেক্ষা কবেছেন, বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের 
কবি সে ক্রটিকে সংশোধন করে নিবেছেন। 

“অই', “অউ” ‘এউ’, এও, প্রভৃতি যুক্তম্বরেব অন্তস্থিত 
ই, উ, ও প্রভৃতি অর্ধন্ববকে স্বন্তৃত্তেব হিসাঁবে গণনা করা 


ধর্ঘ সংখ্যা ] 


না বটে, কিন্তু তা বলে’ তাদের যে কোনোই মূলা নেই তা 
নয়। এই অর্ধস্বরগুলো হসন্ত. ব্যঞ্চনবর্ণের মতোই পূর্ববর্তী 
স্বরকে গুরুত্বদান করে; তার মাত্র! বাড়িয়ে দেয় এবং ছন্দকে 
} তরঙ্জিত করে' ভোলে । যথা 
কতই কথ! লিখছে সাগর লিখছে বাব্‌ মাঁস্‌ 
এখানে অর্দস্বর ইকার এবং হলস্ত খ, র ও স এই 
চারটে বর্ণ ছন্দকে আঘাত করে' করে' নাচিযে তুল্‌ছে। 


২ 


/” যদি লেখা হত 


কত কথা লিখে সাগর লিখে বাবো মাস, 
তা হলে ছন্দ কেমন তরঙ্গহীন একঘেয়ে হয়ে পভ্ত। 
“অন্নদ! তুই অন্ন দিতে পিছুপ| নহিস্‌ বৈরীকে, 
গৌবী তুমি তৈৰী তুমি গিবিরাজেব গৈবিকে » 
এখানে ‘উই’, ‘অই’ (ও) এবং “অউ, (3), এই তিনটে যুক্ত- 
বরের মূল্য কতখানি তা অনায়াসেই বোঝা যায়। পূর্বে 
বলা! হয়েছে সংস্কৃত দীর্ঘপ্বরগুলোরও বাংলাষ স্তুপ্ধ উচ্চারণ 
হয়। বাংলায় দীর্ঘ-ঈকার ও দীর্ঘ-উকাবেব উচ্চারণ 
হুব-ইকার ও ত্রম্ব-উক্কারের উচ্চারণ থেকে একটুও 
পৃথক নয়। কিন্তু দীর্ঘ উচ্চারণের অভাবে ভাষ! অলস 
ও পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষাৰ স্বরের হৃম্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ 
আছে, ইংরেজীতেও আছে; ত ছাড়া ইংবেজীতে স্বরের 
._ উপর আ্যাক্সেপ্ট, বা ঝোঁক দিয়ে উচ্চারণ করার বিধি 
আছে বল্গে' সে ভাষা কখনো অলসতা প্রকাশ কবে না। 
বাংলাভাষার এ দ্বৈন্য দূব কর্ছে তাব যুক্তত্বরগুলো। 
পূর্বে বলা হয়েছে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, সব শ্বরেরই 
একমাত্র, কেবল ‘এ’ এবং “ও দ্বিম।ত্রিক । কিন্তু এস্থলে বলা 
আবশ্যক যে, ঠিক একই কারণে ‘উই’, ‘এই’, ‘ওই’ প্রভৃতি 
যুক্তঘরগ্ুলোকেও মাত্রাবৃত্তে দিমাত্রিক বলেই ধরা হষ। 
" আসে & | অতি ভৈবব | হরষে 
জল-সিঞ্চিত | ক্ষিতি-মৌবভ | রতসে 
ঘন-গৌরবে | নব-যৌবনা বরা 
শ্টাম গম্ভীব | সবস।” 


_._ এখানে যেমন "উরি" এবং “'কে ঘিদত্রিক ধরা হযেছে, 


তেমনি. 
রঃ 
“কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে 
X 
চলে যাঁয় সেই দুূবে। 


স্বরবৃত ছন্দ 





৪৯৯ 





তাবে ছুয়ে যাই খুবে। 
কোথাও থাকিতে . না পাঁরি ক্ষণেক, 
বাঁখিতে পাঁরিনে কিছু, 
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যাঁষ 

ফেন-পুঞ্জেব পিছু 1” 

এখানেও ‘আই’, ‘এই’ এবং 'আগওকে ছবিমাত্রিক ধরা হয়েছে, 
“নাই আর দেরী ভৈবব ভেবী 
টু বাহিবে উঠেছে বাজি ৷” 
এখানে আই কেমন করে একারের সঙ্গে সমান তাল 
রাখুছে ত! লক্ষ্য করাঁব বিষয় | 
স্বরবৃত্ের আবে! একটা দৃষ্টান্ত দে ওযা দরুকার ।-_ 
“দুঃখে যখন | বাঞ্জিযে তোলে | প্রীণ 
তীব্র সুখে | গাই যে বদে | গান।” 

এখানে দ্বিতীয়ছত্রের দ্বিতীয় চবণে ছন্দপতন হয় নি, 
কেননা ‘আই’কে দেখতে দুটো দেখা গেলেও আসলে 
সে একটি মাত্র স্বব, স্থতবাং ‘গাই: এক সিলেব্ল্‌। কিন্ত 
প্রথম ছত্রেব দ্বিতীয় চবণে ছন্দের পতন অনিবাধ্য বলেই 
মনে হয়। কিন্তু এখানেও কানে বেতাল ঠেকছে না । কারণ 
এখানে ‘ইযে' ‘এ দুটো বস্তুত এক অক্ষবেব মতেই 
উচ্চারিত হচ্ছে; সংস্কৃতেব রীতিতে উচ্চারণ করুলে ‘যে’ 
আব ‘ইয়ে’ তুল্যমূলা। আসলে বাজ্জিয়ে শব্দটি এখানে 
প্বাজয়েগএর মতো উচ্চারিত হয়েছে । ইযে'কে এক 
অক্ষরেব মতো উচ্চারণ করাতে আবো একটু লাভ এই 
হল যে জকাব হস্ত হয়ে পড়েছে এবং তাতে ছন্দ তরঙ্গিত 
হয়ে উঠেছে। যথা 


| I | 
“দুঃখে যখন | বাজ যে তোনে | প্রাণ 


ভীর হখে | গাই যে বমে | গান৷" 
কিন্ত স্বব্বৃত্ত ছন্দের সর্বত্র ইয়ে একাক্ষরের মতো 
উচ্চাবিত হয় না'। কারণ, লক্ষ্য করুলেই দেখা যাবে 
এখানে দ্রুত উচ্চারণ করুতে হযেছে বলেই 'ইয়ে'র 
একাক্ষরেব মতো উচ্চারণ হয়েছে। স্বতরাং যেখানে 
দ্রুত উচ্চাবণের প্রয়োজন নেই সেখানে তার একাক্ষরেব 
উচ্চারণও হবে না। যদি 'ইয়ে'র অব্যবহিত পবেই যতি 


৫০০ 


লওলসলাসিলাস্লাসলাখিলাওলাস্লাসিল অল ওলাওলা খলা দল লা ২ 


থাকে, তা হলে দ্রুত উচ্চাবণেব প্রয়োজন হবে না, স্বতরাং 
তখন তাঁর দ্বিশ্বর উচ্চাবণই হবে। “বাজিয়ে তোলে'কে 
উল্টিয়ে নিযে পড়বার চেষ্টা বর্ুলেই এইটে টেব পাওষ! 
যাবে । 'বাজিযে তে।লে”__ এখানে চার স্বব ; কিন্ত ‘তোলে 
বাজি’ বল্লে পাচ স্বব হয়ে যাবে; কাজেই ছন্দ- 
পতন হবে। 

“অমন আড়াল দিযে | লুকিষে গেলে | চল্বে ন!1” 
এখানে ‘দিযে’ ব পরেই যতি আছে, স্থবতবাং 'ইয়ে'র 
দ্িষ্বর উচ্চারণ । কিন্তু “লুকিয়ে”র পরে যতি নেই, 
কাজেই ইয়েব উচ্চারণ একহ্বরের মৃতো। এদন্তই 

কাঁপিয়ে পাখা | নীল পতাকা | জুট ল অলিকুল 
এখানে ছন্দপতন হয় নি। 'কাপিয়ে পাখা, বল্তে চাব 
স্বর গণনা করা হয়েছে। 

ফেব যেমন স্থানবিশেষে একস্ববের মত উচ্চারণ 
হয, তেমন হাওয়া, গাওয! প্রভৃতি শব্দেব “ওয়া'কেও 
একন্বর বলেই ধব৷ হয। কিন্তু ‘ওযা’ব উচ্চাবণ সর্বত্রই 
একন্বর এবং সে উচ্চ:রণ অনস্তন্থ ব-এব তুল্য। যথা, 





(১ “কে বলে নেই] হাঁ দিখান। 
গারিজীতেব | সৌবভেব" | 
(২) “তোমাৰ হাওয়। | লাগলে পৰে | 
একটুকুতেই | কীপন ধবে 1” 
প্রথম দৃষ্টান্তে ‘হাওয়া’ব পবেই যতি নেই, দ্বিতীয়টিতে 
আছে। কিন্তু ছুটোতেই “ওষা"র এক স্বর উচ্চাবণ। 
এবার স্বববৃত্ত ছন্দের যথার্থ ব্যতিক্রমেব কয়েকটা 

দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । ষথা-- 


(১) “মেঘের উপব | মেঘ করেছে | বন্ডেব উপর | বং, 
মন্দিবেতে | কাশব ঘণ্ট। | বাল নন 5" 
(২) প্রহবিধ | আশীৰ্বাদ { করি 
ধান দূর্বা | দিল তাহার | সাখে।” 


১৫ xX 
(৩) “গব্‌ গর গর্‌ | গর্জে দেয়! | বব্‌ বর বৰ্‌ | বৃষ্টি, 
চন্দ্র ভাষ! | সাতবে চলেন | নাইক তাতে | দৃষ্টি 1” 
উক্ত দৃষ্টান্ত তিনটেতেই চিহ্নিত স্থানগুলোতে এক-একটি 
স্বর কম আছে। কিন্তু এ অভাবকে ছন্দের পতন না বলে’ 


প্রবালী--মাঘ, ১৩২৯ 


অল সিলাসিলাছে শালাসিল স্পর্শ অল ওল জলাখিলা খলা দলা লাও লাম পা পাপী সলাছ লাখিলোখিলপা খলা সিসি, 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ব্/তিক্রম বলাই সঙ্গত। কেনন! এ-সকল স্থলে কোনে! 
একটা স্বরকে একটু টেনে উচ্চারণ করা হয় বলে মে'টের 
উপর ছন্দের ওজন ঠিক থেকে যায়, স্থৃতরাং পতন হয় না। 
দৃষ্টাত্তের ‘5, “বাদ? এবং 'ধান॥, এই তিনটে শব্দের স্বর- ূ 
গুলোকে একটু দীর্ঘ উচ্চারণ কর! হয়! কিন্ত ‘গরু গরু 
গরু’ এবং 'বর্‌ ঝর্‌ ঝর’ এ ছু জাযগাষ প্রত্যেকটা স্বরবেই 
একটু টেনে উচ্চাবণ করুতে হয বলে' ব্যতিক্রমট| রানে 
বড় ঠেকে না। এরকম ব্যতিক্রমেব দৃষ্টান্ত ইংরেজী 
ছন্দেও অনেক পাঁওথ। যায । যথা 


Ed রর Ed 


Ed 
x x 
(১) Hark, | hark, | this hor- | 20. sound 


রা রা 


x 
(২) But the ten- | der grace | of a day | that is dead i 


এথানে চিন্তিত পদগুঙ্দোতে একেকটি স্বর বো সিলেবল্‌ 
কম আছে। কিন্ত স্বরবৃত্তের এ ব্যতিক্রম আধুনিক 
কবিদের রচনাষ ধুব কমই দৃষ্ট হয। কিন্তু গ্রাম্য ছড়া 
পাচালী প্রভৃতিতে এ ব্যতিক্রম বহুল পবিমাণে দেখা 
যায়। যথা, | 

বিষ্টি পড়ে | টাপুব টুপুর | নদেষ এল | বান, 


XxX 
শিব ঠাকুরেব | বিয়ে হল | তিন কন্তে | দান। 
১৫ xX 
এক কঙস্কে | র'!ধেন বাঁডেন | এক কম্কে | খান, 


এক কন্তে | ন! পেয়ে | বাপেৰ বাড়ী | বীন। 

এ ছড়াটিতে পাচ জাষগায় ব্যতিক্রম আছে। 
এমন কি আধুনিক কালে বচিত ছেজেদেব ছড়াতেও 
এ ব্যতিক্রমেব অভাব নেই। যথা, 

XxX ‘Xx 

“দুধ দেবে, | ছান| দেবে, | ক্ষীৰ দেবে | আব? 

ময়দা দেবে, | হুজি দেবে, | সাঁজাইয়! | ভাব। 

আঁধ! ছানাব | গোল্লা দেবে | বসগোল! | কত ; 


xX ১৫ 
সরভাজা | সীতাভোগ | কিন্তে পাবে | ধত। 


আঁ দেবে | কীঠাল দেবে | দেবে তালেব শান; 

যত্ব কবে’ | পুষ্‌তে দেবে | পাঁয়র! সমুব হাঁস ।” 
এখানেও পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে। প্রাচীন কালের 
কষেকট! ছড়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি - 


€র্ঘ সংখ্য! | 





কটা মাথা | কার ঘাড়ে। 
বাজার ঘাটে | স্ব! মারে। 


দেই কপালে | সেই টিপ, 
সাধুব ভিটায় | সোনার দ্বীপ । 


বেন | খেয়েছি আমি | বার বৎসর | আগে, 
xX xX 
আজ কেল | জিডে আমার | সেই রন্ধন | লাগে! 
এখানেও পাঁচটি ব্যতিক্রম আছে। কেবল প্রাচীন 
ছড়াষ কেন প্রাচীন সব রচনায় এরকম বছ চৃষ্টান্ত দেখা 
যায়। মযনামতীব গান থেকে নমুনা দেখাচ্ছি 
“ধায় না কেন | বনের বাঘ | তাক নাই ডব। 
নিত্‌ কলক্ষ | মরণ হউক্‌ | স্তামির পদ- | তল। 
Xx 
তুমি হবু | বটবৃক্ষ | আমি তোমার | লত। 
বাঙা চবণ ] বেড়িয়া লমু | পাঁলাইয়া যাবু | কোঁথ! ৷" 
_ এ দৃষ্টান্তে চার স্থলে একেকটি শ্বরবর্ণ কম আছে। 


কৃৱিবাসের আত্মপরিচয় থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত , 


করুছি। 
“বঙ্গ দেশে | প্রমাদ হইল | সকলে অ- | স্থির 


১৫ 
বঙ্গ দেশ | ছাড়ি ওবা! | আইলা গঙ্গা- | তীব॥ 
বধুবংশেব | কীৰ্ত্তি কেবা! | বর্ণিবারে | পাবে। 


৮ ৯৫ X 
' কৃত্তিবাস | বচে গীত | সবধ্তীব | ববে॥'* , 

এখানে চাব জায়গাষ এক-একটি কবে’ স্বরবর্ণের অভাব 
আছে। এ-রকম ব্যতিক্রমেব অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া 
. যেতে পাবে। বলা বাহুল্য উদ্ধৃত সমস্তগুলো দৃষ্ান্তই 
স্বরবৃত ছন্দে রচিত; এবং অধিকাংশ স্থলেই প্রতি 
ছত্রে তেবে! ব! চৌদ্দটি করে’ স্বব্‌ বা সিলেবল্‌ আছে। 
এই স্বরবৃত্ত ছন্দ বাংলাভাষার সমবয়সী, যেদিন থেকে 
_ বাঙ্গলা ছড়া পাঁচালী প্রভৃতি রচনার ক্ুত্রপাঁত 
হয়েছে, সেনিন থেকে এ ছন্দও বাংল! কাব্যলঙ্ষীব 
বাহন হয়েছে । কিন্তু এ ছন্দে বচিত প্রাচীন কবিত। 
প্রভৃতিতে এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমেব বহুল ব্যবহাব 
দেখে আমার মনে হয় কালক্রমে এই ব্যৃতিক্রমই 

৩২৮৭ 


স্বরবৃত্ত ছন্দ 
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সাধাবণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ত ছাড়! এ 
ব্যতিক্রম সচরাচর শব্দের অস্তেই দেখা. যায়; তার 
বিশেষ কারণও আছে। এ ছন্দে বদি শব অস্তে 
কোনে! বর্ণের হলস্ত উচ্চারণ, হ্য়, তবে তাব অব্যবহিত 
পূর্ক্বের স্বরটির দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হয এবং ওই 
দীর্ঘতাই একটি শ্ববের অভাব পুরণ করে' দেয়। কিন্ত 
শব্দের মধ্যে তা হবার স্থবিধা নেই, কেনন! পরবর্তী বর্ণ- 
গুলো সে ফ!কট। পূর্ণ কর্বাঁব জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে । শব্দের 
অস্তে বর্ণের হলস্ত উচ্চারণ হলে সে ফাক পূর্ণ করার 
কেউ থাকে না, কাজেই ছন্দে স্থবেই সেটা ভবাট হযে 
যায়। আমীব বিশ্বাস শব্দেব অস্তস্থিত হলস্ত বর্ণের 
ফাকটা স্থব দিয়ে ভর্তি করাই কালক্রমে সাধারণ নিসুম 
হয়ে দাড়িয়েছিল। তাব একটু বিশেষ সযোঁগও ছিল। 
তখনকাব দিনে কাব্য ছড়া প্রভৃতি সব জিনিষই সুর করে’ 
পড়া ও গাওয়৷ হত। স্থতরাং গানের স্থরে ছন্দের সব 
ফাক ভর্তি হয়ে ঘেত বলে” এই এক-আধটা কবরের অভাব 
কানে বড় টের পাওয়া যেত না। আন্তকাল কোনো 
কবিতাই স্ব করে' পড়া হয় না, স্থতরাং স্বববৃত্ত ছন্দেব 
এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের অভ্যাসটা বছুলে গেছে। 
কিন্তু প্রাচীন বাংলা স্বরবৃত্তে যে এই একটি মাত্র প-ব- 
বর্তনই দেখা দিষেছিল তা নয। বৌদ্ধধর্মের অবসানের 
পর হিন্দুধর্মের অত্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন এদেশে সংস্কৃত 
ভাষার চচ্চাও বছুলপবিমাণে আবস্ত হয়েছিল তখন 
সংস্কৃত ছন্দও ধীরে ধীরে বাংল! ছন্দের উপর স্বীয় প্রাধান্ত 
স্থাপন করেছিল। ক্রমে চোন্দ স্ববের স্বরবৃত্তেব পরিবর্শ্বে 
অক্ষরবৃত্তের গযার বাংল! ছন্দের প্রধান আমন অধিকার 
করেছিল। চোদ্দ স্ববের স্বরবৃত্তে প্রতি পংক্তিতে চাঁবটে 
যতি থাকে, এবং প্রতি চার হ্বরের পরে একটা যতি পড়ে। 
কিন্ত সংস্কৃত ছন্দে অত ঘন ঘন যতির বাবস্থা নেই। 
স্থৃতবাং সংস্কৃত ছন্দের তালে তৈবী যাঁতদন, কান, সেই 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাতে পড়ে” বাংলার নিজন্ব ছন্দটির 
প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। সংস্কৃতজ্ঞ কবির! প্রথমত 
শ্বরবৃত্বের ছুটে! যত তুলে দিলেন; বাকি রইল আরে! 
ছুটো,--একটা আটের পর, আরেকট! ছয়ের পর। তা ছাড়া 
বাংলা শ্বরবৃত্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ কবিরা শ্বরসংখ্যা 
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বা সিলেব্ল্এব দিকে লক্ষ্য না বেখে সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের 
অনুকরণে কেবল আট-ছয়ের ঘর ভণ্তি করে’ ধেতে 
লাগ্লেন। এমনি করে’ চোদ্দ স্ববের স্বরবৃত্ত-ছন্দের 
বিরুতি থেকে চোদ্দ অক্ষবের অক্ষরবৃত্ত পয়াবের উৎপত্তি 
হয়েছে । পয়াব বচনায ষে সংস্কৃত ছন্দেব কোনো আদর্শ 
ছিল না তাও নয়। সম্ভবত জয়দেবেব 
| সবস মস্থপমপি মলরজপন্কম্‌ 
পশ্তাতি বিষমিব  বপুষি সশক্ষম্‌। 
প্রভৃতি কবিতা এইসকল পষার-রচয়িতাদের আদর্শ ছিল। 
তার পর | | 
পততি পতত্রে বিচলিত-নেত্রে 
শঙ্কিত ভবছুপষানম্‌। 
বচয়্তি শযনং সচকিত-নযনং 
পশ্ঠতি তব পশ্থানম্‌ । 
প্রভৃতি কবিতা বোধ করি বাংলা ত্রিপদী ছন্দেব পথ- 
প্রদর্শক । এমনি করে’ বাংলা স্বরবুত্ত ছন্দ অক্ষরবৃত্তের 
প্রভাবের নীচে একেবারে চাপা পড়ে’ গেল। বহুদিন 
ংল! সাহিত্যে শ্বরবৃ্ত ছন্দেব দেখা! পাওয়া যায নি। 
অনেক কালের পবে আজ্জকাল আবার এ ছন্দ নবীন 
প্রতিভাব সোনাব কাঠির স্পর্শে বাংলা-সাহিত্যে সজীব 
হযে উঠেছে। যাহোক্‌ এই অভাবাত্মক ব্যতিক্রমের 
পবিণামে স্বরবৃত্ত থেকে কি করে’ অক্ষরবৃত্বেব উৎপত্তি 
হল তা আধুনিক কালের ছুই একটি রচনা থেকেও অনুমান 
করা যাঁষ। পূর্বোক্ত “গ্রহবিপ্র আশীর্বাদ করে” প্রভৃতি 
ছুটে! ছত্রই অনেকটা অক্ষরবৃত্রের মতো শোনায়। 
আবেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ।_- | 
+ + 
প্ৰয় বাণ! | রাস সিংহেব |-জয় 


মেত্রিপতি | উৰ্ঘৃশ্বরে | কষ ।” 
কনেব বক্ষ | কেঁপে উঠে | ভরে, 


শা 
ছুটি চক্ষু | ছল, ছল, | করে, 


+ 
বর্-বাত্রী | হাঁকে সম- | স্বরে | 
"জয় রাণা | রাম সিংহের | জয”। 
উদ্ধৃত কবিতাটিতে তিন স্থলে এক-একটি স্বরেব অভাব 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


আছে; ছল্‌ ছল্‌ এখানে ছুটে। স্বরের অভাব আছে। 
এ কয়টা ব্যতিক্রম ছাড়া এস্থলে শ্বরবৃত্তের সব লক্ষণ 
বিদ্যমান আছে, অথচ এর ধ্বনিটা কেমন অক্ষরবৃত্তের 
মত শোনা । এর কারণ কি? এই ব্যতিক্রমগ্ুলো 
যে অন্তত এর একটা প্রধান কারণ ভাতে সন্দেহ নেই। 

যাহোক, অক্ষববৃভ যে স্বরবৃত্তেব ব্যতিক্রম থেকেই 
উৎপন্ন হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্ত স্বরবৃত্ত ছন্দে 
যথেচ্ছ ব্যতিক্রম করুলেই যে এ ছন্দ পাওয়া যাবে তা নয় । - 
এ ব্যতিক্রম একটা বাধাবীধি নিয়ম মেনে চলে। সে 
নিষমটি এই যে, সাধাবণত শব্দের মধ্যস্থিত হলন্ত বর্ণকে 
গণনা না! কবে’ পদেব অন্তস্থিত হলন্ত বর্ণের স্থানে এক 
স্বর গণনা কবে’ ছন্দ রচনা করুলেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ পাওয়া 
যায় এবং তাতে অধিকাংশ স্থলেই চাব বা তার চেয়ে 
কম-সংখ্যক শ্ববের পরে যতি পড়ে না। এছন্দে কচিৎ 
চার এবং অধিকাংশ স্থলে ছয, আট, বা দশ অক্ষরের 
পর বতি স্থাপিত হ্য। যথা, 

মহাভাবতেব্‌ কথা | অমৃত সমান্‌। 
কাশীবাম দাস ভণে | শুনে পুণ্যবান্‌ ৷ 
এখানে যতি পড়েছে আট এবং ছষ অন্ববের পরে ; এবং 
পাঁচটি শব্দের অন্তেস্থিত হলস্ত-উচ্চারিত বর্ণকেও গণনার 
মধ্যে ধরা হয়েছে। এইটেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ---* 
স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম-বিশেষ থেকে উৎপন্ন বলে? অক্ষরবৃত্তকে 
একটি স্বতন্ত্র ছন্দ বলে, গণ্য না করে’ এ ছন্দকে.ভঙ্গ- 
স্বরবৃত্ত ব| ব্যতিক্রান্ত-স্বরবৃত্ত নামও দেওয়া যায়। কিন্ত 
স্বরবৃত্তের ব্যতিক্রম-বিশেষ থেকে উৎপন্ন বলে? এ ছন্দকে 
তুচ্ছ করা যায না। এ ছন্দেবও যথেষ্ট স্থাতন্ত্য বা বৈশিষ্ট্য 
আছে এবং এর অসাধারণ ক্ষমত] সম্বন্ধে প্রবন্ধের আরজেই 
অনেক কথা বলেছি। স্থতরাং খুব সুশ্ম বিশ্লেষণ কবে’ 
বল্যত গেলে বলা! উচিত বাংলা-ছন্দপ্রবাহিনীর প্রধান 
ধার! তিনটে নয়, ছুটো-_মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। কিন্ত 
স্বরবৃত্ত থেকে এক নৃতন ধারা উদগত হয়ে বাংলা-_ 
কাব্যসাহিত্যকে অপূর্ব্ব শক্তি ও সৌন্দর্য্য দান করেছে। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রী প্রবোধচজ্জ সেন 
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=~ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


পরিচয় 


বিহারীলাল পুণুরীককে সঙ্গে লইয| বনে প্রবেশ কবিলেন। 
বনবাসিনী তীযার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছে। 
কেন? বিহারীলাল এ প্রশ্নের কেন উত্তর খঁজিয়া 
পাইলেন না। 

যে বৃক্ষের মূলে গহ্বর দেখিষাছিল, পুণ্ডরীক বিহারী- 
লালকে সেই স্থানে লইষা গেল। গহ্বব মুক্ত, তাহার 


উপর কোন. আচ্ছাদন নাই। পার্শ্বে দাড়াইয়! 
বনবাসিনী। 
বনবাঁসিনী বিহাঁবীলালকে কহিল, "আমার বাসস্থান 


কেহ দেখিতে পায় নাই। পুগুরীক খুঁজিয়া বাহির 
- করিযাছে। আজ আপনিও দেখিতে পাঁবেন।” 
রমণী গহুবনে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে বিহারী- 
লাল ও পুগুরীক। গহ্বরেব অভ্যন্তরে ছুইজবন মশাল 
লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারা পথ দেখাইর| চলিল । 
"_" কিছুদুব গিয়া একটি প্রশস্ত কক্ষ । সেখানে বসিবাব 
মৃপচন্্, আহারের জন্য ফলমূল। রমণী দেখানে অপেক্ষা 
কবিল না। মশাল্চিদ্দিগকে কহিল, “আগে যাও ৷” 
সথড়ঙ্জের পথ দিয়! তাহারা অনেক দূব গেল। হ্ৃড়ঙ্গ 
শেষ হইলে তাহারা আবার বাহিরে কুর্ধ্যালোকে আসিল। 
সম্মুখে ভগ্ন প্রাচীন মন্দিব। রমণী কহিল, “আম্ন ৷” 
. বিহারীলাল ও রমণী মন্দিবে প্রবেশ করিলেন । পুণুবীক 
ও অপর ,ছুই ব্যক্তি বাহিরে রহিল। সুড়ঙ্গের বাহিরে 
আসিয়া তাহার] মশাল ফেলিয়া দিয়াছিল। 
. মন্দিবের ভিতরে পরিষ্কার, কিন্ত কোন বিগ্রহ নাই। 
__ মাঞ্জিত প্রস্তরের উপর রমণী বসিল। বিহারীলাল কিছু 
দূরে উপবেশন কবিলেন। 
রমণী কহিল, "আপনাকে অমঙ্কোচে এই নিভৃত স্থান 
দেখাইয়াছি। তাহাব প্রধান কারণ এই ফে এখানে 
আমাকে আর দেখিতে পাইবেন ন11” 


বিহারীলালেব মুখ স্লান হইয়া গেল, রমণী তাহা লক্ষ্য 
কবিল। বিহারীলাল কহিলেন, “ক্কেন ?” 

“এখানকার কাধ্য সমাধা হইয়াছে, এখানে থাকিব"র 
আর প্রযোজন নাই । বস্তুতঃ আমি এখানে কখনই 
বাদ করিতাম না, আসিতাম-বা&তাঁম মাত্র । ওঁ দেখুন ৷” 

মন্দিবের বাহিরে অঙ্গুলি-নি্দিষ্ট দিকে বিহারীলাল 
চাঁহিযা দেখিলেন। অতি মনোহর বেগবান্‌ অশ্ব তরুশাথায় 
বন্ধ রহিয়াছে। পাশে সহিস দ্ব-ড়াইয়া। বিহারীলাল 
কোন কথা কহিলেন না। 

বমণী আবার কহিল, “আপনার পরিচয় আমি জানি, 
আপনি আমার পরিচয জানেন না। আমি ক্ষত্রিয়-কহা 
আপনি জানেন। আবার নাম জয়ন্তী । সকল পরিচয় 
দিতে পারিব না। যাহাদের আদেশ-মত আদি এই বনে 
আসি, তাহারা মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা 
আপনার সহায়তা-প্রার্থী এবং সে প্রার্থন! নিবেদন করিতে 
আমি আদিষ্ট হইয়াহি।” 

"তাহাদের ব্রত কি জানিতে পরি ?” 

“প্রজার মঙ্গলনাধন |” 

পইহাব অপেক্ষা মহত্তর ব্রত নাই! 
করিতে হইবে ?? ' 

“তাহার স্বয়ং আপনাকে বলিতেন। কল্্য সন্ধ্যার সময 
আপনার গৃহে হারা গমন কবিবেন। আপনার অন্গুমতি 
পাইলে তাহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।” 

“কাল যে হোলি!” 

“তাহাদের বিবেচনায় এই উত্তম সুযোগ! তাঁহারা 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তব স্তায় যাইবেন, আপনি পরিচিতের ন্যায় 
সম্ভাষণ করিবেন । এই সঙ্কেত 1” জযস্তী হন্ত দ্বারা 
বিহারীলালকে সঙ্কেত দেখাইয়া দিল! অপবেব অলক্ষ্যে 
সে সঙ্কেত কবিতে পারা যায় । 

বিারীলাল কহিলেন, “কি নাম ?” 

«অযোধ্যানাথ । তাহার সঙ্গীদিগেব পৰিচষ তিনি 
দিবেন ।” 


অমাঁকে কি 
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“তাহাই হইবে ৷” 
জয়ন্তী মন্দিব হইতে বাহির হইযা অশ্বেব অভিমুখে 
চলিল । 


বিহারীলাল কহিলেন, “আপনার সঙ্গে ওঁ পর্য্যন্ত 
যাইব ?” 

শ্্চ্ছন্রে আসন ৷” 
১ অশ্বের সমীপে উপনীত হইয়া বিহারীলাল জশ্বেব 
মুখ ধারণ রুরিলেন॥। অশ্বপাল সসম্মে সরিয়া দাঁড়াইল। 
অভ্যস্ত অশ্বারোহীর ন্যায় জযস্তী অবলীলাক্রমে অশ্বে 
আরোহণ রুরিল | বিহাবীলাল অশ্বের মুখ ছাড়িয়া 
তাহার স্কন্ধে হস্ত রক্ষা করিলেন। বল্লা ধারণ করিবার 
সময় জয়ন্তীর হস্ত বিহারীলালের হত্তে ঠেকিল। জয়ন্তীর 
হাত কাপিতেছিন। বিহাবীলাল মুহূর্ত মাত্র কাল জয়ন্তীর 
হস্তের উপর আপনার হস্ত রক্ষা করিলেন। 

* বিহারীলাল অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কহিলেন, “আবার 

সাক্ষাৎ হইবে ?* 
। জধস্তী কহিল, ‘তাঁহার উপায় ত আপনি নিজে 
করিয়াছেন । এখন আপনি আমাদের এক জন। সাক্ষাৎ 
হইবেই |” 

যুবক ও যুবতীর দৃষ্টি চক্ষে চক্ষে মিলিল। জয়ন্তীর মুখ 
প্রথমে রক্তবর্ণ তৎপরেই পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বিহারী 
লাল কহিলেন, "কবে সাক্ষাৎ হইবে ?” 

জয়ন্তীর কণঁশ্বর জড়িত হইল, সেইসঙ্গে অধরপ্রান্তে 
হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিল, কহিল, “কেমন করিয়া বলিব ?” 


যৌড়শ পরিচ্ছেদ 
শাহজাদা হাতিম 


'-' ৰানীনের বারাদরীতে শাহজাদা হাতিমের কিছু মাত্র 
মনের সুধ ছিল না। তিনি নিজেকে বন্দী বিবেচনা 
করিতেন। কথা কতকটা সত্য বটে। শাহ্জাদার ইচ্ছা 
রাজধানীতে ফিরিয়া.যান। বাদ্‌শাহের আদেশ না পাইলে 
সে সাধ্য নাই। শরীর সুস্থ হইয়াছে লিখিলে আবার সেই 
বীজাপুরে ফিরিয়1 যাইতে হইবে। 

বারাদরী অর্থে বারট! দরজা । বাস্তবিক সমুদ্রতীব- 
বর্তা এই রাজপ্রাসাদে বারটা দরজা ছিল না, কিন্তু চারি- 
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সপ সপ সতী সা" 








লী সিপাস্পিশাসিতাসি পাস্পিপাস্পিশাস্িলস্সিশা >. 


দিক খোলা । অভি রম্য স্থান1 কিন্তু শাহজাদা স্বেচ্ছায় 
সেখানে যান নাই, এইজ্জন্ত তিনি কিছুতেই আনন্দ অনুভব 
করিতেন না । 


hon | 


সম্মুখে মুক্ত নীল সমুদ্র আকাপপ্রান্তে মিশিয়াছে; 


সমূদ্ৰ হইতে নিরস্তর হু হু করিষা বাযু বহিতেছে। অষ্ট" 


প্রহরে দুই বাব জোয়ার-ভাটার খেলা, কখন অবিশ্রান্ত 
সমূদ্ৰ গৰ্জ্জন," পর্ব হপ্রমাণ তরঙ্গভঙ্গ। ফেনকিরীটিনীউর্্ি- 
মালার উত্থান পতন, কড়ু বা নির্বাত নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত 
সলিলরাশি। নিত্য এই অপূর্ব দৃশ্য বৃথাই শাহজাদার দৃষি- 
গোচর হইত | না সমুদ্র দর্শনে, না সমুদ্র ভ্রমণে, শাহজাদার 
আনন্দের লেশ ছিল। সর্বক্ষণ তাহার চিন্তা সিংহাসনের 
অন্ভ। আসমুদ্রহিমাচল সাতাজ্যের সিংহাসন শৃষ্ত 
হইবে--তাহার অধিক বিলম্বও নাই_-তখন কে সে 
পিংহাসনের অধিকারী হইবে, কে তখ্ৎ-তাউসে উপবেশন 
করিয়! দর্বার্-ই-আম্‌ উজ্জল করিবে? হাতিম বাদ- 
শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি থাকিতে কনিষ্ঠ রুস্তম কেমন 


করিয়া সিংহাসনের দাবী কবিতে পারে? ভ্রাতাই ত _ 


শক্র, ভ্রাতাই ভ্রাতাকে স্তাষ্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করে। 
শাহজাদা হাতিমের সঙ্গে দুই শ্রেণীর লোক,_-এক 
মোসাহেবের দল, হিতীয় পরামর্শদাতা। প্রথম দলের 


সংখ্যা অধিক । তাহারা নানা উপায়ে সম্রাট্‌-পুত্রকে " 


ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা কবিত | নানাবিধ আমোদ* 
প্রমোদে তাহারা কাল কাটাইত, শাহজাদাকেও "সেই 
সঙ্গে জড়াইত। কখন সমূক্রে নৌকাঁবিহার, কখন মৃগয়া, 
কখন নৃত্যগ্লীত,_-এইবপে কাল কাটাইত, কিন্ত হাতিম 
কিছুতেই রাজ্যের কথা বিশ্বত হইতে পারিতেন .না। 
তিনি অনেক সময় প্রমোদমত্ত বয়ন্তদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া প্রৌড় পরামর্শদাতাদিগের সহিত রাঁজ্যেব ও 
রুস্তমের কথা কহিতেন। তাহারা তাহাকে ধৈর্য্য অবলম্বন 
কবিতে পরামর্শ দিতেন | তাহাদের মধ্যে মহম্মদ 


ইন্মাইল প্রধান । ইনম্মাইল কহিতেন, *গুপ্তচকের নিকট. 


পাকা কোন সংবাদ না পাইযা সহসা কিছু করা, যুক্তিসঙ্গত 
নহে। আপনি ষদি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য লইয়া 
রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা হইলে সে সংবাদ 
অল্প সময়ের মধ্যে বাদ্‌শাহের নিকট পহছিবে এবং 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


তিনি রাগান্বিত হইয়া আপনাকে প্রকাশ্যে সিংহাসন হইতে 
বঞ্চিত করিতে পারেন ।% 

হাতিম অসস্তোষ প্রকাশ কবিয়। বলিতেন, “বাদ্‌- 
শাহ ত আমাকে এককপ নির্বাসনে রাখিক্ছেন। এখন 
যদি কিছু হয়, তাহা হইলে রুস্তমের পক্ষে সিংহাসনের 
পথ অবারিত !” 
". "আপনার কি স্মরণ নাই যে শাহজাদ! রুস্তম পূর্বব- 


দেশে প্রেরিত হইয়াছেন? রাঞ্ধানী হইতে তিনি ' 


আপনার অপেক্ষাও দূরে ।” 

আপত্তি ঠেলিয়া হাতিম কহিলেন, "তাহার অনেক 
সৈন্যবল, বুন্দেলখণ্ডে সে যশস্বী হইয়াছে, বাদ্‌শাহের কিছু 
হইলে ফৌন্গ তাহার পক্ষে হইবে, তখন কে তাহার গতি- 
রোধ করিবে ?* 

ইন্মাইল কহিলেন, ”শাহজাদা, হিম্মত কখন হারাইবেন 
না, তাহা হইলেই সব গেল । আমরা শুধু খববের 
অপেক্ষায় আছি। খবর পাইলেই দিনরাত কুচ করিয়া 
আপনি শাহজাদা কম্তমের পূর্বেই রাজধানী প্রবেশ 
করিবেন। সেখানে গিয়া একবার সিংহাসন দখল করিলে 
বাদ্শাহী আপনার, প্রজা সৈম্ত আপনার তরফ হইবে, 
কাহার সাধ্য আপনার বিরুদ্ধে কিছু করে? আপনি অনর্থক 
চিন্তা করিবেন না|” 

এ কথ! শুনিয়া হাতিমের ভরসা হইল, তিনি গৌফে 
চাড়া দিতে লাগিলেন । 

ছুই চারিদিন পরেই গুপ্তচর আপলিযা সংবাদ দিল, 
বাদশাহের পীড়া কঠিন, আর গোপন করিবার উপায় নাই। 
রাজধানীতে রাষ্ট্র হইযাছে, বাহিবেও সংবাদ ছড়াই 
পড়িতেছে । | 

শাহজাদা হাতিম সেইদিনই বাজধানী বাত্রা করিলেন। 
সৈম্ভখিবিরে আদেশ প্রেরিত হইল,_-সেনাপতি সসৈন্তে 
অবিলম্বে তীহাব অনুসরণ করিবেন। 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
শাহজাদা রুস্তম 

সাগ্রান্যের আর-এক প্রান্তে শাহজাদা রুস্তমও 
সিংহাদনের ভাবনা ভাবিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আঁব- 
এক প্রকৃতির লো ছ। হাতিমের মত দুর্বল-প্রঞ্ৃতি ও 


জয়ন্তী 


= এত সিলান্পাস্সীতিসিপিসসিীসিিস্তি ওলা তল দল পি পাস আনিস সত এত এলা সি 
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অস্থিবচিত্ত নহেন। সকল বিষযে তাহার আত্মনির্ভব, 
যেমন মনের বল তেমনি চরিত্রের দৃঢ়তা! এমন নহে যে ' 
তিনি বিলাপী ছিলেন না, কিন্ত কিছুতেই তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট 
হইতেন না। মোসাহবেব। তাহাকে ঘিবিয়া থাকিত বিস্ত 
তাহাকে ভয় করিত, বিজ্ঞেবা অধাচিতভাবে কোন পবামর্শ 
দিতেন না, কাবণ তাহার! জাশিতেন যে শাহজাদ! 
তাহাদের অপেক্ষা চতুর, বয়সে যুবা কিন্তু কুটবাঁজনীতিতে 
বৃদ্ধের তাহার কাছে শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। 
তীহাব আলম্তশূন্ত কাৰ্য্য ও সতর্কতা, তাঁহাব মিষ্টভাবিতা 
গাম্ভীৰ্য্য ও প্রখর বুদ্ধি ষে লক্ষ্য করিত সেই বুঝিতে 
পারিত যে, ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়াই হউক ইনি 
আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ কবিবেন। 

রাজধানীর সংবাদ গুপ্তচর প্রতিদিন লইয়া অসিত। 
রুস্তমেব অসংখ্য গুপ্তচর, অনবরত যাতায়াত করিত। বাদ্‌- 
শাহেব মৃত্যু আসন্ন তাহা শাহজাদা রুস্তম্‌ উত্তমবপে অবগত 
ছিলেন। রাজ্ধানীব অভিমুখে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবার 
একটা কৌশল তিনি উদ্ভাবন করিলেন। এক দল বিদ্রোহী 
পরাজিত ও ধ্বংস হইয়াছিল । তিনি বাদ্‌শাহ্‌কে জানাইঙ্সেন 
আর-এক দল বিদ্রোহী আজমগড় হইতে এলাহাবাদে 
যাইতেছে, সেখানে দুর্গ আক্রমণ করিয়া আগ্রাব দিকে 
ষাইবে। শাহজাদাও সসৈন্যে সেই দিকে চলিলেন। 
বস্তুতঃ বিদ্রোহীদের সংখ্যা অল্প ও তাহারা হীনবল। 
শাহজাদার স্বয়ং যাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্ত 
তিনি এমন স্থধঘোগ ছাড়িবার লোক নহেন। 

সেনানায়কদিগের সহিত রুন্তম্‌ গোপনে পরামর্শ 
কবিতেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পক্ষে, সকলে শপথ 
করিয়া তাহার সহায়তা করিতে স্বীকার করিয়াছিল । 
দৈন্তদের মধ্যেও এ কথ! গোপনে প্রচারিত হইয়াছিল । 
শিবিরে শাহজাদা ব্বয়ং সর্বদা যাতায়াত ক-বতেন, সাধ রণ 
সৈনিক্দিগের সহিত মিষ্টালাপ করিতেন, সজ্জিত সেনার 
সাক্ষাতে যে সময় তিনি অস্বাবোহণে আগমন করিতেন 
তখন ভাহাবা উল্লাস-ধ্বনি কবিয়া বজ্রনাদে চারিদিক্‌ 
কাপাইয়া তুলিত । শাহজাদা যে ভাবী বাদশাহ তাহতে 
তাহাদেব কিছু সংশয় ছিল ন1। 

বাদ্শাহের সংবাদ দিন দিন আরও মন্দ আনিতে 


পি পা লাগি নাছ লাখ পাসি লাছি পি পি লানি লা পাটি লাম পাটি পাটি পাটি গাও কও লাদ পি পি ল’ৰা এ সরি ও সি পাস পাসটি পস্পী্ি 


লাগিল, কিন্তু শাহজাদা রাজধানীতে যাইবার কোন আদেশ 
পাইলেন না। তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। 
বাদ্শাহ মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু তিনি কোন পুত্রকে আহ্বান 
করা দূবে থাকুক, দুইজনের একজনকেও পীড়ার সংবাদ 
দেন নাই। তাহার মনে কি আছে কে বলিতে 
পারে ?. 
শাহজাদা এলাহাবাদ ছাড়াইয়া কানপুরের নিকট শিবির 
= স্থাপন করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হইলে 
সেনাপতি আসিয়া নিবেদন করিলেন, একজন অপরিচিত 
ব্যক্তি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। শাহজাদার 
আদেশ ছিল যে কোন লোক তাঁহার সহিত দেখ! করিতে 
চাহিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। 
শাহজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প্রয়োজন 1” 
-"নে বলিতেছে হুজুরের সাক্ষাতে বলিবে, আর কাহাঁকে 
কিছু বলিবে না| ১. 
“ডাক ভাহাকে 1 
* প্রহরীর সঙ্গে গৌরীশঙ্কর প্রবেশ করিলেন । দক্ষিণ 
হস্ত, তুলিয়া শাহজাদাকে অভিবাদন করিলেন; মস্তক 
অবনত করিয়া, পিছু হটিয়া সেলাম করিলেন না। - 
সেনাপতি ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, “কাহার সন্মুখে আসি- 
৮81 - 
অল্প হাসিয়া! গৌরীশঙ্কর কহিলেন, “শাহজাদা রুস্তমকে 
" কে নাজানে? কিন্তু বাদ্শাহের উপর বাদশাহ আছেন, 
আমরা অবনত মস্তকে কেবল গাহারই বন্দন! করি।* - 
শাহজাঘ। জিজ্ঞানা করিলেন, “তুমি কে?” 
৷. “সেই কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি, কিন্ত 
অপরের. সাক্ষাতে বলিতে পারিব না ।” | 
ভয় কি, শাহজাদা তাহা জানিতেন না। তিনি 
বলবান্‌, অস্ত্রকুশলী, পাশে সকল সময় তরওয়াল থাকিত। 
প্রৌরীশঙ্কর নিরন্তর! শাহজাদা সেনাপতিকে কহিলেন, 
“আপনি আপনার তীবুতে যান। - আমার তাবুর বাহিরে 
প্রহরী যেন হাজির থাকে ।* 
সেনাপতি চলিয়া গেলেন । 
শাহজাদা কহিলেন, “এখন টা ব্যক্তি নাই, তোমার 
পরিচয়, দাও । 
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ষিগ্ধ ধীবধরে গৌরীশঙ্কর কহিলেন, “আপনি যে 
সাকার কথা শুনিয়াছেন আমি তাহাদের দূল- 
পতি |” ৃ 

অত্যন্ত বিস্মিত হইযা সমাট-পুত্র কহিলেন, “কোন্‌ 
সাহসে তুমি এখানে আনিয়াছ? তুমি এখনি বন্দী 
হইবে। কাল তোমার প্রাণদণ্ড হইবে ।” . 

অবিচলিত ভাবে গৌরীশস্কর কহিলেন, “আমি শ্বয়ং. 
আসিয়াছি, আপনি আমাকে ধরিয়া আনেন নাই, আপনার 
কর্মচারীরা আমাকে ধরিতেও পারে নাই। আমাকে 
বন্দী করিবার অথবা বধ করিবার পূর্বে আমার বত্তব্য 
শুনিলে দোষ কি?” 

“বলিয়া যাও 1” 

“আমরা ষড়যন্ত্র করিয়া ' হ্যে কি অনিষ্ট করিয়াছি? 
কাহারও কিছু লুটপাট করিয়াছি, কোথাও রিক্রোহের 
আগ্তন জালাইয়াছি? প্রজাকে আত্মসম্মান, আত্মরক্ষা 
খিখাইলে ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহ হয় না, রাজ্যে মঙ্গল হয। 
ষড়যন্ত্রকারী-বলিলে আমাদের অযথা অপবাদ হয়।» 

* “আর কিছু বলিবার আছে?” 

“আছে বলিয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি 
সিংহাসন অধিকার করিবার জন্তু রাজধানীতে যাইতেছেন। 
বাদ্‌শাহের' মৃত্যু -আসন্ন। আপনি বাদ্‌শাহ হইলে কি 


প্রজাগীড়ন নিবারণ করিবেন, জাতিধরমনির্বশেষে ৮ 
সমদৰ্শী হইবেন ?” 

ক্রোধে" শাহজাদা চক্ছ জলি উঠিল। বার 
পতুয়িঃএ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কে?” 

“আমার পরিচয় ত আপনি পাইষাছেন। আমি 
প্রজার-মুখপাত্র ৮ ke ‘ 

“আজ রাত্রে বন্দী থাক। প্রাতঃকালে জল্লাদের 


নিকট উত্তর পাইবে। তোমার মুণ্ড বর্শায় বিদ্ধ করিয়া 
ফৌজের অগ্রে লইয়! যাইবে ।» | 
তখন গৌরীশঙ্কর মাথা তুলিয়া দৃপ্ত স্ববে কহিলেন, 
“আপনার সাধ্য নাই যে আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন।” 
নিমেষ মাত্র শাহজাদা নির্বাক হইলেন, তাহার পর 
ডাকিলেন, "প্রহরী 1” 


প্রহরী আসিল। শাহজাদ। কহিলেন, "এই ব্যক্তিকে 
বন্দী কর !* 


AANA ANAND. 


৪র্থ সংখ্যা ] 


bd 


গৌরীশঙ্কর বাদ্শাহের প্রদত্ত অঙ্গুরী বাহির করিয়া 
শাহজাদাকে দেখাইলেন। শাহজাদা মস্তক নত কৰিয়া 
মন্তকে হস্তল্পর্শ করিলেন। প্রহরীকে কহিলেন, “আমার 
ভ্রম হইযাছিল, ইনি আমাদের বন্ধু। তুমি বাহিবে 
যাও ।* 
,. প্রহরী বাহিবে গেল। 
* শাহজাদা কহিলেন, “আপনি সতা বলিয়াছেন, 
আপনাকে স্পর্শ করিবাব আমার ক্ষমতা নাই ।* 
গৌবীশঙ্কর কছিলেন, “আমি আপনাকে বৃথা গর্বের 
বাক্য বলি নাই।” 
“তাহ! দেখিতেছি। 
হয় যাইতে পাঁবেন।” 
“আপনি আমাৰ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই ৷” 


এখন আপনি বেখানে ইচ্ছা 


অজান্তে 


৫০৭ 





বাধা দিতে পারি না, কিন্ত আমাকে কোন কথ! জিজ্ঞাসা 
করিবার আপনার অধিকার নাই ।” 

“আর-একটা প্রশ্ন করি। কাল আপনি কোথায় গিয়া 
রাত্রে বিশ্রাম করিবেন ?” 

“কানপুবে 1৮ 

*সসৈস্থে ?” 

“সৈঙ্ধু ছাড়িয়া আমি অগ্রে যাই না ।” 

“কাল যদ্বি সসৈন্যে কানপুর পৌছিতে না পাবেন ?* 

“কে আমাব গতিবোধ করিবে ?” 

“আমি 1৮ 

“আপনি বাতুল হইযাঁছেন।” 

“কাল আবার সাক্ষাৎ হইবে, তখন আপনার মত 
পরিবর্তন হয কি না বোঝ| যাঁইবে।” 


“বাদশাহের নিদর্শনে আমি আপনাকে কোন রূপ (ক্রমশঃ) 
শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
অজান্তে 


সে-দিন 'আপিসে' মাইনে পেয়েছি। বাডী ফের্বাব 
পথে ভাব্লাম ‘ওর’ জন্যে একটা “বডিসঃ কিনে নিষে 
যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বল্ছে। 

এ-দৌঁকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিন্তে প্রা 
সন্ধ্যা হযে গেল! জামাটি কিনে বেরিয়েছি--বৃষ্টিও আরম্ভ 
হ’ল! কি করি--দাড়াতে হ’ল। বৃষ্টিটা একটু ধর্তে-_ 
জাঁমাটি বগলে কবে’--ছাতাটি মাথায দিয়ে যাঁচ্ছি। 
বড় বাস্তাটুকু বেশ এলাম-_তার পবই গলি। তাও 
অন্ধকার । 

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাব্‌তে ভাবতে যাচ্ছি 
--অনেক দিন পরে আজ নতুন জাম! পেয়ে তার *নে 
কি আনন্দই না হবে -আজ আমি-- 

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। 


“ সেও পড়ে” গেল, আমিও পড়ে” গেলাম- ক্বামাটা! কাদায় 


মাখামাখি হয়ে গেল। 
আমি উঠে দেখি -লোকট| তখনও ওঠেনি--ওঠবার 


উপক্রম করুছে। রাগে আমাব মাথা পর্যন্ত জলে’ উঠেছে 
_-মার্লাম এক লাথি 1-- 

প্রাস্তা দেখে চল্তে পারো না শুয়াব 1” 

মাবেব চোটে মে আবার পড়ে' গেল--কিসন্ত কোন 
জবাব করলে না। আমার আরও রা? হ'ল--আনও 
মার্তে লাগ্লাম। 

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ীর এক দুয়ার খুলে গেল, 
লঠনহাতে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কর্ুলেন-_“ব্যাপার 
কি মশাই ?” 

“দেখুন দ্রিকি মশাই -_রাক্ষেল্টা আমার এতটাকার 
জামাটা মাটী করে' দিলে-_ ! পথ চল্তে জানে না ।” 

“কে--ও ? ওঃ-_থাক্‌ মশাই আর মারবেন না-ও 
বেচারা অন্ধ-_বোবা ভিখারী--এইখানেই থাকে ।” 

তার দিকে চেয়ে দেখি--মারের চোটে. সে বেচার! 
কাপছে--গা"ময় কাদা । আর আমার দ্বিকে কাতরচুখে 
অন্বদৃষ্টি তুলে হাত দু'টি জোড় করে’ আছে। 

*ব্ন্ফুল’”’ 


স্পা 


৫০৮ 
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অন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি 


সত্যযুগের মান্য তার নিজের গ্রামের বাইরে 
উৎপাদিত জিনিস বড়-একটা দেখ্ত না। নান! .বকম 
ষন্তরযান আবিষ্কৃত হওয়ার আগে অবধি রাজা বাদ্‌শারাও 
সচরাচর নান! দেশের জিনিস ব্যবহার কর্তে সক্ষম 
হ'ত না। কিন্তু বর্তমান কালে গৃহস্থ লোকের ছেলেবাঁও 
স্কুলে যায় ফরাসী সাবান-দিয়ে স্বান করে’ জাম্মান চিরুনি 
দিয়ে চুল আছড়ে, ম্যান্চেষ্টারের কাপড় পরে’, অষ্রিয়ার 
পেন্সিল পকেটে করে', ও স্থইটুজারল্যাণ্ডের ঘড়ি হাতে 
' বেঁধে । বাইরের নানা জায়গা থেকে আনা জিনিস আমরা 
সদা-পর্ববদাই ব্যবহাব করি। অন্তর্জাতিক বাণিজ্য বল্তে 
এই নানা জাতের মধ্যে ক্গিনিস কেনা-বেচাই বুঝায়। 
যেমন ভারতবর্ষ ইংলগুকে গম, তুলা ইত্যাদি পাঠায় 
আর ইংলণ্ড পাঠায় ভারভবর্ধকে ম্যানচেষ্টাবের মিলে 
: “কাপড়, হাষ্ট-লিপামারের বিস্কুট ও আরও অনেক জিনিস। 
অন্তজর্ণতিক বাণিজ্য যে কি পরিমাণ হয় তা নীচের কটি 
সংখ্যা থেকেই বেশ বোবা! যাবে। সংখ্যাগুলি শুধু ভারতবর্ষ 
" সংক্রান্ত | '্ন্ত দেশের অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
অনেকস্থলে আরও অনেক বেশী । ১৯১৯-২০ খৃঃ অবে 
এক বছরে ভারতবর্ষ অন্ত দেশ থেকে ২,০৭১৯৭, লক্ষ 
টাকার জিনিস কিনে ছিল। ভার মধ্যে ৫৪,৭২ লক্ষ 
টাকার স্থৃতি জিনিস, ২২,৯৯ লক্ষ টাকার চিনি, ১৬,৩৩ লক্ষ 
টাকার লোহাঁব জিনিস, (যন্ত্র ও রেলের জিনিস ছাড়া ) 
৩,৭৪ লক্ষ টাকার ওঁষধ ইত্যাদি, ৭৭১ লক্ষ টাঁকাব 
রেশমি সুতা ও কাপড় এবং ৩,৩৭ লক্ষ টাকার মদ 
ছিল। এছাড়া আরও হাজার হাজার লক্ষ টাকাব অন্থান্ 
জিনিস ছিল। ভারতবর্ষ এ ১৯১৯ ২০ খৃঃ অন্দে ৩১০৯,০২ 
লক্ষ টাকার জিনিস অন্ত দেশে পাঠিয়ে ছিল। এর শত- 
কর! «১ ভাগ বৃটিশ সাআাজ্যের দেশগুলিতে গিয়েছিল, 
১৩৮ ভাগ আমেরিকার ইউনাইটেড, ষ্টেট্‌ম্‌্এ ও ১২৩ 
ভাগ জাপানে ও বাকি অন্যান্য দেশে। এই অস্তর্জাতিক 
বাণিজ্য যে কি বিশাল ব্যাপার তা বেশ বোঝা যাচ্ছে৷ 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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চট, 


অনেক জিশিস আছে যা অন্য দেশেও তৈরী হয় " 
আর আমাদের দেশেও তৈরী হয়; আর কতকগুলি ' 
আছে বা শুধু অন্য দেশেই তৈরী হয় আমাদের 
দেশে তৈরী হয় না, তার মণ্যে কতকগুলি আমাদের 
দেশে তৈরী হ'তে পারেই না বা হ'লেও বহুকষ্টে হয়, যেমন 
কএক রকমের খনিজ, ধা আমাদের দেশে নেই বা খুব 
ছুলভি। আবার অন্য কতকগুলি জিনিস আছে যেগুলি 
তৈরী কর! যায়, কিন্তু বিদেশী সম্তা দামের জিনিসের 
প্রতিতবদ্থিতায় বাজাবে টিকৃতে পার্বে না ভয়ে কেউ 
তৈরী করে না, বা করুলেও শীদ্রই দেউলিয়া হযে যায়। 
অনেকে হয়ত বহুকষ্টে, বিদেশী জিনিসের সঙ্গে. 
গ্রতিদন্দিতা করে+ও বাজাবে থাকে কিন্তু তাদের অবস্থা 
দেখে সে-সব জিনিস তৈরী করতে আর কেউ বড় 
এগোয় না। 

দেশের শিল্পকে বিদেশীর প্রতিহন্বিতার হাঁত থেকে 


-বাচাবার চেষ্টা যদি দেশের রাষ্ট্র করে, তা হলে তাকে . 
সংরক্ষণ-নীতি বঙ্গা হয়। সাধারণতঃ ছুই উপায়ে দেশের ---* 


শিল্প সংরক্ষণ করা হয়-- (১) দেশের শিল্পকে সাক্ষাৎ 
ভাবে সাহাষ্য করে’; (২) বিদেশী ব্যবসাদীরের - 
জিনিস বিক্রিতে বাঁধা দিয়ে। রাষ্ট্র ঘে-ভাবেই দেশের 
শিল্পকে সাহায্য করুক ন! কেন আমরা তাকে সংরক্ষণ- 
নীতির প্রয়োগ বল্তে পারি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে বিদেশীয় 
বিক্রেতার প্রতিদ্বন্বিতাই দেশী শিল্পেব সর্বপ্রধান শক্র 
সে ক্ষেত্রে বিদেশী ব্যবসাদারের ব্যবসার পথে বাধ! 
দেওয়াই দেশীয় শিল্প-সংরক্ষণ এবং বিস্তারেব শ্রেষ্ঠ 
অস্ত্র) সাক্ষাৎ ভাবে সাহায্য করাও দর্কার ?--. 
যেমন নানা প্রকাব শিল্পের প্রচার ও বিস্তার চেষ্টা; 
সেইসব বিষয়ে শিক্ষাদান, সর্কারী কার্খান। স্থাপন, 
শিল্প-গ্রদর্শনী খোলা, পুরস্কার-ঘোষণা ইত্যাদি। 
কিন্তু সেসব আলোচনা করা আমাদের প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য, প্রথমতঃ কি ভাবে বাইবের - 


৪র্থ সংখ্যা | 





ব্যবসাদারের বাণিজ্যে বাধা দেওয়া যায় ও দ্বিতীয়তঃ 
তাতে কি লাভ তা নির্ণষ কর! । 
বাইরের ব্যবসাদারের বাণিজ্যে বাধা দেওয়ার উপায় 


( তাঁদের গ্সিনিসেব উপর কর বসিয়ে দেওযা অথবা 


কা 


শি 


তাদের জিনিস দেশে আসা একেবাবে বন্ধ কবে দেওয়| । 
ভারতবর্দ যখন স্থতোর কাপড় বহুল পবিমাণে বপ্তানি 
কর্ত, সে-সম্য ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের কাপড়ের উপর 
অসম্ভব বকম বেশী কর বসিয়ে, কোন কোন রকম 
কাপড় আম্দানী বন্ধ করে’, এমন কি সেইসব কাপড়- 
ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ করে? দিয়ে, ইংলণ্ডীয় সুতোর 
ও কাপড়ের ব্যবসার বৃদ্ধি সাধন কমা হয। জার্শ্মানী 
ও আমেরিকার ইতিহাসেও ক্রমাগত এক্স উপাষে 
শিল্প-সংরক্ষণের উদাহরণ পাওয়া ষায়। বিদেশী জিনিসের 
উপর কর বদসালে সেইদব জিনিসের দাম বাজারে বেড়ে 
যায়। যথা, বিলাঁতি কাপড়ের উপব শতকরা ২৫ টাকা 
কর বসালে, হয় বিলাঁতি ব্যবসাদারকে তার লাভ 
(কিছু বা সম্পূর্ণ) ছেড়ে দিতে হবে বা লোক্সান 
দিতে হবে, নয় তাঁকে ভারতবর্ষের বাজারে কাপড়ের দাম 
শতকরা ২৫. টাকা বাড়াতে হবে । এতে এদেশী কাপড়ে 
ব্যবসাদারের লাভ হবে, কেননা লোকে বিলাতি 
কাপড়ের তুলনায় দেশী কাপড় কম দামে পাবে, কাজেই 
দেশী কাপড়ই কিন্বে। দেশী কাপড়ের ব্যবসাদীর এই 
যোগে একটু দাম বাঁড়িষে বেশী লাভ করার চেষ্টা কর্তে 
পারে; কিন্ত দেশের অন্ত-সব কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রতি- 
- ঘ্বন্দিতায়, তা বড় সহঙ্গ ও সম্ভব হবে না। 

আইন করে’ কোন জিনিস আম্দ।নী বন্ধ কবা যায় 
এবং খুব ভাবি কর বসিয়েও তা করা যায। শতকরা 
৫০০ টাকা কর বদালে সে জিনিস আসা বল্‌্তে গেলে 
বন্ধই হয়ে যাঁবে--অবশ্ত স্থলবিশেষে একেণাঁরে বন্ধ না 
হতেও প্রারে। 

বিদেশী গ্রিনিসের উপর কর বপালেই ষে সংরক্ষণ- 
নীতি প্রযষোগ করা হয় তা নয়। অনেক সময় কর 
বদানে| রাজন্ধ বাড়ানোর পন্থা মাত্র । যেমন আমাদের 
দেশে বর্তমান কালে মোটরকাবের উপর শতকরা 
৩০ টাকা কব দিতে হ্য়। এর দ্ধেশ্ত বড়লোকের 

৬৪২৮ 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি 
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পকেট হান্ধা করে' গভর্ণ মেণ্টের পকেট ভারি করাঃ 
এর উদ্দেশ্য সংরক্ষণ নয়। কেননা আমাদেব দেশে মোটব 
তৈরী হয় না এবং শী্র হবে এমন আশ ও নেই। ফরাসী 
দেশের শ্তাম্পেনের উপর কর আহে । তার উদ্দেশ্তও রাজস্ব 
বৃদ্ধি; সংবক্ষণ নয; কেননা শ্াম্পেন এদেশে হও 
সম্ভব নয। কর বসালেই সংরক্ষণ-নীতি প্রযৌগ হৃ না. 
কিন্তু সংরক্গণ-নীতি ভাল করে’ প্রয়োগ করতে হলে কহ 
বসান দর্কার। 

কি রকম জিনিসের উপর কর বসান হবে ? (১)--যে- 
সব জিনিস আমাদের দেশে সহজেই তেরী হতে পাহে 
কিন্তু বিদেশীর প্রতিদ্বন্দিতাষ হয ন!। (২) যে-সব জিনিস 
আমাদের দেশে তৈবী হওযা একান্ত কর্তব্য, যদিও ত 
তৈবী করা আমাদের পক্ষে অন্থ দেশেব তুলনায় বেশী 
কষ্টসাধ্য ও ব্যঘসাঁপেক্ষ । 

ছোট ছেলেকে যদি বয়স্ক লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করুতে 
বলা হয ত তা মূর্থতা। ছোট ছেলে আগে বড় ভোক্‌, 
জোরা'ল হোক, প্রতিছন্দীর সমকক্ষ হোক, তার পর নে 
যুদ্ধ কর্ুবে। ফলে হয়ত সেই বেশী জৌবাল প্রমাণ হবে । 
কিন্ শিশু কখনও বয়স্কেব সমকক্ষ হয় না। সেই- 
রকম, যে-সব শিল্প অলপদিন মাত্র স্থাপিত হয়েছে বা যেগুলি 
হতে পারে, তাদের বিদেশী প্রতিদ্ন্বীর হাত থেকে 
কিছুকাল রক্ষা করা দরুকার। তার! কিছুদিন বেঁচে 
থাকলে বিদেশীব সমকক্ষ হচ্ছে ঈ।ডাবে, হয়ত বিদ্শোব 
চেষে বেশী সন্তাষ জিনিস তৈরী করুবে। কিন্তু প্রথম 


"প্রথম নান! কাবণে সপ্তায় ভাল জিনিস তেবী হয় না; 


অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যা্দিই তার কারণ। কাজেই 
যে-সব শির অ'মাদের দেশে সহজেই ও একটু সাহাব্য 
পেলেই গড়ে’ উঠতে পারে সেগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন । 
অল্প কিছু দিন হযত তাতে বেশী খরচে জিনিস তৈনী 
হবে, কিন্তু শেষ অবধি তাতে লাভ বই ক্ষতি হনে না। 
যে-সব জিনিস জাতীয় জীবনের ও জাতিব আত্র* 
রক্ষাব অন্ত বিশেষরূপে প্রযোজনীয় সে-সব জিনিস 
অন্ত দেশ অপেক্ষা বেশী খরচে হলেও, দেশেই তৈরী 
হওয়া উচিত। ত! নইলে বিপদৃকালে হঠাৎ দেব] 
যাবে সেগুগিব একান্ত অভাব। ফল সর্ধনাশ। 
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সপ 


কোন জাতি যদি তার আত্মবক্ষাৰ জন্ত অবশ্থ- 
প্রযোক্জনীষ বন্দুক কামান প্রভৃতি বিদেশ থেকেই আনায়, 
তা.হলে তাকে বিদেশেব উপরে নির্ভব কবে” থাকৃতে 
হয়। এসব ব্যাপারে অপবের উপব নির্ভব করা স্থবুদ্ধির 
লক্ষণ নয়। আজকালকার দিনে আত্মবক্ষা, যুদ্ধ ইত্যাদিতে 
যন্ত্র যান (বেলগাড়ী, মোটরকাব, মোটর সাইকেল, 
এয়ারোপ্রেন ইত্যাদি ), বন্দুক, কামান, গোলাগুণির 
প্রায় সমান প্রযোজদীষ। এইসব জিনিস ও তার 
সরঞ্জাম (টায়ার, তেল ইত্যাদি) দেশে তৈরী হওয়া 
দর্কাব। যে জাত ভাবে যে তার ছুর্দিন কখনো আস্বে না, 
তাব ছুর্দিন এসেছে বলে’ ধরে’ নিলেও চলে । সাবধানে 
মার নেই, এই সর্বজনজ্ঞাত বাণী অবলম্বন কবে 
অবশ্থপ্রযোজনীয় জিনিসগুলি স্বদেশে তৈরী করার 
বন্দোবস্ত করা উচিত। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের এ বিষয়ে 
বিশেষ শিক্ষালাভ হয়েছে । ফল-_স:রক্ষণ-নীতির 
প্রধান বিরুদ্ধবাদী (কাধ্য সম্বন্ধে কিছু বল্ছি না) 
ইংলগ্ডের সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ ( The New Tariff for 
the Protection of Key Industries) ও বহুশত 
জিনিসেব উপব কর স্থাপন। “ভারত শুধুই থুমায়ে রয়”। 
কিন্তু ঘুম্পাডানী মাসি-পিসি শুধু ঘুম পাড়ান্‌ ; নিজেব! 
খুবই সঙ্গাগ। . টি 

এখন আমর! 'দেখ্ব যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের 
কি কি গুণ আছে॥ "এগুলি এক এক করে’ শুধু দেখে 
যাব বিশদ ব্যাখ্যা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়" 

১। সংরক্ষণ শিশু-শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে বড় ও 
সবল করে’ তোলে । সংরক্ষণ ব্যতীত অনেক লাভজনক 
শিল্প গডে' উঠতেই পাবে না। ফলে জাতীষ অবনতি 
ঘটে শিশু-শিল্পকে বাচাবাব জন্তে কর বসান হলে, 
দেখ্তে হবে, (ক) সাহায্যপ্রাধধ শিল্প কবেব সাহাধ্য ছাড়াও 
কিছুকাল পবে বিদেশীর সঙ্গে প্রতিত্বম্িতায় বাঁচবে 
কি না, (খ)ট শেষ অবধি জাতীয় ক্ষতি অপেক্ষা লাভ 
বেশী হবেকিনা। কেননা, সংবক্ষণ যতদিন চলবে তত 
দিন সম্তা বিদেশী জিনিস কেনা বন্ধ থাকৃবে। এতে 
ক্ষতি হয়। কিন্তু শিশু-শিল্প বেড়ে উঠলে পর জিনিল 
আরও সস্তা হবে আশা করা যায, "কেননা জাহাঞজজ-ভাড়! 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩২৯ 
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ও বিদেশী বণিকের লাভের বোঝা স্বদেশী. জিনিসের 
দামের মধ্যে থাকে না 

২। সংবক্ষণের সাহায্যে জাতীয় উৎপাদনী শক্তি 
বাড়ে। যেমন ছেলেকে স্কুলে কলেজে পড়াবার সময় 
কয়েক বছর শুধু খরচই হয়) কিন্তু পরে ছেলের কার্য্যশক্তি 
গড়ে’ উঠলে সে সেই খরচের চেযে অনেক বেশী উপার্জন 
করে; বা যেমন রেল-লাইন খুলতে কিছুকাল শুধুই "খরচ 
হয় ও পবে লাভ হয়) তেমনি কিছুকাল লোক্‌সান দিয়েও 
দেশের শিল্প গড়ে’ তুললে ফশে দেশের লোকের কার্ধ্য- 
ক্ষমতা বেড়ে যায ও দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের গতিই 
ফিরে যায। | 

৩। সংরক্ষণের সাহাযো নূতন নৃতন ব্যবসার পথ 
খুলে যাষ এবং লোকে নানা-প্রকাব কাজ কবার স্থবিধ! 
পাওয়ায় অকেজে! লোকের সংখ্য! কমে’ ধাষ। আমাদের 
দেশের গবর্ণমেপ্টেব ছাপান কেতাঁব বা তাদের সাহায্যে 
লেখা কেতাবগুলি পড়লে মনে হয যেন দেশের বারে! 
আন! রকম লোক বেশ 'চাষবাস কবে’ থাকে! কথাটা 
কিন্ত বিশেষভাবে মিথ্যা। তারা চাষবাস করে’ থাকে 
না; চাষবাসের উপর নির্ভর কবে’ থাকে । অর্থাৎ কোন 
জেলাতে যদ্দি চাষের কাজ করে এমন ১ লক্ষ ৫০ হাজার 


লোক থাকে, ত আরও ৫* হাঁজাব লোক ভিক্ষা বা অন্ত * 


কোন কৌশলে তাদের ঘাড়ে চেপে খেয়ে দিন কাটায়। 
দেশের জনশক্তিকে চুপচাপ বপিষে রাখা সম্বন্ধে ভাখত- 
বর্ষকে হার মানাতে পারে এমন দেশ কোথাও নেই। 
দেশের ধন-সম্পদ বাড়াবার উপকরণ দুটি-_ প্রকৃতি ও 
জনশক্তি বা শ্রমশক্তি। শ্রমশক্তি যদি কাজের অভাবে 
অকেজো ভাবে দিন কাটায় ত! হলে দারিদ্র দেশে 
না থাকৃলেই অবাক্‌ হওয়া উচিত। আমাদের দেশে 
রক্ষণ-নীতি অবলম্বনের স্থফল আসবে এই দিক্‌ 
থেকে। যে বিরাট জনশক্তি অসাড়ভাবে পড়ে’ আছে 


এদেশে, তাকে কাজে লাগাতে পারলে দেশে এন্বধ্য 


রাখ্বার জাম্নগা থাকবে না। এর উপায়-দানাপ্রকার 
শিল্পের প্রচার, শিল্প-শিক্ষা দান ও সংরক্ষণ প্রযোগ । 

৪। নাঁনা-প্রকার ব্যবসা গড়ে’ তুল্‌তে হলে সুল- 
ধন দর্কার। মৃল-ধন আসে অন্য দেশ থেকে ও নিজের 


৪ৰ্থ দংখ্যা]1. 


শাস্পিশি পস্পস্পিপীস্মপিসসি অলী পিসী ওল সপ সত 


দেশ থেকে। সংরক্ষণ প্রয়োগ কর্‌লে দেশের ব্যবসাগুলি 





সপ সপ সিটি সতী সপ 


অধিক লাভজনক হয়ে ওঠে । ফলে বাইবের ও ভিতরের 


এই ছুই-রকম মূলধনই আরও সহজে ও বেশী পরিমাণে 


[ গঃওয়া যায়। ভারতবর্ষে ব্যবসা করলে সম্ভাবনা আছে থে 


ইংলণ্ড, জার্মানী, জাপান কিম্বা আমেরিক!র প্রতিন্থিতায় 
শীঘ্রই মনে ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে সহজে 
কে. মুলধন সর্বরাহ করুবে ? কিন্তু সংরক্ষণের সাহায্যে 
এ-সব দেশের প্রতিদ্বন্বিতায় ঘা লাগাও, দেখবে মূলধন 
ছু হু করে’ আস্তে সুরু হবে। “ভারতবর্ষের মুলধন- বড় 
সিন্ধুক-মুখো,” ব'লে চীঘকার -কর্তে ইংবেজরা একটু 
বেশী ভালবামে । আকের ক্ষেতে বুনো হাঁতী ছেড়ে দাও, 
তার পর বল যে “নির্বোধ চাষা আকের চাষ করতে 
চায় না।” সংরক্ষণ-নীতি. ভাল.করে' ভারতবর্ষে লাগান 
হোক, দেখি মূলধনের সিদ্ধুক-মুখো গতি বন্ধ হয়ে যাষ 
কি নাযায়। . 

৫1 সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করলে নাকি দেশে 
জিনিসের দাম বেড়ে ষায়। যে-দেশের ব/বনা কি ভাবে 
বেড়ে উঠতে পারে তা কেউ জানে না, সে দেশে এ রুথা 
খাটে না। একবার ব্যবসাগুলি দ্রীড়িয়ে গেলে, দেশের 


ভিতরের র্যবসায়ীদেব পরস্পরের.. সঙ্গে, প্রতিযোগিতাষ, 


জিনিমেব দাম কমে, যাঁবে। ছুই-এক ক্ষেত্রে দাম বিদ্বেশী 


শপ 


জিনিসের চেয়ে বেশী -থাকৃতে পারে ; কিন্ত ত! দিষে 
আমাদের সাধারণভাবে কি করা উচিত, তা ঠিক কর! হবে 
না নিশ্চম়ই। সংরক্ষণ কিছু বরাবর চালান হবে না। 
(বিশেষ- কারণ থাকলে কোন কোন- স্থলে ছাড়া। ) 
কাজেই দু-এক জায়গায় তাতে ক্ষতি হচ্ছে দেখলে-তা 
বন্ধ করা শক্ত হবে না. 

৬। জগতের নান! জায়গা থেকে জিনিস নি 
বাজার-দাম ক্রমাগত বদ্লায়। আজ জার্মানীর- মাল 
সম্তা হল, ফলে ইংরেজী মাল যে কিনেছে তর সর্বনাশ; 
আবার কাল আমেরিকার মালপত্র আগুন-দর হয়ে গিরে 
যার আয়েরিকার উপর সব আশা ভরসা তার দফা! 
নিকেশ করলে । নিজের দেশের ব্যবসা যতটা সম্ভব 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে -সংরক্ষণ-নীতি 








৫১১ 


পি লালকাল সপ াসিীস্িস্টি পস্দিপীসদি পাপিলা সলিলা সিলাওলাস্লাংিলাসিলাসিলাস্লপ সি পপ 


নিজেদের হাতে থাকলে বান্দার-দবের এই লাফালাফি 


অনেকটা কমে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য অনেকটা নিরাপদ্‌ হয়ে 
'আসে। ভবে নানীজাষগা থেকে একই জিনিস এলে 
অনেক সময় একজাক়গায় জিনিস না পাওষা গেলেও 


অপর জায়গায় পাওয়া যায়। 

৭। সংরক্ষণের সাহায্যে জমির উর্কারত নষ্ট হওয়া 
বন্ধ হয়। যে-সব জাত শুধু জমির উত্পম, জিনিস 
নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অর্থাৎ যাদের অন্যান্ত জিনিস কষি- 
জাত দ্রব্যেব বদলে বিদেশ থেতে জোগাঁড় কর্তে হয়, 
তাদেব ক্রমাগত জমির উর্বরতার উপর অত্যচার কর্তে 
হয়। দেশের লোক হয় জমি চাষ করে, নয় বসে" খায় 
এমন অবস্থায় বিদেশী কারুৎানার জিনিসে উপর 
কর রলালে' সেই জাতীয় জিনিসগুলিব দাম বাড়ে ও 
অকেজো লোকদের কাজে লাগার সম্ভাবনা বেশী হয়! 
ফলে জমির উপর অত্যাচার কবে" ফসল উৎপাদন করে' 
তার বদলে বিদেশী মাল জোগাড় করার প্রয়োজন'য়ত 
কমে’ যায়। জিনিসের দাম।গোদ্ডায়, একটু বাড়তে পারে 
কিন্তু জমির উর্বরতা রক্ষা হওষায় -ও অকেজারা কান্ডে 
লাগায় জাতীয় লাত তার চেয়ে ঢের বেশী হয়। - 

৮। জাতীয় জীবন-সংগ্রামে বা, অন্বন্দাতির. হাত 
থেকে আত্মরক্ষাব, অন্ত যে-সব জিনিস অবশ্যপ্রয়ো- 
জনীয় সেগুলি .দেশেই উৎপাদিত হওয়া উচিত। যে 
সব জিনিসের সর্বরাহ- হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বিশেষ 
ক্ষতির সম্ভবনা সেগুলিকে অল্পবিস্তর ক্ষতি স্বীকার 
করে’ও শ্বদেশে উৎপাদন করা, উচিত ( সম্ভব হলে )। 

৯।- সংরক্ষণ-নীতির প্রয়োগ অন্ত উদ্দেশ্যেও সম্ভব । 
যেমন্‌ অপর দেশে আমাদের দেশের জিনিসের উপর 
কর বলালে বা অন্তভ।বে আমাদের অপমান ও অপকার 
করুলে তাদের জিনিসের উপরেও কব বিয়ে তাদের 
জব্দ করা যায়।, এটা ঠিক সংরক্ষণ নয়,- বন্লং আক্রমণ 
কিন্তু যুদ্ধের শাস্ত্রে বলে, যে,.আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে 
ভাল রকম করে’ আক্রমণ করা। 

অশোক চট্টোপাধ্যায় 


০০ 


৫১২ 


~~ 





প্রবাসী- মাঘ, ১৩২৯ 


পেস সপস্পিসিস্িত 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





রমলা 


(২৫) 
দেড় মাস পবে । 


এই দেড়মাসে রমলাদের সংসারে সব ওলটপালট হইয়৷ 
গিয়াছে। মামাবাবুর মৃত্যুর পর রজত একেবারে বিষৃঢ় 
হইয়া গিয়াছিল, এই আকস্মিক দুর্ঘটনার পব সে হতবুদ্ধি 
হইয়া কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিন্ছিল 
না। প্রথমতঃ শোকের আঘাত, তার পর অর্থের চিন্তা। 
মামা-বাবু এতদ্দিন রজতের সংসার স্নেহ দিয়! অর্থ দিয়া 
ঘিবিয়া বাখিয়াঁছিলেন। শৈশব হইতে রজত মামাবাবুর 
আদরে আব্দারে মাল্য । সেই মামাবাবুকে হারাইযা 
তাহাব মন বিকল হইয়া গেল । মামাবাবু তাঁর 
সাত আলমারী বই ও নেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে কিছু টাকা 
ছাড়া কিছুই রাখিয়া যান নাই। বইগুলি তিনি কলেজের 
লাইব্রেরীতে দিয়া ঘাইবেন, এইকূপ ইচ্ছা ছিল। রমলা 
সেগুণি সযতনে গোছাইয়৷ সাজাইয়া কলেজে পাঠাইবার 
জন্য ঠিক করিয়া বাখিয়াছে। 


সকালে রক্ত বিছানায় এলাইয়! শুইয়া ভাবিতেছিল, . 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে কয়েকশত টাকা আছে মাত্র, সবগুলি 
এখন খবচ কর! ঠিক হইবে না । টাকা রোজগার করিবার 
কি করা যায়। টাকার জন্য সে কোনদিন ভাবিতে বসে 
নাই )'লোককে খোসামদ করা, চাকরী করা তাহার হয়ত 
পোধাইবে না। কিন্তু টাকা ত চাই । তাহার কয়েকখানি 
ছবি সে কষেকজন পরিচিতকে বিক্রৰ করিতে দিয়াছে। 
তাহার ছবি ষে দেখিযাছে সে-ই খুব প্রশংসা করিয়াছে। 
কিন্ত কিনিতে কেহই চাহে নাই। বড় জমিদাব-বাড়ী 
কি রাজবাড়ী গেলে কি সাহেব-মে’দের চোখে পড়িলে 
হয়ত বিক্রি হইতে পাবে, কিন্তু কে বিক্রয় কবিয়া দিবে? 
বন্ধু বলিতে তাহার প্রায় কেহই নাই, চিবকালই সে 
কুণো, এক সত্যিকার বন্ধু ছিল, সে দূব দেশে। সেই 
জার্মানী হইতে ললিত তাহাকে খুব শীঘ্র কয়েকখানি ছবি 
পাঠঠাইয়া দিতে লিখিয়াছে। নৃতন ভাল ছবি আকিবার 


মত তাহার মন বা উৎসাহ ন।ই। তাহার কি কি ছবি los 


পাঠান যাইতে পারে তাহা রজত ভাবিতে লাগিল। 

রমলা ধীরপদে ঘরেটু কিষা রজতের দিকে চাহিয়া মৃ 
হাপিষা বলিল,__বা, এখনও শুষে আছ ? আজ চাল কিনে 
না আন্লে ভাত পাচ্ছ না। ওঠ, বিছানাটা রোদে দি। 

নাও, বলিয়া একটু বিরক্তভাবে রজত বিছানা 
হইতে উঠিয়া ইজিচেয়াবে একটা বালিশ লইয়া শুইল। 

বিছানা বাড়িতে ঝাঁড়িতে রমলা বলিল,--বা মজা! 
আবার শুলে? দেখ, যাবার সময় ডাক্তার-বাবুর ওখানে এক- 
বার যেও ত, ধোকাব পেটের অস্থখটা একেবারে সার্ছে না। 

রজত কোন উত্তর দিল না। 

চাদর পাট করিতে করিতে রমলা বলিল,__আর দেখ, 
মামাবাবুর বইগুলে! পাঠাবার একট! ব্যবস্থা কর। আর 
ওই যন্ত্রপাতিগুলো! তার কে প্রিম্ন ছাত্র ছিল, তাকেই নয় 
দিয়ে দাও । 

তোমার যে ত্বর সইছে না রমলা, বলিয়া রজত 
বাবিশটা আর-একটু উঁচু করিয়া মাথায় দিল । 

রমলা' নীরবে বালিশের ওষাড়গুলি খুলিতে : লাগিল। 
কিন্ত সাংদাবিক কথা না বলিলে সংসার কিরূপে চলিবে ! 
একটু পরে রমলা ধীবে বলিল,_-দেখ, আজ ত রবিবার, 
কাল পোষ্টাফিস থেকে কিছু টাকা বেব করে? এন। হাতে 
প্রায় কিছুই নেই, অনেক ধার পড়ে’ গেছে। 

হু, বলিয়া রজত শৃষ্যনযনে রমলার দিকে চাহিল। 

--আর, নীচেব ভাড়াটেরা বল্ছিলেন, তাদের কলটার 
কি খারাপ হয়ে গেছে”. 

রজত কোন উত্তর দিল ন|। 

_ হাঁ, ফুড ফুরিয়ে গেছে, বুঝলে, একটা ফুড, নিয়ে 


এস ! আর, তোমার ছবির কোনটা বিক্রি হল ? অমর-বাবু -- 


কি ওষুধের বিজ্ঞাপনের ছবি ঝকৃতে দেবেন বল ছিলেন 
তুমি একটু চুপ করুবে) রমলা ! 
শ্লানমুখে রমলা ম্যলা চাদর ও বালিশের ওয়াড়গুলি 
লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া! গেল। 


৪র্ঘ সংখ্যা ) 


পাপা পাপা পাতাল পাস্পাসটিপাস্পস্টিাসপাসিপসি লা লাও পা পাটি পাটি পাটি পি পাতলা পি পাসিাসটিপাসটিপাসিপাসি পি পািপা্টি পাখি পরি পা পরি লাখ এসি পরা লাম লাও পা পি পাটি পাচ পি পরি পি পরি রি পাছি পি পাছি পা ০ 


প্রায় তিন ঘণ্টা পরে রমলা আবার ঘবে ঢুকিয়া দেখিল 
রজত তেম্নি এলাইয়া হতাশভাবে ইজিচেয়ারে পড়িয়া 
আছে। সে মৃছুত্ধরে বলিল, ওগো, ওঠ, স্বান করে" 


- নেও। রমলা বুঝিল আনম তাহাকে দিয়! কোন কাজ 


করান চলিবে না। 

রজত নিঃশব্দে পড়িয়া বহিল। 

“আবদার অ্থয়ের স্থুরে রমলা বলিল,_ওগো ওঠ, 
এগারটা বেজেছে, আমার বড় ক্ষিদে পেযেছে। 

রজত বালিশে মুখ গর জিযা পড়িয়া ছিল, তেম্নিভাবে 
শুইয়া থাকিয়াই বলিল,--ক্ষিদে পেয়ে থাকে ত তুমি খেষে 
আমার ভাতটা চাপা দিয়ে রাথগে । 

রমঙ্গা কঠোর কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে 
জিহবাকে সঃযত করিল। সেপ্দিনকার “মেলে? ললিতের 
যে চিঠিখানি পাইয়াছিল, তাহারি মধ্যে একটি লাইন 
তাহার মনে পড়িল_বৌদি, সংসারের সকল দুঃখ- 
আঘাতে তোমার মুখের অন্থপম হাসি যেন কখনও 
মান না হয়, তাহলে রজত একেবারে মুষড়ে পড়বে । 
না, সে হার মানিবে না। স্থির প্রসন্নচিত্তে সে স্বামীর 
দিকে অগ্রনর হইল। রজতের হাতটি টানিয়া লইয়া 
চুলগুলিতে হাত বুলাইতে লাগিল। হাতের ছোঁয়ায় 


- তাহার মুখ আবও ম্লান হইয়া গেল, রজতের-কুপালে হাত 
বুরাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল, ভগ্নকঠে বলিল,_-ওগো, , 


তোমার জর হয়েছে? 

করুণ কাতর চোখে রঙ্গত রমলার দিকে চাহিয়া অতি 
মিগ্ককঠে ডাকিল--রমু। 

রমলা জরের আভামণ্ডিত এই পরমপ্রিয় চরহুন্দর মুখ 
থানির উপর কোমল আদ্গুলগুলি বুলাইতে বুলাইতে স্নেহ- 
করুণচোখে চাহিয়া! রহিল। 

তখন বেলা প্রায় একটা হইবে ।, রমলা রজতের 
গেষ্জি রুমাল ও খোকার জামা-কাপড়গুলি বারান্দার কাঠ 


_ হইতে তুলিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। কাপড় 


জামা তুলিতে তুলিতে সে বারান্দার কোণে মেজেতে 
বেলিং ঠেসান দিয়া বসিয়া! পড়িল। রক্ত অনেকক্ষণ 
ছটফট করিয়া একটু শান্ত হইয়া ঘুঘাইয়াছে, এখন 
তাড়াতাড়ি ঘরে যাইবার দদর্কার নাই। তাহার মন্টা 


যখন ভারী হইত সে বাবান্দীর এই বোঁণটতে বনিয়া 
তাহাদের একতলার ভাভাটেদের জীবনযাত্রার ধারাট! 
দেখ্তি। ভাড়াটে একজন যুবক কেরানী। তিনি তাৰ 
স্ত্রী; একটি থোকা ও ছুইটি চোট মেয়ে ও তাহার বৃদ্ধ 
মাতাপিতাকে লইয়া একতলার তিনখানি ঘব ও বার'ন্দা 
জুড়িয়া সসার পাতিয়াছেন। 

রমলা বসিয়া দেখিতে লাগিল নীচের রান্নাঘরের সম্মুখের 
বারান্দা কেরানীবধূ উম! কিংখাবের উপর জবি ও রেশমের 
শিল্পকাঁজকবা তালিময় আসন পাতিল, আসনটি তাব শ্বশুবের 
পিতার আমলের । আসনের সম্মুখে ঝকৃঝকে স্বপাব থালায় 
সরু চালের ধপ ধপে ভাত বাড়িয়া আনিয়া রাখ্লি; তার পর 
রূপাব পাথরের কাসাঁব নানা আকৃতির নয়টি বাটি 'চরিয়' 
নয় প্রকার বাঞ্জন থাল! ঘিরিয়! সাজাইল, শ্বেতপাথরের 
গেলাসে জল দিয়া খালার ছুইনিকে দুইটি মোমবাতি জ্বালা- 
ইয়া তাহার শ্বশুরকে ভাঁকিল,-_-বাবা। প্রাঁফ-সত্তরবৎসর- 
বয়স্ক এক বৃদ্ধ লাঠিতে ভব দিতে দিতে ঘর হুইতে বাহির 
হইয়া আসিয়া আসনে বসিলেন। তিনি একদিন যে 
সুঠাম স্থপুরুষ ছিলেন তাহা তাহার জরাজীর্ণ দেহ দেখিয়! 
এখনও বোঝা যায় ; এখন বাতে পঙ্দ-একটু কুঁজো হইয়া! 
গিয়াছেন ; মুখখানি দুঃখ-দৈন্যের তাপে কুঞ্চিত, তবু সমস্ত 
মুখে একটা ভেজের দীপ্তি রহিয়াছে। মৌবনে তিনি 
লক্ষপতি ছিলেন, এখন বপর্দকহীন হইয়া গরীব 
কেরানী পুত্রের আশ্রয়ে থাকিলেও লাখ পতির খাবারেন 
চালটা ছাড়িতে পারেন নাই। শুক্তানি, মাছের- 
মুড়ো-দেওয়| ছাল হইতে আরম্ভ করিয়া দই-মাছ, অম্ল, 
ক্ষীর ইত্যাদি একুশ ব্ঞ্জন না হইলে ভাহার খাওয়া 
হইত না, এখন নয়টি তরকারিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। 
আটদিকে আট প্রদীপ জালাইয়! খাওয়া ছিল তার 
খেয়াল ; এখন সেখানে ছুইটি বাতি জলে । 

বৃদ্ধ খাইতে বসিলেন, উমা পাশে দীাড়াইয়া পাখার 
মৃতু বাতাস করিতে লাগিল, বাতাস হইবে অথচ বাতি 
নিভিবে না । শাশুড়ী ঘরে বলিয়া মালা জপিতেছি লেন, 
তিনি নামাবলী গায়ে দিয়া কাশিতে কা-খতে বাহিবে 
আসিয়া স্বামীর থাওয়ার ত্দারকে বসিলেন। স্বামীর খাওয়া 
দেখা ও বধৃমাতার রান্না সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা তর 


৫৯৪. 


রোজ চাই-ই; তিনি তরকারি দেখিযাই বলিষা দিতে 
পারিতেন কোনটায় ঝাল বেশী হইয়াছে, লবণ 'কম 
হইয়াছে; স্বামী চাখিয়! আপত্তি করিলেও সে মতভেদ 
টিকিত ন1)-তরকারির বর্ণজ্ঞান সম্বন্ধে তাহার ভুল 
হইতেই পারে না। উমা নতমুখে দ/ড়াইয়া পাখা করিতে 
লাগিল, তাহাব অগ্রে ও পশ্চাতে' ছুই কন্তা আসিয়া 
দাড়াইল একজনের বয়স চার, আর একজনের তিন; 
দুইজনেরই কোন পরিধান ছিল না; তাহার থোকাটি 
ঘবে ঘুমাইতেছিল , মেয়ে ছুঈটি মায়ের আঁচল ধরিয়া 
দ্নাডাইয়া ঠাকুবদাদার খাওয়া দেখিতে লাখিল। 
এই শুত্রবসনাবগুষ্টিতা মঙ্গলকর্শরতা বধৃটিব দিকে 
চাহ্যী রমল] বসিয়া! রহিল। বয়সে সে বমজাব চেয়ে 
ছোটই হইবে। উজ্জলশ্যামবর্ণ, সুগঠিত ছিপ্ছিপে 
চেহারা, মুখখানি সিঞ্ধত! গান্তীধ্যে ভরা, মাঝে মাঝে 
হাসিখুসি ভাব, তরুণী গিযির মত। ভোর পাঁচটা হইতে 
আরম্ভ কবিয়া বাত নয়টা পর্যন্ত রমলা তাহাকে 
অবিশ্রান্ত কাজ কবিতে দেখে; বাড়ীতে ঝি নাই; 
বিছানা! তোলা, ঘর ঝট দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া! 
রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেমেষেদের সব কাজ করা, 
শবগশুর-শাশুড়ীকে সেবা করা/"সব কাজ তাঁহাকে করিতে 
হয়. . স্বামীকে নয়টার মধ্যে 'আফিসের ভাত দিতে হয়; 
তার পব শ্বশুবকে নয়টি তরকাবী রান্না করিয়া! খাওয়াই ত 
একট। বাঞ্ষে, শাশুড়ীকে খাওষাইয়া রান্নাঘরের সব 
- কাজ পারিয়া নিজে খাইতে তিনটে হষ।- ঘণ্টাখানেক 
ছোঁড়া জামাকাপড় সেলাই করিযা টেবিল বিছান! ঝাড়িয়া 
উনানে আগুন দিতে হয় স্বামীব সন্ধ্যাব: জলখাবারের জন্য। 
কিন্তু ভাঁসের আড্ডা হইতে স্বামী কোন দিন দশটা! 
কোনদিন এগারটায় ফেরেন। শ্বম্থর মহাঁশষ যে. এক 
বেলা খাঁন, এই. রক্ষা। বৃদ্ধা শাশুড়ী মালা জপিতে 
জপিতে বৌমাকে কখন তিক্ত কখন বা পরিহাসেব স্থরে 
সংসার চালাইবাব সম্বন্ধে তাহার আজীবন-সঞ্চিত অমূল্য 
অভিজ্ঞতার কপা বলা ছাড়া বিশেষ কিছু সাহাব্য কবেন 
না। অবশ্য তিনি তার নাতনীদেব দুপুর সন্ধ্যা যখন খুসি 
গল্প বলিতে বসেন, আব নাতিটিকে ছুইবেলা ঘুম পাড়ান। 
ছোট ছেলেমেয়েদের আটুকাইয়া বাখিলে যেহি সুবিধা, 
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কি সাহায্য হয তাঁহা গৃহকৰ্শবতা বহুসন্তানবতী মাতারা 
ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। 

ভোর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই নিক 
তরুণী বধূ নীববে খার্টিতেছে আর খাটিতেছে, মুখে চোখে 
ঘোমটার ঠুলি বাধিযা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনের 
পর দিন খাতুব পর খাতু একই কাজেব শৃঙ্খলে বাঁধা থাকিয়া 
ঘুরিতেছে,_-শীশুড়ীর ঝঙ্কাবে কোন সাড়া দ্বেষ না, শ্বশুরের 
আদবে অতি উৎফুপ্প হইয়া উঠে না, মেয়েদের আবদারে 
কান্নায় বিচলিত হয না, শুধু থোকার মিষ্ট হাসিত মৃদু মধুব 
হাসে, কিন্তু তাঁহার সহিত একটু খেল! করিবারও সময 
তাহার নাই। রমলা যখনই তাহাকে দেখে, তখনই সে 
কোন কাজ করিতেছে-__বাসন মাজিতেছে, কাপড় 
কৌচাইতেছে, উনানে গোবর লেপিতেছে, খোক্লাকে _ দুধ 
খাওয়াইতেছে । এই নির্বাক অবগুহিত নারীষন্ত্রটর 
দিকে চাহিয়া রমলার মাঝে মাঝে গা রি রি করিত, 
কেন সে বিদ্রোহ করে না] সে আশ্চর্য্য হইত, দিনের 
পর দিন এত কর্শ করিবার অফুরন্ত শক্তি এ ছোটমেষে 
কোথা হইতে পায়"? রমলার সহিত ভাব ‘করিবার, 
গল্প করিবাবও তাহার অবসর ছিল না, আর নীচে 
হইতে চেঁচাইযাও দে কথা কহিবে না। তবু মাঝে 
মাঝে যেটুকু. আলাপ হইত তাহাতে রমলা বুঝি ছিল, 
মেয়েটি " বেশ স্থখেই_.আছে, এত কাজের বোঝায়, 
এই ধাটুনীর জীবনেব জন্ত সে কোন 'ুঃখই করে 
না,এ ঘে তাহার ভাগ্য, কাহাব বিরুদ্ধে সে নালিশ 
কবিবে ? তাঁহার অস্তবে কোন ক্ষোভ নাই । মনে মনে 
রমলা এই তরুণীবধূকে শ্রদ্ধা কব্তি, আপন গৃহকর্থে শ্রান্তি 
অবসাদ বোধ হইলে এই মেয়েটিব কার্জকরা কিছুক্ষণ 
দেখিত, তখন সে নিজের বুকে বল খুজিয়া পাইত। 

শ্বশুরের খাওয়া শেষ হইল । উমা পাখা রাখিয়া 
স্বাচাইবার গাড, হইতে জল ঢাঁলিয়া দিল, -খডবে-কাঠি 
দিল, আসনটি তুলিয়া রাখিল। মেয়ে ছুইটি পাতেব ওপর 
কাকের মত পড়িয়া ঠাকুরদার তুক্তাবশেষের "সন্ধযবহার 
করিতে স্থরু করিল। তাদের দ্রিকে একবার ক্সেহচোখে 
চাহিয়া উম! উপবদ্িকে চাহিতেই রমলার সঙ্গে চোখে 
চোখে চাওয়াচাওয়ি হইযা গেল, ন্যহার .দিকে মৃদু -মধুব 
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হাদি পাঠাইযা সে শ্বশুর মহাশযেব গামছা আনিতে 
ঘরে ঢুকিল । ৃঁ 
. এই কল্যাণী তরুণী লক্ষ্মীর মধুব হাপিটি রমলার এখন 
বড প্রয়োজন ছিল। বুমলাও তাহার দিকে, চাহিয়া মিষ্ট 
হাসি হাপিল, বহুদিন পরে তাহাব মুখে একটু হাদি 
খেলিল। ছংখ-ধৈন্যের আঁধাব রাতে নাগীর মুখেব 
শুকতারার দিকে চাহিয়া পুরুষ নির্ভয়ে আনন্দে তরী 
বাহিতে পাবে, নাবীর মুখের হাসিব আলো না দেখিলে 
সে যে পথহাবা। স্থিব-প্রপন্ন-চিত্তে সব জামাকাপড় 
তুলিয়া বমলা স্বামীর রোগশধ্যার পাশে গিয! বসিল-। 
(২৬) 

রজত প্রায় ছুই সপ্তাহ অস্থথে ভূগিল | কয়েকদিন 
হইল পথ্য.পাইযাছে। অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল 
বলিষা রমলা তখনও তাহাকে উঠিতে দিত না। -সেছিন 
সকালে অর্ধপিদ্ধ ডিম রুটি চা খাওয়াইয়া বিহবানাষ শোয়া- 
ইয়! রমল! রান্নার কাজে গিষাছিল। বিছানায় অর্ধহেলান 
ভাবে শুইয়া প্রভাতের আলোব দিকে উদাসন্ডাবে চাহিয়া 
রজত রমলাঁৰ আগমন মনে মনে প্রতীক্ষা করিতেছি, 
বিশেষ কিছু কর! বা ভাবার মত তাহার যেন শক্তি নাই । 
অন্থখের পর রমলা তাহার অনেক কাজ কমাইয়া রজতের 
প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াছিল। তাহাকে বই পড়িয়া 
শোনান, অকারণ বসিষ! গল্প কবা, প্রিম্ানো বাজান 
ইত্যাদি নানা চিত্তর্রন কাজ করিষা রমলা রজতকে সর্বদা 
প্রফুল্ল ও আনন্দিত রাঁখিত | 

রোঁগণধ্যায় মানষের মধ্যেব চিরকাল্বে শিশুটি জাগে, 
সে নাবীর সেবাহন্তের শাস্তিম্পর্শেব জন্ত তৃষিত হুইযা 
উঠে ! তখন মাশ্গষের অনুভূতি অতি সুক্ষ হঘু । 
প্রতিদিন আপন স্বার্থের অন্ধবেগে কাঞ্জের ধূলা উড়াইয়া 
চবিতে চলিতে ঘরেব কোণে কোণে আনন্দ চাপা পড়ে; 
যে-সব ছোটখাট কথা, খুঁটিনাটি ঘটনা লইয়া জীবনের 
মালাগীথা, সেই প্রাত'হিক কথা ও কাজ গুলির বুকে লুকান 
অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায না! কিন্তু রোগশয্যায় জীবনের 
প্রতিযূহূর্ত নূতন কবিয়া জাবিষার করা যাঁয়-_-একটু পাখার 
বাতাস, মাথায় হাতের স্পর্শ, এক গেলাস জল গড়াইয়! 
দেওযা॥ একটু মুখের হানি, শাড়ীর পাড়ের রং, একটু 
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প্রভাতের আলো, একটি ফুলের-গম্ধ, আস্তে. আস্তে কয়েকটি 
মিষ্ট কথা_ প্রত্যেক জিনিয নূতন রসে অনুভব করা! যায়! 
রজতও রোগশয্যায় শুইয়া রমলাকে নৃতন কবিয়া পাইল । 

কিন্ত রমলা ঘর হইতে চলিষা গেলেই ভাহাব মন 
উদাস হইয়া উঠিত, কত ভাবন। আসিত, কি করিষা সংসার 
চালাইবে তাহার উপায় খুঁজিবা পাইত না। 

বমলা কৈ আদিল না। সে রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত, 
তাহার কাজের ছুই একটি শব্দ কানে আসিতেছে, 
নিশিজাগবণকাত্ত সেবাক্রিই তাহাব মুখখানি কি মিটি, 
সেই ষুধখানির দিকে অনিমেষনগ্ননে তাকাইযা থাকিবার 
জন্য দে বুভুক্ষু। কিন্তু বম্‌লা খাটিয়! খাটিয়া কি রোগা 
হুইয়া গিয়াছে! 

বিছানাষ অর্ধহেলানভাবে শুইয়া প্রভাতাকাশেব 
দিকে চাহিয়া রজত ভাবিতেছিল, হয়ত তাহার বিবাহ 
করা উচিত ছিল ন' হযত কোন আর্টিষ্টের বিবাহ কনা 
উচিত নয। বিধাতা তাহাকে এমন আশ্চরধ্যকর ক্ৃটি- 
শক্তি দিয়াছেন, কিন্ত :সংসাবের সহিত সংগ্রাম কবিবার 
শক্তি এত কম দিষাছেন কেন! যাহাকে তিনি ভাবুক 
করিলেন, পৃথিবীর বস্তুব ঘা খাইতে খাইতে তাহাকে কি 
মরিতে হইবে ! অর্থের জন্য স্থখেব জন্ত সে গ্রাহ করে 
না, পৃথিবীর সমস্ত বস্তপুপ্নকে তুচ্ছ করিযা' সাতরং-এর 
স্বপ্নালোকে সে আনন্দে বাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার 
সঙ্গিনীকে সে কিৰপে দুঃখের ভার বহিতে দিবে? 

সে ছবি শ্বাকিতে পারে, তাহার কি দাম নাই? 
এদেশে এ সমাজে সে কি বাজে লোক ? ললিত যে বলিমা- 
ছিল, সে ভ্যাগাবণ্ড তাহার চেষে কলের মজুরের, 
অফিসের কেবানীর বেশী দাম, তাহাব চেয়ে যাস্ত্িক ও 
ব্যবসাদারের এদেশে বেশী দর্কার। আচ্ছা তাই মানিয়া 
লইলাম, তাহ! হইলেও আটি্টের রি দরকার নাই ? আছে, 
বড়লোকের ছবি ত্বাকিতে পার, বিজ্ঞাপনের ছবি 
আঁকিতে পার, বর্তমান বণিকৃসভ্যতাঁর এক যন্ত্র হইতে 
হইবে। যে সৌন্দরধ্যলক্মীর স্পর্শে প্রাণের শতদল ফুটি! 
উঠিতেছে তাহার এক-একটি পাপড়ি সে সমাজকে দিতে 
চায়, তাহার দাম সে চার না, কেন ন! একটা ছবির কত 
দাম কে ঠিক করিতে পারে? সে শ্ুধুচায় তাহার হী 
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পুত্ৰ লইয়া স্থখে শান্তিতে থাকিতে, আর্টিষ্টের যেমন 
জীবন যাপন করা দর্কাব, সমাজ তাহার ব্যবস্থা করিয়া 
দিক। কিন্তু সমাজ ত প্রেমে প্রেমে সম্মিলনের ভূমি 
নয়, এ যে সংগ্রামের ক্ষেত্র, এ অর্থের জন্ত বীভৎস হানা- 
হানি কাড়াকাড়িতে শিল্পী যে যোগ দিতে অসমর্থ । 
ভাবিতে ভাবিতে শ্রান্ত হইযা রজত দরজার দিকে তাকা- 
ইল, বমল! যদি আপিয়! পড়ে তবে তাহার ভাবনার স্রোত 
বন্ধ হয়। দেখিল খোকা তাহার পুতুলেব বোঝা লইয়া 
মাতালের মত অসম পদক্ষেপে ঘরে আনিয়া! ঢুকিল-- 
তাহার ছুই বগলে টেভী ভান্ুক ও কুকুর, ছুই হাতে 
এক বাঁদর ও এক নিগ্রো মেষে। পুত্রকন্তাদের বোঝায় 
সে বিব্রত হইয়। ডাকিল,_বাব1! শিশুর হাস্তে ও আহ্বানে 
রজত প্রফুন্ব হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কলা- 
লক্ষ্মীর সৌন্দধ্যকমলের এই একটি পাপড়ি আজ তাহার 
দুয়ারে আনন্দের অতিথি, সেই অতিথিকে যথোচিত সমা- 
দর করিতে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। খোকা ও তাহার 
খেল্না লইয়। রজত খেলিতে সুরু করিল। খোকা আব্দার 
জুড়িল,--বাবা বাশি ভেস্‌ক্‌ হইতে বাৰি বাহির করিয়া 
রজত বাজাইতে স্থরু করিল, আর খোকা এক কোলে 
বাঁদর ছেলেটিকে আর এক কে!লে কাফী মেযেটিকে লইয়া 
চুল দোলাইয়৷ মাথ! হেলাইয়। কোমর বাকাইযা! শিশু কৃষ্ণের 
মত বাশির স্থরে স্থরে নাঁচিতে স্থ্রু করিল। সে মধুব 
আনন্দদৃশ্যে রজতেব শিল্পী-প্রাণ জাগিয়া! উঠিল। এই- 
টুকু দেহের ভিতর অসীম মাধুর্য ভরা_-সে যাহা করে 
তাহাই স্থন্দব, মধুর । সে যখন বালিশে কাত হইয়া 
ঘুমাঘ, সে যখন জাগে, সে যখন কথা কয়, সে যখন নীরবে 
চাহিয়া! থাকে, সে যখন' হানে, সে যখন মুখ ভার করিয়া 
ঠোট ফুলায়, সে যখন চলে, সে যখন চলিতে চলিতে পড়িয়া 
যায়, সে যখন বসে, যখন বমিতে বসিতে শুইয়া পড়ে, সে 
যখন বাদরটাকে আদর করে, সে যখন মেয়েটাকে মারে, 
সে যখন খায়, যখন মিছামিছি ছেলেমেয়েদের খাওয়ায় 
-_তাঁহার সব কাজের ভঙ্গী, দেহের সব গতি কি সৌন্দর্য্য 
ভরা» কি মিষ্ট । এখন তাহার হীরার মত দুইটি চোখ 
জলিতেছে, কাষী মেয়েটিকে বুকে জড়াইতেছে, পা দুইটি 


বৃত্যদোছুল হইয়া উঠিতেছে-_এ মধুর 'ছবিটি রজত একা! 


প্রবাণী-_মাঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANNAN. 


উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পাইতেছিল না। সে রমলাকে 
ভাকিল-__-ওগে! দেখে যাও, দেখে যাও। 

রমলা রান্নাঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল 
_ক্চি, আমার মাংস পুড়ে যাবে, এখন যেতে পার্ব না। 

রজত আনন্দে উচ্চস্বরে ডাকিল,-_-ওগো একটু পুড়ুক, 
তুমি শীগ্গিৰ এস । 

এক হাতায দুই খণ্ড মাংস লইয়! রমলা দরজা খুলিযা 
চকিতপদে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল,__কি ? বা বা বেশ 
নাচ হচ্ছে, তুমিও সুরু কর। 

_-তুমিও এস, ওর না হয় কাফ্বীমেয়েটা আছে। 

যাও) দেখ ত মাংসট! কেমন হয়েছে।--বলিয়! 
একটুক্‌্রা মাংস রজতের মুখে পুরিয়া দিল। 

রজত খাইতে খাইতে বলিল,--ব! বেশ হযেছে, তুমি 
বাস্তবিকই লক্ষ্মী, বিনা হ্ছনে মাংস রাধ্‌তে পার, অথচ কি 








| 
বা নুন দিইনি বুঝি, বলিয়া অপব মাঁংসখণ্ড নিজের 
মুখে পুরিয়া হাতাটা রজতের হাঁতে দিয়া খোঁকাকে কোলে 
মি মাংস চিবাইতে চিবাইতে চুমো খাইতে সুরু 
করিল। 
রজত বলিল,__-কি, আমায় রান্নাঘরে যেতে হবে? 
_নাঃ গো না, তোমরা নাচো গা ৎ,--বলিয়! হাতাটা_ 
রজতের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খোকাকে নামাইযা 
রমলা ত্বরিত পদে চলিয়া! গেল। 
রান্নাঘবে গিধা মাংসে লবণ দিতে দিতে সে এ 
গাণ করিতে লাগিল, 
বিনা জনে রাধ, সাঁজ 
বিন! চুনে পান, 
টাকা বিনা বিয়ে করে? 
কর নাচ গান! 
এরূপ রমলা-রচিত গান অনেক আছে। তাহারই 
আ'র-একটি গান একটু বদল - করিয়া রজত খোকাকে 
কোলে দোলাইতে দৌলাইতে গাহিতেছিল,__ রা 
তবে আমার থোকা! 
হোস্নেবে তুই বোকা, 
তোর বাবা আস্ত গাধা, 
তোর মা মস্ত ধাঁধা, 


৪র্ঘ সংখ্যা) 


রাধেন শুধু ধোকা, 
খাওয়ান শুধু ধোঁকা । 
রজতের যখন গান শেষ হইল তখন সে শুনিতে 


- পাইল, রমলা আর-একটি গান স্থরু করিয়াছে, 


রাধি গো রাধি, যাই গো রেধে, 
০. মাটিব উন্নন্জলে গো, কোমর বেঁধে 
27 বাধি গো, রাধি... 


"_শৃ্কদক্ষণ, খোকার সহিত খেলা করিয়া রঙ্গত ক্লান্ত 


শী 


হইয়া খোকাকে ছাড়িয়া দিল। নারী তাহার .শিশুকে 
লইয়। ভুলিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু পুরুষ তাহ পাবে না! 
সকল ছঃখটৈগ্ের মধ্যে শিশুই নারীর আনন্দের আশ্রয়, 
তাহার স্বপ্রেব স্বর্গ; শান্তির ক্রোড়, প্রতিদিনের নবজীবনেব 

- শক্তির উত্প। পুরুষ শিশুর মধ্যে পূর্ণ শাস্তি পাষ না; 
সে যে বীর, সে নাবীকে প্রেম দিয়া জয় করিয়া আপন 
পৌরুষ দিষা গর্বের সহিত বহন করে, নারীকে সুখে 
আনন্দে রাখাতেই পুরুষের আনন্দ-সার্থকতা ৷ বিছানায় 
এলাইয! পড়িয়া বমলাব ছুঃখেব কথা -ভাবিষা রজতের 
মনে ধিক্কার হইল । অস্থখ হইবার আগে তাহার এক 
বন্ধু এক আঁফিসে চাঁকরীব সন্ধান দিয়াছিল, রজত চাহিলে 

_ তাহাব পিতার স্থপাঁরিসে চাঁকরীটি হইতে পাবে। রঙ্গ 
ভাবিতেছিল, চাঁকরীটি লইবে কি না বমলাকে ডাকিয়া 
পবামর্শ করে। 

': থোকা বান্নাঘরে আসিয়! জালাঁতন করাতে রমলা 
তাহার পিঠে অতি মৃদু আঘাত কবিল। আঘাতের ব্যথায় 
নয়, অভিমানে খোকা কায়া স্বরু করিল। সে কায়া 
রজতের কানে ন্থচের মত আসিযা হিধিতে লাগিল, 


বারিতৃষিত করম-গাছটির দিকে চাহিয়া তাহার যেন কান্না 


পাইল। 
দিয়াছে। 

খোকার কান্নার দিকে ন্গেহকরুণনষনে চাহিয়! মাংসটা! 
উনান হইতে নামাইয়| রমল! খোকাকে কোলে করিয়া 
শোবাব. ঘবে গেল। খোকা মাঁয়েব গলা জড়াইয়া 
ফৌোপাইয়! ফোপাইয়া কদিতেছিল,কিস্তু বমলা তাহাকে 
বোলায় বাইয়া একটু দোল দিতেই সে হাসিষ! উঠিল। 
তাহার জন্য দই ও রসগোল্লা আনিতে দিবে ভাবিয়া 

৬৫১৯ 


বুঝিল বন্ধদুঃখে রমলা খোকার গায়ে হাত 


রমলা 


| ৫১৭ 
পয়সা লইবার জন্ত বাকৃদ খুলিয়া দেখিল মোটে তিনটি 
পয়সা পড়িয়া! আছে। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হইতে যা কিছু 
আনা হইয়াছিল সব রজতের অনুথে ধরচ হইষা গিয়াছে। 
মান হাসিয়া খোকার গালে চুমে! খাইযা মৃদু দোলা দিতে 
দিতে রমলা গানের স্থরে বলিয়া উঠিল।-_ 

Money, money, money, 

Brighter than sunshine, sweeter than honey ! 
এই বিজাতীয় কথাগুলি শুনিয়া খোকা মায়ের দিকে 
ভং্পনাকরুণ নষনে চাহিতেই. রমলা হাসিয়া তাকে বুকে 


তুলিষ! চুমো খাইযা বলিল-ঃএই যে আমার মণি, মণি, ' 


মাণিক! এটা হচ্ছে brighter than sunshine, 
sweeter than honey. I 

খোকার কান্না কানে আসিতে রঞগ্রত একটু অস্থির 
হইয়া পড়িয়াছিল, সে বিহানা হইতে উঠিয়া দরজা পার 
হইয! বাবান্দাম বাহির হইতেই রমলার ক্রাস্তকরুণন্থ্র 
তাহার কানে আসিয় কহিল--1101165। money, 
money. এ 
তাহাকে কে যেন চাবুক মারিল। আর সে অগ্রসন্ব 
হইয়া বমলাব কাছে আসিতে পারিল ন|। ঘরে ঢুকি 
সেই বন্ধুকে চিঠি.পিখিতে বসিল, সে কেবানীর, চাকরী 
লইবে। চিঠিখানি শেষ কবিয়া রঞ্জত চুলগুলি বোগশীর্শ 
আঙ্গুল দিয়া টানিতে টানিতে অতি অবসন্ন হইয়া শয্যায় 
শুইব! পড়িল। শুষ্ক কদমগাছে একটি শীর্ণ পাখী বসিয়া! 
আছে, একটি খোঁড়া কুকুর পোড়ো জমিব আস্তাকুড়ে 
আহারের সন্ধান করিতেছে । প্রভাতের প্রখর আলে:র 
দিকে চাহিয়া থাকিতে তাহার কঠরোধ হইক্চে লাগিল | 
সে দরঞ্জার দিকে তাকাই! রহিল, কখন রমল! আসিবে । 

রমলা তখন চেযাঁরে ছুলিতে ছুলিতে খোকাকে বুকে 


করিয়া আদর করিতেছিল--মণি আমার, রাঁজা আঁম'র,- 


মাণিক-আমাব, মিষ্টি। 
| (২৮) 
সেই সময যতীন তাহার আলিপুরের- বাড়ীতে ঘুম 
হইতে জাগিয়া বিছানা হইতে. লাফাইয়|৷ উঠিল। রাত্রি 
তিনটে পর্যন্ত সে কাজ করিয়াছে, আজ উঠিতে একটু 
বেগ] হ্যা গিবাছে, তার জন্য সে দুঃখিত নয়, লগ্ন গ্রৃ 


লে 


৫১৮ 


ANANSI NANA পি 





দেহ-মনে আজ কিসের সখ ভরিযা উঠিতেছে। -চাকর 
আসিষা জানালার পর্দা সরাইয়া জান্লাগুলি খুলিয়া দিল। 
পাশের ঘবে গরম্জল, টুরব্রাস, দাড়ি কাঁমাইবার সরপ্রাম 
পূর্বেই ঠিক কবা ছিল। যতীন কিছুক্ষণ ঘরের আয়নার 
সম্মুখে দাড়াইল। তাহাৰ মুখখানি পূর্বেব চেয়ে একটু 
রুক্ষ হইযাছে, চোখে গর্বের তেজ, নাকে শক্তির অহঙ্কার, 
ঠোটে একট! দৃচতা ফুটিয়া উঠিতেছে-_এই জাগবণফুকল 
. মুখখানি দেখিযা তাহার অন্তব কোন স্থখে ভবিয়া 
উঠিল। যতীন দাড়ি কামাইয়া ন্নানেব ঘবে গিষা গবম 
ঠাণ্ডা জলের ধারাষন্ত্রে স্থান করিয়া! তাবপব চা আনিতে 
হুকুম দিল। সর্বক্ষণই তাহার চোখে মুখে জয়গর্কের 
' এক চাপা! হাসি ভরা । সে যখন টেবিলে বসিধা মাংসরোষ্ট 
খাইতে লাগিল, ঠোটের আগায় চোখের তটে সেই 
হাসি জড়ান ; খাওয়া শেষ করিয়া আযনার সম্মুখে 
দড়াইয়া প্যান্ট, কোট পরিতে পরিতে সেই বিজ্রয়গর্কের 
ভঙ্গী সমস্ত দেহে প্রকাশিত হইতে লাগিল । 
শক্তির মাঁদকতায় ৪ অহঙ্কাবে সে যে দিন দিন মাতিয়া 
উঠিযাঁছিল তাহা সে নিজেও বুঝিয়া উঠিতে পাবিতেছিল 
না। পুবাতন বাড়ী ছাড়িয়া কষেকমাস হইল তাহাঁবা 
এই নৃতন প্রাসাদে আপিষাছে । আগেকার বাড়ী বেশ 
, ভালই ছিল, কিন্তু তাহার মত ধনী ব্যবসাদারেব আরও 
বড় বাড়ীতে থাকা দর্কার। এই নৃতন বাড়ীতে বাস 
তার গর্বের আনন্দেব কারণ নয, এ বিজ্য়-হাস্যের কারণ 
, বলিতে গেলে 'অনেক। প্রথমতঃ, কাগজ তৈরী করিবার 
যে নৃতন ষষ্ট জার্মানী হইতে আসিয়াছে, দুইদিন অবিশ্রাম 
খাটিয়া কাল রাতে সে যক্ত্রটির সব রহস্য সে বুঝিতে 
পার্রিয়াছে, সে যন্তরয়ী হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এক বড় 
ব্যাঙ্কের বাড়ী তৈবী করিবার কন্ট্রা্ট, সে গতরাত্রে 
ক্লাবে সাহেবের সহিত কথ! কহিয়া জোগাড় কবিষাঞ্চে, 
আজই তাহা সহি হইবে। তৃতীয়তঃ, কাগজ তৈরী করি- 
বার জন্ত যেনৃতন লিমিটেড কোম্পানী গডিতে আরম্ভ 
করিয়াছে, তাহার অর্ধেক মূলধন উঠিষ! গিযাছে, এক-ধনী 
ইহুদী কাল পাঁচ লক্ষ টাবার শেয়াব লইবেন বলিয়াছেন, 
তাহার কাছে আজ ছুপুরেই যাইতে হইবে। এখন সে 
চারটি “লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভীগ, ২য় খণ্ড 


আর চতুর্থতঃ, কার্খানার যে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়াছিল 
তাহার! দিন পনের কোনমতে ধর্মঘট চালাইয়া কাল দ্বিপ্রহরে 
একটা মিট্‌মাটেব জন্য আবেদন করিয়াছিল, যতীনেবই প্রায় 


সব সর্ভেই তাহারা রাজী হইবে; তাহাদের সহিত কিরূপ 1 


সর্ভে মিটুমা কর! যায়" তাহ! ভাবিতে ভাবিতে যতীন 
একটু শক্ত করিয়া গলায় টাইট! বাধিতে লাগিল । জাৰ্শ্মান 
ফ্যাশানে কাটা তাহার ছোট খাড়া চুলগুলির উপর ব্রাস 
ঘসিতে ঘসিতে তাহাব মনে হইতে লাগিল কি 
ভুল হইতেছে। কাচকড়া-ফ্রেমের চশমা পরিযা চুরুটের 
পাইপে আগুন ধরাইতে গিযা মনে পড়িল, ঠিক, কাল 
মাধবী কিছু টাকা চাহিয়াছিল। পকেট হইতে চেক- 
বুক বাহির করিষ! খুব বড় অঙ্কের এক চেক মাধবীর নামে 
লিখিযা দিয়া খামেব ভিতর পুরিয়া চাকরকে আেম্সাঁহেবেব 
কাছে চিঠিটা দিগ আসিতে বলিল।. তার পর পাইপ 
টানিতে টানিতে ব্যাঙ্কের বাড়ীব একটা প্ল্যান ছড়ির মত 
ঘুবাইতে ঘুবাইতে তেম্নি জয়গর্ববিত বক্রহাসিমাখান মুখে 
তাহার মিনার্ভা কারে গিয়া উঠিল। 

মাধবী তখন তাহার ডেসিংরুমে আল্মাবী খুলিষা 
দীপ্তনেত্রে তাহার কাপড়-জামাগুলি দেখিতেছিল। আজ 


সন্ধ্যাবেলায় তাহার বাড়ীর পার্টিতে কোন্‌ রংএর কোন্‌_ 
শাড়ীখানি পরিবে তাহাই সমস্ত৷ আল্মাবী-ভরা , 


কত রকমেব কাপড়-জামা, কত রংএর- ক্লোনটা 
রক্তের মত লাল, কোনট! ভোরেব আকাশের মত রাঙা, 
কোনটা আকাখেব মত নীল। আযনায় নিজের মুখ- 
খানি ও দেহের রং ভাল করিয়! দেখিল, বাহিরেব প্রকৃতির 


রং দেখিল, আজ কি রং পরিলে ইহাদের সহিত ঠিক--- 


মানাইবে? শাড়ীর পর শাড়ী কার্পেটের উপৰ টানিয়া 
ফেলিতে লাগিল, কোনটাই মনের মত হয় না। Oh how 
boring বলিয়া মাধবী সাত রংএর 'স্তপীকৃত শাড়ীগুলিব 
দিকে চাহিয়া এক ইজিচেয়ারে বসিযা পড়িল। জানালা 
দিয়া এক্‌ ফুলেব ঝাড় চোখে পড়িল। তাহার মন 
উদাস হইয়া! গেল, বহুদিনের এক স্বতি মনে -জাগিষা" 
উঠিল, যেন কোন স্থখজন্মেব অতিমধুব কথা । হাঁজাবি- 
বাগে এক প্রভাতে বজ্ঞত আসিবার পরদিন সে এইরূপ. 
. সমন্তায় পড়িযাড়িল, সে দিনও তাহার মনের মত শাড়ীটি 


ফেল উকটা- 


~~ 


পারার 


২ 


স্ব 


১. ভারী হইয়া গেল। 


জি 


. ৪র্থ সংখ্যা | 
TNE Ne rN 


সে খুজিয়া পায় নাই। কিন্তু আত্র.যে সে শাড়ী বাছিতেছে: 


Ea eed 





সে কি কাহাবেও' দেখাইবার জন্য ? মোটেই নয়, 'ভাল 
সাজিবার. নিছক আনন্দ ছাড়া তাহাব আর কি আনন্দ 
আছে? কোন: পুরুষকে আর সে ভূলাইতে চাষ না, 
পুরুষের প্রেমের উপর তাঁহার বু বিতৃষ্ণা হইয়াছে, পুরুষদের 
সে দ্বণা করে। __- i | 

*কিন্ত হাঁজারিবাগের কথা মনে পড়িতে মনটা কেমন 
কিসের অঙ্গানা গোপন বেদনা । 
আপন মাননিক দুর্বলতাব চঞ্চলতায যেন লজ্জিত হইয়া 
মাধবী বক্র হাসিয়া ইজিচেয়ার ছাড়িযা উঠিল। সন্মুখে যে 
লালশাড়ীটি পাইল তাহাই পরিয়া আয়নার সম্মুখে আসিযা 
ধাড়াইল। সত্যই তাহাকে অতি অন্দর দেখাইতেছিল। 
কিন্তু রক্তবস্ত্রপরিহিতার দেহভঙ্গিমায় যেন যৌবন 
প্রলয়ঙ্কবী সহম্্রশিধায় জলিতেছে। আপনার রূপ 
দেখিতে দেখিতে সেই রূপকে ব'্গ করিয়া মাধবী বিদ্ধপের 
হাসি হাসিল। এই হাসির উদাস ভঙ্গী এই চোখের 
বক্র চাহনি দেখিলে সবাই ভয় পাইত, তাহার ক্ষ্রধারসম 
তীক্ষ জিহ্ব। দিযা না জানি কি তীব্র কথাগুলি বাহির 
হইবে। বাক্টাতুবীর জন্য সে বন্ধুদমাজে পার্টিতে 
প্রসিদ্ধি্লাজ কব্য়াছিল। কিন্তু তাহার ব্যঙ্শোক্তি তাহার 


তিক্ত পরিহাস সকলেই যেমন শুনিতে ভালবাসিত তেমনি 


বুঝিতে ভয় করিত। তাহার সত্য কটু কথার পিছনে কেবল 


কবে? 





৫১৯ 


দল 





সাখি লালা দিলাসিলাসি লীস্টিপসটি পাখি লাম লাও লাখ পাট লাখে পাটি পি লাও পাটি নাছ 


সত্য বলিবাব তীব্র .আকাঙ্জা ছিল না, তাহাতে তৃষিত 
জীবনের হতাশ্বাদ ছিল, ব্যর্থপ্রেমের অন্তগুচি জালা 
হিল, সমাজের অনুশাসনের উপর বিরক্তি বিদ্রোহ ছিল, 
বাস্তবন্থীবনের - প্রতি ব্যঙ্গ ছিল। মরুভূমির মত শূন্ঠ 
জালাময় অস্তব হইতে তাহার উক্ত কথার শ্ফুলিঙ্গ বাহির 
হইত। 

কিন্ত আঞ্জ তাহার মুখেব হাঁসি বেশীক্ষণ বহিল না। 
অন্তরের কোন্‌ বিরহিণী চিরবে্দনায আকুল হইযা 
উঠিধাছে। মাধবী এলাইষা ইজিচেয়াবে বলিয়া পড়িল, 
শাভীর স্তপের দিকে করুণ-চোখে চাহিয়া প্রভাতের 
আলোভরা মাঠেব দিকে উদাসভাবে চাহিয়া বসিয়া 
রহিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল, এমনিভাবে কত 
প্রভাত হাঁজাবিবাগের অবাবিত রুক্তিম প্রান্তরের দিকে 
চাহিয়া সে কাটাইয়াছে। সে চাওষাষ প্রতীক্ষা ছিল, 
স্বার্থ ছিল, সুখ ছিল, আশা সোনাব জাল বুনিত ; আর 
আজ শুধু জালা, জান], বিরক্তি, বাল, বার্থতার বোঝা। 
আবার হাজারিবাগের সেই দিনগুলি ফিরিযা পাওয়া 
যায় না? 

আবার মাধবী আপন অন্তবের এই ক্ষণিক দূর্বলতা 
ভ!বপ্রবণতাকে ব্যঙ্গ করিয়া] হাসিষা উঠিল। 

(ক্রমশঃ ) 
শ্রী মণীন্দ্রলল বন্ধ 


ৰ কবে? 


(কৰীর ) 


কবে তুমি জাগবে আমায়, কবে এমন হবে? 
দিশি নিশি বিশ্ব ভরি’ দেখবে! তোমায় কবে? 
আমার সকল চিন্তা গেধান 
হয়ে যাবে তোমার ধ্যেয়ান, 
, সকল শ্বসন ভরুবে পৃজা-ধৃপেরি সৌরভে। 
‘সকল চলন হবে আমার তোমায় প্রদক্ষিণ, 
" সকল শয়ন তোমার প্রণাম হবে সে কোন্‌ দিন; 


সকল চেষ্টা সব সাধনা 
হবে তোমার আবাধনা, 
সব আনন্দ ভরবে তোমার প্রেমেরি গৌরবে । 
সকল কথা হবে কবে তোমার নামাবলী,__ 
এ রসনার রসপুটে বাম্মমী অগ্জলি। 
সকল শ্রবণ ভরবে প্রভো-- 
আশীর্ববচন-ধায় তব-_ 
সকল জীবন মাত্‌বে আমার তোমাব প্রেমোৎসবে। 


~ 


হন | 





(১১৫) 
*ভাবতে ত্ৈতমত 


ভাবতে দ্বৈতমত কত কাল হইল ও কাহার দ্বাব| প্রচলিত 
সি VY 


ঞ অমৃতলাল শীল, 
(১১৬), 7 


গৌর নূতন -বাছুরকে খুব থাওয়ানে! 
আসাদের এই জাবগাঁর (চট্টগ্রাম জেলায় ) গরুর নূতন বাছুর হইলে 
. উচ্থাব খুবের তলা হইতে কিয়দংশ কাটিয়া কচু-পাঁতায মুড়িয়! গরুরে 
খাওয়াই! দেওয়! হয়। উহ্থার কি কোন বৈজ্ঞানিক করণ আছে ? 
ঞ অবনীসৌহন দামপ্তপ্ত 
(১১৭) | 
- ধন্বস্তরি 
আরূর্বেদ-শান্রেব শ্রেষ্ট-গ্রস্থ-প্রণেতা মহর্ষি সুঞ্ত বলেন ষে 
সদীয় শিক্ষক ধ্বস্তরি ইন্জ্রেব শিষ্য এবং কাশীরাজ দিবোদ।সই 
ধ্বস্তরি। কিন্তু বেদব্যাদ-মতে ধন্বন্তবি বৈদ্যবাজ-রূপে স্বযং অবতীর্ণ, 
তিনি কাহারও শিষ্য নহেদ। এই বিভিন্ন উক্তিব সত্যত! ও সামগ্রদ্য 
নির্ণয় কব! যায় কিরপে? 
” ই ব্ৰজেন্দনাথ সাহ। 
- (১১৮) 
কুমিল্লায় সুজ! মস্জিদ্‌ 
কুমিল্লা! সহবেৰ উত্তবাঁংশে (558২৮) একটি বৃহৎ সস্জিদ 
আছে। প্রবাদ যে সুজা বাদ্‌্সাহ দিল্লী হইতে পলায়ন কবিবার সময় 
এইখানে একটি মস্জিদ্‌ নিৰ্ম্মাণ করিয়! প্রার্থনা কবিযাছিলেন। 


এজন এখনও ইহাকে লোকে সুজ! বাদ্‌সাহের মস্জিদ্‌ বলিয়া থাকে। 
এই কথার কোন ভিত্তি আছে কি? 
স্ত্রী অসিতচন্দর চক্রবর্তী 
এ সত্য্্রনাথ চৌধুৰী 
(১১৯) 
চখ|-চথখী 


আমাদের অনেক সংস্কৃত কাব্যে দেখিতে পাঁওয! যার চখ! ও চধী 
সাবাঁদিন একত্র থাঁকিয়। রাত্রিকালে বিষুক্ত হব এবং একে অঙ্কের 
বিরহে সারাবাত্‌ চীৎকার করিতে থাকে। ইহ! কি শুধু কবিদের 
কল্পনা, ন! বাওব ঘটন। ? - 
ঠি পরী অবনীমোহন দাসগুপ্ত , 
(১২) " 
ফিনাইল- " 
 ফিনাইল আজকাল সভ্য গৃহস্থেব- পক্ষে একগ্রকাঁব নিত্যব্যবহাধ্য 
হইয়। উঠিয়াছে। ইহাব দাম কিন্তু খুব সন্ত নহে।, কি কি 
উপাদানে ফিনাইল প্রস্তুত হয় ?' নেওয়া আনাইয| নাব কিনাইল 


প্রস্তুত কর! যায় কি না। কোনও যায় রসায়নতন্ববিদ্‌ পাঠক 
যদি জানান তাহ! হইলে বাধিত হইব । Ei 

কেরোসিন তৈলে কি ফিনাইলের কোনও গণ আছে? তাহ! হইলে 
ইল পা পন বয় ঘাই 


(১২১ ) 
জীবাব চাব 


নিবঙ্গে জীবার চীষ করিবাৰ উপাঁর কি? আমি গযা৷ জেলার 
কোনও বন্ধুর নিকট হইতে বীন্ন জীর। আনিয়! বপন করিয়াছিলাম। 
অসংখ্য চারা উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ফল অত্যন্ত কম হইয়াছিল 
জীর! চাষ সন্বন্ধে কেহ ভিন্ঞত' জানাইলে বাধিত হইব । -- 
শ্রী মহেত্রনাখ কবণ 
(১২২) i 
ভাগলপুরেব সুড়ঙ্গ 
ভাগলপুবের, নিকটে একটি বিস্তৃত সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওর়। যায় । 


গুন! যায় উহা! গঙ্গার ভিতর দিয়! পগয়| পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং পূর্ব্বে ' 


জলদন্যগণ এই গুপ্ত পথে যাতায়াত করিত। 
এতিহাসিক তথ্য পাঁওয়। যায় কি? 


তৎ্মন্বন্ধে কোন 


গর সন্তোষকুমার ঘেষ 
(১২৩) 
পুরুরাজের পৰিচয় 


পন 


ইতিহাসে লিখিত আছে, আলেক্জেন্দার যখন ভারত আক্রমণ ৯ 


ফরেন, পাঞ্রাবেব পুকবাজা (০:85) তাঁহাব সহিত যুদ্ধ কবিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত পুরুরাঞ্জ। ব| তাঁহাব বংশের আর-কোন বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় না। তাহার কোন পুত্র বা কন্তা ছিল কি না? তাহাদের 


ইতিহাস আছে কি না? তঁহোঁদেব পৰিচয় কি অধৰ! কোথায় - 


পাওয়া যাইবে? 
ঞ্র সত্যেন্্নাখ রায় 
(১২৪) 
জাপানী যুযুৎস্ 
'জাপাঁনী যুবুৎন্ন? ব্যায়াম সন্বন্ধে কোন পুস্তক আছে কি না এবং 
ধাকিলে উহ! কোথায় পাঁওয়। যায় ? 
“যুযুত্' শিক্ষাব কোন জাঁখড়। বাংল| দেশের কোথায়ও আছে 
কিনা? 
ঞ্র বিনয়কৃষ্ঃ সেন 
(১২৫) Be - রর 
জাপান ও জান্মানীতে শিক্ষা 
Civil, Electrical, Mechanical ইঞ্জিনিয়াবিং জাপানে-পড়ান 
হয় কি না এই-সব পড়িতে হইলে জাপানে ও জার্মানীতে কি 


" Qualification দর্কার ? 1. 9০. হইলে চলে কি ন!? উপরোক্ত 


ধিষয শিক্ষ| লাঁভ করিতে হইলে ভর্তি হইবার অন্ত কোধায় কোন্‌ 


বলেলে কাঁহাকে আবেদন কবিতে হইবে ? একজন বাঁধালী। ছাত্রের - 


- ঠি 


ধর্ঘ দংখ্যা। ] 
জাপান ও জার্দবানীতে ধাঁকিয়! এই-সব বিষয় পড়িতে আন্দাঙ্গ কত খরচ 
পড়ে? কোঁথার থাকবার সুবিধ' ? 

কেহ অনুগ্রহ করিয়া উক্ত প্রশ্নগুলিব জবাব দিলে বিশেষ অনুগৃহীত 





হইব। রর 
প্র বৈদ্যনাথ মিত্ৰ 
রঃ রী রোহিনীকুমাৰ চট্টোপাধ্যায় 
, (১২৬) 
পাতরিক্ষী- ও সুর্য-মন্থির 
* খু্ধব ছাড় ভাঁবতবৰ্ধের আব কোথায় ব্রহ্ধামন্দির আছে? ? ব্রহ্মার 
৮... সনির সাধারণতঃ দেখা যায় ন| কেন? 


কোনারক ছাড়। আর কোথাঁয সর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে? 
_ বৰ্তমানে কোথাও পুজ। প্রচলিত আছে একপ স্বর্ধ্যমন্দির আছে কি না? 
নলিনীকাস্ত বন্দ্যোপাঁধ্যায 
(১২৭) 
জমির সার 


নিগ্ললিখিত প্রতিমণ সাবের মধ্যে উদ্ভিদের কোঁন্‌ কোন্‌ খাত কত 
= পরিমাণ বর্তমান আছে? ূ 
(ক) গোময়। (থ) গোমুত্র। (গ) পুরাতন পানা-পুকুবের শু 
পাঁক-মাটি। ধে) বষ্থবর্ষজীবী উত্ভিদেব গলিত-পত্র। (৪) চাপড়া 
পোড়।-মাটি। (5) ৩৪ ফুট উচ্চ শণ বা বৈষ্ণার গাছ। (ছ) গলিত 
পানা ব| শেয়াল । (জ) নদীব কর্দমাক্ত পলি-মাটি। 
ও রামজীবন গছাইিত 
্ (১২৮) 
এক তাবা দেখ! 
একটি তার! রেখিতে নাই । কেন? এ সন্বর্থে একটি ছড়।ও আঁছে_ 
“এক তাঁবা মানুষ-মারা, 
দুই তাঁরা কীটালের কোষ, 
১, তিন তাঁবাধ খণ্ডে দোষ ॥” 
এ ছডাব কোন ভিত্তি আছে কি? ' 
ঞ স্নেহলত| অধিকারী 
(১২৯) 
শব্মের ব্যুৎপত্তি 
কুলা, চোক, ঢেঁকী, ধুচুনি, চুল প্রভৃতি শব্দগুলি সংস্কৃতের কোন্‌ 


কোন্‌ শব্ধ হইতে উৎপন্ন ? এ 
ও হুধীক্্ত্র পুবকাইত- 
j (১৩*) 


ভাষাতত্ব 


নিয্নলিখিত বাঙ্গাল! শব্দগুলি মুল বা সংস্কৃত প্রতিবাপ কি? - 
(১ কাহিনী (হিন্দী কহানী)। (২) বানি ( কারিগবেব পাঁবি- 
অমির্ক ; হিন্দী বানাই )1। (৩) ভরসা (হিন্দী ভরে স| evpectation. 
* Hope=াশাী , 28040০0-সচক সংস্কৃত শব কি?)। (5) 
ভিতব (হিন্দী ভীতর ৷ মধ্যে দধ্যে -কখন কখন বা ছাঁডিয়। ছাভ়িয়! ; 
ভিতরে ভিতরে = গোপনে, অলক্ষিতে । - অভান্তর ও অস্তব শব্দ ভাঙ্গিয়া 
মিলাইষা ভিতর ?)। (৫) সাব্যস্ত । (৬) আতা, নোনা--পর্ভ গীজ 
শব্দ ; জিন্বি ছুইট! কি পর্ত গী্দের আগমনের পুর্বে এদেশে ছিল না? 
যদি ছিল ত নাম কিছিল? (৭) চাবি__পর্ত গীজ শব্দ ; এর বাংলা 


বৈতালের বৈঠক--মীমাংস! 


পাস্টিপাটি লামলামিলাপলামিলাজলাস্িলাসিলা তে পাও লালা 


শি 


পা লাসিলোছিলস লাও লালে = = ত লালা পাস্টিলা্ি পাস্পিপাস্পি সপ সপ পপ সা তত সা সা এ সপ ত সপ পাপ 


হইল কেবল প্রবাসীতেই দেবিয্যছি) (৪) দাবী শব্দের সংস্কৃত না 

বাঙলা কি? (১০) বলায় শব্দেব বাহ্ল! প্রতিক্পপ কি? অনলুপ্ত শন 

রধুবংশে' আছে । (১১) বিমল! দেবীর কন্ঠ! বামদাসী, রামদ[সীব কহ! 

বিষ্ণুপ্রিয়া, বিক্ণুপ্রিয়াব কন্ত| গিবিবালা--বুঝাইতে শিক্ষিত বাঙ্গালীও 

বলিষা থাকেন যে বিমল! হইতে গ্লিবিবাঁলা চাঁবি-পুকষ | অথচ 

ইহাদেৰ একজনও পুকষ নহে। একপ স্থলে কি বলা উচিত? (১২) 

নেতিবাচক সমাপিকা ক্রিয়ার বিশেষণ পদ্দ সেই ক্রিয়াব পরে ব্যবহৃত 
হয়, যথা, আমি যাইব না, তুমি জান না, ইত্যাদি] কিন্তু অসমাপিকা 

ক্রিয়ার পূর্বের এইবাপ পদ বসিয়! খাবে | যথা, ন! গিয়া, ন! চাহিতে, 
ইত্যাদি । সংস্কৃত, হিন্দী এবং আসামীতে কিন্ত এই পদ সব্বদ! এবং 

সর্বত্র ক্রিধার পূর্ব্বে বসে, যথ!, ন পরমিব্যামি, নেহী জআটনগে, নে যাঁও, 

ইত্যাদি! বাঙ্গলার এই বিশেষত্বের কারণ কি? ভ্রাবিড় ভাষাও কি 

“না” শব্দ সমাপিক| ক্ৰিযার পরে এবং অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বের বসিয়! 

- থাকে ? সাধারণ ভাবে বলিলাম বটে ষে বাঙগলাব “না” শব্দ সম পিক! 

ক্রিয়াব পৰে বসে, কিন্তু ইহার ব্যতিরেক-স্থলও আছে। ছোটনাগপ্র 

ও বিষ্ণুপুবের লোকের! বলে “মামি নাই যাব” “আমি নাই জানি” 

ইত্যাদি । আক্চ্ষ্যেব বিষয় এই যে ইংবেজীতেও এইস্থলে বাহ্লক্ধাতি 

বাঙ্গলাব নত । 1 know not, Drink not, Not knowing, Not . 
₹০ 1000৬ প্রভৃতি ইহার উদাহরণ । 

প্র বীবেদ্বর সেম 


মীমাংসা 
(৭৩) 
প্রাচীন সত্মট, ও মহিষী 
সত্রাটগণ--প্রধান| মহিধীগণ । 
চন্দ্ৰগুপ্ত --ছূর্দার। 
(সাহিত্য ১৭শ বৰ্ষ, ১৩১৩ > ৫৯০ পৃঃ) 
অশোক ---অসন্ধিমিত্ৰ 
(সাহিত্য এ--৬৪৬ পৃঃ) 
বাণী প্রতাপ--? 
উরংজীব-দিলবাজবান্ু বেগম 
( Sarkar’s 4510105 in Mughal India,” 
PP. 34, 58, 70 ) 
ঞ্র নগেন্দ্র্ ভষ্টশ।লী 
(৭৯) টস 
সন্ধ্যাকব নদ্দী 
মহামহোপাধ্যায় এীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে 
যে প্রামচরিত”" নামক সংস্কত কাবাপ্রস্ব আবিষ্কার কয়! 
এসিয়াটিক্‌ সৌসাইটীব ব্যষে সুস্রণ কবাইয়াছেন, উক্ত গ্রন্থের 
প্রাবস্তে যে ইংবেজী ভূমিকা লিখিযাঁছেন তাহাতে তিনি সন্ধ্যাকব 
নন্দীকে বাবে ব্রাহ্মণ বলিব! নির্দেশ কবিযাছেন বটে, কিন্ত উহাব 
কোন প্রমাণ অধাহার কবেন নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বঙ্যো- 
পাধ্যায় এম-এ, “সাহিত্য” পত্রে শান্তী মহাশয়েবই অনুসরণ ক্ষরি- 
য্লাছেন মাত্র। প্রযুক্ত অক্ষয়কুমাৰ মৈত্র মহাশয় “কবণ্যানামশ্রণী” 
এই পাঠ ধৃত কিয়! সন্ধ্যাক্রকে বাবেন্দ্রকায়্থ বলিয়। প্রতিপন্ন 
কবিবাব প্রয়াস পাইযাছেন (সাহিতা- ২৩ শু বর্ষ-_-১২ সংখ্যা, ২৪৫-_ 
৪৬ পৃঃ 1) কিন্তু আমবাঁ এই উদ্বমতেবই সমর্থক নহি ; কাঁবণ 


. নাম কি ছিল? (৮) চাহিদ! (এই শব্দেৰ প্ৰযোগ সিভিল? এই উদ্ভয়- নং যচা কবিয়" বেদাচার্য্য পতিত ভুক্ত উমেশ- 


পাপিলাছিলাছি পি লাখ পাসটিস্টি লাও পাখি লাখ লাখ পি পাটি পাটি 


চন্ত্র বিদ্যাবন্ধ মহাঁশয তাহাঁব সম্পাদিত “মন্দারমাল।” পত্রিকায় ( ১ম রি 
৪৪৮--৫৬ পৃ) একটি হদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিষাছেন, উহাতে 
তিনি “রামচবিত"-প্রণেতা সপ্ধ্যাকব নন্দী মহাশয়কে অন্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বর্তমান সময়ের বাঙ্গালার জাতি বৈদ্য-_বলিয় সপ্রমাঁণ কবিষাছেন। 
বিদ্যার মহাশয় যে প্রমাণ-সমষ্টিব উপব নির্ভর করিয়! সন্ধ্যাকবকে 
বৈদ্যশ্রণীভুন্ক কবিয়াছেন সেগুলিকে কেহ প্রতিবাদ কবিয়াছেন 
কিনা তাহা আমর! অবগত নহি। যতক্ষণ পণ্ডিত মহাশযের সত 
ভবিষ্যৎ প্রমাণ দ্বাব! নিরাকৃত না হয, ততক্ষণ সন্ধা(করকে 
বৈদ্য ভিন্ন অন্তশ্ৰেণীর ব্রাহ্মণ কিংবা কায়স্থ বা নবশাখ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে স্থধীসমাজ বাজি হইবেন কি ন! তদ্বিষষে গভীব 
সন্দেহ। বিদ্যাবত্ক মহাশয় যে-সসত্ত প্রমাণ 'হার্জি কবিয়াছেন 

তন্মধ্যে একট মাত্র শ্লোক এখানে আমর! উদ্ধত করিলাম 2. 
“দিংহীস্বত-বিক্ৰান্তেন -কসলা-বিকাশ-ভেষজ-ভিষজা”। এখানে 
সন্ধ্যাকর “কমল|-বিকাঁশ-ভেবজ-ভিষজা” এই উপমাটির দ্বারাই কি 
তাঁহার ভিষকত্বেখ পরিচয় দান কবেন নাই? 

পরী ললিতমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ 
(৯৮) 
ফকিবেব হেঁয়।লি গান 

হি হেঁয়ালি গানটিতে বিদ্যা, জ্ঞান, সংসাব, সত্যপরাষণতা, 
চিন্তাপ্নি এবং দাবিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়াও বাপীপুত্রদিগেব সত্য পরিহার 
* ন!-করিবার অন্য খ্যাতির কথাই প্রচ্ছন্নন্তাবে রহিয়াছে বলিয়| মনে হ্য়। 

এবপ মনে করিবার কাঁবণ বলিতেছি। 

ম। যেমন সন্তানের শরীর পোষণ কবেন, বিদ্যাও তেমনই 
মনকে পোষণ কবে; তজ্জন্ত বিদ্যাকে ম| বল! হয়। মানুষ 
অগ্মিবার পর এই বিদ্যা অর্জন করে ; সুক্রাং বিদ্যা-অর্জয়িতার জদ্মেব 
পবে বিদ্যার জন্ম । এনিসিত্ব বল! হইয়াছে 

“আগে অন্মিলাম আমি 
পাছে জন্মে মা” 
অগ্রে আমার -অন্ম, পরে আমার বিদ্যাবপিন মায়ের জন্ম হইয়াছে। 
এই ধিদ্তা হইতেই জ্ঞানের উত্তব অর্থাৎ জন্ম ; এই বিদ্যা যখন 
. আমার ও জ্ঞান উভয়েরই মা, তখন নেই বিদ্যা হইতে জাত 
জ্ঞান আমার ভাই হয়) এই জ্ঞান বিদ্যা হইতে স্বতঃ উদ্ভুত, অতএব 
জ্ঞানের জননী আছে, জনক নাই ; এনিমিত্ত বল! হইয়াছে 
“দেখাব দেখি ভাই অস্মিল,” 
‘পিতা জন্মে না,” 
সংযারের চবম লক্ষ্য ধৰ্ম্ম, এই ধৰ্ম্ম সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সংসাবকে 
নদী কল্পনা কবিযা তাঁহার শেষ সীমাকে কুল এবং এই কুলে 
অবস্থিত সত্যকে বটবৃক্ষ কল্পন1 কব! হইয়াছে। 
“নদীৰ কুলে বটবৃক্ষ”। 

প্রবাদ রহিয়াছে লক্ষ্মী ও সবস্বতী সতীন! লক্ষ্মীব পুত্রগণ 
ধনবান্‌ ; সরন্বতীব পুত্ৰগণ বিদ্বাদ্‌। সতীন-বিদ্বেষ-বশতঃ সরস্বতীব 
পুত্রপ্ণের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা ন! থাকায় বাণীপুত্রপণ ধনহীন, 
সুতরাং দরিদ্র । এই দরিক্রতার জন্য বাণীব ববপুত্র অপবাঞ্জেয 
মহাকবি কালিদাস অন্চিস্তায কাতব হইব| বিচাবে পরাজিত 
হুইয়ছিলেন। কবিকুল-চুড়ামণি হো।সাঁবকে উদরান্লেব নিমিত্ত কবিতা 
গাহিয়| দ্বারে . দ্বাবে ভিক্ষা কবিতে হইযাঁছিল। বঙ্গকবিকুল- 
তিলক মাইকেল মধূহ্দন দত্তের রোগে চিকিৎসা ও পথ্য, ঘটে 
নাই | কবিবব হেমচন্ত্রকে শেষজীবনে ভৃতিভুক্‌ হইতে হইয়াছিল। 
পূর্বের স্বভাবকবি দাবিদ্রযনিপীডিত গোবিন্দদাস বঙ্গবাসী- 


A 








~ 


প্রধাী না ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় ধ 
দিগকে লক্ষ্য কবিয| “আমি মরিলে আমাব চিতায় দিবে চি 
এই মর্মন্তদ কবিত| লিখিষ। গিষাছেন। বাঁণীপুত্রগণেব এই দারির্র্য- 
ছ:খকে চিত! কল্পন! কবতঃ সংসাঁবকপ নদীব কুলে অবস্থিত তাক 
বটবৃক্ষেব তলাধ তাহা! কল্পন! কবিয়! বল! হইযাছে-_ 


. “তাঁহাব নীচে চিতা,” ; 
বল! হইযাছে তাহাদিগেব দাবিদ্রা-জনিত চিন্তাই এই চিতাব 
অগ্নি! তাহার! এবং মাত! বিদা। এবং জ্ঞান একত্র দ্বাবিদ্র্য- 


ৰূপ চিতাতে চিন্তায়িতে দদ্ধীভৃত হওযাকে লক্ষ্য কবিয়াই- 
“মাপুতে সহমবণ যায "২ 


দারিদ্রাক্রি্ট হইযাও তাহাব! '-কখনও ' ত্য 


বল! হুইযাছে | 


পবিহাব কবেন না। পুত্র যেমন পিতৃনামে খ্যাত হয়, ভীহাঁদিগের - 


এই সত্য পবিহার ন! কৰা জনিত থ্যাতিও ডাহাদিগেব লোকা- 
স্তরের পব পিতৃনামে থাত পুত্রের স্যায তাহাদ্বিগকে খ্যাত কবি? 
এই খ্াতিকেই পিত| কল্পন| কবিধ! বলা হইয়াছে 
“শেষে জম্মে পিত। 1” 
“পরবে টি নাটক অবলম্থনে- এবপ ভাবে পদ সাঁধক- 
প্রবব বাঁমপ্রসাদ্ সেন প্রভূতি গানে প্রয়োগ কবিয়াছেন দেখা যাব । 
এই নাটকই এই জিজ্ঞাসাব উল্লিখিত পদগুলিৰ রচয়িতার পথপ্রদর্শক 


বলিয়| মনে হয়। 
শ্রী বৈকুঠনাথ দেব 
(৯৭) 
= ডল্লন মিশ্র 
সুশ্রুতেব টীকাব প্রাবস্তে বৈদ্য ডল্লন মিশ্র এই ভাবেব আত্মপরিচয় 
দিযাছেন £-. ? 


“নমন্তজনপদ্তিলক-কল্পে গ্রীভাদানক-দেশে নগবীবর-মধুরাঁদমীপে 
অঙ্কোল| নাম বৈদাস্থানম্‌ অভ্তি। যত্ৰ গোৌরবংশ্জা ব্রাক্মপাঃ 
সমন্ততৃষিপতি-মান্তা অঙ্বিনীকুমার-সমান।£ পাঁ্বণ-চন্ত্রকচিযশঃ-প্রসাধিত- 
দিঙ্‌মণ্ডলা বৈদ্যাশ্চ অভূবন্‌। তদন্বয়ে গোবিদ্দনাম! চিকিৎসক- 
শিরোমণিরতৃৎ। ততস্তৎপুত্রো ভিষক্শিরোমুকুটমির্জয়পালঃ সমজনি । 
তৎতনয়শ্চ সমন্তশীস্্ার্থতন্বজ্ছে। ভবতপালঃ সঞ্জাত: তৎপুত্রঃ 
স্বকুলনভস্তলচন্্ৰসা বিবেকবৃহন্পতিঃ শ্রসহনপালদেব নৃপতিবল্প5ঃ 
প্রীডল্পনঃ সমভূৎ। তেন প্রীজেজ বৌটং টাকাকাবং প্রীগবাদাপ-ভাক্ষরৌ 
চ পন্রিকাকাবৌ এ্রমাধবব্রক্ষদেবাদীন্‌ টিপ্পনকাঁবাংশ্চ উপজীব্য আমূর্ষ্বেদ- 
শান্রহশতবাধ্যানায় নিবদ্ধসংগ্রহঃ ক্রিয়তে ।” 

ডল্পন যে ভাবেব আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অধষ্ঠ 
ব্রাহ্মণ ( বাঙ্গালার বর্তমান জাতি বৈদ্য) বলিতে আমরা বদ্ধপবিকব। 
ধাহাবা বংশপরম্পবাক্রমে চিকিৎসক, সাহাবা গৌণ ব্রাহ্মণ ( অব 


্রাহ্মণ-বৈ্ঠা-প্রভব | অন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্* ) ভিন্ন মুখ্য ব্ৰাহ্মণ ' 


( ব্ৰাহ্মণ ও ব্রান্মণীতে জাত ) ছিলেন বলিয়া যনে হয় না 1_গাহার নামের 
পূর্ব পত্রী" শব্দটি ব্যৱহৃত হওযাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি 
বাঙ্গালী ছিলেন। কাবণ বাঙ্গল। ব্যতীত ভারতেব অন্য কোন স্থানে 
নামেৰ পূর্বের "3" শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। “ন্দক্কোল!” 
একটি বৈদ্য প্রধান স্থান । স্থতবাং মন্ুব “অন্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্‌” এই 
বিধি অনুসাবেও ডল্লনেব অন্ব্ঠত্ব সংক্চিত হইতেছে। যদি আঁমবা 
ভাহাব “মিশ্র” এই উপাধিটিব প্রতি সাভিনিবেশ দৃষ্টি আকর্ষণ কবি তাহা 
হইলেও তাঁহাকে দ্বিবর্ণস্ূত ব্ৰাহ্মণ ব্যতীত মুখ্য-ব্ৰাহ্মণ বলিয়! মনে 
করিতে পারি না এতদ্‌ সম্বন্ধে মদ্বিবচিত “উপাধি-বহস্ত দ্বিতীর 
প্রস্তাব” শীর্ষক প্রবন্ধ ( নব্যভাবত, ভাদ্র ১৩২৮ ) দ্রষ্টব্য । অপিচ ডল্লন 
আপনাদিগকে স্বর্গবৈষ্য অঙ্গিনীকুমাবের সহিত তুলিত করিয়াও আপনাৰ 


সহুআতটাকা-প্রাব্তঃ | - 


সি 


৪র্থ সংখ্যা ] 


অম্বষ্ঠত্বের অভিব্যক্তি করিয়াছেন। তিনি ুধাররঙ্গণ হইলে নিশ্চযই 
আপনাকে ব্যান, বশিষ্ঠ অথব! বাল্মীকিব সহিত তুলন। কৰিতে পাবি- 
তেন। এক সদরে বাঙ্গালাব বৈচ্ভগণেব মধ্যে যে “মিশ্র” উপাধি 
প্রচলিত ছিল তাহা ও আমর। মহামহোপাধ্যায় ভরতস্নে মল্লিক মহ!- 
শয়ের "চন্ত্রপ্রভ।” পাঠে অবগত হই । তথাহি-_- 

শ্নাবায়ণার দেনা পুর্্বাখানা-সমুদ্তবে | 

নিরোলে শ্যামসেন্রীয় মিশ্রাধ চ কনীয়সী ? ৫ 
কাঁল-প্রভাবে এখন এই-সকল উপাধিব বিলোপ ঘটিয়্াছে। তৎপর 
বৈষ্ঠ ডল্পন মিশ্র ষে-আপনাৰ পূর্ববপুর্ষগণকে "সমন্তভূমিপতিমান্ত।:৮ 








»__ বৃলিষা সংস্ুচিতকবিষ্ছেন, ইহ। দ্বাবাও তাহাদের অন্বষ্-তরন্ষণ্যই প্রতি- 


পাঁদিত হইতেছে । কেন না মূখ্য ত্রাঙ্গণকে ক্ষত্রিয় বাঁজাবা সম্মান 
কৃবিবেন বা কবেন ইহ! ত স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত সত্য ; ইহ! ভাহ্ণদের 
পক্ষে বিশেষ গৌববের বিষধ নয়। ফলতঃ ক্ষত্রিব রাজাব! অন্বষ ব্রাক্ষণ- 
গণকে (বৈদ্যগণকে) সম্মান করিতেন ইহ! বলিয়া ডল্লন মিশ্র তাহার 


১ দিজের জাতি অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইহাই " প্রতি- 


শন্ন কবিয়াছেন | মহৰি হাবিতেব-_ 
প্্ৰহ্ধ মৰ্দাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্ৰ বিশাবপি 1 
অনীঃ পঞ্চ দ্বিজ| এষাং ষথাপূর্ববঞ্চ গৌরবম্‌ ॥* 
এই বচন দ্বাবাও তাহাই প্রমাণিত হয। অতএব ভ্ুল্লন মিশ্র যে 
বাঙ্গালী বৈদ্যশ্রেপীব ব্রাহ্মণ ছিলেন ইহ! আমব নিঃসংশষে বলিতে পাবি। 
এর ললিতমোহন রাঁধ, বিন্যাবিনোদ 


(৯৮) 
চাকা - 

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর সধ্যভাগে সমুদ্গুপ্ত ভারতের বিভিন্ন 
প্রদ্েশেব রাঞ্জগণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হন ও পূর্বদিকে সমতট ও 
ডবাক প্রভৃতি দেশ জ্য কবেন। বহু প্রত্বতত্ববিদ্‌ এই ডনাক্ই ষে ঢাক! 
খ্রিলাব পূর্ব্ব নাম ছিল, একপ স্থিবনির্ণয কবিযাছেন। প্রযুক্ত রাখালদ।স 
শা্টাবন্য্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৪৭ পৃষ্ঠ জষ্টব্য। 
ইহা! যদি সত্য হয়, তাহ] হইলে ঢাক! জিলাটি অতি গ্রাচীন বলিষাই 
মনে হয়। ডবাক্‌ হইতে ঢাকা নামেব উৎপত্তি কি না, ইহা চিন্তনীষ ৷ 
বর্তমান চাকাৰ নামকবণ সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।' (১) 
কেহ কেহ বলেন ৬ঢ"কেন্বরী কালীর নাম হইতেই চাক! নামেব উৎপত্তি । 
₹২) আবাব অনেকে বলেন, চাকু বৃক্ষের নাম হইতে চাক! নামের 
উৎপত্তি। (৩) ঢাকের শব্দ হইতে চাকা নামেব উৎপত্তি সম্বন্ধে যে 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এস্কলি সাহেব ( Mr. F. D. Ascoli, 
M. A, 1. C. 5.) তাহাব অসত্যত! প্ৰতিপন্ন কবিতে যথেষ্ট 
প্রয়াস পাইয়াছেন । V1de The Dacca Review, October, 
1914 ) তিনি দেখাইযাছেন, যে, “আইন-ই-আক্বরীতে'' পর্য্যন্ত “চাকা 
বাজ” পরগণাব নাম আছে। জীহাঙ্গীবের বাদ্রত্ব-কালে বাঙ্গালাব 
নবাব ইস্লাম খী সত্রাটের নাম চিরম্মবণীয করিবাব অন্ত ইহাকে 
স্জাহাঙ্গীবনগব” আখা! প্রদান কবিবাছিলেন। 

প্র উমেশচন্ড ভট্টাচার্য্য 

"১৬৪৮ খু অন্দে ইস্লাম খঁ ঢাকাতে বঙ্গেব রাজধানী প্রতিষ্ঠা 
কবিয়| দিলীশ্বব জীহাঙ্গীবেব ন।মানুসাবে এই স্থানেব নান 'জাহাঙ্গীব- 

বা 'জাঙ্গীবাবাদ' রধিয়াছিলেন 1 

স্টাকা অতি প্রাচীন সময হইতেই পরিচিত । হাবাঙজ সমুত্র- 
গুপ্তের এলাহাবাঁদেব শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি 'ডবাক ও 
ম্তট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ জয় কবিযাছিলেন।” সদতটেব সহিত 
পাশাপাশি ভাবে ডবাকের উল্লেখ থাকা উহা: আঁধুনিক ঢাঁকাকেই 


বেতাঁলের বৈঠক-_মীমাংসা 





৫২৩ 


পে 





লি AN 





বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই। ফেয়ার সাহেব (517 A. Phayre }কৃত 
হহ্ষদেশের ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, ১৪:০ খৃঃ টু 
ঢাক! নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল I 
যতীন্্রমোহন রাযের ঢাকার ইতিহান, ৪৭* পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
এ ব্রজেন্দ্কুমাব সবকার 
[গর শতুনাথ দাশ ; শী যোগেণচন্ত্র গোস্বামী] 

নিতান্ত আধুনিক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থ "ভবিষ্যবরন্মথণ্ডে' দেখ 

যায = 





~ 


বৃত্ধগঙ্গাতটে .বেদ বর্ষসাহতরবাত্যয়ে 
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈর্জাঙ্গিরংপত্তনং মহৎ 
তত্র দেবী সহাকালী চন্কাবাস্তপ্রিয়৷ সদা 
গাঁদ্যস্তি পত্তনং চক্কাসংজ্বকং দেশবাসিনঃ | 
অর্থাৎ :£-বৃদ্ধগঙ্গাতটে ষবনপণ চাবিহাঁজাব বর্ষ পরে জা চর্পত্তন 
স্থাপন কবিবে। সেখানে চক্কাবাক্মণ্রিয় মহাকালী আছেন বলিয়া 
দেশবাসী তাহাকে ঢঙ্কা নগর বলিবে।॥" " 
আর-এক কাহিনীর মতে এখানে সতীর মুকুটের “ডাক” পঢ়িয়াছিল 
বলিষ| ইহার নাম চাকা | 
শ্রী অন্থুজনাথ বন্দোপাধ্যায় 
এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তৰ সৎপুল্ন্য প্রযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 
মহাশয়েব লেখ! হইতে নিয়ে উদ্ধৃত কবিলাম :-_ 


প্লাক বাজ্যের প্রথম উতিহাসিক উল্লেখ সমূত্রগুণ্ডের এলাহাবাদ" 


স্তস্ুলিপিতে পাওষ| যাঁয়। তথায় লেখ! আছে যে, 'সমতট-ডবাক- 
কামবাপ_: এই রাদ্গযত্রষেব নাম করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে 
যে, এই ঝঙ্জাত্রয় পাশাপাশি ছিল। কামঝপেব অবস্থান সকলেরই 
জানা আছে, তাহ! প্রাচীন প্রাণ্জ্যোতিষ রাজ্য--আধুনিক উত্বর- 
আসাম ৷ হিউর়েন সঙের ভ্রমণ-বৃত্তাত্ত হইতে জান। যায় যে, সঃতট 
বান্্য সমুদ্রতীব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ছুইএর মধ্যে ডবাক 
বাজ্য হইবে, ইহাতে কষ্টকল্পনা কিছুই নাই। সেই . ডবাক রাজ্য 
কোথায়? তাহাই আধুনিক ঢাকা জেলা । ডবাক নাম কালক্রমে 
ঢাকায পরিবর্তিত হইয়াছিল-- এই পবিবর্তন স্ববশাস্ত্র-সম্মত। 
(প্রতিভা, ১৩১৭, ৪৩---৪৪ পৃষ্ঠ! ) 
ফু ফা রং ০ 
“তিন শত বৎসর পূর্বের জাহীঙ্গীব বাদ্শাহেব রাজত্বের প্রান্তে 
নুতন বাজধানী স্থাপনের জশ্য উপযুক্ত স্থানেব সন্ধানে আমিয়া, 
তদ্বানীস্তন বাঙ্গালাব সুবাদাব ইস্লাম খঁ ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অনুরে 
বুড়ীগঙ্গাতীবে ' বঙ্গ র! নঙ্গব করিলেন |. ০০০০০০১২ স্থানটি 
ইস্লাম খাঁর বড়ই পছন্দ হইল। ..... . :...* .সম্্রাট, জাহাঙ্গীবের 
সন্মানাৰ্থে নুতন রাদধানীব নাম জাহাঙ্গীর-নগব রাখ! হইল । 
(৪৩ পৃষ্ঠা এ) 
বাংলাদেশ হইতে মুসলমানদের আধিপত্য চলিয়া গেলে 
চাঁকা তাঁহাব পুর্ব নাম আঁক্ড়াইয়। ধরিল। 
প্র নগেন্দ্চন্দ্র ভট্টশালী 
(৯৯) 
ডাঁক্তাঃ প্রীযুক্ত মহেত্রচন্্র নন্দী মহাশয় বোতাম প্রস্তুতের কল 
নিৰ্ম্মাণ কবিযাছেন। ঠাহাব ঠিকান! কালীকচ্ছ, সরাইল, ত্রিপুবা জেল! ; 
এস্‌ এও কোং, ৪৫।১ নং হ্যাবিসন্‌ বোড, কলিকাতা! ; বোতাম কোং 
দয়াগপ্প, ঢাকা । 
১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “প্রবাসী”্র ২১৮ পৃষ্ঠাব হয 
কলম দেখুন । 
এর জগন্নাথ দাস 


৫২3 





সি 





( ১৪৩ ) 
বাবে জিনিষ ন! বেচা 

বৈদ্যদের বীঙজিপুকষ অমৃতাচার্য্য ৷ . বৈদ্যক শাহপ্রন্থে' মৃত্সঞ্জীবন 
ভেষজ অমৃতাচার্য্যে নামে সংস্ষ্ট দেখ। যায়। উত্ত ভৈবন্্য-বিধানে 
নানা অনুপান আর্ক, পদ্মমধু, দীপ্তধূনক, স্বর্ণ- ও বসসিন্দব প্রন্থৃতিব 
সঙ্গে সচিকাভরণ প্রক্রিয়াব উল্লেখ লক্ষিত হয়। প্রবাদ,--শক্তি গুপ্ত 
কোন রোগীকে রাত্রিকালে এসব ভেষজ বিধান কবিয়! ফল প্রাপ্ত হন 
নাই-) পবর্দিন দিবাভাগে ধ্স্তবি কবিরাজ ধনব প্রক্রিবা দ্বাঝ। তৎদণ্ডেই 
রোগীকে নিবাময় কৰিলে, তাহাব নাম দেশবিশ্রুত হব। এইজন্ 
বেনেবা এখনও আঁদা, মধু, সুচ, ধুলা! ও সিন্দূর কদাপি সন্ধ্যার পয় বিক্রর 


করে ন|। 
f | পরী মতিলাল সেন ( কবিভূষণ ) 


(১০৪) 
ব্ক্রিমপুব 
পূর্ববঙ্গস্থ “বিক্ৰমপুরে” এবং তৎসংলগ্ন স্থানে যে-সমস্ত এঁতিহাসিক 
কীত্তি ও ধ্বংসাবশেষ বর্তমানেও দেখিতে পাঁওয়| যায়, এতিহাঁসিকবর 
নগেন্ত্র-বাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত “নদীয়ায় অবস্থিত বিক্তমপুবে” উল্লেখযোগ্য 
কোন শ্বতিচিন্ক বিংধা' তাহা ভগ্মাবশেষ আছে কি ন! ভাহ! আমাদের 
জান নাই। 
মহাঁবাঞ্প আঁদিশুব বিক্ৰমপুৰের অন্তর্গত বামপার নামক স্থানে 
পুত্রেষ্টি নামক বৃহৎ ষঞ্সনুষ্ঠানেব জন্য কান্ককুজ্জ হইতে যে পচঞ্জন 
ব্রাহ্মপকে আনয়ন করেন এবং তাহাদ্বেব বাসস্থানের জন্য যে পচখানি 
গ্রাম দান করেন, অব্যাপি সে-মমুদয গ্রাম “পঞ্চসার” বা “পাচগ্নাও" 
নামে অতীতের প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই স্থান পূর্ববঙ্গ স্থিত 
রামপাল হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্কদিকে অবস্থিত । ্রীযুক্ত 
দীনেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় “রাড় ও বরেন্সর ভূমিই সেকালে বাসের 
স্মধিকতর উপযুক্ত স্থান ছিল” বলিয়। নির্দেশ করির়াছেন। কিন্ত 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যাঁয খুষ্ঠীয ৭ম শতান্দীব পূৰ্ব্ব হইতেই 
“সমতট” দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বন্গের রাজধানী ছিল এবং স্বপ্রসিদ্ধ চৈনিক 
বৌদ্ধ পরিক্রাঙ্জক হিয়াংসাং বঙ্গদেশেব মধ্যে পৌ বর্ন, সমতট ও 
তাঁষ্বলিগুকে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া উল্লেখ কবিধাছেন। ফাব্গুদন 
সাহেব সমস্ত ঢাক! জেলাকেই সমতট “বলেন ওয়াঁটারুমের মতে 
সমতট ঢাকাব দক্ষিণে ও ফরিদপুবের পূর্ববভাগে অবস্থিত ছিল। 
বৌদ্ধ-পধ্যটক ইৎচিংএব মতে সমতট পূর্ববভীরতে অবস্থিত। 
খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রাবন্তে বৌদ্ধধর্সীলবন্ধী পালবংশীব 
নরপতিপণ বর্তমান ঢাকাব অন্তর্গত বদ্রযৌগিনীর উত্তর-পূর্বব-কোণে 
অবস্থিত প্রঘুরামপুর” নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন পূর্বক এতদ্চল 
শাসন কবিতেন। পালবংশীধ নরপতিগণ বিক্রমপুরে ( পূর্ববঙ্গের ) 
বৌদ্ধধর্দ বিস্তারে জগ্ঘ অনেক চেষ্টা কবিয়াছিলেন। বিক্রমপুবের 
নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত বোদ্ধমুর্তিগুলিই এই বিষয়েব জ্বলন্ত নিনর্শন। 
রাঘবেন্ত্র কবিশেখবেব ভবভূমিবার্ী পাঠে জান! যায়, হরিবর্ম্ম দক্ষিণা- 
পথ হইতে আঁমিয়! বিরুমপুরে বাল্য স্থাপন করেন। 
খৃষ্টঘ একাদশ শতাব্দীব শেষভাগে সামন্ত সেন নামক কর্নাটেব 
একজন রাঁজা, নিজরাজ্য হইতে বিতাঁডিত হুইয়া, বঙ্গদেশে পলায়ন 
করিযা, বাঁ প্রদেশস্থ নবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। 
তাহার প্রপৌত্র বন্তাল সেন অতিপ্রাক্রমশালী রাজ! ছিলেন এবং বহু 
দেশ জয় করেন।' তিনি শালন-কাধ্যেব স্থবিধাব জন্ক বর্তমান ঢাকা! 
জেলাস্থিত বিক্রসপুবাস্তগ্দত রামপাল নামক স্থানে একটি মনোবম 
রাজপ্রাসাদ নির্দাণ করেন। কালক্রমে এ নগরীকে তিনি গীহার 


প্রবানী-মাঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীতে ( বা 5৪000৭ 01) ) পরিপত কবেন। এই - 


বামপাল বর্তমান ঢাকা নগরেব দক্ষিপ-পুর্বদিকে এবং মুনুসীগঞ্জ 
মহকুমার ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। “বামপাল যে বহু-সৌধ- 
রাঁজি-সমাকীর্ঘ বিস্তীর্ণ নগব ছিল, তাহাঁব বহু নিদর্শন রামপাল 
ও তয়িকটব্তী পঞ্চসাব, দেওভোঁগ, বন্তরযোশ্রিনী, হ্খবাধপুব, 
জোডাঁদেউল প্রভৃতি স্থানে সর্বদাই দেখিতে পাঁওষা যায। 
বামপালে পূর্বস্থিত পঞ্চনার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীবকাদীমের 
খাল, উত্তবে ফিবিঙ্গীবাপ্লার ও বিকাবী বাজার হইতে দক্ষিণে 
মাকহাটারখাল পর্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল, ভূমিব নিষ্নভাগ 
ইষ্টক-প্রোধিত বলিবাই মনে হয়। প্রায় ৫+-ব্রংস্ব অতীত 
হইল জ্রোডাদেউল নামক স্থানে এক মুসলমান স্বর্ণ-নির্মিত একটি 
তববাবেব খপ ও কযেকটি স্বর্ণ গোলা পাঁয়। একবার মগ্ততি-সহশ্র 
মুদ্রা মূল্যেব একখণ্ড হীবক এখানে পাওয়া গিক্সাছিল বলিয়া 
টেইলর সাহেব লিখিয়াছেন।» ' (চাকার ইতিহাস-_ঞ্জী যতীন্্রমোহন 
রায় কর্তৃক সম্কলিত।) লঘুভারত পাঠে জান! যায় এই রামপাল 
নগরেই মহারাজ লক্মাণসেন জন্মগ্রহণ করেন। 

১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি যখন বঙ্গদেশ অধিকার করেন, 
তখন মহারাঞ্জ লগ্গণ সেন ( ষ্ট্‌যার্ট প্রভৃতি এতিহাঁয্সিকগণেব মতে 
লক্ষ্মণ সেনেৰ পুত্র লাগ্মণেয় ) প্রাণভবে ভীত হইয়! স্বীয় রাজধানী 
নবদ্বীপ পরিত্যাগ কবিয়| পৈত্রিক প্রাচীন রাঙ্গধানী বর্তমান ঢাকা 
জেজাঁব অন্তর্গত বামপ।ল নগবীতে আশ্রয় গ্রহণ কবেন। মুসলমানগণ 
রঢদে* অধিকার করিলেও পূর্ববঙ্গ তখনই জয় কবিতে পারেন 
নাই, দেজন্ক লক্গ্ণ সেনেব বংশধবগ্ণ রামপালে এবং স্থবর্ণপ্রীমে 
পরী ১২*. বৎসর কাল রাজত্ব করেন। হুতরাং উপরোক্ত নিদর্শনগুলি 
হইতে সহজেই প্রমাণিত হর যে দেনবাজগণেব বাজধানী “বিক্রমপুর” 
আধুনিক পূর্বববঙ্গে অবস্থিত ছিল। 

মহারাজ বন্ধাল সেন সমগ্র বঙ্গদেশকে রাঢ়, ববেল্ত, বঙ্গ, বগরি 
এবং নিখিল! এই পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। তৎপূর্ব্ধে প্রাচীন 


se 


লা 


সমতট প্রদেশ ববেন্রভূমিরই অস্তভু ক্র ছিল। ৃতরাং তখন যে-.- _» 


সমস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ সমতট প্রদেশে বাস কবিতেন ভাহঝ। 
গ্বারেন্্র” আখ্যায় অভিহিত হইতেন্‌ ৷ বৌদ্ধধর্মীবলম্বী পাল রাঞ্জ- 
গণ বর্ধমান ঢাক! জেলাব অন্তর্গত রঘুরামপুবে রাজধানী স্থাপন 
কবিয়| এতদঞ্চল শাসন কবিতেন। তীহাব! বোদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে সমতট 
প্রদেশস্থ উচ্চবর্ণেব হিন্দুদিগের উপব অত্যন্ত অত্যাচার আবন্ত করেন। 
সেজন্ত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চজাতীধ হিন্দুবা রাট এবং. ববেন্দ্র দেশে 
আনিয়া বসরাঁস করিতে থাঁকেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য গুভূতি উচ্চঞ্জরেণীর 
হিন্দুগণ রাঁচ এবং বরেন্দ্র দেশে বাস কবার নিমিত্ত রাঢীয় এবং 
ববেক্স এই উভয শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। অবশেষে বোদ্ধধর্মম- 
বিঘ্বেধী মহাবাঙ্জ বল্লালসেন যখন সমতট প্রদেশ হয় কবিয়া তথায় 
তাহার ছিতীয রাজধানী স্থাপন করেন, তখন উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ 
পুনরাঁয সমতটে আসিযা বাস কবিতে আরম্ভ করেন। - কিন্ত ব্রাহ্মণ, 
বৈদ্য “বঙ্গদেশে” আসিয়। বাস কবিলেও তাহাদের জাতী বিশিষ্টতা 
নষ্ট কবেন নাই৷ সেঞ্জন্ক তাহাব! “বঙ্গে” বহুদিন বাস করিলেও 
প্বঙ্গজ ব্ৰাহ্মন” এই আখ্য। লাভ কবেন নাই। 

জীবুক্ত দীনেশ-বাবু "দাম বিক্রষেব প্রাচীন দলিল" এই প্রবন্ধ 
দ্বাঝ। প্রমাণ করিতেছেন যে "আগে 'বাচ, শেষে বঙ্গে” প্রবাদবাক্যটি 
সত্য, কাবণ দলিলে দেখিতে পাওয়া যায সিষুলিষ|-নিবাঁসী বামনর- 
সিংহ দত্ত এ্রবমপুব-নিবাসী রামধন দত্তেব নিকট হইতে “বঙ্গলদাস 
নামক জনৈক দাঁসকে ক্ৰয় কবেন। বামনরপিংহেব গৃহে প্রাপ্ত 
কুলজী গ্রন্থে বণিত আছে যে দত্ত মহাঁশয়দেব পূর্বপুরুষ বা দেশস্থ 


~~ 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


তাল সী সিল ১৯ র্‌ 
লি শি. পিসি প ৯ পাও পাওকাঘ লও লা আত লা লাম ছি পাটি তাম" 


খ্রীরামপুরে ঝাস কবিতেন, বামধনরত্ত দহাশযেৰ নিবাসও ঞরবাৰপূৰ 
বলিযা (এ দলিলে) লিখিত আছে এবং সাক্ষীগণও শরীবামপুরের 
লোক। “দান বিক্রধেব দলিল" প্রবন্ধের লেখক এ মণীন্্রমোহন 


* বন্ধ এবং দীনেশ'বাবু উভয়েই প্রীবাসপুব নামক স্থানটিব অবস্থিতি 


লইয়। গোলযোগে পড়িয়াছেন। তাহাদের ধাবণা, দ'্ললে উপ্লথিত 
প্ীবাসপুব রাঁচ দেশে অবস্থিভ। বঞ্ঠমান ঢাকা জেলাতেও একটি 
প্রবামপুব আছে ইহ] তাহাদের জানা নাই। সার্ভেযাব জেনাবেল্‌ 
মের রেনেলেব সপ্তদণসংখযক মানচিত্রে (ঢাকা! জেলাব ) শ্রীঝামপুব 
দেখিতে পাওয়। দায় 1১৮৮৭ খুষ্টাবো নেঘনাদ নদীর পশ্চিদ-তীবন্থ 
ইদিলপুব ও ..প্রীরামপুব পরগনা জলপ্লাবন ও ভাঙ্গনী সংঘটিত হয়। 


--_এলইসময় নদীর ভাঙ্গনী এত বৃদ্ধি পায় যে সমুদধ ই ঈলপুব পব্গন| 


মেধনাদগর্ভে বিলীন হইবে এই আশঙ্কা কবিয়| ঢাকার কানেক্টব 
রেভিনিউ বোর্ড এই বিষধ জ্ঞাপন কবিয়াছিলেন। .. ৭ বৎসব পরে 
নয়াভাঙ্গশী নদীব, ধ্বংসকারী প্রবাহ প্ররামপুব যোজকেব মধ্য দিয়। 
মনারপুরেব নিকট পদ্মাব সহিত মেখনাঁদেব সম্মিলন ঘটাইবাছে /” 
(প্রীযু্জ যতীন্রমোহন বায সম্পাদিত প্ঢাকাঁৰ ইতিহাস” স্ৰষ্টব্য )। 
স্থতরাং পূর্কাবঙ্গে হে এীবামপুৰ আছে তাহা উপবেজ বিববণটি হইতে 
প্রমাণিত হইতেছে | 

উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ যে “বঙ্গে” বাঁস কবিতেন ন| তাহাৰ কোন বিশেষ 


প্রমাণ পাঁওয| ষাষ না, অধিবস্ত যতীনবাবু তাহার চাকাব ইতিহাসে . 


( প্রথম খণ্ডে) হোয়েন্সাঙ.-লিখিত সমতট প্রদেশের যে বিববণ লিপিবদ্ধ 
কবিধাছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ে বিপরীত ধাবণাই বদ্ধমূল হষ। 
হোয়েন্সাউ, লিখিয়ছেন -“সমতট বাঁজ্য চক্রাকৃতি। তাহাব বেষ্টন তিন 
সহত্র লি, ইহা! সমুদ্রতীববর্ত । রা্ধানীর বেষ্টন ২* লি, ভূমি নিয় ও 
উর্বারা! 1...ভ্রিংশংটি সংঘাবামে প্র।য ছুই সহম্র ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। 
রাদ্যে প্রায় একশত দেবমন্দিব আছে” ইত্যাদি। অতএব সমতট 
প্রদেশে ষে উচ্চশ্রেণীব হিন্দু বাদ কবিতেন তা! পূর্বে-ক্ত বিববণ হইতে 
বুঝিতে পঃ! যায়। সুতরাং “তীর্থযাত্রাং বিন! গচ্ছন্‌ পুন্য সংস্কারমর্হ তি” 
এই প্রবাদবাক্যটি প্রাচীন সমতট প্রদ্দেশে কখনও প্রহুজ্য হইতে পাঁরে 
না) 

বর্তমান ঢাঁব1-জেলাস্থিত বিক্রপুব বে একটি অতি প্রাচীন এতি- 
হাসিক স্থান ও পূর্বে সেনবঝাজগ্ণেব রাজধানী হিল, তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ । বাবিত্বৃত তাঁত্রশামনে, প্রস্তরফলকে এবং বর্তমান ঢাকা জেলাৰ 


অন্তর্গত এঁতিহাঁসিক স্থানসমূহ দেখিলে পাওঃ| যায। বিশ্বকগ সেনেৰ 


ত ্রশাসন দ্বারা জানিতে পাবা যায় বর্তমান ঢাক! েলার অনেকাংশ 
ও ফবিদ্বপুর জেলব কতকাংশ পূর্বের “বিক্রমপুথ” বলিধ। পবিচিত ছিল। 
খৃষ্টীষ নবম শতাব্দী পৰ্য্যপ্তও এই স্থান সমতট বলিধা অভিহিত হইত । 
নবাবিষ্কৃত তাত্রশ।সন প্রভৃতিব দ্বাব! জান! যাঁয যে পূর্তাবনগস্থ “বিক্রমপুর” 


কেবলমাত্র সেনরান্রগণের রাঁজধানীই ছিল না, এ স্থান ক্রমান্বয়ে পাল- 


বংশীয়, বর্ম্মবংশীয় প্রভৃতি নবপতিগণেরও বাজধানী ছিল। ঢাঁকাৰ 
বিলুপ্তপ্রা প্রাচীন কীত্তিকলাপ সম্বন্ধে ১৮.২ খৃষ্টাব্দে মেসার্ম” 
সিয়ারম্যান্‌ বার্ড, ক্রিল্প, জন্‌ ফেণেল্‌, জেম সৃ গ্রেহা ম্‌ প্রভৃতি মনস্বীগণ 
যাহা লিপিবদ্ধ করিয! দিয়াছেন, তাহা পাঠ কবিলে এই স্থানে যে 
বছলে।কেব সমাগম হইত এবং নানা বংশীষ নবপতিগণেব রাজধানী 
ছিল সে-বিংয়ে কাহাঁঃও সন্দেহ থাকে না। 

বিশেষ ব্রষ্টব্য £--সেনবাঁজবংশের ( বঙ্গেব) প্রতিষ্ঠাতা সাঁমস্ত সেন 
বঙ্গদেশে আসিয়া বঢেব নবহীপে বাজধানী স্থাগন কবিয়াছিলেন। 
মহাবাঁজ বল্লাল সেন “বঙ্গ” জব কবিয়া স্বৃতিচিহ স্ববপ রামপাল 
নগরীতে (আধুনিক পূর্ববঙ্গে) অস্ত একটি রান্গধানী স্থাপন 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নবদ্বীপের রাঙ্গধানীতে থাকিব! 
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বেতালের বৈঠক-_মীমাংসা 





৫২৫ 
তাহাব রাজ্য শাসন কৰিতেন। হতবং সহাধাজ জঙ্গণ (নও 
রাজা হইয়া নবধীপেব বাঁজধানীতে বাম করেন এবং তথ] হইতে 
সমগ্র বাঞ্জকার্য্য পধিচালনা করিতেন। -মহাবজ জঙ্গণ সেনকে 
কর্খনও রাজধানী স্বপনের জন্ত স্থান নির্বাচন কবিতে হয় নই, কোন 
ইতিহাসেই একথা পাঁওয়! যায় ন|। কিন্ত প্রহবৈগুণ্য-কশতঃ 
দুসলমানের! নবন্বীপ অধিকার কৰিলে, লক্ষণ সেন প্রাণভয়ে তাহার 
পৈত্রিক দিত বালধানী রামপালে ( বিক্রমপুরান্তর্গত) আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। 





প্রা যোগেশচন্ত্র গোশাঁদী 
(১০১) 


কবিগ্রণ প্রথমে প্দাড়-কবি” নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁসরে 
দাঁডাইয| কবিশ্ট প্রস্তুত কবিতেন বলিধাই বোধ হয তাহাব এই 
পেতাব প্রাপ্ত হইখাছিলেন। রঘু, মতে, নন্দ এই তিনগ্ধনই সর্ব- 
প্রথম কবিওযাল| বলিধ! পবিচিত হন। ইহারা বাঙ।ল। একাদশ 
শ্তান্দীব লোক। 
( দীনেশ-বাবুব “বঙ্গভান। ও সাহিত্য'--৬৩৬ পৃষ্ঠ! ত্য সংক্রণ |) 
এই সময় পূর্বববঙ্গেও বহলংখ্ক কবিওষাল' উৎকৃষ্ট গান 
বচন! করিযাহিলেন ৷ তাহাব! পূুর্বেবাক্ত কবিগণের শার্ষে দীড়ইবাব 
যোগ্য । (এ ৬৩৯ পৃষ্ঠা ) 
এ নগেন্্ন্্র ভটশ।লী 


(১:৯) 


বৈজ্ঞানিক মতে এই চবাচব বিগ ইথাব্‌ নানক এক-প্ৰকাব 
পদার্থে পবিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই হথাবেব কম্পনই্‌ যে শন্দোৎপত্তিৰ 
যুলীভূত কাবণ সপ্তবতঃ তাহা কাহাবও অবিদিত নহে। ইহাব , 
কোন অংশ আন্দোলিত হইলে জলতরঞ্জের সা ইঘরেও এক-প্রকার 
তরঙ্গ উপস্থিত হয়। - তবঙ্গগুলিৰ ঘাত-প্রতিঘাতে কর্ণবিবর-মধ্যস্থ 
ইথারে তবঙ্গোৎপাদন করে এবং কর্পপটহ নামক ( tympanum 
০৮ ardrUm ) সুপ ঝিলিতে আঘাত কবে। এই সুল্ম ঝিল্লিটি 
(5655015 nerves ) মধ্যগন্গাধুমগ্ুলীর এক প্রান্তেব সংহতি মাত্র। 
ইহ। আহত হৃইয়| প্বাযুগুলিব অনুভূতিকে তড়িৎবেগে মস্তিছে লইয। 
যায়। তপন সানবেব শব্দজ্ঞান দন্মে। তরঙ্গের দু ও বৃহৎ অবস্থ|- 
ভেদে শব্দও গভীব মখব। মৃদু ভাবে শ্রুত হয ।' 

কর্ণবিবব-স্বাব অঙ্গুলী দ্বাব। সম্পূর্ণবপে রুদ্ধ হয ন! । অঙ্গুলি 
ও কর্ণবিবর-ত্বকের মধ্যে ঈষৎ ব্যবধান থাকিষাই যায়। শ্রবণ- 
পথে অন্ধুলি প্রবিষ্ট করিলে রদ্ষে.ব মধ্যস্থিত বাযু উষ্ণ হুইয়! এই 
অতি সুপ্য পথে বহির্গত হইতে থাকে, এবং স্বাযুমগ্ডলের সমতা 
বন্ধার্থ বাহির হইতেও শীতল বাঁধু ভিতরে প্রবেশ করিতে আবন্ত 
কবে। এই তরঙ্গাধিত মৃদু বাযুপ্রবান্ধে শ্রবণবিনর-মধ্যস্থ ইথবেও 
অতি পুত্র কুদ্র তবঙ্গ উৎপন্ন হব এবং কর্ণপটছে অবিবত মৃদু মৃহ 
আঘতি কবিতে থাকে | এই আঘাঁত-জনিত অনুভূতিই শব্দরপে 
শ্রুত হয। 

বংদীবাদন হইতে আমবা ইহার সত্যত! সহজেই উপলদ্ধি কবিতে 
গাবি। একটি সক বাঁশেব চোঙ্গাধ ছিত্্র করিয' ফেলিয়া! বাখিলে 
কোন প্রকাঁব শব শুন! বায না, কিন্ত ফুৎকান দ্বাবা বংশখণ্ডের 
মধ্যস্থ বাবুতে (ইথাবে) কম্পন জম্মাইলে এক-প্রকার শব্দ শ্রুত 


হয়। এই ঘিত্রযুক্ত চোঙ্গাটির একদিকে একটি কীলক (গজ, 


Wee} প্রবেশ করাইহ। ফু দিলে শৰ্দতরঙ্গ আবও- পবিষষার 


৫২৬: - 


হইয়া উঠে, এবং জা বাদকে! অঙ্গুলি-জীড়াগন অতি মধুর স্বরলহীতে, 


চিজ ফা 


1 


IS 


"ঞরী জগচ্চন্ গোদ্দাৰ ননী 


€ ১১২ ) 
বিক্রমশিক। 


বিক্রমশিল। মহাবিহাব পারবাঙ্গ ধর্পালদেব কতৃক প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল বলিয়| তিব্বতীয় এঁতিহাঁসিক লাম! তারানাথ লিখির়! 
প্িয়াছেন। সে হিসাবে ধৃষীয অষ্টম =তাব্দীর শেষ বা নবম শতাব্দী 


" প্রার্ড, ইহার প্রতেষ্ঠা-কাল। তখন নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব 


ভাস হুইয়াছে। 
বিক্রমশিল! বিহারের অবস্থান এখনও ঠিক হয় নাই । উহা গঙ্গার 
দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল বলিয়| তিব্বতীয় গ্রন্থে দেখা যায়; প্রকাশ, 


, গন্গ! ওঁ স্থানে উত্তববাহিনী। পূর্বে বেহার মহঝুমায় বেহাব হইতে 


তিন ক্রোশ দূবে রাজগৃহ যাইবার পথে অবস্থিত সিলাও নামক প্রাম- 


- টিকেই -বিত্রমশিলার নিদর্শন বলিয়! স্থির কর! হইয়াছিল। এ স্থানে 


এখনও বৌদ্ধযুগেব ধ্বংসনিদর্শন পাওয়! যায়। নানা কারণে অনেকে মনে 
কবেন ভাগলপুরেব নিকটবর্তী সুলতানগ নামক স্থানে বিক্রসশিলা 


* অবস্থিত ছিল | কেহ ব। আবার ভাগলপুব জেলায় কহালগীর নিকট- 


বর্থী; পাধবধাটাকেই খর সান বলিয়া সনে করেন ( Jour. nd Proc 
A. 3. B. 1909, P. 1-13)! দেশাবলী নামক একটি প্রাচীন 
ভৌগোলিক গ্রস্থে পিথঘট্ট নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। তাহাই 
ক্রমে পাথরঘাটায় পরিণত হইয়াছে বলিয়| অধ্যাপক সমাদ্দার মনে 
ক্রেন (ভারতী, মাধ ১৬২৭, পৃঃ 9৭৭ )। ' 

, বল! বাহুল্য বঙ্গদেশের ' বিক্রমপুরের সহিত বিক্রমশিলার কোঁনই 


রি রী অমুদ্রনাথ বন্দ্য।পাধ্যায় 
', জের জিলাব জামালপুর রেলওয়ে ট্েশনের নিকটবর্তী সুলতানপুৰ 


গ্রীমৃস্থিত প্রাচীন গ্ৈবীনাথেব মন্দিকেই প্রত্ববিদ্‌ পঞ্ডিতগ্রণ বিক্রমশিলা 


বিহাৰ Nt নির্দেশ করিয়াছেন। 


চা / 


| শী উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 


'-” . বৌদ্ধ বিদ্যাধতন 'রিধ্মশিলা? প্রাচীন -মগধরাজ্যের গঙ্গাতীরবর্তী 


প্রদেশে এক উন্নত পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল, - অনেকে 
বলেন, এই পাছাড় পাথরঘাটা নামক স্থানেই হুইবে। মেজর 


-স্রাঙ্কললিন্‌ সাহেব বলিয়াছেন--পাখবঘাটার সংস্কৃত নাস শিলাসঙ্গম। 


সঙ্ষ শব্দটা দজ্যারাম শব্দের অপত্রংশ | “বিক্রমশিল! সঙ্ঘারি' নামটি 


. বিকৃত ও সংঙ্গিপ্ত হইয়া শিলা-সন্সমে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বিধ ত 
- ধীতিহাসিকদের মত । 


'বাহুল্য-ভয়ে ইতিহাসব্তোদের পৃথক পৃ 
মত উদ্ধৃত করিলাম না। . bh 


জী নগেন্রচন্ত্র ভট্টশালী 


(১১১) 


ছুই দর্পণে বহু প্রতিচ্ছবি 
প্রগ্রকর্তী যদি ওG]এzcbrookএব 1481/এব ৪% “পৃষ্ঠায় 
Two Parallel Mirrors শীর্ষক পরিচ্ছেদট পাঠ কবেন, তাহা 
হইলে অনায়াসেই তাঁহাব প্রঞ্জের মীনীংসা করিতে পারিবেন। আঁমি 
সংক্ষেপে কি প্রশ্নের মীমাংসা করিভে। চেষ্টা করিব। 


প্রবাণী-মাঘ ১৩২৯” -. 


[ ২২ণ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ক টু 
177 গ তত 
সা. TT মু». 
[ 


হাহ NEE ES গধ-এর প্রতিবিধ কখ-এর ” 
ভিতর চছ রূগে প্রতিবিস্থিত হইযে। কিন্ত চছ আবার গধ-এব 
ভিতর তখ রূপে প্রতিবিখিত হইবে । তথ আবার কথ-এর ভিতর 
শন রূপে প্রতিবিশ্বিত হইবে। এইরূপে একটি অপবের মধ্যে প্রতিফলিত 
হওয়ায় আমর! সমবেখায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহুসংখ্যক চিত্র দেখিতে পাঁই। 

বস্তুত, বৈজ্ঞানিক মতে আমরা এইরূপে infinite { অনস্ত ) সংখ্যক" 
চিত্র দেখিতে পাঁইব। ঠি 
, "কিন্ত প্রতিবিশ্বগুলি বার বাঁব প্রতিফল্দিত হওয়ার অনেক রপ্রিব 
জ্োতি কিয়! যাঁর, এবং সেইজন্য আহা অন সাখোন/ চিত রবিতে 
পাই পা! 


প্র রা গঙ্গোপাধ্যায় . 
গর ব্রজেন্দ্রকুমাব গুহ 


(১১৩) 
প্রীশৈল " 


তন্থান্থরে লিখিত আছে, 


“গ্রীবা পপাত গ্রহে সর্ববসিদ্ধিগ্রদারিনী। 
দেবী তত্র মহালগ্ষী সৰ্ব্ীনন্ৰশ্চ ভৈরব ॥% 
ভরতচন্ত্র রায়ের অন্নদামঙন্গলে আছে: 

পরীহট্রে পড়িল গ্রীবা মহল দেবী । 

সর্বানন্দ ভৈরব, বৈভব যাহা সেবি ॥"+ 
- বনু প্রমাণ ছার! স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে, প্রীহট সহর হইতে দেড় সাইল 
দক্ষিণে গোটাটাকর নামক গ্রামে দেবীর গ্রীবা। পতিত হইয়াছিল। এই 
পীঠস্থানকে গ্রীবাপীঠ আখা! প্রদান কর! হইযাছে | এখানে প্রত্যেক 
বৎসর অশোকাষ্টমী ও ‘শিবরাত্রি উপলক্ষে স্ববুহৎ মেল! হইয়। থাকে ।' 
সরকারের ইতিহাস গ্রন্থেও উত্তস্থান মহাগীঠ বলিয়া লিখিত আছে। 
Vide “Assam District Gazetteers”, Vol, If. Chap. 
I, P. 86. পি, এস, বাগচী ও গপপ্রেস প্রভৃতি পল্জিকাব পীঠস্থান- 
পরিচয়-সথলেও এই গ্রীবাপীঠের নির্দেশ রহিয়াছে। এতৎ সঙ্গে 
মৃদীয জ্যে্তাত ৮ বিরজানাথ ন্যাক্সবাঙ্গীশ প্রণীত “সর্ববানন্দ- 


[J 


প্রকাশঃ” ও “মোহপটম্‌” নামক গ্রন্থত্বয় ভ্রষ্টব্য। শীহটের ইতিবৃত্ত ২ 


প্রথম ভাগ ২০৯ পৃষ্ঠায় "গ্রণৈগ” সম্বন্ধে গ্রস্থকার শ্রীযুক্ত অচ্যুত- 
চরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন__“মলয় পর্বতের উত্তবাঁংশে বর্তমান 


পালনি হিলই প্রীপর্বত। মহাভারতের ৮৫তম অধ্যাযে ১৮শ 
বোকে ইহার উল্লেখ আছে। মান্্রাজের কানুল জ্রিলায় ইহ! 
অবস্থিত।”- কাজেই শ্গ্রীণৈল” হয় লিপিকরেব প্রসাদ, না হয় 


হর ১787৯ নহে) 


জি 


রিলে 


সপ 


নি 


-$ 
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(১২৯) 20 
শব্দেব ব্যুৎপত্তি 
কুজা__সংস্কৃত কুল্য হইতে_ যোগেশচন্দ্ৰ. রায়ের 'শন্দকে 1ম | 
চৌক-_সংস্কৃত চতুক্ষ হইতে (চাব চোকে এক কাহন), অধব! 
স* চক্ষু হইতে চোখ, চৌঁক--যোগেশচন্ত্র রায়ের ‘শব্দকোষ? । 

. ঢেঁকি-ওডিয়| ঢেঙ্কি ; হিন্দী দেকা, ঢেকী। হিন্দীতে ধান- 
কু নামও আহে । ধানকুটি-_যাহ! দ্বারা ধান কেট! যাব-_সংক্েপে 
ধুন্কি-ধাকি-_ঢেকি পারে। মাণিকে ( মাণিক গাঙ্গুলির 
ধৰ্ম্মদূ্গলে ) 





রায়ের ‘শব্বকোষ’ | 

সস্কত ধক (নাশনে-.আধাতে ),+ই ( যে তাখাত বা ঘ! দেয় )* 
তাহা! হইতে ধঙ্ধী--চস্বী--টেকি।--জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের “বাঙ্গাল 
ভাষাৰ অভিধান’ ৷ dl 

ধুচুনি--ধাংল! ধু ধাতু হইতে ধুজন, ধুঅনী। ধুঅনী- চনী। 
বাংলাতে ধুজনী--যে মারী চাইল ধেোয। এই ছেতু পৃথক্‌ করিতে 
ধুচনী--চ আপম |--যোগেশ্চন্্ৰ রাযেব ‘শব্দকোষ’ । ধাব. ধাতু হইতে 
ধুচনী। ধাঁবনী__ খুচনী-_ধুউনী-_যে ধোঁয_চাল-ধুউনী,- ধু+-চুবনী= 
চুউনী, ধু+চুউনী = ধুচুনী।--জ্ঞানেন্মোহন দাসের “বাঙ্গালা ভাষার 
অভিধান । রি 

চুলা ডালা? ডাল|--স‘ ডল্লক, স* দল=থণ্ড ; বংশবণ্ড- 
নিৰ্দ্মিত পাত্র, চাঙ্গাড়ী । ডুলী--স* দোলা =পাঁন্দী। ডোল--দ' কোল 
স্থধান্কার্দি বাখিবার পাত্র । 


(১৮) 
ভাষাতত্ব 


(১) সং কথানিক! > প্রা বহাণিআ > হি” বহানী > বাং 
কাঁহিনী । 


চোখের ভাষ! 


করে ঢেঁকি'-_অঁর্থাৎ ঢক চক শব্দ হইতে ঢেঁকি ? 


৫২৭ 





(২) সং’ বাদি =বস্তাদিব বয়ন > নিন্মীপ-মূল্য | J 
(৩) ,ভরসা--স* ভূরি+-আশা বা বব+আশয হইতে হিস সঃ 
ভবোনা, ও" হা" ভরস!- শ্রীযুক্ত ঘোগ্েশচন্দ্র বাধ আন্দাক্্ কবিশাছেন। 

সাংজর নিত্য )7দ (সানা) = নিৰ্ভবের ভাব। 
-ত্রীজ্ঞানেন্মোহন দাস । 

(৪) ভিতব--স* জণঙ্যস্তর > অপত্রংণ-প্রাকৃত ভিত্তরি ( প্রাকৃত- 
পৈঙ্গল ২১৯৫)। যোগেশ বাবু ও এঁযুক্ত বিধুশেণর শাস্ত্রী প্রমুধ সকল 
ভাযাতত্বন্ই অভ্যন্তব হইতে ভিতর ব্যুৎপন্ দেথাইয়াছেন। 

(৫) সাব্যন্ত_-স* স্থবাবস্থ ।-- যোগেশ-বাঁবু। 

(৬) আতা-ন* আতৃপ্য, ফাব্সী আতা। নোনা-পৰ্দ্ব* 
annona, লটিন anona reticulata. 

(৭) চারি- পর্ত*. ০৪৮০, যোগেন-বাৰু স’ চাপ ধাতু হইতে 
জথঝ| চাপ (ধনু) হইতে চাৰি এন্দ বু[ৎপন্থ আন্দাঙ্গ করিয়াছেদ, 
পর্ভগীজ “ব্দও দিষছেন। চাৰি ন! বলিয়া অনেকে এখনও 'ছোড়ান’ 
বলে। 

(৮) চাহিদা--এই শব্দ খুব সম্ভব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনীধ ঠাকুরের 
উদ্ভাবিত (চারিত্রপূজ! গ্রন্থ) ; ১৩*৮ সালেব ভাবতীতে প্রীমতী 
নরলাদেবী ইহা! ব্যবহার করেন মনে গড়িতেছে। হিন্দী চাহিতা 
(যিস্বে। লোগ, চাছ তা হাব )। 

ভাষাতত্ব সম্বন্ধে যার। প্রশ্ন কবেন ভার! রায় বাহাছুব যুক্ত 
যোগেশচন্তর.বাঁয বিদ্যানিধির ‘শব্দকোষ’ ও “বাঙ্গাল! ব্যাকবণ', এযুক্ত - 
জ্ঞানেন্সমোহন £দীঁলেব, 'বাহ্গ'লা ভাযাব অভিধান”, শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বব 
বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন় বিদ্যাবত্র প্রভৃতিব ‘বাঙ্গালা বযাকবণ', 
আচার্য্য বামেন্দহন্দব ত্রিবেদীর 'শববকথা, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
'শবতব”, প্রযুক্ত বিজ্ঞযচন্্র মঞ্জুমদাবের 'History of the Bengal 
Language’, J. D. Arderson's ‘Be: gali Language’ গছি 
পুত্তক দেখিলে অনেক সাহায্য পাইতে পাবেন। 

চার বনযোপাধা 





চোখের 


চোখের ভাষা--চাওয়।, 
মণির ছুটি প্রদীপ কাপে 
| নীবব লেগে হাওয়া । 
ভোরের দুটি ভৈরবী স্থর - 
বাজছে মৃতু উজল-মধুর, 
ছোট্ট ছুটি সুনীল আকাশ 
স্থরের-আলো-ছাওয়! ! 


ভাষ| 


চোখের ভাষা-- চাওয়া, 

উড়ছে ছুটি নীল পাখী ধীর 
অলস-পাথা-বাওয়।। 

যোধন-দিনের শাখ শুনে যে 

অপরাজিতা ফুল ফুটেছে, 

চোখের ভাষা ফুলের ভাষা - 
মৌন-বিকাশ-পাওয়া। - 

সী যাঁধাচরণ চক্রবর্তী 


॥ টি ০ ” এ তি 
আফগাঁন আমীরের, গোহত্য!-নিষেধ- 
ঘোষণ'য়' সন্দেহ 


কাত্তিকের প্রবাসীতে যে আমীরেব ঘোধপ। উদ্ধত হইযাছিল, 


ৰ টং 


৫ 


৭ KUT 





কয়েকটি অভিযোগ আনিয়াছেন। তিনি যখন “একট! মতামত 1 


জানিতে" চাহ্যাঁছেন, তখন অতি সংঙ্গেপে ছুই চাঁরিটি কথ! মোটামুটি 
ভাবে বলিতে সাহদ করিলাম 
Pan-Islamism “ব্দটি খাস বিলাতেঘ আম্দানী। গত খল্কনৈ্‌ 


« 


তাহ। “বিষম সন্দেহ*-জনক বলিয়া পৌষের প্রবানীতে একটি প্রতিবাদ যুদ্ধেব পূর্ত এই 'শব্দটি কোথাও খু জিয। পাওয়া যায় নাই । বন্কান্‌ 
বাহির হইবাছে। ঘোষণার একস্থানে লিখিত আছে--'গৌহত। সর্ধব্র- যুদ্ধেব সময় পতনোনুখ তুরস্কের জন্য সমগ্র মোস্লেম - জগতৈ- যখন 
সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইল, কেহ মুত গরুর মাংদও আহাব করিতে * সহামুভূতির' একট! চাঞ্চগ্য দেখ! গেল, তখন সাত্রাগ্বাদী ইউরোপীর 
পাবিবে না।” ইহাতে প্রতিবাদ-লেখক বলিয়াছেন --“মুসলমান কখন রাষী য়-সমাজ নিজেব স্বার্থপিদ্ধিব জন্য ইস্লামকে ভীষণ আকারে 
কোন অবস্থাতে মরা গরুব ম।ংস খায় না.” এবং ইহার উপর নির্ভব রঞ্জিত কবিয়। সমগ্র জগৎকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেঞ্জিত করিয়া 
করিয়াই তিনি “কেহ মৃত গ্ররুব লাংসও আঁহাৰ কবিতে পারিবে না” তুলেন। বিনতে Times পত্ৰিকাই এই শব্দের প্রথম আবিদ্ধর্তী । 
অংশটুকু দেখিয়া, আমীবের সম্পূর্ণ ঘোষণাটিই সন্দেহজনক বলিয়াছেন। , পবলোকগত লড' নর্থারুক্, এইরপ অলীক গুজব রটাইতে বিশেষ 
বোধ হয অনেকেই জানেন, বাংলা দেশেয় অনেকস্থানে কোন দিদ্ধহত্ত ছিলেন। তাব পর Morning Post Daily Mal প্রভৃতি 
ফোন জাতি বহুকাল হইতে মৃত গরু মহিষ ছাগল মুর্গী প্রস্তুতির পত্রিকা ইহাঁতে নানাবিধ রং ঢালিয়| কথাটিকে আরও ভযাবহ 
মাংস আহাব কবিষ| থাকে, যদিও এখন হিন্দুপ্রধান স্থানে তাহারা কবিয! তুলিয়াছেন। তাহাদের নিকট Yellow peril, Black peril 
উহ। ধীৰে ধীরে ছাড়িয়া! দ্বিতেছে। যেমন একটা শঙ্কর কাঁবণ, 69:0-15150715)ও তেমনি একটি ভবের 
আফগানিস্থানেও হয়ত এমন অ-মুসলমান জাতি থাকিতে পারে জিনিয। অমৃতখাজর-পত্রিক| বাত্তবিকই ইহাকে জুজ্জু বলিযাছেন। 
ধাহাব! মৃত গরুব মাংস আহাৰ কবিয়! থকে এবং ভাহাদিগকেই অনেকে ইগ্লামের মূল তন্বটি সম্পূর্ণকপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ন! 
লক্ষ্য করিষ। বোধ হয £বেহ মৃত গর্ব মাংদও আহাৰ “কবিতে পারিয়। ৮57-1519771577এব অলীক ভয়ে শঙ্কিত আঁছেন। ইদ্লাম 
পাবিবে না” অংশটুকু লিখিত হুইয়া থাকিবে। সম্পূর্ণ ঘোষণাটি নহ।সানবত। ও বিশ্বপ্রেমেব ভিত্তির উপব স্থাপিত। সমগ্র বিশ্ব একটি 
আফগানিস্থানবাসীব জন্য লিখিত হইয়াছে। - পূর্ববোস্ত পদের বৃহৎ পবিব্ঠুব ও দুনিয়ার সব জাতি ও মানুৰ পবল্পরেব ভাই-ভাই, 
প্রথম অংশটুকু মুপলমান জঠির জন্য ও দ্বিতীয় অংশটুকু অ-মুসল- ইহাই ইস্লাঁমেব মূলনীতি। ইস্লামে তোমর। ও তাহার! নাই, আছে 
মান মৃত-গো-খাদক জাতিৰ জন্য লিখিত হইয়াছে একপ মনে কর! কেবল উত্তস-পুরুষের বছবচন__"মামর1” | ইস্লাঁমের নবী কেবল 


বোধ হব বিশেষ অষ্তায় হইবে ন|। | 
- আবম সোবহান 


বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ 

অগ্রহায়ণ মাসের নব্যন্ধারতে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 
লিখিত উপবোক্ত প্রবন্ধটি পৌধেব প্রবাসীতে উদ্ধত হইযাছে। উক্ত 
প্রবন্ধে একটু ভুল আঁছে। শ্রীগ্রচৈতনাচবিতাম্বৃত মধালীল। ১৯৭ 
প বিচ্ছেদে নিয়লিথিত বিবরণ আছে-- 

বনত ভট্টের নিমস্ত্রণে এরীমন্মহাপ্রভু তাহাৰ বাঁটাতে গমন 
কবেন। সেখানে বধুপতি উঁপাধ্যায মহাশয়ের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎকার হয়। উপাধ্যায় মহা শব ভক্ত লোক, তাই মহা প্রভূ তাহাকে 
কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞানা কবেন। নেই-সকল' প্রঞ্জেব নধ্যে একটি 
প্রশ্নের উদ্বর “বযঃ কৈশোবকং ধ্যেক়্ং 1৮ 

বল! বান্ল্য বাধ বামানন্দের নহিত ইহাব কোনও সম্বন্ধ নাই, 
এবং কথাটি “ববঃ কৈশোরকং বষঃ”ও নছে | 

শ্রী উপেন্ৰনাথ মজুসদাৰ 


সপ 


প্যান্-ইস্লামিজ্ম্‌ ও ভারতের মুসলমান 
গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে "ঞ্রাতীষ-সমন্তার” লেখক প্যান্‌- 
ইসলামিজ সের কথ! উল্লেখ করি! ভাবতের মুললসান-নসাঁজের উপব 


আবব ও এশিয়ার নবী ছিলেন ন! ; তিনি সমগ্র বিহ্েব নিকট ভ্রাতৃ- 
প্রেমেব বাঁশী লইয়। আ(িষাছিলেন। আল্লাতালা কোরানে বলিতেছেন. 
1 হে নোহান্মদ ) আমি কি তোমাকে বিশ্বের কেবল রহদত (দ্যা) 
করিয়। প্রেরণ করি নাই %” 

গত স্বদেশী আমলে আম? কেবল বাঙ্গলাকে ডালবাসিতে শিখিয়াঁ- 
ছিলাম । তখন আমাদের জাতীয়তা "বঙ্গ আমর, জননী আমাব, ধারী 
আমাব, আমার দ্বেশেব” মধ্যেই আবদ্ধ িল। পাঞ্জাবের নির্মম ঘটন। 
তাম। ভাবতে ভাবতীয় জাতীয়তার একটা অনুভূতি লাগাইয়া 
দিষ! গেল? এখনও আমাদের চিন্তার পবিধি এশিয়ার শেষ-রেখাধ পির! 
পৌঁছে নাই। সমগ্র বিশ্বকে ডাঃ এক্‌বালেব ভাষাব-_“অন হ্যাব সার 
দ্রাহান্‌ হাসার”, সমগ্র বিশ্ব আমার অন্চভূমি-_-ভাঁবিতে পারি নাই। 
ভাবতের সে দিন এখনও বহুদুর | 

উত্তবে হিমালয় ও দক্ষিণে ভাবত-মহ।সাগবের মধ্যে আবদ্ধ 
খাকিয়! যদি আসর বিশ্বের সহিত সধ্বন্ধ ত্যাগ কবি; তবে আমাদের 
ভারতীযত্ব বা মানততা! পূর্ণ হইবে না ইহাতে কাঁহাবও কিছু ক্ষতি 
হইবে না, কেবল আসব।ই বিশ্বেব দরব্বারে একঘরে হইর বহিব। কারণ 
এ যুগ বিশ্বের সহিত আদান-প্রদানের বুগ। 

ভাবতেব সুদলমানের বাহির-প্রগতের সহিত একট| ধর্দের সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া, তাহার জাতীয়তা ব। দেশ-প্রেদের উপর মন্দেহ কর! 
কেবল যুক্তিহীন নহে, অন্য(বও । ভাঁবতেব মুসলমান নিজ ছম্মভূষিব 
স্বাধীনতা! রঙ্গাব জ্রন্ত অতীত ও বর্তমানে প্রাণদান করির়| আসিতেছে। 


, দিল্লীর মূসলগান বাদ্শাঁহ ইত্রাহিন লোঘী, বিদেশী মুসলমান বাবরের 


গতিবোধ কবিতে গিয়া! পাঁণিপথের জে নিহত হঙ্গ। ভারতের 


সপ 


৪র্ধ সংখ্যা | - 





মুসলমানের!ই বিদেশ মুসলমান নদীর শাহ ও তৈমুবেব আক্রমণ হইতে 
ভারতবর্ষকে বাঁচাইয়! বাখিধাছিল। মহীশৃবেব টিপু সুঙ্গতান ও বাঙ্গলাব 


স্বাধীনতার পেষ-গৌরব নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজ জন্মভুমিব 
স্বাবীনতা রক্ষাব জন্ত লডাই- করিষ! প্রাণ হারান। আর অধিক 
ৃষ্টান্তেব আবগ্তক নাই। ৰ 


বর্তমান ভারতেও আলী-ভ্রাতৃগণ মুসলমাননেতৃবর্গ ও মুসলমান 
জনসাধাৰণ Press Act, Rowlatt Act হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁঞ্জ!-- 
বের দুর্ঘটনা ও সহযেোগিতা-বর্জন আন্দে্লন প্রভৃতি ছোঁট বড 
সব কোঞ্জেই ভারতের পঙ্গ-সমর্থন করিয়া আনিতেছেন। আঙ্গ মাতৃ- 
ভুমির "আহ্বানে, হাব হাজাব মুসুলমীন অন্ধকার কারাগারে পচি- 

তেব দুসলমান কোন দিনই কোন বিদেশাকে ভাঁকিয়া 

আনিয়। দিল্লীর সিংহাসনে বসাধ নাই, বা বর্তমানেও “দ্বরাজের 
স্বগরের বদলে বাদ্‌*হীব স্বপ্ন” দেখিবে ন।।--সে বিদেশী কাবুলে 
আমীরহ হউন বা তুরস্কের স্থল্তানই হউন । 

তুরস্কের সহিত ভারতের মুললমানের সম্বন্ধ নুতন নয় ১৫১৭ ধৃঃ 
সুল্তান সেলিম থান যখন মোস্লেন-অগতে খলিফা মনোনীত 
হন, সেই সময় হইতেই ভারতের মস্প্রিদে মস্জিদে তুরস্কের খলি- 
ফার নামে খোৎ্ব| পাঠ হইয়। আসিতেছে । তখন ভারতবষে 
মোগল বাদৃশাহগণের আধিপত্য থাকা সব্বেও তাহারা তুরস্কের 
খেলাফত মানিয়! লইয়াছেন। ১৮৫৭ খৃঃ ভাবতবর্ষ বধন সিপাহী 
বিদ্রোহে মাতিয়া উঠে, তখন ব্রিটিশ গড মেন্ট, ভূতপূর্বব সুল্তান 
আব্দুল মজিদেব ফ:তাধ! আনাইয়। মুসলমানগণকে শান্ত করান। [কন্ত 
সে সময়ও কেহ 1 5:33-15157)157এর ভয়ে ভীত হন নাই, 

তুরস্ক যে কেবল একটি মুসলমান রাজ; এমন নয়; ইহা! এশিয়ার 
একট! শক্তিও বটে। যতদিন তুরস্ক বাচিয়া ছিল, ততদিন তুরস্ক ছিল 
এশিয়ার BulwarE~-The Safeguard of the East. আদ 
তুবস্বের পতনে মে সাধারণভাবে এশিয়া হুববল ছুই! পড়িল এমন 
নয, ইহ। ভারতের সাধনত! লাভেব পথে এক প্রধান অস্তবায় হইয়। 
দাড়াইল। ভাবতে ভাগ্য এশিযার ভাগ্যের সহিভ এক সুত্রে গ্রথিত। 
এশিয়াব অষ্তান্য দেশগুলি ইংলণ্ডের করতলগত হইলে, ইংরেন্সেখ! 
এক জাতি দ্বাব| অন্ত জাতির মাথ। ভাঙ্গিবে--একব্বারও ভাবতকে 
মাথ! তুলিতে দিবে প|1 ভাবতবষে ইংরেজ-রাজত্ের প্রাথসিক ইতিহাস 
একপ| বিশেষভাবে প্রদ।ণ কবিয়। দেয়। কারণ ইংলণ্ডেব নিকট- 
প্রাচ্য নীতির (15051-6951970. 0011০) আদল মত্লবই যে-কোন- 
প্রকারেই হউক ভাবতবষকে জব্দ করিয়! রাখ! । তাহ! হইলে মধ্য- 
এশিয়াব বাঙ্যগুলির স্বাধীনতা নষ্ট হইলে ভারতবর্ষের স্বরাজ প্রাপ্তির 
ষে ক্ষীণ আঁশাটুকু ছিল তাহ।ও সমূলে নিমুল হইবে। ুতদ্াং কেবল 
খেলাফতের জন্ত নহে, ভাঁবতেব স্ববাজলাভের জন্তও অধঃপতিত 
তুবস্কেব প্রতি ভাবতবর্ষেব হিন্দু-নুলমানের সহানুভূতি প্রদর্শন কর 
একাস্ত কর্তব্য । 


মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ 


গণিকাঁদের দ্বারা সৎকর্ম্ম করানো! 


পৌধ সংখ্যার প্রবাণীৰ ৪২৭-৪২৯ পৃষ্ঠায় “খপিকাদের ' দ্বারা 
সৎকাধ্য কবান” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়! সুখী হইলান। এরূপ 
উদারত! ও সহানুভূতির প্রসঙ্গ বাঙ্গালা দেশে আর কোন পত্রিকা 
কবেন বলিয়! জনি ন।। আশাকরি তাহার! প্রবাসীর পদাস্কা নুদরণ 
করিয়া দেশেব সামাজিক বহুমুখীন সমন্ত।র প্রতিকাবের চেষ্ট! করিবেন 
এই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে দু'একটি আশার কথ। বলিতে চাই! 


আঁলোচনা--গণিকাদের, দ্বারা সৎকর্ম্ম করাঁনৈ! 


ওলাল স্পস্ট পাসটিপাসপস্পিিসিপসি বিল সিলাসিলাসিলাসি লাখ পা লালা ০ 
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প্রবায়ীতে লেখ। হইয়াছে,“ বোদ্বাই অঞ্চলেব মত হিন্দু ভদ্রমহিলাদের 
মিছিল বাংলা দেশে কোথাও হইযাছিল বলিব! অবগত নহি । যদি হইয়া 
থাকে আনন্দের বিষষ |” ( ৪২৮ পৃষ্ঠা তৃতীয় প্যারা! )| গত বৎসব মিছিল 
করা, সভা কবা, ও পিকেট করাব জন্ক ছোট ছোট ছেলেদের যখন 
ববিশীল জেলা পিবোক্রপুবের কাবাগাবে আবদ্ধ কর! হইয়াছিল, তখন 
ববিশালেব সুপ্রসিদ্ধ দেশ-সেবক এধুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় 
সেখানে থাকিয়! বর্তমান আন্দোলন সন্ধে বজুত! দিতেছিলেন। 
তাহার উদ্মাদনাপূর্ণ বকৃতান্প অসু্যযম্পশ্য| বাঙ্গালী জননী ভগিনী ও 
ব্যথার ব্যধী নাবীগণ দশ্গবন্ধ হইয়| ছেলেদের স্নেহ-সম্তাষণ আনাইবাব 
জন্ত জেলের দ্বার ও বিচারালয়ের সন্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পিরোক্জপুবেব হিন্দু-মহিলাবা কয়েফ বৎসব পূর্বেও নৌক| হইতে 
খালেব পাড়ের বাপাষ মশাবী ঢাকা দিয়। উঠিতেন। তাহাদের 
অসঙ্গত লঙ্জ্াব আবরণ হঠাৎ মোচন হইল শুনিব! বিস্মিত হইয়!- 
ছিলাম, সংপধাদ্িতও হইয়াছিলায, পবে জনিলাম উহা! সত্যই 
ঘটিয়াছিল। পববর্তীকালে স্বামী ও অগ্থান্ক শ্বদেশ-সেবক কয়েক- 
জনকে গ্রেপ্তা করায় শ্রীমতী সরযুবালা গুপ্ত, আরে! কতিপয ব্যক্তিকে 
সঙ্গে কবিয়! স্কুলে, আদালতে, উকীল-মোক্তীবদের লাইব্রেবীতে, 
অসহযোগিত! ( খ০৪-০০-070651105 ) প্রচার করিতে যাইয়া নিজে 
কয়েক ঘটাব অন্য বন্দী হইযাছিলেন। 

পুপ্যব্রতা-নারী-শক্তিতে, শ্রদ্ধেয় পরৎকুমাব ঘোষ মহাপয়েব 
অতান্ত প্রত্যয জন্মিয়াছে, এবং এই শক্তিব জাগবণকে দেশের ও দশেব 
কাঁজে নিষোগ করিবার জন্য তাঁহার অনুপ্রেবণাপূর্ণ আহ্বান, সফল 
হইতেছে, এই বরিশাল নগবে । তিনি প্রথমে পতিতা নারীদেব ভিতরে 
এই সাধু জ।গবণ আনিয়াছিলেন, তাহার! বিশেষ বিশেষ সময়ে মিছিলের 
সঙ্গে বাহব হইত। সহরেব বহলোক আমরা ইহার নিন্দা করিয়াছি । 
এই অনম্কগতি নারীদের স্থব্যবন্থার কথা মহাত্স! গান্ধী বলিয়! গেলেন, 
পরে শ্রদ্ধেয। শ্রীযুক্ত! উর্দ্বিল! দেবী প্রভৃতি আঁসিয়। তাহাদের ড|কিয়। 
অনেক আশা ভরস! দিয় গেলেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে কয়েজজন্‌ 
হীন পথ পরিত্যাগ কবিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাদেব জন্তু উপযুক্ত 
ব্যবস্থ। আব হইল ন! । দুইটি স্ত্রীলোক নিজেদের উপর নির্ভর করিয়া 
দীডাইল, তার! দেশী কাপড়ের বোঝ! লইয়। গৃহে গৃহে ফিরিব। বিক্রী 
করিত। ইহাতেও কত লেক কত কি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্ত সুখেৰ 
বিষয়, সেই একটি রমণী সম্পূর্ণরূপে কুস্গ ও বিলানচিন্ক পরিত্যাগ 
কবিয়! নিরাপদ্‌ আশ্রয়লাভের প্রাধিনী হওয়ায়, ব্র্মমোহন স্কুলের প্রধান 
শিক্ষশ্ট পূত-চরিত্র শ্রদ্ধেয ঈংুক্ত জগদীশ নুখোপাধ্যার বি-এ মহাশয় 
প্রমুখ কতিপয় দ্রেশহিতৈবী নিরাপদৃত্থানে একটি বাসা ভাড! করিব! 
উহাকে পতিতাশ্রমে গবিণত বরিষাঁছেদ। এঁস্থানে ও রমণী আর-একটি - 
বৃদ্ধাকে লইয়| ভদ্রভাঁবে বাস করিতেছে এবং চবৃকার সুত! প্রস্তুত ও 
বস্ুবযন দ্থাব! জীবিকানির্বধাহ করিতেছে। আশ! করি ইহাদের পন্থা 
আরো অনেক অভ।গিনী অচুনরণ করিতে পাঁরিবে। 

হিন্দু ভদ্রমহিলাদের সন্মিলন লহবের এক এক কেন্দ্রে হইতেছে 
এবং তাহাদের ভিতরে দেশগ্রীতি ও লোকগ্রীতি আশ্চর্য্য উন্মেষ 
হইযাছে, এ শবৎ-বাবুব উপদেশখে ও জীবনের আঁদর্শে। শরৎ-বাবুর 
আঁহ্বানে দলে দলে ভুদ্রঘহিলাগণ দিলিত হইতেছেন | বিশেষ বিশেষ 





-দ্বিনে মিছিল করিতেছেন, পথে পথে উলুধ্বনি করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে 


স্বদবেশ-নেবকগণ জযধ্বনি করিতেছে । গুধু তাহা নহে । ই'হার| দলবদ্ধ 
হইয়। বাড়ী বাড়ী যাইয়! চৰ্কার সুতা প্রস্তুত কবাইতে ও খদ্দরের কাপড়. 
ব্যবহার করাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ময় সময় কংগ্রেসেব ভ্রস্থ নহিল! 
সভ্য সংগ্রত কবিতেছেন, চাদ! তুলিতেছেন। সম্প্রতি উত্তশু-বঙ্গের 
ধাবন-লীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যের জগ্ভ চাউল পরলা ও কাপড় সংগ্রহ 
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করিয়াছিলেন। এ ছাড়া সময় নময় স্কুল-কলেজের চ্েেলেদ্বেব নিকট 
ববকট প্রচাব ও বিলাতী বস্তু বাবসাীদেব দোকানে দোকানে পিকেট্‌ 
করিয়াছেন, হয়ত আবার কবিবেন : 

হিন্দু মহিলাদের, বালিকা ও বৃদ্ধা নির্বিশেষে, এই-প্রকাৰ প্রকান্ত 
রাজপথে মিছিল কর! ও অন্ভান্ত কাঁধ্য কবাটা হিন্দু সমাজের 
* বহুসংখ্যক লোকের কাঁছে ভাল লাগিতেছে না, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
প্রায় সকলেই সমালোচনা করিভেছেন। শরৎ বাবু একদিন আমাব 
সঙ্গে কথা-প্রসঙ্দে বলিলেন স্ত্রী-শক্তিব জাগরণ তইয়াছে, ই'হাঁদিগকে 
অবরোধে অব্ুদ্ধ করিব! বাখিবাব জে! নাই, ইহাঁব| দলে দলে যাত্রাগ।ন 
শুনিতে অভিনয় দেখিতে, ঘোঁড়দৌড় ও সাব্‌কাস্‌ দেখিতে যাইতেন্ছেন, কই 
অভিভাবকগণ তো৷ আর ই'হাঁদেব অ।কাঞ্ক্ষাব বিবন্ধাচবণ কবিতেছেন না, 
অনৈক বুগেব অববোধেব পর এই মুক্তধারা ছুটিতে আবস্ত হইযাছে। 
এখন পুরুষদের কর্তব্য এই ধারাকে দেশ ও দশেব হিতসাঁধনে পরিচালিত 
কবা। তাই জীবনের বিশেষ ব্রত বলিয়। এই পস্থ। অবলম্বন করিয়াছি, 
নারী-শক্তির শুভাঁষে পুরুষকে সংযত ও শোধিত হইতে হইবে, ইত্যাদি । 

ভদ্র মহিলাদের এবন্িধ সদনুষ্ঠানেব কথ! *ববিশাল-হিতৈবী* 
নামক সাপ্তাহিক পত্রে ও কখন কখন কলিকাঁতাঁৰ "58:৮৮ পত্রে 
প্রকাশিত হইয়। থাঁকে। বহস্থানের পত্রিকা হইতে বহুসংবাদ 
প্রবাসীব “দেশ-বিদেশের কথাঁ”ব মধো উদ্ধৃত হইয়া থাকে, অথচ 
আপনার এয়প সহানুভূতি আছে যে-বিষয়ে, তাহাব কথা এসকল 
পত্রিকা হইতে গৃহীত ও উদ্ধত হয না কেন বুঝিতে পাঁবিলাম না। 

সম্প্রতি 99:৮2: পত্রে প্রকাশিত ভদ্রমহিলাঁদের কাযা সমন্ধে একটি 
* সংবাদ এই সঙ্গে কাটিয়' পাঠাইলাম। যে-সকল মহিল| এই 
কাৰ্য্য পঠ্চালনীয় অগ্রণী হইয়াছেন, তাহাদের নামও আনন্দের 
সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি । যথাঁ--স্ব্ীয় হরকাস্ত দেন মহাশয়ের বৃদ্ধা স্ত্রী 
ডাক্তাব আনন্দমোহন রায় এল এম্‌-এস্‌ মহাশয়ের পত্নী, দেশসেবক 
পরীযুক্ত -শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের পরী ও ভাহাব জ্যেষ্ঠগ্রাতৃ-বধু, 
খীযুক্ক ললিতমোহন ঘোষ নহাঁশয়ের পত্নী, সাবৃভেন্ট পত্রিকার প্রিন্টার 
যুক্ত বমেন্ত্রনাথ ঘোষের স্ত্রী, এধুক্ত হরেশচন্ত্র গুপ্তের মাতা ও পত্নী, 


পা রিপা বি ত৯/৯াসিটিিাসিপাসি ONAN NINO NNN NAN ANANSI 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শ্রীযুক্ত অমুতলাল দ্রাসগ্ুপ্তেব মাতা ও ভগ্নী ইত্যাদি।' ইহাদের সঙ্গে 
বহু ভত্রমহিল! মিছিল কবিয়। থাকেন । বল! বাহুল্য ইহাদের সঙ্গে 
প্রবীণ স্বেচ্ছাসে 'কগণ উপস্থিত থাকেন। ইহারা এখানে একটি বঙগ- 
নাবী-সমিতি গঠন কবিয়াক্ধেন। এই সমিতিব তত্বাবধানে “সারব্বত 
বিদ্যালয়" নামে একটি বালিকাবিদ্যালয় 
হইতেছে । 
১. উপসংহাবে একটি কথা বলিয়া পত্র শেষ করিতেছি। খুষ্টানি- 
ও ব্রাঙ্ষদমাজ এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা ও শ্ত্রী-্বাধীনতা প্রচাব করিয়াছেন 
সর্বাগ্রে, এবং ভজ্জন্ত তাহাদিগকে নিন্দ! গঞ্জনা-ও লাঞনাও কম সহিতে 
হয নাই। মফচম্বলেব ব্রাহ্মনাবীগণ জুতা মোজা পবিহু! স্বামী পিতা 
ও ভ্রাতা সহিত প্রকাশ্য রাজপথে ভ্রমণ করিতেন, গাড় 
খোলা বাখিয়! যাঁতারাত কবিন্দেন, আব পথেব লোক কত কি ব্যঙ্গ 
করিত। আব আজ হিন্দু মহিলাগণ পথ চলিতে জারস্ত করিয়াছেন! 
কেবল মন্দিবে গমন ও ভ্রমণের অন্ত নহে। দেশহিতমাধনেরই জন্ত | 
আর *ধম যুগে ধাহার! নিন্দিতা হইতেন তাহারাই পশ্চাতে রহিলেন। 
কাজেই 'প্রবাসীব” শেষ কথাটার যুক্তি এখন আর খাটে না । পশ্টাৎপদ 
হওয়াব আবে! কাবণ আছে। প্রবাসীব কথাগুলি আবাৰ ভাঁবিবাঁ 
জন্য এস্থানে উদ্ধ ত কবিলাম £--”শেষে আর একট! কথু! ব্লা দর্কার। 
্রাহ্মমমাগ্জে ও খুষ্ঠী সমাজে অবরোধ-প্রথা হিন্দুসমাজের চেযে বম; 
কিন্তু মঙ্গারাষ্ীয! হিন্দুনারীদের সমান স্বাধীনতা বাঙ্গালী ব্রাহ্ম ও 
খৃষ্টান নাবীদের নাই । ব্রাহ্ম ও থুষটিয়ান নাবীরা এই কাবণে এবং 
বৃহত্তর হি ও যুদলমান সমাছের প্রভাব ও বিকুদ্ধভাঁব অতিক্রুম 
তি পাবেন ন! বলিয়া, নারীদের, দক্ষিণ ভাঁবতেব' নাবীদেব মত, 


- স্বাধীনভাবে ডাঁহারা শিক্ষালাভ ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান কৰিতে পারেন ন!” 


বরিশালে যেমন হিন্দুনাবীদের অভ্যুদয় হইতেছে, হযত বাঙ্গাল! দেশে 
আরো 'অনেকস্থানে এইরূপ হইতেছে । প্রবামী পত্রিকায় এ-সকল 
বিষয় প্রকাশিত হইলে ও নুধীগণের সহানুভূতি পাইলে ভদ্র নাবীগণের 
কর্নোৎসাহ আরে! বাডিবে আঁশা করি। 


শী মন্মধমোহন দাস। -- 


= = 


পউষ 


পউষ এলো গো ! 

পউষ এলো! অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে I 
এঁ যে এলো গো-_ 

কুদ্বাটকার ঘোম্ট।-পরা দ্বিগস্তরে দাড়ায়ে ॥ 

সে এলো আর পাতায় পাতায় হায় 

বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়, 

অপ্ত-বধূ ( আ--হ1) মলিন চোখে চায় 

পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে ॥ 


- পউষ এলো গো-- 
এক বছবেব শ্রাস্তি পথের, কালেব আুক্ষগ্। ২ 
, পাকা ধানের বিদাষ-ধতু, নতুন আসার ভয। 
পউয এলে। গো ! পউষ এলো-_ 
শুকনো নিশাপ, কাঁদন-ভারাতুর 
বিদায়-ক্ষণের ( আ--হা ) ভাঙা গলার স্বর 
‘ওঠ পথিক! যাবে অনেক দূর 
কালো চোখের ক্ষণ চাওয়া ছাঁড়ায়েঃ | 
কাজী নজরুল ইস্লাম _ 


তিতা 


দবজা 
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পাহ জাড়ি 





এ কুস্থম ও কীট 

‘ফুলের বর্ণ, প্রবন্ধে বলিয়াছি যে ফুলের রঙ তোমার 
আমার জন্ত' হয় নাই, পোকা-মাকড়ের অন্ত হইয়াছে। 
এই কথাটা একটু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব, ৷ 

পৃথিবীর জন্মের ইতিহান পড়িলে দেখা যায় যে মানুষের 
" জন্মের পূর্বে ফুলের জন্ম হইয়াছে ও তাহার পূর্বেই কীটের 
জন্ম হইয়াছে ! 

প্রথমে ফুলেব কোনও রঙ ছিল না। ক্রমে কীট-পতঙ্গ- 
দের নঙ্গরে পড়িবে বলিয়া তাহাদের বর্ণ ও গন্ধেব স্পট 
হইয়াছে। অনেক ফুল আছে কীট-পতঙ্গের সাহায্য ছাড়া 
তাহাদের বীজ জন্মে নী । ইহা দেব! গিষাছে ষে কোন 


কোন দেশে কোন কারণে- কীট ধ্বংস হইলে, সেখানকার" 


ফুলেব বর্ণ ও গন্ধ লোপ পায় ও ফুলগুলিও আকারে খুব 
_._ ছোট হইযা পড়ে ।' সকল উদ্ভিদ আদিতে ছোট ছিল। 
আমাদেব প্রধান খাচ্চ ধান গোধুম প্রভৃতি শস্যাদি 
পূর্বে ছোট ঘাসের মত হইত। মানব সেই ঘাসের বীজই 
বহুকাল চেষ্ট! করিয়া ধান ও গম করিষাছে। এখনও আদি 
শস্যের জাতি কু-ধান্ত (বা কোদে! )-ও “বন্ত গোধুম'-- যাহা! 
প্যালে্টাইন দেশে জন্মে বীচিয়া আছে। কিন্ত ফুলেব 
বর্ণ ও গন্ধের উন্নতি মানবের বারা হয় নাই। পৃথিবী 
এই অফুরস্ত ফুলের ভাণ্ডার যে হইয়াছে তাহা এই কীট ও 
পতঙ্গদের জন্য ও অনেক স্থলে তাহাদের দ্বারাই হইয়াছে! 
এ বিষয় পবে বলিব । কোন কীট কেবল গন্ধে আকৃষ্ট হয়, 
কেহ বা বর্ণে হয, অনেক কীট অন্ধ, তাহাদেব দ্রাণ-শক্তি 
-"-বড় প্রথর, কোন কীটের দৃষ্টিশক্তি খুব বেশী । লাল 
ফুলে অন্য কীট অপেক্ষা প্রজাপতি বেশী আসে; প্রজ্াপতি 
দিনের পতঙ্গ, সে প্রায় সকল উজ্জ্বল ফুলে বসে, বেগুনি 
হলুদে প্রভৃতি দিনে প্রস্ফুটিত ফুলে বসে । রাত্রির শাদা 
ফুলে অনেক অন্ধ কীট আসিয়া থাকে--নিশীথের পতঙ্গ 


"রাত্রির আধারে শাদা ফুল শী খুজিয়া পাঁষ, দিনের 


আলোতে দেখিতে পাষ না। অন্ত বর্ণের ফুলে মধ্যে মেটে 
হলুদে ও চুনে-হলুদে ফুলে প্রায় মাছির উৎপাত বেশী । নীল 
ফুল মৌমাছির প্রিয়, বেগুনী হুল পিপীলিকার বড় আদরের । 

কতকগুলি পাখীও পতঙ্গের মত মধুপায়ী, ভাহাবাও 
ফুলে ফুলে মধু থাইযা বেড়াষফ। দক্ষিণ-আমেরিকা ও 
অষ্ট্রেলিয়! দেশে ছোট ছোট পাখী পতঙ্গের মত ফুলের 
ভিতব গিয়া মধু পান কবে। সেখানে পতঙ্গ বেশী নাই। 
আবাব যখন যে মৌমাছি যে ফুলে প্রথম মধুপান করিতে 
যায়, প্রায্ন সে কেবল. সেই জাতীয় ফুল হইতে তখন মধু 
আহরণ করিয়। থাকে । যদ্ধি সে প্রথমে গোলাপ-ফুলে বসিয়া 
থাকে তবে সম্মুখে নান! জাতীয় ফুল ফুটিয়া থাকিলেও সে 
খুঁজিয়া গোলাপ-ফুলেই বসিবে ; যদি কামিশী-ফুলে বছিয়। 
থাকে'তবে সে সকল কামিনী-ফুলের মধু শেষ কিয়া বে 
গোলাপ-ফুলে বসিবে। এইবপ করে বলিযাই এক জাতীয় 
ফুলেব পরাগ সেই জাতীয় ফুলে লইয়! যাইতে পারে ও 
তাহাতে ফুল-বংশেরও উপবার করে। 

অ ধীরে ন বৃষ্ণ বসু 


অস্তুত প্রাকৃতিক খেয়াল 

মান্য ও অপরাপর জীবসমূহের ভিতর যেমন 
প্রকৃতির খেয়ালেব * বহু উদ্াহবণ সম্য সময দেখিতে 
পাওয়া যায়, উত্তিদ্‌ ও ফলমূলের মধ্যে তাহার অপেক্ষা 
কম দেখা যায় "1 ছুই তিনটি -ফল একত্রে বিচিত্র 
আকারে. জম্মিযা থাকে, অনেকেই তাহা! দেখযাছেন। 
বিভিন্ন গঠনেব ফল মূল এবং পত্রাদিও সময় সময় 
দেহিতে পাওয়া ষায়। কামিনী, টগর প্রস্ততি গাছ 


“ গত পৌষের "প্রবাসী”তে প্রকাশিত “জীব-দেহে প্রকৃতিব খেম্নাল” 


শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 


৫৬২ প্রবাসী মাঘ, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ছাটিয়া কৃত্রিম - উপাঁষে হাতী, উট, ফোয়ারা প্রভৃতি বছ 
প্রকার গঠন দেওষা হইয়া থাকে । নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিয়ার দ্বারা ফলের উপর স্বাভাবিক" ভাবে চিত্র বা 
লেখা, একগাছে দুই প্রকার ফুল ও ফল, ফুলের বর্ণ 
পরিবর্তন প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য সাধনও করিতে 
পারা যায়। * কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সময় সময় যে 
বৈচিত্র্য থাকে, তাহা 'দেখিলে চমৎকৃত হইতে হ্য। 
প্রবাসীর পৃষ্ঠায় অনেকবার এইরূপ বিচিত্র ফল ফুল 
প্রভৃতির ছবি ও বিবরণ প্রকা্তি হইয়াছে, তাহা 
অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। . | 

সম্প্রতি দেওঘরের বাঁজাবে আমি একট্ট অতি আশ্চর্য 
অবয়বের শকরকন্দ আলু পাইয়াছি। ইহার বিক্রেতা সাত 
পয়সা মূল্যে উহা! আমাকে বিক্রষ করে। ণ* 





মানুষের পারেব-আকার আলু 

ইহা লম্বা ১২] ইঞ্চি, সুতরাং সাধারণ মহয্যপদের 
অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ ।' দেই অনুপাতে ইহার চওড়াও কিছু 
বেশী। ইহাব গঠন মানুষের বামপায়েব মত। গোড়ালিব 
দিকট। সাঁমান্ত সরু ভিন্ন অন্য সকল অংশেই হাভাবিক 
পাষের সহিত আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত 
হইতে হয়। ইহার মধ্যে আর.একটি আশ্চর্য্য কথা 
এই ষে, মানুষের পাষেব সহিত উহার উপর ও তলার 
ছুই পিঠের সৌসাদৃশ্ঠও যথেষ্ট বিদ্যমান আছে। 
৮০:88 শ্রী হারিহর শেঠ 
সাধন” নামক প্রবন্ধে কৃত্রিস উপাঁষে ফল ও ফুলে অস্বাভাবিকত| উৎ- 
পাঁদন বিষয়ে লিখিত হুইয়াছে। 


1 এই মনুষ্যপদাকৃতি শকবকন্ম আলুটি জল, ইত্ডিয়! এক্জিবিশনে 
প্রদর্শিত হইয়াছির। 


পাস্িপাসটিল সপ ওল সপাসটিরী সি সি ওল ও. ৩ ও পাটি পাটি সক পিল লাও পা সপ পরি লাস পি পাটি লাম অ লাখ পাটিাছি লাস তি পি কাছিলাখিলোছি পাছি বাসটি পাটি পাটি লাও লাম বাসি ছী লাছ জাম ামি জাম লে 


- "' চিত্রকরের খেয়াল 
-খ্যোল জিনিষটা একরকম ব্যক্তিগত হইলেও, তাঁহার 


, কাৰ্য্য বা কাষোব ফল সকল সময় কেবলমাত্র তার নিজ 


গণ্ডীর মধ্যে সংবদ্ধ থাকে না। উহ! অনেক সময অপরের ' 
অনিষ্ট করে। সময সময ইষ্টও যেনা করে এমন নয়। 
খেয়ালেব কর্তা যিনি, প্রধানতঃ তার চবিত্ব-গত উৎকর্ষ 
ও অপকর্ষই অপর সাধারণের ইষ্টানিষ্টেব কাঁহ হইয়া 
থাকে । সেই হিসাবে বৈজ্ঞানিক, লেখক বা শিল্পীর খেয়ালে 
কালের সহিত আমাদের ভান, বিজ্ঞান, কল! গুভূতির 
ভাণ্ডার যে কত অমূল্য বত্ুরাজিতে পবিপুর্ণ হইতেছে 
তাহার সংখ্যা নাই। 

কেবল জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে চিত্ররুবেব খেয়ালে 
আশ্চর্য ছবির স্বষ্টিব কথা গত অগ্রহায়ণের প্রবাদীতে 





১৪ চিত্র অক্ষর দিয়! অহ্কিত মুখ 
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নি চিত্র_-( জর্ড.) রবার্ট স্‌-এর বাহ্চিত্র-_ - ' 


দিয়! রচিত 


ROBERTS এই করটি অক্ষব 
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এম চিত্র--অক্গব দিযা অস্কিত বোয়ার জেনাবেল, পল, ুগাঁরেব ছবি 
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. ৮ম চিত্র দিয়! অফিত রালারানীয় বালির 


স্ব 


৪র্থ সংখ্যা ] 





“জ্যামিতির চিত্র শিয়া ছবি আকা” নামক প্রবন্ধ - 


দেখাইয়াছি। চিত্রকবের খেয়ালে কেবল মাত্র ইংরেজী 
বর্ণমালার অক্ষব দ্বারা কেমন নরমুখকৃতি, এমন 
কি মুখভাব অঙ্কিত হইতে পারে, অদ্য এই প্রসঙ্গে 
তাহাই দেখান হইবে। এখানেও যে, চিত্রগুলি নয্নন 
সমক্ষে পতিত হইতে না হইতে, বল্পনা কৃতদাসের 
মৃত ছবিগুলির বিষয় যথাযথভাবে আমাদের মাথাষ 


শূূ-স্রবের্শ করাইয়া দিবার জন্ত স্বতঃই অগ্রসর হুইয়া আসে 


এবং তদ্দ্বার! চিত্রর প্রভাব প্রকাশ করিয়! থাকে, তাহা 
দেখিলেই বুঝিতে পার! ষায়। 

বর্ণমালার অক্ষর দ্বাবা সুষ্ট চিত্রগুলির শিল্পীর নাম 
ওয়াল্টার্ম্‌ । ১ম চিত্রখানিতে ছয়টি বিভিন্ন নবমুখাক্বৃতি 
একখানি প্লেটে অঙ্কিত আছে। এই সকলগুলিই ইংরেজি 
বর্ণমালার স্বরবর্ণ 4. নর. 1. 0, U, দ্বারা চিত্রিত । কোন- 


টিতে উক্ত পাঁচটি অক্ষরই আছে, কোনটিতে এ পাঁচটির . 


মধ্যে কয়েকটি মাত্র আছে। 

২য় ছবিখানির প্রথমটি পাঁচটি শ্বববর্ণ সাজ'ইযা প্রস্তুত 
হইয়াছে, কেবল পার্থক্যের মধ্যে 0 ও এ. এই দুইটি 
অক্ষর প্রথম চিত্রের 0-এর স্থান দখল কহ্য়াছে। বাকি 
তিনটিতে 0 G L ম ] প্রভৃতি অঘরও ব্যবহৃত হইয়াছে) 

তয় চিত্রসম্টিতে একটি অক্ষর হইতে আরম্ভ 
করিয় ক্রমে ১৪টি অক্ষর কিরূপে ব্যবহৃত হইযাছে তাহাই 
দেখান হইয়াছে। এগুলি ব্যঙ্গ বা কৌতুক-চিত্র, উহাতে 
কোনৰূপ ছাঁযনাপাত (8৮৯৭০) ন! থাকায়, ছবিগুলি 
দেখিবার দিক্‌ দিয়] তত অন্দর না হইলেও যথেষ্ট 
নিপুণতার পরিচায়ক! 

চর্থ ও ৫ম চিত্রে চিত্রকর কেবলমাত্র মানুষের মুখ 
অঙ্কনেব সাফল্য দেখাইয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, অক্ষরের 
সম্টির সহিত সামান্ত ছায়াপাঁত সংযোগে দুইটি ছবি-- 
একটি নাবিক ও অপরটি সৈনিকের ব্যঙ্গচিত্র-_-অস্বিত 
করিয়াছেন__এই চিত্রে শিয়ী আর-একটি নিপুণতা 
দেখাইয়াছেন, নাবিক ও টসম্ের ইংরেজ প্রতিশব্দ 
৪9110 এবং 8০111) এই দুইটি কথায় যে থে অক্ষর আছে 
ছুইখানি ছবিব মুখমণ্ডল অঙ্কিত কবিতে মাত্র সেই 
অক্ষরগুলিই ব্যবহার করিয়াছেন। 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__সেয়ানে সেয়ানৈ ৫৩৫ 


৬ষ্ঠ ও ৭ম চিত্রে শিল্পকর যে নৈপুণ্য দেখাইযাঁছেন 
তাহাব ভূষসী প্রসংসা না করিষা থাকা যায না। ভ্ঠ 
চিত্রে লর্ড রবার্ট সেব সর্বজনপবিচিত প্রকৃতির ব্যঙ্গ- 
চিত্র দেখিবা মাত্রই বুঝিতে পাঁরা যায় এবং -পববর্তী 
ছবিখানিতেও এপ তাঁহার প্রবলপ্রতিঘন্বী পল্‌- 
ক্রগারের মুখাকৃতি চিত্রিত হুইয়াছে। এই” ছুইথানি 
কৌতুকচিরেই উক্ত ছুই প্রসিদ্ধ পুকষের নামের অক্ষর- 
গুলি মাত্র সুকৌশলে নিযোজিত হইয়াছে। 

৮ম বা শেষ চিত্রখানির বিষষ বাজারাণীর যুগল 
মুর্তি । এই কৌতুকাঙ্কনে চিত্রশিল্পী বর্ণমালার 4. হইতে 
7, পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষরগুলি বিশেষ কৌশল সহকারে 
যোজনা করিয়াছেন। রাজার পুরুযোচিত গাস্তীর্য্যের 
সহিত হাস্তময় ভাব ও বাণীব শ্ত্রীর্জাতিহ্বলভ সহাস্য 


'আনন, এই ছবিখানিতে বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া . উঠিয়াছে। 


চিত্রকর এই যুগ্ম চিত্রধানিকে এ-বি-সির রাজা-রাণী 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
প্রী হরিহর শেঠ 


পেয়ানে সেয়।নে 


রমাকান্ত আর শ্ঠামাকাস্ত, তার? দু ভাই। তাদের 
বাপ উমাকান্ত ছিল ভাবি গৰীব। সে যা’ উপার্জন 
কর্ত তাই দিযে কোনকপে নিজের দিন গু্জরান কর্‌তে 
হত, তাই মৃত্যু-সময়ে আপনার ছেলেদের জন্য বড় কিছু 
রেখে ঘেতে পারে নি। উম্কাস্তের মৃতু/র পব তার 
পাড়া-পড়সিরা এসে দেখ্লে--মে যা’ কিছু রেখে গেছে 


তার মাঝে আছে একট! গাই, একটা স্থপুরী-গাছ আর 


একখানা কম্বল । 

রূমাকাস্ত হিল ভারি চালাক, আর শ্যামাকাস্ত ছিল 
ভারি বোকা। রমা দেখলে, সে যদি ইচ্ছে করে তবে 
শ্তামাকে ফাকি দিযে সে নিজেই সব ভোগ -করুতে 
পার্বে। তাই একদিন শ্যাযাকে ডেকে রমা বল্‌লে--“দেখ্‌ 
শ্যামা, তোর পবিবার নিয়ে আমার সঙ্গে একখানে থাকা 
আর চল্বে না। তবে বাবা যা জিনিষ*পত্তর রেখে গেছেন, 
তার আধা তুই পাঁবি। এখন তুই কি করুবি? আমাদের 
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যখন একটি গাই, একটি স্থপুরী-গাঁছ এবং একটি কম্বল বই 
কিছুই নেই, তখন এগুলোই ভাগ করে’ নিতে হবে। তা 
হলে দেখু গাইষের পাবি তুই মুখের দিকের আধা, হৃপুবী- 
গাছের পাবি তুই গোড়াব দিকেব আধা, আর কম্বল- 
খাঁন! দুভাগ করলে তোরও কাজে লাগবে না, আমারও 
কাজে লাগবে না, তার চেয়ে ওটা বরং দিনে তুই ব্যবহার 
কর্বি, আর রেতে আমি ব্যবহার কর্‌ । এখন রাজী 
তো?” 

শ্যামাকান্ত, আর কি করে, দাদা ষখন ওর্ূপ বল্ছেন 
তখন অবশ্যই তা’ কর্তে হবে। তার বৌও ছিল তারই 
মৃত বোকা ভালমামুষ, সেও ভান্সরের মনের ভাব বুঝ্তে 
পারুরে-না, তাই সেও কোন আপত্তি করুলে না। স্যামা- 
কাস্ত রমাকান্তকে জানাল, তারা রাজী আছে । 

দিন যায় । ঘুম থেকে উঠে শ্যামাকান্ত গাইকে ঘাস 
জল খাবার দেয়, কারণ গাইয়ের মুখের 'দিক তার? 
স্থপুবী-গাছের নীচেও মাটি দের, যত করে, কারণ ওটাব 
নীচের দিক তার; তাব পর বেচাবী দিন-মজুবী খাটুতে 
যায়। আর রমাকাস্ত ধীরে সুস্থে গাই ছুয়ে দুধ নিয়ে যায়, 
কারণ ওটার পেছনদিক যে তার, এমন কি বেচারা! শ্যাম! 
একটু -গোবরও নিতে পারে না। স্থপুরী পাঁকৃলে রমা- 
কাস্তই সব পেড়ে নিয়ে যয়। রাত হলে সে কম্বল মুড়ি 
“দিয়ে নাক ডাকিযে ঘুম দেয়, আর তাঁরই ছোট ভাই পাশের 
ঘরে শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে’ কাপতে থাকে, আবার' সকাল 
হলে দাদার বিছানা তাকেই তুল্‌তে হয় কারণ দিনের 
বেলা কম্বল যে তারই অধিকারে । - 

এমনি অনেকদিন পরে শ্যামাকাস্তের বাড়ীতে এল 

তার শালা। শ্যামা আর তার বউ ছিল যেমন বোকা, 

তার শালা ছিল তেম্নি চালাক। সে এসে তার বোকা 





ভর্মীপতির এমন দুর্দশা দেখে হাম্বে কি কীদ্‌বে, কিছুই ' 


ঠিক করুতে পার্লে না । সেদিন রাত তো অম্নি-গেল। 
সে মনে মনে ভাবূলে, আচ্ছা করে’ এর শোধ দিতে হবে। 
পরদিন সকালে শ্যাম যেমন তার গাইয়ের অর্দ্ধেককে 
খাবার দিতে যাচ্ছে, অম্নি তার শাল! বললে” ও মশায়, 
কোথায় যাচ্ছ?” 


“বুধীকে খাবার দিযে আনি।” (বুধী, গাইযেব নাম ) 


'{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AN 


*ওহে, দিন দুই তোমার গাইকে খাবার দিয়ো না।* 
“তা হলে যে দুধ দেবে না, দাদা খাবে কি?” 








“না দেয় তো বধেই গেল! দাদা খাবেকি? কী 


দরদ রে! আমার কথা শোন; এখন দিন দুই থাবার 
দিয়ো না। যদি দাদ! বকে, তুমি বলো-আমার 
ভাগকে আমি খাবার দেব না, জোমার তাতে কি?” , 

বোকাঁবাম কি করে, এত বড় কুটুম্বের কথা তো ঠেলা 
যাষ না, তাই সেদিন আর গাইকে খাবার দিলে না। 
রমাকাস্ত যখন গাই ছুইতে এল, আর দুধ পেপে না। 
তখন সে বল্লে,__“ওরে শ্টামা, বুধীকে খাবার দিদ্‌ নি 1 
শ্যামা উত্তর দিলে__“আমার ভাগকে আমি খাবার দেব না, 
তোমার ভাগে তো হাত দিই নি।” 

রমাকাস্ত তধন বুঝে ফেল্লে যে তার ভাইও এখন 
কার বুদ্ধি পেয়েছে । কি কবে, সেদিন হতে সে দুধের 
আধা অংশ শ্যামাকে দিতে বাজী হল) নইলে গাইকে 
তো সে আর যত্ব কর্বে নল টু 

তখন স্থপুরী পাকার দিন। রমাকাস্ত যথন - গিয়ে 
সুপুরী পেড়ে আন্বার জন্য সুপুযী-গাছে চড়েছে, তখন 
শ্যামার শাল! তাকে বল্লে,--“যাও হে, এখন গিয়ে 
স্থপুরী-গাছের গোড়ায় কুডুল দিয়ে কোপাতে থাক। 


4 


টি 


তোমার দাদা কিছু বল্লে বলো, 'আমাব ভাগ আমি - 


এখন কেটে ফেল্র, তোমার ভাতে কি? যদি পুরী 


দিতে রাজী হয়, তথন সরে’ এসো, বুঝলে?” 

প্হ” বলে’ শ্যামাকাস্ত স্থপুবী-গাছের তলায় গিয়ে 
গাছের গোড়া কাট্তে সুরু বরে’ দ্বিলে। .বেগতিক 
দেখে বমা অর্ধেক স্থপুরী দিতে রাজী হল, তবে শ্যাম৷ 
ক্ষান্ত হল।- 

এখন কম্বল সম্বন্ধে কি কর! যায় ? সেদিন বিগালে 
স্যামার শাল! তার ফন্দি তালে । সে কম্বলখানি পুকুর হতে 
ভিজিয়ে আন্তে তার বোনকে বল্লে। যোনও 
সাঝের আগেই ভাইয়ের কথামত কক্লখাঁনি ভিজিয়ে 
নিয়ে এল। যখন রমাঝাস্ত বম্বল নেবার অন্ত এল, 
তখন শ্তামাকাস্ত সেই ভিজা কম্বল নিয়ে দাদার কাছে 
দাখিল করুলে। তখন শীতকাল । শীতের রাতে কম্বলের 
এই অবস্থা দেখে রমাঁকান্ত তো তেলে-বেগ্জনে জলে 


নি 


~~ 


তে শ্যামা | উত্তর ক্লে সেই কম্বল বিক্রি করে' যা" পাওয়া গেল, ' 
নের বলায় ভিডিয়েছি, রেতে তে তোমাকেই কান্তকে দিয়ে দিতে 
গ কর কেন?” অগত্যা রমাকান্ত কি শালার টি 5 শ্যামাকান্ত সেবার ক্ষ 


ত্র জগদীশচন্ ভু ভট্রা 


নবযুগের কবি 
{ Sergeev-Tzenski-লিখিত গল্প অবলম্বনে ) | 
।রতের ধনী দিলীদহরে প্রধান উজীরের বাড়ীতে বর্তমানের অধীশ্বর, ভবিস্বতের কর্তা, বিশ্বের 
বন্দীর! গান কর্ছিল। শাসক মানুষই একদিন মানুষকে পরাজিত করে উঃ 
তারা দু'জন _ একজন বৃদ্ধ, অপর যুবা। প্রথমে বুড়ো “এবং যে-দিন সে সর্ববজয়ী হবে সে-দি, 
গান ধরুলে জীর্ণক্ঠে, জড়িত স্বরে; গম্ভীর মুখে যুবা তান- তানপুরা ও গানের শেষ বাণীর 
রায় তান" রাখলে । বুড়ো আর কি গাইবে? সে মিলিয়ে যায়নি। নিমন্ত্িতের দল 
লে--প্রাচীন কালে কু্্যকিরণ ছিল আরো প্রখর, প্রচুর ছেড়ে উঠলো বন্দনাকারীকে দেখবার 
ছি ফল শদ্য, মধ্য ছিল মাদকতায় ভরা! সে গাইলে-- দাড়িয়ে ছিল -তাপবৃক্ষের মত সরল: 
পুরাকালে ছিল মহা মহা বীর যাদের স্থান রা করবার তার কুঞ্চিত কেশভার, দেহে ছিল যৌব! 
3 মুখে ছিল আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা । 
“এ গান রচনা করেছে কে?” বি 
প্রশ্ন করুলে। 
“মিয়ামি গ্রামে ক্রীতদাস সগর 
ছেলেবেলায় এ গান শুনেছিলুম। তা 
পরদিন তিনজন যুবক অ.মীর. 
পড়লো লাহোরের সহরতলী মিয়ামির 
দেবতা সগর সিংহকে পুষ্পাঞ্জলি দেবার : 
একজন বল্লেন, “তালগাছের মৃত 
তার দেহ।” 
দ্বিতীয় জন বল্লেন, “পাহাড়ের : ম 
নিশ্চয় !” 
“সন্ধ্যাকাশে দীপ্ত তারকার মত 


তৃতীয় জন স্বপ্লাবিষ্টের মত গুঞ্জন কর্লেন। 
মিয়ামি গ্রামে তারা নির্বাসিত সগর সিংহ 
1 পৌছলেন। উঠান আগাছায় ভরা, ছিন্ন মলি 
র জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধ পঙ্গু উপবিষ্ট, মাথায় তার 
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১৭ ফুট লন্ব। গৌপ-_ 


একটি বালকের যখন গোপ দাড়ি কিছুই উঠে নাই তখন তার 
সখ হইয়াছিল যে “আস্ম।ন সমান দাড়ি ও সড়ক বরাবর গোপ" 
হইবে। আমেরিকায় একটি ক্লাব আছে তার নাম—Whiskerino 
Club অর্থাৎ গুক্ষীয় ক্লাব। তার! বড়-গৌঁপওয়াল| লোকদের সভ্য 
করেন, বড়-গেঁপের প্রদর্শনী করেন, দেশের মধ্যে বড়-গুপোদের 
পারিতোধিক দেন। গত প্রদর্শনীতে ৬*** গোপ আর ২৯** দাড়ির 
প্রতিযৌগিত। হয়; লম্ব।, মোট, ছুঁচলে|। ঝাপালে।, পেখমধর! 
রকমারি গেঁ।প দাড়ি প্রদর্শিত হয়; ধনী দরিদ্র, যুব! বুদ্ধ সকলেই 
প্রতিযোগী প্রদর্শক হইয়াছিলেন । ইউনাইটেড, স্টেটুসের সাউথ ডাকোটা! 





গোৌপ-দাড়ির বহর 


ষ্টেটের বার্নী শহরের হান্স ল্যাংসেখ, ভার ১৭ ফুট লম্বা! গৌপের 
বহর দেখাইয়। “গু পোদের রাঁজ।) King of the Whiskerinos বাপে 
মুকুট পুরস্কার পান ; এবং জাক্‌ উইল্ককৃস্‌ ১২ ফুট লম্বা গোপের 
বহরে যুবরাঞ্জের পদক পুরস্কার পান। জ্যাকবী নামক একজন লোক 
সবচেয়ে লম্ব! দাড়ির জন্য একটি সুন্দর কাপ, উপহার পান, একজন 
দেড়ে হুবহু আব্রাহাম্‌ লিঙ্কল্নের স্যায় দাড়ি রাখিতে সক্ষম হওয়ায় 
২৫০০ ডলারের একট! লাইফ. ইন্সিওর্‌ পুরক্কীর পাইয়াছেন। 


আলোকিত বায়স্কৌোপ- 


আমেরিকায় একটি বায়োস্থে।প-ধিয়েটার খোল! হইয়াছে, সেখানে 
আলে। হ্বালিয়। ছবি দেখানে। হইবে ; এবং ছক) বাঁজন। সুসঙ্গত 





রখ-সঙ্গীত 


কর! হইবে ।,' সঙ্গীতকে মুত্তিমান্‌ করিবার জান্তা প্রেক্ষাগৃহে প্রাচীর- 
গাত্রে দক্ষ চিত্রকরের! নৃতাসঙ্গীত, রণসঙ্গীত, প্রেমনঙ্গীত প্রস্ভৃতিকে 
রূপে রূপকে প্রফাশ করিয়াছেন । 


৪র্থ সংখ্যা ] 


পাস সর রি খা পপ A A A NA ১১২ 





প্রণয়-সঙ্গীত 


পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মোটা__ 


জার্ন্মানীর বালিন নগরে ছুই ভাই ও এক বোন আছে, তাদের 
বয়স মোটে ১৮, ১৭, এবং ১৪ ; তাঁদের তিন জনের মোট ওজন ১৪ মণ 


পঞ্চশস্__পরমাণুজগতে পরিবর্তন সাধন 


ANA 


৫৩৯ 
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পরমাণু-জগতে পরিবর্তন-সাধন-_ 


কি কিয়! পরমাণু বিভাগ কর! যায় ও কি করিয়! এক পরয়াগুকে 
অন্য পরমাণুতে পরিবন্তিত করা যায় তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহুদিন 
ধরিয়! গবেধণ! করিতেছিলেন। সম্প্রতি খবর পাওয়! গিয়াছে ইহাদের 
ছুইজন সফলকাম হইয়াছেন। + 

বিলা.তর একজন বিখাত বৈজ্ঞানিক Earnest Rutherford | 
তিনি নাইটে |জেনপূর্ণ এক ক্ষুদ্রায়তন গৃহে তাহার পরীক্ষ। করেন । 
একটি স্বচের অগ্রভাগে একটু রেডিয়াম সংলগ্ন করিয়। তিনি 
উক্ত প্রকোষ্ঠে রাখেন ও উহার সন্মুথভাগে 2Zinc-Sulphideaর 
আস্তরণ-যুক্ত একখানি পর্দ। টাঙ্গাইয়া দেন; সুচের পশ্চাৎভাগে 
একটি খুব বেশী-শক্তিশীলী 10980115108 £1৭55 ব| প্রবর্ধক কাঁচ 
রাখ! হয়। আর রেডিয়াম এবং 2inc-Sulphideএর আন্তরণ, 
যুক্ত পর্দা! এতদুভয়ের মধো একটি বাবধান দিয়াছেন। এ বাবধানের 
মধাস্থলে একটি ছিদ্র করিয়! তাহ! আলুমিনিয়মের পাত দিয়! আবৃত 
করিয়াছেন। এখন রেডিয়াম হইতে সর্বদাই আলোককণ! বিচ্চুরিত 
হয়। এ কণিকাসযূহ আনুমিনিয়মের আবরণ ভেদ করিয়! প্রকো্ঠ- 
স্থিত নাইটে জেন-পরমাণুর সহিত ধাক্কা থায়। দেখ! গেল যে এইরূপ 
সংঘর্ষের ফলে নাইটে জেন-পরমাগগ্ুলি হাইড্রোজেন-পরমাণুতে 
গরিবন্তিত হইতেছে । 





সবচেয়ে মোট! ঝালকবালিক। 
দ্বিতীয় জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক G. Wendet | তিনি ত্রিশহাজার 


৮ সের--প্রতোকে গড়ে প্রায় পৌনে পাচ মণ করিয়! ভারী। এর! 
পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নোট। ও ভারী কিশোর কিশোরী বলিয়! দাবী 
করিতেছেন। অপ্রতিদ্বন্বী হওয়! কিছু আশ্চর্য্য নয়। 

রা ডহুরী 


voli pressureaর তাড়িৎপ্রবাহ tungsten নামক ধাতু- 
নির্ষিত এক সুপ্য তারের মধ্য দিয়। চালন! করেন। ফলে 
প্রচণ্ড শব্দ করিয়। তারটি চুর্ণা্কৃত হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া 








য়ে অভিনব “আকাশ-দৃশ্যপট”__ 
নয়ের সময় নানা-রকমের দৃশ্যপট টাঙ্জানোর প্রথা প্রায় 
শই আছে। তাহাতে দর্শকের! যে-রকম-মে-রকম গোছের 
কিছু কল্পন| করিয়। লইলেও কখনে! ভুলিয়! যায় 
তাহার! দৃশ্যপট দেখিতেছে ন|। পটের নান!-রকম রঙে 
দৃশ্ধকে জনেকট| অস্বাভাবিক করিয়া তোলে । 


























অআ।কাশ-দৃগ্ঠপট 


মিলান সহরের লা! স্কাল। থিয়েটারে একজন স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী 
খানি চমৎকার দৃশ্যপট আঁকিয়াছেন। দৃণ্ঠপটটিকে দেখিলে সত্যাকার 
বলিয়! ভ্রম হয়। পটখানি ধনুকাঁকৃতি; তার শেষের দিকট। 
হইয়। মঞ্চের সহিত মিশিয়! গিয়াছে । এই আকাশ- 
দেখিতে অনেকট। আমাদের মাথার উপরের আকাশের মত 
. এই. থিয়েটারে তিন হাজার ছয় শত লোক বমিতে 
১৭৭৮ খুং অন্দে নির্টিত হয় এবং ইউরোপের থিয়েটারের 
{র স্থান দ্বিতীয়। নান|-রকম কলকজার সাহায্যে ইহাকে 
য়! রাখ! হয়, এবং প্রয়োজন-মত গুটাইয়াও রাখ। যায়। এই 
ন টাঙ্গাইতে ৬? ফুট স্থানের দর্কার হয়। 


চালিত কলের সাহায্যে বিদ্রা-উৎপাদন-__ 

রয় বায়চালিত কল ( wi৷৭৷৷৷ ) সাহায্যে লোকে 
ল্প কর! বা এমনি দু-একট। সহজ কাজ 
ও প্রদেশের পূর্বব-ক্লিভ ল্যাণ্ড বাসী এক 
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বাযু-চালিত কলের মাহ!যো বিদছাৎ-উৎপাদন 


চোর-মার। শিক্ষা _ 


নিউইয়র্কে পুলিশের জন্য নান! রকমের শিক্ষাবিধি আছে। তাহার 
মধো একটি-_পলায়মান ব! যুযুধান অপরাধীকে গুলি কর| | চলস্ত ছায়!- 
চিত্রের সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়! হয়। 





বেতারে সংবাদ প্রেরণের উচ্চমঞ্চ _ 


জাপানে বেতারে সংবাদ-প্রেরণ-কার্য্ের সুবিধার জন্য একটি কংক্রি- 
টের ৬৭২ ফুট ফাঁপা স্তস্ত তৈয়ার হইয়াছে । পৃথিবীতে এত বড় এবং উচ্চ 
ংক্রিটের স্তস্ত আর নাই । বেতার-স্তম্তটি কলের চিম্নির মত দেখিতে । 
গেড়াতে ইহার ব্যাস ৫৫ ফুট এবং একেবারে ডগায় ৩* ফুট । যা 
স্তম্ভের দেওয়াল গোড়ার দিকে ৩৩ ইঞ্চি পুরু এবং ক্রমশঃ সরু 
হইয়। উপরে মাত্র ৬ ইঞ্চিতে ঠেকিয়াছে। ফাঁপ। স্তম্ভের ভিতরে উপরে- 
উঠিবার সিড়ি আছে। প্রত্যেক ১৫* ফুট অন্তর দর্শকদের 
দেখিবার জনা বাহিরের দিকে মঞ্চ আছে। উহা! অনেকটা 
কলিকাতার অকটারুলোনী মনুমেন্টের মতন। এখন ইঞ্জিনিয়ারের 
ইহার দ্বিগুণ উ'চু স্তম্ভ তুলিবার মতলব করিতেছেন। তাঁহাদের মতে 
কংক্রিটের স্তত্ত ১২:* ফুট উচু করিয়াও তুলিতে পার! যায়। 


মিনিটে চার মাইল-_ 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান সহ্রের মাউণ্ট ক্রেমেঙ্গে কিছুদিন 
পূৰ্ব্বে আকাশ-জাহাজের নানারকম কস্রং পরীক্ষা! হয়। সেই 
সময় লেপ্টেনান্ট, মঘান নামক যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ-জাহ।জ-বিভাগের 
একজন কর্মচারী তাহার এরোপ্লেন মিনিটে ৪ মাইল বেগে হাকাই- 
য়াছেন। এত দ্রুত গতিবেগ পূর্ধে আর কেহ দেখাইতে পারেন 
নাই। কিন্তু এত ভীষণবেগে কয়েক মিনিটের বেশী কেহ যাইতে 
পারে না। ইঞ্রিন এত বেগ সহা করিতে পারে না, ফাটিয়া যায়। 
আরে! কয়েক বছর পরে কি হইবে বল! দুঙ্ধর। 
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মেক্সিকোর বিশালকায় গুহ!__ 


আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশের কুরনাভাক| সহরের ৩* মাইল 

দুরে একটি ‘লাল’ মানুষদের গ্রামের পাশে উচু পাহাড়ের তলায় 

কতকগুলি গুহ! আছে। সেখানকার লোকে বলে এইসব গুহাতে 

স্ব দৈতা-দানবের| বাস করিত । গুহার প্রবেশ পথটি ৭* ফুট উচু 

এবং ১৫৮ ফুট প্রশস্ত । গুহার মধ্যে কুঠারি কুঠারি ভাগ কর! 

আছে। তাহার মাঝে মাঝে শক্ত পাথরের পর্দ__তাহ| দেখিতে 

ঠিক কাপড়ের পর্দার মতন | এই-সমন্ত পাথরের পর্দ। ছাত হইতে 

নাহিয়! গুহার তলাতে গিয়| ঠেকিয়াছে। গুহার মধ্যে একটি খুব প্রকাণ্ড 

কুমারি আছে--এই কুঠারির মধ্যে একট! খুব বড় অখণ্ড পাথরের স্তম্ভ 

অবস্থিত। এই কুঠারিটিকে “আলোক-প্রকোষ্ঠ" বল। হয়। একটি 

কুঠারির মধ্যে পাথরের সিংহাপনের মত একট! বসিবার স্থান আছে। 

ইহাকে সিংহাসন-প্রকোন্ঠ বল! তয়। আর-একটি প্রকোষ্ঠকে ছাগল-গৃহ 

বল! হয়-কারণ এই ঘরের ভিতরক'র একট। পাথরের চাপ দেখিতে 
অনেকটা! একট! ছাগলের মত। 











সবচেয়ে ছোট বন্দুক-_ 


নিউ-ইয়র্কের পুলিশ-প্রদর্শনীতে এক-প্রকার নূতন বন্দুকের 
আম্দানি হইয়াছে। এই বন্দুক এত ছোট যে ইহাকে হাতের তালুর 





সবচেয়ে বড় গোলা 

কংক্রিটের তৈরী “পরী-আঁবাস”_ 
আমাদের দেশে কংক্রিটের তৈরী নানাপ্রকার বাড়ী ঘর আজকাল 
হইতেছে । এই-সমন্ত ঘর-বাড়ী খুব শক্ত এবং দর্কারী হইলেও 


দেখিতে বিশেষ ভাল নয় এবং অনেকক্ষেত্রে কিন্তৃতফিমাকার । 
আমেরিকাতে কিন্তু দেখিতে খুব চমৎকার নাৰাপ্রকার বাড়ী 





সবচেয়ে ছোট বন্দুক 


ভিত্র লুকাইয়| রাশ! যায় এবং ইহা হইতে খুব তাড়াতাড়ি ১২টি গুলি 


ছোড়! যায়। এই-রকম ক্ষুদ্র অথচ ভয়ানক বন্দুক নাকি মাত্র কয়েকটি 
তৈয়ার হইয়াছে। 


সবচেয়ে বড় গোলা__ 


আমেরিকার: যুক্তরাষ্ট্রে আ।বার্ডিন সহরে সামরিক বিভাগের প্রস্তুত 
একটি প্রকাণ্ড গোলার শক্তি পরীক্ষা হইয়! গিয়াছে। গোলাটির 
ওজন ৪** পাউও অর্থাৎ প্রায় ৫» মণ। এই গোলার সাহাযো 
যে-কোন যুদ্ধ-জাহাজকে জলে ডুবাইয়! দেওয়। যায়। আ্যাবার্ডিন 
সহরে প্রত্যেক বছর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পণ্ডিতেরা জম। হন এবং 
সেখানে নানারকম নবাবিক্কৃত যুদ্ধসামগ্রীর শক্তি পরীক্ষা কর! হয়। 
গোলাটির পাশে দণ্ডায়মান সৈন্যটিকে গোলার তুলনায় নেহাৎ বেঁটে 
দেখাইতেছে। 





্ y ংক্রিটের তৈরী পরী-আবাস 
৬৮--১২ 


র্যা ক্লাস বু ০৬১১4 
চারি ০ শব ৮ হত 


Ge ইহার এক একটি দেখিতে স্বপ্রে-দেখ! 

_ পরীদের দেশের মত। ছবিতে যে বাড়ীর দৃশ্য দেওয়| হইল, তাহ! 
. দেখিতে অতি চমৎকার । বাড়ীর পিছনের নীল পাহাড় ইহার সৌন্দর্য্য 

আরে| ৰাড়াইয়! দিয়াছে। বাড়ীটি দেখিতে আমাদের দেশের মোগল- 
₹ ব্রাছকন্যার প্রাসাদ বলিয়। মনে হইতেছে। বাড়ীটি আমেরিকার যুক্ত- 
(রাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়ার উত্তর প্লেনডেনের কাছে অবস্থিত। 


বেলুনের সাহায্যে উদ্ধার _ 


প্রকাণ্ড উচু চিম্নি সাফ করিতে করিতে একজন লোক চিম্নির 
উপর অজ্ঞান হইয়। যাঁয়। হারি পাইরেল, নামক আর-একজন 


ধুমভর! ফুস্ফুস্‌ 


BEFORE 
AND AFTER 





E N 

EE বেলুনের সাহায্যে উদ্ধার 

a | 

. তত্যুগ্ব গাহসী ব্যক্তি একট! বেলুনে চড়িয়া সেই অজ্ঞান লোকটিকে 
__ নামাইয়। আনে। 

bd 


F বহুকাল স্থায়ী শব্দের রেকর্ড__ - 

চি কিছুকাল পূর্বে হাঁজারবর্ষহায়ী হইবে এমন ফোটে! রাসায়নিক- 
জরব্য-সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছে । এবার আর-একটি নূতন জিনিষ 
আবিষ্কার হইয়াছে। গ্রামোফোনের রেকর্ড যে দ্রব্যে প্রস্তুত হয়, 
তাহাতে এই নবাবিক্কৃত দ্ৰৰ্যটি মিশাইয় দিলে তাহ। ১**** বর্ধকাল 


০০০১ 


নন 


সহরের কল ইত্যাদির ধূমে কি ক্ষতি হয়_ রকমে প্রায় ততইখরচ করিতে হয়। 





ধুমপূর্ণ সহর ও ধুমশুন্থা মহর 


স্থায়ী হইবে এবং গলার স্বরের কোন পরিবর্তন হইবে না। ৩। রৌদ্ছ্ের গতিরোধ করে বলিয়। গল| এবং ফুস্ফুসের ব্যাধি 
কি জন্মে। 


৪। প্রত্যেক লোক বৎসরে যত খাঁজন| দেয়, ধূমের জন্য নানা- 


১।. প্রত্যেক লোকের এবং তাহার সন্তানসন্ততির [আয়ু কমে। ৫। রাস্ত! খাটে কুয়াার স্বষ্টি হইয়। নানারকম ছুর্ঘটন! হয়। 
২। প্রত্যেক বছর গৃহ এবং পোবাক-পরিচ্ছদের জন্য প্রায় ৫* ধূমের জন্য আমেরিকার মহরবাণীদের বছরে কত করিয়। খরচ 


bc হইতে '** টাক! গড়ে প্রত্যেক পরিবারের বেশী খরচ হয়। করিতে হয়_ 





না 


প্‌ 


৪র্ঘথ সংখ্যা] 


কয়েদী . 


৫৪৩ 





প্রত্যেক লোক ( আঁবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ) বাত খরচ করিতে 


, বাধ্য হয়। 


ঘড় বড় আমেরিকান্‌ সবে ৫**/*০,৯০* ডলার বা ইহার ৪ গুণ 
টাকা খরচ হয়! চিকাগো সহরেরই বছরে ধুমের জন্তু ৫,৬০০,০০০ 
ডলার খবচ হয়। 

ধুম প্রায় সব রকম ধাতুবই আযু হাঁস কবে। 

১। তাম! হাজার হাঁজাব বছব টিকিযা থাকে, কিন্তু তাহাতে 
যদি ক্রমাগত ধূম আসিয়া লাগে তবে তাহ! ১*1২* বছবেই নষ্ট হয়। 


" * ২। গ্যাল্ভ্যানাইজড. লোহা ১৪ বছরেব স্থানে ৬ বছব থাকে। 


"-------১%। টিন ২৮ বছরের স্থানে ১৫ বছর থাকে । 


সহরের ধূমে মানুষের ফুস্ফুস্‌ কেমন ভাবে আক্রান্ত হয় তাহার 
একটি ছবি দেওয়া হইল । 
যুক্তবাষ্ট্রেব বড় বড় সহবে এখন ধুঅ-রাক্ষদকে বধ কবিবাঁর নান!- 


বকম চেষ্টা উদ্যোগ চলিতেছে । অনেক সহরে এই কা্ধ্য অনেক নুর 


. অগ্রসর হুইয়াছে। তাহাতে সহরবাসীদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হইযাঁছে। 


চশ মাধারীদের সংখ্যাও অনেক কমিহ! আসিয়াছে। 

একটি চিত্রে ধুম ভর! এবং কলের সাহায্যে হ্মহীন একটি সহ 
এক অংশেব.অবস্থা দেওয়| হইল। কলে যে-সবন্ত শ্রমিকেরা কাঁজ 
করে তাহাদেব স্ব-রকম স্বাস্থ্যই খু বিভাঁড়িভ হইবার পর ভার 
হইয়াছে । 

ধুত-বাক্ষদ দেশেব কত-রকম অনি যে কবিশ্বাছে তাহ! বল! যা 
না। সহবেব যক্ষারোগেব বৃদ্ধির একট! প্রধান কাবণ ধূত্র । সময় 
থাকিতে সকল দবেশ-হিতৈষীব এই বাক্ষদকে তাঁড়াইবার বা বধ কবিবাব 
উপায় কর! দবৃকাব। গবর্ণ মেট, ব| “স্বাধীন মি” বাজাদের আশয় 
থাকিলে বিশেষ কোন লাভ আঁছে বলয়! মনে হয় | । 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


কয়েদী 


বনের বাঘা, বনের বাঘা! চায় পুবে বাধলে কে? 
চিড়িয়াখানার সং সাজিয়ে, স্থথেতে বাদ সাধলে কে? 
জুল্জুলিরে দেখ চে চেয়ে, 


হাত তালি দেয় ছেলে-মেয়ে ; 


. নল্ধাগড়াব দোছুল বনে নিঠুর ফাদ সেফাদলেকে? . 
নিবিড় বনেব স্বাধীন বাঘা! খাঁচায় ধরে? বাধলে কে? 


বাঘা ছিল বনের দুলাল,--মাথায় ছিল নীলাকাশ, 


" থাবার তলায় কাটাও ছিল,-_ছিল নরম দুর্ববাঘাস ! 


রাভ-ছুপুবে নদীর তটে 

মরণ-গ্রুপদ কণ্ঠে রটে, | 
উঠত পড়ত ছুট্‌ত উধাও, ফেল্ত হ-হু ঝে।ড়ো শ্বাস! 
বনের দুলাল. ফিরত বনে, মাথায় অসীম নীলাকাশ ! 


আজকে দেখি কুলুপ-দেওয়া খাচাটার এ তিন-দোরে 

কোটর-গত চক্ষু- “ছুটো--উদর অস্থিলীন ওরে | 
নেইকো খোলা-মাঠেব বাতাস, 
নেই আকাশে অপীম-আভাস, 


আছে স্থধুই অন্ধকার আর গতির বাধা পিপ্তরে! 
মন-কীদানে! তিন্টে কুলুপ লাগিষে গেন্ছ তিন-দোরে ! 
সৌদর-বনের সবৃজ-শ্বপন ভোলেনি ও--ভোলেনি ! 
চুপটি ক'রে আছে, কারণ খাঁচার দুযার খোঁলেনি। 
বনের কথাই মনেব কথা, 
ভাব চে এবং পাচ্ছে ব্যথা, 
দেখ চে চেয়ে,_ঝড়ের ঠাকুর মেঘেব নিশান তোলেনি ! 
গভীর বনের শ্যামল স্বপন ভোলেনি ও_ভোলেনি ! 


উঠবে জলে' চোখ-ছুটো। ওর-যে চোৎ এখন ঘোলাটে, 
ঝল্বে যেদিন আগুন-ত্রিশৃল কালো মেঘের ললাটে ! 
খাঁচার মালিক! শুন্বে তখন 
বাঘার গলায় বাক্ষের বচন, 
হাক্বে যেদিন পাগলা! ঝোড়ো,--ভাঙবে আোহার কবাটে ! 
বনের বাঘ! ভুলবে দাগা, রইবে না চোখ ঘোলাটে! 


শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


ammo ॥ পাপ পাপ কপ এ 


i) 


» ০১৭০. লাজুক নারী 


পর্ণ ছেড়ে বেরিয়ে পড় লাজুক নারীর দল, 

অন্ধকারে বন্ধ হ’য়ে থাকুলেকিবা ফল ?' | 
স্যাৎসে তে ও আর্যারিণ্কাণে ঢেব করেছ বাস, 

এখনো কি সাধ মেটেনি-_পূরুল না কি আশ ? 

স্বার্থপর ওঁ পুরুষপ্ুলি চোখ, রাঙ্গিয়ে আজ 

" রাখুছে-পুরে তোমাদের এ অন্ধকারার মাঝ! , 


লাজুক নারি | বারেক তরে দেখছে নাকি ভাবি -' 


5 | 


চর 


রী বিশান ঘোস্টা ডি এ 


ঢের হয়েছে 7. এই বাবেতে যাও ওগ্ুলি তুলি। 


” শীর্-রোগাঁ জীণ দেহ ভগ্ন তোমার মন... - 
এঁ কারাতে বন্ধ হয়ে বীচ্‌বে কতক্ষণ? 
বেরিয়ে এস, পেরিয়ে এস অববোধের বেড়া, 


_ কোন্‌ আইনে রুখবে তোমায় পুুষ-পাবণডেবা ? 


০ লাজুক নারি ! ঘৃবের ভিতর বন্ধ যদি রবে. < 


28 মান সম আক তোমার রইল, কোথা তবে? 


পা 


একই বিধির হাতের স্থজন উভয় পুরুষ নারী 
বিশ্বে তারা সব জিনিষে সমান অধিকারী; 

একলা পুরুষ লুট বে মজা বিশ্বখানা ভরে» 
:ব্রইবে নারী বন্ধ হয়ে অন্দবেরই ঘরে ? 

বিধির বিধান ব্যর্থ হবে? অদহ এ ভারি! 
Ee ক্রে' আর থেক না-_বিক্রোহী হও নারী | 
." লাজুক নারি ! আর কতদিন এমনি ভাবে রবে! 
অবরোধের প্রাচীর ভেঙ্গে বেবিয়ে পড় সবে। 


| Ee জী হুনিপ্মল বস্তু = 





.. কিকি গুণ দেখিয়া বিবাহ কর! উচিত. -. - 
মিসিসিপি বিশ্ববিভ্তালয়ের অধ্যাপক হট, Journal of Heredity, * 


i Vol. 2111, No ₹. পত্রিকায় ভারী স্বামী ও স্ত্রীব কি কি.গুণের 


- প্রয়োজন মেই সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন লিবিয়া .সেধানকার . ছাত্র 


"+ (ঘ) 


ও ছাত্রীর নিকট হইতে উত্তৰ জানিবার জন্ত তাঁহাঁদ্বিগের . নিকট: 
পাঠান। তিনি তাহাদিগকে বেশ ভাবিয়া উত্তর দিতে বলিয়াঁছিলেন। 
ছাঁজ্রীদ্িগকে নিম্বলিখিত ভাবে প্রশ্ন কবা হইয়াছিল | 

(১) তুমি বিবাহ করিতে চাও কি ন! ? | 

(২) বদি বিবাহ করিতে আপত্তি থাকে তবে আপত্তিব কারণ কি? 

' (৩) তুমি কতগুলি সন্তানের মা হইয়া আরশ বিবার গঠন 
করিতে চাও 1 - 

* ৪) যদ্ধি তুমি,বিবাহ করিতে ইচ্ছুক থাক তবে তোমার ভাবী 
স্বামীর নিমমলিধিত শুণাবলীর মধ্যে কি কি থাকা দরকার ও কোন 
কোন্‌ গুণকে ১ম, ২য়, অয়, ইত্যাদি স্থান দিবে তাহা উহার পার্থেই 
উল্লেখ করিবে? 

(ক) শায়ীরিক পরিচ্ছন্নতা 
" (খ) খ্যাতি ~ 

(গ) 


ডে) প্রবৃত্তি এ রি 

(ড).. - 

" ছে) 
জে) 
(বৰ) 
(ঞ) 
€(ট) 
(5) 
(ড) 
(5) 4 
(ণ)' স্বাস্থ্য . SA Eb 
(ত), ২, 
(খে) 
(দ) 
(ধ) 

- (ন) 

(পে) 
(e) 


ধনসম্পত্তি - EAE এ 
সামাজিকতা : 
এই বিশ্ববিদ্যালরে প্রবেশ করিব! বিবাহ সম্বন্ধে তোমার 


, কি কোন মতের পরিবর্তন হইয়াছে? যদি পরিবর্তন হইয়া, থাকে 'তবে 


. কেন হইয়াছে? 9০০০ 


-(৬) বয়ন , . 
(৭) বিবাহিত কি অবিবাহিত? . EE. 
| 'পশ্ন্তলির ' 5৯ পদ বিবাহ কা ইক ০ নট 


৪র্ঘ সংখ্যা } 


মহিলা-মজ্লিস-_মহিলা-যোগ্য শ্রমশিল্প | 


ডি 
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জানাইয়াছে | অন্ন 0. টি সন্তানের জননী 
হইতে চাহে লিখিয়াছে। ৪র্থ 'প্রশ্নেব উত্তবে (ভাবী স্বামীর গুণাবলাঁ 
সন্বপ্ধে ) অধিকাংশ ছাত্রী ১ম, ২য়, ৩ব, করিয়। যাহ! লিখিযাছে তাহ! 
নিচে দেওয! হইল। অধিকাংশ ছাত্রীর মতাঁমত একরূণ হইয়াছে। 
রা চবিব্রশুদ্ধিকে ১ম স্থান দিয়াছে”? ২য় স্থান দিয়াছে “সাঁধুতাকে । 
পরে যথাক্রমে “প্রবৃত্তি” “স্বাস্থ্য” “নৈসর্গিক মানসিক শক্তি”, 
“শিক্ষা”, “মদ্যপানে বীতন্পৃহত।”, “উচ্চ কাজ”, "ধৰ্ম্মে মতি”, “বাণিল্য- 
নিপুণতা', "শারীবিক পরিচ্ছন্নতা”, “পরিবাব প্রতিপালন করিতে ইচ্ছ।”, 
প্ৰশে-মধ্যা্।”, “খ্যাতি”, "সামাছিকতা”, “মৌন্দৰয্য”, “তামাক ব্যবহারে 
বীতম্পুহহে”, “শিল্প-কুশূলত।”, প্তীড়াধ অন্ুবাগ”, “ধনদম্পত্তি”, “নারীর 
অধিকার সম্বন্ধে মতামত", প্রভৃতিব স্থান। | 

* ছাত্রদের নিকট যে প্রশ্নাবলী পাঠান হইয়াছিল তাহ! নিয়ে 
দেওয়া হইল । ইহাদেরও বেশ ভাবিয! উত্তর দিতে বল! হইয়াছিল। 

(১) তুমি বিবাহ করিতে চাও কিনা? 

(২) বদি বিবাহ করিতে না চাও তবে আপত্তিব কারণ কি? 

(৩) তুমি কতগুলি সন্তানের পিতা হইতে চাও ? 

(৪8) খদি বিবাহ করিতে সম্মত থাক তবে তোঁমীর ভাবী পত্নীব 
নিম্নলিখিত গুণীবলীব মধ্যে কি কি থাক! দরুকাৰ ও' কোন্‌ 
কোন্‌ গুণকে ১ম, ২য়, ওয় ইত্যাদি স্থান দিবে তাহা পাহেই উল্লেখ 
করিবে । 

(ক) পৃহকাৰ্য্যে নিপুণত৷ 

(৭) শিল্প- বা সঙ্গীত-কুশলত। 

(গ) শিক্ষা - 

ঘে) নৈসগিক মানসিক শক্তি 

(ও) শারীরিক পব্চ্ছিরতা 

() বর্ধে মতি 

ছে চরিত্রগুদ্ধি 

, __ (জ) পরিবার প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা 

(ব) সৌন্দর্য 

(9) ধাতা 

, {ট) ক্রীড়ায় অঙুবাগ 

(5) " উচ্চাকাক্জ। 

(ড) ধনসম্পত্তি 

(ঢ) নাবীর অধিকার সম্বন্ধে মতামত 
- (৭) প্রবৃত্তি 

(৫) এই বিশ্ববিদ্যালযে প্রবেশ কবিয়! বিবাহ সম্বন্ধে তোমাব 
কি কোন মতের পরিবর্তন হইয়াছে ? যদি পরিবর্তন হইয়া খাঁকে 
তবে কেন হইয়াছে? বিবাহ সম্বন্ধে পূর্বেই ব| কি মত ছিল? 

(৬) বধস - 

(৭) বিবাহিত কি অবিবাহিত? ' 

উত্তরে শতকব। ৯৮ জন ছাত্র বিবাহ কবিতে ইচ্ছুক জানাইয়াছে। 
তৃতীয় প্রশ্নের উত্তবে অধিকাংশ ছাত্র ৪টি সন্তানের পিতা হইতে চাহে। 
ছাত্র বা ছাত্রী কেহই নিঃসন্তান হইতে চাহে না। ভাবী বধূর গুণাবলী 
সহ্বন্ধে ছাত্রগণ “চবিত্রশুদ্ধি*কে ১ম স্থান দিয়াছে। তার পরে 
যথাক্রমে "স্াস্থা) “প্রবৃত্তি”, “শিক্ষা”, “নৈসর্সিক মানসিক শক্তি", 
“পরিবার গতিপালন করিতে ইচ্ছ।”, “ধর্মে মতি” প্গৃহকর্-নিপুণতা”, 

"সৌন্দর্য, প্টচ্চাকাঙ্জ, “সামাজিকতা”, "্বংসমর্ধ্যাদ1”, “শিল্প- বা 
সঙ্গীত-কুশলত1”  "বাণিজ্য- নিপুণত”, “্ধনসম্পত্তি, প্জ্রীড়ায়_ 
অনুরাগ”, “নারীব অধিকার সম্বন্ধে মতামত”কে স্থান দিয়াছে রর 


‘ছাত্র ও ছাত্রী. উভয়পক্ষেই “্চবিত্রশুদ্ধি” শ্রেষ্ঠ স্থান পাইয়াছে।. 
ছাত্রের! “মৌন্দ্্য”কে "্গৃহকর্ম-নিপুণভাৰ” নীচে স্থান দিযাডে, কারণ- 
সংসার রা “পৃহ্কৰ্ম্মনিপুণত!”ব প্রয়োজন যত, “সৌন্দর্যের 
প্রয়োজন তত নয়! যাহা হউক, উতর গর মতে একতা অবিকলে 
স্থানে আছে। 
অবষ্য আঁমাদেব দেশের ছেলেমেয়েদেব মতামত নন্দা ছেলে- 
মেয়েদের মতামত হইতে যে পৃথক্‌ হইবে তাহা! বল! বাহুল্য মাত্র! 
মানুষের নৈতিকঙ্গীবনে পবিত্র চরিত্রের ঘষে প্রয়োজন কত তাহ! 
আমাদের দেশেব অনেকে জানে না--জানে না ঠিক কথা নয়, বোঝে 
না। আমার মনে হয় যদি কেহ ঠিক এ-সকল প্রশ্ন আমাদের 
ছেলে-মেযেদের জিজ্ঞাঁদা কবিতেন তবে ছেলের! ভাবী বধুব গুণাবলীর 
মধ্যে ১ম 'ধনসম্পত্তি” ও ২য় « " স্থান দিত। তাহাদের 
তরুণ জীবনের চরম লক্ষ্য অর্থ ও রূপ | “গৃহকর্দ্মুনিপুণতা” ও 
“লেখাপড়া”টাকে ইহাদের নীচে স্থান দিবে। মেয়েরাও বোধহঘ 
অধিকাংশ জায়গা এ উত্তরই দিত। হাহা হক, সত্যসত্যই 
তাহাব ভাবী স্বামী ও স্ত্রীব কি কি গুণ থাকা| উচিত মনে করে তাহ। 
অনুসন্ধান কবিবাঁর ইচ্ছা বহিল। 
. শ্রী সুষম! সিংহ 


মহিলা-যোগ্য শ্রমশেল্প 


" সম্প্রতি সিংহল হইতে “শাড়ী’’ নামে একটি মহিলা-পরিচাসিড 
ইংবেজী পত্মিক! প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে সেখাঁনকাৰ মেবেবা্‌ 
ঘরে বসিয়া 'কি কি শিল্পকার্ কবে তাহাব বিববণ আহে। এ-সব 
শিল্প আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে বটে) তবে সেগুলির 
বিশেষ প্রচার নাই। আমৰা সেই বিৰ্ঃণেৰ মোটামুটি কযেকটি কথা 


তুলিয়| দিলাম। 
(১) মাদুৰ বোন! ; এই কাঁজে সেখানকাৰ মেষেবা বেশ অভ্যস্ত! 


-ইহাঁর প্রচলন দ্রুত ‘হইলে সরু কাঁঠিব দাছর সেখানে বিছানান 


চাদরের পবিবর্তে ব্যবহার কব! যাইতে পাবিবে,' এমনও আশা হয়। 
যেমন, আমাদেব দেশে মসলন্দেব মাঁছুব পাঁটি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় । 

(২) মাটি হইতে নানা রকম খেশুনা, পুতুল ও ব্যবহাবের জিনিন 
মেষের! কবিতেছেন। 

: (৩) মেযেবা নারিকেলের ছোব্ড়। হইতে দড়ি ) খোলা হইতে 
চাষ্চে বা হাতা কবিতেছেন। খোলা হইতে আবাব বেশ হন্দর-রকমের 
সুলভ গ্রহনাও প্রস্তুত করিতেছেন । 

(৪) মেয়েব| যাহাতে তাতে কাপড় বোনা শিক্ষা করেন তাহার 
চেষ্ট। হইতেছে। বড় কাঁপড বুনিতে কষ্ট হইলে ডাহারা তোয়ালে, গামা 
প্রভৃতি? অনায়াসে বুনিতে পারেন। অন্ত কাঁজেব অপেক্ষা এই কাক্রে 
মেয়েদের পয়সাও বেশ উপার্জন হইতে পাবে। 

(৫) দেশের শুভী-শিষ্প প্রায় লুপ্ত। ইহার পুনকজ্জীবনের 
চেষ্টা হইতেছে! আজকালকার প্রযে'জনেব মত জিনিন এই শিল্পের 
হাব! তৈৰী কবা যাইতে পাবে । ছোট ছোট হাত-ব্যাগং টাকার থশ্লি, 
ছেলেদের ঢাক! প্রভৃতি করা যাইতে পাঁরে। 

(৬) সোনা বা কপা হইতে ছোট ছোট পাত্ৰ তো ৩- গহনা 
তৈয়াবী কাজও মেয়েরা কবিতে পাবেন। হাব বালা প্রভৃতির শুক্র 
কাজ করিয়া মেয়ে! দ্ব্ণকাঁবের সহাঁবতা কবিধ! বৌজগাঁর কৰিতে 
পাবেন! 

(৭) কাঠের উপব গাল দিয়! রং কবার কাজও মেষেদের পক্ষে 
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পরবাসী--মাধ, ১৬২৯. 


[- ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








রর চা সি 
বার, কি নিন সূওরাপেট, মানাল সহর হইতে পরায় ভিন মাইল 1 এখানে ২ 
কি বুরুশ ps দুরে 


সাধন হইতে পারে । - 

(৮) দেব কমি, চিকের কান হল নয়েের একরের 

অঙ্গ ও মেটেবুরুদের শুম্লমান মহিলারাও এ কালে হক্ষ 5 সকল 

দেশের মেয়েদের ইহা, শিক্ষ! কর! উচিত । - 

৮ আমাদের দেশের অনাধ প্রমুধাপেক্ষী বিধবাদের দারা এইসব 

- . করাইয়া তাহাদিগকে কতটা আত্মনির্ভরশীল করা যার তাহা দেশ- 
হিতৈষী ব্যৃজিগণের পরীক্ষপীয়। i ডু 


নারী রি 


আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরের একটি ' কন্মাসিজ্যের সভ্যরা, 
গভমে্ট অফিস্সমূহে নিষুদ্ত সেয়ে-পুরুবের ভেদাভেদ উঠাইয়া 
দেওয়া, হোক, এই মৰ্মে, খুভমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার অস্ত 
সভাপতিকে অনুরোধ করিয়াছেন! তাহাদের অভিযোগ এই 
মেয়ৈদের সন্বপ্ধে কতকগুলি অবিচাঁর বর্তমান রহিয়াছে। এক বৎসরে 
পুরুষর! যত মাঁহিন! পায় মেয়ের! তাঁহার প্রায় ছয় শত টাকা কম পায়। 
অথচ উভয়ের কাঁধ একই। কতকগুলি উচ্চ পদ মেয়েদের দখল 
- করিবার অধিকার নাই। এই সঙ্ঘ সভাগতিকে এমন একটি আইন 
পাশ করাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন _ যাহাতে এই 
, অবিচার উঠিয়। যাইতে গানে ৰি 
+'_, সরুকারী র্যবস্থাপক সভাত প্রবেশ করিয়া! ব্যবস্থ৷-কার্য্যে নিদেদের 


হ, "এ্লধিকার পরিচালন করিতে সমগ্র এসিয়। মহাদেশের মধ্যে ব্রক্ষদেশের 


নারীরাই অগ্রসর হইয়াছেন।. গত নভেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় 
- প্রবেশের নির্বাচন ব্যাপার সাধিত হয়। এই সময়ে রে্গুনের নানা 


"কাজে যে-সব, বাদান্ববাদ হয় তাহা খুব উপভোগ্য । এই নূতন, 


ভোটের জোরে অর্থনীতি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাদের বাক্ছিত_ 
সক্ধার ঘটাইয়া..তুলিবেন। এ বিষয়ে বহ্মদ্েশই আমাদের- গথ- 
"প্রবর্তক, কেনন। সেখানকার মেরের| বছদরিন হইতে সামাজিক সাম্য 
ও স্বাধীনতা! উপতোগ করিয়া আঁসিতেছেন। 

মিলেস্‌ এম্‌ সি দেবদাস মান্দাদের মিউনিসিপ্যালিটির নারী সত্য 
হইয়! ভারতবর্ষের, মধ্যে মান্্রীজকে এবিষয়ে অগ্রণী করিয়াছেন। 


আছে। এর্থীনে ভারতীয় নারী-সমিতির 
পে শাখা আছে তাহার ছুই অন সভ্য, চি পুট, জেলাব কলের 
কর্তৃক, পথ ৪ মি হইয়াছেন। 
সিপ্যাজিটিতেও সরোজিনী সিদু 
শনি 
ভারতবর্ষের "কয়লার খরিসমূহে আট হাজারেরও অধিক বালক- 
বালিকা কাজ করে। খনি-দমূহের আইনের সংশোঁধক 'এক আইনে 
তেরে! অপেক্ষা কম বৎসরের বাঁলকবালিকাদিগকে খনিতে নিযুক্ত 
কর! হইবে না, ইহ! গভমেন্ট্বীকার করির! লইলেও ভারতীয় খনি- - 
পরিচাঁলকদেব .এক সমিতি সংবাদপত্রে ইহার প্রতিবাদ করিয়া 
বাঁলকবাঁলিকা ও মেয়েদে খনি হইতে সরাইয়| লইলে যে দেশের এই 
ব্যবসা! লোপ পাইবে তাহা! জানাইয়! দিয়াছেন! ব্যবসায়ে উন্নতি 'লানত 
করিবার অন্তার আগ্রহ দেশের বালকবাদিকা ও মেয়েদের স্বাস্থ্যের যে 
অবনতি ঘটাইতেছে তাহাতে বলিতে হয় ব্যবসায়ের উন্নতির প্রনোঞ্জন 
নাই। মেয়েদের খনিতে পরিশ্রমে এত অহিত ঘটিতে থাকিলে আমাদের 
সেই প্রাচীন সরল কৃষিজীবনে ফিরিয়! বাওয়াই বাঞ্নীয়। অনেকে 
বলিতেছেন খনিতে আধুনিক বন্ত্রপাতি বসাইয়া শীমই ছুরবন্থ! দূর করা 
হইবে। খনির কান স্বীলোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমাদের নারী- 
জাগরণের উদ্দেপ্ত ধেন হয় খনিতে লাঞ্ছিত স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধার 
সাধন। ধ্যার্থপর ব্যবসায়ীদের অনুরোধে গৰমে, নিজেদের আইন, 
নিৰ্দ্দিষ্ট পথ হইতে যেন বিচ্যুত না হন। 
সাজ্াজের আদমনুমাঁরীর হিসাঁৰ হইতে সম্প্রতি জানা গিয়াছে, 
অন্কূদেশের জেলায় জেলার বাল-বিধবার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়া 
চলিয়াছে। কলিঙ্গীদের মধ্যে দশ বৎসর বয়সের এক হাজার বালিকার 
মধ্যে প্রায় ৬৬৪ জন. বিবাহিত। বিবাহিত শিল্প এবং বালবিধবার 


বরের দশটি বালিকার মধ্যে ছয়টিকে এয়প অবিচারের সহিত বাল- 
৬৬ দে গায়ের বিধাতার কাছ হইতে 
কি করিয়।' স্বায়ত্তশাসন আশ! করিতে পারে? এর প্রতিকার মাতা 
ভগিনী প্রভৃতি ন! করিলে স্বার্থপর পুরুষের ছারা শীপ্র হইবার নয়। .. 


গধ 


TT — 
« 


ৰসৰ 


" হা-হা-হাহা-য কো হাহারব চীৎকারেতেই: কাদে, 
সেই হা-হা-তেই হাঁসির তুফান হল্পোড়েভেই মাতে ।, 
উহ উহু, কোন্‌ বেদনার বুক-ফাটানিব বোর, 

হরি 


আ-হা কেবল ছুঃখ দেখেই উঠে না উচ্ছলি’, 
-আনম্দেতে প্রাণ তরিলে দেই আ-হাটিই বলি । . 
তবেই মান্য বুঝতে পার, দুখ নহে তো একা, - * 


. একটুখানি বদলে নিলে সখ দেবে যে দেখা। | 


গর নীহারিকা দেবী 


পর্থনংখ্যা] 





ৰ উন কপিনবাস্ত কাছা 
আছি তার অতি শুভদিন, 
সিদ্ধার্থ পুনরাগত বোধি লাভ.করি, ' 
j লয়ে’ পুণ্য জীবন নবীন, ' 


“কি বিশাল জনসঙ্ঘ, শিষ্য-সমাগম .. 


0888 
গৌতম পুনরাগৃত বুদ্ধ লইয়া, 
ূ দরশন বহু ভাগ্যফলে | ' 


| সমাগত শাক্যসিংহ পিতৃরাজ্য-মাঝে, - 


, যুবরাজ এসেছেন ঘরে | - 
ঘোষিছে বিজয়-বার্থা ছন্দুভি-নিনাদে 
 শঙ্থ-ঘণ্টা-ববিরে কাশরে। 


পল্লব, কুন্মণ্চ্ছ_-ভোরণে, তোরণে।_. 


পূৰ্ণকুম্ভ, কদলী-রোপণ, .. 
লাজে লাজে ছেয়ে গেছে দীর্ঘ রাজপথ, 
, কি অপূর্ব আনন্দ-জাপন! - 
পথে পথে ছড়াছড়ি কপুর, কুকুম, 
৮ ছুটে গন্ধ ফুলে, ফুলে, ফুলে, 
চন্দনে কর্দমময়, ছায়াময় ধূষে,_ 
ধূপ-ধুনা-স্বরভি-গুগ্গ্ুলে t 
গৈরিক তরঙ্গ পথে শুধু বহি যায়--. . 
তেজ:পুপ্জ মুণ্ডিত মস্তক, 
" মন্মুগ্ধ সবে হেরে শোভা-অভিযান 
চক্ষে কারে! পড়ে না পলক । 
"অহিংস! পরমোধর্দঃ* উড়িছে পতাকা, 
" স্ততি-গীতি মুখে মুখে মুখে, 
“বোধি-সত্ব এসেছেন নির্ববাণ লইয়া" 


নির্বাপিতে জরা-মৃত্যু-দুখে ।* ' 


." গায় ড্ছ্ বৈরাগ্যের অপূর্কা বারতা, 
রন '- অভ্যনভুত বিজয়'ঘোর়ণা৮_. 

, “ত্য দ্বৈধ, ত্যজ দ্বেষ মুক্তি-কামী জন, 
২২... স্ব ধায় মন্পৃই-ফশা।” - 


০7৫৪৭ 





“তুলে যাও উচ্চ-নীচ ঘন্ব-ঘঅনণ্উলাধ, . . : 
শোন বাণী শোক-তাপ ভূলে, ... 
পূর্ণ আজি সিদ্ধার্থের দিব্য-দিন্বিজ্জয়, 
' সিদ্ধিলাভ বোধিক্রষ-মূলে ।” 


; পুর্ণ একাকার আবি, অন্দরে বাহিরে. 


.. প্রবাহিত ভাবের প্লাবন।, 
জনশ্রোত উপনীত রাজ-অস্তংপুরে - 
পুর-নারী করে স্প্ধন | . 

পুরোভাগে যশোধরা! কাষায়-বসনা : 
রা্জবধূ আহা মরি মরি! - 
ঘিগুপিত মঞ্জ-কান্তি ব্চ্ধ্যে যেন, 
'কহিছেন পুত্র-হাত ধরি, 
“রাছুল রে! আজি এল সেই শুভদিন, 
কর তুমি পিতৃ-দ্রশন) 
মাগি লও পিতৃধনে উত্তরাধিকার - 
এই তার উপযুক্ত ক্ষণ।* 
চাহিয়া মাতার পানে বালক রাহুল 
কি বলিবে খুঁজিয়া না পায়, 
শৈশবেই পিতৃহারা,-চিনে ন! পিতায়, = 
অচিনায় চিনা কি গো যায়? 


- স্তম্ভিত রাহলে হেরি’ কহিছেন মাতা, 


“কেন বৎস, অবোধ এমন ? 
এ জন-সমুদ্র-মাঝে চিনিতে তাহায় 
করিতেছ প্রমাদ গণন ! " 


চিনায়েছি ভরুমাঝে চন্দনপাঁদপ, 


ফুলমাবে ফুলত শতরল, 
চিনায়েছি তারাপুঞ্ে, প্রতি পূর্ণিমায় ' 
._ পুর্ণকল শশী বলমল। -- 
বাঞ্ছিত পুরুষোত্তমে চিন সেইরূপে 
-নির্খিয়া প্রত্যেক বয়ান, 


. যাও-জন-সঙ্ঘ ভেদি’ পিতার সন্ধানে - 


হবে তৃপ্তি সন্দিধ-নয়ান। 


পুত্র কয়,_-“তব ধনে দাও অধিকার”. 
আর কিছু চাহিতে ন! জানে ! 
হাসিয়া কহেন বুদ্ধ প্রিষ শিষ্যবরে,_ 
“হে'আনন্দ ! তনয় আমার 
মাগে তার'পিতৃধনে উত্তরাপ্রিকার, 


দাও বৎস! যা প্রাপ্য বাছার 1৮ : 


বিস্ময়ে কহেন শিষ্য,--“কহ মহাভাগ! 
রহস্য ত বুঝিতে না পারি,_ 


বিবাটের অংশ আঁদি' বিরাটের পাশে - 


কি বিরাট প্রার্থনা তীহারি? 


কি আছে তোমার প্র, তোমার বলিতে, 


পুত্র যাছে মাগে অধিকার ? 


বুঝাইযা পালিবারে দাও গো শকতি 7... 
পুত্রে তর কি আছে দিবার? | 


বদনে সরস হাসি ' 'কহেন গৌতম, 
“নেছারিয়া নব কিশলয়, 


"হে আনন্দ! জ্ঞানী তুমি, একি 'মতিভ্রম, 


_ হয়েছে কি মমতা উদষ |. 
জান না কি পিতা যার দীনাদ্রপি দীন : 
পিতৃধন' দৈস্তই তাহার ?' 


ভিখারীর ভিক্ষা ঝুলি ভিখারী-তনষ-“ "+, 


পায়'তাষ ন্যায্য অধিক” , 
ইঙ্গিত বুঝিল্‌-শিষ্য,-=দিল্ম রাহুলেরে্‌ 
_ পৰাইয়| কাষায়-উত্তরী_ . 

“রাজ-্রীসাদের মাঝে রাজপৌত্র-করে. . 
তুলি রঃ ভিক্ষাপার ধরি! '' 


নুঠিল বল্লরী" ধীরে ভি মশয_ এ 
যশোধরা করিল প্রণাম 
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-€৪৮ 
ক ক্ষ ক * Ml হাসি খশীর্কীয় করেন গৌতন,-- - 7 
আগে আগে পুত্র যাঁয় খুজিয়া পিতায়, i “হও.সাধ্বি, পূৰ্ণ-মনস্কাম।” ০ 
মাতা তার পিছু পিছু যান,-= রর ভাবিগদগদ কণ্ঠে কহিল! -আনন্ৰ,_ 
অভিনব অন্বেষণ বৈরাগ্য-বন্যায় “পুত্ৰে প্রভু, দিলে পরসাদ, As 
বৈরাগ্যের তরঙ্গ-প্রধান | কূপ! কর কূপাম, পুত্রের মাতা br 
ভিক্ষু বেষ্টনী-মাঝে পরম পুরুষ)__ - "' ঘুচে যাক সব পবমাদ।৷"- -.. 
: .,ধমকিয়া দাড়াল রাহুল, ..' আনন্দে কহেন বুদ্ধ/_“রৎস, জান না কি... 
আনন্দে “বাবাগো--* বলি দু'হাত পসাবি বোধিলাভ কিস্র কারণ?  "." 
বেড়ি দিল পিতৃ-পাদ-মুল | সাম্যের প্রতিষ্ঠা তরে সাধনা আমার .... " 
সন্দেহে হৃদযে ধরি লয়ে শিবোদত্রাণ, .  অপসারি মোহ-আবরণ। -''” 
মহাষোগী চান পুত্র পানে” নরনারী ভেদাভেদ, সংকীর্ণ সংস্কার, 


জরামৃত্যু-রোগের আকর, 
অধিকারী-ভেদে ধর্ম গেছে ছারখার, 
| লক্ষ্য ভ্রাস্ত নারী-নর | 
ধর্দশান্স, নীতিশান্ত, মিথ্যাচারে ভবা 
সমস্তই স্থার্থক্রীড়নক, 
ধৰ্শ্শৃন্ত, কর্দশূন্, মর্শূন্য ধরা ' 
্ ূর্তিমান্‌ শ্বণিত নরক! 
চাহি তাহ! পালটিতে, শিথাইতে প্রেম, - 
অকপট গ্রীতি, ভালবাসা, | 
নির্কেদ নির্বাণ মুক্তি চিরযোগক্ষেম,_ 
এই মোর প্রাণের পিপাসা! 
পেয়েছি সন্ধান যাহে যাবে অন্ধকার, 
সমুদিবে নৃতন প্রভাত, রী 
পেয়েছি যে অমৃতের আলোক-সম্তার ~~ 
অভিনব জ্যোতির প্রপাত ১-- | 
ছডাইব সেই জ্যোতি বিশ্ব-জনে-জনে, 
নরনারী সকলে সমান 


~ জাগিয়া উঠিবে বিশ্ব নব জাগরণে, 


. মোহঘুম হবে অবদান |, 
ষশোধবা !. এস সতি ! সঙ্গিনী আমাব,, ' 
প্রেম-মন্ত্র দ্বিব তব কানে, , 
লও সখি, মঁহামৃত-বণ্টনের ভার - 
' এ বিশ্বের ব্যাধি-নিরবাঁণে |» 
- যুশোধরা সংজ্ঞাহারা.চরণে পতির :." 
লা | পূর্ণ হেরি জীবনের সাধ,.. ," 
| দীর্ঘ বিরহের পরে মিলন গভীর, . 
একি দয়! ! একি আশীর্বাদ || 
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একতান 
চিত্রকর শ্রযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায় 


গেচ্ছায় কারাদও বরণ na 
ত মনে রাখয়। সমস্ত জারগানীরই 
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বদ্ধগয়ার মন্দির [ শ্রীযুক্ত টি-পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটো গ্র।ক] 


আচারিয়ার: অহিংস অসহযে।গ নীতির দোহাই দিয়! ইহার তীব্র প্রতিবাদ 
করেন। কংগ্রেনের ভোটে শ্রীঘুক্ত রাজ্গগোপাল-আচারিয়ারের মতই 
গরিগৃহীত হইয়াছে । 
ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জ্জন সম্পকয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছিলেন 
যুক্ত সতামুন্তি। ভাহার প্রস্তাবটি হইতেছে-_'সিভিল ডিসওবিডিয়েল্স, 
কমিটির নির্দেশ অনুসারে এই কংগ্রেন বুটিশ পণ্য বঞ্জনে সম্মত 
হইলেন, ইংলণ্ডে উৎপন্ন কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জিত 
* হওয়| সঙ্গত এনং ইংলণ্ডের পরিবর্তে অন্য কোন্‌ দেশ হইতে সে-সব 
দ্রবোর আ।ম্দানী সহজ হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য কংগ্রেস হইতেই 
একটি কমিটি গঠিত হইবে । এই কমিটি ছুই মাসের ভিতর স্বীয় মন্তবা 
জল্‌ ইণ্ডিয়| কংগ্ৰেস কমিটির দর্বারে পেশ করিবেন । খন্দর এবং বিদেশী 
বর্জনের সম্বন্ধে কংগ্রেস যে কাধ্যপদ্ধতি স্থির করিয়াছেন, এই প্রস্তাবের 


প্রবাপী_মাঘ, ১৩২৯ 


SNE ৯ SAAS AAA এস 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


mr Monn Ne 


দ্বার! তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইবে না।' 
সভায় প্রস্তাবটি লইয়। বহু তকুবিত,কর স্ষ্টি 
হয়! অবশেষে উহার সন্বন্ধে ভোট গ্রহণ কর! 
হয়। ভোটে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

এই দুইটি ছাড়! আরে| একটি উল্লেখযোগ্য 
প্রস্তাব সভায়“পরিগৃহীত হয় নাই । সে 
প্রস্তাবটি হইতেছে_ “বৈধ ও সঙ্গত উপায়ে 
স্বরাজ অর্থাৎ বৈদেশিক প্রভাবশৃষ্ত পূর্ণ স্বাবীনত! 
লাভই এই কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য, কংগ্রেস 
দে কথ স্বীকার করিতেছেন। এই প্রস্তাবের 
প্রতিবাদ করিয়। শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল-আচারিয়ার 
বলেন, কংগ্রেসের বর্তমান মূল সুত্রানুমারে 
স্বরাজ অর্থে সম্পূর্ণ স্বাধীনত| এবং ব্রিটিশ 
সাত্াজোর অস্তভু ক্র থাকি! স্বায়ত্তশাসন এই 
উভয় জিনিষই বুঝায়। বর্তমানে সেই মূল 
সূত্রের পরিবর্তন বাঞ্চনীয় নহে । ভোটের 
জোরে প্রস্ত। ওটি বার্থ হইয়াছে। 


কংগ্রেসের নূতন দল”. « 


এবারকার কংগ্রেসে মতের বৈধমা অনেক 
ক্ষেত্রে একেবারে মাত্র। ছাঁড়াইয়! গিয়াছে। 
ফলে কংগ্রেসের পক্ষে একমত হইয়! কাজ কর! 
আর সম্ভবপর হইবে না। বস্তুতঃ কংগ্রেস 
দুইটি বড় দলেই ভাগ হইয়। গিয়াছে । নুতন 
দলের নাম হইয়াছে কংগ্রেন-খিলাফৎ-স্থরাজ- 
সঙ্ব । এই দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন 
যুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ দল 
কংগ্রেসের সঙ্গে সন্থন্ধ ত্যাগ করিবেন না বলিয়া 
আভান দিয়াছেন । কিন্তু কার্ধাক্ষেত্রে ইহাদের 
কন্মপদ্ধতি কংগ্রেসের কর্ম্মপন্ধতি হইতে অনেক 
স্থলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে। ইহার! যে ঘোষণা” 
পত্র বাহির করিয়াছেন, তাহাতে নিখিল-ভারত- 
কংগ্রেস-কমিটির ১১* জন. সভ্যের স্বাক্ষর 
আছে। স্বাক্ষরকারীদের ভিতর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন 
দাশ, হাকিম আজ মল থা, পণ্ডিত মতিলাল 
নেহরু, বিঠল্ভাই ঝাভেরভাই পটেল, এন্‌ সি 
কেলকার, এম আর ভয়াকর, সি আর রঙ্গ 
আয়ার, বি এস মুষ্জি, বীরেন্্রনাথ শাসমল, 
তরুণরাগ ফুকন, যমুনাদান মেটা, রঙ্গস্থামী আয়েঙ্গার, লাল! ছুনীচাদ, 
এস ই ষ্টোকস্‌, রাঘবেন্্র রাও, শ্যামনুন্দর ভাগৰ, পণ্ডিত হরকরণ” 
নাথ সিশ্র, ছপ্রকাশ পূর্ণানন্দ, রুচিরাম শোহনী, মৌলান। আব্দল 
কাদের, টি এ শেরওয়ানী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ই*ভার। যে উন্তাহার বাহির করিয়াছেন তাহাতে বল! হইয়াছে, 
গয়ার কংগ্রেসে যে-সব কাধাপদ্ধতি পরিগৃহীত হইয়াছে তাহার 
অনেকস্টলি আমাদের মতে আশু নরাগ্জলাভের পক্ষে পধ্যাপ্ত নহে। 
তাহ ছাড়া শ্বরাঙ্গলাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ও প্রত্যাথাত 
হইয়াছে। এইদন্ত বংগ্রেদের অন্তভুক্তি খাকিয়াই আমর! একট! 
নুতন সঙ্ঘ গঠন করিলাম। এই সঙ্বের নাম হইবে কংগ্রেস 
খেলীফৎ-ক্বরাজ-সভ্ব । এ সঙ্ব বৈধ ও নিরুপদ্ধব উপায়ে স্বরা্জ- 
লাভরূপ কংগ্রেসের আদর্শ এবং অহিংন অনহযোগনীতি গ্রহণ 


ৃ জল... রক _.__ হি 
৪র্থ দংখ্যা দেশ-বিদেশের কথ। _ভারতবরধ টড 





বুন্ধগয়ার মন্দিরে বৃদ্ধ'দবের মুষ্ধি [ জীগুক্ত টি-পি নেন কর্তৃক 
গৃহীত ফটো গ্ৰা, ] 


করিতেছেন । শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাখকে এই সংজ্বের নাক করা হইল 
এবং শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত শীদমল, শ্রীযুক্ত বল্লহাই 
পটেল এবং চৌধুরী খলিলাজ্জামা। এই সঙ্বের সম্পাদক হইলেন। 
এই সঙ্ঘ নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়িয়। তুলিবেন এবং জাশুয়ারী মানের 
ভিতরেই নিজেদের কার্ধযপদ্ধতি স্থির করিয়! লইবেন। সভাপতি এই 
সজ্ঘে আরে! নূতন লোক নির্বাচিত করিতে পারিবেন। শীঘ্রই কোনে। 
এক নির্দিষ্ট দি'সে সজ্বের সদস্যগণের কাছে কাধ্যনীতি বা নিয়ম'বলী 
উপস্থিত কর! হইবে। 

গত ১ল। জানুয়রীর নিখিল ভারত-কংগ্রেন-কমিটিতে শ্রীযুক্ত 
চিত্তরঞ্জন দাশ টক্ত সভার সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়।ছেন। 


নিবিল-ভারত পামাঞ্জিক বৈঠক = 


গত ২৯শে ডিসেম্বর গয়াতে নিখিল-ভারত নাম!জিক বৈঠকের 
এক অধিবেশন হইয়। গিয়াছে । বৈঠকে সভাপতির আনন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন মিঃজয়কর। বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় তিন শত মহিলাও 
এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত 
হইয়াছে_ 


(১) মোহান্ত এবং শঙ্করারাচার্য্যগণকে বাবস্থা দিতে হইবে 
যে, হিন্দুর অম্পৃশা জাতিপ্দিগকে অবঙ্ঞা করিতে পারিবে 
না,_তাহা'দগকে নিজেদেরই সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতে 


হইবে। 
(২) ব।লিক।দের প্রতি ব্যবহারের ব্যব$1 আরে! ভাল করিতে 
হইবে । তাহাদিগকে শিক্ষ। ও স্বাধীনত। দিতে হইবে । যোল বৎসরের 


পূর্বের ব| কোনে। বুদ্ধের সহিত তাহাদের বিবাহ হইতে পারিবে 
ন|। পর্দা! তুলিয়া দিতে হইবে শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক 
ব্যাপারে বায়ের মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে। 

(=) শিশুহভা। যাহাতে বিদুরিত হয় নেন্ত বালবিধবাদের 
আবার বিবাহ দিতে হঃবে। বিধবাদের শিক্ষার জন্য ভারতের নানা- 
স্থানে আশ্রমের প্রতিট| করিতে হইবে। 

এই প্রস্তাবটি উদ্থ'পন করিবার সময় লাল! দুনিচীাদ পঞ্জাবের স্যার 
গঙ্গারামকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। এই ভক্লোকটির 
যত্নে ও চেষ্টায় বিধব!-বিবাহের জন্য একটি যমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
এ পর্য্যন্ত এই কাধো তিনি বে অর্থ বায় করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ 
প্রায় আড়াই লক্ষ চাক।। 

(৪) ভারতবর্ষ হইতে 


হইবে। 


মদের ব্যবহার মন্পূর্ণরূপেই তুলিয়া দিতে 





গয়ার বিধুশাদ মন্দির [ শীধুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটো গ্রাফ, ] 


যুত নটরাজন এবং শ্রীযুত সদানন্দ বর্তমান বৎসরের দন্ত বৈঠকের 
সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। 

সমস্ত বড় কাজেই মানুষের দর্কার। আমরা মানুষ হইয়া; 
গড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না ; আসাদের নিজেদের সামাজিক গলদ, বিধি- 
নিষেধ, বিরোধ বৈধম্য প্রভৃতি ইহার জন্য দায়ী। যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার 
জনা দেখ আন্ম অধীর হইয়! উঠিয়াছে, তাহ! লাভ করিতে হইলেও 
সমাজের সংস্কার একাস্ত ভাবেই অপরিহার্যা। গয়ার এই সামাজিক 








প্রধাধী --মাঁঘ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লস, AN পপ এস পাস পাস এস সস 





অশোক কর্তৃক নিশ্মিত বৃদ্ধগয়ার মন্দিরের পরন্তব-বেঠঁনী [ শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটো গ্রাফ. ] 


বৈঠকে যে প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে একটু বীরভাবে চিন্তা 
করিলেই জাতির পক্ষে তাহাদের উপধোগিত। বেশ স্পষ্টভাবেই বোকা 
যায়। 


নিখিল-ভারত হিন্দু মহা'সভা__ 


বড়দিনের বন্ধে গয়ায় নিখিল-ভারত হিন্দু মহানভার অধিবেশন 

হইয়! গিয়াছে । সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবীয়। সভাপতি কাহার অভিভাধণে বলিয়াছেন 

| ভারতের অধিবাসীদের ভিতর হিন্দুদেরই সর্ববাপেক্ষ। বেশী অধঃপতন 
হইয়াছে। হিন্দুদের জন্মের হার যেমন কনিয়। গিয়াছে, মৃত্যুর হার 
আবার তেমনি বাড়িয়। উঠিয়াছে। তাহ।র। স্বল্পজীবী ভীরু ও কাপুরুষ 
হুইয়। পড়িয়াছে। তাহার! স্বধর্ম্ম ভুলিয়াছে, বালো বিবাহের প্রশ্রয় 
দিয়াছে, তাহাদের সমাঞ্জ-শরীরে বহুবিধ বিষ প্রবেশ করিয়াছে । হিন্দু- 
মুসলমানের মিলন-সম্পর্কে আজকাল যথেষ্টঃ আলোচন! করা হয়। 
কিন্ত হিন্দু যদি এইরূপ দুর্বল থাকে তবে উভয়ের ভিতর মিলন 
প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে ন! | হিন্দু-মুদলনান এই উভয় সম্প্রদায় যদি 
গরম্পর পরস্পরের আক্রমণ হইতে মাল্সরক্ষার শক্তি অর্ক্জন করিতে 

নাঁ পারে তবে ইহদ্দের মিলনের আশ! আকাএকুক্রম মাত্র। বিরোধট। 

| বড় করিয়া তুলিবার জন্য নহে, মিলনের ভিত্তি হুদূড় করিবার জন্যই 
হিন্দুদের শক্তি অর্জন কর! দর্কার। হিন্দুদের দুর্ববলতলার তজু- 
। ছাতেই বিরোধ এতথানি বড় হইয়। উঠিব।র অবক।এ পাইয়াছে। 





মুদলমান সম্প্রদায়ের কতকগুলি দু] ত্ত লোক হিন্দুদের দুর্ব্বলত। লক্ষ্য 
করিয়াই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহন পায়, আর তাহ।তেই ' 
বিরোধের জেরট! বাড়িয়। চলিতে থাকে | হিন্দুরা যদি শক্তি-সমর্থো 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তবে এই অযথা আক্রমণ বন্ধ হইবে এবং উভয় সম্প্রদায়ের 
ভিতর €নীহার্দাও প্রতিষ্ঠিত হইবে । তাহ। ভাড়। অন্তাঙ্দের সম্বন্ধেও 
হিন্দুদের বাবহার এবং অস্পূশ/ত। সমাজের ভিতর যপেষ্ট আবর্জনার 
সষ্টি করিয়াছে । তাহাও দুর করিতে হইবে। 

সভায় যে-সব প্রস্তাব পারগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কতকগুলির 
নমুন! নিয়ে প্রদত্ত হইল ২ 

গোবধ বন্ধ করিয়। দেওয়| হিন্দুদের পক্ষে অবশ্ঠকর্তবা কু । 
কনাইদের নিকট যাহার। শোকু বিক্রয় করে তাহাদের কাছে. গোরু 
বিক্রয় করাও হিন্দুদের কোনো কারণেই সঙ্গত নহে। চাম্ডার তৈরী 
জিনিষ যতদুর সম্ভব পরিহার করিয়া! চল| উচিত। 

আফগানিস্থানের আমার এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম তাহাদের 
রাঙ্জো গোহতা। বন্ধ করিয়। হিন্দুদের বিশেবভাবে ধনাবাদার্থ 
হইয়াছেন। লোকাল বোর্ডের মুসলমান-ও খৃষ্টান, সদসাদিগকে আমীর 
ও নিজামের আদশই. গ্রহণ করিবার জনা অনুরোধ কর! খাইতেছে। 
কারণ গোহত্যার দ্বার কেবলমাত্র হিন্দুদের ধশ্মবিশ্বাসেই আঘাত 
কর! হয় ন!। তাহার দ্বার দেশের অর্থ-সমন্তাও অতাস্ত জটিল 
করিয়। তোল। হইতেছে। 

মালাব।রে হিন্দুদের প্রতি যে-সব অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে 


এ 





টে 


বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পিনে বোধিত্রম [ আীধুক্ত টি পি দেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ, ] 


= তাহার জন্য তাহার! বিশেষভাবে সহানুভূতি লাভে! যোগা। বে- 


সকল হিন্দুকে মোপলার। জোর করিয়! মুসলমান-ধন্টে দীক্ষিত করিয়।- 
ছিল তাহাদিগকে বিন! দ্বিধায় হিন্দুসমাঞ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। 
মালাবারে এবং যুল্তানে হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপর যে-সব অত্যাচার 
করা হইয়াছে তাহ। নিতীস্ত নিন্দনীয় । এই-সব অত্যাচারিত লোক- 
দিগকে সাহায্য করার জন্য নিখিল-ভীরত-হিন্দু-সাহা ধা-ন্ডাগার নাসে 
একটি কও. খোল। হইবে। কয়েকজন সদসা লইয়া এজন্য একটি 
কমিটিও গঠিত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে শ্বরাজলাভের পক্ষে সর্ববাপেক্ষ। আবগ্যক জিনিষ 
হইতেছে হিন্দু-মুদলমানের ভিতর একতার প্রতিষ্ঠ। করা । এজন্য 
হিন্দুদেরও শক্তিণলী হইয়! উঠ| প্রয়ে্জন। এই শক্তিলাতের জন্য 
গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হিন্দু-সভ| ও স্বেচ্ছ।দেবক-বাহিনী গড়ি 
ভুলিতে হইবে প্রস্তাবিত সম্বরট কাধো পরিণত করিবার জন্য 
কতকগুলি বলিষ্ঠ লোক লইয়! একটি ব্যবস্থ। সমিতি গঠন কর! হইয়াছে। 
ইহারাই সকল-প্রদেশে হিন্টুসভাসমূহের বন্দোবস্ত করিবেন । 

নিয়শ্রেণী এবং অপ্পৃশ্য সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অন্তান্ত অবস্থার 
উন্নতিদাধন করিতে হইবে । প্রতোক প্রদ্গেশের ধন্থনেতাগণকে ধৰ্ম্ম 
ও সমাজ নংক্রান্ত শিক্ষার সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিতে হইলে | 


উদ্দারনীতিক সঙ্ঘ _ 


এবার নগপুরে জাতীয় উদীরনীতিক সজ্ঘবের কন্ফাবেন্স, ভইয়! 
গিরাছে। যুক্ত শীনিবান শাস্ত্রী সভাপতি নির্ব।চিত হইয়।ছিলেন। 


তাহার অভিভাধণে দ্বৈতমূলক শাসনপন্ধতি, নিভিলনা তিস্‌, সৈম্তবিত!গ 
গুভৃতিতে ভারতবানীর নিয়োগ, বায়-সঙ্কোচ, পূর্ণ-হাদেোশক স্ায়ন্তণাপন 
ইত্যাদি অনেক সময়োপযোগী বিষয় মালোচিত হইয়াছে 

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে ২_- 

(১) ভারতের স্বায়ত্তশীনন প্রতিষ্টার পথ সহজ ও সুগম করিবার 
জন্য ভারতনচিব ও পালামেন্টকে অনুরোধ করা হউবে, ভারতবাসী 
দীর্ঘকাল স্থায়ন্তশাসন লাভের মাশায় বনিয়। থাকিতে রাজি নছে। 
তাহাদ্গিগকে শীঘ্রই প্রাদেশিক হ্থায়ত্বশাসনের অধিকার প্রদান কর! 
সঙ্গত । তাহ। ছাড়। ভারত-গবমে ণ্টের সামরিক রাজনীতিক এবং 
পররাষ্টরীয ব্যাপার ভিন্ন অন্যান্য বিভাগে এদেশবানীদ্দিগকে অধিকতয় 
দায়িত্ব প্রদান কর! উচিত ৷ 

(২) সৈম্ভবিভ।গে বেশী সংখায় ভারতীয় কশ্মচারী গ্রহণ করিয়া 
অনতিবিলম্বে ব্রিটিশ কন্মুচারীর সংখা! কমাইয়। দেওয় উচিত । ভারত 
গবমেন্টকে এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে দেখিয়। এই সঙ্ঘ দুঃখ 
প্রকাশ করিতেছেন। এ বিৰয়ে বাবস্থাপক সভার মতানুদারে কাধ! 
করিলে সৈন্তবিভাগের ব্যয়ভার লাঘব হইবে এবং তারত-গবমেন্ট 
বণের দায় হইতে বহুল পরিমাণে অব্যাহতি পাইবেন । * 

(৩) এই সজ্ব আশ! করেন যে ইঞ্চকেপ-ক'মটি ভারত-গবমে ন্টৈর 
এবং প্রাদেশিক গবমে ন্ট সমূহের ব্যয়ভার কমাইবাঁর জন্য এমন নব 
যুক্তিযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিবেন যাহাতে আর করতার বাড়াইবার 
প্রয়োজন হইবে ন! । 

(৭) দেশীয়-রাঁজা-নংরক্ষণ পাওলিপিটি ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজ। এবং 


= FE 
গয়ায় রামশিল! পাহাড়ের নীচে রামকুণ্ড [ শ্রীযুক্ত টি পি সেন কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্ৰাফ, ] 


দেশীয় রাজোর প্রজা পুঞ্জের উন্নতির পরিপস্থী। সুতরাং পাল মেণ্ট, যেন 
সম্াটকে এই পাঞজুলিপিতে সন্মতি প্রদান করিতে নিষেধ করেন। 
(৫) এদেশের জনসাধারণের উন্নতিসাধনের জন্য সমুচিত উপায় 


অবলম্বন কর! বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছে। গভমে নট. 


এবং দেশের নেতৃবৃন্দের এসব দিকে নজর দেওয়। বিশেষভাবে 
দর্কার ৷ 
(৬) অন্পৃশ্যতার প্রথ। হিন্দুসমাজকে অতিমাত্রায় কলঙ্কিত 


করিয়াছে । এই প্রথ! যত শীস্্র সম্ভব উঠাইয়! দেওয়। দর্কার। 

(৭) ভারতীয় ও প্রাদেশিক সার্ডিনে বেশী পরিমাণে ভারতীয় 
কর্মচারী গ্রহণ করিয়| গবমেন্টের বায় সঙ্কোচ কর! উচিত । ব্রিটিশ 
কর্মচারী গ্রঙ্থণপ্রথ' একেবারে বন্ধ কর! সম্ভব না হইলেও তাহাদের 
সংখ্য| প্রচুর পরিমাণে কমাইয়! দেওয়| সঙ্গত। এবিষয়ে ভারতবাদীকে 
তাহাদের শ্যাধাদদাবী হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে । 

(৮) এই সমিতি ব্রিটিশ-গবমে ন্টকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ 
করিতেছেন, উপনিবেশসমুহে যেন ভারতবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর! 
হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তাহাদের অবস্থা এমন অসহনীয় হইয়! 
উঠিয়াছে যে শীস্র প্রতিকার ন! করিলে সেখানকার অবস্থ| সাংঘাতিক 
হুইয়। দীড়াইবে | কেনিয়! উপনিবেশেও ভারতবাসীদের প্রতি অতান্ত 


 ছর্বাবহার করা হইতেছে । ইছারও আশু প্রতিকার প্রয়োজন। 


এগুলি ছাড়! নির্র্বাচন-প্রতিদ্ৃল্িতায় মিঃ মন্টেগুর পরাজয়ে এবং 
“দেওয়ান বাহাছুর সি করুণাকর মেনন, স্যার বালচন্ত্র কুঝ, স্যার বিঠল- 
দাস ঠাকর্সে, রাও বাহাছুর জি কে শেঠ, কে জার গুরুশ্বামী আয়ার, 





প্রবাঁসপী_মাঘ, ১৩২৯ 


Ne ০৯৯0৯৯0৮০৯7 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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মতিলাল ঘোৰ প্রভৃতির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াও প্রস্তার- 
পরিগৃহীত হইয়াছে। 


মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সভানেত্রী 

সমপ্রতি আলিগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সভার অধি- 
বেশনে সভানেত্রীর পদে বৃত হইয়াছিলেন ভূপালের বেগম সাহেব|। 
নারীদের মন্বন্ধে অত্যন্ত রক্ষণশীল বলিয়। অতিমাত্রায় পর্দানশীন 
বলিয়া! আমর! মুসলমান-সম্প্রদায়কে দোষ দিই | কিন্তু ভীহার। 
ধীরে ধীরে পথের বাঁধাগুলিকে যে ঝাঁড়িয়! ফেলিতে সুরু করিয়াছেন 
এই-সমস্তই তাহার প্রমাণ । এখন তাহাদের নারীদের পক্ষে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নভাতেও সভানেত্রীস্ব কর! অসম্ভব নহে | মুসলমান সব- 
দিক্‌ দিয়াই জাগিতেছে, কিন্তু আমরা হিন্দুর! অচলায়তনের আঁস্তাকুড়ের 
ভিতর সেই সনাতনের জাবর ক।টিয়াই চলিয়াছি_-এ অধঃপতন আমা.দর 
মনের দুয়ারে কিছুমাত্র ঘ। দিতে পারিতেছে ন। | 


ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা কন্ফারেন্স = 


বড়দিনের অবকাশে এবার আলিগড়ে নিখিল-ভারতীয় মুদলমান- 
শিক্ষা-সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়|' গিয়াছে। সভাপতি 
মিয়। ফজল হোসেন উর্দতে তাহার অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন। 
হায়স্রাবাদের নিজাম তাহার বার্ষিক সাহাযোর পরিমাণ বারে! 
হাজার টাকা বাড়াইয়| দিয়াছেন বলিয়া এবং ভূপালের বেগম সাহেব! 
মোসলেম বালিক!-বিদ্যালয়ে সাহায্য করেন বলিয়! সভার পক্ষ হইতে 


নিন চিএ 


ইহাদ্রিগকে ধন্তবাদ দেওয়। হইয়াছে । মোসুলেম্‌ টেক্নিক্যাল স্কুলের 
জন্য ভুপালের গ্সেনারেল ওবেছুল্প। থা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এব 
নবাবৰ মোজামিলুক্ল। ৭। একলক্ষ টাক প্ৰদান করিয়াছেন, এজন্য 
ঠাহাদিগকেও ধন্যবাদ দেওয়! হইয়াছে। 

সমিতির সম্পাদক. বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়! দেখাইয়। দিয়াছেন, 
শিক্ষিত মুসলমানদের উদ্যোগে মুসলমান জাতি ধীরে ধীরে কেমন 
করিয়! জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে । 


স্যাগুহার্টের ভারতীয় ছাত্র__ 


ভারতবর্ষের ৩ জন যুবক ইংলগ্ডের স্যাগুহাষ্টে' সৈম্তবিদ্যালয়ে 
যুদ্ধবিদ্য। শিক্ষ। করিবার অনুমতি পাইয়াছেন | ইহার! আগামী 
৩১শে জানুয়ারী হইতে পাঠ আরম্ভ করিবেন। 
ভারত-নচিবের কাউন্সিলের ভূতপৃর্ব সভা সার আব্বাস আলি 
. বেগের পুত্র, ভারত-দচিবের কাউন্সিলের বর্ধমান সভা সাহেবজাদ। 
আহাম্মদ থার পুত্র, বিজীপুরের জেল-জজ সিভিলিয়ান বালকরামের পুত্র, 
পাঞ্জাবের রিসালদ!র-মেজঃ.সম্তু সিংহের পুত্র, কটক রাভেন্গা৷ কলেজের 
অধ্যাপক যছুনাথ সরকারের পুত্র_-এই কয়জন গবষেন্ট, কর্তৃক 
মনোনীত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই গবর্মেণ্ট-কর্্বচারীর পুত্র-_ 
ইহ! "সম্ভবতঃ অনেকের চোখেই পড়িবে। কিন্ত দে যাহাই হোক, 
গবমে টের পক্ষে সম্ভবতঃ কৈফিয়তের অভার হইবে ন| | 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ধ 


৫৫৫ 





গায়ায় রামগয়!, এইখানে রামচন্দ্র দশরথকে পিণ্ড দান করেন [ শ্রীযুক্ত টি পি সেন কত ক গৃহীত ফটো গ্রাফ 


যে-সকন ভারতীয় ছাত্র আগামী সেপ্টেম্বর মাসে য্যাও হাষ্ট 
মিলিটারী কলেজে ভবতি হইতে চান তাহাদের সন্বন্ধেও ইন্তাহার 
হইয়াছে আগামী ৩*খে এপ্রিল শিমলায় তাহাদিগকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা দিতে হইবে । পবীক্ষার্থীদের বয়স ১ল! জুলাই তারিখে ১৮ 
হইতে ২* বৎসরের ভিতরে হওয়। চাই । যাঁহার। ১৯২* মনে সৈন্ত- 
বিভাগে কাজ করিয়াছেন তাহাদের বয়ন এক বৎসর বেশী হইলেও 
চলিবে। বাঙ্গালী পরীক্ষার্থীদিগকে কলিকাতার পুলিস-কমিশনার,. 
শিক্ষাবিভীগের ডিরেক্টার অথব। বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আবেদন 
করিতে হইবে। 


বদ্ধগয়ার মন্দির 


বৃদ্ধগয়। বৌদ্ধদের পবিত্র তীর্থ । কিন্তু সেখানকার প্রশিদ্ধ মন্দিরটি 
বহুকাল হইতে হিন্দুদের দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে। বোদ্ধের! 
এপন ওঁ মন্দিরটি নিজেদের অধিকারে আনিতে চাহেন-_জোর- করিয়া. 
নহে, হিন্দুদের নিকট মাঙিয়! চাহিয়। । বিগত, ১৬ই ডিসেম্বর বিহার- 
প্রাদেশিক কন্ফারেন্সের অধিবেশনে এই সম্পকে জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন ক্রিয়াছিলেন | প্রস্তাবটিতে তিনি তাহাদের 
এই প্রার্থনাটি অল্-ইগ্ডিয়!-কংগ্রেন-কনিটিতে পেশ করিতে অনুরোধ, 
করেন। এবার কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়, ভারতধর্ন্মমহামণ্ডলে 
এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছিল । সনাতিনপন্থীরা এই আন্দোলনের 








গয়ায় ফল্ুনদীর তীরে সীতাকুণ্ড, এইখানে নীত! দশরথকে পিণ্ড দান করেন 
[ শ্রীযুক্ত টি পি সেন কৰ্তৃক গৃহীত ফটো গ্রাঞ্ক.] 


প্রতিবাদ করিয়াছেন, হিন্দুগণ বুদ্ধদেবকে দণাবতারের অঙ্গীভূত করিয়! 
পুজ| করে। বিশেষত; এই বৌদ্ধ-সন্দিরে হিন্দুগণ বহুকাল ধরিয়। 
পিতৃপুরুবের শ্রান্ধে পিণ্ডদান করিয়। আনিতেছে। সুতহাং এ মন্দির 
হিন্দুর! বৌদ্ধদের হাতে ছাড়ির। দিতে পারেন ন। । 

হাইকোর্টের সালিনেও মন্দিরটি হিন্দু মোহন্তেরই সম্পত্তি বলিয়। 
স্বীকৃত হইয়াঞ্ছে। স্থতরাং বাহিরের গোরে বৌদ্ধরা জয়ী হইতে 
পীরিবে ন|। কিন্তু গায়ের .আর, সত্যকার অধিকারের জোর লইয়া 
যদি বিচার কর! যায় তবে এই মন্দিরের উপর বৌদ্ধদের দাবীই যে 


২. লর্ব্যাপেক্ষা। বেশী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


মাইকেল ও-ডাগ্ারের মানহানি__ 


পাঞ্জাবের ডায়ারী আমলের ছোটলাট স্তার মাইকেল ও-ডায়।র 
স্যার শঙ্করণ নায়ারের বিরুদ্ধে ই’লণ্ডের আদ।লতে মানহানির মোকদ্দম! 
দায়ের করিয়াছেন। সাক্ষী মানিয়াছেন ভারতের ভূতপূৰ্ব বড়লাট লর্ড, 
চেমস্ফোর্ড ও ভূতপূর্বব প্রধান-সেনাপতি স্যার চাল্‌ স্‌ মন্রে| প্রভৃতিকে । 
স্যার শঙ্করণ Gandhi and Anarchy শামক পুস্তকে জালিয়ানওয়ালা- 
ৰাগের গুলি-চালানোর যে বর্ণন। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেই নাকি 
স্যার মাইকেল ও-ডায়ারেব মানের শশাঙ্কে কলঙ্ক স্পর্শ করিয়াছে । 
স্যার মাইকেল প্রস্তাব করিয়াছেন, স্যার শঙ্করণ যদি ভারতে এবং 
বিলাতে ক্ষমা-ভিক্ষার ঝুলিট! তুলিয়! ধরিতে রাঁজি হন এবং কোনো! 
দাতব্য ভাণ্ডারে একশত পাউণ্ড দান করেন তবেই তিনি মামল! 
প্রত্যাহার করিতে পারেন-__নতুব! নহে। স্যার শঙ্করণ জবাব দিয়াছেন 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


_-ও-ডায়ার সম্বন্ধে তিনি যাহ! বলিয়াছেন 
তাহার একবর্ণও *মিথা| নহে__হুতরাং ক্ষম। 





গত ২৭শে ডিসেম্বর আগ্রায় দিল্লীর ডাক্তার 
এম এ আন্মারীর সভাপতিত্বে খিলাফৎ- 
কনফারেন্সের অধিবেশন বসিয়াছিল |. 'কন্‌- 


সভায় খিলাফৎ সম্পর্কে, অনেকগুলি প্রস্তাব 
পরিগুহীত হইয়াছে । 

প্রথম প্রস্তাবে নব নির্বাচিত খলিফা 
সুলতান মজিদের প্রতি সন্মান দেখানে! হইয়াছে 
এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে খলিফা নির্ব্বাচিত 
হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ কর! হইয়াছে। 

মহাস্ত। গান্ধী খিলাফতের জন্য যে ভাবে 
কাজ করিয়াছেন সেঞ্জনা সভা» তাহাকে ধন্যবাদ 
দিয়! প্রস্তাব পাশ করিয়।ছেন। 

অকালীদের নিরুপদ্রব-নীতি প্রশংন। করিয়াও 
প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে । 

সভায় স্থির হইয়াছে, লোজান্‌ বৈঠকে 
খিলাফতের মর্ধ্যাদাহানিকর কোনে! সত্তর 
পরিগুহীত হইলে মুদলমানের! তাহার প্রতিবাদ 
করিবেন। মুস্তফ|! কামাল পাশাকে তাহার 
সাহল ও কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে । 
তাহাকে টসফ-উল্-ইস্লাম এবং মুজাইদ্‌-ই- 
খিলাফৎ-- এই দুইটি উপাধির দ্বারাও অভি- 


নন্দিত কর! হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, যত: দিন তাহার দাবী পুর্ণ ন/-” 


হয় ততদিন ভারতীয় মুননমানের| তাহার প্রতি মনে ও কাজে সমানভাবে 
মহানুভুতি প্রকাশ করিবে । 

ব্ৰিটিশ পণা বর্জন সম্পর্কে একটি উপ-সমিতি গঠন করিবার 
প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে । এই উপ-সমিতি ব্রিটিশপণা বৰ্জ্জন সম্বন্ধে 
প্রণালী নির্ধারণ করিবেন । 

আলিগড় গ্যাশনাল মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গায়িত্ব দৃঢ় করিবার 
জন্য একটি ফণ্ড খুলিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 

কাউন্সিলে প্রবেশ সম্পর্কে খিলাফৎ-কন্ফারেক্স, গ্ির করিয়া- 
ছেন--এক্ষণে এ দিকে বিশে জোর ন| দিয়! তাহার! 
তুব্্ধকে সাহায্য এবং খিলাফৎ-রক্ষার দিকেই বিশেষভাবে মনঃসংযোগ 
করিবেন। 
মহাত্মার কারা-জীবন - 

বোম্বাই প্রদেশের হিন্দুস্থান পত্রিকার একজন প্রতিনিধি দিন্ধ 
প্রদেশের প্রসিদ্ধ অননীয়ক মিঃ বিরুমলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়!- 
ছিলেন। তিনি কারাগার হইতে সদা মুক্তিলাভ করিয়াছেন । 
কারাগারে মহাক্ম। গান্ধীর জীবনযাত্রার যে চিত্রটি তাহার 
নিকট হইতে পাওয়। গিয়াছে এখানে তাহা! আঁকিয়! দেওয়! 
গেল। 

মহাস্মাজী সর্বদাই প্রফুল্ল । তিনি বিশেষ আনন্দের সহিত কার'- 
জীবন বহন করিতেছেন । কোনে! ঘটনাই তাহার চিত্বকে চঞ্চল 


প্রার্থন! অসম্তভব। তিনি মাম্ল! জড়িতেই 
রাজি। 
খিলাফৎ-কন্ফারেন্স__ bo 


ফারেন্সের কাজ ৩*শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চনে ৮ 


{ ৪ৰ্থ সংখ্যা} = -- 


NANA NANA AANA NANA SANA পা উপ NANA A 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 


৯৫৯৯০৯৯৮৯৯৬, ৯৯৯৯১৯৯৮৯৯৯ ASN OAOANAN ANA 
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গয়|-কংগ্রেসের মণ্ডপে প্রবেশের প্রধান তোরণ 


[ গোরস্‌ & ডিও, কাশী 





গয়।-কংগ্রেসের স্বরাঙ্গাপুরী প্রবেশের একটি তোরণ 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


“জনশক্তির' মাম্লা-_ 


করিতে পারে না। ভোর চারিটার দময় তিনি শয্যা-ত্যাগ 
করেন। তাহার পরেই প্রাতঃকৃতা সম্পন্ন করিয়। স্থান ও উপাদনায় 
মনোনিবেশ করেন। সকালে কিছুক্ষণ লেখ!-পড়ার কাজ করিয়। 
পুর! ৫ ঘট! কাল চর্কায় হত! কাটেন। অপরাহ্ণ ছুই ব| তিনটার 
‘সময় আহার করেন! সাতট! কি আটটার সময় উপাসন! এবং 
নয়ট। কি দশটার, সময় শয়ন_-এই হইতেছে তাহার প্রতিদিনকার 
জীবনযাত্রার বিধি। জেলে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়। আছেন, 
“কেবল মাত্র প্রত্যেক দোমবারে একঘণ্টার জন্য এই ব্রত ভঙ্গ করেন। 


৭০-১৪ 


মাইজভাগ নামক. স্থানের জনৈক মুসলমানের বাড়ী বেরাও করিয় 
২৫ জন গুর্থ। পুলিস গৃহের দ্রব্যাদি নষ্ট করে এবং একখান! কোরান 
ছিন্নভিন্ন করিয়! ফেলে । এই ব্যাপার লইয়। আনামের ‘জনশক্তি’ 
পত্রিকায় ‘মাইজ্ভাগের ছিন্ন কোরান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাপিত 
হইয়াছিল। এ প্রবন্ধের জন্য পুলিশ দনশক্তির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতী 
দেব এবং মুদ্রাকর অনাথবন্ধু দামের নানে ফৌগদারী ১৫৩ক ধারা অন্থু- 


৫৫৮ | রবানী-_মাঘ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০. ০৯৮৯৮৮৯৯০০৯ AAA পিটিসি সপ SA A A সিটি সিরা A A AAA A পির AANA AM ৮ AANA NAA AANA সপ 








গয়া-কংগ্রেসের মণ্ডপ ও ময়দান 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 





গয়া-কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত স্বরাজাপুরীর বাঁজীর ও দোকান 
[গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


] সারে অভিযোগ করিয়াছিল।, ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে উভয়েরই সাজ| রায়ে বলিয়াছেন, গুর্থার! কোরান ছিন্ন করিয়াছে, আসামী পক্ষের এ 
| হইয়! গিয়াছিল। আনামীর| ম্যালিষ্টরেটের হুকুমের বিরুদ্ধে-্রীহট্ের কথায় সন্দেহ করিবার কোনে! কারণ নাই। সরকারী উকিল 
বায়রা! জজের কাছে আপিল করিয়াছিলেন। জজ ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণ বলিয়াছেন, খিলাফৎ-দলভূক্ত কোন মুদলদানেই কোরান ছিন্ন 
নিরপরাধ স্থির করিয়। বেকস্থর খালান দিয়াছেন। বিচারক হার করিয়াছে। এ কথ! সম্ভবপর বলিয়। মনে হয় না। কারণ কোনে! 


উস পপ ক ৯ পল Fe FN ৯০৫৯৫ 


রী দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 


৮৯০৯৯ সস সস PN Ne এল 





গয়া-কংগ্রেসে সমাগত অকালী শিখদের বাসের তীবু 





[গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


গয়ায় সমবেত উপাসী-মহামণ্ডল 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


মুসলমানই ইচ্ছ।পুর্বক কোরান ছিড়িতে পারে না। আসামীদের 
অপরাধ সম্বন্ধে বিচারক. বলিয়াছেন, গুর্থাদের দ্বার কোরান ছিন্ন 
হইয়াছে এই কথ! গবর্মেন্টের গোচর করিবার জন্যই আপামীর! সাধু 
উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হইয়। এ সংবাদ থনরের-কাগঙ্জে প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, কোনে! সম্প্রদায়-বিশেষের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়কে 
উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্য তাহাদের ছিল না। অতএব আসামীদের 


বিরুদ্ধে ১৫৩ক ধারার অভিযোগই আনিতে পারে না। বিচারক 
স্বয়ং ঘটনাস্থান পরিদর্শন করিয়! আদিয়। এই রায় দিয়াছেন। সর্কারী 
কমিউনিকেও খিলাকৎ-দলতুক্ত কোন ব্যক্তির দ্বার কোরান হি 
হইবার কথ। প্রচারিত হইয়াছিল। বিচারপতি সেই কমিউনিকও বিশ্বাস 
করেন নাই । এই চুনকান-করা| কমিউনিকগুলি যাহ! সর্কারী 
কণ্মচারী পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারেন ন| তাহাই বিশ্বান করিতে বলা” 





৫৬৮ 


SEAN AN ANAS AN ANAS OSA ANAS পাটি SOSA SA 





গয়।ক গ্রেনে অকানী শিখের উস্বোধন-সঙ্গীত 
ষ্ট 


হয় জনসাধারণকে । এগুলি এত বিবর্ণ যে চুনকামেও ইহাদের 
আত চেহারা! ঢাক! পড়ে ন!। এগুলি তৈদী করা হয় জনসাধারণের 
শ্রদ্ধা অর্জন করিবার জন্য_কিন্তু ইহারা এত বিদদূশ যে ইহাদের 
ছার! প্রকৃতপক্ষে গবমেন্টের প্রতি জনসাধারণের শ্রন্ধ। আরও বেশী 
করিয়| নষ্ট হইতেছে। 


অকালীদের কথা_ 


্কালীদের সম্পর্কে ব্যাপার যতদুর গড়।ইয়াছিল তাহার পর সে 
ঈন্বন্ধে একেবারে যবনিক] পড়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাহ! যে পড়ে 
মাই, তাহাদের সম্পর্কে নান। রকমের সংবাদ “সই সন্দেহেরই উদ্রেক 
করিতেছে । অনেকেই মনে করিতেছিলেন, গুরুকাবাগের নিরুপন্্রব 
প্লুতিরোধের অপরাধে যাহার্দিগকে গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে তাহাদিগকে 
মুক্তি দেওয়া হইবে । কিন্তু পঞ্জাব-গার্মেন্ট মে উদারতাটুকুও 


| ২২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


রদ পাস, পাস এস সি এসি পাস পলিসি পাস 





গয়।-কংগ্রেসে শ্রীমতী নরোজিনী নাইডু বক্ততামঞ্চে দাড়াইয়। 
বক্ত ত! করিতেছেন 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


নেধাইতে সাহদ পান নাই। তাহার! সমর্থ ব্যক্তিদিগকে কয়েদের কাঠ- 
গড়ায় পূরিয়|। র।খিয়। কেবলমাত্র আঠারে! বৎসরের কম এবং পঞ্চাশ 
বৎসরের বেশী বয়ন্ক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ দিয়াছেন। 
গত ৭ই ডিসেম্বৰ লাহোরের সেন্টলজ্েল এবং বোরষ্টাল জেল হইতে 
উপরোক্ত বয়সের অনেকগুলি অকাঁলী কয়েদীকে ছাড়িয়াও দেওয়! 
হইয়ছে। গবমেন্ট যদি আর-একটু উদ্দারত! দেখইতেন তবে এই 
ব্যাপারে তাহাদের অযথা! হুন্তক্ষেপের অপরাধট। হয়তে| ব| কতকট। 
চাপ! পড়িতে পারিত। কিন্তু যথেষ্ট সংনাহসের অভাবে অতট। অগ্রসর 
হওয়| তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ৰৃঁ 

তাহ! ছাড়! মাঝে মাঝে অকালীদের গ্রেপ্তার করার 
সংবাদ পাওয়! যাইতেছে । গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে সংবাদ পাওয়। 
গিয়াছে সর্দার জয়সিং নামক একজন অকালী সর্দারকে ফৌজদারী 
কার্যবিধির ১০৮ ধারা অনুসাটর গ্রেপ্ার করা হ্ইয়া,ছ। আজাহার 


এখনও 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্য 
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৫৬১. 


৯৯ নস নটি পান্টি পাস পা ANNO পাস 





গয্প|-কংগ্রেনের সভাপতি এীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও সক ন সভা দাড়াইয়। মহ স্ন গান্ধীর প্রতি এদ্ধ।-জ্ঞ।পক প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছেন 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি স্বকালী শিখদিগকে গুরু-কা-বাগে যাইবার 
জন্ট'উতৎ্স।হিত করিয়াছিলেন। গুরু-ক1-বাঁগে গনন, এমনকি মন্দির 
সংলগ্ন গাহ কাটাও যদি অপরাধ ন! হয়, তবে গুরু-কা-বাগে যাইবার জন্য 
উৎসাহিত করায় যে কি অপরাধ হইতে পারে সে কথ| হয়তো অনেকেই 
বুঝিতে পারিবেন না! । 

শিখগুরুবার বিল লইয়| যে-সব আলোচন! হইয়াছে, এবং যে 
অবস্থার ভিতর দিয়! বিলটি পাশ করিয়া লওয়| হইয়াছে তাহ কাহারও 
অজ্ঞাত নাই। যে সম্প্রদায়ের জন্য আইন কর! হইল সে সম্প্রদায়ের 
কোনে! সদস্যের সমর্থন ন| পাইয়াও যে আইন পাশ হয় তাহার মূল্য 
যে ক্রি, সেকথা! বোঝাও খুবই সহজ । শিখ-সন্প্রদায় এমন কি হিন্দু- 
সম্প্রদায়ের কোনে! সদস্যের ভোট মন! পাইয়াও, এবং ক্রিশ্চান- 
সম্প্রদায়ের কোনে! কোনে! সদস্যের প্রতিবাদ সত্বেও এই বিলটি-_- 
কেবলমাত্র আইনে পরিণত হইয়। হয় নাই-__গত ১ল| জানুয়ারী হইতে 
উহার কাজ আরম্ত হইয়াছে। 

কিছুদিন পূর্বের হায়দ্রাবাদের মিঃ দয়ারাম পার্শ্বরাম গুরুক!-বাগের 
ঘটন! সম্বন্ধে তদন্ত এবং সুবিচার প্রার্থন। করিয়! একখানি দর্ধাস্ত 
বড়লাটের দর্বারে পেশ করিয়াছিলেন। তাহার দর্ধাস্তের মর্ম ছিল 
= গুঁরুকা-বাগ হাঙ্গামার জন্য পুলিশেরাই সম্পূর্ণরূপে দাক়্ী। তাহারাই 
শিরোমপি-প্রবন্ধক-কমিটির কাজে হস্তঙ্গেপ বরিয়। এই ভীষণ ব্যাপারের 


সৃষ্টি করিয়াছে । মিঃ দয়ারাম পার্শবরাম অহ্শ্য একখ। সোজা সুহিক্ঞাবে 
বড়লাটকে বিশ্বান করিতে অনুরোধ করেন নাই-তিনি যাহা 
চাহিয়াছেন তাহা একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি এবং এই তদন্ু-কমিটির 
রায়ের উপর নির্ভর করিয়। অপরাধীদের দগড। কিন্তু এসম্ব-ন্ধ এছেশের 
আম্লাতস্ত্বের মনের পরিচয় এত স্থম্পষ্টভাবে পাওয়। গিয়াছে যে, 
এরূপ প্রার্থন| করিবার কৌনে। প্রয়োজন ছিল বলিগ্াই মনে হয় 
ন!। 


“অকালী'- সম্পাদকের জরিমানা = 


'অকালী' সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকাশঃ ও প্রিন্টারের নাষে 
ছুই দফা মানহানির নালিশ রুঝু করা হইয়াছিল ।. যাহারা নালিশ 
করিয়াছিলেন তাহার একজন হইতেছেন, মিঃ নি এম্‌ কিং ফিন্যান্সিয়াল্‌- 
কমিশনার ; দ্বিতীয় জন হইতেছেন, মিঃ বোরিং পুলিখ-সুপরিন্টেডেন্ট.। 
নান্কান।-হত্য।কাণ্ড সম্বন্ধে 'অকালী' পত্রিকার যাহা লিখিত 
হইয়াছিল তাহাই নাকি ইহাদের মানের হানি করিয়াছে। মিঃ 
কিংএর দাবী ছিল পঁচিশ হাজার টাকার, এবং বোরিংএর ছিল প্যনরে! 
হাজার টাকার। গত ২র! জানুয়ারী লাহোরের সিনিয়ার সব্জজের 
এজ.লাসে ইহাদের মাম্নার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে । মিঃ কিং আট 
হাজার এবং বোরিং পাঁচ হাজার টাকার ডিক্রি পাইয়াছেন। বিচারপতির 


৫৬২ প্রবাদী--মাঘ, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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গয় -কংগ্রেসে সমবেত সভ্যদের বাসহান ব্বরা্্যপুরীর একাংশ $ 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 





গয়া-কংগ্রেসের শিল্পপ্রদর্শনী ও প্রদর্শনীর দোকান 
[ গোরসৃ ষ্ট ডিও, কাশী 


দয়| যে অর্ীম সে কথ। অধ্বীকার করিবার জো! নাই । আসামীর! এত্রাহিম নামে একজন সাব-ম্যাজিষ্ট্রেট. ইহাদের উপনিংবশের ভার 
আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। গ্রহণ করিবেন। ইতিপূর্বে সংবাৰ পাওয়। গিয়াছিল, আন্দী মানে 
আন্দামানে মোগল| উপনিবেশ আর কাহাকেও নির্বাসিত কর! হইবে না। সেই খবরটাই ঝুটা, ন। 
2 এই মোগলাদের জন্যই আবার গবমেন্ট, কাচিয়া গণ্ড য করিতেছেন 
কালিকটের খবরে প্রকাশ, কতকগুলি মোপ্লাঁর উপর মালাবার- সে খবরট। অনেকেই হয়তে| জানিতে চাহিবে। 4 
অত্যাচার-আইন অনুসারে নির্ব্বাসনের দণ্ডাজ্ঞ প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহাদের অপরাধ-_ইহার। নাকি পরোক্ষভাবে বিদ্রোহে যোগদান অন্পৃশ্যতার অত্যাচার_ 
করিয়াছিল। গবমে্ট_ স্থির করিয়াছেন এই-দব মোপলাকে মান্দাদানে জাঁতিভেদ এবং অন্পৃষ্যতার দ্বার| এদেশের অধঃপতন যে কতদুরে 
নির্ববাসিত করা হইবে। ইহার! সঙ্গে পরিবার-পরিজন লইতে গিয়। পৌছিয়াছে, সম্প্রতি মাপ্রীজের একটি ব্যাপারের ভিতর দিয়। 
গাঁরিবে .নে সন্বব্ধে কোনরূপ বাধার কৃষ্টি কর! হইবে ন|। মিঃ তাহার পরিচয় পাওয়। গিয়াছে। ত্রিচ্ড়ের সংবাদে প্রকাশ, পুছুকোটা 





দেশ-বিদেশের কথা-__বাঁংলা 


০৯৯৯৯, 








গয়া-কংগ্রেসের বাংল! উদ্বোধন-সঙ্গীত 


গ্রা্ের জনৈক নান্বৃত্তি ব্রাঙ্মণ-মহিলার একজন নায়ার চাকর ছিল। 
একদিন এই চাকরের মাখ! হইতে তিনি একটি তরী-তর্কারীর ঝাঁক! 
নামাইয়। লইয়/ছিলেন, এই অপরাধে সমাজ তাহাকে জাতিচযাত করে। 
এরূপ খামখেয়!লী অন্ুদর সমাজের নমুনা জগতের আর কোথাও 
মেলে না। আঁর এইটাই নমাজের বিশিষ্টতা মনে করিয়। আমাদের 
ধর্সধরজীর! গর্র্ব করেন। নম্থৃ্রি ব্রাঙ্মাণ-মহিলাটি সমাজের এই 
অস্তায় কষাঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়! মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
ধাহাদের মন স্বাধীন তাঁহারা কখনো এই-সব অত্যাচার বর্দাস্ত করিতে 
পারেন ন1। হিন্দুদমাজ তাহার অচলায়তনের প্রাচীরট! সঙ্কীর্ণতার 
দ্বারা যতই উ'চু করিয়! গড়িয়। তুলিতেছে তাহার জন-বল ততই 
কমার দিকে ঝুঁকিয়! পড়িতেছে। লোকগুন্তির হিসাবের খাত! 
খতাইয়। দেখিলেই আমাদের কথ| যে কতখানি সত্য তাহার প্রমাণ 
পাওয়। যায় । তথাপি এদিকে সমাজের কোনে! ছস্‌ নাই। 
শ্রী হেমেন্দ্ৰলাল রাঃ 


বাংলা 
ধানের আশ1-__ 


বঙ্গদেশে এবার ধান মোটের উপর ভালই ,জন্মিয়াছে । ধানের 
যাহাতে কিছুমাত্র অপচয় ন! হয়, নে-দিকে সকলে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবেন।. এ সময় ধানের দর মন্ত। হওয়| স্বাভাবিক ; এ সময় ধান 
চাউল ধাঁহীর। কিনিয়। রাখিবেন, আষাঢ় শ্রাবণ মানে তাহার! কম 
পক্ষে দেড় গুণ মূল্যে উহ| বিকয় করিতে পারিবেন। আমরা 
রায়তের শোণিত-শোহক সুদখোর মহাজনদিগকে ধান কিনিয়া 
রাখিতে উপদেশ দিই ; ছয় মান পরে যাহা লাভ হইবে তাহ! সুদ 


[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী ৷ ব্যবমায় বধ-_অর্থাৎ হালাল উপার্জন, 
সুদ অবৈধ__অর্থাৎ হারাম উপার্জ্জন। অথচ হারাম হইতে হালালে 
লান বেশী। এক্ষণে যাহার! হালাল ফেলিয়| হারাম খায় তাহাদের 
বুদ্ধির দৌড় দেখিয়! অবাক্‌ হইতে হয়। 
_রায়তবন্ধ 
শস্যের অবস্থ।--এবার মফম্থলে প্রায় সর্বত্র বেশ ধান হইয়াছে। 
সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় বাজার বন্দরগুলিতে চাউল রপ্তানি করিবার জন্ত 
হাজার হাজার বস্তা আদিয়। উপস্থিত হইয়াছে এবং পাগড্ডীপর! 
মাড়োয়ারীদের মৃত্তিও সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ফলে প্রচুর 
শস্ত উৎপল্প হইলেও দেশের লোকের পক্ষে উহার প্রাচুর্য অতি 
অল্পই অনুভূত হইবে। 
_ ত্রিপুর1হিতৈহী 
জলকষ্ট__ 


বগুড়ায় জলকষ্ট্রের সুচন! পৌষমাম হইতেই দেখ। গিয়াছে ; ফলে 
পানীয় জলাভাবের জন্য স্বাস্থ্যের দিন দিন অবনতি হইতেছে । 
ম্যালেরিয়।-ডাইনী ঘরে ঘরে বিচরণ করিয়! বেড়।ইতেছে। জেলা- 
বোর্ড ও মিউনিসিপাল-কর্তৃপক্ষগণ সহরের অনেক স্থানে বহু অর্থ- 
ব্যয় করিয়। পাক! কুপ (ইন্দারা ) জনসাধারণের ব্যবহারার্থ খনন 
করিয়। দিয়াছেন। কিন্তু চতুর কন্টক্টারদের এমনি সাফাই কাজ 
যে, কুপগুলির জল পান করা ত দুরের কথা, কেহ স্পর্শও করে না। 
সাধারণের অর্থের এরপ অপচয় অত্যন্ত দুঃখের কথ! । কৃগগুলির 
এরূপ অবস্থ। হইয়াছে যে, কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের সংস্কার পরাস্ত 
করিতে পারিতেছেন না। ক্ষতির দায়ী কন্ট ক্টারগগ | কিন্তু ম্যাও 
ধরে কে? বগুড়ার দদ্বাশয় ভূম্যধিকারী ও মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান 
নবাবজাদ। আল্তাফ. আলী সাহেব বগুড়াবাসীর জলকষ্ট নিবারণের 
ও স্থাস্থ্যের উন্নতির জন্য জলের কল স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 
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গয়-কংগ্রেসের অভ্যর্থন| সমিতির দলপতি শ্রীযুক্ত ব্রকিশোর প্রসাদ 

[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 
বগুড়ার অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্ত নবাবঞজাদার এই মছুদ্দেগ্তটিকে কার্ষোে 
পরিণত করিবার জন্য সহায়ত! করিতে নবাব-বাঁড়ীতে এক সান্ধাসম্মি- 
লনীতে মিলিত হইয়া ছলেন। একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। 
কিন্ত কমিটির কার্ধয-প্রণালীর বিষয় আম?! জানিতে পারিতেছি না। 
আমরা নবাবজাদ। সাহেবের মুখাপেক্ষী হইয়। আছি, কারণ বগুড়ার 
তিনিই প্রধান সম্মাননীয় ভূম্যধিকারী। বিশেষ নবাবজাদার চেষ্টা ও 
যন্ধ ব্যতীত জলের কল স্থাপিত হওয়ার আশ! হুদুরপরাহত। তিনি 
অগ্রণী হইয়। এই কাৰ্য্যটি সম্পন্ন করিলে বগুড়াবাঁসীর এক মঃ! 
অভাব দুর হইবে। 

--আনন্দবাজার-পত্রিক। 

আমাদের পরমুখাপেক্ষিতাঁ_ 


গত ১৯*৫ মালে ভারতবর্ষে ৬* লক্ষ টাকার দেশলাই বিদেশ 
হইতে আমদানী হইয়াছিল । গত বৎসর তাহা ৩ কোটি টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । সুখের বিষয় বাংলাদেশে কয়েকটি দেশলাইয়ের কার্খান। 
প্রতিষ্ঠিত হইয়ান্ছে, এবং আরও ২।১ট। বৃহৎ কার্খানা স্থাপনের চেষ্টা 
চলিতেছে। 
টু »যশোহর 
ভারতের কাগজ ব্যয় ২ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর আনুমানিক 
১২৬** টন কাগজ খরচ হয়। ইহার মধ্যে ইংরেজ ব| দেশীলোক- 
দের পরিচালিত কলে ভারতে-প্রন্তুত কাগজ মাত্র ৩১৯** হয়। এক 
কাগজের ব্যবসায়ে আমরা যে কত টাকা বিদেশে দিই তাহ! ভাবিলে 
মরবাঙ্গ শিহরিয়। উঠে। 
বর্ধমান 


বস্ত্ের মূল্য হ্রাস _ 


দেশী এবং বিলাতি কাপড়ের দাম কমিয়াছে, দেশী কাপড় এখন 
বিলাঁতি কাপড়ের দরেই বিক্রয় হইতেছে । যদিও যুদ্ধের পূর্ব্বের 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাঁগ, ২য় খণ্ড 

তুলনায় বর্তমান মুল্য দ্বিগুণের অধিক, তবু বস্ত্র মূলা অপেক্ষাকৃত 
কমিয়াছে বলিয়। অনেকের লঙ্জ। নিবারণের পথ হইতে পারে। 
তদুপরি দেশী বস্ত্রের মুল্য বিদেশী বস্তের সমান হওয়ায় দেশী বন্তের 


বিক্রমধিকা ঘটিবে বলয়।ই মনে হইতেছে । 
_যশোহর 





গয়ায় জমায়েখ-উদ্উলেম|--মুসলমান উলেমাদিগের সভ!-মণ্ডপ 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও,কাশী 


ডাকঘরের আয়-ব্যয় ও 

্ট্যাম্পের হিসাব।--১৯২১-২২ সালের হিসাবে জান। গিয়াছে 
আদালত-সংক্রান্ত ্ট্যাঞ্পে আয় বাড়িয়াছে ২,১৭,৯৯৮ টাকা, কিন্ত 
পোষ্ট্যাল ষ্ট্যাম্পে, ১,১১,*৯,২৩৪ হইতে নামিয়াছে ৯৭,২৭,৭৯৯। তাহা 
হইলে দেখ! যায়, ক্ষতি হইয়াছে ১৫,৮১,৪৩৫ টাকা । এক! কলিকাতায় 
কমিয়াছে ৮,৮৪,৬৩৯, ময়মনসিংহে ১১৭৯৩৩৯ টাক! এবং ত্রিপুরায় 
৯৪,৬৭৫, টাঁক।। কলিকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ভাল 
চলে নাই, তাই এই হ্বাস। মফঃম্বলে কোন কোন জেলার কার্য্য 
স্থগিত থাক|, এবং অসহযোগ আন্দোলন ও - জনমাধারণের 


টিটি 


৩ পা পা 


৪র্থ সংখ্যা] 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংলা 
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গয|-কংগ্রেসে আধানমাজীদের বাসস্থান-__আ্ষ।নগর 


দ্ারিদ্রাই ইহার কারণ। আমর! সর্র্বধেবের কারণটিই ইহার মধ্যে 
মুখ্য মনে করি। ষ্ট্যাম্পের খরচ বাড়ীতে গরীবদের দুঃখ বাড়িয়াছে। 
অথচ গবমেন্টের আর বাড়ে নাই । এই অবস্থায়, পোষ্ট্যাল ষ্ট্যাম্পের 
মুলা পুর্ববব রাখ! উভয় পক্ষেই শ্রেয়। কর্তৃপক্ষ এদিকে মনোযোগ 
দিবেন কি? - 

: নবদজ্ঘ 


বাংলায় ডাকাতি-_ 


বঙ্গদেশে ডাকাতির সংখ্য| কমিতেছে ন! । গত ৯ই ডিদেম্থর যে 
সপ্তাহের শেষ হইয়াছে, এ সপ্ত।হে সমগ্র বঙ্গদেশে ৮টি ডাকাতি হইয়াছে। 
মেদনীপুর, ময়মনসিংহ ও বগুড। জেলায় একটি করিয়!, রাজশাহীতে 
২টি, আর ঢাক! জেলায় ৩টি ডাকাতি হইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে 
মোট ডাকাতি হইয়াছে ৮৩টি; অক্টোবর মাসে ৫*টি ডাকাতি 
হইয়াছিল। পূৰ্ব্ব বৎসর নবেম্বর মাসে ৭৭টি ডাকাতি হয়। ইহা 
দ্বারা দেশের লোকের নৈতিক অবস্থ। বুঝ। যাইতে পারে । রাজনৈতিক 
ডাকাতিট। কমিয়াছে। পেটের জ্বালায়ও অনেকে ডাকাতি করে। 
দেশে পুলিসের সংখা! পর্যাপ্ত, তাহাদের বেতনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, 
সেক্ষেত্রে ডাকাতির এতট। বহর, ইহা পুলিশ-বিভাগের দক্ষতার 
পরিচায়ক নহে। 

_রায়তবন্ধ 


ংলার স্বাস্থ 


বাঙ্গালায় কুষ্ঠ ।_-গত বারের লোক-গণনায় বাঙ্গালার বিভিন্ন 
বিভাগের .কুঠরোগীদের সংখা। দেখলে দেখা যায়, বর্ধমান বিভাগে 
৭২৪* ; প্রেসিডেঙ্গী বিভাগে ২,**৯ ; রাঁজসাহী বিভাগে ২,৬৯৪; 
ঢাক! বিভাগে ২,৬১৪; ও চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯* জন কুষ্ঠরোগী 
হইয়াছে । সমগ্র প্রদেশের লোক-সংখ্যার উপর কৃষ্ঠারোগীর 

হার ধরিতে গেলে দেখ! যায়, প্রতি লক্ষ নরনারীর মধ্যে ৬৭ জন 


৭১২--১৫ 


[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


নরনারী এই ভীষণ ব্যাধিগ্রস্ত | উপরের লৌকগণন।র ত লিক| 
দেখিয়। এ কথ| বল! চলে যে বাঞ্গীলার কু্ঠরোগীর সংখা! ইহ! 
অপেক্ষ| অনেক বেশী। এ কথ| যে সহ্য, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেখ! 
যায়_(১) লেন্দাসে কলিক।তার কৃঠরোগীর সংখা! মাত্র ২৫৯ জন, 
কিন্তু বিগত ১৯২* সনে কলিকাতার পুলিশ বিশেষ তদন্ত করিয়া! 
সহরের ভিখারী কুষ্ঠরোগীদের একট! ' তালিক] প্রস্তুত করেন, তাহাতে 
দেখ। যায় কুষ্ঠরোগীদের মংখ্য| এক হাঙ্গারের উপর, তাহার! বিভিন্ন 
স্থানে অনেকগুলি একসঙ্গে বাস করে। . বাঁকুড়া জেলায় ২৭৫২ 
জন কু্ঠরোগী আছে বলিয়| সেলসে লেখ! হইয়াছে, কিন্তু ১৯২* 
মনে দেখানকার কালেক্টর নাহেবের রিপোর্টে দেখ। যায়, প্রতি দশ 
হাজারে সে জেলার ২৩ জন লোকের কুষ্ঠরোগ | গত বতনর এ জেলায় 
ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ হয় এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণ কলে সাহায্য দান হইয়াছিল ; 
নে সময় দেখ। গিয়ান্তে যে, যাহাদের সাহাধোর দর্কার তাহাদের 
অধিকাংশই কুষ্ঠরোগী এবং নে সময় তাহাদের যে সেঙ্গাস ওয়! 
হইয়াছিল তাহাতেও €জলার কুষ্ঠরোগীর সংখা। প্রায় ৪,৬৯৮। এ 
তালিক। ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাহ। কম ধরার চাইতে ঢের ভাল৷। 
(৩) গত বৎসর মেন্স।ছসর অবাবহিত পরেই ডাঃ ই মুর এর ওখানে 
কুষ্টরোগীরা উনধের জন্য যাইত ; সেই সময় তিনি তাছাদের 
গলন। করিয়। দেখেন যে, প্রতি ত্রিশজনের মধ্যো মাত্র দুইজনের 
নাম সেল্সাস রিপে।ট-ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেখ! গেল যে, ১৯২১ 
সনে দেন্সন-রিপোর্টে বাঙ্গালার কুষ্টরোশীদের ঠিক সংখা! প্রদত্ত হয় 
নাই। সমগ্র বাঙ্গলায় প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে ৬৭ জন কুষ্ঠরোগী । 
বাকুড়ার প্রতি লক্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখা! ২৭৯, বীরভূষে ১৪৮, বর্দ্ধমানে 
১১২, চট্টগ্রাম পার্বত্য অংশে ৮৮ জন মাত্র । বাকুড়ার স্কায় বাঙ্গলার 
আর কোন জেলাতেই কু্টরোগের এত প্রাবল্য নাই । 
_ সম্মিলনী 
যশোহর জেলায় হাজারকর! জন্মের হার ২১টি কিন্তু মৃত্যুর ত৭্টি। 





৯ ৯ ea সা অর রি আগ উল নালা উপ সপ ৮৬৮ 





প্রবামী--মাঘ, ১৩২৯ 


৮৫ ২৫ ৯৮৫ ৯৮৯৯ ৯ নল সপ ৯ ৯ ৯৮ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শপ ৯৮৮ ৯ এ সি ত এ লা পা ৬ সি ত ২০ সার সি 


সম 


বাণাণনী হিন্দু-বখবিদ।নয়ের ছাত্রদলে গঠিত গয়। কংগ্রেসের শ্বেচ্ছ।দেবক-ফৌন্গ ফহ্যনদীর বালির চড়ায় কুচ.ক1ওয়াজে নিযুক্ত 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


নায় হাজার ডনের মধো জন্ম ২৭ কিন্তু মৃতু! ৫১টি। কলিকাতায় 
হু 


হাজারকর! জন্ম ১৮, মৃত্যু ৪১টি । কল্যাণী 
স্বাস্থ = 
নৌয়াখ।লী সহরে এখনও কলেরার প্রকোপ কমে নাই । এতগ্বাতীত 


অনেকেই অগীর্ণ পেটের অঙ্গুখ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। 
সহযোগী ত্ৰিসুর!-গাইড বলিতেছেন £_মফ:ব্বথলে রোগের প্রকোপ 
এইবার- বড়ই তীব্র দেখ! যাঈতেছে। ম্যালেরিয়। ও কালান্বরে সর্বত্র 
বহলে।ক মৃতুযুঃপে পতিত হইয়াছে। হেন্খ-অফিসার যথন ডিদ্রীক্ট- 
(বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন তখন দেশের স্বান্য আপন!|-আপনি ফিরিয়। 
আমিবে। তাহার লম্ব। রিপোর্টে কালাজ্বর পলাইবে, ম্যালেরিয়। 
ও কলের! ধ্বংস হইবে। স্বাস্থাহানি ও রোগের কারণ নির্ণয় ন! করিয়া 
স্বাস্থানীতি প্রচার করিলে স্বাস্থ্য লাভ হইবে ন। | ডিদ্তরী্ট বোর্ড: 
ডাক্তারদের বেতন বাড়াইয়। দিয়াছেন। ডাক্তারদের বদ্ধিত বেতনে 
বৎসর বৎসর যে টাক! বায় হইবে তন্দার! ডি্বীক্ট বোর্ড, ছোট ছোট 
অনেকগুলি ডাক্তারথান! খুলিতে পারিতেন। হেলখ.-অফিদারের 
বেতন, টাভূলিং আলাউল্স,, কেরাণী শু পিয়নে মাসিক অন্যান ৫**২. 
টাকা, বৎসরে ৬*** ২. টাক! ব্যয় হয়। এই ৬*** টাক দ্বার! ২৫ 
জন ডাক্তার নিযুক্ত কর যাইতে পারে। 


--ঢাকা-প্রকাশ 


বস্তার কথ1-_ 


বিগত ৩* নবেদ্বর পর্যন্ত বঙ্গ য় রিলফ ফণ্ডে যে পরিমাণে নগদ 
টাকা, বস্ত্র ইত্যাদি আদায় হইয়াছে, তাহার তালিক। এইঃ--মোট 
আদায় ৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাক1। 


নগদ টাক। ৪,৯ ৫,৫১২ 
নূতন কাপড় ২৩,৮৭৯৪ 
পুরাতন কাপড় ২৩ ১২৯৯ 
গহনাপত্ৰ ইত্যাদি 5১,৮৭৯৪ 
কম্বল ৩২২* ২ 
গায়ের গরম কাপড় ২১৭৫২ 
চাউল ১২,৯৯২ 
ডাল, স।গু, লবণ প্রভৃতি ১৪,৩০০ 
বিবিধ ১২,২৭৫২, 
এখনও আরও বহু টাকার আবশ্যক | 

-_নবধুগ 

কলিকাতাবাসীর দুরবস্থা = 

কলিকাতার দুগ্ধের অবস্থা ।- কলিকাতার “দুগ্ধ” নামক শ্বেত 


পদার্থটি যে কি বিষের আধার তাঁহ! বলিয়া শেষ কর। যায় না। 


ওখ সংখা} 


CASAS Se Se SATS Na SA NN A 





গয়া-কংগ্রেসের স্বরাজাপুরীতে ফন্তুনদীর তীরে প্রভাতকালের জনত। 
[ গোরস্‌ ষ্ট ডিও, কাশী 


মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ/-বিডাগের এত ডাক্তার, এত ছুগ্ধ-পরীক্ষক, 
কিন্তু ভেজাল দুগ্ধ নানাবিধ দুধিত-পদার্থ-নিশ্রিত দুগ্ধ, ননী-তোলা 
দুগ্ধ, মহিৰ এবং গাভীর মিশ্রিত জল-সম্বলিত ছুদ্ধ প্রভৃতি সবই অবাধে 
চলিয়! যাইতেছে। চেষ্টার ক্রটী ও উৎকোচ বা ঘুমের জোরে কিছু- 


তেই আটক ইতেছে ন! । ছুগ্ধ।%.,1০/* সের বিক্রয় হইতেছে, কিন্ত তবু 


খাঁটি নয়। এই-সকল দুষিত দুগ্ধ পান করিয়া কলকাতার শত সহস্র 
মদ্যোজাত শিশু অকালে মার! পড়িতেছে। মিটনিদিপ্াাল কমিশনার- 
গণেরও এদিকে লক্ষ্য নাই। কলিকাতার সান্নিধ্যে বড় বড় দুঞ্ধের 
ফার্ম করিলে, এবং উপযুক্ত লোকের! তাহার পরিচালন-ভার গ্রহণ 
করিলে, কলিকাহার ছুগ্ধাভাব অনেকট। পূরণ হইতে এবং খাঁটি দুগ্ধও 
পাওয়! যাইতে পারে । রেলপথের ধারে, কলিকাত| হইতে ১৫/২৫২৬ 
মাইল দুরে এইরূপ ফার্ম করিলে খরচও খুব কম পড়িবার কথ|। 
আমাদের প্রধান প্রধান সহযোগীদিগকে ত এবিধয়ে তেমন আন্দোলন 
আলোচন! করিতে দেখ! যায় ন| | 
= নবযুগ 

কলিকাতায় বাড়ীভাড়া যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে অল্প- 
আয়-বিশিষ্ট চাকুরিয়। ব| কার্বারী লোকদিগের এখানে সপরিবারে 
বাস কর! অসম্ভব হইয়াছে । ৩।৫টি কামরা-বিশিষ্ট খোলার ঘরের ভাড়াও 
৩*-১-৩৫ টাক | হ্থতরাং আয়ের প্রায় অর্ধেক টাঁক। বাড়ী- 
ভাড়ায় চলিয়। যায়। এ অবস্থায় সামান্ত-বেতনভোগী কেরাণা ব| 
সামান্ত-আয়-বিশিষ্ট বাবসায়ী কিরূপে কলিকাতায় বাদ করিতে পারে। 
ইম্প্রভমেন্ট, টু ষ্ট কতৃক বহু পাড়া বা মহাল্প| ধ্বংস হওয়াতে, খোলা- 
থাপ রেলের "এবং ছোট ছোট পাকা ঘর ভাড়। পাও! কঠিন হইয়াছে ; 
সুতরাং গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক বাদস্থানের অভাবে 
নিরুপায়। আধার নুদলঘাননি:গর মধো পরার আটার্জাটি বেশী 
বলিয়। এক বাটাতে বিভিন্ন পরিবার বাস করিত পারেন ন, 
হিন্দুগণ একগৃহে একাধিক পরিবার বাদ করিতে পারেন ; সথতরাং 


মুদলমানদিগের পক্ষে অধিক বিপদ্‌ । সাধারণ শ্রেণীর পশ্চিম! হিন্দু- 
মুসলমান ৫৭ পরিবার এক-একটা থোলার ঘরে বান করে ; কিন্তু মে- 
সকল গৃহ এমনই আ।লে1-ও-বায়ুহীন, নোংর! অস্বাস্থাকর যে, তাহাতে 
বাদ করিলে নানারোগে আক্রান্ত হওয়া অনিবার্ধ।। ইম্প্রত্মেন্টের 
প্রভাবে এ শ্রেণীর গৃহের সংখ্যাও ক্রমণঃ হ্রাস পাইতেছে। আগ্কাল 
কলিকাত। হইতে ১*।২* মাইল দুরে, রেলপথের ধারে গৃহারি নিশ্মাণ 
করিয়। বান কর! এবং ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়! সহরে যাতায়াত করাই 
অনেকট| সুবিধাজনক । 


-_রাঘতবন্ধু 
দান ও মংকশ্ম_- 


দুরদেশ হইতে দানের টাকা আসিতেছে--ব্বরদ! রাজোর পেটলাভ 
নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত নারায়ণভাই কেশবলাল বন্যাপীড়িতদ্বিগের 


সাহাযোর জন্য আচার্যয প্রফুল্লচন্দ্রের নিকটে ৬ হাজার একশত টাকা. 


প্রেরণ করিয়াছেন । 
_কাশীপুর-নিবানী 
আদর্শ সৎকার্ধ্য।-_খুলন। জেলার বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত সারসা 
থানার অধীন কায়ের!-গ্রাম-নিবাসী ক্রীণুক্ত মনোমোহন পাড়ে নহাশয় 
সম্প্রতি এ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 
প্রত্যহ এখানে ১৫০।২** রোগী চিকিৎমিত হইতেছে । ১৫*২. টাক! 
বেতনে একজন অভিজ্ঞ এল-এম-এস ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন । 
সন্মিলনী 
সৎকাৰ্য্য ।--ত্ৰিপুর৷ জিলার এ্রযূত শরাফত আলী মিঞ| মুরাদাপুরে 
প্রায় ৪1৫ হাজার টাক! ব্যয়ে একটি মণ্জিদ নির্শ্মাণ করিয়! দিয়াছেন। 
-_মোপলেমহিতৈদী 
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ।-__কলিক।ত। অষ্টাঙ্গ আয়ববেদ-বিদ্যালয় * 
ও হাম্পাতালের জন্ত কলিকাত। মিউনিসিপালিটি প্ামবাজার পারের 








'-ঢাকা-প্রকাশ 
শক্ষা - কাখি উচ্চ ইরজী, বিগ্ভীলয়ে ছাত্রদিগকে 

ব্যবস্থা হইতেছে) প্রাচীন ভারতে ইহার খুব 

দিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও ছিল। আঁঙগকাল 


বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে সঙ্গীত শিক্ষ। 
সঙ্গীতবিষ্যায়: উপাধিদানেরও : কোন 
কাশ | হিল সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা দিবার 


| Ee --সম্মিলনী 
শিক্ষা দান: 1-হ১শে  ডিলেহরের সংবাদে প্রকাশ যে 
মান হইতে করিমগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে 
শিক্ষা দেওয়ার বাবস্থ। হইয়াছে । ছাত্রগণকে সাধারণ 
শিক্ষা ও বয়নবিগ্ঞ। ও দেশলাই নির্মাণ শিক্ষা দেওয়া 


গেজেট 
বিদ্যালয় চে ফিসারী হর সফলত। দেখিয়! 
{ চাকা জিলায় আরও দশটি ফিসারী প্রাইমারী স্কুল 
1 ইহার মধ্যে ৫টি গবর্ণমেন্ট সাহায্য পাইতেছে। 
ৃ = ঢাক! গেজেট, 


ক্ষক সন্মিলন ।_ প্রকাঁশ যে গত ২৬শে ডিসেম্বর 

শিক্ষক-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। 

হব করুণক দাসগুপ্ত সভাপতির আঁসন গ্রহণ 

নী একটি সুন্দর বক্ত তা করিয়! বলেন যে, ছাত্রদিগকে 

বোবা বোঝা বই পড়ান হয় কিন্তু তাহাদের শারীরিক 

কিনা নৈতিক ধর্মশিক্ষার দিকে আদৌ লক্ষ্য করা হয় না। 

ত্র ইংরেজী প্রত্যক্ষভাবে শিখাইতে চেষ্ট। কর! হয়; 

হাতে বিশেষ কোন ফল হয় না। বাঁলক-বালিকাগণকে 
: খিক টি দেও! দর্কাঁর। 

শএডুকেশন্‌-গেজেট, 
ফেল, 1- গত 'সন্তাহে বঙ্গীয় গবমে ন্ট - 


সনত যাহারা গবাদি পণ্ড ওত 
ইচ্ছক তাহারা এই সময় হইতে সেই, 


বারাসতে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ।_-আগামী জানু 
তাঁরিখে বারামতে শিল্প, কৃষি ও হন প্র 


স্বাধীন জীবিকাঁর উপায় 


অল্পশিক্ষিত ভদ্র ফেরিওয়ালার সংখ্যা ক্রমশঃ 
কলিকাঁতার উত্তরাংশে অনেক ভদ্র যুবক খবরের কাঁ 
তওলিয়া, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন ; ইহা 
শুভ লক্ষণ।: ২০১৩৯ টাকা বেতনের কেরাঁণীগিরি অপেক্ষা 


সন্দেহ নাই । আজকাল ম্যাটিক্‌ পাশ বা কেও আই-এ পাশ 
প্রভৃতি যুবকদিগের ২৫--৩*-২ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য যেরপ 
দারী করিতে ও বেগ পাইতে হয়, আবার, বরা: re 


ল্বন কর! সর্বতোভাবে শ্রেয় । এ বিয়ে মুসলম 
তাঁহাদের চাঁকুরীর নেশা আহিও ছটে রা 


দিগের মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার এবং খান 

লোককে চটি-জুতার ফেরি করিতে দেখা খায় ; 
বাংল! সীবান এবং গুড়গুড়ি হুকার নল্চে তৈয়ার করিয়া! বি 

রা মধ্যে অধিকাংশ পশ্চিমে মু তাহারা ২ ফলের তি ও 

করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করে? দৈনিক কাঁনও 

১৪৮ আয় নহে। অনেকের মর ১২৯ টাক! 


- শ্রহথণ নি অনুরোধ কৃরি। 


- কার্বার একটা অন্ত লাভজনক ব্যবসা 





* 8র্থ সংখ্যা ] 
ইহাদেব মতস্তের বিবাঁট ব্যবলায় আছে । কক্তিকাঁতাৰ পশ্চিমে 
হিন্দু-মুসলমান মুটে এবং উড়ে হিন্দুগ্ণ প্রধাঁনতঃ শীতকালে বেলেব 
মংস্ত আনিষা বাঙ্জাবে বিক্রয় কবে ও প্রচুর লাভ করিয়! থাকে । 
তাহাদের দৈনিক ৪২৫. টাক! লাঁভও হুয। কলিকাতায় দেশৰ 
জেলে এবং মেছুনীদেব সংখা! ক্রমণঃ হ।দ হইতেছে বলিব! বোধ 
হইতেছে। অবশ্য মিটনিসিপ্যালিটিব বাঞ্জারসমূহে ও অন্তান্য 
অনেক বড় বড বাঙ্গাবে এধনও ইহাদের প্রাধান্য ভাছে। পাঞ্জবেব 
কতিপয় মুসলমান ২৪ পরগণার নানাস্থান হইডে মত্ত ত্র করিয়া 
কলিকাতাৰ চালান দিতেছেন, এবং খুব লাঁভনান্‌ হইতেছেন। 
বহ হিন্দু ভঙছলোকও মফম্মেল হইতে কলিকাতায় মস্ত চালান দিয়! 
বেশ দশটাঁকা লাভ কবেন। দেশের সাঁধাবণ হিন্দু-মুসলমান মৎস্তেব 
ব্যবসা কবেন না। করা ষে উচিত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা 
বুঝ| যাইতে পাঁবে। অনেকে মৎস্তের ব্যবদাযে শীতকালের কয়েক 
মানে বংদবেব উপার্জন কবিয! থাকেন। কান্তিক মাস হইতে ফাল্তন 
মাদ পর্যন্ত--কিংব। কাণ্তিক মাসের শেধাংণ হইতে ফাল্তন ম[সেব 
প্রথমাংশ পর্যন্ত ৪1₹ মাস কাল এই ব্যবসায় খুব চলিতে পারে। 
আবার বর্ষাকালে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত ইলিশ মাছেব 
কার্বার বেশ, চলে। চাকুবীপ্রিষ নিঃসহায় উমেদ্ওযাবগণ একাকী 
বা ১:1৫ জনে সিলিয| সমবায় প্রণালীতে এই ব্যবসায় চালাইয়। 
লাভবান্‌ হইতে পাবেন । 

কোনও ব্যবসাষই জাতি-বিশেষের হাতে থাকা উচিত নহে ।' এই 
প্রথাব দেশেব উন্নতি হইতে পারে ন! ৷ ধরুন পোঁযালাব ব্যবসার । 
বঙ্গদেশে এই ব্যবসায়টি গোয়ালাদের একচেটিষ!। সকল গ্রেলায় 
ভাল গোযাল| না থাকাতে, মফঃম্বলেব "নেক স্থলে ছুদ্ধ সলভ 





" মুল্যে পাওয়া! গেলেও, ছুষ্টের, সদ্যবহাব হব না। সেই সকল 


স্থানে /* হইতে /১* মুল্যে প্রতি সের খাট দুগ্ধ: বিক্রুষ হয। 
সেই-সকল স্থানে ছুগ্ড হইতে মাখন তৈয়াৰ করিলে প্রচুর লীভ হইতে 
পাঁবে। সাঁধারণ নিয়মে বাশের চকাঁ দিয| ছুব টানিয়| মাখন তৈয়ার 
কবিলে তদ্দার! স্ৃতও তৈয়ার হইতে পারে। ১/ মণ ছ্ধেব মূল্য, .২(* 
টাক! বা ৩. কিংব! খুব জোর ৪৯ টাকা হইলেও উহাঁতে- উৎকৃষ্ট /২/* 
সের /৩ সের মাখম তৈধ!র হইবে। তাহার মূল্য কলিকাতাধ ৬১২ 
৬|* বা ৭২--৭]* টাঁকাঁর কম নহে। মফঃস্বলে বসিয| কেহ দৈনিক 
1/ দশ মেব মাখন তৈয়ার করিতে গারিলে খবচ-ঘরচা বাদে খুব কস 
পক্ষে ৫ পাঁচ টাক! লাভ করিতে পারেন |] ১০০-১৫০ টাকা মূলধন 
ব! পুজি হইলেই এই ব্যবসায চলিতে পারে । ৪/ মণ ছুখধের মূল্য 
১৬২ টাক! (খুব বেশীব পক্ষে ), এবং-৪ জন লোকের মঙ্কুরী তিন টাকা, 
এই ১৯২ টাক! খরচে ।* দপ সের মাখন হইলে,ঘুব কম পক্ষে ২৪ 
টাকায় বিক্রয় হইবে । ঘোল বা মাটাগুলি ও সের হিসারে বিক্রয় 
করিলেও প্রায ২২ টাক! আব হইবে। আব উৎকৃষ্ট ভু (২-1৪ মেরেই 
/১ মের মাখন হইবে । যে অঞ্চলে দুগ্ধ মন্ত, আমনা সেই অঞ্চলের 
লোকদিগকে মাঁথন ও খৃতেব ব্যবসা অবলম্বন কবিতে অনুরোধ কবি। 
_রায়ত-বন্ধু 
ছাগল এবং মেবপাঁণন একট লাভঞ্জনক বাবদার । কৃবি-প্রধান স্থানে 
ইহ। পালন কর। স্ববিধাজ্জনক নহে ; কারণ উহাব! ক্ষেতের ফদল খাইয়া 
ধ্বংস কবে । যে অঞ্চলে বহু পতিত জমি আছে ( যেসন নদীষ! জেলার বড় 
বড় মাঠ," বীরভূম বীঁকুডা এবং বর্ধমান জেলাৰ শালবনসমূহ ইত্যাদি ), 
সেই অঞ্চলে এবং যে-দকল অঞ্চলে কেবলমাত্ত ধনের চাষ হয়, আব 
প্রায় ৬ মাসকাল মঠগুলি খালি পৃভিব! থাকে, সেই-সকল প্রদেশে 
ছাগল এবং ভেড়া পালন করা খুব কুবিধাঞজলক। আন্মকাল ছাগল, 
খাসী 'ভেড়। প্রস্থৃতির মূল্য যেরূপ বাঁড়িয়াছে, তাহাতে বৎসরে এ সকলের 


দেশ-বিদেশের কথা-_বাংলা 





৬৯ 


AANA 





২টা করির! বাচ্চা হইলে রত্যেকটার গড়ে ১০ ২৯২২ টাকা আব 
হইতে পাবে। হাতরাং ১২৫১ ছাগল ও ভেড়া পুফিলে -তাহী তর বাচ্চার 
মূল্য গড়ে ১*২ টাকা! হিসাবে ধৰিলেও ১২1১৩ শত টাকা হইবে। 
জন চাকর রাখিলেই যথেষ্ট ; তাহাদের বেতনাদিতে- বৎসবে ২৯*+- 
২১৫২ খবচ হইলেও ১***২ টাকা! লাভ হওযা! সম্পূর্ণ সম্তবপব। 
পতিত মাঠসমুহে বান খাইয়া, এবং শালবন অঞ্চলে শালপাত! 
খাইয়া ছাগল এবং ভেডাওলি প্রতিপালিত হইতে পাবে। সামান্ত 
পৰিমাণে ছোলা খাওযাইলে থাসীগুলি খুব চর্বিযুক্ত এবং বৃল্যবান্‌ 
হইবাবই কথা। খুব-উৎকৃষ্টজ্জাতীব দেশী ছাগল: এবং উৎকৃষ্ট" 
জাতীয় পশ্চিমা ভেড়া পালন কর| কর্তব্য। উল্লিখিত, স্বানসমূহ 
ছাগল ভেড়া পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । অনেকে দীওতাল 
পবৃপ্নণাব বহুহ্থানে এই ব্যবসায় করিয়| প্রচুর লান্ডবান্‌ হইতেছেন। 
সমবাষ হিসাবে ১০১২ হাজার টাকা মূলধন লইয়!' সীওতাল গর্পপায় 
এই ব্যবস! কবিলে খুব লাভবান্‌ hy যায়। শতকরা ১.* টাকা 
লাভ হইবার কথ! । _রায়ত-বন্ধু 
কলার বাগান একটি লাভজনক ব্যাপারু। ঢাক জেলার বিক্রমপুরে 
মুন্শীগঞ্জ মহকুমার অধীন রামপাল অঞ্চলে (যে রামগণ্ল হিলু, 
রাজত্বকালে বঙ্গের বিবাঁট, রাজধানী ছিল) কলা উত্তম চাব হয়। 
এমন. কলার চাষ বঙ্গদেশের আর কোথাও 'নাই। তত্তত্য কলা-চাধী 
অপেক্ষাকৃত উচু ভিটা-জমিতে দস্তব-মতন চাষ কবিয়! কলার বাগান 
করে। অন্যান্য অঞ্চলের স্কায় কলার ঝাঁড় করে ন! 'উপযুক্তকপ 
তফাৎ তফাৎ কলাব চারা যথাসময় লাইমবন্দী করিয়া পুতিয়া দেয়। 
চাবা বাহির হইলে তাহ! তুলিয়া বিক্রয় কয়ে ; একটি করিয়া'মাত্র 
গাঁছ থাকে ।- তাহার! এমন কায়দার এবং এমন হিসাবে কলার বাগাম 
তৈয়াৰ কবে যে, একই সমর কলাব কীদি অর্থাৎ ছড়া বাহির হয়-; 
এবং কাদিগুলি একই দ্বিকে হেলিয়! থাকে ; তাহা বড়ই সুন্দর 
দেখাব। রামপালের কবরী, শববী ( টিম ), অমৃতসাগর, লালসাগর 
প্রভৃতি কলা বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক বিধ! জমিতে ২**1২৫* চারা 
রোপণ কর! যায় । গড়ে ১২ কবিয়া কান্দি বা ছড়া বিক্রয় হইলেও 
২**২-_২০৯ টাক! আয় হইতে পারে।, খবচ-খরচা! বা ছিলে 
প্রচুব লাভ থাকে। বাহার! কলাব উৎকৃষ্ট চাষ, শিক্ষা কহিতে চান, 
তাহাদিগকে আমরা বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রামপালে গিয়া উহার চাব- 
প্রণালী শিক্ষ। করিতে অনুরোধ কবি। কলাব চাষ মহা লণভগ্রনক, 
আব বঙ্গদেশের সকল জেলায়ই অল্লাধিক পবিমাণে বলা জ্রশ্মিয়! থাকে। 
“_রায়ত-বন্ধু 
মষঃস্বলে জ্বালানী কাষ্ঠের বাগান না করিলে ভবিষ্যতে সকলকে 
বড় বিপন্ন হইতে হইবে॥। সমগ্র বঙ্গে কষলাব প্রচলন হওয়া সম্ভবপর 
নহে; কাঁবণ সহর বন্দব হইতে লইব| বাঁওয়! কষ্টসাধ্য € বহব্যয়- 
সাপেক্ষ । সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ভবালানী কাষ্ঠ মান্দার-গাছ, সিমূল-গাঁছ, 
হিল-গাছ, ছাঁতিষান গাছ প্রভৃতি । অকর্দণ্য প’ড়ে| জমিতে এই-সকল 
গাছেব বাগান কবিলে জ্বালানী কাঁষ্ঠের অভাব গুরণ ‘হইতে পারে। 
বঙ্গের যে-সকল জেলায় সুপারি-গাছ জন্মে, সেই-সকল জেলাঁখ 
প্রথমে মানবের বাগান কবিষা পরে সুপাবিব বাগান করিলে 
স্ুপাঁবির বাগান খুব- উত্তম হইতে পারে । বাশবগঞ্জ দেসাব উত্তর 
শাহ বাঁজপুর, দক্ষিণ শীহবাজপুর, নোয়াখালী জেলাব বহু স্থানে এবং 
ত্ৰিপুৰা জেলা টাপুর মহকুমাব- এলাকায় এই প্রপাঁলীতে স্রপারির 
বাগান ও মান্দর-গাছের বাগান কর! হইয়। থাকে । মালাব পাভার 
সারে স্বপারি-গাছ খুব সবল হয় এবং উহার ফলনও অক হইয়া 
থাকে ; স্বতরাং বঙ্গদেশেব সর্বত্রই সান্দাব-গাঁছেব বাগান করি! 
জ্বালানী কাঠের অভাব পুবণ কর! উচিত। -_রাদ্ত-বন্ধু ' 


৫৭০ 


পম স্টিল লামিন সলা লাদঞ ৯ লাম = লা পাটি লাও পাটি পাটি লাম 


আকন্দ 


আকন্দ-গ।ছ বঙ্গের আবাল-বৃন্ধ-বনিতার নিকট পরিচিত । এই 
গাঁছ সাধারণতঃ ছুই প্রকারের দেখিতে পাওয়। যায়, যথ| শ্বেত ও রক্ত 
আকন্দ। কতকগুলি শৃঙ্গের স্কায় ফলের মধ্যে পশমেব ম্যায় এক: 
প্রকার জিনিষ উৎপন্ন হয়, তাহাই আকন্দ-তুল! নামে অভিহিত হয়। 
কফ ও বাত রোগে এখনও অনেক স্থানে অনেকে শি বদের জন্য আঁকন্দ- 
তুলার বালিশ প্রস্তুত করিয়। থাকেন। 

চেষ্টা করিলে আকন্দ-তুল! হইতে সুত! প্রস্তুত হইতে পারে। তবে 
কাপ।সাদি তুলাব গ্কায় সহসাঁধায নয়। একটু ধৈর্ঘয ও পবিশ্রম চাঁই। 
আকন্দ-তুল।র সুত্রে যে গেঞ্জি, কম্র্টীর ও মোজ। প্রস্তুত হয় তাহ! শীত- 
কালে মহোপকাঁরী। যদি রীতিমত চাষ কর! যায় তাহ! হইলে এতদৃদ্বারা 
অনেক উপকার দাধিত হয। আকন্দের চাষে কোনরূপ কষ্ট ব| ব্যয় 
নাই, পতিত জমীতে রীজ ছড়াইয়। দিলেই গাছ জক্মিয্না থাকে। 
ছাগাদি পশুতে প্রায়ই এই গাছের অনিষ্ট করে ন|। একটু চেষ্টা 
করিলে বোধ হয় এই তুল! রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে। 

প্রথমে যদি সুত! প্রস্তুত করিতে না পারা যায় তবে তাহ।তেও 
তত ক্ষতি নাই, বালিশ ও গদীর জনক সাধারণে না পারেন বিলাসীগণ 
যে ইহা উচ্চমূল্যে ক্রয় করিবেন তদ্বিষয়ে জার কোন সন্দেহ নাই। 
রীতিমত চালানাদির ব্যাপারে লিপ্ত থাকিলে ইহা! একটি বিশেষ 
জাঁভজনক পণ্যে পরিণত হইতে পারে। চেষ্টাবান্‌ ব্যক্তি একবার চেষ্টা 
করিয়া দেখুন ন|। আমি একেবাবে চাঁষ করিতে অনুরোধ করি 
ন|। প্রথমে কিছু আকন্দ তুল! সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বড- 
সাহেবদের দোকানে নমুনা পাঠাইয়! দর যাচাই. করিতে পাঁরেন। 
পরে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই চলিবে । . _বঙ্গরত্ 
সাহিত্যিক সদহষ্ঠান-_ 

পদক প্রদান--কীখি সাবস্বত সম্িলনী-সশ্মিলিত ক্লাব হইতে স্বর্গ- 
গত সুকবি সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত মহাশয়েব কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে সর্ব্বোৎ- 
কৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে মুকুন্দপুব-নিবাসী জমিদার প্রীযুক্ত নবেন্নাথ দাস 
মহাশয় কর্তৃক তাহার মাতা ্বগন্কামণির নামে একটি বৌপ্যপদক 
প্রদান করিবার 'বিষয পুর্র্ব হইতে প্রকাশিত হওয়ায় স্থানীয় পরীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র বন্ধ বি-এ, ও দৌজতপুব কলেপ্সের দ্বিতীয় বাৰিক শ্রেণীর ছাত্র 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে ছুইটি প্রবন্ধ লিখিয়া ক্লাবে প্রদান 
করেন। প্রতিযোগিতায় সতীশচন্তরের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ডাঁহাকেই 
উক্ত পদক পুরস্কার দেও! হইয়াছে। হং 

--শীহাৰ 


আমাদের কার্ধ্যপ্রণালী__ 


ধ্বংসের দিক্‌ 
১। গভৰ্ণ সেন্ট-পরিচালিত স্ষুল ও কলেজ-বর্জন। 
হ। আইন আদালত বর্জন । 
৩। কাটজিল ধ্বংস । 
৪। মাদক ভ্রব্যের দোকানে পিকেটিং চালান । 
£। বিদেশী বস্তু বর্জন, বিশেষতঃ ব্ৰিটিশ দ্রব্য বর্জন এবং প্রয়ে।- 
জন হইলে সেই উদ্দেস্তে পিকেটিং চালান । 
সৃষ্টির দিক্‌ 
১। জাতীয় স্কুল ও কলেজ প্রতিঠা ৷ 
২। জাতীয় দালিশী আদালত স্থাপন। 
, ৬। কংগ্রেন-কমিটিগুলির ক্ষমতা! বর্ধিত করিয়| কংগ্রেলকে জাতীয় 
মহাসমিতিরূপে গড়িঈ। তোল!। 


- প্ররাসী- মাঘ, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 


৪1 দেশের নৈতিক উন্নতি বিধাঁন এবং সাদ কত্রব্য-নিবাঁবিণী সমি- 
তির বিস্কুতি সাঁধন। - 

£। খদ্র উৎপাদন ও গৃহশিক্পের উন্নতি সাধন । 

ননগ্র গতির শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য 

১। শ্রমিক সংঘ গঠন। ২। কৃষক-দমিতি গঠন । ৩। এসিয়ার । 
বিভিন্ন জাতিব সহিত মৈত্রী স্থাপন । 

৪। সকল স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা প্রি লোকদের সহিত মৈত্রী 
স্থাপনের নিমিত্ত, দে'সকল দেশে কংপ্রেমের শাখা সংস্থাপন । 

শেষ সংঘর্ষ ( final blow: ) 
পুর্ণ অসহযোগ গ্রহণ 

(ক) দনস্তদেশব্যাপী সম্পূর্ণ ও বহুদিনস্থারী হবতাঁল। খে) 
দেশের সকল- স্থানে সকলেব একসঙ্গে সব্কারী চাকুরী পরিত্যাগ । 
(গ) রাসন্য প্রধান বন্ধ করা। 

জষ্টব্য-- 

(ক) ব্বরাজের মোটামুটি স্বরূপ (০০:5:69000 )স্থির করা 
চাই। (খ) স্ববাঞ্জ-শ।সনে প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্থান 
কি হইবে তাহ! স্থির কর! চাই। 

_আঁক্মশত্তি 


পা 








নারীমঙ্গল = 


মেযেদের বাঁঙ্গাল! দৈনিক ।--শুন! যাইতেছে, কলিকাত| হইতে 
শীস্বই "্বঙ্গনারী” নামে একখানা! দৈনিক পত্রিক! বাহির হইবে । ইহার 
সম্পাদিকা হইতেছেন শ্রীযুক্ত মনোবম! মজুমদাব। শুধু ইহাই নহে; 
প্রকাশ যে, ইহার মুদ্রাকর ও প্রক।শকও একদন মহিলা হইবেন এবং 
ইহা! মহিলা! কম্পৌজিটারদের দ্বাবাই মুদ্রিত হইবে | শ্রীযুক্ত| সন্ধ্যা বহু 
কম্পোঙ্িং বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ “বঙ্গনারী” নারী- 
সমাজে বিশেষত জ্ঞাপক একখান! অভিনব ধরণের পত্রিকা হইবে। 
সমগ্র এসির মহিলাদেৰ দৈনিক কা গন্ধ প্রচারের চেষ্টা এই প্রথম। 


»মোহাম্মদী *" 


নানার EE 1 ্রীরামপুবে খৃষ্টীয নারী-সমিতির উদ্যোগে 
একটি নাবী-বয়নবিষ্যাগয় থোল! হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ' দিয় 
শ্রেণীতে বয়নধিপ। শিক্ষ! দেওয়া হইবে, ও উপবের শ্রেণীতে 
শিক্ষধিত্রী প্রস্তুত কবা হইবে। প্রবেশার্থিনীগিগেব ম্যাটিকুলেশন 
পরীক্ষায় পাঁশ হওয়! চাই। বিদ্যালয় খোল!র সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন 
শেষ হইয়াছে । বস্ত্রবধনে নারীগণ দক্ষতা অর্জন কবিলে দেশের 
অনেক দৈস্ত দুরীভূত হইবে সন্দেহ নাই৷ দেশে বহু কর্ক্ষম! 
বিধব! উপার্জনের পথ না পাইয়। পরেব গলগ্রহ হৃইয়। দিন যাপন 
কবেন। প্রবেশার্থিনীদিগের বিদ্যালয় প্রবেশে অধিকার ম্যারি 
কুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়া ন| কবিয়া, যাহার! সাধাবণ শিক্ষা 

লাভ করিয়াছে ভাহাদিগকেই প্রথমে গ্রহণ করিলে ভাল হইত। 
._লন্মিলনী 


আমর! আনন্দের সহিত একাশ কবিতেছি, এীসতী রাজকুমাবী 
দান বেথুন কলেজের প্রিঙ্গিপ্যাল নিধুক্ত হইব।ছেন। 
. =-পল্লীৰাসী 
জাতীয় ভ্রাগবণের সাঁডা কর্ম্মকাব জাতির অন্তঃপুরেও 
পঁহদ্ধিয়াছে। গত ১৫ই ও ১৬ই পৌব তাবিথে বঙ্গীয় কর্ম্মকার 
সন্মিলনীব বাষিক অধিবেশনে কর্মকার মহিলাব| পর্দাব অন্তরালে 
বসিয। সভাব কাধ্যে যোগদান কবৰিয়াছিলেন। শ্রীমতী হ্গাস্তমণি 
ঘানী নামে জনৈক দয়াবতী কর্ম্মকার মহিল। বকর্স্কার 


রশ 


৪র্ঘ সখ্য) 


জাতিব দরিষ্ত্র ছাত্র ও দুঃস্থ বিধবার সাহায্যার্থে ৮:০ ট"কার একখানি 
কোম্পানীর কাগজ এই সন্মিলনীকে দান করিয়াঁছেন। 
সম্পাদক, বঙ্গীয় কর্ম্মক!ব-সম্মিলনী 
ঢাব1 জেলে বন্দীর ছুববস্থা-_ 
ঢাকার মুক্তিপ্রাপ্ত অসহযোগী বন্দী আবদাস সালাম চৌধুরী-- 





_ পসার্ডে্ট* পত্রিকায় লিখিতেছেন-_চাকা-জেলে প্রায় ছই শত জন 


নামজাদা! অসহযোগী বন্দীকে একত্র কব হইয়াছিল, আজকাল 
ভাহাদের সংখ্যা কমিয়া ৩ জনে দাড়াইয়াছে। কিন্ত এই সংখ্যা হাঁসের 
অনুপাহত কর্তৃপক্ষের অত্যাচাব বাড়িয়। চলিযাছে। টান খিলাফং- 
কমিটিব সম্পাদক মৌলবী সাম্হল হুদ! এবং আঁঞ্নুমান ইস্লামিযার 
কর্মী নাদাৎ হোসেনের উপবই এই বিষদৃষ্টি সবচেয়ে প্রথর হইযাছিল। 
প্রথমতঃ জেলের মধ্যেই তাহাদের বিচাব হইয়ছিল। তার পৰব 
তাহাদিগকে সাধাবণ শ্রেপীব কয়েদীরপে গণ্য করিয়া, তাহার্দিগকে 
এমন সব কাঁজবশ্ম কবিতে দেওয়! হইযাছিল, যাহা তাহাদিগকে বাধ্য 
হইয়া অশ্বীকাব করিতে (হ্ইয়ছিল। ফলে তাহাদিগকে এখনও 
এমন সব শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে, যাহ! অসহযোগী বন্দীগণেব 
ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। সাধাঁবণতঃ রাক্সনৈতিক বন্দীগণকে 
ফাইলে দীড়াইতে হইত না, ব| হাত দেখাইতে হইত ন!। কিন্ত 
জেলে আমিবার পব হইতেই এই 'বন্দীদ্বষেব জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা 
হুইল। তাহাব! সাধাবণ কষেদীর সঙ্গে দরীড়াইতে অশ্ব কৃত হইলে 
রাত্রিতে হাতকড়ি প্রভৃতিব আদেশ হইল। ফলে নাকি তাহার! সময়- 
মত নমাঁজও পড়িতে পারেন নাই। তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জেলে 
রাখাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইযাছে। 


--আনন্দবাঞ্জার-পত্রিক! 
জলদস্থ্যর আবির্ভাব. 


ময়মনসিংছের সাইড়ুলি নদীতে ভলপথে বাণিজ্যগামী নৌকাতে - 


দম্যদলেব ভয়ানক অত্যাচার উৎপীড়ন আবন্ত হইযাছে। সাইডুলী 


নদী নেত্রকোণা অঞ্চলের পণাদ্রব্য আম্দানী ও কৃষিলাত দ্রব্য 
কণ্ডানীর দ্বার-স্ববপ। বিদেশী ব্যাপাবীব পক্ষে বোঝাই নৌকা! আটক 
করিয়া মাম্‌লা মোকদ্দমা কর! অসম্ভব! হুতব!ং তাঁহারা এই দস্থ্যগণকে 
তাহাদের ইচ্ছামত অর্থ প্ৰদান কবিয়। অব্যাহতি লাঁভ ববে। লোক্‌* 
সাঁনের ভয়ে বিদেশী ব্যাঁপারীগণ নীরবে এই-সমত্ব তত্যাচার সহা 
করিতেছে । একপ অবাঁজকতা ও দুপুরে ডাঁকাতি অবাধে চলিতেছে, 
ইহা! ইংরেজ রাঁজত্বেব বড়ই কলঙ্কের কথা। 
--বায়তবন্ধু 

মেয়েদের জাগরণ--সমাঁজের উন্নতি-- 

হাওড়া শালকিয়াতে গত ২১শে নবেশ্বর একটি বিবাহ হওযাব 
কথ। ছিল। বর ত সহ্যাত্রীদের সঙ্গে উপস্থত। কিন্তু বাড়ীব 


মেয়ের বব দেপিযা বিবাহে নাবাজ হইলেন--“এ বুদ়াব সঙ্গে 
মেয়েব বিয়ে দিব না|” বর দেখিতে নাঁকি মেয়ের ঠাকুরদাদার 


সসবয়লী। মেয়েটিও এ বিবাহে অমত জানায়! ফলে এক ব্যিম হৈ চৈ। 


॥ 


উপস্থিত এক ভদ্রলোকের আ্মীয়ের সঙ্গে এ দিনই মেষেটির বিবাহ 
হয়। ভদ্রলোকের উদাবতায় যখন জয়ধ্বনি পড়িল, তখন হদ্ধ বর ভগ্ন- 
হৃদয়ে বিবাঁক্ৰাড়ী পরিত্যাগ কবিলেন। মেয়েব] একটু সঙ্গাগ 
হইলে, বাধ্য হই! সমাজও একটু জাগিযা উঠিবে। তোসাদের মান 
তোমবা রেখ,_আমর! ত মনুষ্যত্ব রাখি নাই ! 

শঙ্খ 


দেশ-বিদেশের কথা-+বাংলা 


৫৭১ 
MOANA সি 


সামাজিক ওুদাধ্য- 


অন্ধ বালিকার বিবাহ !--সম্প্রতি কলিকাত! শোভাবাজারে 
রসিকলাল ঘোষের গলিতে একটি অন্ধ বালিকার বিবাহ হুইয়া 
গিরাছে। পাত্রটি ই, বি, রেলের স্তানিটাবী ইন্্পেক্টর। পাছে 
সাংসারিক বালে অসুবিধায় পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাহার 
কনিষ্ঠের সহিত অন্ধ বালিকাব কনিষ্ঠ ভগ্রীরও বিবাহ দিয়াছেন। 
উভয় বিবাহই এক রাত্রে নিষ্পন্ন হইয়াছে । পান্রপক্ষ বিবাহে পণ 
প্রহণও করেন নাই। ইহাদেব নিবাস ঢাক? সোপাবঙ্গে। পাত্র 
ছুইটির জোষ্ঠের নাম- প্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত, কনিষ্ঠের দাম 
প্রযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত । অন্ধ বালিকার নাম গ্রমতী আশালতা 
দেবী--তাহার কনিষ্ঠাব নাঁম শ্রীমতী রাজলগ্দ্রী দেবী। এ বিবাহে 
পৈলেন্্-বাবু যে মহাপ্রাণভাব পৰিচয় দিযাছেন, তাহা! বঙ্গীষ যুবকগণের 

আঁদর্শস্থানীয় । 

-_-২৪ পরগণা-বার্ভীবহ 


বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব 

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ চৌধুবী নামক একজন বাঙ্গালী ছাত্র, বৃটিশ 
গভমেন্টের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগ হইতে ১৩০ পাঁউও ১৯০০ 
টাক! পুবস্কাব প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়| আমর! বিশেষ আনন্দ লাভ 
কবিয়াছি। এ পৰ্য্যন্ত কোন ভারতীয় ছাত্র বৃটিশ-গভমেপ্টের 
বৈজ্ঞানিক-গবেষণা-বিভাঁগ হইতে এই পুরন্ধার লাভ করিতে পারেন 
নাই। -এমান্‌ ববীন্দ্রনােব এই কৃতিত্বে বাজালী মাত্ৰই গৌরব 
অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। আমবা! প্রানের দীর্ঘ।যু এবং কর্ণন্ষেত্রে 
সাঁফল্য কামন! করিতেছি। 


_রঙ্গপুব-দর্পণ 
পরলোকগত কৃতী বাঙ্ধালী- 


৬ অন্বিকচরণ মজুমদাব ।--পুর।তন যুগেব কংগ্রেসনেত| ফবিদপুবেৰ 
প্রসিদ্ধ প্রযুক্ত অন্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় গত বৃহস্পতিবার 


রাজি ১ টার সময় স্বগশ্রামী হইযাছেন । সজুসদার মহাশয় বৃদ্ধ 
বয়সেও দ্রেশসেবা হইতে বিরত হন নাই । তাহার তিরোধানে 
বাংলাদেশ আজ একজন কৃতীপুরুষ হারাইল। তাহার শোকসস্তপ্ত 


পরিবারকে সাস্বনা কর! মানুষের ক্ষমতার বাহিরে । তবে আমরা 
সর্ধাস্তকবণে বর্গগত মহাত্মাব আত্মাঝ সদ্গতি কামন। কবিতেছি। 
- জনশক্তি 


পবলোকে পূর্ণচন্ত্র ।-_শ্রেষ্ঠ উপন্তাসিক রায় বাহাছুব ৬বস্বিমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বনিষ্ট ত্রাত। পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত 
শুক্রবার তাঁহাব কলিকাঁত| ভবনে পরলোক গমন কবিয়াছেন । 
--এডুবেশন্‌ গেজেট, 
ছয বৎসর ব্ষস্ক শিশুর অসাধারণ গণনা-শক্তি-_- 


সেদিন আমর! কার্যোপলক্ষে ভবানীপুব স্বদেশী বন্ালয়ে দিয! 
উক্ত বস্তালয়ের শ্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অবনীকাস্ত সেন সাহত্যবিশারদ 
মহাশবেব ছয় বৎসর ববস্ক পুত্র শ্রীসান্‌ পরিতোষকুমারের অসাধার* 
গণনা-শক্তি দেখিয়া একবারে আঁশ্চ্য্যাশ্বিত হইয়া আঁসিয়াছি। শিশুটি 
সবে মাত্র পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে । এখনও. সে “পহসা”কে 
পরুছা এবং “সীত"কে ছাত বলে। বলা বাহুল্য যে সে এখনও নিরক্ষর, 
এ পর্যন্ত তাহার “হাতে খড়ি” হয় নাই! “অজ” বাণ্ক থ’ পর্য্যন্ত ' 
সে এখনও শিখে নাই! তবে শুনিলাম নিজেব চেষ্টায় ১ হইতে ১৭* 


৫৭২ - 
পর্য্যন্ত সে গণিতে শিখিয়াছে। আশ্চর্ষ্যেব বিষয় এই যে,-১ হইতে ১** 
পর্য্যন্ত গণনা শিখিযাই শিশু এমন গণন।-শক্তি অর্জন কবিযাছে ষে 
শুনিলে বিন্মযান্বিত হইতে হয়। ১ হইতে ১:* সংখ্যার মধ্যে যে- 
কোর ছুই সংখার.যোগ-বিযোগ সে মনে মনে গণ্য! নির্ভল বলিয়। 
দিতে পারে। অথচ মে এখনও “কর” গণ! শিখে নাই। আমরা 
প্রশ্ন কবিলাম ২৫এর সঙ্গে ১৬ যোগ করিলে কত হয়। একটু 
ভাবিয়! শিশু উত্তৰ করিল ৪১) বল! বাহুল্য যে সে এই যোগ 
করিতে কব গণে নাই। ' আমব! জিজ্ঞাদ|! করিলাম কিরুপে তুমি 
গণিলে? শিশু উত্তব করিল' ২৫ [ শিশুব উচ্চারণ পঁচিচ ] একধাবে 
রাধিলাম, আব ১৬ [ শিশুব উচ্চাবণ ছোল ] একধারে রাধিলাস ; 
শেষে ২৫কে কবিলাঁম ২৬, আব ১৬কে কবিলাম ১৫) এইকপে ২৫কে 
উপগ্নের দিকে বাঁডাইতে বাডাইতে যখন ৪১ হইল তখন অপর দ্রিকে 
আর কিছুই বহিল ন| । কাজেই বুঝিলাম ২৫ আব ১৬তে হয় ৪১। 
শিশুকে জিজ্ঞান! কবিলাম--এব টাকা হইতে সওয় চারি আনা থবচ 
হইলে কত থাকে। বালক একটু চিন্তা কবিঘ। বলিল - এগাৰ আনা 
তিন পরদ।। অতঃপর এগাঁৰ আন| তিনপয়সাধ কত পবস/হুয় তাহ! 
ছরিজ্ঞাম। কর! হইল। বালক কত আনায় চারি পরস| হয়, এই হিসাব 
হইতে গণনা কবিয়। একটু পবেই উত্তর করিল ৪৭ পয়দা । আমবা 
অতঃগব জিজ্ঞাস! করিলাম ১৭ গয়স! হইতে ১২ পয়সা! গেলে কত 
থাকে? শিশু মুহুর্ত মধ্যে উত্তর কবিল পাঁচ পবন । শিশু নামত! 
জানে ন|। অথচ কত আনায় কত পযদ! জিজ্ঞাস! কবিলেই সে গণিয়া 
সঠিক বলিয়। দিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস এই বালক উপযুক্ত 
শিক্ষকের স্পর্শে আঁসিলে কালে গণিতশান্রে অনাধারণ ৯৮৬ লাভ 
করিবে। 


সেবক 
বিদেশ 


লোজান্‌ বৈঠক - 
সেভাস্‌-সক্ষি-সর্তগুলিকে তুবন্ধ গ্রহণ করিয়া লইতে অস্বীকার 
করায় নূতন রফা-নিষ্পত্ধি 'করিমা পকশ্চিম-প্রান্তিক-প্রাচ্যের সমস্যার 
একট! মীমাংসা কবিয়। ফেলিবাব উদ্দেশ্যে লোজান্‌ বৈঠকেব স্বষ্টি হধ। 
এই -বৈঠকে প্রধানতঃ পাঁচটি সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা চলে 
(১) দান্দেনেলিশ-প্রণালীতে জাহাজর অবাঁধগতি ও প্রণালীব 


কর্তৃত্ব । 

(২) তুরক্ষে বিদেশীব ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংবক্ষণ। 

(৩) তুবক্ষেব ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী গ্রজার স্বার্থ সংবঙ্ষণ | 

(9) তুরক্কের পশ্চিম সীমাস্ত নির্দেশ | 

(৫) তুরঞ্চের হৃত প্রাচ্য প্রদেশসমূহের সম্বন্ধে শেষ ব্যবস্থ! । 
. অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তুবন্কের পশ্চিম সীম সর্ববদম্মতিক্রমে 
মারিটজা! নদীব তীব পর্য্যন্ত বিগত হয়। দাঁর্দেনেলিপ-প্রণালীতে 


ব্যবসায়ী-জাহাজেব অবাধে যাতায়াত কবিবার অধিকার তুরক্ষ 
স্বীকার কবিতে প্রস্তুত হইল। যুদ্ধের সময ব্যতীত এবখানি 
বিদেশীয় রণতরীব অবাধ প্রবেশের অধিকাষ এবং যুদ্ধের সময 
নিবপেক্ষ শক্তিব রণতরী প্রবেশে অধিকারও তুরফ মানিয়া 
লইতে প্রস্তুত আছে। ভিন্নধর্শীবলম্বী প্রঙ্গার স্বার্থসংরক্ষণ সম্বন্ধেও 
রফানি্পত্তি প্রাব শেষ হইয়| আসিবাছে। কিন্তু তুরক্ষের বিদেশীয় 
ব্যবসায়ীর স্বার্থ সংবক্ষণেব জন্য মিত্রশক্তিবর্গ যে-সব দাবী জানাইয়াছে 
-ভাহা লইয়া খুব একটা গোল পাঁকাইয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয়কে 
বিচার করিবাঁৰ অক্ষমতা বা ক্যাপিটুলেশন সম্পূর্ণ তুলিয়। দিতে 


রর প্রবাসী-্-মাঘ, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ 


মিত্রশকিবর্গ,নারাজ ; অথচ জ্যাপিটুলেশন মালিয়! লওয়! তুবন্ধ জাতীয় 
মর্যাদার হাঁনিকর বলিয়া মনে করে। মিত্রশত্তি বিদ্বেশীষের স্বার্থ 
সংরক্ষণ কবিবাৰ আছিলায় ক্য/পিটুলেশনেব পরিবর্তে এমন কতক- 
গুলি নূতন ব্যবস্থ। প্রণয়ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল যাহা! 
স্বীকাব করিয়া লওয়। তুবক্ধেব পক্ষে সম্ভব নহে। তুবন্ধ-সবৃকার 
মনে করেন যে ক্যাপিটুলেশন তুলিয়! দিয়া তাঁহাব পৃব্বির্তে যে- 
সব বিধিব্যবস্থা। প্রণযনের চেষ্ট। চলিতেছে তাহা কার্যে পরিবর্তিত 





হইলে কাযাঁপিটুলেশন নামে তুলিযা'দেওযা হইবে বটে কিন্ত কার্যত ' 


উহ! থাকির। যাইবে। কাঁঞ্গেই তুরক্ষপ্রতিনিধি সে ব্যবস্থাব- 
তীব্র প্রতিবাদ কবিয়াছেন। সম্ত্রশক্তিবর্গ আবও বলে যে বিদেশীয়েব 


নিকট সাধাবণ প্রশ্ন! অপেক্ষা বেশি কব আদায় কবিয় লইতে 


তুবন্ধ পারিবে না এবপ একটি সর্তে তুবন্ধ-সর্কাব্কে অঙ্গীকার 
কগ্িতে হইবে। কিন্তু বিদেশী বদিকেব নিকট হইতৈ আয়কর ও 
বাঁণিক্র্যকব ' অধিক ধাৰ্য্য কবিবাব অধিকার তুরক্ক ত্যাগ করিতে" 
প্রস্তুত নহে। ক্যাপিটুলেশন সম্পূর্ণকপে তুলিয! :দিতে তুরঙ্ধ দৃ্- 
প্রতিজ্ঞ । মিত্রশন্তিবর্গ কি সহজে নিজেদের অধিকাব ছাঁড়িতে প্রস্তুত 
নহে। কাঁজেই দুইপক্ষই বেশ দৃচতাব সহিত আপন মত সমর্থন 


করিতেছে । এবং দুইপক্ষে ইহা লইয়! বেশ তীব্র রকমেব বাদ প্রতিবাদ 


চলিতেছে । 

কিন্তু সব্বাপেক্ষ। গোল বাধিয়।ছে তুবক্কের পূর্বসীমান! লইয়া। 
আ্যাঙ্গেরা-সব্কৰ তুবক্ষের পূর্বব-সীমানায় অবস্থিত মৌজল প্রদেশ 
ইংবেজ-সর্কাবেব ভাবেদাবী ( mandated territory ) হইতে 
ফিবাইবা চাহে। ইংরেজ-সবৃকার্‌ কিন্ত মৌজল ফিবাঁই্যা! দিতে 
কিছুতেই স্বীকাব পাইতেছে ন|। তুবক্ক-সব্কার বলে যে মোজলের 
অধিকাংশ অধিবাদীই তুকাঁ ; ইরাক বাঝোব সঙ্গে সোঞ্জল প্রদেশকে 
যুক্ত করিয়। দিবার কোনই সঙ্গত কাঁবণ নাই। ছষশত বৎসর হইতে 
মোজল তুরস্কের সহিত যুক্ত। ভাষায়, ধর্ণ্মে ও জাতিতে তুবক্ষের 
সহিত যৌজলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । ভৌগোলিক ও বাষ্ট্রনীতিক কাবণেও 


তুবক্ষেব দ্বাবী যুক্তিসপ্গত বলির! তুরপ্ষ-সর্কার জানাইর়াছে।__ 


ইংরেজ-সবৃকাব কিন্তু বলে যে তুবন্ধ এসম্পর্কে যে-সমস্ত হিসাঁব 
দেখাইয়ছে এবং যে-সমস্ত যুক্তির অবতারপ| করিয়াছে সেগুলি সত) 
নহে, অনেক দিথ্য। অঙ্কে অবতাবণা করিষ! তুরদ্ক আপন দাবীর 
সমর্থন কবিয়াছে। ইংবেঞ্জ-সবৃক(বেব প্রস্তুত অধিবাসীবৃন্দের জাতি 
ও ধর্সোব হিনাবেব সঙ্গে তুবক্ষেব হিসাব মিলে ন|। এবং এতিহীসিক ও 
ভৌগলিক তথ্যেবও গব্মিল দেখ! যাইতেছে । মোঞ্জলের অধিবাসী 
র্দেনিয়ান ও চাল্ভীয় জাতিব প্রতিনিধিবর্গ ইংবেজ-সর্কাবের 
যুক্তির সমর্থন কবেন। ইংবেজ-সবৃকার সেইদছ্য চালভীয় ও 
আর্দানী প্রতিনিধিদিগকে লোজন্‌ বৈঠকে তাহাদের দাবী 
জানাইবাব অন্য উপস্থিত করিতে চাহে। ইহার উত্তরে তুরঞ্চের 
প্রতিনিধি ইসমৎপাশা ও বাউফপাখ। জানাইলেন বে ছয়শত বৎদব 
মোজনের কতৃত্ব কবিয়াও যদি তুর মোজলের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ ন! হইয়! থাকে তাহ! হইলে এই চার বৎসর মাত্র মোজল 
অধিকাব কবিয়| ইংবেজ-সংকার কি করিয়! মোজ্জলের সঠিক সংবাদ 


পাইল? তুবর্ধ-সবৃকাব হে হিসাব দাখিল কবিয়াছে তাহা তুবঞ্ধেব - 


সবৃকাবী প্রয়োজ্জনে বহুপুর্ধেই অতি যত্বের সহিত প্রস্তুত হইযাছিল। 
ইংরেজ-সর্কার যে হিদাব দাখিল করিতেছে তাহা! এই বৈঠকের 
জন্যই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত কবা। কাঙ্জেকাজেই ইংরেজেব হিসাব 
অপেক্ষ! তুবক্ষেব হিসাব ঠিক হইবার অধিক সম্ভাবন! | মোজলে 
তুকাঁ অধিবাসীই বেশী। কিন্তু তাহ! ন! হইলেও তুবক্ষের দাবী 
কম হয় না । কারণ অধিবাঁপীব ইচ্ছাই শাসনতন্ত্র নির্দেশ করিবাব 


- ৪র্থ সংখ্যা] 


দেশ-বিদেশের কথা বিদেশ 
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সপ পপপিপিসিপাপিপপপাপাপাপাপপাপপপসিপপপিিপপিপিপিপতসপিসিসিপিপিশপাপিপিশপপপপিসিপিপউিশ 


একমাত্র মাপকাঠি নহে-। ভৌগোলিক সংস্থান, উতিহাঁসিক সংযোগ - 
এরং সামরিক প্রয়োজন শ্রভৃতি আরও অনেক গুরুতব কারণে 
রাজ্যের সীমা . নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । জিব্রাষ্টীর ও মাণ্টা দেই 
কাবপেই ইংরেজ-সধৃকীরের অধিকারে আছে এবং এই জধিকার-যে 


১ ইংরেজের শ্যায়সঙ্গত অধিকাৰ তাহা! সকলেই স্বীকার করে। ঠিক 


্ 


টি 


অনুবপ কারণে মোৌঁজলের উপব তুরক্ষেব দাবী আছে। সামরিক 
কারণে মোন্রল অধিকার তুরছেব একাস্ত প্রয়োজনীব। আর্দানী এবং 
চাল্ডীয় প্রতিনিধিব দাবী উপস্থিত করিবার অধিকার তুবন্ক কিছুতেই 
মানিয়! লইতে পাবে না। কারণ . স্বাধীন ও স্বরাট্‌ রাষ্ট্রসমুহেব 
বৈঠকে পরাধীন ও অবনত জাতিব প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকাঁর নাই; 
»-সইংরেজ-সর্কার কি ভারত, মিশর ও আয়ার্ল্যযণ্ডের প্রতিনিধিবর্গকে 
বৈঠকে উপস্থিত হইয়! ভীহাদের দাবী জানাইতে অধিকার দিতে 
প্রস্তুত আছে? তাহ! করিতে যদি ইংবেজ প্রত্তত না থাকে তবে 
কোন্‌ নীতিব অনুবর্তন কবিয়া ইংরেজ-সব্কার আর্দানী ও চাল্ভীষ 
প্রতিনিধির দাবী শুনিতে বৈঠককে অনুরোধ করিতেছেন? বিদ্রোহী 
প্রজ্ঞার প্রতি নিষ্ঠ' ব্যবহারের অভিযোগ তুর অশ্বীকাঁর করেন । কিন্তু 
যদি আর্মীনী-হত্যাৰ অভিযোগ সতাও হয় তাহ! হইলেও ইংরেজের 
খলিবার কিছুই নাই। আয়াব্লণ্ডেব ব্ল্যাক ও ট্যান্‌ দলেব অত্যাচার, 
ভারতে জালিয়াদওয়ালাবাগের কাঁ, মিশরে সামবিক আইনের অত্যাচার 
প্রভৃতির পব ইংরেজেব মুখে এই-সব কথ বড়ই অশোভন । 
তুরক্ষের এই তীব্র মন্তব্যে ইংরেজ-প্রতিনিধি স্তম্ভিত ভূইয়! গিলাছেন 
এবং তুবক্ষেব এই হঠকারিতা! যে বোল্শেভিকরিগের প্ররোচনাতেই 
ইহ! তাহাব স্থির বিশ্বীস। ইংরেজ কিন্তু মোজলের দাবী সানিয়া 
লইতে প্রস্তুত নহে। ইংরেজ-সবৃকারের অনুগ্রহভাজন ইবাঁকের 
আঁমীর ফয়জলেব প্রতি ইংবেজ-সব্কাঁরের প্রীতি কিন্ব, আর্দ্দানী ও 
চাল্ডীয় জাতির প্রতি স্যায়বিচাবের আগ্রহ হইতে যে ইংরেজ- 
সরকার সোজল-সংক্রীস্ত ব্যাপারে এত দৃঢ়ত| অবলম্বন করিষাছে 
তাহ! যনে হয় না । ইহাব অন্তরালে ইংরেজ-সর্কারের এক গোপন 
_অভিসদ্ধি আছে। মার্কিন তৈল-খনির মালিকবা সে অভিসন্ধি 
প্রকাশ করিয়া দিয়াছে । পৃথিবীব খনিজ তৈলেব শতকবা যাটভাগ 
আমেরিকীব যুক্তরাজ্যে পাওয়! যায়। এই তৈলের মালিক হইল 
টাার্ড অয়েল কোম্পানী, এবং বিখ্যাত ধনকুবের জে ডি রকফেলার 
হইল্পন এই কৌম্পানীব প্রধান পবিচালক | মেক্সিকো, রাশিয়া, 


. পাবস্য, মোজেল, আসাম ও বার্দাতে যথেষ্ট তৈল পাঁওয়! যাঁয়। 


te 


মেক্সিকো, পারস্য, আঁসাম ও বার্্মাতে থনিজ-ম্পন্তিব মালিক 
পিয়াস অঙ্নেল্ট্াষ্ট, নামক ইংবেজ কোম্পানী ষ্টারার্ড অয়েল 
কোম্পানীব প্রতিত্বন্দিতা বরাববই করিয়া আসিয়াছে । এই ছুই দলের 
প্রতিযোগিতার ফলেই মেক্সিকোর গোলযোগ ঘটে ও পাঁরসো 
রাষ্ট্রীয় প্রভাবের অধিকার ( sphere of 1015006 ) লইয়া 
ইংরেঘ্ ও রুশের মনোমালিন্য দেখ! দেয়! এই দুই কোম্পানীর 
মালিকর! প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হওয়াতে নিক্েদের দেশেব 
শামন-পবিষর্দ ইহাদের প্রভাব যথেষ্ট । শাসক-সম্ট্দায় অনেক 
সময়েই ইহাঁদেব নির্দেশমত চলিতে বাধ্য হয়। মোজলেব তৈলখনি 
__ হত্তগত, কবিয়! পিযাব্সন্‌ টক যাহাতে আরও শক্ষিশালী হইয়া উঠে 
১ তাহ! ইংরেজ-সবৃকীর বরাবরই চাহির। আসিয়াছে! তাই ফজল 
যাহাতে ইর!কেব শাসনভার প্রাপ্ত হয়েন সে চেষ্টা ইংবেজর! কবিতেছে। 
এদিকে কব ও সাব-এব কয়লাখনি ও লংউইব লৌহেব থনিব নানিকান| 
লইয়া ইংরেজ ও ফরানীব মনোমালিন্যের কথ! জানিতে পাবিয়। চতুর 
রাষ্ট্রনীতিক কামাল পাঁশ! ফ্ান্স্‌কে মোজলের তৈল উত্তোলনের 
অধিকার প্রদান করিতে অঙ্গীকাৰ করাতে ফ্রান্স কাদালেব দাবীব 
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,পুর্ব্বে এই-সকল দেশে ইংলণ্ডের কয়ল! বিক্রয় হৃইত। 


সমর্থন করিতে আবন্ত কবেন। ' মার্কিনও ষ্টাপ্তার্ড অগ্নেল কোম্পানীর 
স্বার্থে দিকে দৃষ্টি বাধিয়! ক্রান্সের অনুকুলেই মত প্রকাশ বন্রিতে 
থাকে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় ধাবা ও ইংরেজ-বাষ্ট্রের ধার! অর্থনীতিক কারণে 
এখন বিপরীতগাঁমী। মার্কিন নিজের স্বার্থে দায়ে জ্রান্সের অনুকলতা 
কবিতেছে এবং দায়ে পড়িষ! ইংরেঙজ-সবৃকার জান্দানীর অনুকূলত! 
করিতেছে। ইংরেজের জার্মান-জীতির বিরুদ্ধে নিজের শক্তিসকয়ের 
জন্য ফরাসী তুবক্ষেব প্রীতি আকর্ষণের প্রধান পাইতেছে। এইরূপে 
বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাতে ইউবোপের রাষ্ট্রারার় এক নূতন আনর্ডের 
সৃষ্টি হইতেছে। স্বার্থে স্বার্থে যে সংঘাত বাধিয়া টঠিতেছে ভাহা 
পু্রীভূত হইয়৷ আবার একটি নূতন কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া! 
তুলিতে পারে | i 

বিশ্বের হাটে এই যে বেধারেষি তাঁহার মুলে রহিয়াছে লৌহ, 
করল! ও চৈলেব প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতার সন্ধান পাইয়া 
তুর সুবিধ! কবিয়| লইবাব চেষ্টায় আছে ; ইংবেজও লহজে 
আপনার স্থহোগ - ছাড়িবার পাত্র নহে। তাই বৈঠক ভাঙ্গিষ। 
যাইবার উপক্রম হইযাছে। ফলে একট! যুদ্ধ বাঁধিয়। উঠা কিছুই 
বিচিত্র নহে। 
ক্ষতিপুরণ-সমস্য!- 

করল! লেঁহ এবং খনিজ তৈল যুদ্ধেব পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী । যন্ত্রনির্দাণ ও পরিচালন এই তিন বস্তুর সাহায্য ভিন্ন 
একপ্রকাব অসম্ভব । কজেকাঁজেই যান্ত্রিক সভ্যতার এইগুলি একান্ত 
প্রয়োজনীয় উপাদান । তাঁই প্রবল রাষ্ট্রসমূহেব মধ্যে এই-সকল বস্তুর 
মালিকানা! লইয়া প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। অনেব যুদ্ধ বিগ্ৰহ 
এবং অনেক রাষ্্রনীতিক মনোমালিনোব মূল এই তিনটি বস্তু । ফৃান্স্‌ 
ও ইংলগ্ডের মধ্যে যে ক্রমেই অসম্ভব বাঁড়িয়া উঠিতেছে তাহার মূলেও 
কয়ল! ও .তৈলের মালিকানা লইয়া! বিরোধ দেখা যায়। জার্দশীর 
নিকট ক্ষতিপুরণ-ন্বরূপ সন্তায় কুরু ও সাব্‌ প্রদেশেব কয়লা অনায়- 
করিয়। লইয়া, ফরাসী নিজের ব্যবহারে তাহা লাগাইয়া অল্প মূল্যে 
বহু পণ্যসামঞ্রী নিৰ্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে । শুধু তাহ! নহ; 
নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কয়ল। ফ্রান্স্‌ জার্মীনীর নিকট 
হইতে আগার করিয়| লয়। সেই কয়লা খুব কম চরে সে হাঁ 
নবওষে' সুইডেন ও স্পেনের বাজাঁবে বিক্রয় করিত্েছে। হুদ্ধেব 
পণ্যদ্রবা- 
নির্মাণে ,জার্দানীর এত কয়ল! লাগিত-যে আর্ধানী পূর্বে করল! 
বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিত ন!। ফ্রান্সে কিন্ত এত বেশী 
পণ্য প্রস্তুত হয় ন| ; ফ্রান্সে কৃষিকার্ধের আদবই বেশী। মেইক্সস্ 
ফ্রান্সের সহিত প্রতিযোগিতায় ইংরেন পারিয়া উঠতেছে না। 
ইংলণ্ডের কয়লাব বপ্চানী কমির়! যাওয়াতে ইংলগ্ডের বেকাব সনন্য! 
অত্যন্ত বাঁড়িবা উঠিয়াছে। অন্তদিকে জার্মানীর নিকট হইতে কয়ল! 
আদায় করিয়| ফ্রান্স আপনার যুদ্ধ-খণ কমাইফ| ফেলিবার উপক্রম 
করিতেছে । অন্যদিকে কয়লার অভাবে জান্দানী আর পূর্বের মত 
পণ্য্রব্য নির্বাণ করিতে পারিতেছে ন! | তাহার উপব আবার স্বতি- 
পুর্ণ করিতে জার্মানী সর্বস্থাত্ত হইতে বসিয়াছে। 

জার্মানী ইংরেছের একছন বড় খরিদ্দার। জার্মানীর অর্থনীতিক 
ছর্দশীয় তাই ইংরেল্রকেও বিপদ্‌ গণিতে হইতেছে 
অধোগতিতে ইংবেজের বানিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয! উঠিয়াছে। তাই 
ইংরেন ধরণের দায় হইতে জার্্ানীকে একটু বেহাই দিবার অগ্য 
উৎহৃক হইরাছে। ফ্রান্স কিন্তু নিজের রাষ্ট্রনীতিক নঙ্গলের সন্ত. 
জার্মানীকে যতদুর সম্ভব চাপিয়া রাখিতে চার়। তাই ক্ষতিপূরণের 


র্পা 
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অছিলাষ লার্ক্পানীকে দোহন কবিয়। দুর্বল কবিয়। ফেলিবাব যায ফরামীবা এই নিষ্পত্তি মানিষা লইতে প্রস্তুত , নহে। তাঁহাবা 
' ক্ৰান্স্‌ কৰিতেছে। ক্ষতিগূবণ-সমন্ত! সমাধানের জন্য এক নূতন প্রস্তাব বৈঠকে ' পেশ 
জার্মানী প্রতিশ্রুতি-মত ক্ষতিপূবণ কবিতে নাৰিজেছ৷ না। করিয়াছে। তাঁহাব|- বলে যে ফ্রান্সের বিধ্বস্ত প্রদ্রেশগ্ুলিকে 
জার্মানীর এই অক্ষমতা! প্রকৃত বলিধ! ইংবেজ বিশ্বাস করে। কিন্তু পুলনির্শনের জন্য জার্শ্মানীকে এখনই সাহায্য করিতে বাধ্য কর! হউক । 
এটা জা্স্মীনীর একটা শিখা ভান বলিয়া ফ্ান্সেব ধাবপা। তাই উত্তর-্ান্সেব আর্থিক অবস্থা ভাল ন! হইলে ফান্স্‌ মিতরশ্তি ১. 
আন্্ানীকে জব্দ কবিবাব . জন্য ফাঁন্সেব একদল লোক বাঁইন- বর্গেব নিকট হইতে যে খগ করিয়াছে তাহা শোধ কবা অসম্ভব। ৫ 
উপত্যাকা, রুর এবং এসেন প্রদেশ সধিকাব কবিয়া, তথাকাঁব খনিজ কাজে-কাজেই খণমুক্ত হইবা স্বাধীন ভাবে আপনার অর্থনীভিক , 
সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কবিবাব পক্ষপাতী । 'জার্দানীব শুক্তকর ও বন- ব্যবস্থ। করিতে হইলে ফ্.ন্স্‌ জার্স্মানীকে চাপ দিতে বাঁধা। বর্তমান 
বিভাগের বাজ্রস্বও ইহার! কাঁডিয়া লইতে চাহে। আব একদল ছুববস্থা হইতে জার্ন্মান মার্বকে উদ্ধাৰ করিষ! জার্শ্মানীতে ধনসস্য 
লোক ইংবেজ-সবৃকাবেব প্রস্তাব আংশিক ভাবে গ্রহণ কৰিতে চাহে স্থাপনের চেষ্টা, জার্স্মানীব সর্কাবী আয়-বায়ের খস্ডাতে যাঁহাতে 
বটে কিন্ত যতদিন পর্য্যন্ত না জাৰ্শ্মানী ক্ষতিপূৰণের সমস্ত টাকা- ফাজিল (06601) ন! থাকে, এবং নার্্মানীর ধনসম্পত্তি যাহাতে, 
টাই দিয়! ফেলে ততদিন পর্য্যন্ত রাইন-উপত্যকাব শাঁসনভাব গোপনে বিদেশে প্রেবিত হইয়া! জার্শ্মানীর ভবিষ্যৎ প্রয়োজনেব জন্য 
জাতিসমূহের সংঘের হস্তে ন্যস্ত বাখিতে চাহে । ইংবেজ কিন্তু জমা না থাকিতে পাবে তাহাব বন্দোবস্ত করিবাব জন্য কতকগুলি 
রাইন উপত্যাকা কিম্বা রুর্‌ প্রদেশে ফ্ণন্সেব, প্রভাব পছন্দ কবে ব্যবস্থা কবিতে ফ্ণান্স বন্ধপর্িকৰ | আৰ জার্মানী প্রতিশ্রতি-মত 
না। ইংবেজ-সর্কাব তাই জার্মানীব দেখ ক্ষতিপুবপেব টাকা আদায় দ্রব্যসম্ভার দিতে প্রস্তুত না! ধাকিলে তাহা আদায় করিষা লইবার 
আপাততঃ স্থগিত রাখিবাব এক প্রস্তাব করে। সেই প্রস্তাবের জন্য এসেন্‌ ও ক্র প্রদেশ অধিকাৰ কবিয়। করলা-খনির কান 
যখন আলোচনা চলিতেছিল দেই সময জর্দানী পূর্ববপ্রতিশ্রতি-মত মিত্রশক্তিবগ্গেৰ অধীনেই যাহাতে পবিচালিত হইতে পাবে সেইরূপ 
উত্তর ফ্ান্সের বিধ্বস্ত সহবগুলিব পুননির্দাণ-কল্পে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থ! কর! প্রয়োজন বলিয্বা ফলের বিশ্বাস। ধনবিভাঁগের বাঁজন্ব 
দেয় কাষ্ঠ প্রদান কবিবাব অক্ষমতা! জ্ঞাপন কবে। দ্যান্স্‌ তখন কাঠের এবং রপ্ু।নীমালেব শুক্কও ফান্স্‌ কাড়িয়া লইতে কৃতমংকল্প। 
পরিবর্তে নগদ টাকা! দাবী কবিল। জার্মানী খণেব টাকা নাদিতে .ইংরেছ বলে যে ফু/ন্সের প্রস্তাবগুলি ইউবোপের অর্থনীতিক 
পারিয়! দেউলিযা হইযাছে। কাঁজে-কাঁজেই তাহাব কাঁছে নগদ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি বাখির। প্রস্তুত হয় নাই ; এইগুলির অন্তবালে 
" টাক! আদাষের চেষ্টাতে ইংবেজ আপত্তি জানাইল। জার্মানী ফ্বান্সের রাষট্রনীতিক অভিসন্ধি বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংবেদ্র- 
সঙ্গে একট! বফা-নিষ্পতি সম্ভব কি ন| তাহা স্থির করিবার জন্য পাবী সর্কারের প্রপ্কাবগুলি ইউরোপের আর্থিক ছুর্গতির প্রতি দক্ষ 
সহরে এক বৈঠক বসিল। : রাখিযা! প্রস্তুত হওযাঁতে নেইগুলিই বর্তমান ছুরবস্থার একমাত্র 
* 7. ক্ষতিপূবণ-সমন্তাব মীমাংসাব অন্য ইংরেজ-সর্কীর একটি প্রস্তাব প্রতিকারের উপায। রুব্‌ প্রদেশ অধিকাবেব প্রস্তাবে ইংবেজ- 
উপস্থিত করিল) তাঁহারা জার্মানীর দেয় টাকা আঁদাযের চেষ্টা সবৃকাৰ কখনই স্বীকৃত হইতে পাবে ন|। কেননা রুব্‌ প্রদেশ 
চাঁব বৎসব স্থগিত বাঁখিবার পক্ষপাতী । এই চারি বৎসব জার্মানীর জার্মান পণ্যশিল্পেব প্রাণ। রুরের কয়ল! ভিন্ন আ্র্্মান পণ্যশিল্প 
... নিকট কোনও টাকা আদায় কবা যাইবে না। জার্ক্মীনী পূর্বপ্রতিশ্রুতি- হাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ফবানী জাতিব হিংসাতে যদি জার্দান 
১ মত কেবল করলা, কাঠ, রং এবং জমিব সার (71:5655 ) দিতে পণ্যশিল্প ধ্বংস হয তাহা হইলে সমস্ত ইউরোপে বে ধনচাঞ্চলা -_ 
বাধ্য থাকিবে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দেব পব হইতে আবও চাঁরি বৎসব দেখা দিবে তাহাঁতে ইউবোপেব ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত অকল্যাণ 
_জার্দানী বৎসরে ছুই মিলিয়ার্ড, বর্ণমার্ক, মিত্রশক্তিবর্গকে ক্ষতিপুবণ হইবে ॥ সেইরূপ অবস্থ| যাহাতে সম্ভব হয় এরূপ ব্যবস্থাতে ইংরেজ 
স্বরপ দিবে। তাৰ পব ছুই বৎসব আড়াই মিলিয়ার্ড, বর্ণমার্ক, কখনই সম্মত হইবে না । 
এবং তাব পর দশবৎসব তিন মিলিযার্ড, স্ব্ণমার্ক, দিতে জার্ম্মানীকে ফ+ন্স্‌ ও ইংলগ্ডেব মতপার্থক্য এতই বেশী এবং ছুইটি জাঁতিই 
বাধ্য করা হইবে! জার্মানীব রাজন্বের সুবন্দোবস্ত যাহাতে সম্ভব আপনাৰ মতে এতই দৃঢপ্রতিষ্ঠ যে পাবী বৈঠক ভাঙ্গিষ! গিয়াছে। 
হয় সেজন্য বার্তাশান্বিদ করেকজন পণ্ডিতকে মিত্রশক্তিবর্গ ফান্স্‌ নিম্বের বাহুবলে জার্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপৃবণ আদায় 
জার্মানীতে প্রেবণ কবিবে। এই পঙ্ডিতবর্গের কমিটি নির্ধাৰণ করিয়া লইবাব জন্য সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ কবিয়াছে ও রুব্‌ প্রদেশ 
অনুসাবে জার্মানী বাঁজন্বেব বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য থাকিবে । অধিকার কবিয়াছে। ফলে একটা যুদ্ধ বাঁধিয়। উঠ! কিছুই বিচিত্র নহে। 
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গত পৌঁধ মালের বিজ্ঞাপনের ১৪ পৃষ্ঠায় দি মডেল ট্রেডিং কোং ঠিকানা টাইপ ভাদিয়া ২৯১ কর্ণওয়ালিদ্‌ 
স্বীট হইয়া গেছে, তাহা ২১০১ হইবে। ৃ্‌ 
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একই ধারায প্রধাবিত হইতেছিল। তাহার পর মতভেদ 
দেখা গেল। স্থরাটেব অধিবেশনে ইহা সুস্পষ্ট হয, 
'এবং মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী ও চরমপন্থী বা গরমপন্থী এই 
ছুই দল মুদ্তি-পরিগ্রহ কবে । এই ছুই দল কষেক বৎসর 
একই কংগ্রেসভুক্ত ছিল। পরে চরম্পন্থীরা প্রচেষ্টাটিতে 
নিদ্ধেদেব প্রভু স্থাপন ' কবেন, এবং নরমপন্থীরা 
উদ্দানৈতিক সংঘ নাম দিয়া অন্ত একট প্রচেষ্টার 
প্রবর্তন করেন। চরমপন্থীদের অধিকারভুক্ত কংগ্রেসে 
এঁকমত্যের অভাব বাস্তবিক প্রথম হইতেই ছিল। সহ- 
যোগিতা বর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই, 
অধিকাংশের মতে হইয়াছিল; ইহার বিবোধী দলের 
লোকদের সংখ্য! সামান্ত বা অকিঞ্চিৎকর ছিল না । আর- 
এক রকম্রে মত্ছে আগে ছিল এবং এখনও আছে! 
একদল লোক ব্রিটিশ সাআাজ্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া 
জাতীয় আত্মকতৃত্ব লাভ কবিতে চান, অন্ত দল সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা লাভ করিতে ইচ্ছুক ও ভারতবর্ষে সাধাবণতন্ন 
স্থাপিত হওয়ার পক্ষপাতী । 
এবারকার কংগ্রেসে আবাব আর-একরকমের দলা- 
দলি ও ছাড়াছাড়ি হইগা গিয়াছে। 
গবর্ণ মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা ত্যাগের প্রস্তাব যখন 
ংগ্রেমে ধার্ধ্য হয়, তখন স্থির হয়, যে, ব্যবস্থাপক সভা- 
সমূহে কোন অসহযোগী প্রবেশ করিবেন না। এ- 
বৎসরের কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার 





অভিভাষণে কৌন্সিল-প্রবেশের সমর্থন করেন, এবং পরে ' 


উহার সমর্থক প্রস্তাবও কংগ্রেসের সম্মুখে টপস্থিত করা 
হয়। অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্থ হয়। এইজন্ত 
ও অন্তান্ত কারণে দাশ মহাশয় ও অন্তান্ত কয়েক জন নেতা 
আলাদা দল গড়িতেছেন। তা ছাড়া আরো! রুটি গুরুতর 
বিষয়ে কংগ্রেসে মতভেদ হইয়াছে--যদিও ভাহাব জন্ত 
কোন নৃতন দল গঠিত হয নাই। বিলাতী পণাত্রব্য 
বঙ্জনের প্রস্তাব, ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সদ্বন্ধ ত্যাগ 
করিযা তাহার বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ক:গ্রেসেব 
লক্ষ্য এই প্রস্তাব, অধিকাংশ প্রতিনিধিব মত অনুসারে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রেব মোটামুটি অবস্থা এইকপ । এখানে 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-_ একতা ও স্বাতন্ত্য 
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মৃতভেদ ও কার্ধ্প্রণালীভেদ-বশতঃ আলাদা আলাদা দল 
স্থাপনের কাবণ বুঝা ধায। 


সমাঁজসংক্কাঁরে দলবিভাগ 

কিন্তু সমাজসংস্কার-ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, এবাব একা- 
ধিক দলের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার প্রকৃত কারণ 
নানাবিধ হইতে পারে। একট! কারণ এই হইতে পারে, 
যে, কতকগুলি লোক সমাজসংস্কার সত্যসত্যই করিতে 
চাঁন, অন্ত কতকগুলি লোক তাহা করিতে চান না, অথচ 
জগৎকে জানাইতে চান, যে, তীহাবা সংস্কারপ্রয়াসী ৷ 
আর একটা কারণ এই হইতে পারে, যে. কতকগুলি 
লোক সামান্ত রকমের সংস্কার চান, কিন্তু বাঁধির গোড়া 
কাটিতে চান না। তৃতীয় কারণ এই হইছে পারে, যে, 
কতকগুলি লোক গবর্ণমেন্টের ছারা আইন প্রণয়ন 
করাইয়া কোন কোন প্রকার সংস্কাব চাঁন, অপর অনেকে 
তাহা চান না। আর-একরকমের কারণ এই হইতে 
পারে, যে, কতকগুলি[সংস্কারকের রাজনৈতিক মত এক- 
প্রকার, অপর অনেকের রাঁজনৈতিক মত ভিন্নপ্রকার 
এবং সেইজন্য তাহার! পরস্পরের সহিত মিলয়া মিশিয়া 
কাজ কবিতে অনিচ্ছুক বা অপারক। কি কি কারণে 
বা কারণ-সমবায়ে সমাজ-সংস্কারকেবা একত্র কাজ করিতে 
পারিতেছেন না, ভাহা আমরা স্থির কর্নিতে পারি 
নাই। 


একতা ও স্বাতন্ত্র্য 

যাহা হউক, ভাল কাজ করা এবং তহার ঘর! 
কল্যাণ সাধন করা৷ ধাহাদেব উদ্দেশ্ত, তাহার যদি নিজে- 
দের পৃথক্‌ পৃথক্‌ কাধ্যক্ষেত্রে নিজেদের নির্বাচিত বা 
উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসারে কাজ করেন, তাঁভীতে বিশেষ 
ক্ষতি নাই-_যদিও একত্র কাজ করার সুবিধা ও ফল- 
দায়কতা সহজেই উপলব্ধ হয। ঝগড়া করা এবং 
পরস্পরের বিরুদ্ধাচবণ করা বাঞ্ছনীয় নহে ;--ইহার নাম 
দলাদলি। স্বতন্ত্র হইষা হিতসাধনচেষ্টা দলাদলি নহে। 
কখন কখন এমন ঘটে, যে, বৃহৎ লৌক্সমষ্টির মধ্যে থাকিয়া! 
অনেকেব ব্যক্তিত্ব ও কার্য্যক্ষমতার সম্যক্‌ স্কবণ ও বিকাশ 
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. সকল | দেশের সাহযেরই (গৌরব করিবার কারণ কিছু 


- হয় ন. ্বতস্ কাধ্যকষেত্র নি তাহা হয। অল্লায়তন 


| ক্ষেত্রে কাজ করাও অনেকে সুবিধাজনক মনে করেন। 


“ সকল সভ্যজাতির মধ্যেই অল্লাধিক এমন লোক . 


| আছেন, যাহারা সমগ্র. মানবজাতির হিত চান। কিন্ত 


"সমুদয় মানুষের হিত করিবার শক্তি অল্প লোকেরই 
, আছে,, তাহার: উপায় নির্ধারণও কিন। এর্প মানুষের - 
সংখ্যা রুম, যাহাদের বাণী বহু শতাবীর পরও জগতের 


প্রবাসী- মান, ১৩২৯, 


'নাকিছু আছে। ভারতবর্ষেরও আঁছে। 





-* সর্ব ঘোষিত হয়। কিন্তু কেহ যদি নিজের কষ গ্রামের ' 


. হিত 'করেন, তাহার দ্বারাও সমগ্র মানবনধাতির কল্যাণার্থ 


"চেষ্টা পরিপুষ্ট হয়। 


1, 


বস্তুতঃ, মাহযের কল্যাণের জন্ত একভা ও সমবেত 
- চেষ্টার য্মেন প্রয়োজন আছে, পৃ্বকৃত্ব এবং স্বতন্ত্র চেষ্টারও 
তন্রপ প্রয়োজন 'আছে। এইজন্ত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের অধিবাসী জাতির! কাহারও বিরুদ্ধাচরণ. না 
করিয়া নিজ নিজ হিতমাধনের চেষ্টা করিলে তাহাতে 
কল্যাণই হয়।' ভদ্র, আবার এমন কাজও অনেকগুলি, 
" আছে, যাহার জন্ত আন্তর্জাতিক সমবেত চেঠাঁর প্রয়োজন। 
' কোন একটি দেশ সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেও এইরূপ, স্বতম্ 


_ ও পৃথ্ক্‌' উভয় প্রকার হিতচেষ্টার' সার্থকতা দেখা যায়। 


“ওয়েলফেয়ার” মাসিক পত্রে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


| এই বিষয়টির সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। 


“বিহারের ও গার মাহাঝ্য 


“বহুকাল পূর্বের মানুষেরা ভাঁবিত, তাহাদের বাসভূমি' 


এই পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র এবং কুর্য. ও গ্রহনক্ষত্রাদি 
তাহাদের শুবিধার নিমিত্ত তাহার চারিদিকে -ঘুরিতেছে। 
“এখন আমাদের সে ভ্রম নাই । আমরা, এখন বৈজ্ঞানিকদের 
-_অমুসদ্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছি, যে, পৃথিবী রয্যের 


- একটি কষ গ্রহ, এবং সমস্ত সৌরজগৎ অন্ত কোন 
কেন্দ্রের চারিদিকে ভ্রাম্যমান। তথাপি একটা অহঙ্কার 


- আমাদের এখনও আছে। আমরা মনে করি আামাদের 


পৃথিবী যদিও থু, তথাপি আমরা যেমন আত্মাবিশিষ্ট 
| উৎকুষ্ট জীব, বিশ্বের অন্ত কোথাও সেরূপ উৎকৃষ্ট জীবের 


অস্তিত্বের ন্শ্চিত প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া! যায় নাই | 


~ 


{২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ভারতবর্ষের 
মধ্যেও প্রত্যেক প্রদেশের গৌরব করিবার বিশেষ বিশেষ 
কারণ আছে। বিহার প্রদেশ, এবিষয়ে কাহ! অপেক্ষাও 
কম-নহে, বরং শ্রেষ্ট । ইংরেক্স লেখক এইচ জী ওয়েল্‌স্‌ * 
জগতের যে ছয়জন লোককে মহত্বম বলিয়াছেন, তাহাদের 
মধ্যে ভারতবর্ষের বুদ্ধদেব এবং সম্রাট, অশোকের নাম 
করিয়াছেন। শাক্যসিংহ বিহারের অন্তর্গত গয়ার নিকটে 
বুদ্ধত্ব লাভ করেন। যেখানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ-কবেনঃ-_-. 
তথায় বুদ্ধগয়ার, বর্তমান মন্দিব : পুবাকালে নির্দ্িত 


. হইয়াছিল। প্রাচীন বিহার অর্থাৎ মগধ তাহার .অন্ততম. 


প্রধান প্রচারক্ষেত্র ছিল। জৈনদিগের অন্ততম প্রধান 
তীর্ঘন্কর বর্ধমান . মহাবীর বিহারে জন্মগ্রহণ রুরেন। 
সম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র বা বর্তমান 
পাট্‌নায়। পুরাকালের প্রাচীন রাজধানী-সকলের মধ্যে 
রাজগৃহও বিহারে অবস্থিত। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় 
সকলের মধ্যে নালন্দা বিহারে. অবস্থিত ছিল। বিহায়: 
কেবল 'অতীত কালের ইতিহাসেই বিখ্যাত নহে।, 
প্রাচীন কাব্যে ও. শান্ত্রেও ইহার প্রসিদ্ধ, আছে। ' 
মিথিলা বিহারের একটি অংশ, এবং রাজধি - জনক মিবি- 
লায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কাব্যে ও শাস্ত্রে লিখিত 
আছে। 
ভারতবর্ষের কোন-না- কোন অংশ শাসন করিয়াছিলেন; 
শেরশাহের নাম ' তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । তিন্রি' 
বিহারের শাসনকর্তা] ছিলেন। বর্তমান যুগে মহাত্মা 
গান্ধীর প্রবর্তিত অইসযোগ-প্রচেষ্টা যে-ষে প্রদেশে ' 
কতকট! সফল হইয়াছে, বিহার তাহার মধ্যে অন্ততম |; 
তিনি এই প্রদেশে নিরুপত্রবভ়াবে আইন অমান্ত করিয়া, 
জয়ী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে 
বিহারে-মোকদ্দমার সংখা কমিয়াছে। যে প্রদেশের এই- - 
প্রকার বহুশতাব্বীব্যাপী খ্যাতি ও .কীর্ভি, এবার সেই 
প্রদেশের অন্তঃপাভী গয়ানগরে জাতীয় মহাসমিতি. . 
প্রভৃতির অধিবেশন হ্ইয়াভিল। জাতীষ হিতদাধনের - : 
এই পুণ্যক্ষেত্রে আমবা যাইতে পারি নাই; ফটোগ্রা্. - 
হইতে দেখিতেছি, স্ন্দর প্রশস্ত স্থানে খরাজ্যপুবী তি - 
রত ইতি 1 ll EEN Eo 


মধ্যযুগে যে-সকল বিখ্যাত -(রাজনীতিবিৎ _ 


৪র্ঘ সংখ্য! | 





জাতীয় বিক্ষালয় স্থাপন, তাহাতে শিক্ষ। দেওয়া, তাহার 
শিক্ষাধীন হওয়া, এবং তাহাকে অর্থ-দাহাষ্য করা, 
কোনটিই বেআইনী কাজ নহে। তথাপি জাতীয় 
শিক্ষা্য়গুলির অবস্থা সন্তোষজনক হয় নাই । অর্থাভাব 
তাঁহাব একটি কারণ । | 

স্বরাজ্যের গঠনমূলক কার্ধ নদহ হইতে কাহাকেও 
লিবৃত করিবার নিমিত্ত আমরা এসব কথা লিখিতেছি 
মা.। পথে কিরূপ বাঁধ! আছে, তাহা জানিয়া ও তাহা! 
অতিক্রম করিতে বন্ধপরিকর হইয়া £শ্ীবা মগ্রদর হন, 
আমরা ইহাই চাই। নকলের আগে চাই, মনের অঙ্ুকৃল 
ভাব দেশে উৎপার্দন। কৌন্দিল-প্রবেশের উত্তেজনায় 
ঝাঁপ দিলে ইহাতে ব্যাঘাত জন্মিবে মনে করি। 

চিন্তরঞ্ন-বাবুব অভিভাষণের কৌন্সিল-প্রবেশ-সমর্থক 

ংশের সমালোচনা অনাবগুক ; কারণ 'তদ্রপ কথার 
আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় করিয়াছি। 

কৃষক ও শ্রমভীবীদিগকে হুশৃঙ্খলদলবদ্ধ কব! এখনই 
উচিত, তাহা আমরাও স্বীকাব কবি। এই কাজে 
শিক্ষিত লোকদেরই প্রবৃত্ত হওযা উচিত, কারণ 
তাহাদের অন্তান্ত দেশেব এরূপ দলসকল সম্থম্ধে অধিক- 
তর জ্ঞান আছে, এবং দেশব্যাপী দল গঠন ও তাহার 
কাৰ্য্য পরিচালনের জন্য যতটা লেখা-পড়া পত্রব্যবহারাদি 
আবশ্ঠক, তাহা আপাততঃ শিক্ষিত শ্রেণীব লোকেবাই 
করিতে সমর্থ। আবও একটি কারণ এই, যে. আমর! এখন 
ইহাতে হাত না দিলে, কৃষক ও শ্রমজীবীর। বখন দলবদ্ধ 
হইবে, তখন তাহার! শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীব প্রতি 
সন্ভাবসম্পন্ন না হইয়া বিরুদ্ধভাঁবাপন্ধ হইতে পারে। 
আমরা সে-রকমেব দলাদলি চাই না, সবল শ্রেণীব 
লোকদের সমবেত চেষ্টা চাই। 

চিত্তবপ্ধন-বাবু ব্যবসার জন্ত খদ্দর উৎপাদনের 
বিরোধী । প্রত্যেক পরিবাবেব নিজের নিজের কাটা স্থতা 
হইতে কাপড় বোন! শুনিতে ভাল বটে, এবং ষাহাদেব 
অবসর আছে, তাহাদের ইহা করাও উচিত; কিন্ত 
সকলের অবদব নাই। যাহারা প্রত্যেক পরিবাবকে 
এবিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলেন, তাহারা! সকলে 
“আপনি আচরি ধর্ম্ম অপবে শিখান” নাই । যখন বিদেশ 

৭৩২--১৭ 
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তার বিদেশী কাপড়ের আম্দ:নী আমাদের দেশে হইত 
না, তখনও আমাদের দেশে সকল বা অধিকাংশ পরিবার 
নিজের কাপড় বুনিত না, বন্ত্রবয়নব্যসায়ী লোক 
তখন বিস্তর ছিল। 

চিত্তরঞ্তন-বাবু সর্কাঁবী বা সরুকারের অনুমোদিত 
শিক্ষাঙ্গয়-নকল বজ্জনের পক্ষপাতী; আমবা কোন কালে 
পক্ষপাতী ছিলাম না, এখনও নহি । আমরা বলি, উৎকৃষ্ট 
বে-সর্কারী শিক্ষালয় ধাহারা যত রকমের যত স্থাপন 
কবিত্ে]ও চালাইতে পারেন, কলন। তাহার দ্বারা ষদ্দি 
কার্দযতঃ মর্কারী ও সর্কাবের অনুমোদিত বিস্তব বা 
সমুদয় শিক্ষালয় পরিত্যক্ত হয়, তাহাতে কোন আপত্তি 
নাই; বরং তাহা ভালই। 

ইহা ঠিক কথা, যে, আমনা যদি মুরুবিব স'জিমা 
উচ্চস্থান হইতে “অস্পৃশ্য” নামে অভিহিত লোকদেব 
উপকার করিতে চাই, তাহা হইলে তাহাদের উপকার 
কবা হুইবে না; জাতিব সম্মুধে ধে-সব বাজ রহিয়াছে 
তাহাচ্ছে তাহাদিগকেও অংশী কবিয়া লইন্ন তাহাদের 
সঙ্গে পাশাপাশি খাটিতে হইবে । কিন্তু তাহা করিতে 
হইলেও শিক্ষাদান আদি যে প্রাথমিক আযোঞগ্রন ও কাজ 
আবশ্যক, তাহার উদ্যোগ কই ? 

কংগ্রেসে সভাপতি হিন্দু-মুসলমানের এক্য 
“প্রভৃতি*রও উল্লেখ কবেন। ভাহার বভৃতাটি প্রধানতঃ 
রাজনৈত্তিক। কিন্ত, আমাদেব মতে, অসহযোগ-প্রচেষ্টার 
নাম “অনহযোগ* হইলেও, ইছাব সাব অংশ প্রধানতঃ 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত অসহযোগ নহে। ইহার 
আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক দিকৃগ্ুলিও 
গুরুত্বে কম নহে। ইহার আধ্যাত্মিক দিক্‌ আছে বলিয়া 
আমরা কিন্ত অ'ধ্যাত্মিক কথাটার দ্বারাই আত্ম প্রতারণা 
ও অন্তকে প্রতারণা করিতে চাই ন! । আমর! যতদিন 
সকল শ্রেণীর পরস্পরের সহিত এক পংক্তিতে বসিষা 
সকলের দ্বাবা প্রস্তুত ও সকলের দ্বার! পরিবেধিত অন্ন 
আহার এবং সকল শ্রেণীব ওঁ্বাহিক আদানপ্রদানেব 
অবস্থায় না পৌছিতেছি, ততদিন আমর! খুব “আধ্যাত্মিক 
হইলেও শক্তিশালী একজাতিত্ব লাঁভ করিতে পারিব না। 
. বৃহৎ গোকনমষটির দ্বারা ব্যাপকভাবে নিরুপত্রব 
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আইনলজ্ঘন দেশের বর্ধমান অবস্থায় সম্ভব নহে মনে 
করি। কিন্তু এবিষয়ে কাহাকেও কোন নিয়মে আবদ্ধ কর! 
যায় না। ধিনি ধিনি 'প্রযোজ্রন মনে করিবেন ও পারিবেন, 
ট্যাক্স, না দেওযা বা অন্ত কোন ধর্মনীতিসম্মত প্রকারে 
আইন অমান্ত করিবার (অধিকার তীঁহাদ্বের অবশ্যই 
আছে। 





স্বরাজ লাভের উপায় 

স্বরাজ লাভেব উপায় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই, 
যে, বর্তমান কৌন্সিলগুলি দ্বার! স্বরাজ্যলাভ হইবে না। 
ধাহাদের ধারণা অন্তরূপ, তীহার! প্রবলতম চেষ্টা করিয়! 
দেখুন। তাহাদের চেষ্টা সফল হইলে আনন্দেব. বিষষ 
হইবে, বিফল হইলে তাহাঁদেব ভ্রম ভাঙিবে। পক্ষাস্তবে, 
ইহাও আমাদেব ধারণা, যে, কৌন্সিলগুলি ভাঙিষা দিলেই 
স্বরাজেব আবির্ভাব হইবে না, এবং সেগুল ভাঙিতে 
অসহযোগী কৌন্দিল প্রবেশেচ্ছুর! পারিবেন না। খাহাদের 
মৃত অন্তবিধ, তাহাবাও চেষ্টা করিয়া দেখুন; কৃতকার্ধ্য 
না হইলে অন্ততঃ" ভ্রমনিরসন হইবে । শেষ পর্যন্ত 
যে যে উপায়ে ব! উপায়সযৃহ দ্বারা, স্ববাজ লাভ 
করিতে হইবে, তাহা বল। কঠিন না হইতে পাবে, কিন্ত 
অবলম্বন কর! কঠিন। ব্যাপকভাবে বৃহৎ লোকসমষ্টি 
দ্বারা ট্যাক্স, না দেওয়া বা অন্ত প্রকারে নিকুপদ্রব আইন 
লঙ্ঘন একটি উপায়। গবর্ণমেণ্টের কাজ করিবার জন্য 
যথেষ্টসংখ্যক কর্মচারী ব। ভৃত্য পাওয়া কঠিন বা অসম্ভব 
হইয়া উঠিলে তাহা আর. একটি উপায় । বিলাতী যে-সব 
পণাদ্রব্যের কাট্তি এদেশে বেশী, তাহার কাটৃতি বন্ধ 
করা বা খুব কমান, আর-একটি উপাষ। ইহার জন্ত 
সেই-সব জিনিষ আমাদের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত 
করিতে হইবে; নতুবা শুধু বিলাতী দ্রব্য বজ্জনের 
গ্রতিজ্। কবিলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইবে । 

গবমেন্ট, যাহা করিতেছেন না, বা যাহা গবমেন্টের 
কর্তব্যের মধ্যে নহে, অথচ যাহা জাতীয কল্যাণ ও 
উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক, এরূপ কাজ বিস্তর 
আছে। 'সেইগুলি আমবা কি পরিমাণে কিকপ অনুরাগ 
উৎসাহ ও দক্ষতার নহিত করিতেছি দেখিতে হইবে । 
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আমাদের স্বরাজলাভের ও স্ববাজ্য চালাইবার সামর্থ্যের 
বিচার আমব! তাহ! দ্বাব। ককিতে পারিব। এই-সব 
কাজ যদি আমবা না করি বা ভাল করিয়া করিতে ন! 
পাবি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমাদের দেশাহ্রাগ 
ও কার্যক্ষমত। কম, এবং তাহা হইলে গরর্ণ মেন্টের ক্ষমতা - 
আমাদেৰ হাতে আপিলেও অর্থাৎ আমর! স্বরাজ পাইণেও 
তাহা ভাল করিয়া চালাইতে পাবিব না। অতএব দেশেব 


বে-সর্কারী কাজ ভাল করিষা করা স্বরাজ লাভের-শ্েষ্ঠ = 


উপায় - 


বঙ্গে স্বাধীন শিক্ষানিকেতন 


শ্রীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ বস্থ লিখ্যাছেন ঃ = 


"এ মাদেষ প্রবাসীতে ইউনিভাবৃসিটি সম্বন্ধে আপনি যে আলোঁচন! 
কৰেছেন তাৰ দু-এক স্থান ব্যতীত সমস্তই আমাব বেশ সর্ম্মগ্রাহী হয়েছে। 
কিন্ত এর একটি জায়গা পড়ে আমি বাস্তবিকই বড় হুঃথিত হয়েছি 
এবং অ.পনার কাছ থেকে ত! আশা কবি নাই বলেই, বোঁধ হয়, 
আমাব মনে ব্বতঃই কষ্ট হয়েছে। “কলিকাত| বিশ্ববিদ্যলয়েব স্বাধীনতা? 
প্রবন্ধে এক্থানে লিখিয়াছেন £_“গবর্ণ মেন্টেব চাঁটারেব ভরস! ত্যাগ, 
উপাধিগুলিব গবর্ণ সেপ্টেব অনুমোদন ত্যাগ, সমুদ্রয় ঘর বাড়ি ত্যার্ 
গবর্ণমেন্টের প্রদত্ত টাকা ন! পাওয়া, গবর্ণ মেণ্টেব প্রতিষ্ঠান . বলিয়া 
উহাকে বাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতিব প্রদত্ত লক্ষ লক্ষ টাক! ন। পাওয়া, 


শত 


প্রভৃতি মানিয়া লইয়। যদি কেহ একট! স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন... 


কবিতে চান ব| পারেন, তাহ! হইলেই তাঁহার মুখে স্বাধীনতা কথ! 
উচ্চাবিত হইতে পাঁবে।” এবপ স্বাধীন বিশ্ববিদ্যলয়ের উদ্াহ্রণস্বরূপ 
হুবিদ্বারের গুরুকুলের নাম উল্লেখ কবিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে কি এইরূপ 
কোন প্রতিষ্ঠান নাই যে উপবি-উক্ত সমস্ত সর্ত প্রতিশব্দে পাঁলন 
কবে' স্বাধীনতা পেতে পারে? আমার মনে হয, বঙ্গেব “জাতী 
শিক্ষা পবিষদ্‌। যাহাব তত্বাবধানে Bengal Technical 
Institute দেশেৰ উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা কর্ছে, তাঁহাব নামো- 
ল্লেখই বাঙ্গলার গৌববেব কথা হ’তে|। এই প্রতিষ্ঠান যে বাল্ললা- 
দেশের একট! সন্ত গৌববেব দ্রিনিষ, ত! বোধ হব আঁপনাব মত 
লোকেব অঙ্গাত নেই। অবশ্য গুরুকুল খারাপ, আমি মনে কবি 
না; তথাপি আমাব মনে কষ্ট হযেছে, তাব কারণ বোধ হয়, ও 
গৌববে সামান্য আঘাত লেগেছে বলেই ।” - 


লেখক আমাদের যে ক্রটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 
সত্য; কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদেব অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত 
নহে, বিস্বৃতি বা অদাবধানতা বশতঃই হইয়াছে ৷ কেন 
আমাদের এইরূপ বিস্থৃতি ঘটিষাছিল, এখন ঠিক্‌ করিতে 
পারিতেছি না। | 


~ 





সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ 
₹ ঠাকুর পরলোক-ঘাত্র। করিয়াছেন। তিনি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিলাতে প্রতিযোগিতামূলক 


a” 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


পরীক্ষা দিয়! ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথষে নিবিল্‌ সাবিসে 
প্রবেশ করেন। তখন বিলাত যাওয়া এখনকার মৃত 
একটা সাধারণ জিনিষ হইয়। উঠে নাই । তাহার জীবনের 





বিবিধ প্রসঙ্গ__সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 


২ ONAN NANA AN 


রাজসেবার সমস্ত সময় বোস্বাই প্রেসিডেন্দীতে যাপিত 





ইণ্ডিয়ান্‌ মিরবু কাগজের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। 
ততববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদক তিনি আগে ও মধ্যে মধ্যে 
হইয়াছিলেন; মৃত্।র সময়ও ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
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হইয়াহিল। সেই সময়ে তিনি এ প্রদেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান 
ও অভিজ্ঞতা লাভ করিখাছিলেন, তাহা অনেক পরিমাণে 
তাহার প্রণীত “বোস্বাইচিত্র” নামক উপাদেয় পুস্তকে 
সঞ্চিত আছে। ইহা সাধারণ ভ্রষণবৃত্তান্তের মত 
বহি নহে। ইহাতে দাক্ষিণাত্যের 
ইতিহান, ধৰ্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, 
প্রভৃতি নানাবিষয়ক তথ্য নিবন্ধ 
আছে। সত্যেন্দ্রনাথ স্থপণ্ডিত 
ছিলেন। বুদ্ধদেব ও বোদ্ধধর্শ্ম 
সম্বন্ধে তাহার লিখিত পুস্তক 
আছে। তত্তিক্ন তিনি গীতা ও 
মেঘদূতের অনুবাদ করিয়া 
ছিলেন। তিনি ভক্ত ও স্বদেশ- 
প্রেমিক কৰি ছিলেন। তাহার 
রচিত বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ব্রক্ধ- 
সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীত আছে। 
তাহার অনেকগুলি প্রায়ই গীত 
হইয়া থাকে, কিন্তু অনেকেই 
জানেন না, যে, সেগুলি তাহার 
রচন। | কবিতা, নাটক ও 
অন্তবিধ রচনার যথোপযুক্ত ভাব 
ও স্বরভঙ্গীর সহিত আবৃত্তি 
যেমন আনন্দদায়ক তেমনি, 
শিক্ষাপ্রদ | আমাদের দেশে 
বেশী লোকে ইহা অভ্যাস 
করেন না। সত্যেন্দ্রনাথ ইহ! 
সযত্রে শিক্ষা ও অভ্যাস করিয়া- 
হিলেন, এবং সুন্দর আবৃত্তি 
করিতে পারিতেন । 
) তিনি কিছুকাল মনো 
মোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত 








|; 

₹ *্ভারতী"তে তাহার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। 
 পেগগান্‌ লইবার পর তিনি একবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
| সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজনৈতিক 
| আন্দোলন তাহার মত লোকের ভাল না লাগিবারই 
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কথ|। দেইজন্ত তাহার পর আর তিনি উহাতে যোগ 


দেন নাই। তিনি যৌবন কাল হইতে আরস্ত করিয়| 
নারীহিতৈষী ছিলেন এবং নারী জাতির স্বাধীনতা ও 
অধিকার-বদ্ধন জন্ত বহু সফল চেষ্টা করিয়! গিগ্লাছেন। 
তিনি অতি ভদ্র, নিরহস্কার, বিনয়ী ও অমায়িক লোক 


-ছিলেন। তিনি নিজের নাম জাহির করিবার চেষ্টা 


কখন করেন নাই। কতকট| এই কারণে এই নানা- 


_ গুণসম্পন্ন ধার্ন্মিক পুরুষ আশী বৎসরেরও অধিক কাল 


জীবিত থাকা সত্বেও অনেকে তাহার বিষয় অবগত 
নহেন। তাহার একটি জীবনচরিত পুন্তকাকারে প্রকাশিত 
হওয়া উচিত। তীহার পুত্র, কন্তা ও জামাতা সকলেই 
স্থলেখক। তাহারা যে-কেহ কিন্ব। সকলে মিলিঘা এই 
কাজটি করিলে বা'লা সাহিত্য পুষ্ট ও দেশ উপকৃত হইবে। 
অন্বিকাচরণ মজুমদার 

কংগ্রেসের প্রাথমিক চিন্তার ধারা ও কাধ্যপ্রণালীর 
সহিত ইহার যে-সকল নেতা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ফরিদ- 
পুরের প্রসিদ্ধ উকীল ও নেতা আন্বকাচরণ মজুমদার 
মহাশয় তাহাদের অন্ততম। সম্প্রতি তাহার মৃত্যু 
হুইফ্াছে। তিনি স্থবক্ত। ও দেশের অগ্ততম সেবক 
ছিলেন। ১৯১৬ সালের কংগ্রেসে তাহার সভাপতিত্বে 
হিন্দুমুসলমানের! ব্যবস্থাপক সভাপমূহে কি অনুপাতে 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারিবেন, তাহা উভয় পক্ষের 
সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়। ইহাতে তাহার কৃতিত্বের 
পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনাদি 
বিষয়ে তাহার রচিত একখানি ইংরেজী বহি আছে। 
তাহা মান্দ্রাজের পুস্তকব্যবসারী নটেশন্‌ কর্তৃক প্রকাশিত । 


কিশোরীলাল গোস্বামী 
শ্রীরামপুরের জমীদার রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী 
মহাশয়ের কয়েক দিন হইল হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। 






হব 


b হবে বা 
2 x 


অস্থিকাচরণ মজুমদার 
তিনি বহু বংসর হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। বঙ্গীয় 
শাসন পরিষদের দেশী সভ্য তিনিই প্রথমে নিযুক্ত হন। 
দেশহিতকর কার্য করার জন্ত তিনি গবর্ণমেণ্ট_ হইতে 
রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শ্রীরামপুরের জলের 
কলের জন্য অনেক হাজার টাকা দিয়াছিলেন। 


চক্রারূঢ় অন্ধকূপ ও চৌরী চৌর! 

মালাবারে মোপলা-বিদ্রোহ দমন করিৰার সময় 
সর্কারী সৈন্তের অনেক বিদ্রোহী মোপ-লার প্রাপবধ 
করে ও অনেককে বন্দী করে। বন্দীরা যেখানে ধৃত হয়, 
তাহার নিকটবর্তী দেলে যথেষ্ট জায়গা না থাকিলে 
তাহাদিগকে অন্ত জেলে প্রেরণ স্বাভাবিক। কিন্ত 
পাঠাইবার সমর এরূপ যানে তাহাদিগকে পাঠান দর্কার 
যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে ভাহাদের প্রাণনাশ না হয়। এর 
চেয়ে পোজ! কবা আর হইতে পারে না। কারণ যে" 
সব বন্দী বিচারে প্রাপদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য 
বিবেচিত হইবে, আগে তাহাদের যথারীতি বিচার 
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গ্লাঁজ। কিশোরীলাল গোস্বামী 


হইবে | তাহার পর তাহাদের ফ্াসীই হউক কিন্বা তোপের 
মুখে তাহাদিগকে উড়াইয়৷ দেওয়াই হউক । 

জন যাট মোপলা! বন্দীকে কিন্তু একট! এরূপ রুদ্ধদ্বার 
মালগাড়ীতে বন্ধ করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য এক 
জায়গায় রেলে লইয়া যাওয়া হয়, যে, তাহাতেই তাহাদের 
নিঃশ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। পথে এবং কোন কোন ষ্টেশনে 
তাহারা বাতাসের জন্য জলের জন্য প্রাণ বাঁচাইবার জন্য 
গাড়ীর ভিতর হইতে খুব চীৎ্কার৪ করিয়াছিল। কিন্ত 
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কেহ শুনিয়াও শুনে নাই | এই অতি লোমহ্র্ষণ ঘটনা! যখন 
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ঘটে, তখন ন্যাপ, নামক একজন ইংরেজ মালাবার জেলার 
স্পেশ্যাল কমিশনার ছিলেন। অনুসন্ধান হয়৷ উচিত. 


ছিল, যে, এ ব্যক্তির এই ব্যাপারে. কোন দায়িত্ব ছিল 
কি না; কিন্তু নে অনুদন্ধান-কমিটি মান্দ্রাঞ্জ গবর্ণ মেণ্ট, 
কর্তৃক নিযুক্ত হয়, ন্যাপ কেই তাহার সভাপতি কর! 
হয়! তাহার পর ন্তাপ-কমিটির অনুসন্ধান চলিল, 
রিপোর্ট, বাহির হইল, ভারত-গবমেন্ট, তাহার উপর 
মন্তব্য প্রকাশ করিলেন । শেষ মীমাংসা এই হইল, যে, 
এগুক্জ নামক একজন ফােন্ট, এবং জনকয়েক কন্ষ্টে- 
বল্‌কে ফৌজদাগী সোপর্দ করি তাহাদের বিচার করিতে 
হইবে। সম্প্রতি বিচারের ফলে তাহার! সকলেই বে-কম্তুর 
খালাস পাইয়াছে। 

অতএব এখন স্থির হইল, যে, এই লোমহ্র্ষণ ঘটনা. 
টির জন্য কেহই দায়ী নহে, কারণ ইহার জন্য কাহারও 
আধ পয়স| জরিমানা পধ্যন্ত হয় নাই । অনুদন্ধান ও 
বিচারাদির শেষ ফল থে এইরূপ হইবে, আমর! ঘটনাটির 
খবর কাগজে পড়িয়া বহুপূর্বে তাহ! অনুমান করিয়াছিলাম, 
এবং সেই কারণে লিবিয়াছিলাম, যে, যে মালগাড়ীটাতে 
মোপলাদের 
উচিত। 

কেহ ইচ্ছা করিয়া ও আগে হইতে উপায় স্থির করিয়া: 
মোপলাদের প্রাণবধ করিয়াছে, ইহ! আমর! বলিতেছ্ছি 
না। কিন্তু ইহাই বলিতেছি, যে, একূপ ভীষণ ঘটনার 
দায়িত্ব নিরপণের জন্য এবং দোষী থাকিলে 
তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য যেরূপ তৎপরতা, আগ্রহ ও 
নিরপেক্ষতার সহিত কাজ কর! উচিত ছিল, গবর্ণ মেপ্ট, 
তাহা করেন নাই । দোষটা অসাবধানত| বা অন্ত যে" 
কোন প্রকারেরই হউক, তাহা সরবারপক্ষের লোকেরই 
হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ সেই লোক বা লোকের! ইংরেজ, 
এই কারণে তৎপরতার সহিত খুব ভাল করিয়া অনুসন্ধান 
ও বিচার হয় নাই, সর্বসাধারণের এইরূপ সন্দেহ হওয়া 


কেহ 


স্বাভ'বিক | অন্ধকূপ-হত্য| সম্পূর্ণ এঁতিহাসিক ঘটনা : 


কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। উহ! সম্পূর্ণ এতিহাসিক 
হইলেও, পিরাজদ্দোলাকে উহার জন্য দামী করা কর! যায় 


প্রাণ গিয়াছে, তাহারই ফরাসী হওয়া; 











খ করিতেছি। রীতির, জনতা 

| খানার তেইশ জন কর্মচারী চৌকিদার 
রর ফলে, থানা লুট করে ও পুড়াইয়া 
দর শব পুড়াইয়া ফেলে, অভিযোগ 
পৈশাচিক কাণ্ডের জন্য যাহারা দায়ী, 
নত অবশ্যই হওয়া উচিত। হত লোকেরা 
দগ্ধ ও লুষ্ঠিত জিন্ষিগুলিও সর্কারী 

জন্য অপরাধীদিগকে ধরিবার ও শাস্তি 


খুব বেশী হইয়াছে। ২২৮ জন মানুষকে - 


লয়! চালান দেওয়া হয়। তাহার মধ্যে বিচার 
ব্বেই জেলে ছয় জনের মৃত্যু হ য়াছে। 

কি কারণে মৃত্যু হইয়াছে, খবরের কাগজে 
কান উল্লেখ দেখিলাম ন1। তাহাদের নিকট 
বাণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তাহাদের প্রতি 
[র হইয়াছিল কি না, প্রয়োজন হইলে তদ্বিষয়ে 

| প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত 

| দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ার জন্ত একজন 
ড়িয়া দেওয়া হয়। ৪৭ জন বিচারে খালাস 


ছে! তেইশ জন লোক খুন হয়, তাহার জন্য 
নর প্রাণ-দণ্ড আজ্ঞা হইয়াছে! অতএব দেখা 


মহ হইয়াছে। মৃত্যুগ্রাসে পতিত প্রত্যেক 
কাহারও নিকট নত এক পয়সা 


রাজসাক্ষী হি তাহাদের সা 
বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে । কিন্তু ত 


which the ক suggests containe 
which resulted in the EE 


তাহার উপর রাও নির্ভর করা জজের র উচিত নয়।, ।আ 
এক জায়গা ( বিচারক বলিতেছেন, “perhaps the loc 
zemindar was sympathetic 1” এইকপ perhap 3 


(“হয় ত”) রায়ে আরও কত আছে জান ন। আস'মী- 


দের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, “the identification: 


:৪৮109009 was faulty and sometimes biassed by. 
private grudge”, “আদামী : অনাঞ্ত করিবার. প্রমাণে: ্ 
দে. ছিল, এবং কোন কোন স্থলে ব্যক্তিগত আক্রোশ 


ততঃ সনাক্ত কর! হইয়াছিল” । 
যদি আসামীরা আপীল করে, তাহা হইলে ভালই ; 
নতুবা গবর্ণমেপ্ট, পক্ষ হইতেই সমগ্ত রায়টি হাইকোর্ট, দ্বারা 
পুঙঘানুপুঙ্ঘ রূপে পরীক্ষিত হইবার জন্য প্রেরিত হওয়া 0 
| সেখানে আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য 





€র্ঘ সংখ্যা ] 


চে 


ন্যায্যতা পরীক্ষা কারবার কোন সুযোগ পাইবে না। 
এইঞ্জন্য মৌকদামাঁটি, হাইকোর্ট দ্বারা পরীক্ষিত হুওয়া 
একান্ত আবশ্যক । - 





বিলাতী পণ্য বর্জন 

. খিলাফৎ কনফারেন্স, বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব 
ধার্য করিয়া, উহা কি প্রকাবে কার্যে পরিণত কর! যায়, 
তাহ। স্থির করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত 
করিয়াছেন। কংগ্রেসের সম্মুখে বিলাতী পণ্য বর্জনের 
প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু অধিকাংশের মতে 

উহ! অগ্রাহ্য হইয়াছে। 
সমুদয় বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুই 
প্রকারের প্রবল আপত্তি আছে। এক এক জন মানুষ, 
খুব জেদ থাকিলে এবং নিজেকে অসভ্য অবস্থার সমুদয় 
সুবিধাহীনতার মধ্যে ফেলিতে রাজী থাকিলে, এই প্রস্তাব 
অনুসারে কান্দ করিতে পারেন! কিন্তু বিলাত হইতে এত 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের জিনিস আনে, যে, তাহার সমস্তই 
বৰ্জ্জন করা কোন গ্রাম, নগর, গ্রেলা বা প্রদেশের 
পক্ষে কি প্রকারে চলিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি 
না। এই জিনিযগুলির সমস্ত বিলাসদ্রব্য নহে, 
জীবন-ধারণের জন্য অত্যাবপ্তক জিনিষও এতন্মধ্যে 
আছে। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে হয়ত এমন একট! 
ফর্দ প্রস্তুত করা যায়, যাহা অনুসারে প্রত্যেক অত্যাবপ্তক 
জিনিষ বিলাত হইতে না আনাইয়া অন্য কোন বিদেশ 
হইতে আনান চলে। কিন্তু এরূপ প্রত্যেক জিনিষই 
বিলাতী অপেক্ষা সম্ভাষ বা বিলাতীর_সমান মূল্যে অন্তত্র 
পাওয়া যাইবে না। বেশী দাম দিয়! বা সমান দাম দিয়া 
বিলাতীর পরিবর্তে অন্ত বিদেশী জিনিষ কিনিবার কি 
উপকারিতা বা সার্থকতা আছে? ইংলণ্ডের বাণিজ্যের 
ক্ষতি কবিবার উদ্দেস্তে ইহা কর! যায় বটে, কিন্তু তাহার 
বিরুদ্ধে নৈতিক আপত্তি আছে। তা ছাড়া, বিলাতী বাদ 
দিয়া বাছিয়া বাছিয়া অন্য নানা দেশ হইতে কোন 
ব্যবসাদার জিনিষ আনাইয়। লাভ করিতে পারিবে কি? 
আমাদেব বোধ হয় পারিবে না। অব্যবসায়ীর দ্বাবা 
ডারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশেব প্রযোদ্রনীয় পণাদ্রব্যেব 


বিবিধ প্রসঙ্গ ভবিষ্যৎ সরকারী খণ অন্বীকার 


৫৮৭ 


সর্বরাহ হওয়া অসম্ভব! তাছাড়া, যে দেশ ইংলণ্ডেব 
অধীন, এবং প্রধানতঃ ইংলগ্ডেব জাহাঁজ-লকল ছারা 
ইংরেজদের ব্যাঙ্কের সাহায্যে ইংরেজ আম্ৰনীকারীদের 
দ্বারা যাহাব আম্দানীকার্য্য বলে, তাহার পক্ষে সমুদয় 
বিলাতী পণ্যদ্রব্য বন্ধন করিয়া তৎপরিবর্তে অন্য বিদেশী 
নানা পণ্যদ্রবে'র আম্দালী সন্তবপব নহে। বিলাতী 
বা অন্ত বিদেশী যতরকম জিনিষ ভারতবর্ষে ভ্রাম্দানী হয়, 
তাহার স্মস্ত বা অধিকাংশ এদেশেই যথ্ইে পরিমাণে 
প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্তও হঠাৎ হইতে পারে না। 

যে-যে জিনিষ ভারতবর্ষে অচিরে প্রস্তুত হইতে পাবে, 
সেই-সব রকমের বিলাতী জিনিষ বজ্জন করা, ছুঃসাধ্য 
হইলেও, সম্ভব, এবং তাহা করা উচিত। নানা স্বাধীন 
দেশে আত্মরক্ষার ক্বন্ত নানা বিদেশী জিনিবের উপর যেমন 
খুব উচ্চ আম্দান-শুক্ক বসান হয়, ভারতে কোন কোন 
বিলাতী পণ্য বজ্জনের প্রতিজ্ঞা সেইরূপ উদ্দেশ্যে কর! 
যাইতে পারে । কোন্‌ কোন্‌ ' বিলাতী জিনিষ ভাহ্তীয় 
পণ্যশিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারণ জন্ত বঙ্জন করা চলিতে 
পারে, যোগ্য-লোঁকদের কমিটি দ্বার! তাহা স্থির করিয়া! 
এবস্িধ আংশিক বিলাতী পণ্য বঙ্জনের প্রস্তাব ধাধ্য করার 
বিরুদ্ধে কোন নৈতিক আপত্তি দেখিতেছি ন'। কিছু দিন 
কিছু অস্থবিধা লহ করিতে রাজী থাকিলে কোন কোন 
পণ্য সম্বন্ধে একপ প্রতিজ্ঞা পালন ভারতীয়দর সাধ্যায়ত্ত 
মনে করি। কিন্তু খথেষ্ট পরিমাণে এইসব জিনিষ উৎপাদন 
ও সর্বত্র ক্রীর বন্দোবস্ত না করিয়া এপ্রকার প্র তজ্ঞা 
কর! উচিত নহে! 


ভবিষ্যৎ সর্কারী খণ অস্বীকার 

কংগ্রেসে এই প্রস্তাব ধাধ্য হইয়াছে, যে, এপর্যন্ত 
ভারত-গবর্মেন্ট, সর্কাগী কাদের জন্ত যত খণ লইয়াছেন, 
তাহা শোধ করিবার জন্য দেশেব লোক শ্ররাজ্য লাভের 
পরও দায়ী থাকিবে, ।কন্ত এখন হইতে ভব্য্যিতে ভা বতীয় 
ব্রিটিশ গবর্ণ মেন্ট, যত খণ করিবেন, '্বরাচ্য লাভের পর 
স্বরাজ্য গবর্মেন্ট, তাহা শোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন না। 
ইহার প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ইহা নিখিল-. 
ভারতীয় কংগ্রেদ কমিটির ঘ্বাবা বিবেচিত হইবার পর 


আগামী বৎসবের কংগ্রেসে উপস্থিত করিতে রাজী ছিলেন, 
কিন্তু কংগ্রেসে সমবেত গ্রতিনিধিগণের অধিকাংশ ইহা এই 
ব্মরই মঞ্জুর কবিধাছেন। আমাদের বোধ হয়, এত 
তাড়াতাড়ি না করিলে ভাল হইত। 
এরূপ প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে একটা আপত্তি এই, যে, খণ- 
দাতা বিদেশী জাতিবা, বিশেষ করিয়া ইংরেজবা, আমা- 
দিগকে টাকা ক'় সম্বন্ধে বিশ্বাসেব অযোগ্য মনে কবিবে, 
এবং আমাদের ব্বরাঁক্যলাভে যথাসাধ্য বাধ! দিবে | 
কিন্ত বিশেষ বিবেচনা পর আবশ্যকমত পরিবর্তিত 
আকারেও এরূপ প্রস্তাব কোন অবস্থাতেই আমবা স্তায়ামু- 
সারে ধার্য্য করিতে পাবি না, অ মরা এমন মনে করি না) 
ভারতীয় বৃটিশ গবর্ণ মেণ্ট যথেচ্ছ বেতনবৃদ্ধি সামরিক ব্যধ্ব- 
বৃদ্ধি এরং অন্তান্ত প্রকারে ব্যয়বৃদ্ধি করিবেন, ট্যাক্স বাড়াইয়া 
চলিবেন, এবং তাহাতে ও না কুলাইলে যত ইচ্ছা ধরণ করি- 
বেন, এবং আ্বামর! বসিয়া বদিয়া দেখিব, দেশের প্রতি কর্তব্য 
.করার মানে ইহা নয়। “আব খণ করিও না, যেক্ূপ আয় 
সেইরূপ ব্যয় কর, তাহা না. কবিয়া আবে! খণ কবিলে 
,আমরা তাহার জন্য দায়ী হইব না,» ইহা বলিবার অধি- 
কার নিশ্যই আমাদেব আছে। . 
আমবা এতদিন এরূপ কথা বলি নাই, স্থতরাং অতীত 


প্রবাসী-ল্মাঘ, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস বা aN IN 


সব খণ শোধ করিতে আমবা বাধ্য। কংগ্রেস তাহা 
শ্বীকা করিষাছেন। ভবিষ্যৎ খণ সম্বদ্ধেই শোধ কবি- 
বার দায়িত্ব কংগ্রেন অস্বীকার কবিযাঁছেন। 

এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অবশ্য এই তর্ক উত্থাপিত, 
হইতে পারে, যে, গবর্ণমেন্টের অমিতব)য়িতা ও অপ- 
ব্যয়িতা নিবারণের জন্ত অপর যে-যে উপাষ আছে, তাহা 
ত তোমরা অবলম্বন কর নাই । গবর্ণমে্টকে ট্যাক্স: না 





দিলে উহার চেতনা হয় ও উহাকে কতক্ট! হাত গুটাইতে 


বাধ্য হইতে হয়। নিরুপদ্রব আইন লঙ্ঘন দ্বারাও 
গবর্ণ মেণ্ট কে মিতবায়ী হইতে বাধা করা যায়। তোমরা 
ত এসব উপায় অবলম্বন কর নাই। কিন্ত এখনও 
এই-সব উপাষ অবলহ্িত হয় নাই বলিয়া ভবিষাৎ খণ 
অন্বীকাবরূপ উপায়ও অবলম্বন করা অনুস্তি, ইহ! 
আমরা মনে করি ন!। 

অবশ্য কংগ্রেসেব প্রস্তাবটি কথার কথা মাত্র, ফাঁকা 
আওয়াজ মাত্র, হইতে পাবে। কিন্তু আমব! মনে কবি, 
বিজ্ঞ রার্জনীতিধিৎ মাত্রেই - তিনি উচ্চপদস্থ রাগভৃত্য 
হউন বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যই হউন--ইহা হইতে জন- 
সাধাবণের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহা 
পারিলে তাহাদেব স বধান হওযা! কর্তব্য । 


মহাভারতের বিবর্ত 


গত ১৩২৮ সালের ভ দ্রের 'প্রবাসীতে" দ্রোণ-পর্বব হইতে 
মহাভারতের শেষার্দ্ধের আলোচন! কর] হইয়াছে । সম্প্রতি 
প্রথমার্দেব বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঘটনার সম্বন্ধে আলোচনা কৰিব! 

প্রথমতঃ ব্রহ্ধা ব্যাসদ্দেবকে মহাভারত রচনা করিতে 
আজ্ঞা কবেন ও বিসহর গণপতিকে লেখক পদে বরণ 
করিতে বলেন। গণেশের বাক্য “লেখনীব. বিশ্রাম 
হইলেই থামিব, আর লিখিব না” ও ব্যাসের উক্তি 
“লিখিবাব কালে প্রত্যেক শোকের যথার্থ অর্থ কুঝিয়া 
লিখিতে হইবে” ও তাহার কলে কৃটার্ঘ দুল্জেয্ অষ্ট-সহত্র 
অষ্ট-শত শ্লোকের অবতারণাব সহিত মহাভারত রচনা) 
ভারত-গ্ন্থ প্রণংস! ও উহার বস্তদ*ক্ষেপ ও প্রসিদ্ধ “যদা- 
" শ্রোষম্ত প্রভৃতি শ্লোকসংবলিত ধৃতরাষট্রবিলাপ-কথা 


উল্লেখযোগ্য ( ১ম অধ্যায়, আদিপর্বব )। ব্যাসদেব শত 
পর্ব প্রণয়ন কবেন, তন্মধ্যে স্থতপুত্র নৈমিযারণ্যে 
সংক্ষেপে অষ্টাদশ পর্ব ক্রমশঃ বর্ণন করেন। উহার স্থচী 
পর্ববসংগ্রহ নামক দ্বিতীয় অধ্যাযে দেওয! হইয়াছে। 
কাশীরামের গ্রন্থে এসমস্ত উল্লিখিত হ্য নাই । 
সমুদ্রমস্থন | ঘেরুর শৃঙ্গে তপোনিরত দেবগণ 
অমৃতপ্রাপ্তির লালসা এবত্র হইয়া পরামর্শ করিতে 


 লাগিলেন। তাহাদিগকে চিন্তিত দের্খিয়। নারাষণ ব্রচ্জাকে 


রাস্থরে মিলিয়া সমুত্রমন্থন করিতে বছিলেন। লক্ষী, 
স্থবা, তুরগ, কৌভ্তভ-মণি ও শেষে ধন্বষ্কবি অমৃত- 


ভাগু-হস্তে উথিত হইলেন ও সর্বশেষে এঁরাবত উঠিল। 


কিন্ত তখনও মন্থন নিবৃত্ত না হওযাঁতে সর্পমূখ হইতে 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 
ভীষণ কালকূট নির্গত হইল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে 
মহাদেব গরল পান করিয়া! .কঠে ধারণ করিলেন। সেই 


অবধি তিনি পনীলকঠ*। দানবগণ লক্ষী ও 
অমৃত লইয়া দেবতাগণের শক্রতাঁচরণে প্রবৃত্ত হইলে 


নারায়ণ মোহিনী স্তরীমূর্তি ধারণ করিয়া মুগ্ধ দানবদিগের - 


নিকট হইতে অমৃত লইয়া নরদেবের সহিত প্রস্থান 
ফরিলেন। দৈত্যগণ অস্ত্রাদি লইয়! পশ্চান্ধাবিত হইল । 
এদিকে নারায়ণ অতি সত্বর অপহৃত অমৃত দেবগণকে 
পরিবেষণ করিলেন । রাহু নামক দানব দেবরূপ ধরিয়া! 
তখন এ অমৃত পাম. করিতেছিল, চন্দ্র সূর্য্য দেবতা- 
গণকে উহ! বলিয়া দেন। নারায়ণের সুদর্শন অস্ত্রে রাহুর 
মস্তক ছিন্ন হইল) উহা উর্ধে উঠিয়। ভীষণ ' চীৎকার 


করিল ও শরীব ভূমিতে . পড়িল। রাহ সেই অবধি. 


জাতবৈর হইয়! চন্দ্রস্থ্যকে সময়ে সময়ে গ্রাস করে। 
অনন্তর মোহিনীমৃত্তি ত্যাগ. করিয়া নারায়ণ দেবগণের 
সহিত অস্থরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ( ১৭- 
১৯ অঃ, আদি) 

কাশরামের গ্রন্থে, দেবতাঁদিগকে অমৃত দান ও 
লক্ষ্মীকে সমুত্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবাব জন্য সমুদ্র- 
মন্থন করা হয়; .বরুণ মন্থন থামাইবার অন্ত নারায়ণকে 
“লক্ষ্মী প্রদান করিয়া সন্তষ্ট করিলেন; মস্থনও থামিল। 
নারদ মুনি কৈলাসে যাইয়া মহাদেবকে জানাইলেন 
যে অপর দেবতাগণ তাহাকে অমৃত্তরত্ব দির ভাগ 
দেন নাই; তাহাতে ভগবতী ক্রুদ্ধ, হইয়া মহাদেবের 
অপৌরুষ কীর্তন করিনেন। তাহাতে মহাদেব কুদ্ধ 
হইয়| মস্থন-স্থানে যাইয়া পুনর্বার মস্থনের আদেশ দেন। 
তাহাতে ধর্ষণঙজনিত অগ্নি ও সর্পমুখ হইতে গরল নির্গত 


হুইয়! প্রমাদ উপস্থিত করিল। তখন দেবগণের স্তৃতি-. 


বাক্যে ও মন্থনের ফল গ্রহণ করিতে স্বীয় অঙ্গীকার স্মরণ 
হওয়াতে ও স্বষ্টিরক্ষাকল্পে মহাদেব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ 


করিয়া “নীলক” নামে খ্যাত হইলেন। অনন্তর মহাদেব. 


দেব ও দানবদিগকে কলহে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। 
কিন্তু সমস্তা হইল, কে সুধা বাটিয়া দিবে ? তখন নারায়ণ 
মোহিনী-বেশে সেখানে গেলেন। তাহাকে দেখিয়া 

সকলেই মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ-পবে মহাদেব 


৭৪১১৮ 


- মহাভারতের বিবর্ত 


৫৮৯- 


পাপা 
চেতন পাইয়া মোহিনীর পশ্চান্ধাবিত হইলেন এবং অবশেষে 
ত্ৰিশূল "বক্ষে হানিয়া-আত্মহত্যায়'উন্ভত হইলে মোহিনী - 
তাঁহাকে ধারণ করেন ও পরে আলিঙ্গন দেন। এরূপে 
হরিহরেব অপূর্ব মিলন সাধিত হয়। রাহুর মস্তক 
রাহ নামেই খ্যাত থাকে ও. দেহ কেতু নামে খ্যাত 
হ্‌; স্থধাপানহেতু রাহু ও কেতুর মৃত্যু হই না। 
মূলগ্রন্থে, তপস্বী ধৌম্যের উপমস্থা আরুণি ও বেদ 
নামে তিন শিষ্য হিলেন। এ তৃতীয় শিষ্য বেদের উত্তর- 
কালে তিন শিষ্যেব মধ্যে উতন্ক নামে এক শিষ্য ছিল। 
কাশীরামের গ্রন্থে, ধৌম্য স্থানে সন্দপন, উপমন্থ্য 
স্থানে উদ্দালক, আকুণি স্থানে কোন নাম দেওয়া হয় ' 
নাই এবং তৃতীয় শিষ্য বেদের নাম নাই, বরং বেদের 
শিষ/ ্উতক্ষপকেই মুনির তৃতীয় :শিষা উতঙ্গ নামে 
উল্লেখ করা হইয়াছে ।" j 
মূলগ্রন্থে কুলকামিনীগণের উক্তি আছে ও গুরু 
বেদ দক্ষিণাবিষয়ে স্বীয় পত্বার প্রার্থন| জানিবাব জন্ত 
উতঙ্ককে আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুপত্বী “আগামী 
চতুর্থীর দিন” কুগুল পরিতে বাসনা করেন -কাশীবামের 


‘গ্রন্থে, স্বয়ং গুরুপত্বীর উক্তি ও দক্ষিণাবিষয়ে উত্তঙ্গকে 


নিজের নিকট পাঠাইতে স্বামীর প্রতি উপদেশ রহিয়াছে 
সাত দিনের মধ্যে কুণ্ডল আনিতে হইবে বৃষ ও অশ্ব 
উতঙ্গকে উপদেশ দিয়াছিল। মুলগ্রস্থের। বৃষা্ঢ 
ও অশ্বপার্খস্থ পুকষ উপদেশ দিয়াছিল। উতঙ্গ শুচি 
হুইয়া রাণীকে দেখিতে .পান; পশ্চাৎ রাজাকে শাপ 
দিযা উহা প্রতিসংহার. করেন, . রাজাও তাহাকে .শাপ 
দেন!. উতঙ্ক দন্ত'দ্বার! তক্ষকোদ্দেশে ভূমিথননে প্রবৃত্ত 
হন, নখ দ্বারা নহে। 

গরুড়ের অমৃতহরণ ও গঙ্গ-কচ্ছপের বিবরণ ও 
বালখিল্যদিগের কথা কাশীরাম মুলাহুদ।রেই লিখিয়াছেন। 

পরীক্ষিৎ রা্রাব ব্রহ্মণাপ ও কশ্যপ ও তক্ষকেব বার্তা 
ও তক্ষককর্তৃক রাজীকে দংশন (৪০-৪৩ অঃ, আদি )--" 
এখানেও কাশীরাম * মুলের :অন্ুধায়ী লিখিয়াছেন। 
উতন্কের বার্তার জনমেজয় : সর্পযন্ঞের অনুষ্ঠান করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন (৫০ অঃ, আদি )। সর্পধজ্ঞের করাল 
কবল হইতে ত্রাণ পাইবার .ম্তন্য বাসুকি স্বীয় ভগ্নী 


৫8০ - 


: প্রধাসী--মাঘ, ১৩২৯ 


[ ২২শ.ভাগ, ২য় খণ্ড 





জরৎকারুকে মুনির সহিতবিবাহ দেন। পরে যখন মুনি 
পত্ধীকে ছাড়িয়া যান তখন পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে বলেন 
* যে তাহার সন্তান ধার্শিক্‌ বিদ্বান ও তপন্থী হইবে, 

সে মাতুলকুলকে রক্ষা করিবে (৪৭ অঃ, আদি )। ঃ 

কাশীরামের গ্রন্থে, পত্নীর অমুরায়ে মুনি তাহাকে 
আশ্বাস দিয়া তাহার, উদরে হাত দিয়া, “অস্তি অস্তি* 
উচ্চারণ পূর্বক বলিলেন, এই উদরে নাগশ্রেষ্ঠ পুরুষের 
জন্ম হইবে। 

আস্তিক কর্তৃক সর্পযজ্ঞ-বিদ্। মূলগ্রন্থে তক্ষক-সহিত 
ইন্্ও মন্ত্বলে আকৃষ্ট হইলে ইন্দ্র ভষে তক্ষককে ফেলিয়া 
গৃহে পলায়ন করিলেন। তক্ষক বিকলাঙ্গ ও 'হৃতজ্ঞান 
হইল ও, অবিলম্বেই৷ অগ্নিতে পতিত, হইবে মনে করিয়া 
বিগ্রবাক্যে রাজা আন্তিককে বর দিতে গেলে আস্তিক 
সর্গবজ্জ রহিত করিতে বলেন ( ৫৬ অঃ) আদি )। ' 
: কাশীরামের গ্রন্থে, ইন্দ্রকে মন্ত্রীকর্ষণ হইতে মুক্ত করা 
হয়। আস্তিক প্রার্থনা করিলে রাজা তাহাকে যজ্ঞশেষ 
পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলেন। তাহাতে আস্তিক বলি- 
লেন যে তক্ষক পুড়িয়া মিলে বর নইয়া আর কি হইবে; 
বিশেষতঃ রাজার আযু শেষ ' হওয়াতে যম তাহাকে 


লইয়াছেন, তাহাতে তক্ষকের দোষ কি, নিরপরাধর্দিগকে ' 


হিংসা করা: উচিত নহে। ব্যাপর্দেব ও অপর মুনিগণ 
তখন রাজাকে যজ্ঞ নিবারণ করিতে বলেন। 

মুলগ্রন্থে, ব্যাসদেব জনমেজয়ের 'নিকট সর্পযজ্ঞের 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া আগমন করেন। জনম্জেষ 
পুরোহিতার্দি-পরিবৃত হইয়া যজ্ঞাসনে বসিয়া ছিলেন। 
রাজা মহ্ষিকে পুজা ও গোদান করিলেন,। ঝাস তাহা 
গ্রহণ করিপেন ; কিন্তু অনর্থক হিংস! হয় বলিয়া ( ভক্ষ্যার্থে ) 
গোবধ কবিতে দিলেন না; পরে ব্যাসদেবের আদেশে 
তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন রাজাকে কুরুসমর-কথা শুনাইতে 
' প্রবৃত্ত হইলেন (৩০ অঃ, আদি )। 

শকুস্তলা-উপাখ্যানে (*৮-৭৪ অঃ, আদি) মূলের 
সহিত কাশীরামের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। মূলে 
বনচারী, পক্ষীসকল শ্বাপদ- হইতে সম্ভজাত শকুস্তলাকে 


রক্ষা করিযাছিল। ব্শিশ্তগণের সহিত সপ শকুস্তলাকে- অন্ত্রশিক্ষ! 


বাজীর নিকট পাঠাইয় দেন। 


. সম্ক্ষে বিদ্যা-পরীক্ষা ( ১৩৬-১৩৪ 


কাশীবামের গ্রন্থে, শ্বাপদগণও শকুস্তলাকে বেষ্টন করিয়া 
রক্ষা করিয়াছিল । এবং “শকুনি বেড়িষাছিল নিকুপ্তকাননে*, 
সেইজন্য শকুস্তলা নাম হইল। কথ গৃহে আসিয়া ভার 
নামাইয়া কন্যাকে ভাকিয়াছিলেন।, মূলে, ভার ন 
নামাইয়াই কথ কন্তাকে সম্বোধন করেন ও আশীর্বাদ 
করিলে পর কন্তা তাহার ভার নামাইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দান 
করেন। 
“অভিজ্ঞানশকুস্তলম্‌” নাটকে ছুর্ধাসার অভিশাপ বিশেষরূপ 
লক্ষ্য করিবার বিষয় । | 

- কচ ও দেবযানী (৭৬-৮৫ অঃ, আদি )। মুলে, কচ 

স্বয়ং গুরুর উদর ভেদ করিয়া বাহির হন। কাশীরামের 
গ্রন্থে গুরু নিজেই উদর ভেদ করেন, শুক্রাচাধ্য হুবাপান 
ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মাহত্যারূপ পাপ বলিয়া নির্দেশ করেন। 

দেবযানী ও শর্শিষ্ঠার ' বিবরণ ( ৭৮-৮৫ অঃ, আদি )। 
মূলের সঙ্গে কাশীরামেব বিশেষ পার্থক্য নাই। 

পাঙুর দেহত্যাগ ও মান্দ্রীর সহমরণে (৯৫ অঃ, ১১৮- 


এই, প্রসঙ্গে পদ্বপুবাণে ও কালিদাসের * 


১২৭ অঃ, আদি ) বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।' সত্যবতীর . 


দেহত্যাগ (১২৮ অঃ, আদি )--এখানেও মূলের “সহিত 
কোন তারতম্য নাই । 

ভীমের বিষপান (১২৮-১২৯ অঃ, আদি J 
স্থাবর-বিষ জন্গম-বিষের. সহিত মিলিত হইয়া বিনষ্ট 


হইল.। অন্তবার ভীমের খাদ্যের সহিত মিশ্রিত বিষ ' 
ভীম অন জীর্ণ করেন। -কাশীরামের গ্রন্থে, 


অন্তবারের বিষপান ও উহা জীর্ণ করার উল্লেখ নাই ।- 

+ ভ্রোণের গুরুপদে বরণ ( ১৩৩ অহ, আদি )। 
ক্রীড়ারত যুধিষ্টিরাদির গুটিকা কূপে পতিত হইলে কেহ 
তাহা উঠাইতে পারিলেন না-। - দ্রোণ তৎকালে সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন, তিনি আপন অন্ধুরীয় কূপে নিক্ষেপ 
করিয়া তৃণ ছার৷ গুটিকা ও বাণ ছার! অঙ্গুবীয় -উঠাইলেন। 


এই আশ্চর্য গুণে- ভীন্ম তাহাকে গুরু হইবার উপযুক্ত. 


পাত্র স্থির করিলেন। কাশীরামের' গ্রন্থে, এই ঘটনাটি 
নাই। . 

একলব্য-কাহিনী ( ১৩৪ অঃ, , আদি), কুমারগণের 

অস্ত্রশিক্ষা-পরীক্ষা! (১৩৪-১৩৫ অঃ, আদি ), ধৃতরাষ্ট্রের 

অঃ, 


আদি), 


পপ এ 


র্ঘ সংখ্যা ) 


দ্রপদরাজাব পরাজয় (১৪০ অঃ, আদি )--মূলেব সহিত 
কাশীরামের বিশেষ পার্থক্য নাই। 

বারণাবতে গমন, জতুগৃভদাহ ও ষুিষ্টিরার্দির 
পরিত্রাণ (১৪৫-১৫৩ অঃ, আদি ); হিড়িম্ব বধ ও 
ঘটোতকচের জন্ম ( ১৫৬-১৫৭ অঃ, আদি );-_মূলের সহিত 
কাশীরামের বিশেষ তারতম্য নাই। যুধিষ্িব হিড়িম্বাকে 
* ভীমের সঙ্গে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিতে বলেন এবং ভীমও 
হিড়িস্বার সহিত থাকিবেন বলিলেন । কানন গ্রন্থে, 
এ সমস্ত উল্লেখ নাই । 

বক-বধ ( ১৫৯-১৬৬ অঃ, রি) 'মুলের সহিত 
কাশীরামের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। 

অঙ্জুনের লক্ষ্যভেদ্র ও ভ্রৌপদীর -পাঁগুবগণের সহিত 
বিবাহ (১৯০-২০০ অঃ, আদি)। অৰ্জ্ছুন পঞ্চবাণ দ্বারা 
লক্ষ্য বিদ্ধ কবিলেন; উহা! ছিদ্রপথে ভূমিতে পড়িল। 
তখন অন্তরীক্ষে এবং সমাজ মধ্যে মহাশব হইল। 
নকুল ও সহদেবকে 'লইয়! যুধিষ্ঠির শীঘ্র আবাসে গেলেন। 
অৰ্জ্জুন ট্রৌপদীকে জয় করিয়া নিক্ষাস্ত হইলেন।; তখন 
অন্ট-নরপতিগণ ক্রপদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে 
আক্রমণ করেন। ভীম ও অঞ্ঞুন : তখন জ্রপদের 
পক্ষাবলন্বন করিয়া ব্বপতিদ্িগকে পরাক্তিত ও তিতি 
করেন। 

কাশীরামের গ্রন্থে, অর্জুন যখন মৎস্তচক্ষু ভেদ করেন, 
‘নারায়ণ তখন-“স্দর্শন” চক্র সরাইয়। লইয়ছিলেন। শর 
পুনর্ববার[অর্জুনের হাতে ফিরিয়া আঁসিল। অনেকে“বিদ্ধ 
হইয়াছে” বলিয়া উঠিল। বাঁজাগণ বলিলেন যে বিদ্ধ 
হয় নাই। দুইজনে মস্ত কাটিয়া মাটিতে ফেলিতে 
 বলিল।, অৰ্জুন তখন তাহাই করিলেন। দ্রৌপদী 
অর্জুনকে মাল্য দিতে গেলে -অর্জুন বারণ করিলেন; 
তাহাতে রাজগণ দরিষ্ত্র ব্রাহ্মণ কন্ত! লইয়া কি করিবে 
সুতরাং মাল্য দিতে বারণ করিল ইহা মনে করিয়া দূত 
দ্বার অজ্জনকে সংবাদ দিলেন যে ধনের বিনিময়ে 
দ্রৌপদীকে দান কর। তাহাতে অৰ্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া 
পক্ষান্তরে দূতকে বলিলেন যে আমিও ধন দিব, রাজগণ 
স্ব স্ব পদ্দী আমাকে দান করুন|. রাজাগণ জুদ্ধ হইয়া 
অঞ্জুনকে ও ক্রুপদ্কে মারিতে উদ্যত -হইলেন। ভীম 


মহাভারতের বিবর্ত 


রি ৫৯১ 


যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া অঞ্জনের সাহায্যে গেলেন। 
বলরাম কৃষ্ণকে অসহায় অর্জনের কথা বলাম, কৃষ্ণ বলিলেন, 


অৰ্জ্জুন সকলকেই পরাঞ্জিত করিতে পারিবে; তবে 


একান্ত সঙ্কটকালে সুদর্শন দ্বারা প্রতিপক্ষ নাশ করিব । 
মূলে, কৃষ্ণ ভীমাঙ্ঞুনের পরাক্রম দেখিয়া বলরামকে 
ছন্পবেশধারী যুধিষ্টিরার্দির ম্বরূপ বলিরেন। রাজাগণ 
প্রথমে অঞ্জুনকে বিপ্র-বোধে আক্রমণ কৰেন নাই 1 

সুন্দ ও উপস্থন্দ বধ ও তিলোত্তমা স্থষ্টি (২১১-২১৪ 
অঃ, আদি )। মূলের সহিত কাশীরামের বিশেষ পার্থক্য 
নাই। 

স্থভদ্রাহরণ (২২০-২২৩ অঃ, আদি )। টা 
পর্বতে অৰ্জ্জুন ও কৃষ্ণ মহোৎসব উপলক্ষে গিযাঁ;হলেন। 
তথায় অৰ্জ্জুন স্থভদ্রার রূপে মুগ্ধ হন। পরে কৃষ্ণের 
পরামর্শমত যুধিষঠিরের আজ্ঞা আনষন কবিয়| সুভপ্রাকে 
হরণ করেন । বলরাম প্রভৃতি কৃষ্ণবাক্যে সস্তোষলাভ 
করিলে অঞ্জন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ছারকায় পরিণয় 
সমাপন করিলেন। অনস্তর ঘাদশ বর্ষ সমাধ হইলে 
খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ বিবাহোঁপলক্ষে 
জ্ঞাতিদিগকে অনেক . ধন দান করিজেন। নিয়ম ভঙ্গ 
হওয়ায় "অৰ্জ্জুন বনে বার বৎসর যাপন করিয়াছিজ্নে। 

কাশীরামের গ্রন্থে, যথেষ্ট পার্থক্য দুষ্ট হয়। - স্থভদ্রা 
। অর্জুনের কপ দেখিয়া মোহিত ওৃচ্ছিত হন। সত্যভামা 
তাহাকে আশ্বাস দেন ও কৃষ্ণের নিকট একান্তে 
সুভদ্রার অনুরাগ বর্ণন করেন। তাহাতে কৃষ্ণ সত্যভামাকে 
যথাকর্তব্য ,করিতে বলেন। সত্যভামা গভীব রাত্রে 
স্থভব্রাকে লইয়া অঞ্জুনের-কক্ষে প্রবেশ ক্রেন ও অক্জুনকে 
গান্ষবর্ব বিবাহ করিতে বলেন। সত্যভামা দ্রৌপদীর প্রতি 
ক্রুরোক্তি করেন, অর্জ্ছুন তাহাতে সত্যভ'মাকে পারিজাত- 
প্রসঙ্গে রুক্মিণীর প্রতিদ্বন্বিতার কথ! বলেন। এইরূপ 
রহস্তালাপেব পর, অর্জুন সভদ্রাগ্রহণে অসম্মত হইলেন। 
তখন উভয়ে চলিয়া গেলেন। রতির সাহায্যে স্থভদ্রাকে 
মনোহবা! করিযা সত্যভামা পুনর্ববার অঙ্জুন*স্মীপে গেলেন। 
অর্জুন তখন মুগ্ধ হইয়া সুভদ্রাকে গান্ধর্ক বিধাহ করেন। 
তখন অঞ্জুন সত্যভামা-বাক্যে কৃষ্ণ-বলরামের সম্মতিবিষয়ে 
চিন্তিত হইলেন. পরে কৃষ্ণ সুভত্রাকে সমান করিতে পাঠাম 


৫৯২ - 


প্রবামী_-মাঘ, ১৩২৯ 





কৰালা অর্জন সুতপ্রাকে লইয়া 


'রথে সারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলে, -যাদবগণের সঙ্গে 
তাঁহার যুদ্ধ হয় ও তাহার অয় হয় দুর্ধ্যোধন স্থভদ্ার 
শ্বয়্থরে আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রস্থান করেন। 
সারথিকে বন্ধন করিয়া অর্জুন সুভদ্রারে ' সারখ্যে নিযুক্ত 
করেন (কৃষ্ণ -বলরামপ্রমুখ যাঁদবগণকে 'সন্তষ্ট, করিয়া 


১০784 


* খাঁগুবদাহন (২২৪-২৩৬ অঃ; আদি ) |; মূলের সহিত 


- বিশেষ : পার্থক্য: নাই। প্রঞ্চদশ'' দিন পৰ্য্যন্ত খাণ্ডব- 


র্বাহন_হয়।. শিব .দুর্কাসাকে শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ করিতে 
hake 'তূর্বাসা তাহাতে "স্বীকৃত ' হন। কাশীরামের, 

থে ছুর্বাস!' পৌরোহিত্যে আহত হইলে রাজার উপর 
ক এবং ষজ-প্রসঙগে : ছিত পাইয়া রোজার নিট 


'সা্ধিনে ইচ্ছা করেন:। ."” 2. « 


রর বি গা 


নিৰ্ম্মাণ করেন €৩.অঃ: সভ1) ; জরাসন্ধের উৎপত্তি (১৮ ' 


অঃ, সভা1).। 098 


- বিশেষনাইন 


জরায়ন্ধ, বধ ('২৪: অঃ, সভা) ৮ বলে শ্রীকৃষ্ণের 
ধাক্যো.জ্রাসন্ধকে উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সাতপাক ঘুরাইয়া 


'"_ভীষম.তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করের ও'জাঙু দ্বারা তাহার 


মেরুদণ্ড ভঙ্গ করেন রিনা নিব 
কম্পিত-হইয়াছিল/ ২ 
কাশীরামের রথে. ভীম - রিতা পাতন- ও 


" পীড়ানেও জরাপদ্বের মৃত্যু না হওয়ায় ক বেগাপাত চড়িয়া 


ভীমকে সঙ্কেত করেন। -ভখন ভীম জরাসন্ধের ছুইপদ 


নু 8 দ্যান তান 


মরেন 7৯ 


রাজ বজ (৩৩-৪৫ 1 অ সভা) ন "কৃষ্ণ বৃ 


_ অন্থমোদিত ; হইয়া যুধিষ্ঠির বজের আয়োজন করিতে 


লাগিলেন । ভীন্ম শ্রীরফকে সর্বত্রধান - মনে করিয়া 


- সর্কাগ্রে.তাঁহাকেই অর্ঘ্য দিতে .সহ্দেবকে বলিলেনএ 
£' সৃহদের তাহাই করিলেন-। শিশুপাল ইহাতে ক্রুদ্ধ হন 
22 টে 


হর 


,দ্রোপদীকে বন্ত্র জোগাইতে লাগিলেন। 
গ্রন্থে চক্রপাঁণি অস্থির, হইলেন এবং ভিসির! 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কাশীরামের গ্রন্থে, ক্ষণ" যুধিষ্ঠিরকে হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ - 
হইতেও শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিতে বলেন ও ত্রিভুরন' নিমন্ত্রণ _' 


করিতে. বলেন- এবং পরম- বৈষ্ণব বিভীষণকেও নিমন্ত্রণ 


দেব নিমন্ত্রণ করিতে পার্থ: ইন্জ কুবের হর প্রভৃতির নিকট 
ও পাতালে নাগদেশে গমন করিলেন ৷ বিভীষণ আসিলেন . 


; কিন্ত যুধিষ্টিরকে প্রণাম করিতে শ্বীকৃত হইলেন না ।;তগ্ন' 
কৃষ্ণ, যুধিঠিরের সিংছাসনের অদূরে দীড়াইয়| বিশ্বরূপ 
প্রকাশ করেন। তাহাতে বিভীষণ 'সহিত ত্রিলোক. 
যুচ্ছিত হইয়া! সিংহাসনের চতুর্দিকে পতিত হন. এই” 


দৃশ্য উপলক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে- সংবর্ধনা করেন্। 


-অনস্তর 'ভীম্ম রাঁজগণকে অর্থ্য দিতে প্রস্তাব করিলেন 
‘ও লোকশ্েষ্ঠ -কৃষ্ণকে - প্রথম. অর্ঘ্য "দিতে. বলিলেন। 


সহদেব তাহা, দিলেন।- -তাহাতে শিশুপাল বরের 
হইয়া বিনষ্ট হন। 


 দুযুতজীড়ার মন্ত্রণা ( ৪৮--৫৮অঃ; সভা ) 1" শকুনি" 


দুর্য্যোধনকে পাশা-খেলার ' মন্ত্ৰণা দিলেন ও ধৃতরাষ্ট্রের | 
অনুমতি অস্থসারেবিছুর পাগুবগণকে দুযুতে আহ্বান করিয়া 
- আসিলেন। .কাশীরামের গ্রস্থেও এইরূপ সংক্ষেপে আছে। 
-ুধিষ্টিরের প্ররাজয় ( ৬০-৬৪. 8 


রামের মূলের সহিত অনৈক্য নাই। 
ক্রৌপরদীকে সভায় আনরন ও বস্তরহরণ ( *৬--৬১.অঃ, 
আদি) ।::স্ুধিষ্ঠিরাদির দাত মোচন (৭০ অঃ, আদি) 
মূলের সঙ্গেকোশীরামের এই বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য নাই: ' 
সুলে ভগবান্‌ কমলাকান্ত দ্রৌপদীর লজ্জা নিবীরণ -করিতে - 
লাগিলেন- ও "এদিকে মহাত্মা ধর্ম অনৃস্তভাবে থাকি! ' 


কাপড় জোগাইলেন। . : ও 
পুনর্ববার- পাশাখেলার মন্ত্র "ও এ বনগমন 

855 4 

নাই। ..- 

বিছরের নির্বাসন ও পাগুবগণের ' সহিত সাক্ষাৎ - 


কার, বৃতরাষ্ট্রের বিরহ. ‘ও বিদুরের Ga ea | 
যন)। মূলের'সঙ্ধে কাশীরামের এক্য আছে-। . 


কাশীরামের ২ 


, করিতে বলেন। (মুলে সিংহলপতির আগমন রহিয়াছে )'।: 4 


০ 


Ed 


৪র্থ সংখ্যা ] 


| পাগুবগণের দ্বৈতবন প্রবেশ, দ্রৌপদীর খেদোক্তি, 
; যুধিষ্টিরের উক্তি, (২৪-৩১ অঃ, বন) কাশীরাম মূলের 
। অমুর্ূপ লিবিয়াছেন; তবে বক-নামক দালভ্য মুনির 
-$উল্লেখ কবেন নাই। 
ভীমের উক্তি ও যুধিষ্টিরের প্রত্যুক্তি (৩৫৩১ অঃ, 
বন )-_কাশীরামে ইহা নাই। 

'কৈরাত পর্ব (৩৮--৪০ অঃ, 
দানব বরাহের সূর্তি ধরিয়াছিল | 
নাই। 

" অঞ্জুনোর্বশীসংবাদ ও অজ্জুনের প্রতি উর্বশীর শাপ 
(৪৬.অঃ, বন )।॥ কাশীরামে মূলের অনুরূপ । 

নলোপাখ্যান (৫২-৭৮ অঃ, বন )। বনে নল প্রথমে 

'নিদ্দিত হইল্নে, পশ্চাৎ দময়ন্তীও নিদ্রিত হইলেন, কিন্ত 
দুশ্চি্তাক্রিষ্ট নলের শীত্র নিদ্রাভঙ্গ হয় ও দম্যন্তীকে ত্যাগ 
করেন। দময়ন্তীর শাপে ব্যাধ গতান্ হইয়া ভূমিতে পতিত 
হইল । তপন্বীগণ অগ্নিহোত্র ও আশ্রমার্দির সহিত সহসা 
অস্তহিত হইয়াছিলেন। দময়স্তী অশোক-তরুর নিকট যাক্র 
করিয়াছিলেন। বণিকৃগণ দময়ন্তীকে বিপদের মূল -মনে 
করিয়া মারিবার প্রস্তাব করিলে, দমযন্তী বনমধ্যে লুকাইলেন 
ও বণিক্গণ যাত্রা করিলে, তাহাদের পশ্চাৎ চলিলেন। 
”. বাহুকের রথচালনার গতি এত বেশী ছিল যে রাজার 
উত্তরীয় বয়ন নিমিষমধ্যে এক যোজন পশ্চাতে পড়িয়া রহিল । 
নল. কলিকে শাপ দিতে চাহিয়াছিলেন) কিন্ত -কলির 
প্রার্থনায় তাহা দিলেন না। কলি বলিয়াছিল যে নলের 





বন), মুক নামে 
কাশীরামে ইহা 


নাম করিলে কলি স্পর্শ করিবে না। কলি বৃক্ষমধ্যে. প্রবেশ . 


করিয়াছিল। দময়স্তী নলকর্তৃক সংস্কৃত মাংস আস্বাদ 
করিয়াছিলেন । 

কাশীরামের গ্রন্থে, দময়স্তী ঘুমাইয়া ছিলেন, নল 
ঘুমান নাই। শাপে ব্যাধ ভম্ম হইয়াছিল। একজন 
তপন্থী মাত্র ছিলেন ও অন্তর্ান করেন। অশোকতরুর 
২ উল্লেখ নাই। বণিক্গণের প্রস্তাব উল্লিখিত নাই । দরময়ন্তী 
রাত্রে বিপদ্কালে বৃক্ষে উঠিয়াছিলেন। উত্তরীয়-বসন 
পাঁচ যোজন দূবে পড়িয়াছিল। নল কলিকে খড়গ দ্বারা 
মারিতে চাহিয়াছিলেন । কলির বৃক্ষে প্রবেশ উল্লিখিত 
মাই। কলি বলিল" যে কর্কটক, ধতুপর্ণ, দময়স্তী ও 


মহাভারতের বিবর্ত i 2 





৫৯৩ 


পিপি টা্পাসাস্পাস্মপাসি পািপদিপাসিপাসাসিপাাসদিলাি লাশ = 


নল বে নাম লইলে কলিস্পর্শ ঘটিবে না। দময্তী 
নলের হাতের পাক-বরা ব্যঞ্ধন খাইয়াছিবেন। 

শ্রীবৎস-উপাখ্যান মূলে নাই। ইহা! শনিপৃজা-সম্পর্কিত, 
স্থতরাঁং উপপুরাণভূক্ত। - 

খস্তশৃঙ্গোপাখ্যান (১১০-১১৩ অঃ, বন) কাশীরামে_ 
নাই। জামদগ্্যের মাতৃবধ (-১১৬ অঃ, বন ) ও ক্ষত্রিয়কূল 
নির্শুলন (১১৭ অঃ, বন) কাশীরামে নাই। 

বৃত্রান্থর-সংহার (১০১ অঃবন ) ও বিদ্ব্যাচলোপাখ্যান 
(১০৪ অঃ, বন)। ইন্দ্র বৃত্ত হইতে এত ভয পাইতেন 
যে শ্বররচ্যুত বজ্র দ্বারা বৃত্র হত হইল কিনা এই 


- ভয়ে সরোবরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কাশীরামে ইহার 


উল্লেখ নাই । অগস্ত্য বিজ্ধ্যপর্্বতকে যাইবার পথ দিতে 
বলিয়াছিলেন | কাশীরামে ইহার উল্লেখ নাই। 
জয়দ্রথের দ্রোপদীহ্রণ, পরাজয় ও শিবারাধনা (২৬৬- 
২৭০ অঃ, বন )। জয়দ্ৰথ দ্রৌপদীকে রথে উঠাইবার 
ভজন্ত আকর্ষণ করিলে, দ্রৌপদী ধোঁম্যকে আহ্বান করেন 
ও তাহার চরণযুগল অভিবাদন করেন হিম্মানা 
দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পদাতিগণের মধ্যে ধৌম: অঙম্থগমন 
করিলেন ও জয়ন্্থের প্রতি কটুক্তি করিলেন। পাঁওব* 
গণ আশ্রমে আসিয়া শৃন্ত- আশ্রম দর্শন ও ধাত্রেমিকার 
বাক্য শুনিয়া জয়দ্রথের অন্থ্বর্তী হইলেন ও ধৌম্যের 
উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাইলেন। পাণ্ডবগণও চীৎকার 
করিলেন। পাণ্ডবগণ পদাতিগণকে বিধ্বস্ত করেন। 
তখন ভ্রৌপদীকে ছাড়িয়া: জয়দ্রথ রথে পল-য়ন করেন। 
দ্রৌপদী ও ধৌম্যকে. যুখিষ্টির' গ্রহণ করেন। যুধিির 
জয়দ্রথকে সংহাব করিতে ভীমকে নিষেধ কবেন। 
তাহাতে দ্রৌপদী ভীমাঙ্জুনকে জয়দ্রথকে বধ করিতে 
বলেন। জয়দ্রথের অশ্ব হত হুইলে, তিনি পদষোগে 
গলায়নপর হইলেন; ভীম রথ হইতে নানিয়া দৌড়িয়া 
জয়দ্রথকে কেশপাশ দ্বারা ধৃত করেন ও প্রহার করেন 
এবং দাসত্বে স্বীকৃত করান । পরে বন্ধন কবিয়া রথযোগে 
যুধিষ্টিরের নিকট আনিলে যুধিষ্ঠির তাহাকে মুক্ত করিতে 
বলেন। ভীম বলিলেন যে জয়ন্রখ দাস হইয়াছে, 
স্থতরাং দ্রৌপদীর অভিপ্রায়-মত কাধ্য করিব। দ্রৌপদী 
যুধিঠিরের মনোগত ভাব বুঝিয়া মুক্ত করিতে বলেন। 


৫৯৪ 
অনন্তর জয়ত্রথ গঞ্গাদ্বারে যাইয়া মহাদেবের উপাসনায় 
নিযুক্ত হন। মহাদেব “অৰ্জ্জুন ব্যতিরেকে সকল পাণ্ডব- 
- গণকে একদিন মাত্র জয় করিতে পারিবে” এই বর 

দিলেন এবং বলিলেন ষে বিবিধ-অবতারধারী নারায়ণ 
( কৃষ্ণ ) অর্জুনকে সতত রক্ষা করেন। 

কাশীরামের গ্রন্থে, প্রথমে যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব 
আশ্রমে আসেন, ও জয়দ্রথের অঙ্ুসরণ করেন। ভীমাজ্জুন 
" ফিরিবার পথেই জয়গ্রথের সঙ্গিহিত হন ও অনুসরণ করেন। 
ধৌম্য ও ধাত্রেয়িকার নামোলেখ' নাই। পরে ভীম 
' পরাজিত জয়দ্রথের মুখে ভ্রৌপদীকে দিয়া তিনবার 
পদাঘাত করান। ভীমের অশেষ নির্যাতনে জয়রথ 
মূচ্ছিত হইয়া পড়েন। , যুধিষ্ঠির সেখানে উপস্থিত হুইযা 
জয়দ্রথকে মুক্ত -করেন। হিমালয়ে জয়দ্রথকে মহাদেব 
পাগুবজয় ভিন্ন অন্য বর দিতে চাহিলে, জয়দ্ৰথ তাহাকে 
যাইতে বলেন। পুনরায় তপোমগ্ন জয়ব্রথের নিকট 
মহাদেব আসিয়া অর্জুন ভিন্ন পাণ্ডবজ্রয় বর দিলেন। 

সাবিত্রী উপাখ্যান (২৯১-২৯৭ অঃ, বন )। সাবিত্রী 


প্ররাসী-_মাঁঘ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কাশীরামের গ্রন্থে, দ্রৌপদী জল আনিতে গিয়া নিহত - 
হন। প্রথমে ভীম, পরে অর্জুন, নকুল, সহদেব ও 
দ্রৌপদী জল আনিতে যান। বক চারি প্রশ্ন মাত্র 
ভিজ্ঞাসা করে। মূলগ্রন্থে অর্জুন শব্বভেদী বাণ বন 
প্রতি ত্যাগ করেন। তাহা কাশীরামে নাই। | 

কীচক-বধ --কাশীরাম মূলান্থরূপ লিখিয়াছেন। ' 

উত্তরাপরিণয় ।--মূলে, দ্বোণ ও ক্বপাচার্ধ্যের শুরু বস্তু 
কর্ণের' গীত, ও অশ্বখাম! ও.-দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্র গ্রহণ - 
কর! হয়। যুধিষিরের অভিমত বুঝিয়| অর্জুন উত্তরাকে 
দু যার্থে গ্রহণ করেন (৬৬:৭২ অঃ, বিরাট পর্ব )। 

কাশীরামের গ্রন্থে, ভীন্ম-প্রোণের বস্তু লইতে অর্জুন 
নিষেধ করেন। সহদেব. পঞ্জিকা গণিয়া জানিলেন যে 
অজ্ঞাতবাসের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে । যুধিষ্ঠিরের অভিমত 
বুবিয়াই অৰ্জ্জুন কাৰ্য্য করেন। 

অধ্বোপাখ্যান (১৭৩-১৯৪. অঃ, ' উদ্যোগ পর্ব ) 
কাশীরামে নাই । অঙ্থার ভীষণ পণ. পরশুরাম ও ভীম্মের 
যুদ্ধ, পরগুরামের পরাজয়, অস্বার তপস্তা, শিবের নিকট বর 


সত্যবানের মৃত্যুর চারি দিবস পূর্ব হইতেই ত্রিরাত্র ব্রত লাভ, দেহত্যাগ, শিখওী নামে ক্রপদের কন্যারপে জন্মলাভ, 


করেন। অশ্বপতি কন্তাকে অন্ত বর মনোনীত করিতে 
বলেন। কিন্তু সাবিত্রীর বাক্যে ও নারদের আজ্ঞায় 
সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ দেন। দূত না পাঠাইয়া 
যমরাজ প্রথমেই নিজে আসিয়াছিলেন। প্রথমে শ্বশুরের 
চক্ষু প্রসন্ন হওয়ার ও পরে রাজ্যপ্রাঞ্চির ও পিতার 
পুত্রলাভের বর ও পঞ্চম বরে সত্যবানের জীবন প্রার্থনা 
করেন - _ 
. 'কাশীরামের গ্রন্থে, সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যুর ছই দিবস 
পূর্কে চতুর্দশীতে ব্রতারস্ত করেন।। অশ্বপতি ও নারদ 
উভয়েই অমত করিলেন, পুনরায় সাবিত্রীর বাক্যে 
সম্মত" হন। যমরাজ ' প্রথমে দূত পাঠান। সাবিত্রী 
প্রথমেই পিতার পুত্রলাভেব বর চাহেন। - 

যক্ষসরোবর ঘটনা (৩১০-৩১২ অঃ) বন )। ভ্রৌপদীকে 
দ্ৈতবনে - রাখিয়া মৃগাথ্েধী পাও্ডবগণ কাননে 
তৃষ্ণার্ত হইলে নকুল সহদেব অর্জুন ও ভীম সরোবরে 

যাইয়া পঞ্চত্ব পান। পরে বক ও যুধিষ্ঠির অনেক প্রশ্নোত্তর, 
_ করেদ।- 


যক্ষের অনুগ্রহে পুরুষ হওয়া, ভীম্মের-অন্ত্রত্যাগের প্রস্তাব । 
ভীম্মবর্ধ (১১৬--১২৪ অঃ, ভীষ্ম )। যুধিষ্ঠির কহিলেন 
যেভীন্ম দুর্যঘ্যোধনকে সাহায্য করিবেন, কিন্তু পাগুবগণকে " 
সৎগরীমর্শ দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুত আছেন। এবং কৃষ্ণকে 
বঙ্গিলেন যে চল ভীম্মের পরামর্শ গ্রহণ করি) ভী্মশিবিরে 
যাইলে ভীম্ম শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া 'অক্দুনকে বাণ 
মারিতে বলিলেন। 'অনস্তর এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া 
অর্জুন ভীন্মকে প্রপীড়িত.করিলেন। ভীন্ম মৃত্যুকাল উপ- 
স্থিত এরূপ বোধ করিয়া যুদ্ধ করিলেন না, কিন্তু অর্জুনের 
শরে আহত হইয়া! পুনরায় শরাসন ধারণ করেন। শিখণ্ীর 
পশ্চাতে অর্জুনের বাণবিদ্ধ হইয়া ভীষ্ম বলিলেন “শিথণ্ডীর - 
বাণ কদাচ এক্সপ নয়” এবং খড় চর্শ লইয়া রথ হইতে 
না নামিতেই অর্জুন তাহা শরে- ছিন্ন রুরেন। তৎপরে- 
বাণজৰ্জ্জরীভূত হইয়! ভূতলে পূর্ববশিরা হইয়া পতিত হন। 
উত্তরায়ণ পর্য্যন্ত ভীম্ম শবশয্যায় ছিলেন। নরপতিগণ 
উপাধান ও খান্যপানীয় ভীম্মকে দিতে গেলে ভীম্মাদেশে 
অর্জুন তাহা স্ুসম্পাদন করিলেন । - | 


৪র্থ সংখ্যা ] ... তপর্ধযটক .. ৫৯৫ 


্ 





কাশীরামেব গ্রন্থে, পাওবদের ভীম্মসমীপে পবামর্শের  হিরণ্যকশিপুরধ ও প্রহ্লাদ-টরিত্র ও বলি-বামনো- 
জন্য গমনের কোন উল্লেখ নাই এবং সমন্তই সংক্ষিপ্ত । পাখ্যান মূলে বিস্তারিত ভাবে নাই, তবে মহাদেব 
শরীক শিখগ্ডীর কথা বলিলে অর্জ্জুন কপটযুদ্ধ অনুমোদন অয়দ্রথকে বরদানকালে নারায়ণের বামন, নৃসিংহাদি 
করিলেন না! ভীম্মের মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ-বিরামের উল্লেখ অবতারের উল্লেখ করেন। | 
নাই। উপাধান ও পানীয়ের জন্ত ভীক্ম ছু্যোধনকে মহাভারত-প্রসঙ্গ অতি বৃহৎ, এই ক্ষন প্রবন্ধ-মধ্যে 
প্রথমে বলিয়াছিলেন। সংক্ষেপে যতদূব সাধ্য দেওয়া গেল। 

Py শ্রী লোকেন্দ্রনাথ গুহ 





ভূ পৰ্য্যটক 


[ রংপুর-নিবাসী হীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পাঁষে হেঁটে তুপরধাটনে বেরিয়েছেন। তিনি ১৪ই সেপ্টেম্বব ১৯২২ তাঁবিখে পণ্ডিচারী জাসেন। 
তাকেই ্মরণ কৃবে' কবিতাটি লিখিত। উপেক্্র-বাধু একদিন পণ্চিচাবীতে বাঁটিযে পবদিন ১৫ই কলম্বোব দিকে যাত্ৰ। কবেন। ] - 


পথে পথে পায়ে পাষে কতই দিনের কাজের শেষে 
ঝড় ‘জলে বা রৌদ্র’ ছাষে- ক্লান্ততন্ণু শাস্ত-বেশে 
চলা আমার চলা--কেবল চল! ; কত লোকেই আপন গৃহে চলে; 
শশ্লী সহর পাহাড় নদী বোপে ঝাড়ে জোনাক ফোটে, . 
» ফেল্ছি পিছে নিববধি, ঝিকঝিরকড়া আওযাজ ছোটে, 
কোথাও কিছুই নেই রে আপন বলা) সবাই ফেরে আপন জনার পাশে; 
দৃষ্টি আমার দিগস্তরে, গগন ঘেরে তারার আলা, ৃ 
আশে পাশে দিগন্ত বে, তুল্নী-তলায়-প্রদীপ জালা - 
সামূনে পিছে অশেষ পথের রেখা; উঠান ভবে শিশুর কলহাসে ;-- 
ওই অশেষেই জীবন কাটে আমার চোখে সকল মাধা, 
হাটে ঘাটে কিম্বা বাটে; , শুধুই অশেষ পথের ছা! 
সমাপ্তি মোর নয বে ললাট-লেখা $ ডাকছে মোরে কিসের চির ছলায়, 
দিনের শেষে সন্ধ্যা আসে, সময় যে নেই একটু থামি, 
উষা জাগে রাতের পাশে, "সন্ধ্যা উষা দিবস যামি , , 
আমার সবই সমান কালো! ধলা, মুক্তি আমার শুধুই পথের চলায়। 
পথেব পবে পায়ে পায়ে 
- ঝড়-বাদলে রৌদ্র-ছায়ে কতখানেই উষা নামে 
চল! আমার চলা--কেবল চলা । দীর্ঘপথের ভাইনে বামে, 
| কতই সহ্র পল্লী জেগে ওঠে, 
কত পথেই সন্ধ্যা নামে, . তরুণ ঠোটে বডিন্‌ হাসি 
কতই পল্লী ডাইনে বামে, অরুগ-আলো বাক্তায় বাশি, 


কতই ঘরে সান্ধ্-প্রদীপ জলে, 


- সোহাগে তর ফুলের আঁখি ফোটে; 


| 





প্রবাসী_মাঘ, ১৩২৯ .  [২২পভাগ, ২য় খণ্ড 


, লক্ষ পাখী পাতার আড়ে - 
"+. পক্ষ নাড়ি আলয় ছাঁড়ে,- | 
০ শয়ন পরে বধূর সরম লাগা, 
“রন বাঁশি আবার বাজে 
লক্ষ লোকের বক্ষ-মাঝে 
ধীরে ধীরে তুবনখানির জাগা; 
সত্য আমার নয় রে কিছু, 
জানি না কার ঘুরুছি পিছু, 








হাতছাঁনিতে আমায কে যে ডাকে; 


থম্‌কে গেঁছে মুখের ভাষা, 
সন্ত আমার সকল আশ! 
দীর্ঘপথের এ স্থমুখের বাকে। 


দীর্ঘপথের বাঁকে বাকে 
ডাকে আমায়--ভাঁকে--ডাঁকে 
এম্নি পরম মোহন মরীচিকা, 
এ যে সকল থামার মাঝে 
ধীর মরণের বংশী বাজে _. 
লাগায় মনে দারুণ বিভীষিকা ; 


_ পথের মাঝে থামল যারা . 


ঘির্ল তাঁদেব মরণ-কারা, : 
কঠে তাদের থাম্ল কলগীতি, 
নিভল তাদের চোখের আলা 
_ বর্ল ফুলের কণঁমালা 
. মৃত্যু দিল মাটার ঘবের প্রীতি; 
ওই ঘরে যে শিকল বাজে 
ব্যথায-বাজ! বংশী বাজে 
মরণ-দুতের চিরকালের ছলাষ, 
তাই কে মোরে ঘিরে ঘিরে 
দীর্ঘপথে ধীরে ধীরে 
। জীবন দানে অশেষ পথের চলায়। 


কঠোর চলা 1--হয়ত হবে। 
আপন-ভোল! বিশাল ভবে 
দীঘল কালো! তরুণ গাখি ছুটি 


৮০০০০ INN 
সঃ 





ছায়ায়-ঢাকা কুগ্তবনে 


মাকায় ঘের! গেহের কোণে 
আমার তরে কোথায়ও নেই ফুটি 3. - 


. একটি হিয়া আশায় ত্রাস. ' 4 


শিউলি-ফুলের-মৌন হাঁসে 
নত কোথাও কর্বে নারে আখি, 
হবে না রে উজ্জল বাতি, | 
বকুল-ফুলের মাল্য গাঁথি 
দেবে না কেউ শূন্য এ বক ঢাৰি I 
আমার শুধুই পথের চলা 
দূরের চলা--স্রোতের চলা 
কালের চলা--নেই রে বিরাম কতু, ' 
খস্থক্‌ তারা, কাপুক্‌ ধর! 
বঞ্চা-তড়িৎ-প্রলয়ভরা, 
আমায় পথে চল্তে হবে তবু। 


এই যে চল! দূরের ডাকে 
একদা এক পথের বাঁকে , “- 
জানি--জানি থামতে হবেই হবে, 
হষত দুটি আখির পাতে - 
পড়ব ধরা সন্ধ্যারাতে 
আপন-নিয়ে-ব্যস্ত "বিপুল ভবে ; 
দুরের যত স্বপ্ররাশি : 
কোন্‌ কিশোরীর মুখের হাসি 
-'এক নিমেষে বিফল করি দেবে, 


সপ 


ছোট্ট ছুটি বাছুর ভোরে 


ছুর্বলতাব সহজ জোরে 


শেষের ডাকে আমায় ডেকে নেবে; 


শেষ হবে রে পথের চলা 


দুরের মরীচিকার ছলা, 
সত্য হবে জীবন-ব্যাপী থামা ; 
জানিনা সে কোন্‌ গহনে, 
কোন্‌ কুটারে, কোন্‌ বিজনে, 
, দ্বীর্ঘপথের; কোন্‌ বাঁকে সে বামা। 
রী স্ুরেশচন্দ চক্রবর্তী - 


, ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট ব্ৰাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্্র সরকার দ্বারা! সুহ্ছিত ও প্রকাশিত। 


আশি 





২২শ ভাগ | 








REAR ফান্ভুন, ১৩২৯ ৫ম সংখ্য! 
প্রথম আলোর চরণধ্বনি 
i প্রথম আলোর চরণধ্বনি “ম্থপ্তিশয়ন আয় ছেড়ে আঁয়”-- 
_ উঠল বেজে যেই, | জাগে বে তাঁর ভাষা। 
নীড়-বিরাগা হৃদয় আঁম'র সে বলে “চল্‌ আছে যেথায়, 
“ 'উধাও হ'ল সেই ॥ | সাগর-পারের বাসা ! 
নীল অতলের কৌথা থেকে দেশ-বিদেশের সকল-ধারা 
উদাস তা'রে কর্ল যে কে সেইখানে হয় বীধন-হারা, 
গোঁপনবাসী সেই উদ্দানীর কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা 
.ঠিক-ঠিকানা নেই ॥ জ্যোঁতিঃসমুদ্রেই ॥” 
ও ১০ পৌষ ১৩২৯ শী রবীন্দ্রনাথ ঠাবুর 


৫৯৮ 


প্রবাসীস্প্ফান্তন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





"" ব্রন্মবাদের সূচনা 


ধ্রহ্ষ* শব্দের মৌলিক অর্থ “মন্ত্র”! কিন্তু উপনিষদের 
যুগে ইহা অন্ত অর্থে ব্যবহৃত হইত। ব্ৰহ্মমীমাংসার দ্বিতীয় 
সুত্রে বলা হইয়াছে “অন্মাদ্যস্ত যতঃ” অর্থাৎ এই সমুদ্াষের 
জন্মাদি ধাহা হইতে, তিনিই ব্ৰহ্ধ। 

যাহ! হইতে এই সমূদ্ায়ের শ্ষ্ি, যাহাতে এই সমুদ্ায়ের 
স্থিতি এবং লয়--ধিনি সর্ববমুলাধার, তাহাকেই উপনিষদে 
ও বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। আমাদিগের 
আলোচ্য বিষয় পক্রক্মবাদ”। '‘বহ্মবাদ’ বলিলে আমর! 
উপনিষদের ব্রহ্মবাদই বুঝিব। ূ 

কোন দার্শনিক মতই পুর্ণ বিকশিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ 

করে না। আরম্ভে ইহ! একপ্রকার, পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় 
' অন্তপ্রকার। ব্রহ্মবাদেরও এই-প্রকার ইতিহাস । উপনি- 
যদের যুগেই ইহার পূর্ণ বিকাশ, কিন্তু ইহার আন্ত 
বহু পূর্বে । প্রাচীন বেদ-সংহিতাতেও ইহার আভান 
পাওয়া যায়। অরর্ব্ববেদে ব্ৰহ্ম বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, 
অদ্য তাহাই আলোচিত হইবে । 
১। ব্রহ্ম অন্যতম দেবতা । 

নিয়লিখিত মন্ত্রে ব্র্মকে বহু দেবতার মধ্যে এক দেবতা! 
বলিষ। গ্রহণ কর! হইয়াছে £-_ 

বরন্ধ গ্রজাপতিঃ ধাতা, লোকা: বেদাঃ সপ্ুখষয়ঃ অগ্রয়ঃ 
--তে মে কৃতম্‌ স্ব্যয়নম্‌।--অথঃ ১১1৯১২। অর্থাৎ ব্রদ্দ, 
প্রজাপতি, ধাতা, লোকসমূহ, বেদসমূহ, সর্ধখষি, অগ্রি- 
সমূহ--ইহারা আমার স্বস্ত্যয়ন করুন| 

আর একস্বলে ( ১৪1১1৫৪ ) আছে ২ 

ইন্দ্র, অগ্নি, দ্যৌ, পৃথিবী, মাতরিস্বা, মিত্র, বরুণ, ভগ, 
অশ্বিদয়, বৃহস্পতি, মরুৎ্গণ, ব্রহ্ম এবং সোম-+এই নারীকে 
প্রজা! দ্বারা বর্ধিত করুন। 

এই উভয় মন্ত্েই ব্ৰহ্ম বহুদেবতার মধ্যে অন্ততম দেবতা । 

২। ব্ৰহ্মের উৎপত্তি 
(ক) 

অরর্ববেদে ব্রহ্গের উৎপত্তি বিষয়ে এক অতি আশ্চর্য 

কথা বলা হইয়াছে। ত্ৰঙ্গের পিতার নাম বিরাট 


(বিরাজ) 81৯/৭| কিন্তু “বিরাজ, শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ । বিরাট্‌কে { 


একস্থলে 'বাকৃবিরাট, (8২৫) বল! হইয়াছে। এই ' 


বিরাট্‌ 'কাম' নামক দেবতার কন্যা (৯/২া৫ )। এই সুক্তে 
“কাম” অর্থ “কামনা, ; কামনাকেই এই স্থলে দেবপদে উন্নীত 
করা হইয়াছে। স্থতরাং ঘটন! দাড়াইল এইরূপ--কামের 
কন্যা বিরাট ব! বাঁকৃবিরাট। এই বিরাট ব্রদ্ষের পিতা। 

এখানে দেখা যাইতেছে যে ব্রঙ্গের সহিত বাক্যের 
কিছু সন্বদ্ধব আছে। ব্রক্ষের মৌলিক অর্থ যে এআ, 
এখানে তাহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। 

(খ) 

অপর একস্থলে কালকে ব্রন্মের জনক বলা হইয়াছে । 
মন্ত্ৰটি এই £-- 

কাল হইতে জলসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, কাল হইতে 
্রহ্ষ। তপঃ, ও দিকৃসমূহ উৎপয় হইয়াছে । কাল দ্বারাই 
দর্ধ্য উদ্দিত হয় এবং কালেই সুধ্য অন্তমিত হয়। 
(অথর্ববেদ, ১৯৫৪।১)। 

ইহার পরে বাত, দ্যৌ, পৃথিবী, ভূত, ভব্য প্রভৃতির 
উৎপত্তি ও স্থিতির কথ! বলা হইয়াছে (১৯1৫৪:২,৩)। 

ইহার পরে বল! হইল কাল হইতে খক্‌ ও যজুঃ এবং 
যন্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে । 

এই সুক্তের শেষ মন্ত্র এই ৫. 

কাল ত্রঞ্ধ দ্বার! সমুদায় লোক জয় করিয়! পরমদেব 
হইয়াছেন ।৫। 

এই স্থুক্তে কাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় 
করা কঠিন। একস্থলে ব্রহ্ম তপ প্রভৃতির উৎপত্তির কথা 
বলা হইয়াছে, আর একস্থলে বলা! হইয়াছে--খক্‌ যজুঃ ও 
যজ্ঞাদির উৎপত্তির কথ] । ইহাতে মনে হইতে পারে হয়ত 
‘ব্রহ্ম’ অর্থ বৈদিক মন্ত্র কিংবা! অধর্ববেদের মন্ত্র 

(গ) 

ইহার পূর্বের সুক্তে (১৯৫৩) ব্রহ্মবিষয়ে দুইটি কথা 
আছে--(১) ব্ৰহ্ম কালে সমাহিত 1৮ (২) কালই তরঙ্গ 
হইয়া পরমেীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।৯। 


b) 
be 


[tn di 


¥ 


€ম সংখ্যা ] 


ধিনি পরমস্থানে অবস্থিত, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহারই 

নাম 'পরমেঠী' ৷ এই পরমেষ্ঠীও বরশ্বরূপী কাল কর্তৃক বিধৃত । 
(৩) 

অথর্বাবেদের অধ্যাতুমন্থ্যস্থক্তে (১১1৮) ব্রহ্ম বিষয়ে 

অনেক থা আছে। নিয়ে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হইল । 
(ক) 

“যখন মন্্য সঙ্কল্পের গৃহ হইতে জায়া আনয়ন করিয়া- 
ছিল, তখন কাহারা “জন্ত* ( অর্থাৎ বরপক্দীয় লোক) 
হইয়াছিল? কাহারা বর হইয়াছিল? আর জোষ্ঠ বর 
হইয়াছিলই বা কে? (১) তপঃ এবং কর্ম মহার্ণবের 
অভ্যন্তরে ছিল। ইহারাই হইয়াছিল “জন্য” ইহারাই 
হইয়াছিল বর; এবং শ্রেষ্ঠ বর হইয়াছিল "্রঙ্গ”। 

মন্তয, ভপঃ, কর্খ প্রভৃতির সঙ্গে ব্রহ্ম" শব ব্যবহৃত 
হইয়াছে। এস্থলে ব্রহ্ম অর্থ বৈদিক মন্ত্র হইতে পারে কি না, 
তাহা বিবেচ্য । বহুস্থলে অথর্কাবেদের মন্রক্কেই বিশেষ- 
ভাবে “ব্ৰহ্ম বলা হইয়াছে। 

(খ) 

ইংার পরে প্রশ্ন করা হইয়াছে-_কে মানবদেহে অস্থি 
মজ্জা নায় কেশাদি সংযোজন করিয়াছে? 

অষ্টাদশ মন্ত্রে বল! হইয়াছে দেবগণ মানবদেহকে গৃহ- 
রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন (১৮)। 

ইহার পরের চারিটি মন্ত্রে বল! হইয়াছে--স্বপ্র, তন্ত্র, 
নিখতি, পাপমা নামক দেবভাঁসমৃহ, জরা। খালত্য, 
পালিত, স্তেয়, ছুষ্কৃত, বুজি, সত্য, যজ্ঞ, বৃহৎ্যশঃ, বল, ক্ষত্র, 
ওজ, ভূতি, অভূতি, রাতি, অ-রাঁতি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিন্দা, 
অনিন্দা, ‘ইতি’, ‘নেতি’, শ্রদ্ধা, অশ্রন্ধা এই সমুদয় মান্ব- 
দেহে প্রবেশ করিল ( ১৯--২২)। 

ইহার পরেই আছে-_ 

বিদ্যা, অবিদ্যা, উপদেশ্যবিষয়, ব্ৰহ্ম, খাঁক, সাম, যজুঃ 
শরীরে প্রবেশ করিল। ২৩। 

এস্থলে 'ব্ৰহ্ম’ অর্থ অধর্ববেদের মন্ত্র হইতে পাবে। 

(গ) 

ইহার পরে আরও অনেকে দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। 
'তাহাদিগের মধ্যে এস্থলে দুজনের নাম উল্লেখ করা 
আবশ্যক । 
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(১)- ব্ৰহ্ম সহ বিরাট্‌ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল! ৩০। 

(২) ব্ৰঙ্গ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল । ৩০ । 

ব্হ্মের সহিত বিরাটের বা “বাকৃবিরাটের' কি সম্বন্ধ 
তাহা এই প্রবন্ধের দ্বিতীষ প্রকরণে বল! হইয়াছে। 

(ঘ) 

ত্রিংপ মন্ত্রের শেষ অংশ এই ₹-_ 

"প্রজাপতি এই দেহে অধিষ্ঠান করিল” । ৩০ । 

ইহার পরের দুইটি মন্ত্র এই :_ 

সূর্য্য চক্ষুকে ভজনা করিল, এবং বাধু গ্রাণকে ভজন! 
করিল। ইহার যে অপর আত্মা, তাহা দেবগণ অন্নিকে 
প্রদান করিল ।৩১। এইজন্য এই পুরুষের বিষয়ে ( অর্থাৎ 
মানবের বিষয়ে ) বিদ্বান্‌ ব্যক্তি বলিয়া! থাকেন 

“ইহাই ব্ৰহ্ম” । 

গোসমূহ যেমন গোষ্ঠে অবস্থিতি কবে, তেমনি সমুদয় 
দেবগণও ইহাতে প্রতিষ্ঠিত । ৩২ । 

৩১ মন্ত্রে যে ‘অপর আত্মা'র কথা বলা হইল, ইহার 
অর্থ শরীরের অপর একটি অঙ্গ ৷ 

৩২ সংখ্যক মন্ত্রে পুরুষকে ব্রহ্ম বগা হইয়াছে এবং 
ইহাও বলা হইয়াছে যে এই-সমূদায় দেবগণ এই পুক্ুষবূপী 
ব্ৰন্ধে প্ৰতিষ্ঠিত । 

এই মন্ত্রে ঠিক উপনিষদেরই ভাষ! এবং ভাব। পড়িলেই 
মনে হয় ইহা উপনিষদেরই অধৈতবাদ। কিন্তু সমুদায়ই 
নির্ভর করিতেছে 'বক্ষ' এবং ‘দেব’ এই দুইটি শব্দের অর্থেব 
উপরে। এই স্থলে এবং এই সুক্তের অপরাপর স্থলে 
ব্ৰহ্ম শব্দেব অর্থ কি তাহা স্থনিশ্চিতরূপে বলা যায় না । 

৩০ সংখ্যক মন্ত্রে বিবাঁট্‌ ও ব্ৰহ্মকে একত্র সংযোজন 
করা হইয়াছে। এস্থলে অবশ্যই ব্রহ্ম বিরাট অপেক্ষা নিয়- 
তর, কারণ বিরাট হইতেই ব্রন্ের উৎপত্তি | ব্রন্ধ' অর্থ 
যদি অথর্ববেদের মন্ত্রও হয়, তবুও বলিতে হইবে যে মন্ত্র 
রূপী ব্রহ্ম ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পুরুষরূপ ধারণ 
করিয়াছে। 

বল! হইয়াছে দেবগণ এই পুরুষরূপী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠত। 
এস্থলে দেবগণ কে ? যে ভাবে নিদ্রা তন্দ্রা, সত্য যজ্ঞ, বিদ্যা 
অবিদ্যাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এ 
সমুদ্াষই দেবতা । ইহাদিগকে লক্ষ্য কবিয়া ষছি বলা 


৬০০ 
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হইয়া থাকে যে দেবগণ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে অর্থ (১০।৭৷১০)। তপ, ঝড, ব্রত, শ্রন্ধ, সভ্য, অশ্রি, 


আর দুর্ব্বোধ্য থাকে না। কিন্তু ইন্দ্র অগ্নি প্রদ্গাপতি 
প্রভৃতিও দেবতা, ইহারাও পুরুষে প্রতিষ্ঠিত । কি অর্থে 
ইহার! পুরুষে প্রতিষ্ঠিত তাহা সহজবোধ্য নহে। 

বিরাট্‌ও একজন দেবতা । 

এই বিরাট্‌ও কি ত্রন্ধে প্রতিষ্ঠিত? বিরাটু ত্রহ্ষের 
পিতা, তবুও যর্দি বলা হয় যে বিরাট তরঙ্গে প্রতিষ্ঠিত তাহা 
হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে জ্ঞাতসাবেই হউক, 
বা অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ 
ভাবেই হউক, খধি বিরাট ও ব্রঙ্ষের একত্ব স্থাপন 
করিয়াছেন । 

(ড) 

এই স্ক্তে একটি অতি অদ্ভুত কথা আছে। এক স্থলে 
বল! হইযাছে, ইন্দ্র হইতে ইন্দ্র, সোম হইতে সোম, 
অগ্নি হইতে অগ্নি, তবষ্টা হইতে তুষ্ট এবং ধাতা হইতে 
ধাতা উৎপন্ন হইয়াছেন (৯) আরও রশ জন দেবতা 
আছেন. যাহারা পুরাকালে দশজন দেবতা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতা স্ব-নামধাবী দেবতা 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ( অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতাই 
'স্ব-রূপ’ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন )! ১০। 

এই-সমুদ্ায় স্থলে পিতা-পুত্রেব একত্ব সংস্থাপন করা 
হইয়াছে। 

ব্ৰচ্ষের উৎ্পত্তিও যদি এই-প্রকারেই হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে এস্থলেও বিরাট ও বন্ধের একত্ব সংস্থাপিত 
হইল। এক অর্থে ত্রঙ্ম বিরাট্‌ হইতে উৎপন্ন, আব-এক 
অর্থে বিরাট ও ব্রহ্ম একই । শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলে 
বলা যায় ব্ৰহ্মই সর্ধ্বমূলাধার । 

কিন্তু পূৰ্ব্বাপৰ যোগ রাখিয়! সমগ্র স্থক্ত পাঠ করিলে 
মনে হয় অধিকাংশ স্থলেই ব্ৰহ্ম একজন সাধাবণ দেবতা) 
কেবল একটি স্থলেই বলা হইয়াছে ব্রহ্ম সর্ধগ্রতি্ঠা। 

(৪) স্বম্ভ ও ব্রহ্ম 

(ক) 

অথ্ববেদের স্বস্ত-্থক্তে (১০1৭) অন্ম বিষযে 
অনেক কথা বলা হইয়াছে। ক্বস্ত সকলের প্রতিষ্ঠা । 
যাহা বিদু আছে, যাহা কিছু হইবে, সফুদাযই দের অধ 


মাতরিশ্বা, সির্ধ্য, চন্দ্রমা, ভূমি, অন্তরিক্ষ, স্তৌ এবং যাহা 
স্তৌর অভীত, মাস, অর্ধমাস, সংবংসর, ঝতু, অহোরাত্র, 
অপ, সমুদ্র, প্রজ্জাপতি, ৩৩ জন দেবতা, প্রথমঞ্জ খাষি, - 
ঝক্‌, সাম, যদ্গুঃ, মৃত্যু, অমৃত ইত্যাদি সমুদায়ই স্বন্তের 
অঙ্গ এবং সমুদায়ই স্বস্তে প্রতিষ্ঠিত । 
(খ) 

। এই সুক্তেব দশম ও একাদশ মন্ত্রে ব্রঞ্ধবিষয়ে এই- 
রূপ বলা হইয়াছে £ = | ৫8 e 

“যাহাতে লোকসমূহ, কোঁশসমুহ, জল এবং ব্র্গ 
বর্তমান, সৎ ও অমৎ যাহার অস্তনিহিত, সেই. ব্রঙ্গের 
বিষয় বল, তাহ! কি? (১০)। যাহাতে তপঃ পরাক্তম 
প্রকাশ করিষা ব্রহ ধারণ করে, যাহাতে, খত. শ্রদ্ধা 
অপ. ও ব্ৰহ্ম সমাহিত সেই স্বস্ভের বিষয় বল, তাহা 
কি? (১১)। Ie” -" 

এই দুইটি মন্ত্রে ব্রদ্মকে স্বত্তের অস্তভূতি বলা হইল। 


(গে) 
সপ্তদশ মন্ত্র এই £₹__ 


গ্ধাহার! পুরুষে ব্রহ্ধকে জানেন ( যে পুরুষে ব্ৰহ্ম 
বিছঃ), তাহার! পরমেীকে জানেন; ধিনি পরমেষ্ঠীকে 
জানেন, যিনি গ্রজাপতিকে জানেন যাহার! জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে - 
জানেন, তাহারা সেই ভাবেই প্বস্তকেও জানেন ।” ১৭। 

পুরুষে ব্রহ্ম দর্শন কিংব! পুরুষকে ব্রহ্ম বলিয়! স্বীকার 
করা উপনিষদেরই ভাব | . 

(ঘ) 

নিয়ে।দ্ধত কয়েকটি মন্ত্রে ব্রঙ্গেব শ্রেষ্টত্ব ঘোষিত 
হইয়াছে £- | 

ভূমি যাহার প্রমা, অন্তরীক্ষ যাহার উদর, যিনি দ্যৌকে 
ুদ্ধা করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কীর 1১০1৭1৩২। 

মধ্য ও পুনর্ণব চন্দ্র (==ধে চন্দ্র পুনঃ পুনঃ নৃতন হয়) 
যাহার চক্ষু, অগ্নি যাহার মুখ, সেই জোট বরদ্ধকে নমন্কার। 


১০৭৩৩! 
বিনি বাতকে প্রাণ ও অপান করিয়াছেন, অঙ্গিরোগণ 
যাহার চক্ষু হইয়াছিল, যিনি দিক্‌সমূহকে প্রজ্ঞানী অর্থাৎ 


জ্ঞানের দ্বার কবিষাছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রঙ্গকে নমস্কার ! 
১০1৭1৩৪। ্ 


~~ 


৫ম লংখটা: ] ০, 


ANAND, 


:. এখানে যে ব্রদ্মের কথা বলা: হইল, ইহা বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদের'ব্রক্ব। উপনিষদের যুগে 'অশ্বপতি কৈকেয় যে ব্রহ্ধ- 
তত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন (ছাঃ ৫1১৮), এখানে তাহার 





| আভাস গাওয়া যাইতেছে । ০, 


এই.ব্রক্ষ থে কেবল মানবেবই উপাস্য, তাহ। নহে, 
ব্রঙ্মবিৎ দেবগণও এই জোষ্ট ব্রন্ষের উপাননা করেন। 
( অধর্ববেদ। ১৪1৭ ২৪ )1 

এই অংশে বে কয়েকটি মন্ত্র-উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার 
কোনটিতেই স্বম্ভের উল্লেখ নাই । কিন্তু ৩২,৩৩,৩৪ সংখ্যক 
মন্ত্রে ব্র্মকে যে. ভাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহাতে 
মনে হয়, ব্রহ্ম ও স্কস্ত অভিন্ন, দ্বস্ভের যাহ! প্রন্ৃতি, ব্রহ্ষের 
প্রকৃতিও তাহাই। রী 
২ ্ - (3) ) 

ইহার পরের মন্ত্রে আবার স্বস্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বব- 
মূলাধার বলা হইয়াছে £_ 

বস্তু দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভঞ্থকেই ধারণ ' করিষা 
আছেন, স্বম্ভ অস্তরিক্ষকেও ধারণ করিয়| রহিয়াছেন। স্কম্ভ 
‘বিস্তৃত ছয় দিক্‌কেও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং স্কট 
এই বিশ্বভৃবনে 'প্রবেশ করিয়াছেন 1১০।৭1৩৫ | 

এই মন্ত্রে ব্রহ্মের কোন উল্লেখ নাই। এন্থলে স্বন্তই 
সর্বমূলাধার। 
৮ ০৮9 3 5৮) 
- ইহার পরের মন্ত্র এই :_ 

“যিনি শ্রম ও তপস্য। হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ধিনি 
স্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি সোমকে একমাত্র 
আপনার কবিষাছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ষকে নমস্কার ৷ 
৯০1৭1৩৬। 

এস্কলে বলা হইল ত্রক্ষের উৎপত্তি আছে। এই ব্ৰঙ্গ 


" বৃহু দেবতার মধ্যে অন্কতম দেবতা । 


+ দেখা যাইতেছে স্বন্তকুক্তের কোন কোন স্থলে ব্র্গকে 
অতি শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন 
স্থলে আবার ব্রহ্ম একজন সাধারণ দেবতা। 
€1 স্বস্ত ও ব্ৰহ্ম (২)। 
স্কন্তসুক্তের .( ১০1৭) পববর্তা স্থক্তেও ব্রহ্ম ও স্বস্ত 
বিষয়ে দুইটি মন্ত্র আছে £-- 


ব্রহ্ম খাদের সূচন! 





ওপনিষদ ব্ৰহ্ম নহে। 


৬২১৯ 


AE NAN. AN A ০ 





পলস 


: (ক). £ক 

১। “যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং সর্ব বন্তকেই অধিষ্ঠান 
করিয়া রহিয়াছেন, স্বৰ্গলোক কেবর ধাহীবই, সেই ব্র্ককে 
নমঙ্ধার” 1১০1৮।১ রহ 

২। স্বন্ত কর্তৃক বিধৃত, হইয়া, দ্যৌ এবং ভূমি 
বর্তমান রহয়াছে।. বাহার আত্মা আছে, যাহার প্রাণ 
আছে, যাহার নিমিষ আছে, সে সমুধায়ই গুহ 1১০1৮২। 

প্রথম মন্ত্রে ত্রদ্মেব প্রাধান্য, দ্বিতীয় সন্ত্রে কম্তের 
প্রাধান্ত। 5 রিয়া 
কেহ কেহ বলিতে. পারেন এস্থলে' ব্রন এবং ক্ষম্ত 
একই | কোন কোন স্থলে ব্ৰহ্ম ও স্বন্তের একত্ব স্থাপন 
করা হইয়াছে, সত্য; কিন্তু অনেক স্থলে ব্রঙ্গ অপেক্ষা 
স্বম্ভেরই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হইয়াছে ( ১০1৭1১০১৯৮১ )। একটি 
মন্ত্রে বলা হইয়াছে ব্রহ্ম স্বম্ভেব মুখ ( ১০1৭১৯ )। 'স্থতরাং 





১ দেখা যাইতেছে কোন স্থলে ব্রহ্ম স্কম্তের অঙ্গ, কোন স্থলে 


ব্ৰহ্ম ও স্বস্ত অভিন্ন । কিন্ত ব্ৰহ্ম স্বস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা 
কোন স্থলেই বলা হয় নাই । 

এই স্থলে যে ব্রচ্ধের পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা 
কিন্ত ইহাতে পরবর্তী কালেব 
ব্ৰহ্মৰাদের আভা পাওয়া যাইতেছে । 

(খ) 

এই স্থক্তে নিয়লিখিত মন্ত্র পাওয়া যায় (£০1৮1২৭ )। 

তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, এবং তুমিই 
কুমারী; জীর্ণ হইলে তুমিই দণ্ড ধারণ করিয়া বিচরণ 
কর। উৎপন্ন হইয়াই তুমি বিশ্বতোমুখ হও ( অর্থাৎ 
সর্বদিকেই তোমার মুখ )। . 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ এই মন্ত্কে-ব্শ্ষ পক্ষে গ্রহণ কবা 
হইয়াছে। এই অংশ দুর্ব্বোধ্য, কিন্তু ইহ বে উপনিষদ 
্রহ্ষকে লক্ষ্য কবিষা বল! হয় নাই, সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই.। কেহ কেহু মনে করেন চন্দ্রজে,পক্ষ্য করিয়া 
এই মন্ত্র রচিত হইযাছে। 

(গ) . 

কিন্তু এই বুক্তের শেষ দুইটি মন্ত্র যে ব্রহ্ম ও আত্ম- 
বিষক, তাহা স্ুনিশ্চিতরূপে বল! বাইতে পারে । 
মন্ত্র দুইটি এই ২ - 


৬০২ 


ছিত 








AANA 


১। নবদ্বারবিশিষ্ট এবং ত্রিপ্ুণ দ্বারা আবৃত একটি 
পুণ্ডরীক আছে। ইহাতে এক আত্মবান্‌ যক্ষ বাস করেন 
ইহা ব্রহ্মবিদ্গণ জানেন (১০1৮1৪৩ )। 

সাধারণতঃ দেহকে নবদ্বারবিশিষ্ট,। এবং হৃদয়কে 
পুগ্তরীক বলা হয়। কিন্ত এখানে হদয়কেই নবদ্ধার- 
বিশিষ্ট বলা হইয়াছে । এই মন্ত্রে যে যক্ষের কথা বলা 
হইল, ইহা! মানবাত্মা। বৰহ্ধবিদ্‌গণ এই যক্ষকে জানেন, 
ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে এই ক্ষ ব্রহ্ষই। যিনি 
জ্যোতির্বিৎং, তিনি জ্যোতিষ্ষের কথাই জানেন) 
জ্যোতির্কিৎ অশ্বতত্ব বা গোতম্ব জানেন এ-প্রকার ভাষা 
অর্থশুহ্য । তেমনি যিনি ব্ৰহ্মবিৎ, তিনি ব্রহ্ষকেই জানেন। 
যদি বল! হয় 'ব্ৰহ্মবিৎ এই যক্ষকে জানেন, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে যে যক্ষই ব্ৰহ্ম; অন্ততঃ ব্রহ্মেব সঙ্গে এই 
যক্ষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ইহাই যদি প্রক্কত ব্যাখ্যা 


হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, ব্রহ্মই আত্মরূপে এই * 


দেহে বর্তমান। 

ইহার পরের মন্ত্র এই £-- 

২! (তিনি ) অকাম, ধীর, অমৃত, স্বয়ভু, ও রসতৃষ্ধ, 
তিনি কিছু হইতেই ন্যুন নহেন। সেই ধীর, অজর, যুবা 
আত্মাকে জানিলে মৃত্যুর ভয় থাকে না ( ১০1৮৪৪ )। 

এখানে যে ব্রহ্মতস্ব ও আত্ম-তত্বেব কথা বলা হইল সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দুইটি মন্ত্রে উপনিষদের 
আত্ম! ও ব্রদ্মেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । 

অন্যত্র ( ১০1২।৩১-৩৩ ) ইহার অনুরূপ এবং আরও 
সুস্পষ্ট কয়েকটি মন্ত্র আছে, তাঁহার বিষয় পরে (ষষ্ঠ 
অংশে ) আলোচিত হইবে। 

৬। পাজি সুক্ত। 

অথর্বববেদে পুরুষ সুক্তের অনুরূপ একটি সুক্ত আছে 
(১০২)। কোন স্থলে পুরুষকে অমানব এবং বিরাট 
পুরুষ বলিয়া মনে হয় এবং কোন মন্ত্রের পুরুষ একজন 
সাধারণ মানব । এই পুরুষেব সহিত ব্রন্গের কি সম্বন্ধ 
তাহাও এই সুক্তে বণিত হইয়াছে । 

(ক) 
একস্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে ₹-- ' 
পুরুষেব হস্ত পদ অঙ্গুলী প্রভৃতি কে সংযোজন কবিল? 


প্রবাসী- ফাঁস্তীন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কোন্‌ দেবতাই বা অপান ব্যান সমানাদি প্রদান করিল? - 
এই উপ্রপুরুষ কোথা হইতে প্রিয়, অপ্রিয়, আনন্দ, নিরানন্দ, 
রা কোন্‌ এক দেবতা এই পুরুষে যজ, 
অনৃত, মৃত্যু ও অমৃত স্থাপন করিল ? ( ১-১৭ মন্ত্র)। 4 
নি সে পুরুষ সাধারণ 
মানব । 
(খ) 
অগ্লীদশ মন্ত্র এই £-_ 
কাহার দ্বারা (এই পুরুষ) ভূমিকে আবৃত 
করিয়াছিল? কাহার দ্বারা আকাশকে বেষ্টন করিয়াছিল? 
কাহার দারা পর্বতাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল? 
১০২১৮ 
এই স্থলে যে পুরুষের কথা বলা হইলু, সে পুরুষ 
সাধারণ মানব নহে। . 
(গ) 
ধাধির আর-একটি প্রশ্ন এই ₹__ 
কাহার দ্বারা সে শ্রোত্রিয় লাভ করিয়া. ধাকে? কাহার 
দ্বারা সে পরমেতীকে প্রাপ্ত হইয়াছে? কাহার দ্বারা সে 
অগ়িকে লাভ করে এবং কাহার. দ্বারা সে বৎ্সরকে 
পরিমাপ করে? ১০1২1২০। 
ইহার উত্তর এই ঃ--. 
্রহ্ধই শ্ৰোত্ৰিম্ লাভ করেন, ব্রক্মই পরমেঠী প্রাপ্ত হয়েন, 
ব্ৰহ্মই পুরুষরূপে এই অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং ব্রঙ্ছই 
বৎসর পরিমাপ করেন 1১০1২২১। 
‘(ঘ) 
ইহার পরের প্রশ্ন :- 
কি ভাবে সে দেবগণের মধ্যে বাস করে? কি 
ভাবে সে দৈবজনী লোকের মধ্যে বাস করে ? ১০1২২২। 
ইহার উত্তর ঃ_ 
ব্ৰহ্মই দেবগণের মধ্যে বা করেন, ব্ৰহ্মই দৈবজনী 
লোকগণের মধ্যে বাম করেন । ১০২1২৩। 
(5) 
ইহার পরের প্রশ্ন :_ 
ফাহার দ্বাবা ভূমি বিহিত হইয়াছে ? কাহার দ্বারা 
দ্যৌ উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? এই বিস্তৃত অন্তরিক্ষ 
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পাশা 


৫ম সংখ্যা) 
কাহার দ্বারা উর্ধে ও তির্যকু দিকে প্রসারিত হইয়াছে 


১০২২৪ । 
ইহার উত্তর £__ | | 
ব্ৰহ্ম দ্বারাই ভূমি বিহিত হইয়াছে, ব্রহ্ম দ্বাগাই 


ষ্তৌ উর্ধে প্রসারিত হইয়াছে, ব্রহ্ম দ্বারাই এ বিস্তৃত 


অন্তরিক্ষ উর্ধে ও তির্যক্দিকে প্রসারিত হইয়াছে। 
১০২২৫ । 

(চ) 

যাহা কিছু কষ্ট হইয়াছে, সে সমুদায়ই পুরুষ ইহা 
নিয়োদ্ৃত মন্ত্রে প্রকাশ পাইতেছে £-- 

, উর্ধদিকে পুরুষই সষ্ট হইয়াছে, তির্য্যকৃদিকে পুরুষই 
সৃষ্ট হইয়াছে, পুরুষই সর্ববদিক্‌ হইয়াছে । ১*।২1২৭। 

এই স্ুক্তে যে পুরুষের কথা বল! হইয়াছে, সে পুরুষ 
একদিকে সাধারণ মানব, অপরদিকে অমানব বিরাই 
পুরুষ। যেখানে যাহা! কিছু আছে, তাহা! পুরুষই । 
ব্র্থই এই পুরুষের নষ্টা, ব্রদ্ধই জগতের বিধাতা। 
কিন্তু এই সুক্তে ইহা অপেক্ষাও একটি গূঢ় কথা 
আছে। 

(ছ) 
গুড়-অর্থ-প্রকাশক সেই কয়েকটি মন্ত্র নিচে উদ্ধৃত হইল। 
১। ব্রদ্ষের পুর অমৃত দ্বারা আবৃত; যিনি ইহার 

বিষয় জানেন, ব্রহ্ম এবং ব্রাঙ্মগণ তাঁহাকে চক্ষু প্রাণ 
এবং প্রজা! প্রদান করেন । ১০1২২৭। 

২। ব্রচ্গের যে 'পুর’, এই ‘পুর’ শব্দ হইতেই “পুরুষ' 
শব্ধ হইয়াছে । এই ব্রহ্মপুর বিষয়ে যিনি জানেন জরা- 
প্রাপ্তির পূর্বে চক্ষু ব! প্রাণ তাহাকে পরিত্যাগ করে না। 
১০২৩০ | 

৩। দেবগণের পুর ছূর্তেগ্ঠ ; অষ্টচক্র এবং নবদ্বার- 


রহ্মবাদের সুচনা 


AAA 


৬০৩ 


বিশিষ্ট । ইহাতে এক হিরগ্রয় কোশ বর্তমান; এই 
কোশই হ্বর্গলোক % ইহা জ্যোতি দ্বারা সাবৃত। ১০২৩১ | 

৪1 এই পুরের তিনটি অরা, তিনটি প্রতিষ্ঠা। 
ইহাতে ‘আত্মবান্‌’ এক যক্ষ ( অর্থাৎ এক পৃজ্য পুরুষ ) 
বান করেন। ব্রহ্মবিৎগণ এই পুরুষকে অবগত হয়েন। 
১০২৩২ 

৫1 জ্যোতিৰ্ময়, হরিতবর্ণ ( পীতবর্ণ ), যশে! দ্বার! 
পরিবেষ্টিত, হিরগ্ময্ন এবং অপরাজিত সেই পুরে ( অর্থাৎ 
্রদ্ধপুরে অর্থাৎ হৃদয়ে) বন্ধ প্রবেশ করিয়াছেন! 
১০২/৩৩ | 

পূর্বোক্ত পাচট মন্ত্রে এই কয়েকটি তত্ব পাওয়া 
গেলঃ 

১। মানবদেহই ব্ৰন্মপুর ৷ 

২। ইহার অভ্যন্তরে এক হিরণ কোশ আছে। 
হৃদয়কেই এই কোণ বল! হুইয়াছে। উপনিষদেও এই 
প্রকার প্রয়োগ আছে। ( মুগুক, ২২৯ )। 

৩। এই কোশে এক আত্মবান্‌ যক্ষ বাস করেন। 
মানবাত্বাকেই আত্মবান্‌ যক্ষ ( আত্মন্‌ বৎ.ঘক্ষমূ) বলা 
হইয়াছে। ূ 

৪। সর্বশেষে বলা! হইল -ব্রন্জই মানবদেহস্থ এই 
কোশে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রদ্ধ মানবদেহে বাস 
করেন, এইজন্যই দেহকে বহ্মপুর বলা হইয়াছে। 

ইহাতে বুঝা যাইতেছে খাষি বিশ্বাস করিতেন মান- 
বাত্বাই ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মই আত্মরূপে মানবদেহে প্রবেশ 
করিয়াছেন । 

এখানে ঘেত্রদ্ধবাদের কথা বলা হইল তাহা উপনিষ- 
দেরই ব্রহ্মবাদ । 





মহেশচন্দ্র ঘোষ 


= 


৬০৫ 


প্রবাসী--ফাল্তুন) ১৩২৯ 


লাস পাছিলস্িাস্দিপীস্পিরিস্পিলনি বা ওলমি পাপী সলাখিলাসিলাসিলা সি লম ত ও পাও এ পাসিপসিপীসপসিরা ৯ ১ ১২ শা ৪ পাপা বাসনা ENN পাস রাসিশ পিসিবি কাস 


{ ২২শ ভাগ, ২য়. খণ্ড 
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৷... রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গলাহিত্য -... 


রচনা-ভী বা বচনা-বীতি (571৩ ), শব্দ বা পদ- 
বিস্তাসের একটি কৃত্রিম বিধান মাত্র নহে। কোন 'বিশিষ্ 
লেখকের রচনা-রীতির আলোচনায়, 'শব্দের ব্যাকরণ-গুদ্ধি 
বা অঙ্কারাঁদির বিশুদ্ধতার হিসাব করিলেই চলিবৈ' না । 
এই'হিসাবের প্রয়োজন 'আছে সত্য, কিন্তু উহা গৌণ। 
সাহিত্যের রচনা-রীতি, তাহার সমগ্রতার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, 
লেখকের মানসিক প্রকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে! 
স্থতরাং, রচনা-রীতির উন্নততর ও গভীরতর আলোচনা 
আবশ্যক । 
একজন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই রচনা-রীতিকে Organo- 
logy of writing বলিয়াছেন। ' ভিতবের প্রয়োজনের 
_ তীড়নায় বা বাধাপ্রকতির সহিত নিত্যসমুখিত সংগ্রামে 
হাঁচিয়া থাকিধার' 'স্বাভাবিক প্রেরণায় ভীব-জীবনে নব 
নব কৰ্ণ্দেঞ্জিয় এবংভাহীদের বৈশিষ্ট্য ও সামৰ্থ্য গ্রাকৃতিক 
নির্বাচনে গড়িয়া ”উঠে। ইহাই 'অভিব্যক্তিবাদের মত। 
কোন কোন জীব-জী'বনের কর্ম্মেন্দরিযসমূহেব “বৈশিষ্ট্য 
"আলোচনা করিলে, সৈই' জীবের. অভিব্যক্তির ইতিহাস 
'পাওয়া” যাঁ।! কৌন সাঁহিত্যেব রচনা-রীতির পাঁরম্পর্য 
বা ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে; আমরা বাহিবের দিকে 
যেমন" শব্বিজ্ঞানের ও অলঙ্কারশান্ত্রের কতকগুলি সঙ্কেত 
“বা” সন্ধান পাই, “তেমনি 'ভিতবের ' দিকে 'সেই সাহিত্য 
ষে জাতির, সেই জাতির মানস-জীবনের' ' আল্যন্তরীণ 
"ইতিহাসের পরিচয় পাই। অতএব রচনা-রীতি সম্যকৃ- 
রূপে বুঝিতে হইলে, লেখকের ভাব ও অনুভূতির বৈশিষ্ট্য 
তাহার মানসিক প্রকৃতির স্থায়ী সুর এবং সেই স্থাধীভাবের 
উপর নানারূপ সঞ্চারীভাবেব বিলাস-রহস্য হদয়ঙ্গম কর! 
প্রয়োক্ন । মাঁনস-ক্ষেত্রে নব নব চিন্তার তরঙ্গ জাগিয়া 
উঠিতেছে, তাহাদেব মধ্যে খাত প্রতিঘাত চলিতেছে, শব্দের 
সাহায্যে তাহা মৃষ্ঠি গ্রহণ কবিয়! মানসিক জীবনের উপর 
আবার ক্রিয়া করিতেছে-_বাহিরের সহিত ভিতরের এই 
প্রকারেব আদান প্রদান ও খাত প্রতিঘাত রচনা-বীতির 
মধ্যে পরিব্যক্ত হয। স্থতরাং অস্তদূিসম্প্ধ হইয়া 


“সাধনার বিষয়” হওয। উচিত। : 
বচনা-বীতির পর্যালোচনার সময়, এই বত বিশেষে 


শক্তির 'অঙ্থশীলন ব্যতিরেকে চনারীতির, ‘বৈশিষ্ট্য - 
উপলব্ধি করা অসম্ভব” কিউ টু ; 

যাহারা প্রকৃত সাহিতি/ক, বাঁ সাহিত্য-ক্ষেতর 
কৃতিত্বের স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত করিয়৷ যান, তাহাদের 
প্রত্যেকের একটি নি্বত্ব থাকা আবশ্তক) প্রত্যেক মানু" 
যেরই একটি নিজত্ব আছে--তবে, কাহারও বিকশিত 
হয়, কাহারও হয় না। এই নিজকে বিকশিত ও 
পরিষ্ফুট করিয়া যিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়! "তাহা দান 
করিতে পারেন, তিনিই ধন্য--পাহিত্য-ক্ষেত্রে' তিনিই 
ববেণ্য । ' এই নিক্ষত্ব যেমন ভাব, চিন্তা ও অনুভব-বৈচিত্রয 
বা কল্পনার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হয়, ভেমনি' যে'ভাঁষায় এ ভাব 
পরিব্যক্ত হয়, সেই ভাষার ছন্দ, ভঙ্গী'বা রচনা-রীতির 
মধ্য দিয়াও তাহা সুষ্ঠ" গ্রহ্ণ:'করে। "ইহাকে আমরা 


'সাহিত্যিক চরিত্র বা' "মানপিক' শ্রকৃতি-বৈশিষ্ট; বলিতে 


গারি। রচনা-রীতির নির্ধারণ, বাক্যবিশেষকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া প্রত্যেক খণ্ডেব বিচাঁবণ! বা বিশ্লেষণের ছার! 
হইবার নহে। 'রচনা-রীতিব প্রাণ আছে। সমগ্র“ অথণ্ড_ 
অনুভবের দ্বারা সেই ' প্রাণের উপলব্ধি করিতে হইবে। 


' রচনা রীতির মধ্যে'' “নিজের ' মনোবৃত্তির 'বৈশিষ্ট কে 


সম্পূর্ণরূপে প্রতিবিম্ব 'করা, ' সাহিত্যসেবক' মাত্রেরই 
' স্বপ্রনিদ্ধ 'লেখকগণেব 


মনে রাখিতে হইবে । ' 

রাজ! বামমোহন রাষের রচনা-রীতি রঃ জগ্য, 
তাহার জীবন ও সাধনা বুঝিতে হইবে। তাঁহার সাধনা 
ধ্বংশ ও গঠন--এই ছুই প্রকারের উপকরণ আছে । 
হস্কৃত ভাষায় ইহাকে--'খণ্ডন’ ও ‘মগুন' বলে। এই 
ভাঙ্গাগড়া। সর্বত্রই লক্ষিত হয়। আমাদের দেশেব - 
লোকেরা, সেকালের রক্ষণশীল পণ্ডিত ও সমাঁজপ তিগণের 
নেতৃত্বে রাজা বামমোহন রায়ের স্থমহৎ সাধনার এই 
ধ্বংসেব দিকৃই দেখিয়াছিলেন--গঠনের দিক্‌ অধিকাংশ 
লোকে ভাল করিয! লক্ষ্য করিবার স্থবিধা পায় নাই। 


৫ম সংখ্যা ] 


রাজা রামমোহন রায় ও বঙ্গসাহিত্য 
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বর্তমান সময়ে বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নততর আলোচনার 
প্রারস্তে শিক্ষার্থিগণের সমক্ষে এই সুবিধা আনিয়া দেওয়া 
আবশ্তক। রাজ! রামমোহন রায় ধ্বংসকামী বিপ্লববাদী 
/-ছিলেন না। ইহা তাহার রচন।-রীতির দ্বারাই প্রতিপর 
£ হ্য়। তিনি যাহা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা 
তাহার ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া অনায়াসে নির্ধারণ করা কঠিন। 
কারণ, তাহার রচনার গতি একেবারেই সরল ও স্বচ্ছন্দ 
নহে। মানুষকে উত্তেজিত করিয়! ক্ষিপ্রবেগে কোনও 
সিদ্ধান্ত বিশেষে লইয়া যাইবার উষ্ণতা, রাজ! রামমোহন 
রায়ের হৃদয়ে ছিল না। তাহার মানসিক চরিত্রের ধৈর্য্য 
ও সর্ববতোমূখীনঙা ও সকলের প্রতি স্থবিচার করিবার 
প্রয়াস, তাহার রচনা-রীতি আলোচনা ,করিলেই বুঝিতে 
পারা যায়। , প্রতিপক্ষকে তিনি সর্বদাই অকৃত্রিম ও 
গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মান্থষের উপর তাহার 
অটল শ্রদ্ধা ছিল। মানবজাতির অতীতের সাধনা যে 
অতীব শ্রদ্ধা! ও ভক্তির সামগ্রী, তাহ! তিনি সর্বদাই 
স্বীকার করিয়াছেন। রাজ! রামমোহন রায়ের রচনা-রীতি 
হইতে এই সত্যগুলি অনায়াসে আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
এক শ্রেণীর লেখকের মানসিক উষ্ণতা বা উগ্রতা 
খুব বেশী। তাহারা বিহ্বলভাবে একটি বিশেষ মত 


-* প্রতিষ্ঠার জন্ত সবেগে ধাবমান হন। এ মতের বিপক্ষে 


ষাহা বলিবার আছে, বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সেগুলিকে 
ওজন করিয়া তাহাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে তাঁহারা 
অনম্মত।' এই শ্রেণীর লেখকগণের ভাষার গতি ম্বভাবতঃ 
স্বচ্ছন্দ ও সরল হইয়া থাকে। গভীরভাবে চিন্তা করিতে 
অনভ্যন্ত পাঠকগণ ভাষার প্রবাহের দ্বারা বাহিত হইয়া 
যান। রাজা রামমোহন রায়ের মানপিক চরিত্র যাহারা 
জানেন, তাঁহারা এই প্রকারের স্বচ্ছন্দ ও প্রবাহ্মন্ 
ভাষা, তীহার রচনায় আশ! করিতে পারেন না। চিন্তার 
প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত অপর 
পক্ষে কি বলা যাইতে বা ভাবা যাইতে গারে, তাহা 
মনোযোগ পূর্বক দেখিতেছেন, এবং তাহাদের মর্শ্ 
অবধারণ করিয়া তাহাদের গতি স্থবিচার করিয়া ধীর 
মন্থর গতিতে বহু প্রকারের চিন্তা ও মত্তবাদপরিপূর্ণ 
পথহীন অরণ্যের মধ্য দিয়া নিজের চিন্তার রথ চালাইয়া 
৭৬২-২ 


লইয়া যাইতেছেন। এই কারণে চিন্তার গতি হঠাৎ 
থামিয়া যাইতেছে, সর্বদাই বক্র ও বন্ধুর পথে আলোড়িত 
হইতেছে। তিনি একটি প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ 
করিয়| দীর্ঘ কাল দেই নৃতন প্রসঙ্গেরইে আলোচন! 
করিতেছেন। এই নৃতন প্রদঙ্গের অবভারণাই বা কেন 
হইল, আর ইহার আলোচন! দ্বারা স্থূল প্রসঙ্গের পুষ্টিই 
ব! কিরূপে হইল, সাধারণ পাঠক অনেক সময়ে তাহা 
ধরিতে পারে না । শ্রদ্ধাবান্‌ পাঠক যদি সঠিকরূপে 
তাহা ধরিতে চাহেন, তাহা হইলে রাজ! খাহাদের জন্য 
গ্রন্থ লিথিতেছেন, বা ধাহাঁদের সহিত তর্ক করিতেহেন, 
তাহাদের সংস্কার ও মানসিক প্রকৃতি উত্তমরূপে অনুভব 
করা প্রয়োজন হইবে। পাঠক যদি ধৈর্ধ্যের সহিত, তাহার 
চিন্তার গতি এই-প্রকারে অনুসরণ করিয়া অগ্রদর হন, 
তাহ! হইলে কিছুক্ষণ ক্লাস্তভাবে পধ্যটন করিতে করিতে 
হঠাৎ অপেক্ষাকৃত খু পথে আসিয়া কিঞ্চিৎ সাস্বন| ও 
আনন্দ লাভ করিবেন। ভাষার এই জটিল ও বঙ্ধিম গতি 
রামমোহন রায়ের পক্ষে যে শ্বাভাবিক তাহা, তাহার 
মানসিক চরিত্র অহুভব না করিলে, হৃদয়ঙ্গম হইবে না। 

ভাষ! .ভাবান্ক্যায়ী হইলে যাহার! ভাবগ্রাহী তাহাদের 
তৃপ্থিপ্রদ হয়। লেখক যে ভাব পরিস্ফুরণ বা প্রতিষ্ঠা 
করিতে চাহেন, সেই ভাবের পরিস্ফ্রণের এন্টি পথ বা! 
প্রণালী আছে। এই পথ সকল সময় খন্গু পথ নহে। 
আবার এই পথে অগ্রসর হইবার কালে সকল সময় 
দ্ষিপ্রবেগে যাওয়া বায় না । স্থতরাং ভাবস্ষুরণের প্রণালীর 
অনরোধেই ভাষা অনেক সময় জটিল ও মন্থরগতি হইয়া 
পড়ে। কিন্তু লেখক যাদ নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হন, 
তাহা হইলে ভাষার জটিলতা সহৃদয় ও সহহুভূতিসম্পন্ন 
পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর ন! হইয়া সুখচায়ক হইয়া 
থাকে। - 

রাজা রামমোহন রায় শান বিশ্বাস করিতেন 
এবং শান্ত্ান্থগত যুক্তি প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাহার 
এই শান্ত্-বিশ্বাস, কি প্রকারের বিশ্বাস তাহা বল! বড়ই 
কঠিন। তিনি ধাহাদের সহিত ধর্শ ও সমার্ সহন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাহারা নিজ্দেদের শান্তর- 
বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। রাজা রামমোহন 
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রাষ প্রতিপক্ষগণেব এই শান্্রবিশ্বীস স্বীকার করিয়া 
লইলেন এবং  আলোচনা-রাজ্যে প্রতি পদক্ষেপেই 
শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় মীমাংসার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। 
এই কারণেই, তাহাব রচনা অতিশয দুকহ ও বক্রগতি- 
বিশিষ্ট বা অসরল হইল। নিজের যাহা ব্যক্তবা, তাহা 
বুঝাইবার জন্য, যদি 
করিতে হয, এবং নানা শাস্ত্রের বিবোধী বচনসমূহের 
সমন্বয় ও মীমাংসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
হয়, তাহা হইলে এ রচনা শ্বভাবতঃই অগ্যন্ত গুরুভার 








হুইয়া পড়ে। ছুরারোহ ও দুর্গম পথে" পর্বতের উপর' 


আবোহণ করিবার সময়. পথিকের যেরূপ অবস্থা হয়, 
এই-প্রকারের রচনা পাঠ করিতে পাঠকেরও গিইস 
অবস্থা হইয়! থাকে! , 
ফরাসী-বিপ্রবের নেতৃগণ অতীতকে ও মানবের 
স্থবন্ধ সংস্কারসমূহকে উপেক্ষা ও উপহান করিয়া ষে 
ভাবে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা করিষাছেন, রাঙ্গা রাম- 
মোহন রায় যদি সেবপ করিতেন, তাহা হইপে তাহাব 
রচনা সুগম ও সুবোধ্য হইত» এবং বর্তমান যুগের 
আরামপ্রিয় পাঠকেরাও তাহাব গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে 
পারিতেন। রাঁজা 'বামমোহন রায় যদি মানুষের জ্ঞান 
ও বিচার্খক্তির নিকট শাস্ত্রী প্রমাণ ' সহ নিজের 
সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত ন! করিয়া তাহাদের নিষ্নতর " 'রিপু- 
সমূহকে উত্তেজিত করিয়া, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ স্থূল চিত্রাবলীর 
সাহায্যে অনাদব ও. উপহাসের ভাষায় পাঠকগণকে 
চালাইয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে'তেন্রস্বী' অশ্বের 
আরোহী যেমন কোন দিকে দ্ৃক্ৃশাত 'ন! করিয়! 
সগ্ধবঠী ও পাশ্ববর্তী মানব পণ্ড বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে 
চবণে দলন করিয়া সজোরে নিজ গন্তব'স্থানে চলিনা 
যায়, রাজা রামমোহন রায়ের রচনাও পাঠককে ঠিক 
সেই প্রকারে আপন সিদ্ধান্তে পহুছিষা দিতে পারিত। 
এই প্রকাবের সাহিত্য রচনা করিবার যাহা. উপকরণ, 
রাজা রামমোহন রায়ের অধিকারে তাহা প্রচুর পরিষাণেই 
ছিল। বিরোধী শাস্ত্রে বিবিধ প্রকারের বচন প্রমাণ তিনি 
এত জানিতেন যে, সেগুলিকে লইয়া তিনি বাঙ্গ ও কৌতুক- 
রস প্রচুর পরিমাণেই সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কিন্ত 


প্রবাশী-্্ফান্তুন, ১৩২৯ 


পদে পদে সংস্কৃত বচন' উদ্ধাব' 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





এই প্রক্কাবে ভাবোচ্ছাসময় ঝটকা শুষ্টি বাজা রাম- 
মোহন রায়ের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। ইংরেজ লেখক 
লর্ড মেকলের রচনা পাঠ করিলে, এই বটিকা-নৃষ্টি বা 
তেতন্বী অশ্বাবোহণ যে কি প্রকারেব বাপার, তাহা 
বুঝিতে পারা যায়। রাজ! ' রামমোহন রায়ের পব, 
আমাদের বাঙ্গল|! গদ্য-সাহিতেব রচনায় ও বক্তৃতায় 
এই প্রকারের চঞ্চল ও মহ্থণ গতির অনেক পরিচয় 
পাওয়া যায়। রচনারীতি থে মানসিক চবিত্রেব অভিব্যক্তি 
ইহাই তাহার প্রমাণ। 

বাঙ্গা রামমোহন রায়কে যে হি ছি সঙ্কীৰ্ণ 
ও বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা! আজ 
বেশ ভাল করিয়াই আমাদের জানা আবশ্তক।, পৃথি- 
বীর দুইটি অংশ পূর্বদেশ, ও পশ্চিম দেশ--ইহারা উভয়ে 
সাধনপথে' অগ্রসর হইল। পূর্বদেশ যেন ভগবানের 
কৃপায় স্থগম পথে ক্ষিপ্রবেগে অগ্রসব হইতে লাগিল, 
আর পশ্চিম দেশ নান! অস্থবিবীব সহিত সংগ্রাম 
করিতে করিতে 'ধারে ধীরে চলিল। কিন্তু পূর্ববর্দেশের এই 
সৌভাগ্যই,” তাহার দুর্দশার হেতু হইল। সে কিছুদূর 
অগ্রপর হইয়! নিশ্চেষ্টভাবে আরামে নিজ্রাগত হইয়া 
কেবল স্বপ্ন দেখিতে লাগিল | পশ্চিম তখন উদ্যমশীল, 
সে পূর্ববদেশের ঘাড়ের উপর আসিয়া উপস্থিত হইল 
এখন পূর্বদেশের নিজ্রাভঙ্গের প্রযোজন। রাজা বাম- 
মোহন রায়ের উপর এই ঘুম ভাঙ্গাইবার ভার, পড়িয়া- 
ছিল। স্ুদীর্ঘকালের নিব্রার পর মানুষ যখন প্রথম 
জাগিয়া উঠে তখন তাহাদের যেরূপ: অবস্থা, রাজা 
রামমোহন এাঁয়ের সময় আমাদের দেশের অবস্থাও 
সেইরূপ ছিল। সে সময়ের ইংলও বা ফরাসী দেশ কি 
বাহিরের জগতে, কি ভিতরের জগতে, অমিত উল্লাস ও 
উৎসাহের সহিত নানাদ্িকে সংগ্রাম করিষা উন্নতি- 
পথে সবেগে ছুটিতেছিল। কিন্তু স্থপ্তোখিত মানবের 
ইন্তরিয়সমূহ যেকপ লম্দুখবর্ী বা পাশ্ববর্তী কোন কিছু 
দেখিয়াও দেখিতে পায় না, এবং দেখিলেও বুঝিতে 
পারে না, নিজের ভিতরের আঁলপ্যের টানে ও সুপ্যা- 
বস্থার স্বপ্নের ঝোকে নিশ্চেষ্টবৎ পরিলক্ষিত হয়, রাজা 
রামমোহন রাষের যুগে বাঙ্গালা ভাষার পাঠকগণের 


(মে সংখ্যা ] 


স্পস্ট সতী ২/১" 


অবস্থা অনেকটা সেইরূপ ছিল বলিযা. মনে হয়। এই 
কারণে তাহার রচনায় সমসাময়িক ইউরোপেব , সমাজ 





ANA NANNY 





সাহিত্য বা বাজনীতি সম্বন্ধীয় সংগ্রামের কথা এত . 


অল্প! একমাত্র 'সংবাদ-কৌমুদী'তে.সরল ভাষায় লিখিত 
ছোট ছোট প্রবন্ধের সাহাযো, তিনি দেশেব লোককে 
বাহিবের অধ্যবসায়শীল ও উন্নতিমুখ জগতেব সহিত 
পরিচিত করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন । 
দেশের লোক তখন: শান্তর 'ছাড়া- 'আর কিছুই 
জানিত না। .আবাব এই শান্তর নিতান্ত আংশিক- 
'ক্ূপে জানিত। নব্যন্যাষের আলোচনায় বাঙ্গালীর 
প্রতিভা যতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করুক, পরবর্তী সময়ে এই 
নব্যন্তায়ের আলোচনা যে এই 'বাক্গালী মস্তিফের- অপ- 
ব্যবহার’ করিয়াছে, তাহা অস্বীকাব, করিবার উপায় 
নাই। ন্যাষদর্শনে_-বাদ, বিতণ্ডা "ও: জল্ল_এই, তিন 
প্রকার তর্ক বা আলোচনার কথা আছে। উভয় পক্ষ 
যেখানে সত্য জানিতে উৎস্কৃক, কেহ ;কাহাকেও' তর্কে 
পরাস্ত করিতে চাহে না, সেই অবস্থার যে আলোচন! 
বা বিচার, তাহাব নাম--“'বাদ’। আর, অপরের মত না 
শুনিয়া ও না বুঝিয়া, কেবল তর্কনৈপুণ্য-ও বাকৃচাতুরীর 
দ্বারা নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা .কবিবার যে চেষ্টা 
তাহার নাম-_“জল্প*। আর, প্রতিপক্ষকে ' খণ্ডন করিয়া 
অপদস্থ করিবার যে অবস্থা, তাঁহার নাম-_বিতণা, । 
* নবন্বীপের নব্যন্তায় প্রধানত: এই; অল্প, ও. বিতগ্ীর 
উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল; কিন্ত. সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
চবিত্রের যে অধোগতি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
আমরা এষুগে বলিলাম _ মানসিক. চরিত্রের অধোগতি; 
কিন্ত রাজা রামমোহন রায় সে কথা বলেন, নাই। দে 
সময়েব পণ্ডিতদিগের মানসিক অবস্থার প্রতি .তিনি 
অন্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তীহাদের সংস্কাব ও বিশ্বাস 
মানিযা লইয়াছেন এবং তাহাদেরই প্রণালী .অন্ুসারে 
তাহাদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । এই 
কাবণেই বাঙ্গা রামমোহন রায়ের তাঙ্গলা রচনায় 
শাস্ত্রীয় আলোচনাব বাহুল্য ঘটিয়াছে। কেবল শান্তর 
বাক্য-ও শান্ড্ের মীমাংসা লইয়া যদি রাঙ্গা বামমোহন 
রাককে বিত্রত হইতে না হইত; তাহ! হইলে বর্তমান 


বজা রামমোহন বার ও বঙ্গসাহিত্য 


ANNAN পাস 


৬০৭ 


LNA ৯ Ns CANON লাও লা পাটি সি পাপ ও পিল = 





সময়ে হগ্ত ও সুপাঠা অনেক সামগ্রী তিনি সাহিত্য- 
ভাণ্ডারে দিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু স্বদেশ-প্রেমিক 
রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার সমসাময়িজ পণ্ডিতগণেব 
সহিত বিচার কিয়া, জনসংঘের চিন্তাগত মুক্তিপথ নিৰ্ম্মাণ 
কবিবার জন্য তাহার গ্ঠ রচনাঁকে দুরহ্‌ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, .স্থতরাং তাহার রচনা-রীতি তাহার ম'নসিক 
প্রকৃতিরই পরিচায়ক। 

, ভাষা বা সাহিত্য ভাবগোপনের জন্ত নহে---ভাঁব 
প্রকাশের জন্ত ৷ কিন্ত যখন জ্বাতিবিশেষেব জীবন ভাবহীন 
নিশ্চেষ্টতার মধ্যে আনিয়া উপস্থিত হয়, তখন সাহিত্যেৰ 
যাহা লক্ষ্য. তাহার প্রতি মুনোযোগ থাকে না, কেবল 
ভাষার, মুর্তি লইয়াই লেখকেরা কৃতিত্ব প্রদর্শন কবেন 
ও. অকাবণ, বাদাহবাদ করেন! পরবর্তী সংস্কৃত 
সাহিত্য রচনায় এবং তাহার অন্থকরণে রচিত অনেক 
বাজলা কবিতায় এই দুৰ্দশা পবিলক্ষিত হয। পণ্ডিতেরা 
এমন একটি প্লোক রচনা ..করিলেন যাহার পাচ ব৷ 


-সাত প্রকার . অর্থ হয় ।.. এই-প্রকাবের রচনায় শব্- 


শাস্ত্রের উপর অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্ত 


এই “রচনা ভাবসংক্রমণ্র উপযোগী নহে। স্থতরাং 


এই-প্রকারের র5নাকে- প্রকৃত প্রাণময় সাহিত্য বল৷ 
যায়না । .রাজা রামমোহ্ন রায় পণ্ডিতদের সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্য করিলেন--বড় বড় প-গুতদেব সহিত 
বিচার করা বড়ই কৃঠিন্‌। তাহারা ব্যাকরণের বুৎপত্তির 
সাহায্যে একটি শব্দ বা একটি বাক্যকে নানা সমযে নানা- 
রূপে ব্যাখ্যা করেন। স্তর কথা লইয়াই মারামারি হয় 
-_কথার যে কি অর্থ তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 
এই প্রকারের নিক্ষল তর্কের ঝটিকা মানবের মনোবৃত্তির 
ও স্বার়বৃতির অনুশীলনের একেবারেই , অনুপযোগী । 
বেদান্ত গ্রস্থেব ভূমিকাতেই রাজা রামমোহন রায় 
এই-প্রকারের তর্কপ্রিয় ও শবদসর্ববন্ ব্যক্তিগণকে এমনি 
ভাবে শব্দ লইয়া ব্যায়ামচাতুর্ প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হইতে 
অনুরোধ করিলেন এবং ব্যবহৃত বাক্য মাত্রেরই একটি 
সুনির্দিষ্ট ও স্থপবিচিত অর্থ গ্রহণ করিয়া শব্দের আববণ 
ভেদ পূর্বক অর্থগাজ্যে বা ভাবের রাজ্যে প্রবেশ কবিতে 
ঘলিলেন। সং-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ইহাই সুত্রপাত। 


৬০৮ 


রাজা রামমোহন রায়, পপ্ডিতগণের সহিত অতীব 
নিপুণ ঢাবে শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া নিজের সিদ্ধান্তগুলি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই বিচার মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। জান ও ধর্মে উন্নত 
এই অতি প্রাচীন দেশে মানবের অধিকার ও রুচিভেদে 
নানা যুগে নানা শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে 
সমাজ নান! সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় 
নিজেদের শাস্ত্রের চর্চা করেন। প্রয়োজন-মত অপর 
সম্প্রদায়ের লোকের সহিত তর্ক বা বিতণ্ডা করেন বটে, 
কিন্ত অপরের যাহা যুক্তি তাহা শ্রদ্ধার সহিত নিরপেক্ষ- 
ভাবে আলোচনা করেন না। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই 
আপনাদিগকে বেদাহ্গত বলিয়া স্বীকার করেন। এই- 
প্রকারের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। কারণ ইহাতে বিরোধ 
ও দলাদলির নিষ্পত্তি হইবার উপায় নাই। 'রাজা রাম- 
মোহন রায়ের প্রতিভার নিদর্শন এই যে, তিনি অনেকটা 
অপক্ষপাতে' ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 'শান্ত্র লইয়। বিচার 
করিতে পারিতেন ; সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহাতে মৈত্রী 
হয়, প্রত্যেক সাশ্পরদায় সাধুভাবে নিজেদের শাস্তবীয় ও 
সম্রদায়িক উপদেশ অনুসারে চলিয়াও অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের 
সহিত বিদ্বেষসম্পন্ন না হইয়া অপরের সহিত তাহাদেব 
যে মিলনের 'ভূমি রহিয়াছে দেই ভূমি যাহাতে দেখিতে 
পান, বাজ! রামমোহন রায় সেজন্ত অশেষ চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেবল থে হিন্দু সমাজের সম্পরদায়সমূহের 
মধ্যে তিনি এই মিলনের ভূমি আবিষ্কার 'করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন তাহ! নহে, খৃষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা 
দ্বার! খৃষ্টায়ানদিগকে ও এই উদার মতসহিষফ্ণুতায় ও মৈত্রীতে 
আনয়ন করিতে চেষ্টা করিধাছেন। রাজা রামমোহন 
রায় তাহার ভাবজীবনে কোন নির্দিষ্ট দেশ জাতি বা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তিনি কোন 
সম্প্রদায়ের প্রচলিত মত অন্থকরণও করেন নাই । সমগ্র 
মানবঞ্ধাতিকে তিনি আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় 
নিজ নিজ প্রক্ৃতিসিন্ধ পথে অগ্রসর হইয়া কি 
প্রকারে অপরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইতে পাবে, 
কাজা রামমোহন রায় তাহারই সাধনা করিয়াছিলেন। 


প্রবাসী-ফাঁন্তন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে আমাদের দেশে 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক আলোচনা হইয়াছে । কিন্ত 
এখন আর পক্ষাপক্ষের' দিন নাই। আমরা স্বীকার 
করি বানা করি, তিনি বহুল পরিমাণে আমাদের ভাব- . 
জীবনের" ও .কর্ম্মজীবনের . অঙ্গীভূত হইয়া! গিয়াছেন। 
স্থতরাং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার জন্তু এবং 
বিচারপূর্বক আলোচনা করিয়া লাভবান্‌ হইবার 
জন্য এখন বিচারণার স্থ'নার্দই প্রণালী নির্ধারণ করা 
আবশ্যক | প্রণালী নির্ধারণ ব্যতিরেকে আলোচনা 
ফলপ্ৰদ হইবে না। রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টীয় বা 


“বিদেশীয়গণের সহিত ভারতবর্ষায় ধর্ম ও সাধনা লইয়া 


যে আলোচনা করিয়াছেন, এখনকার দিনে আমর! যদি 
সেই আলোচনাগুলি মনোযোগপূর্বক বিচার করি 
তাহা হইলে বুঝিতে পারিব-_তিনি আমাদের কে। 
এই ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকারে গৌরবাধিত করিবার জন্য, 


এই ভারতবর্ষকে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে উচ্চতম 


সিংহাসনে বসাইবার জন্য, তিনি কিরূপ আগ্রহাদ্থিত ও 
উদ্ভোগী হইয়াছিলেন, তাহ! বুঝিলে, আমর! রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের অস্তরতম প্রেরণা উপলদ্ধি করিতে পারিব। 


'রাজা রামমোহন.রায়ের সাধনার এই নিগৃঢ় মর্ম নির্ধারিত 


হইলে, তাহার অন্যান্ত আলোচনা ও মতামত আমাদের 
শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে । এবং আমরা রাজা রামমোহন 
রায়ের প্রকৃত আদর্শ বুঝিতে পারিব। 

খৃীয় ধর্মপ্রচারকগণ গ্রন্থ ছাপাইয়! ও বক্তৃতা করিয়া 
হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্মের নিন্দা প্রচার করিতে" 
ছিলেন। রাজা রামমোহন রায় তাহাদিগকে" নিরপেক্ষ 
ভাবে বিচার করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন। তিনি 
মানবের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রত্যেক মা 
স্বাধীনভাবে বিচারপূর্বক নিজ নিজ ধর্মমত গঠন করি- 


'বার'অধিকারী, ইহাই রাজা রামমোহন রায়ের মত ছিল। 


ইংরেজ জাতির উপর তাহার গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম 
বিশ্বাস ছিল। তিনি বিবেচনা কবিতেন,_-ইংরেজ সকল 
সময়েই নিরপেক্ষ বিচারের পক্ষপাতী । তিনি খৃষ্টীয় 
প্রচারকগণের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিন্ত খৃষ্টীয় গ্রচারকগণ বিচারে আমিলেন না। তখন 


৫ম সংখ্যা ] 





তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, হিন্দু 
বা মুসলমানদিগের ধর্্মবিষয়ক ধারণায় যে-মমুদয় ভ্রান্তি 
পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা ভীষণতর ভ্রান্তি তাহাদের 
| নিজেদেরই ধর্দ-বিশ্বাসের মধ্যে রহিয়াছে । হদি সংশোধন 
করিতে হয়, তাহা হইলে প্রচলিত যাবতীয় ধশ্শমগ্ুলীরই 
সংশোধন আবশ্তক। কেবল নিন্দা করিয়া বা লোক 
দেখাইয়া, একজন লোকের ধর্মবিশ্বাস বদ্লাইয়া দেওয়া 
বা এক ধর্শ হইতে অপর ধর্মে দীক্ষিত করা, একছুতেই 
সঙ্গত নহে। নিবপেক্ষভাবে ও বন্ধুর স্তায সকল সম্প্রদায়ের 
লোক একত্র হইয়া ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করুন, জন- 
সাধারণ এই আলোচনার সহিত পরিচিত হউক এই- 
প্রকারের আলোচনা করিতে করিতে মানবঘাত্রেরই হৃদয় 
ও বুদ্ধিবৃত্তি মাঙ্জিত হইবে এবং তাহারা প্রত্যেকেই 
স্বাধীনভাবে নিজের মতামত গঠন করিতে পারিবে । 
রাজা রামমোহন রায় এই মত সজোরে ঘোষণা করিলেন । 
কিন্ত খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ এই মত গ্রহণ রুরিতে পারেন 
নাই। রাজা হিন্দুদের প্রাচীনতম ও উন্নততম বেদাস্ত 
শাস্ত্রের সাহায্যে এই মত স্ুদৃচরূপে; প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
কিন্তু তিনি কোর করিয়া কাহাকেও তাঁহার মতে আনিয়া 
দশ বাধিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, 
সকলে তাহা মনোযোগপূর্বক শুনুক ও শুনিয়া চিন্তা 
করুক--ইহাই তাহার অভিগ্রায়। তিনি'নিজেকে অভ্রাস্ত 
বলিয়া মনে করিতেন না। প্রতিপক্ষের. মত সর্বদাই 
শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেন এবং আশা. করিতেন - অন্থে 
তাহার মত গধুক্তির দ্বারা খণ্ডন করুক্‌। কিন্ত কি দেশীয় 
পশ্ডিতগণ, কি বিদেশীয় ধৰ্ম্মপ্রচারকগণ, . কেহই ,তীহার 
প্রতি স্থবিচার করেন নাই। দেশীয় পণ্ডিতগণ বাকৃছল, 
জল্প ও বিতগ্ায় অতিমাত্র অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার 
পর যে কারণেই হউক, রাজ! রামমোহন. রায়ের প্রক্কৃত 
অভিপ্রায় তাহার! বুঝিতে পারিতেন না-_সর্ধদাই সন্দেহের 
চক্ষে দেখিতেন। স্বার্থহানির আশঙ্কাও যে ছিল না, 
তাহা নহে। 

এখন বাজা বামমোহন রায় সম্বদ্দে আলোচনায় 
আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা কবিব, জ্ঞানহীন অথচ শক্তি- 
শালী বৈদেশিকগণ আমাদের দেশের সামগ্রীর প্রতি 


রাঁজা রামমোহন রায় ও বঙ্গপাহিত্য 





৬০৯ 





ষখন অবিচাঁৰ করিতেন, তখন রাজা রাহমোহন রায় 
কিকপ দিংহ-বিক্রমে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতেন । তাহাবা 
অবশ্ত রাজা রামমোহন রায়ের যুক্তির দ্বারা নিরম্ত হন 
নাই; কিন্তু দেশের যাহারা তখনকার বা! ভবিষ্যতের 
অদ্ধালু লোক, তাঁহাবা নব্যভারতেব সমস্তা কি, এবং এই 
দারুণ সমস্যার মধ্যে আমাদিগকে কি প্রকারে আত্মরক্ষা 
করিয়া সগৌরবে বাচিয়া থাকিতে হইবে, তাহা তাহারা 
রাজ! রামমোহন রায়েনন নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
ভারতবর্ষ দরিদ্র ও পরাজিত -অতএব তাহার ধর্শ্ম 
সমান্গ ও সাহিত্য সমস্তই উপেক্ষণীয়_এই 'ধারণার বশবর্তী 
বৈদেশিকগণ রাজা! বামমোহনের দ্বারা কুল পবিমাণে 
বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগের মত আমাদের 
দেশের সর্ধসাঁধারণকে অভিভূত করিতে পাবে নাই; 
তাহার প্রধান কারণ, রাজা রামমোহন ব্রায়ের নাধনা 
ও বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বৈদেশিকগণের সহিত 
বিচার। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে র'জা রামমোহন 
রায় দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন --ভাসাইয়া দেন নাই । 
বৈদেশিকী চিন্তা ও সাধনার তরঙ্গসমূহ, বিপুল ও 
প্রচণ্ডবেগে যে সময়ে ভারতবর্ষে, আসিয়া উপস্থিত হইল, 
প্রাচ্য -ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষ-নিবদ্ধন যে স্থবিপুল ঘাত, 
গ্রতিঘাত উপস্থিত, হইল,' রাজা রামমোহন রায় সেই 
ংঘর্ষ-তরঙ্গের শীর্ষদেশে অকুতোভয়ে বীরেন মত দাঁড়াইয়া 


.ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ভারতবর্কে আত্মস্থ করিবার 


চেষ্টা করিলেন। আত্ম-গ্রকৃতির সুস্পট পরিচয় ন! 
পাইলে, এই. সংঘর্ষে আত্মরক্ষা '.অসম্ভব।' ইহাই রাজা 
রামমোহন রায়ের প্রথম. কাধ্য। কিন্ত তিনি সঙ্গে 
সঙ্গে বুবিয়াছিলেন যে আমাদের বর্তমান জীবনে ও সমাজে 
অনেক্‌ অবাঞ্জনীয় আবর্জনা জমিয়াছে, স্বাহা অতীতের 
অভিজ্তার দ্বারা দূর করিতে হইবে। রাজ! রামমোহন 
রাষের বাঙ্গল! বচনায়' দেখা যায যে, দেশের ধর্ম বা 
সমাজ-সংস্কারকার্য্যে তিনি বিদেশের শাস্ত্র অভিজ্ঞতা 
বা সাধনার সাহায়্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি দেশীয় 
পদ্ধতিতে দেশীয় শাস্ত্রের সাহায্যে এবং দেশীয় বিচার- 
প্রণালী অবলছন করিরা, এই সংস্কারকর্ধযে দেশবাসি- 
গণকে স্থাহ্বান করিয়াছিলেন। বৈদেশিক সাহিত্য ধর্ম 


ও ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। 
কিন্তু দেশীয় জনসাধারণকে সমাজ ও ধর্শ সংস্কাবে 
আহ্বান কবিবার সময় তিনি এ বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। আমাদের ব্যাধি, আমরাই তাহার নিদান 
নির্ণয় করিব-_-আমাদেরই নিজেদের উধধের দ্বারা আমরাই 
তাহার আরোগ্য বিধান করিব। বৈদেশিকগণকে তিনি 
যেন বলিলেন --“বন্ধুগণ,আমাদের 'ব্যাধি আমরা বুবিতেছি, 
তোমাদের ব্যাধি তোমরা নির্ণয় কর। নিজেদের ব্যাধিব 
খবব না লইয়া, সময়ে অসময়ে 'অজ্ঞতাবশে আমাদের 
হিতৈষণা করিও ন1। যদি তেমনভাবে মিশিতে পার, 
সকলেরই মঙ্গল হইবে। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, তাহাতে 
প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ধর্শ-সম্প্রদায় ও প্রত্যেক 
সমাজ, নানারূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া রহিষাছে :” 
তবেই দেখিতেছি, রাজ! রামমোহন রায় পাশ্চাত্যের 
অনুকরণ করেন নাই--অন্ধভাবে প্রাচাকেও গ্রহণ করেন 
নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য_-উভয়েরই উর্ধে এক 'স্থনির্শ্মল 
শাশ্বত কল্যাণ তিনি তাহার মানস-নেত্রে দর্শন করিয়া 
ছিলেন। বেদাস্তেব.: শিক্ষার দ্বারা তিনি এই আদর্শ 
সুম্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন' এবং দেশীয় ও বিদেশীয়গণকে 
,বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন.। রাজ! রামমোহন রায়ের 
মমসাময়িক ম্বদেশপ্রেমিক ও পণ্ডিতগণ সে সময়ে যদি 
রাজা রামমোহন রায়কে -ষথার্থৰপে বুঝিতেন, তাহা 
হইলে নব্যভারতের সাধন-পথ. হয়ত অন্তৰপ হইত। 
কিন্তু সেজন্য এখন বৃথা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই। 
নব্য-ভারতের আদিগুরু রাজা রামমোহন 'রায়, 
'কেবল ভারতবর্ষের সাধন-ক্ষেত্রে নহে--সমগ্র মানবজাতিব 
সাধন-রাজ্যে কত উচ্চস্থানের অধিকারী তাহ! না বুঝিলে 
এ কালের লোকে তাহার বাঙলা! গ্রন্থসমূহ মনোযোগ 
পূর্বক পাঠ করিবার কষ্ট স্বীকারে সন্মত হইবে না। 
রাজা! রামমোহন রায়ের গগ্য-রচনায় অতি গভীর, রস 
আছে এবং এমন আলোক আছে যাহা পাইলে আমরা 
বিশেষরূপে ধন্য ও লাভবান হইব। কিন্তু পরিশ্রম 
না করিলে, একটু বিশেষ রকমের কষ্ট স্বীকার 
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করিতে প্রস্তুত না হইলে, এই বসের আস্বাদন হইবে 
না। কিন্ত রাজ! রামমোহন বায়ের সহিত অতি উত্তম 
কূপে পরিচিত হওয়া আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন। 
কি করিয়া রাজা বামমোহন রাষের গ্রস্থাবলীর বিস্তৃতরূপ এ 
পঠন পাঠন প্রবর্তন করা যাইতে পারে, সেজন্য. বঙ্গীয় 
সাহিত্য-সেবকগণের চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন কর! 
আবশ্যক । তাহাব রচনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া এক-একটি 
সিদ্ধান্ত পৃথক্‌ করিয়া, সেই সিদ্ধান্তের অনুকূল যুক্তিগুলি 
এবং প্রতিপক্ষের আপত্তি ও তাহার 'খণ্ডনদমূহ যি 
উত্তমবপে সাজাইয়া শিক্ষার্থিগণের নিকট ধরিতে পারা 
যায়, এবং বর্তমানষুগের চিন্তা ও চেষ্টার সহিত তাহার 
সিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রয়োগের সম্বন্ধ, যদি এতিহাসিক পদ্ধতিতে 
আলোচনা 'করিয়া দেখাইতে পারা যায়, তাহা হইলে 
বঙ্গ-সাহিত্যের ও বঙ্গ দেশের অভাবনীয় উপকার 
হয়। এ - 
গতান্থগতিকতা। বৰ্জ্জন করিয়! "সমাজের স্বাভাবিক 
পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির - সুত্র অবলম্বন করিয়া 
শান্ত্রানগ যুক্তির সাহায্যে প্রত্যেক নরনারী সংযত ও 
স্বাধীনভাবে আত্মোপলন্ধি করিবে -- ইহাই রাজা রামমোহন 
রায়ের উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যেব সম্মেলন, বিভিন্ন _ 
ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদ্গত মৈত্রী স্থাপন 'বামমোহনের 
সাধ্য বিষয় ছিল। মানবতার উদ্নততম উদ্দারবার্তা রাঙ্গা 
রামমোহন রায় কর্তৃক এই বঙ্গদেশে ঘোষিত হইয়াছে। 
এক শতাব্দী পূৰ্বে তিনি সে সমযের উপযোগী . আকারে 
এই-সকল কথ প্রচার করিয়! গিয়াছেন। সে সময়ে তাহার 
কথা গ্রহণ করিবার ও সম্যক্রূপে বুঝিবাব সামর্থ্য কেবল ' 
ভারতের নহে মানবজ্জাতিরই ভালক্পপ ছিল না। কিন্ত 
আজ আর সেদিন নাই । আজ মহামানবের এই অভাব- 
নীয় জাগরণের দিনে জগত্বাসী ও রাজার ' স্বদ্দেশবাসীগণ 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেন 
বলিয়া মনে হয়। তাহাতে সমগ্র জগতেরই কল্যাণ হইবে - 
এবং নব্যভারতও তাহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবে । 
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পল পপি পাসি সী পাম্পি লছ সিপাসিলীসপিস্পিস্পস্পিপাসসিতি সপাস্পিরস্র্সিল্পাস্তিশ 


| | আলো 


a দর্শনেঞ্জিন্ন যেরূপ বিস্তৃতডাবে ও য্থাষথকপে 
বহির্জগতের খবব আমাদিগকে দিতে পারে, আমাদেব 
আর-কোন ইন্জিয় সেবপ পাবে না। চক্ষু এই বিশাল 
শুন্তের গভীরতা! ভেদ কবিয়া অনেক দূরের খবর আমা- 
দিগকে আনিযা দেয়। যে-সমস্ত চেতনাশীল বস্তুর 
(living matter) সমবায়ে এই প্রাণীজ গণ কষ্ট, অতিক্ষুদ্ৰ 
অণু পরমাণু যাহা! জল স্থল পূর্ণ করিয়| আছে, চক্ষু তাহা 
আমাদের কাছে. প্রকাশ করে; আর প্রাকৃতিক জগৎ যে 
রং-বেরঙের ছটায় ও সৌন্দধ্যের মহিমায় বিভূষিত 
হয়, দৃষ্টি তাহা মনোরাজ্যে প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে 
আনন্দিত কবে। 

অন্থান্ত ইন্ডিয়ের ন্তার আমাদের এই দর্শনেন্দরিয়েরও 
আমাদিগকে একটি বিশেষ রকমের অন্নভূতি দিবার ক্ষমতা 
আছে--আলোকরশ্মির অনুভূতি দিবার ক্ষমতাশালী চক্ষুর 
রেটিনা নামক পর্দাটি আলো কজ্ঞাপক-ন্নাযুমণ্ডলী ভিন্ন আর 
কিছু নয়। এ আলোক-জ্ঞাপক-ন্াযুমণ্ডলী কোন-কিছুর 
_ দ্বার। উত্তেজিত হইলে আলোর অনুভূতি আমাদের মনে 
জাগে অর্থাৎ আমর! দেখিতে পাই। এই অনুভূতি 
কোন যান্ত্রিক ( "॥e০an৷i০৭! )উপায়ে_-যেমন চোখের 
উপর কোনঝপ আঘাত বা চাপের দ্বাবা অথবা 
বৈছাতিক প্রবাহের দ্বাবা জাগানো যাইতে পারে। 
বেটিনার মক্তাধারের রক্ত একটু চালিত হইলেও এই 
অনুভূতি জাগে । 

অন্এব দেখা মায় ষে বাহিবের কোন বস্ত আমাদের 
চক্ষু দ্বাবা অনু ভব কবিবার সমষ অর্থ দেখিবার সময় 
সেই বাহিবেব বস্তু হইতে কোন-কিছু আমাদের চক্ষুর 
আলোক-জ্ঞাপক-সাযুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে। এ কোন- 
কিছুকেই আমরা আলো বলিয়া থাকি । 

প্রচুর পরিমাণে উত্তপ্ত হইলে প্রত্যেক জিনিষেরই 
আলোকরশ্মি বিকিরণ করিবার ক্ষমতা জনে এবং এইরূপে 
তাহ! স্বতঃ-আলোকিত ( self-l॥umin০us ) হয়। এইরূপ 
স্বত:.আলোকিত অবস্থাকে incandescenceউত্তাপে- 


সাদা-বলে। কাজেই স্বতঃ-আলোকিত জগং--যেমন 
সুর্য নক্ষত্র সর্বদাই খুব বেশী ভাপোজ্জশ অবস্থায় 
আছে। যে-সমস্ত কৃত্রিম উপাদানের সাহায্যে সাধারণতঃ 
আলো পাওয়া যায় সেগুলিব আলোর পরিমাণ তাহাদের 
তাপোজ্জল অবস্থায আলোর হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর 
করে। রাত্রিতে ঘর বাড়ী রাস্তা প্রভৃতি আলোকিত 
করিবার জন্য আমর! .অঙ্গার ও জলজান সম্মিলিত 
কোন দাহ পদার্থ ব্যবহার করি-এ অঙ্গার ও 
জলজানই কয়লা-গাসের প্রধান উপাদান। যখন 
এই জলল্লান-অঙ্ধার জলে তথন উত্তাপের দরুণ অঙ্গার 
আংশিকরূপে পৃথক হইয়া যায় এবং একটি কঠিন 
জমাট অবস্থায় পরিণত হইয়া অতিসুস্ম-অংশে- 
বিভক্ত ও তাপোজ্জন্প ভাবে জলন্ত বাম্পের মাঝে 
ভাসিতে থাকে--এইরূপে শিখার উৎপত্তি হয়। এও 
শিখার উপর কোন অদাহ্‌ পদার্থ ধরিলে অল্গারের 
এই অংশগুলি দেখান যাইতে পারে। এওঁ সময় 
অঙ্গার অতিতবস্ম, কালো গুঁড়ায় পরিণত হইয়া 
এ অদ্বাহ পদ্ার্থটির উপর জমাট বাঁধে_-এঁ জমাট-বাধা 
জিনিষকেই তুষা বলে। জঙ্গারের অংশগুলি শিখার একে- 
বারে ধারে আপিষা জলে-_-এইখানেই প্রথম তাহারা 
অক্সিজেন ব! অশ্নন্গানের সংস্পর্শে আসে। যদি অগ্ললানের 
জোগান কম হয় তাহা .হইলে অঙ্গারের অংশগুলি 
আংশিক ভাবে না-জলা অবস্থাতেই পলাইষা যায় এবং 
ধূমেব স্থষ্টি হ্য়। অঙ্গাবের এ কঠিন তাপোজ্জল 
অংশগুপিব উপরই শিখার উজ্জলতা৷ নির্ভর করে। 
কাবণ জালানি গ্যাসের নিজের অতি ক্ষীণ আলে! 
মাত্র বিকিরণ করিবার ক্ষমতা আছে। 

মোম, চর্বি ও কেরোসিনের শিখায় এবং হাধারণ 
গ্যাসের শিখায় মূলতঃ কোন বেশী-কম নাই। 
যে জলজান-অন্গার গ্যাস সাধারণ গ্যাসের প্রধান 
উপাদান, তাহা এসবের মধ্যেও জলে এবং তাহাদের 
শিখার উজ্জ্লতাও.অদ্গাবের স্বন্ম অংশগুলিব তাপোজ্জল 


৬৯২ ৬৬ 





* অবস্থায় তাহাদের শিখার মাঝে ভাসার উপর নির্ভর 
করে। | 
যখন একটি কেরোসিন্‌-ল্যাম্প জলে তখন উহ৷ 
, একটি ক্ষীণোজ্জল আলো বিকিরণ করে ও অত্যধিক 
পরিমাণে ধূম উদ্িগরণ করিতে থাকে ।. .এই অনুজ্জলতার 
কারণ এই যে বাতাসের পরিমাণ এত বেশী হয় যে 
অঙ্গার পৃথক্‌ হইয়া ভাহার সুন্্ম কঠিন অবস্থা পাইবার 
পূর্বেই উহ! অল্নজানের সঙ্গে মিশিয়! অঙ্গারায ব1 কার্বনিক্‌ 
এসিড, গ্যাসে পরিণত-হয়। এইজন্যই কেরোসিন্-ল্যাম্পের 
শিখা। উজ্জল হইতে পারে না। কিন্তু যখন একটি কাচের 
চিম্নি ওঁ ল্যাম্পে বসান হয়, তখন উহার আলো! উজ্জল- 
তর হয়? কারণ চিম্নি থাকার দরুণ যে-পরিমাণ বাভাসে 
গ্যাম্ট সম্পূর্ণরূপে জলিতে পারে সেই গরিমাণ বাঁতাসই 
জোগান হয়। ইহাতে অঙ্কারের অংশগুলি তাহাদের কঠিন 
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শিখার উজ্জলত। বাড়াইতে পাবেন) 
এই কথাগুলি হইতে সহজেই ইহ! বুঝ! যায়--যে- 
শিখায় জলজান ও অঙ্গার সম্মিলিত ভাবে জলিতে 
থাকে তাহার সবচেয়ে-বেশী উজ্জ্রলত! পাইতে হইলে 
পরিমাণমত বাতাসের জোগান হওয়া দরকার । যদি 
এর মাঝে পরিমাণমত বাতাস না দিয়া শুধু পরিমাণ-মত 
অগ্জান, দেওয়া হয় তাহা হইলে 'এর চেয়েও বেশী 
উজ্জলত পাওয়া যাইতে পারে। .কিন্ত যদি অক্লজানের 
পরিমাণ 'এই সময়ে প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী হয়, তাহ! 
হইলে শিথাব উজ্জ্লতা কমিয়া যায়, অপর পক্ষে 
ইহাব উত্তাপ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই সম্য যদি এক 
বাগ্ডিল লোহাব তার উহাব উপর ধরা যায় তখন তাহারা 
ছোট-ছোট তারকার স্তায় জ্বলিয়া-উঠিয়া ফোটা-ফোট। 
হইয়া গলিয়া পড়ে । আর যদি চক্-থড়ি বা মেগনিসিয়ার 
মত কোন অদাহ পদার্থ এই উত্তপ্ত শিখার উপর ধর! যায় 
তাহা হইলে উহা! উত্তাপে সাদ! হুইয়া' গিষ! এক চোখ- 
ঝলসানো আলো! ছড়ায়। 
যে-সম্ত বস্তুর নিজের আলে! নাই দেশুনি 'অন্তের 
নিকট হইতে ধার-করা! আলোর সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি- 
পথে পতিত হয়। চন্দ্র ও গ্রহ প্রভৃতি এই-সব বস্তু- 
শ্রেণীর 'মাঝে পড়ে। পৃথিবীর অনেক জিনিষের মত 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


NSN SNA NA NAN 





এগুলিও হুর্য্যের নিকট হইতে আলো পায়। এই-সমস্ত 
অহ্জ্জল পদার্থের উপর যে আলো পড়ে তাহা ক্ষীণতর 
ভাবে প্রতিফলিত হয, এবং যে অংশে পড়ে সেই অংশই 
চতুর্দিকে সেই আলো প্রতিফলিত করে।, | 
. এই-রকমের প্রত্যেক আলোকিত বস্তই, তাহাদের ধান 
করা আলে! প্রতিফলিত করার দ্বারা নিজেকে এক-একটি 
আলো-বিকিবণকাবী উপাদান বলিয়া প্রতিপন্ন কবে। 
চন্দ্র ও গ্রহ প্রভৃতিব ন্তায় আমাদের পৃথিবীও এই দলে 
আছে। প্রতিপদের দিন চাদ যে অতি ক্ষীণ আলো 
দেয়__যাহা দ্বারা তাহাব একটুখানি অংশ আমাদের নয়ন- 
গোচৰ হয, তাহা হুর্যেযের নিকট হইতে সোজা-স্থজি ধার- 
করা নয়। স্যর নিকট হইতে ধারকরা পৃথিবীর 
আলোই চাদের উপর প্রতিফলিত হয চাঁদের ক্ষীণ 
অংশটুকু দেখা যায়। 
্বতঃ-আলোকিত অথবা! অপরের আলোতে আলো- 
কিত বস্তু হইতে যে আলো বাহির হয় তাহা আমাদের 


-চক্ষুব রেটিনাকে উত্তেজিত করিয়া আমাদের মধ্যে আলোর 


অনুভূতি জন্মাইবাব পূর্বে আমাদের চক্ষুগোলক 
পার হইয়া তবে! রেটিনাতে গিয়া পৌছে । আমাদের 
চক্ষু-তারকা, জ্বল, বাতাস, কাচ প্রভৃতির ন্ায় যে-সমন্ত 
পদার্থের ভিতর দিয়া আলে! গমন করিতে পারে 
সেগুলিকে স্বচ্ছ বলে; আর ঘে-সমন্ত পদার্থের ভিতর 
দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে না তাহাদিগকে অস্বচ্ছ 
বলে। কিন্ত এই স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছের মাঝে মূলতঃ কোন 
প্রভেদ নাই। কারণ একটি অস্বচ্ছ .পদার্থকে খুব বেশী 
পরিমাণে পাতলা করিলে তাহাও স্বচ্ছ হইতে পারে । 
আবার স্বচ্ছ পদার্থ গা হইলে উহার ভিতর দিয়! 
অল্পই আলো প্রবেশ করিতে পারে। গভীর সমুদ্রে 
রাত্রিব মত অন্ধকার বিরাজ করে, কারণ আলে! জলের 
এক মাইলের অধিক গভীরতা ভেদ করিতে অল্পই সক্ষম 
হয়। অপর পক্ষে ধাতু প্রস্ৃতির মত অতি অন্বচ্ছ 
পদধার্থকেও খুব পাতল! করিলে তাহার ভিতর দিয়া 
আলো প্রবেশ করিতে পারে। খুব পাতলা রূপার পাত 
বা কাগজের ভিতর দিয়া আলো! প্রবেশ করিতে পারে ।' 
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স্বরৰৃত ছন্দের বিশেষত্ব 
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স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব ৬ 


. সাধুবাংলা ও প্রাকৃত বাংলার মধ্যে অ-সল পার্থক্য 


হচ্ছে এই যে,__সাধু-বাংলায় তাল নেই, নৃত্য নেই, 
আছে কেবল একঘেষে স্থর; সে কখনো হেলে দুলে 
টলে: একে বেঁকে যায়, কখনো সে এলিয়ে পড়ে’ লতিয়ে 
চলে; কিন্তু কখনো সে নর্তন-ভঙ্গীতে ভালে তালে 
পা ফেলে চলে না। পক্ষান্তরে ওই নৃত্যরঙ্গই প্রাকৃত- 
ভাষার বিশেষত্ব; উঠিবে পড়িবে টলিবে চলিবে ধরি- 
তেছে করিতেছে প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে উঠ্‌বে পড়বে 
টল্‌বে চল্বে ধর্ছে কর্ছে প্রভৃতি শব্দের তুলনা! করুলেই 
এ পার্থক্যটা ধরা প$বে। সাধু-শব্গুলো গড়িয়ে গড়িয়ে 
চলেছে; কিন্তু অসাধূ-শববগুলো সৈন্যদলের মতো তালে 
তালে পা ফেলে মাচ, করে’ চলেছে । এর কাবণ 
হচ্ছে সাধুভাষার স্বরের বাহুল্য এবং প্রাকৃত-ভাষায় 
হসন্ত বর্ণের বাহুল্য । সাধু-বাংলায় সংস্কৃতির কাছে 
ধার-করা যুক্তবর্ণ ছাড়া হসন্ত বর্ণ নেই বল্লেই হন 
শব্দের মাঝধানে তো! একেবারেই নেই। কিন্ত কথিত- 
বাংলায় হ্সন্ত বর্ণের ছড়াছড়ি এবং এণ্ডলে| শব্দের 
মাঝখানে থেকে পরস্পরের গায়ে ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি 
করে’ এক অদ্ভুত তালের সৃষ্টি করে। এজন্যে সাধু-বাংলা 
যুক্ত-বর্ণের বহুল প্রয়োগ দ্বারা অঙক্ষরবৃত্তে গম্ভীর হয়ে 
উঠতে পারে ;*ষথা-_ 

প্চম্পক-অনগুলি-ঘাতে সঙ্গীত-বন্ষাবে” 
এবং মাত্রাবৃত্তে গানের হ্থবে বঙ্কার তুল্তে পারে ; 
যথা. | 

“ওকি শিঞ্জিত | ধ্বনিছে কনক: | মঞ্ীবে ?” 
অথবা যুক্তবর্ণ একেবারে বর্জন করে’ একঘেয়ে স্থবের 
ধারায় বয়ে যেতে পারে; ষথা-- 

শপাখী উড়ে যাবে সাঁগরেব পাব, 

সুখময় নীড় পড়ে’ রবে তাব, ' 

মহাকাশ হতে ওই বাবে বার 

আমারে ডাকিছে সবে 1” 
কিন্তু এ ভাষা কিছুতেই প্রাকৃত বাংলাব মতো ঘন দ্রুত 
তালে নৃত্যচপল হয়ে উঠতে পারে না; যথা 
৭৭১-৩ 


"মেধা থম্থম্‌ সুৰ্য্য ইন্দু 

ডুব বাছলায় ছুল্‌ল সিন্ধু । 

হেদ্‌কাদে তৃণ-্তন্ব 

ফুটুল হর্ষেব অশ্রু-বিন্দু” ॥ 

প্রাকৃত-বাংলাষ সাঁধু-বাংলার তুলনায় স্বরসংখ্যা অনেক 

কম এবং হসন্ত বর্ণের সংখ্যা অনেক বেশী । এজন্যই 
শ্বরবৃত্ত ছন্দে এমন অদভুত হৃত্যতালের তরঙ্গ সঞ্চার 
করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এস্থলে একথা বল! প্রয়োজন 
যে স্বরবৃত্ত ছন্দে কেবল ষে. প্রাকৃত বাংলারই ব্যবহার 
হয় তানয়) বরং এ ছন্দে সংস্কৃত যুক্তবর্ণের সদ্যবহার 
করুলে ছন্দেব দ্বিগুণ শোভা বুদ্ধি হ্র়। উদ্ধৃত ছত্র চার- 
টিতে আটটি যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট সংস্কৃত শবেব ব্যবহাবে 
ছন্দের তবঙ্গভঙ্গ কেমন মুখর হয়ে উঠেছে তা অনায়াসেই 
ব্রোঝা যাঁয়। কন্ত স্বরবৃত্তে যে-ভাষ! ব্যবহৃত হয় সে 
ভাষায় ইয়াছে ইয়াছিল ইতেছে ইতেছিল প্রভৃতি টলে- 
ঢালা রকমেব ম্বৰবন্ছল প্রত্যযাস্ত শব্দের ব্যবহার অনস্ভব। 
এই স্বরবর্ণের অল্পপ্রয়োগেই খ্ববৃত্ত ছন্দে ব/বহৃত ভাষার 
বিশেষত্ব। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রাককত-বাংলার 
সঙ্গে ইংরেজি ভাষার বেশ সাদৃষ্য আছে এবং ইংরেজি 
ছন্দের সঙ্গে বাংল! স্বরবুতের তুলন! কর! যায়। যে-কোনো 
একখানা ইংরেজি বই খুলে পড়লেই দেখা যাবে এ ভ! 
স্বরান্ত বাঞ্চনবর্ণ ও হলস্ত ব্যগ্ুনবর্ণের সংখ্যা প্রায় সমান । 
প্রায় প্রত্যেক শব্দেরই মাঝখানে দু-একটা! করে’ হলস্ত বর্ণ 
থাকে এবং এ বর্ণটি তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বর্ণের 
মাঝখানে একটা ঢেউ তোলে। তা ছাড়া ইংরেজিতে 
একম্বর (00905551190) শব্দ অসংখ্য এবং তাদের 
অন্তে প্রায়ই এক-একটি হুলস্ত বর্ণ থাকে ; স্থুতরাঁ ছুটে 
একম্বব শব্দকে পাশাপাশি বসালেই তাদের মাঝখানে 
একটা হলন্ত বর্ণ পাওয়া” যাষ এবং এইটেই ছুটে! শব্দের 
মধ্যে একটা তবঙ্গ-ভদী হৃষ্টি রুরে। .কিন্ত ইংরেজি ছন্দের 
তরঙ্গ-লীল'র এখান হেতু : হচ্ছে এ ভাষার এক্‌সেণ্ট, 
(5০০৪৮) অৰ্থাৎ ঝৌক দিষে উচ্চাবণ করার ব্যবস্থা! । 


৬১৪ 


NN 


ওই ঝৌকের ব্যবস্থা থাকাতেই এ ভাষায় স্বর গুরুত্ব লাভ 
করে। যথা 1০-৮ ( লা-ভাবু ), daughter ( ড-টার ) 
demon ( ডি-মন্‌ ) | এখানে মধ্যস্থলে হলস্ত বর্ণ না থাকা 
সত্বেও অ. অ এবং ইকারের উপর ঝৌঁক থাকাতে এদের 
দীর্ঘ উচ্চারণ হচ্ছে । এবিযয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি 
ইংরেজি শব্গুলোকে পর পর এমন ভাবে সাজানো! যায় 
যে প্রতি ছুই স্ববের মধ্যে একটি করে’ গুরুম্বব অর্থাৎ 
এক্সেন্ট থাকে, তাহলেই - একটা ধারাবাহিক ভরঙগ- 
লীলার উৎপত্তি হয এবং ইংরেজি ছন্দো লক্ষ্মী ওই লহ্রী- 
মালায় ছুল্‌তে থাকেন । যথা 
(3) (And) ০৫৫৪৮ | gain“ I] curve and | flow - 
(To) jom’ the | brimming | river, 
, (For) men” may | comeand | men” may | go, 
(But) 18০ | ০০1০০ | e2ver 
(২) Life is 11521] hfe” is | earnest, 
And‘ the | grave”is | not its | goal“, 
“Dust” thou | art’, to | dust re- | turnZest” 

Was’ not | spo fen | ofthe | 50812 
ইংরেজি ছন্দশান্রকারের! এ ছন্দকে দুভাগে বিভক্ত করে’ 
থাকেন; ঘেখানে প্রতি পংক্তি-ছেদে ছুটে! শ্ববের মধ্যে 
প্রথমটা লঘু_ দ্বিতীয়টা গুরু তার নাম 1877599 ; যেখানে 
প্রথমটা গুরু দ্বিতীযটা লঘু তার নাম Trochee ; কিন্ত 
আসলে এ দুটো ছন্দই এক, 181)09এর প্রথম স্ববটাকে 
একটু আলগা উচ্চাবণ করুলেই এ ছন্দ 7০079 থেকে 
অভিন্ন হয়ে যায়।. উক্ত দৃষ্টান্ত দুটো থেকেই তা বেশ 


বোঝ! যায়। প্ৰথম. দৃষ্টান্তাটি 1807১09এর, দ্বিতীয়টি 
Trocheeর | 


দুস্বরের ছন্দ ছাড়া ইংরেজিতে তিন স্বরের ছন্দও 
আছে। এ ছন্দে প্রতি পাঁদে একটি গুৰু, ও দুটো লঘু স্বব 
থাকে--কিন্ত এ তিন ম্বরের সাজানোর প্রকার-ভেদে এ 
ছন্দের তিনটে আঁকার-ভেদ হয়। প্রথমটা গুরু ও বাকি 
ছুটে! লঘু হলে তার নাম Dt)! ; মধ্যন্বর গুরু এবং 
বাকি ছুটে! লঘু হলে 41701711808 7 শেষেব স্বর গুরু 
হলে তার নাম 40809899507 যথা 


(3) Touch’ her not | scorn“ful-ly ; 
Think”of her | mourn “ful-ly, 
(Gently and | hu-man-ly. (আদি গুরু) 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





(২) Most friend -ship | is feigning, 
Most loving | mere 00149, (মধ্য গুরু ) 
(৩) Like the dawn | of the morn, 
Or the dews” | of the 50708 ( অস্ত-গুর ) 
কিন্ত ইংরেজিতে মোটের উপর গুরুস্বরের সংখ্যা খুব 
বেশি এবং লঘুস্বরের সংখ্যা খুব কম হওয়াতে এ ভাষায় 
দুই শ্বরের ছন্দই সর্বদা ব্যবহৃত হয়, তিন স্বরের ছন্দের 
প্রযোগ খুব বিবল। পূর্বের বল! হষেছে যে ইংরেজি ভাষা 
ও প্রারৃত-বাংল! এবং ইংরেজি ছন্দ ও বাংল! স্বরবৃত্ত 
ছন্দের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কেবল হ্সস্তবর্ণের প্রাচুর্য 
ও স্বরবর্ণের অল্পতাই যে এই সাদৃশ্ঠের একমাত্র হেতু তা 
নয়, ইংরেজি ছন্দ সম্বন্ধে যে কয়েকটি সাধারণ নিয়মের 
উল্লেখ করেছি বাংল! স্বরবৃত্ত ছন্দেও সে নিয়মগুলো 
অবিকল খাটে। কেবল প্রভেদ এই যে, ইংরেজিতে 
ঝেকের ব্যবস্থা বাঁধা-ধর! এবং ছন্দে এ ব্যবস্থার প্রবলতা 
খুব বেশি; কিন্তু বাংলায় ঝেকের ব্যবস্থাও শিপ্নিল এবং 
তার শক্তিও অতি মৃদু! আরেকটি প্রভেদ এই ষে 
ইংবেজিতে শব্দের আদি .মধা অস্ত সর্বত্রই ঝোঁক থাকৃতে 
পারে; কিন্তু বাংলায় এ ঝোঁক সর্বদাই শব্বেব আদিতে 
থাকে । বাংলায যুক্ত বর্ণ ঝ! হসস্ত বর্ণের সাহায্যে এই 
ঝোকের অভাব পুবণ করে’ নিতে হয ৷ যাহোঁক্‌ পূর্বোক্ত 
নিয়মগুলো মেনে স্বরবর্ণ বা সিলেব ল্গুলোকে লঘুগুরু- 
ক্রমে সাজিয়ে গেলেই যেমন ইংরেজি ছন্দের ধ্বনি- 
তরঙ্গের উৎপত্তি হয, তেমনি কথিত-বাংলা%ও ওই নিয়ম- 
গুলোর সাহাম্যেই অতি অদ্ভুত উপাষে নব নব ছন্দের 
হৃষ্ট করা হয়েছে। ছু একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা 
বিশদ কর্ছি।-_ 
Tell me | not“in | mournful numbers 

[30615 I but “an Lemp ‘ty | dream’, 
এ দুটো ইংবেজি ছত্রেব সঙ্গে 

"মৌন নৃত্যে নগ্ন খঞ্জন, 

মেঘ স-মুল্রে চলছে মন্থন”? 
এছুটে! বাংলা ছত্ৰ মিলিষে পড়লেই ছুই ভাষ| এবং ছুই 
ছন্দের গুরুতিগত সাদৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠ্বে। গুকলঘু 
স্বরেব এই পধ্যায়ক্রমিক সমাবেশে যে চলনভঙ্গীর উৎপত্তি 
হয়েছে সে যেন (সন্তদলের যুদ্ধযাঞ্জা। পর্যায়ক্রমে তি, 


1 


৫ম সংখ্যা ] 


শি তাস 





SN 


এবং যতি, পদোত্বোলন এবং পদক্ষেপের ফলে এ ছন্দে 
গমনের বেগ এবং নর্তনের স্পন্দ ছুই রয়েছে। যতদিন 
প্রা্কত-বাংলার অন্তর্নিহিত এই শক্তিতত্ব অবিষ্কৃত হয়নি, 
ততদিন বাংলা ছন্দকে এ ভাবে তালে তালে মার্চ, করিয়ে 


নেওয়া সম্ভব ছিল না। আবাৰ 
7705 it | think” of it | 





< Dis “so-lute { “man. 
এ প্লোকাংশের সঙ্গে | 
শিংহল দীপ | দিব টিপ, | 
+ + 
কাঞ্চন্‌ ময়, | দেশ৮। 
এ দুটো ছত্র মিলিয়ে পড়লেই ইংরেজি ছন্দের সঙ্গে বাংলা 
শ্বরবৃত্বের নিগৃঢ় এক্যটি প্রকাশ হরে পড়্বে। কিন্ত 
প্রান্ত বাংলাতেই ছন্দের এ স্পন্দন সম্ভবপর, সাধু-বাংলাম 
ছন্দের এমন ধ্বনিকম্পন-স্থষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব । 
প্রার্কত- বা কথিত-বাংলায় সাধু-বাংলার চাইতে স্বত- 
সংখ্যা অনেক কম এবং হস্ত বর্ণের প্রাছুর্তব অনেক 
বেশি_একথা বলা হয়েছে। এই হস্ত বর্ণের প্রাচুর্য 
হেতু গুরুম্বরের এশবধ্যবিষয়ে কথিত-বাংলা সাধু-বাংলার 
চাইতে অধিকতর সম্পন্ন । কিন্তু তা হলেও গুরুত্বরের 


৮ প্রাচ্র্যাবিষয়ে কথিত-বাংল| ইংরেজি ভাষার তুলনায় 


L) 


দীন। ইংরেজিতে গড়ে প্রতি দুই স্বরে একটি করে’ 
গুরুত্বর পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলায় সাধারণত প্রতি 
চার স্বরে একটি যথার্থ গুরুত্বর মেলে । কাজেই ইংরেজিতে 
যেমন ছুই স্বরের ছন্দ বেশি প্রচলিত, তেমনি বাংলা 
স্বরবৃত্তে চাব স্ববের ছন্দের প্রয়োগ নর্বাপেক্ষা অধিক। 
যথা 


1 I 1 
“বিশ্ব-বাংল। | উঠছে গড়ে” | লাগছে প্রাণের | তীর্থ গো, 


| | | ] 

জাতির শক্তি- | পীঠ জগতে | গড়ছে মোদেব | চিত্ত গো ।” 

এই চতুঃস্বরের ছন্দই প্রাক্ৃত-বাংলার কাব্যলক্মীব 
প্রধান বাহন । দৃষ্টান্তটির প্রত্যেক পংক্তিচ্ছেদের প্রথম 
বর্ণটি গুরু, আর এইটেই হচ্ছে এ ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি । 
কিন্ত প্রত্যক্ষত হসন্ত বর্ণ বা যুক্ত-ব্যধ্ন না যুক্ত-স্ববের 
সাহায্যে প্রথম স্ববটির গুরুত্ব টেব পাওষা না গেলেও এ 


খ্বররৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব 





৬৯৫ 








AAS সস ছিলা" 


ছন্দের গতির ঝেঁকেই সেটি গুরু হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় 
ছত্রের প্রথম স্বব “আকার'টির গুরু হবার কোনো প্রত্যক্ষ 
কারণ বিদ্যমান না থাকূলে৪ এখানে তার গুরু উচ্চাবণই 
হচ্ছে? পড়াব সম স্বভাবতই এর উপবে একটা ঝৌঁক 
পড়ে; এইটেই এ ছন্দের বিশেষত্ব । ‘জাতির’ কথাটির 
জা স্বভাবত লঘু, এবং "শক্তির শ স্বভাবত গুরু ; কিন্ত 
যেমনি ওরা ছন্মেব তালের মধ্যে পড়ে’ গেল, অমনি 
শক্তির ‘শ’র চাইতে '্জাতি'র 'জা'র শক্তি অনেক বেড়ে 
গেল। “বিশ্ব'ব ‘বি’ এবং “বাংলা”র ‘বা’ উভয়ই স্বভাবত 
গুরু; কিন্ত ছন্দে বিশেষ-সন্গিবেশ-হেতু “বার চাইতে 
‘বি’ অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু একথা মনে রাখা 
বরুকাঁব যে, যেখানে ন্বরের স্বাভাবিক গুরুত্ব আর ছন্দের 
ঝৌক একত্র মিলিত হয সেখানে  ছন্দ-শ্রী দিগুণ শোভা 
লাভ করে। যেখানে ছন্দের ঝোঁক স্বরের স্বাভাবিক 
গুরুত্বের সহায়ত! লাভ করে না, সেখানে ছন্দ শক্তিহীন হয়ে 
পড়ে । যথা 


। 1 | ] 
“মাঁ কে তোমায় দেখতে এলাম জগৎ-আলো! নুবজাহান্‌। 


[| | 1 ! 

সন্ধ্যারাতের অন্ধকাঁব আল জোনাক-পৌকায় 'পন্দমান।” 
এখানে ছন্দ কেমন আপন শক্তিতেই স্পন্দিত হয়ে 
উঠেছে; কেবল দুজায়গায় ব্যতিক্রম আছে। কিন্ত 


] 
"কিশোর যার! প্রাণে টানে চাইবে তারা কিশোরী, 


হার কি পাপে রয়েছে দেশ বিধির বিধান বিসরি 1” 
এখানে ছন্দের হুত্যভঙ্গী অনেকটা মৃদু হয়ে এসেছে; 
কেবল দু জায়গায় পদক্ষেপ সজোরে পড়েছে। 

কিন্তু বাংলায় গুরুত্ববেব অপেক্ষাকৃত অভাবহেতু 
যদিও চতুঃস্বরের ছন্দই প্রধানত ব্যবহৃত হয, তথাপি গুয়- 
স্বববহুল শব্বগুলোকে বেছে বেছে প্রয়োগ করলে বাংলায় 
দ্বিস্বর এবং ত্রিশ্বরের ছন্দেও বেশ সুন্দর কবিতা রচনা 
করা যায়। তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্ঠ 
ইংবেজির মতো অত অনায়াসে বাংলায় ঘিম্বরের কিংবা 
িম্ববের ছন্দ ব্যবহার কবা যায না। ইংরেজিতে প্রতি 
শবের নিজস্ব এক্‌সেণ্ট বা ঝৌকগুলোর যথাযোগ্য 
সদ্ধ/বহাব করলে ইংবেজি ছন্দে প্রতি পাদেব আদি মধ্য 





৬১৬ প্রবাসী-ফাঁকীন, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANON SS 
বা অস্তে গুরত্থ স্থাপন করা যায়; বাংলাতে ও তেম্‌নি হলন্ত যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃষ্টান্তটিতে প্রতিপাদের সবগুলো 
বা যুক্তবর্ণের সাহায্যে প্রতি পাঁদেব সকল স্থানেই গুরুত্ব স্বরই গুরু, তথাপি ছন্দের ঝোঁক স্বভাবত প্রথম স্বরের' 











স্থাপন করা যায়। যথা—Amphibrach উপরেই পড়েছে বলে’ এছটোকেও আদি-গুরু (অর্থাৎ 
Dear harp” of | my country | | in darkness | Trochee ও Dacty! ) বলেই ধরা গেল। 
T found’ thee | ংলায় নিজস্ব চতুঃগ্বরের ছন্দ ছাড়া ইংরেজি দ্িপ্ধর এবং 
‘The cold“chain } of silence | had hung oer | ত্রিশ্বরের ছন্দ রচনাও কেবগ যে চলে তা নয়; বাংলায় 
হিরা রা thee long |. ছুইস্বর ও তিন বরের মিশ্রণে এক নতুন ছন্দের সষ্ট 
বসন্তে | ফুটন্ত | কুন্নৰটি | প্রায় |  হুয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে এই যৌগিক পঞ্চম্বরের ছন্দ 
4- 4 + + 
আন লে দিনে করেই কি বজ? রচনা করা চলে না। এ হিসাবে বাংলা স্বরবৃত্ত ইংরেঞ্জি 


এখানে উভয় স্থলেই প্রতিপাদেব মধ্যস্বরে গুরুত্ব রয়েছে। ছন্দকেও জিতেছে । ছুই স্বর ও তিন স্বরের মিশ্রছন্দের 
যাহোক, আরো কয়েকটা! উদাহরণ দিলেই বাংলা ছন্দের উদাহরণ, যথা 


শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। ' “কার ই-স্কিত:বলে সিদ্ধ চে চলে. 
es nl | বজ্েব বেগ বীধা কাঁব নিয়মে ? 
(১) মহৎ ভবের মূবৎ সাঁগব খুন্‌-শু-ঠনরত কুরু-নিষ্ঠব যত 
বরণ তোমাৰ তমঃ-প্যামল । কার হুই পায় নত হয় চরমে ?” 
মহেশ্বরের প্রলয়-পিনাক তিন স্বব ও দুই স্ববেব মিশ্রছন্দের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, 
শোনাও আমায় শোনাও কেবল 1” যথা-- টু 
( Tambus ) সংসারে একদিন 
৮. ' " ধাক্বে না কেউ ভাই, 
(২) পাখনায় নাই ফাস ক ৃ আর তবে মৃত্যুব 
, মন তার নয় দাস ভয় কি বে, হয় নাই। 
নীড় তাৰ মোৰ বুক নিঃশেষে ছুঃখীর 
এই মোর এই সুখ । অশ্ুটি শেষ কব 
প্রেম তার বিশ্বাস ডে f 
প্রেম তাঁর বিত্ত 
প্রেম তাঁর নিশ্বাস নেহি টল বদ 


কিন্তু যদিও বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ স্বীষ শক্তিতে সমস্ত 
(Tr০০দe০) ইংরেজি ছন্দের ধ্বনি প্রায় অবিকল প্রকাশ কর্তে পারে 
এবং যদিও কোনো কোনো বিষয়ে বাংলা স্বরবৃত্ত 
SCN ইংরেজ্জি ছন্দের চাইতেও অধিকতব ক্ষমতা দেখিয়েছে, 
কাধ্ন্মর, | দেশ, তথাপি একটি অতি গুরুতর বিষষে বাংলা ছন্দ এখনো 
ইংরেজি ছন্দের অনেক পেছনে পড়ে’ আছে। ইংরেজি 
ছন্দের যে শক্তি-বলে ইংরেজিতে Paradise Lost, 


প্রেম তার নিত্য 1» 


| 
(৩) ওই সিদ্ধুৰ টিপ, | সিংহল স্বীপ. | 


1 1 
ওই চন্দন্‌ যার্‌ অঙ্গের বস্‌ 


আহ্‌ বেশ, Childe Harold প্রভৃতি অতি গুরুগ্ভীর বৃহৎ কাব্য 
যাব উত্তাল্‌ তাল্‌ বৃত্তেৰ বায় বচিত হতে পেরেছে, বাংলা স্বরবৃত্তে সে ক্ষমতা আছে 
আব ভিটা কি না, তা এখনো আবিষ্কৃত হয নি। বাংল! শ্বরবৃত্তে 
উচ্ছল বাব্‌ হাস্‌ ।" 'পলাতকা*র মতো অতি উৎকৃষ্ট কবিতাগ্রন্থ এবং “গদ্ধাহ্বদি 


(0৪০91) বহ্গভূমি* প্রস্ততি অপুর্ব কবিতা রচনা করা বায় তা দেখা! 


Ls 


ES an 


সি 


৫ম সংখ্যা ) 





গেছে! কিন্তু এ ছন্দে “মেঘনাদ-বধ’এর মূতো কাব্য, 
বা “বন্থদ্ধরা*্র মতো! কবিতা রচিত হতে পারে-কি না 
তা এখনো জানা যায় নি। অর্থাৎ বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দ 
ছড়া পাচালী ছেড়ে মহাঁকাব্যের বাহন হতে পারে কি 
না এইটে হচ্ছে প্রশ্ন । আমার বিশ্বাস ইংরেজি ছন্দে যখন 
গম্ভীর ও গভীর কাব্য রচনা করা সম্ভব হয়েছে, তখন 
বাংল শ্বপ্বৃত্তেও তা পারার সম্ভাবনা রয়েছে । কেন ন! 
দেখা গেছে যেখানে হলম্ত বর্ণের সংখ্যাটা কিছু বেশি 
সেখানে নাচুনি তালটাই ওঠে সহজে, গম্ভীর স্বর প্রকাশ 
কবা শক্ত । ইংরেজিতেও হলস্ত বর্ণের অভাব নেই এবং 
ও-ভাষাঁর [৮০০৷ee ছন্দে নুত্যেরও অভাব নেই, অথচ ওই 
ভাষায় যখন Paradise Lost লেখা গেল তখন বাংলা 
স্বরবৃত্তেও গৃভীর কাব্য রচনা করার সম্পূর্ণ আশা আছে 
বলে’ মনে করি। আশ! করি বাঁংলাব কবিবৃন্দ এদিকে 
দৃষ্টিপাত কবে’ মাতৃভাষার রত্বভাগারের আর-একটি কক্ষ 
উদ্ুক্ত কর্বেন। বাংলার অমর কবি মধুন্থদূব পয়ারের 
বেড়িপরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শৃঙ্খল উন্মোচন করে বাংলা 
ভাষায় গুরুগন্ভীর মেঘমন্দ্র ধ্বনিত করেছেন । বাংলাব 
কোন্‌ ভবিষ্য কবি স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলা স্থরবৃত্ত ছন্দে 
মহাকাব্যের দুন্দুভিধ্বনি নিনাদিত করুবেন তা জানি 
নে। কিন্তু আজ পৰ্য্যন্ত কোনো কবিই যে শ্বগবুক্ 
ছন্দে গম্ভীর কবিতা রচনার প্রয়াস করেন নি তা নয়। 
বাংলার মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় বহু 
বিষয়ে বাংলা সাহিত্যিকগণের পথপ্রদর্শক, বাংলার 
কাব্যোদ্যানে বসন্তসমাগমের তিনিই একমাত্র অগ্রদূত 
বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না । বাংলা শ্বরবৃত্ব ছন্দের পুরোবর্তী 
এই বিশাল ক্ষেত্রের দিকে যে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি তা 
মনে হয় না। অন্তত একটি কবিতায় একবার তিনি 
স্বরবৃত্তের গণ্ডী ভেঙে দিয়ে তাকে ছত্রের পর ছত্রে যথেচ্ছ 
প্রসারিত করে’ নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। ছন্দপারদর্শী 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কয়েকটি কবিতাতেও 
এ প্রয়াসের নিদর্শন দেখা যায়। অন্থলে রবিবাহুব 
“পরমাযু* নামক কবিতা থেকে প্রথম কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত 
কর্ছি। পাঠক তার গতি এবং যতির বেচিত্র ভঙ্গীর 
দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পার্বেন এ ছন্দ অক্ষর- 


শ্বররু ছন্দের বিশেষত্ব 
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বৃত্তের চাইতে ঢের বেশি স্বাভাবিক অথচ অক্ষরবৃত্তের 
গাস্তীর্য্য প্রকাশের সব শক্তিই এ ছন্দের রয়েছে। 
প্যাবা আমার সাব-দকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে রিলে আলো 
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনেব সকল সাদ] কালো 
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, বাইরে বেড়ায় মনের-মানুষ যাঁর! 
তাঁদেব প্রাণের ঝর্ণ,-ম্রোতে আমার পরাণ হয়ে হাঙ্গার ধারা 
চল্ছে বয়ে চতুদ্দিকে । কালের যোগে নয়ত মোদের আবু; 
নয সে কেবল দিবস-রাতির সাঁতনলী হার, নয় সে নিশাস-বায়ু 1” 
কিন্তু এখানেই বাংলা স্বরবৃত্ত ছন্দের অডুত ক্ষমতা 
শেষ হল না। বাংল! শব্দের প্রত্যেকটি স্বরকে অতি 
কুক্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে’ লঘুগুরু-ভেদে তাদের এমন 
ভাবেও সাজানে! যায় যে, ভাতে বাংলা শ্বববৃত্ত ছন্দে 
শুধুই ইংবেজি কেন সংস্কৃত আরবী ফানসী প্ৰস্থৃতি 
ভাষারও বহু ছন্দের তালকে ধবে’ রাখা যায়। একটা 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । যথা, 
‘পিঙ্গল বিহ্বল, | ব্যথিত নভতল, | 
কই গে! কই মেধ | উদয় হু, 
সন্ধ্যার তন্দ্রার যুবতি ধরি আজ 
মন্ত্র-মহ্থর বচন কও। 
নু্যেব রক্তিম নয়নে তুমি মেষ 
দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম, 
বৃষ্টির চুম্বন বিখারি চলে’ যাও 
| অঙ্গে হর্ষেব পড় ক ধুম্‌।” 
সংস্কৃত ছন্দেব সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পৰিচয় আছে 
একঘটা ছত্র পড়া মাত্রই তাদের কানে মন্দক্রাস্তা ছন্দের 
মন্ত্র ধর! দেবে। একটু লক্ষ্য কর্লেই দেখা যানে 
এখানে প্রথম পংক্তিচ্ছেদে চারটি গুরু স্বর, দ্বিতীন 
পংক্তিচ্ছেদে পাঁচটি লঘু ও একটি গুরুত্বর এবং তৃতীন্র 
পংক্কিচ্ছেদ্দে যথাক্রমে একটি গুরু একটি লঘু ও দুইটি 
গুরু স্বর এবং চতুর্থ ছেদে একটি লঘু ও দুইটি গুরু স্বত্ব 
আছে। প্রত্যেক চরণেই এ স্বরগুন্দো অবিকল এক 
প্রণালীতেই সঙ্ছিত হয়েছে। স্থতরাং এখানে সংস্কৃত 
মন্দাক্রাস্তা ছন্দের পব্যায়ক্রম সম্পূর্ণ অব্যহত রয়েছে। 
মন্দাক্রাস্তার সুত্র হচ্ছে এই-_ 
11 1 1 LL 1 


দন্দ'ক্রান্ভা-সুধি রননগৈ-র্মোঁ ভনৌ তৌ-গবু গ্রদ্‌। 
এমনি করে বদি বাংলা শব্দের লঘু" ও গুরু স্বর্- 
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গুলোকে অতি নিপুণভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে 
স্বরবৃত্তেব সাহায্যে, বহু সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় . প্রবর্তিত 
করা যায়। যথাস্থানে আমর! বাংলায় রচিত বহু সংস্কৃত 
ছন্দের দৃষ্টান্ত দেবো । কেবল সংস্কৃত কেন,'এ 'প্রণালী 
অবলম্বন কবে” আরবী ফাঁবসী প্রভৃতি অন্যান্ত ভাষার 
বহু ছন্দকেও থে বাংলায় চালানো যায় তাব অনেক 
প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। আরবী হজয, ছন্দের 
একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

- হেমোব ভৈরব ভীষণ সুন্দর, 

তোমার কথ্বুর নিনাঁদ গস্তীব 

ডুবাক্‌ বিশ্বের হৃদয়-কন্দর 

' কীপাক্‌ অস্তব নিদয় দন্তীর । 
শুধু তাই নয়, লঘু ও গুরু স্ববগুলোর নব নব সমাবেশের 
হার! বাংলায অসংখ্য নতুন ছন্দেব আবিষ্কাবের সম্ভাবনাও 
রয়েছে। কেবল কানের উপর নির্তব করে’ স্বরপুলোকে 
লঘুগ্রু-ভেদ্রে এমন নতুন পর্যায়ক্রমে সজ্জিত করা 
সম্ভবপর যা অন্ত কোন ভাষায় নেই। স্থতরাং এ দিক্‌ 
থেকে বাংলায় নব নব ছন্দ রচনার ষে বিশাল ক্ষেত্র 
উন্মুক্ত রযেছে আশা কবা যায বাংলাব ভবিষ্যৎ কবিবা 
তার সদ্যবহার করে’ বাংলা কাব্যসাহিত্যকে- অপূর্ব শ্রী 
ও সম্পদে মণ্ডিত করুবেন! বাংল! ছন্দেব যাদুকর 
স্থকবি সতোন্্রনাথ ‘দত মহাশয়ই সর্বপ্রথম বাংলা 
ভাষার এই অতি ' নিগুঢ় শক্তি আবিষ্কার করে 
সাহিত্যিকগণকে বিস্মিত'কবে’ দিয়েছেন, তিনিই বাংলাব 
গুপ্ত ছন্দ-তাণ্ডারের এই চাবিটি বাংলার কবিবৃন্দের 
হন্তে তুলে 'দিয়েছেন। এ্রন্ত বাংলাৰ কবির! চিরকাল 
তাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করুবে। সত্যেন্দ্রনাথ এই স্বরবৃত্ত 
ধারার বহু ছন্দে বহু কবিতা রচনা করে” স্বরবৃত্তেব 
অদ্ভুত শক্তি ও সম্পদের পরিচয় দিয়েছেন। যারা কবি 
সত্যেন্্রনাথের কাব্যগ্রস্থগুলির' সঙ্গে পরিচিত আছেন 
তীরা সকলেই তাঁর এ কৃতিত্ব স্বীকার কবেন। তার 
পরে বাংলার তরুণ কবি কাজি নজরুল ইস্লাম বাংলা 
ছন্দ নিযে যে অদ্ভুত ভেম্কীবাজী দেখিয়েছেন তাতে 
তার অসামান্ত প্রতিভাব পবিচয়_ পাওয়া যায়। তিনি 
সুলেব ভাব এবং ছন্দ সম্পূর্ণ অক্ষুপ্ন রেখে হাফেজেব 


~ 
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প্রবাসী-ফান্তন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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কতকগুলি ফার্সী গজলের অবিকল বাংলা অনুবাদ 
করেছেন--এইটেও তাঁর অপূর্ব প্রতিভারই পরিচায়ক। 
যাহোক আমরা যখন যথাস্থানে বাংল! স্বরবৃত্ত ছন্দের 
বিস্তৃত 'শ্রেণী-বিভাগে, প্রবৃত্ত হব তখন পাঠক. অবশ্যই 
বাংলা ছন্দের বিপুল সম্পদের পরিচয় পেয়ে টি 
হবেন। 

. বাংলা ছন্দের 'এই যে অপূর্ব এর্বধ্যশালিতা, বাংলা 
ভাষায় শ্বর-ব্যৱনের অপূর্ব্ব সামগ্রস্তই তার মূল কারণ। 
প্রাকৃত বাংলায় হলন্ত বর্ণের স্থতরাং গুরুম্বরের সংখ্যা 
সাধুবাংলার চাইতে অনেক বেশী, কিন্তু . ইংরেজি 
ভাষার থেকে কম। এঝন্তই বাংলা স্বরবৃতে চতুঃ- 
সুরের ছন্দই সাধাবণত ব্যবহৃত হয়, অথচ বেছে বেছে 
গুরুস্বর্বহুল শব্দগুলোকে প্রয়োগ করলে বাংলায় অনাধাসে 
দ্বিস্বরের ত্রিস্বরের এবং তাহাদের মিশ্রণে পঞচস্ববের 
ছন্দ রচনা! করা যাঁয়। কিন্তু ইংরেজিতে হস্ত বর্ণ এবং 
কাজেই গুরুথরের সংখ্যা, অত্যন্ত বেশী হওযাঁতে দে 
ভাষায় চতুঃ্বরের বা পঞ্চস্ববের ছন্দ মোটেই বচন! 
করা যায় না। আবার স্বরবহুল সাধুবাংলা শব্দ, এবং হসন্ত- 
বহুল প্রাক্কৃত-বাংলা কিংবা যুক্তবর্ণবুল সংস্কৃত শব্দের 
যথাযোগ্য মিশ্রণ কবে? সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষার 


ছন্দ বাংলায় ব্যবহার কর! যায; কিন্তু একাস্ত হসস্ত- _ 


বহুল ইংরেজিতে দে-মব ছন্দ মোটেই আনা যায না। 
পূর্বোক্ত. মন্দাক্রান্তা ছন্দের দৃষ্টাত্তটাই ধরা যাকৃ। এ 
ছন্দের অন্তান্ত . পর্ধায়ক্রম ইংরেজিতে আনা যদি বা 
সম্ভব হয়, তথাপি দ্বিতীয় পংক্তিচ্ছেদেব “ব্যথিত নভতল' 
প্রভৃতি শব্দেব পীচটি লঘুস্বর ইংরেজীতে একত্র 
পাওয়া তো একেবারেই অসম্ভব । তা ছাড়া ইংরেজিতে 
উচ্চারণে.যে-ঝৌকের ব্যবস্থা থাকাতে তার ছন্দের বৈশিষ্ট্য 
ফুটে উঠেছে সেই ঝৌকের ব্যবস্থাই ইংরেজিতে অন্ত 
ছন্দ প্রবর্তনের একান্ত অন্তরায়। অপর দিকে সাধু- 
বাংজাৰ হসস্তেব এত অভাব যে এ ভাষায় গুরুত্ব 
পাওয়াই ছুফর, সুতরাং গুরুম্বরের অভাব হেতু সাধু-বাঁংলায় ? 
ছন্দের স্পন্দন তোলাব আশাই করা যাষ না হসম্ত- 
বহুল কথিত-বাংলা স্বরবহুল সাঁধু-বাংলা এবং যুক্তাক্ষর- 
বহুল সংস্কৃত শের মিশ্রণে যে অপ্্গ্ব ভাষার সৃষ্টি হযেছে 


পাশা 
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“তার সাহায্যেই ছন্দোজগতে এ দিখিক্য় করা ' সম্ভব ও শক্তির পরিচয় পাঠকের" নিকট পরিক্ষুট হয়েছে ।' 


হয়েছে। 


পববর্তী প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত সহ: এই তিন ধারার বিভিন্ন 


আশ! করি এখন অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বববৃত্ত শ্রেণী বিভাগ ও তাদের নামকরণে প্রত হবার অশা 
1 বাংলা ইতি, এই ত্রিধাবাব' ' বিশিষ্ট স্ববগ রইল। 


ER প্রবোধচন্ সেন 





মোহমুদ্গর 


দেহে তোব প্রাণ আছে? তবে কেন ওবে ভীক, 
| নিত্য-উপবাসী, 
চিরমৃত্যু-মোঁক্ষ-অভিলাষী ! 
রুদ্ধ অধ গুফ-চোখ, তুম্মশেষ জঠরামি-জালা 


তাহারি বিভূতি মাখি’, দেহে পরি কণ্টকাস্থি মালা, 


হ্বৎপিণ্ডে জালাইষা হোম-ছতাশন, , 
মমতা-আহতি তায় করিয়া অর্পণ, 


প্রাণ তনু হাহ! করে কার লাগি ?-হে কঠোর তাপস উদ্দাসী, 


চির-উপবাসী ! 


রঙ্গনী তিমির-ঘোঁরা, কুহ্‌-অমানিশি যাপি’ প্রহরে গ্রহবে, 
মন্ত্র জপি’ শবানন "পরে, 
ভরিয়া কপাল-পাত্রে অবিরল অনল তরল, -, 
অট্হান্তে নিবারিযা বেদনার গলদঞ্জজল, ' "! **£ 
প্রেয়সী-নারীর মুখে হেরি’ বিভীষিক! 
আপনাবি বক্ষ-রক্তে পরি’ জয়টাকা, , 
কি লভিলে ওহে বীর, বাম্যার্গী কাপাঁলিক, নাস্তিক তান্ত্রিক ! 
ধিক্‌ তোমা ধিক্‌ ! 


উর্দ্বমুখে ধেষাইযা রজোহীন 'রজনীর মল্লিকা-মাধবী, 
নেহাবিয়া নীহারিকা-ছবি, 

কল্পনার মধুবনে দ্রাক্ষা চুষি’ নীরক্ত অধবে, 
উপহাসি’ ছুগ্ধধাবা ধরিত্রীর পূর্ণ পয়োধরে, 
, বুভৃক্ষ-মানব লাগি” রচি” ইন্দ্রজাল, 
আপনা বঞ্চিত করি’ চির ইহকাল, 

মর্তা-জনে ভুলাইবে কতদিন বিলাইযা মোহন-আসব, 

হে কবি-বাসব ! 


জন্ম যদি হ'য়ে থাকে অন্ধকাব শুন্ত হতে লভি’ এই কাযা 
. ব্যৰ্থ কর অদৃষ্টের মাযা ! 
. নামহীন, ধামহীন, পরিচয় 'বহিয়। পশ্চতে, 
‘সম্মুখে সে বিসজ্জন__মন্তহীন তম্লার রাতে, 
দণ্ড.দুই . দেহ ধরি'-পূর্ণ অবতার, 
সুধ-ছুঃখ পুণ্য-পাপে মহা-অধিকাঁর !-- 
তৃপ্তি নাই তৰু তাহে? হা অভ্াগ্য আত্মঘাতী কাল-ক্রীড়নক 
-_মুর্খ মানবক ! 


একমাত্র সত্য এ যে--ধরণীর এই দ্বীপ মিথ্যা-পারাবারে, 


মুক্তি-ভীর্ঘ মৃত্যু-কারাগারে ! 
আলোকে পড়িল ছায়! কত কল্প নিরাকার থাকি" ! 


(২ অনন্ন'লতিল অঙ্গ এড়াইয়। সংহারের আঁখি! 


দেহ-ভ্রমে বিকশিল মনোজ-মন্দাব ! 
শুক্তি-গর্ভে সুদুন্নভ মুকুতা-সঞ্চার !-- 
তাবে করি অবহেলা, শৃন্যে বাহু গ্রসারিয়া তবু হাহাকার ! 
একি অনাচার ! ll 


আকাশের ছত্রপটে সোম-সর্ধ্য-তারকার গ্রন্থি-নীপমালা 
চিরদিন এমনি উজালা! : , 
এ-ধরার, চেলাঞ্চল যুগাস্তেও এমনি নবীন, 
অক্ষয়যৌবনা শ্যাম! নৃত্যচক্রে ষতিভঙ্গহীন ! 
বিষ্ণুনাভিপদ্মশাষী অষ্টা প্রজাপতি__ 
তারি আলিঙ্গনে বাধা বধূটি যুবতী | 
সেই হ’ল ক্ণ্ছায়৷ !--তাহারি সে মাতৃ-অন্ধ প্রত্যক্ষ তুবন 
অলীক স্বপন ! 


৬২০ 











প্র বাসী-_ফান্ন, ১৩২৯ 


সা ত এ সলা: 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





কোটীজীব-কল্পোলিত--দীড়াইয়! এ জীবন-বারিধি-বেলায়, এস কবি, এস বীর, নির্ম্মম-সাধক এস, এস হে সন্ন্যাসী, 


মোর চক্ষে অশ্রু উথলায় ! 
এই a রূপহর্্যে ফিরিব আবাব- 
কক্ষে কক্ষে সবিল্ময়ে খুলিব কি ইন্জিয়-ছুয়ার ? 
নিরালম্ব বাযুভূত ছাধার শরীর 
ত্যজিবে কি পুনরায় অনাদি তিমির ? 
হৃদয়-বীঁশরীখানি বাজাব কি এই দেহ-পঞ্চবটা-তলে, 
| ভাসি’ অশ্রজলে ? 


কারে চেয়ে ফেলে দাও এ প্রসাদ-পরমাক্প। রে চির-ভিখারী, 
আনন্দের শ্রণ-অধিকারী | 
মহাশৃন্ত ফিরে” পেতে একি তোর প্রাপাস্ত প্রয়াস ! 
সে যে তোর নিত্য-সত্বা-_সে ষে তোর অস্তিম-আবাস! 
চির-অভিশাঁপ সে যে__-অলীম সে আযু! 
জীবন__সৌভাগ্য তোর, নাম পরমাধু-_ 
আনন্দ-বিহবল বিধি একবার নির্বিচারে করিয়াছে দান, ' 
' ওরে ভাগ্যবান্‌ ! 


ছিড়ে ফেল অদৃষ্টের ফাঁসি! 
দেহ ভরি' কর পান কবোষ্ণ এ প্রাণের মদ্দিরা, 
ধূলা মাখি’ খুঁড়ি’ লও কামনার কাচমণি-হীরা ; 
অন্ন খুঁটি’ লব মোর! কাঁঙালের মত, 
ধরণীর স্তন-যুগে করি’ দিব ক্ষত 


নিঃশেষ শোষণে, ক্ষুধাতুর দশন-আঘাতে করিব জর্ম্মর,' 


আমরা বর্ধর ! 


এ ধরার ম্শ্মে বিধে রেখে যাব স্েহ-ব্যথা, সম্তান-পিপাসা-- 
| তাই র’বে ফিরিবার আশা। 
দুধের বাটিটি তুলে' রেখে দিবে সে যে মোর লাগি’ 
" মৃতবংসা-জননীর বেদনা! যে নিত্য রহে জাগি' ! 
ক্রোড়ে তার, বার বার আহ্বান-আকুল, 
ঝরিবেই পরলোক-নিশীথের ফুল! 


রি তরে,'ওবে মূঢ,জেলে নে রে ঘেহ-দীপে সেহ-ভালবাসা ! 


-নবজন্ম-আশা ! 
শ্রী মোহিতলাল মজুমদার 


বৈদিক বিমান 


পুরাণ, রামায়ণ . মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বিমান সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে দেবগণ 
বিমান ব্যবন্থার করিয়া ভারতবাসীদিগের নিকট দেবতার 
সম্মান আদায় করিতেন, এবং কখন কখন কোন 
বাজার প্রতি, অনুগ্রহ করিয়|৷ তাহাকে বিমান ব্যবহার 
করিতে দিতেন। রাবণ জোর করিয়াই কুবেরের বিমান 
“পুষ্পক রথ” ব্যবহার করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের 
বিমান সর্ক্মত্র সকল দিকে এমন কি স্থলে ও অন্তরিক্ষে 
চলিত । 

এতদিন.বেদে বিমানের অস্তিত্ব-সম্বদ্ধে কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় নাই । বৈদিক যুগের কোন কথা যদি পুরাণা- 
দিতে পাওয়া যায়, অথচ বেদে না পাওয়া যায়, তাহ! 


হইলে তাহা সহসা বিশ্বীন করা যায় 1! এজন্ত আমি 
খথেদে বিমানের সংবাদ অন্বেষণ করিতেছিলাম। সাঁধণের 
ভাষ্যের সাহাষ্যে তাহা পাওয়া যায় না দেখিয়া আমি 
স্বাধীনভাবে খকের অর্থ করিতে গিয়া কয়েকটি খকে 
বিমানের সন্ধান পাইযাছি। প্রবাসীব পাঠকগণকে তাহা 
উপহার দিলাম 1- 
(১) সোমাপুষণা রঙ্জসো বিমানং 
সপ্তচন্রং রথম্‌ বিশ্বমিন্থং । 
বিষুবুতং মনসা যুজ্যমানং তং , 
জিন্বথো বৃষণা পঞ্চরম্মিং | ২1৪০৩ খক্‌ 
হে অভীষ্টবর্ধী সোম ও পুষা ! তোমরা রঞ্জিত অর্থাৎ 
চিত্রিত বিমানযুক্ত । তোমাদের রথ সর্বত্রগামী অবাধগতি, 


৫ম নংখ্য! | 


AANA SANA 


ইচ্ছান্ুসারে নিয়মিত এবং সপ্চচক্ৰ ও পঞ্চপক্ষ বিশিষ্ট; 
তোমরা প্রীত হও । f 
এই থকে চিত্রিত বিমানের উল্লেখ আছে। তাহা 
সর্ম্মত্র সকলদিকে ইচ্ছান্থসীরে অবাধে চালান যাইতে 
পাঁরিত। এ বিমানেব সাতটি চক্র ও পাঁচটি পক্ষ অর্থাৎ 
পাখা ছিল। সাতটি চক্ৰ দ্বার! সম্ভবতঃ ভূমিতে চলিত। 
পাঁচটি পাখা দ্বার! সম্ভবতঃ অস্তরিক্ষে চলিত | বোধ হয় 
ছুই পার্শ্বে দুইটি করিয়! চারিটি পাখা এবং পশ্চাতে অর্থাৎ 
লেজে একটি পাথা থাকিত। 
রমেশ-বাবুর সায়ণাহুমোদদিত অর্থ--হে অভীষ্টবর্ষী 
সোম ও পৃষা { তোমর1 জগতের পবিচ্ছেদক, সপ্তচক্র (১) 
বিশিষ্ট, বিশ্ব কর্তৃক অপরিচ্ছেস্ত, সর্বত্র বর্তমান পঞ্চবশ্মি 
বিশিষ্ট (২) এবং ইচ্ছামাত্রেই বোজিত রথ আমাদের 
অভিমুখে প্রেরণ কব। 
টীকা (১) সপ্ত খতুরূপ সপ্তচক্র। ত্রয়োদশ মাসকে 
সপ্তম খতু বলে ।-- সায়ণ। (২) পঞ্চ খতুর্ূপ পঞ্চরশ্রি। 
হ্মস্ত ও শীত খৃতু একত্র হইষ! পাঁচ খতু ।--সাষণ। 
(২) অব সিংধুং দ্থোরিব স্থাদ্দ্রপ্দো 
ন শ্বেতে| মগন্তবিম্মান্‌। 
গংভীরশংসে! রজসো বিমানঃ 
সুপারক্ষত্রঃ সতে! অস্ত রাজা ॥ ৭1৮1৬ খক্‌ 
বরুণ আকাশের স্থাষ সমুদ্রবে স্থাপিত করিয়াছেন। 
তিনি জলবিন্দুর স্তাষ শ্বেতবর্ণ, মৃগের ন্তায বলবান্‌, 
অত্যন্ত প্রশংসিত, রপ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত ( অস্তরিক্ষ- ) 
গারক্মম বিমাঁনযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদার্থেব রাজা। 
রমেশ-বাবুর অর্থ_সূর্য্যেব ন্যায় দীপ্ত বরুণ সমুদ্রকে 
স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ; 
গৌরমুগের নায় বলবান্‌, গভীবস্তোত্রবিশিষ্ট, উদ্দকের 
নির্মাতা, পারক্ষম বলযুক্ত এবং সমস্ত সৎপদ্ধার্থের রাজা । 
(৩) সহঝোতিঃ শতমঘো! বিমানো রজ্সঃ কবিঃ। 
ইংদ্রায় পবতে মদঃ | ৯1৬২1১৪ খক্‌ 
অশেষ প্রকারে অতি ক্রুতগামী' রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত 
বিমানযুক্ত কর্ম্মকুশল সোম ইন্দ্রের জন্ত ক্ষরিত্ত হইতেছে । 
এখানে সোমবস ও সোম বা চন্্র রাজার কথা একত্র 
বর্ণিত হইয়াছে। 


৭৮২৪ 








“বৈদিক বিমান 


ANAS DASA ANAIONIN সিসি NAN সপ SA A Se SN eS AN ES TA SAN AN ANS 


৬২১ 


রমেশ-বাবুর সর্থ-এই সোম অশেষ একারে বুক্ষা 
করেন, বিষ্তব ধন দান করেন, ইনি লোকের নির্শাণ- 
কর্তা, ইহার ক্রিয়াশক্তি অভভুত। ইনি আনন্দে বিধাতা, 
ইন্দ্রের জন্ ক্ষরিত হইতেছেন। 
(৪) অন্তরিক্ষ প্রাং বজসে! বিমানীমূপ 
খিক্ষামু্বশীং বসিষ্ঠঃ 
উপতস্থা বাতিঃ স্থকতস্ত ভিষ্ঠানসি 
বর্তস্ব হৃদয়ং তপ্যতে মে] ১০1৯৫ ১৭ খক্‌ 
রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানযুক্ত বশীকরণে সক্ষম 
আমি অন্তরিক্ষচাবিণী উর্বশীকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতেছি, 
স্থকতের যলদ্বানের ইচ্ছ! যেন তোমার থাঁলে। ফিবিষা 
আইস, আমার হৃদষ দগ্ধ হইতেছে। 
বাজ। পুকববা ( বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলার পুত্র) 
বিমানে শারোহণ করিয়া অস্তবিক্ষে ভ্রমণ হবিতেন, ইহা 
এই খকে জানা যাইতেছে । 
রমেখ-বাবুর অর্থ-_( পুরুরবার উক্তি ) আমি বশিষ্ঠ, 
অস্তরিক্ষপূর্ণকারিদী আকা শগ্রিয়া উর্ববশীকে আমি আলিঙ্গন 


করিতেছি । তোমার স্বকৃতের সুফল হন তোমাব 
নিকট বর্তমান থাকে। হে উর্বশী! ফিরিয়া আইস, 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। 


(৫) যেন ঘৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃড় হা 
যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ। 
যো অস্তরিক্ষে রজসে| বিমানঃ 
কন্মৈ দেবায হবিষা বিধেম | ১:।১২১৷৫ খক্‌ 
যিনি প্রচণ্ড বা সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়রূপে 
স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও দেবলোককে স্তম্ভিত 
করিয়াছেন, যিনি রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানে গমন 
করেন, বোন্‌ দেবকে হব্য দ্বার! পূজা করিব ? 
এই খুকে তিনটি দেবতার কথা বল! হইয়াছে (১) 
যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়কপে স্থাপন করিয়াছেন, 
(২) যিনি স্বৰ্দ ও দেবলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, “৩) 
যিনি রঞ্জিত অর্থাৎ চিত্রিত বিমানে অন্তরিক্ষে ভ্রমণ 
কবেন। ঝ্রষি প্রশ্ন করিতেছেন, তিনি এই তিন জনের 
মধ্যে কাহাকে পূজা! করিবেন? ইহাতে জানা বাইতেছে 
যে এই সময় বিমানে ভ্রমণ একটি অসাধ'সাধনের মধো 


৬২২ 


~~ 








প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৪২৯ 


] ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গণ্য ছিল; যিনি এরূপ ভ্রমণ করিতে পারিতেন তিনি 
ভারতবাসীর নিকট দেবতা বলিয়। পূজা পাইতেন। 
সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই স্বর্গ বা স্মেরু-প্রদেশবাসীগণ 
দেববৎ, পূজিত হইতেছেন । তাই থ্রি ভাবিতেছেন 
কাহাকে পুজা করিবেন। 
রমেশ-বাবুর অর্থ__এই সমুরত আকাশ ও এই 
পৃথিবীকে যিনি দ্বস্থানে দৃঢ়রূপে স্থ'পন কবিয়াছেন, যিনি 
স্বৰ্গলোক নাকলোককে স্তম্ভিত কবিযা রাখিয়াছেন, যিনি 
অস্তরিক্ষলোক পরিমাণ করিয়াছেন, কোন দেবকে হব্য 
দ্বারা পুজা! করিব? 
(৬) বিশ্বাবস্থরভিতন্লো গৃণাতু দিব্যো 
গন্ধর্বো রজসো! বিমানঃ। ১০1১৩৯৫ খক 
দেবলোকবাসী রক্রিত অর্থাৎ চিত্রিতবিমানচারী গন্কর্ব 
বিশ্বাবস্থ এ সকল বিষয় উপদেশ দিন্‌। 








এই খকে জানা যাইতেছে দেবলোকবাসী গন্ধর্বগ্ণ 
বিমানে ভ্রমণ করিতেন এবং তজ্জন্ ভারতবাসীর নিকট 


‘সম্মান পাইতেন। গন্ধব্বগণ সম্ভবতঃ ০ 


মঙ্গোলীয় জাতি ছিলেন। 


রমেশ-বাবুর অর্থ--“বিশ্বাবস্থ নামে টা 
গন্ধৰ্ব জলের সষ্টিকর্ভা, তিনি এ-সকল বিষয় আমাদিগকে 
উপদেশ দিন |” 

পুরাণ বামায়ণ ও মহাভারতে বিমান সম্বন্ধে যে বিবরণ 
পাওয়া যায় তাহা মৎরুত “পৃথিবীর পুরাতত্ব স্থষ্টি-্থিতি- 
গ্রলয়-ভত্বে” ১-২ ও ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে । 
মগধের রাজা বস্তু বিমানে ভ্রমণ কবিতেন, তজ্জন্থ তাহাকে 
উপরিচব বস্তু বলা হইত | 


শী বিনোদবিহারী রায় 


সে 


মাঘ-শেষের দুপুর 


মাঁঘ-শেষেব এই দুপুব বেলার 
হাওরাতে, 

মোটেই যে মন বস্ল ন! মোর 
ঘবের কোণে দাওয়াতে । 

বাসন! জোর বইল উঞ্জান-- 

বেরিয়ে গেলাম পেরিষে উঠান, 

আচল-আভাস পেলাম যে কার 
চোখের-পলক-চাওযাঁতে ! 


কে ওঁ পথে পলাশ-তলার 
পাশ থেকে 
পালায়,_সুখে আবীর-জরী 
মিদুর-ভূবী বাস ঢেকে। 


বাঙ| পায়েব আলতা ঘেমে 
পলাশ-ভলাই গেছে বেডে, 
বকুল-বনের বাতাস উদাস 

তাবি স্থবাস-শ্বান লেগে! 


মাঘ-শেষের এই ছুপুব বেলার 
হাওয়াতে, 
আমের বনে জআগ্ল মুকুল, 
প্রথম বীণা পিক সাধে। 
মৌমাছি ধাষ শুঞ্বণে,_ 
নৃপুব বাজে কার চবণে ? 
ফাস্তনী ওঁ দাডিয়ে হাসে 
শীতের সিডির শেষ পাদে। 


জী রাধাচরণ চক্রবর্তী 





পতি 


কবীরের প্রেমসাধন! 


প্রেমের যে সাধক তার খেলা ষেনন অন্দর তেমনই কঠিন। 
সতী যে আগুনে পুড়ে মরে, বীব যে লড়াইয়ে ঝ'পিযে পড়ে, তাও 
এই প্রেমসাধনার কাছে কিছুই নয় । 
সাধকা খেলতো। বিকট বেড মতী 
সতী ওব সুবক। চাল আগে । 
* সুর ঘমমান হৈ পলক দে! চাবকা 
সতী ঘমপান পল এক লাগে। 
সাধ সংগ্রাম হৈ বৈন দিন জুঝন। 
. দেহ পর্যযস্তক1 কাস ভাই ৷ 
সাধকের খেল! তে! ভীষণ ও রমণীয়, সতী আর সুবের খেল! এর 
কাছে কি? বীরের লড়াই তে। ছুইচাব পলকের. সতীব প্রচণ্ড সাধনা 
তে! একটি পরেন মাত্র । হয জয় হবে তাঁদের, নয় জয় হবে মৃত্যুর 
কিন্তু সাঁধকেব? রাত্রি দিন তাঁব যুদ্ধ। সতীব মত আগুনের মধ্যে 
একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই এক পলে তাব খেল! শেষ হয়ে যায় ন|। 
কামনা! তৃষ্ণ! যা কত রমণীয়, য! একেবারে অপনাব সঙ্গে এক হয়ে 
গেছে, তাও তাকে ক্ষয় কব্তে হয়। প্রতিদিন আঁশনাকে সৰ্ব্বাঙ্গে 
ক্ষতবিক্ষত কর্বার এ বেদনা । এ যে সব আঁপনাব অঙ্গের সামিল 
হয়ে গেছে। যতদিন একটি পরমাণুও থাকবে ততদিনই যুদ্ধ চল্‌কে। 
বড় কঠিন এই লডাই। 
আপনাকে ক্ষব কবৃতে হবে, অথচ সম্পূর্ণ ক্ষয করলে চলবে না। 
তাঁহলে আব সাধন! হবে কাকে নিয়ে? মে তে! সাঁধন নয়, নে হলে! 
নিধন। - 
অমোর! কোইলি ঘীদন রহলী 
ঘীসত খীসত লাগ৷ স্বর | 
শিশুবা আঁমেব আঁটি যে বানায়_--তাঁবা ঘনে, আর বাজায় । ঘস্তে 
ঘস্তে ষধন সুবটি বেজে উঠে তখন আর ঘসে না, অ'ব ঘসূলে বাবে 
কি? সাধকও আপনাব অসার কামনা প্রভৃতি ক্ষয় কবে’ ঘখন প্রেমের 
সুবে বিশ্বের র।শিণীতে বেজে ওঠেন তখন তার আর আত্মহতা। করার 
দব্কাব হয় ন!। 
এই কাঁমকে ক্ষষ কবে’ সেই প্রেধকে পোত হবে বিশ্বের সব যাতে 
বাঁধ চে। 
কাঁমকে ক্ষষ কবে’ প্রেমকে লাভ করা বড় কটন সাধনা । তা হোক, 
পৃথিবীতে এসে যদি সেই প্রেম ন! পেলাম তবে হোলে, কি? আনন্দেব 
সাগরে এসে যদি পিপাঁসায় মব্বে! এমন হয, তবে পেলে কি? প্রেমরস 
যে ভবে' আছে, -প্রতি শ্বাসে স্বাদে পান কর। 
সুখ সাগরমো আষকে মত জা বে পানা । 
লিৰ্শ্বূল নীব ভরের তেবে আগে পী লে স্বাদে! স্ব সা ॥ 
মুগতৃষ্ জল ছাড বাঁররে করো হুধারস আশা। 
প্র প্রহনাদ সুকদের পিবা ওব পিযা বৈঘাঁস! 
প্রেম হি সংত সদ] মৃতৱাল! এক প্রেদকী আসা । 
কহে কবীর স্নো ভাই সাধা মিট গঈ ভয়রী বাসা ॥ 


' মস্থৃতেব সাগরে এসে পিপাঁসিত ফিবে যাস্‌ নে। নির্মল সুধায় 
ভবে' ভরে” আছে এই সাগর। শ্বাসে স্বাদে সেই পবমাঁনন্দ-রস পান কব্‌। 
পাগল হবে যে কামনার মৃগতৃষাব পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, তা 
ছাড়,। অস্ৃতবসের তৃঞ্চা তোব জীবনে জেগে উঠুক । খুব, প্রহলাঁদ, 
শুকদেব, ববিদাস সবাই এই প্রেমরসই তো পান করেছেন। 
সাধকের! এক এই প্রেমবনেবই পিয়ানী, এতেই তাবা সদ্ব। মত্ত হয়ে 
আছেন। কবীর বল্ছেন এই প্রেম-রস-সাগবের সন্ধান পেয়েছি বলে? 
আমাৰ সব ভয়ের বাদ ভেঙ্গেছে। এই প্রেমকে জেনে আমি এখন 
নির্ভয হয়েছি |” 
এই প্রেম না পেলে মানবঙ্জীবনেব মুল্যই বা কি! অর্তৃহরি 
লিখেছেন, “যে মানব-জন্ম পেয়ে তা শুধু, থেয়ে দেয়েই শেষ কবৃলে, 
তাঁকে কি বোল্বে!? সে দৌনাব লাঙ্গল দিয়ে আকন্দমূলের চাঁ 
কবে’ গেল | সে বৈদূর্যবত্তভাণ্ডে চন্দনের কাঠ জ্বালিয়ে তিল সিদ্ধ 
কব্লে। কর্প'ব খণ্ড করে কুধান্ঠেব ক্ষেতেব বেড়া! দিলে। মানবজন্ম পেয়ে 
শুধু এই ক্ষণস্থায়ী সুখ মাত্র আদায় কবলে আর কিছুই না ?” 
এত বড আম্মা যে পেলে ভাতে কবলে কি? পবম'ম্মীকে 
লাভ কব্বে ন!? যদি ন! লাভ কবে? থাক তবে বৃথা জন্ম তোমার । 
উপনিষদ বলেন, “যে তাঁকে জেনে এই পৃথিবী থেকে চলে’ গেল, লে 
ধন্য হযে গেল। যে তাকে না জেনেই চলে; গেল, সে কৃপার 
পাত্র হযে গেল ।” 
সানান্ত বশ, সাম্য সান, ধন, গৌবব এই সবেব জন্য এমন 
অমুল্য জীবন ফুঁকে দিল।ম। সেই পবম সত্যকে জান্বাব জম্য 
কিছুই কব্লাম ন। ? 
যহ জীগ্ববা অনমোঁল হৈ 
ভরে! কৌডীক! ফেক! রে ] 
“হায়, অমুন্য এই জীবন, এক কড়ার দানের অন্ত ইহ' বাজি 
রেখেছি ।” 
আমি তোমাৰ সঙ্গে প্রেমেব খেলায দান খেলতে বদেছি। 
আমি ষদি হাবি, আমি তোমাৰ ; তুমি যদি হাব, তুমি আমা ; 
কোনও দিকে হাঁবনেই। আমি অন্তরবেষ দধো যে প্রেম এনেছি, 
সেই ববণমাল! যদি তকে না দিই, তবে যে আমার সকল পবিত্রতাই 
নষ্ট হযে গেল। মনে কৰ দয়মন্তীব কথ! । যে প্রমান্সার গলে 
সালা দিল, তাঁব জীবা্ন। পবিত্র হল। তার মান রইল. যদি 
প্বমাত্মাকে না চিন্তে পেবে সংপাবেব গলে মাল! দেয় তবে 
জীবাত্বাব পবিত্রতা সতীত্ব সবই ংগেল। এই যে জীবনম্বামী বিশ্ব. 
নাঁথের ঘবে এলাম, তাঁকে না দেখেই যদি গেলাম, তবে যে সবই 
বৃ! হল। যুগ যুগ তোমারই বাঁজত্ ; বিশ্ব তোমারই অধিকারে ) 
কেননা জগন্রাঁথ যে স্বয্ংই তৌমাঁৰ । এই প্রেমজাগলে সব সার্থক 
হযে যাবে। তার জন্তে যে ববণমালা তা তাকে দিলে সংসারধর্ম্ 
সবই সার্থক হবে। তা নৈলে ত সব বৃধা। 
সাঁঈ' সব কুছ দিন্হ দেত কুছ ন! রহ । 
হমহী অন্তিম নার হুক্থ তাজ ছথথ লঙ্কো 1 
শাঈ পিবাকে মহল পিয়। সঙ্গ ন রচী। 


৬২৪ 


প্রবাসী-_ফান্তন, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় থগ্ড 
1 MNANANONA ANA ANNONA AANA AANA AAA AAA AA Na উল সিল LAN পি NAN AA NN EN পছি ৪৯ ৮৯ DN IN ০৮ 
কহে কবীব সমবায় সমঝ হিবদে ধবে|। দে আজ বিকশিত হবেছে, কালই ত নে পুরাতন হব মাৰে, শুকিয়ে 


জুঙগন জুগন করে| রাজ এঁসী দুমতি পবিহবৌ । 

“স্বামী সবই দিয়েছেন কিছুই বাকী রাখেন নি। আমিই বে 
অভাগিনী নারী সুখ ছেড়ে ছুঃখই বেছে নিয়েছি। প্রিয়েব ধামে 
এসেও ভার সঙ্গে মিলন হলো না। কবীর বলেন, হৃদয়ে সম্বে 
দেখ, যুগ যুগ্ন তোমারই ত রাজত্ব, এমন ছু বুদ্ধি ছেড়ে দাও ।” স্বামীকে 
এড়িয়ে আর সব পাবার চেষ্টাই তো যথার্থ ছ্বদ্ধি1 

প্রেমে জাগ্রত আমার যৌবন আজ আমাকে ভাব খবর দিয়েছে। 
ডাকেই ববপ্মাল! দিতে হবে,জ্ঞান আমাকে সে থবর দিয়েছে। 
তাই ত তার পত্র পেয়েছি। আঙ্গ আমি ব্যাকুল; হে অবিনাঞ্জী, 
হে প্রিয়তম, তোমার ত কালেতে কিছু আমে বাধ না । হে অনাদি 
অনন্ত, তুমি ত অপেক্ষা করতে পাব, আমি ত পাবি না। 

সখিয়ে হস্ত ভই বলমাসী । 

- আঁয়ো জোরন বিরহ সতাযো 

- ' অব মৈ' জ্ঞান গলী অঠিলাতি ; 
জ্ঞান গলীমে খবব মিল গয়ে 
হুমে' মিলী পিয়াকী পাঁতী॥ 
রা পাতীমে জঙ্গব সংদেস। 
অব হুম মবনেকে। ন ভরাতী ॥ 
কহত কবীর সনে! ভাঈ সবে! 
বব পায়ে! অবীনাস; ॥ 

হে সখীগণ, আমিও বল্পভ-পিয়াসিনী হুয়েছি। যৌবন যে এনেছে। 
যৌবন যে ছুঃখ দিচ্ছে, এখন কিন! আমি জ্ঞানগলি ঘুরে ঘুরে 
মর্বো ! তবে জ্ঞানও ধন, সেখানেই তো! খবর পেলাম, প্রিয়তমেব 
পত্র মিলে গেল। সেই পত্রে অপৰূপ সন্দেশ। কেমন করে" তা 
বুঝিয়ে বলি? তবে এটা ঠিক যে এখন আমি মব্তেও 
ভয় করিনে । কবীর বলেন, এখন যে অবিনাশীকে বৰ পেয়েছি ।+ 

হে অবিনাশী, তে।সাব হয়ত ক।লেব অন্ত নাই, তাই তোমাৰ 
কোন তাগিদ নাই। কিন্তু আমাব যে কাল পরিমিত। এই জীবনটি 
আজ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই যে অস্থাধী 
মৌন্দরধ্য এ জীবনটিকে ধরে’ ফুটে উঠেছে, তাঁকে তুমি যদি ধন্য 
না কর, তবে তোমার কোন তাড়। না থাকতে পারে, কিন্তু আমীর 
তো আঁর উপায় নেই। র্ 

চল চল বে ভ'্বর। কমল পাঁস। 
তের! কমল গারৈ অতি উদাস ॥ 
থোন্ধ কবত রহ বাব বাব। 
তন বন ফুলে] ডার ডার ॥ 
দিবস চাবকা সুরংগ ফুল। 
রহিলগ মনমে লাগল শূল | 
পুহুপ পুরাণে জৈবে সুখ । 
তৰ ভোঁবা কহা সমাৱে দুখ ॥ 

“চল চল হে ভ্রমব, তোমাব কমলেব পাঁশে চল। তোনাৰ কমল 
বড় উদাস হবে গান কব্‌ছে। বারবার মে তোঁনাব খোঁজ কবৃচে, 
তর তনুবনখাঁনি বে ডালে ডালে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্ত 
হাষ সে ক্তন্দর মনোহর ফুল যে দিন চাবেকের জম্য, সেইন্রন্তই 
তে! মনেৰ মধ্যে বেদন! লেগেই আঁছে। এই ফুল পুরোনে| 
হলেই শুকিযে যাবে। তখন হে ভ্রমব, এই ছুঃখ মিটবে কিসে! 

কোথায় এই ছুঃখ বাধ্বাব জায়গা! হবে|" 

* এট জীবনটি যে শাখায় শাখায় পুল্পিত হয়েছে, ক্ষিস্ত জীবনের 
ভ্রমর কোখাষ? এইজস্কেই তার মনের মধো ব্যবা। এই যে 


যাবে, তখন হে ভ্রমর, আমি এ ছুঃখ কোথার রাখ্ব? এই তে! 
অসীমের জন্ত সীমার কান্না । তিনি যদি বৈরাগী অনাসক্ত হরে 
থাকৃতেন, তবে তো আশাই ছিল না। আমি সীম, তিনি অসীম! 
কিন্তু এখানে তো ছোট বড়র কথা নয, এ যে প্রেম। 258 
তো তীর চলে না। 
তিনি ভার বিশ্বপ্রকৃতিতে রাদা হলেও আমি না হলে তার 
প্রেমম্বরপ অসপ্পূর্ণ। এই যে আমাকে ছাড়া াব চলে ন এই তন্বট 
মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাস বধৈলি চমৎকার কবিত্বে প্রকাশ করেছেন ।* 
এই লোকলোকাস্তরের অধীশ্বৰ মহোৎসব-রত। এই প্রকৃতি 
ভাব দূত। আমি তীব একমাত্র অতিথি। অথচ দূত এত আড়ন্ববে 
আঁন্চে যে আমি তার উীশ্ব্ধ্যই দেখচি। যে হিবগ্ন় পাত্রটি সত্যকে 
ঢেকে রেখেছে তাই দেখ.ছি। 
পহিবগয়েন পাত্রেণ সত্যন্যাপিহিতং মুখম্‌” 
এই পাত্রধানি না সবালে দেখি কেমন করে' ? দুতের আঁড়ম্ববই যে 
বাধা হোলো । 
ফজব্মে জব, আয়! য়ল্চি 
পুযাক্‌ স্থনহ লী তেরি? 
গমক্‌ ভব্‌ জব. স্বাস লগাঁযা 
চিত জাগায়! মেরী॥ 
বূপমে হস্‌কো কিয়! উদাস! 
ক্যা গীড দুর সমারা। 
গায়! গ্রেরুয়! স্থর মবববী 
মরনস! রৈন আয়া ॥ 
কাগজ কাল! হরফ উজাল! 
ক্যা! ভায়ী খত পাঁয়া। 
ইত্তী রৌনক্‌ ক্যোবে য়ল্চী 
তুহি য়াদ ভুলা] ॥ 
ভারী জল্দ। আজম দারত টন 
তুহী ইক মেহমান। 
খঞ্চ ধন্কমে' খত হৈ ফৈলী 
মগ কর হম ফর্মান ! 
প্রভাতে যখন এলে হে দূত, তখন তোঁমার দোনালী পোষাক। 
পুল্পগন্ধে ভর! পবনের সুরভি নিশ্বান লাগিষে আমার চিত্তকে 
জাগালে। মধ্যাহ্ন বৌদ্রে আমাকে উদাস কবৃলে। আকাশের 
দিগন্তের চক্রবালে কি এক ব্যথ। যেন তুমি ভরে' বেখেছ। (প্রভাতে 
তোমার সোনার পোষাকে, স্বরভিগন্ধে মুগ্ধ হলাম, তোমার বার্ত। 
শুন্বার অবসর আর হোলো! না। মধ্যাহে তোমার উদাস আকাশই 
দেখতে ঘ'পলীম। তাই আঁমীব মন বৈবাগ্যে ভবে গেল )1 সন্ধ্যার 
সমর থেকুয়! সান্ধ্য হব পশ্চিমকাঁশে গাইলে, মরণের মত রাত্রি 
এলে|। তাব পব একখানি পত্র দ্বিলে-_-তার কাগজধান। কালো, 
তাঁর উপব আগুনের মত জ্ক্যোতিক্ষেৰ অক্ষবগুলো অল্‌চে। কি 
বিবটি পত্রখানি পেল'ম। ছে দৃত। এত আড়ন্বর কেন তোমাৰ? 
তোষাকে দেখেই তো আমাব মন ভুলে গেলো । ভুমি ধীর দূত , 
তাঁব বার্তাটি আর বুঝতেই পাঁব্লাম না। 
দূত ( বিশ্বপ্রকৃতি ) বলেন, “বিরাট তার সভা, মহামহোঁৎসব তিনি 
কবৃচেন, তুমি তাঁতে একমাত্র জতিখি। তাই লোকে লোকাঁস্তরে 
পপ্রখানি আসি ছড়িয়ে ধরেছি । যেন তোমাব নঙ্জরে পড়ে। আর 
একমাত্র অতিথির দূত বলে’ আসি গর্বিত | তাই আমাব এই আড়ম্বব। 
ভোমীব কাছে কি আমি দীন বেশে আস্তে পাবি? 


লী 


পাশ 


পা 


৫ম সংখ্যা | 
তা বুঝতে পারি আমি ছাড়াও ভাব বিশ্হোধব অচল হয়ে 
বযেছে। আমার লস্কও তিনি বাগ্র। আমাকে পাবেন বলেই তিনি 
ভিখারী হরে বেরিয়েছেন। 

“তোহি মোহি লগন লগারে বে ফকীরব্র| ৷ 

মোরতহি মৈ অপনে মন্দিরমে 

শব্দ মার জগাঁয়ে বে ফকীররা ॥ 

বুড়তহী নৈ ভবকে সাগবমে 

ৱহিয়া পকড় সম্ঝায়ে রে ফকীরৱা | 

একৈ বচন দুধে বচন নহী 

তুম মোসে বন্দ ছুড়ায়ে রে ফকীরব। ॥ 

কহে কবীর স্থনো ভাই সাধো 

প্রাপন প্রাণ লগাঁয়ে বে ফকীরৱা এ 

হে ফকীব, তোমাতে ও আমাতে যে প্রেমের বাঁধন বেঁধেছ ! আপন 
মন্দিরে শুয়ে ছিলাম, সুরের আঘাতে জেগে উঠেছি। ভবসাগরে ডুবে 
যাচ্ছিলাম, হাতখাঁনি ধবে' আমাকে বীচিয়ে দিলে, হে ফকীব | একটি 
মাত্র কথ! কইলে, আর দ্বিতীয় কোনো কথাই নেই, আঁমাব সব বীধন 
অমূনি ছুটে গেল, হে ফকীর | কবীর বলেন, হে ফকীর, আমার প্রাণে 
তোমার প্রাণ লাগালে । 

হয় তে! ঠাঁকে দেখিনি, তবু তাঁর নুর শুনেই প্রা উদাসী । আমাৰ 
ফকীব যিনি আমার জন্য তিক্ষুক হযে বেরিয়েছেন তাঁকে কি আমি 
ফেলতে পারি? তাকে আমার অদেয় কি হতে পারে? 

“মোর ফকির! মাংগি জায় 
মৈ তো দেখহ ন পৌলেী। 
মংগনসে ক্যা মাংগিয়ে 
বিন মাংগে জো দেয়। 
কহে কবীব মৈ হৌ রাহী কো 
হোনী হোঁয় সো হো ॥” 

আমাব ফকির ভিক্ষ] করে’ চলেছেন, আমি তো দেখ তেও পেলাম 
না। ভিক্ষুকের কাছে আবাব কিসেব ভিক্ষ|, ন| চাইতেই যে দেয়? 
কবীর বলেন, আমি ভীরই, যা হবার হয় হোক ন! কেন। 

তুমি আমাব সব কেড়ে নিয়ে ভিখারী কবে আন্ত আমার কাছে 
ভিক্ষ! চাচ্ছ। আঁজ আর আমাব তে! কিছু নেই, আঁজ আমীকেই দিতে 
হবে। তিনি কত যুগ ধরে' জীবন-দুয়াবে দাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন। 
জজ এখন গৌলমাল কব্বাব সময নয় | 

জীব মহলমে' শির পহনৱ! 

কহ করত উন্মান বে। 
পছ ছা দের! করিলে সের! 

রৈন চলী অৱভা রে। 
জুন জগ্রন কবৈ পতীছন 

সাহবকা দিল লাঁগারে । 
সুঝত নাহী পরম সথখ-সাগর 

বিমা প্রেম বৈরাগ বে! 
কহত কবীব সুনে! ভাই সাধে! 

পাঁয়। অচল সোহাগ বে 4” 

“জীবন মন্দিরে শিব আজ অতিথধি। আম কোঁধার গোলমাল 
করুছিসং? দেবত। আন্ত পৌচেছেন, আজ সেবা কবে' নে, রাত যে হয়ে 
চলে এলে!। যুগ যুগ তিনি যে প্রতীক্ষ! করেছেন, তাৰ চিন্ত আ(নাকে 
চেয়েছে বলেই ভো। বিনা প্রেস-বৈর।গ্যে সেই পরমনুথসাগরকে 
দেখাই যায় না । কবীব বলেন, অচল সৌভাগ্য আজ দিলেছে।” 

আজকে গোলনাল ক্বাব সময় নয়। আল ঠাঁকে সেবা কব। 


~~ ND 





কষ্টিপাথর-_-সংঘব দ ও শিরগুজ! টেট, ৬২৫ 


প্রম-বৈরাগ্য বিনা সে গরমাননসাগব দেখ তে পাবে না। আজ তাকে 
শা হও। শিখাতে আত্মধ।ন করে প্রদীপ ধন্ত। সমুদ্রে 
আপনাকে ডুবিয়ে নদী ধন্য, ফুল বিকশিত হয়ে সৌকুভ লুটিয়ে দিয়ে 
ধন্য, সূর্য্য ভুলতে হবল্ভে জ্যোতি দান করে' ধন্ত। এই দান বিনা, 
এই ভাল| বিনা জীবন ব্যর্থ । আজ সর্বন্য দিয়ে ধন্য হও । 
“আজকে দিন মৈ জাউ বলিছাবী। 
পীতম সাহব আঁয়ে মেরে পন! । 
ঘর আঁগন লগৈ স্ুহৌনা ॥ 
সব প্যাস লগৈ মাংগন গাঁৱন। 
ভয়ে মঙ্গন লখি ছবি মন ভাঁরন | ll 
চরন পথাঝ' বদন নিহার । 
তন মন ধন সব সাই পর বার ॥ 
সুরত লগী সত্ব নামকী আসা । 
কহৈ কবীর দীসনকে দাসা ॥ 
বলিহারী যাই আমি আজকের দিনেব। আঁজ প্রিয়তম আমার 
ঘবে অতিথি এসেছেন। ঘর বাহির (অঙ্গন ) অজ কি শোভাই 
পাঁচ্চে ! সব তৃষ্ণ৷ আল তৃপ্ত হয়ে মঙ্গল গাইতে লেগেছে । মনোহব 
গাব রূপ দেখে মন কোথায় ডুবে গেছে | ভার চরণ বরোয়াবো, বদনখানি 
দ্বেখবে।, তনু মন ধন সব তাঁকে উৎসর্গ কর্বে| । প্রেহ যে লেগেছে, সত্য 
নামেব তৃষ্ণা জেগেছে । দামের দাস কবীর এই কথ" আজ বকুছেন।” 
এই তো সাধনা । আঁমাব প্রেম তার প্রেমে ঘূর্ণ। তার প্রেমও 
আমার প্রেম ছাড়া অপুর্ণ। তাই তিনি অসীম ধৈচ্ধ্য আমার জীবন- 
মন্দিরের দ্বাবে দাড়িয়ে আছেন। একবার সেই* ভিতীরীর করুণ নয়ন 
ছুটি যদি চেযে দেখ তবে সব ছেড়ে দিযে ভিথাবী হতে হবে। কত যুগ্ন 
আর তাকে দাড় করিয়ে বাখবে ? দেখ, আমার ফক্ষির আন আমাকেই . 
ভিক্ষা কবে’ উদ(স গান গাইতে গাইতে চলেছেন্। আমার অন্তরের 
অন্তরে সে সুর পিষে বেজেছে। 
( নব্যভারত, মাঘ) 





লা 


শ্রী ক্ষতিমোহন সেন 


সংঘবাঁদ ও শিরগুজা সেট, 


শিরগুঙ্জা রাজ্য, বেল ষ্টেশন থেকে ১২* মাইল নূবে একটি উপত্যক।- 
ভূমি৷ প্রজানংখ্য! প্রায় চার লক্ষ । রালধানী দ্ম্বিকানগর | কয়েক 
জন উচ্চরাপ্রকর্দচাবী যুক্তি করে' রাজার কাছে এক “সংঘ” গঠনের 
অনুমতি চাইলেন । সে “সংঘের” উদ্দেস্ত দেশের দারিত্র্য অভাব দুর 
করে’ দিয়ে প্রজার মধ্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা প্রচার করা; 
চাঁষ আবাদের উন্নতি, শিক্ষা-বাঁদিজ্যের প্রসার, আম্দানী রপ্তানীর 
শৃত্খল! প্রস্ৃতিব দ্বার! প্রজার স্কায্য প্রাপ্য দরয়ে এক ধন্ভাওাঁর 
স্থাপন কব! হবে ; মোটামুটি বাঞ্তাকে প্রতিভূ বেথে, গজ! ভাদেব 
উন্নতিবিধানের জন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে কাঁধ্য কর্‌ুব। বাঙ্তার সম্মতি 
পেয়ে, এই ৩০৫৫ বর্গমাইল দেশটাকে ১৬ অংশে বিভক্ত করে’ ফেলা 
হলো, প্রতি অংশে ৎৎট থেকে ১৫০টি গ্রাম নিয়ে এই বিভাগ- 
গুলি গড়ে উঠুলো। প্রতি বিভাগেব প্রদান তাদেয় প্রতিনিধি 
নির্বাচন করে’ এক প্রস্রা-সংঘের কেন্দ্র নির্জাণ কবে ফেল্লে। 
এখন এই রাঞ্জোর নকল দ্রব্যের আম্দানী 7প্তানী এই সংঘকর্থুক 
পৰিচালিত করে" দেশের যাবতীয় কুবিজাত জাত খনিজ পদার্থের 
লভ্যাংশ দেশহিতে ব্যধিত হচ্ছে । সকল দেন্জাত দ্রব্য কেন্রশভিব 
হাতে থাকায়, ভাগারে অর্থনঞ্চয় হচ্ছে এবং সে অর্থ জাতির 
শিক্ষা-প্রচাবে অ্রসশিল্পে খনিঞ্জ জ্রব্য উদ্ধারে বছবিধ সদনুষ্ঠানে 


ব্যয়িত হচ্ছে ; মোটামুটি রাজাকে প্রতিনিধি বেখেও প্রজীবা নিজেদেব 
রাজা নিজেরাই শাঁসন কবৃছে, পোষণ কবৃছে। কর্মীদের ধারণা, দেশের 
অবস্থ। এমন দ্রীড়াতে পাবে যে ভবিষ্যতে প্রন্গাব| আত্মশাসন-ব্যবস্থায় 
সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি কর্বে, পুলিস আদালত এ-সবের প্রয়োজ্রনই 
হবেনা । রা 

€ গরবর্তক, অগ্রায়ণ ) 


রামায়ণীয় যুগের কৃষিসম্পদ, 


বাঁঞ্জাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্র্ববীতিব অনুসবণে নিজ হস্তে 
হল পরিচালনা করিয়া কৌলিক রীতিব সম্মান রক্ষা কবিতেন। 
মিখিলাব রাজা! জনকের উক্তি হইতে এই কথাব প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 
রাঁজা জনক সীতাব উৎপত্তি ও সীতানামের কাবণ সম্বন্ধে, নিজ 
মুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বলিয়ান্কিলেন $__ 
“অধ মে কৃষতঃ ক্ষেত্ৰং লাঙ্গলাদু দিত ততঃ ॥ 
ক্ষেত্ৰং শোধয়ত! লব্ধ! নায়! সীতেতি বিশ্ৰুত! ৷” 
(বালকাও ৬৬ সগঁ ) 
অর্থ-লিল হন্তে আমি হল কর্ষণ কবিতেছিলাম, এমন সময় 
এই কন্ঠ! লাঙ্গলের ফলা-মুখে ভূমি হইতে উত্থিত হইযাছিল, সেই- 
জন্ত আমি উহাব নাম সীতা রাঁখিযাছি । 
মুনি-খধিব। যে হল কর্ষণ করিষ|। নিজ নি আশ্রম-তুমিব 
সন্নিকটবর্ত্তা স্থানসমূহ চাষ আবাদ করিয়া তাহ! হইতে ফসল 
উৎপন্ন করিতেন তাহাব উল্লেখ 'দাক্ষিণাত্যের তপোবনসমূহেব 
বর্ণনার আছে। খধিদিগেব শিষ্যেব! যে গুকব উপদেশে ক্ষেত্র কর্ষণ 
ও ক্ষেত্র বক্ষা করিত মহাভারতের “ধৌম্য-আরুণী-সংবা্দ* আধখ্যানে 
তাহা পাঁওয়! যায় । 
বামায়ণী যুগে আর্ধা-ভাঁরতে কৃষিব অবস্থ। খুব উন্নত ছিল। 
বৃষ্টির সাময়িক অনুগ্রহ প্র।প্তিব জন্য তখন কৃষককে উদ্ঘৃদিকে চাহিয়! 
থাকিতে হইত ন!। "অদেবমাতৃক" ভূমিসমূহের জন্য রাঁজীকে ( state ) 
যখোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইত। 
ভরত বামকে বন হইতে ফিবাইয়া আনিতে গেলে বাম প্রশ্নচ্ছলে 
ভরতকে কতকগুলি রাঞ্জনীতি শিক্ষ। দ্িবাছেন। রাম ভবতকে জিজ্ঞাস! 
কবিতেষ্কেন-_ 
অদ্দেবাতৃকো। বম্যঃ খ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ । 
পরিত্যক্ত ভয়েঃ দৃখৈৈঃ থনিভি শ্চোপশোভিতঃ ॥ 
( অবোধ্য।-কাঁও ১০, সৰ্গ ) 
অদেবমাতৃক ভূভাগসমূহ ও বধাতুসমূহেৰ থনিদমুহ দ্বাবা যে- 
সকল ভূমি শোভিত মেই-সকল ভুনি ভযানক মানব ও স্বাপদসমুহ 
হইতে মুক্ত ও সমৃদ্ধ আছে তো? অর্থাৎ সেই-সকল ভুমিত প্রতি 
বাজার দৃষ্টি থাকা কর্তব্য, তাহা তোঁসাব আছে তে! ? 
সে কালে কৃষি-ভুভাগগুলি সাঁধাবণত তিন শ্রেণীতে বিশেবিত 
হইত--(১) নদীমাতৃক ভূমি, (২) দেবমাতৃক তুমি, ও (৩) 
অদেবমাতৃক ভূমি ৷ 
নদীমাভৃক ভূমি--যে স্থানের ভূমিতে বহু নদী প্রবাহিত হব, 
সুতরাং ফনল উৎপন্ন হইতে বৃষ্টির জলেব অপেক্ষা কবে না। যেমন 
আধুনিক নিয়বঙ্দেৰ ভুমি । 
দেবমাতৃক ভুনি--পৃষ্টিব জল যে ভূডাগের কৃষির সহায্নতা 
ধরে। যেমন বঙ্গ ও বেহারেব ভূমি! 


প্রবাসী - ফান্তন, ১৩২৯ 


হ 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
enn পাস 
অদেবমাতৃক ভূমি--বৃষ্টর জ্বল বাঁ জলেৰ যে স্থানে অভীব। 
যেমন রাঁজপুতন। | 
জলশুন্ত দেশে শত শত কৃপ খনন করিব এবং বড বড় নদী 
হইতে খাল খনন করিয়| জল প্রবাহিত কবিয়! সব্কাব হইতে কৃষি- 
ব্যবস্থার সাহায্য কবা হইত। 
গো-সেবাব তখন জনসাধাবণের প্রবল অনুরাগ ছিল। 
দেশে গোধনসংখ্য। এত ন্দপর্ধ্যাপ্ত ছিল যে, যে-কোন কার্যে সাঁমান্ত 
ব্যক্তিও শত শত গে। অনায়াসে দান করিত । 
দেশেব গোধন রক্ষার জন্য বাঁ! গেচাবণেব ভূমি বক্ষা করিতেন । 
গাভীকুলেব স্বাস্থ্য উন্নত রাখিবার জন্য বালবৎসযুক্ত গাভীদণহন পাঁপ 
বলিব! নিষিদ্ধ ছিল। 
রাম বনে গমন কবিযাঁছেন শুনিষ। ভবত কৌশল্যাব নিকট দে সম্বন্ধে 
নিজ নির্দোধিত! ব্যক্ত কবিতে যাইব] বলিতেছেন 
"বালবৎসাঞ্চ গাং দ্ধ র্তাব্যে।ংনুমতে গতঃ ॥” 
(অযোধ্য| ৫৭), 
+ বাম যাহার মতে বনে গিযাছেন তাহাব ঝলবৎসযুক্ত গাভী দোহনের 
যে পাঁপ তাঁহা হউক। 
গাঁভীকে পদে স্পর্শ বরাঁধ যে পাপ হয়, বলিধা বর্ত্তমান হিন্দু 
সমাজের বিশ্বাস, সে বিশ্বাস সুপ্রাচীন রামায়ণীর যুগ "হইতেই চলিয়া 
আসিরাছে। ভবত বলিতেছেন 
গবাং স্পৃশতু পদেন গুকন্‌ পরিবদে সঃ। ৩১ অ €৭। 
তখন গে! ও অন্যান্য পণুদিগেব জল পানেব জন্য বাস্তার পাশে 
বালকীয় ব্যবস্থায প্রতিপাঁন-হ্্ নির্দিত ধাকিত। (অযোধ্যা কাণ্ড ।) 
রামাধপীয় যুগে বৃষ ও মভিষ দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ হইত। তখন 
দেশের বনপ্রদেশসমূহে বন্ধ হত্তী ছিল। রাম ভবতকে সেই বন- 
কুঞ্জবসমূহের বক্ষাব ব্যবস্থা কবেন কি না ভিজ্ঞাদা! করিযাঁছিলেন। 
(অঃ ১৭২) 
নিম্নলিখিত কৃষি-ফসলগুলিব নান ব'মায়ণের প্রথম ছয় থণ্ডে 
প্রাপ্ত হওযষা ষাষ। 
শালি ধান্য, নিঝ।ব ধান্ত, ইক্ষু, কপৃব, গম, নারিকেল। গাভীর 
৮ তখন ধৃত, সিষ্টান্ন, পারদ, তক্র (খেল), দধি উৎপন্ন 
1 
ইক্ষু হইতে শর্কব! প্রস্তুত হইত। (অযোধ্যা কও ৯১1) 
ক্ষুমা (তিসি), কার্পাস, কোঁষ প্রভৃতিব চাষ হইত । 
লবণ তখন ভাবতেৰ পার্বত্য ভূমিতে উৎপন্ন হইত। লবণ-সমুদ্রে 
লবণেব উৎপত্তির কথাও বামাযণে আছে । (হুন্দব! কাণ্ড ১১।) 
( লৌরভ, মাৰ ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার 





গৃহে প্রস্তুত কালী 


ডাক্ত।ব প্রফুল্লচন্দ্র বাঁধ সম্প্রতি এক স্থানে, আমাদেব লিখিবার 
কালী সম্বন্ধে একটি অতি হুন্দর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, "আমাদেব দেশেব লেকে পূর্বে এক মুষ্টি চাল 
পে'ডাইযা জলেব সঙ্গে সিশাইয়া এবং তাহাতে প্রদীপের কালী 
দিয় দিবা কালী তৈয়াবী করিত। ইহাতে খরচও ছিল অতি 
সামান্ত অথচ পিনিষও হইত চিবস্থারী। এ কালীব রং "কিছুতেই 
বদ্‌লাইত না, যে কাঁগজেব উপব লেখ; হয সেই কাঁগঞ্জ নষ্ট হইত 
ম!। কিন্তু আজকাল আব তাহা! নাই। কালীৰ দবৃকাঁৰ হইলে 
এখন লোক দোকানে দৌডায় এবং ছুই পরল! দিয়| বিদেশ হইতে 


ফলে 4 


পা 


৫ম সংখ্যা] 


শিস 





এসসি NS" 


গোরের "পরে ফুল 





৬২৭ 


০৯৬ ৯৬ ৯ পীস্িাছি পাস্টিপাসি লাখ লাস পাম্পি ও নাস লাও পাটি বাটি লাস লাখ লাম পাটি পা পা তল ও লাম পি লা 


আঁম্দানী কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বুর্যাক কাঁলীব একটি.ক্ষু্র বড়ি মিঃ এম্‌ আব খোঁস্লা ভারতের এই লুপ্ত সম্পদের পুনকদ্ধাব করিবার 


ফিনিষ! আনে । সুদূৰ মফংম্ষলে পৰ্য্যন্ত আক্কাল এইসব. বডি 
যাইয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু আমাদের পূর্বেকার গৃহে প্রস্তুত কালীর 
তুলনায় যে এই কালী কত নিকৃষ্ট, লোক তাহা একবাব ভাবেও 
a ভাঁকপিওন চিঠি বিলি কবিতে যাই! রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজিল, 
আর তাহার সঙ্গে যে-সব চিঠিপত্র ছিল তাহাতে জল লাগির! 
একেবাবে অপাঠা হইয়া গেল। এই ত আজকালকার কালীর অবস্থা । 
তারপর যি ইহ! সন্ত হইত তবু একটা কথা হইত। কিন্তু 
তাহাও নহে) এক মুষ্টি চাউল পোডাইয়। বৰি এক বোতল কালী 
তৈবী হয়, তবে তাহ! অপেক্ষা! সস্তা আব কোন কালী হইতে 
পারে না। তবু যে লোক বাঁজাবের কালী কেনে তাঁহার কাবণ এই 
যে, বিদেশী জিনিষের উপর এদেশের লোকের মনে একটা ভয়ন্কব 
টান দেখা যাইতেছে । “সভা? হইবার জন্ত দেশেব লোক্কেব মনে একট! 
ভরঙ্কর তাগিদ জাগিয়! উঠিধাছে। এইভন্যই বিদেশে প্রস্তুত কোন 
জিনিষ আমরা যত দামেই হউক কিনিযা আনিতে দ্বিধা বোধ 
করি ন!।* ব্বদেশগ্রীতিব কথ! ছাঁডিব| দিলেও, অর্থসমন্তাব দিক্‌ 
দিয়াও যে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্রেব উপবেক্ত মন্তব্য অতিশয় মূল্যবান্‌, তাহা 
সকলেই স্বীকাব,করিতে বাধ্য। 
( ভাণ্ডাব, অগ্রহাষণ ) ২ 


লতা পাতা দ্বার! কাপড় রং করা 


সোনাব ভাবতে এত সব অফুবন্ত লত! পাঁত| বহিযাছে যাহ। দ্বাব। 
কাগড়েব যে-কেন বকম ইচ্ছ। রং কবা যায। পুর্ব্বে এ দেশে তাহা কবাও 
হইত । আমাদেৰ দেশ প্রস্তুত যে-সমস্ত কম্বলেব নমুন৷ আছে, তাহ[তে 
দেখ। যায়, শত শত বৎসর পবেও উহাদেব বং বিন্দুমাত্র নষ্ট হয নাই। 
আজকালও আঁমাদেব দেশে যে-সব অতি দামী এবং সন্দব সুন্দৰ কার্পেট 


শান শাল বনাত তৈবী হয এবং পাশ্চাত্য দেশে চালান দেওয়! হয, সে-সব 


'গাছ-গ1ছডা দ্বারাই রং কবা হয়। ইংলগ্ডেব বড় বড় বংযের ব্যবসায়ীব! 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকাব কবেন যে, অতি মিহি উলেব জিনিষ বং কবিবার পক্ষে 
ভারতের নীল যতটা কাধ্যকাবী, অন্তাম্ত নান! রকম কৃত্রিম উপায়ে 
প্রস্তুত নীল ভতট| নহে ৷ ভাবতেব নীল লাক্ষ! কুট প্রভৃতি বহু জিনিষ 


চেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন। যদি তিনি কৃতকার্ধ্য হন, তবে এদেশেয় 
অনেকের একটু অন্ন-সংস্থানের উপায় হইবে । আমাদেৰ বাংল! দেশেও 
গন্তমে'ন্টের শিল্প-বিভাগে ডাক্তার রসিকলাল দত্ত নিযুক্ত হইয়াছেন। 
ভাহাব যেরূপ যশ ও প্রতিপত্তি তাহাতে তাঁহার নিকটও আমরা এই 
দেশী গাছ-গাছড়ার রং প্রস্তুত প্রণালী যাহাতে লোপ না হয়, এরূপ চেষ্টা 
অবশ্যই আশ! করিতে পাঁবি। 

( ভাণ্ডার, অগ্রহায়ণ ) 


ঘরে বসিয়া ব্যবসায় 


কোন একঙ্জন বিধ্যাত শ্রমশিল্পবিৎ কতকগুলি জিনিষের নাম 
কবিয়! বলিযাছেন যে, এই-সমন্ত জিনিষ অতি অল্প মূলধন ঘরে বসিয| 
প্রস্তুত কর! যায় এবং ভাঁহাতে লাভও বিস্তব হয। তিনি যে তালিক। 
দিয়াছেন, আমর! নিয়ে তাহাব কতকগুলির নাম করিলাম £--. 

(১) মোনার কঙ্গেব সাহায্যে মোজা, ছেলেদে ফুক প্রভৃতি প্রস্তুত ; 
(২) নানা রকমের রুমাল ; (৩) কাগজ, ছেঁড়া চট এবং মাটি দ্বাবা 
নানাবিধ খেলনা ; (৪) সুতা রং কব! ; (৫) বিড়ি ও সিগারেট; 
(৬) কাগজ এবং সিন্ষেব হাতপাঁখা ; (৭) কাগন্দেব এবং কাপড়ের নানা 
রকম ফুল; (৮) সতবধী ও মাহুব ; (৯) পাট ও শণ দ্বার! সরু মোট! 
মানা বকসেৰ দড়ি ; (১) বেত এবং বাঁশ দ্বাবা নানাবিধ জিনিষ ; 
(১১) হাতেৰ তাতে কাপড় বোনা ) (১২) চর্ক। কাঁটা ; (১৩) নানাবিধ 
কার্যেব জন্ত'বিভিন্ন বকষেব বুকস ; (১৪) পেটেন্ট উষধ ; (১৫) কাগজ 
কাটিব তদ্দ্বাবা খাম ; (১৬) পিন-কুশন্‌ ; (১৭) সাইনবোর্ড লেখ! ; 
(১৮) ঝিনুক প্রভৃতি হইতে বোতাম ; (১৯) লেস্‌ বৌল। ; (২*) সাবান 
প্রস্তুত প্রভৃতি । পাঠশালার ছেলেদেব লেখা-পড়াব সঙ্গে সঙ্গে এই-সব 
বিষয শিক্ষা দেওয়া উচিত। ততন্তিন্ন সমথাধ সমিতিৰ সম্যগণ এই দিকে 
একটু ননোষোগ দিষ! দেখিতে পাবেন । বাড়ীতে নিঙ্জেব। এবং দেযেবা 
অতি সহজে এই-সব কাঁজ কবিতে পাঁবেন। 
( ভাণ্ডার, অগ্রহায়ণ ) 


এখনও বিদেশে বহু আঁদবেৰ জিনিষ বলিয়া গণ্য হয়। ইংলণ্ড, রুশ্য়ি Ml কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কান 
- ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া এবং জাপানে আজকাল রং কবিবার বহু লতা পাতা কাগ নি 
আঁমেবিকা হইতে আম্দানি কবা হয়। একটু চেষ্টা করিলেই ভাবতে মহাভারতের আভ্যন্তর জ্যোতিষিক প্রমাণে ও পুবাণাদিব সমর্থক 
এই-নব জিনিষ বিদেশের বাজাবে রপ্তানী কর যাইতে পাবে । আমর! প্রমাণে জানা যাঁর ১২২২ পূর্বধৃষ্টাব্দ কুকস্গেত্র-যুদ্ধকাল ৷ 
জানিয়া বিশেষ সখী হইলাম যে পাঞ্জাবে গবসেন্টের বংষেব বিশেষজ্ঞ (মাধবী, মাঘ ) 
গোরের 'পরে ফুল 
গোরের ’পবে ফুল ফুটেছে আসর-ভাঙা সভাষ এসে 
রঙীন ফুলেব থর, বাজায় বীণা হায় রে কে সে, 
শীতের বুকে নিবিড় শত মরার কোলে শিশুর প্রসব 
অশোক-ফুলেব নর! করুণ মনোহ্‌ব ! 


শ্রী রাধাচরণ চক্রব্তী 


৬২৮ 


সি পাছি লাও লাও লা পাশ পা তাও পি লখি প ৯৩৯ প৯ি তত লও পাননি পাটি পাটি পাটি পাটির পাসটিপাস্টি 


প্রবাসী-_ফাল্তন, ১৩২৯- 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


তোষলা ব তুষু পূজা 


বালিকা শিশুকাল হইতেই যে মাতৃত্বের অভিনষ 
করিতে ভালবাসে তাহার দৃষ্টান্ত আমরা তোষলা বা তুযু 
পূজ্জার মধো দেখিতে পাই। আজকাল গ্রাম্য ছড়া 
ইত্যাদির বহুল আলোচনা দেখিয়া আমি এ সম্বন্ধে কিছু 
লিখিতে সাহসী হইলাম । আশ। করি যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এ 


বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়! ইহ! কোন্‌ কোন্‌ স্থানে কিরূপভাবে ' 


প্রচলিত আছে তাহার আলোচনা করিবেন এবং ইহাব 
মধ্যে কোন পৌরাঁণিকতা থাকিলে তাহা দেখাইবেন। 
বাঁকুড়া জেলায বিষ্ণুপুর অগ্লে দ্রেখিয়াছি স্ত্রীলোকেরা 
কান্তিক সংক্রান্তিতে ‘এযোতি’ বা ‘হয়তি’ পুজা আবন্ত 
করেন। এই পুজ! অগ্রহায়ণ মাসেব সংক্রাস্তিতে শেষ 
হয় } একখানি মাল্সার মধ্যে পঙ্ক দিয়]. তাহার উপর 
নানাবিধ ওষধি ও জলজ-লতাঁর চারা রোপণ করিয়া 
তাহাতে সরিষা মটর ইত্যাদি বপন করেন এবং প্রতি 
রবিবার তাহাতে জল দেন। উক্ত মাল্সাখানি অগ্রহায়ণ 
মাসের সংক্রাস্তির উষাষ ভাসান হয় এবং সেই মাল্সাখানি 
বালিকাগণ গাঁদা সরিষ! গুৱা ইত্যাদি পুষ্পে স্থশোভিত 
করিয়া প্রতিদিন সৃদযায় তাহার চারিদিকে সকলে 
মিলিয়া,' নানাপ্রকার, ছড়া বলে। এই ছড়াগুলির 
মধ্যে যেগুলি আমার স্মরণ হইতেছে, সেগুলি নিয়ে 
সন্নিবেশিত করিলাম। 
(১) তোষলা-গো রাই তোমার দৌলতে আমরা 
ছ'ব্‌ড়ি পিঠা খাই। 
ছ’বড়ি ন’বড়ি গাঙ সিনানে যাই, ' 
গাঙের জলে বাঁধি বাড়ি যমুনার জল খাই, : 
ছ মাস বর্ষ। পখন্তাতে যাই, 
পথন্াতে দেখে এলাম দুয়ারে মরাই। 
- ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে বড় মরাইযে হাত দিয়ে 
বাই উঠছেন ঝল্মলিয়ে। 
উঠ রাই ঝলমলিয়ে। 
বেগুন-পাতা চলচল মায়ের কানে সোন! দোল, 
সেই সোনা জাগে ত ভাইএব বিশ্বে লাগে ত। 


আমর! যাব ড়া. আন্ন সোনার মোড়! ' 
দিব ভাইয়ের বিয়া আল্পনাতে চাল নাই ত 
নাচব ধেইয়া ধেইয়া। 
(২) কুলগাছ কুলগাছ ঝাকুড়ি, সতীন বেটী মাকুড়ী, 
সাত সতীনের সাতটা বেটা, আমার মায়ের নব কৌঁটা, 
নব কৌটা নড়ে চড়ে, সাত সতীনের মুখটা গুড়ে । 
(৩) তুষু তুযু করি আমর! তুষু নাই মা ঘবে গো । 
কে তুযুকে নিয়ে গেল ফুলেব মালা দিযে গো! । 
কাজ কি আমার ফুলের মালা বিন! ফুলে আলা গো । 
একটি ফুলের স্ধন্য তৃষি কবেছিলে অভিমান । 
তোমার ছুয়াবে দিব পাব্রিজাত-ফুলের, বাগান 
অন্তান্ত ছড়ার স্তায় এগুলিরও অনেক বিকৃতি 
ঘটিয়াহে। প্রথমটির মধ্যে বিশেষ স্থসবদ্ধ ভাব পরিদৃষ্ট হয় 
না; তবে ইহার মধ্যে বঙ্গীয় বালিকাদের Harvest Home 
উৎসবের ভাবী আনন্দের সুচন! পরিলক্ষিত হয়। তুষু 
পুজার সময় পৌষ মাস। এই পৌধমাস বাংলার কৃষকের 
বড়ই আনন্দের সময়। কৃষকদিগের হৃদয তখন আনন্দে 
পরিপূর্ণ থাকে, কারণ এই মাস তাহার সারা বৎসরের 


পরিশ্রমের ফল প্রদান কবে। মকরসংক্কাস্তির পূর্বা রাত্রিতে 


বালিকাগণ তোলার মাল্সায় চারিধারে বৃত্তাকারে প্রদীপ 
সাজাইবা তোষলাকে চতুৰ্দ্দোলে বসাইয়! গ্রাম ভ্রমণ 
করায় এবং সংক্রাস্তির উষায় নিকটবর্তী নদী তড়াগ 


পি 


বা পুক্করিণীতে ভাসাইয়া দিয়া স্নান করিয়া গৃহে আসে । , 


উক্ত রাত্রিভ্রমণকালে বালিকাঁগণ যখন করুণ স্বরে 
নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিতে থাকে তখন মনে হয় আজি 
যে কাল্পনিক দুঃখে তাহার হৃদয় পূর্ণ, ভবিষ্যতে সেই দুঃখ 


অনুভব ও মহ্‌ করিবার জন্যই যেন বালিকা প্রস্তুত ' 


হইতেছে। 
তিরিশ দিন রাখ লাম মাকে তিরিশ সল্তে দিয়ে গো, 
আর রাখিতে নার্লাম মাকে মকর আইছেন 
নিতে গো। 
এতদিন রাখলাম মাকে ম। বলে” ত ডাকলে না। 
যাবার সময় নগড় নিলে মা না হলে যাব ন!। 


শ্রী রাধারমণ চক্রবর্তী 


পি 


Fr 


hl 


| ক্রটের তৈরী বাড়া 


*আদেরকার যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি কংক্রিটের বাড়ী তৈয়ার হইয়াছে, 
সেগুলিকে কয়েক হাত দুর হইতে দেঞ্িলেও কাঠের তৈয়ারী 
বলিয়। ভ্রম হয়। অথচ এই নব বাড়ীর দুয়ার জান্ল৷ কার্নিস্‌ 





কংক্রিটেয় তৈরী বাড়ী 


ছাদ নেঝে সীলিং সবই কংক্রিটের তৈরী । যুক্তরাষ্ট্রের নিট-ইংলগু, 

৮. প্রদেশে এই বাড়ীগুলি নিশ্মিত হইয়াছে। মেখানের বাঁড়ীওয়।লার! 
এই নুতন রকমে বাড়ীর সম্বন্ধে অনেক মালোচন। করিতেছেন । বাঁড়ী- 
গুলি দেখিতেও অতীব সুদৃপ্য । 


ইলেক্টিক ট্রেন 


ইংলণ্ডে আমেরিকার মত গত ১৫।২* বছর হইতে বৈছু/তিক গাড়ীর 
চলন হইয়।ছে। কিন্তু অর্থ/ভাবে ইংলণ্ড রেল-গাঁড়ীর মত এই গাড়ীর 
বহুল প্রচার করিতে পারে নাই । আমেরিকাতে এই গাড়ীর চলন 
খুবই বেশী হইয়াছে । ইংলণ্ডে সম্প্রতি রেল-লাইনের উপর ইবেক্টিক 





ইংলণ্ডের প্রথম ইলেক্টিক্‌ টে ণ 
৭৯১ ৫ 





ইঞ্জিন চালান হইবে-_অবশ্থ বর্তমানে কেবল ইয়র্ক এবং নিউকাস্লের 
মধোই এই গাড়ীর চলাচল হইবে। গাড়ীর গতি বন্টায় ৯* মাইল 
পর্য্যন্ত হইতে পারিবে । তবে খুব বেশী দূর যাইতে হইলে গাড়ী ঘণ্টায় : 
এক মাইলের কিছু বেশী বেগে চলিবে । ইঞ্জিনের জোর ১৮** ‘অস্বশত্তি* নী 


হইবে এবং ৫** টন ভার টানিতে পারিবে। টি, 
চে চে 


বিদ্যুতের শক্তি 

মানুষ আকাশের চঞ্চল বিদ্যুৎকে ধরিয়| তাহার নিজের কাজে | 
লাগাইয়ছে। বেঞ্জামিন্‌ ফ্রাঙ্ক লিন এই কাজ. প্রথম করেন। আমে” 
রিকার যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল্‌ ইলেকুটিক কোম্পানিতে তিন-কোগ! 
ভাবে তিনটে ইলেকটেড, ৯. ফুট অন্তর বসান হয়। এই তিনটি 





বিছ্বাৎ-শক্তির ছবি 
ইলেকটে [ডের মধ্যে কোন যেগ.ছিল ন|। ইলেক্টেড. তিনটির মধো 


বিদ্যুৎ-সঞ্চার করিবাদাত্র আকাশে যেমন করিয়। মেঘের মধ্যে 

বিছ্বাৎ ঝল্কাইয়! উঠে, তেমনিভাবে পানিকট! বিছাৎ ঝল্কাইয়! 

উঠে। এই'বিদ্যুতের শক্তি দশ লক্ষ ভোন্ট। ক্যামেরার সাহাযো 

সেই বিছ্বাতের ঝল.কানির ছবি তোলা! হয়। 

ধুলিভক্ষক গাঁড়ী__ 
নিউ ইয়ার্কে এক প্রকাঃ নূতন মোটর গাড়ী হইবার কখ। হইতেছে | 











কিস শালি 






এই গাড়ী রাস্ত! দিয়! চলিবার সময় যে ধুল! উড়াইবে, 
আর-এক মুখ দিয়! তাহাই আবার ভিতরে টানিয়া 
লইবে। তাঁর পর গাড়ী ধুল! ভিতরে রাখিয়! বিশুদ্ধ 
বায়ু উপর দিয়! ছাড়িয়া দিবে, ইহাতে যাহার! রাস্তায় 
হাঁটিঘ়া যাইবে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হইবে ন! 
এবং অনাবগ্যক ₹1কে মুখে ধুল! প্রবেশ করিবে ন|। 


সুচীশিল্গে জীবন্ত ভল্লক_ 


একজন জাপানী ুচীশিল্পী রেশমের উপর একটি মেরু-প্রদেশের 
ভালুক রেশম দিয়! সেলাই করিয়াছেন ভালুকটিকে দেখিলে একেবারে 





সুচীশিল্পের জীবন্ত ভলুক 
জীবন্ত বলিয়। মনে হয়। সেলাই এত সুগ্ এবং মিহি যে তাহ! চোখে 
ধরিতে পারা যায় না । এই ভালুকের ছবি শিকাগে। সহরের চিত্র- আলো! নিবাইয়। দেওয়। হয়। দেই সময় কালে! পোষাকের উপর 
বিদ্যালয়ে দেখান হইতেছে । মুক্তার মালাগুলি মাত্র ঝলমল করিতে থাকে । চারিদিক অন্ধকার, 
১৪ তাহার মধ্যে মুক্তার মালার ঝিল্মিলানি দেখিতে বড়ই মনোরম হয়। 
নর্ভকীর। এই সময় ধীরে ধীরে তাহাদের অঙ্গ দোলায় তাহাতে 
মুক্তামালার নাচি মালাগুলিও সাপের গতির মতন তালে তালে আঁকিয়| বাকিয়! দোল 


খাইতে থাকে। 


মুক্তমাল!-পরিহিত। নর্তকী 


ইউরোপে মুক্তার মাল! পরিয়। নাচ হয়। প্রধান নর্তকী এবং 
তাঁহার সহচরী আলোর মধ্যে আসিয়। নাচিতে থাকে, তখন হঠাৎ = 


উস পক্ষ 5 পা ব্যাক "অমুকে সৰ ডল: 





৬৩১ 
অন্ধকারে মুক্তীমালার নাচ 
পার হইয়। যাইতেছে । কাঠের রাস্তার শেষের দিকটা! একটু উচু কর! 
মোটরগাড় র লম্ফষ__ আছে, তাহাতে মোটরের মুখ আকাশের দিকে ফিরিয়। গতি উদ্ধুশ্বী 


একট! মোটরকা'র একটা ক্রমশঃ উচু রাস্তার উপর দিয়। খুব জোরে হইয়া বায়। 


আসিয়। মাঝামাঝি ধরণের উচু বাধ! লাফ নিয়। পার হইয়। যাইতে পারে। বাঁ ৫ ~ 
ছবিতে দেখিলেই নকলে বুঝিতে পীরিবেন_-একট। কাঁঠের রাস্তার উপর অভিনয় দ্বারা ইতিহাস-শিক্ষা-_ 
দিয়| আলিয়। মোটরকারট। কেমন অনায়াসে ১৫ ফুট উচু একটা ঘর অষ্টেলিয়ার সিড নি সহরের একটি বিদ্যালয়ে ছেলেদের ইতিহাস 





মোটর গাড়ীর লাফ 


জন্ত এক চমৎকার উপায় উদ্ভাবন কর!  হইয়াছে। 
অভিনয় করিয়। ইতিহান শিক্ষা দেওয়। হয়। কোন 
॥ পড়াইবার সময় শিক্ষক তাহার ছাত্রদের লইয়। দেই 
অভিনয় করেন। তাহাতে ছেলের! আনন্দ এবং শিক্ষা একই 
লাভ 









ছবিতে ছেলের! একট! যুদ্ধের অভিনয় 


তৈরী ছবি-__ 


যে ছবিটি দেওয়! হইল তাহ! ৪* জন মানুষের ছটা চুল লইয়া 
হইয়াছে। এই চল্লিশ জন লোক একই পরিবারের | ছবি- 










"€ চুল দিয়! তৈরী ছবি 
.. খানির বয়স একশ বছর । ছবিটির আকাশ, বেড় এবং আরো দু 
__ একটি সামান্ত বিৎয় ছাড়। সবই চুলের তৈরী । 

| হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 






চি বুসর পূর্বেকার পাদুকা 

সম্প্রতি নেভাডার এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার বিজ্ঞ!নজগতে বিষম 

চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়ছে। মিঃ জন্‌ টি রিড. নামক একজন ভূতন্থবিদ 

২. ননেভাঁডার প্রস্তরপ্তরের মধ্যে প্রপ্তযীতৃত নিদর্শনদি খু জিতে খুজিতে 
হঠাৎ মানুষের পায়ের চিহ্নের মতো! কি একট দেখিয। পতিত হহয়া 
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” বাস্তব অভিনয়ে ইতিহাস শিক্ষ। 


দাড়াইলেন ; ভালো করিয়| দেখিয়। পরে বোঝ! গেল, উহা কাহারে! 
খালি-পায়ের চিহ্ন নয় ; ওটি একটি জুতার ‘স্থকৃতলা', ক্রমে প্রস্তরীভূত 
হইয়! পড়িয়াছে। ইহার সাম্নের অল্প খানিকটা নাই; কিন্তু এদিকের 
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বেশ অবিকৃতই রহিয়াছে। যাহ! হোক, বিজ্ঞানের 
রাজো এটি একটি বিষম রহস্ত হইয়! উঠিয়াছে। কারণ যে প্রস্তর- 
স্তরের (1745510-যুগের স্তর ) মধ্যে ইহা পাওয়| গিয়াছে, তাহার বয়স 
অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর! আর যদি সত্যই এটি একটি 
জুতার প্রাস্তরাবশেষ বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহ! হইলে বৈজ্ঞানিকদের 
একটা! বিশেষ ভাবনার কথ! ! কারণ আজ পর্য্যন্ত সমস্ত বৈজ্ঞানিকের 
মতে মানব-ৃষ্টির বয়স সব্বাপেক্ষা বেশী হয় তে| পঞ্চাশ হাজার 
বৎসর ;__ অর্থাৎ, ৫*১*** বৎসর পূর্বে যখন আমাদের আদিম পুরর্ব- . 
পুরুধগণ তাহাদের বীভৎস, লোমশ, বানরাকৃতি দেহ লইয়া বিপুল 3. 
লগুড় হস্ডে হিংস্র পশুর মতোই বনে-বনাস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তখন 
তে! মানব'জান-বিকাশের সবে অরুণোদয় ! 
সুতরাং “মাত্র” পঞ্চাশ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার আধুনিক প্রথার = 
মতোই স্থনিশ্মিত একপাটি পাদুকা) বিঞ্ানের অচল দিদ্ধান্তগুলি বেশ 
একটু জটিল ও সচল করিয়। তুলিয়াছে। 
বিশগুণ বর্ষিতাকারের ছায়া চিত্রে (71050117080 ) তাঁর দেলাই- 
গুলি, এমনকি তার সুতার গ্রস্থিগুলি পর্যন্ত বেশ হুমপষ্ট ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
প্রথমে কেহ কেহ ইহাকে আসলে প্রস্তরীভূত “হকৃতলা” বলিয়| স্বীকার 
করিতে চান নাই ; তাহার! বলিয়ছিলেন যে উহু! প্রকৃতির একটি 
খেয়াল বিশেষ, 09595 naturae’ 3 freak of nature | কিন্ত 
রাসায়নিক পরীক্ষ। ও এই পরিবন্ধিত ছায়াচিত্রে সম্পূর্ণ ুসাণিত হইয়াছে 
যে, উহ। মান্ুদের হাতে ৬স্তত জুতার স্বক্তলা ছাড়! আর কিছুই হইতে 
পারে ন।। উহার নির্শ্মাণে যথেষ্ট নৈপূণ্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। কাজেই 
যে মানবজাতি, পঞ্চাশলক্ষ বৎসর পূর্বের, পৃথিবীতে যখন ‘dinosaur’ 
জাতীয় মহাকায় ভীষণাকুতি সরীস্থপের! নির্ভয়ে বিচরণ করিত, সেই 
সুপ্রাচীন গতযুগে আধুনিক (1) প্রণালীর ভুত! নিৰ্ম্মাণ শিখিয়াছিল 
তাহাদের সভাত! নিশ্চয়ই খুব নিয়ন্তরের ছিল ন!! 
আমর| পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের সভ্যতার নিদর্শন দেখিয় _ 
নির্বধাক্‌বিশ্বয়ে স্তব্ধ হইয়া যাই ! আর পঞ্চাশ্লক্ষ বৎসর পূর্বেকার-- ? 
মানব সৃষ্টি তাহা হইলে কত বৎসরের ? রও 
প্রভাকর দাস 
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সৎ 


মৈ সংখ্যা | 


নখের বৃদ্ধি 


' আমাদের হাতের নখ ধতুবিশেষে কম-বেশী বাড়িয়া থাকে। 
শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে নথ অধিক বাঁড়ে। ন্ডান হাতের নখ 
বামহাতেব নখের অপেক্ষা বেশী বাড়ে। আঙ্গুলের মধ্যে কড়ে আঙ্গুনের 
নথ বৃদ্ধাঙ্গ্ঠ মধ্যম! তর্জনী ও অনামিকা অপেক্ষা! বেশী বাড়ে। নখেব 
বৃদ্ধিব এইরূপ বিভিন্নতার কারণ কি জান! যায় না। যম্পূর্ণভাবে 
বাড়িতে প্রত্যেক নখের প্রায় সাড়ে চারিমাস্‌ সময় লাগে। সত্তর বৎসর 





ধরিয়! যদি নখ ন| ক1টিযা ক্রমাঘ্ববে বাড়িতে দেওয়! যায় তাহা হইলে 


প্রত্বিৎসবে আধ ইঞ্চি হিসাবে বাঁড়িরা লম্বায় ৭ ফুট = ইঞ্চিতে দঁড়ার 
চীনাব! খুব বড় নখ রাখে, লম্বা হইয়া গাছে ভাঙ্গিয়! যায় এইজন্ত 
তাহার! বাশেব চোঙেব ভিতর সযক্রে নথ বক্ষা কবে। 


আদিমকালের শাকসন্জী = 


পেয়াজ এ্যাস্প্যাব্যাপীস (450815855 ) ও শশা মানবেব খাদ্যকূপে 
আদিমকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়। আসিতেছে । তিনহাঞ্জার বসব 
পূর্ধ্বে প্রাচীন মিশববাসীব| এই তিনটি জিনিষের চাষ কবিত ; 
এ ছাড়! - মর্টবের চাষও তাবা কবিত বলিয়া জান! যায। 
মুখরোচক খাত প্রস্তুতের জম্য পের়াজের চাষ কর! হইভ বলিয়া সনে 
হয় | শ্রীসের প্রাচীনকালে লিখিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়! যায় 
গ্রীকেব। বাধাকপি ও এ্যাস্প্যার্যাগান খাদ্যরূপে ধা বহার কবিত ; এখনও 
প্রীসেব বনজঙজলে প্রচুব পরিমাণে এই ছুই জাতীয সজী জন্মায় 


.- ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইবেরী__ 


বিলাতেব ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী অধুনা! পৃথিবীব মধ্যে 
সবচেয়ে বড় পুস্তকাঁগাব। পঞ্চাশ লক্ষ পুস্তক এই পুস্তকাগারে 


আছে ও সমস্ত পুস্তক বাঁখিতে ষাট মাইল লম্ব! ঠ্ল্ঞ্চের প্রয়োজন 


হুইয়।ছে। ১৫৭৩ খৃষ্টাবে এই পুস্তকাগ|র সর্বসাধারণ্ব জন্ভ খোল! 
হয়। আঁঞ্জকাল এই পুস্তক(গারেব ক্যাটালগ বহির সংখ্য! ১৫০০ 
ও সাধারণ পাঠাগাব-কক্ষটি এত বৃহং যে একসঙ্গে পাঁচ শত লোক 
বসিণ পড়িতে পাবে। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেব সমস্ত দৈনিক, 
সাপ্তাহিক, পাক, মাসিক, দ্বৈমাদিক, ত্রৈমাসিক, যাঁগ্টসিক ও 
বাৎসরিক পন্রিষ্টা এই পুস্তক্কাগাবে লওষা হয় ও প্রতিবৎসর 
এক লক্ষ নুতন বই এই পুস্তকাগাবের স্রস্ক কেনা হয। 


পপ 


পাঁখীদের প্রসাধনকার্য্য-_ 


পাখীর! প্রসাঁধনকাধ্যে প্রকৃতিব সাহায্য গ্রহণ করে। পাঁতিহান 
নিজ শরীরসধ্যস্থ একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বার! প্রদাধনক্রিয়া 
সম্পন্ন কবে। এই তৈলাক্ত পদার্থ উহাদের লেজের দিকের পালকের 
গোড়ায় সঞ্চিত থাকে। প্রসাধনের পূর্বেবে উহ7ব! মুখ পরি্ধার 
করিয়! লইবাঁর চগ্য অনবরত লেজের পালকের গেড়ার মুখ ঘসিতে 
আবস্ত কবে। টিয়া মঘনা! প্রভৃতি কষেক জাতীহ পাঁখীব ডানায় 
পৌঁকা হইলে উহাব! মবিয়! ষায় ; কিন্তু পেঁচাব পালকে পোকা 
ধরিলে উহাবা পায়ের ধাবাল নখ দিযা পোকা-লাঁগ! স্থান আঁচড়াইয়। 
পবিকাব কবিষা লয়! পাধবা ও বাঁজপাঁখী তাহাঁদেব গায়েব 
একপ্রকাব নবম পালকেব দ্বাৰা প্ৰসাধনক্ৰিয় সম্পন্ন কবে, 


পঞ্চশস্ত-_গাছ-শিকারী - 


অলাসলাখিল দল ওলা দলত পাপা দল দল শলা দত এত ১ পাসটিপা্টিপ ১ নাছ ল& এসি পিসি পি পি পাশ AINA NN 


৬৩৩ 


এই পালকগুলি এত নরম ও ভগ্গুব যে টান দিব! মাত্র গুড়া 
হইয। যায়, পবে উহাঁও ঠোটছ্ব(র| গাঁয়ের পালকের উপবে ও 
গোড়ায় এ পাঁলকচূর্ণ লাগাইযা লয়! কোঁন কোন জাতীয় পাঁখী 
আবার জল দ্বার! প্রসাধনক্রিযা সম্পন্ন কবে। কাক; শালিক, গাং- 
শালিক, পার, ছাতার ও চড,ই পাখীকে অনেক সময় জলাশয়ের নিকট 
গিয়| ডান! দ্বার! গাঁযে জল ছিটাইতে দেখা বায়। মুব্খী আবর্জনাব 
উপব গড়াগড়ি দিবা প্রসাধন সম্পন্ন করে। পাঁবীদেব প্রসাধনক্রিয়া 
এইরূপে বিনাঁখবচে সম্পন্ন হইয| ধাকে। 

শ্রী'অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপ।ধ্যায় 


গাছ-শিকারী-- - 


শুনিতে পাই আমাদের দেশে অনেকপ্রকার বৃক্ষ লতাদি আছে, 
যাহাব বদ বা ফল ভক্ষণে মানুষ অমৰ ন! হউক অনেক কাল দিব্য স্বাস্থ্য 
লইঘ| বাচিতে পাঁবে। পুবাকালেব লোকেরা নাকি সেই-সমন্ত বৃক্ষ- 
লতাদিব সন্ধান জাঁনিতেন, আমবা তাহা ভুলিযা গিবাছি। তবে সন্ধান 
করিলে হয়ত খোজ মিলিতে পাবে। কিন্তু তাব সন্ধান করিবে কে? 
বন জঙ্গলে তৃত পেতনী আছে, ম্যালেরিষ! আছে, বিছুটি আছে, 
হিং জন্তদের কথাও বাদ দিলে চলে না। এই-সমস্ত কাজে প্রাণের 
ভয় আছে। সেইজন্য অনাবহ্যক বনজ্ঙ্গলে ঘুরিয়া৷ অকালে প্রাণ 
হারানো অপেক্ষা, সনাতন ধান যব গন এবং পাট আলু কচু কীচকলাব 
চাষ কবিয়াই দিন বেশ আরামে চলিষা বাধ । বড় জৌব বিদেশীদের 
দয়া কবিষ! আন! ছুচারট। আনাজ বা ফলমুলেরও চাষ করিতে আমবা 
কেউ কেউ বাঁজি। 

ইউবোপ-আমেরিকার কথা স্বতস্ত্র। সেখানের লোৌকেবা মবণ 
জব করিয! বাচিতে চাঁষ। যতদিন বীচিব, মরিষ! মরিয়া বাব না, 
বাব মতই বাঁচিব--এই তাহাদের পণ। তাই তাহাবা! নিজেদের 
এবং পরের তিলমাত্র সুখ বাড়াইবার সম্ভাবনা পাইলে নিজের 
প্রাপকে বিন্দুমাত্র ্রীহ্হ কবে না। আমেবিকার যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি- 
বিভাগে একদল লোক গত ২৫ বনব ধবিষ| পৃধিবীব নান! অবণ্য- 
প্রদেশে নুতন নূতন বৃক্ষ লতাঘিব সন্ধ'ন কবিয়াছেন। এই সব্দানেব 
ফলে আঙ্গ তাহাবা ৫১,*** নুতন রক্ষমের তবিতবৃকাঁবির আবির 
কবিয়াছেন। এই ৫১,**০ আঁবিক্ষাবেৰ মধ্যে ফল মূল, তবিতবৃকারি, 
নানা প্রকাব শস্ত ইত্যাদি নেব কিছুই আছে। এই-সসস্ত 
অরণ্যচাবীর! পরেব দেশ হইতে এই-দমস্ত নূতন খাস্ত তরুলতা 
আবিষ্কাব কবিয়! নিঞ্জের দেশে চালান কবিয়াছেন---দেশেব সম্পদ 
বাড়াইয়াছেন। 

প্রায় প্রত্যেক বন্ছব দু-এক বকম নূতন শল্তু বা ফল যুক্তরাষ্ট্রের 
কৃষিবিভাঁগের খাতাব সংখ্যা বৃদ্ধি কবে। রাশিযাতে এক-প্রকাব 
গম হ্ব। ১৯২১ সালে যুদ্তবাষ্ট্রেব কৃষিবিভাগ নিজের দেশে তাঁহাৰ 
চাষ কৰিতে আবস্ত করেন। এখন প্রায় দশ কোটি টাঁকাব এই গম 
উৎপন্ন হইতেছে। আমেবিকাতে ইজপ্টেব তুলাব চাষ হইতেছে, 
তাহার দাম বছরে অন্তত ছুই কোটি টাকা । ভ্রাপানী চাল এবং 
সুড়ানী খাস হইতেও যুক্তরাষ্ট্রের লোকেবা বছবে প্রায় আট কোটি 
টাকা পাইয়া! থাকে! 

এই-সমস্ত তরুলতা শিকাবীর! এমন সমস্ত ভীষণ জঙ্গলে একলা 
ভ্রমণ কবেন, যে, আঁমব! তাহাব কল্পনাও কবিতে পারি না। 
আক্রিকাঁব বে-সমন্ত জঙ্গলে গত হুহাঁজর বছবে কখনো সুর্যের আলো 
প্রবেশ কবে নাই, বাব ভালুক সিংহ ইত্যাদি জন্তবা মানুষের জন্কয 


৬৩৪ 





দিবানিশি ওত পাতিয! গাছে, নেই হানেও মু এই-সমস্ত 
যীবগণ দেশের কল্যাণকে জীবনব্রত কবিয! প্রবেশ কবেন। যদি 
প্রাণ বায়, তবে দ্বেশেব কাজেই পরাগ যাইবে, এই তাহাদের একমাত্র 
সাস্বনা। ভীষণ ছ্বববীঞ্জে পূর্ণ জলাভূমিতে 'ঠাহাবা! ভ্রমণ কৰেন, 
যেখানে মানুষে বীচিবাব- সস্তাবন! মাত্র শতকব। এক। সেখানে 
মশার দলকে বর্ধীকালের আকাশের ঘন কালে! মেঘ বলিয়া শ্রম হয়! 
এই-নমস্ত স্থানে কত লোক যে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহ! বলা যায় 
না। এত কষ্ট সহা করিযা যদি তাহাব| মানুষের খাওয়। চলে, এমন 
একট নূতন কিছু ফল, বৃক্ষ শন্ত, আবিষ্কাব কবিতে পাবেন, তবে 
তাহাতে দেশের কিঞ্চিৎ সম্পদ বাঁড়িবে এই আনন্দে সকল শ্রম 
সার্থক মনে কবেন। 

সমস্ত বিপদ জানিয়া শুনিয়া এই নূতন শিকারীদল আফ্রিকা, 
চীনা, মাধুরিয়া, দক্ষিণ-আমেবিক! এবং পৃথিবীৰ আর-সব জঙ্গলা- 
বৃত স্থানে বছরেব পব বছর নির্জনবাদ করিতেছেন। একট! নূতন 
কিছু পাইলেই তাহা ঘুক্তবাষ্ট্রে কৃষি-পরীক্ষাগাবে আসে-_ সেখানে ভাহাঁব 
দোষ গুণ পৰীক্ষা হয়। তাহাতে যদি তাহ। খাদ্য বলিবা শ্বীকৃত হয়, 
তবে তাঁহাব চাষ আবস্ত হইয়া যায । বিশেষ বিশেষ জিনিষেব চাষ 
কেমন জমিতে হইবে, তাহ! কি পদ্ধতিতেই ব! হইবে, তাহা এ 
বিশেষ বৃক্ষ বা লতাব জন্মগীনেব আব্হাওয়া দেপিযা স্থিব করিতে 
হয়। আমেবিকার যুক্তবাষ্ট্ের আব-একটি বিশেষ সুবিধ! আছে। এ- 
খানেব এক প্রদেণেব জল মাটি হাওয়ার সহিত অস্ত আব-এক প্রদেশের 
কোনই মিল নাই। কিছুকাল পূর্বে যে-সমস্ত জমি বেকাব পড়ির। 
ছিল, সেই-সব জমিতে এখন নানা-প্রকাব নুতন নূতন শস্তেব আবাদ 
হইতেছে । 

উত্তব প্রদ্দেশেব কৃষকের! এখন বেশীর ভাগ বাঁশিষা হইতে আনীত 
ওঁ বিশেষ প্রকারের গমেব চাঁষই করিতেছে । এই গমেৰ নাম 
ইংবাজিতে durum wheat । এখন সর্ধ-সমেত প্রায় কোটি বিঘ! 
জমিতে এই গ্রমের চাষ হইতেছে । 

ক্যালিফর্ণিয়াতে এক প্রকাব নুতন কমলালেবুর চাষ হইতেছে । 
এই বিশেষ কমলালেবুব আম্দানি ব্রেজিল হইতেই প্রধম হয়। ইহা 
ছাড়! পৃথিবীর অষ্যান্য দেশের জান! এবং অঞ্জনা অসংখ্য রকমের ফল 
মূল পণ্ড ইত্যাদিব চাঁষ আবাদ আমেবিকাব যুক্তরাষ্ট্রে হইতেছে। 

এই কাৰ্য্যে মিঃ বাববৌব ল্যাঁথরপই একবকম প্রধম ব্রতী হন। 
তিনি এবং মিঃ ডেভিড্‌ ফেবাবচাইন্ড প্রা তিন বৎসর ধবিয়া পৃথিবীর 
নানান্থান ভ্রমণ কবিষ! নালা-প্রকাব নূতন ফলেব গাছ এবং শশ্ত 
আমেরিকাষ চালান কবেন। তাঁহাদেব কার্ধাই এক বকম বর্তমান 
কৃষিবিভ।গেব এই বিরাট কার্য্যের মূল-ভিত্তি-স্বরাপ । 

ফ্যাক্ক এন মেয়াব এই কাঁ্য করিতে কবিতে প্রাণত্যাগ কবেন। 
তিনি ক্রমাগত নয় বৎসর চীন, সাইবেবিষাঁ, তুর্কিস্থান, কোবিষা 
প্রভৃতি স্থানে এক্ল! নূতন নূতন খ।ভ-প্রদায়ক বৃক্ষের সন্ধান কবিযা 
€বড়ান। তিনি হায় দশ হালাব মাইল পাবে হাঁটেন। সময 
সময় চীন দস্থ্লের আক্রমণ তাঁহাকে এক্লাই সহা কবিতে 


প্রবাসী_ কফাস্তীন, ১ ৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
হইরাছে। এমন কি, এক এক সময কোঁন দ্বিতীব মানুষের মুখ না 
দেখিয়া তাহাকে আট নয় মাম জঙ্গলে বান কবিতে হইয়াছে। 
তিনি নিজের দেশে হাজার হাঙজ্াব নূতন ফলবৃক্ষ আম্দানী 
করিযাছেন। এই-মগ্ত ফলেব ব্যবসা কবিষা অনেকে লক্ষপতিও 
হইযাছে এবং হইতেছে। তিনি হয়ত- আবো অনেক কাঁধ্য : 
কবিতে পাঁরিতেন, কিন্ত দেশে ফিরিবাব সময় হঠাৎ জাহাজ 
ডুবি তওয়ায তাহাব মৃত্যু হয় । ভাহাঁব নামে একটি পদক আছে । যে. 
কৃষিসম্পকাঁয় ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখাইতে পারে কৃষিবিভাগ 
হইতে সে-ই এই পদক পাহ়। 

ডাঃ এইচ, এল সীনটুজ. আঁব-একজন বিখ্যাত টার 
তিনি আফ্রিকার প্রায় সমস্ত বন জঙ্গলে একল| ভ্রমণ করিয়া- 
ছেন। স্ঠাহাঁব- ভ্রমণের পবিধি প্রায় ৯**০ মাইল। তিনি ১৬০০ 
রকমের আঁফ্কাব নানা বকম ফলমূল ইত্যাদি যুক্তবাজ্যে চালান 
করেন। কেপ কালোনীতে ডাঃ সান্ট্র, ঘোড়া-গোরুর হধাদ্য এক- 
প্রকাৰ গীছড়। আবিষ্কার কবেন। যুক্তবাষ্ট্রে পশ্চিম অঞ্চলে পতিত 
ষে-সমন্ত জমি ছিল তাহাতে এখন এ পশু-খাদ্য গাগা হড়াব আবাদ 
হইতেছে। পূর্ব আফ্িকাঁতে তিনি এক প্রকার লাউ আর্বিষ্চার করেন, 
তাহ! প্রায় তিন ফুট লম্বা, তাহার মধ্যে যে বিচি, থাকে তাহ! 
খাইতে অনেকট। বাঁদীমের মত এবং স্থগন্ধযুক্ত। এই বিচি বেশ 


পুষ্ঠিকর। 
ডাঃ জে এফ. বক্‌ ত্রক্মদেণে চাঁলমূগ্বাব সন্ধানে আদেন। চাঁল- 


মুগ_বাব তেল কুষ্ঠেব মহৌষধ । চালমুগ রা বৃক্ষ নামে পরিচিত অনেক 
বৃক্ষ আছে। বধার্থ চালমুগ বা! খুব কম স্থানে পাওয়! যায় । অনেক 
অনুসন্ধান এবং কষ্ট স্বীকারের পব তিনি যধার্থ চালমুগ ব। বৃক্ষেব 
যথেষ্ট পবিমাঁণে বীজ সংগ্রহ কবিয়া দেশে প্রেরণ কবেন। এখন 
আমেরিকাঁতে হাওষাই প্রদেশে চালমুগ_বাব আবাদ বেশ চলিতেছে । 

নানা দেশ হইতে এই-সমস্ত নূতন নুতন বৃক্ষ লতা 
ইত্যাদি যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপরীক্ষাগারে আসিয়া! জড়ো! হয়। সেখানে 
ভাহাদেব দোষ গুণ বিশেষ যত্ন কবির! পরীক্ষা কর! হয়] পবীক্ষীর- 
ফল ভাল হইলে পব তাহার চাষ আরস্ত হয়। 

আঁম"দেব বাঁড়ীব পাশের ঝোপে ঝড়ে কত ফল ফুল রহিয়াছে, 
তাহার সব নামও আমব| জানি না । পবেব বাগানে কোন একট! ভাল 
ফলের গাহ দেখিব! জিবে জল পড়ে, কিন্ত আমাদের সংযম আশ্চর্যজনক 
তাহাব দিকে আব ফিরিযা তাকাই ন।। হযত সামান্য একটু চেষ্টা 
কৰিলে সেই সুফলেব গাছ বাড়ীব উঠানে জন্মা ন যাইতে পাবে, কিন্তু চেষ্ট! 
কবিবে কে? প্রপিতামহ এবং কাব পিতাসহ যে আম জাম এবং কচু 
কীঁচকল! খাইয়| জীবন ধাবণ কবিয়[ছিলগেন--তাহার বেশী আব দবৃকার 
কি? লোভেই মানুষ পাপী হব এবং তাহ! হইতে মৃত্যু নিশ্চয়। সেই 
অন্ই আমবা পবম বিজ্ঞেব মত যাহ! সাসূনে পাই তাহ। খাইয়।ই 
জীবন ধাবণ কৰি আব অন্দেশেব লে।কেব। বোকাব মতন যেখানে 
সেখানে ঘুবিয়! পিতার দেওয়! অমুল্য প্রাপটাকে হারাইয়া ফেলে । 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 
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সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্মতারিখ 


-পৌষগাদের প্রবাঁসীতে শ্রীযুক্ত ফকিবচন্ত্র দত্ত সত্যেন্্রনাথ দত্তের 
জন্মতারিখ সম্বন্ধে যে ভ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক । পিতৃদেবেব 
প্রবন্ধে জন্মতারিখ ২৯ মাঘ লিখিত আছে) উহ! হাঁপাব ডুল। 
কোটীপত্রের সহিত মিলাইঃ! দেখা! হইল, জন্মতারিখ ৩*শে মাধ শনিবাব 


১২৮৮ । 
শ্রী স্থধীরকুমার মিত্র 


্তিকবি রজনীকাস্ত 


১। গত ভাতে 'প্রবাসীতে" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাহী 
মহাশয় শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্লন পণ্ডিত প্রণীত “কাস্তকবি রজনীকান্তেরঃ 
সমালোচনা, কবিয়াছেন। কার্তিকের প্রবাঁদীতে আমি শান্তী মহাশয়ের 
প্রবন্ধের স্থল বিশেষের একটি অনবধান্তাব উল্লেখ কবিষাছিলাম, 
যদিচ তখন অবধি আমি সমালোচ্য শ্রস্থটি আন্যন্ত পড়িয়া উঠিতে 
পাবি নাই | মন্প্রতি কান্তচরিত পাঠ শেষ করিয়। দেখিলাম, শান্তী 
মহাশয়ের কথায় আঁর-একট! গোল আছে । তিনি বলিযাঞ্েন,-- 
“মাঁর-একদ্রন রজনীকান্তের দুঃখে ছুঃখিত হইয়| যী হইয়াছেন, 
তিনি দিঘাপাতিয়ার কুমাব শরৎকুমার রাঁয়। ইনি...শ্বতঃ পবতঃ 
পরমেস্বরতঃ, অনবরত, বজনীবাবুব সাহায্য করিযা আসিযাছেন। 
কিন্তু ডাঁহাব একটি কথায় একটু ব্যথিত হইয়াছি, তিনি বজজনীবাবুকে 
'রাজসাহীর কবি’ বলিয়াই সাহাধা কবিযাছেন। তাহাব একপ 
সংকীর্ণতাঁটা ভাল দেখার ন|। রজনীবাধু সমস্ত বাঙ্লালার কবি।” 
(প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯, ৭৩৭ পৃঃ, ১ম স্তম্ভেব পাদদেশ )। 

এই 'কথাস্টা শাস্ত্রী মহাশয় কোথায় পাইলেন, বুঝিতে পারিলা 
না। পবস্ত ইহাব বিবোঁধী কখা সমালোচ্য পুস্তকেই (২৪২-৪৩, 
২৬২ পৃঃ) রহিয়াছে” 

(ক) “কাী হইতে রজনীকান্ত কুমাৰ শবৎকুমরকে সাহায্যের 
জন্ত পত্র লিখিলেন। কুমার উত্তবে লিখিয়াছিলেন,-_“আমাব নিকট 
আপনি প্রার্থী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার লজ্জার বিষয কিছুই 
নাই, কেননা আমি যে আপনাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবাব 
সুযোগ পাইতেছি, ইহা! আমাব বিশেষ গৌববেব বিষষ এবং ইহা 
আমি আমার কর্তব্য বলিয়! মনে করি। আপনাব স্কয় বাণীব বরপুত্র 
আমাদেৰ রাজসাহীর কেন, সমগ্র বঙ্গদেশের শ্লাঘাব বিষয়।” 

(খ) “আমা লোকে বুঝিতেছে আমাদের রাঁঅসাহীর (1 পাঁবনাব ) 
কবি সমগ্র বঙ্গের কবি।....আমরা রাজসাহীর (? পাবনাব) 


কবিকে সমগ্র বঙ্গের কবিকপে ফিরিয়া পাইয়া ধন্ত হইব ।*--রজনী- 
কান্তের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণের অল্লক্ষণ পূর্বে লিখিত কুমাৰ শবৎ- 
কুমাবেৰ পত্র । 

- আশা করি, শাস্ত্রী মহাশয় এই সমস্যার সমাধান করিয়া সাধারণের 
সংশয় অপনোদন করিবেন । 

২। সমালোচ! পুত্তকে__ কান্ত কবি রক্ষনীকান্তেও গুটিকতক ভ্রম, 
ক্রুটি ও অনঙ্গতি আছে। শান্তী সহাশয় সে-সম্বন্ধে নীবব। সমা* 
লোচনাব উদেষ্য_ দৌষ-গ৭ উভয়ই প্রদর্শন । একে একে সে সকলের 
উল্লেখ করিতেছি ;- 

(ক) “অভযা-বিহার' নহে-_“সতী-বিলাপ' 

*ম্রাতৃভক্ত গুরুপ্রসাদ শক্তির মাহাম্থ্য কীর্তন করিয়া ভ্রজবুগিতে 
পঅভয়া-বিহাব” নামক 'আর-একখানি কাব্য লিখিলেন। ইহাতে 
দক্ষ প্রজাপতিগৃহে সতীব জন্ম হইতে দক্ষ-যজ্ঞে ঠাহাব দেহ ত্যাগ 
পথ্যস্ত লেখ! হইয়াছে ।”- কাস্তকবি রজনীকান্ত ; ১১১২ পৃঃ। 
প্রমাণ--“ইহ! শুনিয়া পিতৃদেব এ ব্রগবুলিতেই “দতী-বিলাপ” নামে 
সতীৰ জন্ম হইতে দক্ষ যজ্ঞ-ভঙ্গ পধ্যস্ত আঁর-একখান কীর্তন গ্রন্থ 
লিখিয়। বাঁখিয়া গিধাছেন।”-_বস্গণীকাস্তের আত্ম-শ্রীবনী, গুতিভ! 
(চাকা ) ১স বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮। 

কাহার কথা সত্য? 

(খ) বজ্নীকাত্ত ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র পরলেকগত হন। 
অথচ নলিনীবাবু তীহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে নিঃসক্কোচে নিমোক্কাত 
মন্তব্য প্রকাশ কবিয়াছেন। ২য় সংস্কবণে এই ক্রুটিগুলি সংশোধিত হইলে 
হখের কাবণ হইবে, 

(১) "হাদপাতালের বোদনাম্‌চা, ৬ই ফাঁন্তন। ১৩১৭ সাল।” 
৪ পূঃ 
রি “কাশীধাম হইতে তিনি (কবি) ১৩১৭ সালেব ১৭ই 
অগ্রহায়ণ তারিখে কুমার যুক্ত শরৎকুমীর রায় মহা শয়কে পত্র গখেন |” 
গৃঃ ৬১ 

উভয় স্থলেই “১৩১৬, হইবে । 

(গ) পাবন! পিরাজগঞ্জের প্রসিদ্ধ কবিরাজ, ক্ষপঙ্ডিত, কবিব 
বাল্যদহচব ও সঙ্গীতগর প্রবীণ শ্রীধুক্ঞ তাঁকেস্বব চক্রবর্তী মহাশয় 
এখনে! জীবিত আছেন, ব্যস ৬*এব উত্্ে। ভাঁহাব সম্বন্ধে প্রস্থকীরের 
উক্তি দ্েখুন,_-"কাঁস্তকবিব সঙ্গীত-চর্চ! সম্বন্ধে তারকেশ্বব লিখিয়- 
ছেন।” ৩৬ পৃঃ। শুধু প্তারকেখব” লেখার উদ্দেপ্ত কি? সাঁধাবণ- 
প্রচলিত শিষ্টাচাব অমুসাঁরে নামেৰ পূর্বে "এযুক্ত” বা পরে “বাবু” 
নাই কেন? 

শ্রী রাধাচবণ দ:স 


আপা 


৬৩৬ 


প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩২৯ 


পাপা সা পা সপ সস পালা সরস সি সপ সী সপ সী সপ দা সিল সি সী পতল পপ সিসিস্তি শপ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লে ১০ সা এলৰ সী দত ছা তাস সিল এরা সিকি ১ ত ২০ ২ ৪ 8 সির সপ সি সত সিরা সি সিসি সি সি 


রূমলা 


(২৯) 


আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল। কলিকাতার গরীব ' 
কেরানী-সংসারে সহজ স্থখে দুঃখে ব্যথায় হাসি-কান্নায় 


দিনের পর দিন যেমন একটান] কাটিয়া যায়, ঠিক তেম্নি- 
ভাবে কাটিল না বটে, তবু রমলাদের বাড়ীর একতলার 


সংসারযাত্রার সহিত দোতালার জীবনধারা গ্রায় একই রূপ - 


ধরিতে লাগিল। স্থখের দিন নীনাবর্ণময় ঘটনাবহুল, 
তাহার নাঁন। গতি নানা ছন্দ ; কিন্ত দুঃখের দিন একটানা! 
চলিয়! যায়,--তাঁহার এক কালো রংএ সব বং তাঁহার 
একটানা ক্লান্ত করুণ সুরে সব স্থব মিশিয়া মিলিষা যায়। 

রজত ও রমনা যৌবনের সেই রঙীন খ্বপ্পরাজ্য হইতে 
সহসা! সংসাবের বৌদ্রঝঞ্চাময় সংগ্রামপথে আসিয়া পড়িয়া 
তাহার আঘাতে দিন দিন অন্তরে পীড়িত হইতে লাগিল। 
প্রভাতের আলোয় রঙীন মায়া কাটিয়া গিয়াছে, এবার 
সন্মুখে খরবৌদ্রমষ পথ, এই পথে’ দুইজন ছুইজনেব হাতত 
ধরাধরি করিয়া যাইতে হইবে। 

এই বৎসরের প্রধান ঘটনা, রমলার এক কন্তাসম্তান 
হইল। এই কর্টকে পাইয়া তাহার খুব শাস্তি বোধ 
হইলেও, চিন্তা বাড়িল, কেননা খরচ বাড়িল। , 
এখন ছুরস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিযাছে, সে আপনমনে ঘুরিয়া 
বেড়ায়, দিন দিন পিতার প্রিয়পাত্র হইয়। উঠিতেছে, এখন 
এই খুকীকে পাইয়। রমূল! এক নতুন আনন্দের খনি খুঁজিষা! 
পাইল। 

সংসারছুঃখের বোঝাটা রমলার খুব বেশী বোধ হইত 
না । সে তাহার খোঁকাখুকী, সংসারের খুটিনাটি কাজ লইয়! 
আঁননেই থাকিত। সুখভোগ করা, সব কাজ হইতে আনন্দ 


নিংড়াইয়া লওয়া তাহার ধর্ম ছিল, ইচ্ছা করিযা কোন- 


প্রকার দুঃখ বাড়ানকে সে ভীরুতা মনে করিত। শ্রাস্ত 
হইলেও সে কখনও বিরক্ত ভয়হৃদয় হইয়! পড়িত না, মাধ- 
বীর মত কখনও মুখ ফুটিয়া বলিত না, [ am so bored | 
রজতের জন্য নতুন নতুন রায়া করা, থোকাখুকীকে স্বান 
করান, খাওয়ান, ঘুমপাড়ান, ঘর-গোছান ইত্যাদি 


খোকা 


সংসারকর্ধে তাহাব অন্তরের মাতৃলক্মী জাগিয়া তাহাকে ' 
আনন্দমণ্ডিতা করিয়া রাধিত। ঘরের টেবিল চেয়ার থাট 
সব জিনিষ তাহার যেন সঙ্গী ছিল, তাহার ভাড়ারঘরে চিনে 
লবণ ইত্যাদি ভর! হর্ুলিকের শিশির সারি, রাম্নার মসল! 
ভরা বিস্কুটেব চায়েব টিনের কৌটাগুলি, নানা জিনিষভ+1 
আম-চাট্‌নীর শিখিগুলি_-সব জিনিষের প্রতি তাহার ' 


যেন মাতৃস্মেহ ছিল, তাহাদের নাড়িয়। ঝাড়িযা গুছাইয়া 


ঠিকভাবে সাঙ্গাইয়া তাহার দিন সহজ আনন্দে কাটিত 
সেই গিরিঝর্ণাব অকারণ কৌতুক, উচ্ছল হাসা, প্রাণখোলা 


ও গীতঝঙ্কার আর শোন! যাইত না বটে, সে"বর্ণা এখন 


সমতঙ্গভূমে আসিয়া স্সিপ্ধ ও ককণ স্থরে বহিতেছে, সে 
বৃত্যভগ্রিম! প্রাণোচ্ছাস গিয়াছে, এ ধীর নিগ্ক ধ'রা। 

কিন্ত রজতেব কাছে জীবনটা দিন দিন বোঝ! হইয়া 
উঠিতে লাগিল। সকালে রমল।র উঠিবার অনেক পরে 
সে উঠে, চা খাইযা কি করিবে খুঁজিয়! পায় না, কোনদিন ' 
খোকাকে ধরিষা তাহাব ছবি আকিতে বসে বা বাজার 
করিতেই বাহিব হ্ইয়া যায়, কো*দিন খববের কাগজটা - 
গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত পড়ে; রমলাব রান্নাঘরে বড় 
যায়না । সকাপ-সকাল খাইযাই আফিস ছুটিতে হয), 
সন্ধ্যাবেল! শ্রান্ত হইয়া আফিস হইতে ফিবিয়া আসিয়া কি 
কবিবে খুঁজিষা পায় না। কোন সন্ধাষ কোন বন্ধুর 
বাড়ীতে তাসের আড্ডায় যায, কোন সন্ধ্যা চুরুট টানিতে 
টানিতে কোন নছেল লইয়া পড়িতে বসে।, চুরুটটা 
বিবাহের পব সে একপ্রকার ছাড়িষ! দিযাছিল, আফিসে 
চুকিয়া আবার আরম্ভ করিয়াছে । হঠাৎ কোন সন্ধ্যায় 

রম্ল! আসিয়া পাশে বনে বটে কিন্ত গল্প জমে না, 
সাংগরিক খুটিনাটি কথা আলোচনা ' করিতে তাহার, 
ভাল লাগে না। দুইজনে একসঙ্গে পড়া ব! গল্প করা বড় 
ঘটিয়া উঠেনা। কোন গভীর রাত্রে তাসের আড্ডা 
হইতে ফিরিয়। আসিয়া রত দেখে রমলা ঘুমাইয়া 
পড়িযাঁছেঃ কোন রাতে রমলা রান্নাঘরের সব কাজ সারিয়া 
আসিয়া দেখে, রজত ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। 


৫ম সংখ্যা ) 


মাখলে 


দিন দিন রজতের দেহ-মন শীর্ণ হইয়া বাইতেছিল, 
'এ বর্ণহীন বৈচিন্ত্যহীন কেরানী-জীবনে বৃভুক্ষিত শিক্পীপ্রাণ 
বিদ্রোহী হৃইষা উঠিত; কিন্ত নতুন কেবানী মানুষটি 
£ দাবাইযা বলিত-_ চুপ রও, জীবনের বোঝা বও। 
| বোঝা অনেকৰূপে বহন করা যায়। বজত বহিত, 
_ ঘোড়া যেমন তাহার পিঠে গাড়ীব বোঝা টানে; কিন্ত 
দুম্বা বহিত, নদী যেমন আপন বুকে তরীর বোঝা বয়। 
সংসারের কাঁজ করিতে কবিতে সে যে গুন্গুন্‌ গান 
গাহিত তাহা আনন্দেব স্থরেই, কিন্ত রজতের কানে তাহা 
বড় করুণ লাঁগিত। 

রজ্জত ভাবিত। তাহার সেই স্বপ্রলেকের রমলা, 
তাহার প্রিয়া বুঝি মরিয়া গিষাছে। কক্ধ্যাস্থর্যান্তের 
শরৎ আকাশের মত তাহার স্সিগ্ক মুখের দিকে চাহিয়া দে 
খুঁজিত, কোথায় সেই মোহিনী রমলা, তাহার মন-মাতানো 
কপ, মদের মত ফেনিল, পুশ্পসৌরভের মত আবেশময়? 
এ মুখ বড় করুণ মধুর। সে বেশ বুঝিতেছিল, 
দিনের পর দিন্‌ তাহাদের মধ্যে অতি লুক্ম বিচ্ছেদের 
জাল বচিত হইতেছে, সেই অতি সুস্মতস্তুময় পর্দ্টা 
একেবারে ছিড়িয়া ফেলিতে তাঁহাব প্রাণ ছঠফট্‌ করিত। 
কোন দিন বিকালে আসিয়া সে দেখিত রমলা হযত বাসন 


পাটি পাপা 





-” মান্দিতেছে, ঝি আসে নাই। ঝি আসিলে বমলা মাঝে 


মাঝে বাসন ধুইতে বসিত, ঝির ধোওয়া পছন্দ হইত ন1। 
বিবাহিত জীবনের প্রথম বৎসরে বমলার বাসনমাজায় 
যে সৌন্দর্য সে খুঁজিয়া পাইত, আজ সে সৌনর্শ্য কোথায়? 
রজত গভীর বেদনা বোধ করিত, নিজেব উপর তাহার 
ঘৃণা হইত ; এই দৃষ্টা, ওই বাসনমাঁজার ঝকৃমক্‌ শব্দটা 
সে যেন সহ করিতে পারিত না। কোনদিন দেখিত 
কাজেব তাঁড়ীতাঁড়িতে একটু বিরক্ত হ্ইর৷ বমলা 
অতি ধীরেই খোকার গায়ে এক চাপড় মারিল বা 
হাত দিয়া মাথায় একটা হ! দিল। এখন খোকা 
। আস্তে মারাতে কাদে না, কিন্তু ওই মৃদু আঘাত 
- বুজতের গায়ে ছিপৃটির খায়ের মত বাজে । কোনদিন 
দেখিত ভাঙ্গা পিয়ানোটায় বসিষা বমলা খোঁকাকে 
পিয়ানো বাজান শিখাইতেছে, পিযানো খারাপ হইয়া 
যাওষাতে মাঝে মাঝে বেন্বরে বাজিতেহে, সে তুল 


bo amis 


রমলা 


৩৩৭ 





স্থরে যে বমলার অন্তব পীড়িত হয়৷ যাইতেছে, তাহা 
সে বুঝিত। কিন্তু রমলা হাসিমুখেই ধোবাকে পিয়ানো 
বাজান শিখাইতেছে। রজত পিয়ানোর পাশে একটু 
দাড়াইত, রষল! রজতের দিকে চাহিয়া সিস্কমুখে হাসিত, 
রজত চলিষা যাইত, এ দৃষ্ঠও তাহার ভাল লাগিত না, 
ওই মাতাপুত্রেব আনন্দজগতে তাহাব হেন প্রবেশের 
অধিকার নাই। 

মাঝে মাঝে রমলার উপব রজতের রাগ হইত। ঘরের 
প্রতি কোন ফিটফাট সাজান, প্রতি জিনিষ ঝাড়া, মেজেটা 
মোছা চক্চক্‌ করিতেছে, বিছানা কাপড় জাম! সব 
ধপ্ধপ, করিতেছে, কোথাও একটু ধূলা নাই। বস্তুতঃ, 
দিন দিন. রমলার ধুলাব প্রতি দৃষ্টি স্থতীক্ষ হইয়া 
উঠিতেছিল, কি বাসনে-কি জাম্যকাপড়ে কি ঘরে কোথাও 
একটু ময়লা সে সহ করিতে পারিত না। তাব্র পব, রোজ 
ঠিকসময়ে সে খাবার দেয়, প্রতি তরকারী কি হুন্দরভাবে 
রান্নাকরা, কোন গৃহকর্শে একটু অবহেলা অবসাদ অনাদর 
নাই। কেন রমলা এত খাটে ? তাহাকে কিছু বলিতেও 
রজতের সাহস হইত না, তাহাকে যেন সে একটু ভগ্ন 
করিতে আরস্ত করিয়াছে। শুধু নিজের নেশভৃষা সম্বন্ধে 
রমলা একটু উদাসীন ছিল। একদিন সাহস করিয়! 
পরিহাসেব স্বরে রজত বলিল,- ওগো তোমার সাদাকাপড 
যে গেরুয়া বংএব হয়ে উঠ্ল, বৈরাগিনী হলে নাকি? তাৰ 
শব হইতে কোনদিন বমলাকে মনল! কাপড় পরিয়া দাহার 
সম্মুখে আসিতে রজত দেখে নাই । আর, তাহা অকলঙ্ত 
মুখেব অন্থপম হাঁসি--এ হাঁসি দেখিলে রজত মনে মনে 
বল পাইত, আবার এ হাঁসি দেখিয়া মাঝে মাঝে তাহার 
ক্ষোভ হইত। কেন রমলা তাহার অন্ত ) সর্বদাই 
হাসিবে, কেন সে মুখভার কবে না, একটু ছু'থের কথা 
বলে না, কেন বলে না তাহার মত সেও জীবনের ভাবে 
হুইয়া পড়িতেছে। 

কিন্তু মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত রদ্রতের ক্ূপকথাপুরীর 
রমলা জাগিয়া উঠিত, তাহার সন্তানসেব! গৃহকর্শ্ সে 
ভুলিয়া যাইত, কল্যাণীমাতা মোহিনীনারীরূপে পরম- 
মাধূর্ধামদী হইয়া উঠিত | সে সুখের দিনগুলিতে রজ্জত 
আপনাকে ধন্ত মানিত। কোন বর্ষাব দিনে চেম্বারে ছুলিতে ' 
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ছলিতে সহসা বমল! লাঁফাইযা উঠিয়া ভাঙা পিয়ানোর 
উপর প্রেমিকের মত পড়িযা স্থবের বাঞ্চা তুলিত-- 
বীটোফেন বধির হইয়া ঘাইবাব পর যে স্থরগুলি রচনা 
করিয়াছিলেন, মেইগুলি সে বাজাইত। কোন জ্যোৎ্মাভব 
সন্ধ্যায় রমলা রান্না ফেলিয়! ঘরে রজতের কোলের কাছে 
আসিয়া বসিত, অকাবণে উচ্ছলহাস্তে কত অর্থহীন গল্প 
স্বর কবিত। কোন ছুটির দিন দুইজনে খোকাকে 
লইয়া কোথাও বেড়াইতে বাহিব হইয়া পড়িত। খুকী 
উমাব তত্বাবধানে থাকিত। যেদিন তাহারা আলিপুরের 
বাগানে গেল, সেদিন খোঁকা না বমলাকে সবচেয়ে বেশী 
আনন্দিত হইল, তাহা রজত বুঝিযা উঠিতে পাবিল না। 
এই বেড়ানব মধ্যেও মাঝে মাঝে মন উদাস হইয়া যাইত, 
পুরাতন বৎসরের স্ুখস্থতিগুলিতে দুইজনের মন ভরিয়া 
উঠিত। 

কিন্ত এ স্থখেব দিনগুলিও ক্রমে ক্রমে অতি কম 
হইয়া আসিতে লাগিল । বাহিরে কোন প্রকাশ না হইলেও 
রূমলার মগ্রঠৈতন্তলৌোকে ভাঙন বহুদিন ধরিয়াছিল। 
পরের বৎসর তাহার প্রকাশ সুরু হইল। তাহার 
কল্যাণময় হাঁসির তলে তলে যে অন্তরতম বেদনার 
অশ্রু ফন্তন্দীর মত বহিতেছিল। প্রথমে রমলা আপন 
আত্মার এই ছুর্ধবলতাকে কিছুতেই স্বীকার করিতে 
চাহিতেছিল না, কিন্ত যখন দুঃখের দেবতা তাহার অন্তবের 
ব্যথার ইতিহাস তাহার চোখের তটে তাহার গণ্ডেব 
কোণে কপোঁলতলে তাহাব এলাধিত দেহে লিখিতে 
আরম্ত কবিলেন, তখন সে না' মানিযা থাকিতে পারিল 
না। 

পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটিল। সমস্ত মন ওলটপাঁলট 
হয়! গেল । রজতের মধ্যে যে অবসাদ ধীবে ধীরে 
আসিতেছিল, তাহা ঝঞ্চাব মেঘের মৃত রমলার অভ্তব 
ছাইয়া ফেলিল। পুরুষ অপেক্ষা নাবী অতি অল্প সময়ে 
অতি রুত্বতালে নবরূপ লইতে পাবে; প্রাণকে তাহারা 
জন্ম দেয় বলিয়া তাহাদেব মধ্যে প্রাণের লীলা অতি 
চঞ্চলভাবে হইতে পারে; নতুনকপ লইতে তাহাদের 
সময় অল্প লাগে । পরিবর্তনের ধার! রমলার মধ্যে 
অতিদ্রত বহিযা জীবনের আনন্দময় কুল হইতে তাহাকে 
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অবসার্দের কূলে নিমেষে তুলিয়া দিল। বজতের তাহা যখন 
চোখে পড়িল, সে দেখিল যে রমলা! হইতে সে যেন বছদুব' 
সরিষা পড়িয়াছে। নারী প্রবহমান নদীধারার মৃত, যে 
মানুষ তাহাকে ভালবাসে মে আপন জীবনেব প্রেমতট 
দিয়া সেই ধারাকে বাধিয়া যদি তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে তবেই মঙ্গল। 

পর বৎসর রমলার দেহমন যেন একেবাবে বদ্‌লাইয়! 
গেল। শুধু শ্রাস্তি নয়, শৃম্যতা, ব্যর্থতার বোধ । রজতেব 
মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে গিয়া সহস! তাহাঁব হাসি 
মিলাইয়া যাইত, সে মুখ ফিবাইয়া লইত। খোকাকে চুমে! 
খাইতে গিয়া একটি চুমো দিয়া চোখে জল ভরিয়া আসিত। 
সে কোন প্রভাতে রাধিতে রাধিতে উনানের ছাইগুলির 
দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিষা কি ভাবিত, (ভাত ধরিয়া 
যাইত, মাছ পুড়িয়া যাইত। কোন রোদ্রধূসব উদাস 
স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘব ঝাঁড়িতে বাড়িতে দেহ যেন এলাইয়া 
পড়িত চেষারে বসিযা ঘণ্টার পব ঘন্টা মৃদু দুলিত ; 
কখনও বা বই গোছাইতে গোছাইতে, জামা সেলাই ' 
করিতে করিতে আর ভাল লাগিত না, মাছুবে হাতে মাথা 
বাখিয়া শুইয| পড়িত, ঘুম হইত ন!। কোন মেঘাচ্ছন্ন 
সন্ধ্যায় সে বারান্দার কোণে চুপ করিয়া বসিত, একতলার 
জীবনধারাটাও ভাল লাগিত না, নারিকেল-গাছগুলির 
উপৰ মুমূর্ষু আলোর আভার দিকে চাহিয়া থাকিত, 
খুকীকে বুকে টানিয়| লইত, বুকে শাস্তি পাইত না । কোন 
জ্যোৎন্নারাতে পৃশ্চিমদিকেব বারান্দা মেজেতে শুইয়া 
পড়িত, কদমগাছের মাথায় তাবাগুলিব দিকে চাহিয়া 
থাকিত,_একা, বড় একা বোধ হইত। বড় শ্রান্ত, 
নিঃসঙ্গ সে, কিছু ভাল লাগে না। 

পুরুষ যখন আপনাকে এক! মনে কবে পে নিঃসঙ্গতার 
ভার সে বহুদিন বহিতে পারে । কিন্তু নারী যখন আপ- 
নাকে একা মনে করে, সে নির্জনতা শূন্যতার বোঝায় সে 
ঝুঁড়ে-ভাঙা লতার মত ভাঙ্গিয়৷ পড়ে, তাহার অবসন্নতা 
মনের বৈরাগ্য বড় ভয়ানক । যখন তাহার ঘর্কন্া ভাল 
লাগে না, স্বামী অস্তরের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না, তাহার 
সন্তান হৃদয়ের অজান! বেদনা দূব করিতে পারে না, 
প্রাণের প্রাচূর্য্যে প্রেমের গভীরতায় সে পূর্ণ, তবু জীবনের 
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,পাত্র শৃন্ত মনে হয়--নাবীর অন্তবাত্মার এ শৃন্ততাব বোধ 
বড় ভয়ানক । 
ভাল লাগে না। কাজ করিতে করিতে তাঁহার 
অজ্ঞাতে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িত, মন উদ্দান ঘব-ছাঁড়া 
হইযা যাইত। কিনেব জন্ত কাজ, কেন সে বাচিয়া আছে, 
কেন তাহার জন্ম হইযাঁছিল? তাহাকে এমন জন্ম দিয়! 
এ জীবন না দিলে বিশ্ববিধাতাঁব কি ক্ষতি হইত ?, 
শরীরে অসুখ কিছুই নাই, পুর্ব্বের মতই সে কাজ 
করে, খায়, হাসে, গল্প করে, গার্ন গায়, তবু শরীরে কেমন 
শক্তি পায় না, সহসা মন এলাইয়া পড়ে, মনে হয় সে যেন 
কলের মত কান্দ করে, প্রাণের আনন্দ জাগে না। 
মধ্য রাত্রে প্রায়ই তাহাব ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। কত 
চিন্তা মাথাব ভিতর ঘুরিত, হয়ত সে বেশীদিন বাঁচিবে 
না। মাথা দপ, দপ, করিত, চোখ জলিত, অন্ধকারের 
দিকে চাঁহিযা থাকিত, মনে হইত এই ছন্ন বছবে তাহার 
যেন ষাট বছর বয়স হইয়াছে । 
রাত্রি জ্যোৎন্ামক্ী হইলে বিছানা হইতে উঠিয়া 
বাবান্দায় বাহির হইয়া আপিত। একি হইল তাহার 
জীবনটা? তাহার জীবন কি এইরূপ চিরকাল কাটিবে? 
মাথাব শিবগুলি তাঁবাগুপির মৃত দপ-দ্রপ করিত। 
“আশা” ছবিখানি চোখে পড়িত। কি আশা তাহার ? 
সত্যই এবার তাহার আশার ছুইচোখ বাঁধ, সন্মুখে রাত্রির 
অন্ধকার। তাহার এই ছোট ছেলেমেত্রেরা? হয়ত সে 
মবিয়া যাইবে, রজতও মরিযা যাইবে, আর ইহাদের কি 
ছুঃখেব জীবন আরস্ত হইবে, ভাবিতে সে শিহরিয়া উঠিত, 
তৰু মনটা দুঃখেব কথাই ভাবিতে চাহিত। ওই যে খুকী 
ঘুমাইতেছে, হয়ত সেও তাহারি মত সরল আনন্দে শৈশব 
হইতে যৌবনে বাড়িয়া উঠিবে, তার পব তাহারই মত 
তেমনই জীবনের বোঝ! উহার উপরে চাঁপান হইবে । কি 
অর্থ এই হৃষ্টির? এই বংশের পর বংশ নবনব দুঃখের 
মধ্যে যাত্র!? 
রমলা বিছানায় গিষা শুইতে পাবিত না, মেজেতে 
দোলনার পাশে মাছুরে শুইত) ঘরের কোণের অন্ধকারের 
দিকে চাহ্যা! থাকিত। এই কি জীবন? প্রথম যৌবনে 
বোভিংঘবে কত জ্যোৎস্গারাত্রে জীবনের কত রডীন স্বপ্ন- 


রমলা 
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জাল বুনিয়াছে, আর কিছুদিন পরে তাহার সহিত নীচে- 
কার উমার জীবনধারার কোন প্রভেদ থাকিবে নাঁ। সব 
ছুঃ*কে সব অবস্থাকে কি মানিয়া লইতেই হইবে? 

কেন এমন হইল? হয়ত তাহার জীবন অন্তবপ হইতে 
পারিত। সে ষেন বিকশিত হইয়! উঠিতে পারিতেছে না, 
যেন পাথরচাপা অন্ধকার গহ্বরে বর্ণাধারার মত ছট্ফট্‌ 
করিতেছে। 

কে ইহার জন্য দোষী ? রমলা রজতের দিকে চাহিয়া 
থাকিত, তাহাব উপব একটু বিরক্ত হইত, পর মুহূর্তে 
তাহার মন করুণায় ভরিষা যাইত । তাহার কি দোষ, সে ত 
সতাই তাহাকে ভালবাসে, তাহার অন্ত প্রাণপণ থাটিতেছে। 
কাহার দোষ? এই যে জীবন ভাঙিয়া চুরিষা গলিয়া 
পিষিয়া দণ্ডে দণ্ডে মরিতেছে--এই জীবন ভাল লাগে না। 

ঘর অন্ধকার, স্বামী শাস্ত হইয়া ঘুষাইতেছে, পাশে 
খুকী মুদ্রিত কমলের মত নিত্রিত। এ স্তব্ধতা তাহার 
ভয়ানক বোধ হইত ; দিনের বেলায় নানা কাজে সে মন 
ভূলাইয়া থাকিত, কিন্ত রাত্রে তাহার চিত্তাগুলি এই স্তব্ধ 
ঘরে শুন্ত অন্ধকারে অ'কি্বা বাকিয়া যেন বুবিয়! বেড়াই, 
তাহাদের দূর করিতে চাহিলেও পারিত না। ভাগ্য = 
এই তার ভাগ্য। মামাবাবুর কতকগুলি কথা কানের 
কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত_hered:ty—environ- 
ment—cirumstances— life-force — struggle— 
adaptation—survival of the fittest. হয়ত মামা- 
বাবুব মত সত্যি, মান্য একরকম বড পোকা, সমাজে 
শুধু হানাহানি কাড়াকাড়ি। ঈশ্বর হচ্ছে আমাদের 
স্বপ্ন, আমাদেব কল্পনার স্যষ্টি। আর আত্মা? ওটাও 
মন-ভুলান কথা, বিরাট, প্রাপ-সাগরে ঢেউয়ের মত 
উঠিয়া! ঢেউয়ের যত মিলাই! যাইবে, আমি অমর নই, 
তৃণ পোকার মতনই আমাব জীবন কে অমর? 
Man the Universal—শাশত মানুষ-সেই শতাব্দীর 
পর শতাব্দী বীচিয়া যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, কোন স্বপ্রলৌকের 
দিকে তাহার যুগযুগের দুঃখের সাধনা, প্রত্যেকের জীবন 
সেই পখেব দিকে মানধ-সভ্যতীর বথটাঙ্কে অগ্রসব করিয়া 
দিবাব জন্য | 

এ-সুব কথা সে ভাবিতে গাঘ না। কেন তাহাব অস্তৰে 


৬৪০ 





এ বেদনা এ অশান্তি ? 14£9-00:09, জীবনশক্তির আনন্দ- 
ভাণ্ডার তাহার মধ্যে দিন দিন ফুবাইয়া যাইতেছে । 

বাহিরে রমনার দেহের সৌন্দর্যের খুব বেশী পরিবর্তন 
হয় নাই, শুধু একটু পাত্বতার ককণ আভা । কিন্তু তাহার 
অন্তরের আনন্দতট কোন গুপ্ত স্রোতের বেগে কোন্‌ 
অতলে ভাগ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একদিন সে মুখ ফুটিয়া 
তাহার শ্বামীকে বলিল,_-ওগো, দেখ, শরীরটা কেমন দিন 
'দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, ষেন একটা ভয়ঙ্কর অস্থখ কর্বে। 

ডাক্তার আসিলেন। তিনি তিন দিন আসিয়া 
দেখিলেন, বহু পরীক্ষা করিয়া কোন রোগের সন্ধান মিলিল 
না। ডাক্তার সান হানিয়া বলিলেন, neurasthenia | 
মনটা সর্বদা কাজে ডুবিয়ে প্রফুল্ল রাখবেন, আব কোথাও 
চেগ্রে যাওয়া দর্কার্‌, environment বদল করতে হবে 

করুণ হাসিয়া রমল! রজতের দিকে চাহিল। রজত 
তাহার দিক্‌ হইতে মুখ থুরাইয়া লইল। 

(৩১) 

চৈত্র মাস শেষ হয়-হয়। দিন-দিন দিনের তাপ 
'বাড়িয়াই যাইতেছিল, বহুদিন অনাবু্টিতে নগর ভাতিয়! 
পড়িয়া উঠিয়াছে। সেদিন বিকালে আকাশ ঘোলা 
হইয়া কালে! হইয়া আসিল, অগ্নিবরণী নাগিনীদের মত 
মেঘের দল আকাশে ভিড় করিয়াছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের 
বিল্কি, এক ঝড়ের সাজসঙ্জ। আকাশ জুড়িয়। মহাসমা- 


রোহে ঘনাইয়া আসিল। 
বহুদিন পরে মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রম্লার মনও সে 


বিকালে স্নিপ্ঠ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার 
মন বড় ছুলিত;--কখনও অতি উল্লসিত, কখন অতি 
অবসন্ন হইয়া পড়িত। বারান্দার কোণে দোলানো-চেয়ারে 
বসিয়া খুককে কোলে করিয়া সে ঝঞ্চনার সমারোহের 
দিকে চাহিয়া ছুলিতেছিল। খুকীর সঙ্গে অস্ফুটশ্বরে 
কথাবার্তা চলিতেছিল, সে কথাবার্তার ভাষা খুকী ও 
তাহার মার স্বরচিত, তাহারাই এ কথা বোঝে । 

থুকীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একবার রমলা 
চোখ একতলায গিয়া পড়িল । উমা এক কামার রেকাবীতে 
সাজাইধা তাহার ম্বামীর খাবার লইয়া যাইতেছে, সে 
নতমুখে যাইতেছে দেখিবা বমগা একটু হাসিয়া লোহাব 


৯ আপস্পপসিশীসি পরি পা পাটি পাটি ক সপাস্টিপাসি ছি লাংিলাখ পা লাও পাটি পা পি পাখা লাখ লা 


বেলিংএ আঘাত করিল, উমা একবার মৃদু হাঁসিয়া উপরের 
দিকে চাহিল, বম্লার মুখের দিকে তাকাইতেই তাহার 
মুখ রাঙা হইয়া গেল, খাবারগুলি ঠিক করিতে করিতে 
সে চকিতপদে ঘরে গিয়! ঢুকিল। রমলা খুকীকে চুমো 
খাইয়া দোলনায় শোয়াইয়া খাসিয়া নারিকেল-গাছগুলির 
উপর মেঘের ঘনঘটাব দিকে চাহিয়া চেয়ারে ছুলিতে 
লাগিল। ৫ 
এই শাস্ত বৈচিত্র্যহীন জীবন তাহাব ভাল লাগে না, 
এক ঝড়ের দোলায় ছুলিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইরূপ 
ঝঞ্ধার ঘন সমারোহের মৃত তাহাব জীবনে যদি কোন 
প্রলষধাত্রাপথের সাজসজ্জ! সুরু হইত। সাপেব ফণার 
মত বিছা, কালো মেঘ চিবিয্না আকাঁশেব এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পধ্যন্ত খেলিষা গেল। রমলাব 
উল্লসিত অন্তর দেখিয়া তাহার ভাগ্যবিধাতা অলক্ষ্যে 


হাঁসিলেন। 
বড় বড় ফোটার জল পড়িতে সুরু হইল। রৌদ্রতপ্ত 


বাড়ীর ছাদে ছাদে, শু দেওয়ালে, তাপিত নগরের 
পথেব পাথরে, তৃষিত বৃক্ষগুলির পাতায় পাতায় ফোটা 
ফোটা করিয়া জল পড়িতে পড়িতে নিমেষে শুকাইয়া 
যাইতে লাগিল। রমলা বারান্দাব কোণে বসিয়া রহিল, 
তাহার মুক্তকেশে, তণ্তমুখে, ধূগছায়ারংএর শাড়ীতে, 
ব্লাউঞজ্জে, চোখের জলের ফোটার মত জল পড়িতে লাগিল, 
কিন্তু বাতাস এত উত্তপ্ত থে জল পড়িতে পড়িতে কাপড়ে 
শুকাইয়া যাইতে লাগিল। 

কিছুক্ষণ পবে জল-ঝবা থামিয়া গেল, শুধু ঘনাযমান 
অন্ধকারে বিদ্যুতের ঝিল্‌কি। কোন প্রমত্ত। নাগিনী কি 
দুর্জয় ক্ষোভে আপন মুক্ত কৃষ্ণবেণী স্বতীক্ষ নখ দি! 
চিরিয়া চিরিয়া ফেলিতেছে! ভিজে-যাটির গন্ধভরা 
ঈষদার্্ বাতাস মৃতু বহিতে লাগিল, মে বাতাস রমলার 
রক্তের সহিত মিশিয়া দেহে মনে কি আবেগ আনিযা 
দিল। কত মুক্ত প্রাস্তরের, কত বঞ্চারাত্রির স্থতি 
তাহাকে উন্মনা করিষা তুলিল, বহুদিন পরে সে ঘরে গিয়া 
পিয়ানো বাজাইতে স্থরু করিল। 

বাহিরে ঝড়ের বেগ বাড়িযা বড় বড় ফৌটায় বৃষ্টি 
সুরু হইল, বমলাও তাহার ভাঙা পিয়ানোতে স্থবের ঝড় 


সপ 


মে সংখ্য! ) 


এ লাস লাও লা পাটি লাকি লাও পাটি পি পাটি লাও লাও পি পাঁছি পাঁছি লাছি লাখ লাখে লাখ পাটি পাপা পাসিিসিপসসি 


তুলিল । বীটোফেনের প্রেমেব গানগুলি একেব পর একে 
বাজাইয়! যাইতে লাগিল। 

বহুক্ষণ পিয়ানো বাজাইয়া প্রদীপ্ত মুখে দরজার দিকে 
|- চাহিতে রমলার মনে হইল কে যেন দরজার আড়ালে 
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অন্ধকারে এক ছায়ামু্তিব মত) এ 
আঁলো-অন্ধকারেব কোন মায়াখেলা ভাবিয়! সে ‘সোনাটা’ 
সরু করিল। শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল ষতীনের 
দীপ্ত চোখের মৃত ছুইটি“চোখ তাহার দিকে চাহিয়া 
রচিয়াছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে বাহিরের ঝড়ের 
সহিত পাল্লা দিয়! হ্থরেব ঝড় তুলিল। 

সত্যই যতীন তখন দরজার গোড়ায় দীড়াইয়! ছিল। 
বৃষ্টির ছাটে একটু ভিজিতেও ছিল, কিন্ত সেদিকে তাহার 
খেয়াল ছিল' না, সে নিপিমেষ নয়নে পিয়ানোবাদিনীব 
দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল। ভাপনীর্ণ গিরিনদীতে গেরুয়া- 
রংএর বন্যাজলের যত রমলার ব্যথাকরুণ পাওুর মুখে 
আজ ছ্থরের বান ডাকিয়া আনিয়াছে, কালোচুলের 
মধ্যে সিন্দুররেখা অগ্নিশিখার মৃত জলিতেছে, তাহার 
উপব শাড়ীর লালপাড় রক্তের ধারার মত,__এই লাল 
রং প্রাণেব রং, আগুনের রং, এই রংএর দিকে সে প্রদীপ্ত 
. চোখে চাহিয়া ছিল, পিয়ানোর স্থরে সুরে দেহের রক্ত 
ঝিল্ধিল্‌ করিতেছিল। চৈত্রের ঝড়ে ও সন্ধ্যার আলো 
অদ্ধকারভর! ঘরের দুয়ারে দীড়াইয়! রমলার দিকে চাহিয়! 
তাহার মনে হইতেছিল এ কোন অপূর্ব মায়াপুরীতে সে 
আসিয়া পৌছিয়াছে। 

বহুদিন পরে হঠাৎ রজতের বাড়ীতে ফ্তীনের 
আসাটা আশ্চর্যেব বটে। ব্যাপারটা এইকপ। সেদিন 
শরীবটা একটু খারাপ থাকায় যতীন নিজের বাড়ীতে 
লাইব্রেরীতে বনিয়া আফিসেব সব কাজ করিয়াছিল। 
সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর কথা মনে পড়াতে তাহার সন্ধানে 
ড্রয়িংরুমের দরজায় গিয়া দেখিল, ড্রয়িংরমে বেশ একটি 
ছোট পার্টি বসিয়াছে। মাধবী এক বাসস্তীরংএর সিক্কের 
শাড়ী পরিয়া সোফায় হেলান দিয়া বসিয়াছে, কার্ড- 
টেবিল ধিরিযা আর-সকলে বসিয়া আছেন। চ্যাটাজ্ছা- 
সাহেব মঞ্জার মজার হাসির গল্প যোগাইতেছেন, মাধবী 
তাস বন্টন করিতেছে, মাঁধবীব ঠিক বাম পাশে এক তকণ 


রমূল। 
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যুবত বসিয়া মৃদ্গুঞ্জবণে মাধবীব সঙ্গে গর করিতেছে, 
তাহার সর্বতের গেলাস ধরিষা রহিয়াছে। কচি বাঁশের 
মত তাহার সুকুমার মুখের দিকে তাকাইয়া মাঁধবীর 
উপব যতীনেব একটু রাগ হৃইল। মৃহু দীর্ঘনিশ্বাস 
ছাড়িয়া সে নিজেব ঘরের দিকে চলিল। বন্থবৎসর পূর্ব্বের 
এক ঘবের চিত্র তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল, সে 
বোধহয় চারবৎসর পূর্বের রজতের ঘরের এক দৃশ্য । 

রজ্রতদের পাড়া দিপা যাইতে যাইতে হঠাৎ দেদিন 
যতীন রজতের বাড়ীব সম্মুখে মোটব থামাইয়াছিল। 
ধীরে দোতালায় উঠিয়া বজতের ঘরের দরজার সম্মুখে 
দীড়াইয়া যেস্িগ্দৃশ্য সে সেদিন দেখিয়াছিল, ভাহাই তাহার 
স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। দোলনা মৃদু ছুলিতেছে, তাহার 
পাশে রমলা নীলশাড়ী পড়িয়া হাদ্যমুথখে সবাইকে চা 
দিতেছে, রাত্রে নীলবং যে এত স্থন্দব দেখায় তাহা 
যতীনের ধারণা ছিল না। মাম'-বাবু গলাবদ্ধ জড়াইয়া 
অতি স্থিরভাবে বসিয়া অতি সন্তর্পণে তাসগুলি দিতেছেন, 
ললিত পাশে চেয়ারে বসিয়া খোকাকে পায়ে দাড় করাইয়া 
উঠাইতেছে নামাইতেছে নাচাইতেছে আর তাহার 
সহিত পাল্লা দিয়া হাসিতেছে, মামা-বাবুর আর-এক পাশে 
তীহারই মত এক শীর্ণকায যুবক, বোতাম-ছেড়া শার্টের 
আস্তিন দোলাইয়! মেজেতে হাত ঠকিয়া কি প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিতেছে, আর বজত দেওয়ালে ঠেস দিয়! বসিয়া! 
হাস্যব্যঙ্ৃমিশ্রিত দৃষ্টিতে সবাইকে দেখিতেছে আর মাঝে 
মাঝে শীস দিয়! উঠিতেছে। 

যতীন ঘরে ঢুকিতেই সকলে উচ্চ হাস্যা তাহাকে 
অতি সমাদবে অভ্যর্থনা করিল, রমলা আনন্দের সঙ্গে 
চেয়াবে বসাইয়া চা দিল, তার পর আবার নকলে গল্পে 
পবিহাসে তাস-খেলায় মগ্ন হইল । 

চ্যাটাঙ্জার সাহেবী-স্বানা, ঘোষের ফরাসী-কা ঘা, সেনের 
আমেরিকান্‌ ঢং আর ওই তরুণ যুবকটির মোহবিহ্বলভা 
দেখিয়া যতীনের সেই মন-খোলা হাসি প্রাণভরা আনন্দ 
সেই কল্যাণী গৃহলক্্ীর ঘরেব কণা মনে পড়িল, কোন ; 
শান্তিময় আনন্দ-আশ্রমের জন্য মন তৃষিত হইয়া উঠিল। 
একখানি দেশী ধুতী পরিয়। সিফেব পাঞ্জাবীটি গায়ে দিয়া. 
যতীন মোটরে করিষা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পডিল। 
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হায, সে ত জানিত না .3ম্তেব নেই হৃথসম্ধ্য। গুলি 
'শ্বপ্নের মত কবে মিলাইয়া গিয়াছে। 

পিয়ানে! বাজান থামাইবা রমলা আপন মনে হাসির! 
উঠিয়! দীডাইতেই যতীন তাহার দ্বিকে অগ্রসর হইল। 
তাহার মনে হইল সে যেন ওই ধুপছায়ার রং ও শাভীর 
উপর উক্কার মত গিয়া পড়িবে। ওই সুন্দর হাতের 
পন্মের পাপৃডিব মত যে আলুলগুলি এতক্ষণ পিষানোর 
উপর খেলিতেছিল, তাহাবই স্থরের অমৃতমাথান স্পর্শ 
সে যদি একবার পাঁধ তবে তাহার দেহ-মনে কোন 
স্বপ্নের গান বাজিযা উঠে। আপনাকে দমন করিয়া 
যতীন তাহাব শক্ত মোটা আঙ্গুল দিয়া পিযানোর কাঠ 
ধরিয়া দীড়াইয়া রহিল, যেমন করিয়া দে মোটরের 
steering wheel ধরে | 

রমলা প্রথমে একটু চমকিয়! উঠিল, তার পর দীপ্ত 
মুখে হাসিয়া বলিল, বা, সতাই আপনি এতক্ষণ ওখানে 
দাঁড়িয়েছিলেন? 

-ই॥ এসে আপনাঁব পিযানে। বাজান বন্ধ কর্লুম। 
ও, কতদিন আপনার গান শুনি নি, ভাগ্যিস এসে- 
ছিলুম। 

-আমি আর পিযাঁনো বাঁজাই না, বন্থন, আলোটা 
জেলে আনি। 

রমলা আলো জালিয়' আনিতে ঘর হইতে বাহির 
হইয়া গেল। যতীন ঘবে স্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়া রহিল। 
ঝঞ্ধার মেঘ হইতে বিচ্ছুবিত সন্ধ্যালোকরঞ্জিত রমলার 
এই ঘবখানি কোন রূপক্কথাপুবীর মাদ্াগার; কিসের 
রংএ মন রঙীন হুইয়া উঠিষাছে, সে যে কি করিতে চায় 
কি ভাবিতে চায় কি বলিতে চায় তাহা সে কিছুই বুঝিয়া 
উঠিতে পারিল না। 

আলো লইয়। ঘরে ঢুকিয়া রমলা দেখিল, যতীন 
পিয়ানোর পাশে কোন্‌ মায়ায় যেন মুগ্ধ হইয়া দাড়াইয়া 
আছে। দুই কালো চোখে হাসি ঠিক্রাইযা সে বলিল-_ 
বা, বস্থন, আজ যে দিব্যি বাঙ্গালী বাৰু । 

যতীন কোন উত্তর দিতে পারিল না, দীপ্তনেত্রে এক- 
. বার রমলার দিকে চাহিল। বলার মুখের দিকে একটু- 
খানি চাহিতেই তাহার ক্প্রমাযা যেন কাটিয়া গেল। 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩২৯ 
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একি, বমলা এত বোগা হইয়া গিষাছে, )তাঁহাব মুখের 
দেই অন্থপম লাবণ্য কোথায়? কৃষচুড়ামঞ্চরীব মত বাঙা 
রং যে তুষাবের মত সাদা হুইয়া আসিয়াছে । বস্তুতঃ 
পিয়ানো বাজানোতে মনের উত্তেজনাব পর তাহার যে 
অবসাদ আসিয়াছে তাহা তাহার মুখেও প্রকাশিত 
হইতেছিল। যতীনেব দীপ্চচন্ষ ব্যথাষ স্গিপ্ক হইযা আসিল, 
তাহার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা কবে, রমলার কোন অস্থখ 
হইয়াছে কি। পারিস না। রম্পাব দিক্‌ হইতে মুখ 
ঘুরাইয়া লইতে দোল্নার ‘উপর তাহার চোখ পড়িল। 
ধীরকণে যতীন বলিল,__-খোঁকা খুমোচ্ছে বুঝি ? 

না, ওটি আব-একটি নতুন অতিথি । 

- নতুন? খবর ত পাইনি। 

খবর কি নেন, না রাখেন, আপনাবা' কলকার্থানা 
ন্যেই ব্যন্ত। 

দোলনাঁর দিকে অথদর হইয়া যতীন বলিল,_আর- 
একটি খোকা! ? 

-না খুকী। 

দোল্নার উপর ঝুঁকিয! পড়িয়া যতীন বলিল,--বা, 
বেশ, সুন্দর ত, lovely 1 

যতীন আরও ঝুঁকিয়। পড়িরা, নিত্রিতা খুকীকে একটি 
চুমো খাইল, রমলার দিকে নিমেষেব জন্ত চাহিল, আবার 
দোল্নার দিকে চাহি! স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল । 

যতীনেব স্তব্বতা, ভাবভঙ্গী দেখিয়! রমলার বড় আশ্চর্য্য 
বোধ হইতেছিল, কোথায় তাহার চাঞ্চল্য, তাহার বাক্‌- 
পটুতা, তাহার প্রাণে স্বাভাবিক গতি । 

মৃতুকণ্ঠে রমলা বলিল, _-কার্খান। থেকে আস্ছেন, 
কিছু খাবেন? 

যতীন আপত্তি জানাইতে পারিল না, সম্মতিও 
জানাইল না, ব্যথাকরুণ চোখে একবার রমলার দিকে 
চাতিল। 

আপনি একটু বস্থনঃ আমি এক্ষণি আস্ছি,_- 
বলিয়া রমলা ধীরপদে ঘব হইতে বাহিব হইষ| গেল। 

যতীন সমস্ত ঘরখানিব প্রতি-কোণে চাহিতে চাহিতে 
ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরপদে 
কিছুক্ষণ ঘুরিল, একবার দবঙ্জাব দিকে দেখিল, রমলা 


r 
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আসিতেছে কি না, তারপর দোলনায় ঝুঁকিয়! পড়িষা 
থুকীকে কয়েকটা চুমো খাইল, তাহাব চুলগুলি লইয! 
আদর করিল। সে বারান্দায় বাহির হ্ইয়া কালো 


1 আকাশেব দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, একটি তার। 


এককোণে জলিতেছে, জল পড়িতেছে না, বিদ্যুৎ মাঝে 
মাঝে ঝিকিমিকি করিতেছে, _মাবাব ঘবে ঢুকিয়া 
দোঁলনাব পাশে আসিয়া দ্াড়াইল। 
সমস্ত ঘব ভবিষা দাবিদ্র্ের চিহ্ন ফুটিয়: উঠিতেছে, 
তাহারই পেষণে রমলা ভাঙ্গিয! পড়িতেছে, এই কথাটি 
ভাবিতে তাহার মন বাহিবের কালে! আঁকশেব মত 
ব্যথায় ভারাক্রান্ত হইযা আঁসিল। 
রমল! চা লইয়| ঘবে ঢুকিযা দেখিল যতীন খুকীর দিকে 
অনিমেষনয়রে তাকাইয়া দোলনা! মৃতু মৃতু দোলাইতেছে। 
চাও মিষ্টিভবা প্লেট টেবিলে রাঁখিষা' বমলা বলিল, 
দেখুন, ঘবে কিছুই নেই, শুধু চা নিষে এলুম, আপনি এমন 
হঠাৎ আসেন । বহ্থন । 
ধীরে পাশেৰ চেয়ারে বসিয়! যতীন রমলার দিকে 
চাহিল। য'ভীনেব এ ব্যথাভর1 চাউনি বলার সম্পূর্ণ 
অক্জানা। সে ধীবে বলিল,_কয়েকখানা কাটলেট 
ভেজে আন্ব, একটু যদি বসেন, কিছু আসনাষ দিতে 
পারলুম্‌ না। 
না, না, আপনি বস্থন, একটু গল্প করা যাক্‌ ৷ 
* নিন, চা ঠাণ্ডা হযে যাচ্ছে যে,ব্লিযা রমলা 
দৌল্নাঁব পাশে মোড়ায় বসিল। 
চা খাইতে খাইতে বতীন বলিল,_-টক রজত এখনও 
এল না? | 
না, এখন৪ ত আসেন নি দেখ্ছি, বোধ হয় 
বাষোক্কোপে গেছেন । 
-আপনি যান না? 
না, কাজ, সময পাই কোথা ? 
--রজ্মত সেই আপিসেই কাক করুছে ? 
_ হাঁ, সেই আপিসেই ৷ 
“হবি কিছু আকে ? 
_কৈ, দেখি না ত। 
--আপনার্দের একটু কষ্ট হচ্ছে ! 


রমলা 
পাস সপ পাসপসপসপাসপসপাসপপাসপসপাসপাসপাসপালাম্পাসপাপাপাপাসপস্পাপা্পা্পাসপস্প 
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_না, কষ্ট কি, বেশ স্থথে আছি। আপনি মিষ্টি 
গুলো সব খাবেন আমি খুকীব দুধটা নিয়ে আঁসি। 

বমলা চলিয়া গেলে যতীন অর্ধেক চা খাইযা) টেবিলে 
রাখিয়া দিল। বুকের কি একটা বেদনায় সে আর খাইতে 
পাবিল না। এ বেদনা তাহার সম্পূর্ণ অজানা । কি কৰিতে 
পারে সে, ইহাদের দুঃখ কি করিয়া দূব করিতে পাবে? 
যাহাকে ভাঙ্গবাপি, সে দুঃখে দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, 
তাহাঁব তিলমাত্র ব্যথা! দূব করিতে পাঁবিতেছি না, অন্তরের 
এ বেদনা অসহ্নীর | স্থচের মত তাহার বুকে কিমের 
ব্যথা বিধিতেছে। 

বমলা খুকীব ছুখ লইয়া আ'সিষা দেখিল, ধতী? চুপ 
করিষ! বসিয়া আছে। খুকীকে কোলে তুলিযা লইয়া 
রমলা বলিল,--বা, কিছুই খান নি, অ থ করেছে বুঝি? 

21, এই যে খাচ্ছি,__বলিষা যত্তীন ঠাণ্ডা চা ও নিষ্টি- 
গুলি নীরবে খাইতে লাগিল। রমলা খুকীকে দুধ 
থাওয়াইতে লাগিল । দুইজনেই নীরবে বস্িয়া। যতীন 
রমলার দিক্‌ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিতেছিল 
না, তাহারই দিকে চাহিয়া বসিষা রহিল, কি স্বিষ্ঠ কি মধুর 
কি হ্বন্দর এই মুখখানি। কিন্তু উচ্ছুসিত আনন্দের তীব্র 
দীধি যে নাই; এ কোন্‌ মেঘের কালো ছায়া লুটাইয়া 
পড়িয়াছে । 

খুকীকে দুধ খাওয়ান শেষ হইতেই যতীন চেয়ার 
হইতে উঠিয়া দাড়াইল । রমলা ধীবে বলিন,- যাবেন, 
এত শীগৃগিব ? ও র হযত আস্তে দেরী হবে । 

যতীন অবশ্ত যাইবাব জন্ত উঠে নাই, কিন্তু তাঁহার 
মনে হইল, যাওয়াই ভাল। যাহার সহিত হাতে হাত 
ধরিয়া দুঃখ ভাগাভাগি করিযা বহন কবিতে পারিব না, 
তাহার ছুঃ র সংসারে চুপ করিষা ব্যথিত অন্তবে 
বসিযা কি হইবে! 

ব্যথিত করুণ চোখে রমলার দিকে চাহিষ| ষতীন বলিল 
-ইাযাচ্ছি। তাঁর পর সে খুকীর গালে আঙ্গুল দিয়! 
একটু আদর করিল। 
* রমলার আলো! দেখানোর অপেক্ষা ন! করিয়া নে 
সিড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল। 

রমলা খুকীকে শোঁওযাইয়া পিযানোব পাশে বসিয়া 
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খোল! জান্ল! দিয়া ঝড়ের কালে! আকাশের দিকে চাহিয়া 
রহিল। 
রজভূষখন অনেক রাতে বাড়ী ফিরিল, সে বঙ্গতকে 
অস্বাভাবিককূপে চঞ্চল দেখিল, যতীনের আসার কথাট! 
তাহার আর বলা হইল না। 
(৩১) 

. যতীন বাঙী হইতে বাহির হইবাব একটু পরেই 
মাধবী তাহার সভা ভঙ্গ করিয়া দিল। বেশীক্ষণ ধরিযা 
একট! কিছু কাঁজ করিতে তাহার ভাল লাগিত না। এই 
তাসের আড্ডা, চায়ের পার্টি, নভেল পড়া, গল্প শোনা, 
বায়োস্কোপ, এই সাজসজ্জা, স্থখের জীবনে সে দিন দ্দিন 
শ্রাস্ত হইয়া পড়িতেছিল। কোথাও সে সখ খু'ছিয়া 
পায় না। | 

একদান তাস খেলিযা নিজে জিতিতেই সে পোষা 
হইতে লাফাইয! উঠিল। মাধবী জিতিলেই তাহাব আব 
তাস খেল! ভাল লাঁগিত না। তাহাব তরুণ বন্ধুটি বলিল 
-মাধবী-দি, বায়োস্কোপ চল না। 

হাসিয় ভ্রকুটি করিযা মাধবী বলিল--কি, তোমার 
হুকুম? | 

__না, আপনাকে হুকুমক বূতে পারি, এ হচ্ছে অনুরোধ | 

আচ্ছা, শচী, আমি চুলটা ঠিক করে’ আস্ছি। 

বেশী দেবী করুবেন না, হয়ত এখন আবস্ত হয়ে 
গেছে। 

_-আবার হুকুম? 

ন, ন, বিনীত প্ৰাৰ্থনা ৷ 

আবার শাড়ী ব্দ্লাইতে, চুল ভাল কবিয়া বীধিতে 
মাধবীর ভাল লাগিল না। সে শুধু একটু আতর মাবিয়া 
শীঘ্র আসিল । 

মোটরকার বায়োস্কোপের সম্মুখে আসিয়া থামিতে 
মাধবী বলিল--যাও শচী, ছখাঁদ! টিকিট কেনগে। 

তারপর মোটর হইতে নামিয়া সিড়ি দিয়া উঠিয়া সম্মু- 
খের থামে এক মেরী পিকৃকোর্ড ফিল্মের কতকগুলি বাধান 
ছবি দেখিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ পাশের থামের দিকে 
তাহার চোখ পড়িল। গেকুয়া-রংএর পাগ্তাবী-পরা একটি 
ছিপ ছিপে লঙ্বা বাঙ্গালী দীড়াইয়া, পাশের সাহেবের মাখ! 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২৯ 
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| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


= সপসিশ এল সি সী ওত ওলালত ওল সিসি পা স্পন্সর সি স্টিস্পিসটিরসিপশি পা 


ছাড়াইয়৷ উঠিযাছে, তাহার কৌক্ড়া লম্বা চুলগুলি কি 
সুন্দৰ দেখাইতেছে ! তন্ময হইঘ! সে কি ছবি দেখিতেছে 
তাহা দেখিবার জন্য একটু অগ্রসব হইতেই মাধবীর বুকেব 
রক্ত ছুলিষা উঠিল । এ রক্ত ! এই সেই হুন্বর শিল্পী? একি 4 
মলিন মুখ, কি শীর্ণ চোখ, কিসেব তৃষ্ণাতুর মুখখানি। 
মাধবী একটু অন্ফুটধবনি করিয়া ওঠাতে রজত একবার 
জ্যাকী-কুগানের অভিনযেব ছবিগুলি হইতে মুখ তুলিল, 
পাশে এক অপরিচিতা ভত্রমহিলাকে দেখিয়া সরিয়া 
দীড়াইল। 

মাধবী বিস্মিত বাথিত নেত্রে রজতের দিকে চাহিয়া 
বলিল, কি; চিন্তে পার্ছেন না? 

রজত কোন্‌ স্বপ্রমায়াজড়ান উদাস চোখে মাধবীব 
দিকে চাহিল। চোখ দুইটি একটু অল্জল্‌ করিয়া উঠিল, 
ধীরে বলিল,--হা পার্ছি বৈকি, আপনি বাযোক্কোপ 
দেখতে এসছেন? 

মাধবী রজতের মুখের উপর চোখ রাখিয়া! বলিল, 
ও, কতদিন পবে আপনাব সঙ্গে দেখা । ভাল আছেন? 

রজতের বর্শক্লান্ত উদাস মুখ একটু উজ্জল হইযা৷ উঠিল, 
সে ভাল করিয়া মাধবীকে দেখিতে লাগিল । তাহার কেশে 
বেশে দেহভঙ্গীতে যৌবন সহস্রশিখায় জলিতেছে, ক্ষুব্ধ 
বাসনার রহস্তে ভরা এ নাবী! এ সেই শান্ত গুহাবদ্ধ 
বর্ণাজলের মত স্তব্ধ মাধবী নয়, একদিন হাঁজারিবাগে 
রঙীন প্রভাতে তাহার এইবপ চঞ্চলা নৃত্যময়ী অগ্নিশিখাব 
মত সৃষ্ঠি রজত দেখিয়াছিল। একটু ভীত হইয়া! সে 
মাধবীর দিকে চাঁহিল। 

শচী আসিয়৷ বলিল,--মাধবী-দি। ॥০u৪৪ [01], শুধু 
একট! বৃক্‌স্‌ খালি আছে। 

শচর দিকে কটাক্ষ করিয়া মাধবী বলিল,_ থাক্‌, শচী 
আজ বায়োস্কোপ, এই কুগান-ফিল্ম্টা এলে আস! যাবে, 
তাব চেষে চল গড়ের মাঠে বেড়াইগে, কি ৪:0৭ ঝড় 
ঘনিয়ে আস্ছে। 

রজতের দিকে ফিরিয়া মাধবী বলিল,--আপনার সেই 
ঝড়ের ছবিটা মনে পড়ছে? | 

শচী বলিল, _মাধবীদি, বিষ্টি পড়ছে যে। 

ব্যথাতুরার অশ্রত্লের মত বৃষ্টির বড় বড় ফোটার 


). 


৫ম সংখ্যা ] 








দিকে চাহিয়া মাধবী রঙ্জগতকে বপিল,_তাইত, আপনি 


কোথায় যাবেন, চলুন আপনাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে, 


আমি, আমাদের বাড়ীতে একবারও ত যান ন1। 

রঙ্গত একটু লজ্জিত হইয়া বলিল/- আপনারা ত 
আবার কোথায় নতুন বাড়ীতে উঠে গেছেন, জানিও ন।। 
, এখন ত কত ওজর দেবেন। ও».আমাদের নতুন 
বাঁড়ীতে কখনও যান্নি। এখন সময় আছে? শচী, 
মোটরটা কোথায় দেখ ভাই। | 

মোটব ১ম্মুখে আদিষ! দাড়াইতে মাধবী রজতকে 
ডাক দিল, আসন্ন । 

মন্ত্মুগ্ধের মত রজত, মাধবীর সঙ্গে খোটবে গিযা 
উঠিল। তাহারা উঠিলে গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া শচী 


মুখ গন্তীর কুরিয়। বলিপ,_মাধবী-দি, আমায় মার্কেটে যেতে 


হবে; একটু কাল আছে। নিমেষে সে অন্তহিত হইয়া 
গেল। 

ড্রাইভারকে বাড়ীর দিকে মোটর চালাইতে বলিয়া 
মাধবী রজ্রতের পাশে বপিয়৷ রজতেব মুখেব দিকে 
চাহিল।. বঙ্ধত দেখিল চৈত্র মাসের আকাশের তৃষ্ণার 
মৃত মাধবীব চোখ, সে চোখ কাজলঘন মেঘেব মৃত 
সিঞ্ধ হইয়া আসিতেছে । কিসের বেদনায় তাহাব মুখ 


" করুণ হইয়া উঠিতেছে। এই আতর-স্ববাসিত হুন্দরী 


নারীর পাশে বসিযা এই ঝড়ের সন্ধ্যায় আলে।-অদ্ধকারে 
বি্যাতের ঝিল কি ও জলেব বড় বড় ফোট।ঝরার মধ্য 
দিয়া হু হু করিয়া মোঁটবে যাইতে যাইতে তাহার 
উদাস মুখ বাঙা হইয়া উঠিল। যোটরের দোলাষ 
চড়িয়! সে শুধু মাধবীর সঙ্গের বেশটুকু অনুভব করিতে 
লাগিল, দুইজনেই প্রায় স্তব্ধ বসিয়া রহিল। মোটর 
অশ্রান্ত বেগে ছুটুক্‌, এই দীপালোকিত জনবহুল পথ 
প্রাসাদশ্রেণী পার হইযা ওই বিদ্যুদ্বিদীণ তমিন্রাপু্ে 
গিয়া পড়,ক্‌ - who knows but the world may end 
tonight 1 

মোটর যখন বাড়ীতে আসিয়া ia মাধবী 
যেন একটু ক্ষন হইল, যেন কোন মধুন্বপ্র শেষ হইয়া 


০ SE 


রমলা 
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গেল। কিন্তু বজতকে লইযা অবার ডুয়িংরুমে ঢুকিতেই 
তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। ড্রয়িংরুমের ছবি, 
কারুকার্ষকরা চেয়ার, -সাফা, কার্পেট, পর্দা, নানা প্রকার 
শিল্পদ্রব্য_প্রত্যেক জিনিষ কোথা হইতে কেনা বা 
তৈবী করান হইয়াছে, আর কোথাষ ইহা হইতে ভাল 
জিনিষ পাওয| যাইতে পাৰে, কোন্‌ জিনিষ কোথায় 
রাখিষা কি ভাবে সাঁজাইলে বব আরো ভাল দেখাইবে, 
কোথায কোন্‌ বংযেব সঙ্গে কোন্‌ রং মাঁনাইবে, 
ইত্যাদি প্রতি জিনিষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া] 
তর্ক করিযা আলোচনা করিষা মতামত লইযা সে 
বজতকে ব্যতিব্যস্ত করিষা তুজ্িল। ড্রযিংরুম দেখান 
শেষ হইপে, নে রজতকে লাইব্রেবীতে লইষ! গেল, 
পেখানে কিকিনৃতন বই মে কিনিয়াছে, কোন্‌ কোন্‌ লেখক 
তাহাব প্রি, রজতের কোন্‌ কোন্‌ লেখক প্রিয়, ইতাঁদি 
নানা গল্প হইল ৷ সেখান হইতে রজ্রতকে খাবার ঘরে লই! 
গেল, নিজের হাতে চা তৈরী করিল, রুটিতে মাখন লাগা- 
ইল, কেক্‌ কাটিল। কখন কখন খেয়াল হইলে পার্টিতে সে 
নিজের হাতে এসব কাজ কিছুক্ষণের জন্য কবে। তার 
পরে দেওষালে কি রং, জানালায় কি রং, দরজায় কি রং 
দেওয়া যাইতে পারে, কি বংএব পর্দা কোথায় মানাইবে, 
চায়েব কাপে কি রকম লতাপাতা আকা বেশ রেখার, 
01 china তাহার কি সংগ্রহ আছে, ইত্যাদি নানা গল্প 
হইল। 

রজতের মনও কেমন খুলিষা গেল। 
ঘুমাইয়া-পড়। শিল্পীপ্রাণ জাগিয়া উঠিল। 
পবিহাসে সে ভরপূব হইয়া উঠিল। . 

রাত প্রার নয়টার সময় রজত বিদায় লইল। 
শীদ্ই আবার সে আনিবে, এই সর্তে মাধবী তাহাকে 
ছাড়িল। ট্রামে সমস্ত পথটা মাধবীর সঙ্গের রেশ, হাসিব 
স্থর, চোখের মাযা, কেশের উদ্যত ফণা, কথার ছন্দ, 
আতরের গন্ধ তাঁহাব দেহমন ঘিরিয়া বিম্ঝিম্‌ করিতে 
লাগিল। 


বহুদিনেব 
গল্পে, তর্কে 


(ক্রমশঃ) . 
সী মশীন্দ্রলাল বস্তু 
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প্রবাসী--ফাঁন্তুন, ১৩২৯ 


Ne ASANO ALON DAN AN NANONANANN NAAN ADD 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সোক্রাটীস 


' সোক্রাটীস (প্রথম খণ্ড )--ভূমিক। £--শ্রীক্জাতি ও শরীক সভ্যতা । 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্‌ এ প্রণীত। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত- ১৯২২ সাল। পৃঠাসংখ্য। ১৮০০+ 
৫৫৭ ; মুল্য পাঁচ টাকা। 

কে একজন অ-ফরাসী লেখক ফরাসী জাতিব প্রশংসা কবিয়া 
+ বলিয়াছিলেন, 'প্রত্যেক মানুষেব দুইটি করিয়| স্বদেশ আছে; প্রথম 
তাঁহাব নিজেব দেশ, আর দ্বিতীয়, ক্রাপ্প। এই উক্তি কোনও ফরাসী 
লেখকের একখাঁনি বইযে সগর্ধেে উদ্ধত দেখিযাছিলীম। যিনি 
একথা বলিযাছিলেন তিনি নিশ্চযই বিপ্লবের যুগেব ফ্রান্স কর্তৃক 
প্রচারিত সাম্য-মৈ্রী-স্বাধীনতাব বাণী স্মবণ কবিয়!, এবং ইউরোপে 
নানা বিষয়ে ফ্রান্সের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠান্বার৷ 'অভিভুত হইয়া এই 
কথা বলিয় থাকিবেন। আধুনিক কালের কোনও বিশেষ দেশ বা 
জাতি সম্বন্ধে কেহ ব্যক্তিগতভাবে এঁকাস্তিক শ্রদ্ধা ও শ্রীতিব ভাব 
পোষণ করিতে পাবেন। কিন্তু বিশ্বমানবেব সনের টান বাহার 
অনুভব করেন, মানবের ইতিহাসকে এক অখণ্ড ও সমগ্র বস্তু বলির! 
বাহার! বুঝিয়া থাকেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি, 
দর্শন ও চিস্তা, সাহিত্য ও ললিতকল! প্রভৃতি এক বা একাধিক 
বিষয়ের মধ্য দিয়। গ্রীকমনের সঙ্গে ধাহাদের বল্পমাত্রও পরিচয়লাভের, 
সৌভাগ্য হইয়াছে, আজকালকার এইরূপ শিক্ষিত জনের নিকট 
একমাত্র প্রাচীন গ্রীদ-ই ভাব ও চিন্তা অগতেব দ্বিতীয় স্বদেশ বলির। 
রিবেচিত হইতে পাঁরে। ভাবতেব বাহিরে কোথাও যদ্দি আমাকে 
আমাব জন্মভূমি ও জীবনেব যুগ নির্ধ্ধাচন কবিয়। লইবাব ভাব 
দেওয়! হইত, তাহা হইলে আমি ব্বতঃ প্রথমেই খ্রীষ্ট-পূর্র্ব পঞ্চম 
শতকের গ্রীসের কথা মনে করিতাম। ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যাত! 
কিছ সুন্দর ও শোভন, সরল ও অনাড়ম্বর, সংযত ও হু-কৃত, অন্তমুর্খী 
ও সৎচিন্তার পোষক, স্যায় ও সুযুক্তিব অনুসারী, তাহার উৎপত্তি 
প্রাচীন শীসে। সাহিত্য ও শিল্প, বীস্তবিদ্যা ও বিজ্ঞান, পৌবনীতি 
ও দর্শন, প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইউরোপীয় সভ্যভাব শ্রেষ্ঠ উপাদান- 
গুলি প্রাচীন গ্রীক জাতির দান। আধুনিক ইউবোগীয় সভ্যতার 
সম্তিত প্রাচ্যের নিজস্ব কতকগুলি উপাদান--যেমন ভাবতের অহিংস! 
ও জীবে দয়। এবং তত্বামুসন্ধান-প্রবণতা, ও চীনের শাস্তিভাব ও 
ও বিরোধে বিরতি--সংযোজিত হইতে পাবিলেই এই সভ্যতা আর 
একদেশদশা ন! খাকিয়! বিশ্বমানবেব উপযুক্ত হুইয়! উঠিবে। কতকগুলি 
বিশেষ মনোবৃত্তি আধ্যভাষী হিন্দুইরাণীয় ও গ্রীক জাতির মধ্যে 
ফুটিয়া উঠিযাছিল ; যেমন, চিত্তের গ্রসন্নতা, ধ, প্রকৃতি ও 
অতিপ্রাকৃতকে কল্যাণের আধাররুপে দেখা, সমস্ত বিষয়ের স্থযুক্তিপূর্ণ 
ব্যাখ্যা! দানের শু মূল কারণে প্রিয়! পছ ছিবাঁর প্রয়াস, এবং সমবায়- 
প্রগতি, বা সমাজ ও দলভুক্ত হইব সমবেতভাবে সাধারণের, কল্যাণ- 
সাধনের চেষ্টা ; ও অযাধারণ কল্পনাশক্তি, এবং যোগ্য পাত্রে শ্রদ্ধার 
ভাব। ভারতের সভ্যতা আঁ্য্য ও দ্রাবিড় জাতির সভ্যতা 
ও চিন্তার মিলনে হুষ্ট, সত্য ; কিন্ত ইহাতে আর্্যজাতিব আহত 
উপাদানই সমধিক প্রবল ; বিশেষতঃ বেদ- ও উপনিষৎ-পদ্ধী সমাজের 
মন বিশেষভাবে আধ্যপ্রভীবের ফল, এবং বৌদ্ধ ও জৈন মার্গও 
প্আৰ্য্যনত্যের” প্রচারকামী। আর্য মনের আর এক বিকাশ পাই গ্রীম- 
দেশে, প্রাচীন গ্রীক জাতিতে । বহু শতাব্দীর পৰ আধুনিক ইউবোপেব 


ভিতব দিয়! ঘুবিযা কিরিয়| এই মনটিই আবার ভাবতে তাহার . 
জ্ঞাতিব উপর ধীবে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে] উদার, সত্যকামী, 
প্রিয়দিদৃক্ষু গ্রীকমনের সত্য ব্বরূপটির সহিত ভারতে আমাদের যতই 
পৰিচয় হইবে, ততই তাহা আমাদের জাতীয় চিত্তের কল/ঁণের ও 
উন্নতির পক্ষে সহায়ক হুইবে। অমতের সাধনে ভারতের অস্তরতম 
মন বাস্তবকে অনেকটা ভুলিবাছিল ; গ্রীস অমৃত-সীধন একেবাবে 
ভুলে নাই, কিন্তু বাস্তবকেই সে সাদরে ও সাগ্রহে ববণ করিয়া 
লইফ।ছিল। শিব ও সত্যের রূপ ও দৌন্দর্যই তাহাদিগকে বিশেষ 
ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল । প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় বলিলে আমি 
বুঝি, প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন গ্রীসেব আধ্যমনের সমম্বয় ; এবং এই 
সময়ে কোনও কোনও বিষয়ে প্রাচীন চীনেরও সহায়তা আবষ্যক 
হইতে পারে। সে প্রাচীন শ্রীস আব নাই ; প্রাচীন গ্রীক জাতিব 
প্রা লোপসাধন হইয়| গিযাছে, প্রাচীন গ্রীক চিন্তার সহিত 'আঁধুনিক 
গ্রীক’ নামধাবী গ্রীকভাবী জাতির কোনও যোগ নাই ; আধুনিক 
গ্রীসের অধিবাসীরা! মুখ্যতঃ শ্লাব;ও আল্বানীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, 
গ্রীসের বিজ্ান্তীষ-যুগেব খীষ্টানী সভ্যতা, সুসলমানী অর্থাৎ আরবী-তুকাঁ- 
ইবাণী সভ্যতা ও পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার ভগ্নাংশ লইয়। এক 
সম্পূর্ণ নুতন জাতি হিসাবে বিদ্যমান। 

কিন্তু প্রাচীন গ্রীস এখনও তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য সমস্ত সৌমনস্ত লইয়া, 
তাঁহার সাহিত্য ললিতকল! দর্শনের মধ্য দিয়! মানবের চিবস্তন চিত্তন্ুখের 
ভাগাব খুলিয়া আছে । The glory that was Greece: যেন 
দ্বন্বের অতীত এক কল্পনাময় রাজ্য হইতে প্রাচীন প্রীদেব গৌবব কার্তি 
চিরকালের জন্ক মানবচিত্ত আলোকিত কবিবে। অধ্যাপক গুহের কথাষ, 
“পত্রী এই নাম উচ্চাবণ করিলেই অন্তরে একটি সর্ববাবয়বসম্পন্ন _ 
মনোহব সৌন্দর্য্যের মুর্তি উত্ভীসিত হইয়| উঠে। এই এক. দেশ, যাহার 
সকলই হুন্দর, মনোমোহন, নয়ন[ভিবাম। বিধাতা শ্রীকদিগকে কি 
এক উপাদানে গড়িবাছিলেন, যে তাহা ব যাহাতে হাত দিত, ভাহাতেই 
লাঁবপ্যচ্ছট! বিচ্ছুরিত হইয়! পড়িত। মনে হয, মুনবকে সৌন্দর্য্য 
রচনা-কৌশল শিক্ষ। দিবার জন্তই গ্রীকের! ধরাতলে আগমন করিয়াছিল। 
তাহারা ঘেন জগ্গদ্বাসীকে' বলিতেছে, €পর্বপ্রকার কদর্ধ্যত। পরেছার 
কর ; চিন্তায়, বাক্যে, কাধ্যে সংযত, হুললিত, সুশোভন হও"; যদি সন্দর' 
হইতে ন! পাবিলে, তোমাৰ বাঁচির! থাকাই বৃখ! ৷” ' ,.“সমদুয-সাঁধনের, 
আবাঙ্ষাই গ্রীকজাতিকে দৌন্দর্য্যের উপাসক করিয়া তুলিয়াছিল। 
দেহ, মন ও আত্মা ; পরিবার, 'সমীঘ ও রাষ্ট্র ;'জ্ঞানালোচনা ও 
ধর্্মামু্ঠান 3. বহিজগৎ ও অন্তর্গৎ, সর্ব তাঁহার! হুন্বরকে অন্বেষণ 
করিত, সাম্য ও সাসপ্রস্য প্রতিষ্ঠার জন্য যত্ববান্‌ থাকিত, অন্তরে ও 
বাহিবে,জড়ে ও চৈতন্তে বিবোধি বিদুরিত কবিয়! সুখ ও শীর্তি পাইতে 
প্রবাসী হইত ।...খরিপূর্প মনুয্যুত বিকাশের উপকরণ প্রীক্‌ সভ্যতার যেমন; 
বিদ্যমান ছিল, এমন অন্ত কোথাও দেখ! যায় ন! শশ্িরযৌবন ও, 
স্বাধীনত|-প্রিয়ত|, অর্থাৎ যুবজনোচিত ক্ষতি, উদ্যম ও আনন্দ, এবং 
মু্তপক্ষ বিহঙ্গমেব মত বন্ধনহীনতা ও শ্ুচ্ছন্দগতি গ্রীক, সভ্যতা 
ছুইটি প্রধান লক্ষণ। প্লেটে! লিখিয়াছেন, মিসরের এক স্থবির পুরোহিত, 
সলোঁনকে বলিয়াঁছিলেন, “তোঁসর! গ্রীকেব| মনে সকলেই তরুণযুবক ; 
তোমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ কেহই নাই 1” গ্রীক জ্লাতি যে অর্ববাচীন, পুরোহিত 
কথা কয়টিতে ইহাই বলিতে চাঁহিতেছেন ; কিন্ত আমর! টহা অন্য 


৫ম সংখ্যা ] 

অর্থে গ্রহণ করিয়া উহাতে তাহাদিগের যথার্থ স্ববশের পরিচয প্রাপ্ত 
হইতেছি। তবে শ্রীকের যে যৌবনোঁচিত উৎসাহ উদ্দীপনা ও 
প্রফুল্লতার মধ্যে অরা, মৃত্যু ও ছঃখকে ভূলিয়। যায় নাই, আমবা তাঁহার 
অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। ছুঃখবাদ গ্রীকদিগকে নৈরধর্দ্যের পথে 
লইয়া যাইতে পাবে নাই। তাহাঁর| ছঃখকে' সত্য বলিয! স্বীকাব 





" করিয়| অপরাজিত চিত্তে তাহাকে বরণ কবিয়াছে। ( লোক্রাটীস, 


পৃঃ ৪৯২) ৪৯৪ )। 

যে গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে, তাহার রচয়িতা প্রীযুক্ত 
রজনীকান্ত গুহ মহাশর বাঙ্গলা সাহিত্যে হুপবিচিত। ইনি প্রবীণ 
ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ; গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে সহিত যে ছুই 
চারিজন বাঙ্গালীর অন্তবঙ্গ পবিচয় আছে, ইনি ভাহাদ্বের মধ্যে 
অন্ততম। চক্জগুপ্ত মৌর্যোর সভায় আগত শ্রীকদুত মেগাক্থেমেস্‌-এর 
ভারত-বর্ণন (ইন্দিকা) পুস্তক, ও রোমক-সমাট, স্তোইক মতবাঘী দার্শনিক 
মাকু স-আউবেলিউস্‌-আস্তোনিমুস্‌-এর চিস্তা-সংগ্রহ, এই ছুইখাঁনি মুল্যবান 
গ্রীক গ্রন্থের অনুবাদ কবিয়! ইনি বাঙ্গল! সাহিত্যের সম্পদ্বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। গ্রীকজাতি ও শ্রীকসত্যত সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে কিছু শুনাইবার 
মত ' যোগ্যতা ইহার যেমন আছে, তাহা খালি বাজলাদেশে লয়, 
ভারতবর্ষেও দুর্লভ । সুতরাং বড়ই সুখের বিষয় যে ইনি গ্রীক মনশ্বী 
সোক্রাতেস্‌*এর জীবন আলোচন! ব্যগদেশে বাঙ্গমা-পাঁঠীকে এই 
অভিনব পুষ্তকখানি উপহার দিয়াছেন। গ্রীক সংস্কৃতির (0018:5এব) 
উপর একখানাও প্রামাণিক বই বাঙ্গল! ভাষায় ছিল না, ইহা বাঙ্গলা- 
ভাঁধীব পক্ষে বডই লঙ্জাৰ বিষয় ছিল। রজনীবাঁবুব বই এতদিনে সে 
অভাব মোচন কবিল! বহু পূর্বে পরলোকগত প্রফুল্লচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গলায় “গ্রীক ও হিন্দু” নাম দিয়া গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতার এক 
তুলন|-যূলক আলোচনা প্রকাশ করেন। এ বইয়ের কথা রজনী- 
বাবু নিজ গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রীক ও হিন্দু” 
বইখানিতে বেশীর ভাগ এই দুই আধ্য সাতার বিরোধেব 
দ্িক্টার উপরেই ঝোঁক দেওয়া! হইযাছে ; ইহ! অনেকট! বিগত যুগের 
- “আধ্যামি" দোৰ যুক্ত ; অনেক অবাস্তব কথ! ইহাতে আছে ; বাঙ্গালী 
Philistineএব অবভাব এক প্বাঁ্ছারামপ্-কে খাঁড়া করিয়া মাঝে মাঝে 
গ্রন্থকার বিস্তর অনাবসন্তক উপদেশাদিও. দিয়াছেন। ইহাতে যে 
গ্রীক সভ্যতার প্রতি সুবিচার কর! হইয়াছে, তাহা বল! চলে না 
তবে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎস্ব ধরিয! এ বই খানি এই বিবয়ে 
বাঙ্গলায় এক মাত্র বই ছিল, বলা চলে। এই বই এখন 
ছুপ্রাপ্য। গ্রীক সভ্যতা ও কৃতিব উপব বাঙ্গলাষ আব কোন 
বই আছে বলিয়া আমাদেব জবান! নাই। হৃতবাং রজনী-বাবুর 


বইয়ের উপযোগিতা কিরূপ তাহা! সহস্তেই অনুমান করা যাইতে পারে ) * 


বিশেষতঃ ষখন তিনি গ্রীক ভাবা ও সাহিত্যের ভিতব নিয়। গ্রীক চিন্তার 
সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত । 

বজনী-বাবুর বই দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ; ইহাব মধ্যে কতকগুলি 
অধ্যায় বহু পরিচ্ছেদময়। ১ম অধ্যায়ে গ্রীদেশেব প্রাকৃতিক সংস্থানেব 
পরিচয় দিয়াছেন। ২য় ও ৩য় অধ্যাযে গ্রীক জাতির উৎপত্তি ও 
গ্রীকঙ্গাতির বিভিন্ন শাখার মৌলিক একত্বের অ'লোচনা! আছে। 
গর্থ অধ্যায়ে আঁত্তিক! এবং আধেন্সের সাজ ও শাসনতন্ত্র, ও 
«মে আধেন্দের এবং ম্পার্তীৰ শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধে সাঁবারণ 
ভথ্যগুলি "বিশদভাবে ব্যখ্যা করা হইয়াছে! ওষ্ঠ ও ৭ম অব্যাযে 
গ্রীকদ্াতির পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতির ও সাধাবগ 
গার্হস্থাজীননেৰ অবিশেদ বর্ণন। আছে) চস এন ও ১০স অধ্যায়ে 
গ্রীক ধর্শেব বিশেষ আলে[চন! কব! হুহ্যাঁছে। প্রসঙ্গত ইহাতে 
আদি আর্ধযধপ্মেব সন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিয়া প্রীকমতে সৃষ্ট 


_সোক্রাটীস 


ত 





৬৪৭ 





বসতি 





প্রকরণ, দেবদেবীর পৃজা-পদ্ধতি পক্দোৎনব, প্রীকধন্দের অন্তরঙ্গ সাধন 
ও গ্রীক ও আৰ্য্য হিনুধর্ম্মের তুলনা, এই সকল বিষয় পুন্থান্ুপু্খৰপে 
গ্রীক ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে বিস্তর বচন উদ্ধার করিয়া বিশদভাবে 
বর্ণিত হইয়াছে । বিশেষতঃ রজনীবাবু প্রীকধর্শ্ ও হিন্দুধর্মের যে তুলনা- 
মুন্পক চ্চ! করিয়াছেন তাহা হইতে হিন্দু পাঠকের পক্ষে, প্রাচীন গ্রীক 
ধর্ম ও চিন্ত। আমাদের ধর্শ ও চিন্তার কতটা স্বগোত্রীয়, তাহ! দেখ! 
সহজ হইবে। ১১শ অধ্যারে প্রাচীনতম যুগ হইতে সৌক্রাতেস্‌-এর" 
মৃত্যু পর্য্যন্ত গ্রীক ইতিহাসের নার লক্ষরন কবা হইয়াছে ; এই 
অধ্যাষে পেরিকর্লেস্‌ এর যুগে আধথেগ্ের কৃতি, ও নাট্য ও অন্য 
সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অবপ্তন্তাতবা মুল তখগুলি অতি কুম্দব 
ভাবে বল! হইয়াছে । ১২প অধ্যাযে গ্রীক সম্যতীর প্রকৃতি 
আলোচিত হইয়াছে ; শিক্ষিত হিন্দুর চোখে প্রাক সভ্যতার দোষ 
গুণ কেমন ঠেকে, কোথাব আমাদে- সভ্যতার সঙ্গে ইহার হিল 
কোথায় বিরোধ, ইহা! বুঝ! যাঁয়। পরিশিষ্টে একটি ইংবেজী, বাল! 
ও সংস্কৃত প্রমাণ পত্রী দেওয়। হইয়াছে ; উহার দ্বার, ও চাঁরিটি 
বিষয়শ্চীর স্বাবা ছাত্র ও অন্য অনুগীলনকাবীব পক্ষে পুস্তক" 
খানির উপকারিতা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

প্রন্থেব আলোচ -বস্ত্-নির্ষেণ হইতে দেখ! যায় যে শ্রন্থকার 
গ্রীকজীবনেব প্রায় সমস্ত দিক্‌ বাঙ্গালী পাঠককে দেখাইতে প্রয়াদী 
হইযাছেন। একটি দিকে তিনি হাত দেল নাই--গ্রীকজাতিব যাহা সর্ধ- 
শ্রেষ্ঠ দান__ললিতকলা৷ ও বাস্তশিল্প ; কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে মুখবদ্ধে 
সবিনয়ে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। রজনীনাঁবু আমাদিগকে এইরূপ সুচ্দর 
একখানি বই দিলেন ; গ্রীক ললিত কল! সম্বন্ধে একটি অধ্যার থাকিলে 
(এবং দোক্কাতেদ-এব পববর্তা যুগে, অন্ততঃ আলেকঘান্দীয়-যুগ পর্য্যন্ত, 
গ্রীক দ্রাতির প্রগতিব কথ। একটু সংক্ষেপে থাকিলে ) বইথানি সর্ববার্দ- 
পূর্ণ হইত; তাহা হইল ন! বল্য়। আমানের একটু ক্ষেত 
বহিবা গেল। 

রজনীবাবুব ' মৃতামত বা আলোচ্য বিষযগুলির অনুখীলন- 
প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কিছু সমালোচনা কবিবার নাই, 
কাবণ আমর! গ্রীক জভ্যতাব, সাহিত্যের, শিল্পের অনুরাগী 
মাত্র, এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই। পুস্তকে রজনীবাবু মুখ্যতঃ 
আমাদের জ্ঞাতব্য বিষরগুলি চলন করিহা উপস্থাপিত করিযাছেন, 
বোধ-লৌকর্যযার্থে সংস্কৃত সাহিজ্ঞ হুইতেও অনুরূপ বিষয় উদ্ধাব 
করিয| দিধাছেন, নিজের মতামত তাহার দিবার বড একট! আবশ্যকতা 
হয় নাই; গ্রীক মনের ও গ্রীক কৃতিব সম্থঘ্বে তিনি যে অভিমত 
দিয়াছেন, তাঁহ! এ বিষযে যাহার! শি, তাহাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত 
হইবে বলিয| মনে হয। বজ্নীবাধু গ্রীক সম্যুত৷ ও জীবলের চিত্র 
দিপ্লাংছন। এই জীবনচিত্র একেবাতে বাস্তবকে অবলম্বন করিয়। ; 
এক্ষেত্রে এতদ্বিষঃক ইংবেজী কবানী জাম্মান প্রভৃতি ইউবোপীয় ভাষার 
পুস্তকে সাধাবণত যেরূপ কর! হয়, শরীক ভৎন্ব্যা, গ্রীক মৃষ্ধয় ভূঙ্গাব 
কলস পাত্র ভাজন[দিতে অঙ্কিত চিত্র, গ্রীক ভিতিচিত্র, ০52০, মুত্র! 
প্রভৃতির ছবি খুব মধিক পবিমাণে দিয়া বিষয়টিকে যথাসম্ভব প্রত্যন্গী- 
ভুত করিয়া! আবও চিত্তাকর্ষক করিতে পার! যাইত ; কিন্ত এখানে 
্রস্থকাবের কোনও হাত নাই, ভবিষ্যতে বগলা বইয়ের আছর 
মাধারণ্যে আরও হইলে পরে এই বহুবায়দাধ্য ব্যাপার সংঘটিত 
হইতে পাঁবে। বঙ্গনীবাবু সমস্ত বিষয়টি অতি প্রান্রল ও নুথবোঁধ্য 
সাধুভামায লিপিবদ্ধ করিবেন , এ বিবধে পুর্বে কিছু অধ্যরন কব! 
না থাকিলেও 'এঅখণীনাব্রমে যে কে115 বাঁজলা-পাটা এন বইখানি 
পাঠ করিধ! আনন্দল:ভ করিবেন, আগ্রহের কোনও অভাব হইবে না: - 

গ্রীক এফ্দেব ও সনস্তপদেব সংস্কৃত প্রতিশব্দ খাহা তিনি দিয়াছেন 


সপ AN + 


৬৪৮ 








"তাহা আমাদের বেশ সুন্দব লাগিষাছে। গ্রীক ভাষার এক একটি 
সমন্ত-লভিধা এক একটি পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের চক্ষের সম্মুখে 
উপস্থাপিত কবে ; একমাত্র সংস্কতেই এইরূপ পদ মিলে। গ্রীক 
ধর্দের বর্ণনা-প্রসঙ্গে এইরূপ বহু পদের প্রয়োগ আসিযাছে। 

ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে পরিচিত গ্রীক পুস্তক হইতে উদ্ভৃত 
বহু-সুধিদিত বচন ও গদ্য এবং পদ্য অংশ রঙ্গনীবাবুব বাঁঙ্গল। অনুবাদে 
পড়িয়া আমাদের বেশ লাগিযাছে। এখানে আমবা রজনীবাবুর বই 
হইতে তাহার অনুদিত দোফোক্লেম-এর “নরাশংম-গাঁথা” বা নর-স্তুতি 
উদ্ধার করিয়| দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম ন! £- 

‘জগতে অনেক আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, কিন্তু মানব অপেক্ষা 
আশ্চর্যযতর কিছুই নাই। মানুষ স্বীয শক্তিতে দক্ষিপ-বাযুব সাহায্যে 
ধবল সাগরের পবপাঁবে উত্তীর্ণ হইতেছে ; যে তবঙ্গমালা তাহাকে 
প্রতিক্ষণ গ্রাস করিতে চািতেছে, তাঁহাব শিক্ে সে পথ কবিয় চলিয়া 
যাইতেছে । দেবগণেব মধ্যে প্রাচীনতম, অমর, অক্লান্ত পৃথিবীকে অশ্বশাবক 
দ্বাব| ভূমিকর্ধণ কবিয়া সে ধিন্ন কবিতেছে ; তাঁহার হল বৎসরেব পৰ 
বৎসর, একবার এদিকে এবং আবাব ওদিকে সঞ্চালিত হইতেছে। 

‘নর তীক্ষবুদ্ধি ; সে চঞ্চলচিত্ত বিহঙ্গমকুল, দুর্দান্ত বন্য পণ্ডবৃদ্দ 
এবং সাগরবিহারী প্রাণিবর্গকে ( স্বহস্ত) বয়িত জালেব পাশে আবদ্ধ 
করিতেছে । যে পশু বনে বাঁ করে, যে পণ্ড পর্বতে বিচরণ কবে 
তাঁহাকে মে সুকৌশলে জয় কবিতেছে। দে কেশগ্রীব অশ্বকে বশীভূত 
করিয়া তাহার স্বন্ধে যুগ্নভাব স্থাপন করিয়াছে; মে শৈলবিহীবী 
শ্রাস্তিহীন বৃষকে আঁপনাব বশে আনিয়াছে। | 

‘আর দে আপনি আপনাকে ভাষা, বাযৃতুল্য স্রুতগামী মনন এবং 
রাষ্ট্রপরিচালিনী মনোবৃত্তি শিক্ষ। দিবাছে। উদুক্ত আকাশতলে বাস 
করা যখন কাঁঠন, তখন কিরূপে তুযার সায়ক ও ঘন বর্ষাব তীর ধারা 
হইতে আত্ম-রক্ষা কবিতে হয়, তাহাঁও সে আবিষ্কাব করিয়াছে। এমত 
কিছুই নাই, মানুষ যে স্বলে নিরুপায় ) ভবিষ্যতে বাঁহ! সবটিবে, সে পূর্বব 
হইতেই তাঁহার জন্য উপায স্থিব করিধ| রাখিয়াছে ; সে.কেবল মৃত্যুকে 
পরিহাব করিবাব সহায় পায নাই; কিন্তু সে দুঃসাধ্য ব্যাধির হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবাৰ পথ পাইযাছে। 

“মানুষের, উদ্ভাবনী বুদ্ধিব কৌশল চিন্তার অতীত! উহা! তাহাকে, 
কখনও হুখ দিতেছে, কখনও দুঃখে নিপতিত করিতেছে । যে স্কার- 
ধর্মকে বক্ষ! করিবে বলিয়। সে “দবগণের নামে, শপথ করিয়াছে, 
মানুষ যখন সেই স্তাবধর্মকে ও স্বদেশে বিধিসমূহকে মাল্য কবিয়| চলে, 
তখন তাহার পুবী মহে।চ্চ গৌববে প্রতিষ্ঠিত থাকে ; আব যে ছুঃসাহস- 
ভরে পাপে লিপ্ত হয়, সে পুবীহীন, তাহার কোনও দেশ নাই ।” 
( পৃঃ ৩২৭-৩২৮ )। 

রজনীবাঁবু গ্রীক নামগুলির গ্রীক উচ্চারণ, ধবিয়া বাঙ্গলায 
লিখিবাব প্রয়াসী হইয়াছেন। এবিষযে আমরা তাহাকে সম্পূর্ণ 
সমর্থন করি। কবি যাঁহাই বলুন, নামের একটি মোহ, আছেই। 
পশ্চিম ইউবোপে বহুকাল হইতে গীক দেবতাদির নামের পরিবর্তে 
ডাঁহাদ্বের লাঁটিন প্রতিনাম ব' বিকুতবূপ চলিয়া, আসিতেছে ; যেমন 
“‘আফোদীতে’ স্থলে ‘ৱেমুস’ ( বা ‘ভীনাস্‌’ ), 'ওছুস্সেউস্‌’ স্থলে 
উলিস্সেদ্‌ ইত্যাদি। আজকাল ইংবেজী, ফরাসী, জার্ক্মীন, ইটালিবান 
প্রভৃতি ভাঁধার বইযে গ্রীক নাষেব যথার্থ রূপগুলি স্বগৌরবে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছে। গ্রীক ভাষাব প্রায় সমস্ত ধ্বনিগুলি বাঙ্গাপীর মুখে 
উচ্চাবিত হয, বালা অক্ষরে ইহাঁদেব নির্দ্দেশও সহজ ; তবে কেন 
আমবা 4১158175195 (লাটিন বানানে 45075109) কে ‘আইস্ধুলোস্‌ 
ন! বঙ্গিয়।, ‘ইন্কাইলাদ’ বলিতে যাই? আমাদের তে! যনে ইধ, 
প্রীকেব চ181০9 'প্লাতোন্* ইংবেজী “প্লেটো” অপেঙ্গ। শ্রুতিগধুব। 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২৯ 


অস্লাসিলাসিলাসিলাখলা এসপি কালাম 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাস্টি বাসি 








রজনীবাবু ইংরেনীয় পূৰা কছুচ্চারণ অপহাব করিয়াছেন, কিন্তু ইংলণ্ড 
প্রচলিত গ্রীক ভাঁধাং শিষ্ট উচ্চারণ অনুসরণ কবিযাছেন। আমাদের, 
মনে হয়, এক্ষেত্রে ইউবোপে সর্বত্র গৃহীত গ্রীকের প্রাচীন উচ্চারণ, 
যাহ! ভাষাতত্বিদ্য দ্বার! নির্ধারিত হইয়াছে, তাহ! ধরিয়া লিখিলেই 
ভাঁল্‌ হয। অনব্ধানত|বশতঃ ছুই চারি জায়গার গ্রীকশব্দের লাঁটিন 
রূপও প্রদশিত হইয়াছে। যাহ! হউক, এটা একটা সামান্য ব্যাপার। 
তবে সাধাবণ পাঠকের সাহায্যের জঙ্ত গ্রীক বরর্মালা ও উচ্চারণের 
উপর একটি নোট পুস্তক থাকিলে বোধ হয় ভাল হইত। . 

.এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে, পড়িল--গ্রীক ভাষার উপর 
একট অধ্যায় থাকিলে আমর! খুণী হইতাম । গ্রীক সংস্কৃতের "কত 
নিকট সম্পৃক্ত, একের ভাষাতত্বসম্থত পূর্ণ আলোচনায় আরের সঙ্গে 
অল্প পরিচয়ও যে কত উপকারী, তাঁহা দুই চারিটি বাছা বাছা উদাহরণ 
দিয়া, দেখাইতে পাঁরিলে, আমার মনে হয় তাহা বাঙ্গালী পাঠকের 
কৌতুছ্‌লকে বিশেষ ভাঁবে জাগবিত কবিত। এই পুস্তকের দ্বিতীষ 
সংস্কৰণ হইতে আশা করি বেশী দেরী হইবে না) রজনীবাঁবু তখন 
এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে আমরা সুখী হইব। , : 

শ্রীকদেবী ApPhr০d৷৷e আঁফোদীতে (ঝ|-দীতা)-র নাম্‌ 
রজনীবাবু 'অত্রর্দতা রূপে লিবিয়াছেন ; যেন ইহার সংস্কৃতবপ 
অ্রদত্তা, যেমন 'জেউস্-এর “দ্যোস্‌, 'এওস্‌’ গর 'উষস্‌'। 
“‘আফ্রোদীত!’ নামটি কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে; শ্রীক, নামেৰ প্রথম অংশ 21::0 সংস্কৃত ‘অত্র’ শুবেরই 
গ্রীকরপ হইতে পাবে; কিন্তু দীর্ঘ ঈ-কার যুক্ত 'দীতা' বা 
‘দ্ীতে’ (ইংরেজী উচ্চারণে ‘ডাইটা' ) যদি কোন আর্ধা ধাতু-জ শব্দ 
হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত 'দা’ ধাতুর সহিত ইহার যোগ একেবাবে 
অসম্ভব ; শ্র্যোডার্‌ ( Schroeder ) Aphrodite ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, 
‘মেঘে উডীয়মানা’, এবং উৎপতনার্থক সংস্কৃত 'দী' ধাতুর (পরে মুর্ধণ্য 
‘ডী, উৎ+-ডী*স্'উডডী'তে পবিণত) সহিত যোগ 'অনুমান করেন ; 
হিট, (1717) ও মাইয়ব্‌ (1169৩: ) ব্যাখ্যা কবেন “ফেলপুঞ্জে 
দীপামানা”, এবং ইহাদের মতে দ্যোতনার্থক সংস্কৃত ধাতু দী? 'দীদী'ব, 
সহিত গ্রীক dite সংমিষ্ট। (প্রেল্ভি.টুস্‌ Presi কৃত গ্রীক 
অভিধান দ্রষ্টব্য )। 

. ১৫২ পৃষ্ঠাব পরে শ্রীকদের দ্বিওমুসস-এব চিত্রস্থলে, অনবধানতাঁবশতঃ 
মাইনাস্‌ (0191995, ইংবেজী 196 মীনাঁড)-নামধাবী দিওমুসস্‌-এব 
দেয়াসিনী বা উপাসিকাঁব ছবি আসিয়| গিয়াছে ; ফার্পেলে Cults of 
the Greek States বইয়ের পঞ্চম খণ্ডে XLVla ও XLVIb, 
সংখ্যক দুহধানি গ্ৰীক সৃঙ্গারাঙ্কিত চিত্রেব মধ্যে প্রথম খানিই হইতেছে, 
দিওনুসস্-এর ৷ 4 

' মানসিক উৎকর্থকামী সাধারণ বঙ্গভাষী, যাহার নান! ইংরেজী 
পুস্তক দেখিবার স্থবিধ! বা অবকাশ নাই, ভীহাব কাছে রজনী- 
বাবুর বই বিশেষ সমাদৃত হওয়া উচিত। তত্তিন্ন কলেজে যে সব 
ছাত্র গ্রীক ইতিহাঁদ অধ্যয়ন কবেন, তীহাদেরও ইহ! পাঠ করা 
উচিত। ইন্ট।রমিডিয়েট -এব ইতিহাসের ছাত্রদের জন্য এইরূপ একখানি 
বাঙ্গল! বইবের আবশ্যকতা ছিল। ইংবেজীতে গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে 
বিস্তব হুচারু ও সহশ্রলভ্য পুস্তক আছে। কিন্তু কলেপ্সে ইতিহাসের 
অধ্যাপকেরা সাধাবণতঃ সে সম্বন্ধে ছাত্রদেব কিছু বলেন না, ব! পড়িতে 
উৎসাহও দেন না। রাষ্ট্রয ইতিহাস, যুদ্ধ বিগ্রহ ভিন্ন আর, কোনও 
বিষব লইয়া ইতিহাসের পৰীক্ষা হয না, ফলে গ্রীক সাহিত্য, বা 
গ্রীক কৃতিব সম্বন্ধে দুল কথাগুলিও ন! জানিয়। কেবল পেলোপোন্লেসীয় 
বুদ্ধেব কাবণাবলী, ও কি কি উপ1ষে বেম।নেব। শ্রী জঘ করিয়াছিল, 
এইসব বিবয়েব খুদটনাটি মুখস্থ না কবিলে পাস কবা যায় না। এই 


৫ম সংখ্যা ] 
ফ্লপ একখানি বই ইন্টাৰ্মিডিয়েট ছাত্রদের জন্য অনুমোদিত পুস্তকাবলীর 
অন্তভূক্তি করিলে অনেক ছাত্র ইহ! পড়িতে পাঁবে। কলেক্ে ও স্কুলের 
উচ্চশ্রেণীৰ ছাত্রের পক্ষে এরূপ চমৎকার প্রাইজের বই অতি অল্পই 
বাঙ্গলায় আছে।, প্রত্যেক স্কুল'ও কলেজের লাইব্রেরীতে ইহার এক 
| খড থাকা উচিত। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন । বাঙলা 


সিন্ধু-সাধ হ্‌ 


লাও পাটি পাটি লাও লাও লাখ পাখি পি লাখ লাও পাটি পাটি পাটি পি পাংিলাখিলাছি পাছ ল সি পাতলা জাওলাঘিলাছে কাছি পাছ লাও লাখ লাও পাটি লাখ পাছ পাটি পাছ 


ভাঁধা ও বাঙ্গল! সাহিতোর চর্চা! ও উন্নতি-কল্পে স্যর শীধুক্ত আাগুতো 
মুখোপাধ্যায় মহাশবের আগ্রহে ও প্রচেষ্টার কলিকাতা বিশ্বণ্দ্যালা 
কর্তৃক এযাবৎ যাহা সাধিত হইয়াছে, এই পুস্তক প্রকাশ তাহার মধ্যে 
অন্যতম কাৰ্য্য । এই রূপ মৃল্যবান্‌ গ্রন্থ প্র-য়ন প্রকাশ ও পাঠে] 
হুযোগেব জন্তু গ্রন্থকার, বিশ্ববিদ্যালয় গু বাঙ্গালী পাঠক, সকলকেই 
অভিনন্দিত কর! যাইতে পাঁবে 


শ্রী স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সিন্ধু-সাধ 


হে সিন্ধু, তোমারে বাধি ভরি?’ আধি আখ্জিল করি’, 
এ আমাব সাধ ।--সমস্ত চেতনা মোঁব ভরি, 
তুমি থাকো ভিতরে বাহিরে, 
ইহ-পরকাল ঘিরে 
তুহিন পরশ দিযে তব, 
নিতি নব Sn 
আলোক উচ্ছল ছলছল জালাময় মাধুর্য্যের রসে, 
আধাবের বিবশ অলসে, 
ঝড়ের তাওব-দৌলে, ক্রন্দনের সুব-খরধারে। 
তোমাতে হারাই আপনারে, 
আপনার যাহা-কিছু সকল ডূবায়ে তোমা-মাঝে। 


"হে সিদু, হে বন্ধু মোর! তোমার আহ্বান প্রাণে বাজে 
মবণেব ভেরীরব সম | 
জীবন-সঞ্চয় যত মম 
আব্বিকে কোথায় পড়? রয়, 
পরিচয় 
শুধু মোর যেন তোমা সনে 
কোটি কোটি নিবিড় মরণে ) 
কারে-আর নাহি চিনি, নাহি মানি, ভালো নাহি বাসি, 
তরঙ্গে তরঙ্গে শুধু তোমা পানে ছুটে আসি, ফিবে যাই, 
পুনঃ ছুটে আসি, 
অতন্দ্র চেতনা ভরি” তোমা সনে এক হয়ে জেগে 
অনন্ত তৃষ্ণায় আর অনস্ত চঞ্চল চঙ্স-বেগে 
কাল-অস্ত ধরি’ | 


* কুল তব নাহি হেবি চোখে 
অলক্ষ্যের পথ বাহিঃ চলেছি সে কোন্‌ শ্বপ্রলোকে ; 
এ পথের কোথা শেষ ?--শেষ যেন নাহি ! মনে হষ, 
নহে চোপেব মাষা শুধু, নয়, ন্য।-- 


নাশিতে গ্র।সিতে চাহ, পিষিতে কক্ষের চাপে, নির্মম মমতা 


| কুল তব কোথা আঁন্দি হায়? 
স্থদূর ধবার স্মৃতি মন হতে ধুয়ে মুছে যায় 
মলিন মাটির চিহ্ন সয় । 

শুধু হেরি তুমি আছ, ছুনয়নে মম 

আছে শুধু অশ্রুধাবা, বেদনার আকুল প্লাবনে 

তোমা সনে মেশামেশি হয়ে ।...এত ব্যথা কেন মোর মনে 
কেতা জানে? জানো কি তৃমি বে কেন আছ, 
কাঁব পথ চেষে থাকো, কাব লাগি বাঁচ 

চিব যুগ ধবি”? কার তরে উতল স্নেহের ব্যাকুলতা, 


এস 


আমার ক্রন্দন 
তোমাবই মতন হায় নাহি জানে তীরের বন্ধন 
নাহি মানে আপনার অবসান । 
তবদ্ধে তরঙ্গে বরশান . 
বহে যাষ যুগে যুগে লোক হতে লোকে লোকাস্তরে__ 
কাব তরে, 
কোথা কার পানে, 
আপনি তা নাহি জানে। 


এ ধরা বেসেছে মোবে ভালো, 
তাব স্গিপ্ধ শ্বাম আলো 
পবিপূর্ণ কবে’ ঢেলে আমার নয়ন মন ভরি, 
" নির্ণিমেষে রাত্রি দিবা ধরি? 
আমাবে ঘিরিয়া তার জাগিয়াছে স্বেহ-আঁখি, 
দিয়েছে ষা দিতে পারে, কিছু আব দিতে নাহি বাকী. 
তবু আবও দিতে চাহে । আম কাদি অনস্ত তুষ্ণাষ ; 
যা পেষেছি যা দিয়েছি কিছু তাব স'থে নাহি হায়! 
জানি না কেন যে আছি, জানি না কারে দে আমি চা? ; 
তুমি আছ, আমি আছি, আছে মোর অশ্রধারা, 
আজি আব কোথা কিছু নাই। 
হী নুধীরকুগার চৌধুরী 





ভিন্‌ দেশের খেলার সাঁথী 

সে অনেক দিনের কথা, নীল সমুদ্রের উপকূলে বাস, 
করত এক জেলে আর জেলেনী । 

জেলে সারাক্ষণ তার মন্ত বড় জালখানা নিযে মাছ 
ধরে’ ধরে" সমুদ্রে ঘুরে বেড়াত, আর 'জেলেনী ঘবে বসে' 
জাল বুন্ত আর কত কথাই ভাবত। 

সে ভাবত-_তাদের সব আছে, নেই কেবল একটি 
কচি মুখের মিষ্টি হাসি, একটি আধ-আঁধ ডাক। তার, 

জন্যে সে দেব-দেবীর কাছে প্রার্থন। করুত। 
.. কত বৰ্ষা কত বসন্ত তাঁদের সমুত্রের ঢেউয়ের সঙ্গে 
নেচে চলে’ গেছে । এবার যখন বমস্ত আবার এল, তার 
ফুলে-ভরা সাজি থেকে একটি ফুলের মত ফুট্ফুটে মেয়ে 
জেলের ঘর আলে! কর্তে দিয়ে গেল। 
লে-জেলেনী এই ছোট মেয়ের রূপ দেখে’ অবাক্‌ 

হ’য়ে গেল, দেবতার দান ভেবে তারা ভক্তিভরে মাথা 
নোয়ালে। 

মা-বাপের আদরের ধন কচি মেঘের নাম রাখলে 
তারা রূপসী । 

দিনের পর দিন সেই অনন্ত সমুদ্রের কোলে বনের 
ধারে মা-বাপের বুকে রূপসী যত বড় হয়ে উঠতে লাগল 
তাব রূপ তত উছলে পড়তে লাগল । যখন সে তার 
একরাশি কাল চুল বড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বনে 
বাদ।ড়ে ঘুরে বেড়াত, তখন তাকে যে দেখত সেই 
ভাবত এ অপরূপ সুন্দরী বুঝি বা কোন বনদেবী হবে । , 

সমুত্রকে তার ভয় ছিল না, তার পারেই ছিল তার 
ধেলাঘর। ঢেউএর নাচন আর তাঁর নাচন সমান তালে 
উঠত পড়ত। এমনি কবে’ হেসে খেলে’ আনন্দে তাঁদের 
দিন কেটে যাচ্ছিল । 
" জেগে প্রতি দিন ভোর না হ'তে পাখী না জাগতে 


টু টেল 








ঃ সি 
তাৰ মস্ত জালখানি গুটিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে 
পড়ত। যখন সে সমুদ্রে এসে তার ছোট ডিঙ্গি খানিতে 
পাল তুলে যাত্রা কর্ত, তখন সবেমাত্র উষার আলোয় 
পূর্ববপার রাঙ্গা হয়ে আম্ত। সেই ভোরের সোনালি 
আলোতে ঝিরঝিরে বাতাসে, মনেব সা জেলে মাছ 
ধরে' ধরে ঘুরে বেড়াত। 

সেদিন সে এমনি ভোরে উঠেই বেরিয়েছে, জাল 
ফেল্ছে আর মাছ ধর্ছে, একবার জাল ফেলে তুল্‌তে 
গেল, কিন্ত এ কি! জাল ষে বড় ভারী'!' কোনমতে তে! 
জেলে জাল টেনে ডিঙ্গিতে তুললে; জাল খুলে দেখে” ত 
জেলে অবাকৃ। দেখে কি একরাশ সোনালি রূপালি 
মাছের সঙ্গে, মাছের চেয়ে মন্ত বড় কি-একটা অস্ত জাল 
থেকে পালাবাব জন্যে ছট্ফট্‌ করছে আর কেমন যেন 
করুণ কান্নার স্থর কর্ছে। ০, 8 ES 

জেলে তাঁকে ভাল করে' দেখে শুনে, আনন্দে নাচ: তে 
লাগল, এ ত আর কিছু নয, এ ষে মান্থষের মত হাত মুখ 


নাক চোখ সব আছে, কেবল মাছের মত চকচকে লেজ, 


এ নিশ্চষ সেই যে সমুদ্রের তলায় মাছেদের রাজা-রাশী 
থাকে তাদেরই ছেলে.' একে নিযে গেলে আর আমার 
কোন কষ্ট থাকৃবে না । জেলে, তাড়াতাড়ি ডিঙ্গি পাড়ে 
ভিড়িয়ে বাডী ফিবে চল্ল। 

বাড়ী গিয়ে জেলেনীকে ডেকে জেকে বল্লে-_.“ওগো, 
দেখে যাঁও দেখে যাও কি এনেছি!” 

জেলেকে এত শীন্র ফিরতে দেখে জেলেনী ভাবলে 
বুঝি আজ গিয়েই ভাল মাছ পেয়েছে, তাই সে ঘর থেকে 
বল্লে-“কি এনেছ? আজ বুঝি খুব মাছ . পেষেছ। 
তাই এত ভাকাঁডাকি 1” 

জেলে হেমে বল্লে--নি।| গো একবার এসে দেখে 
বাওনা কি জিনিস, 'এমন কখনো! দেখনি” 


৫ম সংখ্যা) 


জেলেনী একথা শুনে হাতের কাজ ফেলে তাঁড়াতাড়ি 
ঘেরিযে এসে জেলের হাঁতে এ অদ্ভুত জীবটিকে দেখে 
অবাকু হয়ে চেয়ে রইল। - 








রূপসী খেলা-ধুলা. ফেলে ছুটে এসে তাকে নেখে উড 


লাফিয়ে উঠ্ল, বল্নে--প্দাওনা বাবা, ওকে নিষে আমি 
খেলা করুব।” 


' জ্রেলে তাকে মাটাতে , নাবিয়ে দিতেই নে কেমন, 
ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল, রূপসী তাকে নেড়ে চেড়ে দেখতে, 


দেখতে বল্লে--“দেখ তোমরা একে মের না, আমি এর 
সঙ্গে রোজ খেল্ব, একে খেতে দেব, কেমন মা?” 

জেলেনী এতক্ষণে ভেবে ভেবে কিছুই বুঝতে পারে 
নি, কিন্ত এ অসহায় জীবটির কচি শিগুমুখখানি 
ভার মনে , অনেকখানি দয়া জাগিয়ে দিয়েছিল, সে 
বঙ্নে_-“তুমি তো! ধেল্বে মা, কিন্তু ও যে স্বল না হলে 
মরে যাবে" 

জেলে বল্লে--“কি হবে ওকে নিয়ে, ও. এখনি মরে 
যাবে ।” 

কিন্তু আদুরে মেয়ে. আবদ্রার করে বললে না 
মা, ওকে আমি জনে রাখব, এ যে ছোট্ট ভটা আছে 
ওকে ওখানে রাখলে আমি রোজ খেলতে পাব ।” 

একথা গুনে জেলেনী ব"লে_-“সেই ভাল, চল ওকে 
আমর! রেখে আসি!” : 

.রপসী তাড়াতাড়ি ছুটে মার সঙ্গে সঙ্গে সেই হৃদের 
ধারে এল। যেমন তারা তাকে জলে নামিয়েছে, 
অমনি সে যে কোথায়.চলে গেল তাম! ও মেয়ে কেউ 
দেখতে পেলে না । . 

(সেদিন ছিল ফুটফুটে জোর রাত, সমুদ্রের ঢেউ 
চাদের আলোয়, ঝিক্মিক্‌ করুছে। , 


যায় বলে' জেলে তার জালথানি নিয়ে ডির্দিতে উঠে বসে' 
_ গাল'তুলে ভাসিয়ে দিলে। 

একটু যেতেই তার যেন মনে হল, অতল সমুদ্র ছাপিয়ে 
যেন কারার স্বর ফেটে পড়ছে। দেখতে ছেখৃতে তার 


চাবিপাশে মতস্যরাজ তার সঙ্গীদের নিয়ে ভেসে উঠলেন।, 
. রাজা রাণী কীদতে কীদূতে ব্ল্ুলেন-_“আমাদের. 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__ভিন্‌ দেশের খেলার সাথী 





.চাগিদিক যেন, 
জ্যোতমায় .ভূবে গেছে। এমন দিনে বেশী মাছ পাওয়া, 


৬৫১ 


~~ 


বাঁচাও, আমাদের একমাত্র ছেলেকে ফিরিহে দাও, তুমি 
ধত কিছু মণি মুক্তা যা চাও তাই দেব, শুধু তাকে দিয়ে 
যাও। আমাদের বরুণকুমারকে দিয়ে যাও -: 

এই কথা বলে'-তাযা কাদতে কাঁদতে জেলের 
ডিঙ্গিখানি ঘিরে ধরুলে। 

জেলে দেখলে, রাজার মাথার ঝাক্‌ড়া চুলের উপব্‌ 
লতাপাতা শেওলা দিয়ে তৈরী, এক প্রকাণ্ড মুকুট, তাতে 
বড় বড় মুক্তা বিহুক দিযে সান, আর এক মস্ত বড় 
দড়িতে রাজ্যের শামুক ঝিনুক ঝুল্ছে। 

রাণীর গলাষ এক মস্ত বড় সুক্তার সাতলহরী, পরণে 
সমুদ্রের ,ফেনার শাড়ী, মাথায় প্রবালের মুকুট, হাতে 
বিশ্ৃকের চূড়, শব্ঘেব কঙ্বণ। 

রাণী তার গলার মুক্তার হার খুলে হাতে নিয়ে জেক্কে 
দেখিয়ে বল্লে--"এই নাও আমার হার তোমার মেয়েকে 
দিও, শুধু আমার ছেলেকে দিয়ে যাও। তে মার জালে 
বোজ মাছ পাঠিয়ে দেব। ঝড়ে জলে তোমায় রক্ষা কর্ব। 
সমুদ্রের প্রবাল মুক্তা যখন চাইবে এনে দেব, শুধু নযা 
কবে’ তাকে ফিরিয়ে দিষে যাও, তাকে ন! রেখে আমবা 
বাঁচব না।” 

জেলে চেঁচিষে বলে” উঠল-_“সরে' যাও, সরে’ যাও, 
তোমাদের মায়া অমি জানি; ও-সব মণি মুক্তা 











, আমাদের হাতে এলেই ফেনা হয়ে হাত শুঁডিয়ে দেয়, 


চাই না আমি কিছু, তোমাদের ছেলেকে পাবে না, 
আমার মেয়ে দেবে না। আগে তোমরা হয় বৎসর 
আমাৰ সাহায্য কর, তখন দেখা যাবে ছেলে পাবে কি 
না। সরে? যাও, তোমাদের চোখের জলে এংনি আমার 
ডিঙ্গি ডুবে যাবে ।” 

যেই, এই কথা বলা অমনি তারা একনন্ধ এখনি 
করে’ চীৎকার করে’ কেঁদে উঠল যে, জেলে চে খে অন্ধকার 
দেখলে, ভয়ে চাদ লুকিয়ে গেল, সমুদ্রের জল গঙ্ছে” 
উঠল। আর সেই চঞ্চল সমুদ্রের ঢেউএ ন্উএ মায়ের 
বুকভাঙ্গ! কাম উছ লে উঠতে লাগল । 

জেলে চোখ চেয়ে দেখুলে, মৎম্যরাজ একটা প্রকাণ্ড 
ঢেউয়ের উপর গন্তীব হয়ে বলে দাড়ি চকে বিহুক 
শামুক খুলে জলের ভিতর ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। ' 


৬৪২ 


AA 


ভয়ে ভয়ে জেলে' আর কোনদিকে ন! চেয়ে ঘবে কিবে 
চলল। - 
বাড়ী ফিরে জেলে জেলেনীকে ডেকে চুপিচুপি সব 
কথা বললে। জেলেনী শুনে বললে "হ্যাগা_-তোমার কি 
আক্কেল বল ত, মাত্র ছয় বৎসরের কড়ার করুতে গেলে 
কেন? ছয় বৎসর আঁর কয় দিন?' দেখতে দেখতে 

ত কেটে যাবে। অনেক দিন সময় নিতে হয়! তা হলে 

. আর তোমায় কষ্ট পেতে হ'ত না” 
জেলে হেসে বললে--"এখন ত কিছুদিন আরাম করা 
যাক, এর পরে ওকে না দিলেই হবে ।” 
এদিকে "রূপসী রোজ রোজ সেই হ্রদের কাছে 
যায়, দূর থেকে জলের উপর খেলার শব্দ পায়, কিন্ত 
কাছে গিয়ে সে আর তাকে দেখ্তে পাষ না। বোজ সে 
কত খাবার নিয়ে গিষে ডাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম বরুণ- 
কুমারের বড় ভয় করত, শেষে আন্তে আস্তে তার 'ভয় 
ভেঙ্গে গেল, সে এসে রূপদীব কচি' হাত থেকে খাবার 
খেত, নরম নরম আঙ্গুলগুলিতে চুমা দিত, জলের উপর 
ভিগবাজী খেল্ত। রূপনী তাই দেখে আনন্দে বিভোর 
হয়ে অবাক্‌ হয়ে বসে থাকৃত। আর নিজেব মনে'কত 
, কথা তার সঙ্গে বকে’ ষেত। কিন্তু বরুণ কোন কথা বল্ত 
নী দেখে’ রূপসী ভাঁব্ত, হয়ত ব| সে বোবা । 

, কিন্ত একদিন ষখন বরুণ মস্ত বড় হা করে’ ডাকৃলে-_ 
রূপ-সী, তখন তার আনন্দ দেখে কে। সে দুহাতে 
তালি দিয়ে নেচে গিষে বাবা মাকে বলে' এল। সেদিন 
থেকে তার অন্ত সব খেন! ঘুচে গেল, সে সারাক্ষণ তার 
কাছে'বনে' গান কর্ত গল্প কর্ত। আজকাল সে সমুদ্রের 
ধারে যেতে পায় না, তার মা বাবা বারণ করেছেন, 
কাজেই তার খেলার সঙ্গী' হ'ল বরুণকুমার। আর 
বরুণও বূপসীকে দেখলে জলের ধারটিতে সরে, এসে 
বসে বসে' শরের-'বাশি' বাজায়, হুদের নীল লাল পদ্ম 
এনে দেয়। ক্রমে দে রূপশীর "কাছে তাদের কথা 
শিখলে, গান শিখ্লে'। দুজনে আর কেউ কাউকে ছেড়ে 
এক দণ্ড থাকৃতে পাবে না। - তাদের ভাব৭ যত বাড়তে 


সিসি সস 





লাগল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বধপও বাড়তে 


লাগল। 


প্রবামী--ফীন্তন, ১৩২৯ 





{ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পালিত 








কূপনী আর এখন ছেটি নেই, তার সর্বাঙ্গে যেন 
সৌন্দর্যোর জোয়ার এসেছে, তার মেঘবরণ চুল মাটিতে 
লুটিয়ে পড়েছে, চোখ ছুটিতে নীলকান্ত মণির 
আভা ঠিক্রে পড়ছে । যখন বপসী হ্রদের ধারে ঘাসের - 
উপরে শুয়ে পড়ে’ বরুণের 'সঙ্গে গল্প করে, আর গাছ- 
পালার ফাকে ফাকে সোনার মত বোদ এসে' তার কাল 
চুলে ছড়িয়ে পড়ে, চঞ্চল বাতাস এসে সেগুলো! নিয়ে খেল! 
করে, তখন বরুণ অবাক্‌ হয়ে কেবল তাকে চেয়ে দেখে | ' 

একদিন গল্প করতে কর্তে বপসী বললে “জান তাই 
বরুণ, আমাদের খেলা বুঝি শেষ হযে এল ।” 

চম্‌কে উঠে বরুণ বললে--“কেন বপদী, তোমরা কি 
কোথাও চলে ষাবে ?* 

রূপসী স্তন হাসি হেসে বরুণেব হাতখা'ন ধবে' 
বললে--“না, আমরা আব কোথায় যাব, তোমার যে 
ছষবৎমর পবে তোমার বাপ-মার কাছে ফিরে যাবার 
কথা; ছয় বৎসর তে হয়ে এল ভাই |” 

“ওঃ তাই বল, আমি ত বাব ন, তোমায় ছেড়ে 
এই সুন্দর আলো বাতাস, গাছ পাল! ফেলে, সেই 
"অন্ধকারে সমুদ্রের তলায় আমি ফিরে গেলাম কিনা। 
তুমি ভেব' না ৰপণী, আমি আর যাব না।” 

আনন্দে রূপসী তার হাতখানি জড়িয়ে ধরে? বললে 
“না ভাই ঘেও না, তুমি গেলে আমি কি করে' এক! 
থাকব, আমি কার সঙ্গে গল্প কর্ব, কার কাছে 
আস্ব ?” 

বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ ছুটিতে জল ভরে’ এন । 

বরুণ র্ূপসীর চোখে জল দেখে বললে--"ন! ভাই, 
আমি কিছুতে যাব না, 'তুমি তোমার বাবা-মাকে 
বলে’ দিও, যদি আমার বাব। মা আমায় চাঁন, তবে বল্বে 
যে আমি এখান থেকে গেলে এক দিনও বাঁচব না।” "' 

রূপসী ছুটে গিয়ে তার বাপ-মাকে বরুণের সব কথ! 
বললে ।-_কিস্তু সময় তে! নেই; এই সাম্নের মার 
ছয় বৎসর পূর্ণ হয়ে যাবে। 

' পূর্ণিমা রাত। সমস্ত জল স্থল আলোয় আলে! হয়ে? 
গেছে। জেলে জাল নিয়ে গিয়ে ডিঙ্গি খুলে দিলে, 
মাঝ- সমুদ্রে এসেছে যখন তখন জেলে 'দেখ্‌লে যে, 


৫ম লংখ্/ | 


খিত 


মৎ্স্যরাজ তার সঙ্গীদের নিয়ে এসে হাজির। 
ভাব্‌লে না জানি আজ কপালে কি আছে। 

রাজা-রাণী জেলেকে ডেকে বললে “কই আমাদের 
ররুণকুমারকে নিয়ে এলেনা, আজ ত ছয় বৎসর শেষ 
হ'ল। এ ছয় বৎসর ধরে আম্রা নিয়ত তোমায় ঝড়ে 
জলে|আপদে বিপদে রক্ষা করেছি। প্রতিদ্নি মাছদের 
ভুলিয়ে তোমার জালে এনে দিয়েছি, আমাদের ছেলেকে 
এনে দাও |” | 74 

জেলে ভয়ে ভয়ে বল্‌লে--“মে. তোমাদের কাছে 
আস্তে চায় না। সে পৃথিবীর আলো বতাস ছেড়ে 
তোমার অন্ধকার ঘরে যেতে চায় না। সে বলেছে, 
তোমাদের বলতে, যে, তাকে নিয়ে গেলে সে একদিনও 
রাচঙব ন]।, কি হবে তার আশা করে: বসে? থেকে। 
মে যেখানে ভাল থাকে সেখানেই .থাক ন! .কেন.। 
আর তার আশ! কোরে! না, যাও ।” 

যেই জেলে এই কথা বললে, অমনি সকলে একসঙ্গে 
বলে' ,উঠল--“ও! এমনি কুরে’ অকৃতজ্ঞ মানুষে কথ 
রাখে ।” সকলে এমন একটি মর্শ্বভেদী চীৎকার করে কেঁদে 
উঠল ধে,.সে শব্দে পৃথিবী থর্থর্‌ করে’ কাপতে লাগল, 
সুরের নৌকা .কিনারাষ ঠেকে. গেল, আর সঙ্গে সঙ্গ 
7 কাল মেঘ করেঃ গ্রলয়ের ঝড় এল ! 

জেলে ত কোনমতে প্রাণে প্রাণে বাড়ী ফিরে 
এলু, কিন্ত ঝড় জল আর তিন দ্রিনের মধ্যে থাম্ল ন ৷. 

বাতাসের শন্শনে, সমুদ্রের গঞ্জনে মায়ের কান্না হা হা 
করে’ বেড়াতে লাগ্ল। 

তিনদিন পরে বড় জল থাম্লে, রূপসী আবাব বছর 
কাছে ফিরে গেল। বাড়ে জলে তিন দিন দেখা হয়নি, 
কত কথাই তাদের জমে; ছিল, সেই সব গল্প কর্তে, বর্তে 
তাদের সময় কেটে গেল । . ১ 

.একদিন বরুণ হ্রদের তল! থেকে কতকগুলি শামুক 


জেলে 


৮ বিছুক নিযে এসে রূপসীকে দিলে। রূপসী.দেগুলি পেষে 


ভারি খুনী হ'ল। তার হাসিভর! মুখখানি দেখে বরুণ 
'বল্লে-_"তুমি এইগুলি নিয়ে এত সুখী হ’লে রূপসী, আর 
সমুদ্রের নীচে যে কত রং-বেরংএর শামুক বিহুক, আছে 
তার অস্ত নেই। আমি ছোট বেলায় যেগুলি নিয়ে খেল! 


৮২ ৮ 


ছেলেদের পাত্তাড়ি__ভিন্‌ দেশের খেলার সাথী 


৬৫৩ 


5865 রি 
হতে ।” 
রূপসী তার দুঃখ দেখে বল্লে-- “তোমার - বুৰি 


সেগুলির জন্ে মন-কেম্ন করছে? আচ্ছা বন, আমি 
আস্ছি।” 


এই কথা বলে? সে মা-বাপের মান! ভুলে গিয়ে 
একেবারে এক দৌড়ে সমুদ্রের কুলে গিয়ে হাঙ্রি। 
সেখানে গিয়ে রূপসী ডেকে বল্লে--“ও সমূদ্ররাজ, ও 
বরুণকুমারের বাবা, শুনে যাও বরুণ কি বল্ছে। সে 
যে তার সেই ছোট বেলার খেলার লাল নীল শামুক 
বঝিহুকগুলি চায়, দেওন! সেগুলি, তাকে দিয়ে আসি।* 

মংস্যরাজ রূপসীর কথা শুনে উঠে এসে বল্লেন 
পকি বন্ছ রূপনী,__বরুণ কি বল্চে ?* * এ 

“বরুণ তার ছোট বেলার খেলার সেই লাল নীল 
শামুক ঝিহুকগুলি চায়, দিয়ে যাও না তাকে দেব I” 

“আচ্ছা দ্বাড়াও আনছি” ৮ 

এই কথা বলে’ এক ডুবে মৎস্যরাজ » মুদ্রের তলা 
থেকে স্থন্দর সুন্দর কতকগুলি শামুক নিয়ে এসে বপসীকে 
দেখালেন। রূপসী হাত বাড়িয়ে যেই সেগুলি নিতে যাবে 
অমনি মৎদ্যরাজ তার কোমরটি জড়িয়ে ধরে’ তার মুখে 
এক ফু দিলেন। রূপসী চোখে আধার দেখে রাজার 
কোলে ঢলে" পড়ল। তাকে নিয়ে মৎস্যবাজ এক ডুবে 
সমুদ্রে তলায় প্রাসাদে গিয়ে পৌছলেন। চারিদিকে 
আনন্দের রোল উঠল I _ 

' এধারে বেলা ডুবে গিয়ে রাত ঘনিয়ে এল, তবু 

রূপসী 'খেলা সেরে ঘরে এল না দেখে মা-বাপের মনে 
ভয় হল। এধার ওধার খুঁজে যখন .তাকে কোথাও 
পেলে না তখন তাদের আর বুঝতে কিছুই বাকী রইল 
না। 'জেলেনী কপালে হাত দিয়ে কাদ্তে বস্দ। 
জেলে ছুটে সমুদ্রের পাড়ে এসে ডেকে বল্‌্লে_ 
“ওগো সমূদ্ররাজ, ক্ষমা! কর, ক্ষমা কর, আমাদের এক 
মাত্র মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়ে যাওঁ! তোমাদের, বরুণকে 
এখনি এনে দিচ্ছি 1” 

মৎস্যরাজ' এসে বিদ্রপের হাসি হেসে বল্লে--“এখন 
কেন? আগে ছয় বৎসর রী তার নয যিয়ে প্রি 
যেও ।% 


৬৫৪ 
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মৎস্তরাজ খ্বণাভরা দৃষ্টিতে জেলের কাতর মুখের দিকে 
চেয়ে বিজয়-গর্ব্ ফিরে গেল। 

নিজের ফাঁদে নিজে আট্‌কে ছেলে ঘরে ফিরে এসে 
কেঁদে কেটে দিন কাটাতে লাগল । 

একদিন যায়, ছুদিন যায়, রূপনী আসে না কেন, 
বরুণ অস্থির হয়ে উঠল। রোজ জেলেনী তাকে খাংার 
দিতে যায়, বরুণ ছুই আগ্রহভর! দৃষ্টিতুলে জেলেনীকে 
রূপসীর কথা জিজ্ঞাদা করে। জেলেনী ‘নাজ আস্বে কাল 
আস্বে” করে’ তাকে ভুলিয়া রাখে। কিন্তু আজ যখন 
তাকে জেলেনী থাবার দিতে গেল, সে কেঁদে বল্লে-_ 
“কই রূপসী ত এল না, কেন তাকে তোমর! আসতে 
দিচ্ছ না, আমি যে একা থাকৃতে পারি নে।” 

এ কথায় জেলেনী কেঁদে ফেলে বললে _“বাছা, তাকে 
কি আমরা আন্তে পারি? সে যে তোমাদের রাজ- 
বাড়ীতে আছে, তোমার বাবা তাকে নিয়ে গেছেন।” 

এই কথা শুনে বরুণ চম্‌কে উঠ ল, তবে বপসী এখন 
আস্তে পাবে না। মেদিন হতে তার চোখে দিনে 
আলে! ম্লান হয়ে গেল, রাতের তার! নিবে গেল। সে 
খেলেও ন! হাসেও না, বসে' বসে’ পথ চেয়ে দিন গুনে 
সময় কাটিয়ে দেয়। 

মৎসারাজের রাজ-পুরীতে রূপসীর দিন কাটতে 
লাগল কেঁদে কেটে । সেখানে সে না বোঝে ভাষা, »1 পায় 
আলে! । প্রাণের সঙ্গী বরণের খেলাঘরে তার হাতে 
নাড়া চাড়া খেল্নাগ্ুলি কোলে করে’ তার জন্তে বসে’ 
বসে’ রূপসী কীদে। মৎস্যকন্ারা তাকে কত খেলা করতে 
ডাকে, কত বোবায়। ক্রমে সে তাদের ভাষ! শিখলে 
তাদের খেলা শিখলে, রাজপুরীতে, রাজকন্যার আদরে 
থাকৃতে লাগল। কিন্ত তার মন পড়ে আছে যেখানে 
তার প্রিয় সাথী এক্লা.তার পথ চেয়ে দিন গুন্ছে। 

ছয় বৎসর আর কতদিন, এক বৎসর, দুবৎসর করে, 
দেখতে দেখতে ছয় বৎসর ফুরিয়ে এল। 

একদিন জেলে হ্রদের ধারে এসে বরুণকে বল্লে-- 
“এস বরুণ, আজ রূপনীর আপার দিন। চল তাকে আমর! 
নিয়ে আসি ।* 


এ কথা শুনে বরুণ আহলাদে ছুটে এল। জেলে 


তাকে নিয়ে নীল সমৃদ্রের কিনারায় এসে ডি্দিতে তাকে 
তুলে দিয়ে নিজে উঠে ডিঙ্গি খুলে দিলে। একটু যেতেই 
তারা রূপসীর আসার শব পেতে লাগল; অধীর 
উৎস্থক মনে তার জগ্তে তারা অপেক্ষা করুতে লাগল 
দেখতে দেখতে জলের ঢেউয়ের উপর রূপপীর সুন্দর মুখ- 
খানি ভেসে উঠল । আগ্রহভরে ছু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বরুণ 
রূপসীকে তুলে নিতে গেল। বপসী মনের আনন্দে: বন্ধুর 
হাত ধরে’ ডিঙ্গিতে উঠে বল্লে--“এই যে আমি এসেছি” 

এবারে রূপদী ডিঙ্গিতে উঠা মাত্র জেলে বরুণকে ঠেলে 
জলে ফেলে দিলে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজা-রাণী 
তাকে বুকে তুলে নিয়ে অতলে তলিয়ে গেল । 

রূপসীকে পেয়ে জেলে-দেলেনী প্রাণ ফিরে পেলে। 
কিন্তু তার যে কিছুই ভাল লাগে না, ছয়.বৎসব রাজ- 
প্রাসাদে থেকে গরীব বাপের ঘর কেমন যেন ছোট 
মনে হুদ্ব। পৃথিবীর আলো! বাতাস সব যেন তাব অন্ত 
রকম লাগে। আর যার জন্তে সেফিরে আস্বার অন্তে 
প্রতিদিন উৎস্থক হয়ে ছিল, যার জন্যে এই হুদ এই ঘর 
তাকে নিত্য টান্ছিল সেই বন্ধুকেই খন এসে পেলে না 
তখন তার কাছে সব যেন মলিন হয়ে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গে তার মুখের হাসি চোখের আলো যেন নিবে গেল। 
সোনার বর্ণ কালী হল। দেখে মা-বাপের মনে ভয় 
হ’ল। কি করে, মেয়ের এ দুঃখ কি করে’ দূর কর্বে 
তারা । একদিন মা ডেকে বল্লে -“রূপসী মা আমার, 
তুই সারাক্ষণ তার কথ! ভাবিস্‌ নে, সে ত আর আস্বে 
না। তোর মুখের হাসি আমার ঘরের আলো, তোর 
মুখ অন্ধকার দেখ্লে কেমন করে’ ঘরে থাকি! তুই 
মা, তার কথা ভূলে যা!” 

রূপসী ছল্ছল্‌ চোখে মার মুখের দিকে তাকিয়ে 
থেকে চনে’ গেল, কোন কথা বললে না। 

সে দিন যখন পশ্চিম কোণে মেঘ করে ঝড় ঘনিষে 
এল, চঞ্চল সমুদ্র উছলে উঠে আছড়ে পড়তে লাগল, 
তখন রূপসী উদ্াসমনে তাঁর ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। 
ঝড়ো হাওয়ার তালে তালে সমুদ্রের জল উঠে পড়ে’ 
ছুটে চলেছে, আর তার শোতে গা ভাসিষে ফেনার 
ফোষারা নিয়ে মৎ্স্যকন্ারা খেলা করুছে। তাঁদের 


৫ম দংখ্যা] 





কল্কল্‌ ও ভাষা ও চল্চল্‌ শব্দে রূপসীর বুক কেঁপে উঠ ল, 
সে ভাব্‌লে বদি সেও এর মধ্যে থাকে । ৩ 

আগাছার আডে লুকিয়ে শুয়ে % আস্তে আস্তে 
/ রূপসী ভাকুলে-_প্বরুণ।৮ 

জলের তলা থেকে সেই পরিচিত ডাক শুনে বরুণ 
ছুটে এসে বপসীব হাতটি ধরে’ দুঃখের কথা বল্তে লাগল 

বপসী আদর কবে’ বলল্--“ভাই এস্না আবার 
আমবা আগের মৃত থাকি ।” 

বরুণ বিষগ্রভাবে বল্লে_-“কি করে হবে রূপসী, 
আমি কি করে যাব ?” 

বপসী বল্লে--“তা হলে আমি তোমার সঙ্গে যাই' 
চল। এই ছয় বৎসর ভোমাদেব বাড়ীতে থেকে আর 
জলে থাকৃতে"আমার কষ্ট হয না ।” 

“কি করে’ তা হয়? বাবা না নিয়ে গেলে তোমায় 
বাঁচিয়ে আমি ত নিয়ে যেতে পারি নে। আব বাবা যে 
মানুষদের বড় স্বণা কবেন। তার চেয়ে আমি কি করে’ 
যাই তাই বল না?” 

বপণী বল্লে--“তাই ত ভাব্ছি কি করা বায়। এমন 
করে’ আর ভাল লাগে না একা একা । দেখ, এক উপায় 


_সাছে। তুমি যে হ্রদে থাকৃতে, এবার বর্ষায় ওঁ 


Wl 


পশ্চিমের মোহনার সঙ্গে তার যোগ হয়ে গেছে । এই ধার 
দিয়ে তুমি ধদি উজান বেষে যেতে পাব, তবে তিন দিনে 
তুষি সেখানে পৌছতে পার্বে। কিন্তু ভাই এত কষ্ট করে’ 
কি বেতে পারুবে ?” 

ব্রুণ আনন্দে বপসীব স্বন্দর হাত দুখানি জড়িয়ে ধরে? 
বল্লে--"খুব পার্ব রূপসী, তুমি সে জন্তে ভেব না। এই 
ঝড়টা থেমে গেলে, কাল ভোবে উঠে আমি রওনা হব ৷” 

“তোমার পথ চেয়ে আমি এই তিন দিন সেখানে বসেঃ 
থাক্‌ব, তুমি সেখানে গেলে আব আমাদের কেউ দূরে 
রাখতে পারুবে না|” 

“হ্যা কালই আমি যাব তুমি কিছু ভেবো না।* 

ভোর না হ'তে হতেই বরুণ উঠে তার বন্ধুর উদ্দেশে 
যাত্রা করুলে। আত্তে আন্তে জলে শব্দ না করে’ সাবধানে 
জল কেটে কেটে সে এগিযে চল্ল। তাব কেবলি ভষ 
হচ্ছিল পাছে কেউ জান্তে পারে। 


ছেলেদের পাঁত্তাঁড়ি-ভিন্‌ দেশের খেলার সাথী 
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উজ্জান যেতে তাঁর বড় কষ্ট হচ্ছিল, একটু করে 
যায় আবার থামে, কিন্তু খনি মনে কর্ছিল যে তার 
রূপসী তার প্রতীক্ষায় বসে’ আহে, তখনি সে প্রাণপণে 
ভাড়াতাড়ি চলার চেষ্টা কর্ছিল। ক্রমে সে ছুগ্দিন পরে 
যোহনার কাছাকাছি এসে পড়ল। এমন সময় হঠাৎ 
শিকারীর বাঁশি শুনে সে চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি 
একটা ঝোপের আড়ালে লুকাল, কিন্ত প্রতিকূল ম্বোতেব 
তাড়নায় সে কিছুতেই স্থির হযে দাড়াতে পার্ছিল না । 
আবার যেই ভেসে উঠেছে, অমনি শিকারীর দল চীৎকার 
করে উঠল--"ওঁ ওঁ তীরে ।” 

বল তে বলতে একটা তীক্ষ বিষাক্ত তীব এসে বরুণের 
প্রাণভরা আশা মনভবা ভালবসা এফোড় ওফোড় 
বরে’ দিয়ে চলে' গেল। 

একটি রক্তজবার মত বরুণের সুন্দর দেহ নীল জলে 
তলিয়ে গেল। 

একদিন গেছে, ছুদিন গেছে, তিন দিন গেল। অধীর 
আবেগে উৎক্ঠায রূপসী জলের পথে দৃষ্টি রেখে বসে, 
আঁছে। কিন্ত গ্রৃতিক্ষণের প্রতীক্ষা প্রতি পদে পদে 
পিছিয়ে যাচ্ছে, কই বন্ধু ত এল না। আরে! দুদিন সে 
তার পথ চেয়ে কাটিয়ে দিলে। কিন্ত আর ত পারে না। 
নানারকম ভয়ে ভার বুক ছুর্ছুব্‌ করতে লাগল। সে স্মার 
বসে’ থাকতে পারলে না, খুঁজতে বার হ'ল। ক্রমাগত 
সমুদ্রের কুল ধরে; ছুটে ছুটে তাব পাদুখানি রক্তাক্ত হয়ে 
গন্ধে, আকুল প্রাণে সে গাছ-পাঁলা পণ্ড-পাখী সকলকে 
বরুণের কথা জিজ্ঞাসা করে, আর দুচোখে তার জল 
বয়ে যায়। জলের উপর কিছু দেখে চম্‌কে দীড়িয়ে 
যায়, তাকিয়ে দেখে হয়ত ফুলের রাশ, না হয় ফেনার দল 
ভেসে যাচ্ছে। একবার মনে হ'ল জলে যেন রক্ত 
ভেসে যাচ্ছে, ভয়ে দুঃখে অবসন্ন হয়ে সে মাটির উপর 
লুটিয়ে পড়ে” বললে--”ও গো বন্ধু এস, আর ত পারি 
নে; না হয় বল তোমার কাছে যাই ।» 

হঠাৎ ক্ূপশীব মনে হ'ল যেন অতল সমুদ্রেব তলা - 
থেকে সেই স্থপরিচিত স্বর তাকে আকুল হয়ে ভাক্‌ছে-_ 
“এম ওগো এস, আর সময় নেই |” 


রূপসী আনন্দে অধীর হযে বললে “এই যে আমি . 
এসেছি--* 
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ve বলতে বলতে সেই অগাধ জলের ক রূপসী 
পলক্ষে ঝাপিয়ে পড়ল" 

:১ তার হিম রনি কোথায় মিলিয়ে গেল তা' কে 
জানে? -, - - 

১ “অনন্ত সমুদ্র যেমন নেচে চল্ছিন তেমনিই চলছে, 
কে বলবে তাকে দেখে যে সে কিছু জানে! * 


রী কাত্যায়নী দেবী ৷ 


মান্য মাত্রেই ফুলেব গন্ধের আদর করিয়া থাকে । 
সকল জাতিই দেবপুজায় গঙ্ধ-পুষ্প ব্যবহার করে। 
অসভ্য বন্য নরনারীও ফুলের অলঙ্কার পরিয়া থাকে । মানব 
ভিন্ন কেবল কীট পতঙ্গই ফুলের গন্ধ ভালবাসে, অন্ত কোন 
প্রাণী বোধ হয় ফুলের গন্ধে আকুষ্ট হয় না। 

কয়েকপ্রকার পাখীর সেন্দরধাজঞান আছে; তাহার! 
তাহাদের বাসা সুন্দর সুন্দর শামুক, ছড়ি ও নানা-বর্ণের 
ফুল দিয় সা্জাইয়া রাখে, কিন্তু গন্ধের জন্ত নহে, কাবণ 
পাখীদের্‌ দ্রাণশক্তিব বিশেষ পরিচয় পাঁওয়! যায় নাই । 

হত পদ্মবনে উৎপাত করে--ফুলের লোভে নহে 
মৃণালের লোভে। গরু ছাগল প্রভৃতি পশ্তগর্ণ নিমীলিত 
নয়নে ফুল পাতা চর্ববণ করে__গদ্ধেব জ জন্য নহে। কেবল 
কীট পত্ঙ্গই গন্ধে আকৃষ্ট হয়। 
. ফুলের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাই 
যে আদিতে ফুলের বর্ণ ছিল না; তবে গন্ধ যে ছিল সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই।. পতঙ্গগণ ফুলের গদ্ধেই প্রধানতঃ 
আকৃষ্ট হয় L অনেক পতঙ্গ আছে তাহাবা অন্ধ, কেবল গন্ধে 
আকৃষ্ট হইয়াই ফুলের সন্ধান পায়। নিশীথপুষ্পের রূপ 
নাই-_কিন্তু প্রায় সকলগুলির স্থগন্ধ আছে। 
. আবাব অনেকগুলি ফুলের গন্ধ আমাদেব নিকট 
মনোরম ন! হইলেও মক্ষিকাদির নিকট সুন্দর, যেমন কোন 
ফুলের গন্ধ পচ! মাংসের মত, কেহ বা পুরীষ-গম্ধী। 
_ মৌ-মাছিরা গন্ধের দ্বারা পরস্পরকে চিনিতে পারে! 
ছইটি পিগীলিকার দেখা হইলে তাহার! শুড় নাড়ি 
পরস্পরকে সম্ভাষণ করে, বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। 


* বিদেশী গল্প অবলম্বনে বচিত। 


t v 


কেন জ্জান?. প্রত্যেক দুর্গেতে বা অনেক সমপ্রদায়-মধ্যে 
একরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন বা বাক্য থাকে যাহার দ্বার 
নিজ দুর্গের বা সম্প্রদায়ের লোক পরস্পরকে বুঝিতে- পারে 
যে তাহারা স্বপক্ষের। সেইরূপ প্রত্যেক দলের মৌমাছি 
ও 'প্রিপীলিকা পরম্পবেব গন্ধে বুঝিতে পারে তাহারা 
স্বপক্ষের কি না। অন্ত চাকের মৌ-মাছি অপব চাকে 
যাঁ&লে এ চাঁকের মৌমাছির! তাহার গন্ধ শু'কিয়। ভাহাকে 
তাড়াইয়! দেয়। একজন মৌমাছি-পাঁলক মাছির গন্ধ দ্বার! 
বুঝিতে পাবেন তাহ! কোন্‌ চাকেব মাছি। 

অনেক পতঙ্গ ফুলের বর্ণে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
অধিকাংশ মাছি-জাতির চক্ষের গঠন এমন ষে তাহার! 
কয়েক ফুটের বেশী দুবে দেখিতে পায় না! । কিন্তু তাহাদের 
স্রাণশক্তি বড় প্রথর, ফুলের গন্ধ পাউলেই তাহার! 
আসিয়া জুটে ও পবে বর্ণের জন্য ফুল খুঁজিয়া পায়। 

অনেক ফুল আছে যে ক'ট-পতঙ্গের সাহাধা বিন! 
তাহার বীঞ্জ জন্মে না । সাধারণতঃ ফুলদিগকে "দুইটি 
প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়--( ১) কাটপ্রিয় ”(২) বায়ু 
প্রিয়। 'কীটপ্রিয় ফুলমাত্রেই সুগন্ধ ও. সুবৰ্ণ ও মধুযুক্ত 
হয়; তাহাদের পরাগ প্রাযই কীট পতঙ্গ ও কদাচিৎ 
পক্ষীর দ্বারা বাহিত হইয়া গর্ভকেশরে যায় । বাধুপ্রিয়গুলি 
প্রায় ক্ষুদ্র, গন্ধ- ও বর্ণ-বিহীন') বায়ু ও. জল তাহাদের 
পরাগ বহিয়া আনে | দেবদারু, ঝ]ঁউি, -শস্ত ও তৃণবর্গ এই 
শ্রেণীর । ধানের ক্ষেতে ষে বাতাস ঢেউ খেলিয়া যায় তাহা 
আমাদের পক্ষে কেবল দেখিতে সুন্দর নহে, জীবনধারণের 
পক্ষেও একান্ত আবশ্তক--কারণ বাতাস না বহিলে ধান- 
গাছে'ধানই জন্মিবে না। ইহাদের একের পরাগ বা রেণু 
বাতাসে অপরের গর্ভকেশরে না-পৌঁছিলে বীজ জন্মে না। 

দেখা গিয়াছে যে বদি কোনও গন্ধবিহীন ফুলে কোন 
স্থগন্ধ মাখাইয়া ' দেওয়!, যায়, তাহা হইলে তাহাতে 
অনেক বেশী কীট পতঙ্গ আসিয়৷ জুটে । 

ফুলের গন্ধ বর্ণ "ও মধু ফুলের ব! গাছের ত্যাগ করিবার 
অংশ-_ অর্থাৎ আমাদের শরীরের 'যেমন' বিষ্ঠা, মূত্র ঘর্শ্ম, 
ফুলের তেমনি বর্ণ গন্ধ ও মধু। এ বিষয় পরের প্রবন্ধে 
আলোচনা করিব। | 

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃ্ণ বন্ধ 


ক 
৬. 


(১৩১) 
“টিদোর পিগি বুদোর ঘাড়ে 
‘্টদোর পিঙি বুদোর ঘাড়ে কথাটার উৎপত্তি কোথা! হইতে? 
কোন্‌ সময়ে কে কাহাকে বলিয়াছিল বা কি ভাবে উঠিয়াছিল? . 
প্র বিদয়গোপাল বক্সী 


(১৩২) 
ভূতেব ব্যাগার খাট! 
‘ভূতের ব্যাপার খাঁটা'__ইহাঁব তাৎপর্য কি? এখানে ভুত “ব্েব 
শব্দগত অর্থেব কিছু সার্বকত। আছে কি? 
শ্রী সুধাংগ্ুভুধণ পুরকাইত 
(১৩৩) 
নেবু-গাছের পোকা 
শ্রাবণ মাঁসেব শেষে গাঁন্ধি নামক এক প্রকার সবুজ বর্ণের পোকা! 
কমলা লেবু পাঁতি লেবু ইত্যাদিব উপর বসিয়া ওগুলিকে নষ্ট করিয়া! 
দের এবং ২১ দিবস পরে লেবু গাছ হইতে পড়ির! যায । যদি অনুগ্রহ- 
পূর্বক কেহ এ পোকার হস্ত হইতে লেবু রক্ষার উপাম জানান তাহা 
হইলে বিশেষ কৃতাৰ্থ হইব । - 
ত্ৰৈলক্যমোঁহন চক্ৰবৰ্ত্তা 


 গাঙ্গেরধেমখোর গ্রাম, হাইলাকান্দী পোষ্টাফিস, ভেল! কাছাঁড় 
(১৩৪) 
মুর্শিদাবাদের জঙ্গলে কামান 


মুর্শিদাবাদ স্টেশনের উত্তরুপুর্কা পাঁকা রাস্ত! ধরিয়া প্রায় আধ 
মাইল যাঁইলে জঙ্গলের ভিতর একটি বৃহৎ তোপ দেখিতে পাওয়া! যাষ। 
উহাব নিকটে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে এবং উহাব গুঁড়ি তোপটিকে 
চাঁপিয়| ধরিয়া রাখিয়াছে। এ জঙ্গলের ভিতর অতনড় একটি তোপ 
কি কবিযা আসিল? কোন্‌ নবাবেব সময ইহা সম্ভব হইতে পারে? 
স্থানটিকে তোঁপধান! এবং জাহাঁন-কোশ ছুইই বলে। তোপথানার 
অন্থ স্থানটিব নাম তোপখানা হওয়াই সম্ভব, কিন্ত জাহাল-কোঁশের সহিত 
কোন এঁতিহাঁসিক সম্বন্ধ আছে কি না1 তোপ-স্থাপনকর্ত্তীর নামের 
সহিত কোন সম্বন্ধ নাই ত? 
গর হণজনা নয 


(১৩৫) 
মেদিনীপুর জেলাব কাখিমহকুমার খেজুরী খানা সাহাঁপুর গ্রামের 
জমিদার 'জনৈক প্রাচীন মুসলসানের গৃহে ছুইথানি পারস্য ভাষায় 
লিখিত সদন্দে দেখিলাম--একখাঁমিতে “১৫ই মহরম সন ৮ জঙুস্‌ 
মোতাবেক ১৫"মাহা ভাঙ্ সন ১১৩৩ সাল” ও অন্কটিতে “» ববিয়ল- 
আউল ২১ জলুস্‌ মোতাবেক সন ১১৪৬ সাল” লিখিত আছে? সন্দ্ব 
গুলি নবাবের বর্খরচাবী ও জমিদাবেব সছি-মোঁছব-যুক্ত। উত্তয় মলম্দেব 





দ্বারা জানা যার-_এই 'জলুস' নামক সনের আরম্ভ ১১২৬ সাল। এই 
'দ্জলুস্‌্, মন কাহাঁব দ্বার! প্রচলিত বা কি অনুসারে গণনীঘ কেহ 
জানাইলে বাধিত হইব। 


- গ্র মহেন্দ্ৰনাথ করণ 
(১৬৬) র 
চীনে আলু ও চীনে বাদাম 
শঙ্খ-আলুকে (শাঁক-আঁহু) টমেদিনীপুব জেলায় কীখিতে 
“চীনে-আঁলু" বলে কেন? “চীনে-বাদাম”” নামক যে এক-প্রকার 


বাদাম সচরাচর বাঁজারে দৃষ্ট হয় উহার নামই ব! ্চীনে-বাদাম” 
কেন? উহার! কি চীন দেশ হইতে আনীত ? 
শ্রী হধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য 
(১৩৭) 
ছাযা-রহ্ 
হুর্যরশ্মি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের যে'ছায়াব সৃষ্টি হর, তাহার 
দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়। থাকিয়! শুষ্যে দৃষ্টিপাত করিলে দাদা 
রকমেব আব-একটি ছায়! দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক কাবণ 
কি? , 
‘ ত্র হুরথকুমার সবকার 
[ শ্ৰী দিগেন্ৰনাথ পালিত ] 
( ১৩৮ )' $ 
কাঁশীর অশোকস্তস্ত এখন কোথাঁয ? 
বিশ্বকোযে “কাশী” (৪র্থ খণ্ড ৮৯ পৃষ্ঠা) ও “সারনাথ” 
(২১ খণ্ড পৃঃ ৪৮৯) প্রবন্ধে দেখিলাম যে লাট ভৈ রো বা ভৈরবলাট 
নামে পরিচিত একটি অশোক-প্রতিষ্ঠিত স্তম্ভ বারাণসীর সন্নিকটে 
অবস্থিত আছে। ভারতবর্ষ ১৩২৩ সালেব কাঁত্তিক মাসের ৭:৫ 
পৃষ্ঠায় বারাপসীর অশোকস্তস্ত বলিয়! একটি এলাহাবাদ-স্তত্ের 
অনুরূপ স্তস্তের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল । হিউয়েন সঙ্গ ও বারাণসীর 
বিবরণ-প্রসঙ্গে বাজধানীর উত্তর-পূর্ব বরণা-নদীর পশ্চিমে একটি 
অশোবস্তস্তের উল্লেখ করিয়াছেন। সারনীথ-স্তস্ত ছাঁড়। বারাণস'র 
নিকটের এই অশোকস্তভটি কোথায় অবস্থিত? কোন্‌ পুস্তকে এ 
সম্বন্ধে বিবরণ পাওয়া যাইবে? 


পরী নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
€ ১৩৭) £ 
চামচিকা ভাঁড়াইবাঁর উপাষ 


চাঁম- ০0১৮: 
প মারদাপ্রস্য় দৃত্তগপ্ত 
€ ১৪০) 
দৃস্তে তৃণ 
দন্তে তৃণ ধরিয়া শপথ করিবার তাৎপধ্য কি? শ্রীচৈতন্তচবিতা মৃত 
গ্রন্থে উহার ভুরি ভুরি উল্লেখ দেখা যায়। | 
শ্রী বাঁধাচবণ দাস 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২৯ 


/ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





(১৪১) 
পরাগল ঘা ও ছুটি খঁ 
পবাগল হা ও দুটিখীর বিস্তৃত কাহিনী কোন্‌ কোন্‌ পুস্তকে 
পাঁওয়! বায়? 
গর অবনীমোহন দাসগুপ্ত 
(5৪২) 
কমলা-লেবুর ছাল 
কমল|-লেবুব ছিল্কা একটি সুগন্ধি জিনিষ। ইহার গন্ধ বা রং 
বাহির করিয়া কোন কাঞ্জে লাগান যায় কি না। পারিলে কিরূপে ? 
অন্য কোনবপে ইহ। ব্যবহার করা যায় না কি? 
এ, এফ, মোহাম্মদ আৰ্দল হক 
(১৪৩) 
মীন-পৃজা 
বাংলা ছাঁড়া অপর কোন প্রদেশে মীন পুজাব প্রচলন আছে কি? 
থাকিলে কোধায। এবং বাংলার কোন্‌ কোন্‌ জেলার কোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে উহ! প্রচলিত আছে । 
শ্রীবাধাচরণ দাস, পাবন! । 
(১88) 
ইংলণ্ডেব শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান 
ইংলণ্ডের শিক্ষা সন্বঘ্ীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ( Educational 
Institutions, both General and Technical) কোনও নির্দিষ্ট 
তালিকা আছে কি? থাকিলে তাহ! “কাথায় পাঁওয। যাইবে? 
& স্নেহমন সান্যাল 
(১৪৫) 
বিদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 
জার্মানী, ইংলও ও আমেরিকার সবচেষে ভাল Technical Insti- 
t॥eএর বিষয়ে (সেখানকাব 19015, 00159, খরচপত্র, বাসা 
ইত্যাদি বিষয়ে ), কেহ igs Ls ee রি 
(১৪৬) 
যাত্রার কচ্ছপ 
যাত্রা-কালে কচ্ছপের নাম পূরণ কবিতে নাই বলিয়া! একটি প্রবাদ 
বঙ্গদেশের বহু স্থানে প্রচলিত আছে। ইহাব ভিত্তি কোথায়? এবং 
অনিচ্ছাসত্বেও যাত্রা-কালে এ নাম ম্মরণপথে উদ্দিত হয়। ইহার 
তাৎপর্ধা কি? 
গর অক্ষয়কুমার বিশ্বাস 


মীমাংসা 
কানে আঙুল দিলে শব্দ 

মাধ মাসের প্রবাঁনীতে ৫২৫ পৃষ্ঠায, প্র জগচ্ন্দ্র পোঁদ্দার মহাশয়, 
কানে আঙুল দিলে কেন শব্দ হয়, তাঁহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ইথারের 
কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হয়, আবার ইধার ও বাতাসের এক মানে ধরিয়া 
বিস্তব গোলমাল খটাইয়াছেন। 

এতদিন ত ইথারেব মধোো শুধু তাপ (1/521,) আলোক (light, 
visible and invisible ), ও তাড়িত-চৌ্বক-তবঙ্গই ( electro- 


magnetic waves ) চলিত এখন দেখিতেছি যে শব্দতরঙ্গও 
( sound waves) চলিল। Huygens, Fresnel, , Kelvin. 
ইধারের যে সকল গুণ নির্ধীরিত কবিয়! গিয়াছেন, তাহাতে ত শব্দতরঙ্গ 
চাঁলাইবার কোনও ব্যবস্থ! দিয়! যাইতে পারেন নাই । | 

পোদ্দার মহাশব লিখিয়াছেন, কাণেব ছিত্রের মধ্যে আঙগুল দিলে 
আঙ্গুলের পাশে ঈষৎ ব্যবধান থাকিয়াই যায়। এখন এই ঈবৎটির 
পরিমাণ কত ? এক উঞ্চিকে শতকোটি ভাগ কবিলে হয়ত বা তাহার 
প্রতিভাগ্গেব সিকিভাগ ভইবে। মাইকেল্সন্, খা ফেব্রি-পেরো কেহই 
ইহা মাপিবার কথা ভাবিতে সাহস কবিতেন না। যেটুকু ব্যবধান থাকে 
সেটুকু যদ্ধি তিনি মোম বা ময়দ! দিয়া অটির! পরীক্ষ! কবেন, দেখিবেন 
শব্ধ বন্ধ হইবে ন।। তবে কেন এ শব্দ হয়, তাহার কয়েকটা মামুলী 
কারণ দিতে পারি। 

১। মানুষের শরীব কোনও মূহুর্তেই স্থির থাঁকিতে পারে না, শত 


"চেষ্টা সত্বেও স্পন্দন কিছু না কিছু হয়ই। সেইজন্তই, কাঁপের মধ্যের 


আঙুল কানে পাশে ঠেকিয়! কম্পিত হওয়াতে এই শব্দ হয়। যদি 
আঙ্গুল ন! দিয়! তাহাব স্থানে একটি পেল্গিল রাখিয়া পেলিল হইতে 
হাত ছাড়িয়া দেওয়া যায়, দেখা যাঁর শব্দ অনেকট| কম ও বিভিন্ন হয়। 

২। শব্বের অনুভূতি কেবল কানের পটছের উপর বায়ূতরজেব 
আঁধাতের জন্যই হয় তাহ! নহে, কান বন্ধ করিলে বাহিরের সমুদয় শব্দ 
মাথার হাঁড়গুলির দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য ইহা যথাযথ ভাবে 
হাড়ের মধ্য দিয়! পরিচালিত হয় ন! বলিয়! এরূপ একট! অন্পষ্ট সিশ্র- 
ধ্বনি উৎপন্ন হয । 

৩] কর্ণপটহ ('Tympanic membrane ) ও Cochleaর 
মধ্যস্থিত বিবরের গাঁত্র হইতে Eustachian 0809] বলিয়া একটি নালী 
গলনালীর সঙ্গে সংলগ্ন আছে) নিশ্বাস প্রশ্বান, ও শরীরের অন্যান্ত 
চলাচলের জন্য যে কম্পন গলনা'লীতে উৎপন্ন হয়, তাহারই কিছু ভাগ 
কান বন্ধ করিলে শুন! যাঁর । তবে ইহ! ( Physiologist ) দেহতত্ব- 
বিদ্দের আলাজ। এই তিনটি কাবণের মধ্যে ১ম ও ২য়টিই প্রধান। 

লেখক বংশীবাদন হইতে তাঁহার ব্যাখ্যার সত্যত! উপলব্ধি করিতে - 
বলিয়াছেন। কিন্তু বংশীবাদস হইতে কোন কিছুই ঠাহর কবিতে 
পাঁরিলাম ন। 

এ আর কে?, 
(১১০) 
বিক্রমশিল! 


মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে ৫২৬ পৃষ্ঠার ১১০ নং জিজ্ঞাসার উত্তরে 
বিক্রমশিলা বিহাব কোধায দে সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 

খৃষ্টীয় অষ্টম নবম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে, আধুনিক পূর্বববঙ্গে কামরূপ 
পর্য্যন্ত বৌন্ধধর্দর বহল প্রচার হইয়াছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যাঁয়। 
বিক্রমশিল| বিহার ধর্দুপাঁল দেব কর্তৃক নির্শ্ধিত। বৌদ্ধ পালরাজগণ 
সেকালের বিক্রমপুরে, আঁধুনিক চাঁকা ও মবমনসিংহ জেলার সীমায়, 
বাস করিতেন তাঁহাঁও আন! যাঁয়। সাভার অঞ্চলে ইহার বহু চিহ্ন 
আজও বর্তমান আছে। সাঁভাবেব কিছু উত্তর-পশ্চিমে বাঁজাসন 
মৌজা! অবস্থিত। দক্ষিণে রোঁযাইল, উত্তরে নানীর পূর্বে রযুনাথপুর ও 
পশ্চিমে হ্ুয়াপুর রৌহ! প্রভৃতি আধুনিক গ্রামের সধ্যবর্তাঁ প্রায় ২৪-০ 
বিধা জমিতে বৌদ্ধ যুগেব ইটপাথব প্রোধিত থাকিয়া নান প্রবাদ 
বহন করিতেছে । এখানকাব শ্রিয়সপুকুবও দীর্ঘে ৬৬৭ হাত এবং 
প্রন্থে ৩৯৩ হাত ( পল্লীবাণী, ভাক্র ১৩২৬ )। এই বহুবিগুত পলী- 
বিবহিত বাঁজাসন ভিটাই বিজ্রমশিল। বিহারে ধ্বংসাবশেষ কি না তাহ! 
নিরব করা আবগক । এই বাঁজাঁপনের পার্বতী ৪1৫ কোণ দুববন্তা 


৫ম সংখ্যা | 
বহু গ্রামেই পুকুষানুক্রমিক বহু দপ্তমীর বাঁস। ইহার ইদানীং মুসলমান 
ধৰ্ম্মাবলধ্বী ; কিন্ত তাহাদের আচার-ব্যবহাবে ও আকৃতিত্তে তাহাদিগকে 
বৌদ্ধ হিন্দু বলিয়াই মনে হয়--ভাহারাও তাহা স্বীকার করেদ। ইরতা 
গ্রামের এক অশীতিপর বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতামহেব 
_ নিকট শুনেন, তাহার! ( দপ্তমীবংশ ) নিকটবর্তী কোনও শিক্ষায়তনে 

থাকিতেন ; মুনলমান বিজয়েব পবে ডাহার! মুসলমান হইয়াছেন এবং 
বহু সহত্র পরিবারে বিভক্ত হইয়! পড়িয়াছেন। বঙ্গদেশের সমস্ত 
দপ্তরী (কলিকাতা সির্জ্জাপুব-রাজাবালারের সমস্ত দণ্তরী ) বংশাহুক্রমে 
এই অঞ্চলবাসী। শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার “Indian Pandits 
in the Land of Snow” গ্রন্থে বলির! গিয়াছেন 
সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কব এজ্ঞান বাজসন বিহারে দ্বাদশ বৎসব 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গদেশবাসী এবং অনেকেব মতে 
তিনি বিক্রমপুবনিবানী সেন-বংশোস্ত। তিনি এই বিক্রমশিল। 
বিহারে--কানাই, কংশাই ও হীরানদীর (অধুনা-সুপ্ত রেনেলেব 
মানচিত্র দ্রষ্টব্য ) সঙ্গমমূলে অবস্থিত__দেশ-বিশ্রুত বিদ্যায়তন্ই 
দ্বাদশ বৎসর পিক্ষালাভ করেন (প্রবাসী, ১৩১৯ আযাচ)। কাজেই 
বিক্রমশিল! বিহার বঙ্গে তথ! পূর্ন্ববঙ্গে ছিল এবং তাহ! তদানীন্তন 
বিক্রমপুরের সুহিত যে সংশ্লিষ্ট ছিল ইহা-সহজেই অনুমান করা! যাব। 
ইহার সম্ভাব্যতা! সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণও পাওয়। যাঁয়। কিন্ত 
ভাগলপুরের নিকট কহুলগাঁব পাহাঁড় বা স্ুলতানগঞ্জেৰ নিকট 
গঙ্গামধ্যবত্তা গৈবীনাথেব মন্দিরের নিকটে সেঝগ কোনও প্রবাদ 
বা এতিহ-কথা প্রচলিত নাই। এই মাঘ মাদেব ভাবতীতে 
শ্রীযুক্ত ফণীন্ত্রনাথ বসু মহাশয “বিক্রমশিলায় তিব্বতী পণ্ডিত” 
শীর্ষক প্রবন্ধেও বিক্রমশিলার সংস্থান সম্বম্বে কোনও মীমাংসা 
চেষ্টা করেন নাই। তিনিও ভাগলপুরের পাঁথরঘাট। স্বন্ধেই বিশ্বাস- 
প্রবণতা দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশে কোনও  কার্ধ্যকাবী 
Geographical Society নাই । “আবস্তী* কোঁথব তাহা আজও 
অবিসংবাদ্বীকপে নিণাতি হয় নাই। ফণীন্্র-বাবু প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের 
- এ বিষয়ে সচেষ্ট না হইলে উপায় কি? 

প দ্বিজেন্দ্রদাথ রায় চৌধুরী 


( ১১৮) 
কুমিল্লায় সুন মস্জিদ, 
বাদ্‌সাহ সুজা ত্রিপুরার বাঁজা গোবিন্দমাণিক্যকে একখানি তরবারি 
উপহার দেন, গোবিন্দমাণিক্যও বাঁদ্‌সাঁহের নামে উত্ত মস্জিদ্‌ খুরীয় 
সপ্তদ্বশ শতাব্দীতে নির্মাণ করাইয়া দেন | ( District Gazetteer 


Tippera ) 
ঞ যতীন্দ্ৰনাধ বহু কাব্যবিনোদ 

কুমিল্লা সহরের উত্তরাংশে “সজ! দস্জিদ” বলিয়! যে একটি বৃহৎ 
মস্জিদ দেখিতে পাঁওয। যায়, তাহ! খুব সম্ভব সুজা বাঁদ্দাহের নির্মিত 
নয় বলিয়! মনে ধাবণ! করিবার যথেষ্ট কাবণ আছে। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় 
তিহাসিকগণের মধ্যে চার্লস ষ্টযার্টই হুল্তান মহন্মদ সজা 
সবিস্তারে আলোঁচন। করিয়াছেন। ভাহাব গ্রন্থে সুজ 
বাদ্সাহেব কুমিল্লা মস্জিদ নির্মাণের কথা! দেখিতে পাওয়! যায় না। 
পআওরঙগজেবের সেনাপতি মীরজুম্ল! পশ্চিমবঙ্গের শাদন-শৃঙ্খল। সমাধান 
করিয়া সুদ্রাকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে যখন ঢাকাব অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন, তখন সুলতান সুজ! কৃতসন্বপ্প হইরা হস্তিপৃষ্ঠে 
সপরিবারে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসব হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মপুত্র 
পার হইর! তিনি ত্রিপুরার জঙ্গলমর পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করেন 
এবং সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম কবিয়া চট্টগ্রাসে উপস্থিত হইলেন ।” 





বেতালের বৈঠকশীমাংসা 


৬:৬৯ 
টা লা s History of Bengal ’এর শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস্‌ লাহিড়ী- 
কৃত বঙ্গানুবাদ, ২৪৮-২৪৪ পৃষ্ঠা )। 
ঁ়ার্ট সাহেবের ই.তহাঁসে সুজ! নাদ্সাহেব জীবনের সমস্ত ঘটনা 
বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়! যায়--কেবলমাত্র এ মসজিদের কথা 
দেখিতে পাওয়া যার মা । সে্গন্ত ইহা সহজেই মদে কব! যাইতে পারে 
যে এ মসজিদটি অন্য লোক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল পরে আওবঙ্গ- 
জেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সময় পুর্বববলের প্রজাবর্গ ডাহার জয় প্রার্থনা 
কবিষ এ মস্জিদে নামাজ করিয়াছিল কিংব1 তাঁহার নিহত হওয়ার 
পর তীঁহাব স্মৃতিচিহ্ন বঙ্ষার্থে এ স্থানে উহ! নির্ন্দিত হইয়াছিল। 
শ্রী যোগেশ5স্ত্র গোষামী 
এসম্বছ্ে ত্রিপূবাব “রাঁজমালায়” লিখিত হইয়াছে ₹-- 
“বসাঙ্গেতে হিরাঙ্কুরী বাদ্‌সাঁ দ্য়াছিল, 
সে অঙ্গুবী মহারাদ! বিক্রয় করিল 
গোৌমতী-নদীর কুলে মজিদ স্থপিয়া, 
সুষ্গা বাদ্‌সার নামে মজিদ করিয়! | 
হজ্জ নামে এক গঞ্জ রাজা 'বসাইল, 
'জাগঞ্' নাম বলি তাহার রাখিল।” 
কবীন্্র রবীন্দ্রনাথেব প্রাঁজর্ধি* নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষা অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিশপণ পাঠ করিয়াছেন | সেই গ্রন্থের নায়ক /গোৌবিন্দমাণিক্য 
যখন ভ্রাতৃবঞ্জপাতকপ পাপ হইতে রক্ষা পাইবাব জন্য স্বেচ্ছায় 
বাজাভার ত্যাগ কবিয়! বসাঙ্গের রাজাকে সন্ন্যাসীব স্কাঁয় বান কবিতে- 
ছিলেন নেই সময় বাদ্সাব পুত্র “হুমা” তথায় উপস্থিত হন। এমন 
সময় রসাঙ্গ-বা্গবন্ধু পগোবিন্দমাণিক্য নে দর্বারে উপস্থিত ছিলেন । 
বসাঙ্গবাজ বাদ্‌স-পুত্রকে বসিবাৰ আসন দিতেছিলেন ন, কিন্ত 
ত্রিপুবাব “মাণিক” গোবিন্দ স্জাকে নিজ আসন ছাড়ি! দিয়াছিলেন। 
'রাজমালাষ, বর্ণিত হইয়াছে £-- 
প্রসালের মহারাজা বলিল আপন 
কি কারণে ম্রেচ্ছ বজা দিছ সিংহাসন । 
রাঁজা বলে নরেশ্বর করি নিবেদন, 
এহিত সুজ! বাদ্‌স! বিখ্যাত ভূবন। 
তুমি আমি হেন বাঁজ! আচ বহুজন, 
তাহান রাজ্যেতে কন্ত হইছে পালন 
সভা ভঙ্গে রাজ! সুনা একত্রে গমন, 
জা বাদ্‌সা গোবিক্মাশিক্য কথন । 
রাজা সস্তোদিয়! বাদ্‌সা বলিল তখল। 
আমাৰ মধ্যাদ ভুমি রাখিছ এখন, 
হেন কালে ফিব। দিব নাহি কিছু হেন। 
দোলিত নিমচ! গলে রাঁজীতে প্রদান । 
মৃহাবাজ! গলে দিল করিয়! সাদর, 
হিবার অঙ্গুরী দিল মূল্য বহুতর। 
যখন গোবিন্দমাপিক্যেব ভ্রাতা ছত্রমাণক্যেব মৃত্যুর পর ত্রিপুরায় 
অরাজকতা আরস্ত হয়, তখন ত্রিপুরাব প্রজাগণ রমাঙ্গ হইতে গোবিন্দ- 
মাণিক্যকে ত্রিপুরার লইয়া আচে এবং তাহাকে পুনঃ অভিষেক 
করিয়! লয়। ইতিমধো হুজরার ছুর্দশীপুর্ণ মৃত্যুর কথ! জানিতে পারিয়! 
বন্ধুর ম্মৃতিরক্ষার্থে কুমল্ল। নগরীতে (তথন কুমিল্লা ত্রিপুরার রাজ- 
ধানী ছিল) হ্ুঙা-প্রদত্ত হীরকাঙ্থুরী বযেচয়া এই স্থানীয় বিখ্যাত 
মজিদ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং "নুজাগঞ্জ” নামক একটি শন্নী স্থাপন 
কবিয়! দিয়াছিলেন যাহা এক্ষণেও বর্তমান রহিয়াছে। 05 
১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
ও মহিমচন্ত্র ঠাকুর 


৬৬৪ 
(১১৯) 
চকা ও চকী 

বঙ্ছনীর অন্ধকার যে চক্রবাক্‌ ও চক্রবাকীব বিচ্ছেদ ঘটাইয়! থাকে, 
সংস্কতকাঁবাগ্রস্থে তাঁহাব ভূবি ভুবি নিদর্শন আঁছে। বাঞ্গালাভাষার 
অনেক প্রস্থেও এই কবিপ্রসিদ্ধির প্রচলন চলিয়! আঁসিতেছে। কথিত, 
আছে, এক ব্যাধ রাত্রিকালে জোর কবিয়! একটি চক্ররাক ও একটি 
চক্রবাকীকে খণচার ভিতরে পুরিয়া রাধিয়াছিল.। ডাহা কানন 
ভাবসন্দর্শনে রমসাগর লিখিলেন $--. 


“চকা! কহে চকী প্ৰিয়ে, এ বড় কৌতুক ।- 
বিধি হইতে ব্যাধ ভাল, বড দুখে সুখ ॥" 


দিবাভাগে চক্রবাক্‌ ও চক্রবাকীর একত্র সংস্থান অনেকেই লক্ষ্য 
করিয়াছেন। বাঁত্রিকালে নদীব উভয়তীব হইতে চক্রবাক্‌ ও চক্রবাকীৰ 
ডাকাডাফি অনেকের কর্ণগৌঁচব্‌ হইয়াছে বলিয়া শুনা যাব। এমন 
কি বিরহাতুব চক্রবাক্‌ দম্পতির ঈদৃশ করুণক্রন্নন পাশ্চত্য পক্ষিতত্ব- 
বিদের শ্রতিপথবর্তী হইয়াছে--"Who is there, when travel- 
ling by river during the winter months, has not heard 
at . night the warning call“of Kwarko, Kwarko, 
repeated at intérvals !—this call seeming often to 
come and being answered from opposite banks.”— 
Small Game Shooting i in" Bengal, by “Raoul, p. 93 
RU COON TENT সত্য নিহিত আছে। 
ঞী উমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 
(১২১) 
জীরার চাষ 
দেশ-ভেদে খতু-ভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে আীরাঁব চাষ 
হইয়। থাকে। বাঙ্গাল! দেশে কি প্রকারে জীরার চাষ হয় আমর] তাহাই 
লিখিতেছি। যধানিয়সে মাটি তৈয়াবী করিয়। আখিন মাসেব শেষ 
dt হইতে কার্তিক মাসের মধ্যে হাপোরে বীজ বপন করিতে হয়। 
বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হুইয়! যখন প্রত্যেক চারায ৪1৫ টি করিয়া 
পত্র হইবে, সেই সময় দে।-আশ মাটিতে কয়েকটি চাষ দিয়! বেশ 
করিয়া মাটি প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে চৌকাবন্দী করত 
নয় ইঞ্চি হইতে বার ইঞ্চি পর্যন্ত ব্যবধানে এক একটি চার! রোপণ 
করা আঁবগ্ঠক। যদি রস অভাবে গ্রাছ বর্ধিত হইতেছে না বোধ হয 
তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে জল দিতে হইবে ও আঁবন্তক-মত নিড়ানী 
করিতে হইবে। এই প্রকারে চাষ কবিলে যথাকালে নুপুষ্ট শস্য 
Hal 1 
- যি কৃষিক্ষেত্র সবস বেলে মৃত্তিকা হয়, তাহাতে উপধু্ণপরি 
কয়েকটি চাষ দিয়া মৃত্তিকা গুঁড়া করতঃ জীবার বীঞ্জ বপন করিয়। একবার 
হাতমৈ টাঁনিব! দিতে হুইবে। বীর্জ হইতে চাব| অঙ্কুবিত হইলে 
যদি ঘন দেখা যাঁর তাহ! হইলে এ ঘনসন্নিবিষ্ট চারাগুলি উঠাইয়! দিয়া 
ফাঁক ফাঁক গাছ বাঁখিতে হইবে । বেশী জমি চাব কবিতে হইলে এই 
প্রকারে চাষ কবাই সঙ্গত। সবস বেলে মাটি হইলে অল দেচন 
করাব আবশ্যক হয় না। পু 
এ ভ্রগয়াথ দাদ 
(১২২) 
৮ ভাগলপুরেব সুড়ঙ্গ 
মুন্নের কেল্লার মধ্যে গঙ্গাতীরে কষ্টহাঁরিণী খাটের নিকটে বিস্তৃত 
মৌপানাবলী হুড়ন্রপথে অবতবণ করিয়াছে দেখা যাঁয়। আরও একটি 
সুড়দ্পথ জেলখানার ভিত্তবে গ্রঙ্গাব তীরে অবস্থিত জাছে। বাঙ্গলার 


প্রবাী--ফাল্তন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


নবাব নীর কাশিম আলি মুঙ্গেব ছুর্গ নির্দ্মাণ করেন। ইংরেজ বণিক্দের 
বিরুদ্ধাচরণ কব! হয়তে! ভাব মনে।গত ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু সে সময়েব, 
অশাস্তিপূর্ণ রানে হুর্গ দৃঢ় করা ও গুপ্তপথ নির্মাণ করা স্বাভাবিক মনে 
হয়। মুঙ্গেরেব এই দুট সুড়ঙ্গ সম্বন্ধে প্রকাশ--একটি গঙ্গার তলদেশ 
বহিয়া ভাগলপুব অঞ্চলে, অপরটি পাঁটনা ( বা গয়।) অঞ্চলে যাঁওয়াব 
পথের দ্বাব ৷ ভাগলপুবের সুড়ঙ্গ এই নুড়ঙ্গেব অপরমুখ বা অন্ত কোঁনও 
সুড়ঙ্গ মাত্র । কিন্বদস্তী আছে যে পাটনায় এলিম প্রভৃতির হত্যাকাণ্ডের 
পরে মুক্গেব দুর্গ ইংরেজ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে গুবগণ খাঁব বিশ্বাস- 


" খাতকতায় ছুর্গেব উত্তরার উন্মুক্ত হইলে কাশিম আলি কষ্টহাবিণী 


ঘাটের সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করেন । হনব এঁতিহানিক প্রমাণ 'নাই 
বা থাকিতেও পাবে ন! | মুঙ্গেরের এই সুড়ুঙ্গপথে লোকে বহুদুব 
অবতবণ করিতে পাঁরিত, তবে অব্যবহাঁবে বিপদমন্কুল হওয়ায় এবং 
চোর দ্য লুকাইয়! থাকিতে পারে আঁপঙ্কয কম্দেক বৎসর পূর্বে 
ইংবেক্স-গবমে টি, গঙ্গীপ্রবাহের দিকেব খিলান তোপে উড়াইয়া 
দিয়াছেন | এখন গঙ্গাব জল ও পলিমাঁটি পড়িয়া উহা! বন্ধ হইয়|, 
যাইতেছে। 

এই:সব হুড়ঙ্গ গুপ্তপথ বলিয়া যে প্রবাদই থাকুক, আমর মনে হয় 
ইহাবা ‘'তয়ধান| মাত্র । লাহোধ লক্ষৌ প্রভৃতি নবাবী সহর খিনি 
দেখিয়।ছেন তিন জানেন যে শ্রীক্মাধিক্য বশত সে দেশৈ ধনী নিধন 
সকলেই বাড়ীতে একটি ব! দুইটি মাঁটিব নীচে ছোট কুঠরী কবিয়| 
রাখেন। নিদাধ-মধ্যান্কে সেখানে সকলে আশ্রয় লন। ইহাকেই 
'তয়ধানা' বলে। লাহোর সাহাদাব! বাগানে এইরূপ একটি তর্থানার 
পাঙ্বেই গভীর কুগ। উপরের খোল! কুপমুখে  বারুতাড়িত হইয়! 
জলম্পর্শে তাহ! শীতল হইয়! পাশ্ববর্তী ঘরে বিশ্রামকারীফে মধ্যান্তে 
স্নিষ্ধ করিত। মুঙ্গেরে কষ্টহাবিণী ঘাটের নিকটে কাসিম আলিও 
এইরূপ এক তরখানা নির্মাণ কবিবাঁছিলেন মনে হয়। সোপান- 
শ্রেণী দেখিয়া মনে হয় পাত্র মিত্র ,ব! বেগমগণ লইয়| বিশ্বাস কবিবাব 
জন্ত নীচের ঘব বৃহদীকাবেবই ছিল এবং তাহাতে বাধুপ্রবাহের জন্য 
রাস্তার ধারে গঙ্গাব ভীরেই সম্ভবতঃ নীচেব ঘবের উপরেই একটি কুপ- - 
মুখ ছিল। ইহ! এখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । তাগলপুবের হুড়ঙ্গও 
এরইপ একট হানীয় ভযখানা কি না ভাহারই বা স্থিরতা কি? 

os দিজ্রেন্্ৰনাথ রায়চৌধুৰী 
( ১২৩) ' 
পুরুরাজের পরিচয 


টু ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এ'তহাসিকগণ আলেক্ছান্মারের 
সহিত পুকরাঙ্জাব কেবলমাত্র যুদ্ধই বর্ণনা করিয়াছেন; , পুকঝাজার 
শেষ অদৃষ্ট কিংব!| তাহার পুত্র কম্তার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন 


নাই । একমাত্ৰ হান্টাৰ সাহেবের, ইতিহাসে পুকুরাজার বিবরণ 
অল্পপরিমাণে পাওয়া যায। (৬/, ৬, Hunter, “Indian 
Enipire”, pp. 158- -I1OI ) 

এ যোগেশচন্্র গোৰামী 


পুকরাজ সম্বন্ধে গ্রীক, এঁত্তিহাসিকগণেব সামান্কটযলেখ ব্যতিৰেকে 
অপৰ কিছুই জানিবাৰ উপায নাই। তাহাৰ যথাৰ্থ নাম কি ছিল তাঁহাও 
ঠিক, বলা যাব না। শ্্রীকগণেব লিখিত পোরম ( P০ঘ৪) নাম 
যে ভাবতীয় পুরু নামেবই প্রতিশব্দ তাহ! কেহ কেহ. মানিতে চাহেনু 
না। তাহাদের মতে উহা পৌবব ব| পুবরবা ( পুরববন্‌ ) হইতে 

বে। , 

আলেকৃঙ্গান্দাবেব সহিত যুদ্ধে পুকব এক পুত্র রণক্ষেত্রে নিহত 
হরাছিলেন ( £.2১259, VoL ৬, ০. 18) তাছাড়া পুরূর এক 


৫ম নংখ্যা ] 


আতুপুতরেরও পরিচয় পাঁওয়া যায়। শ্রীকগ্রস্থে ইনিও গোরস্‌ নামে 
অভিহিত হইয়াছেন । ইনি গাওারিস জনপদের রাচা ছিলেন ও 
পুক্লুর পরাজয়ের পর আলেক্ত্রান্ারের বহ্যত! স্বীকার করেন। 
ষ্টাবো, ঘটার্ক, এরিয়ান, কার্টিয়াস, জাষ্টিন, ডিওভোরাস প্রভৃতির - 
| ছে এ সদ্বন্ধে যাহাকিছু জ্ঞাতব্য পাও! ঘাইবে। 
ও অন্ুজনাথ বন্ত্যোপাধ্যায় 
প্রসিদ্ধ প্রতৃতত্ববিৎ রেপ সন্‌ সাহেব বলেন £--৮[112 name, or 
rather the title, ‘Porus’, probably represents the 
Sanskrit Pourava, and means ‘the prince of the 
Purus,’ a tribe who appear inthe Rigveda.” Vide, 
Ancient India: By E. J. Rapson, M. A., 05 92. 
বিতন্ত! ও চন্ত্রভাগা নদীব মধ্যভাগে পুরুরাজের রাজ্য ছিল। সাহার 
রাজধানী ছিল হস্তিনাপুরে। আলেক্জেন্দার দেশে প্রত্যাগমন- 
কালে তথ্বিজিত অধিকাংশ রাধ্যই পুরুবাঞ্জেব অধীনে রাখিয়! যান। 
আলেক্জেন্দাবের মৃত্যুর পর পুরুবাঞ্জ গ্রীক সেনাপতি Edem০5- 
এর হত্তে নি রভাবে নিহত হুন। তাহার পূর্বপুরুষের ব| অধস্তন 
পুকষের কোন নামই ইতিহাসে পাওযা যার না। তবে ভাহার ঘে 
পুত্রাদি ছিল, তাহাব প্রমাণ আছে। 1792529এর যুদ্ধে তাঁহার 
ছইটি পুত্র নিহত হইয়াছিল । Vide, 11000170165 Ancient 
India, 2, 1061 পুকরাঁজের ৮০:০5 নামে একটি ভ্রাতুপূত্র ছিল। 
তাহার রাজ্যের নাম ছিল G০ndএ৷5 (গাঞ্থীর )। Vide, Strabo 
XV. 1, 86991 পুরুবাজেব বংশাবলী সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু 


জান! যায় না। 
এ উমেশচন্্র ভট্টাচার্য 
(১২৪) 
“জাপানী যুযুৎস্থ” 
Stahara Publishing Company, 221 Exchange 
Building, Columbus, Georgia—এই ঠিকানার ২৫* খানি 
"চিত্র সমেত ৭ খানি পুস্তকে যুষযুৎস্থর এ! ০০খ॥r5৪ কিনিতে পাওয়া 
যাঁষ ; ইহা ছাড়া Tom Shah Institute, Dept. C. 1029 5. 
Wabash Ave, Chicago, IIL, পজযোগে যুযুৎংস্র শিক্ষা দিয়! 
থাকেন। 
হুবাদার-মেজর শৈলেন্্রনাথ বহু একটি যুযুৎসুব আখ ড্র কলিকাতায় 
খুলিয়াছিলেন। একজন জাপানী হগ সাহেবের বাজাবেব নিকট যুযুৎস্ু 
শিক্ষা দিতেন। তাহাদের আখড়! এখনও আছে কি ন! ও থাকিলে 
কোথায় আছে জানি ন!। 
গর ফতীন্ত্রনাথ বনু কাব্যবিনোদ 
গত ১৩২৭ মালের 'নাবায়ণে' শ্রীযুক্ত হেম সেন 'হুযুৎর” বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাঁতেই তিনি তাহার আখড়ায় 
শিথিবার জন্য বাঙ্গালী বাঁলকদিগ্রকে আহ্বান কবিয়ছিলেন ! এখন 
“বিজলী” আফিসে তাহার ঠিকানার অনুসন্ধান করিতে হইবে। 
গর বিনয়ভূয্ণ সেনগুপ্ত 
জাপানী যুদুনথ ব্যায়ামের পুস্তক নিম্নলিখিত ছুই দোকানে পাওয়া 
খায় 1-১ । Ghosh & Sons, 68, Harrison Road, Calcutta. 
২। Thacker, Spink & Co., Esplanade, Calcutta. 
রী প্রবোধচন্্র দে 
(১২৫ ) 
জান্মানীতে শিক্ষা 


ভাবতব্ধীৰ যে-কোন বিশ্ববিভ্ালয়েব আই-এসসি হইলেই আর্শ্মান 


Lind =~ 


বেতালের বৈঠক--মীমাংয। 


৬৬১ 





যে-কোন ইউনিভার্সিটিতে এক্লিনিয়ারি: গড়া যায়। জান্মীনীতে 
অনেকগুলি টেক্পিক্যাল ইউনিভার্সিটি আছে। আই-এসসি পাশ 
করিয়! গেলে টেক্নিক্যাল ইউনিভা টিতে, আর মেটিকুলেশ্যন পাশ 
করিয়া গেলে টেক্নিক্যাল্‌ ইন্টটিউশানে ভর্তি হইতে. হয়। আক্ফাল 
জার্মান মুদ্রা! মার্কের মূল্য অত্যন্ত কমিয় গিয়াছে, তাই আন্মকাল 
৪০1৫* টাঁকাতে বেশ ভাল ভাবেই ধাঁকা যাঁর। কিন্তু আজকাল 
জান্দ্ানীতে ভারতীয় ছাত্রের খুৰ ভিড় ; তাই আগে তর্তিন! হইয়া 
যাওয়। উচিত নহে। 'আঞ্গকাল জান্থান পরিবারের মধ্যে খরচ দিয়! 
থাকা যায়। ইহাই সব্ববাপেক্ষ! ভাল । নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিলে 
বিস্তারিত খবর পাওয়। যাইবে। এই সমিতির সাঁহাধোই ভর্তি হওয়! 
যায এবং ভাহাবাই থাকিবাব স্থান ঠিক করিয়। দেন] ঠিকনা 
India News Service and Information Bureau Ltd. 
Burgstrasse 37, Berlin C2. Germany. 


গর শিশিরেন্রকিশোর দত্তরায় 


(১২৬) 
ব্রহ্মাব মন্দিব ও সূর্ধ্যমন্দির 


পুদ্ধব ছাড়া ভাবতে আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ ব্রক্ষাব মদ্দিব 
আছে। ভুবনেম্ববেব নিন্দুরৌববেব পার্স্থ ঘাটের ধারে একটি মন্দিব 
অবস্থিত। বুন্দেলথণ্ডে দুভাহি নামক স্থানে, ধাব্ওয়ার জেলাব উচ্চল 
গ্রামে ও ইন্দোবের খেড়ক্রক্ষ নামক স্থানে ব্রহ্মার মন্দির অছে। 

ব্রহ্মার মন্দির সচবাচর বড় দেখ! বয় ন|। কারণ ত্রিমূর্তিব 
মধ্যে ব্রহ্মার পুজ| অনেক দিন হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে। 
মেগাস্থিনিসের ভারতে অবস্থানকালে ভাবতীয়েব1] শৈব ও বৈষ্ণব এই 
ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহার বছপূর্বব হইতেই ব্রক্মার পুজা লোপ 
হইয়| ঘায়। কালেই ব্রহ্মার সন্দিব নির্্মাণও বন্ধ হইতে থাকে। 
পুরাণকার ব্রহ্জাব পূজা! বন্ধ হওয়ার দুইটি কারণ নির্দেণ করিযাছেন। 
ব্রহ্মার তি (১) শিবের শাপ ও (২) মোহিনীর শাগ। ব্রক্গ। 
সম্বন্ধে বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় পুজাম্পর শ্রীযুক্ত বিনযতোঁধ ভট্টাচার্য 
এম-এ লিখিত [ সাহিত্য-পরিষৎ-পান্রকা, ৩য় সংখ্য, ১৩২৮ সন] 
“ব্রহ্মা” শীর্বক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য । 

কোনারক ছাড়াও ভারতের নানা স্থানে সুর্য্যচদ্দির আছে। 
তাঁহাদের মধ্যে মুলতান ও (বাঁজপুতানার ) ভিলমালো সূর্ধ্যমদ্দ্রিই 
প্রদিদ্ধ | গুঞ্ররাট প্রদেশে একটি সূর্য্যমন্দির ছিল। এখনও তাঁহার 
ধ্বংনাঁবশেষ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কাশ্মীরে কার্কোটবংশীধ বাজ 
যুক্তাপীড় কর্তৃক "মার্ভওমদ্বির” নামে একটি হ্র্যমন্দির নির্মিত 
হইবাছিল। ইহ! এখনও বিস্তমান আছে । 

জর উমেশচন্্র ভট্টাচার্য 

পুব ছাড়া ভারতবর্ষে অনেক স্থানে হন্মাব মন্দির আছে £-- 
(১) খেড়ত্রদ্ষ (মধ্য ভারতের ইদার রাজ্যে), (২) ডুদালি 
( মধ্যভারতের বুন্দেলথণ্ডে ) (৩) কোদাকাল ( মালাঁবারে ), 


. (৪) পায়েচ ( কাশ্মীরে । এখানে ব্রলার হুন্দর প্রত্তরনির্দিত মূর্তি 


আছে), (৫) কুস্তকোপম্‌ (মাত্ৰালের তাঞ্জোর জ্রেলায়। এখানে 
অনেক যাত্রী যান কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির বোধ হয় ততট| লক্ষ্য 
করেন ন1), (৬) শিহোর (কাখিবাড় প্রদেশে), (৭) সাঁবডি 
( বোঁস্বাইয়ে ধারবার জেলায় )। 

[ ১, 2, ©—Imperial Gazetter of India, Vol. 1, pp. 
420, s—Vol. XV, pp. 98. e— Vol. XVi, pp. 20. 
৬--৬০], XXII, pp. 360. ৭৬০] XXII, pp. 157. J] ূ 

ব্ৰক্ম| সৃষ্টিকৰ্ত্তা । পূবাণাদিতে অন্যান্য দেবতাদিগেব স্কাঃ তাঁহার তাঁদৃল 


৬৮২ 





পরাত্রম অথব| পূজা পাইবার আশায় ক।হ।বও প্রতি নিরধ্যাতনাদি দৃষ্ট 
হয় না। ব্রহ্মীমন্দিরের অল্পতার বোধ হয় ইহাও একটি কাঁবণ। 
কণারক. ছাড়া! কাশ্মীরের সার্তগুমন্দির পুরাতত্ববিদ্গণের নিকট 


ধ্বংসাবশিষ্ট হুষ্যমন্দির বলিয়! বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহা! ছাড়া ভারতে নিম্ন " 


লিখিত জায়গায় হু্যমন্দির ও বুর্যযপূজ! প্রচলিত আছে। কাধিবাড় 
মুলীতে (Imp. Gaz, 20101, PP. 21), মুলতানে (XVI, 
BP. 35°36), কাধিবাড় থানে ( XXII, PP. 288 ), বরমজ্জ বা 
উমাউ গ্রামে (মধ্য-ভারতের দাতিয়! রাজ্য )। 

বাংলাদেশে বীবভূম জেলায় বক্রেশ্বরে ব্রন্মাকুও ও সূর্ধ্যকুণ আছে, 
তথায় ব্রহ্মার ও তুর্যের' মন্দিব বিগ্রহ আছে কি লা এবং নিয়মিত 
পুজাদি হয় কি না -স্বানীয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব । 

যতীন্ত্রনাথ বত কাব্যবিনোদ 


গয়! সহরের ( বিহাবে) চতুর্দিকে যে ছোট ছোট পাহাড় আছে, 
উহার একট পাহাড়ের নাম “ব্হ্মযোনি পাহাড়” । এ পাহাড়ে 
উপব ব্রহ্মার একটি মন্দিব আছে। মন্দিবেব বাছিবে বাবান্দায় 
্রক্মাব পদচিহ্্বয় অদ্কিত এবং মন্দিব-অত্যত্তবে চতুমূ্থি বক্মানূর্তি 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 

8 সত্যেন্দ্রনাথ রায় 

ভারতবর্ষে এক কালে যে সূর্ধ্যপুঙ্গা বহুল প্রচলিত ছিল তাঁহার 
নি্র্শনব্বর্প এখনও অনেক জারগার প্রাচীন সর্য্যমন্দিয়ের ধ্বংসাব- 
শেষ দেখ! যার। নান। স্থানে খননেব ফলে অনেক প্রাচীন সর্ধ্যমুত্তিও 
বাহির হইযাছে। প্রাচীন যুগের সৌরঞুভাবসন্বদ্ধে মগ বা শাক্দ্বীপীয় 
ভোকক্রীঙ্ষণগ্ণের ইতিহাস ও ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনী স্থপবিচিত | 
প্রাচীন কালের অনেক নৃপতির নামের পূৰ্ব্বে “পরমগৌব” বা 
পপ্রমা্্বিত্যভক্ত” আধ্য। দেখা যার । | 

,ষুলতানের বিখ্যাত পর্য্যমন্দিৱের অস্তিত্ব এখন দেখা যায না। 
সপ্তম শতাব্দীতে হিউর়েন্সাও, ও একাদশ, শতাব্দীতে আবু রিহান, 
- তাঁহা দেখিয়াছিলেন। 


প্রবাসী--কাঁস্তন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

Vol XVI) )। শেষোক্ত স্থানে মগধবাজ্ জীবিতগুপ্তে একটি শিলা- 
লিপিতে প্রাচীনযুগে মগধ ও কর্ঘদেশে সোরপ্রভাবের পরিচয় পাঁওয়। 
যায় ( Gupta Inscriptions, p. 65. ) i 

বিহারের নিকট সাহপুরেও আদ্দিত্যসেন-প্রতিষ্ঠিত একটি হুত্মন্দির 
আছে। টি 
কাশ্মীরে ইস্লামবাঁদ হইতে ৫ মাইল দুরে অবস্থিত নার্ঘওমনি 
কথা অনেকেই জানেন। 

আলিগড় হইতে ৩, মাইল উত্তবগস্চিমে স্থিত ইন্দোরখেবা গ্রামে 
(ইন্দরপুর ) প্রাপ্ত ক্ষদ্দগুপ্তেব "রাজাক[জের একটি তাত্রশ।সন হইতে 
তথায় প্রতিষ্ঠিত একটি হুর্ধামন্দিরের পবিচয পাওয়া যাঁধ। উহার 
ধ্বংসাবশেষ কাঁলএইল কর্তৃক, আবিষ্কৃত তামা (4. S.‘R. 
Vol XII, p. 68). 

গুর্জরপ্রতিহাব রাঁলবংশের রাজধানী ভিলমীলের ধ্বংসাবশেষ 
মধ্যে একটি সুন্দর সর্য্যমন্দির আছে। এ স্থান আবু হইতে প্রায় ৫০ 
মাইল দুবে ( “বিশ্বকোষ”, ২২শ খণ্ড, ১৩৯ )। 

যোধপুৰ রাজ্যে অষ্টয! নামক স্থানে একটি প্রাচীন হুর্ধামন্দির আছে। 
উহ? দশস শতাব্দীব বলিয়! মনে হয়। শ্বেতমৰ্মুরপ্রস্তরনির্দ্নিত ও 
সুন্দর মন্দিরটি গ্রামবাসীর! সাধারণ শৌচাগার রূপে ব্যবহাব করে। 

গার বিষ্ণুসদমন্দিরেব কিছু দূরে একটি হুধ্যমন্সির আছে। ও 
মুত্তি সৌনার্ক নামে পরিচিত । , এখানে এখনও পুত! হয়! 

প্র অনুজনাধ বন্দ্যোপাধ্যায় 

(১৩) 


চাহিদা 
মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে “মীমাংসা” বিভাগে [ «২৭ পৃষ্ঠা-(৮)] 
লিখিত হইয়াছে £-_« 'চাঁহিদ।'--এই শব্দ খুব সম্ভব প্রযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের উদ্ভাবিত 1” একথা! ঠিক নহে। হাটখোলায় আমাব যখন পাটেব 
আড়ৎ ছিল, 0671200 অর্থে “চাহিদা!” শব্দ পাটের র্যবসাদারদের 
টি প্রায়ই শুনিতীম। তাঁহারা “মেরাত্গঞ্জ” “সাহাজাদপুর” অঞ্চলের 
লোক । এই শব্দটি স্থানবিশেষে প্রচলিত কিংবা সর্বত্র প্রচলিত তাহা 


সাহাবাদ জেলার দেও মার্কও এবং দেও বর্ণারক গ্রামে ( দেবমার্ডও আমি বলিতে.পারি না । 
ও দেববরণার্ব ) দুইটি পুরাতন ব্র্যমন্দির আছে (4.5. RB. রী ল্যোতিবিন্বনাথ ঠাকুব 
চরিতার্থত৷ : - 


" সুদূর গগনপটে শোভে যে নীলিমা 

তারি নীলছায়াথানি বক্ষোমাঝে ধরি? 
' স্বপ্নাভুর নদীধারা সর্ববাঙ্গে শিহরিঃ ' - : 

উঠে লক্ষ উর্শ্মিদলে ; দূরত্বের সীম! 
ভুলি গিয়া তরদের লক্ষ, বাছ মেলি 
আলিঞ্দিতে চায় হায় নভো-নীলিমায়। 
উদ্দাম-প্রবাহ তার মাধ্যাকর্ষ ঠেলি. ' 
উঠিতে না পারি উর্দ্ধে উর্বশ্বাসে ধায় 


ধবার বন্ধন মাঝে, দেয় প্রসারিযা 
তবজ্র-উচ্ছল-ধারা, অঙ্গে মাখি লয় 
আকাশের নীলাঞ্চনে ৷ কবে কোথা প্রিয়. 
অগাধ অসীম শৃস্তে লভিবে সে লয় 

' এই আশা ধরি’ বুকে ছুটিতে ছুটিতে . 
নীলসিন্ধুনীরে শেষে পায় সে মিশিতে। 


শ্রী স্থরেশ্বর শৰ্শ্মা- 


৫ম সংখ্যা ] 


~~" 





eA NaN সপ স্লিতি 


বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী 





AD 





বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী 


/- বাঙ্গলার সঙ্গে চাটগীর সংশ্রব। 


উত্তরপশ্চিমে বাঙ্গলা এবং দক্ষিণে মগরাজ্য আরাকান 
এই'ছুই প্রবল দেশেব মাঝামাঝি ক্ষুদ্র পার্বত্য প্রদেশ 
চাটগাঁ; স্ৃতরাঁৎ সে ক্রমান্নয়ে উভয়েরই আক্রমণ সহ 
করিয়াছে, উভয়দেশেরই তেজী রাজারা বাঁজ্যবিস্তার 
করিতে গিয়া চাটগীঁকে গ্রাস করিয়াছেন। অনেক সময় 
আবাব তীাহাবা দেশটাকে ভাগে দখল ,করিষাছিলেন, 
অর্থাৎ চাটগঁ| শহর এবং তাহার উত্তরের প্রদ্বেশটি বাছলার 
অধীন ছিল, আর সেই সময়ই দক্ষিণ চাটগা (বা রামু) 
আরাকানের শাসন স্বীকার কবিত। ফলতঃ মগ নৌবলের 
প্রাঁধান্ত-সময় ( ১৫৫০-১৮৬৬) ভিন্ন, বাঙ্গলার রাজার! 
সহজেই নৌকার পাহাষ্যে চাগ শহর নিজবশ্রে রাখিতে 
পারিতেন। যখন বঙ্গ বা ব্রহ্মে রাজশক্তি ক্ষণিক 
অন্তহিত হইত, তখন চাটগার সহিত নিজ অতি নিকট 
প্রতিবাদী তরিপুবাবাজ্যের সংঘর্ষ বাধত । 
১৬৬৬ * খৃষ্টাবে শিহাবুদ্দীন তালিশ লিখিম্াছেন যে 
প্রাচীনকালে ফথর্উদ্দীনা নামক 'বঙ্গের সুলতান 
[রাজ্যকাল ১১৩৬-৫২ ] চাটগা অধিকার করেন এবং 
টাদপুব হইতে চাটগঁ! শহর পর্য্যন্ত দেউল ( আল ) বাধিয়া 
দেন। চাটগায়ের মস্জিদ এবং পীর বদরের আস্তানার 
পথের কবরটি এই ফখর্উদ্দীনের সমযে নির্মিত হয়। 
এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ আছে।” এই উক্তি অসম্ভব 
নহে, কারণ ফখর্উদ্দীনের নৌবল খুব প্রবল ছিল, 
(রাখাল বন্দ্যেপাধ্যায়-_বাদলার ইতিহাস, ২-১০৫)। 
কিন্তু ভাবতের কোন ইতিহাসে এই বিজয়ের উল্লেখ নাই। 
আরাকানীরা তখনও চাটগা জয় করে নাই, স্থতরাং 
.ত্রক্ষদেশের ইতিহাসে এ ঘটনাব উল্লেখ আশা করা যায় না। 
কিন্ত ইহা! সত্য হওয়া বিশেষ সম্ভব । 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকানের রাঁজ। 


উত্তরাধিকারী না রাখিয়া! মরিয়া বাওয়ায় এ দেশ গোলমালে 





* বঙলিযন লাইব্রেরীব ফাঁসী হস্তলিপি ৫৮৯ নশ্বব ১৬৩ক পৃষ্টা 


ও অরাজকতায় ভরিয়া গেল, সন্তরাস্তগণ কেহ ব্রহ্গদেশের 
রাজাকে ডাকিয়া আনিলেন,। কেহ বা নিজকে রাজ! 
বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন । অবশেষে ব্রহ্মদেশের 
সৈম্ত আসিয়া আবাকানের রাজধানী অধিকার করিল 
এবং দেশীয় রাজ! মেং সোম্উন্কে তাড়ইয়া দিল। 
রাজ্যহীন রাজা! গৌড়ে আশ্রয় লইয়া ২৪ বৎসর নির্বাসনে 
কাটাইলেন। তাঁহার পর ১৪৩ শালে বঙ্গের স্থল্তান 
শামহদদীন আহমদ শাহ [ রাজ্যকাল ১৪৩১-৪২ ] 
বঙ্গীয় সেনা পাঠাইয়া মেং সোম্উন্‌কে নিজরাজ্যে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কৃতজ্ঞ আরাকান-রাক্ষ নিজকে 
বঙ্গদেশের করদ সামন্ত বলিয়া স্বীকার কনিলেন এবং 
ইহার পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই বংশীয় বাজারা নিজ 
বৌদ্ধ নামের সঙ্গে সর্দে এক একটি মুসল্মানী নাম 
(ষথা সেলিম্‌ শিকন্দর ইত্যাদি ) জুড়ি দিতেন এবং 
ইস্লামের মন্ত্র (“কালিমা' ) নিজ মুদ্রার উপর ছাপিতেন। 
১৪৫৯ খৃঃ আরাঁকান-রাঁজ চাটগা অধিকার করিলেন । 

এই কটি কং! আমর! ফেযর্-রচিত ব্রহ্মদেশের 
ইতিহাস হইতে জানিতে পারি। কিন্ত এই শেষ তাবিথ 
সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। মুদ্রা ও গ্রস্তরলিপি হইতে দেখিতে 
পাওয়া ধায় যে অন্ততঃ ১৪৭০ হইতে "৫১০ পৰ্য্যন্ত 
চাটগঁ। বাঙ্জলার অধীনে ছিল, কারণ ১৪৭১ খৃঃ ক্ুকৃন্উদ্দীন 
বার্বক শাহের রাক্ব্যকালে চাটগাঁতে একটি মস্জিদ্‌ 
প্রস্তুত হ্য়; আবার সুল্তান হুসেন শাহ চাটগাতে. 
পরাগল খাঁকে' ভূমি দান করেন। ( বাখাল, ১--২১৫ 
এবং ২৬২)! চাটগী যে শের শাহের অধীনে ছিল 
€১৫৩--৪০ ) তাহা সত্য । 

সে ষাহা হউক, শের শাহের মৃত্যুর পর বঙ্গের পাঠান 
পাআজ্যে ভাঙ্গন ধরিল, এবং সেই স্থযৌগে যোড়শ শতাব্দীর 
শেষার্দ ধরিষা! আরাকানের রাজার! উত্তর দিকে নিজ্র 
রাজ্য বিস্তার করিয়! চাটগ অধিকাৰ করিয়া ফেলিলেন। 
ভখম বঙ্গে মুঘলপাঠান কে রাজা হইবে তাহ লইয়াই 
যুদ্ধ চলিতেছিল ; জমিদারগণ নকলে বিদ্রোহী, নিজ নিজ 


৬৬৪ 








গ্রামে স্বাধীনতা মোবা করিতেছেন। আরাকান-রাজ 
মেং ফলউং ( ১৫৭১--৯৩) সমস্ত চাটগঁ প্রদেশ এবং 
নোয়াখালী ও ত্রিপুরার অনেক অংশ দখল করিলেন। 
(তাহার উপাধি, সিকন্দর )। তাহার পরে তাহার পুত্র মেং 
রাজাগ্টী সলিমশাহ (১৫৯৩-১৬১২) এবং পৌত্র মেং 
খামাউং (১৬১২-২০) রাজত্ব করেন। এই পৌত্রটি 
ভূবনবিজয়ী বীর । ( ফেয়ার, ১৭১-১৭৩ )। 


ফিরিঙ্গী জলদন্থ্যগণ 


ইতিমধো পর্তূগীজেরা আসিয়া আরাকানে ও চাট- 
গায় বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে । তাহারা জলদস্থ্য, 
পোর্ত,গাল-রাজার অবাধ্য পলাতক প্রজা, অর্থাৎ এই-সব 
ফিরিজী-ব্সতিগুলি . গোয়ার শাসনকর্তাব অধীনে বা 
রাজার স্বীকৃত ও আইনসঙ্গত উপনিবেশ ছিল না, অরাজক 
ডাকাতের আড্ডা মাত্র । স্থতরাং পোর্তগীজ ইতিহাসে 
ইহাদের বিবরণ -বড় কম পাওয়া যায়, এবং আদি 
মাতৃভূমি হইতে বিচ্যুত হওয়ায় এদেশী স্ত্রীলোক বিবাহ 
করিয়া তাহারা, অতি দ্রুত ফিরিঙগী বা মিশ্রজাতি হইয়া 
পড়িল, ইউরোগীয় সভ্যতা ক্রমে হারাইল। 

.. আরাকানরাজ্যে ফিরিঙ্গীদের ছুটি প্রধান পল্লী 
ছিল, একটি ডিয়াঙ্গ, (বর্তমান “ফিরিগীবদদার ) অর্থাৎ 
চাটগা শহর হইতে ২* মাইল দূরে, সমুন্রতীরে কর্ণফুলীর 
মোহানার দক্ষিণে অপরটি থান্হলীন্‌ (ইউরোপীয় নাম 
সিরয়ম্‌) ব্রদ্মদেশের প্রধান বন্দর । আরাকান-রাজপুক্র 
১৬০৪ সালে সিরয়ম্‌ আক্রমণ করিলে পর ফিরিজীদের 
হাতে পরান্ত ও বন্দী হইয়া পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দিয়! মুক্তি 
লাভ করেন। সেই রাগে ১৬০৭ সালে তিনি ডিয়াঙ্গা 
দখল করিয়া তথাকার ফিরিঙ্গীদের হত্যা করেন। তাহাদের 
মধ্যে সিবান্টিয়ান গঞ্জাল্ভেস টিবাও নামক প্রসিদ্ধ বীর ও 
ক্রুর দস্থ্য এবং আর জন-কত পলাইয়! বাচে। ১৬:২ সালে 
বন্ধের রাজা সিরিযম অধিকার করিয়া পোর্ড গীজদের 
নেতা ফিলিপ ডে ব্রিটোঁকে শুলে দেন, এবং অপর সকলকে 
হত বাদাসত্বে পরিণত করেন। (ফেয়ার)! গঞ্জাল্‌- 
_ ভেস্‌ ছুবৎসর পরে (১৬০৯) সোনদ্বীপ দখল করিয়া সেখানে 
স্বাধীন রাঁজা হা। এবং বাখবগঞ্জের নাগরকৃলের খাড়ী ও 


প্রবাসী-_ফাঁঞ্তন, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নদীর পাড়ের গ্রামগ্ুলি লুঠিতে থাকে । এই সময় 
আরাকানের রাজা একটি সিংহল-দেশীয় গজরাজ কাড়িয়া 
লইবার জন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা আনাফোরংকে (ধিনি 
চাটগাঁব শাসনকর্তা ছিলেন ) আক্রমণ করিলেন । আনা. 
ফোরং সোনঘীপে পলাইয়া আসিয়া গঞ্জাল্ডেসের আশয় 
লন, কিন্ত এ ফিরিঙী তাহাকে 'গোপনে হত্যা করিয়া 
তাহার ধন অধিকার করিল এবং তাঁহার বিধবাকে নিজ 
ভ্রাতা এণ্টোনিও কার্তালোৌর সহিত বিবাহ দিবার 
বন্দোবস্ত করিল। ( বোকারো )। 


ইস্লাম্‌ খাঁর ভালুয়া অধিকার 


এ সময় ইস্লাম খা বঙ্গের স্থবাদার প্রবল 
প্রতাপে দেশ শাসন করিতেছেন ও পাদিশাহের ক্ষমতা 
স্থাপিত করিতেছেন । 'বঙ্গের জমিদারদের মধ্যে অনেকেই 
পরাজিত ব! ভীত হইয়া বাধ্য হইয়া আসিয়াছে। এখন 
তিনি মেঘনার পূর্বদিকের প্রদেশ মগের হাত হইতে 
পুনরধিকার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ইহাতে আরাকান- 
রাজা ও গঞ্াপ্ভেস্‌ নিজ নিজ রাজ্য রক্ষার জন্ত একজোট 
হইল । 

১৬১০ সালের শেষাশেষি অথবা ১৬১১ সালের প্রথমার্ধে 
আরাকান-রাজের ভ্রাতুষ্পুত্র অনেক ফরাং * মুঘল সেনা? - 
পতি ইহতমাম্‌ খার সাহায্যে দূত দিয়! ইস্লাম খার নিকট 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে নিজে আসিয়া বঙ্গের সুবা- 
দারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া! পুত্রদের ঢাকায় তাহার নিকট 
জামিনম্বরূপ রাখিয়া পিয়া গঞ্জাল্ভেস্‌্কে আক্রমণ করিবেন, 
এবং সোনছীপ কাড়িয়া লইয়া নিজ জাগীর স্বরূপ ভোগ 
করিয়া পাদিশাহের চাকরী করিবেন।। কিন্তু ঢাকার 
জমিদার মুসা খাঁর সহিত মুঘলদের যুদ্ধ বাধায় -গ-রাঁজপৌত্র 
আসিতে পারিলেন না, কারণ তখন ইস্লাম খাঁ অন্তদ্দিকে 
ব্যস্ত, সৈন্য ও নৌকা সোনদ্বীপে পাঠাইতে পারেন 
না । 








* বহারিস্তানে নামটি এইমত দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু বৌকারে। 


ইহার পিতাৰ নাম লিখিয়াছেন আনাঁফোরং 4290012%এ ছুটি কথা 
দেখিতে বিভিন্ন বোধ হয় বটে, কিন্তু পোর্তগীজেব মুখে প্রথম 
নামটি হিতীয়ের আঁকার ধারণ কব! সহজ । আর বহারিস্তানেব 
লেখকের পক্ষে ব্রসসদেশীয় পিতার নাম পুত্রকে দেওব! অতি স্বাভাবিক . 
ভুল হইতে পারে। 


৫ম সংখ্যা ] 


১৬১১ সালে মূসা খা শেষ হার হারিয়া বশ মানিলেন। 
তখন ইম্লাম খী দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার দিকে তাকাইলেন। 
আবদুল ওয়াহিদকে সেনাপতি করিয়া! ৪০** অশ্বারোহী, 
তিন হাজার বর্ধ-আন্দাজ এবং ৫০টি হাতী সহিত রাজা 
অনস্তমার্ণিক্যের দেশ ভালুয়! জয় করিতে পাঠাইলেন। 
.অনস্তমাণিক্য ভালুয়! স্থ্রক্ষিত করিয়া, পাঁচদিনের পথ 
অগ্রসর হইয়া ডাকাতিয়া * খালের ধারে দুর্গ -গাঁথিয়া 
প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। আবদুল ওয়াহিদ সেখানে 
পৌছিলে উভয়পক্ষে কয়েকদিন ধরিয়! প্রত্যহ যুদ্ধ ও গোলা- 
বৃষ্টি চলিতে লাগিল, উভয়পক্ষেই হত আহত হইল 
ইস্লাম খা ঢাকা! হইতে ক্রমাগত নৃতন সৈম্ত ও খাদ্য 
পাঠাইতে লাগিলেন। 

ভালুয়ার রাজার এক মুসলমান মন্ত্রী ও সর্বস্ব 
কর্মচারী ছিল, তাহার নাম মিজ্জা ইউসুফ বিলাস্‌। 
আবদুল ওয়াহিদ তাহাকে লোভ দেখাইয়! নিজ পক্ষে 
আনিলেন এবং মুঘল রাজসর্কারে পাঁচশখতের মন্সব 
দিলেন। এই স বাদে অনস্তমাণিক্য ছপুর রাত্রে ভালুয়ায় 
পলাইয়া গেলেন। পরদিন মুঘল সেনা উ"হার পশ্চাদ্ধাবন 
করিল। রাজ! শেষে মগরাজ্যে আশ্রয় পাইলেন মুঘল 
সৈন্ত তাহার বড় ফেণী ও ছোট ফেণী নদী পার হওয়া 
পর্য্যন্ত পশ্চান্ধাবন করিয়া ভালুয়া দখল করিল; 
রাজার হস্তীগুলি ও অনেক সম্পত্তি তাহাদের হাতে 
'পড়িল। ( বহারিস্তান ৪০খ--৪১ক)। 


প্রথম মগ আক্রমণ 


১৬-৩ সালের ১১ই আগষ্ট ইস্লাম খার মৃত্যু হইলে 
তাহার ভ্রাতা কাসিম খ| বাংলায় স্থববাদার হইলেন 
এবং পাঁচ বৎসর এদেশ শাসন করেন। তিনি ইস্লাম 
খাঁর মত তেত্ী কর্মঠ ও সচেষ্ট লোক ছিলেন না। 
রাজকার্য্যে শিথিলতা ও বেবন্দোবস্ত দেখ! দ্িল। বাহিরের 
শত্রুরা জাগিয়! উঠিল। 

ভালুয়ার থানাদার আবছুল ওয়াহিদ চিঠি লিখিয়া 
কোন ফল হয় না দেখিষা, অবশেষে নিজে ঢাঁকাষ 


সুবাদারের নিকট দর্বাব বরিতে গেলেন । সেই সময়ে 


"+ ইহা টাদপুরেব দক্ষিণে মেঘনায় পড়িয়াছে। 


বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী 


৬৬৫ 


তাহার পুত্র ত্রিপুরা আক্রমণ করিতে ঠিয়াছিল, কাজেই 
ভালুয়া একেবারে সৈন্ত- ও সেনাপতি-হীন হইয়া পড়িল। 
যগরাজা মেং খামাউিং (উপাধি- ‘হুসেন’, রাঁজত্বকাঁল ১৬ ২ 
-:২২) এই স্থুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন । তিনি সংবাদ 
পাইবামাত্র অগণিত সৈন্ত হাতী তোপ ও নৌকা লইয়! 
ভালুয়া জয় করিতে রওনা হইলেন | তিনি নিজের 
কাজের জন্ত গঞ্ধাল্ভেসের সহিত আপাদ্ততঃ সখ্য স্থাপন 
করিয়াছিলেন, কাজেই আরাকানের এবং ফিরিনীদের 
রণ-নৌকাগুলি একত্র হইল এবং তাহাদের সকলের উপর 
গঞ্জাল্ভেসের ভ্রাতা এণ্টোনিও কাভালো টিবাউ নেত! 
(পোর্ভ,গীজ ভাষায় “কাপিতী মো** অর্থাৎ সর্বোচ্চ 
ক্যাপ্টেন বা ফ্যাডমিরাল ) নিযুক্ত হইল। 

শ্রীপুর ও বিক্রমপুর হইতে মুঘল থানাদারেরা শক্ত 
আগমনের সংবাদ দেওয়ায় কাসিম খ। তৎক্ষণাৎ আবদুল 
ওয়াহিদকে ভালুয়ায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে 
থিজিরপুরে দৌলই ও লক্ষীয়ার সঙ্গমস্থলে অগ্রসর হইয়া 
শিবির স্থাপন করিয়া ভালুঃ! পর্যন্ত নদীগুলির উপর 
বড় নৌকা! দিষা সেতু বীধিবার চেষ্টায় থাঁকিলেন। 
আর আসামের রাঙ্গামাটির সীমানা! হইতে সেনাপতি 
আব! বকরকে নিজ সৈম্ত এবং জমিলারদের নৌকা- . 
গুলি লইয়া শীত্র ঢাকায় আসিতে লিখিলেন | চাবি দক 
হইতে সব ফৌজদার থানাঁদারদের ডাক পড়িল । 

ছু হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার বর্কান্মাজকে 
লক্ষীয়ার উপর পুল পার করিয়া ওয়াহিদেব সাহায্যের 
জন্য ভালুয়ার দিকে পাঠান হৃইল। ওয়াহিদের গুত্রও 
ত্রিপুরা হইতে আসিয়া পিতার সঙ্গে যোগ দিলেন। 

চরের! খবর দিলষে মপরাজা তিল লক্ষ পদাতিক 
এবং অগণিত হাতী ও নৌকা লইয়া বড় ফেণী ও 
ছোট ফেণী পার. হইয়াছেন, শীস্রই ভাদুয়া পৌছিবেন। 
ওয়াহিদ আগেই ভয়ে, বীরপুত্রের নিষেধ সত্বেও, ভলুষা 
হইতে সম্পত্তি ও পরিবার ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
এখন তিনি সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভালুয়া ও 


ইস্লামাঁবাদ * ছাড়িয়া পলাইলেন। ম:গরা আলিয়া এ 


+' এ ইসলামাবাদ চাটা শহব নহে। ভালু পরগনার গ্রামসাতর, 
সম্ভবতঃ লক্ষ্মীপুর ৷ j 


৬৬৬ 








না" 


ছইটি স্থানে দুর্গ শহর ও পাশের গ্রামপ্তলি পোড়াইয়! দিল, 
লুঠ করিল। 

‘তাহার পর তাহারা মুঘল সেনাপতিকে ডাকাতিয়া 
খাল (অর্থাৎ চীদপুর ) পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন কবিল, 
পথে কোথায়ও বিশ্রাম করিবার অবসর দিল নাঁ। 
এখানে কাসিম খাঁর পত্র পৌছিল, তিনি আব্দুল 
ওয়াহিদকে সেখানে থামিয়া মগদিগকে বাধা দিবার জন্ত 
বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন, কারণ শেখ ফরিদ ও আব্দুর 
নবীর অধীনে আরও সৈন্ত শী পৌছিবে। কিন্ত 


ভীরু ওয়াহিদ ডাকাতিয়া খাল হইতেও পিছাইয়া মাঝুয়া' 


খালের পাশে আশ্রয় লইতে চাহিলেন; কারণ এ মাঝুয়! 
খাল এত সরু যে তাহার মধ্যে শত্রুদের বড় বড় নৌকা 
প্রবেশ" করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাহার .বীরপুত্র 
বলিলেন যে পিতা দাড়ান বা পলান, তিনি একেলা 
সেখানে থাকিয়া প্রাণ দিয়া পার্দিশাহের মান রক্ষা 
করিবেন। আব্দুল ওয়াহিদ মন্ত্রণা-ঘর হইতে- ফিরিয়া 
নিজ শয়নগৃহে আসিয়া কি করা যায় এই চিন্তায় মগ্ন 
রহিলেন। মুঘলদের কুচ আপাততঃ স্থগিত রহিল। 

এমন সময় অভাবনীয় উপাষে তাহাদের উদ্ধার সাধন 
. হুইল । মগবাজা মনে ভাবিলেন “ফিবিঙী নৌবলের 
সঙ্গে আমি পারিয়া উঠি না। এধন নানা প্রতিজ্ঞা 
করিয়া ও লোভ. দেখাইয়া তাঁহাদের আমার কাছে 
আনিয়াছি এবং. তাঁহারা নিজ নৌকা হইতে নাদিয়া 
স্থলপথে আমার সঙ্গে মাঠের ভিতর দিয়া চলিতেছে; 
তাহাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। এই সময় সকলকে 
, বন্দী করিয়া ফেলি।” তিনি কার্ভালোর .ভাগিনেয় এবং 
অন্য কয়েকজন ফিরিঙ্গী যোদ্ধাকে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিলেন 
এবং ভাবিলেন যে “এই যুবক যখন কার্তীলোর , প্রাণের 
প্রিয়, শেষোক্ত, নৌ-সেনাপতি তাহার বিপদের ভয়ে 
আমার বিরুদ্ধে কিছুই করিবে না ।” 

কিন্ত যখন নৌকায় স্থিত অবশিষ্ট ফিরিঙ্গীগণ এই 
সংবাদ পাইল তখন কার্তালে শীত্র ও অতর্কিতভাঁবে 
মগ নৌকাগুলি-আক্রমণ করিয়া দখল করিল, সম্পত্তি লুঠ 
করিল এবং মগ নৌবলের কর্মচারীদের বন্দী করিল। 
এ চেষ্টা অতি সহজেই সফল হইল, কাবণ এ সুম্ষ মগ 


প্রবাসী --ফাক্তন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





SANNA NN না” 


নৌকাগুলি অসাবধানে ছড়াইয়া ছিল, রাজা ও সেনানীগণ 


চাঁদপুরের কাছে মুঘলদের আক্রমণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। ' 


মগদের কামান ও টাকাকড়ি তাহাদের নৌকায় রাখা 
ছিল। বিজয়ী কার্ভালো এ-সব হস্তগত করিয়৷ সোন- 
ঘীপে জ্যেষ্ঠ ভাতা! গঞ্জাল্ভেসের নিকট চলিয়া গেল ।* 

. কার্ভালো,সমস্ত মগ-জাহাজ লইয়া সোনদ্বীপে রওন! 


হইলে সেই রাত্রেই ভাঙার দলের একজন ফিরিজী আসিয়া” 


মুঘলদিগকে সংবাদ দিল। আবুল ওয়াহিদ আহলাদে 
স্থির করিলেন যে এখন যুদ্ধ কবিবেন। পর দিন প্রাতে 
মুঘলসৈন্ত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ডাকাতিয়া খাল ছাড়িয়া 
সাম্নের শত্রদুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। মগের! এতদিন 
মুঘলদের গর্ভে-লুকান কাপুরুষ মনে করিয়। তাহাদের দিক্‌ 
হইতে আক্রমণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া অলস.আমোদে 
সময় কাটাইতেছিল। স্তরাং মুঘলসৈ্য ঝুঁকিয়া পড়া 
মাত্র মগ-রাজা ও তাহার সৈন্তগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলাইল। 
আবুল ওয়াহিদ তাহাদের বড় ফেণী নদীর ওপাব 
পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া ভালুয়ায় ফিরিলেন, অনেক হাতী 
ভ্রব্যসামগ্রী এবং ৫** মগ সৈন্ত হস্তগত হইল, অনেকে 


হত হইল। 
ইহা! বহাবিস্তানের বিবরণ (১৬৬খ-১৬৯ক )। 


আদ্িতম পোৰ গীত দেখক বোকারে| বলেন যে মগরাজ! 
৮০১৪ ৪০ সৈন্য (তাহার অনেকেই বন্দুকধারী ) এবং 


দশহাজার ঢাপ-তরবার-ধারী পাইক ( Peguez ) ৭০০. 


রণহত্তী ( যাহার পিঠে ছোট দুর্গের মত ছাওদার ভিতর 
হইতে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত') জইয়! স্থলপথে রওনা হন, 
এবং ১৫০ জলিয়া নৌকা এবং ৫€* খানা বড় নৌকা 
(৪1০5 ) চারি সহস্র ( জাহাজী ) সৈন্য সহ গঞ্জাল্ভেসের 
সহিত যোগ দিতে পাঠান। তাহারা সমস্ত ভালুয়া রাজ্য 
(অর্থাৎ চাঁদপুর হইতে বড় ফেণী নদী পর্য্যন্ত ) দখল 
করিল।...তাহার পর  গঞ্ধাদ্ভেন্‌ মহা বিশ্বাসঘাতকতা 
করিযা মগ নৌকাণেনদের নিজের জাহাজে ডাকিয়া 


* হা বহাযিজঞানের বলা কিন্তু পোর্ভগীজজ এঁত্হাসিক 


বোকারে। বলেন যে গঞ্জাল্ভেস্‌ সগ নৌকাপ্ডেলদের নিমন্ত্রণ কবিয়! 
হত্যা করে এবং সমস্ত নৌকা হস্তগত করে। এখানে মগরাজার 
বিশ্বাসঘাতকতার কথ| নাই। কিন্তু বোকাবোঁও বলেন যে তাহার 
ভাগিনেয মগবাজাব হতে দিল। 


t 


বার হারাইল, এবং এমন হার হাবাইয়| নিল যে মগ-, 


€ম সংখ্য! ] 


AN ONAN AN NAA ANT TA NAN NATTA TAS AAA OA’. 
আনিয়া খুন .কবিল, এবং তাহার পর অতর্কিত,আক্রমণে 
" ম্গরনৌবাহিনী দখল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি সহ-সোনদ্বীপে 


লইয়! গেল। ষে সব মগ কাণ্তেন তখনই. মার! যায় নাই 
তাহাদের সোনদ্বীপে লুইয়৷ গিয়া প্রকাশ্য নিলামে 
দাসকপে বিক্রয় করিল।.-.তাহার পর মুঘলেরা ভালুষ। 
রাজ্য পুনরধিকার করিল, মগসৈন্যদের একবার নয় অনেক 


রাজাব সঙ্গে যে অগণিত সৈন্যদল দেশ হইতে আসিয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে এক: হাজারেরও কম বাঁচিল, এবং এগুলি 
মহাকষ্টে- ত্রিপুবার, জঙ্গলে আশ্রয় লইল | কিন্তু ত্রিপুরা 
এখন বিদ্রোহী হই মগ-প্রাধাগ্ত অস্বীকার করিয়। মগদের 
অনেক প্রধান ও অন্ত্রান্ত লোকদের হত্যা! করিল) রা! 
হস্তীপৃষ্ঠে . অতি কষ্টে প্রাণ লইয়!. পলাইলেন। তিনি 
আবাকান-নগবে পৌছিয়া গঞ্জাল্ভেসের ভাগিনেষকে শূলে 
দিলেন এবং আর সব গোর্ভগীজ জামিনদেবও বধ 
করিলেন। (A. Bocarto— Decade 23:24. Historia 
da India, parte 2, Lisbon -1876, PP. 440-444.)* 
এই ঘটন! ১৬১৪ সালে ঘটে |. :. j 


মগরাজের দ্বিতীয় ণ আক্রমণ 


১৬১৫ সালের অক্টোবরে. গঞ্ধাল্ভেস গোয়ানগর 
হইতে পোর্ভগীজ রাজকীয় পোত আনাইয়া আরাকান 
শহর আক্রমণ করে, কিন্তু ফল হয় না। ৯৬১৭ লালে 
মুগরাজ! সোনদ্বীপ, অধিকার করিলেন এবং তাহার পর 
গঞ্ালভেস্‌ একেবারে লোপ পাইল, ভাহার শেষ জীবনের 
কোন সংবাদ নাই। 2 
.. .মগরাজা! কেবলই ঢাবিতেছিলেন যে কিরূপে মুঘল- 
দিগের হাতে প্রথম পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবেন, এবং 
এজজন্ত যুদ্ধেব সাজ ও সৈন্য জমাইতেছিলেন । যখন খবর 
পাইলেন যে আসাম যুদ্ধের অন্ত তথায় ও নান! থানায় 


5 লেখক,। 


তাহার বই হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ Faria Y Sousa মিজেব 
Asia Portuguesa, tome iii, parte 2, cap.'ix, PP. 177-তে 
দিয়াছেন। এবং ফেরিয়াব ইংবেদী অনুবাদ ষ্টয়ার্ট ও তাহার পর 
আর সব লেখক বাবহাব করিয়াছেন। 

| বহাবিস্তান ১৮৬'ক অনুসাবে ইনার গননকান হইতে 
ইহা চতুৰ্থ মগ আক্রমণ । 


বঙ্গে মগ ও ফিরিলী 


৬৭ 


eb ACA নির্যাতিতা রনির 
পাদিশাহী, সব. সৈন্য পাঠান হইয়াছে, এবং ঢাকাশহর রক্ষা 
করিবার জন্য অতি কম লোক আছে,--তখন তিনি 
নিজ চিরশত্র ব্রহ্মরাজের সহিত যৃদ্ধি কবিয়া, প্রকাণ্ড 
নৈন্তদ্ল লইয়া ভালুয়া আক্রমণ কবিলেন। আবদুল 
ওয়াহিদ ( ইতিমধ্যে সর্হদ খ! উপাধিতে ভূষিত ) প্রথম 
জয়ের অহঙ্কাবে মত্ত হইয়া অসাবধান হইয়া ছিলেন । 
শত্ৰু কাছে আলিয! পড়ায় তাড়াতাড়ি সব সম্পত্তি ঢাকাষ 
পাঠাইয়! দিয়া ভালুয়া হইতে পলাইতে লাগিলেন। 
স্থুবাদ্দার কাসিম খা আবার ঢাকা হইতে বিঞ্জিরপুরে 
আনিয়া বপিলেন, নদীতে পুল বাধিলেন এবং ওয়াহিদের 
বল বাড়াইবার জন্তু আবডুল নবীকে ২০০০ অশ্বারোহী 
৩০০* বর্ক-আন্বাজ ৭** নৌকা ও ১০০ হাতী সহিত 
আগে পাঠাইলেন। অন্থান্ত থান! হইতেও সৈম্ভদের ডাক 
পড়িল। 

আবছুল ওয়াহিদ্‌ পলাইভে পলাইতে ম্গসৈন্তের 
দ্বারা, প্রায় ঘেরাও হইলেন, তাহার নিজের পক্ষের অনেক 
লোক বন্দী হইতে লাগিল। তাহার নিঙ্গের পুত্র তাহার 
ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহাকে সেখানে দাড়াইয়! 
শত্রুদের বাধ! দিবার জন্ত জেদ করিতে লাগিল, ফিন্ব 
তিনি ভযে ভ্রুতবেগে পলাইয়া গেলেন, তাহার পুত্র 
এবং মির্জা মুরুউদ্দীন তাঁহার আশা ছাড়িয! দিয়া ঘোড়া 
ছুটাইয়! মগদের উপর গিয়া পড়িল এবং তরবারির 
আঘাতে তাহাদের ফিরাইয়া দিল। শত্রু তখন পলাইতে 
লাগিল , এবং এক জলাতে আশ্রয় লইল। মগরাজা 
মেং খামাউং ( “স্থেন” ) এবং তাহার ভ্রাতুম্পুত্র আলী 
মাণিক (বা মানং.) হাতীতে চড়িয়া জলার গভীর 
অংশে আবদ্ধ হইয! পড়িলেন, তাহাদের সৈল্তগণ দু পাশের 
কম-জল পাব হইয়া দেশে পলাইয়া গেল। শক্রদের 
পাঁচশত হত, এক,হাজার আহত, অনেকে বন্দী হইল, 
বাকী, সব পলাইয়! গেল। মুঘল পক্ষে একশত, হত 
হইল । 

রাত্রি আসিলে মুঘল সৈন্য সেই জলা দিরিয়া পাহারা 
দিতে লাগিল, যেন মগবাঙ্জা না পলাইতে পারেন। 
কিন্ত রাজ! দুত পাঠাইয়া নিজের. যথাসর্বস্ব ও হস্তীগুলি 
ওয়াহিদকে ঘুষ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাহার ইঙ্গিতে 


৬৬৮ 











লখিল ছল দল সতী পাস লালা ২ সি 


তাহার বিভ:গের পাশ দিয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতে 
বাহির হইয়া দেশে পলাইয়া গেলেন। 

পরদিন প্রভাতে ওয়াহিদ মহাধুম্ধামে মুঘলদের :সব 
হাতী একত্র করিয়া প্রত্যেকের পিঠে দুই তিন জন যোদ্ধা 
বসাইয়া এবং কামানগুলি লাইন পাতিষা সাম্মাইয়া হাতী 
লইয়া জলাতে প্রবেশ করিলেন, আলী মাণিক সহিত 
অবশিষ্ট মগসৈন্ত ধরা পড়িল। “কি নিমকহারাম ! 
ওয়াহিদ অতি সহজেই রাজাকে বন্দী করিয়া সমস্ত 
আরাকান জয় করিতে এবং তথা হইতে পাদিশাহেব জন্ত 
শ্বেত হস্তীটি আনিতে পারিতেন।* (বাঁহারিস্তান ১৮৫ক 
ক--১৮৬খ )। 
আবছুল্‌ নবীর ব্যর্থ মগদেশ আক্রমণ ১৬১৭খুঃ 

তথন কাসিমর্খাব হাত খালি, অন্তত্র যুদ্ধ শেষ 
হইয়াছে। সুতরাং তিনি ঠিক করিলেন ষে আবাকান 
আক্রমণ করিয়! রাজার শ্বেত হম্তীটি কাঁড়িয়া আনিতে 
হইবে। তিনি নিজে ফেণী নদীব ধাবে প্রকাণ্ড টৈন্য- 
দল লইযা পৃষ্ঠরক্ষা করার জন্য ছাউনি করিয়া রহিলেন। 
আবদুল নবীকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পাচহাজার 
বর্ক-আন্দাজ, ছুইশত হাতী ও হাজার নৌকা! দিয়া 
অগ্রে গিয়া! মগরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাঠাইলেন। 
, এই সংবাদে যগরাজ| নিজ প্রতিনিধি “করমকাপী”কে 
একলক্ষ পদাতিক, হাজার নৌকা ও চারি শত 
হাতী সহ আগে আগে পাঠাইলেন যে ‘কংখর’ নামক 
স্থানে দুর্গ বাধিয়া মুঘলদের পথ রোধ করে, আর নিজে 
দশ হাজার অশ্বারোহী তিন লক্ষ পদাতিক ও অগণিত 
হাঁতী ও নৌকা লইয়া আরাকান শহর হইতে চাটগঁ 
অভিমুখে রওন! হইলেন। রর 

চরের! আব্দুল নবীকে বলিল যে এই মহাস্থযোগ ; 
এখনই অগ্রসর হইয়া কংখরে দুর্গ শেষ হইবার 
পূর্ব্বেই মগদের পরাস্ত করিয়া ভ্রুতবেগে চলিয়া চার! 
অধিকার করা সহজ, কারণ এখনও চাটগা শহর সুরক্ষিত 
হয় নাই, এবং মগরাজা দ্বিতীয় সৈন্ত দল সহ তথায় 
পৌছেন নাই । 

আবুল নবা শীদ্র গিয়া কংখর আক্রমণ করিলেন 
এবং যুদ্ধ চলিতে লাগিল কিন্তু কতকগুলি বিশ্বাসঘাতকের 


প্রবাসী-- ফাল্গুন, ১৩২৯ 


সপাসিপাস্পিিস্িরিস্ অনল সত 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








পরামর্শে (সত্য কথা বলিতে, ভয়ে ), বেগে দুর্গ আক্রমণ 


“না করিয়া তাহার সামনে থামিয়া থাকিলেন এবং নিজ ' 


সনৈন্তদলকে বিশ্রাম দিলেন। পরদিন আবার যুদ্ধ হইল 
কিন্ত কোনই ফল হইল ন!। হুর্গটির আশপাশে পাহাড়, 
স্থতরাং তাহা ঘেরাও করাও অসস্ভব। তখন মুঘল 
সৈম্ত পিছাইয়া নিজামপুরে আপিয়া শিবির পাতিল এবং 
পাশের জমিদারদের বশ করিতে (ও টাকা আদায় 
করিতে ) লাগিয়া গেল। 

এদিকে 'করমকারী; দশহাজার মগ সৈম্ভ পাহাড়েব 
উপর দিয়া পাঠাইয়া দিল, মুঘ্লদের পশ্চাতে একটি 
দুর্গ গড়িল, তাহাতে তাহাদের নিজ দেশ হইতে রসদ 
ও চিঠিপত্র আসিবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। মুঘল- 
শিবিরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, তাহার! প্রাণভূয়ে সর্বস্ব 
ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। মগেব! পশ্চাদ্ধাবন করিয়া 
মারিতে কাটিতে লাগিল। এই অভিযানে শাদিশাহের 
সাত লক্ষ টাক! নষ্ট হইল, পাঁচশ মন বারুদ জালাইয়া 
দেওয়া হইল যেন শত্রহস্তে না পড়ে । লাভ বলিতে কিছুই 
হইল না। ( বহারিস্তান ১৯২ থ-১৯৪ থ)। 


অপর আক্রমণ 


পরে ইত্রাহিম খা ( শাসনকাল ১৬১৮-১৬২২ ) স্থলপথে 
চাটগী আক্রমণ করিতে সৈন্য পাঠাইলেন। কিন্ত 
পথের অস্বাস্থ্যকর জলবাযুর অন্ত অসংখ্য লোক মবিল 
এবং অবশিষ্ট সৈন্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিল (১৬১৮ 
খৃঃ) ৷ (তালিশ, ১৭৬ ক)। 

১৬২২ সালে দারাব খ ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। বাকীবেগ নামক একজন বখৃশী জনযুদ্ধে নাম 
করিয়াছিল; তাহাকে ৭০৯ অশ্বারোহী এবং ৩০* নৌকা! 
সহ এ রেশরক্ষা করিবার জন্য ভালুয়ায় পাঠান হইল। 
কিন্তু তাহার শাসনকাল অল্পদিন বলিয়া! কাজ কিছুই 
হইল না। 

তার পর খানাজাদ খা (১৬২৫-১৬২৬) সাল বাছলার 
স্থবাদার ছিলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে রঙ্গমহলে থাকিতে 
লাগিলেন; লোকে বলিল যে মগদের ভয়ে। তাহার 
নায়েব মুক্তা! মুর্শিদ ও হকিম হাইদর ঢাকায় মোতায়েন 


€ম সংখ্যা ] 


প্পাসিসপা পাপী স্পা সাপটি পাদ পা্বস্পপিসপাসি পাটি দলো ত সি্পাপসি পাম্পি পা 


রহিলেন। মগের! নৌকা লইয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিল, 
'এ ছুই কর্মচারী তাচ্ছিল্যের ঘুমে আচ্ছন্ন, শত্রুদের 
সামান্য মনে করিয়া অবহেলার সঙ্গে শহরের বাহিরে যুদ্ধে 
$, আসিলেন, কিন্তু শীদ্রই পরাস্ত হইয! শহরে পলাইবার 
পথ খুঁজিতে লাগিলেন। “যুদ্ধ বীরত্বের জিনিষ, এটা! 
মুলা ও হকিমের কর্ণ্ম নহে!” ( তালিশ ১৭৬ খ)। 
" “বিজ্বী মগেবা ঢাকায় প্রবেশ কবিষা. শহর পুড়াইযা 
দিল, লুঠ কবিয়া ও মাগুষ বন্দী করিযা লইষা দেশে 
ফিরিল (এ ১৫৪ খ)। 
স্থবাদার্‌ ভষে শহবের নীচে নদীতে লোহাব শিকল 


অক্টারশ পরিচ্ছেদ 


প্রশ্নের উত্তর 


পর দিবস এ্রত্যুষে শিবির ভঙ্গ করিয়া সৈন্তেব যাত্রা 
করিবার কথা; রাব্রিশেষে তুমুল কোলাহলে কুম্তমেব 
“' নিত্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। বাহিরে মাসিয়! প্রহরীকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি হইয়াছে?” 
. সেলাম করিয়া প্রহরী বলিল, “হুজুর, সব ঘোড়া 
দুড়ী ছিড়িয়া পলাইয়াছে, পাওয়া যাইতেছে না” 
এমন সময় সেনাপতি আসিলেন। তিনি কহিলেন, 
“এখানে ত কোন ছুশঅন্‌ নাই, বিদ্রোহীরাও 'অনেক 
- দুরে) কিন্ত ইহাযে কোন দুশমনেব কান্দ তাহাতে 
সন্দেহ নাই ।” 
শাহজাদা কহিলেন, 
করিয়া ?” 

“কোন দুষ্ট লোকে তাহাদের দড়ী খুলিয়া দিয়া 
থাকিবে। কিন্তু একজনের কাঁজ নয় ।* 
“সব ঘোড়া খুলিয়া দিষাছে ?” 

“না জনাব, কতকগুলা আছে। 
বাঁধা রহিয়াছে ।» 


৮৪২১০ 


'অশ্বগুলা পলাইল. কেমন 


পাস 


আপনার অশ্ব 


জয়ন্তী 





একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। 


৬৬৯ 





লাস্ট পাসিপাস্িপসি পাম্পি পাওলো খলাপিলাদতোখিলাছলা 


বাঁধিয়া তাহাদের নৌকার পথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন | 
তাহার পব ১৬৩৮ এবং -১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মগ নৌ-বল 
ঢাকার কাছে আসে, কিন্ত যুদ্ধ ব! লুট কবে না। ইহার 
বিবরণ প্রবাসীতে ( ১৩১২,৫৬৯ পৃঃ এবং ১৩১৩১৯৬ পৃঃ) 
প্রকাশ করিয়াছি । 

সেখানে ম্গ ও ফিরি দ্রস্থ্যর কার্যকলাপ ও 
বাতায়্াতেব পথ এবং শাযেস্তা খা কতৃক ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে 
চাটগী অধিকাৰ এবং মগ ফিবিঙ্গীর, উপদ্রব বন্ধ করাব 
বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । 
যদুনাথ সরকার 


জয়ন্তী 


"ঘোড়াগুলার তল্লাস হইতেছে?” 

*শীহজাদা, অনেক সিপাহী ও সহিদ খুঁক্ষিতে গিয়াছে।” 

শাহজাদ| , সেনাপতির সহিত শিবিবে প্রবেশ 
করিলেন। দেখানে অত্যন্ত গোলমাল, সিপাহীরা নানা 
রকম তর্কবিতর্ক করিতেছে । শাহ্জাদাকে দেখিয়া 
গোল থামিল। ূ 

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কেহ কিছু 
জানিতে পার নাই ?” 

“খোদাবনদ, কিছুই না। ছুই একটা ছোড়া ডাকিয়া- 
ছিল, কিন্তু সে রকম ত হামেশাই ডাকে ।” 

আর-একজন বলিল, “হুজুর, ঘোড়! চুরি গিয়া 
থাকিবে, এদেশে নাকি অনেক ঘোড়ার চোর আছে 1” 
'_ অপর কেহ বলিল, “নিশ্চয় বিদ্রোহীদের কাজ।” 

শাহজাদা! হাত তুলিতেই আবার সকলে চুপ করিল। 
তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘোড়ায় চড়িয়া 


কেহ গিয়াছে ? 
“পাচ ছয় জন গিয়াছে।*” 
প্রভাত হইল ।' যাহার! খুঁজিতে গিয়াছিল, তাহারা 


অনেক দৃবে 
মাঠে অশ্ব পাঁওষা গিয়াছে । কিন্তু অশ্বের সংখ্য। অনেক” 


পাশা 
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চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কোনটা বা সহজে ধর! 
যায় না, সকলগুলাকে সংগ্রহ করিতে বিলম্ঘ হইল। 
ভোরে পাঁচটার সময় ফৌজ কুচ করিবার কথা, 
বাহির হইতে আটটা বাদ্ধিল। শাহজাদা রাগিয়া 
অস্থির । 

অর্ধক্রোশ পথ না যাইতেই রুস্তমের ঘোড়া খোঁড়া- 
ইতে আরম্ভ করিল! শাহজাদা নাঁমিলেন। চারি পায়ের 
খুর উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইল, কোথাও কিছু পাওয়া 
.গেল না। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই চলিতে পারে ন1। পণ্টনের 
সঙ্গে একজন ভাল নালবন্দ ছিল; অবশেষে সে আসিয়া 
অনেকক্ষণ দেখিয়া বাহির করিল যে ঘোড়ার পিছনের 
একট! পায়ে এভাবে একটা সরু স্ুচ বিদ্ধ আছে ষে 
চলিতে গেলেই তাহার পায়ে লাগে। নাঁলবন্দ স্থচ বাহির 
করিয়া দিল, কিন্তু বলিল দুই এক দিন ঘোড়া সওয়ারীর 
মত থাকিবে না। 

আশ্চরধ্যাঘিত হইয়া শাহজাদা কহিলেন, “ঘোড়ার 
পায়ে সুচ কেমন করিয়া ধিধিল ?* 

'নালবন্দ কহিল, “গরিব-পরওয়র, এ নুচ আপনি 
বিধিষাঁ যায় নাই। অত্যন্ত কৌশলের কাজ, যে-সে 
ইচ্ছা করিলে পারে না” 

শাহজাদা কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না, 
তাহার মেজাজ বড় খারাপ হইয়া গেল। 

পদে পদে এই রকম বিদ্ব বাধা ঘটিতে লাগিল 
কোন সওয়ারের রেকাব থসিষা যায়, কাহারও বা 
তরওযালের খাপ পড়িয়া যায়। সমস্ত সৈন্য 'বদ্‌- 
মেজাজ হুইয়া উঠিল। 

তিন ক্রোশ ন| যাইতেই বেলা দ্বিপ্রহর হইল। 
সম্মুখে একটা গ্রাম। সৈন্তেরা আহারাদি কবিয়া একটু 
বিশ্রাম করিতে চায়। সেনাপতি শাহজাদাকে বলিলেন । 

সাহজাদা কহিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় হউক, রাত্রে 
হউক, কানপুরে পৌছিতে হইবে। অন্ধ পথ পঁহছিলে 
সৈল্তের আহার বিশ্রাম করিতে পারে; কানপুর কত দুর 1” 

“বার ক্রোশ।” 

“এখানে বিশ্রাম করিতে পাইবে না 1? 

ততক্ষণে গ্রাম উপস্থিত হইল। সৈন্যের আপনিই 


কিন্তু 


প্রবাসী--ফাল্তন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


্াড়াইল, হুকুমের অপেক্ষা কবিল না। অস্বারোহীগণ 
নামিয়া পড়িল, পদ্দাতিকের! বৃক্ষছায়ায় বন্দুক বাধিয়া! 
বসিষা পড়িল। 

দেখিয়! শাহজাদা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন, 
“কাহার হুকুমে ইহারা ঈ্াড়াইল ?* 

সেনাপতি কহিলেন, “মধ্যান্ছের সময় সৈন্যের] বিশ্রাম 
কবে। অভ্যাস-মত ইহারা কৃচ বন্ধ করিয়াছে।* 

“আমি কোন হুকুম দিই নাই। ইহাদ্িগকে আর 
এক চটী পর্য্যন্ত যাইতে হইবে ।” 

সেনাপতি শ্রাজজহাদার নিকটে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে 
কহিলেন, “আপনার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু সৈন্য যদি বিগডড়ায় 
ভাহার দায়ী আমি হইব না ।” 

“বিগড়াইবে কেন?” 

“আজ প্রাতুঃকাল হইতেই নানা হাঙ্গামা ভি 
সৈন্তেরা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। রৌজে ক্লান্ত হইয়া বেল! 
ঘিপ্রহরের সময় তাহারা বিশ্রাম করিতেছে । এখন যদি 
তাহাদিগকে আরও তিন ক্রোশ চলিতে হুকুম করা যা 
তাহা হইলে কি হ্য বলা যায় না।” 

"“আদলহুকুমি করিবে ?” ৃ 

হুকুম শুনিতেও পারে, কিন্তু আপনাকে ইহার পর 
সৈস্কের আশ! ত্যাগ করিতে হইবে । আর ইহাদের এখন 
যে রকম মেজাজ তাহাতে একেবারে হুকুম ন! ১৪ 
বিগ ড়াইতেও পারে ।” 

শাহ্জাদ। ক্র কুঞ্চিত করিয়৷ কহিলেন, 
আপনার কথা অপ্রিয় ।” 

সেনাপতি সেলাম করিয়া কহিলেন, “আমি সিপাহী, 
সত্য কথা বলিতে শিখিয়াছি, প্রিষ হউক অপ্রিষ হউক 
অন্ত কথা বলিতে পারিব না 1৮ 

নৈন্তদিগের মধ্যে আবার একটা ঘোর কলরব উঠিল। 


“সেনাপতি, 


' সেনাপতি বলিয়া উঠিলেন, “আবার কি হইল? আজ 


না জানি কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম 1” সেই দিকে 


তিনি ধাবিত হইলেন। 


হইয়াছিল এই ।-_সিপাহীরা গ্রামের বণিকের দোকানে 
গিয়া দেখে দোকান বন্ধ। আর কতকগুল! লোক পিপাসী 
হইয়া কুয়ার কাছে গিয়া দেখে কুয়ার মুখ কাটাগাছ দিয়া - 


পি 


৫ম সংখ্যা ] 


AN পট লা লালা পা লাম লাখ কাছি পাপ পাস 


বন্ধ। কাজেই বিষম কোলাহল উঠিল_-একটা নয় দুইটা, 
ছুইট! ছুই দিকে । 

সেনাপতি দৌড়িয়া আসিতে প্রথমে কূপ সন্মুখে পড়িল। 

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে?” 

একজন সিপাহী কহিল, “কাটাগাছ দিয়া কৃয়াব মুখ 
বন্ধ করিয়াছে, আমি জল তুলিতে পারিতেছি না।” 

সেনাপতি কহিলেন, “রাত্রে কোন জস্ত কৃপে পড়িয়া 
মিয়া থাকিবে এই ভয়ে হযত গ্রামবাসীরা কূপের মুখ 
বন্ধ করিয়াছে। কীটাগাছ সর৷ইয়| ফেল।৮ 

সেনাপতি গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছেন এমন 
সময় কয়েকজন সিপাহী দোড়িয়া আপিল। সেনাপতি 
কহিলেন, “আবার কি হইয়াছে?” 

“বেণের দোকান বন্ধ, আমরা রসদ পাইতেছি না।” 

“চল, আমি গিষা দেখিতেছি,” বলিযা দেনাপতি 
তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। 

দোকান বন্ধ দেখিয়া সেনাপতি আদেশ কবিলেন, 
"গ্রামের চৌধুরীকে ধরিযা আন।” 

চৌধুবী কাপিতে কাপিতে আদিল। সেনাপতি 
রাগিষা বলিলেন, "বেণেব দোকান বন্ধ, কৃত্বাব মুখ কাটা 
_ দিয়া আটা, ইহার মানে কি?” 

চৌধুরী হাত জোড় করিয়া কহিল, “ধর্ম্মাবতার, আমরা! 
কিছুই জানি না” 

* "তবে জানে কে? লাগাও বেত লোকটাকে 1” 

সিপাহীবা তৎক্ষণাৎ চৌধুরীকে বাঁধিয়া ফেলিল। 
কয়েকজন বেত খুজিতে ছুটিল, এমন সময় শাহজাদা 
স্বয়ং আসিয়! উপস্থিত । চৌধুরীর অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ইহার অপরাধ ?” 

সেনাপতি কহিলেন, “গ্রামে বণিকের দোকান বন্ধ, 
কূপের মুখে কাটা, এ লোকটা গ্রামের চৌধুরী, বলিতেছে 
কিছু জানে না 1, 

শাহ্‌জাদ। কহিলেন, “ইহাকে আরও গোটা কতক 
কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত। ইহার বন্ধন খুলিয়া দাও ৷” 

বঞ্চনমুক্ত হইয়া চৌধুবী শাহজাদা চবণে পতিত 
হুইল, কহিল, 'জাহাপলা, আমি কিছু জানি না, আমার 
কোন অপরাধ নাই ৷” 


জয়ন্তী 





৬০৯ 
শাহজাদা নিজে জিজ্ঞাসা কৰিতে লাগিলেন, “বণিক 
কোথায় ?” 
“ধৰ্ম্মাবতাব, তাহা ত বলিতে পারি না।* 
“কাল রাত্রে এখানে ছিল ?” 


হা হুজুব, কাল সন্ধার সময় আমি তাহার নিকট আটা 
কিনিয়াছিলাম |” 

“কূপ বন্ধ কেন?” 

“কাল সন্ধার সময সকলে জল তুপিয়াছে। বৃপের 
মুখে কাটা ছিল না।” 

শাহজাদা আদেশ কবিলেন, 
দেখ।» 

গ্রামে তাহাকে পাওয়া গেল ন!। শাহজাদা কহিলেন, 
"চৌধুরী, ধ্াড়াও। দোকান খুলিয়া যাল লইবা তহার 
মূল্য তোমাকে দিয়া যাইব ৷” 

সৈনিকেরা দবঙ্জা বেড়া ভার্গিয়া ফেলিস। ভিতরে 
চারিদিকে শৃন্ত ভাণ্ড পাত্র পড়িমা রহিয়াঞ্ছে, মাল কিছু 
নাই। ক্রোধান্ধ হইযা নৈনিকেবা চীৎকার করিযা উঠিল, 
"আঁমবা গ্রাম লুটিব ।* 

শাহজাদা হাত তুলিলেন, গোল থামিয়া গেল। -তনি 
কহিলেন, “তাহা হইসে আমাব লজ্জা রাঁখিবার স্থান 
থাকিবে না, বাঞ্জধানীতে অথবা বাদৃশীহের কাছে মুখ 
দেখাইতে পারিব না। আগের চটাতে চল, সেখানে রসদ 
পাওয়া যাইবে ।” 

সৈন্তেবা তখন প্রকাশ্যে অবাধ্য হইয়া উঠিল । বয়েক 
জন বলিয়া উঠিল, “খাইতে না পাইলে আমরা আর এক 
পাও যাইব না৷” 

সেনাপতি শাহজাদাকে ইঞ্দিত করিলেন, শাহজাদা 
সরিষা আসিলেন ৷ 

কিছু দূরে গিষা সেনাপতি কহিলেন, “আনি ত 
আপনাকে বলিয়াছিলাম, উহাদেব মেজাঙ্জ বিগড়াইয়ছে। 
এখন ঘে অবাধ্যতা দেখিলেন, ইহা বিদ্রোহের সুচন!! 
আপনি ত সকলই জানেন, বুৰিযা দেখুন কি কর! 
কর্তব্য 1” 

শাহজাদা ভাবিতেছিলেন, কহিলেন, “এখন কিছু, 
কবা যাষ লা। উহার্দিগকে আব পীঁড়াগীডি কবা চলে 


প্বণিক্ককে এমে 


৬৭২ 





না। আপনি দেখিবেন যেন কেহ কোন অত্যাচার না! 
করে। বৈকালে, বৌন্র পডিলে পর ৮০৪ ব্যবস্থা 
করা যাইবে ।” 

সিপাহীরা গ্রাম লুটিল না বটে, কিন্তু তাহারা' আর 
উঠিল না। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল আহার করিয়া গাছ- 
তলায় পড়িষ! খুমাইতে লাগিল । 

সূর্য্য অন্ত যায় এমন সময় শাহজাদা সেনাপতিকে 
ডাকিয়া বলিলেন, “এইবাৰ সৈন্ চালনা করুন, আগের 
চটীতে রসদ পাওয়া যাইবে 1: 

সেনাপতি মাথা নাড়িলেন, “সিপাহীর! আবও বাকি- 
যাছে। আহাব করিতে না পাইলে তাহাব!| যাইবে না) 
অনেকে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছে।” 

শাহজাদা কহিলেন, “গ্রামে সন্ধান করিয়াছিলেন ?” 

“চৌধুবীকে সঙ্গে করিষা গ্রামে ঘবে ঘরে দেখিয়াছি, 
গ্রামবাসীদিগকে পুবস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছি. গ্রামে 
পঞ্চাশজন লোকের মতও খোরাক নাই।” ' 

‘শাহজাদা কহিলেন, “আমি গিয়া সৈম্তদিগকে 
বুঝাইব ?” 

"এ সময় আপনার না যাওয়াই ভাঁল। কোন মতে 
রূসদের যোগাড় করিতে হইবে ।” 
“সিপাহীরা কেহ যাইবে ন| ?” 


না” 
“তবে আপনি গ্রামের কিছু লোক লইখ গিয়া অন্ত 


কোন স্থান হইতে চাল আটা যাহা পাওয়া যায় লইযা 
আম্থন। 
সেনাপতি গ্রামে গমন করিলেন । শাহজাদা চিন্তায় 


আকুল হইলেন। এই সৈন্যের ভরসায় তিনি বাদশাহী- 
প্রাপ্তির স্থিরনিশ্চয় কবিয়াছিলেন? এক বেলা না 
খাইতে পাইয়াই ইহারা প্রায় বিদ্রোহী হুইযা। উঠিষাছে। 
ইহাদের ভরসা কতক্ষণ ? 

শাহজাদার একট! ছোট তাবু পড়িয়াছিল। তিনি 
তাবুর বাহিরে দীড়াইয়া ছিলেন। দেখিলেন, এক অশ্বারোহী 
মাঠ পার হইয়া তাবুর অভিমুখে আাসিতেছে। সেতাহার 
সন্মুখে আনিযা অশ্ব হইতে অবতরণ কবিষা অভিবাদন 
করিল। শাহজাদা চিনিলেন, পূর্বার:ত্রের সেই ব্যক্তি] 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এখানে 7৮ 


প্রবাসী--ফাল্তুন, ১৩২৯ 


পাসটপাস্টিলসছি পাংিলালাঘিলাখিলাসিলাসিলাখিল সিলসিলা সপ্ন স্পিতিস্িপাসিপিস্পিত সাস্টিরা শপাস্টিিস্পস্পিপীসিপিন্িস্পিপিসিপাসিপাস্িপাসিপাি লাওলাখিলাসিলাখিল ছা 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গৌরীশস্কর কহিলেন, “রাত্রে আপনাকে ত বলিয়া 
ছিলাম আবার সাক্ষাৎ হইবে! আর কি কথা হইয়াছিল . 


‘আপনর ম্মবণ আছে, কেন না আপনি কিছু ভুলিষ! যান 


না। আপনি কানপুরে পৌছিয়াছেন ?* 

“আপনি আমাব অবযাঁননা করিতেছেন ?” 

“না, সত্য কথা বলিতেছি। আপনি আজ কানপুরে 
পঁহছিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম 
আপনি তাহা পাবিবেন না! ফলে, আমার কথাই সত্য 
হইয়াছে, কারণ কানপুর অনেক দুরে, আজ আপনি 
কিছুতেই পঁহুচিতে পারিবেন না 1” 

“আজিকাব সকল বাধ! আপনার উদ্যোগে হইযাছে ?” 

“আমার সঙ্গে অপর লোক আছে।” 

"আপনি বিদ্রোহী নিজমুখে স্বীকার করিতেছেন। 
এখন বাদ্‌সাহের নিদর্শনেও নিস্তার পাইবেন না। 
আপনাকে বন্দী করিযা রাজধানীতে লইবা যাইব, 


'বাদ্‌শীহ'দ্বয়ং আপনার বিচার করিবেন ।* 


গ্তথাস্ত। কিন্তু আপনি যাইবেন কেমন করিয়া? 
আজ যাহা দেখিলেন তাহা কিছুই নহে। আমাকে বন্দী 
কবিলে আপনার সৈন্যত অচল হইবে, কাল হইতে আহার 
একেবারেই জুটিবে না!” 

“এ কথা যদি সৈন্তের শুনিতে পায় তাহা হইলে 
আপনাকে টুক্রা টুকরা করিয়া ফেলিবে।” 

“শাহজাদা, যে মৃত্যুকে ভয় করে না, তাহাকে অনর্থক 
মৃত্যুর দেখাইতেছেন। বরং আমাৰ সহিত সম্ভাব হইলে 
আপনার লাভ হইবে 1৮ 

"আপনি কি চান?” 

“কাল রাত্রে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তাহাব উত্তর, 


,আর কিছু না ।” 


- “আমি সম্রাট হইলে প্রজার মঙ্গল সাধন করিব, জীতি- 
ভেদে অথবা ধর্শভেদে কোন বিচার করিব ন!” 


গৌরীশঙ্কব কহিলেন, “আপনার পথ অবারিত হইল । /- 


এখন আজ্ঞা করুন সৈশুদিগের মনত্তপ্টির উপায় করি । 
“আপনি কি করিবেন ?” 
“আমাকে কিছু সময় দিন বলিষা গৌরীশক্কর অশ্বে 
আবোহণ করিয়া চলিয়! গেলেন । 


£ 


৫ম সংখ্য! | 





অতি অল্প সময়েব মধ্যে বহুসংখ্যক লোক নানাবিধ 
খাচদ্রব্য লইয়া আসিল । সৈন্যেবা পরিতোষপূর্কাক প্রচুব 
আহাব কবিল। তাহাব পর শাহজাদার জয়ধ্বনি করিয! 
তাহারা যাত্রা করিল। সমস্ত রাত্রি চলিষ প্রভাতে তাহাবা 
কানপুরে পৌছিল। 
, শাহজাদা রুস্তম সে রাত্রে আব গৌবীশঙ্করকে দেখিতে 


পাইলেন না। 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
খদিজার জিত 

রাজপুত বাণীদের একটা কবিয়া মাঁনগৃহ থাকিত। 
স্বামীর সহিত মনাস্তর কিংবা কলহ হইলে রাণী মানগৃহে 
গিয়া খিল আটিবা দিতেন । তাহার পর অলঙ্কার খুলিয়া 
ফেলিয়া অনাহারে ধরণী-শয্যায় আলুলায়িত-কেশে শয়ন 
করিয়া থাকিতেন। রাজ্ঞা আসিয়া অনেকক্ষণ সাধাসাধি 
করিলে পর দবজা খুলিয়া দিতেন, মান ভঞ্জন করিয়া 
রাজা নিজ হস্তে অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন। 

মন্দবদার জলালুদ্দিনের অন্দবমহলে তেমন 
গোসাঘব ছিল না, আর থাকিলেও কে আনিয়া ফাতেমা 
বেগমকে সাধিত? মহলে প্রবেশ করিয় মন্সব্দার 


_- মোনা খদিজা বেগমের . ঘরে চলিয়া যাইতেন, অন্ত কোন 


Fe 


দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। 

নসরৎ ফাতেমার পুরাতন দাসী, সকল সময়ে বেগমের 
বড়-একটা খাতির করিত না। বিশেষ, ফাতেমা জানিতেন 
যে, সে তাহাকে যথার্থ ভালবাসে ও তাহার মঙ্গল কামনা 
করে, এইজন্য তাঁহার অনেক কথা সহ্য করিতেন। 

নদরৎ কহিল, “বিবি, সব তোমার দোষ ।” 

ফাতেমাব মুখ শুকাইয়! গিয়াছে, অনিদ্রা চক্ষের 
কোলে কালি পড়িয়াছে। কহিলেন, “আমার কি দোষ ?* 

“ভাল কবিয়া না জানিয়া শুনিয়া কোন কিছু ঘটিবার 
পূর্ব্বেই তুমি বিবাদ করিতে গেলে কেন ? আমি যেমন 
শুনিয়াছিলাম তোমায় বলিযাছিলাম, তুমিও শুনিয়া চুপ 
করিয়া থাকিতে । পুরুষ মামুষ ত গরু নব যে তাহার 
গলার দড়ী ধরিয়া যত ইচ্ছা জোরে টানিবে। প্রেমের 
বাধুন সক স্থতায়, জোরে টানিলেই ছিড়িষা যায়।” 

"আমি রাগ সাম্লাইতে পারি না।” 


জয়ভ্তী 
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“এ ত রাগ নষ ঈর্ষা । যাহাকে দেখ নাই তাব প্রতি 
ঈধা কেমন? বাহিরের শত্রু ত বাহিবে রহিল, এখন 
ঘরেব শক্রকে কি কবিবে ?* 

“কে জানিত যে এমন কালসাপিনী ঘরে আছে !” 

“ওটাও রাগের কথা। স্বামীর সোহাগ কে না চায়? 
এত দিন তোমার জিদ বশত; আর ছুই বেগম চুপ 
কবিয়া ছিল । এখন স্থবিধা বুঝিয়া ছোট বেগম নিজের 
কাজ গুছাইয়াছে। দোষ আর কাহারও নয়, চোষ তোমার 
বুদ্ধির আর তোমাঁব কপালের ।" 

“এখন উপাষ ?” 

“সে-ই আসন কথা । ছোট বেগমকে আমি চিনি, বড় 
চতুর, সহজে তাহাব সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না। প্রথম 
দেখিতে হইবে ষে মাছ গাথা আচে, না বড়শী কাটিয়াছে। 
মন্সবদ্দারের মন একেবারে ভাঙ্গিয়াছে, না শুধু খাপা 
হইয়াছে। যদি গাঁথা থাকে তবে সাবধানে খেলাইতে 
হইবে। যদি কাটিয়া থাকে তাহা হইলে অ-বার গাথিতে 
হইবে। ছোট বেগমের সঙ্গে আগেকার মত হাসিয়া 
কথা কহিতে হইবে ৷” 

“আমি কালামুখীর মুখ দেখিতে চাহি ন।” 

“এ ত বিবি, এ তোমাব দোষ | রাগিয়া উঠিলে 
কিছুই হইবে ন'। এথানে লোহার তরওয়ালে কাজ 
হইবে না। মিছরির ছুরী চাই। দিলের ডিতব ষাহাই 
থাকুক্‌, মুখে মধু চাই, নইলে কোন কাজই হইবে না।” 

“আমি কি ছোট বিবির পায়ে ধরিষা বলিব, আমার 


- শওহরকে ফিরাইয়! দে?” 


' "আবার রাগের কথা! ভাহাই কি কেহ বলে? 
স্বামী যেমন তোমাব, তেমনি ছোট বিবির ও বড় 
বিবির । মন্সব্দার যদি ছসিয়ার মরদ হইতেন 
তাহা হইলে তোমাদের তিনজন:কই খুশ রাখিতেন, না 
হয কিছু উনিশ বিশ--কেহ্‌বা সাত আন], কেহবা নয় 
আনা 1 

“তবে কি খাদিজার সহিত কথাবার্তা কহিব ?” 

“কেন কহিবে না? যখন মন্সবৃদ্ধার উহার ঘরে 
যাইতেন না তখন কি ছোট বিবি তোমার সহিত হাসিয়া 
কথা কহিত ন1? ববং বড় বেগম মুখ ভার করিয়া 
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থাকিতেন। ছোট বেগম ভারি সেয়ানা, সকল দিক্‌ বজায 
রাখিতে জানে 1” 

পুরুষ হইলে নসবৎ বাঁদ্‌শাহের উজীর হইত। তাহার 
কথা শুনিয়া ফাঁতেম। ভাবিতে লাগিলেন । 

ওদিকে মলেকা বেগম খুব খুশী । মন্সব্দার তাঁহাব 
মহলে আহ্ধন আর নাই আঙ্থন ফাতেমার মহল ত 
ছাড়িয়াছেন। দেমাকে ফাতেমা বেগমের মাটাতে পা 
পড়িত না, এখন কেমন হইয়াছে! মনের আনন্দ নিজের 
মনের ভিতর পূরিয়া রাখিতে না পারিষা মলেক1 বেগম 
খদ্দিজার ঘরে গমন করিলেন । খদিজা তাহাকে অত্যন্ত 
সমাদর করিয়া বসাইলেন। 

মলেকা বলিলেন, “বহীন, আমি তোমাকে মোবাঁরক- 
বাদী দ্রিতে আসিষাছি।” 

খদিজ! নেকী সাজিলেন, “কিসের মোবারকবাঁদী, 
বেগম সাহেবা ?” I 

“এই যে মন্সব্দার তোমার ঘবে আসেন আর 
ফাতেমার ঘরে যান না; ফাতেমা যেন তাহাকে জাছ 
করিয়াছিল ।” - 

থদিজা লজ্জায় মুখ নীচু করিষ! ওড়নার খুঁট পাকাইতে 
লাগিলেন। “মন্সবদ্রারের উচিত ত সকলের ঘরে যাওয়া, 
তাহার কাছে ত সকলেই সমান ।* 





“তাহা হইলে আর ভাবনা কি ছিল? আমাকে ত 


তিনি ভুলিষাই গিয়াছেন।” 

“অমন কথা বলিও না। তোমার কথ। ত প্রা 
বলেন। তবে তুমি যদ্দি রাগ অভিমান না করিয়! দুইটা 
মিষ্ট কথা বল তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে ন11” 
 *ওবার আসিলে বলিব না, কিন্ত আমাব ঘরে কি 
আর আসিবেন?” | 

“কেন যাইবেন না? অবশ্য যাইবেন।* 

সেই রাত্রে খদিজা! জলালুদ্দীনকে বলিল, “তুমি বড় 
বিবির ঘরে কখন যাঁও না কেন ?* 

“উহার মেজাজ বড় খাবাপ, কেবল রাগেব কথা । 
তাহা হইলে কি যাইতে ইচ্ছ' করে ?” 

. “আর রাগের কথা বলিবেন না, তুমি কাল উহাব 
ঘরে যাইও ।” 


# 


প্রবাদী--ফান্তুন, ১৩২৯ 
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বড় সতীন ছোট সতীনকে স্বামীর ঘরে দিয়া আসে, 
এখানে উণ্টা বকম হইল । খদ্দিঙ্গা উদ্ভোগী হইয়! স্বামীকে 
মলেকার ঘরে পাঠাইয়া দিল। ফলে মলেকা ও খদিজায় 
খুব ভাব হইল । 

ফাতেমাব এ কথা জানিতে বিলম্ব হইল ন1। নসরতের 


উপদেশ-মত তিনি খদ্দিজাকে কুবাক্য বলিতেন না, তাহার 
সহিত যিষ্টালাপ করিতেন। একদিন হানিয়া হাসিয়া 
কহিলেন, “তুমি আর বড় বেগম ত বেশ ভাগাভাগি 
করিষ! লইয়াছ !” 

খনিজা হাসিযা বলিল, "তাহাই ভাল, সব একেলা! 
লইতে নাই ।” 

ফাতেমা বুঝিলেন, এ-কথা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হইল। 
কিন্ত তিনি কিছু বলিলেন না। অন্ত ছুই এক কথার পর 
বলিলেন, “আমার উপর উহার রাগ কি কখন যাইবে 
না?” 

“তাহা ত জানি না । আমাকে কিছু বলেন ন! ।” 

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ফাতেমাব নামোল্লেখ 
হইলেই মন্দব দার বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, খদিজাও 
তাহার নাম করিতেনু না। প্র 

ফাতেমা যে স্থযোগ খুঁজিতেছিলেন তাহ! পাইলেন 
না। খদিজা মুখে যতই যিষ্ট হউন, কাজে তাহার পথে. 
কণ্টক হইয| রহিলেন। 

বিংশ পরিচ্ছেদ 
হোলি 

চৌধুবী বিহারীলালের গৃহে আঙ্গ হোলির ধূম। 
আবিবে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ লাল হইয়া উঠিয়াছে, সকলের অঙ্গে 
বন্ত্রে আবিব মাখা । কাহারও হাতে পিচকারী, কাহারও 
হাতে কুম্‌কুম্‌ । বসস্ত-আগমনের উৎসব,-বাহিরে রং, 
ভিতবে রং । জমিদাবের প্রাসাদ খুব গুল্জার। 

মন্সবদার আপিয়াছিলেন। তিনি মুনলমান, এ-জনু 
তাঁহার অঙ্গে বা বস্ত্রে কেহ র* দেয় নাই। হোঁলিতে নাচ 
মোজরা হয়, জলালুদ্দিন তাহাই দেখিতে শুনিতে +. 
আসিধাছিলেন। বিহাবীলাল তাঁহাকে সমাদর. করিষা, 
গোলাপজল আভর সব্বত পান দিষ। মহফিলে লইয়া 
গেলেন। তয়ফাওয়ালীরা সেইখানে । একজন হোলির 


পি পাস্পিতি 





 কাফী গাহিতেছিল-_ 
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ফাগুনকে দিন যাব 
যো মাঙ্গো সো দিউঙ্গি; 
হীরা ভি দিউর্গি, মোতি ভি দিউক্গি, 
দিউন্গি গলে-কা হার ! 
মন্দব্দার সাহেব আনিষাছেন শুনিযা বাইজীর! উঠিষা 
তীহাকে সেলাম কবিল। মন্সব্দাব পান চিবাইতে 
চিবাইতে তাহাদের সম্মুখে তাকিয়! ঠেসান দিষা বসিলেন। 
তাহার ধরণ ধাবণ দেবিয়া বাইজীা বুঝিল লোক রসিক 
বটে। তাহাদের মধ্যে যে স্থন্বরী তাহাকে জলালুদ্দিন 
ডাকিলেন। সে তাহার কাছে আসিযা ঘাগ ব্রা ছড়াইয়া 
বদিল। জলালুদ্দিন বলিলেন, “কুছ গাও, বিবি 1” 
বিবি মুচকিরা হাঁসিয়| সেলাম কবিযা ধরিল,_ 
তেরো নয়নোনে জাদু ডারা! 
মন্দব্‌দার তাহার দিকে মুখ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, 
“কিস্কি নয়ন? ভেরি ইয়া মের! ?” 
বিছাবীলাল সেখানে ছিলেন না। মন্সবদাঁবকে 
বদাইয়া উঠিয়া গিয়াছিলেন। তাহার দ্বারদেশে থাকা 
আবশ্যক, অপর নিমস্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সমাদর করিতে 
হইবে। 
প্রথমে যাহারা আসিলেন সকলেই পরিচিত। বিহারী- 
লাল ওঁংস্থক্যের সহিত দ্বাবেব দিকে চাহিয়া ছিলেন। 
দেখিলেন, চারিজ্বন অপরিচিত ব্যক্তি আসিতে:ছন, অগ্রে 
একজন গল্ভীব পুরুষ | 
বিহারীলাল কহিলেন, “রায় অষোধ্যানাথ ?” 
অযোধ্যানাথ আর কেহ নহেন, গৌবীশস্কর। হাত 
বাড়াইয়া বিহাবীলালের হাত ধবিলেন, কহিলেন, 
' “চৌধুরী বিহারীলাল, আঙ্গ এই উৎসবের দিন আপনাব 
সঙ্গে দেখা বড় আনন্দেব কথ! ।* 
“আপনার সঙ্গীদের পরিচষ দিন।” 
“বংশীধর, রঘুনন্দন, জয়স্তপ্রসাদ।” 
বয়সে জযস্তপ্রসাদ সকলের কনিষ্ঠ, কিন্ত দিব্য গৌফ- 
দাড়ী, অথচ হাত ধবিবার সময় বিহারীলাল অমুভব 
করিলেন তাহাব হাত বড় নরম! কোন অলস 
ধনবান্‌ যুবা হইবে ! 
পুণডবীক যে পিছনে একপাশে ফ্লাড়াইয়! ছিল তাহা 


জঃস্তী 


সলা মিলা অপাসিলা সিল লাদ ওলা সপ সিসি সস আসিস, 


৬৭৫ 
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কেহ লক্ষ্য করে নাই। এই নৃতন অভিবিদিগকে সেও 
কৌতূহলের সহিত দ্বেখিতেছিল। অয়ন্তপ্রসাদকে দেখিয়া 
পুণ্ডবীক জব কুঞ্চিত করিয়া কি ভাবিতে লাগিক। 

অযোধ্যানাথ মজ্জ.লিসে না গিয়া! বিহারীলালের বাড়ী 
দেখিতে চাহিলেন। সেই অবসবে তিনি বিহারীলালকে 
নিজের সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ও বিহারী- 
লাল মনোযোগপূর্বক শুনিতে লাগিলেন। জয়ন্তগ্রসাদ 
পিছাইযা পড়িলেন, তাহার পিছনে পুগুরীক। পুগুবীককে 
কেহ দেখিতে পাঁয় নাই। একটা প্রকোষ্ঠে জয়ন্তপ্রসাদ 
একা, আব সকলে আগাইয়া গিয়াছে, এমন সময় পুগডবীক 
আসিষা তাহার সম্মুখে দাড়াইল। তাহাকে দেখিয়! জনুস্ত- 
প্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন । 

পুণ্ডরীক তাহার মুখের দিকে একদৃ্টে তাকাইয়া 
কহিল, “মহাশয়, আপনার এই দাড়ী কয় দিনের ?” 

জয়ন্তপ্রসাদ কহিলেন, “কে হে তুমি? পাগল না কি? 
কি বলিতেছ ?” 

পুগুরীক. কহিল, “বিহারীলাল দেখিতে পায় না বলিয়া 
কি আমিও অদ্ধ? তোমাকে কি আমি কখন দেখি নাই? 
মাটার ভিতর হইতে যখন বাহির করিয়াছি তখন এত 
আলোকে তোমা চিনিতে পারিব না?” 

জযস্তী চুপিচুপি কহিল, “চুপ কর, গোল কবিও না। 
রায় অযোধ্যানাথ আমাদের গুরু, তাহার হুকুমে এই - 
বেশে আসিয়াছি।” 

“ছদ্ম বেশে আসিতে বলা কেমন গুরুগিবি? তোমার 
মনে কি আছে কে জানে? যদি পুরুষ সাজিয়া, 
স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারই কর? মহফিলে সরলা 
অবলা তয়ফাওয়ালীরা আছে, যদি মন্সবদারের মত ' 
উহাদের সঙ্গে রসিকতাই আরম্ভ কর ?” 

জয়ন্তী ভয়ে অস্থির, এমন সময় আর সকলে ফিরিয়া! 
আমিল। অমনি পুগুরীক সরিয়া গেল। 

কথা কহিতে কহিতে সকলে মহফিল-গৃহের দিকে 
চলিলেন। অয়স্তী--উপস্থিত জযন্তপ্রসাদ--গৌরীশঙ্করের 
কানে গোটা ছুই কথা বশিল। তিনি মস্তক হেলাইয়! 
সম্মতি প্রকাশ করিতে জয়ন্তী পিছাইস্জা পড়িল, 'মহফিলে, 
গেল না! . 
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একটু পরে বিহারীলাল আবার দরজায় আসিয়া 
গাড়াইলেন, যদি আব কেহ আসে। তাহার অঙ্গে 
সাদা মল্মলের মির্জাই ; তাহাতে কেহ রং মাথায় নাই, 
কেবল টুপিতে অল্প একটু ফাগ। পুণ্ডরীক আসিয়া! 
তাহার পাশে দাঁড়াইয়া অকারণে খল খল করিষা হাসিতে 


লাগিল । 
বিহারীলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, “হাসিতেছ কেনে? 


কি হইয়াছে?” 

“আপনার মনে হাসিতেছি ।” 

“তাহা ত দেখিতেছি, কিন্তু লোকে যে পাগল বলিবে। 
আর এখন.লোকজ্বন আসিতেছে যাইতেছে, তোমাব কি 
কাগজ্ঞান-নাই ?” কথার ভাবে বিহারীলাল যেন একটু 
রুষ্ট হইযাছেন। 

পুগুরীকের হাসি থামিল, কিন্তু বিহারীলালের: সম্মুখে 
ধীড়াইয়৷ ডিঙ্গী মারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
_ কহিল, “আমাকে ত লোকে পাগল বলিবে, আর তোমাকে 
অন্ধ বলিবে না?” 

“আজ তোমার কি হইয়াছে, ভাঙ্গ বেশী খাইয়াছ ?” 

' "সা, সেইজন্য আমি দেখিতে পাইতেছি না৷” 

“কি বলিবে, স্পষ্ট করিয়। বল না।* 

“অস্পষ্ট কোন্‌ কথাটা? আমার কি কথা জড়াইতেছে? 
বোতল ছুই সরাব পার কবিয়াছি, না?” ' 

“তুমি একটা কোন কথা বলিতে চাও । কি কথা?” 

“তোমার চোকও বেশ পটলচেরা, আর আমার চোক 
দুটো কৃৎকুতে। তবু আমি দেখিতে পাই, আর তুমি 
অন্ধ ।” 

কেন?» 

“মেয়েমান্ুষের এক হাত দাঁড়ী দেখিষাছ ?* 

“কি রকম তামাঁসা ?* 

প্যাহাকে দেখিবার জন্য বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াও সে 
যদি তোমার ঘরে পুরুষ সাজিয়া আসে তাহা হইলে 
তাহাকে চিনিতে পার ন! ?* 

বিহারীলাল বিহ্যুৎস্পৃষ্টের মত দীড়াইলেন। 'ধমনীতে 
যেন শোণিত-প্রবাহ বন্ধ হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, 
মুখে রক্তের লেশ রহিল না। শুদ্ধ মুখে তগ্ন কণ্ঠে 
কহিলেন, “কোথায় ?” 





প্রবাসী--ফাঁন্তনঃ ১৩২৯ 


অলি লাংিলাসি ল ওলা সপ সলা দলাসিলাখিলা সত সপস্ন্লীস্পিনি ল সপীস্দ্পিসিিস্িী সপ পাপন সপ সপ দলা 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সািশস্পসপিপিস্পির ওলা 





“তুমি চক্ষু বুজিয়া অন্ধ হও, আমি তোমার হাত 
ধরিয়া লইযা যাই ।* এই বলিয়া পুগুরীক রাগিয়া 
হন্‌ হন্‌ করিয়া আর-এক দিকে চলিয়া! গেল । 

বিহারীলাপ দরজা ছাড়িয়া পাশের একটা ঘরে গিয়া 
বসিয়া পড়িলেন। ভাবিবার একটু সময় চাই। তিনি 
ভাবিতে লাগিলেন,--“ অন্ধ ? একবার কেন, শতবার 
অঙ্ক! মূৰ্খ পুণ্ডরীক দেখিবামাত্র চিনিল, আর আমি সন্মুখে 
ধাডাইয়া হস্ত ধারণ করিয়াও চিনিতে পারিলাম না! কি 
বলিয়া, ক্ষম! চাহিব, ক্ষম! চাহিবাব স্থধোগই বা কেমন 
কবিষা হইবে 7” 

বিহারীলাল উঠিয়া দূর হইতে. দেখিলেন, মহ- 
কিলে জয়ন্তী নাই। তখন তাহার অনুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। একট! প্রকোষ্ঠে মুক্ত জানালার সন্মুখে 
জয়ন্তী বসিয়া আছে। বিহারীলাল তাহার নিকটে 
গিয়া অবনত মস্তকে দীড়াইলেন। জয়ন্তী মাথা তুলিয়া 
তাহাকে দেখিতে পাইয়! জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি 
এখানে কেন?” 

“মাৰ্জ্জনা চাহিতে আসিয়াছি। পুগ্ডরীক তোমাকে 
দেখিয়াই চিনিযাছে। আমি অন্ধ চিনিতে পারি নাই, 
তুমি জয়ন্তী ।” 

জয়ন্তী অতি মধুর হাসিল,--“বহুরূপী সাজিলে 
সকলে চিনিতে পারে না। আমারই লজ্জা পাইবার 
কথা, পুরুষের বেশে আপনার গৃহে প্রবেশ করিয়াছি! 
কিন্ত এ বেশ আমি ইচ্ছা করিয়া ধারণ করি নাই, 
গুরুর আদেশ ।” 

"অধোধ্যানাথ ?” 

"উহার যথার্থ নাম গৌরীশঙ্কর | 
কথা শুনিয়াছেন ?” 

"কতক কতক শুনিয়াছি। তাহার দলভুক্ত হইতে 
স্বীকৃত হইয়াছি।* 

“তাহা হইলে আপনিও আমাদের একজন ।” 

বিহারীলাল পাশে বসিয়। জযস্তীর হস্ত ধারণ করিলেন । 
জয়ন্তী হাত সরাইল না, কিন্তু তাহার হাত কাপিতে- 
ছিল। 

জয়ন্তী কহিল, “আমি বনে কখন বাস করিতাম না, 


আপনি সকল, 


te) 


শি 


" কখন মন্দিবে কখন গহ্বরে আঁসিতেন ' 


৫ম সংখ্য! ] 


চং পাটি পাও পাটি পাটি পাছ পাটি পাটি পি পরি পা ত লাও নামি গাছিলাছি লাও লাও গাছি গাও কাচ গাছি লাও পাসি কি পাটি পক 


যাইতাম আসিতাম মাত্র । গুরুদেব ও আব কয়েকজন 
আমি বনে 
দ্বাড়াইয়া দেখিতাম কোন অপর লোক আসে কি না। 
ইহার ভিতর আর কোন রহস্ত নাই ৷” 

অল্পকাল নীরব রহিয়া বিহারীলাল কহিলেন, “আমি 
অন্ত কথা ভাবিতেছিলাম। আমার হৃদধযের ভাব তুমি 


"কি বুঝিতে পার নাই ? তুমি যুবতী, এমন করিষা কতদিন 


থাকিবে? আমার গৃহ শুন্য” 

জয়ন্তী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, “ওরূপ কোন 
কথা শুনিতে আমার নিষেধ। যতদিন না কার্য্যসিদ্ধি 
হয়, ততদিন গৃহ-সংসারের সহিত আমাদের কোন 
সমন্ধ নাই।» 

“এমুন কত দিন যাইবে ?” 

“জানি না।” 

“যদি কোন নিষেধ ন! পাকিত, যদি তুমি মুক্ত 


$ 


পথের পথিক পথেই বসে? থাকে, 
জানে না কে তাহার পানে চাবে 

.. উদাস পথিক ভাবে। ) 
বনের ছায়া গভীব ভালোবেসে 
আ্বাধার মাখায় দিগবধূদের কেশে, 
ডাকৃতে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে 
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে-- 

উদাস পথিক ভাবে। 


৮৫১১১ 


ও পালাল ২ পাটি লাও পাস্টিপাসছি পাতি লাও পা ছি লা লাও লও পাস লাখ লাখ ত ও লালি লা লাও লাখ পি লালাখ পা পা 


“আছে। বল, সময় আসিলে আমার কথ! শুনিবে ।” 

"তখন মে কথা হইবে, এখন তোমাকে কিছু 
বলিতে পারিব না।” 

‘আপনি’ নয়, এবার 'তুমি' । 
হৃদয় আনন্দে আশায় পূর্ণ হইল। 

বাহিরে কাহারা কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল। 
গৌরীশস্করের কণ্ঠস্বর । বিহারীলাল ও জয়ন্তী ঘরের- 
বাহিরে আসিলেন। দুইজন যুবা পুরুষ ঘরে বসিয়া 
কথা কহিতেছিলেন, ইহাতে দোষের কিছুই নাই । 

গৌরীশঙ্করের মুখে নয়, চক্ষে একটু হাসি। নে 
হাসির অর্থ বুঝা ভার। ক্লিন, "কেমন, জয়স্ত- 
প্রসাদ, চৌধুবী মহাশয়কে কোন গোপনীয় কথা বল 
নাই ত?* 

“কোন বিযয়েই আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি 
নাই।” কথার অর্থ গৃঢ় গৌরীশঙ্কর বুঝিলেন। 


বিহারীলালের 


থাকিতে, তাহা! হইলেও কি আমার কথায কর্ণপাত গৌরীশস্কব ও তাহাব সঙ্গীরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
, কবিতে না?” (ক্রমশঃ) 
“সে কথায় কোন ফল নাই |” জী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
পথহার] 
. বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে বাতি আনে রাতি আনার 
| baton ডৰ বিজ্জন ঘরে এখন সে গায় রতি 

“ঘরে এস' সন্ধ্যা ক, a 

‘নয তোরে নয়’ বলে একা তাকে) একলা থাকার গানখানি সে গাবে: 
উদ্দাস পথিক ভাবে J 


হঠাৎ তাহার পথের বেখা হারায় 
গহুন ধাধার আঁধার বাঁধা কারাষ,, 
পথ-চাওয়া ভার কাদে তারায় তারাষ , 
আর.কি পূবেব পথের দেখা পাবে 
উদাস পথিক ভাবে । 
কাজী নজরুল ইস্লাম 





ইজিপ্টের নারীশক্তি 


। নারীদের জীবনের ধারা সনাতনের পথ ছেড়ে নৃতন 
পথ ধরে? চল্বার জন্' উন্মুখ হয়ে উঠেছে এবং তাব 
জন্ত যে সাড়া পড়ে” গেছে তার ঘা লেগে সমস্ত দুনিয়া আজ 
থর্থর্‌ : করে’ কেঁপে উঠুছে। আফ্রিকাতেও এই জাগ- 
রণেব, চাঞ্চল্যের ঢেউ গিয়ে পৌছেচে এবং পৌছেচে যে 
তার প্রমাণ একান্ত ভাবেই স্থন্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেখান- 
কার নারী-কর্স্মীদের কাজের ভিতর দিয়ে। 

১৯১১ সালে এই সাড়াটার চাঞ্চল্য সেখানে প্রথম 
অনুভূত হয। জনকয়েক মহিল! মিলে সে সম্য একটা! 
'নারী-সঙ্ঘ* গড়ে’ তুলেছিলেন। তার নাম “La Femme 
Nouvelle’ বা “নবনারী”। তখন নারীদের আন্দোলনের 
শক্তি বোঝা না গেলেও "৯১৯ সালে তাদের আন্দোলন 
মে শৃক্তি অর্জন করেছে তাকে অস্বীকার কর্বার জো! 
নেই। একদল মহিলা ইজিপ্টের স্বাধীনতার জন্ত আত্ম- 
সমর্পণ করুবার উদ্দেশ্যে এই সময় যে নারীসমিতিটি 
গড়ে তুলেছেন আজ তার প্রভাব সমস্ত ইজিপ্টকে 
চঞ্চল করে’ তুলেছে। এই নাবীসমিতি ইন্জিপ্টের 
অভিজাত সম্প্রদায়ের মুসলমান খৃষ্টান অনেককেই দলে 
টেনে এনেছেন ; মনের ভিতর বড় হবার স্পৃহা জাগিয়ে 
তুলে’, শিক্ষার বিস্তাব করে' এঁর! মধা-শ্রেণীর লোকদের 
মধ্যে জীবন সঞ্চার করেছেন; এদের সাধনা কৃষকদের 
হদয়ও নূতন ধরণের ' আশা-আকাজ্জায় উদ্ধদ্ধ করে 
তুলেছে। 

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছেন সোফিয়া! 
হান্ম। সোফিয়া খুব 'বড় ঘবের মেয়ে। এর বাপ 
' মুস্তাফা পাশা ফাহমী দ্বিতীয় আব্বাস হিলমার সময় 
পনর বৎসর ধরে প্রধান-মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
কিন্তু বাপের ।দিকের পরিচয়ের চেয়ে এর স্বামীর দিকের 
পরিচয়ের গৌরব আরো! বেশী। ইনি সৈয়দ জগ্লুল 
পাশার সহ্যর্দিণী, যে জগলুল পাশ! ইজিপ্টকে মুক্তিমে 





দীক্ষিত করেঃ তুলেছেন । - জগলুল পাশার দ্বিতীয় বারের 
নির্বাসনের পব, ১৯২২ সালের জানুয়ারী মাস হ'তে 
সোফিয়া হাহুম স্বামীব পরিত্যক্ত পতাকা তুলে' ধরে তার , 
কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে' দিয়েছেন । সোফিয়ার চারি 
পাশে এসে জড়ে। হয়েছেন সেইসব রমণী, যাদের স্বামীরা 
জগলুল পাশাকে সাহায্য করার অপরাধে ভাব সঙ্গে-সঙ্গেই 
রাজ্য হতে নির্বাসিত হযেছেন। 

সোফিয়া যে গৃহে বাস করেন তাকে 'জাতীষ মন্দির 
নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান রাজা বাসা বেগম- 
সাহেবাদের নামেব সঙ্গে বিলাস এবং এশবর্য্য এমনভাবে 
জড়িত যে এগুলো ছাড়া তাদের কল্পনা করা দস্তর-মত 
কঠিন হ'য়ে ওঠে। স্থতরাং এ কথা মনে হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক যে, এই ‘জাতীয় মন্দিরে” বিলাসের আতি- 
শয্যেব অভাব থাকৃবে না, সেখানেও শ্বেতপাথরের 
ফোয়ারা হ'তে গোলাঁপজলেব উৎস উৎসারিত হয়ে 
উঠছে, বাদীদের বীণায় স্বরতরঙ্গ বঙ্কৃত হচ্ছে, দুয়ারে 
দুয়ারে মুক্তকূপাণ হাতে খোজা প্রহরী দাড়িয়ে আছে। 
কিন্ত আদতে এ সকলের বাস্ল্য জাতীষ মন্দিরে কিছু মাত্র 


'নেই। খোঁজার বদলে সেখানে একালের আটপিঠে 


পরিচারিকার! সমস্ত ব্যাপাবের খববদারী করে? বেড়ায়; 
বিলাসী, ভয়কাতুরে, ফুলের যায়ে মুচ্ছে“পড়া মেয়েদের 
বদলে সেখানে গিষে জড়ো হয়েছেন যত তেজস্বিনী ও 
নির্ভীক স্বার্থত্যাগী রমণী ৷ 

জগলুল পাশার সহ্ধর্মিণীর চেহারার ভিতরেও তীর 
ব্যক্তিত্বের ছাপ যথেষ্ট রকমেই ্থম্পষ্ট। চোখে তীক্ষ 
অস্তর্তেদী দৃষ্টি, গোলগাল মুখখানিতে বাঁশীর মত সরু - 
হয়ে নাক নেমে এসেছে । দেশের এই নিদারুণ উত্তেজনা 
এবং সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর চার পাশের আর-সকলে যখন 
উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়ে রয়েছে, তখনও তাঁর ভিতরে 
কোনই চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই। আপনার পরিপূর্ণ 
মহিমায় তিনি স্থির হয়ে আছেন, কণ্ঠম্বর কখনো মা! 
ছাড়িয়ে চল্বার সাহস পায় না। তার মনের দৃঢ়তা 


~~ 


৫ম সংখ্য! ] 
ষে কতখানি বেশী, তা তার স্বামীর বন্দী হওয়ার পর 


" তিনি যে কথাটা বলেছিলেন তাবই ভিতর দিয়ে ফুটে 


উঠেছে। তিনি বলেছিলেন, নিজের ঘরে আমি বন্দী, 
এ বন্দিত্বের শিকল আমি স্বেচ্ছাক্রমেই পরেছি। আমার 
স্বামী দুরে আটক হয়ে আছেন। কিন্তু আমি এখানে 


.আছি_তার স্ত্রী, ভার সহধর্শিণী__ভারই পরিত্যক্ত 


জায়গা! গ্রহণ কর্বার জন্তে। 

জগলুল পাঁশাকে ১৯২১ সালের ২২শে ক বন্দী 
করা হয়। তখন তাকে জোব করে’ ছিনিয়ে নেবার জন্ 
তার প্রাসাদ ঘিরে দেশের লোক বিদ্রোহী হয়ে মাথা তুলে 
দাড়িয়েছিল। প্রথমে সোফিয়া হানুম স্থির করেছিলেন, 
স্বামীর সঙ্গে তিনিও নির্ববাসন-দণ্ড বরণ করে” নেবেন। 
কিন্ত তাৰ নিজের বাড়ীর দোরেই যখন বিদ্রোহীদের একটি 
পনেরো বৎসরের বালক গুণিব আঘাতে মারা পড়ল, 
তখনি তাঁর সঙ্কল্প ঘুরে গেল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে 
পার্লেন, তাকে দিযে তার স্বামীর যে প্রয়োজন, তার 
চাইতে ইজিপ্টের প্রয়োজন অনেক বেশী। স্বামীর 
পরিত্যক্ত কর্তব্য তার মাথায় তুলে নেবার জন্যই তার 
স্বামীর সঙ্গ গ্রহণ করা চল্বে না। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলি- 


- ফোতে গিয়ে ব্ৰিটিশ হাই-কমিশনারকে ডেকে পাঠালেন। 


সেক্রেটারী এসে টেলিফোর চৌগু, ধরতেই তিনি বল্লেন, 
লর্ড এন্সেন্বীকে আপনি জানাবেন, আমি কায়রোতেই 
খাকৃব এবং আমার স্বামীব স্থান গ্রহণ কর্বার জন্য আমি 
প্রাণপণে চেষ্টাও কর্ব। আপনার! আমার স্বামীর 
দেহটাকে দেশ থেকে নির্ববািত করতে পার্বেন কিন্ত 
তার আত্মাকে নির্বাসিত কর্তে পার্বেন না। তার 
নিজের ঘরেই সে আত্মা জেগে থাক্বে। যতদিন সৈয়দ 
ফিরে না আসেন, ততদিন আমি তার স্থান অধিকার 
করেঃ থাকৃব। দীর্ঘকাল আপনার! তাকে নির্বাসিত করে? 
রাখতেও পাঁর্বেন না, এদেশের জনসঙ্ঘই তা হতে দেবে 
না। তবে যদ্দি তিনি মার! যান, তবে তখন বানের 
সোতের মত লোক জেগে উঠবে তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হয়ে, ইঞ্জিপ্টের স্বাধীনতাব জন্য বিদ্রোহেব বহ্নি জাগিয়ে 
তুল্তে আমি সমস্ত শক্তি নিযে আজ হতে চেষ্টা করুব। 
এর বেশী আমার আর কিছু বল্বাঁর নেই ।* 


মহিলা-মজ্লিল_-ইজিপ্টের নারীশক্তি 


৬৭৯ 





এব একঘণ্টী পরে স্বামীর সঙ্গ নেবার অনুবোধ জানিয়ে 


ভার কাছে হাই-কমিশনারের চিঠি এসে হাঁঞ্জির হল। 
এই চিঠির উত্তরে তিনি যা লিখেছিলেন, অনেক সংবাদ- 
পত্রেই তা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। 

সোফিয়া হামুমেব নিত্যপ্রয়োজনের জিনিষপত্জের 
ভিতরেও বিদেশী কোনো দ্রব্যের স্থান নেই। ভাব সব 
জিনিষ স্বদেশী । বেশীব ভাগই ভার নিজের ঘরে তৈরী 
হয়। কোনো অভাগত কাড়ীতে এলে তিনি তাকে 
অভ্যর্থনা করেন ঘরের তৈবী খাবার দিয়ে, বিদেশী 
কেক প্রভৃতি তাঁর ঘরে চল্বার জো.নেই। 

তাঁর এই ম্বদেশীর মূলে রয়েছে বয়কট । নেতার! যখন 
তাদের দেশ হ:তে নির্বাসিত হলেন, তখন তাব প্রতিবাদ- 
স্বরূপ মহিলা-সঙ্ঞে ; দ্বারাই এই বয়কটের আন্দোলন সুরু 
হয়। নব-নারী-সজ্ঘের (a Femme Nouvelle) এবং 
মহম্মদআলী সোসাইটির বহু বিখ্যাতা মহিলা বিটিশপণ্য 
বয়কট, করাব কাজে তখন একান্তভাবে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন । এজন্য ভারা যে পথ গ্রহণ করেছিলেন তা 
একাস্তভাবেই আধুনিক । হয় জনে মিলে টেলিফ্রোতে 
কথা চালিবে প্রথমে এই পথ গ্রহণ করার কথা ঠিক করে, 
ফেলেন। তার গর দুপুরে ২৪জন মহিলা নিয়ে গঠিত 
একটা দল নিজেদের মোটরকার ও গাড়ীতে করে? গিয়ে 
হাঁজির হন একেবাবে কায়রো এবং আলেকৃজান্ত্রিয়াব বড় 
বড় দোকানীদের কাছে। প্রথমে অবশ্য তাদের ভাগ্যে যে 
প্রিন্ষটা জুটেছিল তা উপহাস ছাঁড়া আর কিছুই নয়। 
কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই দোকানীদের হার মানতে 
হল। 'অবশেষে তারাই র্মণীদের সহযোগিতা লাভের 
জন্য বাগ্র হযে উঠলেন। কায়রোতে চল্লিখজন মহিলা 
নিষে এই বয়কট কমিটি গড়ে” উঠেছে, এ ছাড়া অন্তান্ত 
গ্রদেশেও এব শাখা-কমিটি গঠিত হযেছে । গত মে মাসে 
এঁদের একট? সম্মিলনী হয়েছিল । এই সম্মিলনীতে দেশের 
সমস্ত স্থান হুতে প্রায় ছুই হাজার মহিলা! এসে যোগ 
দিয়েছিলেন! এই বয়কটের কালে প্রথম কয় মাসে 
ইংবেঙ্জ ব্যবসায়ীদের বে ক্ষতি হয়েছে তার রহ বড় কম 
নয়। তার পর গবর্মেন্টের পরিবর্তন এবং বিটিশ প্রেটেক্‌- 
টোবেট তুলে নেবাব ফলে এই প্রতিষষন্বিতার তীব্রতা 


৬৮৬ 
অনেকটা কমে, গিয়েছে । তবুও ব্যবসায়ীরা এখনও 
বিদেশীর সঙ্গে এমন কোনো ব্যবম! করতে পারে না! 
যাতে স্থানীয় ব্যবসা নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। শ্বীকার 
করুক আর নাই করুক, এই ব্যাপারের পর থেকে অনেক 
বিদেশী ব্যবসা-প্রত্িষ্ঠানের আয় ঢের কমে গিয়েছে তাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। 

এই বয়কট-ব্যাপারে যিনি নেতৃত্ব গ্রতণ করেছিলেন 
তার নাম বাহি-উদ্‌-দীন বে বরাকৎ। উনি খুব বড় ও 
প্রতিপত্তিশালী ঘরের মেগে। ইনি যে কিরূপ ভাবে 
বয়কট চালিয়েছিলেন তার একটা নমুন! দিচ্ছি । একদিন 
রান্তার আব একদিক্‌ থেকে ইনি দেখতে পেলেন দুইজন 
ইজিপ-সিয়ান ভদ্রলোক জিনিষ কিন্বার জগ্য একটি 
ইংরেজের দোকানে ঢুকলেন । কোনে! ইতত্ততঃ না করে, 
তিনি সটান রাস্তাটুক পেরিয়ে এসে তাদের বল্লেন, 
“্মখাইরা ইংরেজের পণ্য কিন্বেন না।* মুখ ভার 
ঘোমটায় ঢাকা, বয়স বিশ বাইশ বৎসর । তার দেহের 





সৌন্দর্য বসনের বাধনকে ছাপিয়ে উথ্‌লে পড়ছে। ' 
ভদ্রলোক ছুটির আর জিনিষ কিন্বার সামর্থ্য রইল না।. 


দামী জিনিষগুলে! তার! ক্রুদ্ধ দোকানীর টেবিলের উপর 
বেখে দিয়ে দোকান হ'তে ধীরে ধীবে বেরিয়ে গেলেন। 

ঘোমটা-পরা নারীদের পক্ষে পুরুষকে এমন ভাবে 
সম্বোধন কর! ইজিপ্টে লঞ্জাকর ব্যাপার । কিন্তু ধীরে ধীরে 
এসব কুসংস্কার ব্যাঙাঁচির লেজের মত খনে পড়ছে। 

সৌফিয়া হামম বলেন, তার শ্বামী নারীদের রীতিনীতি 
সম্বন্ধে অত্যন্ত উদার । তার 'নিজের ম্তও হচ্ছে এই 
যে ঘোম্টার সঙ্গে ধর্শের কিছুমাত্র সংস্রব নেই। ঘোমটা- 
টানা প্রথাটাকে যত শীত্র সম্ভব তুলে দেওয়া সঙ্গত। 
পুরুষের সাম্নে বক্তৃতা! কর্বার সময়েও তিনি নিজের মুখ 
ঘোম্টায় ঢেকে রাখেন না। একটা পর্দার আড়াল 
থেকে বেরিয়ে এসে যা তাব বল্বার তা বলে? যান। 
সাধারণতঃ তার বক্তৃতার বিষয় থাকে ইন্জিপ্টের স্বাধীনতা । 
স্পষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বরেব ভিতর দিষে তার প্রাণের 
আবেগ, ব্যথা ও বেদনা যখন শব্দময় হয়ে বেবিয়ে আসে 
তখন শ্রোতাদের পক্ষে চোখের জল বন্ধ করে রাখ! 
দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। 


প্রবাসী- ফাল্কন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পাছিলাছিলা পিসি নাছ পাস লি বাসটি পাটি পাস পাস সি পি 


নব্য নারীসম্প্রদায়ের চেষ্টায় সমাজ ও শিক্ষার দিক দিয়ে 
ইঞ্জিপ্টেব এই অল্পদিনের ভিতরেই অনেকখানি উন্নতি 
হয়েছে। তাঁদের এই বৃহত্তর জীবনের প্রভাবে দেশেব 
অনেক বৈষম্যও বিদূরিত হয়েছে । ছুটি বিভিন্ন ধর্ম্মসমপ্রদায় 
আজ সহজেই কাজের ক্ষেত্রে এক হয়ে দাড়াতে পার্ছে। 
মিলনই যে শক্তি এ তারা আজ বেশ বুঝতে পেরেছে, 
স্থতরাং ধর্শ্মে গৌড়ামী কাজ্দের সময় এক হয়ে দীড়াবারু 
পক্ষে আর বাধার স্থা্টি করতে পারে না। 

La Femme Nouvelle বিগত ২হাঁসমরের পূর্বে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবসা-বিষ্যালয়, ডাঁক্তারথানা, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, নাগরিক-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা, খেলার 
মাঠ, এমনি হাজার রকমের প্রতিষ্ঠান গড়ে’ ভোল্বার 
ভার এরা গ্রহণ করেছেন, আমেরিকার আদর্শে কায়- 
রোঁতে একটি সামাজিক ক্লাবের গোড়াপত্তন কর্বার 
চেষ্টা চল্ছে। এন্ত যে চারা উঠেছে তার পরিমাণ 
সম্ভবতঃ ৫, হাঙ্গার ডলারের কম হবে না। এই বিরাট 
সত্-সঙ্ঘটিতে জ্ঞান, অর্থ এবং বুদ্ধির দিক্‌ দিয়ে যে-সব 
লোক দেশেব সেরা তাঁরাই এসে জড় হয়েছেন। এঁদের 
উদ্দেশ্য- দেশের সবরকম কল্যাণের কাজে এরাই 
উৎসাহ ও বসদ জুগিয়ে চল্বেন। কায়রো হ'তে নৃতন 
জীবনের ধারা এবং ভাবপ্রবাহ সমস্ত বড় বড় সহর- 
গুলতে সঞ্চারিত হবে। 

কিন্ত তথাপি এখনে! ইজিপ্টের এই নব-নারী-সমাজ 


কেবলমাত্র শক্তিই সঞ্চয় করে? চলেছেন; ক্রমাগত অজ্ঞতা, 
রীতিনীতি, সংস্কার এবং পুক্রষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 


এদের যুদ্ধের. দামামা বেজে উঠছে। যে নৃতন নারী- 
শক্তি ইউরোপে আমেরিকায় চীনে জাপানে সমাজ এবং 
শাসনতত্ত্রকে . ভেঙ্গে চুরমার কবে’ দিয়ে তাঁকে নৃতন 
করে’ গড়ে’ তোল্বার চেষ্টা কর্ছে, ইজিপ্টের নারী- 
সমাজও আছ সেই শক্তির ভাণ্ডারে ভাগ বসাবার জন্ত 
ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। 
নারীযোগ্য ব্যবসা 

ভারতের এই অর্থ সমস্তার দিনে, নারী নিজেদের 

হাতে কোন্‌ কোন্‌ কাজের ভার গ্রহণ করতে পারে 





[চিত্রকর যুক্ত সমরেন্দ্রনাথ পপ । 
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তা নিয়ে যথেষ্টই লমস্তার স্থষ্টি হয়েছে। এ বুগে নারী- 
দের ঘরের কোণ আগলে বসে" থাক্‌লে যে চল্বে না, 
তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে’ পুরুষের 

বাইরের সমস্ত কাজেই তাদের নেমে দীড়ানোও 
হয়ত সঙ্গত হবে না। কল-কার্খাশায় খনির কাজে 
নারীদের যোগ দেওয়ার যলে যে অনেক বিশৃঙ্খল! 
ঘটে, ইউরোপকেও আজ নে কথা স্বীকার করতে 
হ্‌চ্ছে। 

কিন্ত এই-সব বিপদের ক্ষেত্র ছাড়া এমন অনেক 
ক্ষেত্র আছে যেখানে রমণীর! নিঃলঙ্কোচেই নেমে 
দাড়াতে পাবে। উদাহরণ স্বকপ এখানে কতকগুলোর 
নাম দেওয়া যাচ্ছে । 

লঙ্কা, পেঁয়াজ, আলু _-এগুলোর চাষ ধান পাট ও ভূতির 
চাষের মত আয়াসসাধ্য নয়। পুরুষ অনায়াসেই অর্থো- 
পাঞ্জনের অন্ত বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে, এগুলোর 
ভার স্ত্রী মেয়ে বোনেরা ষদি গ্রহণ করে। গ্রামে অনেকেরই 
অল্প স্বল্প জমি জমা আছে। আমাদের দেশের পুরুষের! 
সেইগুলো৷ নিয়েই পড়ে" থেকে কোনরকমে দিন গুজরাঁন 
করে। এই-সব চাষ-আবাদের ভার ঘরের মেয়েরা যদি 


ph. 


- “হাতে তুলে নেয় তবে পুরুষেরা অন্ত কাজে মন দেবার 


অবকাশ পায়; অর্থোপার্জ্জনের নৃতন পথ ধরে! তার! 
চল্তে পারে। 

‘মৌমাছি পালন বা হাস সুর্গী পোষার ব্যবসাটাও 
অনায়াসেই মেয়েরা নিজেদের হাতে তুলে হিতে পারে৷ 
এতে পরিবারের উপার্জন অনেকথানিই বাড়িয়ে তোল্বার 
স্থযোগ আছে। তা ছাড়া এর আর-একটি স্থবিধা হচ্ছে 
এই যে, গোড়াতে এ ব্যবসা সুরু কর্তে বিশেষ অর্থেরও 
প্রযোজন হয় না। 

আমাদের দেশে ফল অপধ্যাপ্তভাবেই ফলে। রক্ষা 
করুবার উপায় না জানায় এবং সেদিকে কোনো চেষ্টা! 
মা হওয়ায় তাদের বেশীর ভাগই পচে’ নষ্ট হ্য়। মেয়েরা 
যদি এদিকে নজর দেয়, তবে তাদের বক্ষা করে” বেশ বড় 
ব্যবসা ফাদা যেতে পারে । এদিক্‌ দিয়ে খুব বড ক্ষেত্র 
গড়ে রষেছে | উপযুক্তভাবে রক্ষার ব্যবস্থা করে’ 
বোতলে টিনে পূরে দেশে এবং বিদেশে সেগুলো চালান্‌ 


মহিলা-মজ্লিস_-নারীযোগ্য ব্যবসা 





৬৮১ 


পাস্তা 





পিসি 


দেওয়া যেতে পারে । আচার একটা জিনিষ যা ভারত্ত- 
বাসীবা অনেকেই পছন্দ করে । এই আচার তৈরীর 
ভারও মেয়ের! শ্বচ্ছন্দেই গ্রহণ কর্তে পারে, কেবলমাত্র 
নিজেদের পরিবাবের ভিতর ব্যবহারের জন্য নয়, ব্যবসা 
কর্বার জন্য । “জ্যাম” মোরবব! সাহেবেরাঁও খুব ব্যবহার 
করে এবং বিদ্বেশেব আম্দানী ও জিনিষটা আমরা 
ভারতবাসীরাঁও কম ব্যবহার করি না। এ ব্যবসাটাও 
মেয়েরা স্বচ্ছন্দেই নিজেদের হাতে গ্রহণ কর্তে 
পাবে। আমাদের দেশে এমন অনেক মেঠাই আছে 
যাব পচন বন্ধ কর্বার ব্যবস্থা করে? সুদৃশ্য বাক্সে মুড়ে 
যদি বিদেশে চালান্‌ দেওয়া যায় তবে বেশ চড়াঁদামেই তা 
বিক্রী হবে। ছুধেব ব,বসাটাও একটা খুব বড় ব্যবসা 
করে’ তুল্তে পারা যায়, যদি কেবলমাত্র ছুখ বিক্রি না 
করে? তাঁব থেকে মাংন ছানা প্রভৃতি বের করে? নিয়ে 
ব্যবসা করা যায়। তবে এ-সব ব্যবসার জন্ত রীতিমত 
মূলধনের প্রয়োজন, টাকা খরচ কব্তে পারুলে তা অনেক- 
গুণ করে' ফিরিয়ে আন্বার স্থযোগ এ-সব ব্যবসায়ে 
গুচুব পরিমাণেই আছে। 

চর্কায় সুতো! কাটা এব তাঁতের ক-পড় বোন। 
নিয়ে বর্তমানে বেশ আন্দোলন স্থরু হয়ে গিয়েছে । এক 
একটি পরিবারে কম কাপড়ের প্রয়োজন হয় না। নিজে- 
দের কাঁপড়ও যদি নিগ্চেরো তৈরী করে’ নিতে পারা 
যায় ভবে তাতে অনেকগুলে! টাকা বাঁচাতে পারা 
যায়। এই বয়ন-শিল্পে যদি সাফল্যলাভ কর্তে হয় 
তবে তুলোর গাছ নিজেদের রাগানেই জন্মাতে হবে। 
যত্ব নিয়ে 'তদ্বির করুলে ছুচারটে গাছে এমন তুলো 
ফলাতে পারা যায যে সেই তুলোতে স্বচ্ছন্দেই একট! 
পরিবাবের বস্ত্রের উপযোগী তুলো সর্বরাহ হতে 
পারে। 

এমনি আরো ছোটখাট অনেক ব্যবসা আছে বাঁতে 
বমাক্ষে শৃঙ্খলা এবং পারিবারিক স্থখ বজায় রেখেও 
নাবীদিগকে স্বচ্ছন্দেই নিযুক্ত করা যেতে পাবে। খুঁজে 
বের কবে’ সেই-সব কান্দে মেচেদের নিযুক্ত করে’ দিলে 
একটা খুব বড় রকমের সমস্তার সমাধান হ'য়ে ষায়। 


সপ 





সস 


৬৮২ 


প্রবা্ী_ ফাল্তীন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





নারীদের প 

“The Wealthof India>” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত মদন- 
মোহন বশ্বা লিখিয়াছেন__নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার 
উন্নতি করতে হ'লে, তাদের পথ থেকে সকলের আগে 
পর্দার আক্র এবং অন্তান্ত সামান্দিক বিধিশনিষেধের বাঁধা 
দুর করুতে হবে। তার পর তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করুতে 
হবে। এ ব্যবস্থার ভিতর কোন-রকমের ক্রটি থাকলে 
চল্বে না । তৃতীয়তঃ তাদের বিবাহের বয়স বাড়িয়ে 
দিয়ে এমন করুতে হৰে যাতে বিয়ের আগেই তারা আপ- 
নাকে যথেষ্ট রকমে শিক্ষিত করে? নিতে পারে। চতুর্থতঃ 
শিশুপালনে তাদের রীতিমত শিক্ষিত করে’ তুল্তে হবে। 
সর্বশেষে, পৌর কর্তব্যেব অধিকারে, মানুষের হিত- 
সাধনার কাজে, শিক্ষা ব্যাপারে তাদের এমন সব স্থবিধা 
দিতে হবে যাতে করে’ তারা দেশকে বিশেষতঃ তাদের 
শিশুন হানগুলিকে গড়ে’ তুল্‌তে পারে। 

এই ধরণের সমাজ-সংস্কারে যদি আমর! আত্মনিয়োগ 
করতে পারি 'তবে ছুঃপুরুষ পেরিয়ে যেতে না যেতেই 
ভারতের মেয়ের! যথার্থই দেবী হয়ে উঠবে । আর 
তাদের আশীর্ববাদের উপরেই যে ভারতের স্থখ সম্পদ 
স্বাধীনতা নির্ভর কর্ছে তাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নেই। 


নারীদের কর্মক্ষেত্র 


সম্প্রতি মাদ্রাজে সমাঁজ-সেবা-ধন্্াদের ( All India 
Social Service workers’ ) একটি কন্ফারেন্স, হ'য়ে 
গিয়েছে। শিশু-স্বাস্থ্য এবং মায়েদের কর্ভব্য সম্বন্ধে 
কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করে’ সভায় কর্তব্যের একটি 
থস্ড়া তৈরী করা হয়েছে। সভায় শ্রীমতী কজিন্স যে 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বিশেষভাবেই উল্লেখষোগ্য। 
তিনি বলেছেন, শিক্ষিতা রমণীদের প্রত্যহ দু’ঘণ্ট| 
করে? 'স্থলে বিনা বেতনে পড়ান কর্তবা। তা 
ছাড়া বিধবাদের জন্য, নাবীশ্রমজীবীসম্প্রদায়ের জন্য 
ব্যবসা-কেন্ত্র স্কুল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা দর্কার। যে-সব 
হতভাগিনী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, নারী-কশ্শিষ্ঠাদের 
জেলে জেলে ঘুঁবে তাদের সংস্কারের জন্য চেষ্টা করতে 


হবে। এদিকে নারীকর্শিষ্ঠাদের একটা বড় কাজ করণীয় 
রয়ে গিষেছে। ২ " 


মিউনিসিপ্যালিটিতে নারী সদস্য. 
করাচী মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রাপ্তবয়স্ক স্রী-পুরুষ 
উভয়েরই ভোটের অধিকার স্বীকার রুরে? নিয়ে . একটি 
প্রস্তাব সম্প্রতি পাশ হয়েছে। যারা বৎসরে ৩৬ টাকার 
বেশী খাক্তন৷ দেয় তাদের সকলেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে 
নির্বাচনের আসরে ভোট দিতে পার্বে। এই নৃতন 
ব্যবস্থাটি প্রবর্তনের জন্য . মিঃ জম্মেদ্‌ বিশেষভাবে 
ধন্যবাদেব পান্র। ও 
চীনের নারী সদস্য 
গত ১৩ই নভেম্বর চীনের ক্যান্টন সহরে নাগরিক 
আইন-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। চীনে এ ধরণের 
প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। একজন রমণী এই নৃতন প্রতি- 
টারটির সদস্যদের ভিতর স্থান পেষেছেন। 


আদেশের প্রতিবাদ 
ডাঃ এম ই ষ্টেছ্‌লি নামী জনৈক! মহিল| ডাক্তার ফিজির-. 
শুভ] হাস্পাতালে ডাক্তারীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। গত 
ছু'বৎসর ধরে, তিনি প্রবাসী ভারতীয় রমণী এবং শিশুদের 
চিকিৎসায় বিশেষ দরদ দেখিয়েছেন। সম্প্রতি ফিজিগবর্ষেন্ট, 
জানিয়েছেন যে, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্ত তাকে কাজ 
হতে অবসর গ্রহণ করুতে হবে। তিনি সেখানে, একটি 
চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই চিকিৎসালয়ে এক 
বৎসরের ভিতর অস্তত দু'হাজার রোগী চিকিৎসিত 
হয়েছে; এই চিকিৎসালয়টাকেও বন্ধ করুবার আদেশ 
দেওয় হয়েছে । গবর্মেন্টের এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অষ্টরে- 
লিয়ার নারীসজ্ঘ ( Australian Women’s Organisa- 
(1০2) তীব্র প্রতিবাদ কবেছেন। এই প্রতিষ্ঠানটিই ডাঃ “ 
ট্রেটলিকে .সেখানে পাঠিয়েছিলেন। ভারতীয় .নারীদের 
শুভাশুভের দিকেও এদের বেশ নজর আছে | ফিজিষ্টেটের 
নারীরাও গবমে্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে গবর্ণরের 
কাছে আবেদনপত্র পেশ করেছেন । 


৪ 


৫ম সংখ্যা ] 


নারীর রাষ্ট্রীয় অধিকার অস্বীকার 
গত ২১শে নভেম্বর ফ্রান্সের সিনেট সভায় নাবীর রাষ্ট্রীয় 
ধকার বিল ( 5uffragist Bill ) নামঞ্জুর করা হয়েছে। 
এর ফলে ফ্রান্সের নারীরা স্থিব করেছেন, যে পর্য্যন্ত না 
তাদের ভোটের অধিকার মঞ্জুর করা হবে সে পর্ধ্যন্ত তারা 
ট্যাক্স: দিবেন না। 
দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও নারীর রাষ্ট্ীয়-অধিক-র সম্বন্ধীয় 
প্রস্তাব নামঞ্জুর হযে গেছে। 


'রয়াল একাঁডেমির নারীসদস্য 
নিউইয়র্কের সংবাদপত্রে প্রকাশ, মিসেস্‌ এনি এল 
সইনারুটন লগুনের রয়াল একাডেমি নামক চিত্রকর- 
' পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।. গত একশত 
বৎসবের ভিতর আর কোনো মহিলা এ সম্মান লাভ 
কবেন নি। রয়াল একাডেমিতে মিসেস্‌ সইনার্টনের 
বহু চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। 
ডাক্তারী শিক্ষায় আফ্গাঁন রমণী 
আফ্গানিস্থানের মেয়েরা সময়ের সঙ্গে পা ফেলে 
“্রতগতিভে এগিয়ে চলেছেন। কাবুলে নারীদিগকে ডাক্তারী 
বিদ্যায় পারদর্শিনী করে’ তোল্বার দ্বন্ত একটি ডাক্তারী 
বিশ্ববিষ্থালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাঁচশত আফ্পান ছাত্রী 
এই চিকিৎসা! বিগ্যা-প্রতিষ্ঠানটিতে যোগদান করেছেন। 


কামাল পাশার ঘোষণা 

ক্রসার শিক্ষকদের সভায় মুস্তাফা কামাল পাশা ঘোষণা 
করেছেন, “নারীদের এখন আর হারেমে বন্ধ করে’ রাখবার 
সময় নেই। এখন তাদের মুক্তি দিতে হবে, অস্তঃপুর 
ছেড়ে এখন তাদের পুরুষদের সঙ্গে অধিকার সমানভাবে 
€* ভাগ-বাটোয়ারা করে? নিতে হবে। প্রাচীন রীতি-নীতি 
মাত্রা ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। এর পর এখনও 
যদি নারীরা নিজেদের ঘরেব ভিতর বন্ধ করে’ রাখে তবে 
তাতে সমাঙ্গের অকল্যাণই বেড়ে উঠবে! এই পর্দাব 
অস্তর্যালে নিরালায় বাস ছেড়ে দুনিয়ার সকল রকমের 


মহিলা-মজ্লিস__ বোম্বাই কর্পোরেশনে মহিলা সদস্য 


পি রা সস স্পা সি সাপ সাপ লাল ২০ লালসা তল 





৬৮৪ 








NANA NA স্পিশি 


কশ্মকেন্ত্রে তাদের এখন ঝাপিয়ে পড়া দর্কার। তাদের 
লেখক হ'তে হবে, বক্তা হ'তে হবে, শিক্ষক হ'তে হবে, 
পুরুষদের ন্যায় জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনে সহায়তা 
করুতে হবে।” | 


নিউজিল্যাণ্ডে নৃতন বিল 

নিউজিল্যাণ্ডের পালামেন্টে শ্রমিকদলেন জনৈক 
প্রতিনিধি Motherhood Endowment Bill নামে 
এক বিল পেশ করেছেন। রিল্টিব মর্শ্ম হচ্ছে এই-- 
যে-সমন্ত শ্রমিক-পরিবারের জনসংখ্য! স্বামী স্ত্রী ও দুটি 
পুত্র মাত্র, তাদেব জীবিকার জন্ত তাদের নিজেদের 
উপার্জনের উপরেই নির্ভর করুতে হবে। কিন্তু পরিবাবের 
জনসংখ্যা এই মাত্রাটা ছাড়িয়ে উঠলে পনেরে” বৎসরের 
কম বন্ধ প্রত্যেক বালকের অন্ত গবমেন্টকে সাহায্য 
করুতে হবে সপ্তাহে ১০ শিলিং হিসাবে । যে-সমস্ত 
বালক বাপ-মার অধীনে থাকে না তাদের ভরণপোষণের 
ভারও গবমেন্ট.কে বহন করুতে হবে। 


চীনের বালিকাঁবিগ্ভালয় 
চীনে কতগুলি বালিকাবিস্ভালয় আছে এবং কতজন 
ছাত্রী তাতে শিক্ষা লাভ করুছে নর্থ, চান হেরান্ড, 
পত্রিকা তার একটা অঙ্ক কষে’ দিয়েছেন।, তীর হিসাব 
অনুসারে চীনে বাধিকা-বিস্তালয়েব সংখ্য! হচ্ছে পনেরে! 
হাজার এবং তাতে শিক্ষালাভ কর্ছে পাঁচ লক্ষ 
ছাত্রী । 


বোম্বাই কর্পোরেশনে মহিলা! সদস্য 

বোথাই কর্পোরেশনের নির্বাচনে এবার চার জন 
মহিলা কমিশনার পদের প্রার্থী হ'য়ে দীড়িয়েছিলেন-- 
চার জনই নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত মহিলাদের 
একজন ইউরোপীয়। ইনি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
সাহায্য না পেয়েও নির্বাচিত হযেছেন। বাকী তিন 
জনের একজন শ্রীমতী সরোঁজিনী নাইডু, এবং আর একজন 
শ্রীমতী গোখেল। এঁদের দু'জনেই অনহযোগী। চতুর্থ - 


প্রবাসী-_ ফাল্গুন, ১৩২৯ 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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জন যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি কাউন্সি প্রবেশের 
পক্ষপাতী । 
আমেরিকান নারীর কর্মক্ষেত্র 

আমেরিকার নারী-নমাজ সব রকমে পুরুষদের সমান 
হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা কর্ছেন--.ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
ওকালতি কোন কাজেই তারা পেছ-পা হচ্ছেন না । আর 
এ-সব কাজে দক্ষতাও দেখাচ্ছেন তারা চমৎকার । 
বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ১৭৩৮ জন রমনী আইন- 
ব্যবসায়ে, ১৭৮৭ জন ধর্ম প্রচারে, ১৪৬১৭ জন শিল্পকা্য্যে, 
৭২১৯ জন্‌ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে, ১৮২৯ জন দস্ত-চিকিৎসায় 
এবং ১১১৭ জন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইমারত তৈরীর কাজে 
নিযুক্ত আছেন । একজন নারী আমেরিকার এক রাষ্ট্রাধ 
সভার অধিনেত্রীত্বও লাভ করেছেন। | 


' মহিল! বৃতি 


আমেরিকার মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয় ভাবতীয় মহিলা. 


দের জন্য কয়েকটি বৃত্তি স্থাপন করেছেন । জ্বাতি-ধর্শ্ম- 
নির্বিশেষে এই বৃত্তি দেওয়া হবে। তবে এই বৃত্তির 
টাকায় ছাত্রীদের বিদেশের সমস্ত ব্যয় নির্ববাহ হবে ন।। 
কাজেই ধার! বিদ্বেশ-গমনেচ্ছ তাঁদেব এমন বাবস্থা করেঃ 
যেতে হবে থে অন্য-স্থান হতেও তারা কিছু কিছু অর্থ 
সাহায্য পেতে পাবুবেন। কলিকাতা ৮নং রসেল ষ্ট্রীটে 
আমেরিকান কলেজের মহিলা-সমিতির নিকট লিখলে 
সব সংবাদ পাওয়া যাবে । 

ব্যবস্থাপক সভায় নারীদের অধিকার 

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রতি 
রমণীদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব উঠানে! হইয়া- 
ছিল! প্রস্তাবটি পাশ হুইয়। গিয়াছে। এ ব্যাপারে যুক্ত- 
প্রদেশের বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে 
কোনো সম্প্রদায়ের সদস্যই প্রতিবাদ উত্থাপন করেন নাই। 
এমন কি মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্তেরাও উহা! সমর্থন 
করিয়াছেন। পণ্ডিত গুটু এই সম্পর্কে বলিয়াছেন 
* প্নারীদিগকে ভোটের অধিকার প্রদান করিলে তাহাতে 


তাহাদেব আত্মসম্মান ও দাযিতজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, জন- 
সাধারণের হিতকর কাজে যোগদান করিবার জন্য তাহাদের 
মনের ভিতর একটা তাগিদ জাগিয়া উঠিবে। জাতির 
পক্ষে এটা কম লাভ বলিয়া মনে করিবার কোনো 
নাই। তাহা ছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর আগমনের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার নৈতিক আবহাওয়াটাও যে পবিত্রতর 
হইয়া উঠিবে তাহার সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। নারীরা 
ভোটের অধিকার পাইলে গবমেন্ট, কতকগুলি বড় সমস্যার 
দিকেও অধিকতর নজব দিতে বাধ্য হইবেন। শিশু-স্বাস্থ্য 
এবং মদ্যপান প্রভৃতি সম্বন্ধে উৎকুষ্টতর ব্যবস্থা অবলঘিত 
হইবে 1” 

বোদ্বাই মাদ্রাজ ইতিপূর্ব্বেই নারীসমাজকে এ অধি- 
কার প্রদান করিয়াছেন। ভাবতের বড় এবং উন্নতিশীল 
প্রদেশগুলির ভিতর এ সম্বন্ধে বাংলাই এক অপূর্ব 
প্রহসনের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। তাহার ব্যবস্থাপক 
সভা নারীদিগকে কিছুতেই রাজনৈতিক আবহাওয়ার 
ভিতর মুক্তি দিতে রাজী নহে। সম্প্রতি বঙ্গীয় নারী- 
সমাজেব এক ডেপুটেশন কবি শ্রীমতী কামিনী রায়ের 
নেতৃত্বে ভোটের অধিকার দাবী করিবার জন্য লর্ড লিটনেব 
দব্বারে গিযা হাজিব হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন বাংলাকে 
এমন কতকগুলি কথা শুনাইয। দিযাছেন যাক্বার জন্য তাহাব 
লজ্জিত হওযা! উচিত। তিনি বলিয়াছেন--"কোন্‌ জাতি 
কতটা উন্নত, কোন্‌ জাতি বা দেশ কতটা সভ্য তাহা নিকপণ 
করিবার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, সেই দেশের নারী" 
সমাজের অবস্থা । দেশের বা জাতির নারীগণ কিরূপ 
শিক্ষিত, তাহারা! দেশের কোন্‌ কোন্‌ কাঁধ্যে ক্ষিরূপভাবে 
আত্মনিয়োগ করে, তাহ! হইতেই তাহ! বোবা যায়। 
আমাকে ছুঃখেব সহিত বলিতে হইতেছে ভারতের যে 
গ্রদ্শটার সহিত আমাব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সে প্রদেশটা বিশেষ 
উন্নত নহে, বিশেষ অগ্রগামী নহে। মে অনেকের পিছনেই 
পড়িয়া আছে।"**-ভারতের পক্ষে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা” 
বড় সমন্ত। হইতেছে--জাতি গড়িয়া তোলা। নারী- 
সমাজকে বাদ দিয়া জাতি গড়িযা তুলিতে পারা যায় 
না। আমবা প্রত্তিনিধিমূলক বাষ্ট্রত্ত্ প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চেষ্টা করিতেছি। কিন্ত রমণীদিগকে রাষ্্ীফ ব্যাপারে 
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কথা বলিবার অধিকার না দিলে, তাহাদের প্রতিনিধিত্ব 
বাদ দিলে সত্যকার প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনপন্ধতি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।* 

গভর্ণবের তিরস্কারে পারিষদ্দের লজ্জা ও চৈতন্য হইবে 
আশ! করি । 
, সম্প্রতি সংবাদ পাওযা গিষাছে দক্ষিণ-আফিকার 
ও ফ্রান্সের ব্যবস্থাপক সভাতেও নারীর ভোটের অধিকাৰ 
অগ্রাহ্‌ হইযাছে। বিদেশেও দেখিতেছি এতদিনে বাংলার 
জুড়ি মিলিল! দক্ষিণ-আফ্রিকাঁর পক্ষে অবশ্য এ পথ 
গ্রহণ কবা মোটেই আশ্চধ্যজনক কিছু নহে। কারণ 
এদ্েশটি সভ্যতাব কোন্‌ ধাপে রহিয়াছে, প্রবাসী ভারত- 
বাসীদেব প্রতি সে দেশবাসীদের ব্যবহারই তাহার 


নমুনা । 


ভারতীয় মহিলা ব্যারিষ্টার 
বোস্বাইএর আরদেশর টাটার কন্যা শ্রীমতী এম্‌ এ টাট! 
সম্প্রতি ব্যারিষ্টারীব সনদ লাভ করিয়াছেন । ভারতবাসীদের 
ভিতর তিনিই প্রথম মহিল! ব্যারিষ্টার! কেবলমাত্র 
ব্যারিষ্টারীর দিক্‌ দিয়া নহে, ভারতীয় মহিলাদের ভিতর 


+₹লশ্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্‌-এস্‌সি ভিগ্রীও সর্ব প্রথমে 


‘ইনিই লাভ করিয়াছিলেন। ভারতের পুরুষদেরই কর্ম 
ক্ষেত্র এত ছোট যে, তাহার জন্ত জাতিকে অনেক 
দুঃখ সহ করিতে হইতেছে । ভারতীয় রমণীদের কর্ম 
ক্ষেত্র অস্তঃপুব ছাড়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! 
এ দেশের রক্ষণশীলতার আব্হাওয়াও এমনি জমাট থে 
ঘরের বাহিবের কোন কাজে রমণীদিগকে হাত দিতে 
দেখিলে আমবা একেবাবে আৎকাইয়! উঠি। এ অবস্থায় 
শ্রীমতী টাটা যে সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের কর্মক্ষেত্র বাছিযা 
লইযাছেন, ইহা তাহার পক্ষে কম প্রশংসার বিষয় নহে। 
শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


বঙ্গের অস্তঃপুরশিল্প 
কেবল বিদ্ধা-চরচ্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের আলোচন! 
অথবা ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বাবা কোন জাতিৰ সভ্যতা! 


সপ্রমাণ হয় না। এই-সকল বিষয় সভ্যতার যেরূপ অঙ্গ, 
চারুশিল্পও সভ্যতার সেইকপ অঙ্ক । কোন জাতি সভ্য 
বা অসভ্য তাহা স্থির করিতে হইলে, সেই দেশেব জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিশ্পকাধ্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত 
আবশ্যক । লেখাপড়ার চেষ্টায মানসিক উন্নতিদাধন 
হয, কিন্তু তাহাতে লৌন্দধ্যবোধের কোন সাহায্য হব না। 
মান্য যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে ততই 
তাহার মানসিক ও শারীরিক উন্নতি হইতে থাকে। 
সভ্যজাতির আদর্শ কেবল জ্ঞানে বা ধর্মে নহে, সৌন্দর্য্যেও 
আছে। 

আমাদের পূর্ববপুরুষগণের অর্থাৎ সেকালের বাঙ্গালীদের 
আচার ব্যবহার সমস্তই যে সভ্যতানুমোদিত ছিল, তাহা 
আমরা বলি না, তবে সেকালের বাঙ্গালীরা যে সভ্যতা- 
মার্গে তৎসাময়িক কোন জাতি অপেক্ষা পশ্চাতে 
পড়িয়া ছিলেন তাহা আমরা মনে করি না। 

যে সময় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি 
কবিগণের অতুলনীষ কাব্যরসে সমগ্র বাঙ্গাল! দেশ সিক্ত 
হইতেছিল, যখন রামপ্রসাদের ভক্তি প্রচারে বাঙ্গালীর 
প্রাণে বান ডাকিতেছিল, তখনকাব বাঙ্গালীকে অসভ্য 
বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। বিগ্যাবত্বায় বাঙ্গালী 
তখন ভারতে-- কেবল ভারতে কেন, বোধ হয় সমগ্র 
পৃথিবীর মধ্যে-_শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিল । ইংরেজ 
অধিকারের ৩৪ শত বৎসর পূর্ব হইতে নবন্বীপ ভারত- 
বর্ষের অন্ততম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল 
প্রাচীন নবদ্বীপে যত অধিক সংখ্যক বিদ্বানেব আবির্ভাব 
হইয়াছিল, পৃথিবীর কোন দেশে, কোন নগরে সেরূপ 
হইযাছিল কি না সন্দেহ। 

_ সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রগণ যেরূপ লেখাপড়ার চর্চা 
করিয়া দেশের গৌরব বর্ধন করিয়া গিয়াছেন, অশিক্ষিত 
শিল্পীরাঁও সেইরূপ চারুশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধন 
দ্বারা বঙ্দেশকে গৌরবাছিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
ঢাকার বস্ত্রশিল্পের পরিচষ সুদূর ইউরোপেও অজ্ঞাত ছেল 
না। ভাস্বধ্য এবং গজদন্তের স্বন্ম-শিল্পের জন্য বঙ্গদেশ 
গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চিত্রবিদ্ভাতেও বাঙ্গালী, 
পশ্চাৎপদ ছিল না । 


৬৮৬ 


কিন্ত এসকলই ত পুরুষ-সমাজের কৃতিত্বের পরিচয় । 
বাঙ্গালার অস্তঃপুরেও , তখন যেরূপ শিল্প-কলাবতীর 
সংখ্যা-বাহুল্য ছিল, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে 
হয়। সেই-সকল প্রাচীন নারীশিল্পীর নির্মিত কারুকার্য 
এখন আব বিদ্যমান নাই, তাহার! যে-সকল শিক্পকাধ্য 
করিতেন তাহার অধিকাংশই ক্ষণস্থাধী । তবে বংশাবলী- 
ক্রমে কোন কোন শিল্প এখন পধ্যন্ত জীবিত আছে বলিয়াই 
আমরা সেকালের নারীশিল্পীদিগের দক্ষতার বিষষ কিছু 
কিছু জানিতে পাবি। 
বঙ্গেব মহিলা-শিল্পীদিগেব শিল্প প্রধানতঃ ছইভাগে 
বিভন্ক ছিল। প্রথম গৃহসজ্জা, দ্বিতীয় আহাধ্য । বঙ্গ- 
নারীর গৃহসজ্জা সম্বন্ধে কারুকার্য্যের পরিচয় এখনও অনেক 
স্থলে বিদ্যমান আছে। যদি বঙ্গের সকল জেলার শিক্ষিত 
ব্যজিরা এবিষয়ে মনোযোগী হয়েন, তবে লুপ্তপ্রায় 
শিল্পেব বিষয় সকলেই জানিতে পারেন এবং পুনরায় উহার 
উন্তততিও হইতে পারে | আমরা আশা কবি “প্রবাসীর” 
পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ নাবীশিল্পের উন্নতি 
সাধনে অগ্রনর হইবেন। 
উত্তর-বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গের নানা স্থানে গৃহস্থ মহিলার! 
এখনও এমন সুন্দর কাথ! নিশ্নাণ করিতে পারেন যে তাহা 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই শিল্প পশ্চিম-বঙ্গে নাই 
বলিলেই হয়। উত্তর-বঙ্গের মালদহের কোন কুলললনার 
নির্দিত একখানি কাথা একবার আমাদের নয়নগোচর 
“হইয়াছিল। সেই কীথা দেখিয়া আমাদের প্রথমে বহুমূল্য 
* শাল বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। শুনিলাম, যে রমণী 
সেই কাথা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার মাতা ও 
মাতামহী তাহা অপেক্ষাও সুন্দর কাথা প্রস্তুত কবিতে 
পারিতেন। 
এই কাথা-শিল্প বাঙ্গালী রমণীর শিল্পকলার এক উজ্জ্বল 
উদ্দাহরণ। কাথাতে রামাষ্ণ, মহাভারত, ভাগবতের 
চিত্র, প্রভৃতি এমন স্থন্্ররূপে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সুত্র দ্বারা 
সেলাই করা হইত যে সহসা দেখিলে উহ! তুলি দ্বারা অঙ্কিত 
একখানি সুবৃহৎ চিত্র বলিয়া ভ্রম হইত। কীথাতে শ্রীরষ্ণ- 
. রাধিকা, রামসীতা, রাসমগুল, কালীয়-দমন, চৈতন্য- 
দেবের নগরসঙ্কীর্ভন প্রভৃতি এরূপ দক্ষতা-সহকারে 


প্রবাসী-্ফাঙ্কীন, ১৩২৯ 
MMA 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বিবিধবর্ণের সুত্র দ্বারা চিত্রিত হইত যে তাহা দেখিলে 
দর্শককে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতে হইত" যাহারা এ-প্রকার 
কাথা গুস্তভ করিতেন, তাহাদের সৌন্দধ্যবোধ যে কিরূপ 
প্রবল ছিল, বর্ণবিস্তাসে তাহাদের যে কতদূর দক্ষতা ছিল, 
তাহ চিন্তা কবিলে গর্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে । অথচ যে 
সকল রমণী এসকল বন্থা এত্ত করিতেন, তাঁহার! নিরক্ষর 
ছিলেন, কেহই কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই। 

বেকালের বঙ্গরমণীদিগের আলিপন! আর-একপ্রকার 
শিল্পের উরাহরণ ছিল। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ 
এবং কোন ব্রত উপলক্ষে আলিপনা-দেওয়া পীঠ বা 
পিঁড়ার বাবহাব আছে, ইহা বোধ হয সকলেই অবগত 
আছেন। ভিজা চাউল বাটিযা তাহা জলে গুলিয়া 
দুঞ্ধের মত তরল করিয়া তন্দার1 পিড়ার উপরে আলিপনা 
দেওয়া হব। আলিপনা দিবার জন্য সাধারণতঃ কোন 
রমণীই তুলিকা ব্যবহার কবেন না। ছোট একখানি 
ন্যাকৃড়া |পিটুলি-গোলাতে ভিজাইয়া তাহ! দক্ষিণ- 
হস্তের তালুতে স্থাপন করিষ! অঙ্গুলির সাহায্যে কাষ্ট- 
ফলকের উপরে আলিপনা দেওয়া হয়। সিক্ত বন্ত্রণণ্ড 
হইতে “গোলা” ভঙ্জনীতে গড়াইয়া আসে, শিল্পী সেই 
তর্জনীকে তুলিকারূপে পিড়ার উপরে বুলাইয়া চিত্র 
অঙ্কন করেন। আলিপনায় যাহার! বিশেষ হুস্্কাধ্য 
দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা একটা কাটিতে একটু 
তুল! বা ক্ষুদ্ৰ বন্্রধণ্ড জড়াইয়৷ তুলিকা প্রস্তুত করিয়া 
লয়েন। তর্জ্জনীর নাহায্যে বা এই সামান্ত স্থল 
তুলিকার সাহায্যে কোন কোন রমণী এমন হুন্দর 
চিত্র অঙ্কিত কঠিতে পারেন যে তাহা দেখিলে মুগ্ধ 
হইতে হয়। উচ্চ অঙ্গের আস্পিনার জন্য অনেকে 
নানা শুকাব রঙিন "গোলা" ব্যবহার করেন। এ- 
সকল রঙীন গোলাও তাহারা হ্রিস্রা, শিমপাতার রস, 
আল্ত৷ প্রভৃতির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া লয়েন । 

কয়েক বৎসব পূর্বে চন্দননগরে একটি প্রদর্শনী + 
হইয়াছিল । সেই প্রদর্শনীতে কোন বঙ্গমহিলা পিড়ার 
উপর আলিপন! দিয়া একটি নোট অঙ্কিত করিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। সেটি এতই ুন্বর ও শ্বাভাঁবিক, 
হইয়াছিল যে দর্শকগণ দূর হইতে দেখিয়া কিছুতেই 





৫ সংখ্যা | 





মনে করিতে পাবেন নাই যে উহা কাষ্ঠকলকে চিত্রিত; 
সকলেই উহাকে একখানা দশ টাকার নোট মনে 
করিষাছিলেন। আমবা শুনিয়াছি বিনি এ নোট 
আলিপনা দিষা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি একজন 
অশিক্ষিতা গ্রাম্য-কুলবধূ ৷ চিত্রাঙ্কন সন্ধে তিনি কখনও 
কাহারও নিকটে শিক্ষালাভ করেন নাই। 

'বঙ্গমহিলার চিত্র-শিল্পের আর-এক স্থন্বর উদাহরণ 
ছিল পপঞ্চগ্রঁড়ির আসন। তগল-চূর্ণকে বিবিধ রঙ্গে 
রঞ্কিত করিয়া সেই রঙীন চাঁউলেব গুতা দ্বারা এক- 
একজন রমণী আসনের অনুকরণে এমন স্থন্বর আসন 
রচনা করেন যে তাহা দেখিলে কেহই সহসা উহাকে 
কৃত্রিম আসন বলিয়া বুঝিতে পাবেন না। নুতন 
জামাতা রা বৈবাহিককে ঠকাইয়া আমেদ উপভোগ 
কবিবার অভিগ্রাষে কুল-বমণীর! এরূপ আসন রচনা 
কবিয়া তাহার সম্মুখে ভোজ্যাপাত্র স্থাপন করিতেন । 
যাহার উদ্দেশে এ আসন রচিত হইত, তিনি সেই 
আলনকে প্রকৃত আসন জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপর 
উপবেশন কবিলে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া 
যাইত, তাহা দেখিষা মহিলাকুল আনন্দে উচ্চ হাস্য 
করিয়া উঠিতেন। এখনও মফংস্বলের অনেক স্থানে 


এই-প্রকার পঞ্চগরঁড়ির আসন দ্বারা জামাত! বা বৈবা-. 


হিককে ঠকাইবার প্রথা বিদ্যমান আছে। এই পঞ্চ- 
গুডির আসন নির্মাণে কোন কোন রমণী অদ্ভূত 
নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার আসন 
গৃহসজ্জা না হইলেও ইহাব বচনাষ বঙ্গনারীর সৌন্দর্ধ্য- 
জ্ঞান ও শিল্পকাধ্যে দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। . 

এখনও পন্লীগ্রামের অনেক গৃহস্থেব বাঈীতে কড়ির 
আল্না, কড়িব দোল্না, কড়ির শিকা প্রভৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। কোন কোন ব্রত এবং পুজাদিতে 
কড়ির গেথে বা চুব্‌ড়ি আবশ্যক হয়। এই-সকল 


"> ত্রব্যও বাঁঙ্গালায গৃহস্থবমণীরাই প্রস্তুত কবেন। 


যাহার! এই-সকল গৃহদজ্জার নির্দাণকৌশল দেখিয়াছেন, 
তাহাদিগকে ইহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেই হইবে । 
আজকাল আমবা পাশ্চাত্যভাঁবে আচ্ছন্ন হইয়া এই-সকল 
খাটি বাঙালীর গৃহসজ্জীর প্রতি উপেক্ষা করিনা পাশ্চাত্য 


মহিলা-মজ্পিদ- বঙ্গের অন্তঃপুর শিল্প 
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গৃহসজ্জার পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি বলিয়া কড়ির অ 
ৰ! কড়ির দোল্না নগর অঞ্চলে আর বড় দেখতে পাওয়া 
যায় না। কিন্ত আমাদের মনে হয় যে যদি আমবা নিরপেন্ষ- 
ভাবে বিচাব করিষা দেখি তাহা হইলে এই-সকল খাঁটি 
স্বদেশী গৃহসজ্জাকে আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে পারি 
না। এই-সকল দ্ৰব্য এখনও কোন কোন স্থানে এরূপ 
সুন্দররূপে নির্মিত হয় যে তাহা ঘনবানেব হ্থনজ্দিত কক্ষে 
ব্যবহৃত হইলে সেই কক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় বই কমে না। 
কিন্ত আমরা বিদেশী ভাবে এমনই আচ্ছন্ন লইষা উঠিয়াছি 
যে পৌন্দর্ধ্বিচার করিতে হইলেও আমরা পাশ্চাত্য 
দৃষ্টির দারা সৌন্দর্য্য বিচার করি। 

সকল-প্রকার মঙ্গল-কার্য্যে "স্বস্তিক* বা “শর” নির্মাণ 
করিবাব প্রথা এখনও বঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রচলিত আঁছে। 
এই শ্শ্রী*কে অশিক্ষিত রমণীরা সাধারণতঃ "ছিরি” বলিয়া 
থাকেন। অন্নপ্রাশন, উপনধন, বিবাহ এবং সূজাপদ্ধতিতে 
*ছিবি* ব্যবহৃত হইয়া, থাকে। এই ‘জী’ বা “ছিরি” 
নির্ধাণে বঙ্গরমণীর শিল্পকৌশলের যথেষ্ট প্রিচয় পাওয়া 
যায়। “ও” নির্মীণ করিতে হইলে বিশেষ বিছু উপাদানের 
প্রয়োজন হয় না। খানিকটা পিটুলি বা পিই তওুল এবং 
কয়েক প্রকার রং হইলেই “এ” প্রস্তুত করিভে'পারা ঘায়। 
লুচি বা রুটি প্রস্তুত করিবার জন্ত যেরূপভাবে ময়দা মাখতে 
হয়, তওুলচুৰ্ণকে সেইবপভাবে মাখিয়| একণানা পিত্তলের 
থালার উপরে পিরামিডের আকাবে অর্থাৎ তলদেশ চস্থূল ও 
অগ্রভাগ সুন্দর করিয়া স্থাপন ববিতে হয়। ইহাব তল- 
দেশেব ব্যাস ৫৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৭1৮ ইঞ্চি হইয়া থাকে। 
এই পিরামিডের গাত্রে নানা-বর্ণে-বঞ্জিত -পটুলির স্থত৷ 
বিশেষ কৌশল সহকারে লাগাইয়া দিতে হয় পিটুলিকে 
রঞ্জিত করিবার জন্য শিমপাতার রস, হলুদের গুড়া, মেটে 
দিন্দুর, কষলাঁচুণ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। মুসলমান বা 
হিনুস্থানী বমণীবা মযদা হারা যেবপ “নিমাই” প্রস্তুত 
কবেন, রঞ্জিত পিটুলি দ্বারা সেইরূপ স্থতা গুস্তত কবিতে 
হয! এই “লী” এক একটি এত স্বন্মর যে উহা! দাড়াইয়া 
দেখিতে ইচ্ছা করে। শ্রী” নিশ্দীণে এক-একজন রমণী 
অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রকাশ কবেন। আমবা প্রাচীলাগণের মুখে, 
শুনিয়াছি যে, সেকালে এক-একজন গৃহিণী এমন সুন্দর 


৬৮৮ 


সিসি পা্পিসপসিপিস্পিতিস্পাস্পিপাাসপাস্পিিস্পস্িপাসপিিস্পস্সপস্স্পসপস্পি্পস্পিস্প্স্পাসপস্প 
শী” নিশ্বাণ কবিতেন যে তাহাদের খ্যাতি পাঁচ-সাত- 


থান! গ্রামে প্রচারিত হইত। | 

।নৃতন জামাতা বা বৈবাহিককে বাটীতে নিমন্ত্রণ 
কবিয়া যেমন “পঞ্চ গুঁড়ির আসন” দিয়া! ঠকাইবার চেষ্টা 
হইত, সেইবপ কৃত্রিম খাদ্য ভ্রবা দ্বারাও তাহাদিগকে 
ঠকাইবার চেষ্টা করা হইত। এ-দকল কৃত্রিম খাদ্য 
নির্বাণে বঙ্গ রমণীব বিশেষ দক্ষতা ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায । আমর! কোন সম্রাস্ত পুবমহিলার দ্বারা 
প্রস্তুত সোলার মুড়ি দেখিয়াছি, সেই মুড়ি দেখিতে এত 
স্বাভাবিক যে হাতে কবিয়াও তাহা কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে 
পারা যায় না। ছোট ছোট সোলার টুক্রাকে এমনি কৌশল 
সৃহকাবে কাটা হয়। এই সোলার মুড়ি নির্মাণে সাধারণতঃ 
তীক্ষধার বটি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রই ব্যবহৃত হয় না । 

কোন মহিলা অর্ধপক ‘পেঁপে দ্বারা এমন সুন্দর চাপা 
ফুল নিৰ্ম্মাণ করেন ষে তাহা দেখিলে . সহসা প্রকৃত চাপা 
ফুল বলিযা মনে হয়। অর্ধপক্ক ‘পেঁপের ভিতবের বর্ণ 
ঠিক টাপা-ফুলের বর্ণের ন্যায়, ইহা বোধহয় সকলে দেখি- 
যাছেন। এইরূপ পেঁপের খানিকটা শস্য লইযা তাহাকে 
ঠিক অর্থপ্রন্ফুটিত চাপা-ফ্ুলের আকারে কাটিষা তাহার 
তলদেশে. একটি. পানের বৌটাব কিয়দংশ কাটা দিষা-আটিষা 
দেওয়া হয়। অর্ধগ্রস্কুটিত টাপা-ফুলের উপরের ছুই চারিটা 
পাপড়ি- যেমন ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া থাকে কৃত্রিম চাপা-ফুলের 
উপরের ছুই চারিটা পাপড়ি সেইরূপ প্রস্তুত কবা হয়। 
পানের বোটা! লাগাইবার জন্য সাধারণতঃ বাব্লা-কাটা 
অথবা'আল্পিন ব্যবহার করা হষ। এঁকপ ২৪ টা কৃত্রিম 
পুষ্প বদি একট! পুষ্পাধাবে কতকগুলি প্রকৃত চাপাফুলের 
সঙ্গে রাখা হয়, তাহা! হইলে, কোনটা কৃত্রিম কাহার 
সাধ্য সহজে বলিতে পারে। এই কৃত্রিম চাপাফুল 
নির্দাপেও বটি ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহৃত হয় না। 

কোন কোন "স্থলে গৃহস্থ রমণীরা থোড় অতি 
সুন্দরকপে কাটিযা মাছের মুড়া তৈয়াবী করিয়া নব 
আমাড়া, গ্রভৃতিকে -ঠকাইয়া থাকেন। _এ কৃত্রিম 
মাছের মুড়ার উপরে মশলা মাখাইয়া অন্ত পাচটা 
ব্যপ্ননের সহিত অন্নপাত্রের উপরে রাখিলে উহাকে 
নৃত্য সত্যই মাছের মুড়া বশিয়া ভ্রম হয়। কলাগাছের 


প্রবাসী--ফাল্তীন, ১৩২৯ 





{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


গোড়ার এঁটে কাটিয়া ভাব, ডেজোব ডাটাব গোড়া 
কাটিয়া কেশুর, পানিফল, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেও 
অনেকে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। আমরা 
মাত্র দুই এক প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের উল্লেখ করিলাম, A 
এইরূপ কৃত্রিম খাদ্য বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই 
পূর্বে বহুল প্রচলিত ছিল এবং এখনও অনেক স্থলে আছে। 
শান্ত্রোক্ত চতুঃযষ্টি কলার অন্তর্গত তঙুল-কুস্থমাবলি 
রিকার অর্থাৎ পিটুলির ফুল, মাল্যগ্রস্থন, কেশরচনা, প্রভৃতি 
শিল্পবর্থে দক্ষতাঁও অনেকের বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য । 
এইবার আমর! বঙ্গমহিলাব রম্কনশিল্প সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।. আমরা রন্ধন- 
বিদ্যাকে শিল্প বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, আমাদের শান্ত্রোন্ত 
চতুঃযষ্টি কলাবিদ্যার ভিতরে, রন্ধন একটি কলা | 
পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবাহে আমাদের যেসকল চিবস্তন, 
গৌরবকর ব্যাপার ভাসিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে, রন্ধন- 
বিদ্যা তাহাব অন্ততম। সেকালে হিন্দু পুরস্ত্রীরা, বিশেষতঃ 
ব্রাহ্মণ মহিলাবা, রন্ধনবিদ্যাষ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ 
কবিয়াছিলেন। আজকাল প্রায় সকলেই বিলাসে আত্ম-- 
হারা হইয়া রন্ধনশালার ভার হয হিন্দুস্থানী “মহারাজ” 
না হফত বাঁকুড়া মেদিনীপুর বা উড়িষ্যার, “ঠাকুরেব”_.. 
হস্তে সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হইযাছেন। “মহারাজ” 
বা. “ঠাকুর” অনুগ্রহ করিয়া ছাইভম্ম যাহা রাধিযা দেয় 
আমরা বাধ্য হয়! তৃপ্তি বা অতৃপ্তি সহকারে তাহাই 
কোনকপে গলাধঃকরণ করি। নগব অঞ্চলের এই ভাব 
মফঃস্বলেও শনৈঃ শনৈঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু 
সেকালে এরূপ ছিল ন! । প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে গৃহিণী 
স্বয়ং রদ্দনশালায় ভারগ্রহণ করিতেন এবং কন্তা ও পুত্রবধূ 
দিগকে রদ্ধনবিদ্যা রীতিমত শিক্ষা দিতেন। মাত! মাতামহী 
বা শাশুড়ী প্রভৃতির নিকট হইতে কিশোরী ও যুবতীর! 
সধত্বে রন্ধন শিক্ষা করিতেন | তীহাবা যদি রহ্ধনে. প্রশংসা 
লাভ করিতে পারিতেন তবে আর তাঁহাদের আনন্দ 
বাখিবার স্থান থাকিত না। | 
সেকালে ভোজের সময়, বাজারের পেশাদার ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিচিত গাঁচকে রন্ধন করিলে কেহ সে বাঁটীতে অন্ন 
গ্রহণ কবিতেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাটাতে, বাটার 


পোস্ত সি তি লি চা 


- ৫ম সংখ্য! ). 





সেকালে ভোজের সময় বাঁজাবের পেশানাব ব্রাহ্মণ 
বলিয়া পরিচিত পাচকে রদ্ধন করিলে কেহ সে বাটীতে 
অন্ন গ্রহণ করিতেন না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেব' বাটীতে, বাটীর 
A এবং প্রতিবেশিনী রমণীরাই রন্ধন করিতেন। যখন 
ভোক্তাবা ভোজন কবিতেন তখন গৃহস্বামী তথায় উপস্থিত 
থাকিয়া, ভৌক্ুমগ্ডলীকে বাধ্রনের দোষ-গুণ সমালোচনা 
করিতে অনুরোধ করিতেন। কোন ব্যঞ্জন ভাল হইয়াছে 
শুনিলে অস্তঃপুরে সংবাদ দিতেন, এবং ধিনি সেই ব্যঞ্জন 
রন্ধন কবিতেন তাহার অশেষ প্রশংসা কবিতেন। এই- 
রূপে রন্ধনকারিণী রমণীব! উৎসাহ গাইয়া রন্ধনকার্ষো 
উত্তরোত্তব উৎকর্ষ লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। 
ফলে একএক-জন স্ত্রীলোকের রদ্ধনকৌশল বিখ্যাত হইয়া 
উঠিত। কোন কোন গৃহস্থের বাটী এক একটা বিশিষ্ট 
রম্ধনের জন্ প্রসিদ্ধ ছিল। 

কিন্তু এখন প্রত্যহ বেতনভোগী ঠাকুর” রম্ধানের 
ভার, প্রাণ্চ হওয়াতে বাঙ্গালীব রদ্ধনশিল্পের এই বৈচিত্র্য 
নষ্টপ্রায় হুইয়াছে। রদ্ধনে বাঞ্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বই 
কমে নাই, কিন্তু তাহাতে রম্ধনশালার কিছুমাত্র উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয না, বরং সমধিক অবনতিই দেখিতে পাওয়া 


_.__ফায়। আজ আমার বাটাতে ভোজে যে ঠাকুর” মাছের 


কালিয়! রন্ধন করিল, কাল তোমার বাটাব ভোজেও' সেই 
' ঠাকুবস্ই মাছের কালিয়া রন্ধনে নিযুক্ত; সুতরাং আজকাল 
সকল বাঁটাতেই একই-প্রকার রন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়। 
গৃহস্থের আধিক সামর্থ্যের তাবতম্য অনুসারে ব্যপ্রনের 
সংখ্যার বাহুল্য ব! হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল 
ব্যঞনে রম্ধন-কৌশলের পরিচয় পাওষ| যায় না। 
বেতনভোগী* পাচকেব হস্তে বন্ধনের ভার সমর্পিত 
হওয়াতে আমাদের মুখবৌচক অনেক প্রকার খাদ্যন্তব্য 
ক্রমশঃ অস্তহিত হইতেছে । সেকালে নানা-প্রকার পিষ্টক 
প্রস্তুত কবিয়া বলগরমণীরা স্বামী পুত্র ও অন্তান্ত আত্মীষের 


"৯. রূসনাব তৃপ্তি-সাধন করিতেন। এখন সেই পিষ্টকের 


সংখ্যা অনেক হাস হইয়াছে। আমাদের পরিচিতা 'কোন 
প্রাচীনা ব্রাহ্মণ-মহিলা এমন হ্থন্দব “কুচাকৃলি” নামক 
পিষ্টক প্রস্তুত কবিতেন যে সেই পিষ্টককে সহসা একখণ্ড 
কাগন্ বলিয়া ভ্রম হইত। সেরূপ মস্থণ শ্বেতবর্ণ ও সুন্দর 


মহিলা-মজ্লিস-_বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প 


৬৮৯ 
পিষ্টক আজকাল আর কাহাকেও প্রস্তুত করিতে দেখি না। 
এখনও প্রতিবৎ্সর পৌষ মাসের সংক্রান্তির সময় প্রত্যেক 
বাঙ্গালী হিন্দুর :বাটাতে প্রচুর পরিমাণে পিষ্টক প্রস্তুত হয়। 
কিন্ত পিষ্টকেব প্রকার ক্রমশঃ হ্বাস পাইতেছে ইহা আমরা 
দেখিতে পাইতেছি। যদি এইকপভাবে পিষ্টকের প্রকার 
ক্রমশঃ হাঁস পাইতে থাকে, তবে বোধ হয় যে আর ৩০৩৫ 
বৎসর পরে বাঙ্গলার পিষ্টক গল্পে পরিণত হইবে এবং 
সাহেবের হোটেল হইতে কেক্‌ কিনিয়া আনিয়া পৌষ- 
পার্বণ সম্পন্ন করা হইবে । 

আজকাল চপ্‌ কাটলেট ক্রুকেট বোরখা প্রভৃতি 
নানা-প্রকার বিদেশীয় থান্য নগর অঞ্চলে হিন্দু ধনবানের 
বাটীতে ভোজে স্থান পাইয়াহে এবং নগর অঞ্চল হইতে 
ধীরে ধীরে এসকল বিদেশীয় খাগ্য মফস্বলে বিস্তার 
লাভ করিতেছে । এ-সকল খাদ্য মৎস্য কা মাংস দ্বার! 
প্রস্তুত হয। ইদানীং কেহ কেহ আলুর চপ মোচার 
কাট্‌লেট প্রভৃতি রন্ধন করাইয়! নিরামিষ-মতে বিদেশীয় 
থা প্রস্তুত করিবাব ব্যবস্থা কর্তেছেন। -কম্ত আমাদের 
যাহা খাটি দেশীয় খাগ্য সেই ডাল্না ঝোল ঘণ্ট শুক্ত 
এবং পায়স পিষ্টক প্রভৃতি ক্রমশঃ বিনাশপথে অগ্রসর 
হইতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে যেমন বাঙ্গালীর 
অন্তঃপুরচারিণীবা রেশম-পশমের ফুলতোলা৷ প্রভৃতিকেই 
একমাত্র নারীশিল্প বলিষা মনে করিতেছেন, সেইরূপ রন্ধন- 
শিল্লেরও পরিবর্তন শ্বয়ং শ্বহন্থে না করিয়া বেতনভোগী 
পাচকের দ্বারা করাইতেছেন। 

উপস"হারে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রাচীন স্ভাসমাজ 
মাত্রেরই এক একটা বিশিষ্টতা আছে। সেইসকল বিশঈতা 
তাহাদের আচার ব্যবহার গৃহসজ্জা! সঙ্গীত চিত্র ও অন্তান্ত 
শিল্পকার্ষ্যে প্রকটিত হইয়া উঠে। 

জাপান চীন মিশব পারস্য ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি সকল 
দেশেই আচার ব্যবহার পবিচ্ছন ভাষা সাহিত্য এবং 
শিল্পকার্যে এই বিশিষ্টত৷ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কাল সহ- 
কাবে এই-সকল বিশেষ লক্ষণের পরিবর্তন৪ অবসশ্বস্তাবী। 
কিন্তু সংস্কার ও সংহার এক কথা নহে । আমরা বাঙ্গালী । 
আমাদের বাঙ্গালীত্ব বজায় রাখিয়া বাঙ্গালীর পরিচায়ক 
লক্ষণসমূহ অক্ষুঞ্ন রাখিয়া সংস্কার আমর! বাঞ্ছনীধ বলিয়া 
মনে কবি। বাঙ্গালার অন্থঃপুবশিল্পেব' যে অবনতি 
ঘটিতেছে তাহা আমরা শুভলঙ্গণ বলিয়া মনে করি না। 


শ্রী যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ' 





প্রবাসী__ফীন্তন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাঁস, ২র খণ্ড 





সিদেল-চোরের আত্মকথা 
(সত্যঘটনামূলক কাহিনী) 


সিঁদেল-চোরের কথা শুন্তে তোমাদের ভাল লাগবে 
না জানি-তবুও আমায় বল্তে হবে। রাজা-মহারাজা, 
নবাব-বেগমের কাহিনী, বড জোঁব ভদ্দর-লোকদের 
কথা তোমাদেব কেতাবে পড়তে পাও; কিন্তু একটা সি দ- 
কাটার কথা কি তোমাদের শুন্তে ইচ্ছে হবে? 
সাহিত্যিকেব মুখ দিয়ে কল্পনার রঙে রঙিযে বলা নয়--এ 
একবারে নিছক আমার নিজের বলা। তোমরা খুপি 
ন! হ'তে পারো-_কিন্ত আজ গল্প নয়--একট| সত্যিকার 
জীবনকথা শোনে! । 
আমার বয়স ৩১ বচ্ছর--এই বয়সে দশবার জেল 
-খেটেছি। ৩১ বছরের ২৪ বছব আমার জেলখানায় 
আনাগোনা করেই কেটে গেছে। ৭ বছর বয়স থেকেই 
আমার মাথা খোলে । দিদিমা যখন আমায় আমাদের মুদিব 
দোকানে বণিয়ে রেখে খেতে যেতো, সেই ফাকে আমি 
গয়সা-টয়সা সরিয়ে রাখতাম । সে জন্তু পমা আমাষ 
Reformatory ইস্থলে দেন। সেখানে থেকে হাত-পাঁকা 
হ'য়ে কিছুকাল পরে ফিরে আসি । 
আমাৰ একটা বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মেয়েটিকে আমার 
খুবই পছন্দ হয়েছিল। আমার কিছু টাকা পাওয়ারও 
সম্ভাবনা ছিল। আমার ভগ্ীপতির মা'র কিন্ত সইল 
না। তিনি বল্লেন-আমাব লেখাপড়া-জানা ছেলের 
বিয়েতে এক পয়সা পেলাম না, আর ও-কেট! মুর্খ হয়ে 
পয়সা পাঁবে। তারই ভাঙচিতে বিয়েটা ভেঙে গেল। 
তখন আমার বয়স ১৭ বছর। 
সংসারে এই আঘাত পেরে আমি বিপথ অবলম্বন 
কবি। এক দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সংঅববে পড়ে’ ভাল কবে’ 
চুরি আরম্ভ কবি'। শেষে ও স্ত্রীলোকটাই আমাকে পুলিশে 
ধরিরে দেয়। আমিও প্রতিহিংসা বশে ওকে চোবাই 
মাল রাখাব অপরাধে জড়িয়ে দিই! তাতে তার জেল 
হয়, আমিও শাস্তি পাই। 


সকলের ব্যবহারে আমার হৃদয় যেন দিন দিন পাষাণ 
হয়ে উঠ্ল। একদিন চুরি কর্তে গিষে দেখি ঘরে 
একটি যুবতী মেয়ে শুয়ে আছে। আমি ভাবজাম এই 
যুবতীরাই সংসারের সকল দুঃখের কারণ। মেয়েটি 
হঠাৎ জেগে উঠে আমায দেখতে পেয়ে ভয়ে কাপৃতে 
কাপৃতে “বাবা” বলে’ ডেকে আমার কাহে হাত জোড় 
করে’ পায়ে পড়ল । আমি তাকে “মা” বল্লাম, কিন্ত 
পাছে সে চীৎকাব করে' ধবিয়ে দেয এজন্য তার জিব্ট। 
কেটে দিলাম । 

এক-একদিন খাওয়ার অভাবে বড়ই কষ্ট পেতাম। 
একদিন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, আর ক্ষিদে সইতে পারিনে। 
এদ্দিকে রাস্তায় লোকের ভিড়ও কমে না। নিকটের 
এক বিচালির গুদোমে আগুন লাগিয়ে দিলাম; লোক 
জন সব ছুটে গিয়ে সেখানে জম্ল। আমিও সেই ফাকে 
টাকা কডি চুরি করে আন্লাম। আর-একবাঁব চুক্তিদার 
পাঞ্জাবী প্রভৃতি পরে” নবাবের ছেলে সেজে এক শৃষ্ত 
নবাব-রাড়ী থেকে গাডী গাড়ী মালপত্র ফাকি দিয়ে 
নিয়ে যাই । তোমরা জান না কালীঘাটে মায়েব মন্দিবে 
এখন এত বিজলি-বাতি কেন হয়েছে! এক দিন না 
খেতে পেষে আমি মায়ের মন্দিরে গিষে কেঁদে পড়ি। 
মা আমায় খেতে দিলেন না, পুরুৎপাগডারা আমায় 
মেরে তাড়িয়ে দিল । বাত্রে সিদ কেটে মায়ের মন্দিরে 
ঢুকে গযনাপত্র নিয়ে পালাই | সেখান থেকে ভাড়া 
খেয়ে ভয়ে এক পাইখানার তলায় গিয়ে ঢুকি। ঢুকে 
দেখি একটা গোঁধ রো সাপ ফণা তুলেছে । আমি সাপটার 
দিকে চেয়ে রইলাম ৷ সেটা খানিক পবে আস্তে আস্তে 
বেরিয়ে গেল। মা আমায় নিতে সাহস করবেন না, 
চোরকে ঠাকুর-দেবতাও ভয় করে। 

আমাদের বাড়ীতে মেয়েরা চুরির পয়সা ছুঁতো না। 
আমি চোর বলে কেউ আমায় দেখতে পার্ত না।' 





ূ চোরের উপ রর আমার ভয়ানক রাগ। জেলে: ৷ গেলে 
কোনও বেটা খোজ: নেয় না, কিন্ত বাইরে থাকৃতে দাদা 














বলে! চত ভালবাসা দেখিয়ে চুরি করায় আর সেই টাকায় 
রে। কত টাকাই যে নষ্ট করেছি। একবার 
সময় আগুনের মধ্য নিজে ঝাপিয়ে পড়ে? 
লেকে বাচাই। সেই ছেলেটার পিছনে কত 
ই খরচ. করেছিলাম, কিন্ত ছেলেটা এমন পোড়া 
পুড়েছি ৃ যে বেচারা আর সেরে উঠল না। আর একবার 


২) ক 


যার এসে কারও আশ্রয় পেলে আমি কোনও দিন 
_ নিমকহারামি করি নি। কিন্ত পুলিশের লোক গিয়ে কাজ 
চুটিয়ে দিত__দাগী বলে’ কেউ 'গামায় বাড়ীতে রাখতে 
সাহস পেতো না। তাই বাধ্য হ'য়ে জেলে আস্তে হ’ত 
আর জেলেই যদি আস্তে হয় তো এক হাত মেরে 
আঃ ভাল--এই ভেবেই আমি চুরি কর্তাম। থানার 
আমায় কত তোয়াজ কব্ত-_খাবার দিত, মদ 
দিত, যদি কোনও চুরির সন্ধান পায়। আমি সে 
ছেলেই ছিলাম না। সময় লময়-মেরে হাড় গুড়ো করে’ 
_.দিত--কিন্ত আমি কারও নাম কখ.খনে। বলিনি। 
আমি জান্তাম না এমন কাজ নেই-তবুও আমার 
সখ্পথে থেকে চঁল্বার উপায় ছিল না। ময়রার কাজ, 
ছুতোরের ক্লাজ, ধোপার কাজ, গাড়ী হাকানো, দরোয়ানী 
করা, রানা ইরাসিরাকাদ কাজে আমি রা । পেশোয়ারে 















খরচ রী গিয়ে এক সাহেবের 


ভরে আমি শেষবার জেলে যাই । 


































জেলে থাকৃতে একবার কছেদীর! 
দেয়, বলে_-তুই পালাতে পারিস? আঁ 
জেলখানা থেকে বে-মালুম চম্পট দিয়ে দো 
আমার ক্ষমতা । তার পর আবার কয়েকদিন 


আর মর্লে ভ রি San 
সেপাই ছুটোছুটি করে, বন্দুক আওয়াজ হ তু 
মরে, তিনদিন ধরে’ পচ লেও ফেল্বার বন্দোবস্ত হয় { 

গান্ধী মহারাজের চেলার! জেলে এট 
চেহারা বদলে দিয়েছিল । আমাদের ৮ 
যত ভাল ভাল নামী নামী কয়েদী সক 
“ছেলেবেলা হ'তে জেল খাট ছি এম; 
নি।” আমার এক পোষা বিড়াঙ্ধ ছিল 
দিয়ে আমার কাছে জেলের ভিতর আসা | 
নেই আমার চোরাই কার্বারের বাহন ছিল, : 
খবর বাইরে নিয়ে যেত, আর বাইরে থেকে এং 
রসদ জোগাত। এখন জেলের সে স্থখ গি 
যখন জেলে আস্ভাম কয়েদীর। চুরি করে পয়সায়: 
দুধ বেচতো, এক পয়সায় আধসের কই 
জেলের হাসপাতালে পাওয়া যেত -এই 
হওয়ায় চোরের দল বেড়ে গেছে, এখন ' 
ভিতর চোরাই মাল অগ্নিমূল্য! আগে জেলের 
চুরি করে’ দৈনিক ৫৬-২ টাকার আফিম, মদ, 
কোকেন বিক্রি হ'ত--আর আজকাল সব বন্ধ! সে 
এখন টাকায় আট আন! কেটে নেয়_-আগে 1 
আনা। এখন জেলের ভিতর চোরাই কার্‌বা 
বেশী লাভ নেই । রুশদেশে চোরের কে? 
করেছিল এখন বুঝতে পারি। আমিও তাই সম্বল 
-আর চুরি কর্ব না, জেলে গ্রিয়ে সে হু 
নেই--স্বরাজ হ’লে আশা করি. টী ৫ 
পাব। : 








লক্ষ ৪৫ ছা 
আয়তনের 


_ "বৰ্গমাইল ; অর্থাৎ বাঙ্গল৷ বিহার উড়িষ্যার 
প্রায় দিগুণ। বৈদেশিক জাতিদিগের সংস্পর্শ ও আক্রমণ 


হইতে নৈসূর্গিক পর্বতপ্রাকারে স্থরক্ষিত হওয়ার ile 
তিব্বতের নেই আফঞানিস্থানের ন্যায় বৃহৎ 

পৃথিবীতে আর নাই । কিন্তু কোন কোন বিষয়ে দার 
চরিত্র ও তিব্বতের লামাচরিত্রে কতকটা৷ বৈষম্য দৃষ্ট 
রঃ হয়। আফগান জাতি স্বভাব £ রাজনীতিপ্রবণ ও 
আছ পক্ষান্তরে লামাগণ প্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় ও 


= Eien, ri a2, ses BI 





সমুদ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং বিশাল মরুময় 
ie erin বেষ্টিত হওয়ায় আফ গান- 
বাজ্য স্বভাবতঃ দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। অধিকন্ত স্বাধীনতা 
ও বাণিজ্যের ক্ষতির আশঙ্কায় রাজবিধান অনুসারে সকল 
_. শ্বেতজাতি ও খৃষ্টানদিগের আফগানিস্থানে প্রবেশলাভ 
বৃটিশ সৈন্য “পৃথিবীর ছাদ” পামীরের অদূরবর্তী এই 
-সন্কুল রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য ভারত 
|" কহ ঠ বহুবার অভিযান করিয়াছে, এবং আফগানদিগের 
দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইয়া সম্পূর্ণ পরাজিত, বিধ্বস্ত ও 
- “নিহত হইয়াছে। জার সম্রাটের গৌরবোজ্জল যুগে 
রুশিয়াও এক সময় দুদ্ধর্য কসাক্‌ সৈন্য লইয়া তুর্কি- 
স্থানের বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া! উত্তর দিক্‌ হইতে 
স্থচতুর আক গানজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া বিফল- 
॥ মনোরথ হইন্বাছিল। 
- আফগান রাজ্যে কোন রেল কিংবা টেলিগ্রাফ বিভাগ 
অন্য রাজ্য হইতেও কোন রেল ও টেলিগ্রাক, লাইন 
প্রবেশাধিকার পায় নাই । স্থতরাং ইহার এক কোটি 
অধিবাসী কদাচিৎ অন্য জাতির সহিত সভ্যতা ও ভাবের 
__ আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয়। 
..- আফগান-আমীরের স্তায় অধুনা জগতের আর কোন 
__ নর্পতি তেমন অপ্রতিহত-গ চালে শাসনদণ্ড পরিচালনা 


i 
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করেন না এবং - 
দৈনন্দিন জীবনের সা ঘনিষ্ঠ ভাবে £মিশেন না। 
আমীর স্বয়ং পররাষ্ট্র ও ধশ্মবিষঞক ব্যাপার পরিচালন 


করিয়া! থাকেন; এমন কি তিনি" রাজ্যের অধিকাংশ 'কুষি 


০ চী নস 






“আমানে আফগান” একটি € 
তিনি নিজে তাহ! পরীক্ষা করেন 
FF 


৫ম সংখ্যা | 
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আফ গানিস্থান 





আফ্গান আমীরের কাবুল রা প্রাসাদের নকৃষ। 
(আকাশ হইতে গৃহীত ফটোগ্ৰাফ ) 


আমানল্লা খান্‌ তদীয় পররাষ্ট্রনচিব ও রাজদূ তদিগের 
সাহায্যে সর্ধদ| জগতের নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন ও 
ঘটনাপ্রবাহের সহিত স্ুথপরিচিত। প্রস্তাবে 
তিনিই বর্তমান জগতের একমাত্র হেচ্ছাতন্ত্রশীসক__ 
আধুনিক প্রাচ্য-প্রেছিংয়ার্ক স্বরূপ বিরাট জাকজম€ ও 
পরাক্রমের সহিত রাজ্য শালন করিয়া আসিতেছেন । 
আফগানিস্থান চারিটি রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত; 
যথা £ - আফ গান, তুর্কিস্থান, কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট। 
ভৌগোলিক সংস্থান স্িলাবে আফগানিস্থানের উত্তর- 
পূর্ব দিকের উচ্চগিরিশূঙ্গমালাই উহার বিশিষ্ট প্রাকৃতিক 
দৃশ্য ; বৃহৎ হিন্দুকুশ পর্রতমালার সহিত উহা সন্মিলিত 
হইয়াছে। আফ্রানিস্থানের উত্তরপূর্বদিকের এ্রই-সমস্ত 
পর্বত-মালার ভিতর দিয়! পৃথিবীর কোন কোন অতি 
বিচিত্র এতিহাপিক পথ চলিয়া গিয়াছে। বহুযুগ পর্যস্ত 
৮৭২--১৩ 


প্রকৃত 


তুর্কিন্থানের সহিত ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য এই-সকল 
গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বিবিধ পণ্য- 
সম্ভারে বোঝাই-করা উষ্ট অশ্ব ও খচ্চর প্রভৃতি লইয়া 
প্রতি ,ৎপর প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার সার্থবাহদল 
অ:ফগানিস্থানে যাতায়াত করে । 

মহাবীর সেকেন্দার শাহ হিরাট ও কান্দাহার নগরের 
প্রতিষ্ঠা করেন । লোখার ও 'ব্যান্টিয়ার 
উপত্যকাভূমির মধ্য দিয়! প্রাট'ন গ্রীকগণ যে অভিযান 
করিয়াছিল, স্থানে স্থানে নানা ধ্বংসাবশেষ ও স্বতিস্তস্ত- 
গুলি এখনও তাহার পরিচয় দিতেছে । আইবগ ও 
আফগানিস্থাণ্রে অন্যান্য জায়গায় প্রাচীন জরযুক্ীয় 
(পারপিক) অগ্নপূজকদের মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়|৷ যাস ; 
তন্মধ্যে বল্খের “তোপ-ই-রুস্তম” নামক ধ্বংসাবশেষই 
বোধ হয় সর্ধশ্রেঠ । “তাচাত-ই-রুস্তমের” নিকটেও 


কাবুল, 


পাপ ল্য 


স্ক্রু তস্ যারা দ্য ূ 
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খাইবার-গিরিপথে সার্থবাহদল 
(প্রভাতে আফগানিস্থান-যাত্রী ও অপরাহ্নে ভারত যাত্রী সার্থবাহদলকে এই গিরিপথ মুক্ত করিয়! দেওয়! হয় ) 


প্রাগৈতিহাসিক যুগের কতকগুলি গুহ। আ্ছকৃত হইয়াছে) 
উহাদের প্রাচীরগাত্র ঝড় বড় ক্র্ধ্মুখী পুষ্পের খোদাই 
দ্বারা অলস্কত। ব্যাবিলনের ন্যায় বল্খ, নগরও বিভিন্ন 
মানব-সভ্যতার স্থতিকাগার। ইহার ধ্ব:সাবশেষ দর্শনে 
বুঝিতে পার! যায় যে ব্হুধুগ হইতে একটি নগরের 
ধ্বংসন্ত পের উপর আর-একটি নগর স্থাপিত হইয়া 
আসিয়াছে । আফগানিস্থানের প্রাচীনতম ধ্বংসা- 
বশেষের মধ্যে অগ্রিউপালক সম্প্রদায়ের মন্দিররাজিই 
প্রধান । 

আফ্গাঁনিস্থানে বহু সম্প্রদায় ও ভাষা মিশ্রণ বিদ্যমান; 
উহার বেশীর ভাগ লোকই খাটি আফগান নহে । আধ্য- 
ইরানীয়া তাড.জিক্গণ বড় বড় গ্রাম ও সহরে বাস 
বাস করে; মঙ্গোলীয়-হাজারাগণ মধ্যবর্তী পার্ববত]ভূমিতে 
এবং তুর্কোমান ও উজ.বেগ, উত্তর-আফ গানিস্থানে 
বাপ করে। দেশের অধিকাংশ লোকই এই তিন 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। খাটি আফগান বা পাঠানগণ 
পূর্বে সুলেমান্‌ পর্বতমাল| হইতে আরম্ভ বরিয়া পশ্চিমে 


গজনী ও কান্দাহারের নিকট দিঃ! হিরাট্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
উচ্চ পর্ববত্তশেণীর অধ্ত্যিক! প্রদেশে খাস বরে। 

আফগান জাতির উৎপত্তি সন্ধে এতিহাপিকগণের 
মধ্যে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান) কিন্তু তাহার! সেমিটিক 
বংশোদ্ভূত বলিয়। যে প্রাচীন মতবাদ প্রচলিত আছে 
অধুনা তাহা অস্বীক্ৃত হইয়া থাকে। আফগ্রানগণ 
তুরাণীয় জাতির সঙ্কর বলিয়াই মনে হয়। এস্থানে আসিয়া 
তাহার! অনেক যুগ পর্য্যন্ত ঘন ঘন উপনিবেশ, জান্তি 
ও বংশগত পরিবর্তনের ভিতর দিয় বর্তমান উন্নতাকারে 
উপনীত হইয়াছে। চিএ 

দৈহিক আকারে প্রকারে আফগাণজাতি তুর্কী- 
ইরানিয়ান বংশোদ্ভব বলিয়! প্রতীয়মান হয়। পূর্ববা- 
ঞ্চলের ক্ষুত্রসপ্প্রদ্াযগুলির মধ্যে ভারতীয় রক্ত মিশ্রিত 
আছে। পাঠানদের “আফ গান” বা “আগওয়ান” নাম 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক । আফিদিদিগের শিরায় ঈস্রাইল 
ব শীয়দের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কথিত হয়। 
আফগানগণ রাজা সা'লের বংশে'ভুত বলিয়। দাবি 
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খাইবার-গিরিপথের দৃণ্ঠ 
লি মস্জিদ হইতে আফগানিস্থানের দিকে ) 


করে। নেবুখাদ্‌নেজার পালেষ্ঠাইন হইতে ঘে-সকল 
লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন অ'ফগানজাতি 
তাহাদেরই অন্তত বলিয়া নিজদিগকে অভিহিত করে। 

“সম্প্রদায়গুলি 'থেল"' নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলে বিভক্ত; এই-সমুদয় “খেল” প্রায়ই গো, ছাগল, 
উদ্ট ও মেষপালন করিয়াই জীবিকানির্ববাহ করে। 

ভারতের ন্যায় এখানেও অনেক লোক সর্পাঘাতে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয়। নানাবিধ বৃশ্চিক ও বিষধর মাকড়সা 
যাধাবরদিগকে প্রায়শঃই উত্যক্ত করে; শীতকালে আক. 
গানদের কৃ্ছলান্ভৃত তীবুগুলি ছারপোকা ও কীটপতঙ্গাদিতে 
পূর্ণ হইয়। যায়। আক গানগণ স্বভাবতঃ বিস্তৃত পর্ববত- 
শ্রেণীতে স্বাধীন জীবন যাপন করে। 

জাখাখেল, আফ্রিদি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যুদ্ধই প্রধান 
বযবসায়। তাহারা অবিরত নিজেদের মধ্যে ঝগড়া কলহে 
প্রবৃত্ত রহে ; তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কদাচিৎ ্ৈবাহিক 
ম্বন্ধ স্থাপিত হয়। - 


বর্ত্তমান আফগানভাগ! প্রাচীন ইরামী ভাষা হইতে 


উদ্ভূত হইলেও, ইহাতে আজকাল ভারতীয় প্রভাব লক্ষিত 
লেখ্য হাষায় আফগানগণ একপ্রকার আরবী 
অক্ষর ব্যবহার করে। আফগানজাতির অনুন্ধতভাষা, 
পারস্িক বাক্য-সাহিত্যলম্পদে পুষ্ট ও গঠিত হইয়া 
বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে । আফগান-সাহিত্যে 
এস্লামের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। পারনিক 
সভ্যতা বহুধুগাবধি আফগানদের সামাজিক জীবন গঠিত 
ও নিয়ন্ত্রিত কিয়! আলিতেছে। শিয়া-স্থন্নির পরস্পর 
গ্বণাবিদ্বেষ সত্বেও পারসিক রীতিনীতি, আচারব্যবহার 
মধাএসিয়ার সমগ্র মোস্লেম-সমাজে অল্লাধিক মাত্রায় 
অন্ুস্থত হইয়াছে । কিন্তু আফগানদের পারিবারিক 
জীবন পারনিকদের চেয়ে অধিকতর নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ 
বলিয়া বোধ হয়। 

সাধারণতঃ বিবাহের পূর্বে আফ্গান_ খুবক স্বীয় 
পরিণেয় বধৃকে দর্শন করিতে পায় না.। বরকন্যার আত্মীয়! 
রমণীগণ বিবাহের প্রাথমিক কথাবার্তা চালান । 

আফগান নারীগণ অন্তান্য মোস্লেষ রাঙ্জোর নারী- 


হইতেছে। 


রান 


৬৯৬ 
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| কাবুল শহরের দৃশ্য 
দের চেয়ে অধিকতর পর্দার সহিত রক্ষিত হয়; তাহাদের 
অবগুঠনের বিধানও একটু বেশী কড়াকড়ি রকমের। 
আফগ্রানগণ নিজেদের অন্তঃপুরচারিণীদিগের বিষয়ে কিছু 


অতিমাত্রায় সতর্ক; বস্তুত: কোন পরপুরুষই কোনও 
নাগরিক আফগ্রান-রমণীর মুগদর্শন করিতে ক্দাপি 


সমর্থ হয় না। কিন্ত যাবাবরদিগের স্ত্রী কনা ও মরু- 


প্রান্তরবাসীদিগের বেলা এতটা! কড়াকড়ি বিধান দৃষ্ট হয় 
না।. অবগুঠন ব্যতীত কোন আফ গান-রমণীকে ফোটো 
তুলিতে সম্মত করানো সম্পূর্ণ অনস্তব | 

দরিদ্র আফগান-রমণীরা কার্পাস-নিশ্মিত লম্বা 
আন্তিনের কুর্তা, ঢোল! জাম! ও কার্প।সের চাদর বা পর্দা 
ৰ্যরহার করেন। ধনী মহিলার! মন্্কে জরির কারুকার্ধ্য- 
খচিত -গোলাকার একপ্রকার টুপি ব্যবহার করেন। 
সকলেই মাথার মধ্যভাগে সীঘি তুলে; চিকুরদাম চিন্ধণ 
বেণীস্থৃবিন্তত্ত হুইয়া সীমস্তের উভয় পার দিয়া! এ জরিদার 
টুপির পশ্চাদবস্থিত কৃষ্ণ রেশমী-নুত্রে প্রস্তুত থলের সহিত 
যাইয়া সংবদ্ধ হয়। বিবাহিতা যুবতীগণ মস্তকের উভয়পার্শ্বের 
(কশদাম কুঞ্চিত ও ঝালর-বিশিষ্ করিয়া রাখে । 


J 8৯৬১৩, a Ar Re ET 


নারীপুরুষ নির্বিশেষে আফগান জাত শনৈঃ শনৈঃ 
সর্বপ্রকারের শিক্ষা দীক্ষা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও, 
এখনো তাহাদের মধ্যে বহুলোক নিরক্ষর রহিয়াছে। 
কিন্ত আফ গান-মহিলাদের ভিতর এই সাময়িক নিরক্ষরতা 
বিদ্যমান থাকা সত্বেও তাহারা সামাজিক ও পারিবারিক 
ব্যাপারে অসামান্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিচালন! করেন? 
সচরাচর আফ গান-মহিলাবর্গ স্থখ আরাম ও মর্ধ্যাদার 
সহিতই জীবনাতিপাত করেন। চা 

আকঞান-রম্ণীগণ নিঃসন্তান হওয়াকে জীবনের চরম 
দুর্ভাগ্য বলিয়৷ গণা করেন। সাধারণতঃ পরিবারের 
মেয়ের] থে বয়সে অবপ্তঠন ব্যবহার করে, প্রায় সেই 
সময়ই বা তাহার অল্প কিছু পরব বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা 
আরম্ভ করে। প্রথমতঃ বালকপ্রিগকে অশ্বারোহণ শিক্ষা 


দেওয়া হয়; তৎপর শিকার, লক্ষ্যভেদ ও বন্দুক শিক্ষা 


দেওয়া হয়। অশ্ব আফ গানজাতির চিরসহচর | . 
প্রন্ললাকগত আমীর হবিবুল্লা খান্‌ বিশেষ বিদ্বান 


ছিলেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞানে তিনি বেশ পারদর্শী 
ছিলেন। ॥ 








জম্রুদ্‌ কেল্লা 


(এই কেল্লা খাইবার-গিরিপখের ভারত-সগ্নিহিত মুখের ঘটি । 


খাইবার-গিরিসঙ্কট পেশোয়ারের ১*॥* মাইল দুর হইতে আরম্ভ 


হইয়! উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩৩ মাইল বিস্তৃত হইয়া আফ গানিস্থানের ডক! নামক স্থানে শেষ হইয়াছে ) 





আফগান দৈন্ত 


নিহত আমীর হবিবুল্প। খানের ভ্রাতা সর্দার নসরুল্লা 
খানই আফগানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী বিদেশভ্রমণ 
করিয়াছেন; তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাবে ইংলণ্ড ভ্রমণে গমন 





আফগান প্রহরী 
( জবুল -উস্-সিরাজ হইতে জলালাবাদের পথে ) 


করিয়াছিলেন। বর্তমান আমীর মহোদয় আফগান 
রাজ্োর বাহিরে কখনো দেশ পধ্যটন উদ্দেশ্যে গমন 
করেন নাই। তাহার ভ্রাতা কয়েকবার ভারতভ্রমণে 
আপিয়াছেন বটে। তথাপি মোটের উপর প্রত্যেক 
আন গানের জদযে স্বাভাবিক তীর বিদ্যান্থরাগ বিরাজ্- 


টি এ 


প্রবাসী__ ফাল্গুন, ১৩২৯, 


~~ 





৬৯৮- 
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মান দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি শুধু ভারতীয় নয়, 
তুর্কী জাৰ্শ্মান রুশ প্রভৃতি অন্তান্য দেশের শিক্ষ! সভ্যত! 
ও নীতি-পদ্ধতি আফ গানরাজ্যে দ্রুত প্রবেশ লাভ কিয়! 
অপূৰ্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতেছে 

আফগানদের ভাষার নাম পুশতু । কিন্তু স্কুল কলেজে 
ও রাজকার্ধাদিতে পারস্য ভাষাই সর্বত্র প্রচলিত। সকল 
আফগানই পারস্তভাষ! উত্তমরূপে বুঝিতে ও বলিতে 
পারে। পশ্চিম ও মধ্য আঁফ গানস্থানের তুকী-মঙ্গোলীয় 
সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষাতেই কথাবার্তা বলে। 


কাবুলের প্রহরী বালা-হিনাঁর দুর্গ 
(কাবুল শহরের পাশের একটি ১৫* ফুট উচু পাহাড়ের 


চুড়ায় অবস্থিত ) 
আমীর আমানুল্ল| খান্‌ পারস্য, তুকী প্রভৃতি ভাষায় 
স্থপণ্ডিত। তিনি দেশীয় পত্রিক। ছাড়া দৈটিক 


সাপ্তাহিক মানিক ইত্যাদি নানা প্রকার বৈদেশিক 
সাময়িক পত্রিকা! অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া 
থাকেন। তিনি স্বয়ং যে-সকল ভাষা জানেন না 
সেই ভাষার পত্রিকা ও পুস্তকাদি অনুবাদ করিয়া! 
শুনাইবার জন্য এ-সকল-ভাধভিজ্ঞ লোকদিগকে বেতন 
দিয়া বাখিয়াছেন। স্ন্দরচিত্রাবলীসমঙ্ছিত পত্রিকা 
আমীর খুব পছন্দ করেন। তিনি নিজে একজন ভাল 
ফোটোগ্রাফার । * 


সপ 


চুর পছ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আঁফ গান পোষ্ট-অফিন 
( জলালাবাদ হইতে কাবুলের পথে ) 


আমোদ উৎদবের জন্য আফগানেরা ধনী দরিদ্র 
নির্বিশেষে ক্রীড়া-কৌতুকের বড়ই পক্ষপাতী। ম্বগয়৷ 
ঘোড়দৌড় মল্লযুদ্ধ ও অপরাপর শারীরিক ব্যায়াম 
তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়। সম্প্রতি কাবুলের শিক্ষিত 
ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর যুবকদ্দিগের মধ্যে ফুটবল, 
ক্রিকেট ও টেনিস্‌ খেলার রেওয়াজ হইয়াছে । মেষ- 
যুদ্ধ মৌরংগর যুদ্ধ এমন কি বিবিধ পাখীর লড়াইও 
তাহাদের প্রিয় আমোদ-প্রমোদের অস্তভূতি। আফ গানি- 
স্থানের সর্বত্র নৃত্যগীতাদি ও নানা-অলঙ্কার-বিভূষিত 
ভাষায় বিবিধ গাথার আবৃত্তি হইয়া থাকে । 

দেশের এক এক প্রদেশে এক এক প্রবার পরিচ্ছদ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পূর্বাঞ্চলের আফগানদের বেশ 
কতকট। পশ্চিম ভারতীয় প্রথান্ুযাণী। আজকাল কোন 
কোন আফগান পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করিতে 
আবন্তু করিয়াছে। নু | 

আফগানিস্থানে তিন প্রকারের শিরন্ত্রাণ ব্যবহৃত 
হয়। কেহ কেহ বিচিত্রবর্ণের অন্ুচ্চ টুপি ব্যবহার 
করে; কেহ কেহ আতপ নিবারণের জন্য পশ্চাদ্দিকে 
কতকটা লম্বিত শ্বেত ও ফিরোজা রঙ্গের জরিদার উষ্ণীষ 
পরিধান করে; আবার কোন কোন প্রদেশের লোক “কুল” 
নামক উচ্চ ও ক্রমশঃ সরু এক প্রকার টুপি পরে, উহা 
দেখিতে কতকটা প্রায় তুকাঁ ফেজটুপির অনুরূপ । কার্পাস” 
নিশ্মিত লম্বা জামা, সাদা পায়জামা, চর্শ্মপাদুকা :কিংবা 


০০, 


& জাফ্গান-মহিলার পোষাকের সন্মুখ দৃখ্ 
( আফগান-মহিল! কেহ ঘোমট! খুলিয়! ফোটে! তুলাইতে স্বীকৃত 
হন ন! ; সেই জন্য একজন যুরোপীয় মহিলাকে আফগান- 
পোধাকে মজ্জিত করিয়। ফটো! তোল! হইয়াছে । ) 


বুট ও হরিতবর্ণের রেশমের কাকুকাধ্য-বিশিষ্ট সুসংস্কৃত 
মেষচন্মের কোট অ।ফগানদের আদর্শ জাতীয় পোষাক। 
এই কোটের পরিবর্তে তাহার! সময় সময় এক-প্রকার 
লাল গোগাও পরিধান করে। 

গৃহে ও বাহিরে কাজকম্মের সময় রমণীগণ কার্পাসের 
দীর্ঘ কুর্ভ! ঢোল! রঙ্গীন পেশোয়াজ ও পুরুষদের মত 
জরির কাজকর! টুপির উপরে শিরোবস্ত্র ব্যবহার করে। 
রাস্ত'য় বাহির হইবার সময় আফ.গান-মহিলারা ঢোলা 
লগ্বা পায়জামা! ও আশ মানী কিংবা কাল উদ্দী পরিধান 
করে; তদুপরি বোর্কার ন্যায় আজানুলদ্বিত একটি 


আফগানিস্থান 





আফগান-মহিলার পোষাকের পশ্চাৎ দৃষ্য 

মোটা বন ঝুলাইয়া দেয়। রমণীগণ একপ্রকার লাল 
জুতা পায় দেয়। 

আফগানদের খান্ত প্রায়ই অতি সাদাসিধা ধরণের 
রুটি ফলমূলাদি তরিতরকারি চা দুগ্ধ ও পনীরই প্রধান 
খাদ্যদ্রব্য । চাউল মেষ- ছাগ- মৌরগ- ও পক্ষীমাংস এবং 
বিবিধ প্রকারের প্রস্তুত মিষ্টান্ন ধনীলোকদের আহাধ্যের 
অন্তর্গত। আফ গানের কদাপি মদ গাজা! ইত্যাদি স্পর্শ 
ও সেবন করে না। 

আফগানিস্থানে যে তামাক জন্মে তাহা বেশ ভাল 
নঠে; স্থৃতরাং পারস্য রুশিয়া ভারতবর্ষ ও মিশর হইতে 
তাহারা উত্তম তামাক আম্দ!নি করে। যুবারৃদ্ধ সকল 
আফগান্ই নম্য লইয়া থাকে। 

শর্করাধুক্ত ও শর্করাহীন উভয় 


প্রকার চাই 


চু 


প্রব! 
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আফ গান-গৃহস্থের দর্ম।-চাটাই-ঘের। ও চামড়ায় ছাওয়| ঘর 
( এইসব ঘর এত হাঞ্ষ! যে তাবুর মতন টান।-দড়ি দিয়! খুঁটির সঙ্গে বাধিয়। ঘর খাড়। রাখ! হয়। 
এক ঘরের মধ্যে পর্দা টাঙাইয়! কৃঠুরী ভাগ করা হয়। এক-একট। ঘরে কুঠুরী ভাগ করিয়। 


একসঙ্গে বু পরিবার বাগ করে। 


আফগানদের অতি প্রিয় পানীয় ; তাহারা ইহা! অত্যধিক 
মাত্রায় সেবন করিয়া থাকে । একজন আর-একজনের 
বাড়ীতে কিংবা! দোকানে সান্ষাৎ করিতে গেলে অন্ততঃ 
চারি পাচ পেয়ালা চা পান না কঃ! পর্যন্ত সেম্থান হইতে 


উঠিয়া আসিবার জে! নাই। আফগানদের পাকপ্রণালী- 


জ্ঞান প্রশংসনীয় । 

আফগানিস্থানে অসংখ্য কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। 
খর-সকল কুকুর আফগানদের অনেক উপকারে আহনে। 
কিন্ত লোক উহাদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করে। ধান্মিক 
আফ গানগণ কুকুর স্পর্শ পর্যন্ত করেন না। 

আফ গানগণ সহজে জীব হত্যা করে না। কোথাও 
গমনাগমনের সময় পথে কোনগুটভারবাহী জন্তু বদি 
একেবারে পঙ্গু হইয়। যায় অথব! যে-সকল ইউ গিরিবর্মের 
মধ্যে হিমে অবশ হইয়। পড়ে, আক গানের! উহাদিগকে 
ভাগ্যের উপর ন্যস্ত করিয়! চলিয়া য'য়। তাহারা বলে 


ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জীবের প্রাণষ্ট আল্লাহ তাআলার হাতে; 
৮ 


এ 


৮. একি " 
সী--ফাঙ্কুন, ১৩২৯. 
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মেঝেতে কম্বল বন।ত বিছানে। থাকে । ) 


বু 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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যদি কোন লোক খোদার ইচ্ছার 
হয় তবে নিশ্চয়ই সে পাপের 
‘ ভাগী হইবে । এমন কি তাহার! 
বিনা কারণে মক্ষিকা প্রভৃতি 
অতি ক্ষুদ্র প্রাণী পধান্ত হত্যা 
করে না। যদি কখনো এমন 
কৌন জীব তাহাদের সন্মুখে 
পতিত হয়, তাহারা উহা উঠাইয়া 
একপার্খে সরাইয়া রাখে । 
আফ গানিস্থানের ব্যবসা- 
বাণিজ্য একমাত্র. উষ্ট যুথের 
দ্বারা পরিচালিত হয়; এই-সকল 
ব্যবসায় প্রধানতঃ হিন্দু ও 
তাড জিক্দ্‌আফগানদৈর হন্তে 
ন্যস্ত । স্থপ্রসিদ্ধ খাইবার 
গিরিসঙ্কট এই ব্যবসাবাণিজোর 
প্রধান পথ; ভারতবর্ষ হইতে 
অ.ফগানিস্থানে প্রবেশের ইহাই 
একমাত্র প্রপিদ্ধ সিংহদ্বারস্বরপ । ভারত ও আফগানি- 
স্থানের মধ্যে উষ্ট; ও খচ্চর দ্বারা ব্যবসাবাণিজা চলিয়া 
থাকে । এই গিরিপথ সপ্তাহে দুই দিন, মঙ্গল ও শুক্রবার 
উন্মুক্ত থাকে, কিন্ত গ্রীষ্মকালে তাহাও এক শুক্রবার ব্যতীত 
অন্যদ্দিন গোল! থাকে না। যে সকল লোক আফগানিস্থানে 
প্রবেশ করে ও তথা! হইতে প্রত্যাগমন করে আফগান- 
রাজকন্মটারীগণ তাহাদিগকে বিশেষ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান 
কয়! ছাড়পত্র দেন। ভারত হইতে *যাত্রীদল যেইমাত্র 
আকগানিস্থানে প্রবিষ্ট হর অমনি তাহাদের ভারতীয় 
দলপতিকে পশ্চাদপসারিত কিয়! সশস্ত্র সজ্জিত আফ গান- 
রক্ষীগণ তাহাদের স্থান অধিকার করে। সামরিকভাবে 
গঠিত এই-সকল আফগান কাফেলার কোন কোনটায় 
হাজার হাজার উষ্ট ও তদন্ুপাতে উহাদের হাজার হাজার 
চালক থাকে। আফগাশিস্থানে প্রবেশার্থী কাফেলাগুলির 
জন্য প্রাতে, ও তথা হইতে ভারতবর্ষে যাত্রীদের জন্ত 
অপরাহ্ণে খাই বার-গিরিপথ উন্মুক্ত রাখা হয়। সূর্ধ্যাস্ত হইতে 


তি এম 
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পপতপসিপিউিপিিসপশশটিশি্ উস িিিশাশি 


যে ৰ উষ্যুথ আফগানিস্থান. হইতে ' বাণিজ্যের “জন্ত: “কে. 
বিদেশে যাত্রা করে, সচরাচর তাহা পশম. “চৰ্ম্ম: আছুব 


2 বেদানা মন্কট আথুরোট সেব নাসগাতি: অনক্কা, 'কিম্মিস্‌ 3. 
'গস্ত| বাদাম নানাবিধ 'বুক্ষনির্্যাস,- আটা ও. “মশলা; 


- . ইত্যাদিতে বোঝাই করা থাকে ; 
পোলে! খেলা ও যুদ্ধের -জন্ত অফিগান oH 
সহজ সহস্র অশ্ব ভারতে রপ্তানি হইয়া, থাকে! এ 
আফগান: রাজ্যের রাজধানী কাবুল সহর কাবুল নামক 


নদীর ভীবে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উহার উচ্চতা 


প্রায় 8৮০৪ ফুট. কাবুলের 'লৌকসংখ্যা প্রায় “ছুই লক্ষা- 
ধিক হইবে। এই কাবুল নগরের 'বক্ষের উপর দিয়া 
গিষাই একদ্বা মহাবীর আলেক্জাার, চেলিজখ। ও অন্তান্ত 
দিথ্বিজয়ীদের বিরাট, সেনাচমু পরপর ' ‘ভারতবর্ষ আক্রমণ 
'করিয়াছে। - 

কাবুলে একটি উৎকৃষ্ট দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে; 


“জনৈক তুকি ডাক্তার উহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত আছেন।. 


আমীর মহোদয় চিকিৎসাবিষ্ঠাষ স্থপপ্ডিত; কোন কোন 
ভাবতীয় চিকিৎসককে তাহার রাজ্যে বাড়ীঘর করিয়া স্থায়ী 


_.ভাবে বাদ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। 


গ্রীষ্মকালে কাবুলের অনেক অধিবাসী তাবুতে বাস 
করে। কাবুলের রাঞ্জকীয় দুর্গ সমগ্র এসিয়া ভূখণ্ডের অতি 
প্রশিদ্ধ পুরাতন দুর্গরাজির মধ্যে অন্ততম । এই জীর্ণদশা- 
গ্রস্ত সুপ্রাচীন দুর্গের প্রাচীর পর্বতের উপর দিয়া চলিয়! 
গিয়াছে। 

কাবুলের অদূরবর্তী বালাহিসার দুর্গ উচ্চ অধিতাকা- 
ভূমিব উপর প্রতিষ্ঠিত, উহার উচ্চতা ১৫০ ফুট। যে সমতল 
ভূমির উপর কাবুল সহর স্থাপিত, ও দুর্গ হইতে সে স্থান 
স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। এই দুর্গ ভূতপূর্ব আমীর আব্ছর 


. রহমান খানের আমলে আংশিক ধ্বংস হইয়াছিল; 


1" তদবধি উহ! আব সংস্কৃত হয় নাই । 


4 


পেশোয়ার হইতে সাড়ে দশ মাইল পশ্চিমে অম্রুদ 
নামক একটি কেছ্ব' আছে। খাইবার-গিরিসঙ্কটের ভারতীয 
গ্রবেশপখের এক পার্শ্বে ইহা স্থাপিত এই জম্রুদ 
দুর্গের পাঁদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া এ শ্রিরিবর্ঘ উত্তর- 


' যাইয়া উপনীত হইযাছে। £-. 


হুর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সাররারজনী, উহা পর্ণ - -আবরুদ্ধ শ্থাকে $. পৃশ্চিম দিকে ৩৩ "মাইল পর্যন্ত শ্াকিয়া বীকিয়া! গিষ। 


পর্বতের পাশ্বে' ROC কা 
অধিকাংশ গবীব:ওনিয়শ্রেণীর লোঁকদিগের: বাঁসগৃহ 
ৌন্শুফ- মৃত্তিকার- ইঞ্টকে নিশ্মিত।- ছাদগুলি বন্গার 
স্তাষ "দণ্ডের উপরে. নলের চাঁটাইর দ্বাঘা, আচ্ছাদিত 4 
চাটাইর-উপর প্রায়, ২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু মাটির স্তর.কে প্রিয়া 
দেওয়া, হয়।" বৃষ্টির জল নিকাশের,দ্ন্য উক্ত মৃত্তিকাস্তবের 
সহিত লম্বা ফা! কাষ্ঠদণ্ড-দৃঢ়র্পে বসাইয়! দেওয়! হয়। . 
আফগানিস্থানে অনেক গৃহই .মৌচাকের বস্তায় দেখা 
যায়। বুষ্টিব' জল - ও'তুষার-পাত: হইতে আত্মরক্ষা 
করিবার জন্ত এই-সকল গৃহের 'ছাছ গম্বূজাক্ৃতি, কিয়া 
গঠিত হয়। ' দেশের আবহাওয়া, স্বাস্থ্যকর. হইলেও, 
সাধারণ অধিবাসীদের অপবিষ্ার ও  অশ্বাস্থ্যকর :বাস- 
গৃহের দরুণ সময় সময মহামারী দেখা দেয়। 
আমীর তাহার "সকল রাজপ্রাসাদে ও সব্কারী 
আঁফিদাদিতে আমেরিকাঁন্‌ ডেস্ক টাইপূরাইটার যন, 
সিঙ্গারের সেলাইর কল, খড়ি প্রভৃতি আধুনক সভ্যতার 
পরিচাঁধক নানাপ্রকার জিনিষ আম্দানি করিয়াছেন । 
ইয়ান্কি ফাঁউন্টেন্‌ পেন ও বিবিধ গ্রীকারের ঘড়ি 
আফগানিস্থানেব লোকেব বড়ই প্রিয় | বিদেশ হইতে 
ফে-সকল দ্রব্য আম্দানি হয় তাহার অধিকাংশই 
ভাবতবর্ষ ও চীনদেশের ; আজকাল মাঝে মাঝে: 
জাপানী জিনিষও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত হইতে 
আফ গানিস্থানে বে-সমূদায় দ্রব্যজাত আম্দানি হয ভদ্মধ্যে 
কার্পাসবন্ত্, লৌহ ও তাত্রেব তৈজসপত্রাদি, চা, চিনি, 
রঙ্গের উপাদান, টাক! প্রস্তুতের জন্য রৌপাদণ্ডই প্রধান। 
স্বাধীন ও যুদ্ধপ্রিষফ আফগান জাতিব মধ্যে বহুসংখ্যক. 
অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক প্রদ্থৃতি যুদ্ধোপকরণ আমদানি হইয়া থাকে ।' 
কাবুল হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ষে রাজপথটি বিদ্যমান, 
আমীরে চেষ্টায় তাহাব প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে। 
এই রাস্তাব উপর দিয়! পণ্যব্রব্য আনা-নেওয়ার জম্ম 
আফগান-সর্কারেব অনেকগুলি .আমেরিকান্‌ গাড়ী 
আছে। সচবাঁচব 2০০৮০ মাল রাঃ করিতে 
দেখা যায়। +> 


৭০২ 

যেসকল রাস্তা দ্িষা কাফেল! বা সার্থবাহ্দল বাজ 
য়াত করে .সেই-সকল পথ্রে পার্শ্বে স্থানে স্থানে অনেক 
উত্তম ও দৃঢ়গঠিত পাস্থশীলা বা সরাই আছে। 

আফগানিস্থানের বাহিরে অন্তান্ত দেশে যে-সকল 
রাজপথ গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ধাপেক্ষ] প্রসিদ্ধ পথগুলি নিয় 
' লিখিত স্থানাদিতে গিয়াছে :_ পশ্চিমে হিরা হইতে 
মেসেদ ; উত্তরে মেইসিনি ও আকট্চা হইতে কারুকি ; 








পূর্কে কাবুল হইতে পেশোয়ার ও দক্ষিণে কান্দাহার . 


হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। 

কাবুল, কান্দাহার, মেইমিনি ও মাজায়:ই-সরিফের 
ন্যায় প্রসিদ্ধ সহরগুলি বিশাল প্রান্তরের উপর দিয়া 
প্রবাহিত যাত্রীপথগুলির সহিত সন্মিলিত হইয়াছে। 
এই বাজপথসমূহ এতটা দীর্ঘ ও প্রশস্ত যে এ-সকল রাস্তা 
মোটর-গাত্ঠী চলাচলের অন্ত 'ঘচ্ছন্দে ব্যবহৃত হইতে 
পারে.। কাবুল ও কাবুলের বাহিরে চতুদ্দিকে মোটর- 
গীড়ী, চলাচলের উপযোগী অসংখ্য ভাল ভাল রাস্তা 
’ আমীরের প্রাসাদসমূহের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। 
-  আফগান-গবমেন্টের একাগ্র চেষ্টায় আফ গানিস্থানের 
নামজাদা দম্যদল ধৃত ও অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত 
হওয়ায় আজকাল তাহারা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ফলে 
এখন যাত্রী ও বণিক্দল মক্ষ-প্রান্তরমর় স্থান দিয়াও 
নিরাপদে ও নিশ্চিন্ত হইয়া যাতায়াত করিতে পারে। 
কিন্তু সীমান্তের নিকটে কোন কোন প্রদেশে গ্রতিন্বন্দী 
- সম্প্রধাষগুলির মধ্যে যুদ্ধ কলহ অবিশ্া্ত লাগিষাই 
আছে। 

আফ্গানরাজ্যে একটি ডাকবিভাগ* স্থাপিত আছে; 
উহার কার্ধ্যাদি ক্রুতগামী অশ্বারোহী বার্তাবাহকের 
ছার! সম্পাদিত. হয়। কিন্তু উহা এখন পর্যন্তও 
আন্তজ্জাতিক ডাকবিভাগের সহিত সংযুক্ত হয় নাই। 
বৈদেশিক লোকদের অবাধ চলাচল ও ব্যবসাঁবাণিজ্যের 
অনভিলধিত প্রসার ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় এযাবৎ 





ক. সম্প্রতি আঁফ গান গবমেন্টি, একটি ' ইতালীয় কোঁম্পানীকে 
আঁফপ্রনিস্থানে ডাক ও মোটর সার্ভিস্‌ প্রতিষ্ঠার একচেটে অধিকার 
প্রদান করিয়াছেন ।- অনুবাদক । 


প্রবাসী--ফাষ্ভুন, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANA AANA" 


আমীর তদীয় রাঁজ্যে রেলপথ * ও টেলিগ্রাফ, দি 
বাধা দান করি আপিয়াছেন। 
বৰ্তমান সময়ে আফগানিস্থান অতি দ্রুত উন্নতির পথে 








' অগ্রসর হইলেও এখনে! ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের 


ক্ষেত্রে অনেক কিছু করণীয় রহিয়াছে।, পারমিকদের , 
ন্যায় আফ গাঁনরাও অনেক উত্তম প্রাচীন জাতীয কুটিরশিল্প 
পরিত্যাগ করিয়াছে। আজকাল তাহারা প্রায়ই প্রভীচ্য 
সস্তা দ্ৰব্য-সম্তাব, খরিদ রুরে, দেখিতে পাওয়া যায়। 
কাষ্ঠটোপরি খোদ্বিত চিত্রাঙ্কন, রম্ণীদের অলঙ্কার, রেশম ও 
পশমের জিনিষ ও কিংখাপের কাপড় ব্যতীত শিল্পনৈপুণ্য- 
প্রকাশক দেশজ আর-কোন মু্যবান্‌ বিলাসন্রব্য বাজারে 
দৃষ্টিগোচর হয় না । কান্দাহারেব ক্ষুদ্র একদল দেশীয় 
শিল্পী তস্বিহ বা জপমালা প্রস্তুত করিয়া, নিজেদের 
জীবিকার সংস্থান করে। এ-সকল কারুখচিত তস্বিহের 
অধিকাংশ হজযাত্রীদের সহিত মক্কাশরিফে বিক্রয়ার্থ 
প্রেরিত হইয়া থাকে । 

আফগান সমর-বিভাগে তুকাদের প্রভাব দেদীপ্যমান। 
অনেক তুর্কী কর্মচারী ও সমরবিদ্যাবিশারম ব্যক্তি যুদ্ধবিদ্ধা- 
শিক্ষাদান-কার্য্যে নিয়োজিত আছেন। আফগান সেনা- 
দলের স্তায় সমগ্র এসিয়ায় ষোদ্ধ দল আর কোথাও, এত 
বৈচিত্ত্যপূৰ্ণ নয--কোথাঁও পুরাতন ও আধুনিক সমর- 
নীতির এমন অপূর্ব ও আশ্চর্য্য সমাবেশ পরিলক্ষিত 
হয় না। অধিকাংশ সৈনিকই উষ্ট ও অশ্বারোহী ভেদে - 
দুই ভাগে বিভক্ত । আমীরের কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী 
রেজিমেন্ট, বৃটিশ ভারতীয় দৈন্তদলের আকারে গঠিত। 
স্থায়ী ' রক্ষীসৈম্তদল প্রধানত: নাগরিক তাডজিকৃস্‌ 
সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সংগৃহীত হয। যালেকির1 বিভিন্ন 
প্রদেশে শান্্রীর কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে; উহাদের 
প্রায় সকলেই বর্যাধারী। হাতাহাতি যুদ্ধে শক্রনিধন 
করিবার সময় তাহারা! একপ্রকার দীর্ঘ ও বক্র তরবারি 
ব্যবহার করে। | 

আফগান ফৌজ ৮০,*০* পরিমিত সৈন্যে গঠিত। 
আমীরের বহুসংখ্যক হাউইচট্‌আার কামান ও পাহাড়-পর্ববতে 





+ কিছুদিন হইল কাবুল হইতে জালালাবাদ পর্য্স্ত লাইট্‌ বেলওয়ে 
স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ।---অনুবাঁদক । 


রঃ 


ডা 


৫4৯ 


॥ 


৫ম সংখ্য! ] 


পাস 


ব্যবহাব উপযোগী বন্দুক আছে বটে.) কিন্তু তাহার . 


গোলন্দা টসন্তের সংখ্যা এখনো আশাহরূপ হয় নাই। 
আফগানগণ সকলেই সুন্ীমতাবলম্বী। মোস্লেম- 
অধ্যুষিত অন্তান্ত দেশের ন্যায় পারসিক শিল্পা কিংবা মধ্য- 
পার্বত্য প্রদেশের হাজারা-শিয়া সম্প্রদায়ের সহিত সু্নীদের 
রড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই। তুর্কীগণ স্থ্মীমতাবলবী 
বিয়া আফগান জাতির নিকট সমধিক আদর ও সম্মান 
লাভ করিয়া থাকে । ূ 
ধার্শিক আফগানগণ প্রতিব্সর মক্কাশরিফে হজ 
করিবার জন্য গমন করেন। শিয়া-হাঙ্জারাগণ ও কতক 
কতক স্ু্ী আফগান-পাঁরসোর উত্তরপূর্ববরিকে অবস্থিত 
মেসেদ সহরে ইমাম রেজা সাহেবের পবিজ্র মাজার শরিফ 
জেয়ারৎ বা! প্রদক্ষিণ করিবার বাসনায় গমন করেন; 
কেহ কেহ আবার পারস্যরাজোোর মধ্য ছিয়া নানাবিক্ব" 
সঙ্কুল দীর্ঘপথ অতিক্ৰম করিয়া মেসোপটেমিয়ার কার্বাঁলা 
ও নজফেব পবিত্র পীঠস্থানেও যান! অগ্নিপৃজজকদের 
যুগ হইতে উত্তর-আফ গানিস্থানে অবস্থিত মাজার-ই- 
শরিফ নামক স্থানের একটি পবিত্র মন্দির প্রদক্ষিণ 
কামনায় দেশের নানা স্থান হইতে তীর্ঘধাত্রীদ্ল সমবেত 
হন! বস্তুতঃ আফগানিস্থানের সর্বত্র বিভিন্ন গ্রামে 
বহুদংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ জেয়ারৎ্গাহ, ও পবিত্র মন্দির 
দেখিতে পাওয়া যায় । ূ 
_ জাতি হিসাবে আফগানগণ তাহাদের অপেক্ষাকৃত 
পশ্চিমদিক্স্থিত কোন কোন দেশের মোসলেম ল্রাতাদের 
চেয়ে কোরানের নিষেধাজ্ঞা অধিক মাত্রায় প্রতিপালন 
করে। সমুদয় বৈদেশিকদের প্রতি আফগানজাতির 
চির-বিবাগ ভাব ও আমীরের সুকৌশলপূর্ণ বিদেশী- 
বঙ্জরনননীতির গুণে অন্যদেশ হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন নিজ্জন 
নরুপ্রান্তব- ও দুর্লজ্ঘয-পর্ববতবাঁজি-বেষ্টিত এই আফগান- 
রাজ্যে সুদুব ভবিষৎ পর্য্যন্ত বৈদেশিক প্রভাব অতি 
অল্পই বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হইবে। 


আফ্গানিস্থান 





৭০৩ 





এতৎসত্বেও আমীর ও তীয় সামরিক অভিজাত- 
বর্গ সাগ্রহে কর্শ্কোলাহলমুখর বহিজ্জগতেন সর্ব প্রকারের 
উন্নতি-ঘটনান্রোত ও যুগবিবর্তন অনুসরণ বরিয়া থাকেন। 
আফগানের! মার্কিনদের প্রতি বিশেষ সহস্থভৃতিসম্পন্ন! 
সাধারণ নিরক্ষরতা' সত্বেও হালের ইতিহাম ও ভৌগো- 
লিক জ্ঞান তাহাদের এত বেশী যে তাহ! বেখিয়া গুকুতই 
স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। এম্ন কি বিগত 


* মহাসমরের সময় গিরিকন্দর ও তুষারাবৃত নির্জ্ছন উর 


স্থানের যাঁধাবরগণও মহাযুদ্ধ উড়োকল ও ডুবোজাহাজ 
সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ রাখিত। 

“অধুনা জগতের সমগ্র মুললমান জাতি নব অভ্যুখান 
করিয়াছে। সরুকারীভাবে মহাঁসঘরের পরিসমাপ্তি 
ঘোষিত হইলেও এখনও এসিয়ার সর্কত্ত বুদ্ধবিগ্রহ ও 
অশান্তি বিরাঁজমান। এখনও যেসকল প্রাচ্য বৃহৎ 
শক্তিবর্গ আত্মগ্রতিষ্ঠায় বিব্রত, কালক্রমে আফগানিস্থান 
যে একসময়ে তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্বীরপে দণ্ডায়মান 
হইবে তাহাতে রিঙ্ুমান্র সন্দেহের কারণ নই * 


মোহাম্মদ আবুল হাকিম বিক্রমপুরী 





* জনৈক ইউবোঁপবাসী, বাজনৈতিক ও সামক্লিক কাৰ্ধ্যোপলক্ষে, 
প্হাঁজি মির্জ| হোমেন" ছম্ম-ন।মে পারসিক পরিক্রালকপে আফ গানি- 
স্থানের বাজধানী কাবুল নগবে গ্িয়াছিলেন | তিছি সেখানে" আমীরের 
অতিধিস্ববপ অবস্থান করিয়া সমস্ত আফগানিস্থান পরিভ্রমণ 
করিষাছেন। তাহারই ভ্রমণ-ডাঁয়ারী অবলম্বনে যুক্ঞরাজ্যের বেগ দাদ” 
স্থিত রাজদুত ফেডাবিক সিম্পিচ, একটি কাহিনী লিখিয়া আমেরিকা 
হইতে প্রকাশিত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের “দি গ্ভাশনাল জিওগ্রাফিক্‌ ম্যাগাজিন” 
নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ করেন । মিষ্টার সিমৃপিচও সমগ্র ভারতবর্ষ ও 
উত্তর পাঁবস্য পবিদর্শন করিয়! অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করিলীছেন। সে যাহ! 
হউক, বর্তমান প্রবন্ধটি ভাহাবই ইংরেজি প্রবন্থ হইতে অনুদিত 
হইযাছে। এ ইউবোপীয ভদ্রলে(কেন আফ গানিস্থ'ন ভ্রমণ রাজনৈতিক 
ও মামরিক, বিশেষত্ব পূর্ণ ছিল বক্চিষ! তাহাব নিকট কখনও সম্পূর্ণ 
নিবপেক্ষ বিবরণ ও অভিমত আশা! কবা যান না তাই অনাবশ্যক 
ও অদাঁময়িক বোধে স্থানে স্থানে কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । 

অনুবাদক | 





কর অবরোধের কারণ = 


জাৰ্মানী « ূর্বব- গতিশ্রতি-সত ক্ষতিপূরণ কৰিতে অনৰ্থ হওযাতে 
ফান্স্‌ তাহা! আদায় করিবার অছিলাধ রুর প্রদেশ অধিকার করিয়া 
বসিল, এবং রুরেব কয়লার খনি, ও বনবিভাগের কাছ নিজেদের 
কর্তৃ্ধাধীনে পরিচালিত করিয়! তাহার আর ফবানী সব্কারে বালে য়াপ্ত 
কবিবাব 'অভিপ্রার জানাইল। এই কার্য্যে যদি জার্দান জাতি বাধা 
প্রদান করে 'তবে বাইন প্রদ্দেশকে জার্দানী হইতে বিচ্যুত করিধা বাইন্‌ 
"র্যাঞ্ডে। একটি স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, করিবে বলিয়া ফান্স্‌ খোবণ! 
চুকরিল। 'জার্দানী হইতে রাইন্ল্যাওকে বিচ্ছিন্ন করিবাব ডি 
ফ্রান্সের অনেক দিন হইতেই ছিল৷ ’ 
বিস্মার্কের চেষ্টায় যখন -প্রুসিয়া সমস্ত জাৰ্স্মানীর-উপব আপন 
. প্রভাব বিস্তার কবিতে সমর্থ হইল তখন হইতেই রাইন্ল্যাওকে 
জান্ধানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে ফ্রান্সের একদল লোক প্রয়াস 
গায়! আসিতেছিল।+ সুবিধ্যাত ফরাসী" এতিহাঁসিক তিযেব্‌ , এই 
দলেব প্রধান নারক ছিলেন। নেপোলিয়ানেব বিজয় অভিযানে বু 
ফরাসী বীব' রাইন্ল্যাণ্ড অয় করিতে দেহপাঁতি কবিষাঁছিলেন বলিষ| 
রং পুপ্যরক্তরহ্িত দেশ বাহাতে ফ্রান্সের সহিত মিলিত হয় 
তাহার জন্য -ভিষেব্‌ “অনেক চেষ্টা কবেন। তিনি প্রচার করেন 
যে" ফ্কান্সেব প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক সীমাবেখ। সমুক্র“ পিরিনিস 
পর্বত, আঁল্পস্‌ পাহাড় ,ও. বাইন নদী। ন্দার্মানী রাইন প্রদেশ 


"অধিকার +করিয়! - ফণন্দের় প্রকৃতিগত অধিকাবে হস্তক্ষেপ 
করিরাছে।: বর্তমানকালে রাইন আন্দোলনের ফরাদী নেত) 
হইলেন ময়িস্‌ খারেস্‌। 


। ইনি বলেন, জার্দান আক্রমণের আশঙ্কাকে নষ্ট করিডে 
হইলে 'ফ্াান্সের * পক্ষে . রাইন্ল্যাণ্ডে প্রসিযান , প্রর্ভাব হইতে 
নিৰ্ম্মক্ত একটি স্বাধীন বা্যেব- স্থাপনা একান্ত প্রযোজন। 
ইংল্যাড যেমন ভৌগোলিক কারণে আয়ার্ল্যাগডকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
প্রদান কৰিতে পারে না, ফ্‌ন্‌সেব এত সন্নিকটে জার্মানী, স্কায 
প্রবল শক্ত থাকাতে বাইন্ল্যাপ্ডে আপনার প্রয়োজনমত কতকগুলি 
সর্ভ আদায় কবিযা' ন| লইলে নিরাপদে বসবাস কব! ফ্ণান্সের 
পক্ষে তেমনই, অসন্ভব।, তাই তিনি বলেন_-”//৪ have 
Geographical arguments to consider in our relations 
with Germany. We do not yield a particle on 
this point. The Rhine Country must be a safety 
zone for France. In our age, the only effective 
guaranties are economic. We must have, on the 
Rhine, economic guaranties that "are practical Eng 
certain.” 

* বর্তমান যুগে ধনই সকল শক্তির কেন্দ্র । ধন যাহার আযত্তে 
তাহীরই প্রভাব টিকিয়া থাকে। তাই রাষ্ট্রয শাসনের অধীনে 


কর প্রদেশকে না আনিষাঁও তথায আপন প্রভাব স্থাধী করিরার 
জন্ত কৃান্স্‌ রুবেব ধন-সম্পত্তকে আযত্ত কবিবাব সুযোগ 
খুঁজিতেছিলেন। ক্ষতিপূবণ করিতে জার্দানী অপাঁবক 'হওয়াতে 
ফ্ান্সেব স্যোগ জুটিল। ফ্ন্স্‌ কুর প্রদেশ অধিকাৰ করিয়া 
খনি ও বন-বিভাগের উৎপন্ন জ্রব্যসন্তার হস্তগত .করিল। ইহার 
মূলে জার্মানীকে পদদলিত কথার উদ্দেশ্যই নিহিত আছে। 
Natton পত্রিকা এই সুত্রে ৰলেন—“obviously if the 
German mines can be controlled, Germany herself 
can be controlled.” ll K 

রুব প্রদেশ অধিকার কবিতে পারিলে ফান্‌সের পক্ষে লাভ ছুই 
দিকেই। একদিকে কবের খনিষ্সম্পত্তি নিজ অধিকাবে আসিলে 
ফান্সেব শিল্পবাখিজ্যেব প্রভূত উন্নতি অবশ্থস্তাবী। অন্দিকে জার্মান 
শিল্পবাপিক্য নষ্ট হুইয় জার্মানীর আর্থিক দুর্গতি যত ঘটতে থাকিবে 
জান্মীনী ততই হীনবীধধ্য হুইয়। পড়িবাব অধিক সম্ভাবনা ঘটিবে ; 
ফান্সেব পক্ষে তাহা পরম. লাভেব বিষয় | ইংবেজ কিন্তু নিজেব 
্র্থেব প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া এই ব্যাপারে ফান্মেব সহায়ত! করিতে 
পাবে ন|। রুব ফবাঁসীর হাতে আসিলে ইংবেজের সমূহ ক্ষতি । ' রুবের 
কয়লাখনি ইন্পাত প্রস্তুতেব উপযোগী কোক্‌ কয়লাৰ জম্য প্রসিদ্ধ । 
কোকৃকধল! যেখানে পাওয়া যায় সেই স্থানেই ইস্পাত প্রস্তুত _ 
সুবিধাজনক, তাই স্পেন ও সুইডেন হইতে বহুল পবিমাণে লৌহ রুর 
প্রদ্নেশে আম্দানী হয়। রেলপথ হইতে নৌপথে সাল সব্ববাহ 
সস্তায় হয় | সেইজম্য এইসব লোহা, নৌপথে হল্যাও ঘুবিযা 
নদীব মধ্য দিয়! রুর প্রদেশে চালান্‌ আসে। কীচা-লোহা-বোঝাই 
নৌক। রুরে বোঁঝ।: নামাইয়া তাহাব পবিবর্তে ইস্পাত এবং খাদ্য- 
সামগ্রী বোঝাই, কৃবিয়া চলিয়া বাঁয়। এই আম্দানী-বপ্তানীব 
ব্যাপারটা! ইংরেজদের পবিচালনেই চলিয়া আসিতেছে। ' 

Furness Withey & Co. নামক প্রসিদ্ধ ইংবেল জাহাদী 
কোম্পানীৰ হাঁতে ইহার শতকবা ছিয়ানববই ভাগ কাবৃবার। 

ফান্‌সের হাতে রুবেব কয়লাখনি পড়িলে এই ইংরেজ কোম্পানীর 
ক্ষতিব অস্ত থাকিবে না। ইংরেজ করলাখনির মালিকদের ক্ষতিও 
যে কম হইবে তাহা নহে |. ভ্রার্্মানীব সান্‌ প্রদেশ, বেলজিয়াম, 
চেকোস্রাভাঁকিযা, অষ্টায়ার টেসেচেন প্রদেশ, গোলাপ্ডেব ডোমর্রোয়া 
এবং আপাব সাইলিসিব! প্রদেশ প্রভৃতিব প্রসিদ্ধ কয়লার কাঁত্খান|- 
গুলি ফাঁন্সের হাতে জানাতে ফ্রান্স কয়লার কাঁর্বাবে ইংবেছের 
সহিত প্রতিযোগিত! জাবন্ত, করিরা! দিয়াছে । রুরের কঘলা ইংবেজদেব 
ডাব্হাম, ফাইফ, ইযর্কশাধার প্রস্থৃতি প্রসিদ্ধ করলাব কাব্ধানার 
কয়ল! হইতেও উৎকৃষ্ট । এই রুহের করল! যদি ফান্সের আয়ত্তা- 
ধীনে আসে তাহা হইলে ইংরেঙ্গের কয়লার কার্বারের ভবিষ্যৎ. 
অত্যন্ত ভযাবহ হইয়া! পড়ে । অন্য দিকে জার্মান কয়লার মালিক 
ষ্টিনেস, রাটেনোঁ, হ্যানিয়েল জুতৃতিদেব সঙ্গে ইংবেজ কান্বারী 
এলার্ম্যান, পিস, ফাঁবৃনিস প্রভূতির কাঁব্বাঁব বহছুদ্বিনের। ক্রর 


টি 


* Government and 


“৫ম সংখ্যা] ৮, 
জার্দানীব হাতে খাঁকিলে এই-সব ঘুদ্ধে-বিপন্ন জার্্ীন কাব্বারী- 
'দিগেব নিকট হইতে “অনেক সুবিধা ইংবেজ ব্যবসায়ীগণ আদাব 











কবিয়া লইতে পাঁবিবেন। সেইজন্য ইংরেজ ফান্সের কর অব- 

রোধে বড প্রসন্ন নহে। এই সুত্রে পাঁলণসেন্ট সহসিভাব সভ্য 

মিঃ নিউবোন্ড বলেন," রি রা 
“France is only too obviously desirous of 


making Germany bankrupt, and causing her to 
default in her payments of reparacion and in- 
demnity. France wishes to foreclose upon 
‘debtor and to take by way of compensation, at 
terrifically depreciated values the magnificent means 
of production which Getmany has developed in 
the Rhine Valley. The political and economic 
aspiration of Parisian high finance aiming at 
the buying up at bavkrupt prices of all kinds 
of industrial concerns in the Rhine Valley and their 
exploitation to the detriment of British exporters, 
conflict with the ambitions of the Dutch financiers 
as well as British industriahsts. The British will 
therefore like to come to the aid cf German 
save it from bankruptcy by 
extending to it credits. They would like to do a 
trade with Stinnes, Haniel and Rathenau as they 
have already done with Simon Krausz in 


, Hungary " 


্বার্মানীব ক্ষতিপূরণ প্রদানের অন্তরার পরোক্ষে য'দ্স্ই হইযাছে। 
পঁবাঁকাবে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে “আমর! জার্দ্মানীব বাণিদ্য নষ্ট কবিয়া 
দিবাব শক্তি ধারণ করি এবং এই শক্তিৰ ব্যবহার করিষ| জার্মান 
পণ্য ও. শিল্পের ধ্বংসসাধন কবিতে'আমবা পৰাঞ্জুখ হইব না।” হল্যাণ্ডেব 
মধ্য দিযা জাৰ্শ্মান পণ্যশিল্পের অবাধ যাঁতাযত বন্ধ করিতে সমর্থ 
হইবাব উদ্দেশ্যে ভাসর্বই সব্ধিসুত্রেব সর্ভ ভঙ্গ করি! ফাঁন্স্‌ কবট 
ডুমেল্ড্ফ,ও ডুইস্বুৰ্গ, অধিকাব করেন। রাইনের অপর পাবে জার্দ্দীনীর 
মধ্যে মাল, রপ্তানীর উপব শুষ্ক বসাইয! জার্মানীতে প্রস্থত বঙ্গেব শতকব! 
যাঁটভাঁগ আঁদায় কবিষ| লইয়| জার্মান শিল্পে অবনতি ঘটাইবাব 
প্রন্নাদ যান্স করিতেছেন। কাজে-কাঁজেই জার্ঠানীর পক্ষে ক্ষতি- 
পূবণেব টাক! দেওয়া সম্ভব হয নাই। জীর্দানীকে দেনদার করিয়া 
বাঁথাই ফান্‌সের অভিপ্রার। জার্্মানীর খণভার হইতে মুক্তিলাভ 
করিলে ফাঁন্সেব পক্ষে বডই বিপদের সম্ভাবনা | ফান্‌সের জন- 
সংখ্য! ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে জার্দানীব লোকবল খুবই 
বেশী। জাঁর্ম্মীনদাতি দক্ষতাঁধ, কর্মেচ্ছাধ এবং পৰিশ্রম করিবাব 
শক্তিতে জগতের নধো সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধে হাঁরিয়া সিরাও জান্মীনী 
আপন শক্তি হাবায় নাই । নুতন কবিয়! গঠন করিবাঁব কাজে 
জার্মানী বে পরিমাণ সজীবতা দেখাইযাছে তাহাতে ফাঁন্সের ভয 
পাইবাবই কথ! । তাই জাৰ্মানীকে মানা! প্রকাঁবে ছুর্ব্বল কবিবার অভি- 
সন্ধি ফাঁন্স্কে খুঁজিতে হইতেছে। রুর অধিকাব এইরূপই একটা 
অভিপন্ধিব ফল । 


রুর অবরোধের পবে-_ 


জার্দীনী ইচ্ছা করিব! প্রতিক্রতমত ফামূস্কে কষলা সর্বরীহ কৰে 
নাই এই অভিযোগ কবিবার যোগ পাই! ফান্স্‌ রুর প্রদেশ 


দেশ-বিদেশের কথাঁ_বিদেশ 
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অধিকাৰ করিয়! বসিলেন।-' ল্রা্্মান- কা এই, জরে রতি 
কবিশ্না বলিলেন যে জাম্মান জাতি আঁপন। প্রতিশ্ুতিবস্ষা! কৰিবাব 
জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট! কবিধাছেন, কিন্তু ফাঁন্সেব ‘দাবা জার্ম্মান জাতির 
পক্ষে এত. অত্যধিক যে তাহ! -সম্পূর্ণবপে; প্রতিপাঁলন' কব! জান্মীনীব 
প্রক্ষে অসম্ভব ৷ এতত্থ্যতীত, দাবী ন! রাখিতে পারার অস্ত ফান্‌স নিজেই 
দায়ী । রুরট, ডুইস্বার্গ_ "ও ডুনেল্ডফ অন্তাযবপে অধিকাব করিয়া, 
অধিকৃত প্রদেশে সামবিকআইন জারি কৰিয়া, -দেশবাপীর প্রতি 
উদ্ধত ব্যবহাব কবিয়া ফান্স যে ঘোব অশান্তি হ্থঞ্সন 
কবিয়াছে তাহাৰ ফলে জার্দানীব সর্বত্রই শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিধ! 
কিন্ব| কার্যে অবহেল! করিষ| কষলা-সর্বর।হ-কাধ্যে বাঁধা ঘটাইয়াছে। 
ইহাব জঙ্থ জার্দ্দানীকে দোষী সাব্যস্ত কর! অন্ঠাব। যদি কাহাবে! 
দোষ থাকে তবে তাহা ক্রান্সেব। ফ্রান্স্‌ কিন্তু ক্ষতিপৃবণ-বৈঠকের 
নিদ্ধারণ অনুসারে জার্্ানীকেই দৌধী সাব্যস্ত করিল এবং রুব 
প্রদেশ অধিকাৰ করিবার জন্ক সৈষ্ক প্রেবধ করিতে আঁবস্ত কবিল 
জার্মান নেতৃবৃন্দ ফ্রান্সেব কার্যে বিরক্ত হইয়া ফান্সেব বিরুদ্ধে 
ধর্মঘট ঘোষণা কবিলেন এবং ভাসই সন্ষিহুত্রেব সর্ব অনুসারে ক্ষাতি- 
পুরণ করিবার দায়িত্ব হইতে আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া প্রচাব করিলেন। - 
জার্মান ধনসম্পর্দের কেন্দ্র কব প্রদেশ অধিকার করিনা ক্রীন্স্‌ সার্শ্মানীর 
ধনবলের মূলে কুঠাবাধান কবিতে উদ্ভত হইয়াছে ইহা বুঝিতে 
পাঁবিয়া সমস্ত জার্মান জাতি অহিংস অসহযেগনীতি অবলম্বন 
করিয়! ফরাসীব আক্রমণ প্রতিবৌধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল । 
ফবানী সৈস্কেব কর প্রদেশে প্রবেশ ভাস {ই সদ্ধিন্ত্রের বিরোধী মনে 
করিয়া মীকিন সবৃকাব এই 'কার্যের প্রতিবারদ্ররণ আপন সৈম্ত 
জান্মীনী হইতে সরাইয়! লইলেন । 

ইংরেজ সবৃকাবকেও মার্কিনের পদানুসরণ কবিতে অনেক 
ইংব্জে রাষ্ত্রীয়নেতা অনুরোধ কবিলেন। বুটি* মন্ত্রীসভা নির্ধারণ 
করিলেন যে যেহেতু ফবাসী নীতিব ফলে 'সার্থিক সুবিধা ঘট্টবাব 
কোনও সম্ভাবন! দেখা যায় না; ববং ইহ! জার্ম্মান আ্বতিব আর্থিক 
ভুববস্থ। ঘটাইয| ভবিষ্যতে নান! নুতন গণ্ডমোল -সঙ্ন করিতে 
পারে, সেহেতু ইংবেজ-নব্কার' কযলাখনি অধিক'ব ব্যাপাবে ফবাঁসী 
জাতির সহায়ত! করিবেন ন!। কিন্তু ফরাসী জাভিব সহিত ইংরেজের 
যে মিত্ৰতা, তাহ! যাহাতে ক্ষ না হয় সেইকম্ক ইংরেজ-সরকার 
বর্তমানে জার্দানী হইতে সৈন্য সবাইয| লইবেন ল1 জামান প্রধান 
মন্ত্রী কুনে। এক ইস্তাহীৰ জারি কবি! ঘোবণ| করিলেন 
যে জার্ানী যুদ্ধ কবিতে অসমর্থ, দেন্ত যুদ্ধ-ঘোষণ কব! হইবে না । 
কিন্তু জার্মানী এত নিরুপায় নহে যে সে বিনা প্রতিবাদে সমস্ত 
অপমান ও নিষ্যাতন মস্তক পাতিব গ্রহণ কবিবে। জার্দানী 
নিক্ষিস্ প্রতিরোধ অবলম্বন কবিয়! ফ্রান্স্কে প্রতি পদেই বাধা দিতে 
ঘাঁকিবে। এবং ভাসই সন্ধি ভঙ্গ কবাতে জার্খানী ক্ষতিপূরণ 
করিতে আর বাধা বলিয়! স্বীকাব করিবে না! 

জার্বান কর্্মচারীগণ এবং ব্যবসাধীবৃন্দ জার্শান-সব্কারেব আদেশ 
অক্ষবে অক্গবে প্রতিপালন করিতে আবস্ত কবি:লন। চারিদিকেই 
ধর্মঘটের সাঁড! পড়িযা গেল! 

ফরানী সেনাপতি জেনারেল দেগুৎ ইহাং প্রতিকারের জন্য 
সামরিক আইন ভাঁরি করিলেন। 

ইংল্যাণ্ডেব সহকাবী পররাষ্ট্রসচিব ব্রোল্যাণ্, শ্যাক্‌্লিন 
ইংরেজ-সর্কাবেব আঁচবণের সমর্থন করিযা বকিলেম যে ইংবেজ ও 
ফরাসী জাঁতিব মধ্যে ক্ষতিপুবণ-সমস্য লইয়া যে মতান্তর 
তাহা ছুইট জাতির বার্তাশাস্ত্ে দৃষ্টির বিভিন্নত হইতে 
উদ্ভৃত। ফবাদী পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে জীর্মানীর -প্রধান 
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প্রধান কারখানাগুলি ( 11209506015) হস্তগত করিতে 
গারিলেই জার্্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় সহজ হইবে। 'তাই 
জার্মানীর বাধিজ্যকেন্্র রুর অবরোধ করিতে ফরানী জাতির 
এত আগ্রহ । কিন্ত ইরেজ গণ্ডিতরা মনে করেন যে এইরূপে 
১ ক্ষতিপূরণের টাকা আদার কবা অসম্ভব । কোনও হুসংবদ্ধ ও 
সুপরিচালিত জাতির আশাকে নির্মাসভারে পদদলিত ‘করিয়! তাহাকে 
অবনত রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা | জার্মানীর নিকট. টাকা 
আদার করিতে হইলে জার্্ানীর প্রদান কবিবার ক্ষমতার প্রতি 


যাহাতে সকলের- আঁহ! বৃদ্ধি পায় তাহাব চেষ্টা দেখা উচিত এবং . 


সেইন্ন্ত ার্্ান বাণিজ্যের প্রপারে বাঁধা 'প্রদান করা উচিত 
নহে। ইংরেজ নীতি জার্শ্মানীর. প্রতি প্রীতিপ্রস্থত নহে, ইহা সি" 
শক্তিবর্গের মঙ্গলের অন্ত |. - 
, ২ ফ্ানস্‌ কিন্ত আপন শক্তির উপব নির্ভর করিয়া করের 
কয়লখিৰি চালাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল । কিন্তু সমস্ত 
, জর্দান জাতির নিষ্ধিয় প্রতিরৌধেব ফলে ফরাসীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ 
হুইতেছে। অবরুদ্ধ প্রদেশে কোন কাজই সম্ভবপর হইয়া 
. উঠিতেছে না। ভয় দেখাইয়া কাজ আদার করা যায় কি না দেখিবার 
জন্য হ্যার্‌ টাইসেন এবং আরও পচন খনির মালিককে ধরিয়া 
সামরিক বিচার আদালতে ফ্ণান্সেব কানে বাধা দেওয়ার জন্ত অভিযুক্ত 
ফরা হইল! টাইসেন এবং ' জন্তান্ত জার্দান বন্দীরা নিভাঁক 
হাদয়ে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্ত প্রাণের বিনিময়ে 
ফরাসী জাতীকে সাহাধ্য কবিতে স্বীকৃত . হইলেন নাঁ। টাইসেনের 
বন্ধনের প্রতিবাদ করিয়া হ্িনেস্‌ হানিয়েল, মুলার প্রভৃতি 
করলার খনিব মালিকেরাও কাজ বন্ধ করিলেন। হ্রিনেস্‌ ফুন্সের 
[ত প্রদেশসমূহ নির্মাণের ' ' জন্তু ফরাসী সর্কাঁবের সহিত যে 
বন্বোবস্ত.করিয়াছিলেন তাহা! মানিতে অস্বীকার করিলেন। জার্মান 
শ্রমিকগ্ণণ ' ধর্মঘট করিয়া বসিয়া! থাঁকাতে তাহাতে যে অর্থের কষ্ট 
হইতেছে 'তাহ! দুর করিবার জন্ঠ' 'ার্্বভৌমিক ব্যবসায় সন্মিলন মহা 
সভা ৭৮ Trade Union Congress) ও সীর্ব্ব- 
ভৌমিক, শ্রমিক. মৃহাসংয (International Labour Union ) 
সাহায্য-ডাণ্ডার খুলিয়াছেন। ইংরেজ শ্রমিকদল ও সুইডেনের শ্রমিক- 
দল ফ্ান্মের অন্কায়কর্স্মের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া: আলোলন আর্ত 
করিয়াছেন। সুইডেনের শ্রমিকনেত! ব্রান্টিং জাঁতি-সমুহের সংঘে 
ফান্সের কার্য্ের প্রতিবাদ করিয়! একটি প্রস্তাব উপস্থপিত করিষেন 
বলিয়া জাতিসংঘের কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিযাছেন। হ্যার্‌ কুনো 
রাইন্ল্যাও, পরিশ্রমণ করিয়| ধর্মঘট যাহাতে আরও প্রবল হয় 
তাঁহার ব্যবস্থা করিতেছেন। "ধর্মঘট ক্রমেই গুরুতর আঁকার ধাবণ 
করিতেছে দেখিয়া ইংরেজ-সর্কার সৈম্ত প্রত্যাহার করিবার কল্পনা 
করিতেছেন বলিয়| সংবাদ আসিয়াছে । জার্মানীর এই অভিনব 
সংগ্রামের ফল কিরূপ হয় তাহা! লক্ষ্য করিবার বিবয়। 


লোজান বৈঠক 


লর্ড কার্জন ও ইস্‌মৎ পাঁশার মধ্যে বহ তর্কযুদ্ধের পর তুরকে 
রিনার গা আর্থ পা ও: দোলয় বার ৪৫. চং 
প্রধান বিষয় ভিন্ন অন্ত প্রধান প্রধান বিবয়গুলি সমন্ধে একটা 
মীমাংসা সম্ভবপর হইর! উঠিল। ছুই একটি বিষয়ের আলোচনা 
বর্তমানে একটু চাঁপা দি! অন্তাম্ক' বিষয়গুলির রফানিষ্পত্তি 
করিবাব জন্ত ইংরেজ-সর্রার একটি খস্ড়া সবিপন প্রস্তুত কবিলেন। 
এই: সন্ষিসর্ভেব কতকগুলি সর্ডেও তুবঙ্ধ ঘোঁৰ আপত্তি জানাইলেন। 
ইংরেজ-দর্কার এই সন্ষিসর্তে গ্যালিপোলিতে নিহত ইংরেজ ও 


প্রবাসী ফান, ১৩২৯ . 


1 


{ ২২শ ভাগ, হয় খণ্ড 


উপনিবেশবানী সৈন্যের কবর যে ভূসিধণ্ডে আছে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবাব অধিকার দাবী করিলেন। এই ভূমিথণ্ডেব সকল ব্যবস্থা 
ইংবেজের হন্তে না ধাঁকিলে ইংরেজেব স্বদেশর্ীতি লু হর বলির! 








"ইংরেজ-সর্ুকারের ধারণী। তুরত-সর্কাঁৰ বলিলেন যে মৃতদেহ বে 


স্থানে প্রোধিত হইয়াছে সেইথানেই যে বরাবব রাখিতে হইবে এরগ 
কোনও সামাজিক বা! ধর্ম্মদঙ্গত ব্যবস্থা ইংরেঙ্গের নাই। ইতিপূর্বে 
অনেক সন্মানার্হ ব্যক্তির মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে । কাজে- 
কাজেই ইহা কখনই অপমানন্চক কান্দ নহে। ইংরেজ-সরক'র 
বদি ইচ্ছা করেন কব্রস্ক মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া! যাইতে পাঁরেন। 
গ্যালিপৌলির কোনও অংশে ইংরেজ, প্রভূত্ব বজায় রাখিতে তুরন্ধ 


. স্বীকাব করিতে পারে না। 


মদিনার মোস্লেম-ধর্মুপগুরু হজবৎ, মহন্মদ্ের কবর হইতে তুরঙ্ক- 
সর্কার যুদ্ধের সময় যে-সয়ন্ত অমুল্য ধনবত্ব স্তানুলে সরাইয়া লইয়া- 
ছিলেন তাহা ইংরেজের মুসলমান প্রঙ্গীর ক্লেশের কারণ হইয়াছে, এবং 
প্রল্লার ক্লেশ দূর করিতে ইংবেন-সর্কাব ন্যায়ত বাধ্য, এই কারণ দর্শাইয়! 
তুরম্ব'্সর্কারকে সেই-সকল ভ্রব্যনস্তার ফেরৎ দিতে ইংরেজ-সর্কার 
অনুরোধ করিলেন । 

তুরক্-সন্কাঁর উত্তরে বলিলেন যে এই-সকল রত্ুরাজী মোস্লেম্‌- 
ধর্মগুরু খলিফার রক্ষণাবেক্ষণে থাঁকিবার কথা। 'খলিফাই ইহার 
ধর্মসঙ্গত রক্ষক । মদিনা যতদিন পর্য্যন্ত খলিফার ছিল ততদিন 
এইগুলি মদিনীতেই ছিল৷ আঁববের রা! হুসেন ইহার রক্ষক হইতে 
পাবেন ন! |. যতদিন পর্যন্ত ন! তাঁরবের পুণ্যডুমির অধিকাব সম্বন্ধে 
একট! স্বব্চির হয় ততদিন পর্য্যন্ত বর্তমান ব্যবস্থাই বাহাল' 
থাকিবে ।. এবং 'ধর্পৃবিশ্বান অনুসারে মুসলমানের যাহ! কর্তব্য তাহা 
মুদলমান উলেমারা স্থির করিবেন। ইংরেজ-সন্কারের তাহা, স্থির 
কবিরা দ্বিবাব অধিকার নাই। তাই এসবন্ধে ইংরেদ-সর্কায়ের 
কোনও কথা শুনিতে তুর সন্মত ₹ইবে-না। 

তুবঞ্চ ছোট ছোট অনেকগুলি: প্রস্তাব খুব তা হিত - 
প্রতযধ্যান্‌ করিরাছেন।, তাহা! : দেখিয় তুবন্ধকে ভয় দ্বেখাইবার 
জন্ত- লর্ড; 'কর্জ্জন জানাইিলেন বে রা ফেব্রুয়ারি শনিবারের মধ্যে 
তুরক্ষ যদি. সন্ধিপৃত্র স্বাক্ষর করিতে স্বীকৃত ন! হয় তবে তুরক্ষের সহিত 
সকল সম্পর্ক হেদন:করিয়ু! লর্ড, কার্জন লোজান পরিত্যাগ করিবেন।* 

ফরাসী প্রতিনিধি. ইস্মৎকে 'জানাইলেন যে লর্ড, কার্জন চলিয়া 
গেলেও ফরাসীরা তুব্ছের সহিত সন্দির কথাবার্তা চালাইতে ধাকিবেন। 
ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পাকার ইংরেজ-সরুকাবকে জানাইলেন 'যে লোজান্‌ 
বৈঠক ভাড়িয়া গেলে" তুরগ্ষের সহিত ভিন্ন বন্দোবস্ত করিবার 
অধিকার ফরাসী প্রয়োজন হইলে ব্যবহার রুরিবে । ফরাসীব ব্যবহারে 
সাহস পাইয়া তুর আঁরও দৃঢ়তা অবলম্বন “করিল। ইংরেদ- 
সর্কার ছোট ছোট অনেকগুলি বিষযে তুরঞ্ষের দাবী গ্রাহ্ করিতে 
স্বীকৃত হইলেন । কিন্তু সন্ধিপত্র স্বাক্ষব করিবার সময় ব্যাপিটুলেশন 
প্রমজে আবার বিরোধ বাধিয়া উঠিল। তুরঞ্চ ক্যাপিটুলেশন স্বীকার 
করিতে মম্পর্ণকূপে অস্বীকুত হইয়া সন্দিপত্র স্বাক্ষর করিতে নারাজ 
হইল। তুরক্ষের পশ্চিম সীমা 'গ্যালিপোলির গোরস্থান, এবং 
দার্ধেনেদিশ প্রাণী সম্বন্ধে সিত্রশক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত তুরফ স্বীকার, 
করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল, কিন্তু ক্যাপিটুলেশন ও পবিত্র 'রত্- 
রাজী সম্বন্ধে ইংরেঅ-সবৃকাঁরের প্রস্তাব তুরফ্ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
নহে। তাই লর্ড. কার্জন লেজান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। 

্ার্দাবন্ধবে মিত্রশক্তিবর্গের যে-সব যুদ্ধজাহাদ ছিল চব্বিশ ঘণ্টার 
মধ্যে বন্দর পরিত্যাগ ফরির! চলিয়া যাঁইতে- তাহাদের প্রতি তুরঞ্ধ- 
নর্কার' আদেশ করিয়াছেন । শ্মার্ণার সেনাপতি মিত্রশক্তিবর্গকে 


পিসি 


শি 


€ম সংখ্যা ] 


জানাইবাছেন যে এই আদেশ মানিয়| ন! লইলে লৌর কবিয়! মিত্র- 
রর্গের জাহাজ সবাইয! দিবার জন্ত তিনি আ্যাঙ্গে শ-সরুকাঁৰ কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়াছেন । ইংরেজ-মর্কার হুকুম ন! শুনিয়! ত1বও যুদ্ধজাহাজ 
শ্মার্ণায় প্রেরণ করিয়াছেন । নৌসেনাপতি জ্যাড়ম্িবাল নিকল সন্‌ 
স্মার্ণায় ও স্যাব আল ফেড চ্যাটারফিল্ড চালক অভিমুখে নৌবহর লইয়া 
রওনা হইয়াছেন। তুরক্ষেও সাঁজসাঁজ রব পড়ির| সিযাছে। প্রধান 
সেনাপতি সৈম্াবিভাগ্ের সমস্ত কর্মাচাবীকে প্রস্তুত ধাকিতে আদেশ 
করিয়াছেন। যেরূপ ব্যাপাৰ দেখা যাইতেছে পশ্চিম-ুস্তিক প্রাচো 
যুদ্ধ বাধিয়া উঠ| খুবই সম্ভব৷ 





সী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাফ 


বাংল! 
বাঙ্গালার ব্যয সংক্ষেপ - 


বাঙ্গাল! গবৰ্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষ! ব্যয় কযেক বৎসর যাবৎই অধিক 
ইইতেছে। কোন্‌ পদ্থ। অবলম্বন করিলে বর্তমান শাসনপ্রণালী অক্ষ 
রাখিষা আঁষ-বৃদ্ধি ও ব্যয়-সংক্ষেপ করা যাইতে পারে তজ্ঞন্য বিগত জুন 
মাসে সাব্‌ বাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাপযের সভাপতিত্বে এক কমিটা 
গঠন করতঃ গবর্ণ মেন্টের সমস্ত বিভাগেব আয ও ব্যয়েব অবস্থা! নিরাকরণ 
কবিষ! তাঁহাদের মহামত দেওয়ার জম্য ভার দিয়াছিলেন। 

গবর্প মেণ্ট এই কমিটার মতামত গ্রহণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহেন। 
কমিটি দীর্ঘ ছযসাস কালি যাঁবৎ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগ্ণেব মতামত গ্রহণ 
ও বিভিন্ন বিভাগেব আয়-বায়ের সবিশেষ আলোচন! কবিযা যে বিপোর্ট 
(খিল কবিয়াছেন তাঁহার সাব মর্ঘদ নিয়ে দেওবা গেল । 
. লা সাহেবেব কাউন্সিলের ছুইজন সদস্য, একজন মন্ত্রী, বিভাগীয় 
সমুদয় কমিশনর, কযেকজন সেকেটাবী, জগ্ডাঁব-সেক্রেটাবী, ডেপুটী 
ছি, সব বিভাগেবই রেজিস্ট1ব, পুলিশের এসিষ্টাণ্ট -ইন্স্পেক্টব 
7” জেনারেল, চাঁরিটি ডেপুটী- ইন্‌স্পে্টর-জেনাবেল ও বেজোষ্ বিভাগের 
ইন্স্পেক্টর-জেনাঁবেলেব পদ রহিত কবাব জন্য মত দেওয়া হইয়াছে। 
লাঁটসাহেবেব বডি-পার্ড, মিলিটারী বাস্ভকবদল বাণাব কোনও আবশ্যক 
নাই বলিয়া মত দেওয়া! হইয়াছে । কলিকাতাধ বর্তমানে ছুইটি পুলিন- 
কোর্ট “আছে, তৎস্থলে একটি কবার প্রস্তাব কর! হইযাহে। 

ব্যবস্থাপক সভার সহকাৰী সভ।পতিব পদ অবৈতনিক হইতে পাঁকে। 

শিক্ষা-বিভাগেব গুকট্,নিং স্কুলসমূহ তুলিয়! দিতে অনুবোধ কবা 
হইয়াছে, প্রাইমাবী স্কুলের শিক্ষকগ্ণণেব টে নিং বন্ধ করতে এবং সব 
ইন্মূপেক্টব ও এসিষ্টান্ট সবইন্স্পেক্টবেব পদ তুলিযা দিতে বলা হইযাছে। 
গবর্ণ সেণ্টেব স্কুল গুলিক্ষে দেলা-বোর্ড বা অন্য কোন কমিটার হস্তে দ্বিতে 
বল! হইয়াছে। মধ্য-বাঙ্গালা স্কুঘসমূহ, কলিকাত! ও ঢ।ঞাব টেনিং 
কলে তুলিয়া দ্বিতে বলা হইযাছে। একমাত্র প্রেসিডেন্সি কজেজ 
গবর্ণ মেণ্টেব হাতে রাখিয়া আব সব কলেজ সাত্রস! ইত্যাদি দেল1-বৌভ.” 
ব| অন্ত কৌন কমিটীব হাতে ছাড়িয়া দ্বিতে বল! হইবাহে। 

ঢাকা-বিশ্ববিভালয়ে ৬.লক্ষ টাকা ব্যয হয। কমিটী ঢাকা-বিশ্ব- 


- বিভাঁলরে চাঁবি লক্ষ টাঁক! সাহায্য দিতে বলিষাঁছেন 1 


বাঙ্গালায় ৩২৩ জন ডেপুটী ও ৩৫৮ জন সব-ডেপুটা আছেন। কমিটী 
ডেপুটীর সংখ্যা ২** করিয়। সব-ডেপুটী বাড়াইতে বলিতেছেন | 
মা্রিষ্টে ট্দেব আব্দালীর সংখ্য। কমাইতে বলা হইয়াছে। 

অনেক ছোট ছোট জেলাগুলিকে একত্র কে অনুরোধ কর! 
হইয়াছে। 

দেওয়ানী বিভাগে ১* জন এডিশল্াল ও &- জন সবজঞ্জের পদ 


দেশ-বিদেশের কথা--বাঁংলা 





৭০৭ 
কম[ইতে এবং অনবারি মুল্সেফের পদ সথষ্টি [করিতে বল! হইযাছে। 
সর্ব্বসমেত ২১ জন ছেেলা-জজ, ১৫ জন এসিষ্টান্ট দেস জজ, ৪: জন 
সবজজ ও ২৪* জন মুঙ্গেফ ছাবাঁই দেওয়ানী বিভাগ্বের কাধ্য চলিতে 
পারে। 

সাক্ষীর থোরাকী বন্ধ কর! যাইতে পাবে।. দেওনানী আদালতের 
** আমলাব পদ উঠাইয়| দেওয়া যাইতে পাবে । দেওয়ানী আদালত 
১১৩ দিনের পরিবর্তে ৯১ দিন বন্ধ দিলে খরচ কম হইবে বলিয়া কমিটী 
মনে করেন। 
কোন বিভাগে মে(টেব উপব কত ব্যয ত্রাস কলা যাইতে পাত্রে 
নিয়ে তাহাব তালিকা দেওয়! গেল। 
বিভাগেৰ নাম। কত ব্যয় ভ্বীহইবে কত আয বুদ্ধি হইবে 
সার্ভে ও সেটেল্‌নে্ট -_- ৪ লক্ষ 
আব কাবী ও লবণ €,০২,২০০ 
ব্ন-বিভাগ ৮,৭৪০ 
বেজিছ্টে শন ন২,৬৬ 
খাল — 
কাউন্সিলের সভ্য ও মন্ত্রী ২,১৬,২০০ 
গবর্ণরের কর্ধাচাবী + ৯,২০,২৪৪ 
ব্যবস্থাপক সম্ভ! ২৭,৫০০ 
গবর্ণ মেণ্টেব দপ্তর 8,06,3৯0 
বিভাগীষ কমিশনার £১২৪১০০০ 
রেভিনিউ বোর্ড, ২৫০০০ 
ম্যাজিষ্ট্রেট, ও কলেক্টর বিভাগ ৪,১০,০০০ 
দেওয়ানী ও সেমন আদালত ১১৫,৭০৯ 
কলিকাতায় মাজিষ্টরট্‌ ১৭০০৪ 
ছোট আদালত ৪,৮০৭ 
লিগেল রিমেম্ব্রান্সাঁৰ ১৫০০ 
পুলিস-বিভ।ব ২৬,২৮:৮০৩ 
কলিকাত।-পুলিশ ৮,১৩ ৫৪০ 
হস্তাস্তরিত শিল্পবিভ।গ 
্বাস্থ্য-বিভাগ 
চিকিৎস| 
এঞ্জিনিয়ারিং-বিভাগ 
পশু-চিকিৎস| 
কৃষি-বিভাগ 2২৬০০ 
সমবাক-সমিতি ২৬৫৭৪ 
শিল্প ৩০ ছি 
পূর্ণবিভাগ ৮লক্ষ 
২১৪০০ ০৩ 
ন্লক্ষ 
২, 2,৫০৫ 
৭্লক্ষ 
২লক্ষ 
3,২০,৫০০ 
১০লক্ষ 
১৪৪৫৪ 





২-সক্ষ 


S০৪০ 


৩৫ ৯৮,৮০০ 
১,৭৬, ৩০৩ 
২) ae tee, €৪১৮৪৩ 
দ৪৪ 

৯৫৫৫৯ 


৪৫৭০৪ 


৮০৩৪ 


কলেজ 
কর্পচারীব বেতন 
ছুটি ও পাহাড়বাঁস 


€২৫৬৩ 
৮৬০৪৪ 

ইহাতে শিল্প-বিভাগে ৬,২৫,৯*০, » কৃষি-বিভাগে ৩৮০২ টাকা 
ক্ষতি হইবে। . ইহা বাঁদ দিলেও সর্ব্বনমেত ১৯৯১২৫১৯২৭৭ টকা 
ব্যধ হ্বাদ হইতে পারিবে। - স্ময়ননসিংহ-সমাচাৰ 


৭৪৮ 


+ 


আমাদের অর্থের অপব্যয়_ J a 
,” আবগ্ৰাবী-বিভাগ ভ'টাখান!--তিন লাখ পনের হাঁজার। মাঁতাল 
সাম্লাবার কোঁতোয়ালেব খরচা ( Allowances & Contingen- 
0165 )-_পঁচ লাখ একাত্তর হাজার । 
- শৈল-বিহার--যাঁট হাঁজাব, শফর-_সাঁত লাখ, বাজে খরচ--এক 
কোটি প'য়যটি লাখ। 
লাট সাহেবেব দেহরক্গী--এক লাখ বিশ হাজার । 
পুলিশেব লালটুগী আর কালো কোর্তা-_ ছুই লাখ তিয়াত্তব হাঁজাৰ। 
থানাবাড়ীর খরচা--সাড়ে চার লাথ। নং 
তিন শ’ দশ জন শ্বেতাঙ্গ ছেলের স্কুল-খবচ-_ছুই লাখ। 
কৃষি-বিভাগের মোঁড়লীর বায় ( Superintendence )-_-পাঁচ লাখ 
নব্বই হাজার ' --বিজ্জলী 


ডাকাতি ও নরহ্ভ্যা-_- ' 


সাপ্তাহিক ডাকাতির খতিযান। গত ১৭ই এবং ৩*শে ডিসেম্বরের 
মধ্যে বাঙ্গালায় ৩৮টি ডাকাতি হইয়াছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া, 
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পারনা, ময়মনসিংহ, ব্রিপুবা এবং বাখবগঞ্জে 
একটি কবিয়া ; হুগলী, ২৪পবগণ| ও ঢাকাঁষ ২টি করিয়া; বর্ধমানে 
+ ৩টি ; দিনাজপুরে ৪টি ; নদীয়া! ও বংপুরে ৫টি; এবং মেদিীপুবে 
৬টি ডাকাতি হুইয়াছে। -_নবধুগ্ 

বাঙ্গালাব ডাকাতি, সপ্তাহে_২০টি। গত ৬ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গীলায় সর্দ্বসমেত ২০টি ডাকাতি হইয়াছে। 
হুগলী, হাওড়", দিনাজপুর, ত্রিপুবা,' বাখরগপ্র ও ফরিদপুরে--১টি 
করিযা ; পাবনা ও ২৪পরগণাঁয় ২টি করিয়া ; এবং এক মবমনসিংহেই 
৮টি ডাকাতি হয়। ময়মনসিংহে ডাকাতের! নাকি বন্দুক লইযা 
ডাকাতি করিতে আসে। 





স্পবাঙ্গলাব কথা 

নরহ্ত্যাব সংখ্যা ।--১৯২২ জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর এই তিন 
মাসে সমগ্র বঙ্গদেশে ১৪৪ এক শত পরতাল্লিশটি নরহত্য! সংঘটিত 
হইয়াছে । ১৯২১ সালের এই. কয় মাসে 'হইধাছিল মোট. এক 
শত একব্রিশটি ; সুতরাং এবার চোদ্দটা বেশী নবহত্যা হইয়াছে 

| -পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী 

বাংলার দ্বাস্থয 

বঙ্গে রোগেব প্রসাব।--কলৈরা, ম্যালেবিয়া, বদস্ত প্রভৃতি রোগে 
বাঙ্গালার সকল অঞ্চলের নরনাঁবীই নিত্য প্রপীড়িত। বঙ্গেব গবর্ণব 
লর্ড লিটন বলেন--বঙ্গের ৪ কোঁটী ৬৫ লক্ষ লোকেব মধ্যে 
প্রতি বসব কলেরায় ভোগে আঁড়াই লক্ষ, সরে প্রায় চুবালশী 
হাদ্গার। প্রায পঞ্চাশ হাজার নবনাবী বসন্ত বোগে ভূগিয়। থাকে, 
ইহার মধ্যে প্রায় সতেব হাজার জনের মৃত্যু ঘটিষ! থাকে। ম্যালে- 
রিয়ায় ভোগে ৩ তিন কোটি নবনীরী ; তাহার মধ্যে ৩ লক্ষ মাঝ 
পড়ে ৷ নানা রকমেব হবে ভুগিয! প্রতি বসব বঙ্গদেশে প্রায় সাড়ে 
দশ লক্ষ লোক মৃত্যুদুখে পড়িয়া থাকে । শিশুব মৃত্যুখ্যা অন্ভূত। 
যত শিশু জন্মে, এক বৎসরে তাঁহার মধ্যে প্রতি হাঁজীরে' ছুই শত্টির 


, মৃত্যু হয়। 


ve ০ সন্মিলনী 
কলিকাতায় আজ্র-কাল যক্ষ্মা রোগেব বড়ই প্রাবল্য দৃষ্ট হয । 
এক্ষণে এই বোগের প্রকোপে প্রতিবৎসর সহশ্র সহস্র লোক মৃত্যু- 
মুখে পতিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বোগের এত প্রাবল্য 


SC কেন'-হইল, চি কিৎসকগণই তাহা ভাল বলিতে পারেন। তবে যন্মা 


' প্রবামী- ফাল্গুন, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ,. ২য় খণ্ড 


বোগীর শ্লেম্স। ও থুথু দ্বারা যে এই রোগের বীজাণু পরিবারের মধ্যে 
ছড়াইয়। পড়িতেছে এবং বগ্রা-বোগী গিত1-মাতাব সন্তান সস্ততি যে 

এই বোগগ্রস্ত হ্যা এক একটা বংশকে মাঁটা কবিয়! দিতেছে, তাহ! 

সচরাচর দেখ! যায় । বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলে বোগ-বিস্তৃতিটা 

কতক কমিতে পারে বলিয়া! বোধ হয়| কলিকাতার দেশীয় বস্তির । 
পাড়াগুলির অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা। বিশুদ্ধ বাযু চলাচলেব অভাব, 

উপযুক্ত বৌদ্র ও আলোকের অভাব, গৃহের সঙ্ধীর্ণতা, অপরিসর স্থানের 
মধ্যে পায়খানা; প্রস্রাবের স্থান, সয়ল! জল ফেলিবাব স্থান, ইহারই 

মধ্যে হাস, মূর্গী, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, গরু-বাছুরের থাঁকার 

জাগা, নর্দম| বা ড্রেন হইতে অনবরত দূষিত গ্যাস উত্থিত ও 

দুর্গন্ধ বিস্তৃত হওয়া, বাস্তাব ধুলা বালি, নাক মুখ দিয়া উদবে 

প্রবেশ করা ইত্যাদিও যক্ষ। রোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলয়! 

অনুমিত হ্য। কেবল যক্ষা কেন, কলেরা, উদরাময়, বসস্ত, লেগ, 

শ্বানবোধ প্রভৃতি বোগেবও কারণ ইহাঁই। আব কলিকাঁতার শিশু- 

মৃত্যুব অন্ততম কারণ এই ঘনবস্তি, ক্ষুদ্র গৃহে আলো! এবং বিশুদ্ধ- 

বায়ুশৃষ্ক গৃহে বহু লোকের বাস এবং চুগলিজ গলাজৎ" । শহরের 

যত মহল্প! ব! বস্তি ভাঙ্গা হইতেছে ততই অল্প স্থানের মধ্যে 

অধিক সংখ্যক লোক ঘেসাধেসি করি! বাস করিতে বাধ্য 

হইতেছে । জমিব মূল্য ও খাজান! বৃদ্ধি, ঘব ভাড| বৃদ্ধি, ট্যাক্স বৃদ্ধি 

ইত্যাদি কারণে ইহা ঘটিতেছে। শহরেব খুব নিকটে গরীব লোঁকদেব 

বসবাসের স্ববন্দোবস্ত ও যাঁতাযাতের সুবিধা না করিলে কলিকাতা 

ক্রমে “মরণাগারে” পরিণত হইবে। 

, “_রায়তবন্ধু 


কলিকাতাবাসীর অপব্যয়-- 
কলিকাতার রং-তমাস|।_-লীতকাঁলে কলিকাতার নানা আমোদ- 


' প্রমোদের প্রবল স্রোত চলিয়া থাকে। সময় বুঝিষ! নানা সার্কাস 


বারক্ষেপ অপেব! প্রভৃতি বং-ভামাসাওয়ালাগণ কলিকাতার নানা 
স্থানে ডেবা তাশ্ু ফেলিয়া বোক; বঙ্গবাসীদের অর্থ শোষণে প্রবৃত্ত 
হয়। এই-সকল রং-তামাসায় কলিকাতাবাসীব কত লক্ষ টাকা, 
উড়িয়া! যায, তাহাব ইয়ত্তা করা কঠিন। গড়ে ২*টা তামাসার 
আডৈড! ( থিয়েটার সহ ) বদি হয়, এবং বদি প্রত্যেক আড্ডার দৈনিক 


, গড়ে ১***২. টাকা করিয়া আয় হয়, তবে দৈনিক ২* হাজার 


টাকা, এবং মাঁসে ৬ লক্ষ এবং ৩ মাসে ১৮ লক্ষ টাকা লোকের 
হাত হইতে চলিয়। যায়। অবশিষ্ট নয় মাসে গড়ে ৫***২ টাকা 
করিয়া হইলেও প্রা ১৫ লক্ষ টাক! ভূতের বাপের শ্রান্ধে নষ্ট 
হইবাব. কথা। ন্তবাং খুব কম পক্ষে গড়ে প্রায় ৩৩৩৪ লক্ষ 
টাকা অমাব আমোদ-প্রমোদে প্রতি বৎসর, নষ্ট হয়। ইহার 
অর্ধেক টাক! বীচ।ইতে পাবিলেও দেশের মহোপকাঁব সাধন হইতে 
পারে। যে হিসাব দেওযা হইল, তাহ! খুব কম করিয়া, ববং 
বৎসবে ৫* লক্ষ টাকাই নষ্ট হইবাব সম্ভাবনা । কারণ এতৎসঙ্গে, 
মদ, সোডা, লেমনেড,, হোটেলের খানা, গাড়ী, ট্যাক্সি, টামভাড়া 
প্রভৃতি াছে। তাব পর থিয়েটার প্রভৃতিতে লোকের নৈতিক 
অধোগতি যাহ! হয়,, তাহা! অবর্ণনীয়। 

=ন্বযুগ 
উত্তরবঙ্গের বন্তা-- 


মিঃ নি এফ এণ্ড রুজ সম্প্রতি উত্তববন্পেব বস্তাপাঁবিত অঞ্চল 
পবিদর্শন করিতে গিযাছিলেন। তিনি গ্ীহাব বন্তাপাবিত - অঞ্চল 
পরিদর্শনের অভিজ্ঞত| সমন্ধে বলিয়াছেন, বিপন্ন অঞ্চলে কৃষকেরা 


৮ 


৫ম সংখ্যা ] 





প্রত্যহই দলে দলে আসিয়া চাষের গরু ও বীজ ধান ক্রয়েব সাহায্য 
চাহিতেছে। নিয়ভূমি অঞ্চলে জমীতে চাষ দিবাঁ সময় এখনই ! 
আগামী কর সপ্তাহের মধ্যে চাষ আবাদ আবস্ত কবিতে ন! পাহিলে 
আগামী বৎসরও ভাল ফসল পাঁওয়! যাইবে না। উচ্চভূমিগুলিব চাঁষ- 
আবাদের এখনও কিছু দেবী আছে, কিন্তু মে-মকল অঞ্চলের জন্তও 
অর্থসাহায্য আবগ্তক ; কিন্তু বেঙ্গল বিলিফ কমিটির হস্তে পর্ব্যাপ্ত 
অর্থ নাই। ভাহাদেব যাহ! আছে, তাঁচাব সাহায্যে ভাহাব! লোকেব 
অুয্নসংস্বানেৰ ব্যবস্থ। করিবেন এবং তাহাই উচিত ব্াবস্থ!! 
কাজেই বৃষকদ্বিগকে চাঁষেব গরু ও বীজ দিয়! সাহায্য করিবার দাযিত্ব 
বর্ণ মেন্টের উপবই পড়িতেছে। ওদিকে স্থানীয় জমীদাঁরেবাও সবৃকারী 
থান! জে।গাইতে ও অন্তান্ত কাবণে ইতিমধ্যেই গুরু্ধণভাঁবে পীডিত। 
কাজেই ঠাঁহাবাও কোনরূপ সাহাঁধ্য কবিতে পাঁধিবেন ল1। গ্রভমেন্টেৰ 
এখন এই বাবদে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাক! ধাব দেওয়া দবকার । তন্মধ্যে 
পাঁচ লক্ষ এখনই দব্কাব, আব পাচ লাখ, ছুই মাস পে দিলে চলিবে । 
গবমেন্টি, ধাৰ কবিধ! এ টাঁকাটাৰ সংস্থান কবিতে পাঁবেন। এই আবশ্যক 
সাহসে ব্যবস্থা হইলে শ্রমিকব1ও ভাবী দুর্ভিক্ষের কবল হইতে 
পবিত্রাণ পাইবে। এবৎসব চাষে ব্যবস্থা কবিলে দদভও ভাল পাওষ! 
যাইবে । আধ, ব্যবস্থ। না কৰিলে অবস্থ। ধোচনীয হইয়া দাড়াইবে। 
-_নবধুগ 
চাষের উপযুক্ত গে"ক ও বলদেব একাস্ত অভাব ; গ্রামে ষে ছুই 
চাখিটি গোরু ও বলদ দেখ! যাঁর তাঁহাও খাদ্যাভাবে শীর্ণ, কঙ্কালসাৰ 
ও একবপ অকর্দণ্য। গোক বলদ প্রভৃতি ক্র কবিবাঁৰ অন্ত যে 
কৃবিধণ দেওয়| হইযাছিল তাহ! অতি নগণ্য । হিসাব করিব। দেখিলে 
উহ! অন প্রতি আট আনার বেশী হয ন।। এই গোক ও বলদেব 
অভাবে অধিকাংশ জমিই আবাদ হয নাই, পতিত অবস্থা আছে। 
আবার অনেকে সেবপ ভাবে বীজও প্রাপ্ত হয় নাই। ববিশস্য যাহ! 
বোপিত হইয়া ছল বৃষ্টি না হওযায় তাহাঁব অবস্থাও আশপ্রদ নহে। 
হিন্দুবন্রিক! 
বাজ্জসাহী জ্রেলাব বঙ্ধাপীডিত অনেক স্বান হইতেই আসব 
সংবাদ পাইতেছি, সেখানে অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীষ হইয| দ্াড়াইযাছে। অদুবে অনাহার ও ছুর্ভিক্ষ-বাক্ষপীব 
অষ্টহাস্য শ্রুতিগোচব হুইতেছে। এতদ্রিন বঙ্গীয বিলিফ কমিটি 
প্রভৃতি ও গবমে'্টেব সাহায্য পাঁইযা এই-সব লোক কোনরূপে 
জীবন ধাবণ কবিযা আছে । এপধ্যস্ত অনেকেই যথোপযুক্ত গৃহাদি 
নির্মাণ করিতে পাবে নাই। যাহাব বাড়ীতে ৪1৫ খান গৃহ ছিল, সে 
একখানা 'কুটীব, নিৰ্ম্মাণ কবিষ। পুত্র পবিজন লইয! এই হুরস্ত শীতে 
তাহাতে আশ্রষ গ্রহণ, কবিষ! আঁকে । গবমেন্ট, যে পরিমাণ সাহায্য 
দান কৰিয়াচেন তাহাতে এবখা'ন| কুটাব নির্ধাপেব সম্পূর্ণ ব্যহও সংকুলান 
হযন]। 





পাসলাওলাও পািপসটি পাটি পাস্টিপাি পাস 





সহিল্দুবশ্রিক। 
ংলার জলকষ্ট = 


সমস্ত বঙ্গদেশেই ভীষণ জলক্ট হুইযাছে। সযমনসিংহ জেলায় 
বৈশাখ হইতে আযাচের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত এই জলবষ্ট অতি প্রবল ছিল। 
জলদান অতি পুণ্য কাঁধ্য, অধাঁচিতভাঁবেও লোকে জল দিয়া থাকে! 
কিন্ত কঠিয়াদি থানাব অন্তর্গত এক মসৌধ-শোভিত বাঁড়ীতেও এক 


প্লাস প:নীয় জল প্রীর্থনা করির়। পাই নাই। জল-পানার্থ পাকুন্দিয়া , 


থানাব অন্তর্গত প্রায় তিল মাইল স্থান ভ্রমণ কবিতে হইযাছিল, 
বাজিতপুর থানায়ও এবপ তিন মাইল দুবব্তী স্থানে গিয] 
স্নানাদি করিতে হইয়াছিল । নান্দাইল ঈশ্বরগঞ্জ, ইটনা, মিটাসইন, 


৮৯২১৫ 


দেশ-বিদেশের কথা-_বাংল! 





৭০৯ 


পি 











কেন্দুয়।, তাঁবাইল, কবিম্গঞ্জ কুলিয়ারচর, তপেনিখলি, হোঁসেন- 
পুব প্রভৃতি স্থানেও অবগাহন স্নানে কিছু দাই স্ববিধ| 
ছিল না। কচিৎ ছুই একটি পুফবিণী ব| “কুড়' কি নদীতে বারুণী, 
যাত্রী মত লোক ঠেলিয! দ্বিযা ছুই কি আড়াই মাইল দুৰ হইতে 
পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হইত। /ভৈরব হইতে জল আনিয়া 
নান্দাইল ষ্টেশনে ব্যবহাবেব জন্য দেওব! হইত। জলাভাবে বৃক্ষপত্রে 
আহাব কবিতে হইত, যেহেতু বাসনাদি ধৌত কর! বা আচমলেব , 
অলও পাওয়া কঠিন ছিল। অনেকস্থানে এক কলসী পানীৰ জল 
আট আনা| মূল্যে বিক্রষ হইযাছিল, তাহা ও অতি দুল ছিল। অতি 
বৃদ্ধেরাও এদেশে পূর্বের একপ ভলকষ্ট কখনও, অনুভব করেন নাই। 
--মবমনসিংহ সমাচাল 
মাঁওব| খানার দ্বাবিক!পুব হইতে মাগুব! পর্য্যন্ত নবগঙ্গা-তীরব্থাঁ 
পল্লীসমূহে এই মাঘের প্রথম ভাগেই ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইহাছে। 
নবগঙ্গ।ব উত্তব তীরস্থ জনপদসমূহে একটিও পুঙ্গরিণী দাই । লোকে 
নবগঙ্গব জল পান ভোঙরনে ব্যবহাৰ কবিতে বাধ্য হয। বর্তমানে 
এ নদীতে অতি সামান্ত দাত্র জল অবশিষ্ট আছে। এ জলটুকু লোকে 
প্রত্যহ নানাভাবে দুষিত কবিধ! ফেলিতেছে। কিন্ত দুর্ভাণ্যক্রমে 
সেদিকে কর্তৃপক্ষেৰ ব| পল্লীবাসীব কাহাবও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয নাই) , 


--আনন্দ-পত্রিক! 
তুলাষ ট্যাব্স-_ 

পাইওনিযাৰ’ পত্রে প্রকাশ, কার্পাস উৎপাদনের সুব্যবস্থার জন্য 
ভাবতীধ ব্যবস্থাপক সভা হইতে . প্রতি তুলাব গাঁইটে চাবি আন৷ 
করিযা ট্যাক্স, বসাইবার ব্যবস্থ/ হইতেছে। এই উপাঁষে সৰ্কারের 
আয় নাকি » নয় লক্ষ টাক! বাড়িযা যাইবে। 

বাঙলার কথা 
সদনুষ্ঠান-_ 

কাদীমবাজ্জারের মহাঁবাজেব অবৈতনিক আধূর্বেদীষ বিদ্যালয় 
কলিকাতা ২*নং রামকাস্ত বন্থব ষ্টরীটে স্থাপিত হুইয়াছে। উপবোক্ত ' 
বিদ।লষে দ্রবিস্র ছাত্রগপের যথারীতি শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থ। দেখিয়! 
আমর! অনেক আশাহত হইযাছি। 

খুলনা 
অনাঁথ-আশ্রমের আবেদন-_ 

৩১ নং কাঁলীঘাট বোডস্কিত নিথিল-ভাবত আশ্রমে গড়ে প্রা 
২** অনাথ আশ্রয পাইয! আসিতেছে ও প্রায় পাঁচ শতাধিক 
লোক সাহায্য পাইর। আসিতেছে । আশ্রমের মাসিক খবচ গড়ে 
২৫০ হুইযাছে, দেন! দডাইয়াছে 1০০০, তন্মধ্যে বকেধা বাড়ী 
ভাড। বাবদ ৪৬০৯ ভিত্রী হইয়াছে । বাঁড়ীওযাল! ১২** ছাভিয়! 
দ্যা উচ্চ অন্তঃকরণ দেখাইধাছেন | ইহাব ভিতবে শিক্ষা জন্ত 
স্বতন্ত্র ছেলে-মেষেদে স্কুল ছিল। শিল্পশিক্ষাব অন্ত ইহাব 
সহিত কামারেব কাধ্য, দর্জ্জির কাধ্য, ফটোগ্রাফেব কারা, বেতেব 
কার্য ইত্যাদি থোল| হইয়ছিল। অর্থাভাবে সমস্ত বন্ধ কবিতে 
হইযাছে। সত্বব ব্যবস্থ। আব্গক। আপনাবা একবাব কৃপাদৃষ্ট 
করুন। আশ্রমের উদ্দেশ্যে টাঁকাকড়ি কাপড়চোপড়' অতি দামান্ত 
দানও সাদরে গৃহীত হইবে । আশ্রমের সভাপতি--দেশবন্ধু চিগ্তবগ্রন 
দশে! সহকারী স্ডাপতি-_ঞীনির্শলচন্ত্র চন্দ্র । সম্পাদক--এীকাণী 
লাহিড়ী, ব্যাবিষ্টাব। i 


স্বাধীন জীবিকা অর্জনের উপায়_ 
পেঁপে একটি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় সবাহ ফল। ইহা বানা 


৪ 


-কাভাব, গ্রচুব পরিমাণে 'বিক্রয়ও হইতে পাবে। 


১৪১০ 
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দেশের সফল জেলায়ই প্রচুব পরিমাণে জন্মিতে পারে ; আবার এক . 


বৎসবেৰ মধ্যেই ইহা ফল দান করে। ইহাব চাষ করাও বেশী কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার নহে। মাটি কোপাইয়। ব লাঙ্গল দিয়া ভালরূপ চাষ দিয়া 
বীন্রগুলি ৭৮ হাত অন্তর বসাইলে ক্রমশঃ সতেজ হইয! উঠিবে। 
অবস্থা, উপযুক্তরূপ গর্ত করিয়া স্থানাস্তরে বসানো ভাল ভাল চারা 
বাছিয়! রোপণ কবিলেও চলিতে পারে, কম-জোঁব চারা না 
বসানোই উচিত। ছোটনাগপুর-বণচি অঞ্চলে একপ্রকাৰ বৃহদ!- 
কাবের পেঁপে হর ; লাভের হিসাবে উহার চাষ করাই কর্তব্য । কলি- 
কাতার বাজারে উহার এক একটি পেঁপে গড়ে 1*--1%* বা ॥* আন! 
মূল্যে ‘বিক্রয় হইতে পাঁরে। সুতবাং ১ বিঘা জমিতে ৭ হাত অন্তর 
এক একটি চারা বদাইলে প্রায় ১৪৭টি চারা বসিবে। মবা হাঁ বাদ 
দিবা ১২৫টি গাছ বাচিলে এবং প্রত্যেক গাছে" বৎসবে গড়ে ১*টা 
করির। পেঁপে ধরিলে প্রতি গাছে ।* জানা হিসাবে ২৫* টাকা, এবং 
১২৫ টি গাছে ৩১২" টাকাব পেঁপে হইতে পারে। সাধারণ বড 
জাতীয় পেঁপেতেও ১৫*২ টাক! লা হইবাব খুব সম্ভবনা । অবন্ত 
ইহা কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহবেব নিকটবর্তী স্থানেব কথ! । 
বেলগথেব ধাবে দৃববর্তা স্থানে বাগান করিলেও কলিকাতাব উহু! 
চালান্‌ দিষ! লাভবান্‌ হওয়! যাইতে পারে । গৌঁপেগীছগুলি ৩৪ বৎসর 
ফল প্রদান করিবে ; অবধ্য পরবর্ত্তা বৎসর-সকলে ক্রমশঃ ফলন কম 
হইবে। কিন্তু তবু খরচ-খরচা! বাদ ১০*১ টাকা লাভ প্রতি বিধায় 
হওয়া অসম্ভব নহে! চাকুরীব বাজাবে যেরাপ আগুন লাগিয়াছে, 
ভাহাতে শিক্ষিত ভদ্রলৌকদিগের এই-সকল চাববাসে মনোযোগী হওয়া 
উচিত | .কৃষকদিগেব ত বিশেষ ভাবেই পেঁপেব বাগান কব] কর্তৃব্য। 
__বাঁধতবন্ধ 

এই কুল ব! ববইব সময আঁসিযাছে। বাঙ্গাল! দেশে টক কুলের 
অভাব নাই। কলিকাতায় চাঁলান্‌ দিলে কম পক্ষে ২৫*--৬ মণ 
বিক্রয় হইতে পাঁবে। সংগ্রহ-খবচ ও রেলভাড়াদ্বি বাবদে ১১ টাক! বা 
১৫* খবচ পড়িলেও মণ-প্রতি ১--১৫* লাভ হইতে পাবে। কলি- 
আবাব একটু 
শুকাইয়। চালান্‌ দিলে ৪১ টাকা পৰ্যন্ত মণ বিক্ৰয় হইবার সম্ভাবনা! ৷ 
মপ-প্রতি খুব কম পক্ষে যদি ১ টাকাও লাভ থাকে, ও ২০২৫ সও 
চালান্‌ দেওয়া যায়, তবে কম কথা কি? সামান্ত আয় বা লাভকেও 
উপেক্ষা! করিতে নাই! 

_রায়তবন্ধু . 

পল্লী-সংস্কাব__ 

ভাবতমভ| ঝাঙ্গ।লাব প্রত্যেক জেলায় ৬1৪টি আদর্ণ পলীমম|জ 
গঠন করিতে সংকল্প করিযাছেন। 

“যে স্থলে পল্লীসমাঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হইবে তথা 

১। বালকবালিকাদের অন্ত প্রাইমাবী স্কুল ও প্রবীণদের জস্ত 
নৈশ-বিব্যালয় 

২। সাধারণেব জ্ঞানোন্নতির জন্য পাঠাগার 

৩) রোগীদের জন্ত চিকিৎসালয় 

৪। রোগ নিবারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, জলপ্রণালী 
নিৰ্ম্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ধাত্রী নিবোগ, সংক্রামক ব্যাধির সময় ওধধ 
বিতরণ, মাদক দ্রব্য বর্ন, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ, সহ প্রস্ুতি ও শিশুর 
জীবন-রক্ষা স্বাহ্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ দান ইত্যাদির অন্ত 
হবাস্থাসমিতি 

-€) আদর্শ কৃষিক্ষে্র, ধান্ত, পাট, আলু, বিরান 


বিতরণ ও ধর্দশালা 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২৯ 


সপা্পাস্পাস্পিপ্িলাস্পপিস্পাস্পিসপিিস্পস্লিরিসসিশ 
৬। গৃহশিল্প_বথ! বস্ত্রয়ন, বাশ ও বেতের কাজ, লেস তৈয়াবীব . 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পাখা 


জন্য বৰ্ম্মশীল! 

৭। কৃষক।-তীতী, জেলে, কর্মকার প্রভৃতির সাহায্যা্থ সমবায়- 
সমিতি ও ব্যাঙ্ক 

৮। শালিসি আদালত ও প্ৰামরক্ষা সভা 

»। বেকারদিগকে কর্ম্ম জুটাইর! দেওয়!|- ও দবিদ্রের সহায়তার 
জন্ক সাহাযানমিতি 

১*। দেশের শীসনকাঁ্ধ্য সম্বন্ধে অনসাধাবণের দাঁরিত্ব ও কর্তব্য 
বুঝীইয়! দিবার জন্ত সংঘ 

১১। পন্নীবাসীদেব মনে পরম্পবের সেবা ও ম্বাবলম্বনেব ভাব 
জাগাইবার নিমিত্ত ভ্রাতৃমওলী,-_ প্রতিষ্ঠ। কবিতে হুইবে । 

বাহার এইরূপে পলীসংস্কাব কবিতে ইচ্ছ| করেন, তাছাবা 
ভাবত সভার সম্পীদকেব নামে ৬২ বহুবাজাব সীট কলিকাতা এই 
ঠিকানার পত্র লিখিবেন ৷ 

আমব! চাঁই ম্ববাঁজ। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞানে উন্নত, দৈহিক 
শক্তিতে জড়ি, চবিত্রে পবিত্র, নরদেবাতে উৎফুন্ন, অর্থে সচ্ছল 
কবিতে না! পাবিলে স্বরাঁজ যে কল্পনার বন্ত হইয়া থাকিবে, আমর! 
ভাহ। চিন্তা করিতেছি ন! | 

ভাবতসনা। তাই পল্লীসমাঙ্জ গঠন কবিয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞানী, 
সুস্থ, চবিত্রবান্‌ সেবাপরাঁয়ণ ও শক্তিপালী কবিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন । 

= সপ্জীবনী 
বঙ্গের প্রাথমিক বদ্যালয়_ 

১৯২১ সনে বঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালযের সংখ্যা বন্ধিত হইয়। 
৬৫৬৯৫ হৃইবাছে, তন্মধ্যে ৩*৭* টি উচ্চ প্রাইমারী ও ৩২৬২৫ নিম্ন 
প্রাইমারী পূর্ববৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ** বৃদ্ধ 
পাইয়ছে ও উচ্চ প্রাইমাবী বিদ্যালযের সংখ]! ৬১ হাঁস পাইয়াছে। 

সম্মিলনী 
কাপালিকের অত্যাচাব-- 

কাপালিক ।-_কৃষ্চবণ দে ১২1১৩ বৎসবেব বালক, ১৪1১ বাজ চক্র 
লেনে তাহার বাঁড়ী। একজন কাঁপালিক বলকটিকে ভুলাইযা লইয়া 
যাব। কাপালিক মধ্য-বযসের লোক, উহার পৰণে লাল কাপড়, 
মাথায় কৌক্ড়। চুল। প্রকাশ, কাঁপালিক নেবুতল! অঞ্চলে এন্্রজালিক 
ক্রিবা কবিতেছিল। কৃষ্ণচবণ তাহ! শুনিযা তথায় যাষ ও আকৃষ্ট 
হয়। আব একটি বালক তথায় উপস্থিত হ্য। কাঁপালিক তখন 
বালক দুটিকে লইষা চলিষ। যাইতে থাকে, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে 
ভুলাইবাব জন্য ইন্দজাল দেখা । কাঁপালিক যখন খিদ্দিবপুব ডকেব 
নিকট উপস্থিত হয, সেইমময়ে তাহাব সঙ্গে ৬৭ টি বালক ছিল। 
কৃষচবণের পরিচিত এক ব্যক্তি আফিদ হইতে ফিবিতেছিল, দে 
তাহাকে ডাকিয। লইয! বাঁড়ীতে কফিবাইযা আনে । অন্থান্ত বালকদেব 
গতি কি হুইযাছে তাহা জানা যাঁর নাই। 

চাকা "প্রকাশ 
হলার মেয়ে 

বাজ্য-মাতৃত্বের ফলে বাঙ্গালী ক্রমে বাঁমনের জাতিতে পরিণত 
হুচ্ছে। এবাবকার আদ্বমহমাবীতে বালিকা -বধুদের সংখ্যা ও' বস 
দেখিলেই ব্যাপারটা! কিবাপ ভয়াবহ তা বোঁঝ। যাঁবে__ 


ব্ষ্স হিন্দু মুসলমান 
১-২ ¢ ১৩, 
২--ও ১৮ হণ 


~~ 
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“ দেশ-বিদেশের কথা--ভাঁরতবর্ষ 


টমে সংখ্যা | ৭১১ 
বয়স হিন্দু মুসলমান মিষ্টার দন্ত তাঁহার প্রস্তাবটি বাকুড়া-অন্তঃপুর-শিক্ষান মিতির 
৩-_৪ ১৫৮ ৫২ সহিত আলোচনা করেন। ১১ই জানুয়ারী তান্রিখে উক্ত সমিতিব 
৪-_৫ ২৪৫ ৭৪ একটি বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত শ্রস্তাবগুলি গৃহত হয়। 

৫১০ ১৪২৫ ৬২৪ ১। আশু-বাবুর নটি সমিতিব হস্তে অর্পিত হইল। 
১৭১৫ ১২২০৩ ৩৩৪০ ২। মাঁতৃ-ভক্তি সম্বন্ধে সব্বশেষ্ঠ প্রবন্ধ- ব| সঙ্গীত-বচরিতাকে 


তালিকা দেখলে আঁবও বোঝ যাবে যে, খুমলম।নদের চেয়ে 
হিন্দুদের অবস্থাই শোচনীয় । বাদে সমাজে এক বৎসর বহনের 
মেয়েও বিয়ে হতে পারে, তাদেব সাগরের জলে ডুবে মরাই 


*উচিত। 


-(আঃ বাঃ) 
দেশের বাণী 
কলিকাতায় বালবিধ বা”. 
গতবার লোক-গণনায় দেখা গিয়াছে যে, এক কলিক।ত। সহরেই 
১৮,২৫৬ জন বাঁলবিধবা আছে ইহাঁদেব মধ্যে ১৪,০৪৯ জন হতভগি- 
নীব বয়ন ১* হইতে পনের বৎসবেব মধ্যে। ১৫ বৎদবের নিয়বয়স্কা 
২৬৯৬টি নাবালিক| বৈধব্যের নিগ্রহ ভোগ কবিতেছে। নিয়ে যে 
বিবাহিত ব্যক্তিব বয়স ও সংখ্য। দেওয়! হইল তাহ! হইতে হিন্দু ও 
মুসলমানের'সাঁদাজিক জীবনের অবস্থা পরিস্ফুট হইবে। 


বিবাহিত ব্যক্তি হিন্দু মুসলমান 

বয়স 

১ হইতে ২ € ১৩ 
২ হইতে ৩ ১০৮ ২৭ 
৩ হইতে ৪ ১৫৮ ক 
$ হইতে ৫ ২৪৫ 3৪ 
৫ হইতে ১* ১৪২৫, ৬২৪ 
১* হইতে ১৫ ১১,২০৬ ৩৩৪৪ 


থৃঃান অধিবাসীদের পূর্ণ সংখ্যা ৩৯,১৫৪ । তাঁহার মধ্যে ২৯৯৬২ 
সংখ্যা অবিবাহিত এবং ১৫,৫৬৭ জম বিবাহিত। মোট অবিবাহিত 
নারীর সংখ্যা ৮৮৫৭ | 

-যুগ্নবার্তী 


নারী-মঙ্গল-_- 


গত অক্টোবর মীসে উত্তর চীন হইতে বীকুড়া-নিবাসী গ্রীযুক্ত 
বাবু আশুতোষ মিত্র (মিশ্র) বীকুড! জেলার/মাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদর 
দত্ত, আই-সি-এস্‌ মহোদয়কে একখানি পত্র কিখেন। এ পত্রের 
সঙ্গে একটি রৌপ্য পদক ও ৫** টাকার একটি পোষ্ট-অফিসের 
ক্যাশ, সার্টিফিকেট ছিল। আশু-বাবু লিখিয়াছেল যে কলিকাঁতাব 
আহিরীটোলার একটি বাঙ্গালী বধূর উপর তাহাব শ্বশুবালযে যে 
অকথ্য নির্ধযাতন হইয়াছিল তাহা তিনি হিতবাদীতে পাঠ কবির! 
মন্্রীহত হইয়াছেন । তিনি লিখিধাছেন যে বঙ্গনারীর সামাজিক 
উন্নতিকল্পে তিনি উক্ত টাক! ও পদক দান করিলেন | এবং ভহাঁৰ 
ইচ্ছা এই যে একটি মাতৃভক্তি-প্রচার-সমিতি গঠিত হউক এবং 
তৎসংশিষ্ট কাধ্যের জন্য উক্ত রৌপ্য পদক প্রতি বৎসব প্রদত্ত হইক। 

এই বালিকাটির নির্যাতনের কথা বহুলোক পাঠ করিয়াছেন । 
কিছুদিন কাগজে হ।-হুতাশও হইয়ছিল। কিন্ত একমাত্র এই চীন- 
প্রবাসীর হ্বদষে তাহ। বধার্থ আঘাত কবিয়াছে। এ বিষয়ে স্বতঃ- 
প্রবৃত্ত হইবা এইরূপভাবে অর্থদান আর কেহ করিয়াছেন গুনি 
মাই। বোধ হয় প্রবাসে হিন্দু-নাবীর মাঁধুধ্য ও বেদনা যথার্থ উপলব্ধি 
কবা যায । 


# 


ওঁ পদকটি প্রদত্ত হইবে। এই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে 
হইবে। রচনাগুলি সভাপতি মিষ্টার জি এস্‌ দত আই-সি-এস, 
মহোদয়ের নিকট ১৫ই এপ্রিল তাবিখের মধ্যে পাঠাঁইতে হইবে। এ 
রচনাগুলিতে সমাজে বঙ্গনাবীর হান ও অধিভাব কি উপায়ে 
উচ্চতৰ কৰ। যায় তাহাব আলোচন| ব| আভাস থাকা| আবন্ঘক | 

৩। সমিতির মত এই যে বীকুড়াতে স্রীশিক্ষ1! বিস্তারের অন্ত 
কাঙ্গ করিতে হইবে এবং ইহাতেই তাহার উদ্দেশ্য অধিকতর সকল 
হইবে। তাহার সহিত পরামর্শ করিয়। ভাহাব প্রদত্ত অর্থ কি ভাবে 
ব্যয় করা উচিত তাহা! স্থির কর! বাইবে। 

৪। সমিতি আঁগু-বাবুকে তাঁহাদের আত্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
কবিলেন। তিনি যে কাধ্যে আমাঁদেব সাহায্য চাহিয়াছেন, ভাহ! 
অতি দুবহ । বহু পরিশ্রম, বহু ওচার, ও সমস্ত দেশের সন্মিলিত 
চেষ্টা আবগ্তক। একজ্দন প্রবানী বাঙ্গালীর এই সামান্ত চেষ্টাটি 
একেবাবে ব্যর্থ না হয, সেজন্ [আমবা দেশবাসীর এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি । 

সম্পাদক, বীকুড়া-অস্তঃপুব-শিক্ষা-সমিতি ৷ 
h সেবক 


ভাঁরতবর্ষ 


লরেন্সেব প্রতিমূর্তি 


লাহোরে লরেন্সের প্রতিমূর্তি লইয়| খুব জোর আন্দোলন 
চলিয়াছে। কংগ্রেসের কর্মচারীরা এই মূর্তিটি সবাই্বাঁৰ জন্য আইন- 
অমান্য-নীতি অবলম্বন করিতে দনস্থ করিযাছেন। ইতিমধ্যেই 


ধর পাকড় হুক হইয়া গিধাছে। লাহোর জেন্রা কংগ্রেস-কমিটিব 


সভাপতি ডাঃ গৌঁপীচাদ সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে 
গ্রেপ্তাব হ্ইয়াছেন। ডাঃ গ্রোগীচাদকে প্রেপ্ডাৰ করার ফলে 
লবেলের প্রতিমুর্তি সবাই্বার জন্য দলে দলে লোক আসিবা 
স্বেচ্ছানেষকের দলে ভর্তি হইতেছে । গত ৩*শে জামুয়াবী কংগ্রেস 
আফিস অনুসন্ধান করিয়| পুলিশ ৪৯টি- কোমরবন্ধ,. এক হাজার 
লরেন্দের প্রতিষুর্তির ছবি এবং «ই মূর্তি-সম্পর্কিত সমস্ত কাগজ 
পত্র লইয়া গিয়াছে । ইহ! ছাড়া আরো অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবককে 
গ্রেপ্তার কবা হইয়াছে । 

লৱরেন্দের লাছোবের মূল বাস্তার উপর স্থাপিত । 
লরেন্স ছুই হাত তুলি! দ্বাড়াইয়৷। আছেন- এক হাঁভে তববরি, 
অন্ত হাতে একটি কলম । নীচে লেখা রহিরাছে--“তোমরা কলষেৰ 
শাসন চাঁও, না তরবারির শাসন চাও?” মুর্তি এনপভাবে 
তৈরী যে এই লেখা ন! থাকিলেও অর্থ বুঝিতে দেবী হয় ল। 
২* গঞ্জ লম্বা] একটি ভ্রিকোপাকৃতি জমিব উপৰ মূর্তিটি স্থাপিত। 
জমিটি গবমেন্টেব কিন্ত উহ! মিউনিসিপ্যালিটিৎক নজব দেও! 
হুইয়াছে। 
গত কবেক বৎসব যাবৎ মূর্তিটিকে স্থানাস্তবিত কবিবার শা 
আন্দোলন সক হইধাছে। ১৯২* খৃষ্টাব্দে প্রথমে এই মূর্তিটি 


9২ 


৭১২ 





পা সী 





নাচের" লেখা তুলিয়া ফেলিবাব জন্য অন্দোলন আবস্ত হয়। কিন্তু 
. ১৯২১ সালে মিউনিসিপ্যালিটির বিতর্কে ধর! পড়ে, সমগ্র মুর্তিটি জাতির 

পক্ষে অবমাননাকর । সুতরাং লেখ! উঠানোর বদলে মূর্তিটিকেই 
সরাইয়! ফেলিবার প্রস্তাব সদস্যের সমর্থন করেন । সেই অনুসারে সিন্ত্রীও 
প্রেরিত হুইয়াছিল। কিন্তু পুলিশ আসিরা তাহাদিগ্নকে কাজে, হস্তক্ষেপ 
করিতে দেয় নাই। তাহাব পত্র নবেদ্বর মাঁসে মহাস্মালী লাহোরে 


যান। এরূপ মুদ্ধি সরাইবার জন্ত যে আইন অমান্য নীতি 


স্বচছন্দেই অবলম্বন কবা চলে সে কথা তিনিই ঘৌবণা করিয়া ' 


' আপিয়াছেন। ইহার পর হইতে মুর্তিটিকে ' রক্ষা করিবাব জন্য 
রীতিমত সন্ত পাহারা বসানে! হইয়াছিল । চারিমাস পূর্বেও মিউনিসি- 
' গ্যালিটিতে আঁবাব মূর্তিটি অপসারিত করিবাব জন্ত একটি প্রস্তাব 
, পরিগৃহীত হইযাছে। কেবলমাত্র একজন ব্যতীত মনোনীত ' এবং 
নির্বাচিত সদস্যেক সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। 
কিন্ত গবমেন্ট তাহ! সন্ত অনুমতি দেন নাই । এখন কংগ্রেস আইন- 
অমান্তের দ্বারা মূর্তিটি সরাইবাব চেষ্টা করিতেছেন। লাঁহোবের 
মিউনিসিগ্যালিটির কমিশনারের! তাঁহাদিগকে কয়েকটি দিন সবুর 
করিয়া! কাজ আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । এই অন্ুরোধেব 
“খাতিরে তাঁহার! স্থির করিয়াছেন ১৮ই সার্চ পর্যন্ত লরেলস-প্রতিমূর্তি 
সম্বন্ধে সমস্ত কাঁজ বন্ধ থাকিবে । ! 

ইতিমধ্যে লাহোরেব মিউনিসিপ্যালিটিতে এ সম্বন্ধে আলোচন! 
চলিতেছে। লাল! উস্নফ রায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন--মিউনি- 
সিপ্যালিটিতে মূর্তিটি সরাইবার প্রস্তাব গৃহীত 'হওযা সত্বেও বিভাগীয় 
কমিশনারের আদেশে প্রতিমূর্তিটি প্রকাশ্য স্থানেই দ!ড়াইয়া আছে। 
ইহাতে জনসাধারণের ভিতর ভীষণ চাঞ্চল্যের হুষ্টি হ্ইয়ছে। 
সুতরাং" উক্ত আদেশ নাকচ, না করা পর্য্যন্ত, মুর্তিটি জনসাধাবণের 
দৃষ্টির বাহিরে রাধিবার জ্রম্ক প্রতিমুর্তির চতুর্দিকে ২৯ ফুট উচু প্রাচীর 


গাঁধিয়া দেওয়া উচিত । আলোচ্য বিষয়ের তালিকার ভিতর প্রস্তাবটি . 


না| খাঁকায় সিনিয়য় ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
*দেন নাই । ৮ই: ফেব্রুয়ারীর পরে এসম্বস্ধে আবার আলোচনা চলিবে। 

এই কলিরাতা- সহরের বুকের উপরেও এমন 'একটি স্থৃতিচিহ 
আছে, শ্লাতিব পক্ষে 'লরেন্সের এই প্রতিমূর্তি অপেক্ষ। যাহা কম 
' জজ্দীকর, ও আপমানজনক নহে । ইংরেজ এঁতিহাসিকের আম্দ্বানী- 
কর! - অন্ধকৃপ-হুত্যার স্বৃতিচিহ্নটি জাতিবিদ্বেষেব' মূর্তিপান বিগ্রহ । 
লরেন্সের এই প্রতিমূর্তিটির ভিতব তবু নাকি খানিকটা এতিহাসিক 
সত্য আছেন: পাঞ্জাবের ' কাংড়ী জেলার রাঁজপুতগণকে একত্র 
ঘরিয়া লবেন্স সত্য সত্যই নাকি মসী এবং অসি-এই দুইটির 
ভিতর একটিকে বাছিয়! লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ধকুপ-হত্যাব 
খতিহাসিক সত্য 'যে.-কতটুকু,, এতিহাসিকদেব ভিতবেও তাহা ‘লইয়া 
মতদৈধের অস্ত নাই।' তথাপি জাতির মিথ্যা-কলক্ষের এই চিন্টি 
নিরাপদে এখনে! করিকাতার বুকের উপর মাখা উচু করিয়! দ্বাড়াইয়। 
সার 


জেলে অকানীদের প্রতি অত্যাচার-__ | 


__ পুরু-কা-বাঁগ হাঙ্গামার অভিনয'শেষ হইয়| পিবাছে। কিন্ত যাহারা 
এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন উহাদের দুর্ভাগ্যের জেব 
এখনো শেষ নাই'। খবরের কাগজে তাহাদের সন্বন্ধে যে-সব 


সংবাদ বাহির হইতেছে তাহা! যেমন শোচনীয় তেমনি করুণ। জেলেব' 


ভিতর তাঁহাদের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই সহিফ্ণুতার সীম! 
অতিক্রম করিতেছে । আমব! ' কয়েকটি জেলেব অত্য।চাব ‘সম্বন্ধে 
জনরব এখানে দিতেছি। ' 


" প্রবাসী-ফান্ন, ১৩২৯ 


পমিলা লে সপাস্টিপাস্পি স্পস্পিসিপী আপস 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





আন্বালা জেলে অকালীব! প্রায়োপবেশন আরস্ব করিয়াছেন। জেল 
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, আনাইয়াছেন, অবাধ্যতার -অন্ তাহাদিগকে শাস্তি 
দেওয়া! হইয়াছিল। তাঁহারই ফলে তাহারা অনশন-ত্রত ' গ্রহণ 
কবিয়াছেন। অকালীদের অভিযোগ, জেলে তাহাদের প্রতি যদৃচ্ছা 
ব্যবহার করা হয, তাহাদিগকে ' গ্রন্থসাহেব রাখিতে দেওয়া হয় 
নাই। প্রায়োপবেশনেব ফলে ২৪ জন শিখ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া 
আছেন। অকালীদের প্রতি সহামুভূতি দেখাইবার জন্য জেলের 
অন্তান্ত বন্দীরাও আহার করিতেছে না । মোটের উপব হুই শতেরও 
অধিক লোক প্রায়োপবেশনে যোগদান করিয়াছে। ৭*, জনকে 
হাসপাতালে লইয়। গিয়া জোর করিয়! দুধ খাওয়ানো! হইত্রেছে। 
তাহাদের অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন হইয়া দীড়াইয়াছে। 

পুণাব রাববেদা জেলেও শিখ বন্দীগণ প্রায়োগপবেশন করিয়াছেন। 
বোশ্বাই গবমেন্ট, সম্প্রতি ইন্তাহাব জারী করিয়া জানাইয়াছিলেন, 


 বন্দীদিগকে ভাাছের র্দের চিহগুলি দেওয়! হইয়াছে। বাস্তবিক 


পক্ষে সেরূপ কিছহ্‌ নাকি কবা! হয় নাই। সেখানে প্রায়োপবেশন 
পূর্বে মতই চলিতেছে । জেল-বর্তৃপক্ষ কোনো সাক্ষাৎকারীকে 
ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দ্বিতেছেন না। গুরুদ্বার-প্রবন্ধক- 
কমিটি খবর জ্ঞানিবার জন্য সর্দার রঘুবীর সিংহকে গাঠাইয়াছিলেন। 
তিনিও সাক্ষাৎকারের অনুমতি পান নাই। 

মূলতান জেলে শিখ বন্দীদ্িগকে অখাদ্য খাইতে দেওয়ায় তীহারাও 
সকলে আহার পরিত্যাগ কবিয়াছেন। 

প্থের জাঁঠাঘার সর্দার খড়সিংহের উকীব কাড়ি! লওয়া 
হইয়াছে | ড্টাহাব অপমান সমস্ত শিখজাতি নিজের অপমান 
বলিয়া মনে করিতেছেন। ভাই রণবীর সিংইকে নাকি গোমাংস ও 
তামাক খাওয়াইবার ভয় দেখানে! হইয়াছে। নাগপুর জেলের ভিতর 
তিনি কক্কীলসার অবস্থার পড়িয়। আছেন। 

আটক জেলে নয়জন কয়েছীকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। 
অন্তের পরিত্যক্ত কাগড় সাফ করিয়া লইয়া তাহাদিগকে পরিধান 
করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই আদেশ অগ্রাঙী, করার " 
জন্য বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 

দেরাগসাজীহ জেলের অবস্থা প্রতিদিনই গুরুতর হইয়া! পড়িতেছে। 
বহু অকালী ও বংগ্রেম নেতা জেলে কাম্রার ভিতর সম্পূর্ণ অনাবৃত 
দেহে পড়িয়৷ আছেন। তাহার! প্রচণ্ড শীতে জর্জরিত হইতেছেন। 
জলন্ধরের উকিল প্রযুক্ত এল নওবৎ বায়ের প্রতি আবার অতিরিক্ত 
দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে । তাঁহাকে শৃত্খলাবন্ধ অবস্থায় রাখিবার জন্ত 
আদেশ দেওয়। হইয়াছে। 


শিরোমদি-গুরুত্বার-প্রবন্ধক:কমিটি জানাইয়াছেন, ফেরোঁজপুর 


-জেলের অকালী কয়েদীর! মায়ংকালীন উপাসনারপর “মত অকাল” 


বলি ধ্বনি করিয়াছিল, এই অপরাধে জেল-কতুপক্ষ, আদেশ 
কবিয়াছেন, তাহার! কাহাকেও চিঠি লিখিভে পারিবেন না, কাহারও 
সহিত দেখ! কবিতে' পারিবেন না; উপাসনার পুস্তক পাঁইবেন' না, 
নিজের আহার্য্য নিজের! রান্না করি! লইতে পারিবেন না, তাহাদিগকে 
নির্জন কক্ষে থাকিতে হইবে। জ্ঞানী শের, সিং এই 'দ্বপ্তিত 
কয়েদীদের -ভিতর একজন। ইনি বিশেষ সুশিক্ষিত এবং শ্রদ্ধাভাঙ্গন 
শিখ নেত। অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও কাধ্যতঃ ইহাকে 
সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের অপেক্ষাও অধিক “নির্ধ্যাতন 
ভোগ করিতে হইতেছে । অঙ্ক বলিয়! ইহার সঙ্গে একজন লোক 
থাকিত। নে লোকটিকে আব্‌ থাকিতে দেওয়! হইতেছে না।- 
তাঁহাব পৰ হইতে এখন পর্যন্ত ইনি একটা ‘নিৰ্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ 
আছেন--এই কক্ষেই আহার করেন, এই কঙ্গেই নিজ্র। যান এব 


০ 


1 


৫ম সংখ্যা] 
এই কক্ষেই মল-যুত্র ত্যাগ করেন। ই হাব 'ওজন ২৬ পাউণ্ড 
*কমিয়া গিষাছে। ভাই* সাধু সিং এবং ভাই শরণ সিং উভবেই 
এই ভাবে নিৰ্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ আছেন। ইহাদের উভবেবই ওজন 
যথেষ্ট কমিয়। গিয়াছে । ইহাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ পনেরে| সেব 
করিয়! গম পিষিতে দেওষ| হয। পূব পনেরো সেব পিষিতে না 
পাবিলে দীড়। হাতকড়ি অখবা পাঁষে শিকল দেওয়া ব্যবস্থা হইবা 
থাকে। « 
এই-সমস্ত অত্যাচারের সংবাদে পঞ্জাবে শিখ-সপ্প্রদাষের ভিতৰ 
ভীষণ ঢাঁঞ্চল্যেব সৃষ্টি হইয়াছে। দেবাগাজী খা শহরে হবতালেব পব 
হবতাঁল অনুষ্টিত হইতেছে। জনসীধাবণকে জাগাইব! তুলিবার জন্য 
বিভিন্ন সম্প্রদ্থাযেব বড় বড় নেতাব! প্রতিদিন শোঁভাধাত্র! বাহিব 
করিয়া সর্বত্র পবিভ্রমণ কবিতেছেন। সভা-সমিতি কবিয়া বক্ত ত! 
দিতেও তাঁহারা কম্থব কবিতেছেন না। গুকুহ্বাব-প্রবন্ধক-কমিটিব 
ঘোষণা অনুসারে গত ১ল|। ফেব্রুযাবী শিখেবা একত্র হইয়া 
ভগবানেব কাছে তাহাদের এই নিধ্যাতিত ভ্রাঙাদের জন্ত উপাসনা 
করিয়াছেন। 


ংগ্রেম-কমিটির প্রস্তাব 


সম্প্রতি বোম্বাই শহরে নিখিল-ভাবত-কংগ্রেস:ক মর্টিব কাধ্যকবী 
সমিতির অধিবেশন হইয়। গিয়াছে । সভায নিয়লিখিত ওস্তাবগুলি 
পবিগৃহীত হইয়াছে £-_ 

(১) মুলতানে হিন্দু-মুসলমান এই ছুই সম্প্রদাধেব ভিতব 
বিবোধ ঘুচাইয়। মিলন ও প্রীতিব প্রতিষ্ঠাব জন্য ফেব্রুযারী মাসেই 
মৌলানা আবুল কালাম আদাদ ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়েব 
সহযোগে একটি ডেপুটেশন মুলতানে পাঠানে| হইবে । 

(২) আগামী ১৮ই মার্চ মহাজ্স। গান্ধীব কারাবেখধেব এক 
বৎসব কাল পূর্ণ হইবে । উক্ত দিবস ভারতবর্ষে সর্ধ্বত্র ভাবতবাসীব। 
যেন শান্ত ও সংযতভাবে হবতাঁলেব অনুষ্ঠান করেন। তাহা ছাড। 
ভারতের সমস্ত স্থানেই সভা আহ্বান কবিষ! এই প্রস্তাবটিও গ্রহণ 
করিতে হইবে যে, যতদ্বিন পর্যন্ত সবৃকার ভাবতে দাবী পূর্ণ না 
করিতেছেন, ততদিন পধ্যন্ত দেশে লোক স্থিয়প্রতিজ্ঞ হইয়া 
অহিংস সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবে। মহাত্মা গান্ধীকে ১*ই মার্চ 
গ্রেপ্তাব কর! হয; ১৮ই মার্চ তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
স্থতরাং ১*ই মার্চ হইতে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত এই নয দিন তিলক 
স্ববাঁজয-ভাতীরের অর্থ-সংগ্রহের কাজে, হ্বেচ্ছাদেবকদের নাম 
তালিকাভূক্ত করাব কান্দে এবং খন্দর প্রচারেব কাজে প্রাণপণে 
চেষ্টা কবিতে হইবে। 

(৩) কমিটি পুর্ব- ও দক্ষিণ-আফি,কাঁব ভারতবাসীদেব সমস্তাব 
জন্য অত্যন্ত উগ্র হইব! আছেন। ব্রিটিশ গবমেন্ট, ঘদি ব্রিটিশ 
উপনিবেশসমূহে ভাবতবাসীদ্বেব ধন-প্রাণ নিবাপদ্‌ বখিতে অনমর্থ 
হন তবে ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সাস্রাজ্যের অংশীদার খাঁকিবে কিন! 
সে সম্বন্ধে পুনর্ব্বিষেচনা করিতে বাধ্য হইবে। এই কমিটি পুর্বব- 
এবং দৃক্ষণ-আকি কায প্রবাসী ভাবতীয়দের কাঁধ্য সমর্থন কবেন। 

(৪) কংগ্ৰেসেৰ প্রস্তাব অনুসারে বিভিন্ন ওদেশে কেমন 
কান চলিতেছে সেই সম্বন্ধে সাধারণ সম্পাদককে একটি বিপোর্ট 
দ্বিতে অনুরোধ কর! হইতেছে । 

(৫) জাহোবের অধিব।সীর! লবেন্সেব মুর্তি স্থানান্তরিত করিতে 
মনস্থ কবিয়াছেন। এই মূর্তিমান জীভীষ অপমানটিকে সরাইবাব উদ্যোগ 
কবাব জন্ত কংগ্রেদকদিটি লাহোরে অধিবাঁদীদিগকে ধন্যবাদ 
প্রদান করিতেছেন। কমিটি আশা করেন, লিকপদ্রতভাবে তীহাব। 


দেশ-বিদেশের কথা--ভারতবর্ষ 
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কাৰ্য্য কবিবেন, এবং এ কাজে যতটা আবুত্যাগ্গের প্রযোজন তহা 
দেখাইতেও কুঠিত হইবেন ন! ৷, | 

(৬) কংশ্রেসেব: কাগদ্র পত্র রাখিবাব জনক একটি আঁরিদ 
দব্‌কাব। দিল্লীব প্রান্ধীনগব-ম্যানেঞ্ি:--কমিটি কংণ্রেসকে, কিছু ভমি 
দান করিবাছেন--এই জমিব মুল্যেব পবিমাণ প্রায ছুই বক্ষ টাকা । 
শেঠ বধুমলও একটি বাড়ী নির্মাণের জন্য একলক্ষ টকা দিতে প্রতিশ্ত 
হইয়াছেন। কমিটি ই'হাদিগকে কৃতন্তো জ্ঞাপন কনিতেছেন। 

(৭) দেশেব লোকের ভিতর বংপ্রেসেব কাধ্যতালিক1 প্রচারের 
ছরন্ত একটি ডেপুটেশন শঠিত হইবে । এই ডেপুটেশনে এঁমতী নাইডু, 
মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, ডাক্তাণ আন্সারী, শ্রীযুক্ত রান্স গোপাল 
আঁচারী এবং আবে! দণজন সদস্ত থাকিবেন। 

(৮) পণ্ডিত মদনমোহন সালবীয় এবং মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদ যদি সঙ্গত মনে কবেন তবে মুলচানেব লোকদ্বে সাহ।যোর ভম্য 
১* হাঁজীব টাকা প্রদ্ন কবা| হইবে । 

(৯) গয়ার বৌদ্ধ মন্দিব বৌদ্ধদের হাতে যাঁওয। উচিত কিন! সে 
সম্বন্ধে তদন্তের ভাব বাবু বাঞজেন্্রপ্রসাদেব হাতে ছাড়ি! দেওয়! হইকে। 


ংগ্ৰেসের আগামী অধিবেশন 


মাত্রীজেব ইলে|ব সহবে সেদিন অন্ধ, কমিটিব অধিবেশন হইত্রা | 
গিযাছে। তাহাতে স্থির হইযাছে কোকনদ শহবে আগামী ইণ্ডিয়ন 
ন্যাশনাল কংগ্রেসেব অধিবেশন হইবে। 


মূলশী-পেটাষ সত্যাগ্রহ-_ 


মুলশী-পেটায় সত্যাগ্রহীদেবর সংগ্রাম পুরা দমে ছণিতেছে। বধ 
বাধাব কাজে বাঁধ! দিতে আসিঘা গত ২২শে জনুয়ারী ৪১ জন 
স্বার্থ-ত্যাগী দেশভক্ত পুলিশের হাতে বন্দী হইয।ছিলেন। এই ৪১ 
জন বন্দীৰ ভিতব মহিলা ছিলেন হয জন এবং বালক ছিল ছইটি। 
সম্প্রতি ইহাদের বিচাব শেষ হইয| গয়াছে। বিগাবে সত্যগ্রহের 
নেতা যুক্ত ভুক্মুটে এক বৎসবেব জন্ত সশ্রম কাবাদণ্ডে দণ্ডিত 
হুইয়াছেন। ইহার উপব গাহাকে আবাব এক বৎসরেব জন্ত 
সচ্চবিত্রতাৰ জামিনও দিতে হইবে । না দিলে কাব ভোগেব মিযাৰ 
বাড়িযা যাইবে আরে! ছয় মাস। বোদ্বাইএব প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী 
তাজিঘাস, বন্তগিরিব কংগ্রেস-কন্ছা রামকৃষ্ণদাস মেরাজ, নাগপুবের 
এঁযুক্ত আপ্তে, মহাবাষ্ট পত্রিকার সহকীবী সম্পাদক শীযুক্ত কেল কাব 
এবং আবো ১১ জনেব প্রতি তিন চাস হইতে চরি মাস পর্য্যন্ত 
সশ্রম কাবাদঙ্ডে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হয জন চারি মাল 
হইতে ছযমাস পব্যস্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবাঁছিল | ইঁহাদিশকেও 
সচ্চরিত্র্তার জামিন দিতে হইবে । অন্তধ। জাবে। ছয় মাস হঁহাৰ্বিগন্ডে 
জেলে থাকিতে হুইবে। হয জন মহিলা! এবং :৩ জন পুরুষের 
প্রতি ৫. টাকা হিসাবে জরিমানার আদেশ প্রদৃত্ত হইয়াছে 
জরিমানার কড়ি না! দিলে হঁহাদ্বিগক্ষে একমাসেব জন্ত কারাগান্রে 
আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে! অতিথি, স্তরং হইঁহাদিগবে 
পরিশ্রম কবিতে হইবে না । হুকুমের পয়সা সংগ্রহের অন্য ইঁহা- 
দরিগকে ১৫ দিন সময় দেওয়! হইয়াছে! 

ন্যাযেব জন্য, অধিকাবেব জন্য, দেশের জন্য নব-লাঁবী নির্বিশেষে 
এই যে নিরুপদ্রব সংগ্রাম-_ইহাব ফল কখনে! বার্থ হইবে না। 
এইগুলিই জাতিকে মানুষ কবিয। তোলে, তাহাকে শক্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত কবে, এবং তাহ স্বাধীনতা লাভেৰ পথ উন্মুক্ত ও শ্রণত্ত 
করিয়। দেষ। 
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লছ পাটি পাঁছিিসছি 


স্তার উইলিষাম্‌ ম্যাবিসের সৎসাহস - 


স্তার উইলিয়াম ম্যাবিসেব ঘোষণা অনুসাবে গত ২৯শে জানুয়ারী 
একজন ভিন্ন ঘুক্ত-প্ররেশেব সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওযা 
হইযাছে। যাঁহাকে মুক্তি দেওয়। হয় নাই, তিনি নাকি বক্ত তায 
হত্যাকাগুসাঁধনের জন্য জনসাধাবণকে উত্তেজিত কবিয়াছিলেন। 
এই ব্যবস্থায় ৭* জন বন্দী মুক্তি পাইয়াছেন। 


কোচিনের শিক্ষা-ব্যবস্থা__ 


কোঁচিন রাজ্যের ১৯২১-২২ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়ছে। 
শিক্ষা সম্বন্ধে কোঁচিন যে দ্রুতগতিতে আগাইয়। চলিয়াছে এই 
রিপোঁটেৰ ভিতব তাঁহাব পরিচয় আছে। কোচিনেব শিক্ষা-ব্যবস্থাব 
বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, সেখানে এ ক্ষেত্রটায় অন্ততঃ বালকবালিকাকে 
পৃথক্‌ কবিয়| দেখা হয় না,_উভয়ের শিক্ষীর দিকেই সমান নগর 
দেওয়া হব। কোচিনেব লৌকসংধা! মোটেব উপর ৯,৭৯,*৮* জন ; 
এই লেোকসংখার ভিতব স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সংখা! হইতেছে 
৯৮,৮৩৫ জন । স্কুল, কলেজ, প্রাথমিক পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয় 
এগুলির সংখ্যা প্রচুব এবং প্রতিদিন তাহা আরে! বাড়ির! উঠিতেছে। 
কোচিনের ১,৪১৮ বর্গমাইল সীমাৰ ভিতরে ৩টি কলেজ, ৩৩টি হাই স্কুল, 
ও৬টি মাঝারি স্কুল, ৯৯৫ প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহা! 
ছাড। সেখানে ১৫টি নৈশ বিদ্যালয়, ৯টি ইগ্ান্রিয়াল স্কুল, ১২টি 
রূরাল ইগডাদ্রিধাল স্কুল এবং বালিকাদের জন্য অনেকগুলি গবর্ষে্ট 
ইত্াত্রিয়াল স্কুল আছে। এই শিক্ষ-ব্যবস্থায় সব্কীর এবং দেশের 
লোকেরা সমানভাবে নঞ্জর দিতেছেন। সরকারী বিদ্যালয় সেখানে 
যেমন বাঁড়িয়! উঠিতেছে বে-সবৃকারী বিস্তালরও তেমনি বাড়িয়া উঠিতেছে। 
গবমেন্ট অনুন্নত শ্রেণীর ভিতব শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিশেষ ভাবেই 
চেষ্টা কবিতেছেন। তাহাদিগকে উৎসাহিত কবিবার জন্য নান! রকমেৰ 
বৃত্তিৰ ব্যবস্থ! কব! হুইবাছে। যাহার! খুববেশী অনুম্ত শ্রেণীর, 
তাহাদেব ছাত্রদেব মাহিন! এবং থাক! ও খাওয়ার খরচা ত লাগেই 
না, তাহ!দেব পরিধেব বন্ত্র, পাঁঠ্য পুস্তক, শ্লেট পেন্সিল প্রভৃতিও 
বিনামূলো সব্বরাহ কর! হইব! থাকে | - শিক্ষ1-বিষর়টিতে অন্ততঃ 
‘আমাদের প্রাদেশিক গবসে্ট গুলিব কোচিনের নিকট হইতে পাঠ 
গ্রহণেব যে প্রয়োজন আছে, এই বিপোর্ট খানি একটু মনোবোগ 





দিয়া পড়িলেই তাহা! বোঝা যায় । ভাবতপসাঁভ্রাজ্যেব ভিতব শিক্ষা, 


কোচিন দ্বিতীয় স্থানীয় ; এখানকার লেখাপড়াজানা লোকেব সংখ্যা 
শতকবা ২৮ জন ; ব্রহ্মদেশেব সংখ্য! শতকরা ৩১ জন। 


শিশু-কল্যাণ-সমিতি-_ 


বেরিলীতে প্রতিবৎসর প্রায চারিহাজ।ব শিশু জন্মগ্রহণ কবে। 
এই শিশুদেব প্রায় নয়শতটি এক বৎসব পূর্ণ হইবাঁব পূর্ক্মেই ইহলীলা 
সন্বরণ কৰিতে বাধ্য হয। শিশুমৃত্যুব এই অস্বাভাবিক অবস্থাটা 
দূব করিবাব জন্য সেখানে সম্প্রতি একটি শিশু-কল্যা৭-সমিতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ২২,৫** টাক! সংগৃহীত হইযাছে। সমিতি আপাততঃ 
একজন লেডি ডাক্তাব ও দুইজন ধাত্রী নিযুক্ত কবিযাছেন । কাহাবো 
প্রসব-বেদন।র সংবাদ পাইলেই এই লেডি ডাক্তাব ও ধাঁত্রী দুইজনকে 
তাহাব শুশ্রহাব আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দশদিন পর্য্যন্ত 
প্রসুতি ও সন্তানকে প্রত্যহ দেখিয়। দেশী 'দাইদিগকে উপদেশ 
দেওয়াও ইহাদের কর্তব্য বলিয়। নির্দেশ কব! হ্ইয়াছে। এই 
ম্মিতিব ছা একবৎসর-বয়ন্ক শিশুদেব চিকিৎসার জন্ভ একটি 
ছোট দাতব্য চিকিৎসালরও প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। দেশেব অভাব অসংখা ; 
এসব অভাবে ভুগিতে হয় স্থানীয লোকদিগকেই ; সুতবাং এসব 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অভাব অভিযোগ দুব করিবার জন্য দেশের লোকদের ভিতবে 
তাগিদ জাগ। সর্বাগ্রে দবৃকার। পবন্পবেৰ সুথ-সুবিধার ব্যবস্থার বাবাই 
নাগরিক জীবনের বিকাশ ও দার্থকতাঁব পবিচয় পাওয! যার! 


মৃষিকের অত্যাচাব__ 
সম্প্রতি Re 


ভাবতবর্ষের ছুর্দশাব কাঁরণেব অস্ত নাই। 
ছুর্দশার আর-একটি কারণ ধব! পড়িরাছে। ইন্দুব, ভারতবর্ষের বে 
ক্ষতিটা করিতেছে 'পাঁব্লিক্‌ হেস্থ, কমিশনার” তাহার বাৎসরিক 
বিপোর্টে তাহার একট! পরিচয় দিয়াছেন। রিপোর্টে প্রকাশ-ব্রিটিশ 
ভাবতে এক কালো ইন্দুরের সংখ্যাই নাকি প্রায় ৩৭৫০১০৯১৯৯৯ 
এবং এই মুষিকদের দ্বাবা শল্যের যে অপচয় হইতেছে তাহার পবিমাঁণ 
নাকি দশ লক্ষ টন। অর্থাৎ এই মুধিকেব অত্যাচারে প্রতি বৎসর 
প্রায় ১৬ কেটি টাকাব শস্য নষ্ট হইতেছে । কিন্ত এই শস্য নাশই 
ইন্দুবের একমাত্র অভ্যাচার নহে। ইহাদের দ্বার! মানুষের প্রাণ- 
হানিও যথেষ্ট হইতেছে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর 
যে-সব জীবাণু দেশের ভিতর ছডাইয়| পড়ে তাহার ক্ষতি খতাইয় 
দেখিলেও স্তম্ভিত হইতে হ্য। গত বিশ বৎসরের ভিতব এই কালে। 
ইন্দুবের অনুগ্রহে প্রা এককে।টি লোকেব জীবনাস্ত ' ঘটযাছে। 


হিন্দুধন্ম গ্রহণের ইচ্ছা 


"আঁকাশবাণী” নামক পত্রিক। জানাইবাছেন, আগ্রা, মিরাট, 
দিল্লী প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৪,৫০,*** মুললমান-রাঁজপুত হিন্দুধর্ম 
পুনগ্রহুণেৰ জন্ত প্রস্তুত হইয়া আছে। ধর্সে” মুসলমান হইলেও 
ইহাদের অনেক আচার ব্যবহাৰ এখনও হিন্দু্দেব অনুরূপই রহিয়। 
গিয়াছে । 

জানি না, আমাদের একালের সনু-পরাশরের! বিধি-নিষেধেব 
যে অচ্ল-আবতন পড়িয়। বসিয়াছেন তাহা ভিঙ্গাইয়! সমাজ 
ইহাদিগকে গ্রহণ করিতে সাহসী হইবে কিনা । কিন্ত এ সংবাদে 
ইতিমধ্যেই মুসলমানদের ভিতব বেশ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যেব সৃষ্টি 
হইযাছে। 
করিয়।,তদস্ত আরম্ভ করিযাছেন। 

পঞ্জাবের একজন শিণ কোনে! মুসলমান বালিকাকে শিখধর্থে 
দীক্ষিত করির! বিবাহ করিয়াছেন। ইহাঁতেও মুসলমান সম্প্রদায়ের 
ভিতর নাঁকি- ভীষণ চাঞ্চল্য এবং আন্দোলনের হি হইবাছে। 
হিন্দু চার কেবল ত্যাগ কবিতে, আর মুসলমান চার কেবল 
অহণ করিতে। 
তালুক বোর্ডের স্বার্থত্যাগ 

সাত্রাজেব কোইলকুগুল। তালুক-বোর্ডের সদস্যের স্থিব 
করিয়াছেন, অতঃপর কেহ আর বোর্ডের সভায় যোগদান করার 
জন্য বাঁর্বরূদীরী খরচ গ্রহণ করিবেন না। এ ব্যাপারটার আরে! 
বিশেষত্ব হইতেছে এই যে,.এ প্রস্তাবটি সর্ববসন্রতিক্রমেই গৃহীত 
হইয়াছে । কেবলমাত্র প্রেসিডেট, বাৎসরিক বাঁবোশত টাকা 
ববাদ্দেব ভিতর হইতে চারিশত টাকা মাত্র এই বাবদে গ্রহণ 





করিবেন। এইবপে উদ্বৃত্ত অর্থের স্বাব। ইহীরা একটি আয়ুর্বেদিক /-+ 


উষধালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা! কবিতেছেন। অন্যান্য ভিদ্রাকৃট বোর্ড, 

লোকাল্‌ বোর্ডেব সদস্যের এই ভালুক-বোর্ডটিব আদর্শ লইয। 

আলোচন। করিতে পাঁবেন। 

বিদ্বেশীব দান ১ 
স্যার আলেক্জাওাব ম্যাক্রবার্ট, সম্প্রতি পবলোঁকে যাত্রা কবিয়।ছেন। 


জমায়েৎ-উল্‌-উলেম! এই ব্যঃপারের দারিত্ব : উপলব্ধি 



























মৃত্যুকালে বিদাত ভিনি যে অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার পরিমাণ 
২ প্রায় ৩৯,৬*** টাকা ৷: এই অর্থ ব্যয়ের যে ব্যবস্থা তিনি 
উইলে করিয়া! গিরাছেন, তাহ! নিশ্চয়ই তাহাকে স্মরণীয় করিয়া 
বিশেষতঃ ভারতবানীদের কাছে। উইলে তিনি কানপুর 
[ল পশম-ফ্যাক্টরীর ভারতীয় কর্মচারী ও শ্রমিকদের 
J এক মাসের মাহিনার ব্যবস্থ। করিয়া গরিয়াছেন ; 
প1তালের জন্য মাসিক অস্ততঃ পনের শত টাক। হিনাবে 
কানপুরের প্রস্তাবিত শিল্প-শিক্ষালয়টিকে সাহায্য করার 
ই উইলটির ভিতরে আছে। এইসব উদ্দেশ্যে তিনি ভাহার 
ক্র অর্থের প্রায় এক পঞ্চমাংশ দান করিয়া গিয়াছেন। স্যার 
জাঙার দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে কাটাইয়| দিয়াছেন । তাহার 
ছিল কানপুরে । সেখানে তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া 
ডর চেয়ার্ম্যান ছিলেন । জীবনের শেষ মৃহর্তেও 
না এই কর্ণক্ষেত্রটাকে ভুলিতে পারেন নাই । এদেশকেও 
যে ভালোবাস! যায়, স্যার অংলেক্জাগ্ডারের নিকট হইতে সে পাঠটা 
অনেক শ্বেতাগ্ই গ্রহণ করিতে পারেন। এদেশের কাছে খণী, এমন 
শ্বেত নর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে । 
x তৃতীয় শ্রেণীর রেলথাত্রী__ 
ৃ সালে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের নিকট হইতে রেলওয়ে 
যে অর্থট। পাইয়াছেন তাহার পরিমাণ হইতেছে ২৮ 
কোটী টাকারও বেশী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের 
ইতে তাহাদের লাভের অঙ্ক হইতেছে যথাক্রমে, ১,৩৮,৪৭,* 
,৬৩,৭০* টাক|। এই আয়ের অনুপাতে যদি সুবিধা- 
হিসা-নিকাশট। খভাইয়। দেখ! যায় তাহ! হইলে 
যাত্রীদের হর্তাগ্যের স্বরূপ! বেশ নুশ্পষ্ট হইয়া ধর! 
য়ে কোম্পানী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের 
দর দেন, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি 
হারা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের হুখ-স্বিধা সম্বন্ধে 
ইটাই আমর বিশেষ ভাবে আপত্তিজনক বলিয়া 






















সে স সভাপতির বক্তৃতা 
র্‌ সম্প্রতি মায়ান্স্‌ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়| গিয়াছে । 
সভাপতির আনন গ্রহণ করিয়াছিলেন) তিনি নানা 
নিকাশ গতাইয়।  দেখাইয়। দিয়াছেন, ভারতের 

| হাড়ের মত ভারতের ঘাড়ের উপর চাঁপিয়। বসিয়া 
t থাকিবার কোনোই মানে নাই--নান| দিকে তাহার এমন সব ক্ষেত্র 
পড়িয়া আছে, যে-সব ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিতে পারিলে তাঁহার 
__ দারিজ্র্য সহজেই ঘূচিয়! যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলিয়াছেন, 
এই-সব ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উন্নততর পদ্ধতি- 
লিই অবলম্বন কৰতে হইবে | কৃষি সম্বন্ধে, খনিজ বিদা সম্বন্ধে, 
| বাণিজ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি মানিয়। লইয়! সেই 
রে. কর্ম্মপথ নিয়ন্ত্রিত করিতে না পাঁরিলে এই বিজ্ঞানের যুগে 
ত লী কর! কিছুতেই সম্ভবপর নহে। তিনি বলিয়াছেন_আমা- 
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'টাঁক। নাহিনা পহিতেন । গবমেট্টের অর্থভাপারে অর্থের 




























































আমাদের মনের ভিতর বিশেষ তাগিদ জাগে নাই। 
সমস্ত জাতির ভিতর নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং ন 
সন্ধিৎসার যে ঝৌকটা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা হইতে আঁমর 


বঞ্চিত হইয়া আছি। দারিদ্র্য জিনিষ! এমন, যে চেষ্ট 
তাঁহার প্রতিরোধ করা যাঁয়। আমাদের ভিতর ৰং 
জাগিতেছে না। 


দেশের কাজ ও শারীরিক শি পা 


বোম্বাইএর একটি সভাঁয় 'রেড ক্রশ' সৌসাইটির ডি! 
রেল স্যার কুড্‌ হিল বলিয়াছেন, “ভারতবর্ষে যে _লোকাধিকা ৷ 
একথা তিনি বিশ্বাস করেন ন! এবং এদেশের জনগণ 
এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে না একথাও 
মনে করেন। তবে ভারতবর্ষ বে উন্নতির 
পারিতেছে না তাহার কারণ, অস্তান্থ সুস্থ ও ; 
ভারতবর্ষের লোকেরা অতিমাত্রায় দুর্বল । : 
সকলের আগের কর্তব্য হইতেছে, যাহাতে দেহের 
শারীরিক ব্যাধির আকমণ বার্থ করিতে পার 
সাঁধারণকে সচেতন করিয়| তোলা । ক 
বলের দ্বারাই সম্পদ অর্জিত হয়|” স্যার 
বাঙ্গালীর পক্ষে আরে! বিশেষ ভাবে খাঁটে ॥ এই 
দেহ লইয়। কোনে! বড় কাই যে কর! চলে ন! তাঁহ 


মন্ত্রীদের ত্যাগ | 
আগ্র।-অযো ধা।-যুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার মীরা 


তাঁহার! মাহিনার কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন । অতঃপর 
টাকা মাহিনায় কাজ করিবেন। চাঁরিহাজার টার 
অর্থ নহে। দুনিয়ার খুব কম দেশেরই মন্ত্রীর 
টাক! আছে। তথাপি স্বেচ্ছায় যে উহার 
দিয়াছেন এন্ত ইহাদ্রিগকে প্রশংমাই করিতে হয়। 
কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও বড় কাজ করিয় 
এক্জিকিউটিভ. কাউন্সিলের সদস্য মামু 
১৯২৩ সালে বিন! বেতনে কাজ করিতে রাজি হইফাছে 
অর্থের অভাব নাই । স্থতরাং ত্যাগের দিক দিয় 
বেনী না হইলেও, আদর্শের দিক্‌ দিয়! ইহার দাম বড় ক্ম 


জেলে পার্বতী দেবী = 
পাপ্পাবের মহিল।-কর্খী গ্ীমতী পার্বাভীদেবী সিট জেন 
আগ্রা ছেলে আসিয়াছেন। এখানে তাহার প্রতি সাধারণ করেদী 
মত ব্যবহার করা হইতেছে। এই দারুণ শীতে তাঁহাকে ছুইখান! 
কম্বল ব্যতীত আর কোনে! বিছান। দেওয়। হয় নাই। মিরাট 
তাহার ধর্থপুস্তক কাঁড়িয়। লওয়! হইয়াছিল, আখ্র জেলে কিন্তু 
তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়। হইয়াছে । | রে 


ম্ল্পবিদ্যাশাল-_ 
আজসীরে একটি মল্পবিদ্যাশাল! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
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“প্রফেনর জি আর পাণে, রাজস্থান নল্পবিদ্যাশালা, আমীর” 
*এই ঠিকানায় পত্র দিলে প্রয়োজনীয় খবর পাইতে পারিবেন। 
বাংলাতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যে খুব বেশী তাহাতে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
ছিন্ন কোরানের মাম্লা__ 

গ্রীহট্ট মাইজভাগের মৌলবী মহন্মদ মগফুরের বাড়ীর ছিন্ন 
কোরানের কথ! লইয়। গত মাঘ মানের ‘প্রবাসী’তে আমরা বিস্তৃত 
আলোচন| করিয়াছি। এই ছিন্ন কোরান সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশের 
অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট 'জনশক্কি'র সম্পাদককে দণ্ডিত করিয়াছিলেন । 


প্রবাসী-_ফাল্ভুন, ১৩২৯ 


/ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সির কি কাকি ক AA 


সর্কার পক্ষ হইতে মেলায় প্রায় ৫* জন প্রধান কর্ম্মার বিরুদ্ধে 
১৪৪ ধারার আবেশ জারি হইয়াহিল। কিন্তু তাহাতেও পিকেটিং 
বন্ধ হয় নাই। এই আদেশ অমান্যের জন্য পুলিশ ছয় জনকে 
গ্রেপ্ার করিয়াছে। 


গমের রপ্বানী- 

কিছুদিন পূর্বের গবমেন্ট, আদেশ দিয়াছিলেন,--ভারতের গম 
বিদেশে রপ্তানী হইতে পারিবে না। গত সেপ্টেম্বর মাসে এই 
আদেশ প্রত্যাহার কর! হইয়াছে। ফলে বিদেশে গমের রপ্তানী 
পূরাদমে চলিয়াছে। সেদিন লেজিস্লেটিভ. এসেম্রিতে মিঃ লি যে 





মাইজভাগে ছিন্ন কোরান, 


কিন্তু আপীলের বিচারে সেসনম্‌ জজ্জ এই দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়। 
দিয়াছেন। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মৌলবী মহন্মদ মগ্ফুর 
২২৩৯ ।/* আনার দাবী করিয়। কয়েকজন পুলিশকর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে 
নোটিশ জারি করিয়াছেন । সম্ভবতঃ ইহ! লইয়। শীশ্রই একটি দেওয়ানী 
মোকদ্দম। দায়ের হইবে। 


ভাগলপুরে আইন অমান্য-- 

ভাগলপুরের বংশী নামক স্থানে গত ১৪ই জানুয়ারী মকর সংক্রান্তির 
মেল। বসিয়াছিল। এই মেল! ছিল ১৫ দ্রিন। সেখানকার কংগ্রেস- 
কমিটি মেলায় মদের দোকান ও জুয়ার আডডাগুলিতে পিকেটিং 
করিবার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য 


হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখ! যায়, বিদেশে গমের রপ্তানি বন্ধের 
আদেশ প্রত্যাহারের পর হইতে এ পর্যন্ত ভারত হইতে বিদেশে 
গমের চালান গিয়াছে পয়ত্রিশ লক্ষ মণ। ভারতে যে আটার মণ 
আট টাকায় উঠিয়াছে, ইহার পর তাহাতে বিস্মিত হইবার আর 
কোনে। কারণ নাই । পরাধীন জাতির পক্ষে এইজন্তই অবাধ 
বাণিজ্য অনেক ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশের কারণ হইয়| দাড়ায় । 


ওয়াজিরি যুদ্ধের খরচ|__ 

ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের ওয়াজিরিদের সহিত ভারত 
গবমে্টের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিতেছে । এই যুদ্ধে ১৯২*-২১ সালে 
খরচ হইয়াছে ১৪ কোটি ১* লক্ষ টাক, ১৯২১-১২ সালে খরচ 


bl 
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৫ম সংখ্যা } 
হইয়াছে ৬ কোট »২ লক্ষ টাকা । কুবেবের ভাণ্ডাত্ হাতে ধাকিলেও 





" বছরের পব বছর এবপ খবচের তাল সাম্লানে! যায় না। 


ভাবতের হাই-কমিশনার-- 


প্রযুক্ত ডি এম দালাল বিলাতে ভারতের দার পদে 
নিধুক্ত হইয়াছেন । তিনি ভারতের ষ্টেট, সেক্রেটারী কাউন্সিলের 
একগ্রন সদন্য। বর্ধসাংন ইঞ্চকেপ কমিটির সদন্ত-রুপে তিনি ভাবতে 
অবস্থান করিতেছেন । প্রযুক্ত দালাল জর্থনীতিণাস্ত্রে হুপঙ্ডিত। 
এদেশেব অর্থনৈতিক অবহা সন্বক্ষেও তাঁহাব অভিজ্ঞতা আছে । 
তিনি কাবেন্সী কদিশনেব সদন্ত ছিলেন। অন্তান্ত সদস্যদের সহিত 
মত না মেলায় তিনি সে ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবন্ধ কবিষাছিলেন। 
ভাঙ্কাব মে মন্তব্যের ভিতর যথেষ্ট দুরদরশশিতার পরিচষ আছে। 
ভাবতবামীকে এপদে প্রতিষ্ঠিত দেখি! আমব! খুসী হইযাছি । 


অস্ত্র আইন কমিটির রিপোর্ট 


অগ্র-আইন সম্পর্কিত বিধিনিষেধগুলিব পরিবর্তনের অন্ত 
কিছুদিন পূর্বের ভ।বতীষ ব্যবস্থ/-পবিষদে আলোচনা .কর! হয়। তাছারই 
ফলে এসম্বন্ধে তদন্ত কবিবাব অন্ত একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল । 
এই কমিটি সম্প্রতি তাহাদের বিপোর্ট, পেশ করিয়াছেন। কমিটির 
অধিকাংশ সব্দস্তের সহিত যুক্ত বাজপাই এবং সিঃ ফয়েজ খ 
কোনো কোনে! ক্ষেত্রে একমত হইতে পারেন নাই। তাহাবা স্বতন্ত্র 
রিপোর্ট, পেশ করিযাছেন। রিপোর্ট সম্বন্ধে মোটামুটি যে জিনিবগুলি 
জনসাধারণের জানিয়! বাথ! দবৃকাব এখানে কেবলমাত্র তাহারই 
চুম্বক দওয়া গেল৷ 

কমিটির অধিকাংশ স্দন্তের অন্ভিমতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদেব 


মন্ত্রী ও সদ্বপ্তগ {কে এবং শ্রিভি কাটন্দিলের সদস্তগণকে তাহাদের 


কাঁর্যকালের ভিতব বন্দুকাদি বাখাৰ জন্ক লাইনেন্স্‌ গ্রহণের দায় 
হইতে অবাহতি দেওয়। সঙ্গত। প্রাদোশক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য- 
গণকে তাহাব| এই শ্রেণীব ভিতব ফেলেন নাই। শ্রীযুক্ত বাজপাই 
এই শেষোক্ত মত সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন ভারতীয ব্যবস্থ|- 
পরিষদ্‌, এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভ!--এই উদ্ভব প্রতিষ্ঠানের 
সদস্যই এক শ্রেণীব লোকেব ভিতব হইতে. নির্বাচিত হন। ৮৪, 
একপ বৈষম্য থাকা উচিত নহে । 

কমিটির অধিকাংশ সদন্তেব মতে, যে-সমস্ত লেকে ইন্কাম 
ট্যাক্স প্রদান কবেন, যাঁহাদেব পাঞ্ছনার পরিমাণ পাঁচশত টাকা 
বা তদতিরিক্ত, পথকব প্রভৃতি বাবদ ধাঁহাবা একশত টাকা দেন, 
যে-সব সব্কাবী কর্মচারীর মাহিল| একশত টাক। বা তাহাৰ বেশী, 
তাহার! সকলেই লাইসেন্স্‌ পাইবাব যোগ্য। 

জীযুক্ত বাদ্পাই ও শ্রীযুক্ত রেডিড এবং মিঃ ফয়েজ খী লাইনেলস, 
সম্বন্ধে এত কড়াকড় ব্যবস্থাৰ বিরুদ্ধে । তাঁহাদের মতে অবাঞ্ছনীয 
{ undesirable ) সম্প্রবায়ের লোক ছাড়! আর সকলকেই 
লাইসে, গ্রহণে অধিকাঁব দেওয়। উচিত। কাহার! যে অবাঞ্চনীয 
মম্প্রধাষেব লোক তাহা! ঠিক করাও কঠন নহে । পুলিশে 
লিষ্ট, হইতে অসচ্চবিত্র ব্যজিদেব এবং ম্য।জিষ্ট্রেটেব ?আফিস' হইতে 
গুকতব ,অপবাধে দণগুপ্রাপ্ত ব্যক্িদেব নাম নচ্ছন্দেই পাওর। 
যাইতে পারে। 

মিঃ ফযেজ ধ| বলিষ|ছেন, কেন যে রেবলমাত্র অর্থের উপরে 
ভিত্তি কবিয়াই লাইমেন্স্‌ দেওয! না- দেওযাব কাঠাসে! তৈরী 
হইবে তাহার অর্থ তিনি খু'জিয| পান ন|। অন্ত্র-আইনে লাই- 
সেন্স্‌ দেওধ! সম্বন্ধে শিক্ষাও অন্কতম গুণকগে বিবেচিত হওষ। 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 


৭১৭, 
দর্কার। অর্থ লোককে অনেক সময় বিপধগাম কবির! তোলে। 
কিন্ত বিদ্যা! মানুদকে চরিত্রে ও সংযষে প্রতিভিত কবে। তিনি 





নিম্নলিখিত ব্যক্তিৰেব লাইসেনদ্‌ ন! লইয়াও সাগ়্নেষান্স বাখিবাৰ 


পক্ষে মত দিযাঁছেন £__ 

(১) ব্যাঝিষ্টাব, উকিল, হাঁইকৌর্টেব উকিল যাঁহাদের পাঁচ বৎসরে 
অভিজ্ঞতা আছে । 

(২) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালযের মনোনীত কলেদের পফ্রোফেসার, 
বীডাৰ, লেক্চাবার্‌ ) 

(৩) এসএ উপাধি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ । 

(৪) * বৎদনের অভিজ্ঞতাঁযুক্ত বি-এ উপাধি প্রাপ্ত ব্যজ্িগণ । 

(*) গবসেস্টের পেন্সন, প্রাপ্ত ব্যজিগণ বছা! মাসিক অস্ততঃ 
একশত টাকা- পেন্‌সন_ পান । 

চোর 'ডাকাত শুভূতি অন্ত বাখে এবং তাহা তাহাব| তাহাদের ইচ্ছা 
ও খেয়াল-সত বাবহারও করিধ। থাকে। লাইলেন্স্‌ ন] পাইযাও ,সেজন্ত 
তাহাদিগকে বিশেষ কোনো অনবিধায় ' পড়িভে হয় না। কিন্ত 
লাইসেন্দেব কড়ীকড়িতে ভালো লোকের পক্ষেও অস্ত্র রাখ! অনেক 
ক্ষেত্রে অমন্তব |. তাহ! ছাড়া দেশকে অন্ত্রহীন করিয়! রাখায়, দেশেব 
লোক যে সাহসহীন নির্বাধ্য হইয়া পড়িতেছে তাহাতে কিছুমাত্র 


সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে সবল ও শক্তিমান, গন্তর্মন্ট, মিঃ ফয়েজ * 


খাঁর ব্যবস্থাই সানয়া লইবেন । তবে আমাদের গবমেন্ট, যে 
কোন, পধ অবলম্বন কবিবেন তাহা! যথেষ্ট রকমেই সুস্পষ্ট । 


দিল্লী রাজধানী তৈরীর খরচ-- 


দিশ্লীব বাঁজধানী সম্পর্কে আলোচনা কবিবার অন্ক গত ১লা 
নবেধ্বব দিল্লীতে একটি কমিটি নসিয়াছিল । ১২ই নবেম্বৰ কমিটির 
তদন্তের কাজ শেষ হয। কিন্তু তাহার! বিপোর্ট বাতিব করিয়াছেন 
তিন মাস পরে-গত জানুয়ারী মামে। সস্তার ম্যাকম্‌ হেলী এই 
তদন্ত-কমিটির সভাপতির আসন গ্রহণ করিষাঁছিলেন। কমিটি সকল 
দিক্‌ পরীক্ষা কবির। এই সিদ্ধান্তে টপনীত হইয়াছেন যে, এখন আব 
কোন- রকম পরিবর্তন কব! সম্ভবপর হইবে না । কাবণ পরিকল্পন| 
যেবপ ছিল দেই ভাবে কাছ বহুদূর অগ্রনব হইয়াজ্ছ। সুতরাং কাজ 
বন্ধ না কবিয| যাহাতে অধিকতর ক্ষিপ্রতার চহিত কাজ হইতে 
পাবে তাহারই ব্যবস্থ করিতে হুইবে। নুতন বাজধানী গড়িধা 
তুলিতে খবচ পড়িবে ১৮ কোটি টাঁকা। ইহাতেও কুলাইবে কি 
না সন্দেহ। বিশেষ চেই্|! কবিলে সামান্ত কিছু পবিবর্তনের ফলে 
পনেবে| লক্ষ টাকার খবচ কদাইতে পার! যায কিন্তু কাজ শী 
শেষ কবিতে হইলে খবচেব দিকে তাকাইলে চলিবে সা । 

বেশ পরিক্ষা সাফ জবাব। খেরালের জন্য মাগল বাদ্দাহদেব 
শ্রাদ্ধ করিতে আমাদের কর্তারা কখনো কহর কবেন নাই: কিন্তু 
তাঁহারা নিজে যে কত বড় খেষালী, দিল্লীতে ০25 
গড়িবার পবিকল্পন।ই তাহার প্রমাণ । 


সৈনিকের সাহস-- | 

' ওয়াজিবিস্থানে যুদ্ধকালে ৪৮নং পাইয়োনিযান সৈম্তদল যখন 
সাহুরটাজী নামক একটি প্রলস্রোত পার হইতেছিল তখন নদী হঠাৎ 
উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ফলে হাবিলদাব-মেজর রুড়সিং ভাসিয়! যান। 
এই বিপজ্জনক অবস্থাতেও-এক গাছি বজ্ছু ধরিয়া নিজের প্রাণ বক্ষার 
সময় তিনি আবে! একটি সৈনিকেব প্রাণ বক্ষ কল্স্মাছিলেন। লওন 
গেজেটে প্রকাশ, এই সাহাসকতাব জন্তু ইংলণ্ডেব বাল কড় সিংকে 
“এলবাৰ্ট * মেডেলেব স্থাবা পুরস্কৃত করিযাছেন। 

শ্রী জেমেন্দ্রলাল রায় 





৭১৮ প্রবাসী--ফাঁন্তন, ১৩২৯ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড - 
NSA NE Se A A TS a ea No সস সী wee Neen en ANA SNA সত সত সতী ৫ NA a NN a সি সপ আলি UNA Na 
রেজিং রিপোর্ট কচ) ৃ 
, এক "এইট! সাতে যাবার মেন্*গ্যালারী। . 
a তিন!!! -_চালটা এখানে একটু খারাপ আছে । 


কয়লা-খাদের মুখে ঘণ্টাওয়ালা ঘণ্টা বাজাইল--এক্‌ - 


দৌ, তিন্‌! 
নীচে হইতে গম্‌ গম্‌ করিয়া চানকের + গহারের স্তরে 
প্রতিধ্বনিত হইয়া উত্তর আমিল,__ঠং, ঠত ঠং 11! 
'তিন- ঘণ্টা__মাহ্ষ নামিবার সঙ্কেত ।......খাদের 
নীচে খুন হইয়াছে, সর্দারের নিকট ধর পাইয়া খাদের 
রেজিং বাৰু-চঞ্চলকুমার, ডাক্তারৰাবু ও ম্যানেজার 
* সাহেব লাশ দেখিতে চলিলেন। 
পৌষের সন্ধা । দূরে একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তরেব ওপাবে, 
শালবনের মাথার উপর চাদ উঠিয়াছিল, কিন্ত বড় বড় 
_ পত্রহীন ছ'একটা গাছের শীর্ণ ডালগালাব মধ্যে অর্থেকেব- 
.. বেশী দেখা যাইতেছিল না; তথাপি কাঁটা ধানের মাঠ- 
| গুলার . উপর কুষ্ধাশার মত ধূমে, আচ্ছর আধ-ফুটস্ত 
জ্যোৎস্থার হর্ষ-হিল্লোল বেশ একটা স্নিগ্ সৌন্দর্য্যের স্থষটি 
করিয়াছিল ।. 
, উপরে যখন এই আনন্ব-হন্দরের খেলা, খাদের নীচে, 
: তখন কোন্‌ এক নিবিড় আধার-ঘন গুহায় মৃত্যুব নগ্ন, 
বীভৎসত৷ ! 
চিনজন সর্দার আর একজন ঘণ্টাওযালা ব্যভীত 
খাদের সমস্ত কুলী তখন উপরে. উঠিয়া আসিয়াছে। 
তিনটা গ্যাস্-্যাম্প লইয়া সর্দার তিনজন পথ দেখাইয়! 
সকলকে সেই অন্ধকার পাতালপুরীর সুড়ঙজ্জের মধ্য দিয়া 
লইয়া চলিল। সন্মুখে একটুখানি স্থান ছাড়া, পশ্চাতে 
এবং, দুই পার্শ্বে বিবাট অন্ধকার যেন মুরচ্ছাহত হইয়া 
পড়িয়াছে। কতকণ্ডল! পায়ের শব্দ এবং মাঝে মাঝে 
ছা-একটা কথা ছাড়া কোথাও এতটুকু সাড়া শব্দ নাই। 


রনি রিপোর্ট বদি হইতে করলা তোলার বে নোট 


হিদাধ মালিকের কাছে পাঁঠাইতে হয়, তাহাব নাম--রেজিং রিপোর্ট. 
* *  ব্রেজিং_(1০091-215108 এক )--কয়লা তোলা ।' 

" +., 'ানক'_-( এভদ্দেশে প্রচলিত বাঙলা কথা) কূপের মত 

খনিব সুখগ্হবর ।- 


হ্যা, একটু সাবধানে আস্বেন। 


ইস্‌! পাশের গোফটার কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছে 


দেখুন ৷ | 
মাঝে-মাবে এম্‌নি দু-একটা কথা, আবার সব চুপ, 
৷ একসঙ্গে কতকগুল! পায়ের জুতার-শবদ ছাড়া আর 
কিছ শোন! যায় না! রি 

অগ্রগামী সর্দার হঠাৎ একটা স্থড়ঙ্গের মুখে গিয়। 
ঈাড়াইযা পড়িল ।--হা, এহি তেরা নম্বর কাথি।" 

গ্যাসের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর-একটা- সরু 
গলির মধ্যে চুকিয়া বলিল, আইয়ে বাবুজি। ' 

বৃদ্ধ ম্যানেজার_মিষ্টার জেম্স, কয়লাকুঠিতে কাজ 
করিয়। চুল 'পাকাইল ; বাঙলা ভাষায় বথাবার্ভা বেশ 
বলিতে শিখিয়াছিল। জ্ল-শ্পৃশপে পথের মধ্যে চলিতে 
চলিতে সাহেব ‘সতর্ক করিয়া দিল,- একটু সাবধানে, 
চালের পাথরটা এখানে বড্ডো নরম | 

পাশে একটা পিলারের নিকট ছাত হইতে একটা 
প্রকাণ্ড পাথবের চাড়া সশব্দে ঝড়াং করিয়া ছায়া 
পড়িল । 

‘ওরে বাপরে’ বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া সকলে ম্যানেজার 
সাহেবকে ঘিরিয়া ঠা হন এখানে একমাত্র 
ভরসা-স্থল ৷ 

আসন্ন বিপদ্‌ হইতে রা i সকপেরুই বুকগুলা 
তখন ধাঁই-ধাই করিভেছিল। :  : 

ওটা মাথায় পড়লেই গিয়েছিলুম রা 

_এদ্িকে সরে' আনুন, আর ভয় নেই, এটা খুব 
সেফ :. 

টি বি জেম্ম্‌ হাতের কৃতি তুলিয়া ধরতেই 
সকলে বিস্ময়ে দেখিল, এক সাওতাল যুবক হুমূড়ি, খাইয়া 
কয়লান্ড,পে মুখ গু'জিয়া সেইখানে পড়িয়া আছে... একটা, 
কয়লার প্রকাও চাংড়া তাহার মাথার উপর পড়িয়া মুখের 


~ 


- ৫ম সংখ্যা ] 


পা পা শাসন পাস্সিপািপস্মিাসি পাওলাসিলাসিলা সপ সপ 





পাস 


খানিকটা অংশ উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে । কানের ভিতর 
দিয়া এক ঝলক্‌ রক্ত বাহির হইয়া আসিয়া কালো কয়লার 
| উপর জমাট বাঁধিয়াছে। লোহার গীইতিথানা! হাত 
হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। . 

ডাক্তারবাবু তাহার হাত ধরিয়া টানিয়। আনিয়া 
বেশ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। 

"কি দেখব আর- বলিয়া একটা দীর্ঘনিস্থাস ফেলিষা 
ডাক্তারবাবু ছাড়িয়! দিলেন। 

চঞ্চলকুমার মুখে কিছুই বলিল না। তাহার তরুণ 
বক্ষের তলা হইতে একটা করুণ নিশ্বাস বাহির হইয়া 
আসিল। সাহেবেব মুখের পানে একবার তাকাইতেই 
সাহেব চোখ টিপিয়া কহিল, Come ৪10205 1, চলে” 
আহ্থন। * : | 
অন্ত পথ দিয়! ঘুরিরা ঘুরিয়া অতি সাবধানে পথ 
দেখাইতে দেখাইতে সাহেব লকলকে লইষা চাঁনকের মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনজন স্দির মৃতদেছটা 
একটু সরাইয়া রাখিয়া কাথির মুখে কাটাভারের বেড়! 
দিয়া তাহাদের নিকট ফিরিয়া আঁসিল। 

অনু-সেটার-* পুনরায় ঘণ্টা মারিয়া তাহাদিগকে 
১. উপরে তুলিয়া দিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। খাদের নীচে 
৮ যেমন অন্ধকারের অন্ত নাই, উপরে তেমনি দ্র্যোৎস্গার 
ছড়াছড়ি ! 
" এক বুবতী সাওতালের মেয়ে টাম- চাক ধারে 
তাহাদেরই অপেক্ষা করিতেছিল। সঙ্গল চোখে তাহাদের 
মুখের পানে একবার তাকাইয়া সকরুণ ভাবে কহিয়া 
উঠিল,__টুইলীকে এক্লাটি ফেলে রেখে এলি, বাবু? 

কাছেই ‘কয়েকজন সাওতাল দীড়াইয়া ছিল; 
একজন বুঝাইয়া দিল, এ মৃত টুইলার স্ত্রী সোহাগী । 
এ ছাঙা তাহার নিজের বলিতে আর কেহই নাই । 

চঞ্চলকুমার থমকিয়৷ দাঁড়াইয়া পড়িতেই সাহেব 


* 'অন-সেটাব-_খাদের নীচে যে ব্যক্তি খণ্ট! বাজাইয। উপবের 


ঘণ্টাওয়।লাঁকে ইপ্রিন, চালাইবার সঙ্কেত জাম।য়। এক ঘন্ট--খ!লি 
টব-খাডী, ছু ঘন্টা--কর়ল[-বোঝাই উব-গাড়ী, এবং তিন ঘণ্টা _স।নুষ 
উঠিবার' সন্কেত। উপরে আব-একজন ঘন্টাওয়াল থাকে, তাহারও 
ধর একই কান্দ । 'অন-সেটাবেব* অর্থ এক কশীঘ বহা চলে 
খাদের লীচেব মণ্টা-ওয়ালা” । * 


রেজিং'রিপোর্ট 





৭১৯) 








ও ডাক্তারবাৰু দীড়াইল ৷ সোহাগী আবার বলিল__-একা 
সে রইতে লার্বেক, বাবু। আমাকে যেতে দে, আমি 
যাই। 

চঞ্চলকুমারের চোখ ছুইট। ছল্ছল্‌ করিতেছিল, 
কহিল-কি করবি সোহাগী, সে তো মরেই গেছে। 
পুলিশ এলেই তুলে দিব... আয়, তুই আমাদের 
সঙ্গে আয় । 

সোহাগী ভাবিল, ম্যানেজার সাহেব একবাব হুকুম 
করিলেই তাকে নীচে নামিতে দিবে, তাই উন্মাদের 
মত সাহেবের পা ছইখানি জড়াইয়া ধরিয়া =লিয়| উঠিল 
তুই একবার বল্‌ সাহেব, আমি সারারাত টুইলাকে 
আগুলে থাকৃব। একলাটি তাকে রইতে দিতে লার্ব 
যে আমি! 

সোহাগী ফুলিয! ফুলিয়া কাদিতে লাগিস। 

সাহেব সঙ্গোরে বুটের ধাক্কা দিয়া সোহাগীর হ'ত 

হইতে পা ছাড়াইবা লইষা বলিল, _নেই, হাম কিনিকে|.- 
নেই যানে দেগা। ছোড়ী পাগ্লা হো গিয়া, যাও ! 

কয়েকজন সাওতাল কুলি দূরে দীড়াইয় ছিল', সাহেব 
তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল--মৎ যানে হদও উন্কো। 
পুলিস্‌ আনেসে হাম্‌ লাশ উপরমে লে ভায়েগা । যাও 
হাত পাকড়কে ইস্‌কো। ধাওড়ামে লে চলো |...Come 
along, Babus { come along. I car?t allow her 
to come down the pit. . She may co anything, 
hill herself, ever, eh 1....., , 

চঞ্চলকুমার ভাবিতেছিল, এই শোক-তুরা রমণীকে 
খাদের নীচে তাহাব মৃত স্বামীব নিকট একটিবার লইয়া 
গেলে যদি তাহার শোকের মাত্রা কিছু কম হয়, তাহা 
হইলে এমন কি ক্ষতি হইতে পারে? কিন সাহেব যখন 
অনুমতি দিল না, তখন অগত্যা তাহাকেও চুপ করিয়া 
থাকিতে হইল। | 

সাহেব নিজের অফিসে বসিষা চঞ্চলকুলারকে ডাকিয়া 
পাঠাইল। চঞ্চল কাছে যাইতেই দেখিল, সাহেব মুখে 
একটা তামাকের ‘পাইপ’ ধরাইযা চুপ করিয়া! বসিয়া 
বসিয়া ভাবিতেছে। চগ্চলকে পাশের "চযাবে বসিতে 
বলিয়া বলিঙ্গ/৮ কি করা যায়, চঞ্চলবাব? | 


i 
চঞ্চলকুমারের মনটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, একটু 


রাগিষাই উত্তর দিল,_-আমাকে কেন পাপের ভাগী কর্নে 


সাহেব? আমি আগে থেকেই বলে’ এসেছি, খাদে 
কোথাও এতটুকু আয়তন নেই, বেশী রেজিংএর আশ! 
ছেড়ে দাও। তুমি আমার সে 'কথা শুন্লে না, বল্লে 
নেহি মাংত! কুছ-_রেজিং চাই বেজিং !.*নাও এবার 
রেজিং !...ও ‘আন্সেফ, গ্যালাবীতে' ও-বেচারাকে কেন 
পাঠালে সাহেব? 

' সাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিল,_-তুমি ছেলেমানুষ চঞ্চল, 
কিছু বুঝতে পার ন! ; বাঙালীব ওই তো!" দোষ, একটু 


কিছু হলেই অমূনি ভয়েই অস্থির ! 


'চঞ্চলকুমার মুখে কিছু না বলিলেও - অন্তর্যামী হয়তো 
বুঝিলেন, কিসের ভয়ে আজ তাহার মুখে কথা ফুটিতেছে 
না। পুলিসের পরোয়ানার ভয় সে ঝড় একটা করে না; 
কিন্তু সবার উপরে ধিনি আছেন, তাহার কাছে সে কি 
জবাবদিহি করিবে? চঞ্চল মনে-মনেই বলিল, নির্দোষ 
ওই পীাওতাল কুলিযুবকের প্রাণের দাম, তোমার 
রেজিংএর দামের চেয়ে অনেক বেশী মৃল্যবান্। নিজের 
স্বার্থের জন্ত নিরীহ বেচারীদের খুন ক'রে সাহসী হওয়ার 
চেয়ে বাঙ্গালী যেন তার 'ভীরুতার কলঙ্ক নিয়েই বেঁচে 
থাকে চিরকাল,_-তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না 
সাহেব! | 

চঞ্চলকে চুপ করিয়া! থাকিতে দেখিয়া, সাহেব বলিল, 
কুছ, পরোয়া নেই । এমন কত খুন হয়ে গেছে আমার 
হাতে। আমি সব ঠিক করে' নিচ্ছি চঞ্চল, তুমি চুপ 
করে' সব দেখে' যাও ।...আর রেজিংএর কথা বল্ছো, 
একটা খুন হ'ল বলেই কি আমি দমে’ যাব ?...এখনও 
চাই, আরও বাড়াতে হবে রেজিং।...হেভ অফিসের 
তাড়া সইতে হয় আমাকেই, বুঝ লে চঞ্চল ? 

চঞ্চল কিছু বুঝুক্‌ আর নাই বুঝুক্‌, সে কিছুক্ষণ চুপ 
করিয়া থাঁকিয়া বলিল,--তাই কর সাহেব । | 

**পুলিস আসিয়া সমন্ত দেখিয়া শুনিয়া মড়া 
জালাইবার হুকুম দিয়া গেল। 

পরদিন “মাইন্ন্‌ ইন্সপেস্টরেব' নিকট দু'-একটা 
সিথ্যা সাক্গ্য দিষা, বৃদ্ধ ম্যালেজাৰ মিষ্টাব জেম্ল্‌ হাসিতে 


প্র বাসী--ফাঁক্জন ন, ১৩২৯ 


' যদি কোম্পানীৰ 


| ২২শ ভাগ, ২য়" খণ্ড 


AANA > 


হাসিতে তাহাকে' বুঝাইয়া. দিল, চুরি করিয়া বেশী, 
কল! কাটিবার আশীষ তারের বেড়া পার হইয়া 
টুইলা hanging coal (বোলা কয়লা )' কাটিতে 
গিয়া মরিয়াছে।- সেখানে কাজ করিতে তাহাকে 
কেহই হুকুম দেয় নাই। 

‘মাইন্‌স্‌-ইন্সপেক্টর’ সাহেব চলিয়া গেলে, মিষ্টার, 
জেম্‌স্‌ তাহার দস্তহীন মুখে খুব একচোট হাসিয়া 
লইয়া চঞ্চলকুমারকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন,_ দেখলে 
চঞ্চল, এসব কাজে ভয় করলে চল্বে কেন?,৮'**" 
লাগাও, ফের্‌ রেজিং লাগাও,-_কুছ পরোয়া নেই । 

এসব কথা চঞ্চলকুমারের মোটেই ভাল লাগিতে- 
ছিল না। মিষ্টার জেম্সেব কথ! শুনিয়া, অনিচ্ছাগত্বেও 
সেই তো টুইলাকে এই বিপজ্জনক স্থানে কয়লা 
কাটিতে লাগাইয়া আসিয়াছিল এবং ভাল কবিয়া 
দেখিতে গেলে, সে-ই সে হতভাগ্যের মৃত্যুব কারণ | 
টুইলা না হয় মরিয়া গেল, কিন্ত তাহার স্ত্রী সোহাগী 
কি করিবে? তাহার তো নিজের বলিতে আর 
কেহই নাই! একটা ছেলে মেয়েও নাই, যাহাকে 
লইয়া সে বাচিয়া থাকে! এ দুঃসহ আঘাতের বজ্জ-বেদ্রনা 
সে সহিবেই বা কেমন করিয়া, আর জীবিকা উপার্জনের ' 
জন্তই বা কি উপায় করিবে সে?--এই-সব নানা 
কথা ভাবিয়া গত রাত্রিটা চঞ্চলকুমার বিনিপ্রভাবেই 
কাটাইয়াছে। হায় রে অভিশপ্ত কুলি-জীবন !."*** | 

সাহেব সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল, 
চঞ্চলকুমার বলিল,_টুইলার স্ত্রীকে" কিছু সাহায্য কর্লে 
হয়না? 

সাহেব সঙ্জোরে পায়ের বুটটা মাটিতে আঁছড়াইয়া 
বলিল, Dann your Twila, Babu 1 কোম্পানীর 
বাজে খরচ আমি'হ’তে দ্বিব না--জান ? তুমি খাঁদে 
যাও, সেসব দেখ্বার কোন দর্কার নাই তোমার । 

এ কথাব উত্তরে চঞ্চলকুমার সাহেবকে বেশী 
কিছুই বলিতে পারিল না। যে হতভাগিনীর স্বামীকে 
কোম্পানীর স্বার্থের জন্য জানিয়া শুনিয়া হত্যা কর! 
হইল, তাহাকে আজ এই ছর্দিনে কিছু সাহায্য কর! 
বাজে খবচ হয়, তাহা হইলে 


|) 
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r 


+ হইতেছিল অসহায় সোহাগীর কথা। 


[| 
ধম সংখ্যা ) 


কোম্পানীর আসল এবং সত্য ন্যায়ের খরচ যে 
কোন্থানে, চঞ্চ সেইটাই ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। 
কথাটা শুনিয়া তাহার রাগও হুইল, ভাবিল, মনুষ্যত্ব" 
বিবর্জিত এই ক্ষুদ্র সাহেবের দল নিজের শ্বার্থ- 
সিদ্ধির অন্য করিতে পারে না, এমন কাজ বোধ হয় 
ছুনিয়ায় কিছুই নাই । 

' চঞ্চলকুমার ধীরে ধীরে বলিল,--খাদে না হয় গেলুম 
সাহেব, কিন্তু বল্ছিলুম কি, ওই মেয়েট। আজ থেকে 
খাবে কি? 2 





সাহেব বাহিরে যাইবার ' জন্য উঠিয়া দাড়াইযাছিল, 


বলিল্‌,”-খাটুবে খাবে । তোমার তাতে কি? ০] 
have nothing to do 101৮ চঞ্চল 1 যাও, অনেক 
সময় নষ্ট ককর্লে। এমন করুলে কাজ চল্বে না বলে’ 
দিচ্ছি। Ee 
₹'চঞ্চলের মুখ দিয়া আর কোন কথাই বাহির, 
হইলনা। সে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া লাঠিট! তুলিয়া 
লইয়া খাদের দিকে চলিল। 

'চানকের নীচে লামিয়া খাদের ভিতর যাইতে 
তাহার মন সরিতেছিল্‌ না) তাহার কেবলই 'মনে 
টুইলাকে যে 
সে-ই তের নম্বর কাঁথিতে কাঞ্জ করিতে বলিয়াছিল,_ 
সে তো চুরি করিয়া কল! কাটিতে যায নাই 1....., 

" চঞ্চল থুরিয়া খুরিরা মেই তের নমর গ্যালারির 
বেড়া-দেওয়! মুখে আপিয়া..দীড়াইল। গাঢ় অন্ধকার। 
লোকজন কেহই সেখানে নাই। দূরে কুলিরা, কয়ল| 
কাটিতেছিল। কন্পলা-কাটা গাঁইতির ঠং 5 শব্দ, আব 
হৈ হৈ গোলমাল পিলারগুলার গায়ে প্রতিহত হইয়া 
অতি ক্ষীণভাবে কানের কাছে আসিয়া! বাজিতেছিল ৷ 


_ টুইলা যেখানে মরিয়া পড়িয়া ছিপ, দূর হইতে সেই দিকে 
- ভাকাইতেই তাহার মনে হইল, তাহার "মৃত আত্মা 


হয় তো এখনও সেই অন্ধকার স্থানটায ঘুরিষা 
ফিরিতেছে 1 .....চঞ্চলকুমারের প! -হইতে মাথা পর্যন্ত 
শিহরিয়া উঠিল ! 
বলে,-বল্‌ বাবু, "আমাকে খুন কর্রায় জন্যে কেন তুই 
মেখার্সে পাঠিযেছিলি, বল! আমি তো যেতে চাই নি! 


যদি টুইলা তাহার সন্মুখে আসিয়া 
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অলাসিলাসিলাসিলাসিলাস্লাসিলাসিলাস্ি পিসি 


হঠাৎ সেই বেড়া-দেওয়া কাথির ভিতরে পায়ে চলার 
একটা থম্থম্‌ শব্দ হইতেই, তাহার বুকখানা ছাৎ করিরা 
উঠিল। ভয়ে তাহার মনে হ্ইতেছিল, সেখান হইতে 
উর্ধস্বাসে ছুটিষা পলাইয়া যায়, কিংবা চাঁৎকার করিয়া 


. কাহাকেও ডাকে। কিন্তু না পারিল ছুটি না পারিল 


কথা কহিতে মাত্র একটু সরিয়া দাডাইল। কিয়ংৎক্ষণ 
পরে দেখিল, বেড়া ডিঙাইষা :কে একটা শাহুষ অন্ধকারে 
তাহারই দিকে অগ্রসর হুইতেছে। হাতের বাতিটা ষে 
কোন্‌ সময নিভিয়া গিয়াছে, ভাহাব সে খেয়াল নাই। 
তাড়াতাড়ি কম্পিতপদে পাশেব একটা খোলা রাস্তার 
মধ্যে চুকিয়া চঞ্চল পিলারটা ধরিয়া ধীড়াইল । চঞ্চলকুমারের 
মনে হইতেছিল, তাঁহার আর হাড়াইবাব ক্ষমতা নাই,_- 
আজ হয় তো সে এইখানেই মরিয়া যাইব । মরিবার , 
পূর্বে তাঁহাব ইচ্ছা কবিতেছিল, সে একবার প্রাণপণ 
চেষ্টায় ডাকে,--টুইল! ! কিন্তু কে তাহার শ্বর জোগাইল 
না। লোকটা কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে পা টিপিয়। টিপিযা 
তাহার নিকট আগাইয়া আসিল। হাতের আলোটা! 
নিভিযা গিয়া চারি পাশেব অন্ধকার আর€ বিরাট, বলিয়া 
মনে হইতেছিল। 

চঞ্চল সেই অন্ধকারের মধ্যেই চক্ষু স্থির করিষা দেখিতে" 
ছিল, লোকটা ক্রমেই তাহার নিকটে,_-আবও নিকটে 
আসিতেছে | মুখে কথা নাই! 

__বন্দ, চলা কানা, টুইলা? ( বাবি ভোথা, টুইলা ?) 
-বলিয়! মে চঞ্চলকে ব্যাকুলভাবে হাত বাড়াইয়া জড়াইয়া 
ধরিতেই, তাহার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গেল! | 

ঠিক এই মুহূর্তেই একটা গ্যাস্-লাইস্টর তীব্র রশ্মি 
উভষের সুখের উপর আসিযা পড়িল। : ...আঁচ! একি! 
চঞ্চলকুমীর সবিম্ময়ে দেখিল-_ঘে তাহাকে জন়াইষ! ধরিয়াছে 
সে টুইলার স্ত্রী সোহাগী, এবং সোহাগী দেখিল--তাহার 
মৃত স্বামী টুইলা বলিষা যাহাকে ভ্রম করিয়াছিল, সে 
তাহাদেরই খাদের রেজিং-বাবু_-চঞ্চলকুমার ! 

যে লোকটা গাম্-বাতি লইয়া! তাহাদের মুখের উপর 
ধরিয়াছিল, সে লোকটা তাড়াতাড়ি সেখ-ন হইতে সবিয়া 
গেল! চঞ্চলকুমার বুঝিল না সে কে। ব্ুঝিবার সময়ও 
ছিল না তাহাব । Ee | 
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১ বিন্রয়াহতা সোহাগী লজ্জায় তখন তাহাকে ছাড়িয়া 
“দিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়! কাঁদিতেছে। 
কেমন কবিয়া যে কি ঘটনা ঘটনা গেল; চঞ্চলকুমার 
বুঝিতেছিল, তথাপি, একবার জিজ্ঞাসা করিল/-তৃই 
এখানে ক্নে সোহাগী? 
ক্রন্দনরতা রমণী চোখের অশ্রু মুছিয়া কহিল, কিছু 
মনে করি না বাবু, আমি . টুইলা মনে করেছিলাম 
তোকে 1... . 
সোহাগী চলিয়া রাইন: চঞ্চলকুষার বলিল,--তুই 
আজ, কা ন ক্রতে এসেছিস্‌ নাকি ? 
কি কর্ব বাবু, কে খেতে দিবেক্‌? গাড়ী বোঝাই 
দিছি উধাবে। 
আর কোন কথ! না বলিয়! সোহাগী চলিয়া গেল । 
চঞ্চলকুমার ভাবিল, . সোহাগী নিশ্চয় গাড়ী বোঝাই 
দিতে দিতে টুইল| যেখানে -মরিয়াছিল, সেই জাযগাটা 
লুকাইয়া' একবার দেখিতে আনিযাছিল। সোহাগী 
ভাবিতেছিল,, যদি. একবার মরিষাও দেখা দেয় সে! 
- তাই অন্ধকারে আমায় চলিয়া আসিতে দেখিয়া, সে 
'টুইলা মনে করিয়া -এই কাগুটা করিয়াছে।......আঃ, 
দুর্ভাগা নানী! 
পকেটে যে দিয়াশলাই ছিল, চঞ্চলের এতক্ষণ সে কথ! 
মন্ইে ছিল না। সে আলোটা পুনরায় জালিয়া লইযা 
অন্ত চলিয়া গেল। 


হুই 


বানি 
সন্ধ্যার কিছু পূর্বে খাদ হইতে উঠিয়া আসিয়া চঞ্চল- 
কুমার নিজের বাসায় বসিয়া ছিল. সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত 
প্রাস্তরের উপর, পশ্চিম আকাশে অস্তরবির করণ রক্তিমা 
মেঘের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া., পড়িয়াছিল। দূরে কয়েকটা 
কয়লাকুঠির বড় বড় 'পাল্লা',-লাল ধৃলার পাক] রাস্তার 
পরেই তাল তমাল আর মহুয়| বনের সারি!...কতকগুল! 
সাঁওতাল কুলি-ধাওড়ার' উঠানে ইহারই মধ্যে আগুন 
জালানো হইয়াছে। কয়েকটা ছাগল ঘাসের সন্ধানে 
প্রাস্তরের উপর এদিক্‌ ওদিক্‌ ছুটিয়া! বেড়াইতেছিল। 
" চগ্চলকুমাবের মনটা বেশ ভাল ছিল না । 


প্রবাসী- ফাক্তন, - ১৩২৯ 
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দীড়াইল । 
_কে? দরাপ্‌, সিং? 
জি! চিঠ্ঠি হ্যায় বাবু! 


চিঠিখানা তাহার হাত হইতে লইয়! খুলিয়া - পড়িতেই 
চঞ্চলকুমারের মুখখানা কেমন একরকম হইয়া গেল। 
সাহেব লিখিয়াছে,-- 
Chanchal, 

I am sorry, Your services are no longer 
required. Idismiss you and give you orders 
tobe cleared up and leave Colliery -within 24 


hours. | 
Herewith I send a slip ০ the Cashier who 


will pay you up. ; 

You should not call for any explanation 
as I have seen you, with my own eyes, in “the 
pit No. 5. 

G. D. JAMES. 
চঞ্চলের মুখ হইতে কিছুক্ষণ কোন কথা বাহির হইল 
না। কষ্টে চেষ্টা কবিয়া সে চাপুরাসীকে বলিল,_যাও। 
চঞ্চলকুমার ধীরে ধীরে উঠিল ।..... কতকগুল! তাল- 
গাছের সারির মধ্যে অন্তরবির শেষ বিদায়ের করুণ 
চাহনিটুকু অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে । 
চঞ্চলেব মুল্যবান্‌ জিনিসের মধ্যে ছিল একটা চিঠির 


তাড়া। সমস্তগুলি একসঙ্গে গছাইয়া একটা ব্যাগে 
পূরিল। 
একবার মনে হইতেছিল, খাকজাঞ্চি-বাবুর নিকটে 


গিয়াও কাজ .নাই। কিন্তু কি করিবে; নিংসম্নল অবস্থায় 
কোথায় বা যাইবে সে ?.. 

সাহেবের চিঠিখান। দিবামাত্র ধা্গা্ধিবাবু চঞ্চলের 
বাকী পাওনা, যাটটি টাক! তাহার হাতে দ্য! একটা! 
রসিদ লিখাইয়া লইল। চল্লিশ টাকা অগ্রিম লইয়া 

সে বাড়ী পাঠাইয়াছিল। 

সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতি সম্তর্পণে দি 


 মান্ধ হাতে লইয়া, চঞ্চলকুমার বাহির হইল ।...কোথায় 


যাইবে মে? 


LY 


fh) 


€ম সংখা] 


সিস্লি 











.. কয়লাকুঠির ময়লাঢাকা কালোরঙের ধূলার বাস্তার 
ধারে ষে কুলি-ধাওড়াটা ছিল, তাহাবই একটা ঘরে সোহাগী 
থাকিত। এক সাওতালের নিকট সন্ধান লইয! চঞ্চল 
তাহারই দরজায় গিন্লা উপস্থিত হইল, ডাকিল, 
সোহাগী ! 

, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়! গিয়াছে। তাহার পায়েব 
শব্ধ পাইষা একটা কুকুব ঘেউ ঘেউ করিযা তাহার দিকে 
ছুটিয়া আসিতেছিন, সোহাগী বাহিরে আস্তেই কুকুবটা 
চুপ করিল।' 

চঞ্চল ধীবে-ধীরে পকেট হইতে পঞ্চাশটি টাকা বাহির 
করিষা সোহাগীর হাতে দ্বিতেই, সে চম্‌কিয়া উঠিল। 
বলিল--এত টাকা কি হবেক্‌, বাবু ? 

_ রেখে দে, যতদিন চলে চালাস্‌ । এখন খাদে খাটতে 
যাম্‌ নে। j 

সোহাগী বলিল, --কে দিলেক্‌ বাবু? কোম্পানী? না 


ই? 
চঞ্চল ভাবিল, নিজের নাম করিলে নে হয়ত এ পাপীব 
নিকট হইতে তাহার স্বামীর প্রাণের মূল্য গ্রহণ না 
করিতেও পাবে, তাই বলিল,-হ্যা কোম্পানী । 


রবীন্দ্রনাথ 


AMAA পাপন সিলসিলা PN পি AN DNDN PN তি পি ON পাটি পাটি ছি পাছি শীলা পাটি পাসিপসিপাসিপি 


৭২৩ 


চঞ্চল সেখান হইতে ভ্রতপদ্দে চলিয়! স্মাসিল ০ 
মুক্তকরে সেই অনাদি অনন্তের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া 
মনে-মনে কহিল,-হা ভগবান! দাসত্বের পায়ে নিঞ্জেব 
এগষ্যত্টুকু বিসৰ্জ্জন দিয়া যে পাপ-সঞ্চয় করিাছি, আমাকে 
সে পাপের শাস্তি দিতে তুমি কুষ্টিত হইও না। আমার 
আর কিছু বলিবার নাই। 

চঞ্চলকুমাব আম-বাঁগানের ভিতর অগ্রসর' হই 
বাঁ ধরিল। কোথায় গেল, সে আর তাঁহুর অস্থরধ্যাম 
ব্যতীত কেহই জানিল না। . - 

পথিকহীন নিস্তব্ধ পথে দে যখন বহৃদূরে চলিয়া 
আসিধাছে, তখনও পশ্চাতে একটা কুলিতওড়া হইতে 
গানের আওয়াজ তাহার কানে আসিষা ব্রাঞ্জিতেছিল; 
মাদল বাজাইয়! তাহারা নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে-- 

পরে’ আছেন বাঘেব চাম, 
মুখে বলেন হবিব নাম, 
বান্জে শিক্গা ডিমিকি ভিমিবি বে: 
বাজে শিঙ্গা ডিমিকি দ্রিমিকি !'-_ 
শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায় 


1 


রবীন্দ্রনাথ 


আকাশে ভূবনে বসেছে যাছুর মেলা, 

নিতি নব নব খেলিতেছে যাদুকর 
ববি-শশী-তারা-বঞ্া-অশনি-খেলা, 
লুকোচুরি কত চলিছে নিরন্তর ! 

আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারা বেল!, - 
কিছু বুঝি নাকে।--বিশ্মিত অস্তব ; 
হাসা-কীদ! আর ভাঙা-গড়া-হেলা-ফেল।-_. 
সকলেবি মাঝে ভবা বাছু-মস্তর ! 


কবি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে, 
পিতার ঘরের অনেক খবর জান, 
কেমন করিয| কিসে কোন্‌ শেল! খেলে - 
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আন ! 
দর্শক মোবা..কিছু জান-শুন! নাই, 
যাহা বল, শুনি অবাকৃ]হইষা তা’ই । 

| গোলাম মোস্তফা 


বিবিধ 
রাঁজশক্তির কর্তব্য 


-বাংল! দেশের ব্যযসংক্ষেপ কমিটির রিপোর্টে লিখিত 
হুইফাছে (১৭৯-২০ পৃষ্ঠা): Ee 


“Jt is axiomatic that the first duties of Government 
are to give security, to enforce law and order, to 
collect the public revenues, and to provide an efficient 
judiciary and magistracy... ..What remains after 
the provision of the essential services. should be 
devoted to the development of the resources of the 


country, and to what, for want of a better collective 


expression, may be described as the nation-building 
activities.” 

তাৎপৰ্য্য "ইহ! স্বতঃসিদ্ধ যে গবর্ণমেপ্টেব প্রথম কর্তব্য প্রজ।- 
দিগকে নিবাপদ্বে জীবনযাপন কবিতে সমর্থ করা, আইন বলবৎ রাখা, 
শৃর্থলা রাখা, রাননব্ত আদায় করা, এবং কাৰ্য্যক্ষম শামক ও বিচাবকেৰ 

বন্দোবস্ত কর1।. এটসব একান্ত-প্রয়োজনীয় রাজকার্যেব বন্দোবস্ত 
করিয়া যে টাকা উদ্ব ত্ত থাকিবে, তাহ! দেশের উদ্ভিজ্জ খনিজাদি ভ্রধ্য 
হইতে দেশেব ধন-বৃদ্ধিব কার্যে এবং শিক্ষাস্বাস্থাবক্ষা বিড বাজিল 
কাৰ্য্যের জন্য ব্যধিত হওষ| উচিত।* 


কমিটি রাজ্রশক্তিব যাহা প্রাথমিক 7 বলিষা 


ধরিয়া লইয়াছেন, সে বিষয়ে আপাততঃ কোন তর্কের - 


উত্থাপন ন! করিয়া, গবর্ণমেন্ট যে যে উদ্দেশ্যে উপরে 


উল্লিখিত রাজকার্য্য-সকলেব বাবস্থা করিষা থাকেন, 
তাহা সিদ্ধির নানাবিধ উপাষ সম্বন্ধে কিছু বলিতে . 


চাই। 

প্রজাধিগকে নিঃশঙ্কতা দান গবর্ণমেণ্টের প্রথম কর্তব্য 
বলা হইয়াছে । তাহার পর আইনকে বলবৎ রাখা ও শৃঙ্খল! 
ও শাস্তিরক্ষার উল্লেখ: কর! হইযাছে। বস্তুত এই তিনটি 
কর্তব্য একই কর্তব্যের অংশ । সবগুলিরই উদ্দেশ্য এক । 
স্থশীসক ও স্থ্বিচারকের বন্দোবস্ত করাও এ উদ্দেশ্যেই 
হইয়। থাকে। মোটামুটি বলিতে গেলে, দেশের লোকদের 
মধ্যে কেহ কাহারও প্রীণনাশ না করে, কেহ কাহাঁকেও 
আঘাত বা উৎপীড়ন না কবে, কেহ কাহারও স্বাধীনত! 
হরণ না কবে, কেহ কাহারও সম্পত্তি অপহরণ ন! কবে, 


প্রসঙ্গ 


তাহার বন্দোবস্ত কর! রাজশক্তির উদ্দেশ্য । আইন প্রণয়ন 
ও পুলিশ মান্দিষ্টেট জঙ্ প্রভৃতির নিয়োগ, এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্তই কবা হয়। ইহা প্রধানতঃ শান্তির 
ভয়ের বারা উদ্দেশ্য-সাঁধনেব চেষ্টা। কিন্তু মানুষকে 
শাপ্তির ভয়ের দ্বারা অপকার্য্য ও অপরাধ হইতে নিবৃত্ত 
রাখা কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব হইলেও তাহা প্রকৃষ্ট প্রণালী 
নহে। এবং কেবল বা প্রধানতঃ তাহার দ্বারা এ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধও হইতে পারে না। পুবাকালে সকল দেশেই লোকে 
মনে করিত বটে, যে, খুব ভয়ানক শান্তি দিলেই অপরাধের 
সংখ্যা কমিবে। এন্সাইক্লোপীডিয়া বরিটানিকাতে দেখিতে 
পাই, | 

“The combat with crime was long waged with 
great cruelty. Extreme penalties were thought to 
constitute the best deterrent, and the principle of 
vengeance chiefly inspired the penal law. The harsh- 
ness of ancient codes'makes a more humane age 
shuddder. It was the custom to hang or decapitate, 
or otherwise take life in some more or less barbarous 
fashion, on the smallest excuse. The final act was 
preceded by hideous torture.” 

তাৎপর্য এই যে, পুবাকালেব দণ্ডবিধি প্রতিহিংসামূলক ছিল, 

বং সামন্ত কাবণেই মানুষকে প্রথমে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া পৰে ফীসী, 
তি প্রভৃতি দ্বারা বধ কর! হইত। 


ওঁ গ্রন্থেই দেখিতে পাই যে, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে 
দুইশত রকম অপবাধে প্রাণ্দণ্ড'হইত ; তাহার অধিকাংশ - 
তুচ্ছ। অথচ যে যে অপরাধের জন্ত "এ শাস্তি হইত, 
তাহা তখন ইংলণ্ডে সংখ্যায় এখনকার চেয়ে খুব বেশী ছিল 
(such forms of crime were far more numerous 
than they are now )। সেকালে অপরাধের সংখ্যা এত 
বেশী থাকিবার প্রধান ছুটি কারণ, লোকদের দরিভ্রত! 
ও সামাজিক মন্দ অবস্থা, বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
সেকালে প্রাণদণ্ডকপ কঠোর শাস্তিদ্বারাও অপরাধের 
সংখ্যা কমান যায নাই, কিন্তু এখন এই ছুই বিষষে উন্নতি 
হওয়ায় অপবাঁধ কমিয়াছে। অপরাধ ও অপরাধীর 


গাছ, 


৫ম. লংখ্য! ]- 


ANAND 


সংখ্য। কোন দেশে ও কালে বাড়িবার কারণ সম্বন্ধে 
বলা হইয়াছে, 


“The growth of criminals is greatly stimulated 
where people are badly fed, morally and physically 
unhealthy, infected with any forms of disease and 
Vice.”, 


' তাৎপৰ্য্য । লোকেব! ভাল করিয| খাইতে ন! পাইলে, তাঁহাদের 





* দৈহিক ও নৈতিক অনুস্থত| থাকিলে, এবং তাহারা নানাবিধ পীন়্া গ্রস্ত 


ও'পাঁপাসক্ত থাকিলে, অপবাঁধীৰ সংখ্য! খুব বাড়ে। 

বিলাতে কোন্‌ রকমেব অপবাধ শতকরা কত হয, 
এন্সাইক্লোপীডিয়। ব্রিটানিকায় প্রদত্ত তাহার তালিকায় 
দুষ্ট হয, যে, চৌর্ধাদি দ্বারা জিনিষ ব অর্থ পাইবার 
ইচ্ছাঁবশতঃ অপরাধই বেশী, অর্থাৎ শতকর! 
এই প্রকারের; শতকরা ১৫টি ঘেষজাত, এবং ১৫টি 
কামজ।%* | 

শান্তির ভয়ে অপরাধের সংখ্যা তত কমে না, অন্ত 
উপায়ে বত কমে। মানুষের দারিদ্র্য দূর করিলে, 
দেশকে স্বাস্থ্যকর করিলে, মামুযকে স্বাস্থ্যরক্ষ! শিক্ষা দিলে, 
সাধারণ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা হ্বারা-ও নির্দোষ 
আমোদের ব্যবস্থা দ্বার! তাহাদের মানসিক ও নৈতিক 
উন্নতি করিলে, সামাজিক কুপ্রথা দূব করিয়া সামাজিক 
অবস্থার উন্নতি করিলে, অপরাধের হ্রাস হ্য়। 

সর্কারী কাজের কোন্‌ কোন্‌ বিভাগের দ্বাবা এই- 
সব দিকে উন্নতি হইতে পারে? মানুষের ভাল খাওয়া 
থাকা পরা ধনবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। ধনবুদ্ধি হয় 
কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বার; এবং তাঁহার উন্নতি 
হয়, কৃষি (88010010819) শিল্প (industries) ও বাণিজ্য 
(commerce ) বিভাগ দ্বারা'। এই.এই বিষয়ে শিক্ষা 
এবং তাহার আগে সাধারণ শিক্ষা! না পাইলে "মানুষ ক্কষি- 
শিল্পবাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে না। মানসিক ও 
নৈতিক স্বস্থতার জন্তও শিক্ষার প্রয়োজন। তাহার 
দ্বারা চরিত্রের উন্নতি এবং অপরাধের হাস হ্য়। . স্বাস্থ্য ও 
চিকিৎস! বিভাগ দ্বারা দেশের স্থাস্থ্যকরততা বৃদ্ধি হইতে 
পারে, এবং ভঙ্ক্টারা অপরাধের হ্রাস হয়। মানুষ সুস্থ 


সবল হইলে দেশের ধন বৃদ্ধি করিবার সামর্ঘ্ও বাড়ে 
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প্রকৃত শিক্ষা হইলে সামাজিক কুপ্রথা দূবীভূত হইয়া 
অপরাধের সংখ্যা কম হয়। নর 

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, বূয়সংক্ষেপ কমিটি 
রাজকীয় যে যে বিভাগঞুলিকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, 
তাহাদিগকে অনাবশ্তক না মনে কবিলেও -আমবা ইহা 
বলিতে পারি, যে, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ধ্নবৃদ্ধি সম্পর্কীয় 
বিভাগগুলি গুরুত্বে তাহাদের চেয়ে বিহ্মাত্রও কম নহে, 
বরং মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীষ আত্মকতৃত্বে দিক্‌ দিয়া 
শিক্ষাদি বিভাগের গুরুত্ব অনেক বেশী।. কারণ, যে 
আত্মরক্ষায় সমর্থ, সে-ই বাস্তবিক হ্রক্ষিত। এবং 
অপবাধ করিবার *য়োঞ্জন ও প্রবৃত্তি কহাইয়! দিয়া দেশে 
অপরাধীর সংখ্যা কমাইতে পারিলে তাহাই স্থায়ী ও 
প্রকৃত উন্নতি; শাস্তিব ভয় দেখাইয়া লোককে দুঝ্ধাধ্য* 
হইতে পিবুত্ত করিবাব চেষ্টা দ্বারা সেরূপ উন্নতি হইতে 
পারে না। 

কোন গবর্ণমেণ্ট , বিশেষতঃ বিদেশী গ্বৰ্ণ মেণ্ট, শান্তি 
ও শৃঙ্খল! রক্ষাব জন্য মৈল্ত, পুলিস, মাজে, জব্দ এবং- 
বাঁজন্ব.আদাধেব জন্য কলেক্টর যত বেশী নিযুক্ত করুন 
না কেন, এবং তাহাদের - কার্য্যদক্ষতা হত বেশী হউক 
না কেন, তাহার দ্বারা দেশের কোনও একটি লোকের 
এবং সমগ্র জাতির আত্মরক্ষার সামর্থ বিনুমাত্রও বাড়িবে 
না। কিন্তু থাগ্যপ্রব্যাদি ও ধন বৃদ্ধির দ্বারা মাচ্ছষ যদি 
পুষ্ট সুস্থ সবল হয়, দেশের স্বাস্থাবৃদ্ধি ও রোগ নিবারণ 
দ্বারা যদি লোকদিগকে সুস্থ সবল রাখা যায়, এবং যদি 
দৈহিক মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা দ্বাবা ভাহাদিগকে সুস্থ, 
ধনোৎ্পাদনসমর্থ, পরিশ্রমী, পরার্থপৰ ও সাহসী কব! 
যায়, তাহা হইলে দেশের লোকের! ব্যক্তিগত ও সমষ্টি- 
গতভাবে আত্মরক্ষা সমর্থ হতে পারে | এই কারণে 
আমরা ধনোৎপাদনের সহায়ক কৃষিশিল্প-ব্রাণিষ্য-বিভাগ- 
গুলি, শিক্ষাবিভাগ, এবং স্বাস্থ্য ও চিকিংশাবিভাগকে 
সৈনিক পুলিস শাসন বিচার রাঞ্রস্বআদায় বিভাগণ্তলি 
অপেক্ষা অধিক প্ৰয়োজনীয় ও জাতীয জীবনে অধিক 
গুরুত্বসম্পন্ন মনে কবি। বিদেশী গবর্ণমেণ্ট, দেশে শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা রাখিতে,চান, প্রজাদিগকে নিরাপদ রাখিতে চান, 
প্রধানতঃ Hs যে, দেশ ও দেশবাসীর্দিগকে তাহারা 
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নিজেদের পতি মনে করেন) এবং এ সম্পত্তি বেদখল 

* বা কম-লাতজনক যাহাতে না "হইয়া যাঁয়, এইজন্াই 
তাহারা বহিঃশক্র ও অস্তঃশক্রসমূদ্থের আক্রমণ নিবাবণেব 
বন্দোবস্ত রাখেন। এই বন্দোবন্তে তাঁহার! প্রধানভঃ 
নিজের দেশের লোকদের উপরই নির্ভর করেন। এই- 
অন্ত দৈনিক ও পুলিস বিভাগের ও শাসনবিভাগের প্রধান 
পদগুলি ইংরেজদের হাতে আছে। অধিকাংশ জজিয়তীও 
ইংরেজের। তা ছাড়া গোরা সৈন্য যথেষ্ট আছে, এবং আধু- 

নিক যুদ্ধের প্রকৃষ্টতম শিক্ষা এবং অন্তর শন্্র গোরারাই 
পাইয়া থাকে।, ভারতীয় কোন জলযোদ্ধা নাই, ভারতীয় 
বাসুযুদ্ধ (এরোপ্লেন ) বিভাগ গোরাদের একচেটিষা, এবং 
গোলন্দাজী বিভাগের বলবত্তম ও উতৃষ্টভম শাখাসমূহ ও 
জন্ত্রশস্ত গোরাদের একচেটিছ্বা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, 
যে ভাবতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার গধান উদ্দেশ্য কি। 


ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি তাহাদের রিপোর্টে সিবিল সার্ভিস. 


ও পুলিসবিভাগকে অন্ততম সিকিউরিটি সার্ভিস, অর্থাৎ 
“নিংশঙ্কতা-উৎপাদক কর্শচারীবর্গ” বলিয়াছেন। দৈনিক 
বিভাগও তাহাই। এই নিংশঙ্কতাট! কিন্তু ইংরেজদের । 
৷ আমরা গোরা, পুলিস, ও মাজিষ্টেটদ্িগকে নিঃশঙ্কতার 
কারণ মনে করা দূরে' থণক, তাহাদের ভযেই অস্থির; 
তাহারা আমাদের শঙ্কার একটা প্রধান কারণ। 

আমাদের নিঃশঙ্কতা-উত্পাদক সবুকারী কাঁধ্যবিভাগ 
কেবল তাহ!ই হইতে পারে, যাহা আমাদিগকে পুষ্ট, সুস্থ, 
'মবল, জ্ঞানবান্‌, চরিত্রবান্‌, সাহসী, আত্মরক্ষা করিতে 
ইচ্ছুক ও সমর্থ করিতে পারে। বিদেশী গবর্ণ মেণ্টের 
এরূপ কোন কাধ্যবিভাগ বা কর্মচারীবর্গ থাকিতে পারে 
না। কারণ, আমর! তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
পুষ্ট, স্বাস্থা, বল, জ্ঞান, চরিত্র, সাহস, আত্মবক্ষা সামর্থ্য 
লাঁভ করিলে তাহাদের বিপদের কারণ হইব, এই যুক্তি- 
সঙ্গত ভয় তাহাদের আছে। যদি. আমাদের জাতীয়- 
আত্মকর্তৃত্ব থাকে, কেবল মাত্র তাহা হইলেই আমাদের 
নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক সর্কারী কার্যবিভাগ ও কর্খচারীবর্গ 
থাকিতে পারে । ' সেই জাতীষ:আত্মকর্তৃত্বের অবস্থায় যে 
সৈনিক পুলিস, শাসক ও বিচারক কর্মচারীবর্গ থাকিবে, 
চাহারাই বান্ডবিক আমাদের নিঃশক্কতা-উৎপাদক কর্ম্ম- 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
চারীবর্গ (56000 services” ) আখ্যা দাবার 





যোগ্য হইবে। 
| কিন্তু সে অবস্থাতেও নিঃশঙ্বতাব প্রকৃত ভিত্তি এ 
কর্ম্মচারীবর্ণের উপর স্থাপিত থাকিবে না; উহা প্রতিষ্ঠিত 


থাকিবে জাতীষ দৈহিক বল, মানসিক বঙ্গ, জ্ঞান, চরিত্র, 
ও সাহসের উপর । যে জাতিটা দেহে ও মনে তাল- 
পাতার দিপাই, যাহার! অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন ও চরিত্রহীন, 
তাহাদেব মধ্য হইতে দেশকে নিরাঁপদ্‌ রাখিতে সমর্থ 
ধর্শ্মোপদেষ্টা রাঁজনীতিজ্ঞ সেন/নায়ক বৈজ্ঞানিক ' কবি 


শিল্পী প্রভৃতি 'পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব 
"জাতীয় আত্মকর্তৃত্বের অর্থাৎ স্বরাজের অবস্থাতেও 


নিঃশক্কতা-উৎপাদক কর্চারীবর্গ প্রধানত হইবেন 
তাহারাই, যাহারা দেশের পুরুষ ও নারীসমূহকে স্থপুষ্ 
হস্থ সবল জ্ঞানবান্‌ সাহমী পরার্থপর এবং আত্মোৎসর্গ 
ও আত্মরক্ষায় অভাত্ত ও সমর্থ কবিতে পারিবেন। 


এই-সব কারণে আমরা মনে করি, যে, ব্যয়সংক্ষেপ ' 


কমিটর রিপোর্টের মূল নীতিটাই ভ্রান্ত, এবং বিদেশী 
শাসননীতির কলুধিত-প্রভাব-গ্রস্থত বলিয়া আমাদের 
গ্রহণের অযোগ্য; যদিও আলাদা আলাদা করিয়া 
ধরিলে কমিটি ব্যয়সংক্ষেপের যত রকম উপায় নির্দেশ 
করিয়াছেন, সংখ্যায় তাহার ডিন শেই আমরা সাঁষ 
দিতে পারি। 


রাজশক্তির প্রধান কর্তব্য কি ? 


অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, যে, আইনের 
মর্ধ্যাদা, এবং শাস্তি ও শৃঙ্খল (157 and’order ) রক্ষা 
রাজশক্তির প্রধান কর্তব্য । এই মতের সমালোচনায় 
ইহা দেখান হইয়াছে, যে, নানা দেশে নানা. সময়ে 
যখনই রাজশক্তি স্ব-প্রণীত আইনের মর্যাদা! এবং শাস্তি 
ও শৃঙ্খল! রক্ষা করিতে গিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের অধিকার ও 


স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে, ' তখনই প্রজাশক্তি . মাথা 


তুলিয়াছে, এবং, কোথাও কোথাও বিদ্রোহ ও- বিপ্লব 
দ্বারা, নিজ্রে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। 
, ইহা এতিহাসিক সত্য। কিন্তু শাস্তি ও শৃত্খল! রক্ষা 


-৫ম সংখ্য! | 


করা ষে রাজপক্তির প্রধান ও প্রাথমিক বা একমাত্র কর্তব্য, 
এইরূপ মত্‌ আধুনিক শ্রেষ্ঠ রাজনীত্তিবিজ্ঞানবিদ্দিগের 
অনুমোদিত নহে। 

ডক্টর ' বেরল্‌ৎস হাইমের্‌ ( Dr. Berolzheimer ) 
কর্তৃক লিখিত “The World’s Legal Philosophies” 
( পৃথিবীর ব্যবস্থাদর্শনসমূহ ) বিষয়ক জার্শ্মেন গ্রন্থের 
ইংরেজী অমুবাদের ভূমিকা লিখিয়াছেন স্তারু জন্‌ ম্যাকৃড- 
নেল্‌। মূল গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলা হইযাছে, যে, ইহা সাতিশয 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এবং জার্শেন পণ্ডিতেরা কোন বিষয়ের 
আলোচনা করিলে তাহা কিরূপ চূড়ান্ত ও সর্ববার্গীন করিয়া 
থাকেন, তাহার দৃষ্ান্তস্থল। ভূমিকা-লেখক স্তারু জন, 
ম্যাক্ডনেল্‌ লগ্ডনের ইউনিভার্সিটি কালেজেব কম্প্যা- 
রেটিভ ল (তুলনামূলক ব্যবস্থাত ) বিগ্যাব অধ্যাপক, 
এবং, দৌসাইটি অব কম্প্যারেটিভ, লেজিস্লেশ্তানেব 
সহকারী সভাপতি। ইনি মূল-গ্রন্থ-লেখকেব অনুসন্ধানের 





* ফল সংক্ষেপে ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা 


হইতে আমরা কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি I 


on the opinion of the great "maj rity of authors 
considered, the functions of Government ceunot 
9৩" confined to the maintengnce of. peace and 
order. It is and must be av instrument of culture. 
*5৯৮৮৭০[6 humanity is to get a great lift upwards, 
all must 810) including the representative of the 


, 11] of 811,১১১, 


৭0009800060 conclusion to.be deduced from 
the examination of the writings of the long list of 
authors, aud especially of the moderns. There is 
৪ 05৭ conception of liberty which itis. the aim of 
law to carry out, Mucb has been written about 
political freedom ; freedom to speak, write, meet, 
form associations, enter into contracts~-.in other 
words, protection against external pressure and 
freedom to do as one likes. It may mean also 
the minimum amount of interference compatible 
with each being free to do as he likes 7 regulations 
imposed upon all citizens in the interest of all." 

‘But there is another conception of it as 
freedom for ‘the development of all human 
faculties ১ freedom not merely from: violence or 
tyranuy and external pressure, but freedom from 
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the pressure which checks, stunts 2nd impoverishes 
the best in human natute ; freedon which erables 
one to say, ‘we cau do what we 00896110505 15 
the conception of the larger libsrty, the higher 
liberty, th2 removal of all that stands in 002 way 
of the full development of man Originat ng in 
philosophy, this conception ha: corie to be 
recognised as one of the objects of law.’ 


তাঁৎপর্য। “অধিকাংশ গ্রস্বকারের মতে, গার্ণ মেন্টেব কর্তন্য শান্তি 
ও শৃত্খলা বক্ষার গণ্ডীব মধ্যে আব থাকিতে পাল্র না। গবর্ণ সেন্ট, ফে 
জ্ঞানোরতি ও সভ্যতার অভিবৃদ্ধির সাধক হইতে হইবে । মানব- 
সমাজের উন্নতি সাধন কবিতে হইলে সকলের, লাহাঁধ্য চাই । নকলের 
সমবেত ইচ্ছার প্রতিনিধি গবর্ণ গেন্ট, ; স্ুতরাং-গবর্ণ মেন্টেরও বিষয়ে 
সাহায্য চাই। 

*বেবল্‌ৎস্হাইমেবু কর্তৃক পরীক্ষিত, দীঘ তালিকায় উল্লখিত, 
রস্থসমূহ, বিশেষতঃ আধুনিক গ্রস্থমুহ, হইতে এটি সিস্বান্তে উপনীত 
হওযা যায়। তাহা, স্বাধীনতা দম্বন্মে একটি নূতন্‌ ধাৰণ! ; এবং শ(ইনের 
উদ্দেশ্য এই ধাহণাটকে কার্যে, বাস্তবে, পরিণত করা । বানি 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক লেখলেখি হইয়াছে ; অ্চাৎ বলিবাঁয়, ক্লিখিবাঁর, 
একত্র হইবার, সভা গড়িবাব, চুক্তি করিবাব স্বখৌনত| --বাছিছের চাপ 
হইতে সংবক্ষণ এবং প্রত্যেকে বাহ! কবিতে চায় তাহ! করিবার 
স্বাধীনতা | প্রত্যেকে যাঁহ! করিতে চায়, তহ। কবিবার শ্বধীনতা 
দিতে হুইলে, প্রত্যেকের স্বাধীনভাষ নু[নতম চস্তক্ষেপ--ইহা'র মানে 


* ইচ্ছাও হইতে পারে ; অর্থাৎ সত্লেব কল্্যাণ্রে জন্য সকলে উপর * 
« "কতকগুলি নিয়ম প্রয়োগ । 


“কিন্ত স্বাধীনতাব ইহা! অপেক্ষ! উচ্চতব ও বিীলতব্‌ ধারণা আছে । 
যে-কোন প্রকার চাপ ব! অন্যবিধ কাঁবণে মান্ুষব সকল দিবে সম্পূর্ণ 
বিকাঁশ বাঁধা পায, সেই-সব বাঁধা চবীকবণ এই হাঁধীনতাব নাগত্তর। 
এই স্বাধীনতা মানুষকে বলিতে সমর্থ কবে, ‘যাহ! আমাদের কবা উচিত 
তাহ! আমবা অবাধে করিতে পাঁরি।, স্বাধীনতা এই ধাবণাব উৎপত্তি 
হইযাছে দর্শনশন্র হইতে ; এবং তাঁহাব পর ইহা নাইনেব একটি টদ্দেষ্য 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ।” 

তাহা হইলে দেখা. যাইতেছে, ধে, আইনতৰ স্থন্ধে 


আধুনিক .মত এই, ‘যে, মাহুষেব সর্বা্গীন উচ্চতম 
কৰ্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবাং এবং ভন্থানা মানব-প্রব্বতির 


ও মানব-সমাজের সম্পূর্ণ বিকাশ দাধন ববিবার স্বাধীনতা 


প্রত্যেক মানুষের আছে, এবং মেই স্বাধীনতা রক্ষা করা 
আইনের উদ্দেগ্ত। ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির বিশোর্টে যে 
সর্কারী কার্ধাবিভাগঞ্জলিকে নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক (55০- 
rity services ) বল! হইয়াছে, আইনের মৰ্য্যাদা! রক্ষা 
দ্বারা এই নিঃশঙ্কতা-উৎংপাদন তাহাদের কর্তব্য। -কন্ত 
আইনের মর্যাদা বক্ষ করিতে হইলে, আইনের উপরে 
বর্ণিত উদ্দেগ্ঠ সাধিত হওয়া দব্কার। ভাবতব্র্ষের 
দনিঃশঙ্কতা-উৎপাদক কর্ধচারীবর্গ" লম্বন্ধে কি একথা বলা 
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যায়, যে,“ তাহারা মানুযেৰ সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশের 
* সহীয় ও পরিপোষক; ' মানুষকে যাহাতে খাট করে, 
ছোট রাখে, মানব-প্রক্ৃতিকে যাহা হীন “কবে, যাহা 
মানবাত্মার দৈন্য দূব হইতে দেয় না, তাঁহারা সেই 
সব বাধা-বিপ্রের বিনাশে বদ্ধপরিকর ?' 

* নিঃশঙ্কতা, নিরাপদ্‌ ভাব (56০2:16 ), সঙ্ধীর্ণ অর্থে 
:বুঝিলে চলিবে না। আধুনিক ব্যবস্থাদর্শন ( Lega! 
"Plilosophy ) তাহার বিরোধী । মানুষের সকল দিকে 
সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতিৰ সকল বাধা মানবীয় 
"শক্তির সাধ্যাচ্সারে দূরীভূত হইলে. যে নিঃশঙ্ক নিরাপদ 
ভাঁব জন্মে, তাহাই প্রকৃত সিকিউরিটি বা নিঃশঙ্কতা। 


ণ্শান্তি ও শৃঙ্খলা” রক্ষার মূল্য: 


"শাস্তি ও শৃত্খল]” রক্ষার মানে সাধারণতঃ যাহা 


ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাতে জনসাধাবণেব সামান্য 
, রকমের প্বাধীনতাতেও অনেক , সময়, হস্তক্ষেপ করা 
১ হয; উপবে বর্ণিত উচ্চতর ও বিশালতর শ্বাধীনতা ত 
থাকেই না। অবশ্য যাহাবা ইতর প্রাণীর মত কেবল 
জান্তব-জীবন যাপন করিতে চায়, সাধারণ অর্থে শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা রক্ষিত তইলে তাহার! বাঁচিয়া থাকিতে, 
এমন কি কখন কখন আবামে কাল যাপন করিতেও 
পারে। কিন্ত মাহয হইতে পারে না।' আমর! খুব 
শ্রেষ্ঠ মানুষ হওযার কথা বলিতেছি না।' ইতর প্রাণীরাও 
আত্মরক্ষা 'কবিবার চেষ্টা করে; না পাঁরিলে' কখন কধন 
মার! পড়ে, কিন্তু চেষ্টাটা'করে। কিন্তু মানুষ যখন অধঃ- 
পতিত হয়, তখন আত্মবক্ষায় অসমর্থ 'এবং কখন 
কখন আত্মবক্ষায় পরান্মূথ হইয়া পড়ে। অন্যের দ্বারা 
রক্ষিত হইলে-:বিশেষতঃ আত্মরক্ষাব অভ্যাস, প্রয়োজন 
ও সুযোগ হইতে 'বঞ্চিত হইলে--তাহাঁর এই দুর্দশা 
ঘটে; নে যেন পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইয়া পড়ে। কোন 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত না হইলে, দেশে 
অরাজকতা উপস্থিত হইলে, তাহা! উহার অধিবানীদের 
‘নান! ছুঃখেব এবং অনেকের বিনাশের কারণ হয়। 
পক্ষান্তরে, বাহিব হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার, অতিরিক্ত 
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লাখলাসিলা পাসস্মি সি পা পি লাওলাখি লাখলাখিলাসি লাস্টিশীস্ছি লাকি লাও পাটি নাও লাসমিরাসি ৩ 


চেষ্টা যদি অধিবাসীদের নিজের - আত্মুবক্ষার উদ্যম 
ও শক্তি নষ্ট হয়, তাহাও কম অমঙ্গলৈর .কারণ নহে। 
অবাজ্কতাকে সকলেই ছয় করে, এবং তাহা শ্বাভািক 
ও বুর্তিসঙ্গত; কিন্তু অরাজকতা সত্বে৭ দেশ অধিবাসী- 
শূন্য হয় নাই, বরং অধিবার্সীস্দর মধ্যে অত্যাচার 
দমনের ইচ্ছা, সাহস ও শক্তি 'জন্মিয়াছে, তাহার 
দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাবে 
ত্রেমাসিক "কলিকাতা রিডিউ"য়ের প্রথম ভলুমে 
১৯০ _-১৯১ পৃষ্ঠায় একজন ইংরেজ অযোধ্যা রাজ্য সম্বন্ধে 
যাহা লিখিয়াছিলেন, নীচে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি'। তখন 
অযোধ্যা ব্রিটিশভারতের অন্তর্গত হয় নাই। 


“Anterior to the era of British rule in the East, 
this country,. it is true, had been 1mmemorially 
scourged by fureign invasion, or torn by domestic 
anarchy and violence. But the least meditation 
on the history and elements of human ‘societies 
will make 1 abundantly evident, that a very brogd - 
gulf intervenes between anarchy and annibilation 3 
and that even in the full roar and spring-tide of 


“violent 800. bloody periods, the communities of 


the earth are steered onwards, by an 00825 hand, 
‘though healthy revolutions to regeneigtion and 
: piosperity iene During the era of Mubhammadan 
domination, towns and villages were sacked and 
burnt, and vast multitudes perished and were 
blotted from the face of the earth ‘by sword, fire, , 
and famine. But grddually a spirit of resistance 
sprang up in ‘men’s hearts, and the homes and 
properties of‘countless mil:ions were preserved ‘by 
the valour and wisdom 01 their own struggless 
This is ho speculation. It isa true allusion to a 


168] and living principle of protectiveness, rooted 


out, in 8 great measure, from the provinces under 
Bnitish sway, but seen in active operation in 
Native States. In Oude, for instance, anarchy 
aud violence may be called the law of the princi- 
pality. Nevertheless, men continue to people the 
face 01009 50115 The population is undiminished. 
Annihilation makes v0 progress even in the foot- 
steps of sanguinary feuds and open rapine. 
Affairs find a real aud powerful adjustment by the 
principle of resistance and self-defence ; and 1 


6 
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বর) “be aly PIER that even: the ceaseless 
sttuggles, which preyail-in that tidrbufent kingdom, 
denote, গা Political -and Social - frame of 0016 

ealthful vigour and activity, than the palsied 


lethargy ot" 55281 “which 10088060555 "the | 


festering and iperisHing “thassés "Under ‘t1e‘rule of 
the British. If national annihHation. be- indeed 
attainable by mere human wickedness or human 
errors, we hesitate uot to declére 'out solemn 


opinion, that British India -is lapsing ' mcre visibly j 


towards its gulf than any 0609: community of the 
earth, » (The Ca cata Review, Vol. I, pp. 190-191, ) 


. এই ইংরেজ লেখক ব্ৰিটিশ ভারতের সহিত অযোধ্যার 
যে তুলনা করিয়াছেন, তাহা ঈষ্ট ইত্তিয় কোম্পানীর 
অধীনস্থ তখনকার ব্রিটিশ ভারতের সহিত মুসলমান 
বূপতিদের অধীনস্থ তখনকার অযোধ্যার তুলনা; বর্তমান 
সময়ের নূহে | আমাদের মন্তব্যের  এঁতিহাদিক 
দৃষ্টাস্ত্বরূপ ইহা উদ্ধৃত করিলাম। শাস্তি ও শৃজ্লা অপরের 
_ দ্বারা রক্ষিত হওয়া অপেক্ষা আত্মরক্ষার সাহস ও শক্তি, 
/ অত্যাচারের প্রতিরোধ করিবার উদ্যম ও শক্কি যে কম 
প্রয়োজনীয় ও মৃল্যবান্‌ নহে, তাহা উক্ত এতিহাঁসিক 
- দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ! যাইবে । 
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লোকসংখ্যা হাঁসের 'প্রবলতম কারণ 


'ত্মাসিক কলিকাতা রিভিউ প্রতিষ্ঠিত 'হইবার পর 
হইতে প্রায় ৮০ বৎসর কোন না কোন ‘বিদ্বান্‌ ইউ- l 


রোপীয়ের দ্বারা উহা সম্পাদিত হইত, এবং উপরে 
‘উদ্ধত অংশও কোন বিদ্বান ইংরেজের লেখা। এই 
ত্রৈমাসিক কলিকাতা রিভিউয়েব আদর এঁতিহাসিক 
ও অন্তান্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এখনও 'করিয়া থাকেন। এহেন 
কাগজে ইংরেজ লেখক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বল্তেছেন, যে, 
"অরাজকতা অত্যাচার ও জুলুমকে অযোধ্য। রাজ্যের 
১ “আইন” বলা যাইতে 'পারে। তথাপি মানুষ এই ভূখণ্ডে 
বসবাস করিতেছে । লোকসংখ্যা হাঁস হয় নাই । রক্তপাত- 
বহুল ভিন্ন ভিন্ন দলের অন্তযুদ্ধ এবং প্রকাশ্য লুটতরাজ 
“4, সত্বেও অধিবাসীদের নির্মূল হইবার দিকে গতি দেখা 
যাইতেছে না।* অযোধ্যার অধিবাসীদের মধ্যে আত্মরক্ষা 


"১৮৪৯৪ জন মানুষ কমিয়াছে। 


-ও- অত্যাচারের প্রতিরোধের ইচ্ছা ও হি জাগিয়া উঠায় 
"“ফগ এপ হইয়াছিল, ইংরেজ, 'লেখকেব এই অত । " 
তাহার "আন্যান্য কথাও অঁবধানযোগ্য | - - 

' অসভ্য অনেক' দেশে, যেখানে "নিংশস্কতাঁ-উৎপাঁদক 
কর্দচারীবর্গ” যথা পুলিশ ম্যাসিষ্টেট জজ 'আদি নাই, 
তথায়, অধিবাসীরা নিমূল হয় নাই, নখ তৱ কে Hh 
এরপ 'দৃষ্টান্ত'দেওয়া যায়। 

কিন্তু এই সভ্য বাংলা দেশে, আইনের মৰ্য্যদা, এবং শা 
ও শৃঙ্খলা! রক্ষার পূরা বন্দোবস্ত থকা সত্বেও ১৯১১ 'হইতে 
"১৯২১ এই দশ বৎসরে বর্ধমান বিভাগে ৪১৬৮৬৪ -জন 
' মান্য, নদীয়া জেলায় $২৯৮৯০ জন, মুর্শিদাবাদে ১০৯৭৬০ 
জন, যশোরে ২১১৫২, পাবনায় ৩৯০৯২ এবং মাঞ্দহে 
এই ‘অঙ্গুলি হইতে 
হ্রাসের ঠিক্‌ 'পরিমাণ বুঝা যায় 'ন!! বহু সভ্য দেশে 
পুতি দশ বৎসরে শতকরা ১৭1১৫ জন মানুষ বাড়ে। 
বঙ্গের বিস্তর জেলায় বাড়ার পরিবর্তে কমিয়াছে। ১০০ 
এর জায়গায় যেখানে বাড়িয়া ১১০ হইবার কথা, সেখানে 
“যদি কমিয়া ৯৬ হয় তাহা হইলে প্রকৃত হ্রাস শতকরা! ৪ 
নহে, শতকরা ১৪1 সেইজ্রন্ত বাংলা দেশে লোকসংখ্যা 


‘হাসের যে অঙ্ক উপরে দেওয়! গেল, হ্রাস তদপেক্ষ! বাস্তবিক 
'অনেক বেশী হইরাছে | 


2 এই হ্রাসের ব কারণ কি? 

সম্প্রতি বঙ্গের স্বাস্থ্যের যে বার্ষিক বৃত্তান্ত বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, হে, ১৯২০ লালে এদেশে 
মান্য মরিয়াছিল ১৪,৮১১৬১২, কিন্তু অন্সিস্বাছিল মোট 
১৩ ৫৯,৯১৩) স্থতরাং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হইয়াছিল ১,২১, 


৬৯১ বেশী। ১৯২১ সালে মান্য জন্মিয়াছিল ১৩১০১১০৯১, 


কিন্ত মরিয়াছিল ১৪,*৩,৮৩০ ) জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু ১,০২,০২৯ 
বেশী হ্ইয়াছিল। অনেক বৎসর এইবপ স্বন্ম অপেক্ষা 


মৃত্যু বেশী হওয়ায় বঙ্গের নানা জেলায় দশ বংসরে লোক" 


সংখ্যার হ্রাস হইযাছে। 

এখন কথ উঠিতে পারে, যে, জ্বন্মমৃত্যু বিধাতার হাতে 
ইহার উপর গবর্ণ মেপ্টের 'ও দেশের লোকের কি ক্ষমতা 
'আছে? ইহা ভুল। সবই ভগবানের নিয়মাধীন, তাহাতে 


চর ১ 





সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবান্‌ মানুষকে যে বুদ্ধিবৃত্তি ও 
* .অন্বাগ্ত শক্তি দিয়াছেন, তাহার নিয়মাহুগত হইয়া! -তাহার 
' চালনা করিলে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ত্রাস ও জন্মের সংখ্যা 
বৃদ্ধি এবং তাহার: দ্বারা লোকসংখ্যার বৃদ্ধি করা যায়। 
অনেক দেশের লোকে তাহ! কবিয়াছে। 

, মানুষ বুড়া হইয়া মরলে তাহা অনিবার্য; কিন্ত 
গাধাবণতঃ যে-সব রোগে লোকদের মৃত্যু. হয়, তাহা 
লিবার্ধ। |, 
ইংলগ্ডে ছিল, ইটালীতে ছিল, পানামায় ছিল, আরও অনেক 
:দেশে ছিব | এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইংলণ্ড, ইটালী, 

. পানামা প্রভৃতি দেশে উহা 'নির্মুল হুইয়াছে। বাংলা 
| দেশেও তাহ! হইতে পারে । বাংলাদেশে ১৪২০ ও ১৯২৯ 
সালে, - প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ায় ও- তাঁহার পর রুম পরিমাণে 


অন্তান্ত -জরে, যথাক্রমে ১১১৪৪১৪২১ ও 3০১৭০১৩৬৮ জন. 


লোকের-মৃত্যু হয়। মোটামুটি ধরুন বৎসরে দশ -লক্ষ 
লোকের মৃত্যুম্যালেরিয়ায় হয়। এতগুলি মানুষের প্রাণরক্ষা 
গবর্ণমেন্ট, ও দশের লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে হইতে-পারে। ১৯১৯. সালে ওলাউঠায় মৃত্যু 
হইয়াছিল ' ১,২৪,৯৪৯, জনের, বসন্তে হইয়াছিল 
৩৭;০১০,।. এছাটিও ' নিবাৰ্য্য রোগ। এক বৎসর বয়স 
হইতে না-হইতেই ১৯২০ ও ১৯২১ সালে. যথাক্রমে 
২,৮২,০৯০ 3৪ ২,৬৮,১৬২টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। 
এই-ব মৃত্যুর. অধিকাংশ নিবার্য্য । ১৯২১ সালে সন্তান- 
প্রসব-ঘটিত কারণে বঙ্গে ৬*১*০* জননীর মৃত্যু হয়। 
ইহারও অধিকাংশ নিবাধ্য । উক্ত সকল স্থলে নিবার্ধ্য 
বলিতেছি এইজ যে, সভ্যতম দেশ-সকলে ম্যালেরিয়া, 
কলের! ও বসন্ত মৃত্য প্রায় হয় ন! বলিলেই হয়, এবং 
শিশু-ৃত্যু ও গ্রসবঘটিত কারণে মাতার মৃত্যু খুব. কম হয়। 

এই যে মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস সাধন, ইহার জন্য অবস্ত 
দেশের লোকর্দিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্ত এই 
চেষ্টার পরিচালক, পরামর্শদাতা, আইনকর্ভা, ব্যয়ভার- 
" বাহক -ও সহায় হইবেন প্রধানতঃ গবর্ণ মেপ্ট,। সভ্যতম 
দেশে তাহাই দেখা যায়। গবর্ণমেণ্টের কোন্‌ বিভাগ 
দ্বারা এই কার্য্য সাক্ষাৎ ভাবে হইবে? চিকিৎসা ও 
* স্থাস্থারক্ষা বিভাগ দ্বারা । কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ- 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২৯. 


যেমন ধরুন, ম্যালেরিয়া | ম্যালেরিয়া আগে 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





গুলিকে. তেমন রিট ও প্রাথমিক কর্তব্যের 
মধ্যে গণ্য করেন না, যেমন পুলিন, ম্যাজিষ্ট্রেট জজ 
প্রভৃতিকে মনে করেন। ব্যযসংক্ষেপ কমিটিও এই 
বিভাগগুলিকে “নিঃশঙ্কতা-উৎপাদ্ক” বিভাগের (৪৪০ 
rity ৪9৮৮1995 ) মধ্যে গণ্য করেন নাই । 

মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস সাধন সাক্ষাৎভাবে চিকিৎসা ও 
বাস্থ্রক্ষা বিভাগের কাধ্য হইলেও পরোক্ষভাবে 
শিক্ষাবিভাগের দ্বারাও এই কাজ হয়। কেন না, স্বাস্থা- 
তত্ত্বের জ্ঞান মানুষ শিক্ষা - হইতেই পায়, স্বাস্থ্যরক্ষা 
শিখান সমুদয় .সভ্যতম দেশের বিগ্ভালয়গুলির অন্ততম 
কর্তব্য। দৈহিক শিক্ষা, ও উন্নতিসাধনও ( physical 
culture ) এ-মৰ দেশের শিক্ষালয়সকলের অন্যতম 
প্রধান কর্তবা। 

খাগ্দ্রব্যের উৎপাদন এবং অন্যান্য প্রকারের ধন 
উৎপাদনে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া যে-সব 
সর্কারী বিভাগেব কাজ, তাহাদের দ্বারাও খুব বেশী.পরি- 
মাণে মৃত্যুসংখ্যার হ্রাস ও জন্মসংখ্যার বৃদ্ধি সাধিত ., 
হয়। দুর্ভিক্ষ হইলে ত মানুষ মরেই; 'কিন্ধ দুর্ভিক্ষ 
না হইলেও, দারিজ্যুবশতঃ যথেষ্ট খাইতে যে দেশের 
লোক পায় না, পরিক্ষার পরিচ্ছ থাকিতে পারে. না 
শীতাতপবৃষ্টি' হইতে যথেষ্ট আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সে 

দেশে মাহুবমরে বেলী জন্মে কম সম্প্রতি বঙ্গের বাধিক 
ষে স্বাস্কারিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখ! যায়, 
যে, স্বাস্থ্াবিভাগের পরিচালক বঙ্গের দরিপ্র্যকে উহার 
রুগ্নতার কারণ বলিয়াছেন । “১৯২০ সালে. দেশ উহার 
অধিবাসীদ্দিগকে খান্ত যোগাইতে পারে নাই (“he 
country was not in 1920 providing subsistence 
for its population”) | * 

খাছ্ঘাপ্রব্য- ও অন্তান্য প্রকাব ধন উৎপাদনে সাহায্য 
করা ও পরামর্শ দেওয়া কৃষিবিভাগ, শিল্পবিভাগ ও বাঁণিজ্য- 
বিভাগের কাজ। কিন্তু ইহাদের কাজকে গবর্ণ মেণ্ট, কিম্বা) 
ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি রাঁজশক্তির প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে 
গণ্য কবেন না। | 


) 


মে সংখ্যা | 


লছ "২" 








. “নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক”দের-কৃত ক'জে 
“নিংশঙ্কতা-উৎপাঁক কৰ্ম্মচারী”দেব কাঁজ প্রধানতঃ 
- মানুষের প্রাণনাশ এবং সম্পত্তিনাশ ও অপহরণ নিবারণ । 
এই ছুরকমেব কাজ পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ও ত্রজের! কি 
পরিমাণে করেন, হলা কঠিন। দেশে প্রতিব্সরই 
কতকগুলি খুন ও কতকগুলি চুরি ডাকাতি হয়। এঁ-সব 
কর্মচারী না থাকিলে খুন চুরি ডাকাতি আরও কত হইত, 
বলা সম্ভবপর নহে। তবে একটা আহ্বমানিক সীম! 
নির্দেশ করা যাইতে পারে । কারণ, যে-সৰ দেশে পুলিস 
ম্যাজিষ্রেট জজ নাই বলিলেও চলে, সেখানে লোকে 
কেবলই হত হইয়া হৃতসৰ্ববস্ব হইয়া লোপ পাইতেছে না। 
সম্প্রতি-প্লকাশিত বঙ্গের ১৯২১ সালের পুলিস্‌ রিপোর্টে 
দেখিতে পাই, যে, পুলিসেব মতে এঁ বৎসর ৬৫টি প্রকৃত 
খুন হইয়াছিল,-যদিও জজদের রায়ে অতগুলিব জন্য শাস্তি 
হয় নাই। আমরা! গুলিসের . সংখ্যাই ধরিলাম। পুলিস্‌ 
১ ম্যান্দিষ্টেট জঙ্জ প্রভৃতি থাকা সত্বেও এই ৬৫৫ জন মানুযেব 
প্রাণ গিয়াছে । এই-সব কর্মচারী না থাকিলে আরও 
যত খুন হইত, তাহাদের প্রাণরক্ষা ইহারা করিয়াছে বলিয়া 
ধরিতে পারা যার । কিন্ত আরও কত খুন হইত, তাহা 
কে বলিতে পারে? পুলিন্আদি-বিহীন অসভ্য দেশ- 
সকলে আমাদের দেশের চেয়ে কত বেশী খুন হয়? 
১০ গুণ, ২০. গুণ) ৫০ গুণ, না ১:০ গুণ? আমরা ষতটা 
জানি, মোটের উপর বেশী হয়না | তবু ১০ গুণ হয়:ধরিলে 
বলা যায়, যে, পুলিস্আদি না থাকিলে দেশে 
আরও ৬৫৫০ জন মাস্থষ মারা পড়িত। পুলিস্‌- 
প্রভৃতিবা এই ৬৫৫০ জনের প্রাণরক্ষা করিয়াছে ধরা 
যাক! বাংলা দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিংস! প্রভৃতি 
বিভাগ প্রায় নাথাকার মধ্যে। এই-সব বিভাগের 
সমুচিত বন্দোবস্ত হইলে, উপরে ষে বার্ষিক ১৩1১৪ লক্ষ 
- নিবার্ধ্য মৃত্যুর কথা বলিষাছি, তাহ! নিবারিত হইত। 
অর্থাৎ পুলিস্প্রভৃতি বৎসরে ৬৫৫০ জনের প্রাণ রক্ষা করে; 
কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিভাগ বৎসরে ১৩1১৪ লক্ষ 
লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে। স্থৃতবাং পুলিন 
ম্যাজিষ্ট্রেট জব, প্রভৃতি অপেক্ষা! স্বাস্থ্য. চিকিৎসা কৃষি 


বিবিধ প্রসঙ্গ -“নিঃশঙ্কতা-উৎপাদক”দের কৃত কাঁজ 


ছি লাম লাও পা্িীস্টি 


৭৩১ 


পাস ওল সপাস্পস্পা ৯ প ও লামলামিলাছি লাম পালা লাও পা লাস পাসটিপাসিপাসিপা্পি 





শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিভাগকেই. অধিকতর “নিঃশঙ্কতা- 
উৎপাদক” মনে করিয়! ' তাহাদের সমুচিত বন্দোবস্ত ' 
করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । 

কোন আপত্তিকারী বলিতে পাবেন, যে, পুলিস্‌ আদি 
না থাকিলে খুন দশগুণ বাড়িত বলিযা যে 'ধবা হই- 
মাছে, তাহা 'বড় কম জঅন্থমান। তথাত্ব। আচ্ছা, 
একশত গুণ বাড়িত.বলিষা ধব! যাক । তাহা হইলে 
দ্রাড়ায এই, যে, ৬,৫৫,০০০ খুন হইত, এবং এই সাড়ে "ছয় 
লক্ষ লোকের ' প্রাণ পুলিস্‌ প্রভৃতির অস্তিত্বে বাচিতেছে। 
তাহা হইলেও দেখা যায়, যে, সমুচিত বদ্দোবন্তযুক্ত 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের চেষ্টায় যে ১৩১৪ লক্ষ লোকের 
প্রাণ বাচিতে পারে, উক্ত সংখ্য! তাহার অর্ধেকও নহে। 
অবশ্য পুলিস-আদি বিহীন অসভ্য বা অর্ধসভ্য দেশ- 
সকলে বাংলাদেশেব শতগুণ খুন হয় ইহা সত্য নহে; 
তর্কের খাতিরে এরূপ, অস্থমান করিয়াছি । কোন'দেশে 
সারা বৎসর যুদ্ধ চলিলেও সাধারণতঃ পাচ ছয়-লক্ষ মামুষ 
মরে না। ভারতে ইংরেজ-স্থাপিত শাস্তির যুগে কিন্ত তদ- 
পেক্ষ। অনেক বেশী মানুষ মরিতেছে। 

উপরে "যাহা লিখিয়াছি, তাহাব দ্বারা অন্ততঃ 'ইহা 
বুঝা গেল, যে, দেশের অধিকাংশ মৃত্যু যে-সব কারণে হয়, 
তাহা নিবারণ করিবার পক্ষে পুলিস্‌ প্রভৃতি কিছুই করিতে 
পারে না, স্বাস্থ্য-আদি বিভাগ তাহা পারে । অতএব স্মাস্থ্য- 
আদি বিভাগকেই প্রকৃত. নিঃণস্কতা-উৎপাদক কার্য্যবিভাগ 
( security services) বলা উচিত। তাহার আরও 
একটি কারণ এই, যে, এইসব বিভাগ মানুষকে - আত্মবক্ষায় 
সমর্থ করিতে পারে ( পুলিশ-আদি তাহা. পারে না ও 
করে না), এবং আত্মরক্ষাই প্রকৃত রক্ষা । 

নি:শঙ্কতা-উৎপাদকদিগের ' 'আর-একটি- প্রধান কাজ 
সম্পত্তিরক্ষা ।' ইংরেজ্র-রাজত্বের আগে ভারতবর্ষের অধি- 
বাসীর! বেশী ধনী ও পুষ্টদেহ ছিল, না এখন আছে, তাহার 
আলোচনা এখানে করিব না) যদ্দিও. তাহা করিলে 
নিঃশ্কতা-উৎপাদক কর্মচারীবর্থেব কৃত কাজের প্রকৃত, মূল্য ' 
বেশ বুঝা যাইত। আমরা এখন কেবল দেখিব; যে, পুলিস্‌- 
আদি থাকা সত্বেও.চুরি ডাকাতি কত হয়, এবং না থাকিলে 
আরও কত হইত । .. ', * j 


৭৩২ 


পাস? 


. ,৯৯২১এর-পুলিস্‌, রিপোর্টে দেখিতেছি, যে, শ্রী বসব, 


* পুলিসের মতে প্রকৃত ডাকাতি ৭৯৬, দৃস্থ্যতা.৩৮ ও চুরি 
২৩৬০০ হইয়াছিল । এই সব-রকমে মোট কত টাকার 
সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছিল, এবং পুলিস্‌ প্রভৃতি না.থাঁকিলে 
আরও কত টাকার সম্পত্তি অপৃন্বৃত হইত,জানিবার উপায় 
নাই। কিন্ত এ বিষে কোনই সন্দেহ নাই, যে, দারিদ্র্য 
পরেব ধন অপহরণের প্রধান কারণ. দারিদ্র দূরীভূত 


হুইলে,অপহরণের সংখ্য! খুর কমিয়! যায় । জজ ম্যাজিষ্ট্রেট 


পুলিস্‌ ধন বৃদ্ধি ও দাবিদ্্য দূর করিতে সাছায্য করে 'না। 
শিক্ষা! কৃষি; শিল্প. বাণিজ্য, ও, স্বাস্থ্য বিভাগ তাহা করে। 
সুতরাং শেষোক্ত বিভাগগুলির -কাঁজ এই হিসাবে পূর্বোক্ত 
কর্দচারীদের কাজের, চেয়ে কম .মুল্যবান্‌ নহে। 


.. সভ্যদেশ-নকূলে এক এক জন মান্থষের গড় বার্ষিক . 


আয় কত, এবং গড়ে মান্ুষ কত বৎয়র বাঁচে, তাহা. নির্ণাত 
হুইয়াছে। এবং তাহা হইতে- গণনা করা হইয়াছে, যে, 
গুড়ে এক এক্‌ জন ম্ান্থুষের জীবনের আর্থিক মুল্য কত। 
আমাদের দেশে লর্ড কার্জনের মতে প্রত্যেক মানুষের গড়ে 
বার্ষিক আয় ত্রিশ টাকা । এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা কম ও 
বেশী অন্যান আছে। আমরা কার্জনের। অনুমান মাঝা- 
মাঝি বলিয়া তাহাই ধরিলাম। অনেক সভ্য, দেশে মানুষের 
গড় আযু-কাল ৪০ বৎসরের বেশী |. . আমাদের দেশে.২৩ 


বল্িয়! অনুমিত হইয়াতছে। ইহার মধ্যে.গড়ে কয়, রৎসর. 
মান্য রোজংগাব করে, বলা যায়না । যদি খুব কম করিয়া" 
তিন,চারি ।বৎসরও 'ধরা য়ায়, তাহা হইলে/রঙ্গের এক ;এক : 
" জনের জীবনের আর্থিক মূল্য ন্যুনকল্পে এক শত টাকা হয়।. 


তাহা হইলে বঙ্গে প্রতিব্সর নিবাধ্য কারণে যে তের 
চৌদ্দ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়, তাহাতে দেশের বার্ষিক 
ক্ষৃতি ১৩১৪ লক্ষের, এক শতগুণ অর্থাৎ ১৩।১৪ কোটি 


টাকা হুযু.বুলিষ! ধরা যাইতে পারে। তত্তিন, ইহাও সুকলে.. 


জানেন, যে, যেখানে ম্যালেরিয়াতে এক জন মরে. সেখানে 


অন্ততঃ আরও চারিজন রোগ.ভোগ করে।..এই রোগীরাও- 


রোগের অবস্থায় রোজগার, করে না, -এবং দুর্বল. হইয়া 


যাওয়ায আরোগোর, পরেও রোজগার কম করে। এই-সব.. 


অনৃস্থা বিবেচনা করিলে বলা যায়, যে, মৃত্যুর জন্ত.১৩।২৪ 


কোটি টাকা বাৰ্ষিক ক্ষতি ছাড়া রোগভোগের জন্তও অন্যুন - 


প্রবাসী --ফান্কন,, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


আরও ১৩1১৪ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। স্বস্থ্-আদি 
বিভাগের স্থবন্দোবস্ত হইলে এই আঁটাঁশকোটি টাকা ক্ষতি 
নিবাবিত হুইফা! এই পরিমাণ আয় বাড়িতে পারে । ইহা 


কেহই বলিবেন না, যে, পুলিস্‌ প্রভৃতি কর্মচারীর! থাকাষ 


এত কোটি টাকার অপহরণ নিবারিত হয়-; এত লক্ষেরও 
হয় কিন! সন্দেহ । অতএব সম্পত্িসদ্ধীয় ক্ষতি নিবারণ 
ব্ষিয়েও পুলিস প্রভৃতি বিভাগ- অপেক্ষ! স্বাস্থ্য প্রভৃতি 
বিডাগের কার্যকারিতা" ও মূল্য কম নহে. কিন্ত 
গবর্ণমেপ্ট ও-ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি তাহা মনে করেন ন1। 
এখানে আরএকটা কথা বিশেষ করিষা মনে রাখিতে 
হইবে, যে, ডাকাতি দন্থাতা ও চুরি দ্বার! সম্পত্তি নাল 
অল্পই হয, সম্পত্তি হুত্ডাভ্ওনলই বেশী হষ। অর্থাৎ.এই- 
সব অপরাধের পরোক্ষ ফল যাহাই হউক, 'সাক্ষাৎভাবে 
উহাদের ফলে.এক জনের সম্পত্তি অপরের হাতে যায মাত্র, 
সমস্ত জাতির ধনের হাস বা বুদ্ধি হয় না; যদিও” ইহা 
অবশ্য স্বীকাধ্য যে অপহবণ খুব বেশী পরিমাণে হইতে 
থাকিলে ধন-উৎ্পাঁদকের উৎপাদন-আগ্রহ ও. -শক্তি 


কমিয়৷ যায় । অন্যদিকে বঙ্গে প্রতিবৎসর যে.১৩।১৪ লক্ষ. 
লোক নিবার্য্য কারণে মরে এবং আরও য়ে বু লক্ষ, 


লোক রুগ্ন, ও দুর্বল হইয়া থাকে, তাহার দ্বার! দেশের 


সম্ভাবিত ধনোৎপাদন কষিয়! গিয়া. বাস্তবিক, ক্ষতি, 


প্রায় আটাশ কোটি টাকার হয়। পুলিশের.ঘারা অপহরণ 
নিবারণ অপেক্ষা এই ক্ষতি নিবারণ বেশী দর্কারী 
কাজ। কিন্তু গবর্ণ মেণ্ট, ও ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি তাহা 
মনে করেন না। আমর! তাহাদিগকে ভ্রান্ত মনে কবি। 

অতএব আমাদের মত এই, বে, আগে পুলিস্‌ জজ 
ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার পর উদ্ধৃত্ত 
টাকাষ শিক্ষা স্বাস্থ্য কষিশিল্প-আদির. বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে, এই নীতি ভ্রান্ত । শেষোক্ত বিভাগপ্তলির গুরুত্ব 


প্রথমোক্তগুলির অন্ততঃ সমান। ব্যবস্থা এবং বরাদ্ছও.. 


তদহরূপ হওয়! দর্কার। 


' বাংলার ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট 


কোন প্রাদেশিক ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট. 
সন্তোষজনক হইতে পারে না। কারণ-ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, ' 


পি 


2 


. ধ্ম সংখ্যা.) 


সরকারের .আক্বব্যয়ের, ষাম্য হইতে পারে. না, এবং 


প্রাদেশিক গবর্ণ মেট, সকল, হইতে অতিরিক্ত অর্থ পৌষণ 


ও তদ্ারা তাহাদের 'দারিত্র্য উৎপাদন নিবারিত 
হইতে পারে না। তাঁহার পর সিবিলিয়ান্‌, উচ্চপদস্থ 
পুলিশ কর্মচারী, প্রভৃতি 
বিলাত হইতে নিযুক্ত করেন, তাহাদের বে'তন.কমাইবার 
প্রস্তাব করিবার ক্ষমতা কোন প্রাদেশিক: কমিটির নাই; 
বড় লাট, মাঝারি লাট প্রভৃতির বেতন কমাইবার প্রস্তাব 
ত তাহারা করিতে পারেনই.না-। , £ - ১ 

- বাংলার. ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি-:কিরূপ সাক্ষ্যের উপর 
‘নির্ভর করিয়া রিপোর্ট লিখিয়াছেন, জানিবার উপায় 
নাই; কারণ তাহারা সাক্ষ্য প্রকাশ করেন নাই। 


তাহা হইলে কেমন "করিয়া বুঝিব, যে, তাহারা কোন্‌ - 


্রস্তারটি সাক্ষ্যের "উপর নির্ভর করিয়া করিয়াছেন, 
কোন্টিই বা তাহাদের মনগড়া কথা”? সাক্ষীরাও কতটা 


- নির্ভরযোগ্য. জানিবার উপায়.নাই।' 


f 
পল 


oe দরকারী ইল সয় পাব | 
' কমিটি সর্কারী ইংরেজী ইস্তুলগুলিকে সাহায্যপ্রাপ্ 
ইঁভুলে পরিণত করিতে চান। “আমরা ইহার সমর্থন 
করি না । সর্কারী ইন্ুলগুলির প্রয়োজন এখনও আছে, 
এবং “সেগুলির আরও 'উন্নতি,করা! দবৃকার। এই 
উন্নতি সর্কারী বায়ে ভিন্ন হইবে না। কোন কোন 
বে-সর্কারী ইস্কুল হইতে ' সরুকারী' কোন কোন ইস্কুল 
অপেক্ষা বেশী ছেলে পাঁস্‌ হয় বটে। কিন্তু মোটের উপর 
সর্কারী বিদ্যালয়-সকল হইতেই শতকরা বেশী ছাত্র 
গাস্‌ হয়।' নীচের তালিকায় সরকারী ও বেসর্কারী 
ie "সকলের তিন? বৎসরের, শতকরা পাসের সংখ্যা 


7১ ২৯১৭১ 0 ১৯১৮১৯, ১৯১৯-২৭- 
সরকারী । ৭৪৩ -- - ৮১ 75৮৩ 
বে-সর্কারী-৫৬৯ ৬২৭ ৬৫, 


২১৮ 


' বিবিধ প্রসঙ্গ--শিক্ষকদের শিক্ষা 


প্রাদেশিক গবর্ণ মেণ্টগুলির নিকট হইতে যথাসাধ্য টাকা 
*শুষিয়া লন এবং তাহার বেশীর. ভাগ .সামরিক বিভাগের 
জন্ত। ব্যয়.করেন। . এই ব্যয় খুব'না কমূইলে -ভারত-' 


যাহাদিগকে -ভারতসচিব, 


৭৩৩ 





স্টিম, 


কিন্তু যদি বেসর্কা রী:সব রিগ্যাবয়ঞ্জলি হইতেই শতকরা 
বেশী ছাত্র পাস্‌ হইত, তাহা হইলে অন্ত গ্রহীণ ব্যতিরেকে" 
কেবল-তাহাই উহাদের- শিক্ষার উৎকর্ষের প্রমাণ বলিয়া 
নিঃসন্দেহে ধর! যাইত নাঁ-বিশেষতঃ যথন পরীক্ষার কা্যটা 
করেন দোকানদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়! কলিকাতা 





বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন সবৃকারী বিসালয়-সকলের চাঁকরীর- 
ব্যবস্থায় শিক্ষার যে' উপকার হইয়াছে, তাহা স্বীকার" 
করিয়াছেন (“the benefits , which the system of ' 


Government service has brought ta secondary 
schools iin Bengal”? ). এবং বেসর্ুজারী বিদ্যালয়, 
সকলে চাকরীর স্থায়িত্ব, বেতনের ক্রমনুদ্ধি, পেন্শ্ান, 
প্রভৃতি ন! থাঁকান্ন, এরূপ বন্দোবস্তের নিনরশ করিয়াছেন ।' 
পাসের হারের আধিক্য ছাড়াও নারি বিটা 
উৎকর্ষের অন্ত প্রমাণ আছে: 

পৃথিবীর সভ্য দেশসকলে শিশুর মনস্তত্ব, নিক্ষাবিজান, 
শিক্ষাদান প্রণালী, "প্রভৃতির 'অস্থশীলন হইয়! শিক্ষাদান. 


বিষযে কত উন্নতি হইতেছে, আমাদের দ্যেশর অধিকাংশ. 


শিক্ষিত লোক তাহার কোন খবরই-রাখেন সা:। কমিটির 
সভ্যেরাও সম্ভবতঃ কোন খবর রাখেন না য়াহা হউক, 
উন্নততম দেশপকলে শিক্ষাবিজ্ঞান: ও শ্ক্ষারীতির যে 
উৎকর্ষ সারিত হইয়াছে; তাহার ফল -আনাঁদেরু বালক-, 
বালিকাদিগক দিতে হইলে, প্রধানতঃ সর্করের'টাকাতেই 
তাহার আযোক্ষন. হইতে পার । বেসরকারী ও. 
সাহাধ্প্রাপ্ত ইন্থুলগুবির আর্থিক অবস্থা নেরূপ, তাহাতে 
০০৮51 


টিউনের শিক্ষা ' 

শিক্ষকদের শিক্ষার অন্য নিয়তম হইতে উচ্চিতম যত 
বিদ্যালয় আছে, কমিটি কৌন না কোন ভারণ দেখাইয়া 
সেগুলি উঠাইয়া দিতে চান) আমরা তাহার বিরোধী । 
বৈশী বেতন দিয়া শিক্ষাকার্ষ্যে যোগ্যত:ঃ- লোকদিগকে 
আকৃষ্ট করা এবং তাহাদিগকে শিক্ষাদান কাধ্যে আধুনিক" 
প্রণালী 'অঙ্ুলারে শিক্ষা দেওয়া! ভিন্ন, এদেশে শিক্ষার 
উন্নতি হইবে ন, দেশেরও উন্নতি হইবে না৷. কমিটির' 
ধারণা, যেন প্রধানতঃ এই রূপ, যে, ভাল শিক্ষক প্রধানতঃ 


॥ 


৭৩৪ 


প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩২৯ 


| ২২শ ভাগ, ৯য় থণ্ড 





স্বাভাবিক শক্তি ও সহজ বুদ্ধিতে হয়। কেহ কেহ হন 
বটে; যেমন অনেক সেকেলে নাপিত বেশ অস্ত্র করিতে 
পারিত, অনেক পাড়াগেঁয়ে লোক আইন-কলেজে না 
পড়িয়াও মোকদ্দম! বেশ বুঝে, অনেক রাজমিন্ত্রী ইঞ্জিনিয়া- 
রিং কলেজে না পড়িষাঁও বড় বড় বাড়ী তৈয়ার করে, 
এবং অনেক প্রায় নিরক্ষর ব্যবসাদার বাণিজ্য-কলেজে 
ন! পড়িয়াও লক্ষপতি হইয়াছে । কিস্ত তা বলিয়া কোন 
বুদ্ধিমান বিবেচক শিক্ষিত লোক মেডিক্যাল কলেজ, 
আইন-কলেজ, এপ্রিনিয়ারিং কলেজ ও বাণিজ্য-কলেজগুলি 


তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করেন না।' আসল কথা এই, যে, 


শিক্ষাদান কাৰ্য্য যে শিক্ষাবিজ্ঞান নামক একটি বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা যে আবাঁব কতকটা শিশু ও 
বালকবালিকার মনস্তত্বের এবং সাধারণ মনস্তত্বের উপর 
“প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষকদের যে শারীর তত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
প্রভৃতি জানা দরুকার, এরূপ ধারণা এখনও এদেশে শিক্ষিত 
লোকদের মধ্যেও ন! জন্মায়, গুরুট্রেনিং স্কুল হইতে ট্রেনিং- 
কলেজ পধ্যস্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার সমুদায় প্রত্ষ্ঠানগুলি 
উঠাইয়! দিবার প্রস্তাব সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির 
উৎকর্ষ সাধন ও সংখ্যা বৃদ্ধিই বরং দর্কার | 
ব্যয়সংক্ষেপ কমিটি চান ব্যয় কমাইতে। কলিকাছ। 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দেখাইয়াছেন, যে, বাংলার ইংরেজী 
ইন্থুলগুলিতে যদি ফোগ্যতর ও শিক্ষাদানকার্যে শিক্ষা 
প্রাপ্ত শিক্ষকগণ শিক্ষা দেন, তাহা হইলে ছাত্রেরা এখনকার 
চেয়ে ছুই বৎসর কম সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা 
পাইতে পারিবে, এবং তাহাঁতে বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা 
ব্যয় কমিবে। শিক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইবে। অন্তান্ত 
দিকে যে-সব সুবিধা ও লাভ হইবে, তাহারও উল্লেখ 
তাহারা করিয়াছেন। 
সর্কারী কলেজ সম্বন্ধে প্রস্তাব 
কমিটি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বেথুন কলে ছাড়া 
আর সব সবুকারী কলেজকে বেসর্কারী করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। আমরা ইহারও পক্ষপাতী নহি। ডিষ্টরিক্ট 
বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলির আর্থিক অবস্থা এক 
নহে, যে, তাহারা কিছু সর্কারী সাহায্য লইয়া বর্তমান 


ররর হা হাতত 
সর্কারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিষ্তালয়, এবং গবর্ণ মেণ্ট 
কলেজগুলি চাঁলাইতে পারে) অনেক স্থলে দেখ যায়, ' 
যে, অল্পবেতনভোগী লেকৃচারাররা অধ্যাপকদের সমান, 

এবং সমান উৎকৃষ্ট কাজ করেন । বাছিয়! বাছিয়া সেইরূপ 

লোককে উৎসাহ দিলে, ছুটি কমাইয়া দিলে, এবং 
কলেজের শিক্ষাদাতাঁদিগকে আগেকার মত সঞ্চাহে 

অন্যন ১৮ ঘণ্টা করিষা পড়াইতে বলিলে ক্রমশঃ ব্যয়সংক্ষেপ 
হইয়া আসিবে । অধিকাংশ অধ্যাপক ক্লাসে পড়াইবার 

জন্ত যতটুকু দর্কার তাহার বেশী পড়াশুনা করেন না, 

গবেষণাও করেন না। সুতরাং অধ্যাপনার ঘণ্টা কমাইবার 

ও লম্বা ছুটি দিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ন!। উদ্দেশ্য সিদ্ধ 

করিবার কোন উপায় অবলম্বিত হইলে অধ্যাপনার সময় 

ও ছুটির দৈর্ঘ্য সমন্ধে বর্তমান ব্যবস্থ'য় আমাদের আপত্তি 

নাই। 


পপ 


ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির কু-নীতি 
শিক্ষার নানা শাখায় ও অন্ত কোন কোন 
বিভাগেও কমিটি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, 
যে, অমুক শাখা বা, বিভাগের ছারা ভাল কাজ 
হইতেছে না, অতএব উহা ছাটিয়া ফেল। "অথচ 
কাজটার গুরুত্ব বা সম্ভাবিত উপকার বিবেচনা করিয়া 
উৎকর্ষবিধান চেষ্টাই কর্তব্য। ' কাহারও হাত বা পা 
বা চোখের দ্বারা ঠিক কাজ পাঁওয়া না গেলে কি 
তাহা কাটিয়া বা তুলিয়া ফেলিতে হইবে? এ অজজ- 
গুলিকে যথেষ্ট কার্যযক্ষম করিবার চেষ্টাই কি বিহিত 

নহে? | 

শিক্ষাপরিদর্শক কর্মচারী . 
বিষ্ভালয়-সকলের পরিদর্শন জন্য কর্মচারীর বাল) 
কিছু ঘটিয়াছে-উপরের দিকে ঘটটিয়াছে, নীচের 


‘দিকেও ঘটিয়াছে। ইহার কারণ কতকটা রাজনৈতিক 


খবরদারী ও গোয়েন্দাগিরি বলিয়া অনুমিত, হয়। 
উপরের দিকে ও নীচের দিকে এই বাহুল্য ছাটিয়া ফেল! . 
দরকার । কিন্ত সমুদয় সব-ইনেম্পক্টর ছাটিয়া ফেলার 
আমরা বিরোধী । 
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৫€ম সংখ্যা ] 
বালিকা-বিদ্যালয়-সকলের জন্তু মহিলাপরিদর্শকের 


সমস্ত পদ কমিটি উঠাইয়া দিতে চান । আমাদের মতে 


ইন্স্পেক্ট্রেসেব কাজ করিবার জন্য ইংরেজ বা ফিবিঙ্গী 
মহিলা রাধিবার কোন প্রয়োজন নাই। ' এসিষ্ট্যাপ্ট, 
ইন্‌স্পেক্ট্রেস্র! যে বেতন পান, সেই বেতনে উপযুক্তসংখ্যক 


* দ্বেশী পরিদর্শিকা রাখা দব্কার-_তাঁহাদের পদের নাম 


যাহাই বাখা হউক, তাহাতে আনিষা যায় না। দেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, স্ত্রী বা পুরুষ, যে জাতীয়ই হউন, 
শিক্ষা"বিভাগেব ও অন্তান্ত অনেক বিভাগের কার্যে তাহা- 
দের যোগ্যতা অঙমুদারে সমান অধিকাঁব থাকা উচিত। 
স্থতরাং ষদি গবর্ণ মেণ্টেরও এই মত হয়, যে, ইন্স্পোক্ট্রেস্‌ 
ও এসিষ্ট্যান্ট, ইন্‌স্পেক্ট্রেস্দের পদ উঠাইন্লা দিতে হইবে, 
তাহা হইলে নিয়তম হইতে উচ্চতম পরিদর্শকদের চাকরীর 
কতকগুলিতে শিক্ষিতা মহিলাদের দাবী কাধ্যতঃ স্বীকার 
করা আবশ্যক হইবে। নাবীর! শিক্ষা পাইবেন, অথচ 


শিক্ষার ফল দেখাইবার কার্যক্ষেত্র পাইবেন না, ইহা হইতে 


পারে না। কমিটি বলিতেছেন, যে, তাঁহাদের প্রাপ্ত সরুকারী 
ও বেসর্কারী সাক্ষ্য সমন্তই মহিলা পরিদর্শকের প্রতিকূল। 
সাক্ষীরা কে এবং তাঁহারা কি সাক্ষ্য দিয়াছেন, জানিতে 
না পারায় আমরা সে বিষযে কিছু বলিবার সুযোগে বঞ্চিত 
হইলাম! যাহার! খুন করে, তাহারাও আত্মপক্ষ সমর্থনের 


্থবিধার নিমিত্ত কে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল 


এবং কি সাক্ষ্য দিল, তাহা জানিতে পারে, এবং আত্মপক্ষ 
সমর্থন করিতে পাবে। কিন্ত এক্ষেত্রে কয়েকজন পুরুষ 
নারীদের বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ করিলেন, অথচ কাহাঁব 
সাক্ষ্যের ও কি সাক্ষ্যের উপর নির্ভব করিয়া তাহ! 
করিলেন, জানা গেল না। চমৎকার বিচার ! 
ডিগ্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটা প্রভৃতিব আয় যথেষ্ট 
নহে। তাহাদের উপর প্রাথমিক শিক্ষাৰ সমুদয় ভার 
চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না। দিলে' তাহাদিগকে খুব 
বেশী অর্থসাহায্য গবর্ণ মেণ্টের দেওয়া উচিত। তাহাতে 
কি খ্ারদংক্ষেপ হইবে ? 
 প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন 
কমিটি বাড়াইতে বলিমাছেন। তাহাদের মতে সর্ফারী 
বৃতিগুলি দ্বারাই গরীব ছাত্রদের শিক্ষারঃদাধী কাধ্যতঃ সম্পূর্ণ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_ শিক্ষার ও পুলিশের ব্যয়সংক্ষেপ 
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স্বীকৃত হুইবে। “কমিটির বাঙ্গালী পভ্য তিন জ্ন 
কোন কালে গরীব ছিলেনকি ? দেশে গরীব ও 
খুব বুদ্ধিমান ছাত্র কত আছে এবং গবর্ণ মেণ্ট, 
কয়টি বৃত্তি দেন, তাহাবা কি তাহা মনে রাখিয়া 


"এইরূপ কথা লিখিয়াছেন? তাহারা বোধ হয় জানেন 


না, যে, এখন সভ্যতম ও ধনী বোন কোন রাষ্ট্রে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অবৈতনিক হইয়াছে, এবং 
অন্তত্রও 'আদর্শের গতি এদিকে হইতেছে, এবং ইহাও 
শিক্ষান্ীতিজ্ঞদেব স্বীকৃত, যে, বৃত্তিব সংখ্যা খুব বেগী 
করিলেও গরাঁব বুদ্ধিমান ছাত্রসমষ্টিকে উচ্চতম শিক্ষা 
পাইবার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া যায় না। কমিটি ত 


' সরকারী ক্লেজ গ্লাখিবেন মোটে একটি, তাহার আবার 


বেতন বাড়াইয়া দিবেন। তাহারা যে বেতনকে বেশী 
বলিতেছেন, তাহা কোন্‌ মাপ-কাটি অন্থসারে ? তাহায়! 
ইংলণ্ড, বা অন্ত কোন দেশের জন প্রতি গড় আয় ধরুন; 
এবং তথাকাব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-সকলের উচ্চতম 
ও নিয়তম বেতন ধরুন; তাহার পর আমাদেব দেশেরও , 
এৰূপ অঙ্ক লউন। দেখিতে পাইবেন, আমাদের 
ছাত্রের! তুলনায় বেশী বেতন দেয়, কম দেয় না। 
আমরা “মডার্ণ, রিভিউ”য়ে এইবপ তুলনা নিজেই 
একবার করিয্বা দেখাইয়াছিলাম। এখন তাহা খুজিয়া 
বাহির করিয়! বাংলায় লিখিবাঁর সময় ও স্থান নাই । 

কমিটি আমাদের ছাত্রদের অল্প তেতনে পড়া সম 
করিতে পারেন নাই, কিন্তু কার্মিরজে ইরজ-ফিরিক্গীদের 
ছেলে-মেয়েদের সম্তায় শিক্ষা পাওয়ার কোন প্রতিবাদ 
কবেন নাই । "তাহারা দেশী শিক্ষকদের শিক্ষাদান" 
কার্য শিখিবার প্রতিষ্ঠানগুলি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন, কিন্তু কার্সিষঙ্গের ইংরেজ-ক্ষিবি্দী ট্রেনিং 
কলেজের বিকদ্ধে কিছু বলেন নাই। চমৎকার 
অপক্ষপাত বিচাব ! 

শিক্ষার ও পুলিসের ব্যয়মংক্ষেপ 

১৯২১ সালে বঙ্গীয় পুলিসের ব্যয রাজকোব হইতে 
১,৪৭,০০,০০০ টাকা হইয়াছিল ১৯২০২১ সালে শিক্ষার 
জন্য রাজকোষ হইতে ব্যয় হইয়াছিল ১০৮৭৮১৪৮৪ 
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প্রবাঁসী-ফাক্লীন, ১৩২৯ .' 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





টি ওত 


টাকা। শিক্ষার অন্ত বায় পুলিস, ব্যয়-অপেক্ষা ৩৮ 
লক্ষেরও উপর কম। অথচ কমিটি শিক্ষার ব্যয় ছাটিতে 
চাঁন '৩৫,৯৮,৮০* এবং পুলিসের ব্যয় ছাঁটিতে চান 
২৬,২৮,৮০০০ | যেন শিক্ষার জন্যই ভয়ানক বাজে "খরচ 
হ্য় 


কমিটির আশ্বাস-বাক্য 
কমিটি বলিতেছেন, 


“if our proposals are accepted a moderate 
revenie Surplus will be secured, the major portion 
of which will 07550008015, be spent on the 
activities We are .considering.”. 


“আমাদের প্রস্তাবঙুলি গৃহীত হইলে যে রাজস্ব খাচিবে তাহার 
"অধিকাংশ ( শিক্ষা স্বাস্থ কৃষি-আছি ) জাতি বিভাগে হরি হইবে 
অনুমান করি ।” 

এই অনুমান ও আ্বান-বাকোর কোনই মুল্য 
নাই। রাজকীয় শ্বোম্মণান্লও সম্মান যখন রক্ষিত হয় 
- নাই,. তখন একটা প্রাদেশিক-কমিটির বিটিভি 
“মূল্য ক ? 

অধস্তন রাজ-ভূত্যদের ছুটি - 
কমিটি সরকারী আফিস বেশী বন্ধ রাখার বিরোধী । 
আমাদেরও মত সেইরূপ ৷ 
পীড়াদি কারণে কর্দচারীরিগকে ছুটি দেওয়া সম্বন্ধে 
কমিটি একটি অত্যন্ত অবিবেচনীর ও অমাহুষের মৃত 
কথা বলিয়াছেন। . 
“We think, also, that except for special reasons, 


no leave should be'granted to inferior Governument 
servants if extra cost is thereby eutailed.” 


"আমরা আঁবও মনে করি, যে, বিশেষ কারণ ভিন্ন, অধস্তন 
সন্ভকারী চাকুরিয়াদিগকে ছুটি দেওয়া উচিত নয় যদি তাহাতে অতিরিক্ত 
ব্যয় হয়।” 


কমিটির বড়-মাছষেরাঁ-কি মনে করেন' যে গরীব 
লোকদের শরীর, শরীর নয়? না তাহাদের বাড়ীর কাজ, 
সামাজিক কাজ, বিশ্রাম ইত্যাদির দরকার নাই? 
বড়লোকেবা যে যে কারণে ছুটি' লন, গরীবদের 
জীবনেও. .সই-নব কাঁবণ ঘটে।- বড় চাকর্যেদেব ছুটির 


“মত কিয়ংপ্রিমাণে বলিতেছি। 


জন্ত যদি গবর্ণ্‌মেণ্ট, RB ছুহাজার পীচ-হাঁজার . 
টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে পারেন, তাহা হইলে 
গরীবদের জন্য ছু-দশ বিশ-পঞ্চাশ টাকা' খরচ কেন 
করিতে পারিবেন না ? 

ব্যয়সংক্ষেপ কমিটির রিপোর্ট, সঙ্দদ্ধে আরও অনেক 
বলিবার কথা আছে, কিন্তু আর সময় ও স্থান নাই । ' 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় ছুটি বিল 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্রনাথ মন্ত্রিক একটি ৪ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বস্থ একটি 
বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন 
সর্রারী বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট্‌ প্রেস মুক্রিত যে এক এক' 
বণ্ড আমরা পাইয়াছি, তাহ! অবলম্বন করিয়া আমাদের 
সব কথা বলিবার 


স্থান ও সময় নাই । . 
প্রথমে বাবু স্থরেন্্রনাথ মল্লিকের বিলের ভাৎপর্য্য 


দিতেছি । 


বঙ্গেব শিক্ষা-মন্ত্রীকে রে্টর নিযুক্ত করিতে হইবে । 

কেবল পরীক্ষার ফী নহে, সর্বপ্রকার ফী ও সর্বপ্রকার আয় গবর্ণ- 
মেন্টেব পরিচালন! ও বেগুলেশ্যন অনুসারে ব্যয়িত, এবং বৎসরে একবার 
পরীক্ষিত হইবে । 

হিসাবের অন্ত এক বোর্ড থাকিবে । সেই বোর্ডের ৩ জন সভ্য 
গবর্ণ সেন্ট, কর্তৃক, ৩ জন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ও ৩ জন ব্যবস্থাপক সম! 
কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন । এ বোর্ড, গবর্ণমেন্টের অনুমোদন ক্রমে একজন 
কোবাধ্যক্ষ ও তাহাব কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন। কোবাধ্যক্ষ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত অর্থের ভাবপ্রাপ্ত হইবেন, তিনিই ব্যাঙ্ক, হইতে 
টাকা'আনিবেন। বজেটে যাহার বৰাদ্দ নাই, তাহার জদ্ক কোন অর্থ 
যাহাতে ব্যয় না হয়, তাঁহা হিসাব-বোর্ড দেখিবেন। বোর্ড, প্রতি -৩ 
মাসে তুলনা করিয়! দ্বেখিবেন, বজেটে বে আরব্যয় সঞ্তুব হইয়াছে, 
বাস্তবের সহিত তাঁহার মিল আঁছে কি না, ও তদ্বিবয়ে রিপোর্ট গবর্ণ মেন্ট, 
ও সিনেটের নিকট পাঠাইবেন। বোর্ড, প্রতি বৎসরের সেশন আঁরস্ত 
হওয়ার ৩ মাস পূর্বের বদেটের খন্ড! প্রস্তুত করিবেন। এতদ্যতীত আব 
বে-সকল ক্ষমৃত| বোর্ডকে বেগুলেশ্যন্স্‌-অনুসারে দেওয়া! হইবে, তাহা 
পরিচালন করিবেন। 

বেজিষ্টরীতুত্ত গ্রাজুয়েটগণ আইন চিকিৎসাঁ-আদি পেশ! অবশ্খী 
যোগ্য লোকদেব মধ্য হইতে রেগুলেগ্তান্‌-নিদ্দিক্ট অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অন্মুন ৩০ জন সভ্য নির্বাচন করিবেন । 

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ নিঙ্গেদের মধ্য হইতে কিম্বা বাহির হইতে 
অন্যুন ১২ জম সভ্য নির্বাচন কবিবেন। 

অঙ্গীভূত কলেজসমূহের টাচাব ও প্রোফেসারগণ অনু[ুন ২৪ জন সভ্য 
নির্ব্বাচন কবিবেন? 


ঠ 


৫ম সখ্য]. 


বিশ্ববিদ্যালয়ের নিল্ল ব্যয়ে রক্ষিত কলেঙ্গসবহেব টাচাৰ ও 
প্রোফেসীরগণ অন্যুন ১* জন সভ্য নির্বাচন কবিবেন। 

গবর্ণ সেন্ট, অনুন ৩৩ জন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। তন্মধ্যে অন্যুন 
এপার জন মুসলমান হওয়! চাই । 

বর্ণ মেণ্ট, সভভযসংখ্য! ১৫* পর্যন্ত কবিতে পারিবেন । কিন্তু বিভিন্ন 
শ্রেণীব সভ্যদের উপরি-উক্ত অনুপাত বখাসম্ভব বক্ষা করিতে হইবে । 

গবর্ণ মেন্ট সিনেটেৰ সহিত পরামর্শ করিয়া রেগুলেশ্ন্স্‌ পরিবর্তন 
বু আইনানুযায়ী নুতন নিয়ম প্রণয়ন করিতে পীরিবেন। কিন্ত 
পরীক্ষাগ্রহণ, পাঠ্য বিষধ ও পুস্তক নির্ব্বাচন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে নিয়ম 
আছে, তাহার পরিবর্তন গবর্ণ মেন্ট করিতে পাঁবিবেন না। 

এই নুতন আইন প্রণীত হওয়াব ৩ মানের কিনব! শবর্ণ মেন্ট -নির্দিষ্ট 
তদধিক সময়েব মধ্যে সিনেট নিয়ম প্রণয়ন করিয়া! গবর্ণ মেণ্টেব সম্মতি 
পাইবার অন্য প্রেরণ করিবেন । 

গবর্ণ সেন্ট, তাহাতে সম্মতি দিত পারেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে 
সিনেটের সহিত পরামর্শ করিয়! উহার পবিবর্তন ব| নূতন নিয়ম রচনা 
করিতে পারিবেন । 

দিনেট যদি এই আইন প্রণয়নের পর ৩ মাঁসেব বা শবর্ণ মেন্ট _নির্্িষ্ট 
তঙ্ঘতিরিজ সময়ের মধ্যে কোন নিয়ম রচনা! ন! করেন, তবে গবর্ণ মেন্ট. এ 
সময় অতীত হওয়ার পর ৩ মাসের মধ্যে স্বয়ং নিয়ম বচন! করিবেন, 
এবং তাহা বলবৎ হইবে। 


, অতঃপর বাবু যতীন্দ্রনাথ বস্থুর খস্ড়াব ভাৎপর্য্য 
দিতেছি। 
শিক্ষ।-মন্তরী বিশ্ববিদ্যালয়েব বেক্টাব নিযুক্ত হইবেন : 
নিম্নলিখিত ব্যক্তির! বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সভ্য হইবেন, 


(১) রেশিষ্টারীভুক্ত গ্রানুয়েটগণ কর্তৃক, (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অঙ্গীভূত কলেজসমূহেব প্রোফেদার লেক্চারার ও টাচাব কর্তৃক, (৩) 


1৮ অঙ্গীভূত প্রথম শ্রেণীর কলেজসমূহের হ্রিন্সিপালগণ কর্তৃক, (৪) 


ইউনিভার্দিটির প্রোফেসার লেক্চারাব ও টীচার বর্তৃক্ক, (৫ ) কলেজজ- 
সমুতের কাঁধ্যনির্র্বাহক সভাদমূহ কর্তৃক, ও (৬) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভা কর্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ, এবং (৭) গবর্ণ ষেণ্ট কর্তৃক, (৮) 
বেঙ্গল চেম্বাব অব. কমার্ন' কর্তৃক, ও (= ) বেঙ্গল স্কাশঙ্কাল চেম্কাব অব 
কমার্স” কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ ৷ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্চ্যের সংখ্য। ১৩*এব কম বা ১৫*এর 
বেশী হইবে ন|| তাঁহাদের মধ্যে, (ক) স্মাইন, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনিয়ারিং 
গ্রাজুয়েট ব্যতীত অন্তান্থ গ্রাজুয়েটগণ ১৮ জন সভ্য নির্ববাচন 
করিবেন! তন্মধ্যে অন্যুন ৬ জন মুদলমান হইবেন 1খ) রেজিষ্টারীভুজ 
আইন-গ্রাজুয়েটগণ কর্তৃক ১২ জন নির্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্যুন 
গজরন মুসলমান হইবেন । - গে) বেজিষ্টারীভুক্ত, চিকিৎসক-গ্রালুয়েটগণ 
কর্তৃক ১* জন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে অন্ন ২ জন মুসলমান 
হইবেন। (ঘ) রেছিষ্টারীভূক্ত ইন্লিনিয়াবিং-গ্রাজুয়েটগণ কর্তৃক গুজন 


‘সভ্য নির্বাচিত হইবেন। (ড) অঙ্গীভূত কলেঙ্গসমুহের প্রোফেপার 


লেক্চাঁরার ও টাচারগণ কর্তৃক ২৫ জন রভ) নির্বাচিত হইবেন। তন্মধ্যে 
অন্ন ৪ জন মুসলমান হইবেন । (চ) প্রথম শ্রেণীর কলেজের 
প্রিঙ্গিপালগণ আপনাদেৰ মধ্য হইতে ৬ জনকে সভ্য নির্বাচন করিবেন॥ 
(ছ) অঙ্গীভূত কলেম্নসমূহের কায নির্ববাহক সভাসমূহ কর্তৃক ৫ জন 
সভ্য নির্বাচিত হইবেন! তন্মধ্যে অন্ন ১জন মুসলমান হইবেন। 
(ন) বিশ্ববিদ্যালযেব প্রোফেসর লেক্চারার ও টাচারণণ কতৃক ১*জন 
সভ্য নির্ববাঁচিত হইবেন। তন্মধ্যে অনুপ ২দ্রন মুসলমান হইবেন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__কলিকাতা। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধীয় ছুটি বিলি 





* ৭৩৭, 


অ াসিলাসিলাঘি লাংিলাঘলালাছ বাছি লাওছত সিসি লাওলাদলা ২ লাস 


'কি) ব্যবস্থাপক সভ! কৰ্তৃক ১*জন সভ্য নির্বাচিত ভইদেদ। তন্মধ্যে 


অনুনন ওজন মুমলমান হইবেন। “ (4) বেঙ্গল চেম্বার হব কমাস্‌, “কতৃক 
খজন মনোনীত হইবেন। (ট) শ্যাঁশনেল চেম্বার অব ক্রস কতৃকি উন 
মনোনীত হইবেন।+ 

১৪ জন সভ্য উপবিউক্ত প্রপাঁলী অনুসারে দিকচিত ও মনোনীত 
হইবেন। অবশিষ্ট ২৬ কি ৪৬ জন গরবর্ণ মেট, বাব! সযুক্ত হইবেন । 

মাষ্টাব, ডক্টব, ও যে-সব গ্রাজুয়েট ৭ বৎসর হইল ঈপাধি পাইয়াছেন, 
ধাহীবা একদ। ২ টাক! ও বাৰ্ষিক ২ টাঁকা ফী দিনে, ভাহাদেব নীম 
বেজিষ্ীভুক্ত হইবে। একদা! €* টাকা দিলে আর বর্ষে বর্ধে ২ টাকা 
দিতে হইবে না। 


কোন সভ্য একাধিক নির্ব্বাচকসমষটিব সভা হইতে কিম্বা 
একাধিক সমষ্টি হইতে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না: 


আমরা, বিল ছুটির এক একটি ধারা -রিয়া অক্ষরে 
অক্ষরে অনুবাদ করিলাম,না | স্থল মৰ্ম্ম দিলাম । 

ছুটি বিলে সব বিষয়ে খিল নাই। স্থতরাং দুটিই 
আইনে পরিণত হইতে. পারে.না। ছুটকে একটিতে 
পরিণত করিয়া ও সমধসীভূত করিয়া পাস করিতে 
হইবে। 

উভয় বিলেই শিক্ষা-মন্ত্রীকে রেক্টর ক্করা টা 
কিন্তু রেক্টব ষে কি কান্দ কবিবেন, তাহা কোথাও লেখা 
নাই। ১৯০৪ সালের ৮ আইনের ২৮ ধাবার দ্বিতীয় 
উপধারা অহ্সাবে চ্যান্সেলার রেক্টরহে নিজের যে- 
কোন ক্ষমতা সপিয়! দিতে পারিতেন | কিন্তু ও ধাবা রদ্‌ 
হইয়া গিয়াছে । স্থতরাং কাধ্যহীন একটা পদ ত্যষ্টি 
করিয়া কি লাভ? হইতে পারে. হে নৃতন আইন 
ছুটির প্রস্তাবকঘ্বয় চান, যে, ভবিষ্যতে এরক্টরকে রেগড- 
লেখন্স্‌-ছ্বারা কোন কোন অধিকার ব কাজ দেওযা 


হইবে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উহার 
বিশেষ বিবরণ না জানিয়া খামর! শিক্ষা-মন্ত্রীকে 
রেক্টর করিতে রাজী নহি।- কখন কোন্‌ শিক্ষা" 


মন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতা কিরূপ হইবে, তাহারও 
'স্থিরতা নাই। 


আমবা চাই, ষে, ভাইস্.্যান্দেলার রেজিষ্টরীভূক্ত 
গ্রাজুয়েটদিগের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল প্রকার আয় ও ন্যয় গবর্ণ মেশ্টের 
হিসাববিভাগ দ্বারা পরীক্ষিত হউক, ইন্্র আমরা চাই) 
কিন্ত সমুদয় ব্যষ (ন্যন্ত সম্পত্তির ব্যয় ) গবর্ণমেণ্টের 
ডিরেকৃশন্‌ ও রেখালেশন্সেব অস্থায়ী 


“Under the 


প্রবাসী--ফান্তন, ১৩২৯ 





৭৩৮ [ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
স্পাস্পস্পিিস্মপাসিি সিসি পাখনা সিলািলাসি পানা পাস্টিিস্লিসিপীস্পপিস্পিপাসি পাস পি সিপসছি পানি ন সিপিসসিতাস্িিস্সিসিস্পিিসপস্পিসস 
direction and regulations of the Local হইবেন, ৩ঙজন গবর্ণমেপ্ট, কর্তৃক মনোনীত হইবেন, 


Government ‘of Bengal” ) হইবে, এইক্সপ-ব্যবস্থার 
অনুমোদন করিবার পূর্বে আমরা জানিতে চাই, যে, 
“direction and regulations of the Local Govern- 
ment of , Bengal”র.মানে কি, এবং সেই direction 
and regulation কি জাতীয় পদার্থ। কাবণ সর্কারী 
পরিচালনায় খরচ করিতে হইলে ভবিষ্যতে শিক্ষাকার্য্যেও 
পরোক্ষভাবে সর্কারের হাত পড়িতে পারে। ও ইংরেজী 
কথাগুলি ৮৫৭ সালের আইনে আছে? কিন্ত তখন তন্থারা 
কম়েকটিফীর উপর মাত্র সর্কারকে কর্তৃত্ব দেওয়! হইয়াছিল। 
আমাদের বোধ হয় সেনেটের অধিকাংশ সভ্য বেসর্কাবী ও 
নির্বাচিত হইলে, গবর্ণ মেণ্টের সমূদয়-হিসাব পরীক্ষার 
ক্ষমতাই অপব্যঘ নিবারণে সমর্থ হইবে। অধিকন্ত আমবা 
বরং চাই, যে, সরুকাবী হিসাব-পরীক্ষক যে-সব তুল বা 
অনিয়ম দেখাইবেন; তাহার প্রতিকার কবিতে বিশ্ববিদ্যালয় 
বাধ্য হইবেন, এইরূপ:কিছু নিয়ম হউক । তাহা না থাকা, 
একীউন্ট্যাপ্ট জেনারেল লিখিয়াছেন, বর্তমান হিসাব 
পরীক্ষার রীতি প্রহসনে পবিণত হইয়াছে । 
হিসাব-বোর্ড নিয়োগে ও তাহাকে প্রস্তাবিত ক্ষমতা 
দানে'”আমাদের মত আছে। কিন্ত গবর্ণমেপ্ট এবং 
ব্যবস্থাপক, সভা উভয়েই যখন সেনেটের কতকগুলি সভ্য 
যথাক্রমে মনোনীত ও নির্বাচিত করিবেন, তখন আবার 
' পৃথক্‌ করিয়া হিসাব-বোর্ডে তাহাদের সভ্য মনোনয়ন ও 
নির্বাচনের ক্ষমতা ভাল লাগিতেছে না। হিসাব-বোর্ড ও 
তাহার কোষাধ্যক্ষ সেনেটেব দ্বাব! নিযুক্ত ও সর্ক'র দ্বারা 
অঙ্থমোদ্বিত হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু যদি আমাদের মন্তব্য 
অনুযায়ী বোর্ড গঠনের ধার! ব্যবস্থাপক সভা মঞ্জুর না করেন, 
তাহা হইলে ধারাটি এইরূপ কর! উচিত, যে, সেনেট যে বোর্ড, 
নির্বাচন করিবেন, তাহাতে ছুজন সর্কারী সেনেট-সভ্য, 
দুজন ব্যবস্থাপক সভার নির্ববাঁচত সেনেট-সভ্য, তিন জন 
রেজিষ্টরীতুক্ত গ্রাজুয়েটদের দ্বার! নির্বাচিত সেনেট-সভ্য 
এবং দুজন অপর সেনেট সভ্য থাকিবেন। এরূপ 'ধারাও 
যদি গৃহীত ন! হয়, তাহা হইলে স্রেন্ত্র-বাবুর বিলের 
অমুযায়ী তিন তিন সন্ভ্যকে সেনেটই নির্বাচন করিবেন | 
সথরেন্দ্র-বাবুব বিলে ৭৭জ্রন সেনেট্‌-সভ্য নির্বাচিত 


এবং তা ছাড়া এখন যে দশজন পদবলাৎ ( €:-০%০০) 
সভ্য আছেন তাহারাও থাকিবেন। অধিকন্ত চ্যান্সেলার[. 
আছেন। তাহা হইলে ৭৭জন নির্বাচিত এবং ৪৪জন 
গবর্ণ মেন্টের লোক হন। গবর্ণ মেণ্টেব তরফের এত বেশী 
লোক আমরা চাই না। মোট সেনেট-সভ্য গবর্ণমেষ্ট, 
১৫০ পর্য্যন্ত করিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে নির্ববা- 
চিতদের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়িবে বটে। কিন্তু 
স্থরেন্্-বাবুর বিলের মূল-অন্থপাতটাই আমাদের মনঃপূত 
নহে। নির্বাচিত 'সভ্য শতকরা ৮*জন হওয়া চাই। . 

মুসলমানের! বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী ৷ তাহার! 
চিরকাল কেবল গবর্ণ মেণ্টের অন্ুগ্রহবলে-সেনেটে প্রবেশ 
করেন, এই স্থায়ী অগৌরব তাহারা চীন কি না, 
জানি নাঁ। তাহারা নির্বাচনের দ্বার! সেনেটে প্রবেশ 
করিতে সমর্থ হন, ইহা আমবা চাই। সেনেটে .স্থুখিক্ষিত 
স্বাধীনচেতা মুসলমান সভ্য থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয়েব 
উপকার হইবে বলয়া, আমরা মনে করি। এইজন্ত 
আমরা মুসলমান সভ্যও চাই, এবং তাঁহার! নির্বাচিত 
হন, ইহাও চাঁই। গবর্ণমে্টের দ্বারা মনোনীত সভ্য- 
দের স্বাধীনচেতা] না হইবারই অধিক সম্ভাবনা” 
অবশ্য গবর্ণমেণ্টেব যতগুলি সভ্য মনোনয়ন করিবাব 
অধিকার 'থাকিবে, তাহার মধ্যে যদি তাহার! স্বতঃপ্রবৃত্ 
হইয়া জনকতক মুসলগানকে মনোনীত করেন, তাহাঁতে 
আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমাদের মত 
এই, বে, (১) নৃনকল্লে কতকগুলি মুসলমানকে সেনেটের 
সভা করিতেই হইবে, এই অগৌরবকর ধারা যেন না 
থাকে; (২) যদি এরূপ ধারা থাকে, তাহা হইলে এই 
কপ. নিয়ম হউক, যে, এই ন্যুনতম সংখ্য! হিন্দু জৈন 
বৌদ্ধ খৃষ্টিয়ান মুদলমান শিখ ব্রাহ্ম প্রভৃতি সর্বববিধ 
গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন (যেমন ব্যবস্থা 
যতীন-বাবুয় বিলে আছে ); এবং (৩) এই নৃনতমসংখ্যক 
অুসলমান সভ্য নির্বাচনের নিয়ম আপাততঃ পাচ'বৎসরের 
জন্ত হউক ৷ 

স্ববেন্্র-বাবুর বিলে যেখানে যেখানে গবর্ণ মেণ্টের 
রেগুলেশ্তন্স্‌ প্রণয়ন, পবিবর্তন ও পরিবর্্ধনেব ক্ষমতা! 
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আছে, তাহাতে “ব্যবস্থাপক সভার সন্মতিক্রমে” এইকপ 
কথ! যোগ কর! হউক। গবর্ণমেপ্ট, সাধারণত: কোন, 
আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাস্‌ না করিয়া করিতে পাবেন 
ন1। বিশ্বরিষ্ঠালয় সন্বস্থীয়, নিয়মগুলি সম্বন্ধেও সেইবপ 
ব্যবস্থা ভাল। আমাদের বোধ হয়, ইহ! অতিরিক্ত 
সাবধানতা নহে। ট 


, বততীস্র-বাবুব বিলেও শিক্ষামন্ত্রীকে রেক্টর করিবার 
ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে অনেক কথা আগে বলিয়াছি। 
আবে! ছু'-একটি বলি। ' বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্টের ঘে-ষে ক্ষমতা ও কর্তব্য আছে তাহার 
পরিচালন ও সম্পাদন ত শিক্ষামন্ত্রীই কবিবেন; স্থতবাং 
তিনি নাই বা রেকৃটর হইলেন? আমরা যত দূর জানি, 
বিলাতের বা অন্ত কোন দেশের শিক্ষামন্ত্রী এ পদেবই 
বলে কোন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের রেক্টর হন না। তবে যদি 
কেহ বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীকে একট! অকেজো সন্মান দিতে 


চাঁন, ত, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই | কিন্তু তাহাকে - 


কোন ক্ষমতা যদি ভবিষ্যতে দিবার মতলব কাহারও 
থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষমত! কি, তাহা ন! জানিলে মত 
প্রকাশ করিতে পারি না। 


যতীন্ত্র-বাবু থে বেঙ্গল চেম্বার অব্‌ কমার্স কে ছুজন 
সেনেট-সভ্য বা ফেলো মনোনয়নের অধিকার দিয়াছেন, 
আমবা তাহার সমর্থন করি। বিশ্ববিদ্যায়ে বাণিজ্য 
একটি শিক্ষণীয় বিষয় হইয়াছে বেঙ্গল চেম্বাৰ বাণিজ্যিক 
বাণিক্যশিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে সনর্থ। তা 
ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ অনেক লোককে এ 
চেম্বারের সভ্যেবা নিজেদেব হাউসে চাকরী দেন। 
কিরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে তাহার! কাজ দিতে চান, 
তাহা জানা ভাল। এইরূপ কারণে ন্তাশন্তাল চেম্বার অব 
কমার্স কেওযে ফেলো. মনোনয়নের অধিকার দেওয়া 
হইযাছে, তাহা ভালই হইয়াছে । মাড়োরারী চেম্বার অব, 
কমার্সকে এবং এবছিধ আরো কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ সভা 
থাকিলে তাহাকে এই অধিকার দেওয়া উচিত । 


যতীন-বাবুর বিল অনুসারে ফেলোর সংখ্য! অন্যন 
১৩০ ও ১৫*এর অনধিক হইবে | তাহাব মধ্যে একশত 
জন নির্বাচিত ও চারিজন ছুটি চেম্বার দ্বাবা মনোনীত 
হইবেন। যদি ফেলোর মোট সংখ্যা ১৩* থাকে, তাহা লইলে 
তন্মধ্যে ১০*র নির্বাচন ও চারিজনের চেশ্বার্ঘ্য়েব দ্বাব! 
মনোনয়ন এবং বাকী ২৬এর গবর্ণমেণ্ট, দ্বারা মনোনয়ন 
মন্দ ব্যবস্থা নহে। ইহাতে নির্ববাচিতদের অনুপাত সুরেন্র- 
বাবুর বিল অপেক্ষা অধিক হয়। তাহা ভাল। কিন্ত 
গবর্ণুমে্ট, যদি ফেলোর সংখ্যা বাড়াইয়৷ ১৫০ করেন, 
তাহ! হইলে নির্ববাচিতদের সংখ্যাও সেই হারে বাড়িবে, 


বিবিধ প্রনঙ্গ__ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী 
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৭৩৯ 


ষতীন্দর-বাবু একপ কোন ব্যবস্থা- করেন নাই। ফেলোর 
পূৰ্ণসংখ্যা ১৫০ করিয়া গবর্ণ মেপ্ট, যদি ৪৬ জনকে মনোনয়ন . 
করেন, তাহা হইলে সর্কারী দগ বেশী পুরু হয়। পূর্ণ 
সংখ্যা ১৩০ হইতে ১৫০ হইলে নির্ব্বাচিতের সংখ্যাও 
সেই হারে বাড়িবার ব্যবস্থা করিলে যতীন্ত-বাবুর বিল 
এই বিষয়ে স্থরেন্্রবাবুর অপেক্ষা নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ হইবে। 
অবশ্য স্থরেন্্র-বাবুর বিলের নির্ববাচন-ব্যবস্থাও বর্তমান 
ব্যবস্থা অপেক্ষা ভাল। স্থরেন্ত্রবাবুর বিলে ব্রেজিষ্টারীভুক্ত 
গ্রাজুয়েট কাহার! হইবেন তৎ্সন্বন্ধে কোন পরিবর্তিত ব্যবস্থা 
নাই । ষতীন-বাবু যে ব্যবস্থা করিতে চান, তাহা! বর্তমান 
বিধি অপেক্ষা ভাল। আমর! আবো অধিকসংখ্যক 
গ্রাজুয়েটকে ফেলো! নির্বাচনের অধিকার দিতে চাই। 
আমরা বলি, সমুদয় মাষ্টার ও ডক্টার এবং 'নির্ববাচনের 
পাচ বৎসর আগে উপাধিপ্রাঞ্ধ গ্রাজুয়েট মাত্রেই প্রীরস্তিক 
এক টাকা ও বার্ষিক এক টাকা ফী-দিলেই ব্রেজিষ্টারীভূক্ত 
থাকিষা ভোট দিতে পারিবেন, এইরূপ নিম হউক। 


পপি 


ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরী - 


“কলিকাতায় ইম্পীরিয়্যাল লাইব্রেরীর যদ্তট। ব্যবহার 
হইতে পারে, তাহা না হইলেও, ইহ! কলিকাতায় থাকায় 
সাধারণ পাঠক, বিদ্ধার্থী ও গবেষকেরা ইহার যতটা 
ব্যবহার করেন, দিল্লীতে গেলে তাহাব দশ ভাগের 
এক ভাগও হইবে না। অধিকন্ত এমন অনেক পুবাতন 
বহি আছে, যাহা রেলে লইয়া যাইতে যাইতেই নষ্ট 
হইয়া যাইবে। এই লাইব্রেরী আগে কলিকাতা পাব্রিক্‌ 
লাইব্রেরী বলিয়া পরিচিত ছিল, এবং কলিকাতার 
পৌরজনেরাই ইহা স্থাপন করিষাঁছিল। প্রথম অবস্থায় 
বাংলা দেশের ও কলিকাতার লোকেরাই ইহাব ব্যয় 
নির্বাহ করিয়াছে, পরে অব্য ভারতসাআন্জযর র'জন্ব 
হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু দিল্লী নগর বিশেষ 
করিষা ইহার জন্তু কিছু করে নাই, যেৰপ কলিকাতা 
করিয়াছে। 'কলিকাতাও ভারতসাম্রাজেন অন্তর্গত, 
দিল্পীও ভারতনাআজ্যের অন্তর্গত।, কলিকাতায় যত 
শিক্ষিত লোক, গবেষক, কলেজ, ও বিঘজ্জন সভা আছে, 
দিল্লীতে তাহা নাই। অতএব লাইব্রেরীটিকে কলিকাভায়- 
রাখাই উচিত । তাহা রাখিবার জন্ত যদি অনেক টাকা 
লাগে, ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা মিউন্সিপ্যালিটার 
তাহা দেওবা! উচিত। বাঙ্গালীর অল্প যাহ! গৌর অ'ছে, 
তাহা বিদ্যাসম্পর্কীয়। বিগ্তালাভের . একটি প্রধান 
আয়োজনকে হাতছাড়া হইতে দেওয়া কোনক্রমেই 
উচিত ন্য়। . 


্ 


ইহাঁও শুন! যাইতেছে, যে, ভারতসাত্রাজ্যের প্রথম 
অবস্থার কলিকাতায় রক্ষিত অনেক এঁতিহাসিক কাগজ- 
পত্রও দিল্লী লইয়া যাওয়া হইবে। ভারতসাত্বাজ্যের 
গোড়াপত্তন বলিতে গেলে কলিকাতাতেই হয়। ব্রিটিশ 
শাসনের সেই প্রাথমিক যুগের কাগজপত্র কলিকাভার 
নিজস্ব সম্পর্ভি। সেগুলিতে দ্বিন্ীর কোনই অধিকার 


নাই। সেগুলির ব্যবহারও দিল্লী অপেক্ষা কলিকাভাতেই , 


বেশী হইবে । 'অনেক কাগজ এমন জীর্ণ যে দিল্লী 


পৌষ্ছিবে কি না সন্দেহ । এই-সমস্ত দলিল কলিকাতাতেই 


' রাখিবার. জ্রন্ত বাংলার গবর্ণমেণ্টের ও ব্যবস্থাপক 
সভায্ন বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। 


শপ 


অসহযোগ প্রচেষ্টার অবস্থা 


হঃখ্রে বিষয় আমর! যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম 
তাহাই ঘটয়াছে। অসহযোগ প্রচেষ্টার জাতিগঠনমূলক 
কাজগুলির প্রতি লোকের দৃষ্টি এখন তত নাই ; এখন 
কে প্রবেশ করা না-করার কথা লইয়াই যত 
আন্দোলন হইতেছে। 


বাণিজ্যিক লাইব্রেরী 
কলিকাতায যে সর্কারী বাণিজ্যিক দ্বব্য ও পুস্তকাদিব 


: সংগ্রহ আছে,' বাঙ্গালীরা তাহার সমুচিত ব্যবহাব করেন 


না! এমন স্থবিধা ছাড়া উচিত নয়। ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যদের এবং অন্ত সকলেব সাবধান থাকা উচিত, যাহাতে 


হয়। 


/সাঁশজির কলুষ 
গণিকার্ধের দ্বারা -ষে-সামান্িক অপবিভ্রত! বৃদ্ধি 


হয়, তাহা দমন'ও নিবারণ কবিবার জন্ত বাংলার ব্যবস্থাপক 


সভায় একটি আইনের থস্ডা পেশ, হইযাঁছে। এরূপ 
আইনের আবশ্যকতা আমরা হ্বীকার করি। কিন্তু এত- 
গুলি স্ত্রীলোক কেন গণিকা হইয়াছে, তাহার 'কারণ নির্ণয় 
করিয়া সেই কারণের মুল উচ্ছেদ ন! করিলে, সামাজিক 
অপবিভ্রতা দুর হইবে না। গণিকাদিগকে করিবে দূর দুর, 
এবং যে শ্রেণীর লোক প্রথমে তাহাদের সর্বনাশ করে 


প্রবাী-- ফাল্গুন, ১৩২৯ 


ইহা কোনদিন হঠাৎ ‘অন্ত কোথাও স্থানাস্তরিত না 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





এবং এখনও তাঁহাদেব অস্তিত্বের কারণ হইয়া আছে, 


' তাহা দগকে করিবে স্বাগত-- অন্ততঃ, তাহাদিগকে প্রশয়- 


দিবে, এরূপ সামাজিক গীতি, হইতে রুল্যাণে আশা 
করা বাছুলতা মাত্র। বক্ষ্যমীণ পাপের ছুই পক্ষ আছে। 
যদি নারী-পক্ষকে পতিতা বল ও তদ্বৎ ব্যবহার তাহার 
সম্বন্ধে কর, তাহ! হইলে পুরুষ-পক্ষকেও পতিত বল এবং 
তাহার সম্বন্ধেও তদ্রপ আচরণ কর। 


বঙ্গের উপর ঘোরতর জুলুম 

ভাব্রত-গবর্ণ মেন্ট, বাংলার গবর্ণ মেণ্টের ও বাংলা 
দেশের উপর কিরূপ অবিচার ও জুলুম করিয়াছেন, 
তাহা স্বাশন্তাল লিবার্যাল লীগের একটি ইংরেজী পুস্তিকা 
হইতে পরিষ্কার বুঝা' যায়। “ইহ! প্রকাশ করিয়া লীগ, 
বঙ্গের উপকার 'করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা 
একটি ভালিক! উদ্ধত করিয়া দিতেছি।' তাহা হইতে 
বুঝা যাইবে, ১৯২০-২১ সালে কোন প্রদেশে মোট কত 
লক্ষ টাকা রাজন্ব আদায় হইয়াছিল, কত লক্ষ ভারত- 
গবর্ণ মেণ্ট, তাহ! হইতে লইষাছিলেন, এবং ' কত লক্ষ 
প্রাদেশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মণির ধর ছাড়ে 


টি 


প্রদেশ মোট ভারত- প্রাদেশিক 
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বাংলাদেশ হইতে ভারত-গবর্ণ মে, যদি. স্যায়সঙ্গত 
টাকা লইত্তেন এবং যদ্দি বাংল1- -গবর্ণ মেণ্টেরও দেশের 
প্রকৃত উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে নৃতন. 
ট্যাক্স, না বসাইয়াও বঙ্গের শিক্ষা-স্াস্থ্-কৃষি-শিল্পাদির 
উন্নতির ব্যবস্থা করা যাইত। মান্দাজের লোকসংখ্যা . 
৪১৪ লক্ষ, বোদ্বাইয়ের ১৯৬ লক্ষ, বঙ্গের ৪৫৪ লক্ষ, 
আগ্রা২অধোধ্যার ৪৭১ লক্ষ । লোকসংখ্যা অন্চসারেওঃ. 
বাংলাকে যেবপ সামান্ত টাকা বাখিতে দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা নিতাস্ত অযথেষ্ট। 


রা 
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চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্তে 





২২শ ভাগ 
২য় খণ্ড 








কবীর 


কবীরের ইতিহাস, ভার জদ্ম-মৃত্যুর সন-তারিখের বিচার 
আজ আমি কর্তে চাই নে। তা যদি কবৃতেই হয়, 


হব তবে সে অন্য সময় করার চেষ্ট! করা যাবে। 


কবীরেব মন ও দৃষ্টি কত বড় ছিল, তীর প্রাণের ভিতর 
কিআকাঙা আগুনের মত জলেছিল, কি সাধনা ভাব 
জীবনেব সাধনা ছিল, তাবই একটুখানি আন্ব আপনাদের 
কাছে উপস্থিত কর্তে চাই। 

প্রায় পাঁচশত বছর আগে কাশীর কাছে খুব সম্ভব এক 
দরিদ্র জোলা-মুসলমানের ঘবে তার জন্ম হয়। নিজে তিনি 
লিখতে পড়তে জান্তেন না। ভবে তীর প্রতিভা ও 
সাধনার জোরে থে দৃষ্টি তার খুলে গিয়েছিল, পে দৃষ্টি 
জ্ঞানী বাঁ পণ্ডিতের হয় না। ভক্ত ও মহাপুরুষ ছাড়! সে 
দৃষ্টি কেউ পায় না। তার গান, সাথী, সবদ, দোহা! প্রভৃতি 
কবিতাগুলি তাঁর ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যরা সব লিখে লিখে 
রেখেছেন। তাই তার লেখায় একই গান একই কবিতা 
নানা হাতে নানা রকম হয়ে গেছে। তাৰ কবিতা যে 
ভারভময় কত ছড়িয়ে আছে তা কেউ এখনও ঠিক করে, 


তব 


বল্তে পাবেন না । সাধু-সন্ল্যাসী ছেলে-বুড়ো সবাব মুখেই 
কবীবের দোহা, সবদ, সাখী লেগেই আছে। তা ছাড়া 
তার বহু গন্য আলোচনা সাঁধু-সন্গ্যামীদের মূখে মুখে চলে 
আস্চে। সেগুলি ষে কত চমৎকাব ও মৃল্যবান্‌ তা 
বুঝিষে বলা অপভ্ভব। যাবা হিন্দুস্তান চাধু-সম্্যানীদের 
সঙ্গে ঘুরেছেন তারা সকলেই মহাত্মা কনীরের অনেক 
গ্ভ আলোচনা ও “প্রসঙ্গ” শুন্তে পেক্ষেছেন। সে- 
গুলি সরস গত্যে বেশ চমৎকার ভাষায় গুরুপরম্পরা- 
ক্রমে খুব সরসচিত্ত সাধকদের মধ্য দিয়ে চলে আস্চে। 
এগুলিকে অনেকে “বহস্” বলেন। এই বহস্গুলি 
আজও কেউ সংগ্রহ করেন নি। সংগহেব অভাবে 
এগুলি নষ্ট হয়েই চললো, এ-সব বনুমূল্য জিনিষ গেলে 
যে ক্ষতি হবে তার আর পূরণ হবার কোন আশা 
নেই। আমি নিজেও এসব সংগ্রহ করে রাখিনি। 
ছেলেবেলা কাশী ও হিন্দুস্থানেব নান! জায়গায় অনেক 
বহস্‌ শুনেছি, কিছু কিছু আমার চুম্বক করা আছে। 
কিন্তু রীতিমত কিছুই করিনি। “কবীর-মনশৃরে* ও 


প্রবাসীস্চৈত্র, ১৩২৯ 


ণকবীব-গ্রোষ্ঠী" প্রভৃতিতে কিছু কিছু বহসের মত লেখা! 


আছে। কিন্তু সেগুলি কখনও খাঁটি নয়। তাতে কবীরের 


বিষয় সামান্ত কিছু কিছু জান! যায় বটে, কিন্তু তা ঘোর 
সাম্প্রদায়িক রকমের।, সেগুলি তার উচুদরের শিষ্যদ্নেরও 
লেখা নয। তাতে. কবীরছে উচু করতে গিয়ে কেবল 
থাটোই কর! হয়েছে । 

কবীর তখনকার চলিত সব ধর্ম সন্বন্ধেই বহস করেছেন। 
সে আলোচনাগুলি চমৎকার । তাতে ভার মনের উদ্দাবতা, 
দৃষ্টির সুস্মত! ও হৃদয়ের গভীরতা! প্রতিকথায় বোবা যায়। 
আমাদের দেশের সব সম্প্রদায় সম্বন্ধে চমৎকার আলোচনা 
আছে। কি হ'লে ভারতের ধর্মমসমস্তা মিট্‌তে পারে 
তারও বেশ চমৎকার আলোচনা আছে। কিন্তু আজও 
তো এইসব “বহসের* কোন সংগ্রহ বা কোন সংগ্রহের 
চেষ্টা হলো না । তার প্বহসের* একটু একটু আভাস তার 
কবিতাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তীর 
কবিতা বোধহয় প্রায়ই সংগ্রহ করা আছে, তবে সব 
এখনও কোথাও ছাপা হয়নি । 


কবীরের যুগটিই একটি অসাধারণ যুগ। ভারতে 


তখন হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ, সম্প্রদায়-সম্প্রদায়ে দ্বন্দ । দবন্ববেব, 


ঝগড়ার আর অন্ত নেই, তবু তাঁরই মধ্যে একটি বিরাট, 
সমন্বয় ও এক্যদৃষ্টির চেষ্টাও চলেছে। এত বিরোধের 
মধ্যে যে এমন এঁক্যের চেষ্টা চলতে পারে, তা কেউ সেই 
যুগের বিষয় অনুসন্ধান না কর্‌লে বিশ্বাস করবেন না। 

কবীরের কিছুদিন আগে থেকেই এই মহাষুগের 
আরস্ত হয়েছে। যিনি আরম্ত করেছেন, তিনি কবীবের 
গুরু-_রামানন্দ। 

কোনে! কোনে! ভক্তধারার মতে রামানন্দ রামানুজের 
শিষ্যক্রমে ৫ম পুরুষ । রামানন্দ আচারী-সম্প্রদায়ের গুরু, 
অথচ তখনকার ষত নীচ জাতির বড় বড় ভক্ত তারই কাছে 
দীক্ষিত। প্রত্যেকবারেই এক-একটি নীচজাতীম় ভক্রের 
দীক্ষাটিকে একটা অপরূপ ঘটনা দিয়ে কোন গতিকে বুঝিয়ে 
দেওয়া হয়েছে । কিন্ত তাতে তোঁ আসল কথা চাপা থাকে 
না। অন্ধকারে কবীরের গ মাড়িয়ে তিনি হঠাৎ “রাম 
রাম” করে’ উঠেন--অম্নি কবীর মন্ত্র পেয়ে জপ্তে বস্লেন, 
এই তো গেল চলিত গল্প । অথচ তার শিষ্য সেনা জাতে 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পাস্াসপস্পিপাসসিশি সপাসিিস্সিাসিপিস্পিতি সপ 


নাপিত, .ধন্না জাতে জাঠ চাষা, রবিদাস জাতে চামার, 
কবীর জাতিতে জোলা, পদ্মাবতী স্ত্রীলোক, তাঁর ১২ শিষ্য 
ও ৭২ ভক্তের মধ্যে নীচ ও অনাচরণীয় জাতি অনেক আছে। 
এ তে! হঠাৎ হবার কথা নয়। আর-এক কথা, গুরু 
রামানন্দ একবার তীর্ঘভ্রমণে, যান । তখন নাকি তিনি 
সব হোয়া ও আচাবের নিয়ম মেনে চলেন নি--তাই 
তিনি ফিরে এলে তীর সম্প্রদায়ের লোকের! তাকে 





প্রায়শ্চিত্ত করুতে বলেন। এদের সম্প্রদায়ের মতে আহার 


কালে যদি বাইবের কেউ দেখতে পায় তাতেই ভোজন 
নষ্ট নয়--কারণ তাতে দৃষ্টি দোষ হয়। রামানন্দ মনে 
করেছিলেন এসব আচারের কোন মানে নেই--তাই তিনি 
প্রায়শ্চিত্ত করুতে অস্বীকার কর্লেন। যিনি সম্প্রদায়ের 
গুরু, তার এসব দোষ থাকৃলে চল্বে কেন, ভাই গোল 
উঠলো । তিনি বল্লেন, “বেশ তো আমায় ছেড়ে দাও। 
আমি সম্প্রদায়ের সম্মান চাইনে । হরিকে পেলেই আমার 
সব পাওয়া সার্থক হবে।” স্বামী রাঘবানন্দ তখন 


, রামানন্দকে সরিয়ে দিয়ে ঝগড়া থামিয়ে দিলেন। এসব 


তে। হঠাতেব কথা নয়। 

তাব পর রামামুজ থেকে'সব গুরুই সংস্কৃতে লিখেছেন, 
প্রারুত ভাষা কেউ ব্যবহার করেন নি। রামানন্দ যখন 
প্রাচীন আচারের পাশ থেকে মুক্ত হলেন তখন তিনি 
সংস্কৃতভ।ষা ছেড়ে হিন্দী ভাষাতে লিখ্তে সুরু করুলেন ঃ 
তার শিষ্যদের মধ্যে কেউ আর সংস্কতে লেখেন নি.। 
কবীর তো সোজা! বুঝিয়ে দিলেন 


সংস্কৃত কুপল্লল কবীর! ভাষ! বহতা মীৰ । 
অব চাহৌ তবহি ডুবে শাস্ত হোঁয শবীব ॥ 


হে কবীর, সংস্কৃত তো৷ কৃপজল ; খু'ড়তে খু'ড়তে 
জল'পাবার আগেই সবে কাল ফুরিয়ে আসে-__জল পেলেও 
এক এক ঘটী জল তোল আর ব্যবহার কর। তাতে গা 
ভাসিয়ে দেহ, ডুবিয়ে তলিয়ে যাবার স্থখ নেই। “ভাষা, 
অর্থাৎ হিন্দী হ’ল বিনা-আয্মাসে-্লভ্য “ব্তা নীরঃ। 
তা প্রবহমান, কাজেই 'নিম্মল নির্দোষ । তাতে. দেহ 
ভাসাও ডুবাও যা খুসী কর। কোন কাজ ন থাকলেও 
ভার গীত, ভাষার £00910, তাঁর তীরে বসে শোন। 
কুপে চো এসব চল্বে না। হিন্দীর জোরে দেখতে 


ভষ্ঠ সংখ্যা ] 


হল। আর রামানন্দের লেখা প্রধানতঃ গান ও ভজন। 


চিন লেখা এখন বড় পাঁওয়াযায় না । তবে শিখ দের আদি- 


গ্রন্থে তার কিছু ভদ্রন আছে। সেই ভঙ্গনে আছে যে 
সবাই তাঁকে মন্দিবে হরিভজনে যেতে বল্চে। তিনি 
ব্ল্চেন যে হরির দর্শনে তিনি আর মন্দিরে যাবেন না। 
তার হরি চরাচব ভরে আছেন। হৃদয়ের মধ্যেই রামানন্দ 
তার হরির দেখা পেয়েছেন। তাঁর ভগবান্‌ অল্ধ সর্বব্যাপী 
পরমাত্মা। গানেও তার মুক্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 
সাধুদের মধ্যে তার গান কিছু কিছু প্রচলিত আছে। 
ভাতে তার যুক্তপ্রাণের পরিচয় ছত্রে ছত্রে খেলে । 
' রবিদাসের সম্প্রদায়ের মধ্যে রামানন্দের স্বপ্ন নামে 
চমৎকার একটি বিবরণ আঁছে। তাতে তার হৃদয়ের 
ভিতরে কি যুদ্ধ গিয়েছে তার বেশ একটি চিত্র আছে। 
আজ সেটি বল্বার অবসর নেই। 

* ভারত ষখন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের ঝগড়ায় খণ্ড 


4 খণ্ড হয়ে রয়েছে, তখন এই নিরক্ষর জোলার পুত্রটি 
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কেবল আপনার সাধনার বলে কি কবে যে অখণ্ড দৃষ্টি 
পেয়ে সব ঝগড়াঁর উপরে উঠে গেলেন তা বলাই 
অসস্তব। 

সকল সম্প্রদায়েরই অসম্পূর্ণতাকে বাদ দিয়ে তার 
ভিতরের মর্শ্মটি তিনি ঠিক ধবে' নিতে পেরেছেন আর 
প্রেম দিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরেছেন। অথচ চল্তি 
সম্্রদায়গুলোর বাইরের আবর্জনার উপর তিনি যে 
প্রচণ্ড আঘাত করেছেন তা পড়লে মনে হয় যে কী প্রচণ্ড 
আঘাত কর্বার শক্তিই তার ছিল। তিনি যে সময় 
হিন্দুধর্থের সব বাইরের সংস্কার ও আবঞ্জনার উপর 
আঘাত করছিলেন তখন এক প্বুৎশিকন* অর্থাৎ 
দ্বেবসুধ্িচর্ণকারী তাঁকে আপনার, দলের লোক মনে 
করে’ অভিবাদন করে’ বল্লে--“মহাঁশয় আপনি যুক্তি 


=! দিয়ে যা কর্ছেন আমি তা হাতুড়ী দিষে করুছি। কত 


A 


মন্দির কৃত মূর্তি যে ভেঙেছি তার আর সংখ্যা নেই ॥? 

কবীর বল্লেন, “বাবা, মুত্তিগুলো বড সাজ্বাতিক 
জিনিষ, তারা গুঁড়ো হবার সময় তাদের সব বিষ তোমার 
হাতুড়ীর মধ্যে চালিয়ে দিয়ে গিয়েছে।” 


কবীর 


২পাসিসপিসিপাস্মিিস্সিি 


wenn nnn 
দেখতে ধর্ম দীন দরিদ্র অস্ত্যজ্জের দ্বাবেও গিয়ে উপস্থিত. 


৭8৩৬ 


পোস্ত 


AMNION ANNAN NAAN NSN 
লোকটি বুঝতে না পেরে একটু খুনী হয়েই চলে গেল। 


কবীরের এক নবাগত ভক্ত জিজ্ঞাসা করুলে, "আপনার 
ও- কথাটার তাৎপর্য কি?” 

তিনি বল্লেন, “আগুন ষদি কাঠের লাঠি দিয়ে 
ঘা মেরে নেভাতে যাও তবে আগুন নিভলেও কাঠের 
লাঠি জলে উঠতে পারে। লোকটা মৃত্তি ভাঙ্চে; 
মৃত্তির উপাসনা না কবে’ হাতুড়ীর উপাসনাটাই করুছে। 
আসল ধর্ম তো চুলায় গেছে, ভাবছে মৃত্তি-ভাঙ্গাটাই 
বুঝি ধর্ম) মৃভিপৃজার বদলে ওর. হাতুড়ীর পৃঞ্গাই 
চল্চে; ভালো তবে আর কি হ'ল? যে বিষ 
ছিল মৃত্তিতে তা এল হাতুড়ীতে। বে মৃত্তিপূজা 
করে সে তবু জানে যে সে মুত্তিপূজক ; বিনয় করে, 
বলে, ‘কি আর করবো, বুদ্ধি কম, তাই সুতির পূঙ্গাই 
করি আর এ ব্যক্তি জানেও না যে সে হাছুড়ীরই পুজা 
করে, তাই অহঙ্কীবে একেবারে বে-হোস হয়ে আছে।* 

সব ধর্-সম্প্রদ্ধায়ের লোকের সঙ্গেই তিনি পরয্রীতি 
ও শন্ধার সঙ্গে আলাপ করেছেন। ধর্থের বাইরের 
যে আবজ্জনা বা সাম্প্রদায়িকতা সে-সব ছাড়িয়ে তাব য 
সর্বজনীন সত্য তা চট্‌ করে’ বুঝে নিয়েছেন। এমন 
বুঝেছেন যে সেই-সব ধর্পের লোৌকেবা নিজেরাও ত 
ধর্তে পারেন নি। 

বৌদ্ধ সাধকদের সঙ্গে, জৈন সাধুদেব সঙ্গে, কান- 
ফাঁট! যোগীদের সঙ্গে, খৃষ্টান সাঁধকদের সঙ্গে, গ্রীব 
দর্শনবাদী ও নিরীশ্বরধুক্তিবাদীদের সঙ্গে; তাম্ত্রিজদে 
সঙ্গে-.এমন কত সম্প্রদাষেব লোকের সঙ্গে যে তীর 
আলোচন! আছে তাঁ বলে” শেষ করা যায় না। 

গ্রীকদর্শনবাদীদের কথ! শুনে চমকে ওঠবাঁর কাব" 
নেই। যারা মুসলমান এঁতিহাসিক ফেবেস্তা প্রভৃতিদের 
লেখা ইতিহাস পড়েছেন, এমন কি তার ইংবেজী তজ্জমাও 
পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে আবুল ফজল ও ফৈজ এই 
ছুই বিখ্যাত পণ্ডিত আকবরেব দক্ষিণ ও বাম হস্তের 
মত ছিলেন। এঁদের পিতা ছিলেন একজন "ুনানী” 
মৃবিদ অর্থাৎ গ্রীক দার্শনিক । তিনি স্থক্রোত অফাঁতুন 
অর্থাৎ জক্রেটিস্‌ প্লেটে! প্রভৃতির দর্শন পড়াতেন, বিশে 
কবে 13692150810) পড়াতেন, উর্বর মার্মতেন না 


৭88. 





তিনি অত্যন্ত জ্ঞানপিপান্থ ছিলেন। তার দু’ছেলের 
" একজনকে দিলেন গ্রীক ও আরবদর্শন পড়তে, আর 


একজনকে দিলেন সংস্কৃত দর্শনাদি পড়তে । পশ্চিম 
ও পূর্বের ছু’'দিকের দর্শনের উপরেই তাঁর" সমান শ্রদ্ধা 
ছিল। তাই ছুটি ছেলেকে ছুই্রকম culture দিয়ে তৈরী 
করে’ তোল্বার তাঁর ইচ্ছা ছিল। তিনি অবশ্য কবীরের 


' পরে। তবু এটা বোঝা যায় ধে মধ্যযুগটাকে যতটা 


অন্ধকার ও ভয়ঙ্কর মনে হয সব সময়েই. ততটা 
নয়। : 

কবীর বামানন্দের শিষ্য, যদিও তিনি হিন্দুধর্শ্মেব 
আবজ্জনার উপব কঠোর আঘাত করেছেন। তেমনি তিনি 
স্থফিদের বিখ্যাত সরবর্ধী শাখার “জ্ঞানী তক্কী”র কাছে 


- » অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন | তবু শেষটায় তার সঙ্গে 


. এঁরা দেখতে পান না। 


মতের এত অনৈক্য হ’ল যে দু'জনে মিল বাখতে পারেন 
নি। কবীরের সময় ভারতে ধর্মের সঙ্গে ধর্মের পরিচয় 
হচ্ছিল বটে, কিন্তু হচ্ছিল অনেকটা বিরোধের ভাবে। 
বিরাট, কোনো একটা ভাবের ক্ষেত্রে সবগুলি ধর্মের 
সমহযচেষ্টা হয়নি । এক ধর্মের লোককে আর-এক ধর্শ্মেব 
লোক আপন দলের মধ্যে এনে’ মীমাংসাটা সোজা কবে’ 
ফেল্তে চেষেছেন! দু’ একজন এমনও ভাব্‌ছিলেন 


১ মে সবধর্শের সার সত্য নিয়ে এমন একটা ধর্ম তৈরী 


কর্বেন যা একেবারে সর্বজনীন। এর! প্রায় সবাই গ্রীক 
“মৃবিদ” বা পারস্যের “মতাজলী* দার্শনিকের মত দল । 


' এরা জ্ঞানী, খুব উচুদরের জ্ঞানী। ধর্মের মধ্যে ঘে 


ভক্তের প্রেম সাধকের হৃদয় ও প্রাণ আছে, তা তো 
এঁরা একেবারে ধর্শের একটা 
“ল-দা-গু’ ব! “গ-সা-গু” বার কর্‌তে পার্লেই কৃতার্থ। 
কবীর ভক্ত ও দাধক। তিনি জানেন ধন্ম প্রেমের 
জিনিষ, প্রাণের জিনিষ। ধর্শকে তো যুক্তির চাপে ঠেসে 
এক করে’ দেওয়া চলে না। তিনি দেখলেন সব ধর্মের 
অনত্য আবরণ আবর্জন] যদি দুর করে ফেল! যায় ও তার 
বিশেষত্বটি প্রাণ মন দিয়ে সাধন করে? ফুটিয়ে ওঠান যায়, 
ভবে ধর্মের পার্থক্য থাকে বটে, কিন্তু তাতে ধর্দ্মের সঙ্গে 
ধর্শের যথার্থ মিলটি ঠিক ফুটে ওঠে। সব পার্থক্য 


'তেন্গে ফেলে য্দি' সবগুলোকে পিণ্ডি পাকাণ যায়, তবে 


প্রবাসী চৈত্ৰ, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ) ২য় খণ্ড 


তাতে মিলনই হয় না,-_সর্ববধর্দেৰ সমন্বয়টা- কীচকের 
মৃতদেহটাব মত একটা ' মাংসপিগ্ড হয় মাত্র, প্রাণ 
আর থাকে না। তাই কবীর বল্লেন প্রত্যেক ধর্বের 
সত্যটুকু রাখতে হবে। তার যথার্থ বিশেষত্বটুকুই তার 
আসল সত্য। বরের সঙ্গে যে কন্তার সম্বন্ধ তা বৈচিত্রোর 
দ্বারাই সার্থক হয়েছে। - এই বৈচিত্র্য ধারা 'বোঝেন নু! 
তারা ধর্মের আনন্দ জানেন না। 


পর্জ্যো নরনারীকে সুখ-কে! ক্লীব নহী পহিচাঁন 
ত্যো অনভবকে সুখকো অজ্ঞান নহী জান] (সত্য কৰীবকী সানী) 


_ পৃথিবীতে শ্যাম সবুজ পীত অরুণ শ্বেত প্রভৃতি 
নান| বর্ণের বিচিত্র শোভা । এই বৈচিত্র্যটি গুলে 
“এক্‌লা' যে করে' দিতে চায় সে তো চক্ষুঙ্মান্‌ নয়--সে 
চক্ুম্মানের আনন্দ বোঝেই না। | 


শাম সবজ বিধি পংচ দে পীত অরুণ উর ক্ষেত" 
চক্ষুস্মান্‌ অচক্ষুকে| জেয] নহি উপম। দেত ( সত্য কবীবকী সাখী ) 


এই বৈচিত্র্য দিয়েই প্রকৃতির সৌন্দর্য র্ম্জগতের 
সৌন্দর্ধ্যও বৈচিত্র্য দিয়েই কেন না হবে? 

তার আর-একটি শিক্ষা মিললো আমাদের দেশের 
বৈরাগী তীর্ঘযাত্রীদের দেবতার অভিষেকের পদ্ধতি 


থেকে । 
আমাদের দেশে ভক্তর! তাদের দেবতাব ছু'রকম, 


অভিষেক করেন । এক রকম অর্ধাভিষেক অর্থাৎ 
যে দেবতার তীর্থে ভক্ত দীক্ষা নিলেন সেখানকার 
তীর্ঘোদকেই যদি দেবতার অভিষেক হয়। আর ভক্ত 
যদি বাঁশেব বাক নিয়ে বেরোন, তার ছু*দিকে . ছু'ঝাপি 
থাকে, পেছনেরটাতে নিজের তল্লী তল্লা, আর সাম্‌নের 
ঝাঁপিতে থাকে তার দীক্ষা-ভীর্থের পুণ্যবারি; ভক্ত 
সেই জল নিয়ে সব তীৰ্থে যান আর তীব ঝাপি থেকে 
একটু জল দিয়ে সেই তীর্থের দেবতাকে পু করেন, 
আর সেখান থেকে একটু করে' জল নেন। এমনি করেঃ 
আদি-তীর্ঘেতে ফিরে গিয়ে তার দেবতাকে সর্বতীর্ঘ- 
বারিতে তিনি অভিষেক করেন, এর নামই পূর্ণাভিষেক। 
অবশ্য তাস্ত্রিকদের পূর্ণাভিষেক সম্পূর্ণ আলাদা । 

মানবের জন্মের-পর-জন্মকেও কবীর এই তীর্থধান্রাব 
সঙ্গেই উপমা দিয়েছেন এই যে জন্মের পর জন্ম এটা 
পাপের ফল বা সাজা ব। পৰীক্ষা নধ। এ শুতীর্ঘধাত্রীর 
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মৃত এক লোকের পর অন্ত লোকতীর্ঘে যাওয়া । আমর! 
জগতে এসে যদ্দি হাট:বাঞার মাত্র করি আর এই লোকের 
লোকনাথের চরণে গিয়ে যদি একন্সের তীর্থবারি ন! দিই 
তবে জন্মই বৃথা । কারণ সকল তীর্থের পর যখন সকল 
লোকাতীত ইষ্টদেবতার পূর্ণাভিষেক হবে তখন যে লজ্জা! 
পেতে হবে। এই জগতের ফুলটি যদি ববণমালাতে না 


রইল তবে সেই অঙ্গহীন মালা দিয়ে বরণ করা চল্বে ' 
*কেমন করে'? 


এমনিও দেখতে পাই কবীর আপন ধর্শ আপন দেশ 
থেকে লব ধর্ম্মে ও সব দেশের সাধনাব তীর্থে যাত্রা করে’ 
অন্তরের ঝারিটি পূর্ণ করে' নিজের দেবতাবই অভিষেক 
পূর্ণ করতে চেয়েছেন । কবীর তাই তিব্বত, আফ্গানি- 
স্থান, তুর্কিন্তান, ' খুরাসান, বাল্ধ, 'বুখারা, ইরাণ 
প্রভৃষ্ঠি দেশে যান। কবীর-কসৌটি' ও কৃবীর-মনশূর 
প্রভৃতি পড়লে তা জানা যায়। আর সত্য-কবীরকি 


‘সাখী গ্রন্থের প্রস্তাবনা পড়লে জানা যায় যে এখনো 


কোনো কোনো তীর্থধাত্রী কবীরের-যাওয়া সেই-সব 
স্থানে গিয়ে তাদের তীর্থঘাত্রা পূর্ণ কবেন। তাই তাদের 
বেলুচিস্তান আফগানিস্থান তিব্বত তুর্কিস্তান খুরাসান 
বাল্ধ,বুখার ইরান, প্রভৃতি দেশে যেতে হয় এবং কেউ 
কেউ এখনো ষান। এমন তীর্ঘযাত্রী ছ'একক্লনকে আমিও 
দেখেছি । | 

আপাত দৃষ্টিতে দেখলে ভারতবর্ষকে একটা! .ধর্ম্মের 
জঙ্গল বলেই মনে হয়, এখানে যে এক ধর্শ্মের সঙ্গে অন্ত 
ধর্মের মিলন হতে পারে তা মনেই হয্ন না। কিন্তু কবীবের 
প্রতিভাদৃষ্টিভে এই সত্যটাই প্রকাশ পেল যে ভারতই 
সব ধর্শ্মেব সমন্বয়ের প্রধান ক্ষেত্র । 

কাশীতে কবীবের জন্ম । সেখানে এক এক দল ও 
সম্প্রদায়ের এক এক ঘাট; এক এক প্রদেশ ও মন্দিরের 
এক এক ঘাট | দীপালির দিন' যাব যাঁর ঘাট দীপাবলি 
দিয়ে সাজায় _তাতেই গঙ্গাতীরটি দীপাঁলির রাত্রে অপূর্ব 
রূমণীয় হয়ে ওঠে । এমনি করে’ সব রকমের ধর্শ্মদাধনার 
দীপ উজ্জ্বল হয়ে জলে উঠুলে সকলের উজ্জ্বল শিখায় 
ভাবতেব দীপালি পূর্নাঙ্গ হবে। এই তার প্রাণের 
আকাক্ষা ছিল। . ভার্তে যে ধৰ্ম্মেৰ পবে ধৰ্ম্ম প্রবেশ 


করীর . 
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করেছে আর বাঁধা পায় নি, আর সব ধর্মই যে ভারতের 
কোল জুড়ে আছে তার অর্থ কি? জগন্নথের রথযাত্রা 
হবে। ভাবতে ছত্রিশ জাতির লোক যদি রথের দড়ি 
টানে তবে তো জগম্নাথেব রথ চল্বে | 

এইজন্ত ধর্টের সঙ্গে ধর্মের এই যে প্রেমের মিলন 
আপন আপন বিশেষত্ব রেখেও যে বিচিত্র সমাবেশ-- 
ইহাই ভারতেব সাধনা । 

তাই তিনি এই সাধনাকে “ভারত-পংধ* নাম 
দিষেছিলেন। তার আঁশা ছিল তার ধর্্মবংশে এই 
“ভারত-পঃথ* অর্থাৎ নানারকমের সকল সাখনার দীপাশি 
জালাবার তপস্যা চল্তে থাক্বে। এই ভারত-গথিকদের 
সাধনার বলেই ভারতে জগন্নাথের রথ চল্যব ? ভারতেই 
জগন্নাথের পূর্ণীভিষেক হবে। মানবজাতিব বরমাল্য 
এখানেই পূর্ণভাবে রচিত হবে। পুরুযোত্তমকে সকল” 
সাধনার ফুলের মালা দিয়ে বরণ কর্বার খবর ভারতই 
সকল পৃথিবীকে শোনাবে! সকল ধর্মের মিলনে একটি 
সাধন-কমল ফুটে উঠবে, এক-একটি সাংনা তার' এজ- 
একটি দল। সবাই দি হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে বসে তকেই 
তো কমল পূর্ণ হবে। সকল দল তো একটি কেন্দ্রে 
সংগত হযে এখনো কমল হয়ে উঠলো না, তাই ভ্রমর 
নিরাশ হযে ফির্ছেন। জগৎস্বামী তে| ভ্রমর হয়েই 
রমভোগ করতে চাচ্ছেন। তার তৃপ্তি হবে কবে? তার 
পিপানা কবে মানব মেটাবে? ভারত তার সাধন-র 
এই সহশ্রদূল কমলকে বিকশিত করে’ কমলদলরসপিয়ানী 
ভ্রমরের তৃষ্ণা! কবে দূর করুবে ? 

কিন্তু কবীবের' পর সে-নব কথা চাপা পড়ে’ গেল.। 
ভেবেছিলাম-তার ধর্ম্মবংশে এখন হয়ত একথা আর ' 
নেই। কিন্তু ছত্রিশগড়ের শাখায়, মহাত্মা উগ্রনামের দলের 
আশেপাশে এই উপাধি এখনও কোথাও ক্কোথাও ব্যবহৃত 
আছে। রপীদ্‌পুরের শিবহর হতে ১৯০২ অব্ে স্বামী 
যুগলানন্দ' যে সত্য-করীরকী সাখী নামক পুস্তক লিখেছেন 
তাতে তিনি আপনাকে “ভারত-পথিক* বলেই পবি5য় 
দিষেছেন। 

কবীরের প্রধান চেষ্টাই হ’ল প্রথমতঃ হিন্দু ও 
ফ্ুলমানকে নিয়ে। এই ছুই ধশ্মই ভাবতে প্রধাল। 
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এই সমস্ত মিট্‌লে অন্য সব. দর্ছের গয়ে সম্বন্ধট! সহজ হয়ে 
-আস্বে। } 
, “তুরুক সুঈ, হিন্দু ধাগা, চিখড়া সিয়ৈ লাগি। 
সিরৈ অংগিয়! সিয়ৈ চুন্দরি ওট়ৈ জোগী রাগী ॥ 
তুকক তানা, হিন্দু বানা, কপড়া বিনৈ লাঙ্গি। 
বনৈ গুদ্ড়ী, বনৈ অংগিয়া ওঢ়ৈ জোগী রাগী ॥, 
মুসলমান সুচ আর হিন্দু সুতে! দিয়ে কাঁথা সেলাই 
হবে। কাচুলী ও চাদর সেলাই হবে॥ প্রেমিক যোগী 
, সেই প্রেমের বপন পর্বেন। মুসলমান টানার সুতো ও 
হিন্দু পড়েন স্থতো, এতে কাপড় তৈরী হবে _-এতে যে 
কাথা হবে, কীচুলী হবে তাই প্রেমিক যোগীরা সাধনাব 
বস্ত্র করে’ পরবেন । | 
পতুরুক তেল, হিন্দু ফলিতা দিযন! বরনে লাগি। 
বীচ নহলমৈ-বরৈ আরতী রীবৈ সাহিব রাগী ॥ 
*- মুসলমান বাতির তেল, হিন্দু পলিতা, এই দীপে 
মন্দিবেব অভ্যন্তরে প্রেমিক স্বামীর আরতি 'চলেঞ্জে, 
তাতেই তিনি তৃপ্ত। 


"তুরুক তন্বী, হিন্দু'উতিয়।, বন বাবদ লাদী। 
রত নিরত বাজ! বাঁসৈ রীঝৈ সাহ্‌ব রাগী ॥ 


.. মুসলমান হল বীণার তুস্বী আর হিন্দু হল তার। এই 
বীণায় প্রেম ও বৈরাগোর পরিপূর্ণ সুর বাজছে । তারই 
সঙ্গীতে স্বামীর হৃদয় জুড়াচ্ছে। 

, কবীরের মনের এই মহা আকাঙ্ষ! এই বিরাট, আশা 
তার আগাগোড়া লেখায় ছড়িয়ে আছে,-ভীর গানে 
তাব' দোহাতে তার সাখী সবদে সব জায়গায় ছড়িয়ে 
আছে। কত ফাক দিয়েই তার, হৃদয়ের এই ব্যথাটি উকি 
মার্ছে। সর্বত্রই তীর সাধন-কমলটি বিকশিত করে 
_ ভুল্বার চেষ্টাটি দেখতে পাই ।- নিখিল মানবেব বরণের 
মালার সুপ্নপ্তলি তিনি গাথ্‌তে যে চেয়েছেন তা তার সব 
গানেই বেজে উঠেছে। ' কবে তার দীপালি পূর্ণ হবে_ 
কবে যে ভারতের পূর্ণতীর্থবেদীতে জগন্নাথের পূর্ণাভিষেক 
হবে, কবীরের সমস্ত মনপ্রাণ সেই দিনটির দিকে 
চেয়ে ছিল! 

আজ কবীরের নানা স্থানের নানা রকমের লেখা 


থেকে তার এই প্রাণের শ্বপ্রটি আপনাদের হৃদয়ের কাছে 


আন্তে ছাই। কারণ এখন জগতে সবচেয়ে দুঃখ ও 


দুর্দশার দিন। কোন্‌ উদার প্রেমে, কোন্‌ অসীম সাধনায় . 
ষে নিখিল-লোক-কমল বিকশিত হবে আর নিখিলেশ্বর' 
তৃপ্ত হবেন, মে আঙ্গ জান্বার কথা । মোহে, ঘর্পে, 
লোভে, অসত্যে, নিষ্টুরতায় আজ পৃথিবীর দৃষ্টি অন্ধ হয়ে * 
আসৃছে।, যাদের হৃদয় আছে, মন আছে, প্রাণ আছে, 
তার! কাতর .হয়ে বল্ছেন, “আলো কোথায়? কে পথ, 
দেখাবে? প্রেমের ও. মিলনের মন্ত্র কে দেবে ?* 

ভারত, কি আহ্ছ তার সেই প্রাচীন. মন্্রট উচ্চারণ. 
কর্তে পারবে না? এই সাধনাই তো ভারতের । ভারত- 
গংথের এই সাধনার কথা, ভারতের আজ, শোনা . 
দরুকার। সমস্ত হৃদয় মন প্রাণ 'দিয়ে সাধনা করে? 
আপনাকে এই বাণীর যোগ্য করে জগতের কাছে এই 
বাণীটি শোনাবার ভার আজ ভারতের । মুখের কথা 
দিয়ে তো এই বাণী 'উচ্চারণ করা চল্বে না! এই বাণী 
বল্তে হবে প্রেম দিয়ে, সাধন! দিয়ে, জীবন দিষে! 
তেমন করে যদি এই বাণী ভাবত বল্‌্তে না পারে তবে, 
এই বাদীর মধ্যে মন্ত্রের শক্তি আস্বে কেন? সেই বাণী 
নিখিপ-নানবের কানে পৌছাবে কেন, আর তাদের হৃদয় 
মন অধিকার করুবে কেন? 

এইবার কবীরের সব গান সাখী সবদ্‌ দোহা প্রভৃতি - 
থেকে আমরা তার বাণীটি বোঝ.বার চেষ্টা করে’-দেখি! " 
তার একটি একটি কথার সঙ্গে তখনকার - সব ইতিহাস, 
তার জীবনের কত আঘাত, কত ব্যর্থ চেষ্টার ব্যথা সধ 
জড়িয়ে আছে, সেগুলোও সঙ্গে সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা 
করুতে হ'বে। অবশ্য, এন্ত আমরা সব কথার বিচার 
এতিহাসিকদের মৃত “সন তারিখ’ দিয়ে দিয়ে করুবো 
না। তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে সেই-সব কথার সন্বন্ধটি বুঝে 
বুঝে অগ্রসর হতে হবে। | 

হিন্দু ও মুসলমান দুয়েরই হাত ধরে’ যখন কবীর তাদের 
বোঝাচ্ছেন.তথন দু’ দলই সমানভাবে তার উপর খড়গা- 
হন্ত! তাই তিনি হঃখ করে’ বল্ছেন, “দেখ ভাই, জগৎ্টা 
পাগল হয়ে গেছে। সত্য য্দি বল 'তোমার্তে আস্বে, ' 
অথচ মিথ্যা বল্‌লে মে দিব্যি বিশ্বাস করুবে। হিন্দু 
বল্চেন-_-“আমার রাম’; মুসলমান বল্চেন--“আমার 
রহিম” । পরম্পর লড়াই করে" মর্ছেন, অথচ কেহই মর্ম 


ভষ্ঠ সংখ্যা]. 


রং 











বুঝ পেন না। হিন্দুব দয়া, মুসলমানের মেহের ( কৃপা ) 
দুইই ঘর ছেড়ে পালালো । একজন দিচ্ছেন বলি, আর 
একজন ক্রুছেন জবাই । ছু'জনের ঘরেই আগুন লেগেছে! 


_4ভার। নিজেদের বেশ সেয়ানা মনে করে’ আমার দিকে 


হা 


গিনি 


উপহাসের মত একটু হেসে: তাকাচ্ছেন। কবীর বালন, 
ভাই বল দেখি, আমাদের মধ্যে পাগল.তবে কে?” 
*_ সাঁধে৷ দেখে জন! বৌরান! । 
সীচ কহে! তৌ সাবন ধাঁরৈ ঝঠে জগ'পতিয়ান!॥ 
হিন্দু কহত হৈ বাম হুমাবা, মুসলমান বহিমান|। 
আপম-মে' ঘোউি লড়ে মরত হৈ মরম কোই নাহি জান! ॥ 
হিন্দুকী দয়া, মিহব ভুবকন্কী, দৌনে। ঘরসে ভাগী, 
ৰহু করে জিবহ, ৱহ ঝট কে! মারৈ', আগ দোস্টি ঘর লাগী। 
যা বিধি হসত চলত হৈ হমকো আপ কহ'রৈ স্তানা, 
কহে কবীর, স্থনো ভাই সাধো, ইন্সে' কৌন দিৱানা 
[ কবীর, ১৬] 
আসল" কথা “এরা ছুজনেই যথার্থ পথটি পাননি । 
হিন্দুর হিন্ুয়ানীও দেখা গেল, মুসলমানের মৃসলমানীও 
দেখা গেল। কবীর বলেন, কোন্‌ পথ ধরবে’ ভবে 
চলি।* 
অরে ইন দুহু বাঁহ ন পাঁই.॥ 
হিন্দুকী হিন্দ রাঈ দেখী তুর্কনবী তুরকাঈ। 
করে কবীব, সুনে! ভাই নাখো, কৌন বাহ হৱৈ ফাই 
[কবীর ১৫] 
“সব দলের লোকই আপন আপন.দলপতির, আপন 
আপন নেতাদের পিছনে চলেছেন। তাদেরই এব! 
মেনে নিয়েছেন। অথচ ভগবানেব আদেশ যে দুরে পড়ে’ 
রইল, তা কেউ টেরই পেলেন ন11” 
অপনে অপনে সিবে কে! সবন লীন হৈ মাঁণি। 


হুরিকী বাঁত দুবংতরী পবী ন কাহু জানি ॥ 
[ বঘেলখণ্তী কবীর ] 


কাজেই “আপন আপন দলের আগুনে সবাই বিনাশ 
পাচ্ছেন। এমন জীবন তো! মিল্ল না যাঁকে বুকে চেপে 
ধরে’ বুক জুড়াই |” 
সারি ছুনিয়। বিনসতী অপনী অপনী আগি। 


এস | জিয়বা না মিল! লাসে! রহিয়ে লাগি । 
[ বধেনখন্ডী কবীর-] 


দুনিয়া স্থদ্ধ লোক আমাদের সব কথাকে ভাবের 
কথা (105211570 ) বলে’ উড়িয়ে দেয়, নিজেদের খুব 
“করমিয়া” ( practical ) মনে করে। 


কবীর 


সা সরস, 


৭৪৭ 


NANA ANE সপাস্সি 


“এই-সব মুঢ় করমিয়া' লোক একেবারে মাথা থেকে 
পা পর্য্যন্ত যে প্রাণহীন পাথর হয়ে আছে” সে কথা তারা - 
নিজেরাও জানে না। 


* -সুড়করমিয়! দানব! নখসিথ পাথর আহি ॥ 
[ বঘেনথণ্ডী কবীন ] 


এই-সব দল দল কবে' যার! পাগল, তদের তো কিছু 
বোঁঝানও শক্ত। “সবাই কেবল আপন আপন মানই 
চান কিনা, তাই বিস্তব মিথ্যা জাল জোন্োরীকে সত্য 
বলে’ জ্বান্তে হয়। দল যখন বেঁধেছেন, তখন, এসব 
অসত্যের হাত তো এড়াবার, জো নেই। আমি মান! 
কবে’ বল্চি, ওবে নির্লজ্জ, শোন্‌, ঝুঠা দিয়ে কোন কাঞ্ই 
হবে না ।” 


আপন আপন চাঁহৈ মান । 
ঝুঠ প্রপংচ সাঁচ করি জান ॥ 
ঝুঠা কবহু ন করিহে কাঁজ। 
হৌ বরজে! তোহি হন নিলাঁজ ॥ 





er খা লা সিল মিতা সলা 





j [ কলর। ৩৫] 

কিন্ত এসব কথা বল্লে কি হয়। যদি-দলেব হাতে 
শক্তি এসে পড়ে তারা কি আর বুঝতে পরে যে এমনি 
স্থচারুরূপে গড়া দলেব কোথাও মরণ আছে? যখন 
কোনো দল দুর্বল থাকে তখন তারা নি:জদের শ্ক্তিব 
গর্বে মত্ত হয় না বটে, কিন্তু যার কাছে শক্তি দেখে 
তারই পায় লুটিযে পড়ে, তারই অনুকরণ কৰ্বে। শভিকেই 
সত্য বনে’ মনে করে, সত্য যে কোথায় পড় থাকে তার 
ঠিকানাই থাকে না । কিন্তু বাপু, এক্থাও বলি--*উচ্চ 
সভায় বসে” ধারা সব বিচার ও শাসনদণ্ড চালিয়েছেন, 
তারা আজ কোথায় ? মাটীতে সব মিশে গেছেন, আব 
নজবেই পড়েন না। ধন-ধামের মায়! দেখে তুই কিন্ত 
ভুলিস্‌ না।, ও-সব দিন চারেকের রঙ্গ । সত্য ষদি না 
থাকে তবে ধুলায মিলিয়ে যেতেই হৃব।” শক্তি 
আছে বলেই ‘টিকে থাকবে এমন কোনো কথাই 
নেই। 


উচে বৈঠ কচহরী স্কাৱ চুকাৱতে ৷ 
তে মাটা ফিলিগষে নজর নহি আঁরতে ॥ 
তু মাধ! ধন ধাম দেখ মত ভুল রে! 
দিনা চাঁরকা বংগ মিলেগ! ধুল বে & 

৮ | [ ল্ৰীর ৩১৫] 
ধারা আজ সব শক্তিমদে মত্ত তারা সব রাজপিক 


Lad 


৭8৮ 





হু 
পিপি 





~ 


সফলতার স্বপ্নই দেখছেন, বফলতা যে দীনবেশে আস্ভে 
.পারে-তা তীর! মনেই কর্তে.পারেন না । বসন্তে দীন- 
বর্ণ আমের ফুল দেখে-কে বুব্বে যে লাল টক্টকে শিমুল 
ফুলকে সে পরিণামে হারিয়ে দেবে? মানুষও শুকপাখীর 
চা 

“শুক পাখী ফলের আশায় শিমূলেব ফুলের সেবা করে’ 





 মর্ব। যেই শিমুলের চেড়ি চটক্‌' করে’ ফুটংল আর 


অমনি. খানিকটা: তুলে! দেখে পাখী . নিরাশ হযে 


চল্ল 1” 
সৈম্র হবন! সেইযে গয়ে ঢেড়িকী আশ। 
ঢেড়ি ফুটি চটক দৈ মুৱন! চলৈ নিরাদ। 
[ বাধেলখণ্ডী কবীব] 


সত্য সাধবাব পথ তো আর সোজা নয়। “পথও 
লম্বা, গন্তব্য স্থলও দূর। বিকট পথে মটৰ অস্ত 
* নেই।” 


দিবা 
[ সত্য কবীবকী সাখী ] 


অবশ্য সত্যের পথে কত লোকই নিক্ষল হয়, কিন্ত 
তাতে লজ্জা কি? | 

"সতের পথে চল্তে চলতে যদি' কেউ পড়েই যায় 
তবু তাকে কোন দোষই দেওয়া যায় না ।* 


উর dhol গিরৈ তাকে! লগে ন দৌষ! 
ও [ নত্য-কৰীরকী সাখী ] 


এখন সফলতার নিক্ষলতার কৃথা, তে পরে, প্রথমে 
সত্য' পথটাই মেলে কেমন করে? ? .সত্য পথ পাবার 
কত রকম বাধাই আছে। প্রথমতঃ এক এক সন্কী্ণ 
সাম্প্রদায়িক উপাস্ত খাড়া করে’ লোক ঘুরে’ মূরে ৷ “ক্ডে 


ৰা রহিমেন্ন গুণ গাচ্ছেন। কেউ বা রামের গুণ গাচ্ছেন, 


কেউ বা ‘আদেশ’ আশ্রয় করেই চলেছেন। নান! 


ভেক বানিয়ে সবাই "কেবল চারিদিকে ঘুরে ঘুরে . 


মর্ছেন |» 
কোই রহিম কোই রাম বখানৈ কোই কহৈ আদেস। 
ই ডিস দেশ। 
[ কবীর ১১ পৃঃ] 


তার পর নিজের পরিচয়ও মাহষ ঠিক জানে না। 
তাতেই. যার যে পথ নয় তাতেই দে ঘুরে ঘুরে মরে। 


' মানুষ যে আসলে জগৎস্বামীর সেবক মে খেজই সে 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 





- ( ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


রাখে ন৷। “কেউ বলে আমি জ্ঞানী; কেউ; বলে আমি 
তাগী,, কেউ - বলে ,আমি ইন্জরিযুজ্য়ী, . এমনি করে’ 
সবাই এক, একটা অহঙ্কারে মুর্ছে।, কেউ.বলে আমি 
দাতা, কেউ বলে আমি তপন্বী। নিজ ত্ত্বনামটি কি 
তা তো আর নিশ্চয় জানে.না।, তাই ভ্রমের মধ্যে ডুবে 
মর্ছে। কবীর বল্লেন, আমি আমার, স্বামীর, সেবক, 
তাই জেনে আমি আপনার সত্য পদে পৌচেছি।* 


কোঈ কহৈ মৈ জ্ঞানী রে ভাই, কোঈ কহে মৈ' ত্যাগী । 
কোই কহে মৈ' ইন্ত্ৰিদীতী, অহং সবনকে| লাগী ॥ 
কোঁঈ কহে মৈ দাঁত! রে ভাই, কোঈ কহে মৈ তপসী । 
নিজ তত নাম নিণ্চয নহি জানা, সবৈ ভম-মে খপসী॥ 
কহৈ কবীব সাঁহবকা বন্দ! পহচ! নিজ পদ মাহী ॥ 

[ কবীর ১১১ পৃঃ] 


মাছছষের এক ভরসা ছিল ভাব দেবতার প্রতি যে 
ভক্তি ভাতে সে এই-সব মিথ্যা থেকে মুক্তি পাবে । 
কিন্ত সেযে আপন দেবতাকে৪ ছোট করে, নিয়েছে। 
এখন তাকে বাঁচায় কে? নিজ নিজ দলের ছোট ছোট 
গওীর মধ্যে এব! যে নিজেদেব দেবতাদেরও ভরে 
বেখেছেন। যে গ্রুবতারা দেখে পথহীন সমুদ্রের মধ্যে 
তরী চালান যেত সেই গ্বতারাটি খুব সুগম করে” পাবার 
জন্য নিজেদের তরীতে তুলে এর! ঞ্রুবতারাকে স্বদ্ধ 
আপনাদের সম্পত্তি করে’ নিয়েছে। বিনা ঠিকানায় 
অন্ধকারে পথ খুঁজতে-খু'ঁজ্‌তে তাই এখন-.এরা "ঘুরে 
ঘুবে মর্চে। তাই দাদু বলেছেন, তোদের ব্রহ্মকে 
তোরা যদি জ্যান্তো মনে কর্তিস্‌, তবে কি আব দলে 
দলে তাকে টুক্রো টুকৃবো করে. ভাগ করে’. নিতে 
পাবৃতিস্‌ ? 


“বৃঞ্জ খণ্ড কবি ব্রন্মকষো পচ্ছ পচ্ছ দিয়! বাট। 
দাদু জীৰত ব্ৰহ্ম ভি বাধে দ্তরম-কী গীঁঠ.॥” 


জীবিত ব্রহ্ম ছেড়ে, আপন ভ্রমকে নিজ নিজ আচলে . 
গেরো দিয়ে এর! সবাই' ধর্শ্মের সাংসারিকতা! কর্ছে। 
তাই ত কবীর বল্ছেন, “আচ্ছা, খোদা! যদি মস্জিদেই 
থাকেন তবে বাহির মুন্তুকটা' কার ? রাম ষদ্দি তীর্থে 
মূর্ঠিতেই থাকেন, তবে বাহির রক্ষা করে কে? পূর্ব 
দিক্টা হ’ল হরির, আর পশ্চিমটা . হ'ল আল্লার' 
মোকাম। ওরে আপন হৃদয়ের ভিতর একবার খুজে 
দেখ না, এখানেই বাম ,খানেই করীম। যৃত,ন্র যত 





ডষ্ঠ সংখ্যা ] 


পলা লালা সা 





** নাবী সবই, হে দেবতা, সি রূপ। কবীর সেই 


আল্লা-রাঁমের সন্তান, তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার 
পীর ৷” 


জো খোদা মস্জিদ বসতু হৈ, ওর মুলুক কেহি কেরা । 
ভীবথ মুরত রাম লিবাঁসী, বহর কৈ কো হেরা ॥ 
পূবব দিশা হবিকো বাঁসা পশ্চিম জলহ্‌ মুকামা। 
দিল-মে' খোজী দিলহিদ| খোঁজো ইহৈ কবীম] বাম ॥ 
জেতে বদ মবদ উপানী সে। সব কপ তুস্হাবা। 

কবীর পোঁংগরা অলহ বামকা সে! গুরু পীর হমারা ॥ 


[ কবীব 2২] 

সবাই মর্ছেন আপন মূর্তি মন্দির তীর্থ নিষে নিয়ে। 
“তীৰ্থে তে! কেবল জল। স্বান করে" দেখেছি, কিছুই 
হয না। প্রতিমা-দকল তো! জড়। ডেকে দেখেছি, সাড়াই 
দেষ না। পুরাণ কোরান সব কেবল মাত্র কথা। 
এই ঘর্টেব ( আত্মতত্বেব ) পরদা খুলে দেখেছি । কবীর 
কেবল প্রত্যক্ষ অনুভবের কথাই বলে। আব সব ঝুঠা, 
আর সব অসার, সে দেখাই গেছে।” 


তীবথমে' তো সব পানী হৈ, হোৱৈ নহী কচু নহায দেখা । 
প্রতিমা সকল তো! জড় হৈ, বোলে নহি তোলায় দেখা৷ 
পুরান কোরান সব বাত হৈ য়! ঘটক! পরদা খোল দেখা । 
অনুভবকী বাঁত কবীর কৈ য়হ সব হৈ ঝুটী পোল দেখা 

[ কবীর ১1৭৯ পৃঃ] 


কবীর বলেন “তুই সত্যকে নজর কবে’ দেখ। সব 
ঘট সব রূপ ও আকারকে জ্যোতির্ময় কবে’ ব্ৰহ্মই তার 
বাণী স্বষং বল্ছেন। পুস্তকে ভাব বাণী নেই, তাঁর বাণী 


তিনি নিজেই বল্চেন।” 
ফইহৈ কবীব তু সতাকে! নজর কব 
বোলত! ব্ৰহ্ম সব ঘটকে। উজ্জারী ॥ , - 
” [ কবীর 31৭৫] 


্দ্মের সেই বাণী শুনে মন প্রেমে পূর্ণ করে’ তুই সত্য 
পথে চল্‌ । বে তোকে কাঁটা দেয় তুই তাঁকে দিবি ফুল, 
তুই কাকেও আঘাত কর্‌বি না। যদি পবে আঘাত কবে, 
তুই তাঁকে দিস্‌ প্রেম । 


শো তোকে! কাটে কোরে বাঁকে বো তু ফুল। 
[ কবীর কসৌটা ] 


ধারা কাটাতে কাটাতে তাঁব জীবন ছুঃখময় করেঃ 
দিয়েছিলেন সেই-সব কঠিন হৃদয়কে কি. কবীব কম সেধে- 
ছেন? তাঁদেব মন্‌ তো গলাতে পারেন নি। তবু 
তাদের অহিত তিনি চান নি। তিনি বল্‌ছেন, “কতনা 


৯8৪২ত 


কবীর 


৭8৯ 


তাদের পাঁধে ধরেই আমি বুঝিয়েছি, কত না চোখের জলেই 
বুঝিয়েছি। হিন্দু তার দেবতা-পু্জাই করুবে, আব মুসল- 
মান কারও আপন হবেই না।» 


কিতলো মনাৱে| পাঁর ধবি কিতনে! মনাঁৱো| রোষ 
হিন্দু পুজ দেবতা! তুর্ব ন কাহ হোঁয | 
[ কবীব ৪1১] 


কিন্তু মনেব ভিতবে প্রেম থাকলেও এক এক সময 
সকলের মিথ্য। দেখে ঝুঠা গর্ব দেখে নিষ্ঠুরতা দেখে 
তিনি বাইবে আগুনের মত জলে’ উঠেছে । বজ্রের মত 
কঠোর, ভাষ|ষ তিনি বলেছেন, “ওরে নিপট চণ্ডাল 
ম্হাপাপী অপবাঁধী, দযা বিনা তোঁর কাযা অজ্ঞান । 
কেন অজ্ঞান ও নির্দিয় কায়াকে নির্দোষ করবার সাধন 
না করবি? উপদেশ তো আর মান্বি না! তোব মত 
মনের ভিতব মিথ্যা গুমান (অহঙ্কার) য়ে এমন কত 
লোকই ফির্হে। কবীর বলেন, প্রেমঃক যে £ছড়েচে 
নরকই তার নিদাঁন।* 


অবে নিপট চণ্ডাল মহা পাঁপী অপরাধী । 
বিনা দয] অন্জাঁন কাঁযা কাহৈ নহি সাধী ) 
তোহি অস নিগুর! বহুত ফিরত হৈ সনমে কবৈ' গুণান । 
কহে কৰীব জে! প্রেমসে বিদ্ধুড়ে ভাকো! নরক নিদান | 
[ কৰীব ১২৯] 


কিন্তু রাগ করে’ লাভ কি? ক্রোধ বর্লেও কবীরের 
মনটি প্রেমেতে ভবা ছিল। ভালবাসেন বলেই 
তিনি মনের দুঃখে এই-সব কঠোর কথা হলেছেন। রাগ 
যখন পড়ে’ গেছে তথন ভগবানেব কাছে করজোড়ে প্রার্থনা 
করোছন--“হে ভগবান্‌, এদেব বড় ছুর্দিন, অধচ ভ্রত 
মহৎ । দ্যা কর প্রভূ, তুমি যোগ্য গুক পাঠাও। 
ওঁ যে সব গুরু বুজরুকী ও অদভুত সব কাণ্ড করিয়ে 
লোককে আরও অজ্ঞান করে' বাখেন তাদের চ।ই না। 
সত্যগতক পাঠা৪--খিনি নিজেও খাঁটি, আর উপদেশও 
দেন ধাঁটি। ভাই, এমন সাধক সদ্‌গুক তে আছেন যিনি 
নয়নে অলখকে দেখাতে পারেন? এমন গুরু চাই “যিনি 
দরঙ্রাও বন্ধ কবেন না, নিশ্বাসও বন্ধ করান না, সংসারও 
ত্যাগ করান না। এই মন যখনি যেখানে যায় অমনি 
পরমাত্মাকে দেখতে পাঁষএমনি অবস্থা নিনি করে দিতে 
পারেন দেই গুরূকে চাই ; যা ভিতরে আছে তাই বাহিরেও 
দেখাতে পারেন, আর কিছুই যেন চোখে না পড়ে ৷* 


৭৫০ 





- ভাই কোই সংগুরু সংত কহাঁরৈ নৈনন অলখ লখাঁৱৈ ৷ 
দ্বাব ন রূধৈ পৱন ন বোকৈ নহি ভৱথণ্ড তজাবৈ ৷ 
ৰহ যন জাষ জহ। লগ জবহী পবমতম দূরসারৈ । 
ভিতর রহ! সে! বাঁহব দেখৈ ছুজা দৃষ্টি ন আৰৈ | 
[কবীর ১1৬৮] 


র্শের মলে সংসারের সঙ্গে তো বিরোধ নেই। তবে 
ধর্শসাধনার নামে লোকে অস্বাভাবিক হবে কেন? 
কবীর সৌন্দর্যেব একজন মস্ত ভক্ত। জগতের শোভা 
না দেখলে তার কবি-ভ্বদয়ন শুকিয়ে মরে' যায়। তাই 
তিনি বল্ছেন, এই পরম স্ুন্দরেব স্থন্দর জগতে '“জীথিও 
মুদ্বো! না, কানও রুধবো না, কাষাকষ্টও কর্বে৷ 
না। নয়ন খুলে' আমি হেসে হেসে দেখব আর 
সুন্দর রূপই দেখব । যা বল্ব তাই হবে আমার 
নাম জপ, যা শুন্ব তাই হবে আমার নাম-ম্মরণ। 
যা করুবো তাই হবে পুজা, যেখানেই যাই ভাই 
হবে আমাৰ প্রদক্ষিণ যা কিছু কবি তাঁতেই হবে তার 
সেবা ।” 


আখ নমুহু কাঁন ন রুধু কাঁযাকষ্ট ন ধার । 

খুলে নয়ন মৈ ইস হদ দেখু, সথন্দব রূপ নিহাক' I 

কহু সোঁ নাম হুদু' সোই হুমিরন দ্রো কর" সো পূঞ্জা!। 
জহ জই দাউ সোই পরিকর্ম| জো কুছ কৰ সোঁ দেৱ|॥ 


[ কৰীৰ ১৷৭৭ ] 
কিন্ত এই স্বাভাবিক সাধনার পথ তে। বাইরের জগতে 
নেই। এই পথ যে অন্তরের $ তাই তো কঠিন দুর্গম এই 
পথ) “বিনা পাষের এই পথ, (দেহ) মাঝ-সহরের 
মধ্যেই তার স্থান। বিকট তার পথ, অগণিত দুর্গম স্থান 
এই, পথে । কেবল সাধক স্থজনই সেখানে পৌছতে 
পারে ।” 
বিনা পাত ক। পংব হৈ মংঝি সহব অস্থান। 
বিকট বাট উঘট ঘন! পহু চৈ সন্ত শুগ্গান | 
[সত্য কবীর সাথী] 7 
কিন্ত এই অন্তরেব পথ তে! সহজ নয়। অন্তরের 
বলে'ই ,সে-কঠিন। একটু অপাবধান হলেই দেখতে 
- “দেখতে মানুষ সত্য পথ ছেড়ে কল্পনার পথে ঘুর্তে থাকে । 
শৃন্ভতার পথে ঘুরতে থাকে । “পথিকই যদি না বিচার 
করে তো পথ বেচারার দোষ কি? পথ বেচারা কর্বেই 
বাকি? পথিক আপন সত্যপথ ছেড়ে কেবল অসত্যের 


মধ্যে শূন্যতার মধ্যে ঘুরে ঘুরে মর্তে থাকে ।* 


প্রবাশী--চৈত্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বাহ বিচাবি- ক্যা করৈ পথিক ন চলৈ বিচার । 
আপন মবগ ছাডী কৈ ফিরে উজার উপ্নাব ॥ 
[ কৰীব, নীরা]. 
সেই সাধন যদি মেলে, একবার অস্তরের সেই ঠিকানায় 
যদি সাধক পৌঁছায়, তবে সর্বত্রই পরমাত্মার দর্শন ঘটে । 
“সব ঘটেই আমার স্বামী । কোন ঘটই তো খালি নয়। 
এই যে ঘটে ঘটে তার প্রকাশ তাই বলি ধন্য এই ঘট। 


সব ঘট মেব! সাইধ| খালী ঘট নহী কোয় ৷ 
বলিহারী উস্‌ ঘট কে জ! ঘট পরগট হোয় ॥ 
[ কবীব কসৌটি] 
এই-দর্শন যেদিন মেলে ' সেদিন: ইন্জিয়গুলিকেও 


শুকিয়ে মর্তে হয় না। সবাইকে নিয়ে সব ইন্দরিয়কে 





- জুড়িয়ে অমৃতের সম্ভোগ চল্তে থাকে। 


“্রুসনার পেয়াল! ভরে ভরে পান কর। পাচ ইন্দ্রিয় 


- সাথে সাথে তৃপ্ত হোক্‌ |” 


বসন কটোবী ভব ভর পীরে| পাঁচো ইন্দী সাধা। 
[ কবীব কসৌটি ] 
কবীরকে সবাই প্রশ্ন করুলেন_-এযন কঠিন সাধনার 


উপদেশ দেবেন কে? এমন সর গুরু' কোন্‌ জাত 
থেকে কোন্‌ দেশ থেকে জদ্মাবেন? কবীর বজ্পেন, 
সেকি কথা! “ওরে নিপুণ, সাধুর জাতির কথা জিজাসা 
করিস্নে । সাধনেতে ছত্রিশ জাতিঈ ( কৌম =nation ) 


জে 


2 


আছে। তোর প্রশ্নটাই যে টেড়া। সাধনাতে চামার 1 


রবিদাস সাধক" আছেন, শ্বপচ খধি আছেন তিনি তো 
মেখর'। হিন্দু মুসলমান দুই পদ্থাই তে| সাধনায় আছে! 
সাধনাতে সাধনা ছাড়া অন্ত পরিচয়ের স্থানই নাই ।” 
স্তন জাত ন পূছে| নিবগুনিক্ || 
সাধনম'। ছত্তিস কৌম হৈ ঢেচী তোব পূছনিয়! ৷ 
সাঁধনম। বৱিদাস সন্ত হৈ সূপচ খবি সো ভংগির| ৷ 
হিংহ তুৰ্ক দুই দীন বনে হৈ কছু নহী ,পহ্চনীষা। 
"[কবীর-১1১৬] 
তোমরা ভূলে গিয়েছ যে সারা সংসারে যে আগুন 


জলে তার শান্তি হয় ধর্শ্মের শাস্তিধারার অভিষেকে । 
সেই ধর্শেই যদি আগুন লাগে তবে সে আগুন নেভাবে 


কে? দলাদলির আগুন স্বার্থের জগতে আছে! ধর্শ্মেও + 


কি তা টেনে আন্বে ? তবে বাঁচবে কেমন করে ? সমুদ্রে 
যে আগুন লাগ্ল, এখন কাদা জঙ্গল সবই জল্তে লাগ্ল। 


-পুর্ব্ব পশ্চিম- সব দেশের পণ্ডিত এই সমস্তার বিচার করে' 
করে'ই মর্চেন। এই আগুন নিভবে কিসে ?* 


. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 


ANNO 
আগি সো! লাগি সমুদ্রমে জরৈ সো কাঁদৌ বাঁরি। 
পূবৰ পশ্চিম পংভিতা মুয়ে বিচারি বিচারি ॥ 
[ কবীর, রীৱা ] 


ধর্ম দিয়েই সব ভেদের' অবসান হবার কথা । সে-ই 
যদি ঝগড়া বাধায় তবে যাই কোথায়? যে রক্ষক সেই 
যদি ভক্ষক হয় তবে উপায় কি? “ক্ষেত রক্ষার জন্তু বেড়া 
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, দিল ক্ষেতে । দেখা গেল বেড়াই ক্ষেতকে খাচ্ছে । তিন 


লোক- সংশয়ের মধ্যে পড়ে’ গেল । আমি বুঝাই কাকে? 
সম্প্রদায় হ’ল সাধনা রক্ষা কর্তে। এখন সম্প্রদায়ই 
খাচ্ছে ধর্মকে 1” 

বেহু! দীন্হী খেতকো| বেহা খেতহী খায় । 


' ভীন লোক সংশয় পড়ী মৈ কাহি কহো দমুবায় ॥ 
[ কবীব ৪১১] 


"তবে কি বিশেষ বিশেষ "সাধনার কোনো বিশেষত্ব 
নাই? সবই কি হবে একাকার? প্রত্যেক সাধনারই তো 
এক একটা বিশেষত্ব আছে। তবু সে সাধনা বন্ধ নহে 
রি পরমাত্মার দিকে-তার নিরস্তর অব্যাহত গতি থাকে । 
'পরমাতআ্মার মধ্য দিয়েই এক সাধনার সঙ্গে সব সাধনার 
যোগ থাকে। সাধনা যেন নদীর মত। তার দুই দিকে যদি 
দুই তীরের সীমা না থাকতো তবে নদী চল্তোই না। 


ছুই তীরের,মধ্য দিয়েই সে নিরন্তর অসীম সমুদ্রের দিকে' 
' চলেছে ।,এ যে চলা, এই যে অপীমের উদ্দেস্তে ভার নিত্য 
" যাত্রা; এতেই সে মুক্ত। সমুদ্র দিয়েই বিশ্বের সঙ্গে তার 
যোগ) এই স্রোত বন্ধ হলেই নদী পচে’ ওঠে । 


, { স্ৰোতের ধারার ) "বহতা জলই নির্মল । বন্ধ জলই 
দুর্গন্ধ! সাধকও যদি চল্তে থাকেন গভীর গতি যদি 
মুক্ত" থাকে তবে হাতি নর হার সুরার তিৰি 
নির্দল থাকেন।” 


বহতা পানী নিৰ্মল! বংখা গংখীলা হোঁয়। 
সাধক তো চাল্ত1 ভল| দাগ লগ্ৈ ন কোয়। 
[সত্য কবীর সাথী ]' 


' সাধকবা যদি মুক্তই থাকেন তবে সম্দায় গড়বে 
কেমন করেঃ? সাধকদের দল হবে কেমন কবে? কবীর 
তাতে বলেন, সাধকদের আবার দল কি? সব দেশের 
সাধকরাই এক দলের | সবাই ভগবানকে চান। সবাই 
সাচ্চা, সবাই প্রেমী, সবাই ত্যাগী, তাই তারা এক-। পথ 
মা হয এক এক জনের এক-এক বকমেবই হ’ল । সাধক 


কবীর 
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কি এক এক বেশে দল বেঁধে জন্মান--যে তাদের মণ্ডলী 
বানিয়ে দেবে? 

“হীরা. যেমন খনিতে একজায়গায় এক রাশ ক 
না,-মলয় পর্বতের যেমন পংক্তি নাই_-ক্ একাই দাড়িয়ে ' 
থাকে, সিংহের যেমন- পাল হয় না, সাধুও তেমনি দল 
বেঁধে চলেন না।* 


হীরাকী ওবরী নহী' মলয়া গিবি নহী" পাত। 
সিংহৌকে লেহংডা নহী' সাধু ন চলৈ জমত॥ 
[ কবীর ৪,১২ ] 
তাই জগতে আনন্দেব সঙ্গে কাজ কবে’ যাও। 


আপনাকে যদি মুক্ত রাখ তবে তোমার কাজ তামার 
পক্ষে আনন্দের হবে ৷ কাজ তোমাব খেলার মত হবে । 

“মুক্ত হয়ে সংসারে খেলা কব, কেহই তোমাকে 
বাধতে পাবে না ।” 


খুলি খেলো সংসারে" বাঁধি সকৈ ন কোষ | 
[সত্য কৰীব দাঁথী] 


মুক্ত হয়ে সাধন সেই কর্তে পারে যে এই জগতে 
সহজ হযে আহে । সাধক যদি স্বাভাবিক হন, তবে বিশ্বের 
আনন্দ-সাগরে সহঞ্জে ডুবে গিয়ে সহজ আনন্দের রসে 
তরপুব হয়ে উঠেন। ঘট ষদি দেই ব্রহ্ধরসের মণ্যে ডুবে 
যায় তবে আর তার ভিন্নতা কেমন করে' যাকে ? “উল্টা 
ঘট তো জলে ভৌবে না, সোজা ঘটই জলে ডুবে জলে 
ভরে, ওঠে। যে কারণ লোকে ভিন্ন ভিন্ন. করে, গুরুর 
প্রসাদে সে সেই বিপদ্টা তরে" যায়,1” 


উঁধে ঘড়া জল নহী ডুবৈ হধেনে। ঘট.ভরয়!। - 
সেহি কারণ লোক ভিন্ন ভিন্ন করু গুক সাদতে তরির়।। 
[ কৰব বাঘেলশ্বন্তী] 


কবীর বলেন, এই সহজ সাধনাই তাঁর সম্বল । তিনি 
সহন্দ হতে পেরেছেন বঙ্গে'ই তীর কিছু দর্কাব হয়নি৷ 
তাই তিনি বল্‌ছেন--“আমি গুরুও নই, চেলাও মই, 
মুবীদও নই, পীবও নই.- আমি একও নই দুইও নই, 
এমন করেই দাদ কবীরের. আনন্দ বিলাস" চল্ছে ॥ 
হিন্দু ধ্যান করুছে মন্দিরের, মুসলমান ধ্যান করে 
মস্জিদের। দাস কবীরের, ধ্যান সেখানেই চলেছে 
যেখানে ছুই দলেবই প্রতীতি ৷ হিন্দু মর্ছে রাম বললে" বলেঃ, 
মুসলমান মরছে খোদা বলে? বলে'। ব্বীর বলেন, যাঁর 
জীবন আছে, বে জীবিত, এই ছুষেব কারুর সঙ্গেই সে যায় 
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ন।। যদি বলি আমি হিন্দু, তবে আমি তো তা নই; 
আবার মুসলমানও আমি নই । পাঁচ তত্বে তৈরী আমার 
দেহ পুতুলটি বটে, তবু আমার মধ্যে অদৃশ্য রহস্যের 
( দ্75ery ) খেলা চলেছে! মহা রহস্ত হ'তে এই 
রহস্যময় জীবনটি এখানে এসেছে--যা কিছু সীমা ও 
থণ্ডতার দোষ তা এখানে এসে লেগেছে । যদি আবার 
সেই মহারহস্যেই ফিরে গিয়ে ডুবে যায় তবে তার 


, দৌষটুক আর থাকৃবে কোথায় ?* 


পক নহী' চেল! নহী" মুবীদহ নহি পীর । 
এক নহী ছুঙ্জা নহী বিলসে দাম কবীর ॥ 
হিং ধ্যাৱৈ দেহর! মুসলমান হি মসীত ৷ 
দাস কবীব! তই! ধ্যায়হী অহ দোনোকী পরতীত ॥ 
হিংহু মুর। রাম কহি, মুসলমান খুদ্বাষ। 
কে কবীর দে| জীবত। দৌউকে সংগ ন জায় ।। 
হিন্দু কহু তে। মে নহী, মুসলমান ভী নাহি। 
ig পাঁচ তত্বক! পুতল! গৈবী থেলে মাহি’ ॥ 
গৈবী আঁয়| গৈবতে বই! লগায়! এব 
উলটি সমান! গৈবমে' তব কী! রহৈগ! এব | 
[সত্য কবীর সাথী] 


কবীরকে সবাই যখন প্রশ্ন কর্ছেন, “কোথা হতে 


এলে? কি তোমার স্থান (ধাম),কি তোমার" জাতি, 
তোমার স্বামীর কি নাম? কবীর উত্তর কর্চেন, “অমর 
লোক হ'তে এলাম, সুখ-সাগর আমার ধাম, জাতি আমার 
অজাতি, আমার স্বামীর নাম অগম-পুরুষ, জাতি আমার 
আত্মা, প্রাণ আমার নাম, অলখ আমার ইষ্ট পুরুষ, গগন 
আমার নিবাস।” 
' কহীতে তুম আঁইয়| কৌন তুমূহারা ঠ!ম। 
কৌন তুম্হারা জাতি হৈ কৌন পুকষ কৌন ঠাম ॥ 
অমর লৌকতে আইয়! সুখকে সাগর ঠাষ। 
জাতি হমারী অগ্জাতি হৈ অগম পুরুষ কো! নাম ॥ 
জাঁতি হসারী আত্মা, প্রাণ হমার| নাম । 
অলথ হমার! ইষ্ট হৈ গগন হসারা গ্রীস ৃ 
[সত্য কবীর সাথী] 


“যেখান হ'তে এসেছি অমর সেই 'দেশ। সেখানে 
না আছে ব্ৰাহ্মণ শৃত্র, না আছে সেখ। সেখানে না আছে 
ৰম বিষ্ণু, না আছে মহেশ) না আছে মেখানে যোগী 
জঙ্গম ঘরবেশ। কবীর বলেন, সেখানকার বার্তা আমি 
এনেছি। সার-হুরকে গ্রহণ করে’ সেই দেশে চলো 1” 


জহঁ| সে আয়ে অমর ঘর দেশর] । 
ন হর। ব্ৰাহ্মণ সুজ্ৰ ন মেখবা 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ন হৱ! ব্ৰহ্ম বিষ্ণু ন মহেসৱ! ৷ - 
ন হৱ! ছোগী অংগম দববেসরা, | 
কহৈ কবীর লৈআধন সংদ্লেৱ| | 


সার হুর গহে চলৌ বহি দেমৱ! || 
[ কবীর ১1৮৯] 


এই স্থবের কথাটা আর একটু পরে বল্ছি। এ-সব 
কথা শুনে লোকে বলতে লাগলে! কবীর তবে এসেছেন 
এক আস্মানী (abstract ) তত্ব নিয়ে। এই তত্বটা . 
একটা আল গাঁ (১55০) তত্ব । লোকে এই কথাটি 
বলে'ই কবীরের বাণী উড়িয়ে দিতে চাইলো] । , কবীর 
বল্লেন, “আমি সবার সঙ্গে এক নিরস্তর হয়ে আছি, কারও 
সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ নেই। আমি সবার ' মধ্যেই 
আছি, বিশ্বের সবার মধ্যেই ষদি আমি না থেকে থাকি. 
তবে আমি ' একেবারেই নেই । আমাকে এইজন্য স্বতন্ত্র 
করুতে করুতে এক্কেবারে শ্বতন্ত্র করে' দিয়েছে।” * 


এক নিয়ংতর অংতর নাহী। 
, হো মবহিনমে' ন! মৈ নাহী' ॥ 
মোহি বিলগ বিলগ বিলগাইল হে! ॥ 
[ কবীর ৪1৫২ ] 


লোকে যাই বলুক না কেন এই বিশ্ব হল প্রেমের ঘর। 
যার প্রেম যত দূর, তার ঘব তার জগৎ তত বড়। আমি 
প্রেমের বলে এই ঘর জিতে নিয়েছি। আমাকে তত্র 
করেটুদিলেই বা আমি স্বীকার কর্বো কে? “এই 
বিশ্বধঘর-তো প্রেমের ঘর; চামড়ায় রং দিয়ে তো এখানে 
কারু ঘব নির্ণষ হবে না। লোভ গরব মাটাতে ফেলে 
দিয়ে তবে এই প্রেমের ঘরে প্রবেশ কর্তে হয়।” 


য়হ তো ঘর হৈ প্রেমকা খালাকা ঘব নাহ ॥ 
লোভ গরব ভুঈ ধরৈ তব পৈঠে ঘর মাহি? 
[সত্য কবীর সাথী] 


এই বিশ্বকে যে ঘর কর্‌তে চায় তার কুল খোয়াতে হয়। 
“কুল খোয়ালেই কুল বিস্তৃত হয়ে যায়। কুল রাখতে 
গেলেই কুল 'যীয়। কুলহীনের কুলে এসে দেখা দেন 
ভগবান্‌ । কুপহীনের স্থিতি তখন সকল কুলের মধ্যে 
উদ্দার হয়ে গভীর হয়ে যায়।” 
কুল খোয়া কুল উবরৈ কুল রাখৈ কুল জায়। 


বাম নিকুল কুল ভোটরা সব কুল রহা সমার ॥ 
[সত্য কবীর সাখী] 


পরব্রন্মের যে' বিশ্বময় স্বরূপ কবীর প্রকাশ করেছেন তা 
হচ্ছে একেবাবে পরম সামগ্রশ্ঠের । ব্রন্মের কোথাও একটু 


রঙ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





পসপস্পস্পসিপিসপাসপসসপাসসিিসিপাসি ps AN পাসটিপাস্মিপাসিিসছি 
কমী বা বেশী নেই তার মধ্যে জ্ঞান বল ক্রিয়া সব সুসঙ্গত 
হয়ে আছে। বীন| ধেয়ন আপনার সব তাব সব খুঁটিব 
মধ্যে স্থনঙ্গত হ'লেই তার ভিতরের পবম রমণীর স্থুরটি 


_4বজে ওঠে, তেমনি ত্র তার বিশ্বচরাচর নিয়ে এমন 


স্থনঙ্গত হয়ে আছেন যে এই নিখিল জগৎ বীণার মত 
নিরন্তর বাজ্চে। নয়নে--ইহার “রূপ-বেখ-বরণের 
বাণা*। কর্ণে__“ম্র-তালের বীণা”। তেমনি স্পর্শে স্বাদে 
গন্ধে, সব ইঙ্ত্রিরের কাছে এই বীণ! “তরহ, তরহ্‌* বিচিত্র 
রমণীয় হয়ে বাঙ্গবে। তাই কবীর এক ইন্জিতের বিষয়কে 
অন্ত ইন্জিয দিয়েও তাঁর গানে সাধীতে শবদে বার বার 
উপশ্নন্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, “চেয়ে দেখ নয়নে কি 
সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য উহলে উঠছে ।” “তোমার রূপের 
সৌবডে মন-ভ্রমব মাতাল হয়েছে ।* ইত্যাি। আসঙ্গ 
কথা পরমাত্বার এ একই সৌন্দর্য্য বিশ্বের নান! বিষয় আশ্রয় 
করে’ নান! ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আত্মার কাছেও সেই 
সৌন্দর্য্য নানা ইন্রিয়-ঘাবে নানা বিচিত্রভাবে এসে ধরা 
দিচ্ছে। তাই প্রাণ যখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা 
হয়ে যায়, তখন এই বিশ্ব-সৌন্ধর্যা একই সময়ে হয়ত নানা 
দুয়ারে নানা ভাবে বঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন কোন্‌ পথে 
যে কোন্‌ আনন্দের অনুভব চল্‌ তা আর ঠিক 


হইউীথাকে না। 


বিশ্বেশ্বর তার বিশ্ববীণাটি বিরাট অসীম : অহদ ) ও 
অনাহত স্থরে নিত্যকাল নিত্য বিচিত্রভাবে বাজিয়ে 
চলেছেন। তিনি হলেন ওস্তাদ্‌। আম্রা চেল], ছোটে! ; 
তার সঙ্গে মিলতে হলে আমাদেরও স্থরেই মিল্তে 
হবে। কারণ বড়র সঙ্গে ছোঁটর মিল আয়তনে ওজনে 
জ্ঞানে বা শক্তিতে হয় না। তবে বৃহৎ বীণার সঙ্গে এক 
সরে বাধলে ছোট বীণাও সঙ্গত চালাতে পারে। এই 
স্থবের যোগই যোগ) পূর্বের একটি গানেও এ স্থবের 
পথে চল্বার কথা আছে। সর্বত্রই কবীরের এই 


(তথা । আমাদের ছোট বীণাটি বিশ্ববীণার সুরে বাঁধতে 


হবে। আমাদের কাযা, আমাঁদেব জীবন, অ-মার্দের কর্শ্ম 
আমাদের ভাব, আমাদের প্রেম বৈরাগ্য ( স্থরত, নিরত ) 
এই সব নিধে আমাদের বীণা । এইজন্যই কবীরপন্থীবা 


দেহের মধ্যেই বিশ্বেব সব তত্ব আছে মনে করেন। 
চু টী 


7 \ 


চি 


কবীর 





৭৫৩ 


ANN Ne SN ON পাস SN পি লাম পাছ লা লাও পি লাম পাটি নাছ পি পি তাস বানি ON NIN পি তা 


কারণ বড় বীণার সবই ছোট বীশাব মধ্যে আছে, না হয় 
ছোট আকারে আঁছে। অবপ্ত কবীব এই উপমাটি বত 
উদ্দাবও সুন্দরভাবে দিয়ে সাধনাব একটি রমণীয় চেহ-রা 
বের" কবেছিলেন, শিষে/বা তা ঠিক রাখতে পারেননি । 
ভাবা একেবাবে দেহের মধ্যে বিশ্বটাকে রাখতে গিয়ে 
এমন দেহতত্ব বাব করেছেন বে তাতে আর বোন লৌন্দ্ধ্য 
কোন রলই থাক্বার যো নেই; দেহ-ভূগোল নিয়ে 
মস্ত গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন । 

ওস্তাদ বড় বীণ! বাজাচ্ছেন। এই বিশ্বকে কখনও 
কবীর বলেছেন বীণা, কধনও বলেছেন এই বিশ্ব ভার 
গান। বিশ্বের মধ্য দিয়েই যে শুধু সঙ্গীত বেরুচ্ছে তা নয়, 
বিশ্বটাই ব্রন্মেব আনন্দ-নিঃস্থত একটি অপরূপ সঙ্গীত । 
তাই আমাদের জীবনকেও তিনি কখনও বীণা, কখনও 
সঙ্গীত বলেছেন। যাক্‌ যে ভাবেই হউক বিশ্বচরাঁচরে 
যেমন তার সমস্ত সামপ্তস্য সমস্ত সুরের তালের ওক্সন 
নিবস্তর ঠিক আছে, কোথাও বেশী কম নেই, তেমূনি 
আমাদের জীবনকে ও পরিপূর্ণ স্থর করতে হবে। সব দিক্‌ 
স্থসঙ্গত আছে বলে'ই বিশ্বটি একটি পরিপূর্ণ স্বর । এই 
বিরাট, স্থরের সঙ্গে ছোট স্থবটি মিলানই আমাদের 
সাধন! 

“হে সাধু, এই দেহখানি যেন একটি বীণার চাট 
(আয়োজন )। এব খুটি মুড়ে যদি ঢিলে তারগুলি' বেশ 
টান করে? তুল্‌তে পারি, তবেই হুজুরেব বাগিণীটি এর 
মধ্যে থেকে বের হবে। কিন্ত বদি তার ছিড়ে যায়' আর 
খুঁটির সঙ্গে যদি খুঁটির যোগ না থাকে তবে ধুলোর যন্ত্র 
ধুলোয় মিলিয়ে যাবে। কবীর বলেন, হে ভাই সাধু, এই 
প্রহুর স্থরূটি পাবার পন্থাটি বড় অগম্য ।” 


সাধো রহ তন ঠাঁট তংবুরেকা ॥ 
ধচত তার মনত খুঁটি, নিকসত রাগ হরেক । 
টুটে তাঁর বিখর গই খুঁটি হোঁগয| ধুবম ধুরেকা ॥ 
কহে কবীর, হনে! ভাই সাধো। অগম পংখ কোই হরেক দ্র 
[কবীর ১৯] 
“অপরূপ এই বীণাটি তৈরী। দুরে এর তার ব্রেধে 
নিলে মন মাতে। আর যদি খুঁটি ভেঙ্গে যায়, বা 
তার আল্গ! হয়ে যায়, তবে কেউ এই বীণাকে পুছ বেও 


না।” 


অঙ্গব তবহু, কা বন! তংবুবা তাঁৰ লগে মন সাতবে। 
খু'টি টি তাৰ বিলগান! কোট ন পুছত বাতরে ॥ 
[কবীর ৩1৯০] 
এই তো! গেল সাধকের “খাস” অর্থাৎ ব্যক্তিগত 
বীপা। এখানে ভার সাধনা, তীর ব্যক্তিগত স্থর, যদি 
"্ছছুরী রাগ” অর্থাৎ প্রহুর সুরের সঙ্গে না মিল্লো, 
তবে তার জীবনটি ধূলোয় ধূলো মাত্র। এই “খাস” 
অর্থাৎ ব্যক্তিগত বীণ বাজাতে হলে আমাদের সমগ্র 
জীবনের একটি তারও বাদ দিলে চল্বে না। একটি 
খুঁটি টুটে গেলেও প্রভুর সুরের শঙ্ছে মিল হবে না, 
সাধন! নিশ্ষল হবে। 


তাই কবীর কোনোখানে সাধকের,কোন শক্তি বা 


সম্ভাবনাকে একটুও নষ্ট বা ক্ষুণ্ন হতে দিতে চান্নি।, 


সাধকের সমস্ত ইন্জিয়, সব বোধ, তমু, মন, প্রাণ, প্রেম, 
বৈরাগ্য সব অক্ষুণ্ন থাকৃবে। পবিত্র হযে প্রভুর 
সবরের অন্থগত হলে তবেই সাধনার পূর্ণতা সম্পাদন 
করুবে। নিঙ্জেকে কোনো অংশে একটুও ঘদি নষ্ট-করি 


(“বিখড়ে”) তবে স্বর আর মিললো না । তাহলে পরমাত্বার - 


সঙ্গে না মিলে মিলুতে হবে গিয়ে -ধূলোর নঙ্গে। তাই 


তে! সাধন]এত কঠিন। প্রথমে আমাদের ছোট বীপার - 


প্রত্যেক অংশের সঙ্গে প্রত্যেক অংশের এমন মিল থাকা 
চাই, যাতে আমাদের সমগ্র জীবনটিই একটি বীণ! হয়ে 
উঠে.। এর একট খু'টিও যদি বাদ দিই বা অন্ত খুঁটির 
সঙ্গে ভার বিরোধ থেকে যায়, তবে *্টুটি-জাষ বিখড় 
জায় খুঁটি।* তবে বীণাই হয় না। আবার খুঁটি ভাঙ্গার 
ভয়ে ভয়ে যদি স্থর ন1- বাঁধি, তবে শিখিল তারে স্থরই 
বাজবে না। প্রঁচত তার* যে বীণ! তাকে বাজিয়ে 
তুল্‌্তে হবে । তার উপর স্থর যখন বাজ বার মৃত হ'ল 
তখন “হুজুবী রাগের” সঙ্গে এক সুরে তাকে বাজিয়ে 
তুলতে হবে। কাজেই বড় কঠিন সাধন! । যদ্দি কঠিন 
বলে’ সাধনা, এড়িয়ে চলি তবে এমন ছুত্র্ভ' জন্ম, এমন 
অপ্রাপ্য জীবন, ধূলোদ ধুলো! হযে যাবে । একেবাবে 


প্ধুরম্‌. ধুরেক!”” হবে। তাই কবীর বার বার প্রেমেব- 


নয়নে জগতের দিকে তাকিয়ে দেখতে বলেছেন! 
প্প্রেম-নয়নে চেয়ে দেখ না, তিনি ব্রন্ধাণ্ড পূর্ণ কবে’ 


সঙ্গীতের মত বিকশিত কবে" তুলেছেন।  সত্যপুকুযু 


( ২২শ ভাগ, হয় খণ্ড 





পিপি লাম 


রয়েছেন। প্রেম দিযে হৃদয় দিযে বদি বুঝে সিরিজ 
দেখুতে পাবি যে এই জগৎ আমার জগৎ । 

“সারাটা জগৎই সত্যেব ধাম। তাঁর চমৎকার সব. 
বাঁক বাঁকা পথ আমাদের -চিত্রকে ভুলিয়ে কোথায় 
নিয়ে যায়। যে পৌছেচে সে বিন! পায়েই চলে পৌছেচে। 
এই তো এক অপার খেলা। 

“তিনি এই রূপ আর রেখায় মূর্তি লোককে প্রেমেতেই 
নব নব ৰপের ধারাতে আনন্দের বন্যা বহিয়ে দিয়েছেন । 
স্বামী আমার সব রূপ পূর্ণ করে? রয়েছেন । 

*পংখ-বীণাতে সত্য-রাগিণী বেজে উঠেছে। হৃদয়ের 
মাঝে গিয়ে এই স্থবের ব্যথা লাগছে । অন্ম-জন্মের 'অমৃত- 
ধারা এই সুরের মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়ে.বের হচ্ছে। 
অসীম অমূতের এই তো ফোয়ারা ৷” 


তু স্বরত নৈনন নিহার রহ অগ্ুমে সারা হৈ। 

- তুহিবদে সোঁচ বিচার রহ দেশ হমাবা হৈ 
সকল জগৎত্মে সতকী নগরী চিত ভূলাবৈ বাঁকী ভগরী। " 
সেঁ পহ'চে চালে,বিন পগবী এস! খেল অপার! হৈ ॥ 
হু ১. ***** সুরতি মূবতি লোক পসারা। 

* সত্তপুরুধ নূতন তন ধারা, সাঁহিব সকলরূপ সারা হৈ ॥ 
পংখ-ৰীণী * সত রাগ উচাবৈ ক্ষ! বেধত হিয়ে ম'বারা হৈ। * 
জন্ম নমকা ৮৩ হৈ॥ 

, [ কবীব ৩1৪৮-৪৯ ] 
এই পংখ-বীণাটি কবীরের 'আর-একটি অপরূপ 
ভাঁব সুষ্ট। ব্যক্তিগত জীবনের যেমন সব খুটি পরস্পরে 
স্থসঙ্গত করে' জীবন বীণাটি বাজাই, তেমনি সমস্ত মনুষ্য 
জাতির মন্য্যত্বের ( %00780105-“ইনসানী”) সাধনা দিয়ে 
একটি বড় রকমেব বীণ! বাজছে । এক পংথের সঙ্গে আর 
ংখের ভেঁদ থাকৃতে পারে, কিন্তু বিয়োধ নেই। 

বীণার প্রত্যেক ঘাটে ও খুঁটিতে সুব ভিন্ন ভিন্ন । যদি 

এক স্ুরই হ'ত তবে তে! বীণাই' ব্যর্থ। আবার তাই 

বলে যদ্দি খুঁটির সঙ্গে খুঁটির, ঘাটের সঙ্গে ঘাটের সুসঙ্গতি 
না থাকৃতো, তবে বীণীয় সুরই বাজতো! না। 

মনুষ্য জাতির এক এক দেশে এক এক দলে এক 
এক রকম সাধন! । এর একটি দাঁধনাকেও যদি আমর! 
জগৎ থেকে লুপ্ত করি বা একটি সাধনাকেও আর-একটি সাধ- 
নাব নকলে বেঁধে হুই খু'টির বা ছুই ঘাটেব সুব এক কবি, 


্‌ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 








তবে মনুধ্যত্বেৰ বীণা বাজবে না। প্রবল জাতি যখন দুর্বল 
জাতিকে জগৎ থেকে লুপ্ত করুতে বনে, তখন সে জানে 


এল যে মনুষ্যত্বের বীণার'সুর সে নষ্ট করুতে বসেছে। সে 


বিশেষ কোনে! দেশের শক্ত এইটুকু মাত্র নয়। সে একেবারে 
ব্ৰন্কদ্রোহী। জগতে তার আযু পরিমিত। কারণ সমগ্র 
মনুষ্যত্বের মহা-আরতি-গান তো দীর্ঘকাল বন্ধ থাকতে 
পারে না। যত বড় মূঢ় করমিষা (05897791150) পাথর 
পূৰ্ববত যাই হও না কেন, তোমাকে গুঁড়ো করে' এই সুরেব 
* তরল ধারা তার অশীম সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত 
হবেই হবে। র 
যে সাধনা জুলুম করে? অন্ত সাধনাকে ঠিক নিজের মত 
করে’ নিতে চাইবে, সেও ছই খুঁটির স্থর এক রকম করে 
মনুষ্যত্বের স্ঙ্গীতটি নষ্ট করে” দেবে । তবে কি সাধনার 
সঙ্গে সাধনার ধোগ নেই? আছে বৈকি! সে যেমন 
স্থরের সঙ্গে সবরের যোগ, এক হবে না অথচ পরস্পরে 
স্থমঙ্গত হবে। কবীর তার মহাপুক্রষীয় দৃষ্টিতে দেখেছেন 
নানা সাধনার একত্র যোগে পংখ-বীণা বাজ্‌ছে। 


পংথবীণার স্বর ও তার বেদনা তার ভ্রদযে গিয়ে বেজেছে। 


হয়তো যেখানে স্থবের কিছু ক্রটি ছিল সেই অসম্পূর্ণতার 


-»কাম্াও তার বিশাল হৃদয়ে প্রবেশ যো তাকে ব্যাকুল 


করেছিল। 

এই যে মঙ্গষ/ত্বের বিরাট, রাগিণী এখানেই মানব- 
ইতিহাসের যুগ-যুগের অমৃত ধার! “জন্ম-ন্বন্ম-কা-অমৃত 
ধারা”) এইখানেই মানব-ইতিহাসের অনীম অমৃতের 
নিত্য-উৎসারিত ফোয়ারা । 

কবীবের দেশকে আবার এই পংখ-বীণাব সাধনার ভার 
নিতে হবে। মার্নব"ইতিহাসের বীণা কেবল অধাতের পর 
আঘাতেব কায়া কাদছে। পংথ-বীণাকে নির্মল করে, 


“ প্রেমের সীমাহীন সঙ্গীতেব সাধনার কথা কবীরের 


দবেশকেই শোনাতে হবে। ভারতকেই ভারত-পংথের 
সাধন করতে হবে । 

এই অসীম বাণী শুনেই তিনি বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে- 
ছিলেন, মা, বাপের প্রতি রাগ করে” তিনি ঘর ছাড়েন 
নি। "ওগো, সেই.অসীমের বাণী শুনেই তো আমি কুল 


ছেড়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়েছি ।” ' / 


কবীর 


৭৫৫ 





সুনি অহদকী বাণী লো। 
তাহি চিন্হ হস ভরে বইবাগী পৰিহর কুলকী কাণী লে! | 
[কবীর ২1৪৩] 


সমগ্র মনুষ্যত্বের সুর দিয়ে যেই নিখিল দেবতার 
আরতি চলেছে সেই অসীম অখণ্ডিত দেবতার পূজায় 
তিনি তখন সকল পৃথিবীকে ডাক দিলেন। কিন্তু সবাই 
তখন আপন আপন দেশের দেবতার, আপন আপন দল 
ও সম্প্রদায়ের দেবতার সন্কীর্ণ পৃজাতেই অস্থির। কবীরের 
কথা কেউ শুন্তেই চায় না। মন্দিপে মন্দিরে সব আপন 
আপন দলের দেবতাকে বসিয়ে পুজা কর্চে। তাই 
কৰীব বড় দুঃখে বল্ছেন-_ 

“হে অন্গড়া ( অগ্রতিষিভ, স্থাপনাবিহীন ) দেবতা, 
তোমার সেবা আজ করুবে কে? আপন আপন 
স্থাপিত দেবতার পৃজাই সবাই করে, তার কাছেই নিত্য 
সেবা এনে উপহার দেয়। পূর্ণব্্ষ অথণ্ডিত স্বামীর 
খবরও তারা নেয় না। কবীর বলছেন, শোন ভাই সাধু, 
তার রাগিণী যে শুনেছে সেই সব সীমা তরে’ গেছে।* 


অনগ্রঢ়িয়া দ্বেৰী, কৌন করৈ তেরী সেৰ! ॥ 

গঁঢে দেব-কো! সব-কোই পূলৈ নিতহী লাৰৈ মেবা ॥ 

পুবণব্ৰহ্ম অৎণ্ডিত স্বামী তাকো ন জানৈ ভেৰ। ॥ 

কহৈ কবীন সুনো| ভাই সাধে| রাগ লখৈ সে! ভরিয়া! | 
[ কবীর ২1৩০] 


কবীর আরও ব্যাকুল হয়েছেন এইজন্ত যে তিনি 
দেখেছেন মানব-ইতিহাসের মন্দিরে দেবতা অতিথি হয়ে 
মানবের আনন্দে যোগ দিতে এসে দীড়িয়েই আছেন। 
যদি দেবতার মন্দিরে গিয়ে মানবের পুজা করতে হৃ’ত 
তবে না হয় সবুব চলতো! । কিন্তু সাধনার নেত্রে কবীর 
দেখলেন মানবেব মন্দিরে দেবতা এসে দাড়িয়ে আছেন । 
এখন উপায় কি? নির্ববাক্‌ হয়ে যে দেবতা শ্তধু প্রতীক্ষাই 
করুচেন। 

"মানব-মন্দিরে মানব-মন্দিরের অতিথি শিব এসে 
দাঁড়িয়েছেন । এখন তোরা সব কোথায় দাড়িয়ে পাগ্লাঁম 
কর্চিম্‌ ? দেবতা এসে পৌছেচেন, এখন সেবা কনে নে, 
রাত্রি যে চলে আন্ছে। যুগ যুগ যে তিনি এই মন্দিরের . 
বাহিরে বৃথা প্রতীক্ষাই কর্চেনঃ-তার যে এখানে মন 
মজেছে। প্রেম ও বৈরাগ্য বিনা এতদিন সেই- পরমানন্দ- 
সাগর তো চিন্তেই পার! যায় নাই ।” 
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জীব-মহল-মে' সিৰ পহুন্ৰ| "কই! করত উনমাঁদ বে! 

পহু চা দেব। করিলে সেব! রৈন চলী আৰ বে ॥ 

জুগন জুগন কবৈ পতিছন দাহবক| দিল লাগা বে। 

সুঝত নাহি পরম-হুখ-সাগর বিনা প্রেম বৈবাগ রে ॥ 
[কবীর ৩৯৬] 


তা ছাড়া প্রতি সাধনাই অন্য সাধনার দ্বারে অতিথি। 
প্রতি জাতিই একটি স্বতন্ত্র মন্দির । এক জাতি খন অন্ত 
জাতিকে আতিথ্য কবে, সেই অতিথি-সৎকারের সঙ্গে 
সকল জাতির দেবতা বিশ্বনীথেরও সৎকার চল তে থাকে। 

প্যৃত ঘট তত মত | বহু বাণী বহু ভেথ এই 
জগতে। কিন্ত সব ঘট ব্যেপে সেই এক অসীম অলেখ 
দেবতা সব ঘট পূর্ণ করে’ আছেন। জাতির দুষারে 
জাতি আজ উপস্থিত। জাতির মন্দিরে জাতি অতিথি এসে 
ঈাড়িয়েছেন। 
সব জাতির মন্দিব পূর্ণ করে’ রয়েছেন। আমি যে 
হয়েছি শিশুর মত। তাই আমার আব আপন-ঘর 
পর-ঘর নেই, সব ঘরেই আমার খেলা চল্চে। শিশু 
বলে'ই আমি যা! খুসী কর্‌চি কারও ভয়ই রাখি না।” 


জেতা ঘট তেত| মত! বহু বাঁণী বহু ভেখ। 

সব ঘট ব্যাপক হৱৈ ৱহা সোঈ আপ অলেখ ॥ 

জাতি জাতি-কে পাহুনে জাতি জাতিকে জায়। 

সাঁহব জাতি সব জাতি হৈ সব ঘট র্যহে| সায় || 

বালক-রূপী হস হু" খেলো” সব ঘট মাহি । 

জো চাহ সো করত হৌ ভয় কা হুকা নাহি ॥ 
[ সত্য কবীর কী সাখী, ব্যাপক অঙ্গ ] 


জগতের মহা কলহের দিনে জগতের ভরসা শিশুর 
দল। কবীর চিরকালই শিশুর দলেব লৌক। বাইবেলে 
আছে স্বর্গরাজ্য শিশুদেরই | কবীর নিত্য সেই হ্বর্গবাসী 
ছিলেন। তার লেখায় শৈশবের আর যৌবনের জয়গান 
লেগেই আছে। তিনি চিরদিন তাই কাচাব দলে, সবুজের 
দলে, এগিষে-যাবার দলে, নিত্য-নৃতনের দলে, ঘর-পর- 
ভেদ-না-করার দলে ছিলেন। 
কবীর তার এত বড় দৃষ্টিটি জগতের সামূনে ধরলেন 
বটে কিন্ত ফল বোধহয় তেমন হ’ল না। তাই দুঃখ করে 
বলছেন, “হে কবীর, বীণা তো বাজলো না সব তাঁর 
কেবল ভেঙ্গেই চলেছে যন্ত্র বেচারা আর কর্বে কি? 
যিনি এই যন্ত্রে তার স্থরটি বাজিয়ে তুলবেন রি 
‘নিরাশ হযে চললেন ।” 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 


লাসিলািলাসলাপিলাৎীলাসিলও পা পাপাস্িপা্পাস্টিলাছি পি পাপা পি পা্পা্পাস্পান্পাসিপা্পস্টিপা পাসিপাস্টিপাসিপাসি লাও পাটি পাটি পি লা পাখি লাও পা লাখ লা পা পাখি পািপাস্টিপা্ি লাম লাওলাখে ত লা পৰ 


স্বামী আবার সব জাতি, তাই তিনি, 


{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কবীবা অংত্র ন বাজঈ টুটি গর! সব তাব। 
অংত্র বিচার! ক্যা কবৈ চলা বজ্গাৱনহাঁৰ ॥ 
টিক HE 


সবাই বললেন, এক জাতির সঙ্গে এক ধর্শের সঙ্ঁ_ 
এক সাধনার সঙ্গে অন্ত জাতি অন্ত ধর্শ বা অন্ত 
সাধনাব আবার সম্পর্ক কি? এদের আবার এঁক্ের 
সুত্র কি? তাই তিনি বলছেন_-“তোর হাত"পা 
মুখ মাথা যদি ভিন্ন ভিন্ন কবে’ ধরিস্‌ তবে ভিন্ন 
ভিন্ন সব অঙ্গের নাম। কবীর বিচার করে বলছেন, 
বল, দেখি তবে তোর নাম এই-সব অঙ্গের মধ্যে 
কোন অঙ্গে ? তাত পা মুখ মাথার ভিন্ন ভিন্ন নাম বটে, 
কিন্ত কবীর বিচার করে বল চেন যে আমার নাম সব 
অঙ্গের সব ঠাইয়েই রয়েচে। আমি কবীব, সকলের কথাই 
বলছি, আমার কথা তে! সর্ধজনের কথা "থেকে স্বতন্ত্র 
করে’ বলা যায় না। তাই আমি বলছি পূরবের কথা, 
আর পশ্চিমে সেই কথ! গিয়ে পশ্চিমকে পূর্ণ করেঃ তার 
অন্তরের অস্তরে প্রবেশ কর্চে 1” | 


হাথ পার মুখ সীদ ধরি বেগব বেগব নাম । 
কইহৈ কবীর বিচারি কৈ তোর নাম কহী ধাম ॥ 
হাথ পাঁৱ মুখ সীম ধরি বেগর বেগব নাম। 
কহৈ কবীর বিচাঁবি কৈ মোর নাম সব ঠাম। 
কবীর! হম সবকী কহে হমরী কহী নজায়। 
পূবৰকী বাতা কহে" পশ্চিম জায় সমার ॥ 

[ সত্য কবীর সাথী] 


যদি দেখতে জান তবে দেখবে “পূরব পশ্চিম দক্ষিণ 
উত্তৰ সব পরিপূর্ণ ক্রে+ প্রতিষ্ঠিত আছেন তিনি। 
যেখানে দেখ সেখানেই দেখবে অগম্য'গুকর তত্ব পূর্ণ 
করে' ভরে’ রয়েছে।” 


পূরব পশ্চিম দেখ দরক্খিন উত্তব বহৈ ঠূহুরায়কে। 
জহ'1 দেখো! জগম্য গুরুকী তহী তত্ব সমায়কে 
[ কবীব ৪1৩৯] 


তাই কবীর বলেন, এই ভাব যখন আমার প্রত্যক্ষ 
হয়, তখন আর আমি নির্বাপ-মুক্তি চাই না । আমি এই 
দেখ তে চাই যে মানবের সকল পথের সকল স্থরের মিলনে + 
মানব-বীণার তানে “হুজুরী” রাগ বাঁজছে। জাতির মন্দিরে 
জাতির আতিথ্য ঈল্চে--মানবের মন্দিরে নিখিল “মানব- 
জাতির অভ্যর্থনা হচ্চে । এ যদি দেখি, তবে আর আমি 
নির্বাণ চাই না, সিদ্ধি চাই না। বার বার যেন এই 


টা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
ম্হা-মহোঁৎসব দেখতে এই মানব জগতে আস্তে পাই। 
“জন্মে জন্মেই যেন এই অপরূপ লীলা! দেখতে পাই। 
এ... “লিদ্ধ হলাম তো কি হ'ল? না হয় চার দিকে 
+ তার স্থরভি ছুটল । আজও অঙ্কুরের মধ্যে আমাব বীজ 
আছে, ফিরে ফিরে আমার বিকশিত হবারই ইচ্ছা । যদি 
জন্মাই, তবে যেন ব্রন্ধের মধ্যেই জন্মাই, আর যেন কোথাও 
না যাই। হরিরসে এই জীবন-লতাকে সেচন কর! 
হয়েছে, সেই রস কি ব্যর্থ হবে? অনন্ত জীবন আমি 
*পাঁবই |» ’ 
সিদ্ধ ভঈ তে! ক্যা হজ! চহ দিস ফুটি বাস৷ 
অমর বীজ-অংকুবমে' ফির জামনকী আস । 
জে! জনমে তো! ব্ৰহ্ম-মে' অন্ত ন কই সমায়। 


হুরিরস সীচী বেলড়ী কদে ন নিফল জাব ॥ - 
ঁ [সত্য কবীর সাথী] 


এই সকল জগতের সাম্ন্তে যে সুর বাজচে সেই 
স্থর শোনাই আমার মুক্তি। সেই অসীষ রাগিণী যদি 
শুনতে পাই ভবে আর কোন মুক্তিই চাই নে। সামপ্তস্ের 
দৃষ্টি যতদিন ন! হবে ততদিন তো! এই মুক্তি পাবার আশ! 
নেই। “সদ্গুরুর কৃপায় সমদৃষ্টি লাভ হয়েছে, মন আমার 
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আমার ঘরে, তোমার ঘরে, আমার সাংনায়, অস্তের. 
সাধনায়, আমার জাতিতে অন্যের জাতিতে, আর কোনো. 
বিরোধ রইলো! না। সব মিলেই নখিলেশ্বরের আরতি- 
মন্দিরের -পরিপূর্ণ স্থব বেজে উঠলো, পনিপূর্ণ মানব- 
সাধনার ' স্থব “হুজুরী রাগে” ভরপুর হুয়ে বাভ্‌তে 
লাগলো, সকল ধর্থের সকল সম্প্রদায়ের হকল জাতির 
সব সঙ্কীর্ণতার বাঁধন এক পরিপূর্ণ রাগিণীব্র মধ্যে মুক্তি 
পেলে । এই. ব্হ্মরাগিণী শুনে যখন সাধন-র পথ মুক্তি 
পেলে, তখন প্রাণ নির্বাণ-সুক্তির শাস্তিতে ভরে’ গেল। 
নয়ন খুলে যখন দৃষ্টিতে তাঁর বিরাট, নিশিল্বরূপ চিনে 
নিলাম, তখন যে- পরিপূর্ণ রূপমুক্তি- লাভ হ'ল তা 
জানতেই গেলাম। ডাইনে বায়ে এখন সামার বুক, 
আগে পিছে এখন আমার মুক্তি, ধরণী-তাকাশে এখন 


মুক্তি, কারণ আমার দৃষ্টিই এখন মুক্ত হয়ে গেছে” . * 


নিখিলমানবের বিরাট, দেবতার চরণামৃত-সলিলে 
না ধৌত হ’লে নয়নের অদ্ধতা তো ঘোচ না। এই 
বিরাট, স্বরূপ যে দেখতে পেলে তার আর কোথাও যে 


বন্ধন থাকতে পারে না। 2 

বিশ্রাম পেয়েছে, আর তো কিছু দেখা যাচে না, সর্বত্র মুক্তা পৈড়া জব ভা প্রাণ মুক্তি নিরবান। 
কেবল রামই ভরপুর রয়েছেন।* বপমুক্তি তব জানিয়ে জব দেখৈ দৃষ্টি পিছাল॥ 

সমদৃষ্টি সতগুরু কিয়! পাঁয! মন বিআস। মুক্তা বারে ডাহিনে মুক্তা আগৈ পীঠি। 

"দুদ! কোই দীধৈ নহী বহা ভরপুর রাম ॥ , মুক্তা ধৰণী অকাস-মে মুক্ত! মেরী দীঠি॥ 

[ সত্য কবীর সাখী-__নমদৃষ্টি অংগ ] [ সত্য কবীর সাখী-দ্রীবনমুক্তি অংগ ] 
এই মুক্তি যখন 'পেলাম তখন সব মুক্ত হয়ে গেল। শ্রী ক্ষিতিমোহন সেল 
যোগি-জাতি 


নাথ-সম্প্রদাষ সম্বন্ধীয় দুইটি প্রবন্ধে যোগীদের নানা কথার 
আলোচনায় কয়েকটি কথ! বলা হয় নাই | এবার 
যোগীদের সম্পর্কে তার ছুটা কথা বলিতে চেষ্টা 
করিব। বঙ্গদেশে যোগীর সংখ্য]-সাড়ে চারি লক্ষের "কম 
নয়।- ইহার ছুইভাগ পূর্ববঙ্গের, এবং একভাগ 
গশ্চিমবঙ্গের অধিবানী । শ্রীহ্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ময়মন- 
সিংহ, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ ও ঢাকায় অনেক যোগীর 
বান। . ধুবড়ীর নিকটবর্তী বিস্ভাপাড়া ও তর্নিকটবর্তী 
৯৫২-ত 


গ্রামে যোগীরা থাকে । গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত সালকো ঢা, 
রহা হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে চরাইবাহী মৌজায়ও ৪০৮ 
7-৫০* যোগী আছে। নওগাঁজেলায় পেউবডঢ়া ও দীঘল- 
দড়িতে যোগীরা থাকে। রংপুরের মধ্যবর্তী অভিহ্বামপুর, 
বগুলাবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ ও খলাইঘাটেও যোগীদের নিবাস 
আছে। এদিকে ওদিকে. আরও অনেহ যোগী আছে। 
যোগীদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেন! যায়, নল দেশে 
তিন রূকম যোগীর বাস |. তাহাদের (১) যোগী, 


লাও, 


৭৫৮ 





পাসমসি পা পাম্পি পু সপরসি পাস পরি পাশ পপি পি দত কলস পাস 


(২) জাত যোগী ও (৩) সন্যাসী যোগী বলা! যাইতে 


পাবে। 


ষ্দগৌ 

৫৯1৬০ বৎসব পূর্বে প্রাধ নকল যোগীই তাত বুনিয়া 
থাইত। তাহার! অস্পৃশ্ত ও সমাজচ্যুত ছিল। তাহাদের 
অপরাধ এই যে, তাহারা কাপড়ে ভাতের মাড় দিত, অন্তান্ত 
তাতিদের স্তাঁয় কাপড়ে খইয়ের মাড় দিত না। এখন 
কিছ ব্যত্যয় হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে যোগীদের জল 
হিন্দুসমাজে কেহ ব্যবহার করিত ন! । এখনও হিন্দুর 
গৃহে তাহাদের বড একটা যাওয়া আসা নাই। কিন্তু যদি 
কোন যোগী হিন্বুগৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে হিন্দুর 
অন্ন অপবিত্র হয়। ব্যবহাধ্য জল পধ্যন্ত তাহার! ফেলিয়া 
দেষ। অন্তান্ত অস্পৃশ্য জাতির ন্যায় তাহাবা৷ বাঙলার 


* সীমান্তস্থিত,অঞ্চলে বিভাড়িত। হিন্দুসমাজে যোগীর দল 


অস্পৃষ্য হইলেও তাহারা কিন্ত আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ- 
বহির্ভূত বলিয়া মনে করে ন!। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
অন্ত শ্রেণীর হিন্দুব অন্নও ভাহাঁবা ভোজন করে না। এমন 
কি, পতিত ব্রাহ্মণের বাড়ীতেও তাহাধা খায় না; শূত্রের 
বাঁড়ীতেও খায় না। যোগীদের হিন্দুসমাজে চলন নাই 
বটে, কিন্তু হিন্দুর ধোপা নাপিত্‌ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ 
নয়। বাঙলা দেশে জোলা, তাতি, যোগী, সকলেই কাপড় 
বুনিয়! খায়, কিন্তু যোগীরাই অস্পৃশ্য, হেয় ও সমাজচাত। 
তাহাদের অপরাধ কি, বুবিয়া উঠ! কঠিন! তবে অন্যান 


তাতিদের সহিত অনেক বিষয়েই তাহাদের গরমিল ।, 


যোগীরা যে মাকু ব্যবহার করে, তাহা অনন্থসাঁধারণ। 
ভাহাদেব তাতে অন্তান্ত তাতিরা কাজ করিতে পারে না। 


যোগীঘের তাঁত বড় ভারী এবং জন্য তাতিদের পক্ষে 


তাহাতে বাঁক চালান বড়ই কষ্টকর । 

ভাত বুনিয়া যখন তাহদের উদরপূর্তির অন্থৃবিধা 
হইতে লাগিল, তখন তাহার! অন্ত ব্যবসাষও গ্রহণ করিল। 
আর্জকাল গত্যন্তর না দেখিয়া যোগীদের মধ্যে অনেকে 
লাঙ্গল চালায়, অনেকে আবাব চাকরীও কবে। যোগী- 
দের মধ্যে যাহার! পানেৱ কাজ করে, তাহাদের “পানাতি 
যোগী” বলে।- বাহার! চুনের ব্যবসায় করে, তাহাদেব 
নাম 'ঢুনো” বা চুনাতি যোগী’ । বরাবর ইহারা গামছা ও 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আলা সতত তা সিসি পাস্িান্টিতী পাস পাতি পাস্নিপাসিপপািপসটি পালি নামি লাওলোখি লাও লাখ ল এলাম লাল 


মোটা কাপড় বুনিয়! খাইত। এখন ইহাদেব প্রধান ব্যবসা 
কৃষি ও বস্তু বয়ন। রংপুবে চুনাতি বা পানাতি যোগীই. 
বেশী, রংপুরের গোবিন্দগঞ্জে অন্তান্ত ব্যবসায়ী যোগীর 
সংখ্যার আধিক্য । জলপাইগুড়ি, রংপুব, কোচবিহার, $ 
ত্রিপুরা অঞ্চলের কতক লোক 'চুনে! যোগী’ | অপর যোগীরা 
চুনোযোগীদের সঙ্গে জলপূর্ণ ইকায় তামাক পর্য্যন্ত খায় না; 
আজকাল তাহাদিগকে একজাতি বলিয়াও মানিতে চায় 
না। কিন্তু চুনোযোগীর! শিবগোত্র বলিয়া নিজেদের 
পরিচয় দেয়, দশ দিন অশোঁচ পালন করে, মৃতদেহ" 
সমাধিস্থও করিয়! - থাকে । ময়নামতী, মাণিকচাদ ও 
গোপীচজ্দের গান ইহারা ছাড়া আর কেহ গায় না। 
ত্রিপুরা প্রদেশে এইরূপ অনেক যোগী চুন পোড়ায়, অনেকে 
আবার ন্বর্ণকারের ব।বসাও খুলিযাছে। যোগীদের 
যাহারা ক্লষি করে, তাহার! যোগীদের সমাজেও হেয়। 
তাদের নাম 'হালওয়া যোগী? । 

সকল যোগীদের সাধাবণ উপাধি বা নাম-_নাথ। 
বোগীর! উচ্চাকাজ্ষা রাখে । বিদ্বাশিক্ষার যে কিঞ্চিৎ মুল্য 
আছে, তাহা! এখন তাহারা বুঝিয়াছে। পূর্বে যোগীর 
ছেলের লেখা পড়া শেখার অনেক বাধা ছিল ; হিন্দুব 
ছেলে তাহাদের সঙ্গে একত্র থাকিতে বা পড়িতে চাহিত 
না। এখন আর দে দিন নাই । দারিক্র্য-বশতঃ উচ্চশিক্ষা 
প্রায় বঞ্চিত হইলেও ধোগীদের মধ্যে ৩:০০এরও অধিক 
গ্রাজুয়েট আছে। চট্টগ্রামে অন্যান ৬০,০০* যোগীর 
মধ্যে ২: জনও" শিক্ষিত নয়। উত্তরৎ্ঙ্গে একটিও যোগী 
আজ পর্য্যন্ত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। 

যোগীরা তাহাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। মৃতের 
সমাধিতে সকল যোগীই একরূপ অনুষ্ঠান করে। 
চক্রাকারে আট ফুট গভীর করিয়া তাহাদের সমাধি খনন 
কবা হয়। তলদেশে শবের অবস্থানের জন্য একটি কুলুদি 
কাটা হয়। প্রথমে সাত কলপী জলে মৃতদেহ ধুইয়া, নূতন বন্ত 
দিয়া আবৃত করা হয়। এটি যে মুসলমানের প্রথা নয়, এই 
বৈশিষ্টাটুক বজায় রাখিবার জন্য ওষ্ঠাধরে অগ্নিস্পর্শ করান 
হয়। শবের গলদেশে তুলসীমালা পরাইয়া দেওয়া হয় 
এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে একটি জপমাল! দেওয়া হয়। 
বৃদ্ধাঙ্গষ্ঠ মুড়িয়া দিয়া, দক্ষিণ হস্ত বক্ষের উপরে রাখা হয় 


মা 


৬ষ্ঠ সংখ্য 


আলা পি লা লা পাটি পা লা পাও লাও লাও লাস পাত লা বা পাটি লা ০ ৯ পাটি পা 


এবং বৃদ্ধাহুষ্ঠ এরূপে মুড়িয়া বাম হস্ত উৎসঙ্গের উপর 
রক্ষিত হয় । মৃতদেহ পায়ের উপর পা দিয়া আসীন 
অবস্থায় রাখা হইয়া থাকে | একটি থলিব ভিতর 


_ চারি কড়া কড়ি দিয়া খলিটি ্কন্ধের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া 


হয়। সমাধির, খোলের ভিতর মৃতদেহ উত্তব-পূর্বব-মুখ 
কবিয়া বসাইয়া, সমাধি মৃত্তিকাবৃত করা হম । সমাধির 
উপর একখানি বড় মৃন্ময় থালায় তঙুল, কদলী, চিনি, 
স্বত ও পারি রাখা হয়! হুকা ও কলিকা আর 
"তার সঙ্গে কিছু তামাক, কিছু কাঠ-কষলাও দেওয়া হয়। 
সকলের শেষে তিনকড়া, কি সাতকড়া কড়ি মৃতদেহের 
অধিরুত স্থানের মূল্যস্বরূপ জমীর উপর ছড়াইয়! দেওয়া 
হ্য়। স্ত্রীলোকদের সমাধি ঠিক পুরুষদের মতই হয়। 

মৃতদেহের সঙ্গে যে কড়ি দেওয়া হয়, যোগীদের 
বিশ্বাস, তাঁহা বৈতরণী পারেব জন্ত মৃত ব্যক্তির খেয়া 
পারের মূল্য। মৃতদ্দেহকে উত্তরপূর্বমূখী করিয়া উপবেশন 
করাইবার তাৎপর্ধ্য এই যে, পৃথিবীর উত্তরপূর্ব দিকে 
কৈলাস অবস্থিত।* ১৮৮৩ সালে ডাক্তার ওয়াইজ 
মৃতের সংকার-পদ্ধতি এইবপ বলিয়! উল্লেখ করিয়া 
ছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। 
আর সকল জায়গার রীতিও একরূপ নয়। 

যদিও সকল যোগীদের অস্ত্যেিক্রিয়া উল্লিখিত প্রকারেই 
হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে ছুইটি বিভাগ থাকায় শ্রাদ্ধ 
সম্বন্ধে বিধি কিঞ্চিৎ পৃথকৃ। যোগীদের মধ্যে এক ভাগ 
মাস্ক যোগী--ইহারা মাসাস্তে মৃতের শ্রাদ্ধ করে। অপর 
ভাগ একাদশী যোগী একাদশ দিবসে ইহাদের শ্রাদ্ধ- 
কাৰ্য্য হইয়া থাকে । ঢাকায় মাস্ত যোগীর সংখ্যা অন্তান্ত 
স্থানের অপেক্ষা অধিক । বিক্রমপুরের দক্ষিণাঞ্চলে, ত্রিপুরা 
ও নোয়াথালিতে অনেক মাস্ত ধোগী আছে। বিক্রমপুরের 
উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা জেলার সর্বত্র একাদশী যোগীর বাস। 
এই ছুই যোগীদের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাহ নাই এবং ইহার! 

* ডীজার ওয়াইন্স লিখিত বিবরণ হইতে আমি কিছু কিছু 
সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াডি। এই ধনীবিজিখিত যোগী সবৃক্ধীয 
উক্তির চৌদ্দ আন! অংশ গ্রহণ কবিয়া ক্িজলী সাহেব তাঁহার নাম না 
করিয়াই কয়েকটি শব্দ মাত্র পরিবর্ধন করিয়া নিজের Tribes and 


Castes of Bengal পুত্তকে বপাইব! দিয়াছেন। রিজণীর গ্রন্থ 
৩৪৮:৩৫৯ পৃষ্ঠা জুষ্ট্বা। 


যোখি-জাতি 
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পরস্পরের অল্প ভোজন করে না । তবে ইহারা পরস্পরের 
পানপাত্র ব্যবহার করিষা থাকে। 

পূর্কাবগে এক পুরোহিত-বংশ আপনাঁছিগকে যোগীর ' 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের গোত্র কিন্ত 
যোগীর গোত্র! ইহারা বোগীই ছিল। কালে নিঝেদের 
আলাদা করিয়া লইয়াছে। গোত্রটুকু পর্য্যন্ত এখন বদসাই- 
য়াছে। 

মান্য যোগীদের ক্রিয়াহুষ্ঠালের জন্য একান ব্রাহ্মণ 
পুরোহিত নাই। তাহাদের এই কাজ অধিকারী ছারাই 
সম্পন্ন হয়। অধিকারীরা পুবোহিতদ্দিগের দ্বারাই 
নির্বাচিত হয়। অধিকারীর! উপবীত ধারণ করে 
এবং আপনাদের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়। ত্রিপুরা ও 
নোয়াখালির অধিকারীরা এখনও উপবীতধারী। কিন্ত 
ঢাকার অধিকারীর! ৪২1৪৩ বৎসর পূর্বে উপবীত ত্যাগ 
করিয়াছে । সম্প্রতি কেহ কেহ আবার উপবীত গ্রহণ 
করিয়াছে । 

ফরিদপুর ও বরিশালের অধিকারীরা নিজেদের ব্রাহ্মণ 
বলিয়া থাকেন। কিন্তু এদিকে ধোগীর কন্যাও বাহ্‌ 
করেন। 

একাদশী যোগীদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। ইহাদের 
বর্ণশ্রমণ বলা হয়। এই ব্শ্রমণেরা মহাত্ম। নামে 
অভিহ্থিত। মহাআ্বারা শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্ষণের গুবসে যোগী 
স্ত্রীর গর্ভজাত পূর্বপুরুষ হতে উৎপন্ন বলিয়া আপনাদের 
পরিচয় দেয়। ভক্টর ওয়াইজ ( Dr. 7159 ) ১০৮৩ সালে 
কেবল বিক্রমপুরেই শতসংখ্যক এই যোগীর ব্রাহ্মণ গণন! 
করিয়াছিলেন । 

চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থে, ঢাকার বুড়া-শবের মন্দিরে, 
মেঘনার বারুণী উৎসবে, সাগরের কপিল মুনির আশ্রমে ' 
এই যোগীর ব্রাহ্মণেরা বহুদিন হইতেই “মহাস্ত হইয়। 
আসিতেছেন। 

শিবরাত্রি মাশ্য ঘৌগীদের প্রধান উৎসব। কিন্ত 
তাহারা জন্মাষ্টমী৪ পালন করে। বটবৃক্ষতলে ইহারা 
সিছেশ্বরীদেবীব পৃজা কবে, বলিও দ্বিয়া পাকে । ইহারা 
সকল কাৰ্য্যে যষ্জডুমূব ব/বহার করে। বট, তুলসী, তমাল 
ইহাদের নিকট নিতাস্ত পবিত্র । বৃন্দাবন, হখুরা ও গোকুল 


৭৬০ প্রবামী--চৈত্র, ১৩২৯ 1 ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাছা”, 








তাঁহাদের তীর্ঘমধ্যে গণ্য । এই সকল পুণ্যক্ষেত্র তাহাদের গিবিতে ইহাদের পত্বীরা সহায়তা করিষা থাকে। ইহারা 
নিকট “থান” নামে পরিচিত। বাবাপনী, গযা এবং সীতা- দীর্ঘাকার, সুন্দর ও পরিশ্রমী, কিন্তু ইহাদের বসনভূষণ 
কুণ্ডও তাহাদের প্রধান তীর্থ । অত্যন্ত মলিন, বৃত্তিও নিতান্ত উচ্ছত্খল। এই-সকল 
একাদশী যোগীর! "বৃদ্ধণাতাতপীয় সংহিতা” ও "চন্দ্রা. জাতযোগীদের সঙ্গে ‘কানফট’ যোগীদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
দিত্য পরমাগমসংহিতাকে* আপনাদের শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া আছে। উভয় শ্রেণীর যোগীই একরপ আভরণ ব্যবহার 
থাকে। ইহাদের শান্তর মৃতকে সমাধিস্থ করিবার ব্যবস্থা দেয়, করে এবং উভয় শ্রেণীব যোগীই আচরণে শৈব না হইলেও 
কিন্ত পুত্র বা পৌন্রকে মৃতের মুখাযি করিতে হইবে, ইহাই শৈবধর্ের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে শব, নামে 
শাস্ত্রের নির্দেশ । একাদশী যোগীরা ব্রাহ্মণ বিধবা হইতে পরিচিত করে। 
উদ্ভূত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিষা থাকে। একাদশ সন্ন্যাসী যোগী 
দিনে তাহাদের অশৌচাস্ত হ্য। কিন্তু তাহারা উপবীত সম্যাদী যোগীরা সকলেই গোরখপন্থী ; শৈব বলিয়াও 
ধারণ করে না। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষ্কোপাসক, নিজেদের পরিচয় দেয়। কাঁনফট যোগীরাও তাই ।, কিন্ত 
কেহ কেহ শক্তিরও উপাসনা করিয়া থাকে। ইহাদের কানফটষোগীরা গোরখনাথকে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতি- 
মধ্যে বৈষ্ণব যোগীরও সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করে ন! । তাহাদের মতে গোরধনাথ 
= যৌগিজাতি আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি বিবরণ এ সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করিয়াছেন মাত্র । ইহাদের মুল 
দিয়া থাকে--তাহারা বলে, বারাণসীর এক সন্যাসী অব- সম্প্রদায় গোরধনাথের বহুপূর্কে ছিল। ইতালীয় পণ্ডিত 
ধুতের দুই পুত্র হয়; এই অবধূত শিব-বতার ; অবধূতের তেসিতরি রংপুর জেলায় প্রচলিত একটি প্রবাদের উল্লেখ 
জ্যেষ্ঠ পুত্র, এক ব্ৰাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভে এবং কনিষ্ঠ পুত্র এক করিয়া বলেন, ইহার! পূর্বে শন্কবাচার্য্যের শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত 
বৈশ্তা স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হয়; অবধূতের জ্যেষ্ঠ পুত্রই ছিল, তবে পানাসক্ত হইয়া গুরু কর্তৃক পবিত্যক্ত হইয়াছিল। 
একাদশী যোগীদিগের পূর্বপুরুষ এবং কনিষঠপুত্র মাস্য তিব্বতীয় প্রবাদ অন্সাবে গোরখনাথ একজন বৌদ্ধ 
যোগী দিগের পূর্বপুরুষ । ডাকার ওয়াইজ বলেন, একাদশী - সন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীর! কতকটা স্বধর্মত্যাগী 
ও মান্য যোগীদের অশোৌচাত্তের সময়ের পার্থক্য বুঝাইবার শাসনকর্তাদের অধীনে পড়িয়া এবং কতকটা রাজামুগ্রহ -- 
জন্তই এই আখ্যায়িকাটি কল্পিত হইয়াছে। লাভ করিবার জন্য শৈবধর্শম অবলম্বন করায় ধর্ম্মবিষয়ে 
| জাতঘোগী অপরাধী হ্ইয়াছিল। এই যৌগীদের সম্বন্ধে এইরূপ নানা- 
এই শ্রেণীর যোগীর! হিন্দুস্থানী, ভবঘুরে । ইহাদ্দিগকে প্রকার বিবরণ পাওয়! যায়। তেসিতরির মতে, ইহারা 
“মদারি,* “তুবড়ীওষালা” বা “সন্যা* নামে পরিচিত করা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চল হইতে আসিয়াছিল এবং 
হয়। ইহারা বাশী বাক্জাইয়, সাপ 'খেলাইয়! বেড়ায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্বির সময়েও ইহারা বর্তমান 
ইহারা প্রাপ্মই গোরখপুরের নিকট গোরখনাথেব সঙ্গিধানে ছিল; কিন্ত বরাহ্ণ্যধর্শ্বের পুনরভূ!দয়ে যখন বৌদ্ধধর্ম হীন- 
ছুই প্রসিদ্ধ উৎসব দেখিয়া ঢাকায় ও অন্তান্ত স্থানে গমন প্রভ হইতে থাকে, সেই সময়েই এই সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় 
করে। সাপুড়িয়াগিরি করিয়া দেশময্‌ ঘুরিষ! বেড়ানই হয়। যখন বৌদ্ধধশ্শ প্রভাবশালী ছিল, তখন যোগীরাও 
ইহাদের কাজ। পূর্বে কুৎসিত ত্বাচরণ দ্বারা লোকদের উৎ- বৌদ্ধপ্রভাবেব অধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং গৌরখ- 
পীড়িত করিত। ইহার! গলায় নানাবকমেব মালা ও কানে নাথই বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইতে উহা'দিগকে সংগ্রহ করেন এবং 
পিতলের ভারি আঁভরণ পরে। এই কর্ণাভরণকে তাহারা উপনিষদের মৃলনীতিব সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া 
“গোরখনাথ ফা মুক্তা” বলে। ইহাবা দিল্লী ও মীরাটেব উহাদিগকে লইষা এক নৃতন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন! 
অধিবাসী । এই-সকল স্থানে ইহাবা 'জাতযোগী* বলিয়া গোরধনাথ শঙ্করাচার্যের বিশেষ পরবর্তী নহেন। তিনি 
গরিচিত। জাতযোগীর! প্রাংই বিবাহ কৰে । সাপুড়িয়া- যে ত্রাহ্মণ্যধর্শেব পুনরভ্যুদয়ের প্রভাবে পড়িয়া কার্য 


$ 
গষ্ঠ সংখ্যা) . ' 7 


পিপি সি 


কবিয়াছিলেন, এ কথা নিশ্চৰষ করিছ্া বলা . যাইতে পারে । 
এই যোগিসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য৪ যে কি, তাহা 
তাহা্দিগের নিজেদের মধ্যে, যাহারা বিশেষ ব্যুৎপন্ন, | 


4 তাহারাও একরূপ প্রায় তুলিয়া গিয়াছে; স্থতরাং 


তাহাদিগের সমপ্রদায়ের' মূল নীতিসকল এখন সাধারণের 
পক্ষে জানিবার উপায় নাই । এই সম্প্রদায়ের ধর্মমত কি, 
উপাসনা কিকপ, তাহা সাঁধারণকে বোঝংন যায় নাঁ। 
প্রথমতঃ ইহাদের তত্বের পরিভাষা! লইয়াই গোলমাল । 
'একস্থানের নাথ যোগীদের পরিভাষ! বা ব্যাথ্য! অন্ত এক 
স্থানেব পরিভাঁষ| বা ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ অনুপ নয়। 
কোথাও এঁক্য থাকে, আবার কোপ্াও অনৈক্য ৷ .এরূপ 
হইবার কারণ কি? পূর্বে সংজ্ঞা ও পরিভাষ| একরূপই 
ছিল। বিভিন্ন সময়ের নাথপ্তরুর! প্রয়োজন:মৃত একটু- 
আধটু পরিবর্তন করিস্নাছিলেন। .তার পর মাঝে কবীর- 
পন্থী ও নানকপন্থীদের পময়ে অনেক'মত নাথ যোগীদের 
ভিতর প্রবেশ করে। অন্তদিকে, নাথদের অনেক মত 
উহারাও গ্রহণ করে। এখন যে নাথ-মত চলিতেছে, 
তাহার সঙ্গে আসল নাঁথ-মতের. সম্বন্ধ খুব বেশী, এ কথা 
বলা যায় না। উত্তর- পূর্ব: ”ও পশ্চিম-ভ-রতের নান] 


. শ্রেণীর নাথদের সঙ্গে “মিশিয়া, তাহাদের কার্যগ্রণালী 


স্পা” পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া আমার ধারণ] হইয়াছে রে, 


খাঁচী নাথ-মত অর্ধেকেরও বেশী লোপ পাইযাছে7. তে 
স্থবিধার মধ্যে এই যে, ছু'পাচখানি প্রাচীন বই এখনও 
আছে। তবে সেগুলির, মধ্যে ষে কেহই ফেনী .সঞ্চালন 
করেন নাই, একথা হলপ করিয়া বলিতে পারা যায় না। 
জৈনকবি বানাপিদাসের ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক “গোরক্ষ- 
নাথকে বচন”, ,পগোবক্ষনাথকী গোষ্ঠী”, “কুলাপ্রিপটল*, 
“যোগসার”, “যোগাস্ত আগমপার”, “ব্রহ্ম বোধ”, পুণানাথ* 
রচিত “অর্জনগীত” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নাথদের মূলনীতি 
সম্বন্ধে অতি অল্পই জানিতে পারা যায়: এগুলি হইতে 
এইটুকুই জান! যায় যে, শিব তাহাদের পরমেশ্বর এবং 
তাহাদের মতে শিবের সহিত এক হওয়াই জীবেব মুক্তি । 
তবে এই মুক্তি যোগেব দ্বাবা সাধিত হয়। স্বীয় পণ্ডিত 
তেসিতরি এবং সার জর্জ গ্রীয়ার্সন্‌ যোধপুব দর্বারের 
বাণীভাণ্ডারেব '“গোরখবোধ? “নামে সিদ্ধাস্ত-গ্রন্থ দেখিয়া- 


'যোগি-জাতি 





৭৬১ 


ছিলেন। বর্তমান লেখকও তাহা দেখিবার সৌভাগা লাভ 
করিয়াছিল। গ্রন্থধানি প্রাচান হিন্দী ভাষায় লিখিত-_ 
চতুর্দশ শতকেব বলিয়া বিবৃত। ইহা গদ্যপদ্যে লিখিত। 
গোরখনাথ ও গুরু মৎসোজ্সনাথের প্রশ্নোত্তবব্রূপে কথোপ- 
কথন হিসাবে এই পু'থিখানি ৬০ শ্লোকে সমাপ্ত। সকল 
জায়গা পড়িয়া অর্থবোধ করাও কঠিন তেসিতরি 
গোরখবোধ' পাঠ.করিয়া যেকপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা 
এইরূপ -কানফট যোগিসম্প্রদায়ের মূলনীতিতে গশৈব ও 
যোগতন্ব স্ম্মিলিত। মাধবাচার্যের শৈবসম্প্রদায়ের মত 
হইতে ইহার পার্থক্য দেখা গেলেও মাধবাচাধ্যের মতের 
সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, একথা বলা যাইতে পারে। 
পতঞ্জলির যোগতত্ব ও উপনিষদের যোগত্ত্বর সহিত যে 
ইহাদের যোগতত্বের নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা চক্র, কৌশল, 
নাল ( ধমনী, arteries ), পবন ও হংস’! শ্বাস, breaths 2 
প্রভৃতির ব্যবহারে ও তত্বে এইগুলির সাধারণ অঙমুশীলন 
হইতে বুঝিতে পারা যায়। . 

গোরথবোধের মতে পবন নাভিচক্রে অধিষ্ঠিত এবং . 
সর্বব্যাপী শুষ্ক ইহার প্রতিষ্ঠা ।. পবন অস্তঃকরণে অবিষ্ঠিত 
মনকে অনুপ্রাণিত করে । আকাশে অবস্থিত চন্দ্র মনের 
উপর প্রভাববিশিষ্ট । পবন সূর্য্যের প্রভাবের অধীন, এবং 
শৃন্ত কালের প্রভাবাধীন। একটি ভূত (6157767) আছে 
_-তাহা শব্বরূপে অধিষঠিত। অস্তঃকরণ, নাভি, রূপ ও 
আকাশের উৎপত্তির পূর্বে মন শুস্তে অবস্থিত", ছিল, 
প্ৰাণবায়ু বা পবন '£নরাকার ছিল, শব্দেরও কোন রূপ 
ছিল না “এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে 5ন্দর অবস্থিত 
ছিল। শূন্য চারি প্রকার--সহজ, অনুভব, পরম এবং 
অতীত শুন্ত। নিত্রাকালে বা মৃত্যুতে প্রাণ এই শুন্তেই 
চলিয়া যায়। পাঁচটি তত্ব আছে, তন্মধ্যে বোধ হয় 
নির্বাণ একটি। দশটি দ্বার বা! পূর্ণতা ( perfection ) 
প্রাপ্তির উপায়,আছে। সেগুলির নাম লিখিত হয় নাই। " 

এক্মাস' পূর্বে যোধপুর দ্বার বাগীভাণ্ডারে গগেরখ- 
বোধের’ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, এই গ্রন্থখানি 
আর বাণীভাগারে নাই। বহু অনুসন্ধানে আর- একখানি - 
ণগোরথবোঁধেরণ সন্ধান পাইয়া, তাহা আলোচনা করিয়া. 
যাহা রি নিম্নে'লিপিবদ্ধ করিরাম। 


এ, 


প্‌ 
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গোরখবোধ কি? মহাদেবের অংশবিশেষ গোবখনাথ 
মচ্ছেন্দ্রনাথকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। মচ্ছেন্দ্রনাথ 
তাহার সেই প্রশ্নগুলির প্রত্যুত্তর দেন। এই প্রশ্নোত্তর- 
মূলক সংবাদই- 'গোরখবোধ' । 

প্রথম প্রশ্ন_মন কি? ম্ৎস্যেন্্রনাথের উত্তর--মন 
চঞ্চল। ইহার তাৎপয্য এই যে, যাহা কিছু গতিশীল, 
তত্সর্বাপেক্ষা মন চঞ্চল। বোধ হয়, মৎস্যেন্দনাথ অন্ত 
কোনও ভাবে মনকে বুঝাইতে না পারিয়া একটি 
বিশেষণের সাহায্যে মনকে বুঝাইয়াছেন। বিদ্যুৎ ষে 
এত চঞ্চল, মন তাহা অপেক্ষাও চঞ্চল; সুতরাং 
‘চঞ্চল’ এই বিশেষণ মনের প্রতি প্রযোজ্য! মন কি? 
না, যাহা সর্বাপেক্ষা চঞ্চল, তাহাই মন। দ্বিতীয় প্রশ্ন,_-মন 
কোথায় থাকে? মৎস্তেন্্রনাথের উত্তর--জীবহদয়ে মনের 
বাস। কিন্তু যতদিন দেহ ততদিনই হৃদয়। দেহের 
অভাবে হৃদয়ের অভাব হয়। তখন মন কোথায় অবস্থিতি 


করে? মৎস্তেন্দর বলেন।স্বদয়াভাবে মন অন্গপ ব্রদ্ধে 


অবস্থিতি করে। অ্রশ্মের উপমা নাই বলিয়া তিনি ব্রচ্ষের 
বিশেষণ 'অগুপ' করিয়াছেন। 

মৎস্তেন্দ্র বলিয্বাছেন--পবন মনের জীবনম্বরূপ | 

পবনের ছুই প্রকার অবস্থা আমরা নিরীক্ষণ করি। 
এক অবস্থায় পবন স্থির, শান্ত ; আর-এক অবস্থায় পবন 
অত্যন্ত চঞ্চল। পবন কখনও দৃষ্টিগোচর হয় ন! এবং 
চাঞ্চল্য ব্যতীত পবন কখনও অনুভূত হয় না। মৎস্তেন্দ্ৰের 
মতে এই পবনই মনের জীবনম্বরূপ। এখন প্রশ্ন হইতেছে 
পবন কি? মৎস্তেন্দের উত্তর-- পবন সন্ধি । ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, জন্মমৃত্যুর সন্ধিস্থল পবন। শ্বাস-গ্রশ্বাসেই জীবন, 
শ্বাস প্রশ্বাস পবনের সাহাষ্যেই হয়। যাহা জীবনের 
শেষ ও মৃত্যুর আরম্ভ, তাহাই জীবন-মৃত্যুর সদ্ধি। 
শ্বাস-প্রশ্বাসে জীবন, কিন্তু নাভিশ্বাসে মৃত্যু। প্রাণি- 
শরীরে বাধু যেমন অবস্থা-বিশেষে জীবের জীবন, ইহ! 


_ আবার অবস্থাবিশেষে মৃত্যুর কাঁরণ। এই যুক্তিতে বায়ুকে 


( জীবন-মৃত্যুর ) সন্ধি বলা যাইতে পারে! কিন্তু নাভি- 
মৃল পরিত্যাগ করিয়া পবন কোথায় যায়? শরীরস্থ 
পবন নাভিতেই অবস্থিতি. করে । নাভিমূল পরিত্যাগ 
কবিযা.পবন আদ্রিত্যহৃদয়বপ (নরঞ্জনে অবস্থান কবে । 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 
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পাট পাটি পি লি পা লালন সিসি লা না, 


পবনের উৎপত্তি শব হইতে । শব্দ ওঁকার্ধ্বনি। 
স্থিরবাযু ওঁকাবধ্বনি হইতে উৎপন্ন । আকাশ স্পন্দিত হই- 
য়াই ধ্বনির উদ্ভব হয়। জগৎ স্পন্দনসন্তভূত। স্পন্দন স্থগিত 
হইলে কিছু থাকে না, প্রথম স্পন্দনেই শব্দ সম্ভূত হয়। সে | 
স্পন্দন অতি সুন্ম। স্পন্দন যৎন অপেক্ষাকৃত স্থুলাবস্থা। 
প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা পবনাকার প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং 
বাষুব উৎপত্তি- ও লয়-স্থান নাদ। কিন্তু নাভিমূল পরিত্যাগ, 
করিয়া পবন আরিত্যমণ্লে অবস্থান করে । 

মৎস্তেন্দ্নাথ দেখিতেছেন--পবনই সব । অগতের* 
সকল চাঁঞ্চল্যেব একমাত্র আদর্শ পবন । শব্দও চাঞ্চল্য- 
সুতরাং পবনেরই অবস্থা-বিশেষ। মংস্তেন্দের 
সিদ্ধান্ত সবই মূলে এক, এবং একেরই অবস্থাস্তরে 
নামান্তর হয়। স্থতরাং মৎস্তেন্জ স্থিরবাযুকে মাতা 
স্বরূপ ব্রহ্ম বপিতেছেন। তাই তাহার মতে বায়ু স্থিরত্ব 
প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্বম্বর্ূপতা লাভ করে, অর্থাৎ পবনের ব্রন্ষে 
লয় হয়। ইহাকে ক্রিয়ার পরাবস্থা বলে; কারণ, ক্রিয়া 
চাঞ্চল্যেরই নামান্তর | lo ' 

চঞ্চল মন যখন স্থির হইয়া শূন্যে থাকে, তখন 
ওঁকারধ্বনি ক্রুত, হ্য়। ওকারধ্বনি শব্দের পরাবস্থা। 
মনের চঞ্চল অবস্থায় সে ধ্বনি শোন! যাব না। গুকার- 
ধ্বনি হইতে জগতের উৎপত্তি। যখন সকলই স্থির থাকে, -* 
তখন; -সমঘ্যই মহাশৃন্তে বিলীন থাকে। কিন্তু সেই 
মহাশূন্তে যখন স্পন্দন সম্ভূত হয়, তখনই জগতের স্থষ্টি হয়। 
আকাশের স্পন্দন হইলেই শব্ধ সম্ভূত হয়, সেই শব্দই 
গুঁকাবনাদ। মহাব্যোমে এই শুকারনাদ অনবরতই 
হইতেছে । মনের চাঞ্চল্যের বিরাম হইলে প্রথমে 
ভৃঙ্গ, বেণু, বীণাসদৃশ ধ্বনি, পরে ঘণ্টানাদ এবং মেঘরব, 
শঙ্খ, কীশর, বাজ, ডফ ও সিংহনাদ এই দশগ্রকার অনাহত 
শব শুনিতে পাওয়া ষাঁয়। 

মৎস্তেন্দ্র গ্রাণকে শব্দের উৎপত্তিস্থল বলিয়াছেন। 
এ কথা বলিবার কারণ এই যে, তাহার মতে প্রাণই স্থির 
বাষু। তাৎপধ্য এই যে, শরীরস্থ পঞ্চবাযু যখন পরস্পরের + 
সহিত সামধ্রন্য রাখিয়া! কাৰ্য্য কবে, তখন প্রাণসক্তব হয়। 
শরীরস্থ এক বা একাধিক বায়ুর বৈষম্যবশতঃ স্বাস্থাহানি 
হয়। জগতেব কিছুই স্থির থাকে না এবং থাকিতেও পারে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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না, সকলই চঞ্চল । আমাদের মনও চঞ্চল। কিন্ত 
'অনেক সময় আমাঁদেব স্থিরভাব অনুভূত হয়। যখন 
বাস্তবিক কিছুই স্থির নয়, অথচ আমর! গ্রিত্ব অন্থুভব 
- করি কেন? ইহার কারণ, সামগ্রস্তই স্থিবত্ব। এই স্থিরত্বই 
চাঞ্চল্যের রূপান্তর বা অবস্থাত্তর। আমাদের সম্পূর্ণ 
সুস্থাবস্থায়ও শবীরের সকল পরসাণু চঞ্চল থাকে, 
কিন্তু আমাদেব আভ্যন্তরিক কোন চাঞ্চল্যই অনুভূত 
হয় না। শরীরস্থ পরমাণুসকলের কাধ্যের সামগ্রস্য 
“থাকিলে তাহাদের চাঞ্চল্য অনুভব কর! যায় না। 
সামধস্য ভঙ্গ হইলে, এই শরীরই আমাদের পীড়াদায়ক 
হইয়া পড়ে। প্রাণ বলিতে শুধু দেহের প্রাণ বুঝাষ না। 
জগতেবও একট! প্রাণ আছে। যোগী বলেন,_স্থিরবাধুই 
সেই প্রাণ। যে অবস্থায় বায়ুর গতি সর্বাপেক্ষা সমতা 
প্রাপ্ত হয় এবং বাযুব কার্য্যের সম্পূর্ণ সামঞস্য রক্ষিত 
হয়, সেই অবস্থায় বাষুই জগতের প্রাণম্ববপে অবস্থান 
করে। 

মৎসোন্্র বলেন, প্রাণ না থাকিলে শব শোন! 
যায় না। স্থতরাং প্রাণ শব্দের জীবন। ক্রিয়া দ্বার! 
ক্রিয়ার পরাবস্থাতে এই প্রাণাগ্রি সকল কর্শকে দগ্ধ 
করে । 

খন সকল ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়, এবং সকল চাঞ্চল্য 
বিদূরিত হয়, তখন একমাত্র ব্রঙ্ষই থাকেন, আর কিছুই 
থাকে না। তখন জল যেমন জলে মিশাইযা যায়, সেইরূপ 
অবিনাশী জীব ত্রদ্ধে বিলীন হয়। যখন ব্ৰহ্মা থাকে, 
তখন ব্রদ্ধের স্থিতি ব্রত্ধাণ্ডে। চাঞ্চল্য বিদুরিত হইলে 
্রঙ্মাণ্ডের অভাবে ব্রহ্ম' স্ব-স্বরূপে অবস্থান কবেন। 

এইরূপে মৎসোজ্ যে-সকল তত্বের বিষয় বলিয়াছেন, 
তাহা নিয়ে দেওয়া হইল £-_ 

হৃদয় না থাকিলে, মন অন্গপে থাকিত। নাভি না 
থাকিলে, পবন নিরপ্রনে থাকিত। অনহদ না থাকিলে, 


>< শঁব্ব অন্থপে থাকিত । নিরঞ্জন না থাকিলে, ব্রহ্ম 


অবিনাশীতে থাকিতেন। ব্ৰহ্মাণ্ড না থাকিলে, ব্রহ্ম স্স্যোতি- 
স্বরূপে থাকিতেন। গগন না থাকিলে, হংস অবিনাশীতে 
থাকিত। অনুপ না থাকিলে, শুষ্ক ওকারে থাকিত। 
কমল না থাকিলে, কাল শৃন্তে থাকিত। কাল না 


যোগি-জাঁতি 
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থাকিলে, জীর শিবে থাঁকিত। চন্দ্র না বাকিলে, খিব 


নিরঞ্জনে থাকিতেন! স্থযুয়া ন! থাকিলে, নিরঞ্চন ব্রহ্দে, 


থাকিতেন। 

মনের জীব পবন । পবনের জীব সংন্তা। সংস্যাসের 
জীব শব্দ । শবেব জীব প্রাণ। প্রাণেত্র জীব ব্রহ্ম 
ব্রহ্ের জীব হংস, হংসের জীব অবিনাশী। অবিনাশীব 
জীব শৃম্ভ। শুন্যেব জীব অনুপ । অন্ুপের জীব কাল। 
কালের জীব-_-জীব । শিবের জীব নিরপ্রন | নিরঞ্জনের 
জীব--এক ব্ৰহ্ম ৷ 

নিরঞ্জন অনিল হুইতে উৎপন্ন । শিব নিরঞ্জন হইতে 
উৎপন্ন কাল শিব হইতে উৎপন্ন । ও'কাব কাল হইতে 
উৎপন্। শূন্য ও'কাব হইতে উৎপন্ন। হংল শৃন্ত হইতে 
উৎপন্ন । ব্ৰহ্ম হংস হইতে উৎপন্ন । প্রাণ ব্ৰহ্ম হইতে উৎপন্ন । 


পবন শব্দ হইতে উৎপন্ন । শ্বাদ পবন হইতে উৎপন্ন । 


মন শ্বাস হইতে উৎপন্ন । 


তন্ুত্যাগ হইলে, মন পবনে মিশিয়া যা পবন শবে | 


মিশিয়া যায়, শব্দ প্রাণে মিশিয়! যায়, প্রাণ ব্রক্ষে মিশিয়া 
যায়, ব্রহ্ম হংসে মিশিয়া যায়। হংস স্ুরুতিতে মিশে। 
শৃষ্য কারে মিশে । গুঁকার কালে মিশে। কাল জীবে 
মিশে । জীব শিবে মিশে । শিব নিরপ্রনে হিশে । নিরঞ্জন 
আপে মিশে। আপ আপে মিশে । 

এই গোরখবোধের সঙ্গে পূর্বোক্ত গোরএববোধের কিছু 
পার্থক্য আছে। থাঁকিবার কাবণ, বো হয় কবীর" 
পন্থীদের একটু আধটু মত ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে! 

বর্তমান সমষের কানফট যোগীরা অল্লধিক সংখ্যায় 
ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়াইয়া আছে । সকল জায়গায় 
এই ষোগীদদের আচার প্রায় একই রূপ। ইহাদের মধ্যে 
জাভিবিচার নাই। ইহারা হিন্দুর অভক্ষ্য মাংস ব্যতীত 
প্রায সকল মাংসই খায়। মগ্য ও অভিফেনের সেবা 
ইহাদের মধ্যে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়! ইহাদের মধ্যে 
যাহারা সংসারী, তাহারা টাকা ধার দেয়, তাত বোনে, চাষ 
করে। কেহ ফিরি করিয়া বেড়ায়, কেহ বা সৈনিকের 
কার্য করে। কোন কোন অঞ্চলে ইহারা গাথা বা 
ধর্শগীতি গাহিয়! জীবন যাপন করে। সাধারণ লোকের 
বিশ্বাস, ইহারা ছেলেদের রোগ সারাইতে পারে এবং 
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কুদৃষ্টি হইতে তাহাদিগকে বাচাইবার শক্তি . ইহাদের 
আছে। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই. সকলে বিবাহ ককে। 
যাহারা ভিক্ষাজীবী, তাহারা গায়ে ছাই মাথে, কটিবস্ত 
পরিধান করিয়া,তাছার উপর একটি গেরুয়া বহির্বাস পরে । 
গলাষ ‘শেলি’ নামক পশমী হার জড়ায এবং সেই হারে 





প্রবাসী-_ চৈত্র, ১৩২৯ 





[ ২২শ ভাগ, ২য় -খণ্ড 


‘নাদ’ নামক একটি শিঙ্গাবাশী বাধিয়া দেয়। কাঁধে ঝুলি 
এবং দক্ষিণ হস্তে ভিক্ষা লইবার জন্য ফাপা অলাবুপাত্র 
থাকে! 

বারাস্তবে নাথদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। | 


শী অমুল্যচরণ বিদ্যাভূষণ- 





পাসিলাসিলাসলা সলা ওলাসিলামিলামিলোসি পালি 


সঙ্গীতে স্বরসন্ধি বা হার্নি - 


ভারতের সঙ্গীত, সাধনারই একটা অঙ্গ-বিশেষ। 


আমাদের বাঁগরাগিণীর যে রূপ, তাহা কোন বিশেষ 


দেশ কাল বা পাত্রগত নহে, তাহা চিরন্তন ও সমগ্র 


বিশ্বের বিভব। ইহা! শাশ্বত, সম্পূর্ণ বস্তু, ইহার উপর 


 সংস্কারকের হস্তার্পণের স্থান নাই। 


ষে দেশে যুগের পব যুগ অনস্তের ধ্যানে দিন 
কাটিয়াছে সেখানে এতাবৎ সঙ্গীতের এই রাগিণীর 
রাজ্য অভিক্রম' করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আজ 
ভারতের জীবনের ধারায় বিচিত্র নূতন, স্রোত আসিয়াছে, 


_ তাহার হৃদযের ব্যথার ব্যঞ্জনা একমাত্র রাগিণীতে 


আর কুলায় না; প্রকাশের অভিনব পথ অন্বেষণে আজ 
সে ব্যাকুল! কোথায় 'সে পথ? 'ভূমার আহ্বানে যার 


" চিত্ত আজ জাগিষাছে। সঙ্গীতের কোন্‌ সুরে সে তার সাড়া 


দিবে? | 

ভারতের স্থবির জীবনে সঙ্গীতের যে বিকাশ হুইয়া- 
'ছিল তাহা 77610৫র দিক দিষ!। বাহিরের চাঞ্চল্য 
আজ .তাহার্কে গতির স্পন্দন আনিয়া দিয়াছে। প্রশ্ন 
হইতেছে, সে এই সঙ্গীতের গতিস্থলভ বস্তুটি গ্রহণ করিবে 
কি না? বহু সুরের 'সঙগতিকে-_হার্মনিকে__তাহার 
গানের আসরে স্থান দিবে কি না? 

এই বিদেশিনী হার্শ্মনির কাছে আমাদের রাগরাগিণীর 
কোনও আশঙ্কা নাই। 'যাহা সনাতন, যাহা অখিল 


' জগতের, তাহার বিনাশ হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের 


এই দীনহীন রিক্ত জীবনে ভাবের বিশেষ অভিব্যক্তিরও 


ষে প্রয়োজন রহিয়াছে। পাশ্চাত্যের গতিশীল উদ্দাম 


জীবনে সঙ্গীতের যে প্রাণময় চঞ্চল রূপের বিকাশ হইয়াছে, 
তাহার সাহায্যে কি আমানের লুগ্ধ প্রাণশক্তির পুন- 
কুজ্জীবন সম্ভব নয়? বিচিত্র শ্বরের সঙ্গমে যদি এমন 
রসায়নের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা! সর্বদেশের, মানবেরই 
উপভোগ্য, 'তবে তাহাকে শুধু প্রতীচ্য বলি কেন? তাহা! 
সমগ্র মানবজাতির, সুতরাং আমাদেরও বটে। তবে 
কি এই সন্বিঘাটত নব সঙ্গীতে রাগিণীর ছায়াম্ু্র 
থাকিবে না? তাহা বোধ হয সত্য নয়। ইহাতে 
ভারতীয় ছাপ থাকা চাই । এই রাগরাগিণীকেই হার্শনিতে 
ঘিরিয়া পুষ্পিত পল্পবিত করিতে হইবে। 'তবে এই 
harmonic chordaর চাপে আসল গানের স্থরের যেন_ 
শ্বাসরোধ না হয। Hass ঢ)০58০ যেন প্রধান স্থরের—_ 
আপাততঃ two-part counter-Point ধরিতেছি--একটা 
অলঙ্কার মাত্র থাকে, অথচ এই ছুইএর' অখণ্ড ধারার 
মধ্যে যেন ভাবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। . 

এরূপ রচন! সহজ নয়। তানসেনের একজন যুগ- 
সংস্করণ চাই। কোথাষ তিনি? আমাদের কলা-সাধক- 
দের মধ্যে একজনও কি নাই, যিনি" এই' ব্রতে ব্রতী 
হযেন ?* | 

পঞ্চানন দাঁস. 


* কিছুদিন পুর্ব Statesman কাগনে লেখক কর্তৃক এই প্রসঙ্গ - 
উত্থাপিত হইয়াছিল । সহারাজা প্রদ্যোতকুষার ঠাকুর, প্রফেসাব সান্রে, 
সিমেন, এভারেট্‌ প্রভৃতি গণ্যমান্ ব্যক্তিগণ 'এই বিচারে যোগদান 
করিয়াছিলেন । এই বিচার অবলম্বনে প্রবন্ধটি লিখিত হইল। 


পপ 
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“€রেনি ডে’ 


সেদিন “রেনি ডে’। বোধ করি স্কুশ-কামাই-প্রিয় 
ছেলেদের এঁকান্তিক প্রার্থনার ফলে আকাশথানি হঠাৎ 
“চৌচির হয়ে ফেটে সার! বর্ষার ধারাগুলো ঠিক দ*ট। 
থেকে ঝম্‌ ঝমূ কৰে পড়ছিল, এবং ছেলের দল 
* ছেডংমাষ্টারের ঘরের সমুখে ছুটির অন্ত মহা কোলাহল সুক 
করেছিল। হেড-মাষ্টার প্রথমটা! তাদের কাপড় পরীক্ষা 
করে' ছাড়তে লাগলেন। যাদের কাপড় ভিজে গিয়েছিল 
তার! মহ! হল্ল! করে’ বাড়ী পানে ছুটুল, ফলে যাদের কাপড 
শুকৃনে! ছিল তারাও চট্‌ করে, স্কুলের চাতালের বাইরে খোলা 
মাঠটিতে দাড়িয়ে ভিজে দ্বিতীয়বার ছুটির অন্তু এল জলে 
টন্টমে ভিজে কাপড়ে । কয়েকজন ফাঁকি দিয়ে ছুটিও পেলে 
কিন্ত একজনকে ধরে' ফেলে হেডমাষ্টার এমনি চটে? উঠুলেন 
যে তীর মুক্তি দেখে সবাই বুঝে নিলে যে বাইরের দর্য্যোগের 
চেয়েও বেশী ছধ্যোগের সূত্রপাত হ'ল স্কুলের ভি্ভব । হেড 
মাষ্টার ব্ল্যাকৃবুকের জন্ত দপ্তরীকে হাফ ডাক সুরু কর্লেন 
এবং তাকে ন! পেয়ে নিলেই সেখান! খোঞ্াখুজি আরুম্ভ 


শা কর্লেন। ক্লাকৃবুক যখন মিল্ল তখন অপরাধী ছেলেটি 


হেড-মাষ্টারের সমুখ কেন, স্থুল-কম্পাউণ্ডের ত্রিপীমান! পার 
হয়ে গিয়েছিল এবং বাবার আগে পলিটিক্সের একটি শ্রেষ্ঠ 
চাল দিতে ভোলে নি-__-ত1 ঢং চং করে' গেটের সাম্নের বড় 
ঘণ্টাটি বাজিয়ে বাওয়! এ ঘণ্টার এরকম আওয়াজে 
সদর্থ লাক্র শের ছেলেটির কাছেও অজ্ঞাত ছিল না, তার! 
বই বগল-চাপ! করে? হৈ হৈ শ্ব বেয়ে পড়ল পঙ্গপালের 
মতন, হেভংমাষ্টারের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সেই হল্ল| ভেদ 
করে” কারু কানেই পৌছাল না । 

হেডংমাষ্টার লোকটি [ডস্পেপ-টিকৃ। শুকৃনে! খড়ের 
মত দপ্‌ করে' জ্বলে' ওঠ! তার রোগেব একটি প্রধান লক্ষণ 
এবং সেই সঙ্গে তার একটি অসাধারণ ক্ষমত! ছিল ছেলেদের 
নাম মনে না রাখার। কাজেই ব্লা।কৃবুকের পাশা উপ্টে কার 
নাম লিখবেন খুঁজে পেলেন ন! এবং বইথান! ছুড়ে ফেলে 
দিয়ে আমাদের বম্বার ঘরে এপে আদেশ জারি করুজেন_ 
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“এখুনি যার বার ক্লাশে গিয়ে নাম ভাঁকুন, বার! পালিয়েছে 
তাদের জরিমান! পাচ পচ টাক! ॥” 

বেদার-বাবু বল্লেন-ন্ধুল গেছে ভেন্ড, এখন খালি 
ক্লাশে নাম ডেকে কি হবে মশাই 1” 

হেড.মাষ্টার দাত খিচিয়ে বল্লেন-__পাঁক হবে তার আমি 
কি জানি? অ'মি রয়েছি, আপনারা রয়েছেন, স্কুল ভাঙলো! 
কি করে’ ?” কিন্তু তার দ্বাত-খিচুনীর ভঙ্গিমা এমনি মনোরম 
বে কেদার-বাবু রাগ ন! করে’ হেসে ফেল্তে বাধ্য হলেন। 

প্রভাত-বাবু বল্লেন--“আজকের বর্ষ সোকা নয়। 
ছাত্র হ’লে আমরাও হয়ত ছুটি আদায় না ক্রে' ছাঁড় তেম* 
ন!। রেনি ডে ছাত্র-জ।বনের একটি শ্রেষ্ঠ আমোদ বলা 
যেতে প'রে।” 

ঠেডংমাষ্টার তেমনি কুষ্ স্বরে বল্লের--"আমোদের 
জন্তই স্কুলে আসা] আপনাদের কাছেই হেলের! আস্কারা 
পার মশাই। জানেন, আল্রকের কাওটা শুনু বাদ্রামী নয় 
জোচ্চরি। আমি এমনি শিক্ষা দেবে! যেল জীবনে আর 
বাদুরামী না করে। দপ্তরী, সব ক্লাশের রেছ্দ্ীগুলো। 
দিয়ে এসো আমার ঘরে ।” তিনি অস্বাভাবিক জোরে 
পা ফেলে চলে’ গেলেন। 

তখন প্রভাত-বাবু হল্‌লেন--“এ দস্তর-মত অপমান 
মশাই | আমরা ছেলেদের আস্কারা দি! শাষ্টারী কর্তে 
কর্তে চুল পাকৃলো, আজ ভিদিপ্লিন্‌ শিখল্ত বাব গর 
কাছে! সেদিনকার ছোক্রা, ছাত্রের বয়সী] কত কত 
ঝুনে! হেডংমাষ্টারের সঙ্গে কা করেছি, কেউ আমায় 
কন্সাল্ট না করে' কোনও কাজ করে নি, আর এই 
ইযংই র্‌ কিনা. . ..ছোঃ !” , 

কেদার-বাবু বল্লেন--“ডিম্পেপটিক্‌ -লোকগুলোই 
এম্নি তিণ্ক্থি মেজাদের। বাস্তবিক আজকের বর্ষা ত 
কমনয়। কি ক্ষেতিট। বাবু, ন; ন! বাড়ী লে’, ছ কাপ 
চা থেয়ে গিন্নিব সাথে মেঘদূত পড়, বা রসালাপ কর্‌, তোদের 
ত কীচ৷ বয়েস » 
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প্রভাত-বাবু বল্লেন_-"আবার গিন্নি! পেয়াদার 
আবার শ্বশুববাড়ী!” 


' উপমাটা যদিও বেখাগপ! তবুও সবাই হে| হো করে হেসে 
উঠলেন। 
ফেড_মাষ্টারাট এসেছেন নুতন, কিন্তু এমনি মূর্তিতে যে 


আমরা! কেউ তাঁকে বর্দান্ত কর্তে পাঁর্তেম না। আমি 
জিজ্ঞেস কর্লেম__“কৌ মার্ধ্যব্রতাবলম্বী নাকি ?* 
প্রভাত-বাবু উৎসাহিত ভাবে বল্লেন-_-“ইা1। মধুর 
সোয়া ত পায় নি, কাজেই মধু বিলোতেও জানে না। 
দেখেছেন কোনও দিন ওর ঠোটে এক ফোটা! হাসি, বা 
গুনেছেন ওর মুখে এক টুক্‌্রে! মিষ্টি কথ! ?” 
কেছার-বাবু এক টিপ নস্ত টেনে বল্লেন--“নিশ্চয় 
লোকটি ব্যর্থ-প্রেমিক। ব্যর্থ-প্রেমিকের যে যে লক্ষণ 
_ উপস্তাসে পড়া যাঁয় ওর ভিতর সব আছে 1» 
দাত-খিঁচুনী খেয়ে প্রভাত-বাবুর আক্রোশটাই ছিল সব 
চেয়ে বেণী, তিনি সোঙ্ধ! হয়ে বসে’ সোৎসাহে বল্লেন 
।প্যথা 1” 
বা গম্ভীর হয়ে বল্লেন--“প্রথম নম্বর ধরুন 
থিটুখিটে রুগ্ম মেজাজ । জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়াই হ’ল গিয়ে 
প্রেম। ফুলগাছের গোড়ায় যেমন জল দিলে তবে গাছ 
ভাজা! হয়, ফুল ফোটে, তেমনি এই যে মানবজীবনরূপ ফুল- 
গাছ তাতে প্রেমরূপ বারি সিঞ্চন কর্লে তবে তাতে মাধর্য্য- 
কোমলত্রূপ ফুল ফোটে । কিন্তু গাছের গোড়ায় ঢাল্বার 
আল থেকেই যে বঞ্চিত তার জীবনটাও বোশেখ মাসের 
রোদে-পোঁড়া গাছের মত ভ্রীহীন,__না! থাকে তার মাধুর্য, 
না থাকে কোমলত্ব। দ্বিতীয় নম্বর উদাসীনত| । এর 
কারণ বুকের ধারাগুলোকে একট! কিছুর দিকে চালিত 
কর্তে না পার1। বেঁচে থাকৃতে হ'লে মান্য এমন একট! 
কিছু অবলম্বন করে' নিতে চায় যাঁতে জীবনের গ্ানিগুলে! 
দুর হয়ে যায়, কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত যে সে দারুণ আক্রোশে 
সংসারের সাথে লেনাদেনার সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে ফেলে। 
তৃতীয় নম্বর কৌমার্য্য। সাড়ে পনর আন! লোকই এ 
বয়সে এঁহিক সুথটাকেই শ্রেষ্ঠ বলে’ বরণ করে। পর- 
মার্থিকের গন্ধ যে এতে পায় নি, অথচ ইহলোকের শ্রেষ্ঠ 


প্রাপ্য পদপন্রবমুদারম্ঃও পায়নি, তার এমনি সুষটিছাড়া 
-মেজাল হয়| 


প্রবাসী-- চৈত্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমরা হেসে আকুল হলেম। পরচ্চায় সময় 
কাট্‌ছিল মন্দ নয়, কিন্তু হঠাৎ মেঘ ফেটে এক ঝলক রোদ. 
মুখে চোখে পড়ায় আমাদের ইস হ'ল এবং যারা বয়ঃ প্রাপ্ত 
তাদের ছেলেমেয়েগুলোর এবং অল্পবয়সী যার! তাদের 
গৃহের ব্যক্তি-বিশেষের কথ! মনে পড়ায় সকলে গাতোখান 
করে; বাইরের ফটকটির কাছে এসে দাড়ালেন । রাস্তার 
পা দ্রিতে আমার মনে পড়ে' গেল একটি ফর্মাম, এবং ত! 
এনন দিক্‌ থেকে এসেছিল যে সঙ্গীদের মিথ্যা অজুহাত 
গিয়ে আমায় ফির্তে হ'ল হেড-মাষ্টারের বরে। লাইব্রেরীর 
চাবী তীব্র কাছে এবং গল্পের বই নিতে হ'লে চাবী তারই 
কাছ থেকে সংগ্রহ করা চাই। 

হেড_মাষ্টার তখনও বাড়ী ফেরেন নি। তার ঘরে পা 
দিয়েই থমকে দ্াড়ালেম। দেখি তিনি এই দ্বিকে পেছন 
ফিরে বসে”, মাথাটি তার সাম্নের টেবিলের উপর। প্রথমটা 
ভাবংলেম ঘুমিয়ে পড়েছেন, ফিরে যাই। কিন্ত হঠাৎ মনে 
হ’ল হয়ত তার অসুথ করে? থাকৃবে, যে রোগ! যাহুষ! তা 
ছাড়া অন্তঃপুরের তাগিদাটাও *ছিল প্রচণ্ড ! এগিয়ে 
গেলেম, তবু তিনি মাথ৷ তুললেন না! কাছাকাছি গিয়ে 








দেখি টেবিলের উপর একথান| খোলা চিঠি। নিজের , 


অজ্ঞাভেই ত পড়ে ফেল্লাম। কে একজন হারাপদত্ের 


তীর হিষ্িরয়ার ফিট্‌ খুব বেড়ে গেছে, হার্ট, দুর্কল, ডাক্তারের! "5 


জীবনের আশঙ্কা করেন। 

কিন্তু অবাক্‌ হলেম, চিঠির এই মর্ম্ম জেনে তাঁর হঠাৎ 
ঘুম প্লে বা অসুখ কর্ল কেন? লোকটি যে দিবানিদ্রার 
ভয়ঙ্কর বিরোধী এবং নিতাস্ত বেদরদী। 

বোধ কার এম্‌নি সময় হঠাৎ আমার হাত লেগে কাগজ- 
চাপাখানি মাটিতে পড়ে’ গেল, তিনি চম্‌কে উঠে মুখ তুলে 
চাইলেন। আনি অবাক্‌ হলেম তার চোখে জলের ফোট! 
দেখে,_এ যে মরুতে নির্ঝর! 

মিহি গলায় বল্লেম--“আমি জান্তেম না, কিছু মনে 
কর্বেন না| একটা কাজে এসেছিলেম--» 

তিনি একমিনিট আমার সুখের পানে চুপ করে, চেয়ে 
রইলেন, তার পর বল্লেন _“বস্থুন।” তীর ক আর্ত 
বলে’ বোধ হ’ল, আর এ শ্রেণীর লৌকিকত তার এই 
প্রথম! চোখের নীরব দৃষ্টির ভিতরে মানুষ মানুষের 


চে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


শাস্তি সপ 


কতখানি দেখতে পায় আগে জান্তেম না, সে দিন প্রথম 
*জান্লেম। আমি রস্তেই তিনি আমায় বল্লেন --একটা 
পছুঃমংবাঁদ পেয়েছি গ্রীতি-বাধু, তাই মনটা ভারি খারাপ 


lt লাগ.চে।” 


| 


তার কঠে এমন ব্যথার রেশ ছিল যে নিমেষের অন্ত 
ভার প্রতি সমস্ত তিক্ততা৷ উবে গেল, মনে হল এ লোকটার 
‘জীবনে এমন কিছু বেদন আছে যা তাঁকে সংসারের সমস্ত 
হাসি থেকে দুরে ঠেলে রাখে। তীর সম্বন্ধে একটু আগে 
“যেসব অপ্রীতিকর আলে।চন| করেছিলেম ভূলে গেলেম। 
বল্লেম-_কি খবর পেয়েছেন গুন্তে পাই কি?” 

তিনি বল্লেন-_“একটি আত্মীয়ের ভারি অন্তথ।” 

"আত্মীয়ের ?” 

“ন,._ই| আত্মীয়ই বটে 1” 

“কখন খবর পেলেন ?» 

“খানিকক্ষণ, স্কুলের ডাকের সঙ্গে ।” 
. “কি অন্থথ 1” 

 শদেখুন পড়ে’ »_-বলে' তিনি চিঠিখানি এগিয়ে দিলেন। 

পড়া চিঠি, তবু পড়ার ভান কর্লেম। তিনি আদার দিকে 
চেয়ে ছিলেন, বল্লেন--“মনটা ভেঙ্গে যাচ্ছে।” 

আমি সহানুভূতি জানিয়ে বিজ্ঞভাঁবে বল্লেন--“সংসারে 
রোগ শোক তাপ এ-সবের জন্য মানুষকে তৈরী থাকৃতে 
হয়, সইবার জন্যই ত জগতে আসা ৷” 

তিনি একট! দীর্ঘনিংশ্বাস ছাড়লেন, মনে হল তর বুকের 
সবগুলো! পাঁজর কেঁপে উঠল। একটুক্ষণ স্থির নেত্রে আমার 
পানে 'চেয়ে তিনি বল্লেন-__“্গ্রীতি-বাবু, এ যে এক শোচনীয় 
ইতিহাস! দেখুন, প্রত্যেক মানুষের জীবনে ব্যথার অধ্যায় 
থাকেই,--কারে! বেশী কারো কম। কিন্তু সে ব্যথা দরদ'র 
কাছে ব্যক্ত করতে ন! পারলে আগ্নেয়গিরির মত সে 
ব্যথার আগুন একদিন হৃদয় ধ্বংস করে? ফেলে। আমাব 
এমন দরদী বন্ধু কেউ নেই যার কাছে ব্যথার ইতিহাস কয়ে 


০৭. একটু সাধনার প্রলেপ পেতে পারি। যার দিকে তাকাই 


+ 


সহামুভূতির আলে! যেন দেখতে পাই নে, তাই ফিরে আসি 
নিরাশ হ'য়ে, আর জীবনটা ক্রমে ভরে’ উঠছে ব্যথায়, নিরাখায় 
তিক্ততায়। আমার অন্তর শুদ্ধ, বাইরেও তাই ।--আপনি 
জানেন না যে-কদিন আমি এসেছি প্রত্যহই আমার অন্তর 


রেনি ডে 








৬৭ 
হা হা করে’ ছুটেছে দরদীর অন্ত । আপনার! হয়ত অমার 
বাইরের কঠোরতা দেখে অবাক্‌ হয়েছেন) কিন্তু জানেন না, 
কি জাল! আমি বুকে চেপে রাখ চি ” এক মিনিট চু করে 
থেকে তিনি বল্তে লাগ্‌লেন--“চোখের ভেতর নিয়েই 
মাহষের পরিচয় এবং সে পরিচয়টা হঠাৎ কোন্‌ মুহূর্তে ধরা 
পড়ে’ যায় কেউ তা বল্তে পারে ন|। আমার এ ব্যথর তীব্র 
মুহূর্তে হঠাৎ আপনাকে ধরে’ ফেলেছি দরদী বলে”, তাই 
আপনাকেই বল্চ আমার ব্যথার কথা! একট: অজ্ঞাত, - 
অমীমাংদিত ব্যাপার-_য| কুয়াসার চেয়েও অস্পষ্ট -আমি 
আমার সমস্ত বৃদ্ধি দিয়ে বুঝে চেষ্টা করেছি এই ক+বাঁস। 
তার আবরণ ভেদ করতে আমার কত শক্তি খরচ হয়েছে 
আপনি তা ধাবণা! কর্তে পার্চেন না, কিন্তু তবু পারিনি । 
ভাতে শুধু বলহীন নীরদ কঠোর হয়েই পড়েছি, জীবনটা 
স্বস্তিহীন হয়ে পড়েচে। এইমাত্র যে চিঠিখানি পড়লেন 
আমার মনে হয় আমার জীবনটা কোন্থান দিয়ে এব সাথে 
জড়ান এবং প্রথম যে দিন আমার এ ধারণা জন্মেছে সেদিন 
থেকেই আমার ভিতর একটা! দারুণ অসোয়াম্তির বীজ 


ঢুকেচে।” 

আমি অবাক্‌ হয়ে বল্লেম--এ চিঠির সঙ্গে নার 
সম্পর্ক?” 

তিনি বদ্লেন--"জানিনে, এবং দেইজন্তেই ত 
অস্বস্তি । এ ভ্রান্ত ধারণা, না সত্যের উপর গুততি্টিত, 
বিশ্বেব সমস্ত বীর 'নধদর্পণে তিনিই জানেন? কিন্ত তার 
প্রতিনিধিরূপে যে শক্তি মানুষের অন্তরে অহরহ বাস 
কর্ছে সে আমায় ফাঁকি দিচ্ছে কেন এ কথা ভেবে ভেবেই 
আমি বাধিত হচ্ছি” 

আকাশে কালো মেঘের টুক্রোগুলে! আঁবার এসে 
মিলিত হচ্ছিল! সে দিকে চোখ বুলিয়ে তিনি বল্লেন 
“আপনাকে আল জান্তে হবে, বুঝতে হবে আম-র কথা, 
আমার আড়ষ্ট বিবেককে সচেতন করে’ দিতে হবে বলে! 
দিতে ভবে, বে জীবন আম বরণ করেছি তাঁ কি একটা 
মিথ্যা করনা মাত্র, না, এতটুকু সত্য তাতে আছে? প্লীতি- 
বাবু, আজ আমার সতামিত্যার একটা হিসেহ-নিকেশ 
করে দিন ।” 

তার কণ্ঠস্বর আমায় আকৃল করে" তুললে, আমি চকে 
বল্লৈম--"বলবেন ইত্ডিহাসটা ?* 


৭৬৮ 


তিনি বল্লেন--প্বল্ৰ বলেই ত আমার নির্ববাধিত 
রাজ্য থেকে আজ বেরিয়ে এসেচি । জানেন বোধ করি 
আনি অবিবাহিত ৷” 

আমি বল্লেম--প্ধানি।” 

“কারণ জানেন ?” 

“না” 

“ব্ল্তে পারেন কিছু?" 

*না। মানবজীবন ছুজ্ঞের। একট! অনুমান কর! চলে 
মাত্র ।” 

তিনি অবসন্ন স্বরে বল্লেন-_"গখানেই যত গোল গ্রীতি- 
বাবু। তগবান্‌ মানুষের বড় বড় ছুটে! চোখ দিয়েছেন যার 
সাঁহায্ তার! পৃথিবী ও আকাশটাকে এক নিমিষে দেখে 
ফেলে, কিন্তু ধাঁক়। খেয়ে ফেরে অস্তর-রাজ্য থেকে! চোখের 
গুকট| দিক্‌ তিনি এম্নি শক্তিহীন করে" রেখেচেন |... 
গুনুন আমার ইতিহাসটা ।” 

তিনি ব্ল্‌্চে লাগ্‌লেন--“এম্‌-এ পাশ বরে" 
তখন সবে মাত্র ঢুকেচি মফঃদ্বলের এক স্থুলে। ভাগাব- 
বাবু সেখানকার একজন নামপাদা লোক,_জ্মীদার, 
সভাসমিতি সব বিষয়ে অগ্রণী। তার সাথে হয়ে গেল ভঠাৎ 
পরিচয় আমাদের স্কুলে এক বক্তৃতা উপলক্ষে । আমার 
বক্তৃতাষ তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তার উপর 
স্কুলের দীনেশ-বাঁবু আমায় কবি বলে’ পরিচিত করায় তিনি 
আমাকে ও দীনেশ-বাবুকে একেবারে নিমন্ত্রণ করলেন তীর 
গৃহে সাহিত্যচর্চার অন্র। যথাসমযগ্নে দীনেশ-বাঁবু বাহন 
হয়ে আমাকে হারাণ-বাবুর গৃহে নিয়ে গেণেন। হারাণ- 
বাবুর লাইব্রেরীট দেখে তাঁর উপব ভারি শ্রদ্ধা 
হল। লোকটি বাস্তবিকই সাহিতোর উপাসক। তকৃ- 
তকে ঝকৃঝকে আল্মারির ভিতর সযত্বে দোছান 
অসংখ্য বাংল! পুস্তক, বোধ করি বাঙলার ছোট বড় 
কোনও লেখক ও মাসিকই এ সংগ্রহ থেকে বাদ যায় 
নি। দীলেশ-বাবু অহ্ল্যার পাওুলিপি আমার আপত্তি 
সত্বেও সঙ্গে নিয়েছিঙ্গে, হারাণ-বাবুর আগ্রহে তার খানিকটা 
পড়তে হ'ল। হারাণ-বাবু ভারি প্রশংস। করলেন এবং ভালো 
করে” পড়বার অন্ত সেদিন সেখানি রেখে দিলেন। তার পর 
হাঁরাণ-বাবুর বাড়ীতে আমাদের মজলিস দেশ, জমে’ উঠল 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩২৯ 





নট $ 
{ ২২শ ভাঁগ, ২য় থণ্ড 


তি 


এবং তাতে দক্ষিণ-হুত্তের স্থচাক বন্দোবস্ত থাকা দীনেশ- 
বাবুর উৎসহ৪ বেড়ে গেল। | ; 

এর ভিতর আমার উর্কশী’ কাব্য 'ধরিজীতে' ছাপা 
হয়েছিল । একদিন দীনেশ-বাবু তার সমালোচন! তুল্তেই 
হারাণ-বাবু ধর! পড়ে’ গেলেন। আমার বিশ্বাস অন্মেছিল 
লোকটি আমার একজন প্রধান উপাসক, নিশ্চয় সবার আগে. 
আমার লেখ! বেছে বেছে পড়েন। আমার শ্রেষ্ঠ কাব্যটিই - 
তিনি পড়েন নি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেম_-”এ যে আজ 
৬া৭ দিন হ'ল বেরিয়েছে ।* 

হারাপ-বাবু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন -“ওহ, বল্‌তে 
তুলে গেছি, আমার অন্দর বে সদরের চেয়ে ঢের বড় 
সাহিভাপীঠ, সব বই ওখান হয়ে তবে পৌছে আমার 
হাতে |” 

আমি বল্লেম__*তাই নাকি? খুব সৌভাগ্যবান্‌ 
বল্‌তে হবে আপনাকে । স্বামী-্্রীতে কাবালোচনার .মত 
আনন্দ নেই ৷" | | 

তিনি হাসলেন, কিন্তু হাসিটি খুব উজ্জল মনে হ'ল 
না। ব্ল্লেন_-”আপনার ‘অহল্যা’ কাবযও ত এখানে। 
ভারি ঝৌঁক তার বই-পড়ার-:.* এবং হঠাৎ প্রসংঙ্গর 
স্রোত বদলে দিপেন। 

পরদ্দন হারাণ-বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেম আমি এক|। 
সেদিন নবীন লেখকদের লেখার আলোচনা ভুলে আমি 
অবাক হলেম তার অজ্ঞতা দেখে । দেখ লেম লব্ধ প্রতিষ্ঠ 
ছইচারিটি প্রধান লেখক ছাড়া অপর কাক লেখ! তিনি পড়েন 
নি, এমন কি নামও জানেন না। ভারি দুঃখিত হলেম। 
মনে হল, তার 'লাইব্রেরী সাজানো গৃহসজ্জা মাত্র, অথবা 
সাহিত্য নষ্ঠার মিথ]! মুখোস পরে” সাহিতাগ্রীতির গৌরব 


a 





~~ 








‘ক্রয়ের প্রয়াস মাত্র । বেসব পুস্তক তারই লাইব্রেরীতে 


আছে সে-সবের মর্ম দুরে থাক গ্রস্থকারদের নাম অবধি 
তিনি শোনেন নি! বোধ করি নামার রুষ্ট অন্তর কোনও 
রূঢ় ইঙ্গিতও করেছিল, তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে 
গেল। তিনি বল্লেন -"বঙ্গলাহিত্যে আমার নিষ্ঠা আছে তা 
প্রতিপন্ন কর্বার অন্ত আমার লাইব্রেরী সাজানো নয় | এ- 
সব সাঙ্ছিয়েছি অন্দরের আনন্দের অন্ত । জানেন ত সবরের 
উপর অন্দীরের প্রভাব কত ।” | 


$ 
৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


রেনি ডে, 8৬৯ 
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আৰি চিপনী কর্লেম-_“কিন্তু তার ফলে ত আপনার 
সাহিত্যিক হবার কথা । 
বল্‌্তে হবে তা হলে।” কপাট! বলে’ নিঞ্দেই লজ্জিত 


_4 হলেম। 


তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলে! । তিনি বল্লেন 
শ্বাস্তবিকই আমি ব্যতিক্রম। বয়সে আপনি আমার 
প্রায় সমান, আপনাকে বল্তে বাধ! নেই, সময় সময় 
আমি যেন তার একা গ্র সাহিত্যনিষ্ঠাকে সইতে পারি নে। 
“মশাই, সে ত সাহত্যনষ্ঠ! নয়, একেবারে সমাধি। সে 
রাজ্যে যেন আমার প্রবেশের অধিকার নেই। সাহিত্যকে 
অবসর সময়ে মন তাজ! কর্বার উপাষ ছাডা আর কিছু 
অতিরিক্ত আমি মনে করি নে) কিন্তু সে বে মনে করে 
সাহত্যটাকে জীবনের অবদস্বন ! এবং আমাদের হুঙ্গনকার 
ব্যবধান ঘটুচে এই মধ্যবর্তী সাহিত্য দিয়ে। বলুন ত, কি 
প্রয়োজন এ-সব অখ্যাত গ্েখকের পু'থি--যা আগাছার 
মত সাহিত্য-তরুকে বরং হূর্বল করে,__সে-সব ভক্তি সন্ত্রমে 
জড়ো কর্বার ? এ কি অপাত্ে শ্রদ্ধা-অর্পণ দয়? 

আমি বুঝ লেম তার ক্ষত কোন্থানে, এবং মনে মনে 
হাস্‌ক্মে। বয়সের মাধুর্য্যে অশরীরী সাহিত্যটাকে ব্যবধান- 
কারী মনে করে’ তিনি তা বর্দাস্ত কর্তে পারেন না, অথচ 


সন এর সাধারণ প্রতীকারের ব্যবস্থাও এর মাথায় খেলেনি! 


হেসে বল্লেম-_“কেন তবে ব্যবধানের কাঁরণটাকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন? বই ত আপনিই জোটাচ্ছেন 1” 

" তিনি বল্লেন__-“কাঁরো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কব্বার 
বিরোধী আমি। স্ত্রীলোক বলে’ যে তার আকাঙ্কার টু'টি 
চেপে মারা-_ভারি অন্তায় এ। আর এ ত নির্দে'ষ আনন্দ। 
তবে--গুমুন আরো নেশা তার,অধ্যাত প্রখ্যাত সমস্ত 
সাহিত্যিকের ফোটোতে তার এল্বাম ভে? গেছে।” 

আমি খুসী হরে বল্লেম--”এ দেশের সাহিত্যিকরা 
বোধ, করি এমন শ্রদ্ধা এর পূর্বে পায় নি” 

তিনি বল্লেন_-“আপনিও বাদ যান নি। ফরুমাস 
হয়ে গেছে আপনার ফোটে! সহ ‘অহলা!’ কাব্য ছাপাঁবার।” 

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেম--“বূলেন কি! কাগজের এ 
মহার্থভার দিলে 1 

তিনি বল্লেন-_-০তার জন্য ভাবনা নেই, খরচ ভোগাবেন 


আপনি একটি ব্যতিক্রম 


তার এজেন্ট, অর্থাৎ আমি। হুকুম যখন €:যচে, তাঁহিল 
করতেই হবে” 

কথাটা ঠাট্টা বলেই মনে করেছিলেম। কিন্তু ষে?িন 
হারাপ-বাবু সত্য সত'ই ভাল ফোটোগ্রাফা দিয়ে জল 
ফোটে! তুলিয়ে বই ছাপতে দিলেন, আঁমি অশুক্‌ হলেচ তীর 
প্রত তার আনুগত্য দেখে । এমনটি বোধ ক্রি শুধু কল্তেই 
সম্ভব, কিন্তু রক্তমাংসে গড়! কাবোর মানুষও যে আছে তা 
এর আগে জান! ছিল না। পরের খরচে বই ছাপা রর 
সুযোগ আমিও হেলায় হারীলেম না। উষ্ণ রক্ত আহার 
মাথায় চন্চন্‌ কর্ছিল, তাদের স্থাশীন্ত্রীন অন্তুত তদ্ধ! 
অবপীলাক্রমে পরিপাক কর্লেম, কিন্তু তখন তলিয়ে দেশিনি 
এর পিছনে কত বড় অর্থ আছে। | 

হেডমাষ্টার-বাবু গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার 
বম্তে ল'গজেন-২"এর ভিতর দীনেশ-হাবু অন্যক্কলে » 
বদলি হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি থাকলে হয়ত টিপ্পনীর চৌটে 
আমাকে অতিষ্ঠ করে? তুল্তেন। দিন চায়েক পরে ছারাণ- 
বাবুর বাড়ী.ত যেতে তিনি ব্লুলেন-_-ক*বির ত্রেমইড 
এন্লার্জ মেণ্টের খবর রাখেন ?* 

আশ্চর্ধ্য হয়ে বল্লেষ--“কি রকম ?” 

তিনি অন্দর থেকে নিয়ে এলেন স্যেনালি-কাজ করা 
মেহগনি-কাঠের ক্রে.ম বাধান আমাব ফোটে! । আৰি অবাঁক্‌ 
হয়ে তার পানে চেয়ে রই.লম। তিনি বল্লেন__তাঁশনকে 
হিংসে হচ্ছে মশাই | আঃ যদি কবি হতেম।” 

আমি চেসে বল্লেম--মাচছষ মাত্রেই কৰি হাব্রাপ- 
বাবু-কেউ কাব্য অন্তরে লুকিয়ে রাখ, বেউ তা 
চাপতে ন! পেরে বাইরে প্রচার করে, এই ভফাৎ। তা 
এবার থেকে সম্পাদকের শরণাগত হয়ে পড়ু-।” 

তিনি বল্লেন-- “না মশাই, অস্তরের অন্ভূতিগ্তলোকে 
আকৃতি দেবার পব্ত নকলের নেই | অলিনার! স্বালষের 
বুকে পোনার কাঠি ছুঃয়ে দেন, সবাই তা পারে হৈ !* 
তিনি আর-একটা নিঃখাস ছাড় লেন। 

এমন সমর বেয়ারা ট্রেতে করে’ চা স্সার নামারকম 
মুখয়োঁচক খাবার নিয়ে এল । হারাণ-বাবু বল্‌লেন-_-“আঁজ 
সব নিজ হাতে তৈরী । ‘অহল্যা’ ও ‘উর্কশী'র কেখতে র এ 
অভিনন্দন 1” 
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ভারি পুলকিত হুলেম$ একটি প্রাণী অস্তঃপুরে থেকে 
এমনি নৈঠিক উপাসকের সম্ত্রমে আমার লেখার অর্চনা 
করুছেন তা জান্তে পেরে অসীম আনন্দ ই'ল। এ গৃহে 
অনেকদিন খেয়েচি, কিন্ত সেদিনকার খাদের স্বাদের তুলনা 
ছিল না, যেন হৃদয়ের সমস্ত মধু ঢেলে তাঁর প্রত্যেকটি 
তৈরী। বল্লেম--“ভারি সৌভাগ্যবান আপনি হারাণ-বাবু?” 
সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় জান্বার আগ্রহ সহসা.জেগে উঠুল। 
স্প্রিং টিপে দিতে কলের গাড়ীর মত হারাণ-বাবু হড়, হড়, 
করে’ বলা সুরু বর্লেন, কিনতু দেখলেম- তার বুকের 
ন্ট একটা! অপুর্ণভার ব্যথা ছেয়ে আছে। মনে 

’ল, তা পত্বীর দিক থেকে উচ্ছ্বাসের পূর্ণ প্রতিদান না 
পেয়ে। গ্রেখলেম, তথনে! নবীন যুবকের মত ভাঁব-তরঙ্গে 
তিনি সাতার কেটে চল্তে চান, পারেন না তাই 
শক্ষোভ। 

' দ্বী-দ্বাধীনতা, স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব ও শ্বাতন্ত্রা সম্বন্ধে অনেক 

তর্ক, বথা-কাটাকাটি হল এবং অবশেষে তিনিও মেনে 
নিলেন যে এদেশের শ্বামী যতই আধুনিক উদ্দার হোক 
স্ত্রীকে সে সংসারের সমস্ত থেকে ছিন্ন করে’ লতাটির মত 
একমাত্র তার অবলগ্িনী-ভাবে পেতে চার, ভুলে বায় যে 
প্রীরও স্বাধীন চিন্তা, ভাবনা, কাধ, অভিরুচি আছে বা 
থাকৃতে পারে। 

ক্লকৃটায় টুং টুং করে! এরা বাজতেই আমি 
বল্লেম- “আপনাকে বিরক্ত করুলেম অনেকক্ষণ” 

তিনি, বল্লেন-_“কিছু না, ১২টার আগে ত সাহিহ্য- 
চ্চাই শেষ হয় ন!” 

আমি হাস্তে হাসতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতেই হঠাৎ চোখ 
পড়ল অন্দরের দিকের জানালায় । হারাণ-বাবুর পিঠ ছিল 
ইদিকৃটার। দেখলেষ, জানালার নীলপর্দার ফাকে ফোট। 
গোলাপটির মত একটি মুখ, কিন্তু সেই সুন্দর মুখে কি নিবিড় 
বিষঃতা! মুহূর্তের ভিতর আর-একটি মুখের ছায়া! আমার 
মনে পড়ল; কিন্তু বিশ্বাস হ'ল-না যে এ ছুটি মুখ এক। বোধ 
করি আমি নিজের অজ্ঞাতেই মিলিয়ে দেখছিলেন, কিন্তু 
হঠাৎ এদ্ছিক্টার দড়াম্‌ করে’ *বব হওয়ায় হারাণ-বাবু ও 
তার পেছনে আমি-ছুটে গেলেম। গিয়ে দেবি মুর! ৷ ডাজাব 
এল, শুশ্রষ! চলল মুচ্ছ্ণভ্দ অবধি আমার অপেক্ষা 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৯ { 
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কর্তে হ’ল । শুন্‌লেম, হিষরিরার ফিট, আছে, মন একটু 


আলোড়িত হলেই ফিটু হয়। 

বাডী ফিরে বিছানায় পড়ে? ওলটপালট করে ফেললে 
আমার অভীতের ইতিহাস। এ রোগক্রি্ শ্রাস্ত চোখের 
ব্যথিত দৃষ্টি আমার অতীত ও বর্তমানকে যেন একটা অশ্রু 
মালাষ গেঁথে ফেলেছিল। যে শীর্ণ, মুখখানি এইমাত্র দেখে 


এসেছিক্মে তাব পিছনে এসে দীড়াল একটি কচি মুখ।' 
যৌবন তার অপরূপ রং ফলিয়ে ও কিশোর মুখখানিকে , 


অপূর্ব ছাচে ঢেলেছিল, কিন্তু রূপ্রে পূর্ণতার বদলে কেড়ে 
নিয়েছিল তাঁর হাসির সমস্ত আলোগুলো। আজকের হিমানী 
ও অতীতের হিমানীর ভুলে-যাওয়া স্মৃতি দিয়ে একটা মালা 
গেঁথে আমি শিউরে উঠলেম | মনে হ'ল, দেওঘরের দিন- 
গুলো আমাদের ছুটি বুকের ভিতর যে সোনার আথর 
লিখে দিয়েছিল আমি পুরুষ বলে’ ছেলেখেলা ভেবে সে-সব 
পরিপাটীশরকমে মুছে ফেল্তে.পেরেছি, কিন্তু তরুণীর কোমল 
অন্তর তা পারে নি। 

বুকেব ভিতর যে তুফান বয়ে যাচ্ছিল দুহাতে চেপে 
তিনি তা রোধ করতে চেষ্টা কর্লেন, তার পর আবার 
বন্তে আরম্ভ করুলেন -“দেওঘরে পাশাপাশি বাড়ীতে 
আমর ছিলেম। আমার বয়স তখন তের, হিমানীর দশ । 
খেলায় গল্পে হিমানী ছিল আমার নিত্যসাথী। বিকেলের 
রোদ যখন কোমল হ'য়ে আস্ত আমর! সামনের সবুজ 


'মাঠটিতে ছুটোছুটি কর্‌তেম, মা গাছ থেকে রসেভর! 


মহুয়া পাঁড়তেম। ভোরের বেল! শিশিরে-ধোয়া বকুল-ফুল 
কোচড় ভরে" কুড়িয়ে সে মাল! গীথ্ত আমারি জন্ত; 
আবার যেদিন বৃষ্টি-বোদের মধুর মিলনে আকাশ জুড়ে 
বামধেনছ দেখা দিত আমর! পাহাড়ের গায়ে আনন্দে 
মাতামাতি কর্তেন। আমার ঘরটিতে ছিল তাঁর অবাধ 
অধিকার । আপনিই সে এ অধিকার বেছে নিয়েছল। 
আমি ছিলেম দুনিয়ার এলোমেলে|। স্কুল থেতে ফিরে 
কোথায় বইগুলো ছুড়ে ফেল্তেম, সে. গুছিয়ে না রাখলে 
হয়ত আমাকে স্কুল ছেড়ে দিতে হ'ত । যতক্ষণ পড় তেম 
সে কাছে ধসে’ থাকৃত, পড়! হয়ে গেলে বই "থেকে 


তাকে পম বলতে হ'ত । ছুটি বচ্ছর এ ভাবে তর্‌ তর্‌ করে” 


বয়ে’ গেল। 
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ঙ্্ঠ সংখ্য। ] 





এ বয়সে উপন্তাস পড়বার গোপন আগ্রহ মানুষের 
যেমন থাকে আমাবও ছিল তার চেয়ে কম নন্ন। চুরি 
করে’ যেদিন প্রথম আমবনে লুকিয়ে 'বিষবৃক্ষ” পড়ি, সেদিন 


_- সবাইকে এড়াতে পেরেছিলেম কিন্তু তাকে নয়। সে 


আমায় খুঁজে সেখানে আবিষ্'ব করেছিল এবং. বিষফল্রে 
ভাগ তাকেও দিতে হয়েছিল। তার পর নিত্য নৃতন 
উদ্ভাবিত ভারগায় আমর। উপন্তাঁসের মধুবিষ পান কর্তে 
লাগ্লেম। পড়ে কতখানি বুঝতেম মনে নেই, কিন্তু 
*ভাবতেষ অনেক। কেঁদে কেঁদে দুজনার চোখ ফুলে 
উঠত, ব্যথায় বুক ভেঙে ধ্বসে যেত | মনে পড়ে 
যেদিন 'মাধবীকক্কণ পড়ি, আমাদের চার চোখে 
“বীরেন ও “হেমের' চেয়ে কম অশ্রু নাবে নি। তার 
পর যেদিন চন্্রশেখর’ পড়ি, সেদিন হিমানীকে ঠাট্টা করে, 
বলেছিলেম 'তুমি শৈ’; দে গন্ভীরগুখে বলেছিল ‘তুমি 
প্রতাপ’ ; কিন্তু তখন বুঝিনি এ উত্তির সাথে বালিকার 
"হৃদয়ে কিছু গেঁথে ছিল কি না। এ বালা অভিনয়ের 
পরিণাম তখনো ত ভাবতে শিখিনি | 

উপন্তাস হজম করে? কচি বয়সে লিখ বার নেশা আমার 
পেয়ে বসেছিল এবং আমার লেং! পড়ে’ হিমানী মেতে উঠল 
আমার চেয়েও বেশী । তাঁর আগ্রহে আমার ঝোঁক বেড়ে 
গেল এবং পরিচয় গোপন করে” সে-সব অধ্যাত মাসিকে 
ছাপিয়ে ফেল্লেম। মনে পড়ে প্রথম ঘেদিন আমার লেখা 
মাসিকে বেরয় হিমানীর সেই পরম উৎসাহ {, তার 
অভিনন্দনের পিছনে কি ছিল তখন তা জানিনি। আমার 
লেখাশিগুগুলোকে সে যে মরার মতন উৎসাহ-ধারায় 
পুষ্ট কর্ছিল তাই ছিল আমার আনন্দ এভাবে আরও 
একটি বছর কেটে গেল। 

এ সময় আমি এণ্টাম্, পাশ কর্লেম, এবং বাবা চাকার 
বেশী মাইনের কাজ পাওয়ায় আমর! সবাই ঢাক! চলে' 
এলেম। হিমানীর বড় বড় চোখের ধারাগুলে৷ আজ স্পষ্ট মনে 


৬৮৫. পড়ছে । সে চেঁচিয়ে কীদেনি, কিন্তু ক মৌন অশ্রু ভিতর 


| 


দিয়ে' আমি কি তার অন্তরের সবথানি বুঝতে পেরে- 
ছিলেম ? বোধ করি নে চেষ্টাও করি নি। 

কালেজের নূতন সঙ্গী, নৃত্তন আনন্দ, প্রবল উদ্যম তখন 
আমায়-বাঁধহীন নদীতরদ্ের মত বিপুল উচ্ছ্বাসে নিয়ে 


রেনি ডে 
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যাচ্ছিল, সেই আনন্দে এগিয়ে চল্বার ঝৌঁকে-আমি পিছনের 
মৃহচ্ছবি' হুমানীক্ষে ধীরে ধীবে মন থেকে মুছে ফেল্ল!ম 
পুকুরের জলে ছোট্ট টেউএর দাগের মত। সামার এতটুকু 
বাধল না, ব্যথ৷ লাগল না,_আমার সামনে তখন স্পোর্টিং, 
ডিবেটিং ক্ল, থিয়েটার, সান্ধ্য সন্মিলন ও কত কিছু! 

তার স্বতটা আমার গোচরে একবার এসেছিল বেবার 
বি-এ পড়ি। হিমানীর বাবা আমার বাবাকে লিখেছিলেন 
আমাদের সম্বন্ধের প্রস্তাব করে'। তখন ভবিষ্যৎটা খুব 
উচু পর্দায় বেধে ফেলেচি। বি-এ পাশ করে, শ্বশুরের খরচে 
বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী বা চার্টার্ড, একাউণ্টেন্ট শিপ 
পড়ব। কার্জেই বাব! কি উত্তর লিখলেন ত1জান্বার জন্য 
মাথা ঘামাই নি।” 

খানিকক্ষণ থেমে তিনি আবার বল্‌তে লাগলেন --৭এর 
কিছুদিন পরে টাইফয়েড জর হয়ে আমার সমস্ত ওলট- 
পালট হয়ে গেল। জীবন বাঁচল বটে, [বন্ধ ডাক্তাররা! 
বাণাকে বল্লেন যে বিয়ের কল্পন৷ সম্প্রতি ছেড়ে দিতে হবে। 
বিলেত যাবার কল্পনাও কাজেই কিছুদিনের সন্ত চাপ! পড়ুল 
এবং প্রোফেসর হবার আশায় বি-এ পাশ করে? আমি এম্‌-এ 
পড়তে লাগ.লেম । এম্‌-এ পাশ কর্তেই বাবা মার! গেলেন। 
টায়ফয়েডের পর শরীর আমার ভেঙে গিয়েছিল, কাছেই 
আমাকে বিলেতে পাঠাবার জন্ত কোনও মেয়ের বাপই 
এগিয়ে এল না এবং সংসারের চাপ কাধে পডায় তাড়াতাড়ি 
আমাকে একটা মাষ্টায়ী খঁজে নিতে হ'ল । এই মাষ্টারী 
করতে এসেই হয়ে গেল হারাণ-বাবুর সাথে পরিচয়। এ 
পরিচয় যদি না হ’ত ! উঃ কে জান্ত এতদিন পর তার্ব সাথে 
দেখ! হবে এম্‌নি-ভাবে!” 

তার কঠ কান্নায় জড়িয়ে এল । বহু কষ্টে নজকে 
সাম্‌লে তিনি বল্তে লাগ্‌লেন--"আমার বাল্যের সংসর্গ তার 
বুকে যে সাহিত্যগ্রীত জাগিয়েছিল তা শাখাপল্পবে পল্পবিত 
দেখে আনি অবাক্‌ হইনি, আমি অবাক্‌ হয়েছে সাহিত্যরাজ্য 
মন্থন করে’ তার আমাকেই খঁঞ্জে নেবার আকুল আগ্রহে। 
হারাণ-বাবুর মুখে তার সাহিত্যপ্রীতির ইতিহ'দ গুনে আমি 
উৎফুন্ত হয়েছি.লম। কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় পেয়ে আমার 
সার! অন্তর সন্দেছে ভরে’ গৈ-ছ,--ওঁ অনুরাগ কি সাহত্যের 
প্রতি? কেন বাহলাসাহিত্য মস্থনের প্রয়াস ভার? বেন 


৭৭২ 


পপ সিল পাস ৯ গা সপ কলা ঈিপাস্পিণাসিল ৯ প্লাছ ন ১৮২ নাদত সপ 


অখ্যাত প্রখ্যাত সাহিত্যিকের ফোটোতে এল্বাম সাজিয়ে 
রাখ! ? বাংণায় ত বশন্বী লোকের অভাব নেই, তবে এই 
অখ্যাত লেখকের' দেখার প্রতি তার হৃদয়ের অভিনন্দন 
কেন ? কেন তার আমার ফোটে! অমন সব.ত্ব বাধিয়ে রাখা? 
যেমন স্বামী পেলে নারী নিজকে সৌভাগ্যবতী মনে করে সেত 
(তেমনি পেয়েছে, তবু কেন তার মলিন$1? কি ন্লানিম! তার 
মুখে, যেন অকালবৃস্তচ্যুতার শুফতা তার অ'নন্দকে হত্যা 
করে? ফেছ্জেচে! কেন হৃদয়চাল! বন্ধ দিয়ে আমার জন্য খাবার 
তৈরী করা ?, কেন তার সঞ্জল চোখে অমন নীরব ভাষা? 
আজও কি ত! হলে সে তাঁর শৈশব-সহচরটিকে ভূল্তে 
পারে নি? শৈশবে ভার কচি অন্তরে প্রণয়ের যে ক্ষীণ 
দাগটি পড়েছিগ বয়সের সাথে কি তার বুকে তা বিস্তৃত হয়ে 
পড়েছে? সে জানে এ জীবনে তার ও আমার মিলন 
* অসম্ভব, তাই কি সে আমার সঙ্গ চোয়ছিল আমার লেখাব 
ভিতর দিয়ে, এবং তাই কি সাহিত্যরাজ্য মন্থন করে’ আমাকে 
আবিষ্কার কর্বার প্রয়াস তার? জানে সে, পরিচয় গোপন 
করে? আমি লিখি, হাই কি সে স্তংপীক্কৃত করেচে বাংলার 
-ছোট বড় সমস্ত লেখককে এবং তাদের ফোটে? 
আমাকে কেন্দ্র করে’ যে প্রণয়বৃক্ষটি ভার কচি অন্তরে 
পল্পবিত হয়ে বিষফলের স্থৃষ্টি করেচে আমার মনে হয় দেজন্ত 
সম্পূর্ণ দায়ী আমি। স্গেহ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, কাব্য উপস্তাদ 
শুনিয়ে কে এ তরুণীর তরুণ বুকে প্রণয়-রস সঞ্চার 
কবেছিল? করেছিল যদি, কেন সে ত জান্তে প্রতীকার 
কর্তে চেষ্টা করে নি? 
আমার মনে হয় হয়ত এসব আমার মিথ্যা কল্পনা। 


প্রবানী-_-চৈত্রে, ১৩২৯ 


ত লাল ত ১৫ ২/১ 


$ 
| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড | 
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কল্পনাপ্রর মত্তিকের একটা, মিথ্যা রংফলান। কিন্ত | 
কল্পনাও ত একেবারে ভিত্তিহীন নয়, এও ত সত্যিকার ! 
জীবনের উপর একটা কোমলতার কিরণ সিঞচন। | ' 

অনেক ভেবেচি, ভেবে ভেবে কুল পাইনি এর কোন্ট! 
সত্য, কোন্ট। মিথ্যা? এ অজানার মীমাংসায় পাগল হয়ে 
উদ্ধার মত ছুটে বেড়াচ্ছি আজ মাসের পর মাস। কত স্কুল 
ছাড়লেম, কত স্কুল ধর্লেম, কিন্তু নতুন সংসর্গ, নতুন পরিচন্র 
কিছুই আমার নবীনতা দিচ্ছে না। 

সাহ্ত্য-চর্চা ছেড়ে দিয়েছি, মানিকের নাথে আর 
কোনও সম্পর্ক নেই। যদি সত্যি সে আনায় ভুলে ন! ' 
থাকে আধার অস্তিত্ব! তার কাছে থেকে বল*ন করে” 
তাকে আমার ভুল্বার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আবার 
ভাবি তাও কি আমার ধর্ম হবে? অনেক বঞ্চিত করেঃ 
তার ভ্রীবন্ট! যদ ব্যর্থ করে’ থাকি একটুখানি স্বৃতি দিয়েও 
ত! সার্থক কর। কি আমার কর্তব্য নয়? "মীমাংসা 
পাইনি, শ্রীতিবাবু। আমায় এর মীমাংসা করে! 
দিন্‌ | 

. হেডমাষ্টার-বাবু থাম্‌লেন। মনে হল আর্তনাদ করুতে | 
কর্তে তিনি কণ্ঠস্বর থামিয়ে ফেল্লেন। তিনি জলে টন্টসে । 
চোখে আমার পানে এম্‌নি করে’ চাইলেন বেন আমার । 
মীমাংসার উপরই আজ তাঁর সমস্ত নির্ভর কর্ছে। ~ 

বাইরে তখন বরবার করে, বৃষ্টি পড়ছিল। বোধ হ'ল | 
যেন এই ব্যথার কাহিনী শুনে প্রকৃতির বুকও চেঙে ধ্বলে | 
যাচ্ছে। আমার বুকও ফুলে ফুলে উঠছিল, বা হাতে চোখ 
রগ.ড়ে ব্যখিত-স্বরে বল্লেম--“একটু ভাবতে দিন্‌ ৷? 

শ্রী প্রফুল্লচ বহ 


এ জা 


বসন্ত 


মস্গুল্‌ বুল্বুল্‌ বনফুল-গন্ধে, 

. বিল্কুল্‌ অলিকুল গুপ্বে ছন্দে! 
টুক্টুক্‌ তুল্তুন্‌ কার ফুলমু'খানি, 
চঞ্চল চুল্বুল্‌ কার চোখ দুখানি, 
ঝল্মল্‌ অঞ্চল নবীন বসন্তে? 


নর্তকী নেমে এল কোন স্থরতরীতে 
হাসিরূপগান বহি’ মুনিমন হবিতে ! 
বাধা নাহি পড়ে সে বে ফেরে শুধু বাঁধিয়া, 
মনত্রীর-তালে তার ওঠে প্রাণ কাদিয়া ] - 
স্বপ্নের সৃষ্টি সে আকুল আনন্দে 

জী শিবরাম “চক্রবর্তী 


Ld 


ঙষ্ঠ সংখ্যা] 


ফাইবার এবং খাখাইকার আন বিধার জন্ত রি গার জোরে ভেপু 
বাশি বাজান হয়। 


-/পা-বাজনা__ 


4. 


এই বাঁজনা অনেকট। পিয়ানোর ধরণে তৈয়ারী_তবে ইহার 
সুবিধা এই যে ইহ! প| দিয়! বাজানে| চলে, হাতে বেহাল ব| অন্য 
কোন যন্ত্র বাজ।ইবার সঙ্গে সঙ্গে উকাত'নে এই বাজন! বেশ বাগানে! 









পা-বাজ ন|- এক সঙ্গে হাতে ও পায়ে দু-রকম বাজ ন। 
বাজ।নে। চলিতে পারে 


এবং তাহ! শুনিতেও বেশ হয়। প| দিয় ইহ'র রিড. টিপিতে 
ইহাতে কয়েকটি সুর বাঁধা আছে। সেইজন্য অন্য কোন 
কিন্ব! গানের সঙ্গে ইহ। না বাঁজাইলে ইহ। শুনিতে ভাল লাগে ন। ৷ 


ফোনের কথা-__ 


আমেরিকার যুগ্ধরাষ্ট্র আজকাল টেলিফোনের উন্নতির জন্য সকলেই 
িয।-পড়িয়! লাগিয়াছেন। আজ হইতে ৪৭ বছর পূর্বে টেলিফোনের 
হয়। ডাঃ আলেকজেওার গ্রাহাম্‌ বেল, ইহার জন্ধদাত! ৷ বর্তমান 


president in charge of Development of the American 
16167019976 and ‘Telegraph Company ) টেশ্ফোনেধ সবচেয়ে 
বেশী উন্নতি করিয়াছেন। ৪৫ বন্ধর পুবে ইনি সপ্তাহে ১৫. বেশ্ুনে 
বষ্টন সূহরে টেলিফোন্‌ আফিসে কাঞ্জ করিডেন। তখন মাত্র কয়েকটি 
লোহার তার বষ্টন্‌ সহরের (টেলিফোন-সম্পত্তি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র এখন 
পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেঙ্গ। অনেক বিদয়েই প্রায় ৫* বছর আগাইয়! 
আছে। « 

১৮৮০ সুষ্ঠাকেরঃপুধের [ঢচেলিফোন নেহাৎ বাল্যাবন্থায় ছিল। এ 


পঞ্চশস্য-টেলিফোনের কথা 


এ তা পি পৌ্এসীনস্িলান্জপাসটিপাস্রাসটিতিস্লিপিস্টিল * পাটি পাস্পিিরাশি AN ANAS NAAN NTN 


গ যুক্তরাষ্ট্রের জেনারেল, জন্‌ জে কার্ট (Gen. John J. Carty, vice- 





টেলিফোনের প্রথম যুগ__মাঝখান একজন চারিদিকের 
ডাক শুনিতেছে এবং সেইরূপ কনেকশন, করিবার 
হুকুম করিতেছে__ লোকের দৌচাদৌড়ি এবং 
কাজের গোলমাল 





নিষ্ট ইয়র্কের বর্ধমান টেলিফোন হুইচবোর্ড _সসন্ত কান 
আপন|-আপনিই হয় 


বর জেনারেল কার্ট প্রথম বর্তমান টেলিফোনের প্রবর্তন করেন। 
জেনারেল কাটি এবং ভাহার স্ককম্টাদের এই কাজ লম্পূর্ণ 
কহিতে যে কন্ত রকমের বাধ। অভি করিতে হইয়াছে তাহা 
বল যায় প|। বে টেলিফোনের হুত্রগাত করেন, কিন্তু 


ডাঃ 





দল করিয়াছেন এবং করিতেছেন । 


* ৯ ৯৮৯ বা পা ৮৯৮৮ লাঙল ও লাজ * পা 


সম পাস, এ পা 


ইহার রত কিছু উন্নতি তাহ! জেনারেল কার্টি এবং ভীহার সহকরম্মার 
এক কালে যে টেলিফোনে রাস্তার 


ES BV f° 


৯১ 


,এপার হইতে ওপারের কথ! বলিতে হইলে প্রাণপণে চীৎকার করিয়। কথা! 
বলিতে হইত সেই টেলিফোনে এখন আস্তে আস্তে কথ। বলিলে সমুষ্ট্রের 
এপার হইতে ওপারে শোনা যাইবার সম্ভাবন| হইয়াছে। 

টেলিফোনের বৈজ্ঞানিক বাখা! নাঁধ।রণ পাঠকের বোধগমা কর! 
সহঙ্জ নয় এবং তাহ! সকলের ভাল ন! লাগিতেও পারে । টেলিফোনের 
ক্রমোন্নতি কেমন করিয়। হইয়াছে তাহাই কয়েকটি চিত্রের সাহায্যে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 





পৃথিবীর মধো টেলিফোনের তার বহনকারী সবচেয়ে 
লন্ব। থাম ( নিউ ইক ) 


প্রথম চিত্রে ঘরের মাঝখানে একজন লোক বসিয়৷ চারিদিকে 
“কল,” অর্থাৎ ডাক শুনিতেছে এবং কর্ণ্মুচারীদের ( operator ) তাঁর- 
সংযোগ (০০nnection ) করিবার জন্য চীংকার করিয়| বলিতেছে । 
ইহাতে কাজের বড় বিশৃঙ্খাল| হইত এবং অনাবশ্যক ভয়ানক ছুটাছুটি 


এবং গোলমাল হইত । কলিকাতায় এবং আরে অন্যান্ত অনেক দেশে 
এখনো এমনি ভাবেই কাজ হয়। তকে আন্তে আস্তে নকল দেশেই 
টেলিফোনের উন্নতি হইতেছে | 


দ্বিতীয় চিত্রে দেখুন প্রকাণ্ড সুইচ বোর্ড, রহিয়াছে । ডাক দিলে 
আপন! হইতেই দেই তারে “যোগ” অথাৎ connection হইবে । কোন 
লোককে প্রত্যেক নম্বরে হাত দিয়! তারের যোগাযোগ করিতে হইবে ন।, 
নমণ্ত কাজই আপন! হইক্ে হইবে । ইহাকে automatic switch- 
board ঝ| স্বয়ংক্রিয় চাবির পাট! বলে। 

তৃতীয় চিত্র টেলিফোনের তার বহন করিবার খু'টির | পৃথিবীর মধ্যে 
নিউইয়র্কের এই থুটিগুলি টেলিফোনের সবচেয়ে লন্ব। খুটি । এক 
একটি পুতে ২৮*টি করি! হার খুনিঠডছে। এদশও তারের সব 
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এত বেশী হইয়া পড়িল যে লোকে মাথার উপর আকাশে তাঁর 
লাগনোতে বিষম আপত্তি করিতে লাগিল । তখন মাঁটির তলায় 
বাযুশুনা চোঙাতে তার রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। 

চতুর্থ চিত্র দেখুন মাটির তলায় কেমন করিয়| তার রাখা হয়। 





এই স্থানটিতে ২১,৬২৪টি তার আছে এবং এই তারের মধা দিয়! যত 


বেশী কাজ হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও আর তত হয় না । 

প্রথমে একটি তারের সাহাযো কোন বিশেষ ছুঃটি স্থানের মধ্যে 
কথাবাৰ্তা চলিত । তারের ছুই প্রান্ত মাটিতে সংযুক্ত থাকিত। জেনারেল 
কার্ট প্রথমে ছুই তারের ব্যবহার আরস্ত করেন। ইহাতে কাজের 
অনেক সুবিধা হয় এবং তারের প্রান্তদ্ধয় আর মাটিতে যোগ করিবার 
দর্ুকার হইত ন! । ছুই তারের বাবহা কে full metallic circuit 
ব! পুর্ণ ধাতব সংবেষ্টন বলে। 





মাটির তলায় টেলিফোন কেব্ল্‌-_খুব সামান্য স্থানে 
হাজার হাজার তার চালানে। যায় 


প্রথমে লোহার তার ব্যবহার হইত। কিন্তু বেশী দুরে লোহার তারের 


মধা দিয়! শব্দ পাঠান অসম্ভব হইল। জেনারেল, কার্টির সহকম্মাৎা 
তখন তামার তার বাবহার করিবার প্রস্তাব .করিলেন। কিন্তু তামার 
তার অত্যান্ত নরম বলিয়! ইহাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করিয়া শক্ত কর! 
হইল ৷ প্রথমে তামার তারের ব্যবহারের খরচ ভয়ানক হইল । নিউইয়ক 
এবং শিকাগোর মধ্যে যে দুইটি তাষার তার ছিল তাহার ওজন হইল 
প্রায় দশ হাজার আটশত পঁচাত্তর মণ এবং দাম হইল ৫ লক্ষ ২* হাজার 
টাকা । তার প্রথমে মানুষের আঙ,লের মতন মোট! ছিল। তার পর 
ক্রমে ক্রমে ছোট এবং পাতল! তার বাবহা'র উপায় কর হয়। 

বেতার টেলিফোনের জন্মও টেলিফোন্-ল্যাবোরেট।রি হইতেই 
হয়। কার্টই এই পথপ্রদর্শক বলিলেও চলে! তীহারই উৎসাহে 
রেডি -টেলিফোন কাজে লাগাইবার চেষ্ট। হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের আর্লিং- 
টন্‌ ষ্টেশন হইতে প্যারিসের আইফেল টাওংারে কথ! চলাচল হয়। 

টেলিফোনের বিষয়ে মাত্র দু একটি কথ| বল! হইল । টেলিফোনের 
বিষয়ে এমন এক একটি কথা আছে যাহার সন্ধন্ধে এক একটি প্রকাণ্ড 
কেতাব লেখ! যায়। 

গনন্ত ইংলঙে যত টেলিফে|ণ আছে একমাত্র নি“ইয়র্ক নাই 
তাহার অপেঙ্গ! অনেক বেশী আছে । শিকাগো মহরের টেলিফে।নের 
নংখা। ফ্রান্সের অপেঙ্গ! বেশী এবং প্রায় সমস্ত জান্দানীর ঈম।ন | যুক্ত- 
সাষ্টরে পৃথিবীর ১৯ জন লোক বায করে; কিন্ত গৃথিবীর & টেলিকে।ন 


টি 


০ 


পদ 
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যুক্তরাষ্ট্রেই রহিয়াছে । যুক্তরাষ্ট্রের টেলিফোন্‌ বিভাগের এই অসামান্য 
* উন্নতি এবং তাহ! দশের কাজে লাগাইবার জন্তা জেনারেল কার্টির 
কাজ ও নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। তাহার এবং শাহ'র 
৩*** অপেক্ষাও বেশী বৈজ্ঞানিক সহকন্মাদলের চেষ্টাতেই এই ব্যাপার 
সম্ভব হইয়াছে । বি 


ছবিতে দেখুন একট! গোল প্রকাণ্ড চুম্বকের তলায় একট। লোহার 


ডা! আট্কাইয়া গিয়াছে । সেই লোহার ডাঙাতে ৭ জন লোক 
* ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন আবার তলার দিকে মাথ! করিয়। 





চুম্বকের অ।কদ্ণ *ক্তর পরিম1ণ - লোহার ডা 
চুম্বকের আট্কাইয়া আছে, তাহাতে সাতঙ্গন 
লোক ঝলিতেছে 


ঝলিতেছে। ইহার জুতার তলায় যে লোহার পেরেকগুলি আছে সেগুলি 

এমনভাবে চুগ্ধকের,গায়ে লাগিয়া 1গয়াছে যে লোকটির সমস্ত ওভন 

তাহারা ধরিয়। রাহয়াছে। এই ৭ জন লোকের ওজন প্রায় সাড়ে 
রে! মণ! 


বরফকে নূতন কাজে লাগানো 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও প্রদেশের ও আ]াকরুন, সহরের সদর- 
আদ।লত-গৃছের সামন দুঃটি মন্চর-সিংহ বরফের সাহাযো নির্দিষ্ট 
জায়গায় বসান হয়। সিংহ দুটিকে গাড়ী হইতে নামাইবার আর কোন 
উপায় হাতের কাছে ন| পাইয়া, গাড়ীর সমান উঁচু কিয়! নির্দিষ্ট স্থান 
ছুটিতে বরফে চাপ বদান হয়, তাহার পর গাড়ীকে তাহার কানে আনিয়। 
মন্মর-নিংহক বরফের ৮|কৃতির উপরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। তারগ্র 


রিকি 





বরফের চাপের উপর পাথরের সিংহ বরফ গলিয়! গেলে পর 
সিংহ নিৰ্দ্দিষ্ট স্থ'নে আপন! হইতেই চাপিয়। বসিবে 


গরম-জলের সাহায্যে বরফ ক্রমে ক্রমে গলাইয়! ফেলা হইলে পর সিংহ 
দুইটি নির্দিষ্ট স্থানে বেশ করিয়! বলিল । 2 


পুলিশের বুকে পিঠে লাল বাতি 


যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রদেশের ট.ফিক্-পুলিশের বুকে এরং পিঠে লাল 
বাতি ভ্বলে। তাহাতে গাড়ী থামাইবার জন্য আর তাহাকে হাত তুলিতে y 





টাফিক্‌ পু লশ্রে পিঠে এবং পেটে লাল বাতি--আর হাত 
তুলিয়া গাড়ী চলাচল শানন্‌, করিতে হইবে ন! 


হয়ন|। পিছন এবং সাম্নের গাড়ীওয়ালার| পুলিশের পিঠের এবং 
বুকের সন্কেত-বাতি দেখিয়! গাড়ী থামায় বা চালায়। 


শান 
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সাপ 


সবচেয়ে বড় মুরগির-ডিম__ 


* আমেরিকার ক্যালিফর্ণির। সহরের এক ভদ্রলোকের সবাচয়ে বড় 
মুরগীর-ডিম আছে। তাহার লন্বা-লব্বি পরিধি ৭৮৭ ইঞ্চি এবং চওড়া 











সুদ্ধ বিরাস-প& স্বাক্ষরের স্মৃতিস্থান (ফ্রান্সে ) 


সেখানেও একটি চিহ্ন আছে (ছবির মাঝখানে )। ডান দিকে ফরাসী 


সবচেয়ে বড় মুরগীর ডিম দল অবতরণ করেন এবং বামদিকে দা্্দান্‌ দল অবতরণ করেন। ছবির 
ভাবের পরিধি ৬:৭৫ ইঞ্চি । ডিহটির লম্ব|-লব্বি ব্যাস ২:১৫ ইঞ্চি এবং উপরে একটি ম্দর-স্তন্ত দেখ! যাইতেছে, উহ! যুদ্ধে নিহত ফরাসী সৈন্তদের 
চওড়া-চওড়ি ব্যাস ২৮১ ইঞ্চি। ওজন ৪১ আটঙ । শ্ৃতিচিহন স্বরূপ রহিয়াছে। প্যারিসের এক খবংরর-কাগজওয়ালা উহ। 


কপিয়েঞ সহরের লোককে দাঁন করিয়াছে। 


বলদটানা নৌকা নি 


চীনদেশে গরমকালে অনেক নদীতে জল ভয়ানক কমিয় ঘায়। তন মাঁছধরা বাঁতি-= 

নদীর সব জায়গ! দিয়! নৌকার চলাচলের সুবিধ! হয় না, মাঝে মাঝে রাত্রে অন্ধকারেও এবার ছিপে মাছধর! চলিবে । বঁড়শীর সুতার 
বাধ। থাকিবে। তাহা জলে ডুবিবে 
না নব সময়ে জলের উপর ভাসিবে। 
যখন মাছ টোপ গিলিবে তখন বাতিটি 
মাঝে ৰাঝে জলে ঈষৎ ডুবিবে। মাছের 
ঠে'করান বাতির জলে ওঠানামা! দেখিয়! 
বেশ ভালই বুঝ| যাইবে । এই বিদ্যুতের 
বাতি বেশ ভাল ফাৎনার কাজ 
করিবে। 






রহ ন্‌ 277 ভূতা-বুরুশ-করা কল+- 
রি চীনদেশে বলদে নৌক| টানে ২. 


বালির চড়াতে নৌক! ঠেকিয়। আট্কাইয়! যায় । /চীনদেশের বহ হোক 
নৌকাতেই তাহাদের জীবন কাটায় । গরম কালে তাহার! নৌকা! 


পা-দানীতে পা ভরিয়| দিয়! কলের 
একটি গর্ভে একটি এক-আনি ফেলিয়া 
একট! হাতল ধরিয়! টানিব! মাত্র 


টানিবার জন্য বলদ লাগায়। এই দৃগ্যা দেখিতে বেশ সন্ত । ভাসমান মাহধর। বা।ত_ইহাঁর তিন মিনিটে জুত| বুরুশ এবং কালি 
ৃ < সাহাযো রাজেও মাছ ধরা লাগান হইয়! যাইবে । এই জুতাবুরুশ 

$ চলিবে কল অনেকট। ওজন-কর! কলের মত 
যুদ্ধ-বিরাম-পত্র স্বাক্ষরের স্মৃতিস্থান__ দেখিতে । কেবল প। রাঁপিবার জায়গাট| একটু ভিন্ন ॥কমের। 


ফাঙ্সের কঁপিয়েঞ, নাসক স্থানে গত মহাযুদ্ধের যুস্ধ-বিরাম জঙ্গীকার- কলের ভিতরে একটি সিকি-মাঞ। ঘোড়া-জৌরের মোটর আছে_ 
পত্র স্বাক্ষরিত হয় ১৯১৮ পৃষ্টান্দের ১১ই নভেম্বর ৷ কপিয়ে?, জঙ্গলের হাতল টানিব। মাত্র এই মোটরের সাহায্যে চারটি বুরুশ চলে। 
মাঝে যেখানে এই পত্র স্বাক্ষরিত হয় সেখানটি পরিষ্কার কর! হইয়াছে প্রথমে ভুত! বাড়া হয়; তার পর বুরুশে আপন।-আপনি কালি 
এবং একটি শ্মতিচিহ্ন নির্মাণ কর! হইয়াছে । কয়েকটি শ্মারকন্তস্তের খর ছিটা ইঙ্গ। যায় । তাহ! জুতার গাঁয়ে লাগিয়! বুরূশের ধস নিতে চক্চকে 
এই স্মৃতি রক্ষিত হইবে । ধেখানে মার্শাল ফণ, টে ন হইতে অবতরণ হইয়া উঠে। এই কলে জুত! পরিষ্কার খুব ভাল হয় এবং সময় ও খরচ 
করেন সেখানে একটি মর্খর-স্লৃতিচিহ রক্ষিত হইয়াছে। যেখানে খুব কম লাগে। ক্রমে এই কলের বিস্তার সব দেশেই হইবে আশ! 
. জান পক্ষ টেন্‌ হইতে অবতরণ করেন সেখানেও একটি মার্বেবল- কর! যায়। / 
1 গাধরের চিহ্ন আছে। যেখানে বসিয়া অন্গীকারপত্র দই কর! হয় — 






+ 





জুত। বুরুশের কল- ইহার মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পয়স! দিয়। প৷ 
ভরিয়া দিলেই কালি-বুরুশ হইবে 


হারানো-ছেলের খোয়াড়__ 


কলিকাতায় অনেক মেল! ইত্যাদিতে এবং এমনি সাধারণ সময়েও 
অনেক ছোট ছেলে মেয়ে হারাইয়। যায়। কাহারো ছোট ছেলে হারাইয়। 
গেলে ৩২টি খানা যুরিয়| হায়রান হইয়াও অনেক সময় কোন ফল লাভ 
হয় না। অনেকে আবার হারানো ছেলে পাইয়| নিজেদের বাড়ীতে 
রাখিয়া! খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেন বা কাহার ছেলে হারাইয়াছে 





হারানো! ছেলের 


নিগ্গেরাই খোঁজ করেন। তাহাতে যাহাদের ছেলে হারাইয়াছে 
ও যাহার! পাইয়াছে তাহাদের উদ্তয় পক্ষকেই অনেক কষ্ট ভোগ 
করিতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উইস্কন্পিন্‌ প্রদেশের এক 
মহরে একটি পার্কের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে হারানে| ছেলেদের 


গোয়ার 


রাখা হয়। যদ কেহ হারানে। ছেলে পায় তবে সে তাহাকে 


পঞ্চশস্য__জ্যাকি কুগানের বাহাছু 


চল 


৭৭৯ 


ANAS ANAS ০৮৯৮, ৮৮ 


It কিক nS A 
এইখানে রক্ষকদের হাতে পৌঁছাইয়! দেয়। যাহার ছেলে হারায় নেও 
অন্ত কোথাও ঠেলের খোজ না করিয়! বরাবর এই হারানে| ছেলের * 
খোয়াড়ে আনিয়া হাজির হয়। হারানে। ছেলে মেয়ে এইস্থানে খাবার 
খেলন। সঙ্গী ইত্যাদি সবই পায় এবং বেশ মনের আনন্দে খাকে। 

কলিকাতায় এমনি বরণের একট! কিছু করিলে অনেক্কের অনেক 
অনাবধ্যক খাটুনি ও চদ্বেগ ঝাচিয়। যাইবে । মিউনিসিপ্যাল ও পুলিস 
কর্তাদের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া! বাঞ্চনীয়। 


— \ এ 


বয়স্কাউটদের কৃতিত্ব 


যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের ইডান্ষ্টন প্রদেশের বয়স্কা টটদল ৮** দিয়। 
একটি নাবিকদের পুরাতন বাড়ী ক্রয় করে। তার পর বাড়ীটিকে ২* মাইল 





এই ঝাড়ীখানিকে ২* মাইল টানিয়া আন! হয় 


দূরে স্থানান্তরিত করে। এখন বাড়ীকে মেরামত ইত্যাদি 


ক্রি ০. 
তাহার! রূপান্তরিত করিয়াছে । ৮৮ 


জ্যাকি কুগানের বাহাছুরী__ 


ধাহার৷ চলন্ত ছায়াচিত্র ঝ| বায়স্কোপ দেখেন তাহারা জ্যাকি কুগানকে 





জ্যাকি কুগান তাহার পিতার সহিত মোটর দৌড় দিজেছে__ 
তাহার বাচ্চ। গাড়ী দেখিবার জিনিষ 


বেশ ভাল রকমই চেনেন। ছবিতে দেখুন সে তাহার বাস্চ। মোটরকারে 
করিয়া তাহার পিতার প্রকাণ্ড মোটরের সহিত সমানে দৌড় দিতেছে । 


হেমন্ত 


te 


-_শ্শ 


এক্ল! ঘরের ব্যথা হতে... 
"উঠুক না গান নানা আতে, 
আপন সুরের ভুবন মাঝে 
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের উনি না 
i পাৰি সাড়া। তোর প্রাণের মাঝে এক্লা মানুষ যে 
মিনি তারে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস্নে। 
এই যে বিপুল ঢেট লেগেছে কোন্‌ আরেক একা তারে খোজে - 
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে, দেই ত তারি দরদ বোঝে, 


নকল পরাণ দিক না নাঁড়া-- যেন. পথখুঁজে পায় কাজের ফাকে : 
. বাইরে দাড়া, বাইরে দীড়া। ফিরে বায়না সে ॥ 


(প্রবর্তক, মাঘ, ১৩ ৯) ্ 8 রবীজনাথ চাকর 


- আপন হ'তে বাহির হয়ে 
বাইরে দাড়া! 


প-মাবোঃ র্ণ-েণু i 


: আখা হায়ে। : 
যেখানেতে অগাধ ছুটি বঙ্গভাঁষার প্রাচীনত্ব 
মেল, দেখা, তোর ডান! ছুটি, 
. সবার মাঝে পাবি ছাড়া; 
বাইরে দাড়া, বাইরে দাড়! ; 
ূ বি, পৌষ, ১৩২৯) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


নগেন-বাবু ও দীনেশ-বাবু দুজনেই মনে করিয়াছিলেন, ' 
মাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরন্ত। র্‌ 
পুন্তপুরাণ আর ধ্ম্মমঙ্গল | নিরপ্রদের উদ্মা। নামে রাম 
একটি ছড়। মুন্লমান আক্রমণের অনেক পরে ছাদে 
লেখ! । 
nn ধৰ্মমমঙ্গলের গল্পট| একটু পুরাণ বটে। ক্ষ ধ 
তুমি ভাবে! গোপন রবে... তত পুরাণ নহে । সেটা ১৪ শতকের বেশী অ বি 
| কিয়ে হৃদয়-কাড়া? না। as R 
তোমার আদা মা ঢাক! | বৌদ্ধ গান ও দোহ৷ খৃষ্টের ১* শতক 
শেষ পর্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয়। সে 
| দীপক্ধর শী 
নামে একখানি সংস্কৃত বই ন্‌ 
৫৮ বদর বয়সে উস 


পণ্ডিতের শিষ্য এবং লুইএরও 
বয়ন হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স: অজ্স। 
১১ শতকের প্রথম ভাগে লে 
তাঁর আগে লেখ। হইয়াছিল 
| টা টি | গানগুলি ১*ম শতকে অ 
এই ত দিলে নাড়া ॥ লুই বাঙ্গালী ছিলেন । 
নিক উন রক মাঝ, ২ ১৩২৯) _ নেপালীর। বলে, যে প্রসিদ্ধ ৮৪ 
গ্ৰ জান ঠা মিথিলার রাজ! হরিসিংহের সভা সপডিত 





cl 


শি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] কষ্টিপাঁথর-_-চিত্রলক্ষণ ৭৮১ 





আমাব বোধ হয়, অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সমপ্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ 
পুরুষ ছিলেন । নাঁথপন্থ ষে!গীদিগ্সেব মধ্যে এইবপ অনেকগুলি সিদ্ধ 
"পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ স্ক্ধ! একটা পুবাণ 
কথা মাত্র। কৌন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয, সকল 


সিদ্ধ পুরুষের তাঁলিকাই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া 


জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আব-একটি তাঁলিকাঁব সঙ্গে মেলে 
না। , 
আমি নেপালে একটি ভুটিধ ছবি দেখিযাছিলাম। উহ্নাতে ৮৪ 
সিদ্ধাব ছবি আছে । . নেওয়।বীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম নাঁ_ 
'সষ্টসিদ্ধাব ছবি আনিয়া! দিল। 

খু ১*ম ১১শ শতে বাঙ্গাল! সহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখক- 
দেব জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাহাদের চিত্রবক্ষার রীতি 
ছিল। কৃষ্ণাচারধ্য হেবজ্তন্ত্রেব টাকা! কবিষাছেন, হেবজতস্ত্েই বাঙ্গালা 
গান অনেক রহিয়াছে। লতথাঁং সেগুলি কৃষ্ণচার্যয এবং হেবন্রতস্ত্, 
ছুইএরই আগে ;-কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১** বছর আগে 
ত হুইবে। ভাহ| হইলেই সাহিত্যটা! গিয়া খ্ৰীঃ নবম শতে পড়িল। 
এইবপ অভয়াকব গুপ্ত বুক্ধকপাঁলতন্ত্রে টীকা কবিষাছেন। তিনি 
অনেকগুলি বাঙ্গাল! গান তুলিষাছেন। এক জাবগার খানিকটা! 
বাঙ্গালা তুলিয়! সংস্কৃতে তাহার টাকা করিয়াছেন। 

মৎস্তেন্রনাথের আব-একটা নাম মচ্ছন্বনাথ। তিনি কেবর্ত 
ছিলেন--তাহাকে অনেক জায়গায় কেয়ট পর্যাস্ত বল হইযান্ছে, ধীববও 
বল!" হইয়াছে | মৎস্তেন্ডেব বাড়ী চন্ত্রদ্ীপে ছিল। এ চন্দ্স্বীপ 
বরিশালের টেদো। চন্রদ্বীপ অনেক কাল হইতে তাস্ত্রিকদের একটা 
বড় আঁডড! এবং উহারই নিকটে নোর়াথ।লী ও ত্রিপুরা জেলাৰ গ্রামকে 
গ্রাম লইয়া নাখপন্থী যোগীবা বাস করে। 
(সাহিত্যপরিষত-পত্রিক1 ) - শ্রী হর প্রসাদ শাস্ত্রী 


চিন্রলক্ষণ 


৯ বৎনব পূর্বের বের্টোব্ড লাউফের ( Berthold Laufer ) নামক 
একজন জার্মান পঙ্ডিত-তিব্বতীয় তাঁধুর-প্রন্থমাল| হইতে “বিমোঈপান্ভিশ 
র! *চিত্রলক্ষণ” নামক একখানি শিল্পশান্্ জার্মান অনুবাদ সহিত 
প্রকাশ করিয়াছেন! প্রশ্থনিবিষ্ট বিষযাঁদির সংঙ্গিপ্ত পরিচয়-_ 

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পয, বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুস্তকের 
তিব্বতী অনুবাদ প্রস্তুত হয় এবং এই-সকল পুস্তক লইয়| কাঃ জুর এবং 
তাঞ্ুব নামক ছইটি বৃহৎ গ্রস্থমাল! গ্রথিত হয। আমাদের আলোচ্য 
প্চিত্র-ললগণ” পুস্তবথানি তাঞুব-প্রস্থমালাভূক্ত ! উক্ত গ্রস্থমালাব সুত্র- 
বিভাগের ১২৩ খণ্ডে চারিখানি শিল্প-শাস্ত সন্নিবিষ্ট আছে” 

১। দশতলন্তগ্রোধপবিমওলবুদ্ধপ্রতিমালক্ষণনান। ২। সম্ুদ্ধ- 
ভাঁধিতপ্রতিমালক্মণবিবব্ণনাম । ৩। চিত্রলঙ্ষণম্‌। ৪1 প্রতিম|- 
সানলক্ষণনাম । 

“চিত্রলক্ষণ” তিন অন্যাযে বিভক্ত । তৃতীয় অধ্যায়ে নানা পৰিমাপ 
ও নান! আকৃতিব চক্ষু উল্লেখ কবির! প্রস্থকাহ বলিতেছেন, ৩৬ 
প্রকাঁৰ নয়নভঙ্গী আছে। তৃতীয় অধ্যায়েই চিত্রশিল্পেব রীতি-পৃদ্ধতি 
বিবৃত, হইয়াছে। প্রথম অধ্যাযে চিত্রবিদ্ধা ও শ্চিত্র-লক্ষণ” গ্রস্থেব 
পার্থিব উৎপত্তি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চিত্রবিষ্টার 
দৈব উৎপত্তির কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দুই অধাযেব শেষে 
প্লগ্লজিৎ-কৃত চিত্র-লশ্গণ” বলিযা গ্ৰন্থেৰ পরিচয় দেওয়া হইযাছে। 

রাজ! নগ্রজিৎ প্রধম পৃথিবীতে চিত্রবিদ্কান প্রবর্তন কারন। 


৯৮২৬ 


সস NN. 


পুবাকালে ভয়ন্তিৎ নামক এক যশস্বী ও ধার্ল্জিক রাজা ছিলেন। 
একদা এক ব্রাক্ষপ ভাহাব নিকট উপস্থিত হইলেন ও বলিলেন-- 
আমার বাবরকপুত্র আজ অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । আমব প্রিয় 
পুত্রকে যমালয় হইতে ফিবাইয়! আমুন । 

রাজ! তৎক্ষণাৎ তপংপ্রভাবে যমকে সম্মুখে আনিলেন ও ব্রাহ্মণ- 
তনয়কে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। যম অধ্বীকাব কবিলে উভয়. 
পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শেষে যম যখন পরাজ্জিতপ্রায, তৎন ব্রহ্ম! 
আসিব! বিবোঁধ মিটাইয| দিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি ব্রাস্থীণ- 
তনযেৰ আকৃতি অনুসারে বর্ণসহকাবে একটি চিত্র অন্িত কব।” 
ঝাজ। তাহাই কবিলেন ও ব্রঙ্গা সেই চিত্রে প্রীণপ্রতিষ্ঠ। কবিয়া 
ব্রান্মণেৰ হস্তে অর্পণ করিলেন । 

ব্রহ্ম তখন বাজাকে বলিলেন,--“তুমি অন্ত ফেকপ নগ্নপ্রেত- 
দিগকে জব করিলে, চিরকাঁজ সেইকপ নগ্নজিৎ হইয়া থাক।” 
তিব্বত ও চীনদেশেব চিত্রবিষ্যায় এটি একটি -মূলতত্ব যে, চিত্রকর_ 
দেব-দৈত্যাদির চিত্রাঙ্কণ করিয়া! তাহাদিগকে বশ কবিতে শাবেন। 

জীবলোকে ইহাই প্রথম চিত্র । প্রাচীন ভাবতীক় গ্রন্থ(দিতে একাধিক 
স্থলে নগ্রজিতের উল্লেখ দেখিতে পাঁওব! যায় । গান্ধাবী ও শকুনিব পিতা 
গান্ধাররাজ হৃবলই নগ্রঙ্গিৎ। তাহাকে "প্রহ্নাদশিবয” বলা হৃইযাছে। 
ব্রহ্মা বলিলেন, _-“সর্বধপ্রথমে বেদ ও যজ্ঞের উৎপত্তি হইযাঁছিল চৈত্য 
নির্মাণ কবিতে হুইলেই চিত্রাঙ্গণ আবশ্যক হয। এইজন্য চিত্রবিদা 
বেরস্বরূপ পবিগণিত হয । আমিই প্রথম মনুষ্যের চিত্র অক্কিত ক্রবিযাছি 
এবং আমিই মানুষকে প্রথম এই বিদ্যা শিখাইয়াছি। নগ্রক্সিৎ শব্ধ - 
চিত্রশিল্পী অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে। নগ্র্গিৎ বিশ্বকশ্ীব শিষা। ন্রজিতের 
চিত্রলক্ষণ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতান্ধীব পূর্বে প্রতিষ্ঠ।লাঁভ কবিযাছিল, কারণ 
ববাহ মিহির তাহাব বৃহৎসংহিতাঁয় অন্ততঃ ছুই স্থলে নগ্নজিভের শিল্প- 
মতের উল্লেখ করিয়াছেন । চিত্রলক্ষণ গ্রন্থে যুখম্গুলকে তিন ভাগে. , 
ভাগ কবা হইয়াছে--চিবুক ৪ অঙ্গুলি, নাসিক! ৪ অঙ্গুলি, গাল ৪. 
অঙ্গুলি- মোট ১২ অঙ্গুলি। ইহা ব্যতীত চত্রবর্তাৰ মত্তকোপবি উফ্ণীষ 
বলিয্না যে কেশগুচ্ছ থাকে, তাহার মাপ ৪ অঙ্গুলি। হৃতরাং 
সর্বস্থদ্ধ ১৬ অঙ্গুলি । 

চিত্রলক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ব্ৰাহ্মণ্য হিন্দুগরস্থ। মহাদেবকে বাবার, 
নমস্কার কবাধ অনুমান হয়, আলোচ্য গ্রন্থের সন্কলয়িত। শৈব ছিলেন। 
কিন্ত প্রস্থেব মধ্যে ব্ৰহ্মারই প্রাধান্ত । বৈদিক যজ্ঞে বিগ্রহাদিব স্থান নাই । 
কিরূপে ও ঠিক কোন্‌ সময়ে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মে দেবদেবীব মূর্তি গঠন ব 
প্রতিম!-চিত্রণ আবস্ত হইল, তাঁহা জান! যায় না। বোৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্তনের 
পূর্বেই যে ইহার প্রবর্তন হইয়াছিল, জাতক ও ললিতবিস্তরাদি বৌদ্ধগ্রহ্ব 
হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়! যার | বৈদিক মন্ত্রে খধিগণ হে কবিত্ব- 
শিব পবিচয় দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ভাহাদেব কল্পন্শাব অভান 
ছিল না। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এই কল্পনাকে তাহারা বপদীন কবিতে 
চেষ্ট! কবেন নাই! কিন্তু তথাপি বৈদিক ব্জবেদীব পরিকল্পনা ও 
যুপন্তস্ভ/দি নির্মাণে তাহাদেব শিল্পকল্পনা কতকপবিষাণে তাত্মপ্রকাশ 
কবিতে সমর্থ হইয়।ছিল। চিত্রলক্ষণকাৰ বৈদিক যজ্জঞেন সম্পর্ষে 
চৈত্যেব উল্লেখ করিয়াছেন । বৈদিক সাহিত্যে চৈত্যশব্দের উল্লেখ 
বিরল। আমবা তৌদ্ধ চৈত্যের সহিতই বিশেষভাবে পবিচিত । 
কিন্ত বৈদিক য্ত্রসম্পর্কে এক প্রকাব চৈতোব উল্লেখ চিত্রলক্ষণ 
মহাঁভাবতেৰ জাদ্রিপর্ব্বে ৯৪ অধ্যায়ে দেখিতে পাঁওয়। যাঁধ। 

চিত্রলঙ্গপ্ণের দ্বিতীহ অধ্যায়ে দেবলোকে চিত্রবিদ্যাৰ উৎপন্ত বর্ণিত 
হইয়াছে। বিদ্বহষ্টিব পর দেবতাব! নিজেই নিজেদের মুর্তি চিত্রিত 
করিলেন। এইরপে পুজা ও বলিবিধি উৎপন্ন হইল। প্রথম অধ্যাষে 
মানুষ স্বাড়াবিক স্নেহপ্রীতির বশবর্ত! হুইয়! কিরুপে মনুমচিত্রান্কণে 


৭ 








প্রবৃ হইল, তাহার .কথ! ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্বেব' কল্যাণের -জন্ত 
ভীবলেকের পক্ষে দেবোপাসনার পথ সুগম করিত! দিবার অন্ধ, 
রন্ধপ্রণোদিত হইয়! দেখগণ কিবপে স্ব মূর্তি করনা করিলেন, তাহার 
_ কথা আছে । 

চক্রবর্তি-চি বরলক্ষণই গ্রন্থের প্রধান বক্তব্য ব্ষ 1, শিল্প-রচনাপদ্ধুতি 


ও শিল্পেব নিয়ম সম্বন্ধে প্রাচীন -হিন্ছু বৌদ্ধ ও জৈন সশদায়ের মধ্যে - 


,ব্যিশিষ কোন প্রভেদ দেখ! বারন! । 
" গ্রান্যারের অনেক -ভান্কর্য-নিদর্শনে চিত্রশিল্পহ্লন্ত লক্ষণের এরূপ 


্রীচর্ধা যে, এ কথ। কম্পন! কর! যাইতে পাবে যে, গ্রান্ধারে একট! প্রাচীন . 


চিত্ৰকলা ছিল। তিব্বতীব ধৰ্ম্মচিত্ৰগ্ুলি দেই চিত্ৰকলার একটা! প্রত্যন্ত- 
শাখ। বলিয়া! মনে কর! যাইতে পারে। 

চীনদেশে একটি বঁতিহ আছে যে, বাজনা ও ওয়াই-চি-ই-সোঙ্গ 

'নামক দুই্জন খোটানি চিত্রকর ভাবতীয চিত্রশিল্লের আদর্শ কোৰিয়া! 
ও চীনদেলে প্রবর্তিত করেন। 

' পরিমাপগুলি বরাবর জঙগুলি-হিসাঁবে পবিমিত । যাহার চিত্র অস্িত 
করিতে হুইবে, তাঁহারই অঙ্গুলি দ্বাব! মাপ লইতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্য, 
বিভিন্ন চিত্রে বিভিন্ন পরিমাপ হইতে পাবে, কিন্তু একটি চিত্মখো 

, অঙ্গশ্রত্যঙ্গেব পবম্পর অনুপাত ঠিক থাকা চাই। 

চক্রবর্তী পুরুষের রূপবর্শনা-_- 

* -*মেতমুজ আকাশে চন্ত্রস! চক্রবর্তী ভূপতিব সহিতই তাহাব তুলনা, 
তাহার শরীর বেষ্টন করিয়! প্রড়ামণ্জ চিত্রিত করিতে হয়। তাহার 
. সুধমওন্‌ চন্রপ্রভার স্যার শুর । তাহার জপুগল অন্দর, তাঁহার গ্রীবা 
. হুন্দর, সীহার'কগাল হুন্দঘ। তাঁহার কেশের বর্ণ স্বন্দর, উজ্বল ও 
কোমল, তাহার: কেশাগ্র কুঞ্চিত । তীহাবি নাসিকা! উন্নত ও খনু, 
ভাহার ওষাধর রক্তিম । তাঁহার দক্তরাজি সুক্তাঁধবল, তাহার চক্গুহয় 
আকাশের স্তাব নীলাত। হুদীর্ঘতিশ্রাস্ত । ভাহাব জধুগলের মধ্যভাগে 
তেমঃপুঞ্র উর্ণ| শোঁভমান। তাহার গুত্রকায় অতি স্ুন্দবরূপেই চিত্রিত 
করিতে হয়। তাহার কর্ণনবয় সম্ভাবে চিত্রিত করিতে হয়। তাঁহার 
ক শঙ্থের স্তায়। তাহার স্বন্মত্বয়ের মথাবত্তী স্থান পরিপুষ্ট। তাহার 
ছয় দুসংবুক্ত । হস্তপদ সুপুষ্ট ও স্ুগোল এবং শরীর মাংসল | নাভি 
দুক্ষিণাবর্ত ও গভীর । তাহার শরীর সকল দিকেই সুগোল, হৃতয়াং 


সন্থিস্থলগুলি' দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার উরুযুগল হস্তিগুণডের স্কায় ' 


হুঙ্গোল। তাহার জানু বা পুল্‌ফগ্রন্থি দৃষ্টিগোচর হইবে ন1 | তাহার 


নখব অর্দ্চন্সেব স্যায়। ভাহাব, পদতল' চক্র চিহিত। তাহার অঙ্গুলি, 


দীর্ঘ ও গোল । গাহার বর্ণ চম্পকপুল্পের স্কায়।” 


আঁদর্শ“পুরুতের শরীর মাংসল হইবে বটে, কিন্তু চি্ধ্যে কোথাও 


বন্ধুৰ মীংসপেশী, শিরা! বা গ্রন্থি দেখান হইবে না। বঙ্গস্থল পুষ্ট 
হইবে, অথচ সমতঙগভাঁবে চিত্রিত হইবে । চত্রবর্তা বা দেবতাৰ মূৰ্ক্জিতে 
গুক্ষ-শশ্র আদৌ থাকিবে না! । ভীঁহাদিগকে যোডশবর্যায যুবকের স্কায় 
চিত্রিত করিতে হইবে। ভাহাদের শরীব সিংহোদরের স্কায় দীর্ঘবিভৃত। 
এই-সকল লক্ষণ ভারতীয় ও তিব্বতীয় চিত্রে সর্ধর[ই লক্ষ্য কর! যায়। 
. চিত্রলক্ষণকাঁর নয়ন-চিত্রণ সম্বন্ধে: যত বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন, 
সেরূপ আব কোন অঙ্গ সম্বন্ধে দেন নাই। _ কারণ, চক্ষুই ভাব-ব্প্রনার 
প্রধান সহ্ার। তিনি আঁকাঁব-তেদে পঞ্চপ্রকার চক্ষুয় উল্লেখ 
ফরিষাছেদ ;-৫১) ধনুরাকৃতি; (২) উৎপলপত্রাকৃতি; (৩) 
মৎন্তোদরাকৃতি ; (৪) পল্সপত্রাকৃতি ; (৫) কড়ি-সদৃশাকৃতি। 
প্রত্যেক আকাঁবের .চক্ষুর দৈর্সা-বিস্তারের পরিমাপ দেওয়! হইল। 


 হধনুরাকৃতি 'চক্কু নিমীদিতপ্রীয়, ইহার বিস্তার ৩ যব মাত্র। ধনু হইতে ' 


< প্রবাসী ১৩২৯ 7 7 


7 $ 
| ২২শ ভাগ, ২য়-খও 


" উত্পলাদিক্রমে বিস্তাব ক্রমশঃ বাড়িয়। গিযাছে। কড়িচক্ষুই সর্বাপেক্ষা 
বিশ্ণারিত। ইহার বিস্তার ১* যব। ধ্যানস্থ যোগীদের চক্ষু ধনুরাকৃতি। - 


[- সাঁধাবণ লোকের চক্ষু উৎপলাকৃতি,। রাজ], রমণী ও প্রেমিকের চক্ষু" 


মৎস্তোদরাকৃতি। ভর বা ক্রন্দনসুচক চক্ষু পত্রপত্রাকৃতি | ' যাতন|- . 
ও কৌধব্যঞ্জক চক্ষু কড়িব ভার বিক্ষারিত। দেবতাদিগের চক্ষু চিত্রিত _ 
করিলে রাঙ্গী-প্রজার কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। দেবনেত্র হচ্ধের স্তায় শুল্ ও 


সিদ্ধ নয়নগন্পবে কোন কর্কণত| নাই, আচ) পদ্দপত্রের স্যার এবং 
মীলবর্ণ মণির মধ্যে নান! বর্ণলীলায়' চঞ্চল, | কৃষ্ণবৰ্ণ ও বৃহথ। 
চক্ষুর স্যার জ্রহ্ও প্রকারভেদ উল্লিখিত | যথা, প্ৰশান্ত * 


ব্যক্তির জর অর্দচজ্ কৃতি, নর্তনুশীল ; কৌধাবিষ্ট ও ক্রন্দনশীল ব্যক্তির জ্ঞ 
ধন্ুরীকৃতি ; ভীতিগ্রন্ত ও - ্া্পকারী ব্যক্তি জ নাদাসন্ধি হইতে 
উড হইয়! জর্জকপাল জুড়িয| 'ধাকে।, 

যে কয়প্রকাব বর্ণেঃ উল্লেখ আছে, নিয়ে তাঁহার একটি তালিকা 


" দেওয়া! হইল। 


১1 লাঁল--উৎপলাকৃতি চক্ষুব ধারবর্ভাভাগে ;. ওষ্ঠাধবপ্রান্ত ' 
(বিশ্বকলেব স্তায় ) ; নধর ( লালীভ); নখের ভিতর দিক্‌ (উৎপলবৎ, 
নাগরা্জ-কণীবৎ); কবতল (বস্তপদ্মবৎ, শশাস্বক্স বৎ) ) ; জিহ্বা " 


" (রক্রবৎ ) ; পদপ্রান্তে অলত্রুরাগ । 


২1, শুকু--দেষতাদবিগের চক্ষু (ছুপ্ধবৎ ) ; দন্ত ( যুক্তাবৎ ) ছষ্ধবৎ 
গন্সবীজবৎ তুষারবৎ সুমন ( জাতি )-পুষ্পবৎ ; ; চক্রবর্তীর পবিচ্ছদ | 

৩1 নীল- চক্ষৃতারকা ( আকাঁশবৎ); কেশ ( ইন্সনীলমণিবৎ, 
ভ্রমরবৎ, অগ্রদবৎ, মযূরকষ্ঠবৎ, আকাশবৎ )। 

৪1, কৃষ্ক-_ চক্ষুর মণি। 

৫ জাফরান--করনধপ্রদাধনে'বাবহ্ধত। " 

৬ | স্বর্ণ চক্রবর্তীর গাত্রবর্ণ ( জাধুনদ হব্ণবৎ, প্রশ্ষ টিত 
গঙ্রবীজবৎ, চম্পকবৎ )। 

এই ছয়টি বর্ণের মখে৷ লাল, শুক্ল, নীল ও হব, “এই নয রর 
প্রীধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 


(সাহিত্যপরিষৎপঞ্জিক ) 


কলিকাতার কথা 


লর্ড এলেন্ববার আমলে এদেশের ভেপুটা- মানি, গদেব 2 
হইয়ছিল। : - 

রুড় বীর ইঞ্ছিনিয়।রিং কলে হাৰ্ডিঙেধ সময়ে স্থাপিত ₹ হৰ ।- 

'রাম। রাধাকান্ত দেব ১৮২২ খৃষ্টান কলিকাতায় ছাপাখান। করিয়। 
বিনামূল্যে বিরাট, সংস্কৃত অভিধান বিতরণ কবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 
তাহাতে দেশের রাক্মণ- পণ্ডিতেষ কাঁগ ও অরসংস্থানের উপার হইয়াছিল । 
এই অক্ষয় কীর্তির জন্য তাহার নাম 'চিরশ্মবনীর হইয়াছে। তিনি 
কলিকাতা ধর্দ ও শিক্ষা! সন্বরধীয় যাবতীয় কাঁধ্য করিতেন।_ মতিলাল 
শীল ১৮৪২ খুঁষ্টাব্দে পটলভাঙ্গায় বিদ্যালয় করিয়াছিলেন ও অসমর্থ 
অঙ্গ নরনারীরদিগকে অর্থ সাহাষ্য করিতেন। বারাকপুর টুক বৌডের ' 
অতিধিশালায় অগণ্য-নিরম্ন আতুর আজও অন্নলা করিয়া ধাকে। 


, রায় প্রমথনাথ অনিক রা. 
(রিনি নদিরি বাৰি ৮: 


রী অভি ঘোষ , * 





if 


, সেই কাগজখণ্ডে 


(১৪৭) 
বখনযুক্ত| গাভী হযাত্রিক 


গোঁবৎস:ক গাঁভীব স্তন্ত পান করিতে দেখিলে, লোকে “যাত্রা” 
দেখিলাম বলির থাকে কেন? 
ঞ মসিতচন্্র চক্রব্তা 
গর সত্যেন্্দাথ চৌধুবী 
(১৪৮) 
শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর-শতনা স-রচবিত। 


শ্রীকৃষেব অষ্টোত্তর শত নাম রচয়িত| দ্বিজ হবিদাস কোথাঁয় এবং 
কোন্‌ নসবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? তাঁহার রচিত তার কোন গদাবলী 
আছে কি? 
রী হুধাংগুড়ুষণ পুরকাইত 
(১৪৯) 
ঘ।ম-অ।দ। 


আম-আঁদ| সচবাঁচর সিষ্টারে ও চাঁটুনীতে ব্যবহৃত হয়। ইহ! কি 
অগ্চ কোনবপ কাঁজে ব্যবহার কব! যাঁধ না? পাঁরিলে কিকপ 
প্রক্রিচার দ্বার হয়? 
গর আননাময় সুখোগা খ্যায় 
(১৫*) 
ধাস্তদুর্বব। দিয়! আশীর্বাদ 


ান্ত দুর্ব্বা মন্তকে দিবার আবশ্যকত! কি? ইহার কি কোন শাস্ত্রীয় 
বিধান আছে? ৃ 
7 শ্রী অসিজ্তন্ত চরবনতী 
এ মত্যেন্নাধ চৌধুরী 

(১৫১) 


হেয়ালি 


বাজার হইতে আনীত বেনে-মস্লীর একটি মোড়ক খুলিবাঁর সময় 
নিয়লিখিত কয়টি লাইন পাঁইলাম। তাহা পাঠ 
করিয়। ইহা এবটি হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইল। ইহার অর্থ কি? 
পন! বাপ জনন ন। ছিল যখন, 
আমার জনম হল, 
দাদার জনম ন| ছিল যখন 
পাঁকিল মাথার চুল। 
ভগ্নীর জনম ন। ছিল যখন 
ভাগ্নে হইল বুড়া, 
অনিতা কুলেতে একি বিপবীত, 
ন মাতা ন পিতা খুড়া! 


দিবস বঙ্গনী না ছিল যখন 

তথন গণেছি মাস, 
মাটাৰ জনম না ছিল যখন j 

তখন হয়েছে চাষ ! 
শ্বশুর ণাশুড়ী না ছিল যখন 

তখন হয়েছে বউ, 
ঘরের ভিন্তবে ধনিয়! বয়েছি 

ইহা না বুঝয়ে কেট” 

শ্রী নতীশচন্দ্র সরকার 
(১৫২) 
ইংরেজি-বাংল। বারের নামের সিভ 


আমাদের বাংলা দন মাস ও তারিখে সঙ্গে ইংলেজী সন মস 
তাবিখের কোন মিল নাই, কিন্তু বারের মিল ভ্রাঙ্ছে। যেমন সন 
ইং ১৯২৩ বাংল! ১৩২৯ , মাস ইং ফেব্রুযাবি বাং মারে; কত্ত সোমবার 
মঙ্গলবাব এই-সকলের মিল আছে । কবে হইতে এই বানের মিল 
হইল? কেন মিল হইল? ইহার কাবণ কি? 
প্র প্রলেধচন্্র দে 
(১৫৩) 
হেষালি 
হাদশ লোচন তার নিংশতি চবপ। 
বণচশ্ী নহে সেই পৃথিবীদলন ॥ 
রিপুগণ দেখি সেই উদ্ধ নুখে ধায়। -- 
বন্ধন ঘুচার্যা দিলে রিও (1) মুখে থাব 1১ 
তিন চরণ ধরি সেই চলে পর-পাব । 
অস্থি নাংস নাই বৈসে রাজার সভায় ॥ i 
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে হেঁয়ালি প্রবন্ধে । 
মুও থাকিতে সে ভোজন কবে কন্ধে 1২1 
কবিক্বণ-চণ্তীধ এক পু'ধিতে এই দুটি হেঁয়ালি অছে। অর্থ কি? - 
| চারু বন্দ্যোপাঁধার়ন 
(১৫৪) 
ইতিহাসেব তামস যুগ 
নবম শতাব্দী হইতে রাজপুত অভ্যুদয় পর্যন্ত এই সমবটাকে 
ইতিহানে [)৭৷৮ 158০ ব। তামস যুগ বলে কেন? ইহার কি কোন 
ইতিহান এপর্ধ্যস্ত জানা যায় নাই ? যদি গিয়া থাকে তবে ক্কোৌথ।ন এবং 
কোন্‌ ইতিহাসে পাঁওয়। যাইবে ? 
8 ব্রজেন্ত্রতমার নরক 
(১৫৫) 
মাঘ মানে মূল। খাঁওয| নিষেধ 


মাঘ নাসে মুলা না থাইবার কারণ কি? এসতন্কে বৈজ্ঞনিক 
বা পৌরাণিক কোন কারণ আছে কি না? Ee 
এ শ্রী রমেশ চক্রবর্ত * 


~ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 
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৭৮৪ | ২২শ ভাগ ২য় থণ্ড ৷ 
(১৫৯) মীমাংসা ' 
গালি দিতে আঁঙল মট্‌কানে (৮) 
মের়েব! অপবকে গালি দিবাব সময আঙ ল মট্কায় কেন? পটল তোলা 
গ্রী কামাধ্যাপদ দন্দী 
পটলস্চক্ষুব পাতা । চক্ষুৰ পাতা উণ্টায় মৃত্যুকালে। তাহ! WL 
(১৫৭) হইতে পটল তোল! মানে মরিয়! ষাওয়।। পটোল তোলা নহে। 
সাত সমুদ্র তের নদী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
সাত সমুদ্র তের নদীকি ফি? (৯৯) 
জী হুধাংশুভূষণ পুরকাইত বোতামের কল 
(১৫৮) রঃ নিয়লিখিত ঠিকাঁনাগুলিতে সকল প্রকার বোঁতামেব কল পাওয় 
ভূমিকম্পেব উৎপত্তির কারণ যাইবে 
ভূমিকম্পেব উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক কারণ কি? (7) Jolly Button & Co. ভাবী Dacca 
এ নিৰ্ম্মাল্য দেন (2) Basanti Button &c Co. ছিলনা Nagore, 
(১৫৯) Dacca 
নাবিকেল গাছ কাট! নিষেধ (3) Allibhoy Vallijee and Sons Multan Canton- 


হিন্দুবা নাবিকেল গাছ কাঁটে ন। কেন? 
প্রী ধীবেন্্রনাৰ দাহ! 
(১৬*) 


অন্থুবাচী 
_ অধুবাচীয মধ্যে বিধবাগণ অগ্নিপক জিনিষ খায় না কেন ?--ইহার 
শান্্রপঙ্গত কাবণ কি? শ্বাস্থ্া সম্বন্ধীয় কোনও কাঁবণ থাকিলেই ব! 
তাহ! কি? 


1 


গরী ক্ষিতীপ রায় 
( ১৩১ ) 
নারিকেল কাতা তৈয়ারীর কল 
আমাদের রাংল। দেশে নারিকেলের ছোব ড়াগুলিব অপব্যবহার হয়, 
অথচ আমাদিগকে গৃহ-কা্য্যেৰ জন্য নাবিকেল কাতা৷ (দড়ি ও দড়া ) 
উচ্চ মূল্যে ক্রয় কবিতে হয়। আঁমাদেব দেশের গরীব লোকদের 


উপযোগী নারিকেল-দড়ি প্রস্তুতের কোন যন্ত্র আছে কি না? থাকিলে 
- কৌধায় কি মূল্যে পাওয়া যায়? 
প্রী মহিমচন্দ্র সরকার 
(১৬২) 
বামাক্ঠ ; 


যদিও উচ্চাবিত শব্দাৰ্থ হইতেই মেয়েদের কথ! বলিয়া অনুমান করা 
যায় না, তথাপি অপবিচিত স্বীলোকও অদৃষ্ট অবস্থা যে-কোন শব্দ 
 উচ্চাবণ করিলে উহ! স্রী-স্বর বলিব! প্রাাবই চিনিতে পারা যাঁয়। ইহার 
ভজন্ত “শব্ববিজ্ঞান” (5cience 0£ 50870 ) কোন কারণ দর্শাইতে 
পাবে কি? 
প্র পবেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য! 
0১৬৩) 
গাঁশা ব্রত 
পাবন! অঞ্চলে আশ্বিন মাসেব সংস্রাত্তির পূর্ব্বদিন শেষ রাত্রিতে প্রতি 
গৃহস্থেব বাড়ীতে "গাশী” সামে একপ্রকার পর্ব অনুষ্টিত হয়। অন্ত 
'কোথারও এরূপ আছেকি? * 
শ্রী ঝাঁধাচবণ দাস 


ment 

(4) Dacca Manufacturing Co.-~75, Lyall Street, 
Dacca 

(5) S. Gupta and Co.— 45-1 Harrison Rd., Cal. 

(6) Hindu Button Factory—Bombay. 

বোতামেব কলের সম্বন্ধে অন্য" বেশীকিছু জানিতে হইলে ॥*১নং 
দুর্গাচরণ মিত্রেব ষ্ট্রীটে, দর্জ্দিপাড়ায় শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্রচন্ত্র ঘোষ 
মহাঁশযকে লিখিলেই, জানিতে পারিবেন। গুটিসুতার কলের একটি 
সচিত্র বিবরণ বর্তমান বর্ষের মাঘ সংখ্য! ভ[বতবধে বাহির হইযাছিল। 
বিববণ দাত! প্রযুক্ত বিশ্বকর্মা! মহাশচফে পত্র লিখিলে কলের ঠিকানা 
পাওয়! যাইবে! বিবরণে কোন ঠিকানা ছিল ন! 

শ কালিদাম ভট্টাচার্য্য 


(১০১) 
কানে আঙল দিলে শব্দ 
গত মাঘ মাসের প্রবাঁপীতে কানে আল দিলে শব্দ হওয়াব যে 
কারণ বিহৃত হইয়াছে, উহ! সন্তোষগনক মনে হয় লা। কর্ণব্বির- 
মধ্যস্থিত বাযুব উফ হাওয়াই যদি মুল কারণ হয়, তবে জিজ্ঞান্ত এই যে 
এ বাধু যে উষ্ণ হয়, উহাব প্রতপ্ত হইবার কারণ কি? প্রত্যুত্তরে এই 
বল! যাইতে পারে কর্ণবিববের ত্বক, প্রবিষ্ট অঙ্গুলির অগ্রভাগ অথবা 
এই ছুইটহি। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইবা 
মাত্রই শব্দ উৎপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু রন্ধের স্বক্‌ বা অঙ্কুলির ভাপ 
এত অধিক নয় বে রঙ্ধ্‌ স্থিত বাবু তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত হইবে। রি 
আবও একট! বিরুদ্ধ যুক্তি দেখান যাইতে পারে। অঙ্গুলি দ্বারা 
কর্ণবন্ধ, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যায় না বটে, কিন্তু খানিকট! কাপড় রন্ে 
বেশ কবির! চাপিয়! পূবিয়া দিলে একপ্রকাব বন্ধ হুইয়। ষাঁয়। এক- 
প্রকার বলিতেছি এইজন্য যে এ প্রকাবে বন্ধ কবিলে ভিতরের ও 
একটা পোষণবস্ত্রের সাহায্যে বাহিব .কর। যাইতে পারে বটে, কি 
সামান্ত একটুখানি উত্তপ্ত হাওয়াব দরুণ বাযুর যে বেগ কন হু 
উহ! মৃতু এবং চাপ দেওয়। মোট! কাপড়ের ভিতর দিয়! তৎক্ষণাৎ 
বাহিবে আনিতে পারিবে ন! । কিন্তু কাপড় দিয়! কর্ণবিবব একপ বদ্ধ 
করিলেও দেখ! যায় যে তিতবে একটা শব্দ অনুভূত হ্য, যদিও এ 
শব্দের জোর কম। 
কর্ণ বিবরে রা প্রবিষ্ট করাইলে বদ্ধে ব ত্বক এবং অঙ্গুলিতে বন 


~» 


সদ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
ছেটি ছোট ধমনীগুন্গিতে (৪৮৮5 ) চাপ পডে। তাহাতে বে 
উদ্বেগ সঞ্জাত হয় তাঁহ। গন্ধ স্থিত বাঁুতে প্রবাহিত হওয়ায় বাধুতে কম্পন 
"উৎপন্ন হয়। উহাই কর্ণপটহে লাগিয়| শব্ধ উৎপন্ন করে। অবশ্ত এই 
কারণ কোনও পুস্তকে লেখ! নাই, ইহা! কল্পনাগ্রস্থত। তবে ধমনীর 
উপর চাপ দিয়া উহাতে ষ্টেথোস্কোপ বসাইয়া শুনিলে এক প্রকার শব্দ হয় 
উহ! জানা আছে। 
শ্রী হরিসাঁধন ভড় 
(১১৬) 
বাছুরকে খুব খাওয়ানো 
গরুর নূতন ঝাছুরকে থুর খাওয়ানোর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ দেখিতে 
পাওয়া যায় ন।। থুবে জেলাঁটিন নামক একপ্রকার প্রোটীন ( আমিষ ) 
জাতীয় দ্রব্য প্রচ্ছন্ন থাকে | উহ! বেশ ছপ্পাচ্য এবং শ্তস্ছগ্ধেবও 
উপরে এ ছুম্পাচ্য পদার্থ খাওয়!ইলে কি যে উপকাব হইবে তাহ! ভাঁবিয়। 
পাওয়! যায় ন। | বদি বিশেষ কুসংস্কাব না থাকে তবে এ স্থলে ছুই 
চারিট। বাছুরকে খুর ন| খাওযাইয| উহাদের জীবনেতিহ।সের সহিত 
গোটা-কতক থুব-খাওয়ান বাছুরের জীবনেতিহাদ তুলন! কিয়! 
দেখিলেই প্রশ্থকর্তার এ বিষযে কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে। 
এ হবিসাধন ভড় 


(১২*) 

ফিনাইল 
- 'ফিনাইল আল্কাৎরার fractional distillation হইতে প্রস্তত 
হয়। দুই ব| ততোধিক জ্রব্যেব সংমিশ্রণে হয় না । তৈযাবী কবিতে 
হাঙ্গামও আছে এবং অত্যধিক তাপে (১৯০'--১৯*"০) চোলাই 
করিবাব জন্তও কতকগুলি যন্ত্রপাতিও দধুকাব হয়। গৃহে তৈয়ারী 
করিয়া লইতে বেষ্ট অস্বিখা হয় এবং আমার বিশ্বাস খবচও বেশী 
পড়ে। কারণ আল্ক1ৎর! উজ উপাধে চোলাই কবিবার সময় আরও 
অনেক জিশিষ প্রপ্তত হয় (যেগুলি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহারোপযোগী 
নহে) এবং এ-সকল বাড়তি জিনিষ বিক্রীত হয় বলিয়াই ফিনাইল 

আন্দাঙগ ৩২টক। গালন দবে বাজারে পাওয়। যায়। 

ফিনাইল বিষনাশক এবং দুর্গন্ধনাশক। কেরোদিন তৈল ডউহাব 
তুলনায় খুব কম বিষনাক এবং উহার যেটুকু বিষন্শৃক শক্তি 
আছে তাহাও জলে মিশেন| বলির! বিশেষ কাঙ্গে লাগে না। 
'আবও কেরোনিন তৈল ড্রেন ইত্যাদির গন্ধ নাশ কবিলেও নিজের 
গন্ধ বজায় রাখে এবং অনেকের পছন্দমতে কেবোসিনের গন্ধ 
ফিনাইলেব গন্ধ অপেক্ষা! নিকৃষ্ট । তার পর যেখানে-সেখানে ছড়ানে! 
কেরোসিন তৈলের উপর পোড়া দেশাল(ইরেব কাঠি চুরুট প্রভৃতি 

ফেলিলে অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়। যাইতে পাবে। 

রী হবিসাধন ভড় 
কেবোসিন তৈলের সহিত পানে-খাঁওয়! চুনেব জল মিশাইলে উত্তম 
ফিনাইল হয়। ফিনাইল তৈয়াৰ করার আরও সহজ উপায় 
বাহির করাব জন্য কতকগুলি ০০॥৪০খ॥৷৭ যাহার্দিগকে ডাক্তারী 
ভাষায় deodorant এবং disinfectant বলে তাহাই স্থির কব| 
হইয়াছে এবং সামান্ত কৃতকাঁ্যয হইয়াছি। জ্িনিবগুলিব নাম নিয়ে 
দেওয়া হইল-__১ ৷ কেবোসিন । ২। তাবপিন। ৩1 কাঠকরল।- 
গোঁড়া 151 টি Powder € | ফট্কিরি । ৬। হ্বীবাকষ। 
শ্রী বীরেন্দ্রনাধ দাস 
(১২৪ ) 
| জাপানী যুযুৎস ৰ 

জাপানী যুযুৎস্ খেলাব আুপূর্ব্বিক বৃত্তাস্ত-W. H. Garrud 


বেতালের বৈঠক--মীমাংস। 





দ?৫ 





১ AAEM Ame 
প্রণীত The Complete Ju-jitsuan নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য । প্রকাশক 
Methuen & Co. Ltd., 36 Essex St, London W. C. 
শ্রী অমরেন্্র চাহ! . 
্ (১২৬) 
ব্ৰহ্মা- ও হুর্্য-সন্দির 


ব্রহ্মা :--পাটন! জেলাব অন্তৰ্গত বাজগৃহে ব্ৰহ্মকুণ্ড নামক তীর্থে 
রঙ্মার সুন্দর পুবাতন মুর্তি আছে, তাহার পুলার্চনা এখনও রীতিমত" 
হয় | বাজগৃহেৰ সকল কুওগুলিব মধ্যে ব্রক্ষাকুণ্ডেরই বেশী 
প্রাধান্য। হরিদ্বারেও মন্দিরের ভিতর এক ব্রক্মকুও আছে, ইহ! 
“হর কি পৈডি” নামক প্রসিদ্ধ ঘাঁটেব উত্তবে। অনেকে 'হর কি 
পৈড়ি”কেই ভ্রমত্রসে অরহ্মবুও বলে। বদরিনারাযণে--ব্রহ্মকপল তীর্থে 
পিওদান হয়; এখানে মূর্তি দেখি নাই, একট! ছোট মন্দিরের তগ্নাবশেষ 
দেখা ষায়। 

পূর্য্য £-_পাটন! জেলাব অন্তর্গত "বড়গও” গ্রামে এক রান মন্দির 
ও কুণ্ড আছে। এইখানেই “নালন্দ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের” লুপ্তোদ্ধার 
হইরাছে। কার্তিক ও চৈত্র শুর্লাষ্টসীতে এইস্থানে এতন্দেশীর “ছঠ, 
ব্রত উপলক্ষে মেল! হয়। 

বাঁজগৃহেও সুর্ধ্যকুঞে এক নুর্য্মুর্তি আঁছে--প্রতি রবিবরে এই 
কুণ্ডে স্নান করিবার জন্য অনেকে যায়। এই কুণ্ডের জলে চর্মুরোহ 


আরাম হয়। 
আচার্য্য এ শ্যাল ভট্ট 
(১৩৩) | 
লেবু-গাছের পোকা ধ্বংস । 


কেরোসিন তৈল ও দধি সমান ভাগে লইর! একত্রে মিশ্রিত কবি! 
একটি মৃত্তিকা-পাত্রে রাখিয়! দিতে হয়। 31৩ দিন পরে সকাল ও 
সন্ধ্যায় উক্ত তৈল লইয়া! পিচকারী সংযোগে লেহু-গাঁহের উপর 
ছিটাইয়া দিতে হইবে । এই-প্রকারে ২1৩ দিন ছড়ান আবশ্যক | 
বাগানের মধ্যে সন্ধ্যায় আগুন জ্বালাইলেও কীটপতঙ্গ বিনষ্ট হয। 

ফসলের পোব| নামক পুস্তক ও ১৩২৮ সালের কার্তিক মাদের 
'প্রবাসী'র ৮৬ পৃষ্ঠ! জষ্টব্য। , 

পরী জগন্নাথ দাস 


(১৩৪) 
মুর্শিদাবাদের জঙ্গলে কামান 


“এই কামানের লাম জাহানকোধা ব! জগজ্জধী। এই স্থান 
মুর্শিদকুলী খাব কামানাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত আছে। সেইজন্য 
আঙগিও সাধাবণে এই স্থানটিকে তোপধান! কহিয়। থাকে 1 

মুর্শিদকুলী জাফব বাঁ শেষ জীবনে এইখানে একটি মস্জদ নিশ্বীণ 
ও কাঁটরা ব| গঞ্জ স্থাপন কবেন ( ইং ১৭২৩1২৪)। 
সেই সময হইতে এখানে থাকাই সম্ভব। 

“জাহানকোষ। অনেক দিন পধ্যস্ত ধরণীবক্ষে স্বীয় বিশাঁলবপু 
বিস্তার করিয়। অবস্থিতি করিতেছিল ; ইহাঁব পার্শ্বে অস্বথ-বৃক্ষ জন্লিয়া 
জাহানকোধাকে ভূতল হইতে কতকট! উদ্ে তুলিয়াছে।* 

-_সুর্শিবাবাদ-বাহিনী। 

এই বিশাল তোপটিব সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে হইলে প্রযুক্ত 

নিখিলনাথ রায় দহাশয় কৃত 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র জাহানকোধা জোপ 


পড়িবেন। 
প্রী কালিদাস শষ্য 


জ্রাহানকেষা , 


t 


,.. এবং ভৈরে! ব। ভৈর্ব কোতোয়াল। 
-এ দ্বারপাল এবং সেজন্ক নগরীর উত্তর সীমানায় যেন পাহারায় দণ্ডায়মান 


১ স্যস্তের 


- ৭৮৬ 








(৯৩৫) 
জনুনসন  . 

১ জনুস সন ১১২৬ বঙ্গান্খ ব। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ দিজীর রমা মহম্মদর্শীহের 
রাজ্য প্রাপ্তির সন। মহম্মদ শাহের সময়ে বঙ্গদেশ দিল্লীর সংশ্রব ত্যাগ 
করিয়াছিল। অতএব তাহীর পর আর সন.জলুস প্রচলিত হয় নাই। 

প্র অমৃতলাল শীল, 
(১৩৬) রি 

১. চীনে আলুও চীনেবাদাম 1 । 
পনির" বা “চিনে” কথাটি চিনির শুভ্রতা লক্ষ্য- করিয়! হইয়া 
খাকিবে। চীন দেশের সহিত ইহার আদৌ কোনও সম্পর্ক নাই। 

-হিন্দিতেও “চিনির” শুত্রত! লক্ষ্য করিয়াই বল! হয়। “চিনির! কলা” 
*. পচিনিরা মাটি” ইত্যাদি কথার লক্ষ্য শুল্রত|। তবে বেনারসী “চিনিয়া 

জার সাল ডিজ নিলা i 

-_ আচাৰ্য্য প্রা শ্যাম ভট্ট 

( ১৩৮). ll 


+ ক্রাশীব ‘অশোকত্তস্ত 


“ভারতবর্ষে” যে ছবিটা বাহির হইয়াছিল তাহ! কুইন্স কলেজের 
এ কম্পাটণ্ডের , মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন যুগের স্তস্ভের ছবি | 
* উহ! অশোকের প্রতিষ্ঠিত নহে। প্রায় শতবর্ধপূর্বে কাঁপ্তেন বার্ট 
নামক একজন: ইঞ্জিনিয়ার গাজীপুর গলার পহ্জাদপুব গ্রাম হইতে 
ইহাকে- এখানে আনিয়াছিলেন। স্তন্তটির গাঁত্রে একলাইনে সম্পূর্ণ 


- . একটি ছোট খোঁদিত লিপি আছে। প্লীট গুপ্তলিপি সন্বন্বীয় তাহার - 


“পুস্তকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।' অঙ্গরগুলি কিন্তু গুপ্তাক্ষর 


অপেক্ষ! পুরাতন ; খুষ্ীব প্রধম ব! দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখমালার অক্ষর- । 


সমূহের সর্ব্বাংশে-অনুরূপ ৷ ' লিপিটি হইতে জানা যায় যে ইহ! শিশুপাল 
” নাদকফ কোন নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (অলকা, ভার 
১৩২৯ পৃঃ1৩৯৬- ah ) 


, রাজযাট ষ্টেদন-হইতে প্রায় এক মাইল দুরে গ্র্যাও টঙ্ক রোড, এবং | 
১" গ্াঙ্গীপুরের রাষ্জার 'সংধোগস্থলে কপালমোচন কুণ্ড ব ভৈরেণতলাও 
- নামক প্রকাণ্ড একটি পুরাতন পুদ্ধরিণীর পাশে উচ্চ এক ভূখণ্ডের 


উপর লাট ভৈয়োর শিবলিঙ্গ প্রতিঠিত। কুণ্ডের চারিদিকে প্রাচীন 


” - কীত্তির যে বিধ্বস্ত নিদর্শন আজও দেখ। যায় তাহ! হইতে মনে হয় 


যে এখানে এককালে কোন সুবৃহৎ হর্য্যাদি ছিল। লাট অর্থে স্তম্ভ 
অর্থাৎ লাট ভৈবে! কাশীর 


এইখানে পূর্ব্বে একটি ভৈরের মন্দিরও ছিল। কথিত জাছে যে জওবঙ্গ- 


জিব তীহ! ভাঙ্গিয়া তাহার স্থানে বর্তমান ইচ্ছগ! নির্শ্মাণ করিয়! দেন। 


যে উচ্চ ভূখণ্ডের উপর ইঘৃগ। অবস্থিত তাহাকে হিউয়েন্‌-দঙ-বর্ণিত 
বৃহৎ প্তপটির ধ্বংসাবশেষ বলির মনে হয়। 
দীর্ঘকাল হইতেই এই উচ্চ ভূখণ্ড পরম্পর প্রতিদ্বন্থী হিন্দু ও 


মুসলমানদের বিষাদের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং" এই স্থানের 


.. জধিকার.লইয়! উভ্তয়পক্ষে অনেকবার দাজ! হইয়! গিয়াছে। হু 
- ১৮৪৫ খৃষ্টাকে হোলি এবং মহরম একই দিনে পড়ে এবং শোৌকা- 
যাত্রার অধিকার লইয়া উদ্ভয়পক্ষে খুব একটা মারামারি হয়। সেই 
সময়, মুসলমানরা .ঘল বাধিয়া আঁসিয়!। লাট তৈরেোকে ভাঙ্গিয়া ফেলে 
- এবং ভগ্নখগয়মূহ টাঁদিরা গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দেয়। কধিত আছে 
“ যে'তাহার পূর্বে লাটভৈরে'! ২৫ হস্তের অধিক দীর্ঘ ছিল'। 

« লাটভৈচব'|ব এধম -৩৪ ফুট মাত্র অবশিষ্ট আছে। মাটির নীচে 


প্রবাসী_ চৈত্র, ১৬২৯ -. 


ওত লা পাস িসসপান্তাস্পিনিপ সিসি সিপাস্িপাসিপসি প ত ২ ল সী লি খল শত নল লছ ক সি লছ লা 


২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ছিলা 





কতখানি আছে তাহ! বলা যায় ন1। উহ! এক্গণে আগা- গোঁড়া ভায়াবরণে 
মণ্ডিত এবং সিন্থ্র-চর্চিত হইয়া শিবলিঙগরপে পূঞ্জিত হইতেছে। 
অনেকে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু ত]্রাবরণ খোলাইতে পারেন 
নাই! তাই অনেকে মনে করেন যে যাহার! শিবলিঙ্গ - বলিয়া ইহার 
পুজা, চাঁগাইয়াছিল তাহারা জানিত যে আমলে ইহা তাঁহা নহে।! 
তাই পাছে ইহার স্বরপ প্রকাশিত হইর! পড়ে সেইজন্য ইহাকে একে- 
বারে তাস্ত্রের আববণে চাকিয়| বাঁখিবাঁছে। কেহ কেহ মনে করেন 
এই অংশে কোন খোদিত লিপি ব| অপর কোন কাঁরুকার্য্য আছে ভাই 
পূজারীদের , এই লুকাইবার প্রান । হিউয়েন্‌ সঙ_বর্তৃক অশোক- 
স্ম্ভ্রে স্থান নির্দেশ, লাটভৈরে র এককালে উচ্চতাব ‘কাহিনী, 
সন্নিকটে বৌদ্ধাকীর্ততির ধ্ংসাবণেষের নিদর্শন ও পুঁজারীদের ভৈরেলাটকে 
লুকাইবার চেষ্ট! এবং লাট ভৈরোর নাম হইতেই ইহাকে কোন প্রান 
স্ব্তেব নিদর্শন, সম্ভবতঃ হিউয়েন্‌-সঙ_-উক্ত বারাঁণসীর অপর অশোক- 
স্তস্তের ভগ্নাবশেষ মনে' করিবার কারণ । 
সারানাখ ব্যতীত রলাশীর নিকটে অনেকস্থ(নে এখনও বৌদ্ধ কীর্তির 
নিদর্শন দেখা, যায় । . বেণীঘাটের নিকট চোরঘাটেও একটি ভগ্ন প্রস্তর- 
স্তন্ত শিবলিঙ্গ বলিয়! পুজিত হইতেছে। আঁলাইপুর রেল্‌ স্টেশনের দক্ষিণে 
বকরিয়াকুণড নাঁমক' একটি পুরাতন পুফরিণীব চতুষ্পাঁ বৌদ্ধ কীর্তির 
ধ্বংসাবশেষেব মধ্যে একখণ্ড প্রস্তবে সুপ্রাচীন ব্রাহ্ী অক্ষরে উৎকীর্ণ 
“কেনা” কথাট মানকয়েক পূর্বে আমি দেখিয়াছিলাম। সেই সময়ে 
লাট ভৈরে ও দেখিয়/ছিল।ম ৷ 


Ee 


শপত 
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লাট ভৈরে {সম্বন্ধে £, B. Havellaর Benares, M. A. Sher- be 


£108এর The Sacred City of the Hindus ত্বং: Dr. 
Fiihrera3 Monumental Antiquities and Insctiptions 
in the North-\Vestern 51051005585 Oudh টব] | ! 


(১৪০) 
দন্তে তৃণ 
দন্তে তৃণ করিয়| নিজেকে তৃপ্ভোজী পশুর সমান কা, চরম 
দীনতার লক্ষণ। প্রাচীন কালে এইরূপে দীনত(. প্রকাশ কর - 
হইত”? 
দ্শনেত তৃন করি বোলে! মো তোক্ষারে ।--শরীকৃক্ণকীর্ন ) 
কাঁঙ মাও করএ জস দাঁতে করএ খড় 1: শুক্তপুরাণ। x 
ছাঁতে খড় গলায় বড় চুনকালি কপালে ।__মাঁশিক গালুলিয ধর্পমঙ্গল। 


. কিছিকন্ধ্যা্ আসি বেট! দীতে করে খড়। 


হাতে কুটে করে এলি পরগুরানের স্থানে.।--কৃত্তিবাসী রামায়ণ। 
কোন রাবণ মান্ধাতার বাণে দন্তে করিলেক তৃণ ।--ক বিচজ্ের, 


Kk রামায়ণ ।, 


ছুই গুচ্ছ তৃণ দৌহে দশনে ধরিয়া। 
"= গলে বস্তু বান্ধি পড়ে দওবৎ হুঞ|॥ 
উঠি দুই তাই তবে দন্তে তৃণ ধরি । 
দৈচ্ক করি স্তুতি করে কর জোড় করি । . 
--চৈতম্তচরিভী মৃত, মধ্য খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ। 
পঞ্জাবফেশরী রণজিৎ সিংহের সেনাপতি হরিসিং মুলিরা পাঁঠান- 
দিগকে এমন শাসন করিয়াছিলেন যে তার আগমনের সংবাদ পাইলেই 
পাঠানের! দীতে কুট! করিয়া হাতে পাঁয়ে ভর করিয়। হামাগুড়ি দিয়! 
বলিত-_য্যয় গৌ হু -- আমি গোক্ষ, তুমি হিন্দু, আমাকে বধ করিও না । 


“Sir Lepel Griffin's Ranajit Singh ভুষ্টব্য। ” 


রা বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘প্র অন্ুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পু 
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(0ম) 
টি " “বিদেশের শিক্ষা- তা 





লালা 


" আর্গীনী--ধরচগজ ও কোর সন্ধে গৃত মাসের প্রবাসীর” 


{ বেতালের বৈঠক” ভষ্টব্য। গত জুন মাসের “Collegian” পত্রিকায় & 
বিস্তীরিতভাবে_ আলোচিত হইয়াছে। ১/ই অক্টোবর ও ১৫ই 
এপ্রিল সেশন আরম্ভ হয়। - " 
ইংলও--3505:31/ Provincial Advisory. Committee, 
Calcutta Gr Daccaব নিকট লিখিলেই অথবা! সাক্ষাৎ কবিলে সকল 
খবর গওয়! যাইবে । 
"আমেরিকা--ইউনিভারসিটি বুবিষ। খরচের পার্থক্য আঁছে। সাঁধা- 
রঞ্ঠতঃ বাৎসরিক ১** ডলার হইতে ২** ডলার শিক্ষা দক্ষিণ! লাগে । 


* বানও আহার ইত্যাদিতেও মাসিক প্রার (৪:৪৬ ডলার ১ পাঁউও =১৫ 


টাকা) ৪৫--৫* ডলীর লাগে। মিশিগীন। ওহিও, ইতালয় ইত্যাদি 


বিশ্ববিদ্যালয়ে এখানকার ্যা্টিক পাশ করিয়! গুবেশাধিকার পাওয়া - 
১ বাঁয়। যে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক সেই ইউনিভার্সিটির 


রেজিষ্রাবের নিকট লিখিলেই সকল খবর পাইবেন | লীচের ঠিকানায় 
লিখিলেও যাবতীয় খবর পাওয়া বাইবে। 

(1) Hipdusthan Association of America 
2026 Center St, Berkeley, California U. S. A. 

{2) Do. 1400 Broadway, New York, LU. 5. A. 


শিশিরেন্্রকিশের দত্তবায় 


(১৪৬) 


- কচ্ছপ অবাত্রিক 
সোনি হাং রং কন্ধুরং শন্বকাবিণম্‌_-দেখিয! যাত্রা নিষেধ। 
- বন্তরাপযুন। 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


টি “্ৰহেদিগীশং সদয়ে নিধার় যধেন্্রৈন্্যামপরাশ্চ তদ্বৎ। সশুক্র 
আত: সিতান্বরধরঃ . 


-: মাল্যান্বরতৃননরেন্ত! বিসর্জয়েছ্ক্ষিণপাঁদসাদৌ | 
স্বমনাঃ সুবেশ: সম্পুজিতোহমরগুরু (ধজগোদিগীশঃ1”--ইতি বিষ্ণু- 
পুরাণন্‌ । 

নাঁত্রাকালে মন প্রফুল্ল করিয়! পবিত্র ভাবণা! ও ঈশ্বরল্মরণ করা 


খোকার পুলক" 








নী 
বিধির লঙ্ঘন হয়, এ জনই বোধ হয় যাত্ৰা কালে জৰ নাম করিতে 
“বাধা আছে।” 
রানির ডাচ 
- (384) - ২75 টি 
- বংসযুক্তা গাভী ন্যাত্রিক 


যাত্াকালে শুভ ও অন্ত বলিয়া নির্দিষ্ট বহু দ্রুবার তালিকা 
প্রাচীন বহু পুস্তকে প্রচুর পাওয়| বার ।-_বিফুসংহিতা! ৬৩ অধ্যায়, 
সৎস্যহূৱ, মহাতন্্ ; ্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ গণেশ খণ্ড ১৬ অগ্যার ও প্রীকুফ- 
অন্মধণ্ড ৭০ অধ্যায় ; মৎস্যপুবাণ ২১৪ অধ্যায় ; গরুতুপুরাণ ৬৮৬১ 


" অধ্যায় ; মূল স্হাভারতের বহু বনু স্থান) বসস্তরাজশকুলন নুমক 


শাকুনিক গ্রন্থ; প্রাচীন বাংলাকাব্য--শ্রীকৃ্ণকীর্ভন.' কৃত্তিব'মেব 


রামারণ, কাশীরাম নাসের মহাভারত, কবিকক্কণ-চণ্ডী; রামনারায়ণের - ' 
* ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি ভ্ষ্টবা ২ " 


ধেনুর্‌ বৎমপ্রযুগ্ত1 বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্বক্নির্‌ 

দিব্যন্তী-পূর্নকুস্ত| হিদ্-নৃপ-গণিকাঃ পুষ্পমালা পতাশ। 

সন্যোমাংসং স্বৃতং বা, দধি মধু রজতং কাঁধচনং শুরুণান্যং 

দৃষ্টা শরন্ন! পঠিত! ফলম্‌ ইহ্‌ লততে মানবে! গন্তকানঃ ॥ 

সময় প্রদীপ | 

' চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 

0 (3১৫) : 
, ধান দূৰ্বব! দিয়া আশীৰ্ব্বাদ 

* দূর্ববাকে খর্ষেদে তুরিমুল, ভূরিকাও, শতগ্রস্থি, সহৃশ্রপর্ প্রস্তুতি 


, নাম দেওয়া হইবাছিল। সেই লক্ষণাষ দুর্বব। ও ধান আশীর্ববদের 


প্রতীক হয়-_ধানদুরব্ব। দিয়! আশীৰ্ব্বাদ করার তাৎপর্য এই যে শম্- 
দুর্বার স্কাব আআশীর্ববাদের গাত্রপাী দ্বীর্ঘধীবী ও বহযস্ততি হোক ) 
একটি দুর্ব্বাকুর ও একটি ধান্য বপন করিলে তাহা যেমন বহ হয়, 
তেমমি আশীর্বাদের পা্রপাত্রী বহুপ্রদ্পা ও দীর্ঘদীবী হউক। 
আলীর্ব্বাদের বৈদিক মঙ্থে আছে--কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্রহোহত্তি, পুরুষঃ - 
পূরুষঃ পরিএবান, ছূর্বে প্রত্ব, সহ্রেণ শতেন চ।--প্রত্যেক কাঁও বা 

প্রন্থি হইতে দুর্্ধান্কুর যেবন উদ্‌গত হয় ও পুরুষগরম্পরাত্র পরিবর্ঘমান 
‘হয়, তুমি হে দূর্ব৷ সেইকপ ইহাকে বংশপবম্পরায় শতসহস্র বন্ধত .. 
বিস্তৃত করো 4 


বিধেয়। কচ্ছপ কুৎসিত ও অপ্রিয় দর্শন জীব ; তাহার হরি তর. ২ উক্ত চার রধ্যোপীধ্যায 
র খোঁকার পুল পুলক 
ছোট্ট খোকার একটুকু প্রাণ ছোট্ট খোকার একটুকু প্রাণ--- 
' পুলক না তায় ধর্চে গো, __ পুলক না তায় ধর্চে গে! 
" তর, হাসিতে কুটিকুটি - হাজার কথ। অফুট কচি 
হেসেই লুটে পড়ুচে গো। কষ্ঠে যে ভীড় কর্চে গে! । 
ঘর-পোষা এ পাখীর পাখায় , একতারাটির তারের পরে 
কে অনীমের হাওয়! লাগায়, : কে আজ ফপদ আলাপ করে, - ' 
“খিড়[কি-পুকুর হড়কা-বানে ৷ বিস্য়ে হায় আমার মুখে” . 
হঠাৎ বুঝি ভর্চে গৌ | . SR? বাক্যটি না সরুচে গো! 


রী রাধাচরণ চত্রবন্তা 





তোধলা বা তুযু-পুজা - .. যোগ! পান, ল্য টু সি ক রা ছি 
~ - ' দেয়। 
নদীয়। জেলার অনেক স্থানে-ই পুল! প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলেও তার পর, কার্ত্িক-সং্রান্তিতে যে পূজ। আরম্ভ করি! অগ্রহায়ণের . 
*.. উহ্া-পৌষ মাসে হইয়|"থাকে। কেবল নামেব পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সংক্রান্তিতে-শেষ করে, তাহাব নাম “সীজই বা সেঁজুতি'। . এ পুজার 
"_ বালিকার! এখানে উহাকে. 'তুষ তুলসী” বলিয়া থাকে। ছড়াতেও, সময সন্ধাকাল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে পিটলু ব| পিঠালি (চাউল ' 


পার্থক্য আছে, ‘যমন . বাটা? দির মাটিতে আলিপন| দেয়,_-গঙ্গ!, যমুনা, ময়না, গয়না, 
তুষ তুলসী পূজ্জন, সোনাব থালে ভোজন, হাঁতাবেড়ি ইত্যাদি । তাহাতে সিঁদূরের ফোটা! ও দূ্ববা দির! নিয়লিখিত 
সোনার খালে ক্ষীরের লাড়, -. ছড়া বলিয়! পুজা করিয়! থাকে। 
'_শত্মের আগে হরর থাড়ত না সখজপুজনী সে জুঠী, বাব ঘৰে বাঁরতি, বুড়োর ঘরে তবৃতের বাতি। 
বেগুনের পাঁত। চোল! ঢোলা, মায়ের কারণের] তোলা, কাণ্টায় পড়িল ছাঁতি,তাঁই তুলিতে এত রাঁতি। - | 
* মী যখন পুত বিয়াবে, কলার ভাড়া দিয়! রাত-পোহাবে। গম এল ছা'লা ছালা, তাই তুলিতে এত রাতি। - 


J বালিকার! আঙ্গিন-সাক্রোস্তিতে আরম করিয়া কার্তিক-সংক্রাত্তিতে - এইরূপে 'ধাদ, যব, কলাই, মটর এল ছাল! ছাঁল!.. “এত রাতি, ক্রমে 
যে পুজ। শেষ করে, তাঁহার নাম, ‘যমপুকুর’। এই পূজায় উঠানেব কোণে ক্রমে একই ছড়ার আবৃত্তি করে । ভার পর বলে, 


* একটি অতি কষুত্র পুকুর কাটিয়া তন্মধ্যে কিছু জল ও তাহার চারিদিকে হাত! হাত| হাতা, খাই সতীনের মাথা, 
কলাই সটব ইত্যাদি বুনিয়! দেয় এবং.করেকট! কাঠির ডগায অতি কু বেড়ি বেড়ি বেড়ি, সতীন মাগী চেড়ী। 
সুত্র মাটির পাঁখী বসহিয়া, সেগুলি এ পুকুরের চারপাশে কলাই-মটরের . ময়ন| ময়না মযনা, সতীন বেন হয় না, 
গ্রাছগুলির মধো পৃতিয় দেয় ও নিরলিখিত, ছড়া বলিয়া প্রতিদিন এজন্সে দিলাম আমি পিটলূব গয়ন! ৷ 
"প্রভাতে গুঞ্জ করিয়া থাকে । ৃ ১ বলিয়| পূজা শেষ কৰে। !ইহাব পরই পৌষ মাসে কভার 
.,' হেদেঞ্চা কলমী লক্‌ লক্‌ কবে, রাজার বেট! পংখী মাবে, পুজা । অতএব দেখা যাইতেছে, আঁশ্বিনের সংক্রান্তি চাঃ আরম্ভ - 
2 -মাঁরে পংখী ভরে বিল, সোনার কোটা রূপার খিল। কবিরা পৌষের সংক্রান্তিতে তিনটি পূজা শেষ হয়। dae 
__ খিল খুলিতে লাগল ছড়, আমার বাপভাই লক্মীস্বব। অনেক সাদৃশ্য অছে। হড়াগুলি সক আমার রাত হতে উদ 
যমবাজার ম! পূজন, সোনার থালে ভোজন, উহার স্থানে স্থানে অনেক বিকৃতি ঘটয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা 
রর - সোনার খালে ক্ষীরের লাড, - তিনটি পৃদাতেই সংযোগ আছে, তাহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার: 
শম্মের আগে স্বর্ণের খাড়। . ? ভিতরে পৌরাধিকতা আছে কি না তাহার সবিশেষ সন্ধান হওয়া “পি 
ৰ ডি ‘যোপা, -পাঁইদী, জেলেনী, পখ-পাখালি পুজন/ মবৰ্ণেৰ বাঙ্ছনীয | রর রঃ | 
খাড়।” বলিষা পুজা শেষ করে; কারণ & পুকুরের কোণে কোণে শ্রী গোপেন্রনাথ সরকার . , 
রি রা স্যারাণী 
| সন্ধ্যারাণি, সন্ধ্যারাণি! _ ৫ £ নো রাত পু » 
এই যে মোদের গোপন মিলন, দেখছ কি মুখ কৌতুহলে ! 
| কেউ জানে না,--আমরা জানি। সীমস্তে কে পরিয়ে দিল হীরক-টিপ, এঁ কখন্‌ আমি”! 
পশ্চিমের এ গগন-কোণে তোমায়-আমায় এমনি ক'রে নদীর ধারে নিতুই দেখা, 
. এলে তুমি সংগোপনে -, - লক্ষ লোকের চোখের তলেও আমরা দু'জন একাএক! ! এ 
- উড়িয়ে দিয়ে মৃদুল বায়ে রেশমী মেঘের অ'চলখানি | তোমায় আমি, ওগো প্রিয়া, 
রক্ত-রাঙা মুখের পরে অসীম-ছাওয়! এ থে নীলা. ভালবাসি হৃদয় দিয়া, 


ও ত’ তোমার এলিয়ে-দেওয়া মুক্ত কেশের সহজ লীলা । শুনেছি গে! তোমার মুখে ভালবাসার মৌন বাণী ॥ 
J | | গোঁলাম মোস্তফা 


ধা 
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জয়ন্তী 


একবিংশ পরিচ্ছেদ 
ব্যর্থ মনস্কাম 
বনবিহারিণী জয়স্তীকে মন্সব্দাব জলালুদ্দান ভুলিয়া যান 


“নাই | খদিজ|। বেগমের প্রতি অমুগ্রতের কারণ ফাজেমার 


উপর রাগ; মলেকা বেগমেব প্রতি যৎকিঞ্চিৎ রুপার 
কারণ পূর্বস্থৃতি ও খদিজার স্থপারিষ। কিন্ত অজ্াতনায়ী 
অপরিচিতা বনবাপিনী সর্বক্ষণ মন্স্বরারের স্থবৃতিতে 
জাগিতেছিল। সেই সঙ্গে অ্চরদিগের অপমানে তাহার 
দারুণ ক্রোধ হইয়াছিল। একটা স্ত্রীলোক তাহার লোককে 
মারিয়া তাড়াইয়া দেয়! 

যে রাত্রে বিহারীলালের গৃহে হোলির উৎসব, তাহার 
পরদিন মন্সবদ্রার মক্হুম শাহকে ডাকাইলেন। তাহাকে 
বলিলেন, “বিহারীলাল চৌধুবীর সঙ্গে গিয়া একটা 
স্ত্রীলোককে দেখিয়াছিলাম মনে পড়ে ?” 

“হই! জনাব, খুব মনে পড়ে । বড়ি খুবস্থরৎ অওরৎ, 
হুজুরের হবেলীর লায়েক |» ৃ 

“আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল রম্জান ও 
তিন জন সিপাহীকে তাহাকে আনিতে পাঠাই। তাহার 
লোকেরা আমার লোককে মাবিয়া তাড়াইয়! দেয়।” 

মকৃছুম শাহের চক্ষু ঠিক্রাইয়। বাহির হইবার উপক্রম 


হইল-_"কি এত বড় হিম্মত! এমন স্পর্ধা!” 


“তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে । তাহাকে 
ধরিয়া আনিয়া কাদীর বাদী করিব।” 

“বেশক্‌ বেশক্‌, এই সাজাই ঠিক। হুকুম হয় ত 
আমি লক্কর লইয়া তাহাকে পাকৃড়াইবা অ'নি।* 

“না,বেশী লোকের কাজ নাই, বেকায়দ। গোলমাল 
হইবে। আমি নিবে যাইব ৷” 

মক্ছম শাহ মন্ত একটা সেলাম করিল, “তাহ! হইলে 
ফৌজের কি প্রয়োজন? আপনি ইচ্ছা করিলে বনের বাঘ 
ধরিয়া আনিতে পারেন।” | 

“কাল কেহ উঠিবার আগে দশ জন লোক লই! 
আমার সঙ্গে যাইবে । এ কথা যেন প্রকাশ না পায়।” 

৯৯২--৭ 


মক্ছুম জিভ কাটিল, "খোদাবন্দ, এও ক কোন কথা ! 
কুকুর বিড়াল পধ্যন্ত জানিবে না ।” 

মক্ছুম শাহ চলিয়া যাইলে রম্জানের ডাক পড়িল। 
সে মনে মনে সব পীরদের নাম করিতে করিতে আসিল । 

মন্নব্দাব চক্ষু পাকাইয়া বলিলেন, “বেইমান, তোকে 
মারিয়া তাড়াইয়া দিতে হইবে ৷” 

“হুজুর, আমার কস্থর ?* 

“তুই জানিম্‌ না তোর কন্থর? সে দন মার খাইয়া 
কুকুরের মত লেজ গুটাইয়া পলাইয়া আসি নাই ?* 

“হদুর, এক জন লোককে দশ জন লেক যদ্দি পিছন 
হইতে হঠাৎ আসিয়া বাঁধিয়া মারে তাহা হইলে ক্রি 
তাহার অপরাধ ?” 

"তুই ভারি নাঁলায়েক। আচ্ছা, এবার মাপ করিলাম । 
কাল সকালে সেই বদ্বখৎ  অওরৎকে ধবিভ্বা আনিতে 
আমি খোদ যাইব। তুই আব তোর সঙ্গীর আমার 
সঙ্গে যাইবি।” 

রম্জান তৎক্ষণাৎ মান্তা শিল্পী মনে হনে গুণ করিয়া 

দিল। মাটীতে হাত ঠেকাইয়া সেলাম ক'রষা কহিল, 
“বহুৎ খুব, হুজুর ।” নে আর দীড়াইল লা। তাহার 
ধারণা বাদ্‌শাহের আর মন্সব্দারেরা অব্যবস্থিতচিত্ত, 
তাহাদেব প্রনাদও ভয়ঙ্কর । 
"_ রাত্রি থাকিতে দশ জন লোক সঙ্গে ভ্রইয় মন্সবদার 
নিঃশব্দে বাহিব হইলেন । বনে প্রবেশ করিতে রৌদ্র 
উঠিল। সকলে চাবিদ্বিক্‌ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। বৃক্ষের মূলে গর্ভ সকলে দেখিস, কিন্ত তাহার 
ভিতর প্রবেশ করিতে কাহারও সাহল কুলাইল না! 
সকলে বলিল, উহার ভিতর বাঘ আছে। 

ব্যর্থমনোরথ হুইয়া মন্নব্দার ফিরিলেন। বনের 
বাহিরে পথেব ধারে একটা ডোবায় পুগুরীক মাছ ধরিবার 
উদ্যোগ করিতেছিল। বম্জানকে াকিয়া চুপিচুপি 
বলিল, “শেখ সাহেব, কিছু শিকার মিলি?” 

রম্জান ঘাভ নাড়িল। 


৭৯০ 


প্রবাশী-_চৈত্র, ১৩২৯ 


'[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





পুণ্তরীক বলিল, “কোন শীকারটা বা উড়িয়া যায়, 
কোনটা বা গর্তে প্রবেশ করে গর্তে খুঁজিযাছিলে ?* 

“উহার ভিতর বাঘ আছে ।” 

“ঠিক কথা । বাঘটা কোন্‌ দিন তোর মন্সবরবেৰ 
ঘাড় মট্‌কাইযা রাঁধিবে 1” 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 
সম্রাট ও সন্ন্যাসী 


বাদ্শাহেব আর ভিঙ্কুকের ডাক যমরাজের কাছে ঠিক 
সমান পড়ে, কিছুমাত্র তফাৎ হয় না। প্রভেদ জীবনে, 
মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই। একটু বুঝিয়া দেখিলে 
জীবনেও কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু বাহ্‌ আড়্বরে। 

বাদ্‌শাহের ডাক পড়িবার সময় আগাইয়া আপিতেছিল। 
ভিনি নিক্ছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার কাছে যাহারা 
আসিত তাহারাও বুঝিতে পারিত। বাদশাহ আর শয্যা! 
ত্যাগ করিতে পারিতেন না। অধিকাংশ সময় কোরান 
শরীফ পড়িতেন, হাতে সকল সময তস্বি থাকিত। 

বাদশাহ রাজকার্যে আর অধিক মনোযোগ করিতেন 
না। উজীরকে বলিতেন, "আব ত আমার অধিক 
সময় নাই, থোদাতালার চিন্তা করিতে ষাও। ইহার পর 
তোমাদের কি হইবে ?” 

*জীহাপনা, সে কথা ভাবি ন7া। আমারও ত সময় 
হইয়া আসিতেছে । কিন্তু কোন্‌ শাহজাদা তখৎনশীন 
হইবেন হুজুরের ইবৃশাদ. হওয়া উচিত |” 

“কে আমার কথা শুনিবে? যদি আমি সামান্ত 
নগরবাসী হইতাম তাহা হইলে অস্তিমে কোন আদেশ 
করিলে পুভ্রেবা আমার আদেশ পালন করিত, কিন্তু আমি 
যে বাদশাহ, মৃত্যুশয্যায় আমার আদেশ আমার মৃত্যুর পর 
- আমার কোন্‌ সন্তান পালন কবিবে? এ কথা কেহ 
একবার ভাবে না! যতক্ষণ আমার নিশ্বাস বাহিবে এই 
বিরাট্‌ সাত্রাজ্যে আমার মুখের কথা অজুলির ইঙ্গিত সেই 
মুহূর্থে রক্ষিত হইবে । কাহার কয়টা মাথা আছে যে 
আমার জরভগ অবহেলা করে? আমার ছুই পুত্র এখানে 
আসিবার জন্ত অস্থির হইয়াছে, কিন্ত আমি অনুমতি না 
দিলে সাধ্য কি যে নগরে প্রবেশ করে? আর আমি 


মরিলে ? এই মৃত্যুশধ্যায় যদি আমি কোন আদেশ করি 


আমার মৃত্যুর পর কে তাহা শুনিবে ? যদি হাতিমকে " 


সিংহাসন ও কুম্তমকে সমস্ত পূর্বাঞ্চলের নিজামত দিয়া 
বাই তাহা হইলে সে আদেশ কে পালন কবিবে? ছুই 
ভাইষে বিবাদ হইবেই, বে জিতিবে দেই তখৎ 
লইবে । যে হারিবে সে হয়ত প্রাণ হারাইবে। 


ভাইয়ে ভাইয়ে এমনি সন্ভাব, পিতার মৃত্যুকালীন আদেশে ' 
এমনি আস্থা! বাদশাহী যে কি চীজ এখন তাহা বেশ , 


বুঝিতে পারিতেছি। চক্ষে মৃত্যুব অঙ্গুলিষ্পর্শে দিব্য চক্ষু 
লাভ করিয়াছি।* | 

আসন্ন মৃত্যুব সাক্ষাতে বাদ্শাহের চিত্তাশীলতা ও 
গভীর সত্যভাষিত| লক্ষ্য করিয়া উজীর আশ্চর্য্য হইলেন। 
এরূপ ক্ষমভাবান্‌ না হইলে কি যে-সে কোটি কোটি 
লোকের উপর একাধিপত্য করিতে পারে? একটু পরে 
উজীর বিনয়নত্র কঠে কহিলেন, “আপনার তুল্য জ্ঞানী 
কে আছে? 
হইবে? আপনি কি তাহাদিগকে দেখিতে চাঞ্চেন 
না?” 

“আম দেখিতে চাহিলে কি হইবে, তাহার! কি 
আমাকে দেখিতে চাছে? তাহারা আসিয়া দেখিবে 
আমি মরিয়াছি কি বাচিয়া আছি, আর তাহার! দেখিবে 
সিংহাসন | শয়নে স্বপনে তাহাদের সেই দিকেই দৃষ্টি 


থাকিবে। ছুই ভ্রাতা ছুই জনেব মৃত্যু কামনা! করিবে, . 


আমার মৃত্যুকালে এই প্রাসাদেই চক্রাস্ত করিবে। সৈন্য, 
প্রজা, রাজপুরুষ, অমাত্য, ভৃত্য, খোজা, বেগম, বাদী 
সকলেই তাহাতেই জড়িত হইবে। কে আমার আত্মার 
জন্ত প্রার্থনা করিবে? আল্লাহ তালার নিকট কে আমার 
জন্য দোয়া মীনাইবে? এখন বরং ভাল, শান্তিতে 
মরিব। শাহজাদাদের আসিবার প্রয়োজন নাই ।” 

উজীর আর কি বলিবেন, অন্য ছুই চার কথা কহিয়| 
উঠিয়া গেলেন। তাহার পর হাতিমের মাতা, জহানারা 
বেগম, বাদ্‌শাহকে দেখিতে আদিলেন। স্বামীর আদেশ- 
মত পালঙ্কে তাঁহার পাশে বসিলেন। বাদ্‌শাহ তাহার 
হাতের উপর হাত রাখিয়া কহিলেন, “তোমার শুরীর তাল 
নয়, 9 অধিক ভাবিও না।” 


হুজুরের কাছে শাহজাদাদের তলব, 


ছি 


৬ সংখ্যা ] 





বেগমের চক্ষে জল আসিল, চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, 
“তোমার 'এমন অন্থখ, আমরা ভাবিব না? ঈশ্বরের 


পায় তুমি আবোগ্য হইয়া উঠিবে।” 


-4 বাদ্‌শাহ ক্ষীণ হাসি হাপিলেন, “ঈশ্বরের রুপায় আমি 


'না। সে কথা যাক। 


জীবন নামক কঠিন ব্যাধি হইতে আরোশ্যলাভ করিব । 
জীবন শেষ হইলে আধি ব্যাধি আর কিছুই থাকে 
তোমার অন্ত আমার বিশেষ 
ভাবনা নাই। ভাতিম অথবা রুস্তম যেই বাদশাহ হউক 


* তোমার সহিত কেহ অস্ব্যবহার করিবে না। তুমি 


সকল বিষয়ে নিলিপ্, কাহাবও সহিত তোমার বিবাদ নাই। 


তোমার জন্ত আমি স্বতন্ত্র মহল নির্দেশ করিয়া দিয়াছি, 


তুমি সেইখানে থাকিবে । তোমার কোন কষ্ট হইবে ন|।* 
হাতিম তুমি ডাঁকাইয়া পাঠাও ন! কেন ?.দে ত 
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র 1” 
“তাহা হইলে ঘরোয়া বিবাদ হইবে, অপর বেগমের! 
গোল করিবেন। আর আমি যদি হাতিম্‌কে সিংহাসনের 


উত্তরাধিকারী করিয়া যাই তাহা হইলে আমার সে কথা 


থাকিবে ন৷। ভাইয়ে ভাইয়ে রাজ্যের জন্ত যুদ্ধ বিবাদ 
হইবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। তুমি যেমন 
আছ সেইৰপ থাক, রাজ্যসংক্রাস্ত কোন বিষয়ে লিপ্ত 


এ হইও ন। ॥” 


| 


শর 


1 


বেগম ভাল মানুষ, ক্ষান্ত হইলেন। l 
বাদ্শাহেব কাছে আর কেহ না থাকলেই সিরাজী 


বেগম .আসিতেন। তিনি আসিলে বাব্শাহ বিচলিত 


হইতেন। বলিতেন, “তোযাঁব অন্ত আমার বিশেষ 
ভাবনা । তুমি বুদ্ধিমতী, অনেক সময় অনেক বিষয়ে 
আমি তোমার পরামর্শ লইয়াছি। সকলেই জানে যে 
তোমার অসাধারণ ক্ষমতা, সকলেই তোমার মনরক্ষার 
চেষ্টা করে। আমার অবর্তমানেও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া 
থাকিতে পারিবে না। কি করিবে স্থির বরিয়াছ ?” 
বেগম কািলেন না, কাদিবার দিন এখনও অনেক 
আছে। কহিলেন, “তুমি যেমন বলবে নেইরূপ 


- করিব 1” 


"আমার মৃত্যুর পর বিবাদ নিশ্চিত। তুমি কাহায় 
পক্ষ অবলস্বন করিবে 1” 


জয়স্তী 


৭৯১. 


বেগম কোন উত্তর দিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন | 

বাদশাহ সন্গেহে তাহার অঙ্গে হাত বুলাইতে ' 
লাগ্িলেন। কহিলেন, “এখন চুপ করিয়া থাকবার সময় 
নয়। আমার সময় অল্প । হয়ত তোমাকে- কিছু 
পরামর্শ দিতে পারি |» 

অগত্যা বেগম কহিলেন, “আমার ত নর নাই, 
রুম্তমের মা নাই। আমি ভাহাকেই অধিক ভাল্বাসি। 
আমার বিবেচনায় সেই সিংহাসনের উপযুক্ত 1 

ক্ষণকাল বাদশাহ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তোমাব 
বুদ্ধির প্রাখর্য্য প্রশংসার যোগ্য । তোমার সহিত আমার 
এক মত। তুমি যে রুস্তমের পক্ষে, একথা তাহাকে 
জানাইতে বিলম্ব করিও ন!” 

“তাহাকে জানাইয়াছি।* 

বেগমের বুদ্ধি ও কার্য্যতৎপরত! দুই সমান বুঝিতে 
পারিয়! বাদ্‌শাহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব হইলেন। বেগম 
তাহার শুক্রযা করিতে লাগিলেন। 

দিন ছুই পরে বাদ্‌শাহের ভৃত্য তাঁহাকে নিদর্শন-অঙ্গুরী 
আনিয়া দিল। বাদ্শাহ বস্ত হইয়া বলিসেন, "যিনি এই 
অনুবী দিয়াছেন তাহাকে ডাক ৷” 

গোরীশঙ্কর গৃহে প্রবেশ করিলে বাদ্শহ তাহাকে 
শধ্যাপার্খে ডাকিয়া তাহার হস্ত ধারণ করিলেন, কহিলেন, 
“আমার সময় নিকট । আপনার আশায় ছিলাম আমি 
জানিতাঁম আপনার সহিত আর-কবার সাক্ষাৎ হইবে ৷” 

“সন্ত জানিয়াই আমি আসিয়াছি।” 

"কি সংবাদ?" f 

“সংবাদ আশামুরপ। দুই শাহজাদ।ই রাজধানীর 
অভিমুখে আস্তেছেন।” 

“বিন! আদেশে ?* | 

“আপনার আদেশ দিরার ক্ষমত! কতক্ষণ থাকিবে! 
আর আদেশ পাইলেও তাহার! ফিরিবেন ন! । আপনার ' 
অবস্থ তাঁহারা সম্যক অবগত আছেন। তাহার! আদেশ 
পালন ন! করিলে তাহাব কোন ব্যবস্থা ক'বিবার আপনাব 
সময় হইবে ন! ৷" | 

“আমি থাকিতে তাহারা ম্গরে প্রবেশ করিবে 
নাত fr 


AEE 
1, 





ন্‌ পা ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
- "সে আশঙ্কা নাই ৷” করিতেছিলেন; কিন্তু সে জালের মধ্যস্থলে বসিয়া নিয়তি। 
,.*. প্ছই জনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?” ভবিতব্যের তাড়নায় দুই জনে চালিত.হইতেছিলেন'। - . 
' “না, শাহজাদা হাঁতিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই ।” গৌরীশন্ধর শাহজাদা রস্তমের সহিত সাক্ষাৎ 
' শকুল্তমের মনোভাব বুঝিলেন ?” করিলেন। বলিলেন, “বাদ্শাহকে দেখিতে গিয়াছিলাম। 
. “তিনি ধর্দপথে মা সাতাজঃ শাসন করিবেন।* মৃত্যুর পূর্বে আমার সহিত আর-একবার সাক্ষাৎ করিবার . 
' “ "আর কিছু?” ' ই করিয়াছিলেন।” 
* _ " "আমাদের সহিত সন্ভাব রাখিবেন |” “কেমন দেখিলেন ?” 
“আপনাদের বলের পরীক্ষণ হইয়াছিল?” “আয়ু পূৰ্ণ হইয়াছে, মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্ত 
“হইয়াছিল! শাহজাদার সৈন্তু একদিন অগ্রসর বাদ্শাহের মেধ! কিছু মা ক্ষীণ হয় নাই; মনের দৃঢ়তাও 
হইতে পারে নাই ৷” হ্ৰাস হয় নাই ।” | 


“আপনার কথায় অনেক নিশ্চিন্ত হইলাম । আমার 
ক্লান্তি বোধ হইতেছে। আমাদের এখানে আর দেখা 
হইবে না।” | 

*' *্না।* 
' ৰাদ্শাহ হাত 'বাড়াইয়া- দিলেন। গৌরীশঙ্কর দুই 
হন্তে বাদ্শাহের হাত ধরিল। 

তাবিয়ায় মাথা রাখিয়া বাদ্শাহ গৌব্রীশঙ্করের দিকে 

» চাহিয়া রহিলেন। কহিলেন, “খোদা হাফিজ 1” 
“শিবান্তে পন্থানঃ !” 
ত্রয়োৱিংশ পরিচ্ছেদ. ও 
নুডাতস্ত | 
রাজধানীর পূর্বে শাহজাদা! রুস্তম, দক্ষিণে শাহজাদ। 
হাতিম। উভয়ের লক্ষ্য রাজধানীর দিকে, ছুই জনে ছুই 
“ জনের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছিলেন। শক্ষাশৃন্ত পশুকে 


সীট 


আক্রমণ করিবার পূর্বের ব্যাদ্র যেমন নিঃশব্দে ' অপেক্ষা ' 


করে দুইজনে রাজধানী আক্রমণ করিবার জন্য সেইরূপ 
অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু হুই জনের কেহই আর 
অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছিলেন না। মৃত্যু আসম 
হইলেও ঘাদ্‌শাহ বর্তমান, কাহার সাধ্য তাহার আদেশ 
লঙ্ঘন করে ? 

ছুই জনে চক্রান্ত ও ষড়হঙ্ত্রের জাল চারিদিকে বিস্তার 
করিতেছিলেন। অহোরাত্র গুপ্তচরের যাতায়াত, . প্রধান 
ব্যক্তিদিগের সহিত মন্ত্রণা, সৈন্ভদিগকে সর্বদা উত্তেজনা । 
মাকড়সা এরূপ ক্রুত জাল রচনা! করে, রাজপুত্রেরা সেইকপ 


র্‌ 


আর অধিক বিলম্ব নাই। 


আসিতেছে যাইতেছে । তিনি লখুচেতা, কখন- বলবতী 


“আমাদের বিষয় কিছু কথা হইল? সিংহাসনের সম্বঞ্ধ 
তাহার কি অভিলাষ?” 

“তিনি কাহাকেও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবেন 
না। তিনি জানেন তাহার কথা রক্ষিত' হইবে নাঁ। 
আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। স্থির চিত্তে 
মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন 1” 

“আমার কর্তব্য পিতার নিকটে এমন সময় উপস্থিত 


'থাকা; কিন্ত আদেশ ন! পাইলে কেমন করিয়া যাই ?* 


এমন সময় সিরাজী বেগমের মহল হইতে খোজ! 


' আসিল সে আসিয়া যেরূপ বাদ্‌শীহকে সেলাম করিতে ২ 


হয়, সেই রকম করিয়া! তিন পদ পিছু হট শাহজাদাকে 
কুণীশ করিল। 
শাহজাদা কহিধেন, "আমি ত বাদশাহ নই | * 

খোজা বলিল, “জাহাপনা, আপনার বাদশাহ হইবার 
সিরাজী বেগম সাহেবা 
আপনাকে. বহুত বহুত দোয়া দিয়াছেন । -তাহার" চেষ্টায় 
রাজধানীর সকলে আপনার পক্ষে। তিনি বাদ্শাহকেও 7 
বাজি করিয়াছেন, কিন্ত সহরে দাঙ্গা-হা্গাদার ভয়ে ও 


-বাদ্শাহের অমতে এখন আপনাকে সহরের টির টি, 


পরামর্শ দেন না!” 

রুস্তম বলিলেন, “অন্মা বেগম সাঁহেবার এ উপকার হব 
আমি তুলিব ন!। যদ্দি খৎ আমি পাই তাহা হইলে 
তাহার গৌরব বাড়িবে, খর্ব হুইবে all”. 


' শাহজাদা হাতিমের শিষিরেও অনযরত_. লোক f 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা.) 








জয়ন্তী 8৯ 
আশায় বলীয়ান, কখন নিরাশাসাগরে' মগ্ন। মূঢ "শাহজাদা শুস্তাকি মাক, লেখা হুকুমে আর নিচ্জর 
* মোসাহেবেরা তাহাকে ঘিরিয়া আছে। মুখের কথায় অনেক প্রভেদ। আর লোকের অপেক্ষায় 


একজন বলিল, "শাহজাদা, আপনি বাঁদ্‌শীহের বড় 
পুত্র,সক্ল বিষয়ে আপনি বড়। শাহজাদা রুস্তম কেমন 
করিয়া আপনার বরাবরি করিবেন ?” 
দ্িতীয়। “হা, তাহার কিছু সৈম্ত আছে বটে, কিন্ত 
‘আমাদের লক্কবের সন্মুখে কত ক্ষণ দীড়াইবে ? তিনি সন্ধি 
করিতে চাহেন, তাহাকে একটা স্থবা দিলেই হইবে ।” 
তৃতীয় । “তাহাই বা কেন? শাহজাদা তথৎনশীন 
হইলে সে পরের কথা। তিনি বড় ভাইযের হুকুম মানিলে 
'ভবিষ্যতে তাহারই লাভ ।* 
চতুর্থ । “আমি ত সত্য কথা জানি। অমন কণ্টক 
পথে না রাখাই ভাল ।” কথাটা স্পষ্ট করিবার জন্ত এরূপ 
ভাবে হাতের ভঙ্গী করিল যে যেন হাতে মাথা কাটা 
তাহার নিত্যকর্দদ। 
, সেনাপতি আসিয়া কহিলেন, "শাহজাদা, আপনার 
সহিত শ্রকান্তে কিছু কথা আছে ।” 
মোসাহেবের! চটিয়া লাল। “একাস্তে আবার কি 
কথা? শাহজাদা আমাদের নিকট হইতে কিছু গোপন 


= করেন না।” 


শাহজাদা সেনাপত্তির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 
“তোমরা উঠিয়া যাও। সেনাপতির কথা হইয়া গেলে 
আসিও।* 

তাহার! রাগিয়া উঠিয়া গেল । 

সেন্বাপতি কহিলেন, “শাহজাদা, খবর খারাপ। 
শাহজাদা কুস্তমের বল দিন দিন বাড়িতেছে। তাহার 
লোকেরা দেশঃদেশাস্তে ঘুরিতেছে, হিন্দু মুসলমান তাহার 
বশীভূত হুইয়াছে। তাহার শ্রাস্তি নাই, আলস্য নাই, 
নিদ্রা নাই_কখন সৈন্তদ্বের শিবিরে, কখন বড় বড় 
তালুকদারেব সঙ্গে, কখন সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে অত্যন্ত 
সরলভাবে আলাপ করেন। সকল শ্রেণীর লোকের! 
তাহার গুণে মোহিত হইয়াছে ।” 

“কেন, আঁমি- ত খুব উত্তেজনাপূর্ণ উৎসাহ, আদেশ 
দৈন্তদের দিয়া থাকি, আব সকলের সহিত ত দেখা করিতে 
রাজি আছি।* 


থাকিলে হইবে না, তাহাদিগকে ডাকিয়া পঠাইতে হইবে, 
আপনাকে নিজে গিয়া তাহাদের সহিত দেখা কৰিতে 
হইবে, কেন না আপনি তাহাদের সাহাধাপ্রার্থ। আঁসনি 
সৈম্তশিবিরে যান না, কোন গ্রামেও প্রবেশ করেন 
না!” 

শাহজাদা অঙ্গুলির নখ খুঁটিতেছিলেন। 
করিলেন, “আমাকে কি করিতে হইবে ?” 

“আপনাকে স্পষ্ট বলিতেছি, এখন আদ্ব-বাদার 
সময় নহে। সিংহাসন দখল কর! কি ছেলেখেল!? সাপনি 
ত হারাইতে বসিয়াছেন।* 

“আমি বাদ্‌শাহের জোষ্ঠ পুত্র, সিংহাসন ভ আমারই 
প্রাপ্য ।” ্ 

"আপনাদের কিংবা অন্য বংশে কি এরূপ দেখিয়াছেন ? 
যে বলবান্‌, বুদ্ধিমান, চতুব, কুশলী, আলস্তহীন, নাজ্য 
তাহাব। আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন আপনাকে 
কি করিতে হইবে। সর্বপ্রথমে এই লম অরবর্শবণ্য 
মোসাহেবের দল বিদায় করিতে হইনে। আপনার 
আমোদ প্রমোদ অথবা বৃথা! সময় নষ্ট করিবার অবসর 
নাই । ত্বাহাৰ পর আপনাকে সকল করশ্মে উন্হোগী 
হইতে হইবে, সমস্ত পৰ্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে হাঁদশাহ 
কখন আছেন, কখন নাই, তাহার কোন স্থিরতা লাই । 
রাজধানীতে যাত্র! করিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকিতে 
হইবে । শাহজাদা, আমরা আপনার হিতকামন! করি, 
এ সময় কোন কথা গোপন করিতে পারি না !?* 

শাহঞ্জাদা কহিলেন, “তোমার কথা স্বীকার করিলাম । 
চল, সৈন্তশিবিরে যাই 1৮ 

ঘটনাজাল সৰ্ব্বত্ৰ বিস্তৃত হইয়া! পড়িতেছিল। কেহ 
হাতিমের পক্ষে, কেহ ক্ষস্তমেব পক্ষে । ঘরে ঘরে, 
সকল দেশে বাদ্‌শাহের আসন্ন মৃত্যুর তথা আল চিত 
হইতেছিল। মক্ষিকার মত সকলে লুতঃতভ্ভতে জড়িত 
হইতেছিল। 


জিজ্ঞাসা 


(ক্রমশ: ) 
শ্রী নগেক্নাথ গুপ্ত, 


সাত La) 


আঁরোগ্য-দিগ দর্শন বা স্বাস্থ্যনীতি__অঙ্থবাদক 
অধ্যাপক শী প্রিররপ্রন সেনগুপ্ত, প্রকাশক ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেঙ্র 
ষ্টরাট মার্কেট, কলিকাতা । মুল্য আট আনা। 
এখান! মহাত্ম! গান্ধীর "আরোগ্য বিষে সামান্ত জান” নামক 
গুরাঁতী পুস্তকেব অনুবাদ । স্থাস্থ্যবক্ষা। সম্বন্ধে মহাত্মা ভাহাব নিজের 
জীবনে যে-সব অভিজ্ঞত সঞ্চয় করিয়াছেন এই পুস্তকখামিতে তাহাই 
বিবৃত হইয়াছে । সাধারণে এই-সব অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া! 
_এই-সব চিকিৎসা-ব্যবস্থ! গ্রহণ করিতে পারিবে কি না সে সম্বন্ধে 
যথেষ্টই সন্দেহ আছে। কারণ মহাত্মার নৈতিক জীবন, মহাস্মাব 
আধ্যাত্মিক চরিত্র জনসাধারণের নাই। যে-সমত্ত কাজ এবং ব্যবস্থার 
অনুসরণ কর! তাহার পক্ষে সহজ, সাধারণ লোকের পক্ষে অধিকাংশ 
, ক্ষেত্রেই সেগুলি দুঃসাধ্য । তথাপি এগুলি লইয়। আলোচনা করিবার 
প্রয়োজন আছে, এগুলি জানিয়! রাখা দর্কার। * তাহা ছাড়া বই- 
খানির ভিতর দহজ ব্যবস্থাও এমন অনেক আছে যাহ! সহজেই অনু্থত 
হইতে পাবে এবং দেহের ও মনের পুষ্টি দাঁধনের পক্ষে যাহীদের উপ- 
যোগিতাও কম নহে। বইখানি ইতিমধ্যেই বহুভাষায় ভাঁবাস্তরিত 
হইয়াছে এবং বিশ্বজ্ঞদেব দ্বাবাও ইহার আলোচন! নিতাস্ত অল্প 
হয় নাই। ' 
আঁরোগ্য-দিগ দর্শনের অনুবাদকের ভাষ| ভালেোঁ-বেশ সহজ এবং 
প্রাঞ্জল, মোটেই অনুবাদের মত মনে হয় ন|। 


. ভূ-পরিচয়-_শিশুদিগের শিক্ষার কথা আমর! আজকাল 
একটু একটু ভাবিতে আরম্ত করিয়াছি, তাই মাঝে মাঝে শিশুদিগের 
জন্য এমন এক-একখানি বই" দেখ! দিতেছে যাহা বিশুসাহিত্যে স্থায়ী 

হইয়। থাকিবে। | 
le বেশীদিন আগেকার কথ! নয়--যখন লোঁপাট্‌কা! কা'মাক্ষাটুকা 
কোঁধার় আছে, হনলুলুর লোৌকনংখ্যা কত, প্রভৃতি কতকগুলি সংবাদ 
আয়ত্ত হইলে শিশুদিগের ভূগোলের জ্ঞান যথেষ্ট হইবাঁছে, বলির! 
অভিভাবকের! সনে করিতেন। লে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন 
ভাহার। চান যে পুস্তকের ভিতর দির! শিশুদিগের দেশ-বিদেশের 
সহিত প্রকৃত পরিচব হয়--একটি প্রাণের সংযোগ ঘটে। 

এই সংযোগ- ঘটাইয়াছেন শ্রীঘুক্ত নেপালচন্ত্র রায় ভীহার নব 
প্রকাশিত “শিশুবঞ্রন ভূপবিচর” গ্রস্থে । 

বাঙ্গালা দেশের কথা জানিতে নিয়া শিশু দ্বেখিবে কেন এই দেখে 
জন্টিয়! এবং এই দেশকে ভালবাফিয়! তাহার জনম সার্থক হহয়াছে 
এবং বুঝিবে কবির সেই কথাট। ; 

“তোমার আকাশ তোমাৰ বাতাস 
আমার প্রাণে বাজার বাঁশি’ 
শুধু কবিত্বের উচ্ছাস নয়। 
বাঙ্গালার পর্ব বাজধানী গ্রোড বায় এককালে 
সতী সাধ নয়মাথ বসিতেন ধার 
এবং যেখানে এখন 
- “ফেক্কপাল.ফিরে ফিরে যুফারে গতার' 


ব*ম্পারি 


নাতনীর কানে 





কর্ণফুলি নদীতে মাঝির সারি গান 
“মন মাঝি তোব বৈঠ| নেবে, বাইতে পাল্লাম না’ 
বর্ধমান বিভাগের এ 
‘গ্রাম-ছাঁড়া এ রাও! মাটির পথ মন ভুলায় রে' 
পলাশীর নিকটের গ্রাম্য লোকের সেই গান ' টি 
‘কি হ'লোরে জান! 
পলাশীর মাঠে নবাব হারান পবাণ ! 
তাহার হৃদয়ে যে ছাপ দিবে তাহা সহজে মুছিবে না। 
বাঙ্গালাব কৃষিব কথ। অবগত হইতে গিয়া সে দেখিবে যে বাঙ্গালাব 
যাহ কিছু ধন দৌলত তাহা প্ৰধানতঃ বাঙ্গালার ক্ষেতে, এবং 
‘ওমা, আমার যে ভাই, তারা সবাই” 
তোমাঁব রাখাল তোমার চাষী’ . 
তাঁহার সেই চাষী ভাইর! রোদ-বৃষ্টি অগ্রাহা করিয়! দিনের পর দিন 
মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয| পরিশ্রম করিতেছে তাই নে খাইতে 
পাইতেছে, তাঁই তাহাব আমোদে দিন কাটিতেছে। 
বাঙ্গলার শিল্পের ইতিহাসে দেখিবে যে সে একটা ‘সব ছিল আর 
কিছু নাই'এর ইতিহাস। কত জিনিষের উপাদান জন্মে এই বাঙ্গাল! 
দেশে, কিন্ত 
চক্ষু থাঁকিতে হায়! অন্ধ সবে মোরা 
f ধূলিতে পড়িযা অসহায়’ 
বলিয়! সে-সব উপাদান কাঁজে লাগাইবার কেহ নাই। 
বাঙ্গাল! দেশের গল্প শেষ করিয়! গ্রন্থের দাঁদামহাঁশয় বলিতেছেন. 


“দেখিলে তে! কত সুন্দর আমাদের দেশ ? অন্ত দেশের গজ যখন ক 


তোঁমাদ্বিগকে বলিব তখন দেখিবে বাঙ্গাল! দেশ কত পিছনে রহিয়াছে । 
বৃথা তোমাদের এ দেশে জন্ম বদি তোঘর! বড় হইয়া কেবল নিজের 
সুখ টাকা-কড়িব কথা ভাব। তাহাতে সত্যি কিছু বড় হওয়া যায় ন! । 
দেশটাকে যদি বড় করিয়া তুলিতে পার তাঁহ! হইলে সত্য সত্যই 
তুমি বড় হইলে। তখন তোমাব নিঞ্জের অবস্থা! ভাল কর! কত 
সহজ হয়। নিজের ‘ছাট সুখ নিজের টাকা কড়ির চেয়ে দেশের 
দশের যাহাতে, ভাল হর সেইটাঁকেই বড় করিয়া দেখিতে শেখ । গাঁও 
দেখি আমাদের কথিন সেই গাঁনট! 
“বাংলার মাটি, বাংলার ড্র, * 
ংলাব বায়ু, বাংলার ফল, 
পুথা হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক, হে ভগবান, ৷” 
দ্বাদ। মহাঁশয়ে এই বাণী বাঙ্গালার গুহে গৃহে তাহার নাতি- 

--মেথ কাটিয়া গিয়া নবীন গরিনা বাঙ্গালার : 


শর চারুচন্দর ভট্টাচার্য্য 
পরকালতত্ত-প্রথম ও ) গ্রবুও' রাজা! পণিলেখরেশ্বৰ 


রর বাহাছুর লিখিত । পৃঃ ১৬* ; মূল্য %* | ll 
প্রাঙ্গণ সভাব আঁমুকুল্যে প্রকাশিত ; উঞ্জ তার মাসিক পত্র 


ললাট উম্বল করুক্‌ ৷ 


{ 
bl 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


পুস্তক-পরিচয় 


৭৯৫ 





রা উই প্রাপ্তির স্থল ১নং পঞ্চক্রোশী রোড, লাগোয়া, 
রাশী। 


মহেশচন্ত্র ঘোষ " 
4. কিরূপে রোগী দেখিতে হয়-_ ডাক্তার স্তাশের 


Flow to Take the’ Case নামক গ্রন্থেব অনুবাদ । প্ৰকাশক 
প্র নীহাব বায়, পান বাজাব, গৌহাঁটা। নৃল্য আট আনা! ৷ 

G. Raye নামক জনৈক ভদ্রলোক এই অনুবাদ করিয়াছেন । 
তিনি তাহার পবিচয় দিয়াছেন এই বলিব যে তিনি লগ্ডনের Chem৷০a! 
5০০ietyর সভ্য। এই সংহ্করণটি পুস্তকখানির দ্বিতীর সংস্করণ । 
ইহাতে বুঝা! যায় হোমিওপাধী-শিল্ষার্গীরা এই বইখানিব কিছু আদর 
করিয়া থাফিবেন। যিনি উপরি-উক্ত চিকিৎসা-প্রণালী শিখিতে চান 
ভাহাব এই বই কাজে লাগিবে। ডাক্তার ন্যাশের পুস্তকের খ্যাতি ও 
উপকাবিত। হোমিওপ্যাধী-চ্চাকাবীদের অন্জানা নাই। 


বাঙ্গাল! শিক্ষা-স-খান:দাহেব আবিদ আলী খাঁ প্রণীত ও 
মৌস্লেম ভাগর মালদহ হইতে প্রকীশিত। বাংল! অক্ষর-পবিচয়ের ও 
বানান ও পাঠের বই। মলাটে লিখিত আঁছে বইথানি নুতন প্রণালী 
অনুষাবে লিখিত। প্রণালীর নুতনত্ব বিশেষ কিছু দেখিলাম না। 
বর্দাশুদ্ধিও চোখে পড়িল । 

- অ 

বন্দীজীবন-_এখম.থও-প্রীশটীন্্রনাথ সনন্যাল প্রণীত। 

সরস্বতী লাইব্রেবী, »নং রমানাথ সজুসদার ষ্ট্রী কলিকাতা । দাম 
বাবো আনা। 

বিপ্লব যুগ ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের যুগ । এই বিশ্লব-যজ্ঞে 
ধাহারা হোতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকের আত্ম-কাঁহিনীই আমবা 
পড়িয়াছি। বাবীন্দ্রের ব! উপেন্দ্রের আত্মকাহিনী বাংলা সাহিত্যের 
(এক অভিনব অঙ্গ | কিন্তু তাহাতে আসব! এমন কোন দৃঢ বাঁ সবল 
'অভিবাক্তি পাই না যাহা পাঠকের মনে সেকালে আন্দোলনের একটি 
স্পষ্ট ছবি মুদ্রিত কবিয়। দিয়! যাইতে পাঁবে। কিন্তু শচীন্দ্র সান্ভালের 
‘বন্দীমীবনে’ আমর! দেকালের একটি স্পষ্ট সরল ছবি দেখিতে পাই। 
শচীন্তর-বাবুব ভাষায় ও বর্ণনায় তেক্গব্বিত আছে । বইখানি পড়ির! 
আঁমর! বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টার এমন 
একটি সুন্দব ধারাবাহিক ইতিহাসেব আভাস আমবা এই প্রথম 
পাইলাম। ছুঃখেব বিষয়, বইখানিতে ছাপার ভুল অনেক আছে । যাহা 
হউক আমব! বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের অন্ত উদ্‌গ্রীব রহিলাস। 


মর্ম্মবাণী-_গ্রকালাটাদ দালাল প্রণীত। প্রচ্দানন্দ দালাল 

কর্তৃক প্রকাশিত, শাস্তিপুর, নদীয়া! । দাম চাব আন। । 

কবিতার বই। কয়েকটি ভাল কবিতা আছে । 

গুঞ 

ভারতের বাণী ও যুগবার্তা-_র বৃপেন্রচন্্র বন্দোপাধ্যায় । 
সরম্বতী লাইব্রেবী। দশ আন! । 

কয়েক সপ্তাহ পুর্বে 'বিজলী' পত্রে বীববল সাহেব ‘বুলিব এক 
। সাধারণ সংজ্ঞা নির্দেশ কবেছেন। কুলির আওতায় এমন অনেক 
কথা বল! চলে যা! অন্ত কথাব আড়ালে বল! অসস্ভব। গত কযেক 
বছর ধরে ‘বাণী’ কথাটা! সেই বুলিব আকার ধাঁবণ কবেছে। আদালতেই 
যান বা দোকান চালান, চরক1 কাটুন বা ঘানি ঘোরান, প্রত্যেকের এক 
একট! বাদী আছে। এহেন লোকের সংখ্য। কর! দাষ। অবনত 


ভাবতের আর কিছু না থাক ভার বাণী আছে, তাই এই-সৰ বাণী- 


আঁবিঘর্ভীরা সগর্বে প্রচার করেন যে এ বাণী ভারতের । বেচারা ভারত ! 


পবস্পরবিরোধী অসম্বন্ধ অন্যায় নানা বাণব উৎপাতে অপবাদ তাঁকে . 


অকারণে বইতে হবে। 

এই যে ভারতের বাণী আবিফাব, এ হচ্ছে আমাদের নব স্বাদেশি- 
কত|। যতই না কেন ভারতেব “শুদ্ধ, সন্ত, আধ্যাত্মিক আত্মার; দোহাই 
দি, 'ইংবেজীগন্ধী' সব-কিছুকে অসৎ বলে’ মনে করি, বাস্তবিক শিক্ষায় 
দীক্ষায় আমব! বিদেশী প্রভাব এড়াতে পাবিনি। ব্রিটানিয়া, জার্ম্মানীয়াব 
মত ভারতও একটা (65057) কুসংস্কার হয়ে উঠেছে এবং বাণী-অবততারের 
দল নিজেদেব কথাগুলো ৮০:010001%: হববোলাব মত ভারতের মুখে 
বসিয়ে আত্মপ্রদাদ লাভ কর্তে চান। 

'ভাঁবতেব বাণী ও' যুগবার্তা'-প্রণেত! শ্রী নৃপেন্পচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যাষ 
মহাশয় এ মনোভাব এড়াতে পারেন নি। আযারুলগেৰ মানসীমৃত্তি 
Cathleen ne houlihanaএব মৃত ভারতকে অনেকে এতদিন বিষ দৃ- 
মধী মৃত্তিতে কল্পনা করেছেন । কিন্তু গ্রন্থতাবের কল্পনায় তিনি নীলকঠেব 
মত বিশ্বের সমস্ত গরল গান করে? মঙ্গলময় বিষ্স্তর মুত্তিতে আঁবিভুত্ 
হযেছেন এবং এই মঙ্গল সাধনের ছণ্ডে ইম্পিরিয়াল প্রিটানীযাব ডমরু- 


‘ নিনাদ যেন শোনা যাচ্ছে। এই বিচিত্র কজন! তাঁকে কতথুবে নিযে 


গেছে ত! গ্রন্থের সঙ্গে চাক্ষুষ পবিচয় ভিন্ন জানা কঠিন, কাবণ পৃষ্ঠার প্ব 
পৃষ্ঠা উদ্ধাব কব! অসস্ভব। দুৰ্দশাগ্রস্ত ভারতকে যার! মাদ1 চোখে দুঃস্থ 
বলে’ দেখে, তাদের গ্রস্থকাব গালি দিতেও ক্রটী করেন নি, কারণ সেটা 
নাকি অলীক অথচ তা! নব-যুগেব বার্। বহন করে। ধর্ধে কর্ম্ম জীবনে 
সকল বিভাগের সংস্কার-প্রয়ামে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
সংস্কাবের তালিকার দৈর্ধ্য ত কিছু কম নয, তবে এ অহঙ্কাব কিসের ? 
যদি ভারতের এই শক্তিই থাকে তবে এ আগ-ংগাড়া সংস্কারের 
প্রযোজনই ব| কি? বিশেষণ-কণ্টকিত বাগাড়ম্বরের ভজ্ঞ্জালের মধ্যে 
এর কোন উত্তবই মেলে না 

নাবী শিশু ও আর্ত সম্বন্ধে কর্তব্য নির্দেশে তিনি নুরোগীয় পদ্থানু- 
সবণেব পবামর্শ দিয়াছেন, অথচ "ইংরেজী-গন্ধী” সন কিছুর উপবেই 
লেখকেব একট! অহেতুক বিবাঁগ ও বিভৃষ্ণার ভাব ভারি বিম্ময়কর 
মনে হয়| 49721-কণ্টকিত রবীন্দ্রনাণ এবং বিধবা বিবাহ-প্রবর্ক 
ভাবপ্রবণ ঈশ্বরচন্ত্র গ্রহকারের মতে বিকট ‘ইংরেদ্রী-প্রন্ধী' এবং উক্ত- 


দৌফ-বিবর্জিত বলেই বোধ হব এ'র সতে *পূর্্ব যুগের একমাত্র দনশ্বী,' 


খবিস্বভাব শুদ্ধসত্ব ভূদেবচন্ত্র” 

শিশুশিক্ষ/-পদ্ততিব আলোচনার তিনি রুসো, ক্রাহ্লে ও মন্তেসরীর 
নীম মাত্র উল্লেখ করেছেন এবং Gary system, Dalton plan, 
Project method, Play way প্রভৃতি প্রশংসিত পদ্ধতি চতুষ্টয়েব 
কথা কিছুই বলেন নি' 

“মাতৃত্বই নাবীচবিত্রেষ পরম বিক্ষাশ এবং নারীম্মীবনের চবম 
সার্থকতা”-_এই বচনটি হয়ত সত্য. বিস্ত কথায় কথায় আমরা গার্গাঁ- 
প্রমুখ যে-সব নাবীব দোহাই দি তার কি অন্য পথে সার্থকত! লাভ 
করেন নি এবং সে সার্থকতা কি চরম নয়? নব নব গাগা মেত্রেষীব 
কল্পনায় গ্রন্থকার অনেক কথাই বলেছেন, অথচ পুক্ষহ্ুলভ অহস্কাবের 
বশে নাবীসমস্তাব ভাব তেব হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ভে পারেন নি। 

স্থানে স্থানে প্রস্থকাত্রেব পরামর্শ পরম্পরবিরোধী হলেও এবং নিবপেক্ষ 
না হলেও, এ গ্রচ্থেব মূল্য কালোপযোগী সংস্কাবেব তাঁলকায় ও পথ- 
নির্দেশে । কিন্তু দুঃখের বিষয় রচনাব দোষে অনেক কথা ছুর্কোধ্য ও 
অহঙ্কারেব আতিশয্যে অসহনীয় বলে’ মনে হয়। এ যুগের বার্থাটা! 
সাদা কথায়. বললে বোধ হয় আবও কাজ হত। আধ্যাম্মিকতাৰ 


হোঁয়ালি আর কতদিন. চল বে? 
শ্রী আনন্দহুম্দর ঠাকুর 


* মাথ! খাড়া করিয়! 


৭৯৬ 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


ভাগ্যহত 


১ 
আজ জগতের চোখে আমাব মহত্ব বেজায় বাড়িয়া 
গেছে। আমার মত জেলকয়েদীব অপরাধ-কঠিন বুকেব 
মধ্যে এই মহ্ত্বের অমিয়-উৎসধারা! যে কোথা কেমন 
ভাবে গোপন ছিল তাহার অন্বেষণে আজ সকলে তাহাদের 
বিন্ময়সুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে,। 
বিচারকের কঠিন দৃষ্টি আজ নাই, আজ যে জড়জ্গতের 
দেওয়া! পাপপুখ্যের সকল বোঝা ঘাড়ে করিয়া মৃত্যুর 
দুয়ারে আসিয়া গ্াড়াইয়াছি--জগতও যেন তাই প্রেমের 
অগ্তন চোখে দিয়া সকল ক্ষদ্রতা ঝাড়িযা ফেলিয়া সবলে 
দাড়াইয়াছে ।--এ কি আশ্চর্য্য 
পবিবর্ততন ! জগতের সব বিষ আজ অমৃতে রূপান্তরিত !__ 
মৃত্যুর সম্ভাবনায় এই, না জানি পরে কত বেশী আছে। 
আজ প্রাণ ভরিয়া সব ভোগ করিয়া লই--কাল, হ্যা 
সেত আছেই । 
প্রথম যৌবনে পৃথিবী ষ্খন তাহাব রূপরসগন্ধের 

মদিরা পান করাইয়া আমাকে.মাতাল করিয়া তুলিল 
তখন মনে হইয়াছিল এই টৈচিত্র্যময়ী ধরণী রসশ্বকপ! 
আনন্দস্বরূপ!; তাহাব মধ্যে যাহ! আছে তাহা নিছক 
আনন্দ--অবিমিশ্র হর্ষ-_শুধু দেবতার হস্তলেখা--দানবের 
পরুষ হস্তে স্থূল অবলেপ তাহাতে কিছুমান্র নাই । 

" তার পরে যেদিন নিরূপম। কিশোরী আমাকেই 
জীবনের অবলম্বন করিয়া দীড়াইল সে দিন আমার সব 
ভুল হুইয়| গিয়াছিল। যৌবন-মদের তরুণ চাঞ্চল্য সজীব 
প্রাণের স্বেহারণ দীধিটুকু শুযিয়া লইয়া আমাকে যে 
অবস্থায় টানিষা আনিয়াছিল--তাহাকে কি বলিব জানি 
না। জীবনের কানায কানায় ভর! সবুজ নবীন হৃদয়ের 
উল্লসিত বিভ্রম বিলাস, যখন তাহার ক্ফষুরিত অধবে আত্ম- 
প্রকাশ করিত_-তখন আমার মনে হইত--জীবন একটা 
অখণ্ড সঙ্গীত --শুধু তাঁসিঘা যাঁওয়া_মানে বোঝাবুঝির 
ধার ধার! নাই--গুধু শব্দের মধুব মুচ্ছনা_-আর তাহার 
'জপরূপ পরিপূর্ণ আনন্দ। 


ফুটিয়া উঠে তাহা কে জানিত।, 


তখন বুঝি নাই যে, এতখানি স্থথকে সার্থক করিয়া 
ভোলার জন্য ঠিক এতথানি দুঃখের প্রয়োজন । যে মূর্ভিতেই 
আহক বিষাদ তাহার সঙ্গে সুঙ্গে ঘে সত্য শিব ও হন্দরকে 
বহন করিয়া আনে-এ কথা তথন অস্বীকার করিলেও 
আজ গ্রাণ খুলিয়া বলিতেছি--খাঁটি সত্য যদি এই চির, 
পরিবর্তনশীল জগতের বুকে কিছু থাকে তবে তাহা 
হইতেছে ছুংখ-বরণ। 

ক্গীণকায়। গিরিতটিনী যখন বেগের মুখে চলিতে চলিতে 
প্রথম বাধা পায় তখন সে ভৈরব গর্জনে ক্রোধে ফুলিয়া 
ফুলিয়া উঠিতে থাকে। বাধার মধ্যেই যে চলার সার্থকতা 
- দুঃখের মধ্যেই স্থখের নিবিড়তা-এ কথা আ'মও 
তখন স্বীকার করিতে পারি নাই। যখন জীবনধারার 
গতিপথে অটুট দুঃখের পাষাণ-প্রাচীর প্রথম মাথ৷ তুলিয়! 


পা 


| 
Le 


দাড়াইয়াছিল, ঠিক এ নদীর ধারার মতই অসহ' 


ক্রোধে বলিয়া উঠিক়াছিলাম__“আমি তোমায় চাই না, 
ওগো! মুক্তিপথের বাধা _ ওগো অন্ধ অন্ধকার, জীবনের 
আলে! ছেয়ে ফেলো তুমি কোন্‌ অধিকারে ? বুঝিতে 


চাই নাই যে অমঙ্গলের মুত্তি ধরিয়াই মঙ্গল আসিয়া 


থাকে- মহাদেবের প্রলয-বিষাণেব ভীষণ শব্দের মধ্যেই 
শিবের চিরন্তন প্রতিষ্ঠা। ভগবানের স্থবিচারে আমার 
পরিপূর্ণ সুখের হাটে দুঃখের ষে ঢেউ আসিয়া লাগিয়া- 
ছিল-_-তখন তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া! লইতে পারি 


নাই। সেই আমার জীবনের সর্বপ্রধান ভুল। আর , 


সেই ভুল সংশোধন করিতেই আজ জীবন্যজ্ঞে আমীর 
প্রাণ পূর্ণাহুতি ত্ববপে মবণকে আত্যস্তিক ব্যাকুলতায় 
জড়াইয়া ধরিতে চলিয়াছে।' 
২ 
জগতের মধ্যে বাচিয়। থাকার সমস্তা যে এত নিষ্ঠুর ও 
এত জটিল তাহা কোনও দিনই বিশ্বাস করি নাই। 
সংসারের যে আর-একটা রূপ আছে আর তাহার মধ্যে 
অভাবের নগ্নচিত্রই বুকফাটা তীব্র হাহাকারের মধ্যে 
শয়তান আসে তাহা 


bd 


নি 
৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পিসির সপ সস্পিপিস স্পিপাসিপা সা আপস জলা লন দাত 





জানিতাম। কিন্তু সে যে মানুষের কপ ধরিয়াই আসে 


,, তাহা জান! ছিল না, তাই বর্ষার এক কালে রাতে নিবিড় 


পা. 


* কেশবাশিই তাহাব সাক্ষ্য দিতেছিল। 


নীরদমালাঁয় অলঙ্কৃত “আকাশের নীচে যখন প্ররুতিব সজ্জল . 


চোখের অঙ্নদ্ধানে ব্যস্ত ছিলাম তখন যে লোকটা আমার 
ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর মতই আসিযা জুটিল--তখন তাহাকে 
মান্য বলিয়াই ভুল কবিষাছিলাম। সে আব কেহ নহে 
"আমাদেরই গ্রাম্য জমিদাবের নায়ের বিহাবী। লোকটা 
যৌবনসীমা অনেকদিন যে পাব হইয়া! গেছে-- মাথার ধূসব 
তাই তাহাকে বড় 
সম্মানে ডাকিয়া বসাইলাম। জীবনেব অভিজ্ঞতায়, 
বয়সেব প্রবীণতায় তাহাকে ত অগ্রাহ কর! চলে না! । 
দে প্রথমে যে-সব কথা বলিতেছিল--তাহাকে তাহাতে 
বেশ ভালই লাগিতেছিল এমন সময় হঠাৎ স্ুব ক্দূলাইয়] 
বলি উঠিল-_রষেশ-বাবু; একটু দরুকারেই আপনার কাছে 
এসেছিলাম । 
॥ এতক্ষণ ইহা ত মনে হয নাই। বর্ষার রাতে.যথন 
মেঘের অবিশ্রাস্ত আনাগোনা চলিতেছিল, চাদ ও তাবাব 
সঙ্গে যখন ভাধাব লুকোচুরি খেল্গ জমিয়া উঠিয়াছিল; 
তখন কি কোনও প্রয়োজন থাকে ? তখন যে সব ভবপূব 
পরিপূর্ণ সুখের মধ্যে কোথাও একটু খাদও নাই । 
বিবক্ত হইলাম । কিন্তু সে ভাব সান্লাইয়! লইয়| 
ভদ্রতা বাঁচাইয়া উত্তর দিগ্ণম--"আজ্জে ত! অনুমতি 
করুন|” 
তাহার মুখ হইতে প্রশংসাব সমাদ-বিজৃত্তিত বাক্য- 
গুল! হঠাৎ আমাব উপর অপ্রত্যাশিত ভাবেই আসিয়া 


পড়িল । মুরুব্বিষাঁন1 চালে তিনি বলিলেন--'এই ত চাই | 


বাবা--বষসের, সম্মান যদি তোমরা না রাঁখবে--ত 
আর _' 

এ পর্যন্ত বেশ চলিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি যখন 
পকেট হইতে একটি টাকাব থলি বাহিব কবিয়া! আমা 
কাছে দিয়। বলিলেন--“বাবা, এ টাঁকাগুলা তোমার. 
তখন আমি বাশুবিকই বিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। কারণ 
আমার ত কোনও কালে উহাব কাছে টাকা পাওনা ছিলই 
না, আর আমার পূর্বতন চতুর্দিশ পুরুষেব মধ্যেও কেহ যে 
উহাদের বংশের কাহাবও সহিত আদানপ্রদানেব কার্বার 
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চালাইয়াছিলেন--তাহা স্মবণ হইল ন! তাই আমি 
উত্তর দিগাম-_'কেন) বর্তমানে আমার টাঁকান্ব বিশেষ -. 
অভাব হয় নি, আব আমি ত কই আপনার কাছে টাক! 
পাব বলে’ মনে ভয় ন! | 

‘এবাব তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠলেন। নৈশ 
নীববতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অট্টহাসির সেই নিকট শক 
দিগন্তে মিলাইয! গেল। তিনি জান্াউলেন_-'নাঃ এ 
তোমার পাওনা! টাকা নয়-তবে এটা ইচ্ছে করলে 
উপার্জন করুতে পার-_-এই মুহুর্ত 1, 

আমি অবাক্‌ বিস্ময়ে তাহ-র মুখের দিকে তাঁকাইয়া 
রহিলাম। তিনি অনেক ভিত! দিয়া বিশেষ করিয়া 
যেটুকু আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন তাহার সারমন্ম্ 
এই যে আমাকে জমিদারের স্বপক্ষে তাহারই গরীব প্রজ্জা 
আহাদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিৎ] সাক্ষ্য দিতে হইবে 
আর এই টাকা তাহারই নজরানা বা বখ্শ্সি্‌। 

বয়সের প্রাচীনত! আর সম্মানের দাবী রাখিতে পারিল 
না। উঃ- নরপিশাচ--স্বাথফ্ন্ধিব জন্য কি. উৎকট 
প্রতারণা এ। আমার পায়ের আঘাতে বথন হে তাহাব 
টাকার থলির মধ্যে থেকে টাকাগ্ুল! মেঝেয় ছড়াইয়া 
পড়িল--তাহ! আমি ঠিক বলিতে পারি না । তবে মনে 








পাস্তা আপস 


আছে যে সেই টাকাগুলাঁকে তখন গুলোভনের উজ্জল স্বর্ণ 


শৃঙ্খল বলিয়া মনে হইয়াছিল অর শয়তানের বিকট হাসিব 
মতই মেঘলা বাে ফুটিয়া উঠিয়াছিল নেই অর্থরাশিব 
রজতপ্রহা। 

বাদল! রাক্ষেব মধ্যে তন বাতাস হা হা করিয়া 
ফিবিতেছিল আর ম্দীমলিন মেঘের কোলে এবং আমার 
অক্রর মধ্যে জাগিয়া উঠিল গরীব প্রজা আহাছের স্ত্রীব 
অসহায় মুধখানি। স্তদ্ধ আধারে সে ষে কি মিনতি, 
শুনিলাম, তাহার চোখে সেযেকি করুণার আবেদন, তাহ! 
স্মবণ করিলে আজিও আমার মধ্যে জাগিয়া উঠে নাবীর 
মহিমাময় উজ্জল চিত্র । সে যেন কাতরভাবে বলিতে- 
ছিল--'ওগো, অত্যাচারের শঙ্খলকে বাণ কর্তে না 
পার--তাকে টেনে গলায় পবানোর জলে সাহায্য করো! 
না। একি চিত্র | অনন্তসহায়া, স্বামীর উপর নির্ভর- 
শীলা--এ কোন্‌ চিত্ৰ ? এ অবস্থায় আমাব স্ত্রীর চিতুও 


৭৯৮ 


ত ঠিক‘ এমন করিয়ীই 'অসহায়ভাবে ফুটিয়া উঠিতে 





,* প্ারিভ। - আমি মুগ্ধ আবেগে স্তব্ধ রহিলাম। . শিরার 


মধ্যে রক্তশ্োত উচ্চ . হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে 


- আকাশে মেঘ গঞ্জিয়। উঠিল-__বায়ুর হার প্রবল হইল 


আর নিশীথ শ্বশানের-প্রেতের স্তাঁয় বিহারীলাল আমাকে 
তৰ্জ্জন করিয়া গেল--“এর ফল আছে রমেশ-বাবু, তোমায় : 
4 কথা কয়।* 
- - {-৩) 
কেন কিমা ৰ কিল জানিনা! না 


দেখিলাম যে মুক্ত বাতীনে মুক্ত আলৌষ আর আমার 
“অধিকার নাই, আমি কয়েদী--জেলের হুকুম আমার ' 
_ হঁইযা গেছে। যেদিন জেলে যাইব সেদিন গভীয় প্রত্যাশায় 


... চারিদিকে তাকাইয়। দেখিলাম - কই সহানুত্ুতির বেদনার 


“রেখা ত কাহারও মুখে দেখিলাম নাঃ কানে আদিল 
বিহারীর তীব্র স্বর-”কেমন রমেশ-বাঁবু, বুঝলেন কেমন 
স্বরে’ টাকা.কথা কয়?” মনে মনে স্বীকার করিলাম- শুধু 


, যে কথা কহে তাহা নয়-_টাকা! শয়তান তৈয়ার করে।, 


আহাদ-- সেও যে আজ. জমিদারের প্রসাদভোজী হইয়া - 
আমার বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে। কবৃতম্নতার চেয়ে অসহ্‌ কি 
এই ‘কারাবাস !--না, এ আলোর । চেয়ে আধার ঢের 
- ভালো | - 
আমার সেখানে নি না। মনে হইত 
অবিচার্-অত্যাচারের যে ঘোর লঙ্দ্বা ডাহা ঢাকিয়! যাউক্‌ 


: এই অন্ককারে। 'আলোর কোন দর্কার নাই। বিন্ধ 


- তবুও সেই আলোকের মধ্যেও যে একজন আছেঁযে 


আমার সব। আবার সব গোলমাল হুইয়া যাইত। 


* একি চোখের সাম্নে সে আসিয়! দাড়ায় কেন? কল্পনার 


নেত্রে' দেখিতাম সেই প্রফুল্ল হেমনলিনী, পূর্ণ বিকশিতা 
নারীস্ব-গরিমায় সমুজ্জল' সেই আমার স্ত্রী সরযু-_সে যে 
আজ বিষাদখিষ্না' দীর্ঘা-ধুলায় লুটাইয়! সে যে পৃথিবীর 
বুকে ঢালিয়া দেয় তাহার বুকের জালার রক্তধারা।' 
তখনই আবার প্রাণ চাহিত মুক্তি-_“ভাঙ্গ এই পাষাণ 


_ কারা, ভাঙ্গিয়া ফেল। চাই বাহির হইতেই চাই। সেখান- 


সকার আকাশে বাতাসে শোণিত্-লেখায় যত লজ্জার কাহিনী 
লেখা থাকুক না কেন--তাহার মধ্যে যে চিরজাগ্রত দেবতা 


রঃ | v EEA JE FE "১৩২৯ 


: : 
[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

জি শাস্তশীলা নারীর মধ্য ।'ভহার অধণ্ড আনন্দ- 
সভার মধ্যে আমার সব দুঃখ জগতের সব দৈন্ত ডূবিয়া '' 


যাক। গভীর অন্ধকারের মধ্যে সেই' যে. খ্রুবতারার 


মত আমার অপেক্ষায় জাগিয়া আছে। তখন আমার ১. 


প্রাণ-মুক্তির আকাক্কায় কাদিয়! উঠিত--হায় মুক্তি! - 
দুই বঙগসর- ওং কাত দীর্ঘ দিন তাহাতে-_কত দীর্ঘ. 
ভাঙ্গ পাষাণ কারা ভাঙ্গিয়া ফেল। i 

হঠাৎ .কনেষ্টবল আিয়া জানাইয়া দি মরার, 
শক্তি বহুবার পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, শুধু শুধু করাঘাত * 
করিয়া অধিকতর-লাঞছনা ছাড়া অন্ত কোনও 'ফল নি |] 

8১) 

যেদিন মুক্তি পাইলাম সেদিন কেহই আমাকে-কারা- 
গৃহের ছার হইতে আগাইয়া লইবার জন্ত "আসিল ন1। - 
বন্ধু বান্ধব কেহ নাই--যে আছে সে যে স্বীলোক_বজ্দার 


বাধন কাটাইয়া কেমন করিয়া আসিবে। না, জেলফেরতের ' 


বন্ধু ভত্্রসমাজে, থাকিতে নাই] ' এখানকার. নিয়মে 
ভদ্রতার সোপান হইতে মানুষ তখনই. পড়িয়া যায় যখন 
তাহাকে জেলে যাইতে হয়_:হৌক ন! কেন তাহা বিনা 
দোষে, সে কলঙ্কের ছাপ তাহার ললাটে চিরন্তন হইযাই 


ক ~~ 


নি 


থাকে আর তাহার চাপে মহুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইয়া যায়। .-.. 


ংশোধনের জন্য কারাবাঁস। “ কিন্তু হায় সেই কারামুক্তির 
পরের প্রতি মুহূর্তই যে লোকের স্বপাদৃষ্টির মধ্যে তাহাকে 


ছোট করিয়া ফেলে । কারাবাসে মানুষ ছোট হয় না... 
-কারা- মুক্তি পরে মাহুযের দ্বৃণাদৃষ্টিই তাহাকে ছোট করে। 


- দিনের আলো আমার চোখে বিধিতে লাগিল। অগ্র- 
সর হইতে পারিলাঁম না । সারা দিনমান এক আমের 
বনে পড়িয়া রহিলাম। রাত্রিব অন্ধকারে বাড়ীর পথ 
ধরিলাম। সে কি উত্তেজনা, কি আগ্রহ! প্রতি পদে 


কি সে হৃদয়ের জ্রত কম্পন | মনের বেগের সহিত পায়ে-- 


হাট! তাল প্লাখিতে পারিল না। একটা গতিশক্তির 
প্রবৃদ্ধ আবেগ আমাকে টানিয়া লইয়া নে লাগ্িল-_ 
দৌড়-_দৌড়--দৌড়। . 

- বাড়ীর হবার_এ কি খোলা | কুটার_-এ কি শু! : 
প্রতীক্ষায় কই কেহ ত বসিয়ানাই! বিশ্লীমুখর রজনীর 


তৃতীয় যামে অন্ধকার- খমথম করিতেছে! হা ভগবান্‌ ! 


ডি 
চে 


৮ 


সু 


এ 


৬ষ্ঠসংখ্যা)' -  . .. ভাগত ৯৯ 


চি 
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_ এই কি আমার মুক্তি 1.শিরার প্রতি রক্তকণা দিয়া যাহাকে - উদ ওকি বি St ওইখানে ' 


+ চাহিয়াছিলাম তাহা কি-এই! সে কোথায় যাইবে? দাড়াইয়া কেন? উহারা আবার কি চহে? অজ্ঞাত 


পৃথিবীতে ত, ফাইবার 'তাহার- দ্বিতীয় স্থান নাই। বুক প্রদেশের অন্ধকারে আত্মগোপন সে ত আছেই। তাহার . 


-জোরে চাপিয়। ধরিয়া ডাকিলাম--স্রযু--সরযু -৩কি | পূর্কে একবার দেখিয়া লই-উহারা আবির আমর মত 
শর স্বরও কি আজ আমার প্রতারণা করিল? নিজের, কোন্‌ ভাগ্যহীনকে অর্থের সম্মান শিক্ষা, দিততছে। 
,. তপ্তগ্নাসে নিজেই কাপিঞ উঠিলাম--বাতাস হা হা করিয়া ভীড় .ঠেলিঘ্া দেখি জমিদার স্বয়ংই কাঠগড়ায় 


কাঁদিয়া উঠিল-__সে নাইসে নাইন | দাড়াইয়া ।, বিহারী স্জলনেত্রে। কি একটা গভীর 


উপ উধার উদ্ধার বাতাসে চেতন! পাইয়া উঠিয়া দাড়াই- ' বিষাদকার্িযাচিহ সকলের ললাটে গুকা। আগর 
-* লাম। জগতের বুকে আমার জগ্ভ এক বিন্দুও স্থান বিপদের, আশঙ্কায় যেমন করিয়। লোকে কাপিয়া উঠে, 
রাখ নাই, দয়াময় ! ওরে অভিশপ্, ওরে ভাগ্যহত, পালা-_ - যুপবদ্ধ ছাগশিশ যেমন ক্রিষা কাপিতে খাকে, জমিদার 

"_ পালা--দিনের আলো! এ ' শীরের মত তোর উপর আসিয়া সেইরপ কাপিতেছে। 
 পড়িতেছে?, দৌড় দৌঁড়_দৌড়। আত্মগোপন যে ‘এ কি দৃশ্ঠ দেখাবে দয়াময়! তোমাকে যেবড় 


আমায় করিতেই হইবে। লোকচক্ষুর তীর দৃষ্টির সন্মুখে যত্ত্রায়' অবিশ্বাস করেছিলাম়।  আশাহঞ্জের বেদনায় 


আমি- আমাকে তুলিয়া ধবিভে পারিব না। আমার তোমার অস্তিত্বই যে অস্বীকার করে" ফেল্ছি। কিন্ত ন! 
অবস্থার কপট সহান্থভূতির আহা উবে নিতান্তই -সত্যই তুমি আছ। ওঁ ত সেই ছুর্ধা্ত জমিদার খুনী 
অসম্ঃ। :  আসামী- শান্তির প্রতীক্ষায় প্রতি পলে মরণযন্্রণা সহ 
আবার রজনীর: অন্ধকার নামিয়া আসিল। আমিও করুছে। ভগবান্‌ তুমি আছ আছ_ শ্রাণের ূ্বিশ্বাসে 

আবার ফিরিয়া আসিলাম খু'ঁজিয়৷ 'দেখিতে জড় প্রকৃতি বলুছি-_তুমি আছ!’ 
কোথায় কেমন করিয়া আমার তাহাকে লুকায়া কিন্তু জমিদারের ভাল-মন্দে আমার কি? আমার 
রাধিয়াছে। কিন্তু সব বৃথা--সে নাই--সে নাই । _ জীবনের শাস্তি ত ইহার মধ্যে নাই। গ্রা মরুক্‌ বীচুক 
“> পৃথিবীর রূপ বড্ড বেশী । আলো-বাতাসের জোয়ারে সরযুকে ত. ফিরাইয়া দিতে পারিরে না নে পরপারে 
সে ভাসিয়! চলিয়াছে। এত -আলো. কেমন করিয়া সহ আমার প্রতীক্ষা বসিয়া আছে-- তাহান নিকট এখনই 


হয়? যাহাকে অবনস্বন করিয়া আলোর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা বার কি কোন উপাম নাই. কিন্ত তাত্মহত্যা সে যে 4 


“করিব সেষে নাই! সব দোষ উপেক্ষা করিয়া আমার বড় ভয়ানক! 

সকল লজ্জা সকল নানি ৫ যে মুছাইয়! দিবে সে যে নাই- : “্তগবাঁল্‌ সত্যই তুমি আছ। | এই ত জমিদার খুনী 

তবে-এস অন্ধকার এস রাত্রি, আমার সর্বকালের হয়ে রাড়িরেছে, এ ত তুমি প্রচ্ছন্ন ইত কর্ছ-_-আমি 

আশ্রয় হইবে এস । ॥ - যদি খুনী হই--জমিদার মুক্তি পাবে আ-মও এ অরুস্ধাদ 
li আবার দৌড় সেই কারাকক্ষের উদ্দেশে, সেই আমার যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই গাঁব। এই শখ। ভমিদার 


| প্রিয়তম, সে ত প্রতারণা করে না। সে ত প্রত্যাশা দিয়া মর্তে ভয়'পাচ্ছে--ওর. প্রাণের আকাজ্জা আজও মেটেনি 


নিরাশ বরে না। তাহার কপটত। নাই। তাহার আহ্বান .--ও চায়] বেঁচে থাকৃতে_-বিস্ত এ জগতে. বেচে থাকা 

০... এসো ওগো শরান্ত-_-ওগো ক্লাস্ত- তোমায় নির্ধাতনের “যে কত বড় অভিশাপ তা ত ও জানে না। আমি কিন্তু 
কট যন্ত্ৰণা দিয়া আদর করিব ৷ ‘যেতে চাই--তবে জমিঘারের বদলে 'আমি যাই না কেন। 
॥ (et) একাধারে । ছুই মুক্তি--জীবনের হলাহল আক পান 
_. কাঁরাকক্ষের দ্বারে আসার একটু আগেই দেখি কোর্ট, করেছি, এখন এস মৃত্যু নিবিড়ভাবে অ-মায় অ-লিঙ্গন 

j লোকারণ্য । মনে পড়িল সেই দিনের কথা, সে দিনও কর-প্রিয়ের সঙ্গে .মিলিষে দা। তোমায় লোকে ভন 
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করে--ভুল কবে। এ মিলন ত আর কারও কবার 
সাধ্য নাই। এস তবে- এস সৃত্যু,.এস বন্ধু--মিলনের 
সিড়ি গেঁথে দিয়ে যাও’ 

প্হভুর খুনী আমি ।* 

উঃ কি আনন্দ! ওরা বলছে আমি কত মহৎ। 
বিহারী আমায় ভাকছে--ওগো. তুমি স্বর্গের দেবতা ৷ 
হায় স্বার্থান্ধ মানব-_ভাল মন্দের মাঁপকাঠিকে এতই ছোট 
করে' ফেলেছ। তুলাদণ্ডের ওজনে কিছু আগে ষে নর- 
পিশাচ জেলের আসামী, সেই পরক্ষণেই তোমার 
স্বার্থসিদ্ধির ভারে ভারী হযে হ'ল স্বর্গের দেবতা 


(৩২) 

পরদিন সমস্তক্ষণ রজতের মনে এই কথাটি বাজিতে 
লাগিল, সে মাঁধবীর কাছে আবার যাইবে বলিয়া আসিয়াছে, 
কিন্তু সন্ধ্যায় আঁফিসেব ছুটির পর সে ঠিক করিল যাইবে 
না, যাওযাটা ঠিক হইবে না। শিল্পী বলিল, চলো স্বামী 
বলিল, না। স্বামীরও ঠিক জয় হইল না, রজত মেঘাচ্ছন্ন 
সন্ধ্যা গড়ের মাঠে অকারণে খুবিয়া কাটাইযা দিল। 

পরদিন সন্ধ্যায় রজতকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া রমলা 


. একটু অবাক্‌ হইল, তাহার কোন অন্থথ করে নাই 


zt 


- করিয়া' উঠিল। 


জানিয়া আশ্বস্ত হইল ৷ ' তাড়াতাড়ি কয়েকখানি লুচি 
ভাজিয়া খাওয়াইয়। মেজেতে বিছান! পাতিয়া রজতের 
বিশ্রামের ব্যবস্থা-কবিয়। সে রান্নাঘরে গেল। 

বজত ভাবিয়া ঠেসান দিয়া চুরুট টানিতে টানিতে 


একখানি ইংরেজী নভেল পড়িতেছিল, তাহার পাশে 


খোক! খুকীকে দোলায় আদর করিতেছিল ও তাহার 
পুতুলগুলির সঙ্গে পবিচষ কবিযা দিতেছিল | রজত সেদিন 
খোকার জন্য একটি জাপানী ফানুস আনিয়াছিল, সেইটি 
বার বার খুকীর সামনে নাচাইয়া দোলাইযা থোকা খুকীর 
মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল! সহসা পিছন হইতে কে তাহার 
ফান্ুসটি কাঁড়িযা লইষা চোখ টিপিয়! ধরাতে সে চীৎকার 
বর খোঁবার চীৎকাবে বিরক্তির সহিত 


; 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩২৯, 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় 'খঁণ্ড - 





১ পাটি পিপি 


কিন্ত বড় আনন্দ । এ মৃত্যু আজ্ঞা যে আমি বতথানি 


স্বার্থেব খাতিরে লইয়াছি--তাহা ত ওর! জানে না| আমার . 


মত এতবড় স্বার্থপর, জগতেব মধ্যে আজ ত আর: কেউ 


- নাই। তবু ওরা বলিবে আমি বড় ভাঁল। মৃত্যুর মধ্যেই 


আমার মুক্তি- এ মুক্তি যে ওরা. আঁমাষ অবহেলায় দান 
করিয়াছে-_এর অন্ত কি আমি কৃতজ্ঞ ন! হইয়া পারি? 
ওগো তোমরা আমাঁব প্রাণের বন্ধু। 
নই মানুষ স্বার্থপর । 
উঃ কাল--তার আর কত দেবী? 
ও ফৃণীজনাথ মুখোপাধ্যায়: 


নভেল হইতে মুখ তুলিয়া রজত দেখিল, তাহাব সন্মুখে 
হাস্যময়ী "মাধবী দীড়াইয়া। রজত ব্যস্ত বিস্মিত হইয়া 
ফাড়াইয়া উঠিয়া বলিল,_ বাঁ! আপনি কখন এলেন? 

থোকার চোখ ছাড়িয়া! ফাঙ্গুলটা দোলাইয়া মাধবী 
বলিল,_-এই ত আস্ছি, আপনি যা নভেল পড়ায় মম! 
বমুকৈ? 

-সে বোধ হয় রান্নাঘরে। 
ডাক ত। 


খোকা তোর মাকে 


খোকা পিতার পাশ ঘে'সিয়! দ্রীড়াইয়া অবাক্‌ হইয়া, 


* মাধবীর সুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার মুখে আশ্চর্য্যের 
ভাব : দেখিয়া মাধবী ও রজত উচ্চস্বরে হাসিযা উঠিল, 
মাধবী- একটু অগ্রসর হইয়া খোকাকে ধীরে জড়াইয়া 
তাহার গালে চুমো খাইষা বলিন- আপুনার ছেলেটি 
1০৬৩1, কি সুন্দর চোখ, ঠিক আপনাব মত মুখ । 
' তার পর দোল্নার দিকে অগ্রসর হইয়া খুকীকে 
কোলে তুলিয়া মৃদু দোলাইয়া বলিল,_কি স্ুন্দব বেবী, 
কৈ বেবীর মা-টি কৈ? 
হাসিব শব্দ রায়াঘরে রমলার কানে গিয়া পৌছিয়াছিল। 
ছুধেব বড়া উনানে চাপাইয়! সে বাবান্দায় বাহির হইয়া 
আসিল। জ্ধান্লার ফাঁক দিযাঁ দেখিল-_মাধবী খুকীকে 
নাচাইতেছে ও নিজে হাসিতেছে । এহাসি যেমন মধুর, 


সপ 


আমি দেবতা * 


ঃ 
bl 


৯৯ 


৬ সংখ্যা ] 


তেয়নি করুণ। রজতের বাছেও সে হাসি আশ্চর্য্য 
লাগিতেছিল; মাধবীর বহুপূর্ব্বেব এক কথা মনে পড়িষ! 





গেল, হাঁ, জীবনটা কান্নায় ভরা, তা বলে’ কি হাম্তে 


_ মানা । মাধবী খুকীকে নাচানো থামাইয়া তাহাকে বুকে 


জড়াইয়া এক চেয়াবে বনিল। "০৪ lovely lovely, 
বলিয়! মুগ্ধ হইয়া সে আপন হাতের সক সোনাব বালা 


, খুলিয়া খুকীর হাতে পবাইয়া দিতে লাগিল । 


রজত বাধা দিয়া বলিল,_ও কি করুছেন? 

মাধবীর ভঙ্গীতে সে অবাক্‌ হইয! গিয়াছিল। 

সুন্দর খোপাটা নাড়িযা মাধবী বলিল,--বেশ, চুপ 
করুন, দেখুন ত কি সুন্দর দেখাচ্ছে। আচ্ছা আপনি না 
কাল আমাদের বাড়ী যাবেন বলে’ এনেছিলেন? 
- একটু অপ্রতিভ হইয! বজত বলিল,_রোজ রোজই 
কি যেতে হবে! 

মাধবী আপন মনে কথাগুলি উচ্চাবণ করিল,_রোজ 
রোজই কি যেতে হবে। 

" ধীরে রমলা ঘরে প্রবেশ কৰিতেই মাধবী ছুটিয়৷ আসিয়া 
তাহার হাত ধরিয়া বলিল,--কি ভাই, খুব রাঙ্গা কর্ছিলে ! 
ভারি হ্ুন্দর হযেছে ত খুকীটা! কি নাম রেখেছিস্‌? 

মাতৃন্েহমণ্ডিত চোখে খুকীর দিকে চাহিয়া রমলা 


৫ বলিল,_কিছু নাম হরনি এখনও | 


bd 


খুকীকে চুমো খাইয়া মাধবী বলিল,_ আচ্ছা, আমি 
ওর godmother হব, নাম ঠিক করে’ দেব। আচ্ছা ভাই, 
আমাদের ওখানে কি একবারও যেতে নেই ? 

থুকী কাঁদিয়া ওঠাতে তাহাকে মাধবীর কোল হইতে 
লইয়া রমলা বলিল,_তৃমিও ত তুলে গেছ ভাই । তোমায় 
বুঝি যতীন-বাবু পাঠিয়ে দিলেন? 

কথাটি না বুঝিতে পারিয়া মাধবী রমলার মুখের দিকে 
চাহিয়া একটু হাসিল। যে কথ! শুনিলে মনে সন্দেহ জাগে 
তাহা বুঝিতে গে অনর্থক প্রশ্ন করিত না । সভ্যপমাজের 
নীতি তাহার জানা ছিল, প্রশ্ন করিও না,_-তাহা হইলে 
মিথ্যা কথা শুনিবে। কিন্ত রজত একটু সন্দিপ্ধ নেত্রে 
বম্লার মুখের দিকে চাহিয়া বহিল । 

মাধবী রমলাব হাতটা ধরিয়া বণিল,--কি বোঁগা হযে 
গেছিস" 


স্লানমধুর হানিয়া বমলা নি আব তুনিই কি মোটা 
আছ! 
ধীরে সে খুকীকে দোলায় শে য়াইয়া দিল। 


খোকা মায়ের পাশে আসিয়া চুপ করিয়া দ্রাড়াইয়া 


ছিল। তাহাকে আবার এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী ' 
- বলিল জানিস্‌ ভাই, এদেই তোমার খোক র চোখ টিপে 


ধরেছিলাম বলে” সে কি ঈ*ৎকার | খোকা, স্বামি তোমার 
মাসী হই বুঝলে? 

খোকা বিস্মিত হুইয়া মাতার দিকে টা! বণিল, — 
কি মাসী, মা? 

রমলা হানিয়া বলিল-_রাঙা-মাঁসী বে, ছেখ ছি লাকি 
"সুন্দব দেখ তে। 

মাধবী খোকাব গাল ধরিস্বা আদর করিতে করিতে 


বলিল, থাক্‌ ভাই, ঠাট্টা তেন, তোমার ছেলেমেয়ে , 
বাস্তবিক কি স্থন্দব, গোঁলাঁপ-ক্ুলের মতল মুখটি ফুটে 


আছে, ভোম্বার মত কালো কুচকুচে কোক্রড়া চুল! এর 
মুখটা তোর মত হয়েছে অনেকটা! | 
গলার সোনার সরু হারট খুলিয়া খোকার গলায় 
পরাইয়া তাহাকে কোলে -তুলিয়া লইয়া রজতের দিকে 
একটু অগ্রসর হইয়া মাধবী বগিল,__কি স্থন্দ্র দেখাচ্ছে ! 
বমলা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল,-:৪ কি হচ্ছে 
ভাই! 

- বেশ করছি, বলিয়া খোকাকে চুমো খাইয়া নাধবী 
রজতের মুখেব দিকে চাহিয়া হাসিল। বজতের মুখ 
রাঙা হইয়া উঠিল । 

বন ভাই, আমি খুকীর ছটা নিয়ে 'আসি,--বলিয়া 
রমল! ঘব হইতে বাহির হইষা শেল । 

বায়াঘরে আমিয়া দেখিল, তখনও দুধ ফোটে নাই, 
উনানের আগুনের দিকে চাহয়া সে চু করিয়। এক 
মোভায় বসিয়া পড়িল। মাংবীর এ রূপ তাহার সম্পূর্ণ 
অজানা, « চঞ্চলা মাধবী তাহার অস্রিচিতা। মাধবীর 
তৃষিত মাতৃত্ৃদয় আজ রমলান টৈন্যের হংসারে ক্াসিয়া 
যে আনন্দে উৎফুল্ত হইয়া! উঠিয়াছে তাহা রমনা কি 
করিয়া বুঝিবে। 


বান্নাঘরে বসিয়া থাকিতেও রম্গার ভাল লাগিল না। 


৮০২ 
SMUD ডি AD MAAN 


খীরে 'বারান্নায় এক অন্ধকার কোণে আসিয়া. দাড়াইল। 


ঘরের কথাবার্তা তাঁহার কানে আসিয়া পৌছাইতে লাগিল। 


- রজতের গম্ভীর কণ্ঠের ক্থাগুলি কানে গৌছাইলেও ঠিক 
বোঝা যাইতেছিল না, মাধবীর কথাগুলি স্পষ্ট শোনা 
 যাইতেছিল। 
বা! পরুশ্ত ত অনেক suggestion দিয়ে এলেন, 


আপনার ঘরটা! কি সুন্দর ছবি দিয়ে সাজান গোছান,_ 


' “ আচ্ছা আপনার ষ্টুডিও কোথায়, আপনাকে সব' ঘূর 


/ 


দেখালুম, আ্বামায় কিছু দেখাচ্ছেন নাঁ_রমু আবার রান্নাঘরে 


' গিয়ে ঢুকল, এমন কুপো হয়েছে-_-এ -হবিখানা ত ভারি, 


হ্ন্দর, সেই আপনার ঝড়ের ছুরির চেয়েও ভাল হয়েছে, 
ঝড় আমার এত ভাল লাগে। ! 

. আকাশে. শুরু! একাদশীর চাদ উঠিয়াছে। সুন্দর 
দের আলোর দিকে চাহিয়া রমলা দীড়াইয়া রহিল। 
-এম্‌নি চন্্রোলোকমধুর হাজারিবাগের এক রাত্রির কথা 


* “মনে পড়িল, মু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সে রান্নাঘরের দিকে 
" ' গেল। 'রায়াঘরে চুকিয়া দেখিল দুধ উথলাইয়! উনানে 


পড়িয়া আগুন প্রায় নিভিয়া গিয়াছে। আর কিছু করিবার 
. যেন'তাহার উৎসাহ রহিল না শ্রাস্তভাবে মোড়ায় বসিয়া 
' পড়িল। | 
'.' একটু পরেই পারের শব্দে চমকিয়| উঠিল, পিছন 
. ফিরিয়া :দেখির রজত ও মাধবী দরজার গোড়ায় 
ছড়াইয়া।-.. 
বা! ঠিক যেন সিণ্ডেরেল্লার মৃত বসে’ আছে--বঁলিয়া 
মাধবী ঘরে ঢুকিয়া বিস্মিত হইয়া ঘরখানি দেখিয়া বলিল, 


_. শবা! কিস্ন্দর সাজান, আর্টিষ্টের স্ত্রীর রান্নাঘর বটে। 


~~ 


. মলা ম্লান হাসিয়া বলিল,--ঠা্টা কেন ভাই। , 
.. ক্বাম্নাঘর, দেখা শেষ করিয়া মাধবী রজতের ই,ডিও 


দেখিতে চলিল; রাক্লাঘর হইতে রমলাকে টানিয়া লইয়া ' 


রি 1: ট 
_.- রজতের সব ছবি দেখিয়া, একখানি আদায় করিয়া, 

"- মাধ্বী আবার থুকীকে দেখিতে চলিল। তাহাকে বহু 
"চুমো খাইয়া, খোকাকে আদর করিয়া, বিদায় লইবার সময় 
ধীরে মাধবী রমলাঁকে বলিল,_-বেশ স্থথে আছিস ভাই । 


রঃ একবার আমার ওখানে যাবে না? 


০ পাকি =~ 


প্রবাগী- চৈত্র, ১৩২৯ 


L | রর 
[ ২ইশ ভাগ; ২য় খণ্ড 





" রলা শুধু করুণভাবে হামিল। -এম্‌নিই রাতে তাহার 
ঘুম হয় না, সে রাত্রে তাহার মোটেই ঘুম হইল না। 
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ইহার পরে প্রায় প্রতিদিনই মাধবী রজতের বাড়ীতে tb 


আসিতে আরম্ভ করিল। রমগার ঘরে সে যেন. কোন্‌ 


- চির-ঈপ্সিত আনন্দের নীড় খুঁজিয়া.পাইল। রমলাকে ঘর - 


হইতে বাহির করা অসম্ভব, রজতও তাঁহার বাড়ীতে 


যাইতে চায় না, স্থতরাং মাধবী রমলার বাড়ী যাইতে স্থরু 

করিল। ইহাদের দুঃখের সংসার; এই সাজান ছোট.ঘরঃ . 
.গুলি, এই সুন্দর খোকাখুকী কোন্‌ মায়ামন্ত্র-বলে তাহাকে 
- প্রতিদিন টানিয়া লইয়া আসিত্‌, তাহার অশান্ত অতৃপ্ত 


অন্তর এখানে আসিয়া . যেন কি অমৃতের স্বাদ পাইত! 
তাহার ক্ষ্ধ মাতৃহৃদয়, তাহার প্রেমতৃষিত প্রাণ, তাহার 
চঞ্চলচিত্তের বিরক্কিমঘ জালা, রজতের খোঁকাধুকীদের 
সঙ্গে রজতের সঙ্গে গল্পে প্রিহাসে,. রমলার সঙ্গে হাত্তে 
কৌতুকে, একটু শাস্ত হইত। সে খোকাখুকীদের জন্য জামা- 


কাপড় খেল্না খাবার পুতুল ইত্যাদি দিয়া রজতের ছোটি- ৃ 


ঘর ভরিয়া! তুলিল। - 


_ মাধবীর প্রতিদিনের ব্যব্হারে রূপে রমলা বা 


হইয়া যাইত। তাহার দীন শান্ত জীবনধারার মধ্যে এ 


চঞ্চলা আসিয়! না জানি কি ঘটাইবে ভাবিয়া তাহার বক্ষ ৯ 


কোন্‌ অঙ্জানা আশঙ্কায় ছুলিয়া উঠিত। রমলা দ্বেখিত,, 


রজত এখন প্রতি সন্ধ্যায় জাঁফিসের পরই বাড়ী, ফিরিয়া 
আসে, সে ছবি আকায় মন' দিয়াছে, মাধবীর সঙ্গে কথা- 


‘ রার্তায়ারজতের দীপ্ত মুখ দেখিয়া উচ্চ হাস্ত শুনিয়া স্বামীর 
এ মনের প্রফুল্তায় সুখ বোধ করিলেও, কোন্‌ অজানা ' 
-বেদনাষ সে বাধিত হইত। ঈর্ষা? না ঈর্ষা নয়, কি 


অজানা আশঙ্কা । 


আর মাধবী রমলার্‌ কাছে রহম্তময়ী হইয়া উঠিয়াছিল 
প্রতিদিন তাহার নব মৃষ্ঠিতে। হঠাৎ সে কোনো ছুপুরে ' 


আসিয়া থোকাকে গল্প বলিয়! লুকোচুরি খেলিয়! বই 
পড়াই সমস্তদিন কাটাইয়া রজতের আসিবার আগেই 


সন্ধ্যায় চলিয়া যাইত । কোনদিন রমলার সঙ্গে সঙ্গে. রায়া- - 


ঘরে ভাড়ার-ঘবে ঘুরিয! তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। 


কোন সন্ধ্যায় বা রজতের সঙ্গে ছবি আর্ট, ইয়োরোপীয় 


তে লা 


জগ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] . 


সাহিত্য সম্বন্ধে গল্পে তনয় হইয়া যাইত। কোন বিকালে 


“ খোকাখুকীকে লইয়া মোটরে বেড়াইয়া আসি 51 একদিন 
. ভোর করিয়া রমলাকে ধরিয়া গড়ের মাঠে ব্যাও, শুনাইয়া 
আনিল। 

সেদিন সমস্তদিনের . তীব্র রৌন্রদাহের পর সন্ধ্যার 
আকাশ কালো মেঘে ভর! আসিয়াছে, মাঝে মাঝে 


. দমকা বাতাস পথের ধুলি উড়াইয়া দরজজানালাগুলি 


৬ 


সজোরে নাড়াইতেছে, বিছ্যৎ চম্কাইয়া উঠিতেছে, 
আকাশ বাতাস জুড়িয়া এক প্রলয়ের সমাবোহ ঘনাইয়া 
আসিতেছে । রমনা বারান্দায় তাহবি দোলানো চেয়াবে 
বসিষা পশ্চিমাকাশের ঝঞ্চার রুদ্র আলোব দিকে' চাহিয়া 
. ছলিতে লাগিল. স্বামী এখনও আসেন নাই, তিনি যে 
কোথায় গিয়াছেন তাহা ভাবিতে তাহার মন উদাস অবসন্ন 
হইয়া পড়িল। 

*সন্ধ্যাশেষে তারাহীন রাত্রির অন্ধকার নামিল। স্বামীর 


'আন্থ হওয়াতে আজ উমার কাজ শী শেষ হইয়া 


গিয়াছে, তাহার রান্নাঘর ধোওয়ার শব্দ নীচে থেকে 
আসিতেছে, এই ঝাঁটাব শব্দ শুনিয়া রমলার মনে হইল 
ঝড়ের ধুলায় সমম্ত ঘর বিছানা! জিন্যি .ভরিয়! রহিয়াছে, 
= ঝাড়িতে বা ঝট দিতে তাহার কোন ইচ্ছা! বা শক্তি 
যেন নাই। 

গির্জার ঘড়িতে সাতটা বাছিল। দ্বামীর আসিতে 


দেরী হইবে বুঝি] ধীরে রমলা-উঠিয়া আলে! জালাইয়া. 


সেলাই করিতে বসিল। - সেলাইয়ের কলটি অনেক দিন 
চালান হয় নাই। খোঁকাখুকীর সব জামা রমলা নিজেই 
কাপড় কাটিয়া তৈরী করিত। মাধবী আসার পর 


. হইতে কোন নৃতন'ফক বা জাম! তৈরী করিবার দর্কার 


মি 


হয় নাই। রজতের একটা পাঞ্জাবী বহুদিন কাটা পড়িয়া 
রহিয়াছে, সেইটি দেল্গাই করিতে বসিযা বার বার মাধবীর 
কথা তাহার যনে ঘুরিভে লাগিল । মাধবী যে তাহার 


- খোকাধুকীদের খুব ভালবানে, তাহাদের দেখিয়া আদর .. 


করিয়। তাহার তৃষিত মাতৃত্বদয়ের ক্ষুধা মিটায়, তাহা 


* রমলা বুঝিজ। কিন্তু মাধবী কি কেবল সেইজন্তই আলে? 


মাঝে মাঝে রজতের প্রতি তাহার চাউনি দেখিয়া রমলার 
ভয় হইত.রজতের প্রতি তাহার গোপন প্রেমকে সে দমন 
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করিয়া রাখিতে পাবিতেছে না, আনি মত. বুঝি 


৮০৩ 


হাবিব সে কা 


জিয়া উঠে । 

বাহিরে । 'বন্রধ্বনির সঙ্গে রা থামার শব্দ 
শোনা গেল'। মাধবী আসিয়াছে ভাবিয়া তাড়াতাড়ি . 
কলট। সরাইয়া রাখিল। সহসা দরজার সম্মুখে যতনের 
মুণি দেখিয়া: সে চমকিয়া উঠিল, ভীত হইল, খোনযণ 
অভ্যর্থনাও.করিতে- পারিল না। 

যতীনের মৃত্তি আজ সত্যই ভয়ের__মোটরের আলোর 
মত তাহাব! ছুই চক্ষু জলিতেছে, মুখ যেন কিসের তীব্র" 
আবেগে প্রদীপ্ত। মাতালের মত একটু টলিব! যতীন ঘবে 
ঢুকিল, আজ, সে মরিআ হইয়া আসিয়াছে। 

আর-এক ঝড়ের সন্ধ্যায় শেষবার যখন যতীন আসিয়া- 
ছিল, সে ঠিক করিয়াছিল; আর রমলার দৈহুভয় জীনূনের 
দৃপ্ত দেখিতে সে আসিবে না। যাহার দুঃ দূর করিতে * 


. পারিবে না তাহার ছুঃখের ঘরে আসিয়া কিহইবে। কিন্ত 


সেইদিনের পর হইতে তাহার দিনগুলি শাস্তিক্রার! হইয়াছে, - 


.রমলার ছুঃধ ভাবিয়া রাতে তাহার ভাল ঘুম হয় না। ' 


পিয়ানোর গান সে বিশে কিছুই বোঝে না, কিন্ত.বমল! . 
ভাঙা পিয়ানো! বাজ্জাইতেছে এ কথ! ভাবিতে তাহার বুকে ' 


কি ব্যথা লাগে। ব্যর্থ তাহার পৌরুষশত্তি, ব্যর্থ তাহার 
. পুঞ্জিত স্বৰ্ণ ব্যর্থ এই কলকা রূখানা, যে নার্মকে সে ভাল- 


বাসিয়াছিল, যে তাহার প্রাণে সোনার কাঠি বুলাইয়াছিল, 
আজ তাহার তিলমাত্র দুঃখ সে দুব ররিতে পারেন । 
একথা ভাবিয়া গতরাত্রে তাহার ঘুম হয় নাই। আজ 
কোন্‌- শক্তি তাঁহাকে - রমলার ঘরে টানিয়া লইয়া 
আসিয়াছে। তাহার দ্বারা রমলার কি কোন উপকার হয় 
না? রমলা তাহার অর্থনাহায্য কি গ্রহণ ক্করিতে পারে 


না-এ ত বন্ধুর নিবেদন? রমলার অন্ত রজতের অর্থ- 


সাহায্য গ্রহণ করা উচিত, স্বাস্থ্যের জন্ত রমলার লব খাটুনী 
বন্দ করা দরুকার, ক্লোন স্বাস্থ্যকর স্থানে য্যওয়! দর্কার । 
এরূপন্ডাবে রজ্তকে অর্থ দিতে আনার মধ্যে যে কি 'অন্তায় 
রহিয়াছে তাহা যতীনের খেয়াল ছিল. ৪৬ তাহার 
মাথা ঠিক ছিল না। | 

খোকার জন্তু যে ইঞ্জিন গাড়ী ও বাড়ী-ঠতরী করিধরি 
কাঠের খেলনা আনিয়াছিল তাহা টেবিলে রাখিয়া! যতীন 


৮০৪ 
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, খোকার অস্ত আন্লুম। 
খোকার নাম হওয়াতেই বমলার মুখ খুসিতে ভরিযা 
“ উঠিল, সে মুদু হাসিয়! বলিল,__ও, থোকা নীচে গল্প শুনছে 
আপনি বন্থন। 
যতীন ঈম্মুখের চেষাবটা ডিন ধবিয়। বলিন্,_ 
ব্জত কৈ? 


- তিনি ত এখনও আসেন নি, বোধ, হয বাত" 


-. হবে আস্তে । 
চেয়ার 1 রমলার দিকে অগ্রসর করিয়! ধ্ভীন বলিল, 
-- আপনি বন্থন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। 
_ একটু ভীত হইয়া রমলা যতীনেব উদ্দীপ্ত মুখের দিকে 
চাহিল। আবার কথ! আছে ! হাজারিবাগের রাম্নাঘরেব 
* কথ! মনে পড়াতে তাছাব মুখে একটু হাসি খেলিয়া গেল। 
প্রেমকরুণ নয়নে যতীনেব দিকে সে চাহিল, মৃহৃন্বরে বলিল 
- আপনি শাস্ত হয়ে বহ্ৃন।-_চা খাবেন? 
' ষভীন আপনাকে শান্ত কবিয়া বলিল, ন|। 
আমি বস্‌্ছি, আপনিও বন্সুন ৷ 
দুইজনে ছুই চেয়ারে মুখোমুখি বসিল। মোহ্মাধাভবা 
চোখে রমলাব দিকে চাহিয়। যতীন একটু অনুনয়ের 
স্বরে বুলিল,_দেখুন, আপনি আমাব সঙ্গে বন্ধুত্ব পাঁতিয়ে- 
ছেন, মনে আছে। 
একটু বিস্মিত হইষা যতীনের বেদনাময় মুখের দিকে 
চাহিয়া রমলা চুপ করিয়া রহিল । যতীনের চোখ দুইটি 
একবার ঘিপ্রহরের আকাশের মত জলিযা উঠিতেছে, 
একরুবাব ঝড়ের সন্ধ্যার মভ কালে হইয়। আসিতেছে । 
যতীন একটু ব্যথার সুরে, বলিতে লাগিল,_-সেই 
হাজারিবাগে; আমি ৬৪৮০ তি আপনার বন্ধু হতে 
চাই 
ধীবে রমলা বলিল,-_ইা৷ মনে পড়ছে, আমি বলেছিলুম 
আমার কোন আপত্তি নেই। 


আচ্ছা 


- নন্স্বরে যতীন বলিল,_-হা, আজ সেই বন্ধু হিসেবে 


শার্ট 


আপনার কিছু কাজে লাগতে চাই। 
ভ্রকুটি কবিয়! রমলা। কহিল_কি? 
ধীরে পকেট হইতে একতাড়া নোটের বাণ্ডিল বাহির 


প্রবাগা__চৈত্ত ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


স্পা লা ওলালি 


কক যতীন অতি লঙ্জিতভাবে অস্ফটস্বরে বণিল-- 
এই । 

রমলা একবার ষতীনের নোটের বাণ্ডিল আর. একবার " 
তাহাব আবেগময মুখের দিকে খর দৃষ্টিতে চাহিল, 
হইতে উঠিয়া দীড়াইল, তাহার বুকের রক্ত-চলাচল ঘেন 
কোন গভীব আঘাতে একবার ঝলবিয়া উঠিয়া বন্ধ হইয়া 
বাইবে, চেয়ারটা সজোবে ধরিষ! আপনাকে শান্ত কবিযু! 
সে দৃঢ়ম্ববে বলিল,__না, দেখুন 
_ যতীন একবাব করুণচোখে রমলার মুখের দিকে চাহিন্দ 
বিনীতম্ববে বলিল,_আপনি বুঝছেন না, আমি এ 
রজ্রতকে দেব, তবু আপনার যদি কোন আপত্তি ন! 
থাবে-_ 

-বমলা স্থির হইয়া! ঈ'ভাইয়া-শুধু মাথাটা নাড়িল। 

বুঝছ না, বলিয়া যতীন আপন দৃঢ় হস্তে রমলার হাত 
চাপিয়া ধবিল, ইঞ্জিনচালক মেমন চাল'ইবাঁর চাকাটা 
জোর করিয়া ধবে। কোন্‌ আবেশে রমলার দেহের সমস্ত 
রক্ত যেন বিম্বিম্‌ করিতে লাগিল, বুক ছুলিতে লাঁগ্লি, 
ফণিনীর/ মত নে যৃতীনেব দিকে চাহিল, হাত ছাড়াইঘ। 
লইয়া বলিল,_আপনি যান। 











ঠিক সেই সময়ে জুতার শবে ছুইজনে চমকিয়া উঠিল, 
যতীন চাহিষা দেখিল সন্মুখে রজতের দীর্ঘধৃসর সৃত্তি, .. 


রমল! দেখিল রজতের অঙ্গারেব মত কালো চোখ। 
নোটের তাড়া যতীনেব হাত হইতে পড়িযা মেজেতে 
গড়াইয! খুকীর দে।ল্নার কাছে গেল । যতীন বলিতেঁ- 
যাইতেছিল, হ্যালো রজত,_কিন্ত তাহার ব্যজ্বণা- 
পূর্ণ মুখেব দিকে চাহিয়া একটু ভীত হইয়া সে সরিয়া 
দাড়াইল। মাতালের মত টলিতে টলিতে' রজত রমলার 
দিকে যাইতেছিল, সন্মুথেব দৃগুটা যেন,সে কিছুই বুঝিয়া 


উঠিতে পারিতেছে না, রমলার স্থির শাত্তমুর্তির দিকে " 


চাহিষা সে চুপ করিয়া দ্রাড়াইল। এ কোন্‌ মহীয়সী 
নাবী! রঙ্গত কি বলিতে যাইতেছিল, পারিল না। 
এক "মুহূর্ত তিনজনেই স্তব্ধ দাড়াইয়া। সহসা এক 


হাঁসির শব্দে তিনূজনেই চমকিয়া উঠিল, ঘরে যেন একটা . 


বাজ পড়িল। রমলা ও যতীন চাহিয়া দেখিল অগ্নিশিখার 


নৃত্যক্গিমার মৃত মাধবী আসিয়া তাহাদের সম্মুথে 
দাড়াইল। é 


টি 


চেষার পথ 


ড্ঠা'সংখ্য! 1 রমলা ৮ ৮০৫ 
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লাদ ২ 


বিস্ময়ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সরে সে বিনি উঠিল, — Oh dear 
তুমি এখানে? আমি ভেবেছিলুম কার্থানায়। 
'_ অতি অপ্রতিভ হইয়া যতীন তাহার দিরে চাহিল। 
টো চঞ্চলপদ্দে দোল্নার দিকে অগ্রসর হইতে মেজেতে নোটের 
তাড়াটা মাধবী তাহার লাল ভেল্ভেটের নাগবা দিয়া 
মাড়াইয়া ফেলিল। এটা কি, বলিয়! ব্যস্ততাব সহিত 
বাগ্চিলটা তুলিয়া নাচাইয়৷ হাঁপিমাখা সুরে বলিল,_-কার 
এট।? বা, সব চুপচাপ ! কারো নয ত ? unclaimed 
property কার হয় রমলা? যে পেয়েছে তাব ত? 
রমলাব মনে পড়িয়া গেল তাঁজারিবাগে একদিন ষতী- 
নেব মোটর লইয়া সে এই প্রশ্নটি করিয়াছিল, কিন্তু আজ 
সে পরিহাস তাহার ভাল লাগিল না, অতি অবসন্ন হইয়া 
করুণ মুখে সে সম্মুখের চেষাবে বসিয়া পড়িল। ূ 
গ্লানিভ্বরা চোখে ষতীনেব দিকে চাহিয়! মাধবী কান্নার 
চেয়ে করুণ হাসিতে বলিয়া উঠিল_-বেশ! এ নোটের 
তাড়া আমার আর খুকীর, কি বল টুনি, বলিয়৷ সে দোলায় 
নিক্রিতা খুকীর উপর ঝুঁকিয়। পড়িল । 
সমস্ত দৃশ্যটা এক দুঃস্বপ্নের মত রজতের চোখে যেন 
চাপিয়া ছিল, তাহার দম যেন আট্কাইয়! যাইতেছিল, 
মাধবীর এই মত্ত ব্যবহারে সে দিশাহারা হইয়া গেল, 
4৫ তাহার কালো কেশে রক্তবেশে দেহভঙ্গিমায় প্রাণ যেন 
সহঅশিখায় জনিয়া উঠিয়াছে, এ নগ্ন অগ্নির মূর্তি, তাহার 
সাহসের অন্ত নাই, এ যে কি করিবে তাহার ঠিক নাই। 
* স্বণাবেদনাময় চোখে একবার রমলার দিকে চাহিষা 
বজ্ত ঘর হইতে বাহির হইযা আসিল, তাহার দম 
আটকাইয়া যাইতেছে, অন্ধকার বারান্দায়ও আসিয়া 
দাড়াইতে পারিল না, এ বাড়ীতে তাহার নিশ্বাস রোধ 
হইয়া যাইতেছেশ ওঃ, বলিয়া নি'ড়ি দিয়া নামিযা রাস্তায় 
বাহির হইয়া গেল। 
রজত ঘর হইতে বাহিরে. যাইতে রমল! বাণবিদ্ধা 
হরিণীর মত মাধবীর দিকে চাহিল, করুণস্থরে যতীনের 
£১ দিকে. ইঙ্গিত করিয়া বলিল,_-ওটা ওঁকে দাও । যাও ভাই, 
যতীন নির্ণিমেষনয়নে একবার রমলার দিকে চাহিল । 
হায় সে এ কি করিল! তাহার বুকের মধ্যে স্থচের মত কি 


১০১২-৪ 


২ 





যেন বিধিল, হৃৎপিণ্ড বুঝি সেব্টি-ভাল্ভ্-হীন বয়লারেৰ 


মত ফাটিয়া যাইবে । মাধবীর হাত হইতে নোটের বাণ্ডিল 
লইয়া নতমুখে সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল । 

মাধবী একবাব মুদিত কমলের মত ঘুমন্ত খুকীন দিকে 
চাহিল, একবার ৰাঞ্ধাহতা1 লতার মত ব্যথিত! রমলার 
দিকে চাহিল, তাহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া তাঁসিল। 
বমলাকে সে কি সাস্বনার বাণী বলিতে পারে | ক্ষমচিক্ষা- 
পূর্ণ বেদনাময় চোখে চাহিয়া রমলার মাথায় ধীবে হাত 
বুলাইয়া মিনতিম্বরে মাধবী বলিল,--ক্ষমা ক্র ভাই, 
সব দোষ আমার, তোমাদের ছুঃখেব সংসারে দুঃখ 
বাড়িয়েই গেলুম ৷ 

খুকীকে নীরবে একটি চুম্বন করিয়া মাধবী চলিযা 
গেল। . 

এতক্ষণ বমলা' আপনাকে শাস্ত করিয়া স্থির হইয়া 
চেয়ারে বসিয়া ছিল, সকলে চলিয়া গেলে সে বৃত্তচযুত’ 
পল্মের মত মেজেতে লুটাইয়! পড়িল, তার পর দুই চক্ষুর 
তট ভাঙিয়া কত দুঃখদিনের কত, নিরুদ্ধ অশ্রর বান 
ডাকিয়া আসিল । 

ইহাব পব রজত ও গমলার তিনদিন তিনরাদ্রি বিভী- 
যিকাময় দুঃস্বপ্নের মত, কাটিল। নানা খুটিনাটি. কাজ 
দিয়া প্রতি মুহূর্ত ভরিয়া দিন কোন রকমে কাটিত, 
কিন্তু অন্ধকাবময় বিনিদ্র রাত্রি যেন কিছুতেই কাটিতে 
চাহিত না। রক্তত খাটে চুপচাপ শুইয়া থাকিত: রমলা 
মেজেতে পাটি বিছাইযা রা ঠাণ্ডা মেজেতেই শুইয়া 

থাকিত। ছুই জনেই. স্তন্ধ, ছুই জনেব মাথা দপ্রপ 
করিত, চোখ জলিত, বুক দুলিত, অন্ধকারে. চাহিয়া 
থাকিত, কিন্তু কেহই ছটফট কবিতে পারিত না, পাছে 


অপর জন ভাবে--ও জাগিয়া আছে। রজত যখন মাঝে 


মাঝে বেদনায় বিছান! হইতে উঠিযা! বারান্দায় বাহির 


হইত, রমল। মড়ার মত অসাড় হইয়া পড়িয়া ণাকিত। 
আবার কিছুক্ষণ পরে রজত বিছনায় আসিয়া, শুইলে, 
রমলা! উঠিয়া বারান্দায় গিয়া বসিত, রজত নিঃশবে 


শুইয়া থাকিত। রাত্রে দুইজনে কতবার এইরূপ ঘর ও 


বাহির করিত | 
অন্ধকার আকাশের EE দিকে চাহিয়া রজত 


গু 
. 


হায়, সে রজভ, মরিয়া গিয়াছে, 


৮০৬ 


bat at eh 


ভাবিত, একি হইল; দৈন্ত-দাবিদ্র্েব বোঝা বহন করা! 
যায়, কিন্ত প্রেম ন! থাকিলে পে সত্যই মরিয়া] যাইবে। 
তাহার প্রেত এ অন্ধকার 
বাড়ীর বারান্দায় বেড়াইতেছে। তাহাবই ত দোষ, কেন 
সে মাধবীর সঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। না, রমলার 
প্রেম মরে নাই । আচ্ছা সত্যই যদি প্রেম মব্রিয়। যায়, 
কি করা যাইতে পারে, জীবনে শুধু নৈরাশ্য, শুধু ব্যর্থতা! 
সে আমাকে আর ভাল বালিতে পারিতেছে না, কিন্ত 
একদিন সে যে আমায় মনপ্রাণ দিয়! ভাল বালিয়াছিল, সে 
কথা যে তুলিতে পারিতেছি না । বিবাহটা হয়ত আদর্শ পথ 
নয়, ওটা অস্বাভাবিক অবস্থা, একজনের সঙ্গে সারাজীবন 
এমনিভাবে জড়িত হইয়৷ লাধা থাকা ত প্রেমের পায়ে 
শিকল বাধা। এ বিবাহবন্ধনের খাঁচায় প্রেমের পাখীটি 
যেদিন মরিয়া যায় সেদিন সংসার যে সত্যই কারাগার হয়, 








* জীবন হয় মেয়াদ খাট! । সত্যই যাঁদ রমলা তাহাকে ভাল- 


না বাসে তবে রজত তাহাকে মুক্তি দিতে চাঁয়। অবরোধ- 
হীন নারীর দুর্ভাগ্য এই যে তাহারা অর্ধমুক্ত। তাহারা 
একেবারে মুক্ত হইলে আপনাদের পূর্ণবিকাশের জন্ত 
নিজেরাই সমাজ-নিয়ম রচনা! কারত। মুক্তির রূপ তাহারা 
দেখিয়াছে কিন্তু পায় নাই, বাহিরের জন্ত তাহাদের মন 
চঞ্চল, কিন্ত ভাঙা! ঘরেই থাকিতে হইবে । না, না, রমলার 
প্রেম মরে নাই, ও প্রেম হারাইলে রজত বাঁচিতে 
পারিবে না। 

রমলা! ভাবিত, আর কেন, আর সে বহিতে পারে না। 
সত্যকার রমলা ত অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে, তাহারই 


। ভূত এই ঘরবাড়ী এই স্বামী পুত্র কল্তাদের সংসার জুড়িয়া 


বসিয়া আছে, সে ভূত হইতে এ সংসারের কবে ত্রাণ 
হইবে? মাঝে মাঝে সে যেন জরে শিহরিয়া কাপিয়! 
উঠিত, সত্যই হয়ত সে মরিয়া যাইবে । বারান্দায় বাহির 
হইয়া অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া করজোড়ে প্রার্থনা 
করিত--না, দেবতা, মরিতে সে চায় ন!1। . স্বামীর প্রেম 
যদি সে সত্যই হারাইয়া থাকে তবু মরতে সে চার না) 
মাতার দোষে এই ফুলের মন খ্শ্বিল দিষ্পাপ শিশুদের দণ্ড 
দিও ন! প্রভু, তাহার 'অসহার খোকাধুকীদের স্থখে রাখ, 


'ভাহাদের জন্ত তাহাকে ব।চিতে দাও। ' 


প্রবাসীচৈত ১৩২৯ 





{ ২২শ ভাগ, ২য় ‘খণ্ড 


পোস্ট লাম পাস্তা লাসিলাসিলাসি লা পাস লাংলাখিলাস পমি পাটি পা 


রক্তত প্রার্থনা কবিত--প্রভু এ বিভীষিকা হ'তে রক্ষা 
কর; রুদ্র, দয়া কর, দা কর, সব পাপ ক্ষমা কর, জীবনের 
এ অংশটাকে তোমার ত্রিশূল দিয়ে কেটে তোমার বন্তর 





দিয়ে ছিন্ন বিছিন্ন করে’ তোমার তৃতীয় নেত্র দিয়ে দগ্ধ কর, /- 


যে অগ্নিচক্ষু দিয়ে তুমি মনকে ভস্ম করেছিলে, তার পর 
তোমার জটাবাহিনী প্রেমমন্দাকিনীব জল ছোযাও, 


ছোয়াণ্ড। 
চতুর্থ নিশীথে অর্ধবাত্রে উঠিযা বারান্দীৰ কোণে 


বসিয়া রমলা বছক্ষণ গুমরিস্। গুমরিয়া কাদিল। এ প্রেম 
হীন জীবন সে বহিতে পারে না। আকাশে মেঘের ঘন- 


- ঘটা ভ্রকুটি করিয়া রহিল। শ্তরান্ত হইয়া পড়িষা রমল! 


বারান্দায় ঘুমাইয়! পড়িল। 

যখন ঘুম ভাঙিল, সম্মুখে অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ 
ঝলসিয়া উঠিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, জলের ছাটে শাড়ীর 
অৰ্দ্ধেক ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার সিক্ক মাথাটা রজত 
কোলে করিয়া বসিয়া আছে। 

বিছাতের আলোয় দুইজনের অশ্রজলভর! চোখের 
মিলন হইল। রজত রমলাকে কোলে করিয়া ঘরে মাছুরে 
আনিয়া শোয়াইল। রজতের ঈষদার্্ কোলে মাথা 
রাখিয়! ব্মল! ফোপাইয়। ফোপাইয়া কাদিতে লাগিল। 

অশ্রজলসিক্তকঠে রজত বলিল,_-চক্ রমু, আমর! 
কোধাও চলে' যাই । 


রমল! ভাঙা গলায় বলিল,_-তাই চলো । কিন্ত কোথায় 
যাবে? 
রজ্জত রমলার ভিজে চুল খুলিতে খুলিতে বলিল,-- 


হাজারিবাগ যাবে? 

একটু আশ্চর্য্য হইযা রমলা বলিল,-_হাঁজান্দিবাগ ! 
কোথায় থাকবে? 

রমার গালে হাত বুলাইতে বুলাইর্তে রজত বলিল, 
যেখানে তোমায় প্রথম পেয়েছিলুম, সেই বাড়ীতে । 

রমল| বলিয়। উঠিল না-ন1। 

_তুমি জান না, সে বাড়ী কাহ্জী-সাহেবের | 

--কাজী? তিনি এসেছেন ?-রমলার ' চোখের 
জলের বাঁধ আবার ভাঙিয়{ গেল। 

মৃদুকণ্ঠে রজত ৰলিল,-_ই| তিনি এসেছেন, কাল 

তোমার কাছে আস্বেন। : 


৮ 


খত 


'কাজী আস্বে, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ! 


প ৯৩ ওলা প সপ সি ওলা সলা ঈদ সি সপ সপ ই সি ওলা সি সা আলা ২০ সপস্পি সিস্পিলাস্মিিস্পিপা 


ছোট মেয়ের মত আনন্দের স্বরে রমলা বলিয়া উঠিল 
কাজী !--রমগা চোখের জলে রজতের 
কোল ভাসাইয়া দিল। | 

রজত চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল,__ইা, কাজী- 
সাহেব মক্কায় গিয়েছিলেন, কিছু'দন হ’ল ফিরেছেন। ও 
বাড়ী যোগেশ-বাবু কাজীপাহেবকে দিযে গেছেন। 

অতি ধীরে রমলা বগিল,কিন্ত টাকা? তোমার ত 
জুটি নিতে হবে। 


রজত রমলার মাথায় হাঁত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, 


ললিত ছবি বিক্রির পাঁচ শ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, আর 
বোষ্বের একজিবিখনেও কিছু বিক্রি হয়েছে। 

'ললিত [__-নামটি উচ্চারণ কবিতেই রমলার অশ্রু 
আবার ঝরিতে লাগিল। 

রমলাকে বুকের কাছে টানিয় লইয়া রজত বলিল, 
রমু চলো, আমর! এখান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি! 

. স্বামীর গলা জড়াইয়া রমলা বলিল,--তাই চলো, তাই 

চলো। | 

বাহিরে আকাশে বারিঝরার বিরাম নাই, ঘবেও দুই- 
জনের চোখে অক্র-জলের বাধন রহিল না! 

স্প্তশিশ্তর দোলার পাশে স্বামীর কোলে মাথা 4৮ 
বহুরাত্রি পরে রমলা শান্ত হইয়। ঘুমাইল! 

€ ৩৪) 


* রজতের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া মড়ার মুখের 


মৃত মরা আলোয় ভরা আকাশের দিকে চাহিয়। যতীন 
কার্থানার দিকে মোটর হ্ীকাইয়া চলিল | ছুধারে 
ভূতের ছায়ার মত'বাড়ীর সারি কোন প্রচণ্ড প্রলয়ের 
আশঙ্কায় যেন ভীতন্তন্ধ হইয়া দাড়াইয়া আছে, গ/াসগুলির 
দৃষ্টি ঝাপসা হইয়! গিয়াছে, ঝড়েব আকাশ শনির দৃষ্টির মত 
তাপিত, পীড়িত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছে, মাঝে 
মাঝে মড়ার অট্টহাসোর মত বিদ্যুতের ঝিল্কি। কালীর 
মত অন্ধকার কালো খাল পার হইয়া ধূমে অবগ্তষ্ঠিত 
কদরধ্য বস্তি ছাড়াইয়া কারুখানার কাছে আসিতে যতীন 
শিহরিয়! উঠিল । পূর্বাকাঁশে একখান! কালে! মেঘের পটে 
কে রক্তের প্রলেপ বুলাইতেছেঃ,ও কি সাপের ফপার মহ 
লক্‌ লক্‌ শিখায় অন্ধকার আকাশ দংশন করিতেছে! 


রমলা 





৮০৭ 
পতি Nt সি উপরি পরি পতি a i A et We A Ne 


ও কি বজ্রগন্দন! উন্মত্তের মত লাফাইয়া যতীন চেচ ইয়া 
উঠিল,_-0% | fire, fire ! 

মোটরটা পাশের এক গাছে গিয়া ধাক্কা! খাইল, ই 
ভার হীরা সিং চকিতপদে উঠি! পিছন হইতে মোট্‌রব 
চালন-চক্র না ধরিলে হয়ত পাশের নর্দামায় গিয়া পড়িত। 
হীরা! সিংহের হাতে মোটর চালান ছাড়িগ। যতীন ভয়ি- 
নেত্রে সম্মুখের অগ্নিপীলার দিকে চাহিয়া রহিল। টেচ-ইয়! 
বলিল-_হীরালিং, জল্দি হাকাও, জল্দি। আগুন না? 

গম্ভীর কণ্ঠে হীরা পিং বলিল,--ইা সাহেব, কারখানায় 
আগুন লেগেছে! 

মোটর যখন .কার্খানাব গেটের সম্মথে আয়! 
পড়িল, যতীন মোটর হইতে লাকাইয়! পড়িয়া! উন্নত্তের মত 
কার্ধানার মধ্যে মাঠে চুটিয়া গেল। সাহেবকে মরি'মার 
মৃত চুটিয়া যাইতে দেখিয়া হীরা সিং ষতীনের পিহনে* 
পিছনে ছুটিল। 

শাশানের মত সন্মুখের অন্ধকার সহস্র জলন্ত চিতার 
আলোকে ও ধূমে ঝল্মল্‌ করিয়| উঠিয়াছে। কি যে হইছে 
যতীন তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারিদি-কর 
অন্ধকারে কতরকম শব্দের ঢেউ মত্ত সমূত্রতর-্গর 
মত ছুলিয়া ফুলিন্া উঠিতেছে, আগুনের শিখা লাফাইয়! 
লাফাইয়। নাচিতেছে । 

সম্মুখে অগ্নিব এই তাণ্ডব নৃত্য এই গ্রলয়-দৃশ্থ দেখিয়া 
যতীনের প্রাণ বেন উল্লনিত হইয়া উঠিল। সব ভায়া! 
চুরিয়া পুডিয়া গলিয়া ছাই হইয়া যাক। পকেট হইতে 
নোটের তাড়াটা টানিয়৷ বাহির করিয়া পে সম্মুখে ছুড়িয়া 
ফেলিয়া দিল। 

এ কি শব্দের ঝঞ্চী! চিমনী ফাটিতেন্বে,। শেজে 
ফাটিতেহে, দেওয়াল ভাঙ্গিতেছে, ছাদ পড়িতেছে, 
মজুরের! চীৎকার করিয়া ক ফাটাইতেছে, চারিদিকে 
ছুটাছুটি হাকাহাকিতে ভূতের মত মান্গুষেণ অগ্নি ঘি রয়া 
প্রেতলোকের কোন্‌ তাণ্ডব-রাগিণী বাজাইতেছে। 

এ কি অগ্নির নৃত্য { ওই ওদামঘব হইতে আগুন অফি-সর 
ছাদে নাচিয়া পড়িল, ওই এদিকে হইতে ওটিকে 
লাফাইয়া যা-তেছে, কুলীদের খোলার বস্তির মাযায় 
লঙ্কাকাণড করিয়া বেড়াইতেছে। ইট পুড়িতেছে, লাঠি 





“ফাটিতেছে আর গলিতেছে । 


৮৮১৮ 





পুড়িতেছে, মাটি পুড়িতেছে, মানুষ পুড়িতেছে। মাটি 


"জবলিতেছে, লোহা জ্রল্তিছে, আকাশ জ্বলিতেছে, বাতাস 


জ্বলিতেছে, হৃদয় জলিতেছে। - 

এই অগ্নিময় ধ্বংসের রক্তিম রূপ যতীনকে যেন প্রমত্ত 
করিয়া তুলিল, রুদ্রের পিনাকধ্বনি যেন কোন্‌ মায়ামনত্র 
পড়িয়া 'ডাক দিল। আফিস-ঘব হইতে যতীনের বাংলোর 
উপর' আগুন লাফাইয়া পড়িতেই সে উন্মতের মত সেইদিকে 
ছুটিল। হীরা সিং তাকে 'আই্কাইতে পারিল না। যতীন 
টেঁচাইল,_ম্যানেজার হ্যানেজাব | কোথায় ম্যানেজার ? 
মাহ্ুষ পোড়ার একটা গন্ধ নাকে আসিতেই সে দিক্‌ হইতে 
ফিরিয়া ক্ষিণ্ের মত গুদামঘবের দিকে ছুটয়! যইতেই 
তাঁহার সম্মুখে একটা বাক্স পচণ্ড শবে ভাঙিয়া পড়িয়া 
'ঝন্যন্‌ শবে ফাটিয়া গেল, তাহার ভিতরের শিশিগুলি 
অর্ধদগ্ধ হইয়া -নে দিক্‌ 
হইতে আসিয়া ষতীন এবার ইঞ্জিন-ঘরের দিকে পাগলের 


“মত চুটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হীরা সিং জোব করিয়া 


তাহাকে ধরিয়া মাঠে টানিয়া আনিল। ছোড়, দেও, the 
boy ‘is “burning there— বলিয়া, জোঁবে ঝাকুনি দিয়া 
₹ হীর!| সিংহের হাত ছাড়ীইয়। যতীন ইঞ্জিনঘরের দিকে 
চলিল, সে দিক্‌ হইতে একটি ছেলের তীব্র আর্তনাদ 


আদিতেছে, আর মাংল পোড়ার গন্ধ। একটু অগ্সগন 


হইতেই ভীম- অজগরের মত ফস ' ফোঁস করিয়া, 
'এক মোটরকার আসিয়া তাহার পথরোধ করিল। দি 
ডেভিল {--বদিয়! মোটরকারের পাশ দিয়া সে অগ্নিকুণ্ডের 
দিকে চুটিয়া চলিল । আর-একটু যাইতেই কে পেছন-হইতে 
টানিল, সঙ্গে সঙ্গে কার্থানার শেষ প্রান্তে সমস্ত কারু- 
খানার জমি কাপাইয়। একটা কল ফাটিয়া গেল,ভয় লোহার 
অংশগুলি বন্দুকের গুপ্গিব মত চাবিদিকে ছিট্‌কাইয়া গেল। 
সেই প্রচণ্ড শব্দে মুখ-ঘুরাইয়া৷ যতীন দেখিল মাধবী তাহার 
হাত ধরিয়া টানিতেছে.। | কায়াব স্থরে মাধবী বলিল; 
বাই চল - 

“ “ছেড়ে” দাও, বলিয়া যতীন -আবার অগ্রসর হইল। 
মাধবী তাহার পিছনে" ছুটিল। যতীন বেশীদুর অগ্রসর 
হইতে পীরিল নাঁ। ' আগুনের তেজে তাহার দেহ 
“অবসয় “হইয়া 'আপিতেছিল, এক জলৈর পাইপে পা আট্‌- 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৯ 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কাইল, একট! লোহাব শিক সজোবে কপালে আঘাত 
করিল, মুচ্ছিত হইয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চল" 





চরণে মাধবী আসিয়া নতজানু হইয়া যতীনের দেহ ছুই %, 
হাতে জড়াইয়া আগুনের থল্কা হইতে অনেকখানি Le 


টানিয়া লইল। মাথাটায হাত. বুলাইযা, এবার সেকি 
করিবে ভাবিতেছে, তাহার" সন্মুখে একট! দেওয়ালের 
এক পাশ ভাঙিয়া পড়িলং। অগ্নির তেজ অসহ হইয়া 
উঠিতেছে, কিন্ত একপভাবে ষতীনকে ফেলিয়া যাইতেও 


'তসেপারে না। 


. না, কেন সে বাইবে, ওই অগ্নির লক্‌ লক্‌ শিখা তাহাকে 
ষেন বাশি বাঞ্জাইয়া ডাকিতেছে, এ প্রলয়-উৎ্সবে অগ্নি- 
নাগিনীদের সঙ্গে সেও যোগ দ্দিক, ওই তাণ্ডব নৃত্যে অগ্নির 
মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িযা সেও ছাই হইয়া ঘাক্‌ না। অ্নি- 
মদিরা তাহাকে যেন মত্ত করিয়। তুলিতেছে, যাদুমস্তরে 
ডাকিতেছে, আবেগেব সঙ্গে মাধবী উঠিয়া দীড়াইল, 
মরিআ হইয়া বুঝি অগ্নিকুণ্ডে ঝাপাইয়! পড়ে। পায়ের 
কাছে যতীন আর্তনাদ করিয়| নড়িয়া উঠিল। যতীনের 
অর্ধদগ্ধ সিক্কের স্থটেব দিকে চাহিযা মাধবী নতজাঙ হইয়া! 
তাহার পাশে বসিল। যতীনের কপাল দিয়া রক্ত 


ঝরিতেছে। মাধবী আতর-স্থবাসিত কুমালটা কপালে .. i 


চাপিয়া ধরিল। 
ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। পিছনে এক দরজা 
' ভাঙিয়া-পড়িয়া যাইবার পথ বদ্ধ করিল। মাধবী নির্ণিমেষ 
নয়নে ঘতীনের রক্তাক্ত মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল । 
মা--জী! 
গম্ভীর কণ্ঠঘ্বরে চমকিষা উঠিয়া একটু ভীত হইয়া 
মাধবী চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে যেন আরব্য উপন্তাসের 
কোন দত; অ:সিয় দীড়াইল, তাহার চোখ জলিতেছে, 
মুখ জলিতেছে, জলন্ত দরজাখান! সে ঠেলিয়া যাইবার- 
পথ করিতেছে । 
- ভাঙা দরজাথান! ঠেলিয়া দিষ| যাইবার-পথ করিয়া 
গালপার্টা দাড়ি নাড়িয়া হীরা সিং ডাকিল-_মা-জী| সে 
পাগৃড়ী খুলিযা ্তীনের মাথায় জড়াইল, তার পর আপন 
সবল ছুই বাছ দিয়া, বতীনের অর্দমৃর্ছিত দেহ তুলিয়া 


'কোজে করিয়া মোটরেব দিকে ছুটিল। মাধবী-যতীনের 


সম্মুখে অগ্নি-নটরাজের তাঁওবনৃত্য 


৮ 


% 


৯ 


ক 


ঙ 
৬ষ্ঠ সংখ্যা 





সস দলা 





টা হাত দিয়া ধরিয়া হীবা সিংএর সঙ্গে সঙ্গে 


" আসিল। - 
মোটরে অর্ধশায়িত ভাবে যতীনকে রাখিলে, বাহিরের - 


ঠাণ্ড। হাওয়ার স্পর্শে যতীন একটু সচেতন হইয়া নুড়িয়া 
উঠিল, রক্তাক্ত পাগড়ী খসিয়া গেল, মাধবী তসরের শাড়ীর 
খ্বাচল ছিড়িয়া কপালে ব্যাণ্ডেজ বীধিয়া দিয়া তাহার 


' পাশে বসিয়া আপন বুকে যতীনের মাথাটা! রাখিয়া বলিল, 
* হীরা সিং, জল্দি ।' 


হীরা সিং মোটর ছুটাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল। 
ইঞ্জিন্চালকের মত কয়লার গুঁড়া ধোয়া ধুলোয় কালো 
অর্ধেক-পোড়া স্থট-জড়ান যতীনের তপ্ত দেহ নিজের বুকে 
জড়াইয়া ধরিয়া তাহার রক্তাক্ত কপাল নিজের কাধে 
রাখিয়া মাধবী একবার ঝড়ের আকাশের দিকে চাহিল। 
কালে! আকাশে বিদ্যুৎ অগ্নিবরণী নাগিনীর মত খেলিয়া 
বেড়াইতেছে, বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি পড়িতে সরু করিল, 


সজল ঝোড়ো হাওয়া দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। 


জলহাওয়ার স্পর্শে যতীনের মৃচ্ছা ভাঙিয়া গেল, 


আহ্বান 





৮৯ 


SAUNA NE সিসি সি দলা সী সলাত ল লাখ পাও পিপি ৮ সিসি 


বিকার্রস্ত রোগীর মত সে আর্তনাদ করিয়া চেঁগাইয়! 
মাধবীর বাহুবেষ্টন ছাড়াই! লাফাইয়! উঠিতে চাহিল। . 

 কে_-পালাও--আগুন- চুরমার--বয়লার-_রচ্লা-- 
ছেড়ে দিচ্ছি- পালাও--০) burning-—হোড় (ও-— 
আহা &:৪০-_ব! জলে যাক্‌-_সব পুড়ে যাক--আহা- 
ছেড়ে দাও রমলা 

হীরার মত উজ্জ্বল মাধবীর চোখ নীলার মত স্ষিষ্ক , 
হইয়া আসিল, পৃভীব প্রেমের সহিত সে যঙ্ত্রাজের অগ্নি- . 
লীলাদঞ্ধ এই বাস্ত্রিককে আপন বক্ষে সজোরে জড়াইয়! 
রাখিয়া তাহাব রক্তাক্ত কপালে ধীরে চুম্বন করিল। একবার 
দূরে কাব্থানার দিকের আকাশে ধূমের কৃণ্ডলীর দিকে 
চাহিল, যেন কোন সর্পধজ্জ হইতেছে। তার পর অনিমেষ 
নয়নে যতীন্রে মুখের দিকে মাধবী চাহিয়া রহিল। কত 
যুগ পরে সে স্বামীকে এইরূপ বক্ষে জড়াইয়! চুম্বন ভরিল,! 
যতীন শাস্ত হইয়া মাধবীর বুকে শুইয়া রহিল । অদকারে 
উদ্ধার মত মোটর ছুটিষ! চলিল। 

শ্রী মণীন্দ্রলাল বস্তু ৷ 


আহ্বান 


_ (ভিজ্তর হগোর অনুসরণে তরু দত্তের ছাঁয়ায় ) 


ওগো এখনে! রুদ্ধ দ্বার-_ 
পূর্ব আকাশে তরুণ তপন -_ 
এসেছে লইয়া নবীন কিরণ, 
প্রভাতের বাধ নবীন জীবন 
বিতরিছে চারিধার 
গোলাপ যখন ফুটেছে, তখন 
সমষ কি ঘুমাবার ? 
আর ঘুম কেন? 
শোনো, কথা বাথ; 
. কেঁদে কেদে মরি, 
২... কেন দূরে থাক? 


বাহির হইয়া দেখ ওগো আনি 
কেমনে তোমারঃতরে ট) 
আলো প্রেম আরস্ম্মধুর গান . 
দাড়ায়ে দুয়ার ধরে 


--পুরবেব আলো তোমারেই চায়, 
৷" তোমারে শুনাতে পাখী গান গায়, 
7,* "মোর ভালবাসা তোমা-পানে ধায় 
হু বিশ্রাম লভিবারে। 
আর,ঘুম কেন? 
শোনো, কথা রাখ ; 
কেদে কেঁদে মরি, 
কেন দুরে থাক? 


দূরে দুরে tt বহি মোরা শুধু 
ব্যৰ্থ জীবনভার,_ 
বিফল করিয়া কাজ. কিবা বল' 


কলহেনি কি বধু তব রূপরাশি 
১ ,মোরি দরশন মাগি? 


. স্ত্রী অশ্বিনীকুমার ঘোষ 


৮১৩ 
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প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, খণ্ড ২য় 





পালাল পাসাসটিস্িসিতুস্পাস্পসপাস্পিস্পর্পস্সিশি্ ১ 


ছন্দের শ্রেণী বিভাগ 


সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যেক শ্লোকের চারটে করে” ভাগ 
আছে এবং অধিরাংশ স্থলেই এ চার ভাগের গঠনপ্প্রণা শী 
অবিকল ‘এক 'রকম। স্ৃতরাং এক ভাগের গঠন-ভঙ্গী 
নির্দেশ করে’ দিলেই সবটা শ্লোকের নিশ্াপ-কৌশল আয়ত 
হয়ে যায়। এ চার ভাগের প্রত্যেক ভাগকে এক-একটি 
চরণ বা পদ্দ বল! হয়। আবার অনেক স্থলেই প্রত্যেক 
চরপের এক বা ততোধিক জায়গায় যুতি বা বিরামের 
ব্যবস্থা আছে। সংস্কৃত ভাষায় এক যতি থেকে আর-এক 
যতি পর্য্যন্ত প্লোকাংশের কোনো নাম নেই, নামের 
দর্কারও হয় না। কিন্তু বাংলায় এক যতি থেকে আর এক 
তি পধ্যস্ত যে পদ্যাংশ, তার উপরেই প্রধানতঃ ছন্দের 
গঠন-কৌশল নির্ভর করে । স্থতরাং এ রকম এক-একটি 
অংশকেই বাংলা পদ্ভের পদ বলা সঙ্গত। ইংরেজিতেও ছুই 
যতির মধ্যবর্তী অংশের উপরেই সমস্ত ছন্দ নির্ভর করে 
এবং এ অংশকে ইংরেজিতেও £০০ বা পদ বলা হয়। 1কন্ত 
প্রত্যেক পদ্দের নির্মাণ-প্রণালীর উপর সমস্ত কবিতাটার 
অস্তঃপ্রকৃতি নির্ভর করলেও কয়েকটি পদের বিভিন্ন সমা- 
বেশের দ্বারাই কবিতার বাহ্থাপ্রন্কতি নিয়মিত হয়। 
কোন কবিতার ছন্দের পূর্ণ পরিচয় লাভ কর্‌তে হ’লে 
ভার ভিতরের গঠন ও বাইরের গঠন এ ছু-ই জানা চাই; 
অর্থাৎ জান্তে হবে এ কবিতায় প্রতি ছত্রে কয়টি করে 
পদ আছে এবং প্রত্যেক পদ গঠিত হয়েছে কোন্‌ 
প্রণালীতে। স্থতরাং কোনো পন্যের প্রত্যেক পাদের 
নিৰ্শ্মাণ-প্রণালী এবং তার প্রত্যেক ছত্রের অন্তর্গত পাদ- 
সংখ্যার উপর লক্ষ্য রেখেই বাংল! ছন্দের শ্রেণী-বিডাগ 
ও নামকরণ করুতে হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নাম- 
করণ করুতে হজে প্রত্যেকটি নাম অর্থন্োতক হওয়া] 
চাই। অর্থাৎ ছন্দের নাম থেকেই ছন্দের অস্তগঠন ও 
ঘহির্গঠন অনায়াসেই বোঝা যাবে এবং নামগুলোর সঙ্গে 
একবার পরিচয় হয়ে গেলেই কোনো এক ছন্দের একটি 
কবিতা পড়লেই ভার নাম যনে জেগে উঠবে । এখন 
আমরা শ্রেণী-বিভাগ ও নামকরণ-কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হই। 


পাঠক নামের অর্থ ও তৎসঙ্গে প্রদত্ত উদাহরণ থেকেই 
এ রকম নামকরণেব সার্থকতা উপলব্ধি করুবেন। সুতরাং 
এ নামকরণের পক্ষে আমর কোনো রকম ওকালতি, 
করা শিশ্প্রয়োজন । প্রথমে ঘরবৃত্ত ছন্দটাই ধরা যাকু। 


্বরবৃত্ধ ছন্দ . 


প্রতিপাদে স্বরের সংখ্যা, স্বরগুলোর গুরু-লখৃ-ভেদে 
বিভিন্ন সন্নিবেশ এবং প্রতি ছত্রে পাদ-সংখ্য।-- এই 
তিনটে বিষয়ের বিচিত্র নমাবেশের ফলে শ্বরবৃত্ত-ধারায় 
বহু শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হযেছে । এই বছু শাখা- 
গ্রশাখার মধ্যে অতকগুলো ইংরেজি সংস্কৃত, প্রভৃতি 
ভাষার অনেক ছন্দের অবিকল অন্থরূপ। যথাস্থানে সে 
কথা উল্লেখ রুরা যাবে। প্রথমত, দেখা যায় শ্বরবৃত্ব 
ছন্দের প্রতিপাদে হুই স্বর, তিন স্বর, চার স্বর, এমন কি 
দুই-তিন ব। তিন-ছুয়ের মিশ্রণে পাঁচ স্বর এবং তিন-চার 
বা চার-তিনের মিশ্রণে সাত ত্বর পর্য্যন্ত থাকৃতে পাবে। 
স্থতরাং স্বববৃত্ত ছন্দকে প্রথমতঃ দ্বিস্বর পাদ, ত্রিস্বর পাদ, 
চতুঃস্বর পাদ, পঞ্চম্বর পাদ, এবং সধম্বর পাদ, এই পাঁচ 
ভাগে বিভক্ত করা যায়! দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক পাদের আদি, 
মধ্য কিংবা অন্তস্থিত স্বর লঘু বা গুরু হ'তে পারে। স্থতরাং 
এ দিক্‌ থেকে এ ছন্দকে আদিগুরু বা আদিলঘু, মধ্যগুরু- 
বা মধ্যগঘু প্রভৃতি বহু নাঘে অভিহিত করা যায়। তৃতীয়ত, 
এ ছন্দের কোনে! কবিতায় যদি প্রতি ছত্রে দুটো, তিনটে, 
চারটে বা পাঁচটা করে; পদ থাকে তবে সে ছন্দকে দ্বিপদী 
ত্রিপদী, চৌপদী পঞ্চপদ্দী প্রভৃতি নাম" দেব। কিন্ত 
অনেক সময় কোনো ছত্রে কয়েকটি পূর্ণ পদ এবং শেষে 
একটা অপূর্ণ পদ থাকে, যেন তিনটে পূর্ণ পদ ও একটা 
অপূর্ণ পদ, সে স্থলে ছন্দকে অপূর্ণ চৌপদী প্রভৃতি নাম 
দেওয়া যায়। এ অপূর্ণতা আবার অনেক রকম হ'তে 
পারে); কোথাও একটি স্বরের অভাবে অপূর্ণ কোথাও 
ছুটে। হ্বরের অভাবে অপূর্ণ, ইত্যাদি। এখন আমরা এই 
_ বিভিন্ন ছন্দের দৃষ্টান্ত দিতে প্রবৃত্ত হব। প্রত্যেক দৃষ্টান্তের 
সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পূর্ণপরিচয়স্চক নাম দেওয়া! যাবে obs 
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বিভিন্ন ভাষার কোনে! ছন্দের সঙ্গে কোনে! সাদৃশ্য 
থাকলে যথাস্থানে সে কথার নির্দেশ কবা যাবে । বলা 
* বাহ্ছল্য এই-সকল বিভিন্ন বৈচিত্রের সমাবেশের ফলে. যে 


ছন্দের শ্রেণী বিভাগ | 





বহুসংখাক ছন্দের উৎপত্তি হতে পারে সে-সমন্ত ছন্দের 


দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া অসম্ভব, নিশ্রয়োজনও বটে। 
আমরা প্রধানত ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচায়ক দৃষ্টান্ত- 


সমূহই উদ্ধৃত করুব । 
১। ৰৱ্স্বর পাদ। 
(১) আদঘিগুরু--. 
হাববে বন্ধু ছুঃখ মোর সে 
বলতে চক্ষে ঝরছে অল; 
» বেদনা" সিন্ধু উখলে উঠছে 
মোর এ বক্ষে, নাইক তল। 
( অপূর্ণ আটপদী ) 
ইং-_tr০০hee ; সংঁ-তুণক । 
(২) *অস্তগুরু- 


মহৎ ভয়ের ঘূরৎ সাগর 
বরণ তোমার তমঃ- শ্যামল; 
শ্ববের প্রলয়- পিনাক 
শোনাও আমাষ শোনাও কেবলণ 
-সতোন্্রনাথ 
(পূৰ্ণ আটপদী ) 
ইং--127005 7 সং--পঞ্চচামর ব! প্রমাণিকা | 
(৩) উভয়গুরু-- | 
ভোম্রায় গান গায় চর্কাধ, শোন্‌ ভাই, 
খেই নাও, পাঁজ দাও, আমরাও গান গাই। 
ঘর বাব কব্বার দর্কীর নেই আর-_ 
মন দাও চর্কার আপনার আগনার। 
চর্কার ঘর্ধর পড়শীব ঘর ঘর 
ঘর ঘর ক্ষীর সর আপনাঁয় নির্ভব।--সতোন্ত্রনাথ। 
(পূর্ণ চৌপদী ) 
সংস্কৃত--বিদছ্াপ্মালা । 


মহে- 


(৪) মিশ্র- 
সান্র বর্ষণ হর্য- হিল্লোল, 
বিশ্লী- খঞ্জন মণ হিল্লোল, 
মুচ্ছে” বীণ আর মুঙ্ে বীপকার 
মুচ্ছে” বর্ধার. ছন্দ- হিন্দোল।--নতোন্্রমাথ । 
(পূৰ্ণ চৌপদী ) 


২। ত্রিস্বর পাদ। 
(১) আদিগুরু 
- ত্ৰিশ কোটি দ্েশ-বাসী 
ডুবছেরে বন্তায় ; 
তোম্রাকি মেষ সবে 
সইছ যে অন্থায়? 
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ওঠ তোর জাগ, তোরা 
আর ছুটে আয় না, 
লাখ তাজা! প্রাণ দিয়ে 
দেশ রাখা যায় না? 

( অপূর্ণ চৌগদী ) 
ই*৮05০01, সংস্কৃত- মোটক ৷ 
(২১ আদিনঘু- 
সমুদ্রের তরলের গভীর তান্‌ ভয়স্বব 
বাঙ্কায় কোন্‌ অনস্তেব বেদন্‌ গীত, এ সুন্দর! 
বদস্তেব আনন্দের কৃুম্বম কার পবাণ-ছায়, 
বিহঙ্গের কুদ্ন তান্‌ জাগায় তার কিবা্ার। 
অরুণ, কার যুখেব পর করিস্‌ তুই কিরণ দান, 
আগুন, তাৰ বুকেব ওই পবাপটাব সে সন্ধান। 

(পূর্ণ চৌপদী ) 
সারবী--মোতাকাবেব, সংস্কৃত-_ভুজনপ্রয়াত। 
(৩) মৰধ্যপ্তরু 
জীবন কি শুধুই বে ছুখ, 
দেখিস্‌ ন। আনন্দ-টুক ? 
জীবন সে ব্যথার তে নয়, 
অনস্ত আনন্দ-ময়। EE 
যরণকে কি ভয় রে আর 
প্রাণের যে তোরণ ছু-য়ার। 
ফেলিস্‌নে চোখেরও জল, 
আনন্দ আনন্দ বল_। 
(অপূর্ণ ক্রিপদী ) 
, W—amphibrach. 


না না, 
সেষে 
ওরে 


(৪) মধ্যনঘু. 
চাইছে বুক দিব্যহখ, 
সুখ অভয় হস্থক্ষয়, 
মৃত্যুজিৎ ছন্দগীত, 
কাব নাগাল পাধনা মৃৎ । 
নিতারূপ, কল্সভূপ, 
এক অনুপ পূর্ণ সেই, 
সেই ভূমায় অর্ধ দেই ।--কর্ণানিধীন। 
আরবী- মোত দারিক 
(৫) অন্তপুল-- 
ওরে ওঠ. তোর! সব ছেড়ে সংশয় 
মুছে ফেল, হৃদয়ের ব্যথা-সঞ্চয় ; 
' নব শ’ক্ততে বুক কবি বন্ধন 
যত ছুখেরে আজ কব লঙ্ঘন ; 
খ্ছি ঘতু বে আর বৃথ! কোন্‌ ভয়? 
বিনা ছ পেতে ভাই কোনো! সুখ নয়। 
ভাই ছু'ট চল, ছুটে চল, ছুটে চল সব 
যদি মৃত্যুতে চাঁন চির-গৌরব, 
বুক হাল্‌ হ্যো ত আঙ্গ শত সূৰ্য্যে, 
ওই বাজে সংগ্রামে শোন্‌ ধ্বনি তুর্য্যের। 
( অপূর্ণ চৌপদী ) 
—anapzest 


সংস্কৃত--তোটক, অপূর্ণ । 
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(৬) অন্তলঘু--- 
& শন্খ শোন্‌ বাজ ল ভীম শব্দে গম্ভীর, 
গায় মুক্তি-বন্দন রে নির্ভাক্‌ সে কোন্‌ বীর। 
হয় রাজ্য নয় ভিক্ষা নর মৃত্যু বন্ধন, 
চাই বার্য্য, নয় তুচ্ছ ব্বৰ্গেরও নন্দন! 
বন্ধন সে মুক্তেব তো৷ অঙ্গের অ-লঙ্কার ; 
ওই খন্বন্‌ কি শুন্ছিস্‌ না স্পন্দন সেডঙ্কার ? 
(অপূর্ণ চৌপদী ) 
সংস্থতি-_নারঙ্গ | 
(৭) ত্ৰিগ্ুরু- 
হাসে হুন্দর সুখ, খঞ্জন-চোখ, 
জাফ রান্-রউ, অঞ্চল । 
' নাহি নৃত্যের শেষ, সঙ্গীত-বেশ, 
vt ফুলবাঁণ সব চঞ্চল। 
ওই জআন্মন্‌ চল্পায় 


মান- স্বপ্নের আবছা 
কার ঘোঁবন-লোল হাঁদ্যের রোল, 
' কূপ-দর্পণ ঝলমল, ৷ 
7 করপানিধান । 
(অপূর্ব চৌপদী ) 
ক; ইংরেজি--0501. 
৩] চতুঃহ্বর পাদ 
(১) আদিগুরু-_- 
হাঁয় সে কত কাল গেল রে গাইল বৃধ! বুলবুলি, 
হয়নি তবু প্রক্ক টিত কাব্যবনে ফুলগুলি 5 
আজকে হেসে হন্দোময়ী যেম্নি এল.ফাল্তনে 
অমনি ধত বাংলা কৰি তাঁন' ধরেছে ফুলবনে। 
. (অপূর্ণ চৌপদী ) 
(২) আদিলঘু_- 
আপন বক্ষেব কাঁপন দেখ লেই 
যে জন চম্‌কায়, সরণ তাব সে-ই ; 
কি লাভ তাৰ ওই জীবন থাক্‌্লেই 
মরণ-আল যাব বুকের পাঁ্শ্বেই ? 
পরেব বেদনায় অধীর মন যাব 
কি তার শঙ্কাই সরণ_বঞ্ধার ? , 
অমর বীর্্ভু তারাই বিশ্বের . 
যাঁদেব প্রাণ মন সেবাক় নিঃবের। . 
( দ্বিপদী ) 
Fa আরবী--হজয। 
(৩) অত্তগ্তর-- এ 
হয়-মুকুট | হর-মুকুট | 
ভূক্যর্থের 





'স্থীব! ফটিক উজলি দ্বিক্‌ 
ধিরেছে কার জটারি নীড় ৫-_সত্যেন্রনাথ 
+ সত গগতি। 
(৪) অস্তলঘু-_ 
নয লব হিংসা, রক্তের বস্তা, 
প্রাণহীন বিশ্বে কর্তেই ধন্যা, 
বন্দীর হত্ত-শৃদ্থল খুলতে, 
দেশ দেশ মুক্তি-মন্দির তুল তে, 
প্রাণ-দ্বান কর্বে এই সব বীর রে, 
আর্েব মুছ বে চক্ষেব নীর রে। 
» (পূর্ণ দ্বিপদী ) 


(৫) দ্বিতীম্বলঘু-- 

হায় কি শঙ্কায় চিত্ত উত্থান, 

কাপছে অন্তব, কাঁপছে প্রাণ মন, 

এই যে দুস্তর সিন্ধু ছু£খেব 

গর্ভে ভীদনাদ বন্তর-লক্ষের,. 

তাঁর কি নিব গর্ভে কুক্ষিব 

ডুববে সব সুখ লক্ষ ছুঃখীব। 
(পূৰ্ণ দ্বিপদ্বী ) 
আরবী-_-রদল,। 


বলা বাহুল্য গ্রতিপাদের অন্তর্গত শ্বরগুলোর লঘুগ্তরু- 
ভেদে বিভিন্ন সমাবেশের ফলে চতুঃস্বরপাদের আরে! 


অনেক রকম উপবিভাগ. হ'তে পারে; এবং প্রত্যেক . 


উপবিভাগের এক-একটা ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে, সবগুলোর 
ধ্বনি এক রকম শোনায় না। কিন্তু বানুল্য-ভয়ে আর 


* অধিক দৃষ্টান্ত দিলুম না । এস্থলে একথা বলা আবশ্যক যে 


এরকম বাঁধাবাধি নিয়মের ছন্দ সর্ব! ব্যবহার করা 
সম্ভবপর নয়, কেন না তাতে কবির চিন্তাধারা পদে পদে 
বাধা পেতে থাকে । সেজন্যেই চতুঃশ্বর পাদের যে শাখাটা 
সবচেয়ে মুক্ত অর্থাৎ যে নিয়মের বাড়াবাড়ি সবচেয়ে কম, 
সেইটেই সবচেষে ' বেশি ব্যবস্বত হয়। এখন এই 
অনিয়মিত ধারার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেব। এ পর্য্যন্ত কোনো! 
ধারারই দ্বিপদী ব্রিপদী-গ্রভৃতি উপশ্রেণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত 
হয় নি। কিন্তু এই অনিয়মিত ধারায় এই-সমস্ত উপশ্রেণীর 
দৃষ্টান্ত দেখানো আবস্তক। 
(৬) অনিয়মিত 
(ক) ভিপ্দী, 


রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে 
আঙ্গকে যে যী বলে বলুক তোরে! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা]. 


পাস্দিপাসিিসিপাসডি পি 





সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে" | 
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা । _ 
আর চাছ জর হে নামায বার 
দঃ Ee lest 
। (ছুই সবরের অভাবে অপূর্ণ ) 
এ (৭) চৌপদী ্‌ 
সাম্নেকে তুই ভয় করেছিস্‌ | পেছন তোরে ঘির্বে 
এমন কি তুই ভাগ্যহার! ? ছি'ড়বে বীধন ছিড়বে! 
-_ রবীন্দ্রনাথ । 
(ছুই স্বরের অভাবে অপূর্ণ) 
সুরু হল নূতন নাট্য পুত্রধারের নূতন নাট, 
০ , সাগর পারে গান্ধী কবে জাতীয়তা নান্দী পাঠ। 
( এক স্বরেব অভাবে অপূর্ণ ) 
»সতোন্্রনাথ ৷ 
bh ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গে! ব্বপ্নে তোমাব চরণ চুমি, 
মূৰ্ত্তিমন্ত মায়ের'স্রেই | গঙ্গাহাদ বঙ্গভূমি! 
দেখছি গোঁ রাজরাজেন্বরী মূর্তি তোমার প্রাণেব মাঝে, 
75028 
=-সত্যোন্নাথ । 
(পূর্ণ চৌপদী ) 
(গ) পঞ্চপদী 


' সবল কর পঙ্গু ইচ্ছা, পরশ বুলাও মনের পক্ষাঘাতে, , 
হাত ধরে" নাও, পৌঁছিয়ে দাও সত্যি-বীচার নিতা-্প্রভাতে। 
-_সত্যেন্রনাথ। 
(অপূর্ণ) 
৪। পঞ্চন্বর পাদ (মিশ্র) 


দুই-তিন এবং তিন-দুয়ের মিশ্র পঞ্চম্বর পাদের দৃষ্টান্ত | 


LC পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। আর নতুন দৃষ্টান্ত দেওয়া 
॥ নিশ্রযোজন । 
৫1; সপ্তশ্বর পাদ (মিশ্র) 
পঞ্চন্বর পাদের ম্যায় তিন-চার এবং চার-তিনের মিশ্র 
সপ্তন্বরের ছন্দও ব্যবহার করা ঘাষ। যথা 
- (র) তিন-্চারের মিশ্র 
মরি কার পরশমণি 
ডং , * গগনে কলার সোনা! 
১ - , “স্াদয়ে নুপুরধ্বনি 
জানাব আনাগোনা । 
সোনালি জৰ্দ্!-চেলি 
দিয়ে কে শুষ্কে মেলি 
নিথরের পর্দা ঠেলি 
উদাসের আঁচল হেলায় । 
সবে আজ কিসের আলো 
* ভুলালো মন ভুলালো 
ফাগুয়াব ফাগ শিলালো . 
শরতের মেঘের মেলায় ॥ 
স্সত্যেজনাথ। 


AN 


১০২২--১৭ 


ছন্দের শ্রেণী বিভাগ 





৮১৩ 


পপ সস পাপন 


(খ) চাব-তিনের মিশ্র 
তোমরা কি গো, ভাষ নাবী, ধাঁক্বে চির বন্ধনে? - 
থাকবে ক্ষণেব সঙ্গিনী, থাক্‌ে শুধুই রহ্ধনে ? 
তৌোমবা! তো নও লক্ষাঙগীন, ভোষরা তে| নও তুচ্ছ গো, 
ভগ্নী মাতা কন্টাগণ ভোমব। সবাই আদ জাশে। ৷ 


বিবিধ মিশ্র। 

উল্লখিত দৃষটান্ত্সমূহে প্রতি পংক্তির অন্তর্গত প্রত্যেক 
পাদের গঠন-প্রণালী একই রকম! কিন্তু প্রতি শাদের 
নিৰ্্মাণ-কৌশূল একই রকমেব লা করে’ ধদি বিভিন্ন পাদ 
বিভিন্ন গ্রণালীতে রচনা করা যাষ তবে ছন্দের ধ্বনি- 
বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। ছন্দব এ বৈচিত্র্য বাংলায় এখনো 
বহুল পরিমাণে দেখ! যায় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এস্থলে 
দিচ্ছি, তার সবগুলোই কবি সন্ত্েন্্রনাথ দত্তের । দৃষ্টান্ত- 
গুলির কয়েকটি বিভিন্ন স স্কৃত ছন্দের অনুরূপ, বাকিগুলো 
অনেকটা শ্বতন্ত্র। বিস্ত এই উপায় অবলম্বন করে' বাংলায়. 
বহু নব নব ছন্দ প্রবর্তিত করা যায় একথা পূর্বেই বলেছি। 

(১) অনুষ্ঠপ 





পািপাশি 





৫। 


আর সংসার বাণীর কাদ্‌ছে 
ওবে শোন্‌ তুই থে i বধির - 
ৃষ্ট ধাব ধুর দপ্তে 
বাড়ে করোনি নিয় নদীর। 
(২) মালিনী 


য়া রাত TE 
কৃষ্স-ননম যযধূ ভে য়ং | মালিনী ভোগি লোটকৈঃ। 


উড়ে চলে’ গেছে বুল বুল, শৃন্তময় বর্ণ পির, 

ফুবায়ে এসেচে ফাল্ডুন যৌবনে জীর্ণ নির্ভব। 
রাগিণী দে আছি মন্বব উংনবেবর কুঞ্জ নির্জন, শঃ 
ভেঙে দেবে বুঝি অন্তব মন্রীরের ক্রিষ্ট নিঝণ। 


(৩) মন্দাক্ৰাস্তা 


71724117878. 
কত্র--মন্দাক্রা্জা] সুধি রস নগৈ | মো ভনৌ তৌ 


wil 


গযুগ্মম্‌। 

ভবপূৰ অশ্রু বেদন৷-ভাঁবাতুব 
মৌন কোন স্ব ব'গগার মন। 

বক্ষেব পঞ্জর কাপিহে কলেবর 
চক্ষে হঃখের নীল পরেন ॥ 


৮১৪ প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০াাপাািসিসিসাপিসিপাপিস্পিসিস্িসিসিসিসি্সিিসাাপিসি ee Nene nese ener en me 
(৪) চণ্ডবৃষ্টি প্রপাত AME আরবী ছন্দের অনেকগুলো এই বিবিধ মিশ্র বিভাগের 
কুত্র--যদিহ ন্বুগলং ততঃ সপ্ত রেফা সদা অন্তর্গত। 'কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তার দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত, 
. .চণ্ডৰৃষটিপ্ৰপাতোঁ ভবেদ্ণ্ডকঃ। , .. করুলুম ন|। 
। “গানে গগুলে নীল নিবিড়... চতুঃস্বরপাদ স্বরবৃত্তেব দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি বিভিন্ন 
7৬০ ৩ প্রকারের পংক্তির “বভিন্ন সমাবেশের দ্বারা বাংল! কবিতায় 
ডদ্বরুর ছুন্দুভির। - বহু ছন্দোবদ্ধের উৎপত্তি হয়েছে। তার দৃষ্টান্ত এস্থলে 
তাজা তাসা আজি ফুল ফোটার দেখানো নিপ্রয়োক্তন। স্বরবৃত্ত ছন্দে অতি উৎকৃষ্ট মুক্ত- 
। এই আলোয় এই হাঁওয়াষ ; 
কচি-কিশলযে কুঞ্জ ছায়__ বন্ধ কবিতাও রচন! কর! যায়। কবিস্মাটু রবীন্দ্রনাথের 
ন্‌ ৬ ম ধরায়। “পলাতকা”ই তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । অতঃপর আমরা মাত্রা” 
রা ডি ন আগ fe বৃত্ত ছন্দের শ্রেণী বিভাগ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হব। 
- ,  কালে| চোখে বিহাৎ, কোনোথানে নেই খুৎ, 4 
নবি - শী প্রবোধচন্দ্র সেন 
সংশোধনী . 
_.. মাছের প্রবামীতে ছন্দের প্রবন্ধে নিয়লিখিত সংশোধন কর্তে হবে-- (২নং This hor | rid soun d পৃ 
* (১নং) নিয়লিখিত শৰ্মগুলোব পৰে একট! করে' দওচিন্ক দিতে হবে। এখানে এ০০eঢাএব চিহ্ন কলগ---২য়ন 
(ক) “বারে।' এ শব্দের পরে পৃষ্ঠা ৪৯৮ 0এব উপর না হয়ে পৃ--১* 
লিখছে বারো-] সাঁস। কলম --১ম ৪০এ০এএব উপর হবে | 
পংক্তি --২৩ (৩নং) লিখছে বারো মাল্‌ পৃ--৪৯৯ 
(খ) নব যৌবনা | বরা গপ i কলস--১ম 
কলস--১ম ‘বার মান ন! হযে “বারো মাসৃ” হবে। পৃ-৫ 
" পং--৩৭ 
Lx + + 7 
এ... গে) ছুটল অলি | কুল - প-_-৫০০ (৪নং) ছুটি চক্ষ | ছস্‌ ছল্‌ | কবে পৃ--*২ 
কলস_১ম . এখানে দ্বিতীয় ছল, শব্দটির কলম--১ম 
ৃ্‌ টু রই উপর একটি+ চিহ্ন হবে। ' j পং--৩* 
(ঘ) দেবে তালের | শন, পৃ--€** (নং) "পতি গতত্রে বিচলিত নেত্ৰে" পৃ--৫০২ 
পায়রা মযুব | হস .. কলস--ত্য এ রকম না হয়ে হবে *  কলম--১ম 


পৃ--২৮,২৯ “পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে” 1 গং৯১ 


হু Y 





এবৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার 


এবার সাহিত্যে ‘নোবেল’ পুরস্কার পেয়েছেন জাসিস্তে! বেনাভাৎ 


( Jacinto 88785606)1 ইনি স্পেনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার | 
*'নোবেল' পুবস্কার পাবার অনেক আঁগে থেকেই বেনাভ'ৎ পাশ্চাত্য 
সাহিত্য-জগতে হুপবিচিত। ‘নোবেল’ পুরস্কার পাওয়াঁধ তাঁর যশ আরো! 
বেড়ে গেল মাঁত্র। 

জামিস্তে। বেনাভ তের বাঁপ ছিলেন ডাক্তার । ১৮৬৬ সালে মাত্রিদ 
সহরে ভার জন্ম হয় । বাপের ইচ্ছা ছিল ছেলে উকিল হবে, কিন্তু ছেলের 
আঁদালতমঞ্চের চেয়ে বঙ্গমঞ্চের প্রতি টানই বেশী দেখ! গেল। বাপের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেনাঁডৎ অভিনয়' কর! আঁরস্ত কবৃলেন। তবে বেনা- 
ভাতের মার এবিষয়ে সহানুভূতি ছিল; তিনি ছেলের প্রতিভার গতি 
কোন্‌ দিকে বুঝতে পেরেছিলেন! বেনভাৎ শুধু অতিনেত! 
হয়েই ক্ষান্ত হননি। তাঁর জীবনে বৈচিত্রযও আছে, মাঝে তিনি 
কশিয়ায় এক সার্কাদের দলের সঙ্গে ভাঁড় হয়েও ঘুরে বেড়িয়েছেন 
খেয়াল-মত। ভার এই ভবঘুরে জীবনের ছায়া তীর অনেক লেখায় 
পাওয়া যাঁয। 

বেনাভ"তের প্রথম সাহিত্য-চেষ্টা একটি কবিতাব বই। তাতে 
ভার বিশেষত্ব কিছু দেখ! বায়নি। ভার প্রথম নাটক বেকল ১৮৯৩ 
সালে E! Teatro Fantastico নামে, সেখানারও বড় কদর হল 
না। তারপর E! 1৫০ 4159০ (ভিন্ন নীড় ), Gente Conocida 


* (আলাপী লোক ) নাটক ছুটি বেকুবার পর থেকে স্পেনের সাহিত্যে 


সাড়া পড়ল। পৃথিবীর আরে! অনেক নামজাদ! সাহিত্যবীরের মত 
ভার সাহিত্যঞ্জগীবন হুর হ'ল কলুষিত সমাজের বিরুদ্ধে চাবুক হাতে । 
স্পেনের সহরে সমাজ নানা কলুষে কৃত্রিমতায় জঘন্ত হযে পড়েছিল, 
তিনি প্রথম থেকেই তাঁর নাটকের ভিতর দিয়ে সেইসব গ্লানি চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে নুরু কর্লেন। তাঁর সঙ্গে ভাব বিক্রপেব তীক্ষ 
চাবুক প্রয়োগ করতে ভুল্ুলেন নাঁ। বেনাভীতেব প্রথম লেখা 
সব নাঁটকগুলিই সমাজের কলুষ আর কৃত্রিমতাব বিরুদ্ধে তীক্ষ বিজ্রপে 
ভরা । পবের পর অনেকগুলি নাটক বেরুল, স্পেনীয় সাহিত্যে সমাজে 
একট! নতুন সুর দ্রেখা দ্বিলে 1 La Comida de las Fieras 
(বুনো জানোয়ারের ভোজ ), a Far০d০la ( টহ্লদারের দল ), La 


, Gato de Angora ( কাবুলি বেড়াল ) ইত্যাদি প্রত্যেক নাটকপানি 


সমাজের কোম না কেন পাপের মুখোস গুলে ফেলেছে! 1.০ ০5 
আঁব [এ Gobernadora ( শালনকর্ত্ীর স্ত্রী) যখন বেকল তখন 
স্পেনে ব্যন-চতুর-নাট্যকার বলে’ বেনীভাতেব নাম কাঁয়েমী হযে 
গেল! 

হঠাৎ বেনাভাৎ ব্যঙ্গ ছেডে ককণ রস ধব্লেন, বিষোগাস্ত নাটক 
আঁবস্ত করুলেন। ১৯১ সালে 59001500 ( বিসৰ্জ্জন ) বেক্লুল। তাব 
পরের বন্ধর বেরুল Alma Triumante ( বিজরী আলা! )1 

'সাঁক্রিফিসিও, নাটকে ডল ভগিনী আল্যার ইচ্ছা নুসাবে রিকার্ডোকে 
বিয়ে কর্লে, তাঁর পর জান্তে পার্লে বিকার্ডো আর আল্ম! পবস্পবকে 


অবশ্য 


ভালবাসে, তখন সে তাদের অন্ত নিজেকে বিসৰ্জ্জন দিয়ে জলে ডুবে 
মব্ল, কিন্তু রিকার্ডো আর আল্মার দিল হল না] আল্মার শেষ 
কথা-_আমায় ছেড়ে দাও, আমাদের হাতে নে বস্তু লেগেছে। 
'আল্মা ত্রিয়াক্ষাতে’ নাটকে ইসাবেল ছুরারোগা রেগে কোন আশ্রমে 
চিরনির্ব্বাসিত! হয়েছিল, হঠাৎ তাঁর অহৃধ সেরে গেল, কিন্তু এসে দেখলে 
স্বামী আঁদ্রে তাৰ আঁরোগ্যলাভ অসম্ভব প্রেনে আচ্রক জনকে ভাল- 
বেসেছে_একটি ছেলে হয়েছে । তাঁর পর দ্বন্ম, শেষনালে বেনাঁড তের 
সমস্ত নাঁট্যের মত ইসাঁবেল আপনাকে বিসর্জন দিলে-_ইচ্ছে কবে? 
পাগল সেজে জঙ্গের সত গাঁরদে আশ্রয় নিলে ।' সমস্ত বইয়ের ভিতর 
থেকে ফুটে উঠছে নিঃস্বার্থ ত্যাগেব মহিম! আর নারীর আত্ম- 
বিলোপ । বেনাভাতের সমস্ত লেখার কুরই ওই ম-নুষের অযানুবিক 
ত্যাগের করুণ সৌন্দর্যা। 

বেনাভাতে আজকালকার বহ শক্তিমান লেখক্কের মত সংসারের 
কপটতাব নিষ্ঠ রতাব পরিচয় পেয়ে হতাশ্বাস নন, মানুষের মহত্বে তীর 
অগাধ আস্থ--সবচেয়ে নারীব মমতায। তাই দেখি Mas Fuerte 
que el amor ( প্রেসের বৃদ্ধি ) নাটকে কাব্মেনের রণ্ন স্থবির স্বামীর 
প্রতি মমতা, তার গুইএর্মোয় প্রতি প্রবল প্রেমর আ'মক্তিকেও 
ছাঁড়িয়ে উঠল সে স্বামীকে ছেড়ে যেতে পাব্‌লে না--ওগুইএর্মোর কাছে 
সব সখের আশ্বাস পেয়েও। বেনাভাতের নায়িকারা ইব.সেনের 
নায়িকাদের মতই গোড! থেকে বিচার সুরু করে, কিন্তু শেষ কালে 
যুক্তির চেয়ে করুণার সংস্কার বড হে যাঁর। নেপ্রা ছেড়ে দিয়েছিল 
স্বামীকে ; কাব্মেন্‌ পাব্লে না। 

La Malquerida (নিষিদ্ধ প্ৰেস ) নাটকে বেলাভ'ৎ সাহিত্যের 
জড়তাষ একট। ঘা দিলেন! সাহিত্য কৃত্রিম আর অধ্াভাঁবিক ল্লীল হয়ে 
পড়ছিল স্পেনে । বেদাঁভীতের এই কিষাঁণ নাটক তার ভড়তায় ঘা 
দিলে। এ নাটকের ভাষায় বিদ্রোহ, ভাবে বিদ্রোহ, নৎবাপ সংমেয়েকে 
ভালবেসেছে । সমস্ত নাঁটকখানিতে ধু ধূ প্রান্তর মানে ছোট 
চাষাদের গাঁ-ধানি নতুন ফসলের পক্ষে রঙে যেন কথ কইছে । অবশ্য 
নার়কনারিকার মিলন হ’ল না, মাঝে থেকে মেয়েব মহ নিজেকে সরিয়ে 
দেবার জন্ত আত্মহত্যা কবৃলে বলে’ । 

El Hombreito ( মানবক ) খুব জোরালে] লেখা । ভাই 
একটি বিবাহিতা মেঘের প্রেমে পড়ে’ অস্ত একটি মেয়েকে বিরে করেছে 
ধোন তিরঙ্গাব কব্‌্ছে তার কাঁপুরুষতাকে ; তাঁব পর বোন নিজেই একটি 
বিবাহিত পুরুষকে ভালবাসলে, কিন্তু তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে ঠিক 
কবেও সাহসের অন্ভাবে প্রাবূলে না, বল্লে হতাঁশ হয়ে, “সত্যকে 
স্বীকার করার মত শত্তিও নেই আমীর--ওই আর-সকুলের মত আমিও 
মানবক 1” - 

১৯০৯ সীঁলে Los Interesses Creados বেঞ্বার পর থেকে, 
বেমাভ'ৎ শ্পেনের সাহিত্যে একচ্ছত্র সম্রাট, বজে+ স্বীকৃত হয়েছেন। 
আজ ইউরোপেও তাঁর সে সম্মানের ঘোর্গয অভ্যর্থনা হ'ল । 

বেনীভ1ৎ নিলেব লেখ! সম্বন্ধে বলেছেন-_-"আমল্র সনের মধ্যে যদি 
কোঁন ধোঁচা ধাঁকে তবে ত! এই যে, অনেক সময়-মত প্রচারের ভম্তে 


e ~N 
৮১৬ প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ { ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
আমীর আর্টকে তাচ্ছিল্য করত হযেছে কিন্ত স্পেনে এখন সত্যকথার বদি কারু মনে একটু কৌতুহলও জাগাতে পারি এই আশ. 
খেঁ সবচেয়ে ,দর্ুকার 'আর বর্নসঞ্চ থেকে গল! যে অনেক দুবে পৌঁ্কায়।” কলম ধরা । 
তাতে লিপিকুশলতাৰ কোন পরিচয় তার. নাটকের সংক্ষিপ্ত বেনাঁষ তের সবচেষে বিশেবত্ব তীর ব্যঙ্গ করবার মনোরম ভঙ্গী তীর 
গলায় সপ্তব নয় 3 ভার বিস্তৃত পরিচর দেবার ক্ষমতাও এ মানুষের মধ্যকাব দেবতার আস্থ , আর ভার বিচিত্র চরিত্র সুষ্টি কব্বাৰ 


শের নই তরুন বুগের এই শক্তিমান, নাট্যকার সম্বন্ধে অসাধারণ শক্তি। . । 
শী প্রেমেন্্র মিশু ১১ 





~ 


ও বিরহী*বিশ্ব 


১ | তোমারেই ডাকে আনিবার 
. বিশাল বিস্তৃত নীলাকাশ; মহাসি্ধু উন্নত উদ্ধালে। ' শব 
রুধিয়া নিঃশ্বাস কু কাদে, কতু অ্রহাসে 
দিগন্তের পানে ঝুঁকে রহে সমুদ্র পাগল ; 
আকুল আগ্রহে ' উদ্বেলিত অস্তবের অফুরস্ত অনস্ত হিল্লোল 
৫8 দিবা রাতি! '_ অভলে করেছে উতরোল ! 
৬! দিকে দিকে শত কান পাতি ৩ 
টন ধরবাবে চায়. | পাষাণে বাধিয়া বুক, 
ধরণীতে উঠিছে কোথায় ন্লানমুখ 
তোমার চরণধ্বনিটুক্‌ ; যত গিরিঘল 
শুনিবারে গগন উন্মুখ! অচল, অটল, 
রা রি স্থির, ১৯ 
1 অসীম অকুল পারাবার উচ্চে তুলি মেচুী শির, . 
Y নিশিদিন করে হাহাকার, যুগে যুগে রয়েছে দীড়ায়ে চিত্রবৎ 
॥"" "তোমার অভাবে আফ পোসে আশাপথ 
৪ ' ফুলে ফুলে ধোনে, চাহিয়া তোমার নির্ণিমেষ, . 
রি কেবলি গৰ্জ্জয় উঠে ক্লান্তি নাহি নেশ | 
% যেলাভূমে লুটে, | Me 
০ আছাডিয়। মিছে বিরহে! অন্ধ বায়ু গন্ধে দিশেহারা 
nl, নিশিদ্দিন সহে ঘুবে ঘুরে সারা, 
aA বে বেদন! মনে মনে তোমারে খু'জিয়! বারে বার 
ইল অশ্রান্ত রোদ্রনে ' ্রাস্ত নাহি তার, ‘> 
T:-: £4." : , ক্ষরিছে প্রকাশ নিশিদিন উদ্বেগে আকুল! 
দি রি বারোমাস! কেবলি করিয়া ভূল 
84 ' উর্ধে তুলি উর্সিবাছ তার-. - দ্বারে দ্বারে ফিরে ফিরে যায়, 


দল ৮১৩০১ ভাক্কার হাজীর-- যদি পায় 


ঠ% 














সদ্যবিজিত একটি দেশের অধিবাসী একজন একবার 
বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করিলে ভাল হর] 
অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি স্থির করিলেন যে, “আমি 


* এখন হইতে আর বলপ্রয়োগ দ্বারা অন্তাষের প্রতিরোধ 


করিতে চেষ্টা করিব না, দেখি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দ্বারা 
জয়লাভ করিতে পারি কি না!” 

' ইনি দুৰ্বল চরিত্রের লোক ছিলেন. না, একবার যাহা 
স্থির করিতেন কিছুতেই তাহা হইতে বিচলিত হইতেন 
মা। এবারও মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ধৈর্যের 
সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন | 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] নিরিয় প্রতিরোধ ৮১৭ 
তোমার সন্ধান! , প্রতিবার 
_ অপেক্ষায় উৎকন্ঠিত প্রাণ * .  ভাদের আনন্দ অভিসার - ' 
দুরু দুরু হিয়া; তোমার নন্দনে অনুৎন 
প্রসারিয়া ' কুজন-গুঞ্জন ! 
পরশ-লালস কোটি -কর ৬ 
নিখিলের মুখের উপর সব 'গু$ন খুলি 
বুলাইয়া ফেরে সঙ্গোপনে, দলে দলে ফুলগুলি 
রি ' আশার ছলনে ৷ ক অনিমেষ আাখি মেলি চায়, 
৫ 4 তোমারই আশায় 
আসে পিক লতার বিতান-বাতা়নে ! 
মাতাইয়া দিক্‌ বিহ্বল নয়নে 
হবে, শিসে, গানে, তব লাগি”. ' 
ব্যাকুলি বিহরে প্রভাতে ঝরিয়া পড়ে বনে . * 
কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনাস্তরে ৷ | অবসন্ন মনে! 
প্রতি বর্ষে প্রতি মধুমাসে কুন্থম-কোমল দেহ অবতনে মিলাইয়া যায় 
কানন মুখরি তারা আসে, ধীরে ধীরে ধরাব ধূলায়; 
শরতের স্দ্দর প্রভাতে, শুধু তাব শেষ দীর্ঘশ্বাস 
হ্মন্ত-শোভাতে বহে আনে স্থৃতিভর' সকরুণ স্থর্ভ সুবাস ! 
মাধৰী নিশাতে প্রী নরেন্দ্র দেব 
নিক্ক্িয় প্রতিরোধ 
(ম্যাকসিম্‌ গৌণ হইতে ) 


সেই দেশের রাজা ইজমনের অন্তরা! ইজ মনের 
নিকট দর্খাস্ত পাঠাইল যে নগববাসীগণের মধ্যে যে-কয় 
জনের গতিবিধির উপর একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবার 
হুকুম আছে, তাহাদের মধ্যে একজন বড় অদ্ভুত রকমের 
ব্যবহার করিতেছে । সে কোথাও যায়: না, কাহারও 
সহিত দেখাও কবে না; বোধ হয় কর্তৃপক্ষরের ফাকি দিয়া 
বুঝাইতে চাষ ধে সে এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে 

ইজমন তে শুনিয়া রাগিয়া অস্থির, বলিলেন, “বটে! 
এখনি তাহাকে আমার কাঁছে ধরিয়া লইয়া আইস 1» 

রাজকর্ণচাবীগণ লোকটিকে তখনই ধরিয়া আনিল |, 


৮১৮ 


ইজ মন হুকুম দিলেন, "দেখ, উহাব কাছে কি আছে?” 

লোকটির কাছে দামী জিনিষ যাহা কিছু ছিল, যেমন 
ঘড়ি বিবাহের আংটী ইত্যাদি, সব তো কাড়িয়া লওয়া 
“হইল, সোনা দিয়! দাত বাধান ছিল, সে সোনাটুকু পৰ্য্যন্ত 
সকলে খুলিয়া লইল। 'তহার পর রাঞ্জাকে গিয়া! তাহারা 
জানাইল যে তাহার হুকুন তামিল'হইয়াছে। 

রাজা জিজ্ঞাস! করিলেন, “কিছু পাওয়া গেল ?” 

“কিছুই না, কেবল কয়েকটি বাজে জিনিষ। তা 
আমরা সে সব খুলিয়া লইয়াছি।” “মাথার ভিতরে 
উহার কি আছে কি. জান ?” 

“মাথার ভিতরটা তো খালি 
হইতেছে ।” 

লোকটি আসিয়া ইজ্মনের সম্মুখে দাড়াইলেন। 
তাহার দীড়াইবার ভঙ্গীটি দেখিয়াই ইজ মন বুঝিলেন যে 
পাটি নিতান্ত সহজ নয়! কিন্তু তবু ভয় দেখাইবার 
উদ্দে্যে তিনি ভারি গগায় গর্জন করিয়া বলিলেন, “এই 
যে তুমি আসিয়াছ দেহিভেছি !” 

লোকটি শাস্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, “হা 
আসিয়াছি, আমার সবখানি লইয়াই তোমার নিকট উপ- 
স্থিত হইয়াছি, কিছু ফেলিয়া আসি নাই ।* 

"এখন তুমি কি কর?” 

লোকটি বলিলেন, “আমি? 
করিতেছি না। সহিষ্ণুতা ছারা সব জয় করিব ইহাই 
শুধু মনস্থ করিয়াছি।” 


বলিয়াই বোধ 


ইজ মন গঞ্জিয়া বলিলেন, রা জয়লাভের বাসনা - 


এখনও আছে না কি তোমার ?* 

“হা আছে বৈকি; ‘অস্তায়ের উপর জয়লাভ করিতেই 
হইবে ।” 

“তোমার খুব স্পদ্ধী তো? চুপ কর, আর কিছু 
শুনিতে চাহি না।” | 

“আমি তো তোমার কথ! বলিতেছি না, তোমার 
উপর জয়লাভ করিবার অভিপ্রায় আমার নাই ।” 

ইজমন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, “তবে? 
কাহার কথা বলিতেছ ? কাহাকে জয় করিতে চাও ?” 

, “নিজেকে |”, 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩২৯ 


আমি তো কিছুই 


{ ২২শ ভাগ, ২য় থও 
ইজমন বিস্মিত হইলেন) বলিলেন, “এখনি | 


বলিলে অস্তায় সব জয় করিতে হইবে__সে কি অন্তায়?” . 


“প্রতিরোধ গ্রতিঘাতের চেষ্টা ।” 
“মিথ্যা কথা 1” 
“ভগবান্‌ সাক্ষী, মিথ্যা বলি নাই।*" 
ভয়ে, বিস্ময়ে এবার ইজ মনের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া 
উঠিল। ভাবিলেন, ‘ব্যাপার কি? লোকটার হইয়াছে 
কি? একটু চিন্তা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি চাও কি বল তো?” 
“আমি তো কিছুই চাই না” 
"সত্য, কিছু না ?” 
“সত্যই, কিছু না” 
ওষ্ঠের উপর ওষ্ঠ চাপিয়া ইজ: মন ভাবিতে লাগিলেন, 
“তাই তো!” 
ইজমনের মনটি কল্পনাপ্রবণ ছিল, প্রাণটি ক্ফুর্তির 
ছিল। কেবল কাহারও ওদ্ধত্য বা কেহ যে কোনও বিষয়ে 
তাহাকে বাধা দিবে ইহা তিনি একেবারেই সহ করিতে 
পারিতেন না। Ed 
প্রতিরোধকারীর প্রতিরোধের চেষ্টা যতই স্থতীক্ষ থাক্‌, 
ইজ্ মনের নিকট তাহার তীক্ষত্ব খর্ব হইয়া আসিতই। 
কিন্তু বিদ্রোহীদের বিষদ্ন্ত ভাঙা হইয়া গেলে খেয়ালী 


ইজ মন তখন নিশ্চিন্তে নিজের খেয়াল লইয়া দিন কাটাইতে, 


ভাল বানিতেন। 


খানিকক্ষণ কি ভাবিয়া ইমন আবার লোকটিকে 
'জিজাসা কবিলেন, “সে তো বেশী দিনের কথা নয়, এই 


তো সে দিন তোমার মতলব, অন্তরূপ ছিল, আর এখন 
হঠাৎ এ পরিবর্তন কেমন রা ৬৪ কারণ 
কি?” প 

তিনি উত্তর দিলেন, ধা? 
ত্রমবিকাশই ইহার কারণ, তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।” , 

ইজ মুন বলিলেন, “হা, ভাই, ঠিক বলিষাছ, আমাদের 
জীবনই এইরূপ, আজ তাহার গতি একদিকে, কাল অন্ত- 
দিকে। নিজের পথ নিজেরা আমরা তো ঠিক করিতে 
পারি না,--ব্যর্থতার আঘাত কেবল সারে এক পথ 
হইতে অন্গপথে কিরায় 1” 


মানুষের মনের { 


১ 


ঙষ্ঠ সংখ্য! ) 


একটু দুঃখের সহিতই এ কথাটি তিনি বলিলেন। 

. ইজ মন জানিতেন ইনি আজীবন যেখানে লালিত পালিত 

হইয়াছেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় তাহাব সে মা হৃভূমিকে 

আজ পরের হস্তে দিয়া এ-ব্যক্তি কত মনোকষ্ে দিন 
কাটাইতেছেন । 

কিন্তু ইজ্মনের মন হইতে সন্দেহ ঘুচিল না। 
‘ভাবিতে লাগিলেন,_-তাই তো, প্রজাদের এইরকম শান্তি- 
প্রিয় বাধ্য দেখিলে ভালই লাগে, কিন্তু দেশস্থদ্ধ সকলেই 

“যদি নিক্ধিয় প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমার 

রাজ্য চলিবে কিরূপে ? প্রজাশানন, করসংগ্রহ এ-সব কে 
করিবে ? মন্ত্রণীসভা, বিচাঁরালয় ইত্যাদির কাজই যে বন্ধ 
হইয়া যাইরে। না, এ কখনও হইতেই পারে না। এ 
ব্যক্তি আমাকে ভূলাইতেছে, নিশ্চয়ই ইহার অগ্ক কিছু 
মতলব আঁছে। ইহাকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখি । 

* কর্মচারীদের ডাকিঘা ইজ মন তখন আদেশ দিলেন, 
“দেখ, এ লোকটিকে আমার আন্তাবল পরিষ্কার করিবার 
কাজে নিযুক্ত কর!” . 

তাহাই হইল। তিনি নীরবে ন্যিমিতভাবে- প্রতি- 
দিন সেই নীচকাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন; ইজমন 
তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক্‌ হইলেন । 

কিছুদিন পরে তাহাকে আর-একটি গুরুভার কার্ধে 
নিযুক্ত করা হইল,_-ইহাও তিনি ক্রান্তভাবে সম্পন্ন 
করিয়া গেলেন। এইবার ইজমনের মন তাহার. প্রতি 
করুণায় আর্দ্র হইল। যে-কথা সে-কাজ! এত বিদ্বান 
শিক্ষিত হইয়াও নীরবে, অক্লান্তভাবে এমন কঠিন পরিশ্রম 
তিনি কবিতে পারিলেন। তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ইজ মনের 
শ্বদয় ভরিয়া গেলু । 

লোকটিকে ডাকিয়া ইজমন বলিলেন,_«তোমাঁকে 
আমি এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, যাও, গিয়া তোমার 
স্বদেশবাঁসীগণের কাছে তোমার সত্য প্রচার কব।” 

ক্রমে 'এই ব্যক্তি সেই. দেশের অধিবাসীদের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ“করিতে সমর্থ হইলেন; সকলে তাহাকে তাহাদের 
নেতা বলিয়া গ্রহণ করিল, এবং' তিনি যাহা বলিলেন 


তাহার! বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইল। দেশের পনেরো , 


আনা লোক তাহার নীতি অনুসরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট 


নিজ্তিয় রী | 


৮১৯ 





পাসি পাও পাপা পাছ লালা 


হইয! বসিয়া রহিল। যাহার যাহাইচ্ছা করিলে কেহ 
আর নিষেধ করে না, চোর সর্বস্ব চুব্রি করিয়া লইয়া 
গেলেও কেহ তাহাকে বাধা দের না, যে যাহাকে 
ইচ্ছা ঠকাইতে লাগিল, যে যাহাকে ইচ্ছা মিথ্যা অপবাদ 
দিতে লাগিল। কাহারও যে কোনও কর্তব্য আছে 
এ কথাও ক্রমে সকলে ভুলিয়া গেল। 

তিনি বলিলেন,--*শীন্তে আছে যে মান্ুত্রের জীবন বড় 
ছুঃখময়, তাহার উপর আবার বাসন! কামনা জীবনকে 
আরও ছুঃখষয় করিয়া তোলে। ছুঃথ দুর করিতে হইলে 
বাসন! সব বৰ্জ্জন করিতে হইবে । অতএব আম্রা জীবনে ' 
আর কোনও বাসন! রাখিব না, তাহা হইলেই আমাদের 
সুঃখ-গলানি সব দূব হইবে ৷” 

এ কথা শুনিয়া সকলে ভাবিল, “ঠিক কথাই তো) 
এ একরকম ভালই হইবে--বাসনা-নিবৃত্বির সঙ্গে সঙদে. 
আমাদের সকল কর্ম্েরও শাস্তি হইবে, কিছুর আর 
গ্রযোজন থাকিবে না!” সকলে মুক্তির নিশ্তাস ফেলিয়া 
বাঁচিল।-_ 

কিছুদিন পরে ইজমন দেখলেন তাহার চারিদিকে 
গভীর শাস্তি বিরাজ করিতেছে; দেখিয়া তিনি বিস্মিত 
হইলেন, ভাবিলেন,_-“ইহারা বড় দুষ্ট, কেবল আমাকে 
ভূলাইতেছে।” 

ইতিমধ্যে কীট-পতঙ্গে দেশ ছাইয়া গেল) -কহ মারে 
না, কেহ ভাড়াষ না। ইজ মনের সর্ধাঙ্গ পৌকষ ভরিয়া 
গেল।--এক জনকে ডাকিয়া ইজমন বলিল্নে,-শীজ্র 
আমার গায়ের পোক! বাছিয়া দাও |” 

সে বলিল, "আমি পারিব না ।* 

ইজমন জিজ্ঞাসা করিলেন,--কেন পারিবে না ?* 
"আহা উহ্াদেরও তো প্রাণ আছে,-মানিয়া কি হইবে? 
আপনাকে একটু বিরক্ত করিলই বা।* 

ইজ মন রাগিয়া বলিলেন, "সার ২ কথা না শুনিলে 
এখনি তোর মস্তক লইব।” 

সে বিনীতভাবে উত্তর দিল,--"আপনার যেন্রপ ইচ্ছা 
হয মহারাজ!” 

তখন হইতে সব কাজেই এইরূপ হইতে লাগিল ৷ 
ইজয়ন কিছু বলিলে সকলে এই একই উত্তর দেয় 





৮২০, 





আাস্্লাসিল ওলাল পা ওলাল সি সিপাসিপাসিপস্পিতাসমিী দলা সি 


“আপনার যাহা ইচ্ছ! হয় মহারাজ।” কিন্ত কাজ করিবার 
সময়ে কেহ তো করে ণা-তবে তাহার হুকুম তা.মল 
করিরে কে? 

রাজ্যের কান্ত সব একে একে বন্ধ হইয়া গেল। 
কর্মের শক্তিও সকলের লোপ শাইল ; বসিষ! থকিতে 
থাকিতে ক্লান্ত হইয়! ক্রমে সকলে শুইয়।-পড়িল। ইজ মন 
আলম্য.ও অবসাদের ভারে ভাঙিযা পড়িলেন।-_ শুইয়া 
শুইয়া কেবল তিনি পূর্বের কথা ভাবিতেন-_“আ'হা .কি 
সুখেই তখন দিন কাটিত! কত কাজ ছিল, আঙ্গ প্র্ধা 
“বিদ্রোহ, করিতেছে তাহাকে শাসন কর; ক.ল অমুক 
দেশ জয় করিতে সৈন্য পাঠাও! আর এখন কি বিরাট 
অলসতায় ও অবসাদে দেশ আচ্ছন্ন--সমগ্রজাতি আজ 
ধ্ংসোন্ুখ । ইহার পরিণাম কি হইবে? আমার গ্রতি- 
বেশীর এ রাজ্যটি স্বাভাবিক নিয়মে কেমন শৃঙ্খলার সহিত 

চলিতেছে, দিন দিন: নানারূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়া 
' উঠিতেছে। আর আমার এ কি হইল ? প্রজার! আমার 
একি করিল?” আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন 
না, লাফাইয়া উঠিয়া প্রজাদের গৃহে গৃহে গিয়া তাহাদের 
হাত ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, “উঠ, 
জাগে। তোমরা, এ কি করিতেছ? এক্সপ নৈরাশ্ত ও 
নিশ্চেষ্টতার মধ্যে দিন কাটাইয়া তোমাদের কি লাভ 
হইতেছে?” . 

নির্জীব মৃতপ্রায় দেশবাসী উত্তর কিছু দিল না, 
অসীম আলস্যভরে আবার শুধু শুইয়া পড়িল। 

ইমন তখন আর-এক পথ ধরিলেন,--একজনের 
কানে-কানে মিছামিছি বলিলেন, "উঠ, সর্বনাশ উপস্থিত, 
তোমাদের দেশ আক্রমণ করিতে শত্রু আসিতেছে- শীস্ 
প্রস্তুত হও; শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ কব, যুদ্ধ না 
করিলে আর উপায় নাই ।”  . . 

ক্ষীণশ্বরে সে প্রজাটি উত্তর করিল, “দেশ রক্ষার ভার 
ভগবানের হাতে, আমর! কি করিতে পারি ?” 

ইমন চীৎকার করিয়া বলিলেন,--”একবার উঠ, 
দেখি, প্রতিরোধের শক্তি তোমাদের আছে কিনা?” 
_. এই কথা শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একন,_-আগে 
ইহার বান্ুবলের বিশেষ খ্যাতি ছিল, এক ুষ্টযাঘাতে 


প্রবাসী-_চৈত ১৩২৯ 
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অলপ সলাও্লাসিলাসি লাল লা ২. ত সপস্পিস্পাস্পিস্পাশিপা 


বিদ্রোহীর ধাত ভাঙিয়া দিতে ভাহাব মত কেহ পারিত 





না-এখন কোনও মতে ঘাড় তুলিয়া ইজমনের দিকে . 


চাহিষা বলিল--"প্রতিরোধ ? প্রতিরোধ করিবার আর 
কিছু নাই তো!” 

“এই-সব পোঁকা-মাকড় 'তোমাদের যে 
ফে।লল 1” "এসর আমাদের অল্যাস হইয়! গিয়াছে।” 

ইজমন আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিজেন না, পাগলের 
মত নিজের চুল ছি'ড়িতে ছি'ড়িতে চীৎকার করিয়া 
বলিলেন, “দোহাই তোমাদের-_একটা কিছু 'কর, বিদ্রোহ 
কর, নিজের! নিজেদের হত্যা করিতে হয় তাহাও কর, 
যাহা খুদী কর, আমি কিছু বলিব না, কখনও আর শাস্তি 
দিব না, একটা কিছু কব ।” | 

কেহ তো কোনও উত্তর দিল না, সকলে দিকের ঘাট 
আকৃডাইয়৷ পড়িয়া রহিল। 


ইজমনের এবার গণ্ড বাহিয়৷ অশ্রু ঝরিতে লাগল, 


বলিলেন, “হায়, এ কি হইল? নিষ্রিয়তার অবসাদে 
প্রপীডিত, আলস্তে অজ্জরিত দেশবাসীদের কি করিয়! 
আমি জাগাইব? ওগো তোমরা একবার জাগিয়া দেখ, 
পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে চাহিয়! দেখ, এপ নিক্রিয় 
প্রতিষ্ঠানে দেশের বা জাতির মঞ্গলসাধন কখনও সম্ভব 
হয় নাই। আমি কি একাই তবে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিব? 
কে আমার সাহায্য করিবে? .আমার সৈম্ত সামন্ত সব 
দেখি পোকা-মাকড়ে খাইয়া ফেলিয়াছে।” 

কোথাও কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, সৰ্ব্বত্ৰ 
নিববঙ্ছিন্ন নীরবতা; দীপ্িহীন নিশ্রভ চক্ষে সকলে শুধু 
মিটিমিটি চাহয়! রহিল । 

এইরূপে ধীরে ধীরে সেই দেখের সমগ্র জাতি মৃত্যুর 
করাল কবলে পড়িয়া লুপ্ত হইল; . সর্বশেষে, ইজ মনও 
নৈরান্তে ও ছুঃখে মর্দ্মপীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিলেন। | 

মৃত্যুকালে ইজমন জনহীন বিরাট শৃন্ততাকে সম্বোধন 
করিয়া আত্নাদ করিয়া উঠিলেন,_ “শক্তিহীন কর্ম্মোন্মাদন! 
ভাল নহে, কিন্তু নিক্রিয়তার অম্ুষ্ঠানেও সংঘম চাই-- 
তবেই জাতির অন্তঃশক্তি বাড়ে ।” 


শ্রী লীলা দেবী 


খাইয়া 


খা 


কা, RAY ৯৮ BONE, OALOUTTA 


মজুরণা 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত অরবিন্দ দাত্বের সৌজ( 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ব্যাবিলনের পথে ৮২১ 
বাবিলনর পথে এত 


১৯২* সালের জানুয়ারী মাসে বাগ দাদ লেবার ডিরেক্টরেট্‌ 

বা শমিক-বিভাগে চাকরী লইয়া আরও জনকয়েকের 

, স্থিত তথায় যাই । পর বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে পদত্যাগ 
করিয়া দেশে চলিয়া আসি। 

* বম্বে হইতে বসরা যাইবার পথে প্রথমে আরব-সাগর 
ও পরে ওমান-উপসাগর ও অর্মাজ-প্রণালী পার হইয়া 
পারস্য.উপসাগরে পড়িতে হয়। এইপথে সমুদ্রের মধ্যে 
তিনটি খগুপাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার একটির উপর 
বাতি-ঘর আছে। পারশ্য-উপসাগরে পড়িলে দক্ষিণ 
পারস্যের শত শত মাইল বিস্তৃত পার্বত্য তীরভূমিই 
প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয় 

পারস্য-উপসাগর পার হইয়া জাহাজ সাৎ-এল্‌-আরব 
নদীতে প্রবেশ করে। তাইগ্রিস্‌ ও ইউফ্রেতিস্‌ নদীদ্ধয 
যেখানে মিশিয়াছে, সেখান হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত নদীর 
নাম সাৎএল্-আরব। সাৎ-এল্-আরবের মুখে মাটি 
জমিয়া থাকায় জাহাজ জোয়ারের সময় ভিন্ন নদীতে প্রবেশ 

".. করিতে পারে না। সাৎ-এল্-আরবে প্রবেশ করিলে 

তাহার তীরে দেখা যায় মেসোপটেমিয়ার প্রধান শসা 

অসংখ্য খেজুর-গাছ। পথে আবাদান নামক একটি ক্ষুদ্র 

* বহর ও দ্বীপ বিশেষ করিয়| সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

আবাদান এংগ্লো-পার্সিয়ান্‌ অয়েল কোম্পানীর বন্দর ও 

কার্ধান]। এই ক্ষুদ্র ্বীপ-সহরটি কলের চিম্নির জঙ্গল 

বিশেষ । আবাদানের পর মহামেরা__মারাবিস্থানের 

- রাজধানী । *মহামেরার পরেই নদীর মধ্যে একখানি 

জ্বাহাজ ডুবান দেখিতে পাওয়া যায়। যুদ্ধের প্রারস্তে 

" ছুকীর! এক্বাতানা নামক জাহাজথানি ইংরেজ 

জাহাজের গতিরোধ করিবার জন্ত এইখানে ডূবাইয়] 

দিয়াছিল; কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে তাহাদের উদ্দেশ্য 

মফল হয় নাই--জাহাজ পথের মধ্যে না পড়িয়া একপার্্ে 
পড়িয়াছে। টি 

সমুদ্র হইতে বসরা ৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত। 

ইহা সাং-এল্‌-আরব নদীর পশ্চিম তীরে, নদী হইতে 


নম ১০৩১-১১ 


/ 


টু 


দেড়মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা প্রথম যে স্থানে 
জাহাজ হইতে অবতরণ করি, সে স্থানের নাম মাগিল, ৃ 
মার্গিল বা কৃৎ-এল্-ফিরিঙ্গি। এখান হইতে ষ্টামার যোগে . 
আসার যাই। সাৎ-এল্‌-আরব নদী হইতে কয়েকটি * 1 
খাল বা খাড়ি বস্র! সহরের দিকে চলিয় গিয়াছে; ইহার 
একট! প্রধান খালের উপর আসার সহর অবস্থিত । বস্র! 
সহরে সে সময়ে মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টের লোকের 
প্রবেশের অনুমতি ছিল না । ফিরিবাঁর সময় বসরাতেই 
ছিলাম এবং সহরও দেখিয়াছিলাম। বর্তমানে বসরা 
অপেক্ষা আসার সহরই সর্বববিষয়ে শ্রেষ্ঠ । আসার হইতে 
মাগিল ৪1৫ মাইল হইবে। ইহার লমস্তই বালুকামিয় 
মরুভূমি । 






1 
) 





বসরার খোর! খালের ছুই তীরে খঙ্ছুর-কুঞজ 


বস্রাকে ইউরোগীয়েরা “Venice of the East”, 
প্রাচ্য ভেনিস্‌ বলেন । ভেনিস্‌ কিরূপ সুন্দর, তাহা 
জানি না; তবে বসরা যদি তাহার নমুন! হয়, তাহা হইলে 
বলিব, দে আমাদের বাংলার সাধারণ নগরগুলির তুলনায় 
অতি কুৎসিত। মেসোপটেমিমার অন্যান্য নগরও যেমন 
এটিও কতকটা তেমনি-ছোট ছোট অন্ধকার অসমান 
গলি ময়ল! ও ছুর্গন্ধে বোঝাই,”আর শ্রীহীন গৃহের একটি 
বিরাট স্তপ। তবে খালগুলি ও তৎসংঅ্রবে পার্খস্থ বাটা- 
গুলি অনেকটা মনোরম । এই সৌন্দধ্যে মানুষের কৃতিত্ব 4 


৮২২ 
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আসারের খালের 


বড় কিছু নাই; প্ররুতি দেবীই ইহার প্রধান কত্রী। 
অধিবাসীদিগের সৌন্দধ্যবোধ থাকিলে এই স্থানগুলি 
বাস্তবিক দেখিবার মত স্থান হইত। 
* আরব্য উপন্যাসে আমর! যে বসোরার উল্লেখ দেখিতে 
পাই, তাহা বর্ধমান বর! হইতে কয়েক মাইল দুরে 
অবস্থিত । ইহার নিকটে বর্তমানে জুবেয়াব নামক 
একটি ক্ষুদ্র সহর আছে | এখানে প্রাচীন বসোরার 
সামান্ত সামান্য ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন 
বসোরা, গোলাপের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ধমান বসরায় 
তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই নাই। গাছের মধ্যে তো 
এখানে এক খেজুর-গাছই আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তবে 
প্রাচীন বসোরার গোলাপ ঘদি স্থন্দরীর সুন্দর মুখর রূপক 
মাত্র হয়, তাহ! হইলে বর্ঘমান বসরায়ও তাহ! যথেষ্ট 
দৃষ্টিগোচর হইবে | 

বলরা হইতে ষ্টামার যোগে আমরা কৃৎ-এল-আমার! 


তীরে বাজার 


গমন করি। বসরা হইতে কয়েক মাইল দূরে গুরমৎ* 
আলি নামক স্থানে তাইগ্রিন ও ইউফ্রেতিস, বিভিন্নমুখে 
গমন করিয়াছে । এখান হইতে মাইল চল্লিশ দূরে কুর্ণ। 
সহর। পূর্বে কুর্ণার নিকট ইউফেতিস তাই গ্রিসে মিশিয়া 
ছিল। এখন এখানে £উফ্তিসের পুরাতন চিহ্ুম্বরূপ একটি 
বিস্তীর্ণ জল! আছে। কুর্ণ। বাইবেলের বিখ্যাত Garden of 


Eden বা ইডেন উদ্যান ব লয়া কথিত । আরবরা এখানে . 


একটি প্রাচীন গাছ দেখাইয়। বাইবেলে বর্ণিত জ্ঞানবৃক্ষ 
বলিয়া পরিচয় দেয় । 
হ্রাজার বৎসর পূর্বে কুর্ণার কোন অস্তিত্বই ছিল না) 
ইহা পারস্য-উপসাগরের অন্তভূক্ত ছিল । বর্তমানেও 
ইহার সৌন্দর্য) মোটেই স্বর্গোদ্যানের কল্পনার উদ্দীপক নহে, 
কুর্ণ! ক্ষুদ্র কুংলিত'সহর ৷ কৃর্ণা পধ্যন্ত নদীর উভয় তীরে 
যথেষ্ট খেজুর বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর 
খেজুর গাছ তত বেশী নাই। 


কিন্তু বিজ্ঞানবিদেরা বলেন, তিন " 
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৬ঠঠ সংখ্যা ] ব্যাবিলনের পথে ৮২৩ 


কুর্ণ হইতে ২৯ মাইল দূরে নদীতীনে একটি বিশেষ 
দ্রষ্টব্য স্থান আছে। উহার নাম 17285 Tomb এজরার 
কবর ইহ! ইহুদিদিগের একটি তীর্থস্থান । এজর! 
বাইবেলের 014 Testamentএর একজন পয়গন্বর ( Pro- 
phet)i হহুদিদিগের মতে শুসা হইতে জেরুসালেম 
যাইবার সময় এইস্থানে তাহার মৃত্যু হন্ব। মন্দিরটির »* 
নি্রভাগ ধুসরবর্ণের ইটের দ্বার! এবং চূড়া নীলবর্ণের টালি 
দ্বারা নিশ্মিত। নিজ্জন নদীতীরে খেজুর-বাগানের মধ্যে 
এই সমাধিমন্দরটি অতি মনোরম ; একবার দেখিলে 
বহুদিন স্মরণে থাকিবার মত । 











এ তাইগ্রিস্‌ নদীর উপরে এজরার সমাধি-মন্দির 


কুর্ণার পর নদীর উভয়তীরে কয়েক সহস্র মাইল বিস্তীর্ণ 

জলাভূমি.। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অদ্ধসভ্য আরব- 
দিগের ছোট ছোট গ্র“ম দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
আরবের! নল দিয়া কূটীর নিশ্মাণ করিয়া বাদ করে। পশু 
পালন, চুরি ও লুটপাট ইহাদের উপগ্জীবিকা। এখানে 
অনেকটা! পণ তাইগ্রিস. একেবারে সরু ও অত্যান্ত থুরিয়া 

| ঘুৰিয়। গিয়াছে। ইহার কয়েকটি বাকের নাম - The 





আরবের বেছুইনগণ ও উটের লে।মে তৈরী তাহাদের আবাস-ঠাবু 


কুর্ণার পর আমারাই প্রধান স্থান। আমাদের এই 
সহরে প্রবেশের সৌভাগ্য হয় নাই । নদীতীর হইতে 
সহরটি দেটিতে বেশ হন্বর। নদীর উপরেই কতগ্তুলি 
ধূসর ইটের বাড়ী ইহার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছে । * 
বোধ হয় সমস্ত মেসোপটেমিয়ার এক জায়গার এরূপ গৃহ- 
সমক্ট আর কোথাও নাই। এগুলি নাক বিগত 
শতাব্দীতে স্থল্তান আব দুল হামিদ কর্তৃক নির্শ্মিত হইয়া 





আমারার মিনার 


সস . 


Pear Drop ( পেয়ারা পার! ), Hairpin Bend ( চুলের 
কাটা বাক"), 1)9৮1%5 Elbow ( শয়তানের কম্ণুই )- 
শুনিলেই বোঝা যায় নদী কিন্প স্ুুরিয়া গিয়াছে। বেদ্ুন স্থানে গৃহস্থালি 








বাগ্দাদের সাধারণ দৃশ্ঠ 


[ছিল । আমারা উাইরিন নদীর উপরে তুর্কীধিগের এবটি 
সেতু আছে। যুদ্ধের সময় আমার! আহত সৈন্তদিগের 
: বিশ্রীমস্থল ও হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
আমারা হইতে কৃষ্ট, নদীপথে ১৫৬ মাইল । : যুদ্ধের 
সময় সকলেই এই কুট্‌-এল-আমারার নাম শুনিয়াছেন। 
এইখানেই জেনারেল টাউন্্‌শেণ্ড, তুকীদিগের নিকট 
/ আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদের বিজয়ের স্মরণচিহরূপে 
ও তুকীরা এখানে একটি ক্ষুপ্র মহুমেণ্ট নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । 
5 ষ্টামার হইতে আমর! যেখানে অবতরণ করি সেম্থানটি 
 সকুতৃমির মধ্যে 81. 10. F,এর একটি প্রধান আড্ডা । 
_ আমর! যখন দেখিয়াছিলাম, তখন সুন্দর দেখিয়াছিলাম। 
এই নৃতন সহরের অধিকাংশই অবশ্য বন্ত্রবাস। আসল 
কুট সহর এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে তাই গ্রিসের 
একটি বাকের উপর অবস্থিত। মেসোপটেমিয়ার যে 
কয়টি সরে আমি প্রবেশ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুটই 
সর্বাপেক্ষা স্ক্কারজনক। এই ক্ষুদ্র সহরটি প্রায় হাজার 
_ খানেক ধ্বংসপ্রায়। কাঠ! ও পাক! ইটের খনসঙ্সিবিষ্ট 
শ্তপাকৃতি বাটার সমষ্টি মাত্র। রাস্তাগুলি নান! রকম 
মলয় ও বিশে পূর্ণ । আর সে কি দুর্গন্ধ । ইহার মধ্যে 
হাজার চারেক মানুষ যে কি করিয়া বাস করে তাহা 
সায়ার বৃদ্ধি অগসম্য । 
9৮, 





কুট হইতে আমর! ট্রেনে বাগদাদ গমন করিয়াছিলাম। 


পরে একবার টীমার যোগেও এ পথ অতিক্রম করিয়াছি? 
এ পথে বাব্বেল!, আজিজিয়া, স্বজনেরা প্রভৃতি কয়েকটি 
অপ্রধান স্থান ৬১১৭ করার পর As go Mn 





বাগ্দাদ--"নীল" ব!| হায়দার খান! মস্জিদ 


Arch of Ctesiphon টেসিফোনের তোরণ দৃষ্টিগোচর 
হয়। নদীপথে পৌছিবার প্রায় তিন ঘণ্টা পুর্ব হইতেই ও: 
এই বিবাট ভোবণটি লোকের দুষ্ট আকর্ষণ করে। 
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প্রাচীন ব্যাঝিনের ধ্বংসস্ত প 


এখানে নদী অত্যন্ত থুরিয়| যাওয়ায় টীমার হইতে অবতরণ 


« করিয়া তোরণটি দেখিয়। অনায়াসেই অন্যদিকে যাইয়া 


উঠা যায়। প্রাচীন ইতিহাসের এরূপ স্মৃতিচিহ্ন ইহার 
পূর্বে কখনও দেখি নাই বলিয়া এই টেসিফোনের তোরণ 
আমার মনে বেশ একটু প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
ইতিহাস-পাঠকেরা টেসিফোনের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন। 
২৩৭ খ্রীঃ পৃঃ অন্দে পার্থিয়ানের! গ্রীকদিগের নিকট 
হইতে ব্যাবিলনিয়ান প্রদেশ জয় করিয়া তাই গ্রিসের 
পূর্বতীরে এই *সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করে। মুসলমান 
জয়ের পর এই নগরের পতন হয় এবং এখন সেই 
এককালীন এশ্বধ্যমণ্ডিত নগরের সামান্ত স্বতিচিহু-বূপে 
একমাত্র এই তোরণ ও তৎসক্সিহিত দেওয়াল দুইটি মাত্র 
অবস্থিত আছে। এই তোরণটি নাকি পাখিয়ান রাজা- 
দিগের একটি হলের, এবং দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড দেওয়ালটি 
রাজগ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ । তোরণটি ১২২ ফুট উচ্চ ও 
৮২ ফুট প্রশস্ত । দেওয়ালটির নিয়দেশ ২৫ ফুট পুরু। 
টেলিফোনের (আরব সল্মান্‌ পাক) স্রপর পাবে তাই- 


গ্রিসের পশ্চিমতীরে প্রাচীন গ্রীকনগর সেলুপিয়৷ অবস্থিত 
ছিল। নদী হইতে সেলুসিয়ার কোনও চিহ্নই দেখ! হার 
না। ই. 7. চ.এর ইতিহাসেও টেমিফোনের একটি 
বিশেষ স্থান আছে। কারণ এখানে জয়লাভ করিয়াই 
জেলারেল মড. বাগ দাদ অধিকার করেন। 
আমারার পরে এ পথে অনেক স্থলে বেছুইন আরব- 
দিগকে দেখিতে পাওয়া ঘায়। তাহারা নদ্বীতীরে উটের 
লোমে নিশ্দিত তীবুতে বাস করে ; কিন্তু কখনও একস্থানে 
অধিক দিন স্থির থাকে না। 
টেসিফোন পার হইলে অল্প সময়েই বাগ দাদ পৌছান 
যায়। বাগদাদ তাইগ্রীস নদীর উভয়তীরে স্থাপিত । নদী 
হইতে বাগদাদ মন্দ দেখায় না) কিন্তু ভিতরে প্রবেশ 
করিলে, আরব্য-উপন্তাসের বাগদাদের কথা মনে পড়িয়া 
দর্শকের মনে স্বতঃই উদয় হয়, “এই কি সেই?” প্রাচীন 
বাগদাদের এখন কোনও চিহ্নও নাই। বর্তমান বাগান 
মেসোপটেমিয়ার অন্তান্ত নগরের ন্যায় নিতান্ত অসুন্দর! 
তবে নদীতীবে বাগদাদের পা ্ববর্তী অনেকগুলি স্থান 


৮২৬ 








টেমিফোনের তোরণ 





ব্যাবিলনের প্রাচীর-গ'ত্রে তোল। ছবি 


বেশ মনোরম । বাগদাদের বিবরণ ভিন্ন প্রবন্ধে বিস্তারিত 
লিখিবার ইচ্ছা থাকায়, এখানে আর কিছু দিলাম না । 
. বাগদাদ হইতে পদত্যাগ করিয়া আসিবার কয়েক দিন 


প্রবাসী-__চৈত্র, ১৩২৯ 


ASA ASA 





পূৰ্ব্বে একবার প্রাচীন পৃথিবীর আশ্চর্য নগর ব্যাধিলনের 

ংসাবশেষ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। বাগদাদ হইতে 
রেলযোগে হিল্লা সহর প্রায় ৬৫ মাইল হইবে। প্রাচীন 
ব্যাবিলন এই হিন্লার নিকট অবস্থিত ছিল। 
যাইবার সময়ই ব্যাবিলনের খনিত মৃত্তিকার পাহাড়ের 
মত স্তপগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। যুদ্ধের পূর্কো জনৈক 
জান্মান পণ্ডিতের তত্বাবধানে এই খননকাধ্য হইয়াছিল; 
তিনটি বিভিন্ন ভাগে এই খননকার্ধা হইয়াছে; মধ্যন্থল্ই 
প্রধান দ্রষ্টবাগুলি আছে। বর্তমানে এখানে যে নগরের 

ংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পগ্ডিতদিগের 
মতে দ্বিতীয় নেবুকাদ্নেজার কর্তৃক খ্রীঃ পুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
স্থাপিত হইয়াছিল। খনন করিয়া যে অংশগুলির 
উদ্ধার হইয়াছে, তাহা প্রাচীন শিল্পকারদিগের আশ্চর্য্য 


পাস 





ব্যাবিলনের একটি দোকান 


ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ইহার অনেকগুলি দেওয়াল 
নৃতন বলয়া মনে হয়। বর্তমান অধিবাসীদের অপেক্ষা 
এই কালদীয়েরা কত বেশী সমৃদ্ধ ও কত বেশী উন্নত 
ছিল, তাহা বলিয়া শেষ কর! যায় না। ইহাদের এই 
নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, এই ছিল 
যথার্থ আরব্য-উপন্তাসের উপযুক্ত নগর ৷ এখানে দেখিলাম 
দেওয়াল গঁথিতে পিচ.বা বিটুমেন্‌ ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
এখানে নেবুকাদ্নেজারের এনামেল-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, 
বিখ্যাত ইস্তার গেটের দেওয়ালে খোদিত পশুমূর্তি, 
মাব্ডুকের মন্দিরে যাইবার পবিত্র বস্ম, নিন্মখের 
মন্দিবের ধ্বংসাবশেষ, প্রাসাদের তলবর্তী জলপথ, রাজ- 


রেলে ৯. 


টাও 


৫ 
. 


নর আশ্ধ্যের হিত দেখিবার 


চাই শুধু জলুনি-ভরা রোদ্‌ এখানে এল কেঁপে বেদনা বুকে চেপে 
য়ে ধরণীটা অবাক্‌ নির্ক্বোধ। শীতলি' অবনীটা নিশাসে? 
'নিশাসে পোড়ে তার গাছের পাতা ফল সাগর কেঁদে ওকে কতই ডেকেছিল 
দিছে “কোথা বল. নিবিড় ঘন জল ?” পায়েতে তার কথ| ঠেলেছে-- 
 কেবা পুরব-কোলে হাসে কতনা গাঢ় জালা বুকেতে চেপে ব 
ন্‌ মরণে ভালবেসে ফেলেছে! 
উদাস মনটাকে সজোরে বেঁধে 
পরের জালা ও যে নিভায় তাই 1 
পরের ক্লেশ হরি’ আপনি যায় মরি, 
তাই ও যেথা সেথা চলেছে। 
হেথায় এসো বালা--হেথায় আছে 
বুকের মাঝে মোর স্নেহ গো, 
আমার যাহ! নাই--তোমার তাহা চাই: 
মোদের কারো নাই--কেহ গো! 
তথাপি ওগো বধু তোমায় ডেকে এ 
তপ্ত তৃষাতুর প্রেমিক বুক্টিতে 
লের পরী ও যে এখানে কিবা খোজে হেথায় আছে এক আকুল-ছায়া-ভর! 
দেশে কেন ও আসে? তোমারই তরে বাধা গেহ গো! 
কি সুখ ওর ম’রে কি সাস্বনা, হেথায় এসো বালা ঠা হেথা জালা-- 
ক কি ছিল যন্ত্রণা! ধুর সুধাসম স্নেহ গো 








বুগেন্ল্যাণুং -সমস্য! 


মিতশক্তিবর্দে মতের অপেক্ষা না রাখিয়। ও জাতি সমূহের সংঘের 
তব উপেক্ষ। করিয়। ফ্রান্স, রুর অবরোধ করাতে সাহস পাইয়। 
ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিও ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দেখাইয়। নিজেদের বাহু- 
বলের উপর নির্ভর করিয়। আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়ান পাইতেছেন। 
: হাঙ্গেরীর প্রতি অনেক অবিচার হইয়াছে। সেই সমস্ত 
প্রতিকারের উপায় করিবার জন্ত হাঙ্গেরীতে সশস্ত্র অবরোধের 
ছ। 
গেঁর বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর প্রথম অভিযোগ এই যে, জাঁতি- 
ংঘের সভ্য হইবার অধিকার হাঁলেরীকে দেওয়। হয় নাই। 
ভযোগ এই যে, সাভ, জাতির স্বার্থের প্রতি মিত্রশক্তিবর্গ 
লতা! করাতে হাঙ্গেরীর প্রতি অনেক অবিচার কর! 
কোৰো ভাঁকিয়। ও যুগোসাভিয়া রাজ্যের মধ্যে হাঙ্গেরীর 
নেকটা। স্থান আছে।. সৌভাকজাতি এই ছুই স্রাভ্‌ রাজ্যের মধ্যে 
ব্যবধান ঘুচাইয়া দিতে শুস্বাসী। ভাই যদিও মধ্যের এই ভূমিখণ্ডের 
জাতিতে ম্যাগেয়ার, তবুও তাঁহাদের স্বাভ রাজোর সঙ্গে জুড়িয়। 
| 51 আসিতেছে লা সমস্যাটি তে 





১১৯ খৃষ্টাব্দ যখন অষ্া জি সহিত, মিত্রশক্তিবর্গের 
স্থাপিত হর তখন নিউলির সন্ধির সর্তে যা চেকোসৌভা- 


লন, ডাইরি মূলে য়ে চেকোসোভাকিয়ার কোনও স্বার্থ 
মন নহে। : অস্রীয়া জূর্ববল রাজ্য ;. অপর পক্ষে হাঙ্গেরীর 
সামরিক শক্তি বড় কম নহে। দুর্বল অষ্টায়া বর্গেনল্যাণ্ডে প্রভুত্ব 
করিতে থাকিলে, সে প্রভুত্ব নামমাত্র থাকিবে ; ফলতঃ সাভজ্জাতির 
ইচ্ছামত দেখানে প্রভুত্ব চালাইতে পারিবে এবং উত্তর ও দক্ষিণ সাভ, 
রাঁজোর মধ্যে ব্যবধান প্রকৃতপক্ষে তিরোহিত হইবে। কিন্তু প্রবল 
হাঙ্গেরীর অধীনে বৃর্গেনল্যাও আনিলে উত্তর ও দক্ষিণের ব্যবধান 
প্রকৃত ব্যবধান হইয়! উভয় রাজ্যের প্রসারের অস্তরাঁয় হইয়া উঠিবৈ। 
সেইজন্য হীঙ্গেরীর প্রতি অবিচার করিতে সেকোসোভাকিয়। কুঠিত 
হয় নাই। চেকোযোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী বেনেস বলিলেন 
Ts. strengthen the Slavic block by a closer union 
With Vugoslavia; Burgenland must either be a Slavic 
or hea part of Austria, Under no cireum- 
ust that territory be. allowed to go to 





করিয়াছে তাহা ভৌগোলিক সমিতির সম্পাদক ফার তাহার “The 


ইতালী কিন্তু ছই সাভ জাতির গন, পছন্দ ক 
আড়িযাটিক মহাসাগরের “প্ৰভুত্ব লইয়া সাভ, জাতির সহিত ই 
একট! ছন্দ চলিতেছে। ফিউম ও ত্রিয়েস্ত বন্দর লইয়া যে ঝগড়া 
তাহার মূলে এই আডরিয়াটিকের প্রতুত্ব। কাজে কাজেই সুভিজাতিকে 
যেমন করিয়া হউক দুর্বল করিয়। রাখিতে পারিলে ইতালীর লাভ ৷ 
তাই হাঙ্গেরীর সহায় হইয়া উঠিলেন ইতালী। অষ্বীয়া, হাঙ্গেরী ও 
রুমেনিয়ার মধ্যে সখ্য বাঁড়িয়। যাহাতে একটি ড্যানুবিয়ান, রাষ্ট্র 
সম্মিলন সম্ভবপর হয় তাহার চেষ্টা ইতালী করিতে লাগিলেন। 
জার্মানীর তুরদ্কের সহিত সংযোগ এইরূপ সন্মিলনৈ বদ্ধ হঈতে 
পারে আশ! করিয়া ফরাসীও ইহার অনুকূলত। করিতে লাগিলেন। 
আবার এই সন্মিলনে যাহাতে ব]াভেরিয়। যোগদান করে ফরামী তাহার . 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফরাদী ও ইতীলীর একটি বিষয় লইয়। 
মতভেদ হইল। ফরাসী এই সম্মিলিত রাষ্ট্রের মআাট্পদে হান উবার্গ- 
বংশের একজন নৃপতিকে অভিযিক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন । কিন্তু. 
ইতালী হ্ান্সবার্গবংশের অধিনায়কত্বের ঘোর বিরোধী। ফান্সের ৭ 
অনুকূলতা লাভ করিয়া. হ্ান্সবার্গ, বংশীয় সম্রাট চাল, হাঙ্গেরী 
অধিকার করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। ইতালীর প্রিয়পান্র হাঙ্গেরীর : 
সভাপতি আ্যাডমিরাল্‌ হর্থী চাল_গকে হারাইয়া দিলেন। চাল সের 
সহিত যুদ্ধের অছিলায় হণী বু্ণেন্ল্যাও ‘অধিকার করিয়া বসিলেন ৮১৯ 
চেকোসৌভাকিয়! হাঙ্গেরীর এই হঠকারিতার শাস্তি দিবার জন যুদ্ধোদ্যম 
আরঙ করিয়া দিলেন। হাঙ্গেরী বিপদ্‌ গণিয়! ইতালীকে » মধ্যস্থ মানিলেন।* 
১৯২* বৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবরে ভিনিন_ সহরে এই গোলোযোগের 
মীমাংসার জন্য এক বৈঠক বসিল । এই বৈঠকের - ফলে ওডেন্বার্থ 
অঞ্চল হাঙ্গরীকে দেওয়া হইল, আর বাকী সবটা অস্্ীয়ার, রহিয়া গেল। ... 
অষ্টীয়ার মন্ত্রী রেনারের সহিত চেক্‌ মন্ত্রী বেনেস, একটি সন্ধি করিলেন। 
তাহার একটি সর্ভ এই যে চেকোসভাকিয়ার প্রয়োজন হইলে বৃর্গেদ্- 
ল্যাণ্ডে সৈন্ত সমাবেশ করিতে * পারিবেন : এই: মন্ধিসর্তের ফলে: 
রাষ্টরনৈতিক ছন্দে চেকোস্োভাকিয়| দ্বিতীয়বার ইতালীকে পরাস্ত 
করিলেন । ইতালী কিন্তু এই পরাজয় এত সহজে. স্বীকার থ রিয়া ল 
প্রস্তুত নহে। তাই সে আবার সুযোগ খু'জিতেছে। : 

বূৰ্গেন্ল্যাণের ব্যাপার ভিন্নও হাঙ্গেরীর অভিযোগ করিবার'আঃ? 
অনেক কারণ আছে। : ক্রোনিয়া ও বাকা প্রদেশের: অধিবাসীর 
অধিকাংশই ম্যাগেয়ার, অথচ এই দুই প্রদেশ ধুগ্োসাভিয়াকে দেওয়া 
হইয়াছে। বানাত, ও টন্সিল্ভেনিয়া প্রদ্বেশও এইরপ অন্যায় করিয়ে 
রুমেনিয়াকে দেওয়! - হইয়াছে । . ড্যাব, 5 | 
একসময় হাঙ্গেরীর রাজধানী ছিল । এ 
দেওয়া হইয়াছে। সন্ধিসর্তগুলি হাঞ্জেরীর ' 
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treated. In cases of doubt the verdict has been ‘almost 


* uniformly agaiust Hungary and in several regions the 


frontier puts Hungary at a strategical disadvantage.” 

ররর হাঙ্সেরী নীববে অনেক অত্যাচার সহা করিয়াছে ; জাতি-সংঘের 
নিকট প্রতিকাবের জন্য অনেক আবেদন পাঁঠাইয়াছে ; কিন্তু কোনও 
ফুল না পাইয়া - হাঙ্গেৰী নবাব বাহুবলে নিজের, অধিকার কান্তির! - 
লইতে কৃতসন্ধর হইয়াছে? তাই হাঙ্গেবীতে Hungarian Irréen- 
dentist নামক নূতন দলেৰ স্থষ্টি হইয়াছে। এই দলেব নায়ক, হাঙ্গেশীব 


* "প্ৰবাষ্ট্ৰসচিব ভাক্তাব ওষ্টাভ প্রাটুপ, বলেন_"“We are ready for 


friendly telations with the nations north .and south of 


eUs 5; but we absolutely decline the attitude of servility 


which some of them demand of us.” 
মেমল্সমস্তা = ) 

অন্তর্জ্োহেব ফলে যখন রাশিয়! ছিন্নভিন্ন হুইয1 পড়িতেছিল সেই 
সমধে বাণ্টিক্দাগবের সন্নিকটস্থ প্রদেশগুলি একে একে স্বাধীনত! ঘোবণ! 
করিধ! সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বাষ্ট্রে পবিপত হইতে লাগিল । এইবপে ফিন্‌- 
ল্যাও, এস্থো নিয়া, ল্যাটিভিয়া ও লিখুনিব। বাঁজ্যেব সৃষ্ট হইল । জাতি- 
গত বিভিন্নতার শ্রচ্য ইহাবা আপনাদের রাষ্ট্রীয় স্বাতস্ত্য রক্ষা করিয। 
চলিলেও পরম্পবেব সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া এই বাণ্টিক্‌ রাজ্য- 
সমূহ বেশ পৰাক্রাস্ত হইয়| উঠিলেন। কোঁভ্‌নে| ও ভিল্ন| প্রদেশকে 
লইয়| লিথুনিয়াৰাজ্য গঠিত হব। রুশজাতিদেব ঘনিষ্ঠ আঝ্মীব লেট, 
লিখুনিয়। প্রভৃতি জণতি প্রবল হইয! উঠে ইহ! মিত্রশক্তিবর্গেব ইচ্ছা 
নয়! তাই যুদ্ধাবসানে নবগঠিত পৌঁল্যাও.বাছ্য হিত্রশজিবর্গেব 
অনুমতিব অপেক্ষ| না বাখিবা যখন ভিল্ন! দখল কবিয়। বলেন তৎন 
মিব্রশক্তিবর্গ পৌল্যাওকে নিবস্ত হইতে অনুরোধ কবিধাই ক্ষান্ত 
হইলেন ; লিখুনিষ'ব স্যায়সন্নত দাবীর একট! মীমাংস| কবিব্যব বিশেষ 
কোনও প্রয়াস জাতিসমূহেব সংঘ হইতে করা হইল ন! । ভিল্ন। 
প্রদ্দেশের অধিকাংশ লোকই জাতিতে লিথুনিয়া এবং বহুকাল হইতেই 
ঈহ! জিধুনিবাব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বুক্ত। কিন্তু ভিল্ন। নগ্বে বহু পোল 
ও ইছদীর বাদ। এই পোল ও ইহুদী বাসিন্দাদের ইচ্ছাকে আশ্রয় 
ক্ুৰিয়| অধিবাসীদিগেব রাষ্ট্রনির্বাচবের অধিকাব যে সন্ধিসুত্রেব স্বসংকল্প- 
“বিধানে ( Self-determination clause- ) স্বীকৃত হইয়াছে তাহা 
অঙুদবণ করিবার অছিলায় পৌল্যা, অষ্যায় অধিকারেৰ সমর্থন 
কবিলেন। লিথুনিয! সব্কাঁর তদুত্বরে বলিলেন যে সহরে ব্যবসা সুত্রে 
যে-নকল লোক বদবাস করেন তাঁহাদিগকে অধিবাঁসীরূপে গণনা কঃ! 
স্কায়সঙ্গত নহে, এবং পৌল্যাণ্ডের সাঁমবিক অধিকাঁবেব সময প্রল্লা- 
বর্গের যে মত জু৪ধ! হইয়াছে তাহা প্রজাবর্গেব স্বেচ্ছা-প্রশোদিত " 
অভিপ্রায় বলির! ধর! যাইতে পাবে না । 

পোল্যাঙে ও লিথুনিয়াবাজ্যে এইসব ব্যাপার লইক্স। বিবাদ ক্রমশই 
ঝাঁড়িযা উঠিতে লাগিল । মিত্রপক্তিবর্গ এই বিবাদের বিচার করিবার 
শ্রচ্চ কমিশন পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হুইযাও ক্রমাগত দেরী করিতে 
লাগিলেন। ফ্রান্স. ভিতরে ভিতরে গৌল্যাণ্ডের সাহায্য কবিতে লাঁগি- 
লেন। ইতিমধ্যে জান্মানীব মেমেল্‌ বন্দৰ লইবা গৌলযে।গ আবও 
পাঁকিয়। উঠিল 1৯ পূৰ্বৰ সাইলিসিযার কতক অংশ পোল্যাও,.কে দেওযাতে 
মেমেল্বন্দর জার্মানী হইতে বিচ্ছিন্ন হইব! পড়ে । জার্মানী হইতে 
বিচ্ছিন্ন এই বন্দবটি লিথুনিয়| দাবী করিলেন । মেমেলেব অধিব!সী- 
বৃন্দের অধিকাংশই লিখুনিয় জাতির লোক । সমুস্রোপকুলে লিখুনিবাব 
আর-কোনও বন্দর না থাকাতে লিখ্নিযার অবাধ ব্যবস। করিবার 
অস্থবিধ| হয়, সেই অস্থুবিধ! দূৰ কবিবাব একমাত্র উপায় মেমেলবন্দর 


* S০৪ক—২২ 


দেশ-বিদেশের কথা--বাঁংলা 


৮২০৯ 
অধিকার কবাঁ। এইসব নান] কারণে মেমেলের উপর লখ্নিয়ার 
দাবী সবচেয়ে বেশী 1 কিঅ ফবাসীর চেষ্টাব সেমেল্‌ পৌল্যাও কে দিবার 
চেষ্ট! চলিতে লাগিল । ইহাতে স্থু্ন হইয়! লিখুনিয়ান্গ। আপন-দেব স্যায় 
সঙ্গত দাবী বঙ্গাধ-রাখিবার ভক্ত বাহুবলে উপর নির্ভর করিছা মেমেল্‌ 





. অধিকাৰ কৰিয়া বসিলেন।' সিব্রপক্রিবর্গ নিথুনিযাকে এই হণকারিতাঁর 


জন্য তিবন্কাব করিলেন এবং ,শেষ নিষ্পত্তিব পূর্ব পর্যন্ত হেনেলবন্দব 
মিত্রণক্িব তত্বাবধানে ছাড়িধ! দিতে লিখুনিয়াকে অন্ুবোধ করিলেন। 
লিথুনিয়া বাধ্য হইব! মেমেলবন্দব সিত্রপক্তিবগেঁর হস্তে ছাঁড়িয়! 


দিধাছেন। এদিকে পোলাও, ভিল্ন! প্রদেশের সম্নিবটস্থ ওর প্রদেশ , 


অধিকাষ করিষ। বসাতে লিখুনিয়াব সহিত পোল্যাণ্ডেড সংগ্রাম বাধিয়। 
উঠিধাছে। পোলিস্নৈম্ত লিথুনয়াব বাঁজধানী কোুনোর নকটবর্তী 
হওযাতে ছুই পক্ষে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে । ইউবোসে শান্তি-প্রতিষ্ঠাব 
ছবাশা একে একে ভাঙ্গিয়। যাইতেছে । ব্বার্থের প্রতি বৃষ্টি বাখিয়| এই 
যে সন্ধি তাহার বিষময় ফল দেখা দিতে আবস্ত কবিযাছে। ভাস?ইসন্ধি 
সন্বদ্ধে ফিন্মেব ভবিষাৎবাণী অক্ষরে অক্ষবে ফলিয়| যাইতেছে । 
ইংলণ্ডে খণ্ড নির্ব-চন এবং তাহার ফল-_ 

বিগত নির্ববাচনে রক্দণশীলদল জয়যুক্ত হইলেও বক্ষণশন্ধা দলের 
মন্ত্রীভ! যে বেশী দিন স্থাবী হইবে ন! ইহা অনেকেরই হরণ! | রক্ষণশীল 
দলেব প্রতি লোক্ষেব যে বেশী জ্গাস্থ। নাই তাহ! ক্রমেই প্রতিপ্্ন 
হইতেছে । রক্ষণশীল মনস্ত্রীনতার জনকয়েক মন্ত্রী বিগত নর্ধ্বীচনে 
'নির্ব্বাচিত হইতে পাবেন নাই ॥ পার্লামেন্ট মহাসভাত সভ্য ভিন্ন মন্ত্রী 
থকা সম্ভবপব নহে ; তাই কোনও মন্ত্রী নির্বাচিত ভুইতে না পাবিলে 
তাহাকে মহাসহ্তার সভ্যরূপে গাইবার জন্য যে স্থানে সেই দুলর খুব 
প্রতিপত্তি এইঝপ একটি স্থানেব সভ্য পদত্যাগ কবিধা মন্ত্রীব নির্বাচন 
সম্ভবপর কবেন, ইহাই ইংলণ্ডের রাষ্ট্রায বীতি । তাই বক্ষাশীলদলেব প্রধান 
আস্তান| সেইখানে যে-সকল আঁধগ।য় এইরূপ কত কগুনরি স্থানের হক্ষণণীল 
সভ্য পদত্যাগ কবেন। কলে ইংলগ্ডে তিনটি খণ্ড নিব্বাচন হইয়! গয়াছে। 
কিন্ত আশ্চ্য্যেৰ বিষষ এই যে, তিনটি স্থানেই নির্ব্ধাচনত্রার্থী মন্ত্রী ছন্দে 
ম্ববলাভ কবিতে পাবেন নাই । একটি নির্বাচনে ইদারনৈতিত দল 
এবং অপর ছুইটিতে শ্রমিক দল জয়লাভ করিয়াছে । যে-নকণ স্থানে 
নির্বধাচন-ফল প্রা ধ্রুব বলিয়া রক্ষণশীলদলের বিশ্বাস ছিল, দেইসকল 
স্থানে নির্বাচনে পবাজিত হওয়াতে হাই প্রমান্তি হইচেছে বে 
বক্ষণশীল দলেব প্রতিপত্তি কমিয়। যাইতেছে । বিগত নির্বাচনে শ্রমিক- 
দলের প্রতি সাখারণেব যে অনুবাগ দেখা সিয়াছিল তাহ! যে ক্রমশই বৃদ্ধি 
পাইতেছে এই নির্ববাচনগুলি তীহাবই পবিচয়। শুমিকদ্ষজেব হস্তে 
ইংলগ্ডের শাঁদন-ভাব গড়িবাৰ সন্ভাবন! ক্রমশই বাঁন্ডবা উঠিতেছে। 
উপনির্বাচনে হারিয়। দি এফ, ট্র্যান্লে মহাশয় সস্ত্রীত্বে ইস্তফা 
দিয়াছেন, এবং রাষ্ট্রীঘ কর্্মপন্ধতির পরিবর্তন আবশ্য কিনা তাহ! 
বিচাব কবিবাব জন্য মন্ত্রীসভাব গুপ্ত অধিবেশন চলতেছে। ফল 


এখনও প্রকাশ পাঁয় নাই! 
শ্রী প্রভাতচন্্র ঘঙ্গোপাধায় 


ংলা 
বাংল। দেশের অবস্থা 
জন্মের চেয়ে মৃত্যু বেশী 
১৯২s * 
* জন্ম 
* ভেবে! লাণ উনষাট হাঁজার 
নয়শ' তেরে! 


মৃত্যু 
চৌদ্দ লাখ এবাশী হাঁজ্ুক | 
ছয়শ' বরে! 


৮৩৩ 





০ 


১৯২১ 


| দর মৃত্যু 
তেবে! লাখ এক হাজার চৌদ্দ লাখ তিন হাঁজাব ষাট 
, জন্মের পব বছর ন! ঘুধৃতেই বাপ-সাকে কাঁদিয়ে চলে” গেছে 
1 হাঙ্জাবকবা 
১৯২৬ ১৪২৩ 
.ছইশ' সাত জন দুইশ’ ছয় জন 
মালেবিয়! সাবাড় কবেচে 
fl ১৯২০ ১৯২১ 
খগার লাখ চুয়াল্লিশ হাজাব দশ লাঁপ সত্তব হাক্সাব 
চাঁবশ, একুশ তিনশ’ আষট্টি 
দেশব্যাপী জলকষ্ট__ ১8 


চাবিদিকে জল জল আর্তনাদ উঠিযাছে। কিন্তু শুনে কে? 
কর্তৃপক্ষ শোষণেব ব্যবস্থাধ ব্যতিব্যস্ত । জল রক্ষাব জন্য কাহারও 
মনোযোগ নাই। এখনও মানুষের মত মানুৰ লাগিলে জলকষ্ট আংশিক 
দূৰ হইতে পাবে । -চারুমিহির ' 
বন্যা তদন্ত কমিটি-_ 


* এতদিন পবে গবর্ণমেণ্ট, উত্তববঙ্গ বনা। তদন্ত কমিটি নিযুক্ত 
করিযাছেন, উদ্দেশ্য বিশেষভাবে তিনটি--( ১) এ বৎসবেব প্লাবনে দাঁড়া 
জল কতথানি ভূখণ্ড ভাসাইয়াছে, তাঁর পরিমাণ নির্ধীবণ কবা ; (২) 
ওঁ জলের পরিমাণ এবং বন্যাপ্রবাহ্ের প্রণালী নির্ণব কবা ও & প্রবাহ 
ৰাস্তা রেল বা অন্য ঘটিত বাঁধেই এমনভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছিল কি না, 
যাহাতে ক্ষতি হইতে পাবে, তীহাবও একটা মীমাংসা করা) (৩) 


* বাঁধের মাঝে মাঝে মুখ খুলিয়! দিষা যুক্ত অবাঁধ জলনিকাশেব শ্রেষ্ঠ 


ব্যবস্থা কি কবা যায, তাহাব অবধাঁবণ করা | এই প্রসঙ্গে, গঙগ। ও 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ উভয় নদীবই বন্যাফল আলোচনাৰ অঙ্গীভূত কব! হইবে। 
কমিটির সভ্য নির্ববাচিত হইয়াছেন অনেকেই, কেবল নাই সেখানে 
ভাঁফার,রায়, যিনি উত্তববঙ্গকে বন্যা বাঁচাইলেন, ও শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী, 
যিনি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও ধাঁবাবাহিক অলোচন| কবিয়া 
আঁসিতেছেন। গবমেণ্টের অনেক বজ্ঞব্যবস্থাই ত এপ শিব হীন 
হইব! থাকে, সুতরাং উহাতে বিস্মিত হইবাঁব কিছুই নাই । যাহ! হউক 


* বীহীরাই থাকুন, বন্যা-পীডাব যেন একট! স্থাধী প্রতিকারের ব্যবস্থাই 


* (১৮৭৩২৯১*৩) বাঁংলাৰ আবগাবী বিভাগে মোট ৯৬*৯১৪২ টাকা ' 


২০২ মন ১৯ মেব গাঁজ।, লোক কম খাইয়াছে। 


কর! হয়, ইহাই আমাদের বিশেষ অবোধ । 
নেশায়, অপব্যষ-_ 
', মদে গাঁজায।--গত বৎসরের অনুপাতে (১৯৬৯৩৮২৪ ২) এই বৎসৰ 


--নবসজ্ঘ 


লোক্‌সান । দেশী মদ ১৬৭১৫৭ গ্যালন কম বিকাইযাছে। বাংলাব 
২৫টি জেলাঁষ মদ বিক্রয় কমিয়| পিয়াছে। বর্ধমান ও নদীয়া এই দুই 
ম্যালেরিরা-আক্রান্ত দবিজ্র স্থানে মদ্যপেব সংখা। বেশী হইয়া গিয়াছে । 
বর্ধমান ১৬১*৯৪৪ বোতল খাইয়াছে। বৈষ্ণব নদীয! পাঁন করিয়াছে 
২৪৩৭২ বোতল 1 গোট! বাংলায় হত সদ বিক্রর হইযাছে তাহান প্রায় * 
৮ ভাগের একভাগ কেবল কলিকাত| সহরেই বিক্রয় হইয়ছে। 

সবকার গাঁজ। বিক্রয 'কবিয়। এবাঁব ৩৪৩৩৪৩৬ ঘবে আনিলেও গত 
বৎসবেব অনুপাতে লোক্সান দ্রিষাছেন এবার 'গ৩৮৩*২২ টাকা । পূর্বব 
বৎসৰ বাংলায় '১২৬৭টি গাঁজার দোকান ছিল, গতবার ১২৬ খান। 
খুলনার ছুর্তিক্গপীড়িত লোকে বেশী গাঁজা খাইয়াছে ; তথার ১৭টি 
সরন্রাব দোকানে পাল! ফুরাইয়াছে প্রায় ১৬৩৮ মন। পুর্ব বৎসব অপেক্ষা 


স্হিন্দরধিকা 


প্রবাঁসী--চৈত্র, ১৩২৯ 





" খোষ্টার দল ক্রমশঃ হস্তগত করিতেছে । 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কলিকাতায় দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায়ীর দল-_ 








কলিঝাতাঁর ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমেই বিদেশী লোকদের হস্তগত ' ' 


হইতেছে ; বড বড় ব্যবসায়ের ত কথাই নাঁই। মুদির দোকান, আটা. 
ধি-চিনিব দোকান, কাপড়ের দোকান, এগুলিও পশ্চিমা লালা বা 
ডালের দোকানগুলি ত 
তাহাদেব সম্পূর্ণ একচেটিয়। | বাঙ্গালী ব্যবসাধীগণ অত্যন্ত অলস ও, 
বিলাসী হইয়াছে। সৃতবাং তাহার! ব্যবসা-ক্ষেত্র হইতে ক্রমশঃ জপসাবিত 


হইতেছে ; কার ভিন্ন দেশেব লৌক-_বিশেষতঃ পশ্চিম! খোটা ও লালার ন 


দল মাড়ওযাবির দল সেই সকল স্থান অধিকার করিতেছে। মুসলমানদেব 
কথ! উল্লেখ ন! কবাই ভাল । খাঁস কলিকাঁতাব অধিবাসী বা বাঙ্গালী 
মুসলমানের দোকান পাঁট নাই বলিলেই চলে । যে অবস্থা ঈড়াইয়াছে, * 
তাহাতে কিছুকাল পরে কলিকাতাব সমুদ্ূষ বাণিজ্য-তেজারতই বিদেশী 
লোকদে হম্তগত-হইবে। “সনবযুগ 


সৎকর্ম ও সদমুষ্ঠান 


সদমুঠান--বাকুড়া-নিবাসী বায় বাহাহুব রামসদয় ভট্টাচার্য্য মহোদয 
বাকুড়া মিউনিসিপালিটীর নিকট একটি আবেদনপত্রে জানাইধাছেন যে 
তিনি খাকুড়। সহবে 'একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক উধ্ধালয় স্থাপন ' জন্য 
ছয় হাঁজাং টাকাব কোম্পানীব কাঁগঞ্জ দিবেন। সেই টাকা সদ 
মাসিক ৩২ টাকা মিউনিসিপ্যালিটি পাইবেন! তাহা হইতে উদ্ 
দ্বাতব্য ওষধালয় মিটনিসিপ্যালিীব দ্বাবা পরিচালিত হুইবে। 

“স্স্ববাতজ্জ 

বীঁকুড়া সহরেব যশোদা! নারী জনৈকা বেশ্ঠ। মৃত্যুকালে তত্রত্য জিল! . 
কংগ্রেস কমিটিকে চাবি মণ চাউল এবং ছুই শত টাকা দান করিয়া 
গরিয়াছে। এডুকেশন গেজেট 


বসস্তোৎ্সব-_ 


গত রবিবাব ম্যাডানেব 'ভ্যারাইটি' বঙ্গমঞ্চে রবীন্রনাখেব 
বসস্তোথসব নাঁট্যেব অভিনব হইয়া গিয়াছে । বসস্তের আগমন ও 
তিবোধানের ভিতর যে সৌন্দর্য্য এবং সত্যটি রহিয়াছে, কবি তাহা কথ! 
এবং হুরেব ভিতব দিযা প্রকাশ করিষাছেন। বসন্ত আসে অপূর্ব 
সৌন্দর্য লইয়া, যখন চলিব! যায় আপনাকে একেবাবে রিক্ত কবিষ! দিব! 
যাঁর়। লৌন্দর্যাই তাহাব সব নহে । তাহাব ফুলের ভিতর যে ফলের 


সম্ভাবন! রহিয়াছে, তাহা! তাঁহাব সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও বড় জিনিষ। , 


ফুল বরিয়! যায়, কিন্তু ফল চিরস্তনেৰ__তাহ! বুকের অমৃত দিয়া 
জীবধাত্রী বহুন্ধরাকে সপ্রীবিত করিষা বাখে। যে ভাব পূর্ণ কবিয়া 
কেবল অনার অস্কটাই খতাইয়া চলে ধনী সে নয়, ধনী (সই যে আপনাকে 
নিঃব্ব করিক়। দীন করিতে পারে । বসস্তের রূপকে কবি ভারতের 
এই সনাতন আদর্শটাই কাব্যের ভাবার প্রকাশ করিয়াছেন। নাটক- 
খানি সম্পূর্ণ নুতন ধরণের | Action ইহাতে খুবই কম, সবটাই 
কেবল গানে প্রানে ভর1। “নুরের হাওযা সমস্ত বইখানির ভিতর দিয়! 
একেবারে ঝড়ের মৃত হইব! বহির| গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে 
কলিকাতাতে একবার রবীন্দ্রনাথের ফাঁস্তনীর অভিনয় হইয়াছিল। এ 
অভিনয়ও আমাদিগকে সেই ফাপ্তনীব অভিনয় মনে কর্দাইয়! দিয়াছে । 
তখন আমরা নে অভিনয়ে যেমন মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এবারও তেমনি 


মুগ্ধ হইয়াছি। এই নাটকের ' টিকিট বিক্রয় হইতে যে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহার অংশ বন্তাঁপীড়িত অঞ্চলের সাহায্যে দান কর! 
হইবে। ' ট 


|. স্পস্বরাজ 


{ 
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X 


bl) 


রি 


শট 


. নাই--এমন কি.ইংলেও নাই। 
-* খরচা যুদ্ধের সময়ের খরচা অপেক্ষ]. শতকরা ২৫২ 
কম। ব্রিটিশ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্তদল হইতে, ভারতীয় সৈম্ক- 


‘ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা } 


সমানভাবেই টানি! নি এরূপ ব্যবস্থা আর কোনো দেশেই 
ইংলণ্ডে শাস্তির সময় সৈস্তবিভাগের 
টাকা হিসাবে 





দের ভিতর হইতে এবং গ্রোলন্দাঞ্দের ভিতর হুইতে "কোথায় কয়টি 
সৈম্তদল নিজেদের পুর! স্বার্থ বজার রাখিয়। কমানো বাইতে পারে 


ইহার! তাহার হিসাব দিয়াছেন, এবং এই কমানোর ফলে খরচের 


অন্বও যে কত কমিয়| যায় তাহার হিসাব দিয়াছেন। নৌবিভাগ 
হইতেও ইহারা বিস্তর খরচ ভাটির! ফেলিবার ব্যবহ! অনুমোদন 


* করিয়াছেন । 


রেগে খর সপর্কে রিদর্টে সনে চার কোট টাকার খরচ 
প্ষমাইবার কথা হইয়াছে। . 

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ বিভাগে ইহাদের সক্কোচেব  অঙ্মোিত অঙ্ক 
হইতেছে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা । নির্লিখিত উপায়ে এই সঙ্কোচ 
সম্ভবপর *--( ক) পোষ্ট, এবং' টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মচারীর সংখ্যা 
কমাইয়া ২৫ লক্ষ টাকা, (খ) ভাকগীড়ী 'বাতীয়াতের খরচ হইতে ৭ 
লক্ষ টাকা, (গ) ডাঁকবিভাগেব খরবাঁড়ী তৈরী ও মেরামতি প্রভৃতির 
ভিতর হইতে =» লক্ষ টাকা, (খ) _জিনিষপত্রের ক্রয় এবং ব্যবহার 
কমাইয়। «৪ লক্ষ টাকা! (৬ ) বাড়ীভাড়া এবং রাহাখরচ হইতে ৭ লক্ষ 
টাকা, (চ) জাস্বাবপত্রাদির ভিতর' হইতে ১৫ লক্ষ টাকা । 
ইহা- ছাড়া অচল বেতার ষ্টেশনগুলি তুলিয়। দিয়াও অনেকগুলি টাকা 
বীচানে| যায় এবং টেলিগ্রাফ বিভাগ হুইতেও আরো! €* লক্ষ টাকা 
কমানো সম্ভবপর ) - ' 

সাধারণ শাদন-বিভাগ হইতে ইহার। ৫১ লক্ষ টাকা কমাইবাঁৰ 
ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন | এজন্য বিভিন্ন 
বিভাগের আকন্মিক খরচ ও পিয়নের সংখ্যা হীন করিতে হুইবে; 
বেলওয়ে, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ একই মন্ত্রীৰ অধীনে আনয়ন 
করিতে হইবে ; শিক্ষা, স্বাঙা, শিল্প ও রাজন্বের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ 
তুলিয়া দিয়! ইহাদ্িগকে “বাণিজ্য ও সাধারণ” এই ছুই মাত্র বিভীগেব 
অধীদে আনিতে, হইবে; 'ইবিগেশনঃ বা জল সর্বরাধ বিভাগের : ইন্‌- 
স্পে্টর:জেনারেলের পদর'তুলিয়! দিতে হইবে ; এডুকেশনাল কমি- 
শনারের পদ তুলিয়া দ্বিতে হইবে এবং সর্কারী প্রধান প্রচার-বিভাগের 

ব্যয় ৪ লক্ষ টাকা কমাইতে হইবে, বিলাতের ইত্থিত্া আঁফিসের ব্যয় 
এভন হাই কখিশলনারের 
অফিসের ব্যর ৭২** পাউণ্ড কমাইতে হইবে ॥, ik 

, ল্যাণ্ড, রেভিনিউ বিভাগে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ বাবর ৩,৯৭,*০* টাকা, 


_ আবগারী ' বিভাগে ১৩*** টাকা, রেজিষ্ট্েশনে ৪০*০ টাকা" এবং 


ধৰ্মযাজক বিভাগে ২১০০১**৫ টাকার ব্যরভার ছ'টিয়া ফেঁলিবার ব্যবস্থা 
ইহারা অনুমোদন করিয়াছেন। বিজ্ঞান বিভাগ হইতে কমাইতে হইবে 
মোট ৩:,০২,৪০* টাক! এবং শিক্ষা-বিভাগ হইতে কমাইতে হইবে 


৫১৯,০০৯ টীকা । দিল্লীতে বে নুতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ' প্রস্তাব 


চলিতেছে মেঁ প্রস্তাবটি আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করির দেখিতে 
হইবে |. 

বিমান-পোত-বিভাগের চিফ-ইনস শ্পেষটরের পদটি তুলিয়| দিতে 
হইবে। বিবিধণবিভাগের ভিতর হইতে কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্দ্‌ 
বিভাগের ব্যয় হস করিয়া, ইণ্ডিয়ান ষ্টোর বিভাগের কাজ কদাইয়। 
এবং লওনেব ইঞ্ডিয়ান্‌ টেড, কমিশনারের পদ তুলির দি! ১১,১৮,৮,* 


টাকা বাঁচাইতে হইবে ; দুর্ভিক্ষ ও পেন্সন বিভাগ হইতে ৭,৬৫,০** 


টাকার খরচ *কমাইতে হইবে ; চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিভাগ একজন 
নিরিহ অধীনে- আঁনিতে হুইবে; বনি রা 


দেশ-বিদেশের কথা-ভারতবর্ধ 





_ শীট 


৮৩৩ 





v 
২৮ ৯ সপ অল লা সাস্টিপী দল সিলসিলা সা 


কমিশনার 'এবং ডিরেক্টর জব মেডিকেল রিসার্চের সর তুলি দিতে 
হইবে, লবণ ও আফিমের বিভাগে সোট ২১,৯৫,*** টাকা, ষ্টেশনারী ও 
প্রিন্টিং বিভাগে ১-,৩৭,*** টাকা এবং বন-বিভাগ্ের ব্যয় ৬,৯০,০০৪ 
টাক! কমাইতে হইবে। বন বিভাগে যাহাতে আর হয় 'তাহারই দ্বিকে 


নজর রাখ! প্রয়োজন । কৃষি-বিভাগ্ের ব্যয় হইতে ২,৮ *১০** টীকা, 


জ্েল-বিভাগের ব্যয় হইতে ৪,৮০,০০০ টাকা, পোর্ট, ও পাইলটের 
বিভাগের ব্যয় হইতে ২,১১১*** টাকা এবং অডিট বিভাগের ব্যপ হইতে 
৩১৭৬,৭** টীকা বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হুইবে। ' 

পেপার কারেন্সি সম্বন্কে কমিটিব মত এই”_এক টাকার নোট 
ছাপিতে এবং রূপার টাক! তৈরী করিতে যদ্দি খরচ সমানই পড়ে তবে 
এক টাকার নোট তুলিয়! দিতে হইবে । উীকশাল হইতে হঁহাব| 
৪,১২,*** টাকার ব্যয় সক্ষোচের ব্যবস্থ! অনুমোদন করিয়াছেন! - 

কমিটি রাহা-ধর্চের নিয়ম নুতন করিয়া, গড়িয়। তোল! সঙ্গত বলিয়া 
মত প্রকাণ করিরাছেন। ছুটির ব্যবস্থাও পরিবর্তন ইহারা সঙ্গত 
বলিয়। মনে করেন। এইগুলির বর্তমান নিয়মেৰ অন্য খরচের 
জঙ্কট! অকারণ বাড়িয়া উঠিতেছে। 


কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের ত্যাগ-. 


যুক্তপ্র্দেশের কাউন্সিলের প্রেসিডেপ্ট, রায় বাহাঁছুর নানন্দব্বরূপু 
এম্‌ এল সি জানাইয়াছেন যে, গবমেন্টের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার 
জন্ক তিনি তাঁহার তিন হাজার টাকা বেতন হইত ১৪ শত টাকা 
ছাড়িয়া দিবেন। আমবা রায় বাহাদুর আনন্ব্বরূপের ত্যাগের প্রশংসা 
করি। সাড়ে-পীচ-হাজারী মন্ত্রীরা যেখানে এক “হাজার ছাড়িয়! 
দ্রিতেই গলদ্ঘর্দ হইয়া উঠিতেছেন, সেখানে তিন-হাজারীর় পক্ষে 
১৪, শত টাক! ছাড়িয়া দেওয়ায় যথেষ্ট বাছাছুরী আছে। 


মদ বন্ধ - . 


লাহোর মিউনিসিপ্যালিটর স্বাস্্য-বিভাগেব মাব্কমিটি লাহোর 


মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার .ভিতর হইতে মদের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে 


বন্ধ কবিবার অস্ত সুপাবিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ মিউনিসি- 


প্যালিটির জেনারেল কমিটিরও অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ভাহারা 
তাহাদের এই সিদ্ধান্তের কথ। গব্মে ট কে জানাইয়াছেন। গেটের 
দরবারে নিউিগালিটির রায় চিকিবে কি না বির 
আছে।, 


ভূপালের বেগমের মহত্ব 


ভূপালের বেগ সাহেব! তাহার রাজ্যের সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন।, তাহার কাজের ভিতর দিয়! এই সংস্কার বেরাপভাবে 
আন্সপ্রকাশ করিতেছে তাহা! অনেক পুরুষ নৃপতিকেও লঙ্ প্রদান 
করিবে। রাজ্যের ভিতর ঘোষণা! করিয়। তিনি মদের ক্রয় বিক্রয্ন বন্ধ 
করিঃ! দ্বিয়াছেন। মদবিক্র় হইতে ভূপান রাজ্যের আয় ছিল প্রাধ 
৫৬ লক্ষ টাকা। ভূপালেৰ অপেক্ষা আয়ে বড় অনেক সামন্ত রাজ! 
*আছেন, তাহার! প্রজাহিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মদের বিরুদ্ধে এরূপ 
নিষেধ-আজ্ঞা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই। ভূগালে সম্প্রতি একটি 
নুতন হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইরাছে। 


মহীশুরে মন্ত বঙ্জন-- 


মহীশুব রাদ্যের আঁবগারী বিভাগের রিপোর্ট, সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে । -ভূপালের মত এখানে মাদক আরব্য একেবারে নিবিদ্ধ ন! 
হইলেও মাদক ভ্রব্য বর্জনে মহীশুর যথেষ্ট সাঁফল্য লাভ করিয়াছে! মদ 
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এবং গীঁজাব বিক্র্ মহীশূরে খুব কম। তাবে তাড়ীব বিক্রী এখনও 
তেম্নভাবে কমে নাই। হিসাব খতাইয়| দেখ! গিযাছে, গত পাঁচ 
"বৎসরে হীশুর রাজ্যে মাদক দ্রব্য হইতে বাঁজন্ব আঁদাব শতকরা চল্লিশ 
ভাগ কমিয়। গিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে এরূপ হইলে গবমে টি, হয় তে 


. মাথায় হাত .দিয়! বসিয়। পড়িতেন-_এবং বিলাতেও হয তো এস 


কৈফিরতের পর কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হইত। 

ংগ্রেলের মিট.মাট 

কংগ্রেসের ছুই 'দ্রলেব ভিতৰ একট! মিটমাটের ব্যবস্থার জন্য 
এলাহাবাদে কংগ্রেস কমিটির সদস্তেরা মিলিত হইয়াছিলেন। এই 
সভার শ্রীযুক্ত চিত্তরগ্রন দাশের দলের সহিত শ্রীযুক্ত রাজ! গোপাল 
আচাবীব দলের একট! সাময়িক আপোষ হইয়! গিয়াছে । আপোসের 
সর্ত হইতেছে-- 

(১) আঙ্গামী ৩,শে এপ্রিল পর্যন্ত কোনো দলই ব্যবস্থাপক সভাষ 
প্রবেশ সম্বন্ধে কোনো রূপ আন্দোলন করিতে পারিবেন ন! ৷ 2 

(২) ' ৩০শে এপ্রিল 'পর্যাস্ত পরস্পরের কাষ্যে বাধ! না দিব! উভয় 
পক্ষ আপন আপন দলের নির্ধারিত বড হও বহাত করিতে 
গারিবেন। 

(৩) গয়া কংগ্রেসে অর্থও ভলেপ্টিয়ার সংগ্রহ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব 
*্পবিগৃহীত হইয়াছে বড় দল মেই প্রস্তাব অন্ুদাবে কাজ করিতে 
পাবিবেন। 

(থ গঠনমূলক কার্ধ্য-নির্ববাহেব জন্য অর্থ ও কর্মী সংগ্রহেব 
কাজে, গঠনকা্ধো এবং উভয় দূলেব সাঁধাবণ কাজগুলিতে ছোট-দল ব্ড- 
দলকে সাহাঁষ্য করিবেন। 

(6). ৩:শে এপ্রিলের পর উভয় দল নিজেদের ইচ্ছাহমুদাবে কাজ 
করিতে পারিবেন । 

(৬) বর্তমান বাবস্থাপক সভাগুলি বতদিনেব জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
সেই সময অতিবাহিত হইবাব পূর্বে কোনো! প্রদেশে যদি তাঁহার কাৰ্য্য 
কাল শেষ না হয়'তবেই এই জাপোধিনাম! বলবৎ খাকিবে। 

এই: প্রস্তাবগুলি শীযুক্ত বাঙ্জ! গেঁপাল আটাবী উত্থীপন কবিযা- 
ছিলেন। এবং পঞ্চিত মতিলাল নেহরু সমর্থন কবিয়াছিলেন। 

* দেশ অনেকগুলি দলে ভাগ হইর! গিয়াছে । তাহাতে জাতির 
দুর্বলতা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। স্থতবাং সাময়িক হইলেও এ 
মিলনটা মন্দের ভীল। হয তো! এই সামরিক মিলন অবশেষে স্থায়ী 
মিলনেও পরিণত হইতে পারে--জন্ততঃ সেরূপ আশ! লিল দৌষ 
নাই। 


_ কংগ্রেসের নৃতন দলের ার্ধাপন্ততি-_ 


" শ্রীযুক্ত চিত্তরপ্রন দাশ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে নূতন দলের স্বষ্টি ব বিয়া- 
ছেন তাহাব কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জঙ্য সম্প্রতি এলাহাবাদে একটি 
সভার অধিবেশন হইয়! গিয়াছে। এই সভায় স্থির হইযাঁছে যে, 
সর্ববপ্রকাৰ বৈধ ও নিকপত্রব উপায়ে স্বর্গ লাভ এবং উহার উপায় 
ব্বকপ অহিংস' অসহযোগ নীতি অবলম্বন এই ছুই বিষয়ে এদল কংগ্রেস- 
কেই মানিয়! চলিবেন। তবে এই উপার যাহাতে প্রাণলীন নীতি মাতেই 
পর্যাবসিত ন! হয় মে দিকে তাহার বিশেষভাবেই দৃষ্টি রাখিবেন। 
যাহাতে আম্লাতস্ত্ের পক্ষে শাঁননকাধ্য নির্বাহ কব! অসম্ভব হইয়! 
দাড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে জনসাধারণের সর্বপ্রকার সহায়তা 
হইতে গবমেন্ট, বঞ্চিত হন তাঁহার চেষ্টা করিতেও ইহাবা কিছুমাত্র 
ক্রুটি করিবেন না । আইন অমান্তকে এই সভ। বৈধ অস্ত বলিব! 
স্বীকার কৰি! ল্ইতেছেম।,.তবে দেশ এখনও আইন অমান্তের উপ- 


যোখিতা অৰ্জ্জন করে নাই বলিয়া সে প্রচেষ্টায় আপাততঃ ইঁহাবা বিশেষ 
জোব দিবেন না । 

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্ত বগুলি পৃবিগৃহীত হইয়াছে £. 

- (১) এই দ্বলেব মুখ্য উদ্দেস্ত খরা লাভ কর|। 

(২) শ্রীযুক্ত চিত্তবঞ্রন দাশ এবং ভগবানদ্বাস শ্বরাজেব যে খসড়া 
তৈরী করিয়াছেন জনসাধারণের ভিতর তাহা বিতরণ করা হইবে 
এবং সে সম্বন্ধে জনসাধারণের,মতামত কি তাহ! জানিবার জন্ত একটি 
কমিটি গঠিত হইবে। আগামী ছয় নাসেব ভিতব দেশবাসীর মতামত 
জানিবা কমিটি তাহা স্বীষ দলকে জ্ঞাপন করিবেন । 

(৩) এই দল আপাততঃ উপনিবেশিক স্বাযত্তশাসন ল।ভেবই চেষ্টা 
করিবেন। বেশের অবস্থানুসাবে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং শাসনবস্ত্রের 
ni করাব ক্ষমত!| লাভ করাই বর্তমানে এই দলেব বিশেষ লক্ষ্য 

| 

(৪) এই দল ব্যবস্থাপক সভায় নির্ববাঁচনকা রী্দিগকে বিশেষভাবে 
শিক্ষিত করিয়! তুলিতে চো করিবেন। 

(€) দেশের জাতীয় দলের “লোকেবা যাহাতে ব্যবস্থা পবিষদের 
নির্ববাচন-বন্দে প্রবৃত্ত হয় এদল তাহারই ব্যবস্থ। করিবেন এবং ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে প্রবেশ কবিতে পারিলে ভাহাবা নিয় লিখিত ভাবে কাজ 
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করিবেন_-( ক ) নির্বাচিত হইলে তাহারা! গবমে ণ্টেব কাছে ্ববাজের | 


দ্বাবী উপস্থিত, করিবেন। (খ) যদি তীহাদের দাবী পুবণ করা না 
হয় ভীহা হইলে গবমে'ন্টেব প্রত্যেক কাজে বাঁধা দিষ। যাহাতে শ্রাসন 
কার্য অচল হইয়| পড়ে তাঁহাব চেষ্টা কবিবেন। (গ) নির্ব্বাচন শেষ 
হইয়! গেলে নির্ববাচিত ব্যক্তিদিগকে যখোপবুক্ত উপদেশ দেওয়। 
হইবে। (ঘ) কোনে| অবস্থাতেই কোন সদস্ত সর্কারী কাজ গ্রহণ 
করিতে পাঁবিবেন না। 

(৬) এই দল দেশের নর্কা্র সিউনিসিপযালিটি ও লোকাল 
বোর্ডগুলি দখল করিরা হইতে চেষ্টা করিবেন । 

(*)। দেশের ভিতর শ্রমিক সঙ্ব গঠন কবিবাব জন্য চেষ্টা 


হইবে । এই সভ্বেব উদ্দেশ্য করা হইবে, বাঁধৎ ও কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ 


সংবক্ষণ কবা । স্ববাঁজ-সংগ্রামে তীহাবা যাহাতে যোগদান করিতে পারে 
ভাহার জন্যও তাহাদিগকে সম্বন্ধ করা হইবে। 
(৮) সাব-কমিটিৰ নির্দেশ অনুসারে যে-সমস্ত ত্রিটিশ পণ্য বর্ধন 


কব! অসঙ্গত, তাহার বর্জ্নেব চেষ্টা এদল আত্মনিধোগ কবিবেন। 


(৯) স্বদেশী, খদ্দব, অস্পৃশ্যতা; পাঁনদোধ, আন্তৰ্জাতিক একতা, 
জাতীয় শিক্ষার প্রসাব ও সালিশ আদালত সম্পর্কে কংগ্রেসের গঠনমূলক 


কার্যাপদ্ধ তিতে এই দলের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। 


(১০) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়েব ভিতর মতখৈধ 
যাহাতে সম্ভোরজনকভাবে মিট মাট, তয় তছদ্দেস্টে এই দল এখন হইতেই 
চেষ্টা করিবেন হিন্দু-মুসলমানেব একত! সম্বন্ধে লক্ষৌয়ে বে নীতি 
গ্রহণ কর! হইযাছিল এই দল সমস্ত সন্প্রদাষের মধ্যে মিট মাট, সম্পর্কে 


“মেই নীতি গ্রহণ কবিবেন। 
(১১) এশিয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রীক্ষাপন এবং এসিত্ীর :. 


সভ্যতার উন্নতিব জন্য এই দল চেষ্টা কবিবেন। 

(১২) ভারতের প্রকৃত অবস্থা যাঁহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
প্রচারিত হইতে পারে সেন্রম্ক পৃথিবীর সর্বত্র লোক পাঠানো হইবে। 

এই দলকে 'স্বরাগ্যদল' নামে অভিহিত করা হইবে। যীহাবা 
কংগ্রেসের অন্তভুক্তি যে-কোনে| প্রতিষ্ঠানের সদস্য তাঁচারাই ইহার 
সদস্ত হইতে পারিবেন! দলের প্রত্যেক সদস্তকে বার্ষিক ৩. টাকা 
করিয়া! চাদ! দিতে হইবে। এই দলের একটি কাধ্যকবী সমিতি 
খাঁকিবে। প্রাদেশিক ব্যাপার প্রত্যেক ০ 
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. থাকিবে। তবে সময় 'সময় কার্য্যকৰী সমিতি, ভানিনি সি 
গুলিকে উপদেশ প্রদান করিবেন |, -  " 


তিলক শ্বরাজ্য ভাণ্ডার 


কংগ্রেমেব নির্দেশ অনুসারে আবার তিলক ব্বরাধ্য তহবিলের 
অর্থের জন্ত তাগিদ আসিরাছে। দেশ-নায়কেরা আবার আবেদনের 
ধাল! বহিয়া দেশবাদীদের ছুয়াবে হাঁজির হইয়াছেন । , ইহাদের 
ডাকে বোখাই বেশ সাড়া দিয়াছে । বোষাই রাষ্ট্রীয় সমিতি ইতিমধ্যেই 
৮৬ এক! শ্রীযুক্ত শঙ্ষরলাল ব্যাঙ্কারেব 
নিকট হইতেই ১৫.হান্জাব টাকার প্রতিশ্রুতি আদিযাছে। জেলের 
ভিতর হইতেই তিনি এ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন । আশা করি, এবাব- 
কার অর্থবায়ে কর্তৃপক্ষ অধিকতর সাবধানত! অবলম্বন করিবেন 
যেন সদালোচকের! বিরুদ্ধ-সনালোচনা, কবিবার অবকাশ ন! পান। 


, জাতীয় কার্যে দান-_. 


- একজন হিন্দু ভত্রলোক মিঃ মপিলাল কোঠাযীয় মার্ফৎ গুজরাট 

₹ স্বরাজ্য ভাওারে ৫*,*** টাকা এবং আলিগড় জাতীয় মোস্‌- 
লেম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০* টাকা দ্বান করিয়াছেন । 

সশ্রতি' বোস্বাই নুবার্কান জেলা কন্ফারেন্সেব অধিবেশন হুইয়া 
শিয়াছে। মহাবাষ্ট্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ অনুসাবে 
স্থির .হইয়াছিল, উজ" গেল! 'হুইতে তিলক .স্বরাজ্য তাওাবেব জন্য 
১৩,০** টাক! চাদ! তুলিতে হইবে।? কনফারেল্সেই চাদদার এই 
টাকোটা আদায় হইয়| গিয়াছে।' একজন ভন্্রলোক জাতীর শিক্ষার 

জন্ত ২৫, ৪৪৪ টাকা দান করিয়াছেন। ্ 


জেলে অত্যাচার-- 

জেলের ভিতর সত্যাগ্লহীদের উপর বে স্ব, অত্যাচার অনুষ্ঠিত 
হইতেছে গত কয়েক মাসের প্রবাঁসীতে তাহাব কতকগুলি নমুনা 
প্রকাশিত হইয়াছে। আরো- কয়েকছি নমুনা এখানে উদ্ধত কবিয়া 
' দেওয়! গেল : ঞীধুক্ত দত্যাত্রের পুরুযোত্তম দেন মূলমী সত্াপ্রহী 
রূপে রারবেদ! দেলে বন্দী ছিলেন।' তিনি জেল হইতে মুক্তি লাভ 
“ ক্রিয়া 'মুলসী সত্যাগ্রহ সহায়ক মওলের' সম্পাদকের কাছে লিখি- 
যাছেন--“যে করজদ্‌ কয়েদীকে বেত মারা হইয়াছিল আসি তাহাদের 
এঁকজন। আমাদিগকে জাত! পিধিতে দেওয়! হইয়াছিল কিন্ত 
আসর! প্রাণপণ চেষ্টা করিবাও কাঁদ শেষ কবিতে পাঁরিতাস না। 


. একদিন সুললীর ১৫1১৬ জন করেছীকে সুপারিণ্টেঙেন্টের কাছে 


লয়! বাওয়! হয়। তিনি কৈফিয়ৎ চাঁহিলে আমর! তাঁহাকে বলি যে 
কাঁজ শেষ করিবার জন্য আমর! চেষ্টার কুটি করি না, কিন্তু তথাপি 
শের করিয়া উঠিতে পারি না। তিনি আমাদের বাপ তুলিয়! গালি 
। পরের দিন ভোরের বেলা! কেবল মুলসী সত্যপ্রধী কয়েদীদিগকেই 
বাহিরে লইয়া! বাওয়া হুয়। তাঁহাদের ভিতর পাঁচ জনকে বেত মার! 
হইয়াছিল। বাকী ৩৫ জন বন্দীকে সেই বেত মারার দৃষ্ত হাড়াইয়। 
দেখিতে হইয়াছে। জেলার ছাড়াইয়! ' ঈাড়াইয়। , হাকিতেছিলেন 
'জোরসে মার । 
নিমলিখিত সত্যকে বেত মার, হইছিল: Hl 

(১) বাবু বিশ্বনাথ কাপুর (কলিকাতা) ২৫ যা! ' 

(২), প্রযুক্ত এম এন কালে (নাগপুব)' -২* ঘা 

(*) প্রযুক্ত ডি সি'পেণ্ডাবকার ( তুমসব.) ২* ঘা 

(8) শ্রীযুক্ত পুরুধোত্তম দেন (নাসিক) ১৫ ঘা 

(৪) শ্রীযুক্ত ওয়াই জি ডোমকর 

( চিওয়াদ আতর বিালরের ছা?) 


দেশ-বিদেশের 'কথা-_ভাঁরতবর্ষ 





৮৩৫. 


পা পি লা লামিলাছি ছল 





বোদ্বে ক্রনিকেল ব্যাপারচাব সত্যতা সম্বন্ধে .“ভিরেক্টর, অব ইন্ফর্‌- 
মেমন্‌কে 'জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইরাছিলেন।' ' তিনি' উত্তর দিয়াছেন; 
"অনুসন্ধানে জানিয়াছি, বেত্রাঘাতের' সংবাদ. সত্য । সুলশী সত্যাগ্রহ 
সম্পর্কে দৃত্তিত কতিপয় কয়েদী পুনঃ পুনুঃ জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, 
এমন কি তাহাদেব নির্দিষ্ট কাঙ্গও' করিতে চাহে নাই। সেইজন্য 
তাহাদিগ্নকে বেত্রদণ্ডে দর্ডিত করা হুইয়াছে।”  . 

শিরোমপি গুরুত্বার প্রবন্ধক কমিটি ভেবা গাঁজি খ! হইতে সংবাদ 
দিয়াছেন--“ডেরা গাজি খা জেলে খডগ সিং, নর্দরি যশোবস্ত সিং এবং 
এবং অন্তান্ত শিখ 'করেদীদের মাথা হইতে পাগড়ি এবং টুপি কাড়িয়া 
লওয়। হইয়াছে । প্রায় ১৪ জন কর়েদী ইহার প্রতিবাদ স্বরপ 
তাহাদের বস্ত্র বর্জন করিয়াছেন । 

গত এই ফেব্রুয়ারী হইতে সর্দার খড়গ সিং এবং যশৌবস্তসিংকে 
নির্জন কক্ষে আটক করিয়া রাখ! হইয়াছে ।. শ্রীযুক্ত বীর সিংহ 
গুরুকাবাঁগ হাঙ্গামাব সংশ্রবে ছরমাস কাবাদণ্জে দণ্ডিত হুইয়াছিলেন। 
ফেব্রুয়ারী মাসেই তাঁহাব মুক্তি. লাভের ক্থ! ছিল। কিন্তু জেলের 
ভিতব তিনি ‘সৎশ্ী অকাল" বলিয়াছিলেন। বলির হাঃ দণ্ডকাল 
আবে ছয় মাস বাঁড়িবা পিয়াছে। 

শিবোমণি গুরুদ্বাব কমিটির সংবাদেই প্রকাশ-_সুলতানে কাপড়ের 





কথা বলাব অপবাধে ৩৭ জন অকালী বন্দীকে গম: পিষিবার ঘরেশি 


টানিয়া লইয়া ধাওয়া হুয়। টানাটানিতে তাহাদের মাথার পাগড়ি 
উল হানি যাওয়া 
হইয়াছে । - 

' রামাহেন্সীতে রাজনৈতিক বন্দীরা প্রয়োগবেশন করিয়াছিলেন! 
ছি A নজর মিট 'করিযা রাখা 
হইযাছে। 


বোস্বাই গবমেন্টের নৃততন নিয়ম ৰ 


-বোসম্বাই:গবর্ষেন্ট, সম্প্রতি নিয়ন কবিয়াছেন, যে-সকল বত বিন! 
পরিশ্রমে কারাদণ্ড লাভ করে তাহাদের চরিত্র, শিক্ষা এবং সামাজিক 
মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! তাঁহাদের সহিত ব ব্যবস্থ। করিতে 
হুইবে ৷ তাঁহাবা সাধারণ বন্দীর সঙ্গে থাকিবে ন|। তাহাদের খা্ছা, 
পরিধেয় বস্তু, বিছান! প্রভূৃতিবও বিশেষ ব্যবস্থা কর! হইবে! জেল 
সুপারিণ্টেঞ্চেণ্টেব অনুমতি অনুসারে তাহাদিগকে ' লিখিবাঁর সরঞ্জাম, 
পুস্তক প্রভৃতি সর্ববাহ কর!" হইবে ৷ . তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার 
ধ্যবস্থাও হইবে স্বতন্ত্র । এই-সব বন্দী মাসে একখান! করিয়া গঞ্জ 
লিখিতে পারিবে, পত্র পাইবার অধিকারও থাকিবে ইহাদের একখান। ' 
করিয়।॥ ইহা্দিগকে নিয়শ্রেপীব লোফেব কর্ম্ম করিতে-দেওয়! হইবে 
না, এবং বিনা প্রয়োজনে ইহাদের হাতে হাতকড়া এবং পায়ে বেড়ী . 
দেওয়ার ব্যবস্থাও তুলিয়। দেওয়া হইবে।' ইহারা কারাথারে অস্তায় 
আচবণ করিলে ম্বপাবিন্টেপ্ডেন্ট, এই-সব বিশ্ষ ব্যবস্থা রহিত করিতে - 
পারিবেদ।' কিন্তু গবমেন্টের অনুমোদন, ব্যতীত কোনো কারণেই 
এই-সব' বন্দীকে ঘণারনান' অবস্থার হাতবড়া বা! বেড়ী পরানো, বা 
বৈত্রাঘাত কর! চলিবে-ন1 । & 

- নিধমগ্লি যে ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত কাগজে কলমে. . 
অনেক নিয়মই ভাল থাকে। সেইজন্তই নিয়মের সার্থকতা, নিয়ম 
গড়ায় নহে, তাঁহার প্রয়োঙ্গে। প্রয়োগের বেলার এ নিয়মগুলি কতটা 
কাজে খাটানো! হইবে সে সম্বন্ধে আমাদেব, মন্দেহ ঘুচিতেছে না। 


বোস্বাইয়ে গো হত্যা বন্ধ = 
সেদিন বোস্বাইএর র্যবস্থাগক সভায় টি প্রপ্গের উত্তরে ক 


তাস 


পাত টিটি টি তি 








পপি শিপ? 


লাও পাস লাখ পাটি পাশ লালা” ২ পরি লাও পাটি পাটি পাস পিল তিল 


গুলি গে!-হত্য। বন্ধ কবিয়| দিবাছেন £-- 

(১) ইলকাল, (২) গালেন্ধ গাদ, (৩) বাঁয়াদৃগি, (৪) গাভাগ, (৫) 
হুবলী, (৬) ধাবওয়াব, (৭) আনন্দ, (৯) আঞ্চেলেশ্বব, (৯) বুলমাবঃ 
(১*) থাল, (১১) কল্যাণ, (১২) মঙ্গসলার, (১৩) জনগীও, (১৪) পাবোল। 
(১৫) চল্লিশ গাঁও, (১৯) আবিদা, (১৭) ইরন্দেন, (১৮) যুলিষাল, (১৯) 
শেরপুর, (২+) সাহাদা, (২১) নাসিক, (২২) দৌনা, (২৩) পুণ| সহব, 
(২৪) লৌলভলা, (২) সোনাপুর, (২৬) বার্শি। ' 

বার্শিনগরেব মিউনিনিপ্যালিটিটি ১৯২* খৃষ্টাব্দে গোহত্য। বন্ধ 
কবিয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় কলেক্টব নাকি এ আদেশ খণ্ডন কবিষা 
বলপূর্ব্বক আবার গৌহত্য।প্রবর্তন কঁবিয়াছিলেন এবং মিটনিসিপ্যালিটিও 
কালেক্টবের ইচ্ছাতেই সম্মতি 'দিয়াছিলেন। সম্পতি জনদীধাঁবণ 
সভ। কবিয়। মিউনিসিপ্যালিটির কাজেব প্রতিবাদ কবাঁষ মিষ্টনিসি- 
প্যালিটি নাকি আবার গোহত্যা বন্ধ করিয়| দিবাব প্রতিশ্রুতি প্রদান 
কবিরাছেন।, 

বোম্বাইএব কেবল মাত্র নাসিক মিউনিসিপ্যালিটিটি ছাড়া আব 
কোন মিউনিসিপ্যালিছিই গোহত্য। বন্ধ কবিবার পূর্বের গবর্মেশ্টের 
উপদেশের প্রতীক্ষা কবে নাই। সম্প্রতি বাংলাব ব্যবস্থাপক সভায় 


দগোহতা! বন্ধ কর! সম্পর্কে একটি প্রস্তাব পেশ কৰ হইয়াছিল 


প্রস্তাবটির মন্দা হইতেছে--ছুগ্ষেব সুব্যবস্থার জন্য কর্পোবেশন ইচ্ছ। 
করিলে যে-কোনো সমব সমা কবিয়া ছুই তৃতীয়াংশ সভ্যেব সত লইর়! 
মিউনিসিপ্যালিটিব ব। ব্যক্তিবিশেষেব গ্রোহত।খানায় গোহ্ত্য। 
নিবারণ করিতে পারিবেন! ব্যবস্থাপক সম্ভাষ প্রস্তাবটি ভোটেব জৌবে 
পরাজিত হইয়াছে! 


জীবদয়৷ প্রচারক সঙ্ঘ-_ 


বাঙ্গালোবের দদব(লপুব নামক দ্থ।নে গতবৎসর “জীবদয়। প্রচাৎক 
সঙ্ঘ” নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইবাছে। সভ্বটিব উদেশ্য 
হইতেছে ৫ 

(১) পণ্ড হত্যা, বিশেষ ভাবে গে! হত্য। বন্ধ কব। | 

(২) বিশেষজ্ঞেবাঁ যে-সমস্ত পণুমাংস আঁহাব করা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষতিকব বলিয়া মনে করেন, নগবে নগবে পল্লীতে পল্লীতে 
তাহা প্রচাব করা। 

(৩) পশুর প্রতি নিট র.বাবহার বন্ধ করা | 

(৪) পশুদের সম্পর্কে নানারপ সাহায্য কার্যে আত্মনিয়োগ কর! । 

(6. স্থানে স্থানে গোশাল। প্রতিষ্ঠিত কবিয়। যাহাতে গোরুর অবস্থাব 

উন্নতি কবিতে পাব! যার তাহাব জন্ত চেষ্টা কর! । 
* (৬) শিশুকল্যাণ ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করা । 

(৭) বিশুদ্ধ ছুখ সর্ববাঁহেব জন্য 'ডেয়াবী” ফান খোলা। 

(৮) নানা প্রকাবের সানবহিতকব কাজেব আলোচন! করিয়। 
পুস্তক এবং পত্রিকা প্রকাশ কব! ও স্থালে স্থানে কনা 
পাঠাইয়। এইসব কল্যাপকব কাজে মানুষকে প্রবুন্ধ করা । 

এসব ব্যবস্থাৰ জনেকগুলিই যে সমাজের পক্ষে বিশেষ গ্রবোজনীর 

তাহা অস্বীকাব কবিবাব জে। নাই। সমাঞ্ছেব সংস্কার কবিতে হইলে 
এই ধরণেব সঙ্ঘ প্রতিষ্টা প্রয়োঞনীয়ত! গ্রচ্ব পবিসাণেই আছে । 


প্রত্যান্য়ন--- 
সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে, আঁগ্রার বইব! এবং কটরা নামক প্রানের 


প্রায় তিনশত মুসলমান মীলিকান। রাজপুতকে হিন্নুক্ষত্রিযগণ নিজেদেব 
মমাজে পূনরায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান 





প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 


পাস লাও পাও পাস্পিপিস্স্্পি লাও পাস্পস্সিলী লাপিলাওল ও পি পাটি পি লাখ পাস্তা পাটি লস্ট লাম লাম পি পাস পা ল 


' মন্ত্রী নানাইযাছেন--বোদাই প্রদ্দেশে নিম্নলিখিত মিউনিসিপ্যালিটি- 


[ ২২শ ভাগ, টা ২য় 


পাটি কা So 


হইযাঁছিল তাহাতে মাঁলিকান বাঁপুত বমণীব| হতে রন্ধন নি 


ছিলেন। ইহাদের প্রস্তুত সেই-সব অন্ন বাগ্রন সকল সম্প্রদাযের * 


হিন্নুবাই আহাব করিষাছেন__তাহাতে কোনকপ ইতত্ততঃ বরেন নাই । 
স্বানী শ্রদ্থানন্দ এবং আব চাবিজন সনাতন পণ্ডিত হর্মাম্তব গ্রহণের 
যজ্ঞকাধ্য সমাধা করিযাছেন। প্রধান প্রধান রাজপুতপগণ ছাড়াও 
সাতশত হিন্দু, 'জৈন, এবং আৰ্য্য এই বল্সানুষ্নের সময উপস্থিত 
ছিলেন। ' 


মুসলমান সম্প্রদায়ের চাঞ্চল্য ০ 


জাগর।, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চগেব প্রায় ৪,৫০,*** মুসলমান রাজপুত 
হিন্দুধ্শ পুনগ্রছণের জন্য প্রস্তুত হইয়। আছে । স্থাশী শ্রস্ধানদ 
প্রমুখ আধ্যসমাজেব কলন্মাব। ইহাদিগকে সমাজেব বুকে ফিরাইয়া 
আগিবার জন্য চেষ্ট! কবিতেডেন। সমাহচুতদিগকে সমাজে পুনগ্র হণ 
ও পব্ধন্মাদের স্বধর্ম্দে আনয়ন মুসলমান ও ক্রিশ্চান ধর্ম্দেব বিশেষত্ব ) 
হিন্দ্ধর্শ্মের এদ্দিক্ট। এতদিন নিষ্ক্ির ছিল । সম্প্রাত তাহাব চেতন! 
ও চেষ্টা জাগ্রত হইতেছে। মুসলমান সমাঙ্গ ইহাতে চঞ্চল হইয়া 
উঠিযাছেন। জমায়েৎ উলেম! হিন্দের সম্পাদক প্রচাব করিয়াছেন 

“মার্ধাসমাজজ ভাবতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারকাধ্যে নিযুক্ত 
আছেন। ইহার একজন নামজাদ| সভ্য স্বামী জদ্ধানন্দ নুদলমানেব 
বিকদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিযাছেন । "হিন্দু মহাজনগণও ভয় 
দেখাইতেছে, আধ্য হিন্দু না হইলে রাজপুত মুসলমানদের যধাসব্বথ 
বিক্রয় কবিধ! লইবে। গত নই ও ১০ই তারিখে ক্সমায়েৎ উলেম| 
হিন্দের দিল্লীর অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, যাহাতে বাজপুত মুসল- 
মান্গণ ধর্ম ত্যাগ না কবে দেজন্ত একটি প্রচাব বিভাগ খোল। 
হইবে। এই কাধ্যেব জন্ত এবং ভারতে ইস্লান রক্ষা জন্য ১০ 
লক্ষ টাকাব দবৃকাব। ২৫শে বম্জ(নের পূর্বে এ অর্থ সংগ্রহ হও! 
চাই। যাঁছাব। এই উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় কবিতে চাহেন ভাহাব। 
পাঠাইবাব সময় উহা ম্পষ্ট কবিধ লিখিবেন। এজস্ক ঘে অর্থ 
সংগৃহীত হইবে তাহ! বাজনৈতিফ কাজে ব্যয় হইবে না।” 





এসি 


DS 


০ 


ফাহকেও জেব কবিয়। ভষ দেখাইয়। ধৰ্্মাম্ভব গ্রহণ করানে| , 


অধর্প। কিন্তু কেহ যদি স্বেচ্ছায় আস্মাব উন্নতিব অধিক সাহায্য 
হইবে মনে করিয়! ধর্ম্মান্তব গ্রহণ করে তবে তাহার অন্য অসহিষ্ণুত! 
প্রকাশ ৰুবাঁও অন্যায। কেবল দলবৃদ্ধি কব! কোনে! ধর্মামন্প্রদ্ায়ের 
উদ্দে্ হওয! উচিত নয । 

ভারতে শিশুমৃত্য_ 

ইংলগ্ডে এক বৎসরের শিশু মাবা যার শতকব| ৮টি 

কিন্তু ভাবতবর্ষে মারা যায় হ৭টি ভাবতবর্ধের অন্তান্ত প্রদেশের 
অপেক্ষা বোন্বাইএব অবস্থাই শোচনীয়। বোস্বাইএ একবৎসবের 
শিশুর মৃত্যুর সংখা! শতকব| ৬৬টি। ইহাব কাঁবণ অনেক--একটি 
হইতেছে অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান ও যিঞ্পি বদতি । ধাত্রীদেব অজ্ঞত।ও 
প্রস্থতি ও সন্তানেৰ বৃত্যুব একটি প্রধান কারণ ৷ 

লাহোরে বিধবা-বিবাহ-_- 

 জাহোবের বিধব1-বিধাহ-সহায়ক সভার সম্পার্চক জানাইযাছেন, 
এই সভার বিভিন্ন শাখাব উদ্যোগে লাহোবেব নান! স্থানে গত 
জ্রানুয়াবী মাসে মোট ৬৮টি বিধবার' বিবাহ হইয়| গিয়াছে। 
ইহাদের ভিতব ৮টি ছিলেন ব্রাহ্মণ, ১২টি ক্ষত্রিয় ২৭টি অবোরা, 
নটি আগরওয়ালা। ২টি কায়স্থ, ৪টি রাজপুত, ২টি শিখ এবং ৪টি 
ছিলেন অন্যান্য জাতিব বিধবা । বিদ্যাসাগর মহাশয হিন্দু বিধবাঁদের 


টং উল ALTO NES লু - 
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ছুঃখ খুচাইবার জন্য পণগ্রাত- চে কবির! শিয়াছেন। ওহাব 





পি পাটি নাস. 


* জীবিতকালে ভাহার য়ে চেষ্ট! সফল হয় নাই।. এখনও যদ্দি হয 
. তবে উহার স্বগূ্গত আত্ম! :ষে খুদী হইবেন তাহাতে, বি 


সন্দেহ নাই। 8715 
প্রাথমিক-শিক্ষা-ব্যবস্থা- " 
ক্র কোকনদ , দিউনিসিপ্যালিটি স্থির ক্বিয়াছেন.' যে. 
তাহার! মিউনিসিপ্যালিট্রি এলাকাধীন স্থানগুলিতে বাধ্যতা নুলক. 
*প্রাধমিক শিক্ষার প্রবর্তন, কব্বেন। প্রথমে ছি ওয়ার্ডে, .কাজ, 
আরম্ভ কর! হইবে। এজন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে তাহা সংগ্রহ 
(কেবা হইবে ব্যবসাদাবদের উপর নূতন ট্যাক্স বহি ।. ' 

করাচীর মিউনিসিপ্যালিটিও - প্রাথমিক: শিক্ষা: বিস্তাবের ': অন্য 
বিশেষভাবে চেষ্ট। কবিতেছেন.। সম্প্রতি একটি সভায় তাহারা স্থির 
কবিয়াছেন.যে এই বৎসর করাচী মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কুড়িটি 
নুতন প্র।থসিক বিদ্যালয প্রতিষ্ঠিত কর! হইবে ।. মিউনিসিপ্য।লিটি' 
প্রাথমিক শিক্ষাৰ জন্য ৩,১০১৫1৮ টাক! বায় কবিবেন বলিব; সনস্থ- 
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' ক্ৰরিয়াছেন।.. - ৮" ১১৯8: 


বিধানের শিক্ষা- ব্যবস্থা--' 


'সম্প্রতি ত্রিবান্কুর, 'রাজ্েব শিক্ষা মঙগবায নি প্রকাশিত 
ছে এই. ছোটখাট রাজাটি শিক্ষার দিক্‌. দিয়! ভারতের অন্যান্য, 
প্রদেশগুলি অপেক্ষ। যে অনেকখানি আগ।ইয়! গিয়াছে, এই. বিবরপটির 
দিকে একবার দৃষ্টিপাত কৰিলে মে সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র. সন্দেহ থাকে; 
না। আমরা, এখানে ' এই- বিববণটির কতকগুলি ডি 
খতাইয়! দিতেছি $- 

: ত্রিবাঙ্কুর রাঞ্যের ভিতর. মোট। শিক্ষ! প্রতিষ্ঠার ছে 8; হেট 
এবং এইসব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষালাভ করিতেছে ৪,৩৫,৭৪* জন' 
ছাত্র অর্থাৎ ইহাব প্রায়, প্রতি ১৮১ বর্গমাইলের, ভিতর এবং প্রতি 
৯৫৩ জন অধিবাসীর-পিছনে একটি কবিয়] স্কুল আছে।, এ বৎসবে 


কলেজে পড় য। ছাত্রের সংখ্য। যেখানে বাঁড়ির। রিয়াছে: শতকরা । ২১:2. 


জন হিসাবে, মাঝারি শিক্ষার ছাত্রের সংখ্যা বাঁড়িধ| গিয়াছে & জন 
হিসাবে এবং দেশী ভাষ! শিক্ষ| করিবার স্কুলে ছাত্রসংখ্য। বাড়িরাছে 


"২৩ অন হিসাবে । বালকদের ভিতব শতকরা প্রায় ৭২৫ হা 


সেখানে শিল্পার সুযোগ লাভ করে। 

রাজোর ভিতর শিক্ষার বিস্তারের জন্য সরকার যে ভাবে বায় করেন 
তাহার বহুবও বড় অর্জনহে। শিক্ষার উদ্রতি এবং ব্যয়ের বহর দেখিয়া 
এ কথ! খুব সহজেই অনুমান কর! যাধ যে এ সম্বন্ধে নর্কাবের - 
তাগিদেরও কিছুমাত্র অভাব নাই | শিক্ষার উদ্দেশ্যে সর্কার হইতে 
বায় কর! হয় মোট ৩২,২৫,২৮৭ টাক|। এই অন্কটি রাজ্যেব' সমগ্র 
রাঁজন্বের শতকর! ১৬ ভাগ ।' 
* কেবলসাত্র প্রাথমিক শিক্ষার দিকে নহে, উচ্চ শিক্ষাতেও বার 
বিশেষভাবেই অশ্রসব 'হইয়াছে,_রাষ্যের় ‘ভিতৰ ছয়টি -কলেজ আছে, 
ইহাদের ভিতব একটি প্রথম শ্রেনীর, বাকী পাঁচটি দ্বিতীযু শ্রেণীর । এই 
পাঁচটর ভিতর, একটি মেয়েদের জন্য. স্বতন্ত্র করিয! রাখা হইয়াছে। 
প্রথম, ্রেমীর'কলেজটির এবং স্বীলোকদের কলেজটির- সমগ্র ভার বহন 

কবেন-ত্রিবাঙ্কুরের বাজসরকার | '-- -- 

শিক্ষা সম্পর্কে ত্রিবাঙ্সুরের বিশেষত্ব, হইতেছে এই যে ‘দেথানে পুরুষ 

তির রেইন তালে শিকার হেরে পরা ফেলিয়া চলিয়াছে। 


রমপীদের জন্য পৃথক্‌ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে ৪১২টি।, এই, প্রতিষ্ঠান. 
গুলিতে ছাত্রীর স্য। হইতেছে -২,৬,১৯৬ জন! ইহ! ছাড়! সংস্কৃত 


১০৫৫১৩ k 





দেশ-বিদেশের কর্মী ভরত 





৮৩৭. 











2 
ও'আরূর্ব্দিক' কলেছেও বতকণ্তলি’ মহিল| ‘অধ্যয়ণ করিতেছেন"? 
এমন কি'পোষ্টি: :খাজুযেট কেলেজেও একজন মহিল। ছাত্রী ‘আছেন , 

* নারী-শিক্ষার..ঝৌক ত্রিবাছুবে এমনভাঁবে বাড়িয়া উঠিরাছে ক 
তাহাদের শিক্ষা একট! 'সমস্যার' বিষয়' হইয়া দ্রাড়াইযাছে--এত পৃথক্‌ 
প্রতিষ্ঠান তাহাদের জন্য গড়িয়া তোলা কঠিন হইব! পড়িয়াছে। 
অবশ্য অন্নব্ক! বালিকার! বাঁলকদেব সঙ্গেও স্কুলে শিক্ষ! লভি করিতে 
পাঁবে। বস্তুতঃ ' দেরূপ্াবে ! শিক্ষা "ভাহীব!' লাও 'কবিতেছে।' 
ছাত্রীদের '- ৮২,৮৮* “অর্থাৎ ' শতকর। ! ৬১-১ জন বালকদের স্কুলেই 
পড়াগ্ডুন! কবে; কিন্তু সমস্যা "সৃষ্টি হইয়াছে ১২ বৎসৱের বেশী বর্ষা 
বালিকাদিগকে লইয়া / এই সমস্যাব স্থষ্টি ন! হইলে'-আরে| অনেক 
বালিক! -আঁসিযা' ‘যে শিক্ষা-ক্ষেত্রে যোগদান. কবিত,, কর্তৃপক্ষের মে. 
সম্বন্যে কিছুমাত্র সন্দেহ 'দাই। গবমে্ট জনসাধারণকে এই সমস্য। 
সমাধানের জন্ত অগ্রসব হইতে অনুরোধ কবিয়াছেন।' ' 

" ত্রিযাঙ্কুবে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রৃতিষ্ঠীবও চেষ্টা চলিতেছে। 
জিনা্কুর যে শিক্ষ। ব্যাপাবে কতখানি অগ্রসব হুইয়াছে তাঁহ। ভাহাব 
ধিণিতে-পড়িতে-জান! লোকে হিসাব-নিকাশটা খতাইরা দেখিলেই 
বোৰ যায়৷! ব্রিবাঞ্কুরে পতকর! ২৮ জন' লোক লিখিতে গড়িতে জানে । 
এক ব্ৰহ্ম দেশ ছাড়! ভায়তেব : আব কোথাও সাধারণ লোকেব ভিতর 
লিখিতে-পড়িতে-জানা লোকের সংখ্য! এত বেশী নহে। 


দেশের এই গভীর অজ্জতাব অন্ধকারের ভিতর 'এরূপ- উদাহরণ : 


যে অনেকখানি আঁশ! ও উৎসাহে হাষ্ট করে তাহা! বলাই বাহুলা। 
যে গ্রবমেন্ট শিক্ষাব দিকে এতটা নঙ্গর দের, সে যেঁ জাতির কল্যাণের 
পথি, মুক্তির পথ খু.জিব।, পাইয়াছে তাহ! অধীকাব করিবার Si 


ওদ্মানিয়া বিশ্বিদ্যলিয়-- ME: | 


ভারতের - বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশী রাঁজাগুলিতে ফেসকল, 


বিখবিদ্যারয় প্রতিষ্ঠিত, হইয়াছে ভাহাদেব ভিতর ওস্মাঁনিয়।বিশ্ববিস্তালয় 
একটা 'বিশ্যে নূতন ধারা ধৰিম! চলিযাছে। এই: বির্ববিদ্যালয়েব 
প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন নিমাস. শবর্ষেন্ট,। এখানে শিক্ষার বাহন করা 
হইয়াছে উদ্দভাষাকে | কোনো! প্রাদেশিক, ভাষাকে শিক্দার বাহন 
কবিবাব প্রধান প্রতিবন্ধক নামাদের প্রাদেশিক ভা ঘাঁগুজিতে উপযোগী 
পুস্তকেব অভাব। 

-আইসব বাঁধা সত্বেও ওস মানিয়া বিশ্রবিদ্যালয় উদ্দকে শিক্ষার 
বাহনকপে গ্রহণ কবিয়াছেন এবং গ্রহণ করিত্রাই তাহার! চুপ করিয়। 


বসি! থাকেন নাই। বিশ্বেব বিদ্যাভাওার উর্দতে যাহাতে অনুব[ছিত 


হইতে পারে সেজন্য ভাঁহাব| বিশেষভাবে উঠিব! পড়িয়া লাগিয়া 
গিষাছেন। ছাদের প্রচাব-বিভাগ গত পাঁচ বৎসরে যে-সব পুম্তাবেব 

অনুবাদ কবিয়।ছে তাহার স্বার| ইন্টার্মিভিয়েট, এবং বি এ ক্লাশের 
উপযোনী পাঠ্য পুস্তকের অভাব ছাত্রদিগকে অনুভব করিতে হইবে না, 
এ ক! বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি * কর! হইবে না। বিশেষজ্ঞের 
বিজ্ঞানেব পবিভাবাণ্ডলি বাছিয়| ' দ্বিভেছেন। 


চিকিৎসাহ্জ্যন সম্বন্ধেও অনেক পুস্তকের অনুবাদে ইঁহার! হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন। ধিওলজ্ি ব! ধর্ম্মতব, : নিজান, এবং আঁট স্‌ 'ফ্যাকাল্টিরঃ 


অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ক্র! হইতাছে । আগামী জুলাই - 


মাসে চিকিৎসা ইন্জিনিয়াবীং এবং আইনের জন্তও এই বিশেষ শিক্ষার 
ব্যবস্থা কবা হইবে । .' 

-উ্দাব দিকে এত বেশী নব দেওয়াব অন্ত ওস্যানিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
“ইনার জা যে উপেক্ষিত হইয়াছে ভাহাও নহে। ইবি তাকেও 


পিস 


‘ইতিহাস, ' দর্শন, ' 
- অর্থবিজ্ঞান, গণিতশান্ত্র' জড়বিজ্ঞান, রসায়ন, আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে ' 
০ বছপুস্তক ইতিমধ্যেই অনুদিত হুইয়| দিয়াছে।- ইন্জিনিয়ারিং এবং - 





৮৩৮৮ 
নে যা করিয়। দেওয়! হইয়াছে | . নিজা স বাহাদুৰ এই 
বিশ্বৰিদ্যালয়টির উন্নতির দিকে বিশেষ তী্গ দৃষ্টি 'রাখিয়াছেন।,রাঁজ্যের 
৪২০ বিঘ! পরিমিত জমি এই বিগ্ববিদ্যালর নির্দাপের জন্ত 'তিনি 
ছাড়িয়া, দ্বিয়াছেন। এই টদ্দেস্তে এক. কেটি টাকাও মঞ্চুব কর! 

জিরা 
১৯২২-২৩ বাকের বাঝেটে এই বিঘবিস্তালয়েব স্ৰম যে'অর্থ বরা, 





হইয়াছিল তাহাৰ পরিমাণ ৮.লক্ষ টাক1। বর্তদানে এই বিশ্ববিদ্যালয়- - 


কলেজটিই ইহাব একমাত্র পিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কলেজের ইন্টারমিডিয়েট 
এবং বি-এ ক্লাশে এখন মোটের উপর «** ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে । 
১৯২২ সালেব - এপ্রিল মাসে ১১* জন ছাত্র এই কলেজ হইতে ইন্টীরূ- 
মিডিয়েট পরীক্ষাঘ-উপস্থিত হইয়াছেল, তাহার ভিতব ৬৫ জন.পাশ 
করিয়াছে বাহিরের পরীক্ষকের! এইসব ছাত্রদিগকে পরীক্ষা 
কবিয়াছিলেন।' তাহার! 'পরীক্ষ। 'করিয়া, রাঁর দিরাছেন, _চিজ্তাব 
স্বাতন্ত্য এবং বিশেষত্ব 'এইসব ছাত্রেৰ কাগজে -বিশেষ্ভাবেই পরি- 
বুক্ষিত হইয়াছে - : 

, বাংলাতেও বাংলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন ‘করিবার জন্ত একটা! 
আন্দোলন হক হইয়াছে। “যাহার! ইহার রিরুদ্ধে, তাঁহাব| পুস্তকের 


.. অভাবটাকেই বড় করিয়া দেখেন। কিন্তু ওস্মানিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের 


দৃষ্টিপাত করিলে অভাবটা যে.অনতিত্রস্য, ০০ 


' আর কোনই কাবণ থাকেনা। , 


§ 


সফরে রবীন্ত্রনাথ ত 


A TaN রি জন্য ভারত 
ভ্রমণে বাঁহির হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি লাক্ষৌ সস্হরে গমন ক্রিয়া- 
ছিলেন। সেখানে একটি. সভায় তিমি .বিশ্বভারতীর উদ্দেন্ত সথে 
বৃ্তত' করিয়াছেন। অযৌধ্যার তালুকরারদের পক্ষ হইতে রাজা 


রামপাল সিহে বিভারতীতে এক হাজার টাঁকা.দান করিয়।ছেন।' ? 


করাচীতেও রবীন্ত্রনীথকে অভ্যর্থনা! করিবার অস্ত বিপুল ' জায়োজন 


নি ES হ্যা 


রি সাস্িপাি পাপাশ ললিত সপ 


( ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপপাপিস্পিস্দিরশা 


বহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট | | 








শীমতী মার্গাবেটই কলিঙ্গকে মাত্রা জ-গব্ণ সেন্ট, শেশীল ম্যাৰি ; 


ট্রেটের -পদে নিযুক্ত কবিয়াছেন। ইনি স্থশিক্ষিতা আইরীশ মহিলা । 
ভারতবর্ষে ইনিই সর্বপ্রথমে মহিলা হুইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ 
করিলেন। "শ্রীমতী কজিল, ধর্ম নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকার 
সম্পাদক! । 'নারীদের নির্্বাচন-অধিকাব আন্দোলনেবও'ইনি একজন 


প্রধান উদ্োশী'। এখন আঁশ! কর! যায় এ' অধিকাব অদুর ভবিষ্যতে . 


ভাবত' যহিলারাগু'লাঁভ করিধেন।" 'মাত্রাজ নারীদের সম্পর্কে ভাবতের 
অন্যান্য প্রদেশকে পিছনে বাখিয়। দ্রুতগতিতে আগাইয়া' চলিয়াছে 1 
কৃতী. ভারতবাপীন- | 

, ডাক্তার ইউ এন দাস কজিকাঁত| মেডিক্যাল কলেজের, একজন *. 


প্রতিভাশালী ছাত্র । গত যুদ্ধেব সময় ইনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল 
সার্ভিসে প্রবেশ করিয়| কাঁপ্তেন পদে ' উন্নীত হইয়াছিলেন। যুদ্ধেব 


পর চক্ষু কর্ণ ও গালের ব্যাধি সন্বন্ধে বিশেষ: অভিজ্ঞতা লাভ ' 


কবিবার জন্য এডিন্ববা যান। সেখানে এফ-আর-সি-এস 


পরীক্ষায় ভীঃ দাস সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিরাছেন। ইতিপূর্বে , 


আর কোনো! বাঙালী এবপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। 
ডাঃ দাস এপ্রিল মাসে স্বদেশে ফিরিবেন। ' ke 

সঃ. জে 'মুখার্জ্জি এফ-আর-এস-এ, কাশ্ীরের, অমর সিং 
শিল্পবিদ্যালয়ের চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক । ইনি সম্প্রতি' বিলাতে *ইন্‌ 
কর্পৌরেটেড -ইনষ্টিটিটট অব 'ব্রিটিশ, ডেকোবেটস্‌*” নামক সমিতির 
ফেলো! নির্বাচিত 'হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত. কোনে! ভারতবাসী বাঁ 
এসিরাবাসী এই .সমিতিটির 'সদভ্তপদলাভের গৌরধ অর্জন -করিতে 
পারেন নাই। 
* রাওলপিতির “মিঃ যোগেন্সনাথ মানি দিশিগ্যান বিখ্ববিদযলরের 
“মাষ্টার অব জার্ণালিজ্মত উপাধি: লাভ করিয়াছেন. ইনি যিচিগ্টান 
পপ্রস ক্লাবের ‘সন্মানিত সভ্য এবং ' মিশিগ্যান “কস্মোপলিট্যান 


i 


চলিতেছে ।' করাচীব মিউনিসিপ্যালিটি এই _অজ্যৰ্থনার অন্য ছুই ক্লাবের ভাইস্‌-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেদ।- কিয় কত ie 


হাঁজার- টাঞা- ‘মধুর করিযাছেন। . 





‘তোপের পরে প্লোফেসর একই অস্ত্র ধরে, 
'_ বাপ্ত্া'র মোটা! কাজ ‘রা’ সোজা করে! } 
সবাই বলে তলোয়ারে ইস্লাম-প্রচার,_ 


" তোপের.মুখে'কিসের প্রচার,_তাহার নাহি ধার! 


. স্বাধীনতা ?5-বৃছৎ আছে; আবার কিবা চাই . 
শ্বসি লই, কথ৷ বলি--কোথাও বারণ নাই ! 
কামনের কিবা কাজ, তলোয়ার ফেল ;-- 


: , তোপ যদি দেখা দে._পত্রিকা নিকালো। ২ 


+ 

= 
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(অ।কৃবর হুসেন ) 


ও কিঃ হ্‌ রঘাপরথমে এই সম্মান লাভ কবিলেন। 


হিনুস্থান ইম্লামের দেশ "-- . * 
রাম-কৃষ্ণের দেশ ?-ছোঃ, নাহি সত্য-লেশ | 

' মোরা কুলি, খয়েরখাঁ, সবেই বলি বেশ; 7 
ইউরোপে অন্ত. এটা গুদাম-বিশেষ ! 


জী যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 


উদ্দতে ছোট, ছোট কৰিতার, নাম_শের।- এই ভাবের 
Political ৯৪৩ (বিনধগাত্বক দাগনীতিক কণিকা) 12 
EEE NT ৃ | 


মিথ্যা কথ], 


জী ' হেমেন্লাল রায়। 2 
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NANA NN পাপী পাস ANNI সপ চাস 


ভাষাতত্ব 


ভাষ। সম্বন্ধে গত পঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে যে কতকগুলি অভিনব, 


' মতের সৃষ্টি হইযাছে, তাহা দ্বারা ভাষার কতদূর উন্নতির 


আশা বা অবনতির আশঙ্কা কর! যায়, আমরা এই প্রবন্ধে - 
তাহারই আলোচন! করিতে ইচ্ছা করি। 

১। প্রথম নব্যমভ এই যে "বাঙালী যে একপ্রকার 
‘ভাষাতে কথাবার্তা বলে, অন্তপ্রকার ভাষাতে সাহিত্য 
রচনা করে, ইহ! তাহাদের দোষ"; যে শব্দকে কথিত ভাষায় 
যে আকারে বাবহার করা যায়, সেই শব সাহিত্যেও সেই , পারেন 
আকারে ব্যবহার করা উচিত।, এই মতাবলম্বীগণ 


" তাহাদের কল্পিত বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ স্বরূপ প্রথম ‘সুলভ 


সমাচার’ নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন | 

* কিন্ত সাহিত্যের ভাষা-ও কথিত ভাষা সকল দেশেই 
পৃথকৃ। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক, যুবক এবং বালক, শিক্ষিত 
এবং অশিক্ষিত ইহাদের কণ্ডে ভায়ার শব্-সকল বিভিন্ন 
প্রকারে উচ্চারিত. হয়। পুরুষ কঠিন উচ্চারণ "করিতে 
পারে, স্ত্রীলোকের উচ্চারণ নরম ; এই কারণে. সাহিত্যিক 
“ভাষা ব্যঞচন-বন্ছল হয় এবং নারীর ভাষায় স্বরাধিক্য অধিক - 
থাকে, যেমন, ‘অমৃজ্:-অমিয় ; বদন বয়ান $ ঘধু-মৌ, 
বধৃ--বৌ; ভঙ্দন--ভাজন ; বণ্টন--বাটন’ ; ইত্যাদি। 


প্রকৃত পক্ষে কথা বলিতে শবের পূর্ণ উচ্চারণ প্রায় কখনই 
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~~ 


‘নি’ করিয়া লইয়াছে। এই-প্রকারে কথা বলার সময় 
সকল ভাষাতেই দুই শব্দে মিলিয়া এক শবের- ন্যায় . 
উচ্চারিত হয়। 


.ইংরেজগণ কথা বলিবার সময় শব্-সকলের ফে-প্রকার ৩ 


সংক্ষিপ্ধোচ্চার করিয়া থাকে, সেই সংক্ষিগ্তাকারে 

তাহাদিগকে লিখিয়া দি সাহিত্য রচনা করে, তবে 

5৮ বুঝিতে 
, কিন্তু আমাদের নব্যমতাবলম্বীগণ তাহা না 

Ee বির সেই কারীর প্রান করিতে চে 

করিতেছেন। 

' ২। বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় নবীন মত রা যে ইহা 


একটা অনাধ্য ভাষা । এই মতাবলম্বীরা বলেন, বাঙ্গালা | 
দেশে যে-সকল- অনার্য. জাতি বাস করিত তাহার! আধ্য 


Rl 


ভাষা হইভে .শব্দাদি গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভাষার- 


পু্টিসাধন ও 'গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। ' বঙ্গভাযা সেই , 
'সংস্কৃত-মিশ্রিত অসভ্য ভাষা । . 

» কিন্ত তাহা হইলে .এই ভাষা সেই নদ 
নামে অভিহিত হইত ৷ পূৰ্বে যে ভাষ! 'ছিল তাহার, ত 
একটা-নাম ছিল ? পূর্বানিবাশীদের ভায়া হইলে ইহার নাম 
‘চোলভাযা: বা ‘কোলভাষা’ বা: “নাগভাষা' অথবা এই- 


হয়না। কথিত ভাষার. শব্দ অক্ফুট এবং ভগ্ন। আর প্রকার কোনও নাম হইভ। তাহা না হুইয়া ইহা চিরকাল * 


‘সাহিত্যিক ভাষার শব্দ স্পষ্ট এবং পূর্ণ । 

সকল দেশেই কথিত ভাষার এক আকার,.গদ্য, ভাষার 
এক আকার, পুদ্যের অন্ত আকার এবং সঙ্গীতে আ'র-এক 
আকার। ইহারা একে অন্থের-রূপ ধারণ করিতে গেলে 
তাহা অশ্বাভাবিক হয়. কথিত ভাষা নিরলঙ্কৃতা, কিন্ত 
সাহিত্যের ভাষা সালক্কারা ; অতএব সাহিত্যের ভাষায় 
যেমন কথ! বল৷'যায় না, তেমনি কথিত ভাষাতে ,লাহিত্/ 
রচনা কর! ধায় না;. করিলে তাহা অস্বাভাবিক হয়। : 

'সংস্বত নএ-অস্তি=‘নাস্তি’ শব্দের বঙ্গীয় প্রাকৃভাকার 
'নাহি'। মৌখিক, কথায় তাহাকে সাধারণতঃ ‘নাই’ বলে। 


" তাহাকে কেহ আবার, ‘নেই’ 'বলে, আর কেহ একবারে 


প্রাক্কত ভাষা”.নামে-খ্যাভ আছে কেন? প্রাকৃত অর্থ 
সংস্কৃতের কথিতাকার'।' কোন চোল বা কোলের ভাষাকে 


প্রাকৃত ভাষা বলার ত.কোনও কারণ নাই ।- -.; 

তাহারা প্রমাণ দেওয়ার জন্ত অনেক পুস্তক" পাঠ 
করিয়া বঙ্গভাষার দুই একটি শব্দ প্রতিবাসী, সাঁওতালদের 
ভীবাতে ব্যবহৃত আছে দেখিয়া সেই ছুই একটি শব্ষকেই 


* পে ধরিয়া বলিতেছেন, “এই দেখ অনার্য শব্দ !” 


আর 'বঙ্গভাযাব দুই একটি রীতি দ্রাবিড় ভাষাতে .দেখিয়। 
বলিতেছেন, ‘এই দেখ বাঙ্গলার মধ্যে অনার্য্য রীতি ? 


বিস্ত ওঁ দুই একট শব্দ, বা রীতি ‘কি সাওতাল বা. 


দ্রাবিড়ীগণ প্রাকৃত ভাষা হইতে গ্রহণ করিতে পারেনা ?- 


5 
£ হি 


t 
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কেহ বলেন, বাঙ্গলাতে যে আমর! যুক্তাক্ষরগুলি 
ভাবিয়া বলি,' ইহা গ্রাবিড় ভাষাব্‌ রীতি। এই কথা 
লইয়া অনেক বড় বড় লোক অনেক আন্দোলন করিয়া- 
ছেন। * ইহার উত্তর “ভাষাতত্ব” ১৬শ অধ্যায়ে ভাঁষার 
সষ্টিপ্রকরণে পাওয়া যাইবে । সকল ভাষাই যখন প্রথম 








_ উৎপন্ন হয় তখন তাহারা বুক্তাক্ষর-বর্জিত থাকে। শৈশ- * 


৭ বেই ভাষার স্ব হয়, শিশু কখনই যুক্তাক্ষর উচ্চারণ 
করিতে পারে না, সুতরাং, কোন ভাষার প্রথমাবস্থায় 
বুক্তাক্ষর থাকিতে পারে না ।"' ইহা ভাষা-বিজ্ঞানের প্রথম 
স্ুত্র। সমাজ যখন উন্নত হয় তখন ক্রমে ক্রমে ভাষাতে 
.ুক্তাক্ষরের' ব্যবহার হইতে প্রাকে, কারণ বুক্তাক্ষরে 
ভাষাকে সংক্ষিপ্ত এবং -বলীষান করে। এই কারণেই 
সাহিত্যে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার অধিক থাকে। কিন্ত 
কথিত) ভাষা - স্ত্রীলোক ও বালকের র্যবহাধ্য, ' এইজন্য 
তাহাতে ধুক্তাক্ষবের প্রভাব অল্প। কথিত ভাষায় সরল 
যুক্তক্ষরবর্জিত উচ্চারণ স্বাভাবিক এবং সাহিত্যে ও 
বক্তৃতায় যুক্তাক্ষরবহুল' বলীষান ও সংক্ষিপ্ত শবমকল 
 অধিক'উপযোগী। ,- iS) 
কথিত ভাষাতে যে বাঙ্গালী যুক্তাক্ষর উচ্চাবণ কবিতে 
পারে না,বা করে না, তাহা নহে। কথিত ভাষা 
| দৃষ্টিকে “দিষ্টি, ‘সৃষ্টিকে, “সিষ্টি' বা ‘ছিষ্টি’ বলে.) 
f ‘বৃন্দাবন’কৈ ‘বিন্দাবন’, ‘বিদ্যা’কে ‘বিদ্যা’, ববুদ্ধিঃকে 
‘বুদ্ধি’ বলিয়া থাকে। ইহাদের সকলের 'মধ্যেই, বুক্তাক্ষর 
আছে, ' সুতরাং যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ বাঙ্গলাতে হয় 
1 না একথার :কোন মূল্য নাই.। সারল্যার্থে কথিত ভাষায় 
এ কোন স্থলে ধুক্তাক্ষর উচ্চারিত হয়, কোন স্থানে, হয় 
'  না।- শ্বাভাবিক নিয়মে কথিত ভাষায় যুক্তাক্ষব ভাঙ্গিয়া 
লকয়া। হয়। ইহা অন্ত : কোনও ভাষার অন্থকরণ 
নহে। সম | 
আবার ইহারা বলেন যে “ও-দব শন্দার্দির কথা যাহা 


'সাচটা' অনাৰ্য্য ; সংস্কৃত শবগুলিকে একটা অনার্য পাঁচে 
ফেলিয়া! বাঙ্গলা ভাষা গঠিত হইয়াছে।* কিন্ত এই "পচ 
কথাটার অর্থ কি ইহার! তাহা বলেন না । “ভাষার সাচ' 
অর্থ--তাহাঁর গঠনপ্রণাঁলী ; যেমন-= 
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সদ ৯৯৪ 
শী িশীশীশিশশিশীশিশীীশ শী শীত ০ 





; কাব্রপ নাই।: বঙ্গীয় প্রারুতের অন্যান নববই শব্দ সংস্কৃত ৫ 


‘হউক, অর্থাৎ সেগুলি সংস্কৃত-সগ্ুঁত হইলেও, বাঙ্জলাভাষার 


প্রবাসী--চৈত্ৰ, ১৬২৯ 


| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপন পাস্সটিপাসি লাখ পাটি পাস! 





NaN Ne শাস্তি 


সং--“পঠিতুম্‌ যাহি পশ্যসি চেৎ ফলঞ্চ আনয়। 

বাং--পড়িতে যাও, দেখ যদি, ফন৪ আনিও । 

ইংরেজী “To read go, see if, fruit also bring. 
এস্থলে সংস্কৃতের সহিত ইংরেজী গঠনপ্রণালীর কিছুই 
মিল নাই, কিন্তু বাঙ্গলাব সহিত ঠিক কথায় কথায় মিল 
হইয়াছে। 

আবার দেখুন, 

সং সার্ধত্রীণি, বাংসাড়েতিন, ইং Threc and half, 
।এস্থলে বাঙ্গলায় ঠিক সার্দ্ধের নীচে সাড়ে, এবং ্রীণির” 
নীচে তিন বসিয়াছে, কিন্তু ইংরেজীতে সার্ধের নীচে তিন, ২ 


এবং 'ত্রীণ্ির- নীচে অর্ধ বসিষাছে,_-ক্ুতবাঁং, ‘সাঁচে ১ 
‘পড়িল না। ৰ | 
ইহার নাম ভাষার পচ । . আমরা “ভাষাতত্ব” 


দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই-প্রকার ভুরি ভূরি 
উদ্দাহরণ দ্বারা 'দেথাইয়াছি ঘে বাঙ্গলা ভাষার 'গঠন- 
গ্রণালীতে অনার্ধ্যত্বের চিহ্ন মাত্র নাই। তথাপি ' ইহাব! 
বলেন, লেখেন,__“বাজ্গলা ভাষ! অনার্য্য সাঁচে গঠিত ।” 
এ কি অত্যাচার ! 

* ৩। নব্যমতাবলম্বীগণের তৃতীয়-মত এই যে, “বঙ্গীয় 
গ্রা্কত্রে মধ্যে অনেক শব্দ আছে, যথা কামড়ান, চাটন, 
ইত্যাদি, ইহারা সংস্কৃতসভূত নহে, হুতরাং ইহারা আদিম 
চা ভাষা ।” ইহার উত্তর এই যে, কোন, শব্দ সংস্কৃত * 

বা সংস্কৃতসভূত না হইলেই তাহাকে অনাধ্য ভাবা বলার, 


বা তাহার ভগ্নাকার; অপর দশটি শব্দের কতকগুল! প্রাচীন 
প্রাকৃত, তাহাবা বর্তমান সংস্কৃতের পূর্ব হইতে প্রচলিত 
আছে, অথচ, সংস্কৃত হইয়া সাহিত্যে ব্যবস্বত হয় নাই, 
যেমন, ‘ভেট’ শব্দের ইংরেজী [5৪ উচ্চারণ-ব্যতিক্রমের 
নিয়মানুসারে, “ভ' স্থানে ইংবেজীতে ‘ম’ হইযাছে; 'থন 
একটি বিভক্তি, ইহ! পূর্বববঙ্গে প্রচলিত, যেমন “তোমার ' 


খন ভাল’ ইংরেজী ‘Better than /০০,। বাঙ্গলা ১২০ 
"ঘরের থনে+-2, ‘Oeko then!’ .{ froth house, 
লং ওকতঃ ), অতএব থন বা থনে বিভক্তির ইংরেজী * , 
রূপ 0১90, গ্রীক রূপ 07০7, বাঙলা রূপ থন, সংস্কৃত | 


দ্বপ ভা। “টিপ,_অঙ্কুলীর অগ্রভাগ দ্বারা চাপ দেওয়া; 


পি ত পাশ শেপ শি পিপল 










রর ইংবেজী নাম ‘টিপ’ 059) "ভূর 
Dr কূপ, বাইক, (৭1০), হিন্দি; ‘লাদ! 
HAE ধলোড়', (108 ),-1| যখন, ইংরেজ, 


4 


সকল: শব্দ প্রচলিত . আছে, অথচ ইহারা 
(সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পায় নাই । যদি এই- 
রর শব্দ -ইয়োরোপে আৰ্য্যভাষা; .তরে এখানে অসভ্য 
খ্‌ এ ভাষ! মনে করার কারণ নাই। ডা টু 
4. বদীয় প্রাকৃতে আর-এক শ্রেণীর শব আছে যাহ! 
ভাষাতত্বের' যোড়শ অধ্যায়ে লিখিত, ভাঁয়। ষ্টির অষ্টবিধ 

4 নিয়মাঙ্গনারে গঠিত হইয়াছে; যেমন, “কাষ্ড়ান, চাটন,’ 
ইত্যাদি-। :কোন কোন বস্ত চর্কণ করিতে কড়অড়.. শব 
হয়। তাহা হইতে শৰ্দামুকরণে ঃকর্মড়ারন? বা ’কামড়াঁন’ 
শব উৎপর হৃইয়াছে। কোন কোন বস্তু লেন করিতে 

' জিহ্বায় চাটচাট’ শর করে, তাঁহা হইতে চাটন’ শব্দের 
সৃষ্টি, হইয়াহে। : এই-প্রকারে,.-উপজাত ,, শব্দের, ম্ধ্যে 

| অনেক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহৃত ন)-হওয়ায় মংস্কৃতাকার 
প্রাপ্ত হয় নাই, প্রাকৃতাবহথায়ই আছে; আর কোর 
কোনটি বা সংস্কৃত হইয়া গিয়াছে? অতএব, কোন শ্ব 
অমংস্কৃত। বা, অসংস্কতস্সৃত হইলেই তাহাকে অনার্ধ্য 


দু 
LE 


পাটি শব মনে করার কারণ পাহি! অন্থ-কৌনু-ভাযাতে ত 


চা 
ছি. 


॥ এ্র-সকলু শৰ নাই৷৷, ',-" * | | 

প্রাকৃত’ এবং-সংস্কড়! নামের অর্থ কি? প্রাকৃত অর্ধ 
যে 'অমাঞ্জিত :অনরাস্কত. অব্যার্রণিরু- ভাষাতে লোকে 
সাধারণ-কথাবার্তা বলিয়া! থাকে. কিস্ত- সাহিত্য রচনা 
করিবার সময় শরগুরিচক-একটুক মাঞ্ছিত এবং অলঙ্কৃত 
করিয়া-শওয়া হয়। ৷ প্রাকৃত শব্ের,-বল ও মাধু বৃদ্ধি 
রুরার জন্ত তাহাতে কোন! একটি বর্ণ যোগ করিয়া -বা 
কোন একটি-উপসর্গ যোগ করিযা রা' অন্ত প্রকারে একটু 
রূপ গরিবর্তন করিম! লাগিয়া হয়ঃ ডাযাকেই, প্লংক্জীর কব! 


বলে। ' . ৃঁ 
_ ক্রমে এই হুইয়া দাড়াইল যে সাহিহা- রচনায় *কেহ 
আর সংস্কার ন! করিয়া (কোন -শব্য বাবহার করিত না! 
কিন্তু বেদের সময় পর্য্যন্ত সাহিত্যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইয়া 
বত হইতনা ১০ 


রা ঠিরত্রানীগণ একন্থানে: বান করিতেন, তখন - 


রি চা 
নু ২ ০৩০১ ০১ প৯পসিকটি পিপি পিসি পি পি পা 


আমরা "ভাষা ভবে দেখাইয়াছি, যে বাঞ্গলাষ কণ 
ভাঁধার প্রাণিক শব্দাদির মধ্যে কোন একটি শৰ বা. 
, বিভক্তি, কি প্রত্যয়াদি কিছুই অনার্ধ্যভাষাসন্ভৃত নহে। 
প্রাণিক শব্দ .তাহাকে ,বলে-.ফে-সকল শব ভাষাতে 
খাকিতেই হইবে, যেমন, দেখা,-শোনা ইত্যাদি পঞ্চইন্জিয় 
সমন্ধীয় শব্দ ; ‘স্থান, আহার ইত্যাদি অত্যাবস্তকীয় শব্দ ; 
বস্তু, অলঙ্কার, বাণিজ্য, গৃহ, বাড়ী ইত্যাদি "সম্বন্ধীয় শর; * | 
‘হানি, কায়া, ইত্যাদি শারীরিক ক্রিয়া-বাচক শব্দ; ইত্যাদি, 
ইত্যাদি !" :এই-দকল শর ভাষাতে না থাকিয়াই পারে 
নাঁ। আর; ফেমকল. শব সর্রাসাধারপ লোকের সর্বদা 
ব্যবহারে আসে না, তাহাদিগকে ভাঁধার অবান্তর শব! বলা ও 
যায় ; আমর! 'ভাষাতবে' বিস্তারিত মতে দেখাইয়াছি যে 
বৰ্তমান্বেঙ্গীয় প্রাকতের, প্রাণিক শব্দের মধ্যে একটি শব্দও 
পাই নাই ‘যাহাকে জনাধ্য শর বলিয়! নির্্ধারণ-করা যায়। = " 
১.7 নব্যমতাবলস্বীগণ,বলেন থে বাঙ্গালীর, মাথার 
হাড় মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা আৰ্য্য জাতির মাথার 
, হাড়ের সহিত সম্পূর্ণ মিলে না, স্থতরাং বাঙ্গালী আৰ্য্য . 
নহে। কিন্ত - জল-বায়ুর দোযে অথবা ভিন্ন জাতির , 
মিশ্রণে যদি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘ্টিয়াই থাকে তাহাতে ৮৮ 
কি দ্লাতীয়ত্বের বিলোপ হয়? তাহাতে রাহ্বালী অনার্য 
হইয়া , যায় ,নাই।, .আকৃতিই,. জাতীয়ত্বের . প্রধান 
পরিচয় । জাভীয়তের দ্বিতীয় পরিচয় আচার ব্যবহার । 
অনেক আধ্য আচাব ব্যবহার,.এধন পর্যন্ত ভারতবর্ষে 
বিশেষতঃ, বজদেশে প্রচলিত আছে, কিন্ত অন্তত্র বিলুপ্ত ০ 
হইয়! :গিয়াছে। জাতীয়ত্বের তৃতীয় পরিচয়: ভাষা | 
ভারতবর্ষের বর্তমান কথিত - ভাষ্া-সকল ‘ আৰ্যাডাযারই এ 
সাময়িক বিকার । " 8৫78 
আর্ধ্যজাতিরি , মুখে আধ্যভাষার পরিষ্কার, উচ্চারণ 
হওয়া আরশ্তক।.. ইহাও. একটা জাতীয়ত্বের পরিচয়। 
দেখিতে পাই বাঞ্জালীর সমত .উচ্চারুণ-শৃক্তি পৃথিবীতে 
“অন্ত কোন জাতির নাই । অঙ্গ জাতির মধ্যে যে টি! 
বলিতে পারে সে ‘ত’ বলিতে পারে না, যে ‘ত’ বলিতে 
পারে সেপ্ট বলিতে পারে না তাহাকে যদি ছল 
, বলিতে বলা, যায় ;তবে নে 'চ্চ, অথব| চ্ছ’ বলিবে, 
কখনও ছি” উচ্চারণ রূরিতে পারিবে না। কিন্ত 
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¥ 
। 
॥ 
1 
॥ 
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| ০৯ 
I »করিতে'পারে। আর্য্যদ্াতির মধ্যে আধ্যোচ্চারণ-বাঙ্গালীর 
'' সুখে যেমন হয়: অন্ত কোনও-জাতির তেমন হয় কিন] 
"সন্দেহ .সেই বাঙ্গালীরেই অনাধ্য বলিব ?. ১ 


[et 


. 





.. - ৮৪২ 





বাঞ্ধালীকে যে উচ্চারণ করিতে বল বিশুহপে তা 


' "" -'লকলেই স্বীকার করে যে আধ্যজাতি সকল জাতির 


৩ 
[+] 


. . ‘তাহা, বিকৃত হইতে হইতে এখন এরূপ, হইয়া দাড়াইয়াছে ' 
, যে তাহাকে আর এখন: আর্ধ্যভা য।.'বলা - যায় 


। 


Ed 


.. সকলের মূলরূপ না জানিয়! যথেচ্ছ! 


প পট শাশিশ পপি পিপিপি শন = 
5 চ 


মধ্যে বুদ্ধিতে" প্রধান।' বৃদ্ধিমতা আধ্যজাতির এক 


‘লক্ষণ । দেখতেছি বঙ্গবাসী এখনও এই. অধঃপতিত 


অরস্থাতেও বুদ্ধিতে অপ্রধর নহে। _ : , 
7 ৬।. আর-এক লম্তাদায় আছেন, তাহাদের ' বিশ্বাস, 


এই: যে, “বঙ্গদেশের কথিত ভাষ! আধ্যভাষা হইতে ' 


৷ উৎপন্ন 'হইলেও কানধর্শে, বিশেষ দেশদেশাস্তর ভ্রমণে, 
না, তাহা 
*এক নৃতন ভাষা হইয়া পড়িয়াছে।: :. '; - 
সাহিত্যের ভাষা কথিতাকারে যেমন সংক্ষিপ্ত ও 
সরল হইয়া উচ্চারিত হয়, বাজলা 
'সংক্ষিপ্তাকার। ইহা দেশ বা কালের দুরত্বজনিত নহে। 
, ভাষার স্ৃষটিহইতেই- সাহিত্যিক ও কথিত ভাষার এই- 
. প্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে॥ '. 


' * শর্ত পক্ষে ভাষার বিরুতি কাল-ব! স্থানের দূরত্ব 


: অধসারে হয়না“ সাহিত্যের ভাষাকে ব্যাকরণেই' ঠিক, 
: -ক্লাখে, কথিত ভাষার .বিক্কৃতি ৰা উন্নতি প্রত্যেক' স্থানের 
' বা কালের :শিক্ষা “ও- সামাজিক অবস্থা অন্থসারে হইয়া 
9, থাকে। ' যে দেশে বা যে সময়ে “শিক্ষার প্রচলন অধিক 

, থাকে, সেই স্থানে 'ব! কালে প্রত্যেক, শব্দের মৃপরপটি 


লোকের চক্ষের উপর ' ভাসমান থাকে, তখন সে কোন 
শবের মুলরূপটি চক্ষের সম্মুখে, রাখিয়া তাহাকে অধিক 


' বিকৃত করিতে পারে না। আঁর.যে দেশে.বা যে সময়ে , 


শিক্ষার প্রচলন' অল্প থাকে তখন তথাকার লোকে শব. 
করিতে থাকে। ' মনে করুন, সংস্কৃত ‘কর্ভূম্‌ আসীৎ') 


তাহার প্রথম কথিতাকার কর্ড আসীল্, কারণ- বম 
অক্ষরটির উচ্চারণ, অতি 


তা শশী 


প্রবাদী- চৈ, ১৩২৯ 


ie . 
৯ 
দির 


রূপ কর্ভে। অতএব এই শব্দের অবনতি স্ব 


সংস্কৃতের ঠিক্‌ সেই সরল . 


বিকৃত করিয়া উচ্চারণ, 


ই মৃত, তাহা কথিত ভাষায়. 

"প্রায় উচ্চারিত হয় না, যেমন্‌ কুষার-- কোত্খার, আর' 

স্থানে অনেক ' সময়. 'ল উচ্চারণ হয়, যেমন, 
. a Ck x | - A 


“ - i bs = 
~ শশী উপল চি 


£ 





1.2 হত ভাগ, 
“জীবিত > জীঅল’ ইত্যাদি। ই 
আসীৎ" বাক্যের প্রথম' কধিত ' বা প্রা 
আসীল্‌’; তাহার পর পাচ ছয় সংসর বৎস 
নোয়াখালি, চট্টগ্রামে ‘করিতে’ অর্থে সেই আ| 
কর্ভূই বলিয়া থাকে, কালধর্শ্মে- তাহার কি 
ঘটে নাই।. কিন্ত'তদপেক্ষা পশ্চিম ঢাকা 


অধুসারে হইল না, সুল্ভাষাঁর অনভিজ্ঞতা হেতু 
স্থানে কর্ত স্থলে ‘কর্তে? করিয়া লইয়াছে। 
পুর্বকালে প্রারুতের মে এত অবনতি হই 


সং 


কেহ বলিতে পারেন “যে 'আমরা ত পিতা-মাতার 
নিকটেই ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকি, তাহা: হইলে কাল, 
শ্রেটতৈর সহিত ভাষার স্রোত বহিবে' না কেন 17? এবং 
ক্রমে বিকৃত হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে; পিত“ 
মাতার 'নিকট যে ভাষা; আমরা শিক্ষা করি তাহাকে 
আমরা আমাদের বিদ্যাবুদির আধিক্য ৰা” অল্পতাহ্সারে , 


উন্নত বা অবনত করিয়া! লই । বিদ্যাবলে ভাষা সংশোধিত 


" হয় ‘এবং অজ্ঞতা-দোষে বিকৃত হয়। ভাষার উন্নতি ও 


অবনতি মূল বিষ্তা-.ও বিষ্তাহীনতা, তাহার নবীনত্ব বা 
প্রাচীনত্ব নহে। | রা 
৭1: সপ্তম নব্যমত এই ‘যে ‘প্রাকৃত হইতে ভাঁরত- 


বর্ষের বর্তমান কথিত ভার্যা-সকল উৎপন্ন হইছে, সাক্ষাৎ: * 


'ভাবে সংস্কৃত হইতে -হয় নাই? তাহার উত্তর এই যে 


ভাষা সংস্কৃত হওয়ার "পূর্ব প্রাকত,ভাষ। কিওপ্রকার ছিল." 


) 








bl) 


তাহার কারণ এই যে বৌদ্ধধর্ম সাধারণ “লোকের... 
ধর্ম প্রচার.করার জঙ্ত প্রাকৃত ভাষা এবং প্রাকৃত 'অক্ষরের ১ ১ 
অধিক উৎসাহ দেওয়ায় সংস্কৃতকে প্রায় ডুবাইয়া.দিয়াছিল; 
সেই কারণে মুল ভাষার সহিত অল্প পরিচয় থাকায় “কথিত 2 
' প্রাকৃত অতিশয় বিরুত হইয়া পড়িয়াছিল। ' তাহার 'পর 
হিন্দুধর্দের যেমন পুনরত্যুদয় হইতে লাগিল, তেমনি ; 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে "কথিত: ভাষারও পুনরত্যুখান হইতে ' 
'লাগিল। এই প্রকারে শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থান্সারে A 
কথিত ভাষার উন্নতি বা অবনতি হইয়া "থাকে, .কাল- i 
শোতে ভাসিয়া ভাসিয়! বিকৃত হইয়া আসে ন! ।- .কালে | 
যেমন বিকৃত করে, তেমন উন্নতও করে। ' Sr 


4 


1 


7 


5 
—————— ৮০১৩২ 


= 


1 স্টিল পাটি লাম লাও পাঁছি পাছ পাটি পাটি পিসি লছ পি পাটি পানি পীস্পিতাসিলটি পাপিলাপলাস পি লা পা পাটি পা 


৬ষ্ঠ'সংখ্যা } 


হ 
) 


তাহ! আমরা 'জানি না». এবং জানিবার উপায়ও নাই। 


নাই।, 
এখন. বঙ্গভীষ! যে. প্রকারে' উৎপন্ন" CE তাহা 


কয়েকটি সর্ববন্া-ব্যবহাৰ্য্য শবের--উদাহরণ দ্বারা দেখাই- 


তেছি। বঙ্গীয় প্রাকৃতের শতেকের মধ্যে অনুমান নব্বই 


শব সংস্কৃত অথ্বা তৎসভূত, অবশিষ্ট দশটি শব্দের “মধ্যে . 


ক্লতক আমাদের ভাষ! সংস্কৃত হওয়ার পুর্ববকার- এবং 


* কতক ভাষা সৃষ্টির নিয়মামুসারে গঠিত হইয়। কথিত ভাষায় 


প্রচলিত আছে কিন্তু সাহিত্যে বাবহৃত হয় নাই। এই 
তিন শ্রেণীরই ছুই চারিটি ক্রিয়া শব্দ আমরা উদাহরণের, 
জন্ত গ্রহণ করিতেছি । যে-সকল শব্দেব দিকে চাহিয়া 
লোকে বাল! ভাষাকে অনাধ্য ভাষা মনে করে আমরা! 
বাছিয়া বাছিয়া সেই-সুকল শব্দ" হইতেই ০: গ্রহণ 
করিলাম। 

- "গাল শব্দের বুৎপত্তি | বালা গাল’ শব্দের,সংস্কত 
‘গৃল্প’.।. আমরা মনে, করি- এই. “গল্প” শব্দও মূল -সংস্কৃত 
‘গণ্ড' শব্দের প্রাকৃত রূপ | গণ্ড > গন্দ > গন্ন। অথচ 
ইহাও সংস্কৃতে গৃহীত হইয়া গিয়াছে। .. সারল্যার্থে 
অধিকাংশ প্রাকৃত ভাষার অস্ত্য অকার বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে। কেবল উৎকল প্রদেশের .প্রাকৃতে এই: প্রথা 
এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, সে দেশের লোকে এখনও , 
বন, মণ, ফুল ইত্যাদি শব্দের অকারাস্ত তি করিয়া 
থাকে। 

গল্প শবের প্রকৃত চার গার, কারণ জীন দীর্ঘং-. 
যুক্তবর্ণের পূর্বব স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হয়। পবে প্রাকৃত ভাষার 
উচ্চারণ-নিয়মে *সাঁরল্যার্থে ' গান্ত: শব্দের অন্ত্য অ 
লোপ .করিলে "গা থাকে; কিন্তু দ্বিত্ববর্ণের পরে স্বরবর্ণ 
না থাকিলে তাহার উচ্চারণ-করা যায় না।'-এই কারণে 
‘গাল; শবের অন্ত্য. অকারের সহিত তাহার আশ্রিত, 
অস্ত্য “ল’টি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল.। এই প্রকারে 
সংস্কৃত, “গল্প' শব্ধ বর্তমান: প্রাকতে “গাল্‌’ হইয়াছে। 
" ইহা কোন পৈশাচিক বা অনাধ্যভাষার প্রভাবে হয নাই । 
- মোচ ( moustache মোচশ বা “মোছ” একটি 
প্রার্কঁত "শব্দ, কিন্তু. সংস্কৃত সাহিত্যে বব হয় নাই ।' 

মা - b ys ' 


, (৮০০৮ ), ইহার সংস্কৃত রূপ চির্ববণু। 


৮৪৩ . 


প১৯সপাসপিপাস্সিশস্সিলাস্সিসটি পা পাটি পাস্পিপস্টিরসি নাছ লাগ 


প্রাচীন তে ইহার নাম নি ছিল। ইহার ইংরেজী 
"স্থতরাং তাহার রি বঙ্গভাষাকে নি উপায় 


রূপ, 'মৌচটাচ+ ফরাসী রূপ নৃচতাশত ইটালীক' 


«  *মৌচতিসিও” জার্মেন 'মচটিক্স', বাদল! ‘মোচা বা 


‘মোছ’ । . এই-প্রকারে কথিত ভাষার "অনেক শব্ধ 
ভারতবর্ষের বর্তমান সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব হইতে প্রচলিত 
আছে, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যে স্থান পায় নাই। বলা 
বাহল্য যে ভাষার অনেক শব্দ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। 
সকল ভাষাতেই এইরূপ । মেই 'কারণেই.আমাদের দেশে 
প্রাকৃত ভাষার অনেক শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে-নাই । 

“মাড়ী” একটি প্রাকৃত শব । সম্ভবতঃ' সংস্কৃত মর্দি 
শব হইতে ইহার উৎপত্তি হইযাছে। যদ্দ্বার আহাধ্য 
বস্তুকে মা মদন করা যায়: তাহার নাম: গাড়ী’ 
বা মী? ৷ 

চাবান (t০ chew )1.- 'চাবান “চিবান, 'ণ্চবন’, 
ণচর্ক্ৰ’ 'অনট , 
চর্কণ | "ইংরেজী ০৪ গচিও, আর বাজ্গলী.চিব’ একই 
শব; কারণ ৰ।ও | ইহা! দ্বারা জানা ন্যায় যে যখন ইংরেজ 
ও বাঙ্গালীর পূর্ববপুরুষগণ একত্র বাস. করিতেন সেই সময় * 
হইতে এই শব্দটি চলিয়া, আসিতেছে, এবং ইহাতে ' বোধ 

হয় ‘চিব’ শব্দই মূল প্ৰাকৃত ' এবং তাহা হইতেই -সংস্কৃত 
“চক” হইয়াছে। পরে ‘চর্কবণ' হইতে 'চাবান’ হইয়াছে । 
“চিবান এবং 'চাবান? ইহাদের গ্রথমটি- এ. এব সংস্কৃত 
হওয়ার পূর্বাকার এবং দ্বিতীয়ট-এ শব 'সংস্কৃত 
হওয়ার - পরের আকার । একটি " মূল প্রাকৃত, অপরটি 


.সংস্কতের ভর্নেচ্চারণ; একটি সংস্কৃতের জননী, অপরটি 


তাহার সন্তান। যে-সকল শবকে আমরা সংস্কতের ভগ্ন- 
উচ্চারণ বলিয়! ধরি, তাহাদের মধ্যে এই-প্রকার অনেক শব 
মূল প্রাকৃত আছে, কিন্তু তাহাদের সংস্কৃত হওয়ার পূর্ববাবস্থা 
জানিতে, ন! পারিয়া 09 সংস্কৃতজ বলিয়া! ডি 
৩ হই) | 

চান, চান, চাট (1104). কোন বিহার 
আকর্ষণ করিয়া ধাইতে মুখমধ্যে. ক্চক্‌* বা! -ট্চট? শব = 
হয় (যে যেমন, মনে করে )। নেই "চট হইতে. 'চাট; 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে; “তাঁহার সহিত নট, প্রতায় যোগে 
টিন হয়।- 


_ ০০ 


লে 





৮৪৪ সি 


প্রবা সী--চৈত্র, ১৩২৯ 


/ 
| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ভাষা সুষ্টিব নিয়ম । শব্দ-সকল অষ্টবিধ প্রাকৃতিক 
'নিয়মে উৎপন্ন হয়, যথা শব্দানুকরণ, ভাবোচ্ছাস; উপমা, 


ভাবান্ুক্রম, অনুরূপোক্তি, বক্রোক্তি, ইত্যাদি । পৃথিবীর 


এক এক-প্রকার বস্তু আমাদের এক এক ইন্ত্রিয়ের গ্রাহ। 
ভাষা শ্রবণেন্দ্িয়ের গ্রাহ। কিন্তু যে বসন্ত অঁবণেন্দরিয়েরগ্রাহ্থ 
নয় তাহাকে শ্রবণগ্রাহ্য করার উপায় কি? “ভাষাতত্বে” 
আমর! তাহারই অনুমস্কান করিযা দেখিতে পাইয়াছি যে 
উক্ত শব্দানুকরণ প্রভৃতি অষ্টবিধ প্রকাবে তাহ! হইতে 
পারে। মনে ককন ‘কাক’ একটি পাখী, তাহাকে আমবা 
দেখিতে পাই, সে দর্শনেন্ত্রিয়েব গ্রাহ বস্তু, তাহাকে শ্রবণ- 
গ্রাহ্য করার উপায় কি? শ্রবণ-গ্রাহ কবিতে না পারিলে 
তাহাকে ভাষ! দ্বার। প্রকাশ কবা যায় না। কাজেই তাহার 
বর্ণ || আকৃতি দ্বারা তাহাকে প্রকাশ করিতে ন! পারিষা 
তাহার ‘কাকা? শব্দ দ্বারা তাহাকে প্রকাশ: করি, নেই 
‘কাক!’ শব হইতে তাহার নাম ‘কাক’ । ইহাকে শব্দাহ্- 
করণ বল! যায়। ইংরেজীতে ইহাকে Onomatopcia 
বলে, এবং ইহাই ভাষা-স্ুষ্টির মূল বলিয়া ইয়োরোপীয় 
পণ্ডিতগণ মনে করেন। 

আবার মনে করুন--“কালবর্ণ, চক্ষের গ্রাহ, . তাহাকে 
কর্ণের গ্রাহথ করিয়া প্রকাশ করার উপাষ কি? কাকের 
যেন শব্দ আছে, বর্ণের ত শব্দ নাই । তবে চক্ষেব গ্রাহ্‌ 
এই কালবর্ণকে অব্ণ-গ্রাহ করার উপায় কি? উপায় এই 
যে মানুষের একটি স্বভাব আছে কোন বস্তু তাহার দৃষ্টি- 
পথে আসিলে সেই-গ্রকার পূর্ববৃষ্ট অন্ত কোন বস্তু স্মরণ 
হয, ইহার নাম 'উপমা১। এখানে কাল বর্ণ দেবিয়! 
কাল ‘কাক’কে মনে পড়িল। তাহা হইতে তাহাব কাকা 
শব্দও মনে পড়িল। ইহাকে ভাবান্থক্রম ( association 
0£ 10৩5 ) বলে। এই-প্রকার ভাবাহুক্রমে “কা শব্দটি 
পাইয়া তাহার সহিত স্বরূপার্থে ‘ল’ ফোঁগ 'করিয়। কাল 
স্রকাল? শব্দ দ্বারা কাল রংটি প্রকাশ করা যায়। কাল" 
শব্দের অর্থ কা রব করে যে পাখী, তার মত। “ল” অর্থ 


, স্প্বরূপ বা মত ; যেমন 'স্যামল’ অর্থ শ্তামের মত ; মাতাল? 


অর্থ মত্ত বা ক্ষিপ্তের মৃত ; তেমনি ‘কাল’ অর্থ “কা” পাখীব 
মৃত। উক্ত প্রকার প্রাকৃতিক নিয়মে যে-সকল শব্দ 
উৎপর হয় তাহাদিগকে প্রাকৃত শব্ধ বলে। সাহিত্য সেই- 





শব্দগুলিকে একটু হুন্দর কবিষা লয়, এইজন্য সাহিত্যে 


ব্যবহৃত শব্দের নাম সংস্কৃত। 
উক্ত প্রকারে 'ভাষাঁতত্বে লিখিত ভাষা-সৃষ্টির 


ন্ষিমান্রলারেই ভাষার সকল শব্দই উৎপন্ন হয়। আমর! . 


যে পিতা-মাতার নিকট ভাষা শিক্ষা করি তাহাও 
অষ্টবিধ নিষমের অন্তর্গত। উপরে বলিয়। আপিয়াছি, 
যে শব্দাহুকরপই ভাষ-হ্ষ্টির প্রধান মূল। সুস্মভাবে 
দেখিতে গেলে আমবা ভাষা কাহারও নিকট শিক্ষা 


কবি না_ওত্যেক মান্য তাহার নিজ, ভাষ! নিজে উক্ত ' 


নিয়মান্ুসারে গড়ি লয। কোন বস্তু যখন আমাদেব , 


দৃষ্টিগোচর. হয় তখন যদি তাহাব সঙ্গে সঙ্গে কোন 
শব্দ আমাদের অব্ণগোচব হয়,_একবার নয, বারম্বাব 
যদি এইরূপ হয,_-তবে এ বস্তুর সহিত এ শক্সের একট 
সম্বন্ধ দেখিতে পাই, এবং সেইজন্য শব্দ ছারা আমরা 
সেই বস্তু প্রকাশ করি। | 

লেহন (170) বোধ করি ইংরেজী 'লীক' 
( Lick ) এবং সংস্কৃত "লিহ' এক্‌ মূল হইতে উৎপন্ন |. 


এল 


কাম্ড়ান ( দংশন বা দস্তাঘখাত )। ইহা! আমুকরণিক . 


শব্দ। কোন কোন বস্তু কাম্ডাইতে কড়মড, শব্দ হয়, 
তাহা হইতে কর্ধড়াষন--কাম্ড়ান। 'বাংলা শব্কোষ 
ইহাকে সংস্কৃত ‘কবল’ শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন; 
॥কিন্ত ‘কবল’ শব্দের অর্থ দংশন নহে। মুখের মধ্যে জল 
রাখিযা *তাহাঁকে বিলোড়ন করিলে ‘কলবল’ শব্দ হয়; 
তাহা হইতে ‘কবল’ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ 
মুখের, মধ্যে জল রাখিষা বিলোড়ন কর]। 

খাওয়া ।--সংস্কৃত ‘খাদন’ শব্দ, ‘দ’ লোপে 'খাঅন' 
হয়। অন্য স্বরের পব ‘অ’ আদিলে 'তাহার উচ্চারণ 
ওকারের ন্তাষ মৃতু হয়। এই কারণে 'খাঁঅনঃ শব্দকে 
আমরা ‘খাওন’ উচ্চারণ করি । এইটি প্রাকৃত নিয়ম । ' 

চান, চাকন ( স্বাদ পরীক্ষা! কর1)।--ইহা একটি 
আছকরণিক শব্দ । কোন বস্তুর স্বাদ পরীক্ষা করার সময় 
জিহ্বা ‘চক্‌চক্‌’ শব্দ করে, তাহ।'হইতে প্রাকৃত চাঁখুন্‌ বা 
চাকন্‌:। | 

ফু (5011)1-ইহার সংস্কৃত ফুৎকার। ইহা আহু- 
করণিক শব । ফু দিতে যে ধ্বনি হয তাহা হইতে “ফু 
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শবদ 'হইয়াছে। এবং . তত সংস্কৃতে ,ফুংবার বলে, 
7 : ইরেছী ০৪টি শব্বটিও এ-প্রকার-আহুকরণিক। .. 
১" ভেটকি, ভেচ্‌কি' '(মন্দুভাবে 'মুখভঙ্গী কর! )।-- 
| রি ইহার সংস্কৃত ‘ভূকুটী’'। ভূকুটী শব্দ .বর্ণবিপধ্যয়ে অধ 


৮৪৫ 








: কুবকুলা? এব এবং বেত ভাষায় রা (শত) শব 
উৎপন্ন ইইয়াছে। 

“সারা, ইহা সংস্কৃত -'স্বর' শবজ। “বাঙ্গালা শব- 
কোঁষ* এই শবকে 'নাড়া' লিখিয়াছেন এবং সংজ্ঞা শব 


সস 


damned শশী শত শি শী শান ২ চে 


বা ভেট্‌কি হয় আবার “৮, স্থানে. "চ* উচ্চারণ করিয়া 
ইহাকে ভেচ.কিও বলা, হয়, .যেমন, মট্কন্--মচ.কন্‌। 
“আঙ্গুল মচকাইলে তাহাতে মট শব্দ হয়, তাহা হইতে 
ওসংস্কত “মোটন' বাংল! মট কান বা মচ কান | 

ঠা (মুখ ব্যাদান কর!) !--মুখ মুক্রিত করিয়া ও 
শব্দ করিতে করিতে মুখ ব্যাদানু করিলে প্রথম অ শব 
বাহির হয়। মৃখ অধিক ব্যাদান করিলে আ শব্দ হয়। 


কিঞ্চিং শক্তির সহিত এওঁ শব্দ বাহির হইলে “হা” উচ্চারণ. 


হয়। সেই. ‘হা’ শব্ধ হইতে মুখ ব্যাদান' করাকে 'হ 
করা! বলে। ইহা অনার্ধ্যভাষার্‌ শব্দ নহে। 

* ডাক (ধ্বনি, আহ্বান )।-_সংস্কতে ড' অর্থ. শৰ, 
ধ্বনি । ।শব্েধ বল বৃদ্ধি করার জন্য প্রাকৃতে উহার সহিত 
স্বার্থে ‘+’ যোগ করিয়া ‘ডক’' বা ' ‘ডাক’ বলে, ষথা পাখীর 
ডাক ' ইত্যাদি, তাহার অর্থ পাখীর ধ্বনি । আবার 
জীবমাত্রেই একে অন্যকে আহ্বান" করিতে হইলে একটা 
, শব্দ 'বা ধ্বনি করে, মানুযেও তাহাই ' করে, ' তাহা 
হইতে ‘ডাক’ শব্দের আর-এক অর্থ আহ্বান করা। 

'হাইম্‌, হাকিম, হাই ।--ইহারা আহ্ৃকরণিক শব্দ । 
যখন হাই উঠে তখন লোকে প্রথম মুখ ব্যাদান 'করিয়া 
হা’ শব্ধ করে; তাহার পর ইম্‌* শর্ষের সহিত মুখ মুদ্রিত 
করে। দেই ''হা+ইম্‌ = হাইম্‌-হাই। এই শব্দটি 
ও গৃহীত হইয়াছে। এবং তাহার সংস্কৃত ৰ্প 

ও হর্ন হইয়াছে । তাহীর অর্থ ‘জন’ । 
ot PS কধা রলিলে অন্তে যদি 
মন্দভাবে মুখভঙ্গী 'করিয়| সেই কথার 'পুনরুক্তি করে, 


তবে তাহাকে ভেঙ্গান বলে; ভঙ্গী হইতে ডেঙ্গান রি 


হইয়াছে । . উরি 
-কুলরুলা।-__মুখে জল রাখিয়া, তাহাকে মুখের মধ্যে 
চালনা করিলে 'কুলকুল' শব হয়। আর গলার মধ্যে অল 
লইয়া তাহাকে 'চীলনা করিলে 'গলগল' “বা 'গরগল' শব্দ 
'হুয়। এই-সকল শব্দ হইতে ভারতীয় আরযাভাষায় 
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হইতে ইহার বুৎপত্তি ইজিত ৰুরিয়াছেন। ' 

"উখাল. (বমি )1--উৎ+ক্ষর (নিঃসরণ )। ইহার 
অর্থ উপর দিয়া নির্গত হওয়!। 'ক্ষর’ ধাতুর প্রাকৃভোচ্চারণ 
ক্ষণ’, :, কারণ “রলয়োরভেদঃ”। উৎ4 ক্ষণ =উৎক্ষাল 
» উখাল। J 

‘চেচান ('উচ্চরব )।--বানরের উচ্চরৰ 'চী চী' শব । 
চী-চী” হইতে ‘চেচান’ হইয়াছে। 'চী চী’ শবের ক্রিয়া- 
বাচক রূপ চিচ্যায়নট ‘চেচান’। আবার, 'চ'এর উচ্চারণ 
কখন কখন ‘ত’ হয়, যেমন “নৃত্য > ‘নাচ’, 'সৃত।’ > সাচা, 
“কলিককচ্ছ' (বকবিল) > কলিককত্ব! > কলিকাতা এ 


(কলিকাতা নামের বুৎপত্তি এই প্রধম জান! গেল |, 


পূর্বকালে কলিকাতা ' মৎম্জীবীগণের বাস ছিল 1) 
সেই-প্রকার কবিগানের সর্বোচ্চ স্বরের নাম ‘চিতান?। 
উক্ত 'চি' শব্দ করা” বা “চিকবা? হইতে সংস্কৃত , 
‘চীৎকার’ হইয়াছে; যেমন 'ছু-করা” =ফুৎকার, থু করা”? 
=থুৎকার। 7 

'ডেবান।-_ছাগলের স্তায় অর্থহীন শব কর! । ছাগলে 
“ছে ভে? করিয়া ডাকে, তাহা হইতে “ভেবায়ন+” ভেবান। 

তোতলা, খোতলা, খোতা।-_কথা বলিতে “থোৎ 
থোৎ’ বা“তো তো’ করে থে তাহার নাম ‘তোত লা? ।: 

বোবা ।--কথা বলিতে পারে না; “বো বে! করে, 
তাহার নাম “বোবা? । রান্তে স্বপ্ন দেখিয়া কথা বাহির . 
করিতে ন! পারিয়া ‘বো, বো বো বো কবে, তাহাকে 
“বোবায় ধরা” বলে। 

আমতা আমতা, ঘাবোল তাবোল ।--একটা কথা ' 
জিজ্ঞাস! করিলে কোন উত্তর দিতে পারে না, কেবল 
'আ-না’ বা ‘আম্‌-আম্‌’ ব! ‘তাঁতা’ শব্দ করে; অর্থাৎ 
কিছু বলিতে চাহে, কিন্ত কি বলিবে তাহ! ঠিক করিতে 
পারে না, তাহাকে 'আম্তাঁ-আম্তা’ করা বলে। 

এই প্রকার 'ভাযা-সষ্টির . মূলতত্ব অনুসারে বঙ্গীয় 
প্রাকতের মধ্যে অসংস্কৃত নিভ্যব্যবহ্ৃত শব্দসকললের 


চর ক্ররিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। আদা, হলুদ, গোল-আ লু, . 





৩ 


: ‘শাখা-প্রশাখা জন্মে. 


১৮৮৬. 





বা্পতিসাঁধন নে দেখা যাইবে - যে তাহাদের ' “মধ্যে 
একটিও অনাধ্য শব্দ নহে। আর্মবা ‘ভাষাতত্ব’ ছুই. খণ্ডে 


| স্পর্ক-বোধক শব্দ, সর্বনাম, সংখ্যাবাচক শব্দ, বিভক্তি- 
প্রত্যয়“যৌগিক' শব্দ, ইত্যাদির ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছি। 


এই. প্রবন্ধে কেবল মুখ সম্বন্ধীয় শব্দের বুযুৎপত্তির আলোচনা 
করা গেল। এই:সকলের . মধ্যে একটিও অনাধ্য. শব 
দেখিতে পাইলাম না|, মুখের সহিত সম্ষদ্ধ রাখে এমন 
অসংস্কত শব্দ আর আমরা স্মরণ করিতে পারিলাম না. 
যদি কেহ পারেন তবে এই প্রণালীতে আলোচন! করিলেই 
দেখা, যাইবে যে তাহারাও অনাধ্য শব নহে." কারণ 
এ পর্যন্ত “ভাষাতত্বে” সহস্র শব্দের আলোচনা করিয়া 


fe. PE ৰ EES 


গাছের 'কাণ্ডকে চলিত, ভাষায় ফুঁড়ি বা ৰা বাঁ গড়ি বলে। 
- কাণ্ড সাধারণতঃ .মাঁটির' উপরে থাকে এবং কাণ্ড হইতেই 
যেকোন গাছের কাণ্ড পরীক্ষা 
করিলেই দেখিতে পাই যে তাহাতে কতবগ্তলি .গাঁট 
. আছে এবং এই গাঁট ভিন্ন অন্ত কোন অংশ হইতে পাতা 
বা শাখা-প্রশাখা বাহির হয় নাই। দুইটি পর পর গাঁটের 
মারের জবায়গাঁটিকে পাব বলে। বাঁশ বা আখ গাছে পাব 
১ খুব ম্প্ট। কাণ্ড হইতে শাখা প্রথমে মুকুল-র্ূপে বাহির 
“হয় মুকুলকে, চলিত‘ কথায় কুঁড়ি বলে। মুকুল ছুই, 
রকমের । “যে মুকুল পুষ্ট হইধা.ফুলে পরিণত হয় তাহাকে 
পুশ্প-মুকুল এবং যে মুকুল পুষ্ট হইয়া শাখায় পরিণত হয় 
তাহাকে পত্র-ুকুল বলা হয়। 

কোন কোন গাছের কাও মাটির 'তিতরে' থাকে। ওই. 
' সব'কাগুকে 'আন্তর্ভৌম কাণ্ড বলে। মাটির মধ্যে থাকে 
বলিয়া! আমরা উহাদের শিকড় বলিয়! ভূল 'করি, বিন্ধ * 
, বাস্তবিক উহারা যে শিকড় নয়, কাও,- তাহা একটু ভাল 


পিয়া; রহুন প্রভৃতি এইবপ আস্তর্ভোম কাণড।, আদা 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 


2 


‘8 


০ [২২শ ভাগ ২য় গণ্ড 


চলতি পনস ি টিটি নিট 
দেখিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটিও অনার্য শব্দ নাই।' 
নব্যমতাবলদবীগণ এই-সকল' দেখিতে ন! যাইয়া নব্যমত- " 


গুলিকে সযত্রে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। 
; উপসংহারে নিবেদন 'সাহিত্যসেবীগণ ভাষাতত্বের 


. আলোচনায় তৎপর হউন ৷ ভাষাতত্ব ব্যতীত সাহিত্যের 
উন্নতি হওয়া. অসম্ভব, কারণ ভাষার মুল না জানিয়া তাহাব , 


উন্নতি করিতে যাওয়া রোগ না- চিনিয়া * কন টায়ার 
করার স্তায় ।*'' 


~ 


প্র রমা সেন 


* দক্ষিণ-বিক্ৰমপুর নাহিল হী সভাপতিঃ অভিভাষণের 


সংক্ষিপ্ত সার । ৷ 


চে 


LE AER  গাঁছের কাণ্ড 


দেখিলে দেখিতে পাই যে উহাতে কতকগুলি গীট আছে 
এবং গীঁটে গাঁটে একরকম ছোট ছোট পাতাও আছে 
মাটার ভিতরে থাকে বলিয়া! ওগুলি মাটির উপরের পাঁতার 
মত-না হইয়া বিকৃত হইয়া যায়। আদ ও হলুদের মত 


আস্তর্ভোম কাণ্ডকে ইংরেজিতে i2০৪ (রাইজোম )' 
বলা হয়, বাংৰায় আমর! অধোবিহারী বন্দ বলিতে - 


পারি। 


- গোল-আলুর গায়ে যে ছোটি ছোট গর্ভ থাকে, সে”. 


গুলিকে আমরা আলুর চোখ বলি। ওগুলি হইতে মুকুল 


বাহির হয়। আলুর গায়ে এক প্রকার আ্বাশের মত বিকৃত ' 


পাতাও দেখা যায়। স্থতরাং আলু যে শিকড় নয় কিন্ত 
মাটির ভিতরের কাণ্ড, ইহাও বেশ বুঝ! যায়। তবে শাক- 
. আলু, রাঙ|-আনু প্রভৃতি কিন্ত বান্ডবিকই শিকড়, উহাদের 
গাষে গঁট, মুকুল বা পাতা কিছুই নাই। গোল-আনুর 
মত আস্তর্ভৌম কাওকে ইংরেজিতে tuber রি 
বলা হয়। 


শ্রী হরেন্দ্রনাথ' পা বি 
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সকলের মধু. 





৮৪৭ 


সটিবন্দনা 


[ খগ্বেদ ১৯ মণ্ডল, ১৬৯ সুকে। ভাবত দেৰতা। প্রদাপতি পরে বমি] 


না ছিল সত নাহি.অ-সত্বা, 
না ছিল পবন, আকাশতল, 
কিবা ছিল ঢাকা ? কোথা? কে ধর্তা ? 


4 


"৪... গহন গভীর ছিল কি জল? 
KE _ না ছিল মৃত্যু, অ-মৃত নেই, 


'না ছিল রাত্রি অথবা দিন, , 
বায়ুহীন শ্বাস টানি' এক সেই 
ছিল জাগ্রত সকল-হীন | : 

_. ছিল শুধু গৃঢ় তমসা গহন, 

** সীমাহীন জল নাহিক তীর, 
সম্ভব ছিল শূন্তে গোপন, 
নিজ তপে জাগে ‘এক’ সে বীর । 
গুথমে জাগিল কামনা তাহায়__ 
লে কাম মনের নবান্ধুর; ' 





* গ্ী চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যার ও লেখক কর্তৃক সম্পাদিত শীষ 
তক “ৰ্দেবাণী" নামক পুস্তকের উপকরণ । , 


4 


আমরা ষে মধু পান ' করি তাহা মৌ-চাক হইতে পাওয়া 
যায় ; এই মধু মৌমাছি ফুল হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজ 
দেহের রস মিশাইয়! তৈয়ারি করিয়া থাকে। অবশ্ত 
মৌমাছি আমাদের জন্ত মধু সৃজন করে না; তাহার 


নিজের চাকের রাণী যে-সব ডিম্ব প্রসব.করে, সেই" ডিথবস্থ 


শিশুমাছিদের খাদ্যের জন্য সে মধু তৈয়ারি করিয়া 
রাখে। 'মানুষ মাছিদের ৪ করিয়া মধু আহরণ 
করিয়া থাকে। 
স্কল, ফুলে মধু জন্মে না, কিন অধিকাংশ ফুলেই 
তে পাওয়া যায়। যে ফুলের পাপ ডিওলি, , অলমান, 
তাহাতে মধু থাকিবেই, .অর্থাৎ -.মধুযুজ গুলিতে 
মৌমাছি . ও পঙঙ্গের 'বসিধার সুবিধার জন্তু তাঁহাদের 


ত == 


; . _ ফুলের মধু 


ফুলে যে মধু থাকে তাহা! সকলেই জানে কিন্তু 


- জাগিল কবির মনীষ|-বিভাঁয় 
অস্তি-নাস্তি-মিলন-স্থর ] 


' উজলে ভবাধার প্রজ্ঞা-গরিমা-_ 
নিয়ে ? উৰ্দ্ধে ? ‘এক’ সে কই? 
স্থষ্টি-পুরুষ বিকাশে মহিমা 
উর্দ্ধে; প্রকৃতি নিম্নে ওই । 
কে জানে সে কথা, আদিম বারত!? 
 কিরূপে জন্ম হুষ্টি সব? 
বিশ্ব প্রথমে পরে ত দেবতা, 


“ কে তবে জানিবে সে উদ্ভব? o 


" কে জানে সৃষ্টি জাগিল কিরূপ ? 
তিনি কি স্রষ্টা ? অথবা নয় ?, 
শৃন্তে বিরাট, আছিল যে ভূপ 
সেই শুধু জানে, অথবা নয়। 


স্ত্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত 


পাঁপৃড়িগুলি বিভিন্ন গঠনের হয়। অর্কিড, জাতির 


ফুলে মধু থাকিবার একটি লম্বা নল. হয়, .তুলশী জাতীয় *" 


ফুলগুলি মাহুষের “মুখের মত ' হয়৷, নীচের 'পাপ্ড়ি 
নীচের ঠোঁটের মত দেখিতে, তাহাতে মৌমাছি বেশ 
বগিতে পারে। ইহদের নাম তাঁই Labiator ঠোট 
বুক্ত। শুটি জাতীয়. ফুলে, যেমন মটর সীম ইত্যাদির, 


নীচের পাপূড়ি নৌকার খোলের মত হয়, তাহাতে মৌমাছি 


উড়িয়া আসিয়া অনায়াসে বসিতে .পারে। এই-সকল 
জাতীয় ফুলে মধু জন্মে ।- 
মধু গাছের খাস নহে যেমন মল, মুত্র, ঘৰ্ম্ম ৩» 
শরীরের পরিত্যাজ্য অংশ, সেইরূপ ফুলের বা গাছের বর্ণ, 
গন্ধ ও মধু ত্যাগ করিবার অংশ। শরীর ধারণ করিতে 


হইলে শরীরের কিছু বিদ্ধ অংশ ক্ষয় পায়, ও তাহা" ত্যাগ : 


EEE PE ৩ 
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শামী 


করিতে হয়, আমাদের স্বেদ বা ঘর্ম এইরূপ অংশ! 
ফুলের মধু তাহাই । পরিমল বা গম্ধও ফুলের মলবিশেষ ! 

ফুলের গন্ধে কীট .পতঙ্গ বুঝিতে পারে ফুল ফুটিয়াছে, 
পরে বর্ণে খুঁজিয়া পায় ও মধুর লোভে ফুলের ভিতর 
প্রবেশ করে। ফুলে প্রবেশ করিলে ফুলের পরাগ 
তাহাদের গায়ে লাগিয়া ধায় ও পরে অন্ত ফুলে বসিলে 
সেই পরাগ গর্ভ-কেশরে লাগে, এইরূপে বীজের উৎপত্তি 
হয় । অনেক ফুলের গঠন" এরূপ যে কীট পতঙ্গ ভিন্ন 
তাহাদের পরাগ গর্ভকেশরে যাইতে পারে না, তাহাদের 
ধংশ রক্ষা কবিতে কাট-পতঙ্গের সাহায্যের একান্ত 
প্রয়োজন এইবপ ফুলের বর্ণ, গন্ধ ও মধু বিশেষভাবে 
থাকে । যে ফুলের পরাগ ।আপনি গর্ভ-কেশরে পড়িতে 





পীবে, তাহারা প্রায় বর্ণ- গন্ধ- ও মধুহীন পুষ্প। 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৯ 


. 
২২ পিল AN লামা ছন আলা সলা সিল সলাওিল দল স্পিটিসদিপী ও প ওলালত সত ১ পাসিপ উপ এা১" 


অস্ত: এ তিনের একটি গুণ থাকিলেই কীট পতঙ্গ আসিয়। 


ঙ 


1,২২শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


জুটে । 

দেখা গিয়াছে যে কোন নির্গন্ধ পুষ্পে যদি কোনও 
সুগন্ধ ্রব্য কিন্বা 'মধু মাখাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে 
অনেক অধিক কীট-পতঙ্গের সমাগম হয ।' 

মধুব জন্ত যে কেবল কীট পতঙ্গই আসে তাহা নহে, 
অনেক পাখীও মধু খাইয়া থাকে । কোন কোন পাখীর 
দ্বারাও ফুলের রেণু বাহিত হয়। -কিস্ত অনেক পাখী লম্বচ 
ঠোট দিয়া ফুলের পাপড়ি ছিদ্র করিয়া মধু খাইয়া যায়, 
পরাগ বা গর্ভ-কেশর ছয় না। টুন্টুনি পাখীকে কলমী- 
ফুলের মধু এই ভাবে খাইতে দেখিয়াছি। ইহাকে মধু 
আহরণ না বলিয়া মধু অপহরণ বলা যায়। 


রী বীরেন্দ্রকৃফ্ণ.বস্থ 


কোন্‌ নে দেবতা ?* 


[ খগৃবেদ ১৭ মণ্ডল, ১২১ সুক্ত। কোন্‌ দেবতা। হিরপ্যগর্ত প্রাজাপত্য খধি। ] 


ছিলেন স্বর্ণ-গর্ভ সে জন সষ্টি-মূলে 
সকল স্থষ্ট ভূতেব অধিপ বিশ্বকৃলে, 
হ্যলোক ভূলোক আপনার স্থানে স্থাপিল সবি, 
- কোন্‌ সে দেবতা পুজিব আমরা প্রদানি' হবি? 


আত্মা যে দেয়, শক্তি যে দেষ-_বিশ্বধ্যেয়, 

নকল দেবতা যে করে শাসন সবার শ্রেয়, 

অমৃত মৃত্যু যাহার ছুইটি ছায়াচ্ছবি, 

কোন্‌ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রানি” হবি ? 

, কল্প সজীব জঙ্গমাদির যেজন পতি, 

স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয় ষে মহান্‌ অতি, 

যেজন পালেন দ্বিপদ চতুষ্পদ ও গবী, 

কোন্‌ সে দেবতা পূজিব আমরা! প্রদ্ধানি+ হবি? 
ধার মহিমায় জন্ম লয়েছে হিমানী-গিবি, 
বূসধারা ধার নদী ও সাগরে রয়েছে ঘিরি?, 

হস্ত ধাহার দিক্‌ ও বিদ্দিক্‌ প্রদেশ সবি, 


কোন্‌ সে দেবতা পুজিব আমর! প্রদানি' হবি?  * 


দ্যুলোকে উর্ধে তুলিল, ধরায় করিল স্থির, 
স্বর্গ আকাশ যেজন করিল স্তন্ধ,ধীর, .. 
অস্তরীক্ষে দীণ্ডিবিমান সম যে কবি, 

* কোন্‌ সে দেবতা পৃর্ধিব আমরা প্রদানি' হবি ? 


১ * রচারুচত্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেখক কর্তৃক সম্পাদিত লীত্র প্রকাশ্য 


“বেদ্বানী” নামক পুস্তকের উপকরণ । 


ক্রন্দসী যার শবণ পাইয়া অবাক্‌ মানে, 

ছালোক ভূলোক মনে মনে যার মতিম! আনে, 
ধার-আশ্রয়ে দীপ্তি লভিয়! উদিছে রবি, 
কোন্‌ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদ্নানি’ হবি? 


বিপুল বিশাল সলিল আছিল বিশ্ব ভরি' 

সে জল আগুনে জন্ম দানিল গর্ভে ধরি’, 

তা’ হতে জাগিল দেব-গ্রাণ যেই জন্ম লভি’, 
কোন্‌ সে দেবতা পূজিব আমরা প্রদানি’ হবি? 


হজ্ঞ-অগ্রি-জন্মদাত্রী ছিল যে অপ, 

মহিমাপূর্ণ নয়নে হেরিল সৃষ্টি সব-) 

সকল দেবতা অধিদেব মানে ধাহারে জপি” 
কোন্‌ সে দেবতা পৃজিব আমরা প্রদান? হবি? 


পৃথিবীর পিতা, স্বর্ণের যিনি জন্মদাতা, 

সত্যধন্মা, হিংসা জানে না পুণ্য পাতা, 

রূচিল বৃহৎ সলিল, চন্দ্র হর্যত্রবী, 

কোন্‌ সে দেবতা পূজিব আমর! প্রদানি’ হবি? 


ওহে প্রজাপতি, বিশ্বেব জাত বস্তু যত ' 

তুমি ছাড়া কে বা! ধরিবে করিবে নিয়মগত ? 
যে কামনা মোরা নিবেদি' তোমায় এ হবি দিয়া 
পূর্ণ কর ভা’, ধনপতি কর পুরায়ে হিয়া । , . 
| শ্রী প্যারীমোহুন সেনগুপ্ত 


চি 


4. 


তষ্ঠ মংখ্যা ] 


ওল স্পাস্পিসিপ সপাস্টিপ ওল সপ্ন সস স্পা স্পা তাং জল সপাস্পসপান্পিন্পা সা সা লালা সি 


বাদি বা 


সা কষা প্রণালী জয়াদের জাতির, উন্নতির পক্ষে. 


শর ১ ৬ 2০১ 
‘ ১ = te 


অনুকূল নয় । আমাদের নেতা "ও মনীষীগণ এই, শিক্ষাকে 
সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক জীবনের গৃক্ষে অস্থবিধাকর 
বলে থাকেন.। মহাত্মা গান্ধী বলেন-_আধুনিক শিক্ষা 
৮কেবলরাত্র দাসক্থলভ. প্রবৃত্তি ' গঠন করে। , স্বামী 
বিবেকানন্দ বল্‌্তেন যে. এই শিক্ষায় ' যুবক্গণ কেবলমাত্র 
পাশ করতেই পারগ হয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ আগা- 
গোড়াই এর নিন্দাবাদ, করেছেন । ,.কবিষর রবীন্দ্রনাথ 
এর বিশেষ সুখ্যাতি করেন নি। . এমন'কি ফরাসী দেশীয় 
বিখ্যাত পৃণ্তিত আচাৰ্য্য সিলভ্যা লেভি মনে করেন এই 
শিক্ষায় আমাদের বুরকগণ মহৎ ও সৎ হ'তে পারে ন]। 


আমরাও নিজেদের' অভিজ্ঞতা থেকে দেখতে “পাই, এই. 


শিক্ষার দ্বারা আমাদেক যুবকগণ বড় সৈনিক, বড় বণিক্‌, 


বড় ব্যবসায়ী হ'তে পারে না, এমন কি কোন উন্নতির, 


আদর্শেও অনুপ্রাণিত হতে পারে. ন|। j 

এই শ্বিক্ষা-প্রণালী বিদেশীয় প্রকার ও .প্রবৃততিমুলক, 
ভারতের পারিপান্বিক অবস্থান্থযায়ী নহে! এর দ্বারা এমন 
কতকগুলি লোক সবষ্ট হচ্ছে যার! ভাব-ভঙ্গিমা, পোষাক- 


পরিচ্ছদে না ভারতী না বিদেশী! এর-দ্বারা আমাদের . 


. ব্যবসায়ের উন্নতি হয় নি, শরীরেরও উৎকর্ষ সাধিত হয় নি, 


বরং এর দ্বার লোকে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে।, মোটের- করে। ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রাস্ত কথাবার্তার অন্ত আগন্তক = -- 


উপর এই শিক্ষা আদৌ, কল্যাণকর নয়, : - 

বর্তমানে ' আমাদের . শিক্ষকগণের ধারণা পরিবর্তিত 
হয়েছে, তাঁরা, অধিকতর প্রয়োজনীয় ও সারবান্‌. শিক্ষা- 
.প্রণালীর ব্যবস্থা করা সঙ্গত বলে’ বুংঝছেন।। 

হাজার হাজার যুবক, হাজার হাজার গ্রযাছুয়েট আইন 
ও ডাক্তারী ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন । অবশ্য তাদের সঙ্গে, 
আমাদের বিবাদ নেই। তাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। 
কিন্তু এই দুই ব্যবসায়ের মৃত আরও অনেক প্রয়োজনীয় 
বাবসায় আছে। .জাতীয় উন্তিমূলক . বিবিধ ব্যবসায়ে 
মনোযোগ দেওয়া উচিত. যুবকগণের .কৃবি-বাশিজ্যের 
বিভিন্ন শাখায় মনোযোগ দেওয়া সর্বভোভাবে কর্তব্য । 





. বিজাতীয়গণ্র হস্তে ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত যে- 
সমস্ত গুপ্তমন্ত্র আছে' সে নব শিক্ষা কর্বার সময় এসেছে। 
ভারতীয়"যুবকগণ সে বিষয়ে মনোযোগী হোন্‌। ভারত 
যখন প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ তখন এই দেশেই জগতের 
'বাণিজ্য'কেন্্ হওয়া উচিত। -ভারত্বই' প্রাচীনকালে 
ব্যবসায্রাণিজ্যে প্রধান ছিল। . এর পল্লীঙজাত বাণিজ্য- 
জ্রব্যসকল তখন ইউরোপ ও আফ্রিকার বাজারে সুপ্রসিদ্ধ 
ছিল] সাহসী ভারতীয় নাবিকগণ ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নৌকায় 
আরোহণ, করে” তধন-ভাবতের বিভিন্ন, বন্দরে সমুদ্র“ 
পথে যাতায়াত কর্ত। হায়, সেই উজ্জ্বল গৌরবদীপ্ত দিন 
গিয়েছে! অতীত,নিয়ে দুঃখ করুবার সময় নেই, আমাদের 
সন্মুখে বর্তমান পড়ে’ রয়েছে। 

লেখক প্রায় বিশবংনর যাবৎ ভারতীয় ব্যবসায়ের 
সহিত বিশিষ্টভাবে. সংযুক্ত । স্থতরাং এ সম্বন্ধে তাঁর 
অভিজ্ঞতা প্রচুর। ভারতীয় বণিকৃগণ এখন ৪ প্রাচীন প্রথা 
অন্থ্যারী ব্যবসা .করেন। তীর]. নিজ বাসগৃহ্রেই এক 
অংশ অফিস বলে’ ব্যবহার করেন। এই স্থানে বণিক্‌ একটি 
কাঠের বাক্স সামনে নিয়ে বসেন তাঁকে, মধ্যে রেখে 
অর্ধবৃত্তাকারে তাঁর, আম্লারা , এক এক, ছোট 
কাঠের বান্সর উপর. বড়. বড় জাবদ্রা ধাতা নিয়ে কাজ 


ও দালালগণের জন্য বণিকের সম্দুধভাগ -শুস্ত থাকে। 
সকাল, ৭টা হতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এই অফিস খোলা 
থাকে। অবশ্য আম্ল1 বেচারীরা দ্বিপ্রহরে এববার খাবার 
জন্ত ২৩ ঘণ্টার ছুটি পায়ু? বণিক মশায় দালালদের সঙ্গে 
আলোচনা করেন, পান খান আর পিচ.;ফেলে ঘরের দেয়াল 
। রছিত করেন, 'কাজ তেমন না থাকলে একটু নিও দিয়ে 
' ধাকেন'। গরম কালে. অধিকাংশ স্থলেই বৈদ্যুতিক পাখা 
নেন। এতে আযুলাদেরই বিশেষ, কষ্ট, সারা. গরম কাল 
 অর্ধ-উপ্ঙ্গ দেহে বসে, বসে, ঘাম্ছে আর কাজ করছে 
"অসহ্‌ হ’লে এক-একবার হাতপাখা চালাচ্ছে । বিদেশী ' 
বণিক ‘ব! তাদের রিনি জন্য ভুএকথান! ভাঙ্গা 


পি 


| 


[J 
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~~ 


৮৫০ 


চেয়ার আছে। খুব সাদাসিদে ভাবেই এর! লক্ষ লক্ষ টাকার 


*কার্বার করে । আম্গাদের মাহিনা অভি কম, কর্মের 


সম্য় ও পরিমাপ খুব বেশী, কোন কাজে নিয়ম বা শৃঙ্খলা 
নেই, কাজের ধরণ-ধারণও অতিশয় জঘন্ত । পরিশ্রমের 
ঠেলায় কাজের উপর কর্মচারীদের আস্থা নেই, বরং বিরক্ত 
এইজন্ত কণ্মব্যপদেশে অন্যত্র পাঠালে তাঁরা বাহিরে 
অত্যধিক বিলম্ব করে’ আসে। 

দেশীয় ব্যবসায়ী কেবল. দেশকেই চেনেন, বিদেশের 
সঙ্গে ব্যবস। করতে জানেন না। চিনি, চাল, গম, কড়াই, 
নারিকেল প্রভৃতি নাঁনা স্থান হ'তে কিনে এনে গুদামজাত 


করেন আর স্থবিধা পেলেই পাইকারী বা খুচরা হিসাবে 


[> 


বিক্রী করেন। পাট কয়লা প্রভৃতিব ব্যবসায়ও করেঃ 
থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই এইরকম বণিকৃগণ ভারতের 
থনী বণিকৃগণের সাহায্যে কার্বার চালিয়ে থাকেন। ত্তী 
ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা তাঁদের কার্ধ্য সমাধা হয়। খুব কম 
সংখ্যক বণিকেরই টাক! ব্যাঙ্কে জমা থাকে। টাকার 
আদান-প্রদান খুবই কম। অনেক ব্যবসায়ীকে ইউরোপীয় 
রপ্তানী কার্বারের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হয়। এই রকম 
সংযোগ রাখার জন্য ইংরেজী-জান] কেরানী একজন বা ৫1৭ 
জন ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করে, আর প্রত্যেকের কাছে 
হ'তে মাসিক ১০1১৫ টাকা করে পায়। আমাদের দেশীয় 


বণিকৃগণ অনেক বিষয়ে মিতব্যয়ী এবং সঞ্চয়ী, কিন্তু তাঁর! ' 


বিদেশী কার্বারের “ধার? policy বোঝেন - না। 
আম্দানী রপ্তানী, ফিদ্ক্যাল পলিপি বা অর্থতত্ব, ফরেন্‌ 
কারেশ্দী বা বিদেশী মুদ্রাতত্ব, ফরেন্‌ ব্যাঙ্ষিং বা বিদেশী 
ব্যাঙ্কের সঙ্গে কাব্বার প্রভৃতি কিছুই জানেন না। এরা 
সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানের ধার ধারে না। এমন কি 
স্ব শ্ব মাতৃভাষার সংবাদপত্রও পড়েন না। অনেকে কেবল 


কখনে। কখনো ধর্পপুস্তক পাঠ কবেন। 


৯ 


উচ্চ শিক্ষার কদব তাদের কাছে কিছুই নেই। তারা ০ 


পুত্রগণকে নিজেদের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা দেন। তারা 
বলেন “উচ্চ- শিক্ষার প্রয়োজন কি? ৬০।৭০ টাকায় 
বি-এ, এম-এ পাশ চাকর' পাওয়া যায়। আমাদের ছেলেরা 
থার্ড, সেকেওড ক্লাস অবধি পড়লেই যথেষ্ট কেবল 
ট্রেলিগ্রায পড় বার বিদ্যা থাকলেই হ’ল। তার পর লাখ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 





| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


thet 


লাখ টাকা রোজগার কর্বে।” যখন তার! গ্রাজুয়েট বা 


আগ্ার-গ্রাজুয়েটকে ভবিষ্যৎ-আশ! শূন্য  উদ)মবিহীন 


অবস্থায় চাকরীর উমেদারী কর্তে দেখেন তখন তাদের 
উপর দয়া করেন, আর তাদের শিক্ষাকে ধিক্কার দেন। 
তাদের জীর্ণ-শীর্ণ মলিন বদন দেখে, ব্যবসায়ীরা সত্যাসত্যই 
সহানুভূতি দেখান। | 
যাক সে কথা। কিন্তু এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। 
সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সঙ্গে এমন বিবাদ থাকলে চল্বে না & 
এখনকার দিনে এই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মিলন খুব কমই 
দেখা যায়। ব্যবসাধীদের বিদ্যা নাই, আর শিক্ষিতদের 
টাকা নাই। এখন এমন উপায় উদ্ভাবন কর] দর্কার 
যাতে এক লোকই ছুই দেবীরই উপাসক হয়ে উভয়েরই 
কৃপাদৃষ্টি লাভ করে। তা হ'তে হ'লে আজকালকার 
পুথিগত-বিদ্যাকে মোড় ফিরিয়ে এমন পথে প্রধাবিত 
করা চাই যে পথে শিক্ষার সঙ্গে. সঙ্গে টাকারও সঙ্ধান 
পাওয়া যায়। * 
স্থানীয় বা .বিদেশস্থ ব্যবসায়ের অনেক অংশই 
ইউরোপীক়ানদের হাতে । জাহাজ-নির্দাতা তারা, 
এক্‌ম্‌চেঞ্জ, ব্যাঙ্ক, বা বিনিময় ব্যাঙ্ক, এমন কি ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক অফ্‌ ইণ্ডিয়| তাদেরই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত । বড় 
বড় উন্নতিশীল চট্‌কল তাদের একচেটে। বড় 
বড় চালের কল তাঁদের অধিকারে । বড় বড় কয়লার 
খনি তাদের দখলে । কোলার ন্বর্থনি তাদের হাতে ।" 
চা-বাগান তাদের সম্পত্তি। তারা ভারতবর্ষ হ'তে চাল, 
গম, চামড়া, চা, নীল প্রভৃতি কীচামাল প্রচুর পরিমাণে 
বিদ্বেশীয় কার্থানায় পাঠিয়ে নানাপ্রকার দ্রব্যে 
পরিণত' করে; এবং তাই আবার “ফিরে এদেশে 
আম্দানী করে প্রচুর পরিমাণে লাভবান্‌ হয়। 
জাহাজেেব দোকর ভাড়া, কমিশন, বিদেশের মজুরদের 
মজুরী, লাভ প্রভৃতি সমস্ত দিয়ে ঘরের জিনিষ ঘরেই ফিব্রে 
আসে অগ্নিমূল্য হয়ে। তাই এক পয়সার এক টুক্রা লোহা 
এক টাকা দামের ছুরি হয়ে আমাদের হাতে এসে পড়ে। 
বড় বড় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ বিদেশ হতে নানা- 
প্রকার জিনিষ আম্দানী করে? ভাবতের বাজার পূর্ণ 
কর্ছে। সুন, লোহা, ইম্প/ত, দি, তুলা, কল, কজা 
9 টি 
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প্রভৃতি শত শত দ্রব্য তাদেরই দ্বারা আমাদের দেশে 


কার্ধ্যেই তাদের পূর্ণ দখল। | 

ইউরোপীয়ানরা এক. অদ্ভুভ" কারী ডি 
তাদের ব্যবসার কেন্দ্র সহজ মহজ মাইল দূরে, আর এই 
ভারতবর্ষে তাদের শাখা ঘড়ির মত কাজ কর্ছে। হাজার 


মুষ্টিমেয় ইউরোপীয়ের কর্তৃতাধীনে হুশৃঙ্খলে কাজ করুছে। 
* সময়ে কাজ, অকারণ বিলম্বের অভাব,-বিশৃঙ্খলার অভাব, 
' কাৰ্য্যে যথোপযুক্ত মনোযোগ, স্বল্পদময়ে কার্ধ)সম্পাদন, নীরব 
কর্ণ, পরিচ্ছন্নতা, ভাল ঘর, ভার বাতাস, কাজ কর্বার 
3... সুব্যবস্থা এই-সমত্ত হ'ল ইউরোপীয়ান ফর্মের বিশেষত্ব । 
অবশ্য এই-সমস্ত ফার্দে এমন লোকও আছেদ ধারা শিক্ষায় 
অধিক দুর অগ্রসর হন নি, কিন্তু ত! হলেও তার! ব্যবসার 
কাধে বিশেষরূপে দক্ষ ।, ইউরোপীয়ান ফার্শ্ম- উনি 

আশা আর মাহিনা যথাযোগ্য দেয়। 
i তবে ইরোপীয়ানদের বেমন পরিমাণে মাহিনা ' দেওয়া 
'_ হয় দেশীয়দের সেরূপ দেওয়া হয় নাণ তাদের বড় বড় 
পদও দেওয়া হয় না, সামান্য কেরাণীগিরি করেই 
তাদের জীবন. কাটাতে হয়। একজন সামান্ত অনভিজ্ঞ 
ইউরোপীয় যে পদ বা মাহিন! পায়, একজন চতুর 
“ অভিজ্ঞ দেশীয় লোক সে পদ বা মাহিনা জীবনে 
উপার্জন করতে পায় না। এইসব বিদেশীয় ফার্শ্মেই 
‘৪ এমনি জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান, ভারতীয়কে ভিতরকার 


সি 


খবর জান্তে দেওয়া হয় না, কেনা ও বেচার কান্ধ প্রায়ই . 


ইউরোগীয়ানরাই করে’ থাকে। 

' অনেকদিন কাজ কর্বার পর একজন ভারতীয় বড় 
; জোর বড়বাবু হ'তে পান আর বড় জোর ৩০০1৪** টাক! 
| মাহিন| পেতে' পারেন। তার উপর আর উন্নতি-আশা 
'_ কৰ্তে পারেন না। অনেক কল-কার্খান! ভারতীয়ের 
হাতে, আর অনেক শেয়ারও ভারতীয়ের অধীনে'। উদ্বাহ্রণ 


স্বরূপ ধূল্‌তে পারা'যায় অনেক পাট-কলে ভারতীয়ের শেয়ার ' 


7 শতকরা যটিভাগেরও বেশী। কিন্তু এই ভারতীয়েরা 
ডিরেক্টর নিযুক্ত বর্ত্ে পায় না বা এখানে ভারতীয় 
.. দালালও বিশেষ হৃৰিধা করুতে পারে.না। 
১ 
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"আস্ছে। বাস্তবিক,’ কি আম্দাশী- কি রপ্তানী উভয়বিধ, 


হাজার ভারতবাসী এই-সমস্ত, ইউরোপীয়ান আফিসে- 


৮৫৯ 





অনেক রকমের অনেক কলেজই এখন ভারতে স্থাপিত 
ইয়েছে। শত শত গ্র:জুয়েট কলেজে সৃষ্ট হচ্ছে৷. তারা - 
জীবনের. অনেক ব্যবসায়ে নিযুক্ত, কিন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের 
দিকে বড় একটা কাউকেই দেখতে প্রাওয়া যায় না। 
ভারতে অনেক জমীদার আছেন, বাঙলার জেলায় জেলায়, 
জমীদার, কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত্তঃ জমীদারের। এই ব্যবসায়ের ' 
স্থবিধা বোঝেন না, সুতরাং ভার! টাকাও খাটাতে চান ০ 
না। তাদের বুঝিয়ে এই দিকে মতি ফেরাতে হবে, কারণ 
টাকা না হ'লে কিছুই হতে পারে না। ' 

“বর্তমানে অনের ব্যবসাস-বিস্ভালয় -আছে। আমি 
এরূপ অনেক দেখেছি । কিন্তু সেখানে কেরল টাইগ্-রাইটিং 
শর্ট হাণ্ড বাণিজ্যিক ভূগোল ইত্যাদি শিক্ষ দেওয়া হয়| 
এখানকার শিক্ষা-পদ্ধতি দেখেছি আর ছাত্রদেরও দেখেছি, 


- তাতে তাদের কেরানী হওয়া ছাড়া'আর অধিক কিছু আশা? 


নেই, কারণ শিক্ষা দেওয়া হয় .তারই অনুকূল রকয়ে। ভার! 
যাতে ভাল ব্যবসায়ী হয়ে উঠে এমন শিক্ষা! দেওয়া হয় 'না। 
সেখানটা কেবল কেরানীর আবৃহাওয়াতেই ভরপুর। এতে ' 
দেশের কি উপকার হতে পারে? ছাত্রের! বাস্তবপক্ষে বিশেষ ০ 


কিছুই শেখে না,:তার! শেখে উপর উপর প্রশ্নের উত্তর. -1 


দিতে আর পাশ কর্তে। কারণ পাশ করার পর. কার্য- ! 


ক্ষেত্রে অনেকেই বুঝ তে.পারেন যে তারা.এতদিন যা শিক্ষা ' 
করেছেন;তা একেবারেই কিছু না, সময়টা বৃথা গিয়েছে 

* ব্যবসা-বাণিজ্া-সংক্রাস্ত শিক্ষা ছেলেদের বাল্যকাল 
হতেই দেওয়া, উচিত। ছেলের! যেন) বাল্যকাল হ'তেই * - 
এবিষয়ে বিশেষ-মনোষোগ. দেয়। প্রকৃত ব্যবসা-বিদ্যালম্বের 
প্রতিষ্ঠা হওয়া ঘর্কার- এখানকার বিদ্যালয় আমাদের 
বাণিজ্যের অনুকূল নয়। বালক শিক্ষা.সমাধান করে’ যখন 
কার্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়॥ তখন সে যেন মূলনীতি বুঝতে '; 
পারে। যদি যুবক-প্রথম হতেই কাধ্য ঠিকঠিক করুতে | 
পারে, যদি তার দ্বার! কার্য্যের বা ব্যবসায়ের: উন্নতি হয়, :. 
তা. হলে মনিব অবশ্ই তাকে পচ্ছন্দ করবে. " 

বালকদের কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, কি? 
উপায়ে তারা নিজেরাই ব্যবসায়ী হতে পারে, সে বিষয়ে 
বিছু বল্ব। . 

দেশে কোথায় কি. কাচা মাল (ta material ) 
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পাওয়া ধায়তার একটা: বিশদ. জ্ঞান বন তাদের: থাকে; রম .মোসট্ভাযায়, অভিজ নয়! তোর! মাতৃভাষায় চিঠি 
‘কি উপায়ে: ক্রোন্গিধে নৈই-সমন্ত, 'জিনিষ জাহাজে ।তুল্‌তে , প্রারে.না বা মনের.ভাব. ব্যুক্ত,কর্ডে".পারে.'না। 
পারা :যায়;- 'সেই-সব , জিনিযের,, কোন্‌. কোন্‌ ..দেশে লঘু বিষয়ে শিক্ষা, দেওয়া উচিত।।'- অপ্রয়োজনীয় 
কাটি; কি করে’ জাহাজ বোঝাই কর্তে হয়; বিন্‌ অফ, বিয়য়তাদের সম্মুখে প্রথমেই ধরা ঠিক নয়।. ভা 
লেড়িং কাকে ; বলে 4: রেলওয়ে রসিদ . কাকে বলে;  রোগীরে প্রথমে,লঘু.পথ্য ' দিয়ে..থাকেন, তাদে, 
' কি করে//ফাইল করতে হয়) 'অনিশ্চিত-মূলধন-বিশিষ্ রকম কর1-উচিত ।;. শিক্ষক তাদের এ রকম শিক 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে কিরূপ সারধানে থাকৃতে হয় ৮. কি,করে যাতে তাদের.কৃপকার হয় আর আগ্রহও, রাড়ে 
কলহের মীমাংসা হয়; ম্যারেজিং'এজেণ্ট, কাকে বলে ;-; বিষ্ষে. শিক্ষা খুব কঠিন এরং পরিশ্রমসাধ্য। : 
বাঁলকদের এ-সব বিষয়, শিক্ষা দেওয়া উচিত , ৭.০, যাতে.তাড্ৃতাঁড়িংহিয্বাব রাখতে পারে সেরূপ শি 
ছেলেদের মধ; মধ্যে মিউজিয়ম বা. প্রদর্শনীতে নিয়ে ' হবে। ‘ঞ্জিনিয়াঁরিং এবং অন্তান্ত বড়. ব্যাপারে 
যেতে হয়) দেখানক্লার'নানাবিধ জিনিষ ভাদেরু'দেখিয়ে গণিত .-দরুকার , বটে, - কিন্তু. র্যবসা-বাণিজো 
-কোন্‌ জিনিষ কোন্‌ দেশে উৎপন্ন হয়” কোঁধায়-আম্দানী' অস্ধই মুখেই: . জ্যািতি বা রা. রীজগণিতের প্রয়ে 
বা রপ্তানী হয় ?: কোনুদেশে.কোন্‌ জিনিষ খারাপ বা. ভাল ব্যবসাক্ষেত্মে নাই। অবশ্ত আমি এসব বিদ্য। 
প্ভাবে' প্রস্তুত হয়.;--তা দ্েখান.উচিত।: কি'কি লোহার নিষেধ, করুচি না;। তবে এটাও . বল্তে/ হ 
তুলার বা সিক্ধের দিনিয এদেশে হয়, কি:কি হয় না,. সে: আমি, এই ছুই বিদ্যা য! স্কুলে শিখেছিলাম তা 
সুমন্ত বিষয় আর 'জিনিযের মৃল্যামূল্য নির্ধারণ . সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবহারক্ষেত্রে সার! জীবনে,পাইনি | এখন ৫ 
তথ্য জানিয়ে দিতে হয়৷ জুতা সেলাই হঃতে চণ্তীপাঠ পর্যন্ত ' প্রায় 4করূপ ভুলে গেছি. -ব্যবসাক্ষেত্রে চল্তে 
» সবই তাদের-শ্রিখ তে হবে, সহরের নিকটবর্তী কার্ধানায়। শেখা খুব, দর্ধার, প্রত্যেক, ভারতীয়. .ব্য' 
/,. ভাদের মারে.মাঝে.নিয়ে যেতে হবে"! কাচা মাল সেখানে ইউরোপীয় :ব্যব্ায়ীদের সদে আদান প্রদান: 
! কি'রকমে আনা হয়; কি.রকমে ভ্রকোর ভাল মন্দ. বিচার । হুয়, কাজেই.ভাল ইংরেজী জানা ন! থার্লে.ব 
| কর্তে হয়, কি.ররে”(জিনিষ মিশ্রিত্‌-করা.হয়,,কি-করে পর, অনেক ক্ষতি ওয়ার সম্ভাবনা । ইংয়েজী জানা এ 
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পর,রূপাত্তরিত হ' তে হ'তে তবে: ্রয়োজনীয়,পদাথে, পরিণত ইউরোপীয়দের,. সঙ্গে কার্বর, চালাতে হ’লে 
j হয়), 'জিনিষের :দর +-পরিশ্রমের, ঘরের .সামধদ্য..কি? দোঁভায়ী কর্মচারীর সাহায্য নিতে হয। অনেক 
বত্বার্ধিকারীর-ও-শ্রমিকের.লাভের তারতম্য কি?-_.এই ইংরেজী.জানেন না বলে’ 'ছুংখ্‌ করেন, কারণ .-অচে 
সমস্ত লিক্ষা দিতে. হবে ; মাঝে মাঝে..বড় ,রড়, সঁহরে. তার বর্ণুচাবীর ভ্রম ক্রুটতে কি, ক্ষতি ইয় তা তার 
প্রদর্শনী, খোলা; হয়ে থাকে শ্রিক্ষকগণ বাধিজ্যশিক্ষার্ধীদের পারেন ন|। স্থতরাং দেখ! ধাচ্ছে, ব্যবসা . 
যেন এ-সকল দেখাতে.ভূঙ না, করেন: এখানে,.অনেক ইংরেন্ী জানা একান্ত প্রয়োজন । তবে ছেলেদের, 
বিষয় শিক্ষা দেবাগ,থাকে.। এই-সূর' প্রদর্শনীর মধ্যে ্য়ি শিক্ষ্] দিতে. হ'লে এমন ভাবে, দিতে হকে যাতে ই 
ব্যবসায় আর 'গ্লাবলিক ওয়ার্কস, সংক্রান্ত “বিভাগগুলি ধিখবে 'আর সজে সঙ্গে ব্যবযা-বাণিজ্যের জ্ঞান 
_ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ,*. ... £ 1, কর্বে। আজকাল . বাণিষ্্য-সংক্রান্ত যে-সম্ত 
| , আধুনিক অনেক বিদ্যালয়কে: ' নিলা হচ্ছে এস-ময়স্ত পড়ান দর্রার |, টি 
(-৯-স্গরিপভ' রুরা উচিত ॥ এখন. স্কুলে যে-সব বিষয় শিক্ষা , ভুগোল, শিখতে হবে বটে, কিন্ত ভুলপাঠা ভূচে 
[ দেওয়া হয় তা পরিবর্তিত করে’ কেবলমাত্র ব্যবসা-সংক্রাস্ত' যাতে. র্যবসায়ের কথ! থাকে, সেই ভুগোল, ই 
{ 
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বিধয়ই'শিক্ষা দেওয়া উচিত। সব লিক্ষাই প্রথমে দেশীয়. শেগ্নাতে হবে; কিন্ত প্রথমে পলিটিক্যাল ইতিহাস 
ভাষার হবে: মি নেক ছান দেখেছি বারা নিয়েছেন সা বব তার পর অ বিষ নি 
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শরীর ভালনা থাক্লে ত 
কর্তে পার্বে না। ৯) 
হে ভারতীয় যুবকগণ,, উঠ, দলে দলে ব্যব' 
অগ্রসর হও। 
J শরির? সঙ্গে শেখে। সময় সময় এই. -সব 


মোগল দর্বারে জৈনাচার্য্য সাধু 


মোহান্তর! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, অতএব কপদ্দক- থাকিলে বৈষণবদের ভিক্ষা গ্রহণ করেন। মাংসাহার 
কন্ধ কেহ কেহ রাজ-আড়ঙ্র সহ ভীবন- ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। জৈন বীবহিং 
ন নিয়ম-মত, সন্স্যাসীকে__তা তিনি বিরোধী; 
হউন না কেন--বিষয়ীর সঙ্গ করিতে 
তরে প্রথম আসিলেন তখন লইয়া পথ ইটেন। পোকা মাকড় দীব সর 
ত পাদক্ষেপ করেন। জৈন মতে: ৃ 


ন তাহাতে স্বীকৃত হন-নাই । যখন 
কের মত--ধুতিফোত। পরিয়া--আদিলেন, 
| টিলা, এখন কিন্ত তা “রাজ! 


হিংসা করেন ন অতএব বনস্ তর মূ 
“ফল, কীচা তরকারী, কাচা বীজ বা 
 বীট, কচু, গল] ইত্যাদি আহার ক 

ফলে দোষ নাই ৷ তাহারা সে 
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আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বালে বায়ু- 
"জীবের কষ্ট হয়। বায়ু একেবারে 
ত্যাগ করা যায়না সেইজন্ট 
যতদূর সম্ভ। সেই বাযুজীবের 
কষ্ট লাঘব করিবার জন্য নাক 
ও মুখের উপর একখানি পাতল! 
কাপড় বাধিয়া রাখেন। অনেকে 
ভাবেন মুখে পোকা! মাকড় 
ঢুকিবার ভয়ে জৈন সারা এরূপ 
কাপড় বাধিয়। রাখেন, কিন্তু 
সাধুদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বায়ু- 
জীবকে অল্প কষ্ট দেওয়া। 
তাহার! বিহারকালে [ বিচরণ 
“করিবার সময়ে] সাধারণ 
বিআমাগার বা মন্দিরে রাত্রি 
যাপন করেন। বিআামাগারে 
যদি স্ত্রীধাত্রী থাকে তবে 
বৃক্ষতলে ঠিআম করেন। গৃ্স্থ 
বাটাতে কেবল মাত্র ছুই 
প্রহরের সময়ে ভিক্ষা করিতে 
যাইতে পারেন, অন্য সময়ে 
প্রবেশ নিষিদ্ধ। গৃহস্থর! যদি 
নিমন্ত্রণ করেন বা তাহাদের 
জন্য কোনও বিশেষ বস্তু, মুখ- 
রোচক বা মুল্যবান্‌ খাদ্য প্রস্তুত 
করিয়া রাখেন, তবে তাহা 
স্বীকার করিতে পারেন ন!। 


পারি নাই। গত জানুয়ারী মাসে প্রমান ন্যায় 
বিজয়ন্থরি নামক এইরূপ এক সাধু নাগপুর হইতে 


সস পদব্রজে হায়দ্রাবাদে, আসিয়াছিলেন। আবার তিন 


সপ্তাহ পরে হাটা পথে গুজরাট, চলিয়া গিয়াছেন। 
তিনি কাশীর প্রসিদ্ধ জৈনাচার্যা ঘোগী শ্রী বিজ্য়ধর্ম্ম 
স্ুরির শিষা। স্বয়ং কাশীতে পরীক্ষা দিয়! ন্তায়বিশারদ 


প্রবাপী__চৈত্র, ১৩২৯ 


AN AANA পা তা ne NSS পাপ SSAA AAA 





জৈনাচার্ধা বিদ্নয় ধৰ্ম্ম হুঠি এব: ডাক্তার এল পি.তেগ্দিতোরী 
প্রাচীনকালে এরূপ 
সাধু ছিলেন শুনিয়াছি, কিন্ত আজ্জকাদও থে এরূপ 
কঠোরব্রতধারী আছেন তাহা প্রথমে বিংাপ করিতে 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


০৯৯৯ ASA SA AAA 


7 না 








ই আজ) 
উপাধি লাভ করিয়া এখন দেশ-বিদেশে জৈন-ধন্ম উপদ্দেশ 
দ‘ন ও পর্যাটন করিতেছেন। ৮, 
মোগল সম্রাট আকৃবর নানাধশ্মাবলম্বী সাধু ও আচার্য্য- 
দের সহিত আলাপ করিতে ভাল্বামিতেন। তিনি 
একবার সংবাদ পাইলেন যে গুজরাটে হীরবিঞ্জয় স্থরি 
নামক এক জৈনাচাধ্য সাধু অ'ছেন। জৈনাচারধ। 'সাধুরা 
রাজা ও বিষয়ীর, বিশেষতঃ মুসলমান রাজাদের, সহিত বড় 
একটা ঘনিষ্ঠতা! করিতেন ন|। সেইজন্য সম্রাট বোধহয় জৈন 


সাধুদের নিয়ম জানিতেন না। তিনি গুজরাটের 


& * 


অনুরোধে ১৬৪১ লে, সমস্ত | সাম্াজো পু 


দিয়া, ্ দিন জীৱহতা নিষেধাজ। প্রচার করিয়াছিলেন 


_ হৈন-সাধুর! কিন্তু এ কঠোরতা বেশী ? 


রান নাই । এ ঘটনার মাত্র ৪* ব 


ণয্য ফর্মান আমার এক জৈন বন্ধুর 


কট a হাতী কে ইত্যাদি কিছুই 


লন ন সম্রাট দ্বার! নিমন্ত্িত হইয়াও ভরু- 
চ্ছ (ব্রোচ) নগরের কাছে গান্ধার নামক গ্রাম হইতে 
তেপুর সীক্রী পদক্রজে মাধুকরী ভিক্ষা করিতে করিতে 
ন । সম্রাট সাধুকে বহু ধন রতু জায়গীর ইত্যাদি 
করিতে অনেক অন্থরোধ করিয়াছিলেন । কিন্ত 
| স্বীকার করেন নাই। রাজ অতিথি হইয়াও 
নি আপনাদের আশ্রমের নিয়ম ত্যাগ করেন নাই। 
নি [তষটি জন সাধু সহ ফতেপুর সীক্রীর আাবকদের 
হারে দ্বারে প্রত্যহ মাধুকরী ভিঙ্গ। করিয়া বেড়াইতেন 
যাহা- পাইতেন তাহাতেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। 
৷ বার বার অনুরোধে কেবলমাত্র সম্রাট 
গুলি সংস্কৃত গ্রন্থ স্বীকার করিয়াছিলেন। 
ছে পুস্তকের প্রতি আসক্তি জন্মায় দেই 
পরিভ্রাজকের পক্ষে বহন অস্থৃবিধ। 
ভ বাপনার কাছে রাখেন নাই। 
একটি ভাণ্ডার (লাইব্রেরী ) স্থাপন করিয়া 

য়া দিয়াছিলেন। 
যর ' পদেশে সমু এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন 
রের মধ্যে প্রায় ছয় মাস ol সাহার ত্যাগ করিয়া- 


এ i নত রন না নিষেধ 
ই ক 


প্রমাণিত হয় যে জৈন সাধুরাও রাজ 
প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন আবার « 
ফিরিয়া আসিয়াছেন। উক্ত ফর্মানখানি জৈ 
সুরিকে সম্রাট. দিয়াছিলেন। তাহার নীচে 
লেখা আছে ও শাহজহানের জোষ্টপুত্র দার! 
মোহর আছে। বোধহয় শাহজহানের র 
বর্ষে [ খৃ ১৬৪১] সম্রাটের আদেশে যুবব 
দিয়া থাকিবেন। ফর্মানের কতক অ 
গিয়াছে; কিন্তু তাহাতে অর্থবোধের বিশে 
নাই। পাঠকের কৌতুহল নিবারণাথে যে 
আছে তাহার অনুবাদ নিয়ে লিখিতেছি 
মধ্যের শব্দগুলি ফর্মানে নাই । সৰ্থবোধের 
যোগ করিয়াছে। 


সত্মাটের ফর্মানের « 


এখন যখন স্বর্গীয় সম্রাট. অবুণ্উল-মন্ 
দীন মহম্মদ অক্বর শাহ বাদ্শাহ গাজীর শ 
রহিয়াছে ( প্রায় দুই লাইন নষ্ট হইয়া 4 
উচ্চউপাধিযুক্ত, সম্মাননীয়, জগৎগুরু, পূজ্য, প 
জগং-আচাধ্য গ্রপূজা, ধর্মচক্রবরভী, তি 
ভট্টারক, সকল দেশের সম্রাট, ৪১০৮, 
নুরীশ্বর জী দেব ভীচরণ সরণ হজরৎং, পূজা 
শ্ীমোহ্ত শ্রীজী মহারাজ/.+ ' মহারাজ '' 
তারণ, পরমেশ্বর-ক্লপ, জৈন শাহ হন্শাহ, শী 


ক লিং হামনের সণ 








ই নিয়ম চিরকাল প্রচলিত থাকা উচিত। 
কোনও সময়ে, যেকোনও নগরে, উপরোক্ত 
ব্যক্তি গমন করিবেন, সে নগরের সমস্ত মুসলমান ও হিন্দু 
জাতির লোকেরা সন্মানার্থ সম্মুখে আসিয়া 
নাদের পরম গুরু বিবেচনা করিয়া পা অন্দাজের 

পাতিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবেন, ও নগরে 















এক নারিকেল ভেট দিতে Ee | 
Ed যাহার! (সর্কারী ) সেবক, 


ই তারণ ডের ), মুর্শিদ, 
পুন ও সামী নাথ সর পরমেশথর-রপ, 





ঙ 







ইত্যাদি করিছে, ও িযাট * আজ্ঞার অমান্ত করিবে না। Le 
লেখা হইল তারিখ ১৫ মাস সফর সন জুলুস ১৪ । 
ফর্মানের উপর একটি বোৌটা-যুক্ত গোল মোহর । 
বোটাতে “অল্লাহ্‌” শব্দ লেখা । গোল অংশে লেখ ॥ 
“শাহ বলন্দ, ইক্বাল মহম্মদ দারাশিকোহ_ ইবনে সাহ জহা 
বাদশাহ গাজী ।” উপরে সোনালি কালী দিয়া অরবী 
অক্ষরে বোধ হয় কোরানের কোন আয়ং লেখা ছিল; 
এখন তাই! এত অস্পষ্ট যে পড়া যায়না ৭ 
তথ তে-রণঁ = সচল সিংহাসন । দা খোলা 
পাল্কী। ট 
ছত্র-বড় ছাতা । তথ রঙা বা খাটি থাকিতে 
নিকটে সেবক এই প্রকাণ্ড ছাতা লইয়া যায় । 
"মায়াগীর=চার জন বা ততোছিক পেবক-বাহিত রি 
চন্দ্ৰাতপ | 
জুলুস ও খাসা সম্রাটের নিজের 
যুক্ত দ্রবাাদি | ভ্রমণ-সময়ে বার 
গৃহে খাসা। 
নাপকীসএক: বাশের পালকী। বাশটি ম.বাখা। 
বাকাইয়া অর্ধবৃত্তীকাঁর করা হয়। পশ্চিমে বিবাহের সময়ে 
বর এখনও নালকীতে বসিয়া যাত্রা করে। , 
মোরিছল = পছা চামর বিশে টা 























|] 
ষ্ঠ সংখ্যা | মোগল দরবারে জৈনাচাৰ্য্য সাধু ৮৫৭ 


চি 


পা-অন্দাজ। রডলোবের যে স্থানে যান ত্যাগ 


'করিয়৷ হাটিতে আরস্তভ করেন সেখানে কাপড় বা ফর্শ, 


পাতিয়! দিবার নিয়ম সকল দেশে আছে। এই কাপড় 
বা ফর্শ কে পা-অন্দাজ অর্থাৎ পা রাখিবার বস্তু বলে। 
পধরাওনী। হিন্দীতে পধার্না_ আগমন কর|। বড়- 
লোকের! আসিলে এক স্থানে ব্সাইয়া তাহার মধ্যাদা 
অন্তসারে কিছু ভেট দিতে হয়। এই ধন দিয়া মর্ধ্যাদা 
বলক্ষা করাকে পধরাওণী করা বলে। 


চাদের আলে। 
চিত্রকর এ মহাদেব মণ্ডল 








SANA NAN 


মুর্শি। [দ = মুশিদ- -দীক্ষাপ্ু। | 

ক্রোরী=করোরী=এক কোটী দাম রাজকর-সংগ্রহ-. 
কারক রাজপুরুষ বা কলেক্টর । 

এক টা ₹=৪* দাম। অতএব আড়াই লক্ষ টাকা 
আয়ের পরগনার কলেক্টর | 

সনজুলুস। রাজার সম্রাটের রাজ্য-প্রান্তির সমর হইতে 


গণিত বৎসর । 


রী অস্বতনাগলেটা 





অসম্পূর্ণ নাল। 
চিত্রকর শ্রী অধ্গিনীকুমার রায় 


a ন 
৮৫৮ y প্রবাসী_চৈত্র, ১৩২৯ | ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ATS PEST Sa Sms ASA AAS AAS AORN EN ENN EAE 49D AAA net ৯৯০৯০ ee 


নৃত্যশীলা 
চিত্রকর আচাধ্য খ্। অবনীর্ট্রীনাথ ঠাকুর 


টি 


ষ্ঠ 





+ 


হোলি-খেল। 
চিত্রকর ই নারদাচরণ উকিল 
2_ 
































তেপ 
| কয় ন! যারা, মায় মি কভু পারার 
নয়কো বন্ধ বিদ্যাচুঞ্চুর আটচালাতে-- 
তে মূৰ্খ কিন্ত সবল পুরুষ ওরা, 

নাকো পরদেশীদের পায়ের জুতো বুরুশ-করা 
নতার কর্‌চে পুজো পেতে প্রাণের তক্ত তারা, 
তাদের শৌরধা- hs বক্ষে 4 রক্তধারা ! 








. সং 
ভা করে কেতা- পড়াই করছি বড়, 
চ্ছি খোচা, পিঞ্জরেতে হচ্ছি জড়। 

ডু এ-বি-সি-ডি, নামের লেজুড় এমে-বি-এ, 
ধর্চি ট্রামে দুপা হেঁটেই থেমে গিয়ে। 
মাল কিনে ধিক্‌, দিচ্ছি দুনে| মুটের ভাড়া, 





পমানে দাড়িয়ে থাকি ছবির মত, 
ন, মৰ্শ্মে নিয়ে গভীর ক্ষত। 

নেইকে| বটে শক্তি হাতে, 
ডী ছোটাই বন্ৃতাতে 
রি যায় না ধরা! 


রি ীৰ্ণ যা, তা ঠা (দিন বানের জোরে।.. 
রং দেহের দিকে চা না যে, মন কাণা« তার হবেই ং হবে, 









লাই ছুটে পেলেই গোরার বুটের সাড়া । 


*সাধবে যে এই বীরের সাধন, তার কিব 


ES আও 
জি 


Ke) দেখ! নিশমীবে শক্তি- দি জল্চে হা 

ব্যায়াম নহে নিন্দনীয় শৌধ্যলাভের পদ্ধতি সে = 

খুচিয়ে দেবে জীবন-ঘাতক জরার দেওয়া সন্ত বিষে। 1 

শক্তি চোখে, শক্তি মুখে,--শক্ত কর শীর্ণ দেহ, *. 

শক্তি হাতে, শক্তি বুকে,_-ভাঙ, বিলাদের জীর্ণ গেহ। 

শক্তি সাধো দেশের ছেলে; বক্ষ বে দরাজ্জ তবে, " 

প্রবল বাহুর লৌহটানে পাঁবেই পাবে স্বরাজ সবে। 

শক্তি সাধে| দেশের মেয়ে,-শক্তিরূপে দাড়াও হেসে 

ভীরু প্রাণের দুরু-দুরু হীন ভাবনা তাড়াও এসে । 

শক্তি-হোমে দাও আহুতি সব দীনতা শঙ্কাগুলো = 
বাচার মতন বাঁচতে শেখ,তবেই জয়ের ডঙ্কা তুলো! 
“হীন বাঙালী, বুটের চোটে হচ্ছে রোজই ছিন্নহাতি-_ 

লাথি খেয়েও পড়ছে কেতাব--এমনি তারা স্বণ্য রি ! 

এম্‌নি তারা স্বণ্য জাতি--অপমানেও নিন্রা-দড়,-- 

মান দিয়ে প্রণি রেখে করে পুথিগত বিদ্যা ব$ 1” 
এমন কথা শুন্তে না হয়_-এর চেয়ে যে মরণ শ্রেয় 

পিঁপড়ে ক্ষুদে, ld বিলি কামড়ে দেবে চরণ সেও 

























দেশ ভন কি আর, তা বলে 
এক বাধনের উপর কিন সু টি বাধ 





_ বীধ্যবানের বিশ্বসভায় বিজয়-মা 
তি প্রাণের হী তেজে সব: 






bl 
bl 


ষ্ঠ সংখ্য! } 
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ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গোধন 
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৮৬১ 


ভারতের ধ্বংসোন্মুখ গোধন 


J ৃগ্ধেব অফুরস্ত ভার ভারতবর্ষ আজ দুধের কাগাল। 


র 


| 


ভাবতের নরনারী আজ ুগ্কেব অভাবে রোগৃজীর্ণ, দুর্বল, 
, ক্ষীণজীবী ও নষ্টস্বাস্থ্য । আজ ভারতেব ঘবে ঘরে চাহিয়া 
* দেখ, শিশুদের মুখে সে হাসি নাই, দেহে স্বাস্থ্যে মেই 
* লাবণ্যচি্ন নাই, প্রাণে ক্ফুর্ভিব সাড়া পাওযা যায না) 

শিশু আজ আর সেই মূর্তিমান আনন্দ নহে, 


শিশুক্বীবনেব একমাত্র খাদ্য দুগ্ধের অভাবেই আজ বাঙ্গালার 
তথা সমগ্র ভাবতের শিশুকুলেব এই শোচনীঘ" অবস্থা! । 
আমাদেব দেশে প্রতি হাজাবে প্রতিবংসর ২৬০'৭টি শিশুই 
জন্মের অব্যবহিত একবৎসবের মধ্যে ভবলীল! সাঙ্গ করিমা 
থাকে। পধ্যাপ্ত দুগ্ধের অভাবই এই শিশুমৃত্যুব একট! 
. প্রধান কাবণ। বাংলায় ১৫ হইতে ২০ বৎসর বষস্কা নারীর 
মৃত্যাসংখ্যা প্রতি হাঁজাব মৃতপুকযে ১২১৫ জন! 
ইহাদের মধ্যে প্রায়ই সস্তান-প্রসবের পর দুর্বল হইয়া 
উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ' মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
বদি দেশে প্রচুর দুগ্ধ থাকিত তবে এই ভাবে দেশের নারী- 
গণকে জীবনের স্থথ-সন্তোগেব ' প্রারস্তেই সংসারেব মাযা 
কাটাইতে হইত না। অধিশ্ুদ্ধ দুগ্ধ পানের জন্ত Tuber- 


. 0019915 নামক বক্ষ্বোগ-বিশেষ ক্রমখঃই দেশে বৃদ্ধি 


পাইতেছে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৩৮৪৩৫ জন ও ১৯১৯ সালে 
১০০১৯২ জন উক্ত বোগে আক্রান্ত হইষা চিকিৎসাধীন 
হইযাছিল। স্থতবাং, দেখিতেছি যে ২০০ বোগী বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ! এইভাবে বোগ ও মৃত্যুসংখ্যাব প্রাবলয যে 
দেশেব পক্ষে একটা ভংবণ সর্বনাশেব কারণ তাহা 


* চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অন্থভব করিতে পাঁবিতেছেন। 
“কেবল ছুগ্ধের অভাবই এই সর্বনাশেব কারণ। 


২৫ বৎসর 
পূর্বে একটি গাভী প্রতিদিন গড়ে ৫ সেব ছুধ দিত, কিন্ত 
এখন দেখ মাত্র ১ সের। বর্তমানে ৫০৬০ বৎসর পূর্ববা- 
পেক্ষা দুগ্ধেব দব ৪* গুণ. বৃদ্ধি পাইযাঁছে। বর্তমানে 
ভারতবর্ষে গড়ে টাকায় ৪ সের দুধ বিক্ৰয় হয। ভারতের 
অধিকাংশ অধিবাসীই নিবামিযাশী; নিরামিষভোজীর 


৮ ১০৮২-১৬ 


সে যেন 
গাস্তী্য, নিরানন্দ ও ব্যাধি .লইযাই সংসারে. আসিয়াছে। , 


পক্ষে ছুগ্ধ একটি অত্যাবশ্যক খাদ্য। কিন্তু টাকীয় ৪ বের 
দুধ কিনিযা খাওয়া যে কঘজ্নের পক্ষে সম্ভব আহা তার 
এই দরিদ্র-দ্রেশবাসীকে বিশেষ কবিয়া বলিয়া চিতে হইবে 
না। এই ছুগ্ধাভাবেব কাবণ দেশ হইতে শনৈঃ পনৈঃ গো- 
বংশে হ্রাস! পৃথিবীর অন্তান্ত সভ্যদ্েশ অপেন্দা ভারতই 
গো-সম্পদে সর্বাপেক্গা হীন, কিন্তু এই ভারতেই এক্ন 
বিবাট্‌ বাজের গো-গৃহ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই ভাবতই 
একদিন গোঞ্জাতি দেবতার সম্মানে পূজিত হইত, একদিন 
এই-ভাবতেবই "ঘবে ঘবে ক্ষীব সব ননী পধ্যাঞ্চ পবিহ্াণে 
সঞ্চিত থাকিত। আমাদেব দেশে প্রত্যেকটি গাভী গড়ে 
প্রতিদিন একসেব দুধ দেয, ইংলণ্ডে দেয় ১৭ সেব, 
ডেন্মার্কে ১০ সেব, আমেবিকার বুক্তবাজ্যে ৫ সের। * 

শতকর! লোক প্রতি গরুর সংখ্যা ২--ভরতবহে ৫৯, 
ডেন্মার্কে ৭৪, যুক্তরাঁজ্যে ৭৬, কানাডায় ৮০, কেপ.কলনিতে 
১২০, নিউজিল্যাঞ্ডে ১৫০, অস্ট্রেলিয়ায় ২৫৯, মার্জেশাইনে 
৩২৩, উর্গায় ৫০০। 
হইতেছে, আমরা মোটামুটি কয়েকটা কারণের উল্লেথ 
করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

প্রথমতঃ গোঁহত্যার কথাই ধরা যাউক । বৃটিশ ভারতে 
প্রতিবংদর নানা কারণ প্রায় এক কোটী ছোহত্য| হইয়! 


থাকে । এই হত্যার কারণ গোর! সৈন্য ও সাভীরণের বাস্থের্‌ 


জন্য মাংস, চর্ম্মের ব্যবসার, শুফমাংস ও ত্দছেণে মাংস 
ববপ্তানিব ব্যাপার । এই কলিকাতা সহরে টাঙ্গর! কগাই- 
থানায় প্রতি বৎসর ১৪৯৮৩টি গোঁহত্যা হইয়া! থাকে । 
গাজীপুর জেলায় গত তিন বৎপরে যে গোহত্যা হইয়াছে 
আমর! নিমৈ তাহার একট! তালিকা দিতছি £--গাভী 
৫৭৭৫, বৎস ৩৩৯, বৃষ ৪২৪০1 

ব্রহ্ধাদেশে মাংস সর্বরাহের জন্য আগ্রা বষোধ্যা সংযুক্ত" 
প্রদেশে যে গোহতা! হয় তাহাব ভালিক1 £-_ 


মিরাট বিভাগ ২০০০, আগ্র। বিভাগ ৮£ ৯৬৯) রো ফিলাপ 


খণ্ড বিভাগ ২৮৭১, এলাহাবাঁদ বিভাগ ১১১০, ঝাঁলি বিভাগ 
৩০৫০৯, গোরখপুর বিভাগ ৬০। 


নান! কারণে ভারতের গোঁধন ধবংস * 


রা 


» 


৮৬২ 





প্রবাধী--চৈত্র, ১৩২৯ ' 


- ৪ 
{ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





এক প্রদেশ হইতেই যদ্দি ভারতকে এমন ভাবে গোধনে 


“বঞ্চিত হইতে হয় তবে সমগ্র ভারতের অবস্থা যে কি হইবে 
ন্তাহা একটু বিশেষ করিয়| ভাবিয়া দেখিবার,বিষয়।, গোঁরা 


দৈনস্ত পোষণের জন্ত ভারতের গে-হুত্যার পরিমাণ সামান্ত 
নহে। পুনঃ পুনঃ এ বিষয় গতর্ণমেন্টের নিকট আবেদন 
নিবেদন করিয়াও কোনই ফগ হয় নাই। ফল ন! হৃওয়ার 
একট! কারণ স্পষ্টই লক্ষ্য হয়। গোর! দৈহের জন্ত যে 
পরিমাণ মাংসের দর্কাঁর গো-দাংস ব্যতীত অন্য মাংস দ্বারা 
তাহা সম্পূরণ করিতে গেলে "অত্যধিক খরচের দর্কার। 
কাজেই সর্কার বাহাছুয় সমস্ত বুঝিয়! শুনিয়াও নীরব-বধির। 
ভারতে গোহত্যা দ্বারা মিউনিসিপালিটার বৎসরে যে আয় হয় 


-তাছা সামান্য নহে। আমর! কয়েক বৎসর-পূর্বের একটা 


তালিকা শিল্পে প্রধান করিলাম, তাহ! হইতে গোহত্যার দ্বার! 


গভমেন্টের আয়ের একটা খতিয়ান পাঠকগণ যহজেই 
হদয়ঙম করিতে পারিবেন :- 

পণ্ুহত্যার জন্য টান্স......কসাইথানার খাজন| 

১৯০২-৪৩ সাল 886৫২০২২, ২৮১৫৮৯৪২ 

১৯০৫-০৬ সাল ৫৯১৯০১১ ৩৫৩৪ ১৫২২ 

* ১৯৪৭-৪১৮ সাল ৬১১৫৪৭, ৩৫১৮৪৩৮ 

১৯০৯=১০ সাল ৬২৩৪৮৩, ৩৬৪৮ ৬৩২২ 

১৯১১-১২ সাল ৬৬৬৩৫৭, ৪*৬৬৮৭১২ 


উক্ত তালিকায় দেখ! যায় যে ক্রমশই মিউনিসিপালিটার 
আয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা ত গেল ১০ বৎসর আগের 


- কথা, বর্তমানে যে কি দ্রীড়াইয়াছে তাহ! পাঠকগণ্‌ বিবেচনা 


“করি! দেখিবেন। 


নিখিল ভারতীয় গো-মহাসভা ইষ্টইও্ডিয়া রেলওয়ে 
এজেন্টের নিকট হইতে হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুফমাংস 


) রপ্তানির যে একট! মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহে সমর্থ হইয়া- 


ছেন তাহাতে জানা যাঁয় যে বংসরে কিঞ্চিদধিক দুইলক্ষ 
মণ শুক্ষমাংশ কেবল উক্ত ষ্টেশন হইতে রখানি হইয়া 
থাকে। ইহা ব্যতীত মধ্য প্রদেশ, বিহার, বেরার ও বোম্বে 
প্রদেশ হইতেও এ প্রকার শুফমাংস রপ্তানি হয়। ইহাতে 
ন ৫ লক্ষ মণ অনুমান করি] লইলেও বোধহয় অত 

না। দশ মণ কাচামাংলৈ এক মণ শুফমাংস হয়, সুতরাং 
a লক্ষ মণ শুফমাংসের জন্ত কতগুলি গোহত্যা হয় তাহা 


লাস সতাসপিরিসিি 


একবার ভাবিয়া দেখিলে ভারতের গোধনের যে কি ভাবে 


ধ্বংস সাধিত হইতেছে তাহার একটা, দিক্‌ I 2 


চোখের উপর ছুটি! উঠিবে। 


হত্যার তুলনায় ভারত হইতে গোরপ্তানি সামান্য ৰং 


সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেও দেশের মর্কনাশ কম হইতেছে 


না। পূর্বে ভারতীয় গোঞ্জাতিই পৃপিবীর মধ্যে সর্বোৎকষ্ট ' 
ছিল, ভারত হইতেই অল্পবিস্তর উৎকৃষ্ট জাতীয় গাভী ও বৃষ * 


বিদেশে রপ্তানি হইত । একশত বৎসর পূর্বেও ভারতের 
গোধন বিদেশে রানি; হইত সভা, কিন্তু এখন বিশেষতঃ” 


বিগত বিশ্ব-সমরের পরে, এই রপ্তানি ঝাপার-এমন, ভাবে . 
বৃদ্ধি পাইতেছে যে, ‘ভারতের যেখানে যত উৎকৃষ্ট জাতীয় "২, 


গাভী ও,বুষ এখনও বিদ্যমান আছে, কিছু কাল পরে আর 


তাহাদের অস্তত্বও দৃষ্টিগোচর হইবে না। বিশেষ অনুসন্ধান 


করিয়া! জান! গিয়াছে যে, এক হাজার গরুতে ২৩টি মাত্র 
উৎকৃষ্ট জাতীয় গরু পাওয়া ষ'য়, কিন্তু রপ্তানি হওয়ার 
সময় বাছিয়! বাছিয়া এই উৎকৃষ্ট জাতীর গরুই রপ্তানি 


হইয়! থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রাজিলের দশ- 


জন গোব্যবসায়ী'প্রতিবৎসর ১৫ শত কঙ্করাজী জাতীয় উত্তম 
গ্রাভী বৃষ ও বৎসতরী বিদেশে চালান দিতেছে । আজোল! 
জাতীয় গরু জাভায় চালান যায়, জাভা-গভর্মেন্ট এই 


ব্যবসায়ের আরও প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। মাদ্রাজ ' 


ও কলিকাত। বন্দর হইতে বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জাত! 
দেশীয় দুইজন গো-ব্যবসায়ী প্রতিবংসর ৫**টি উৎকৃষ্ট 


জাতীয় গীর, হারিয়ান, এবং হজী জাতীর গাভী ও বৃষ 


নিজদেশে চালান দিতেছে! ডাচ, কলোনিয়াল সার্ভিসের 
পণুবিভাগের কয়েকজন কর্মচারী প্রত্যেক চালানে 
এ দেশ হইতে ৮০০ আঙ্গোলা জাতীয় গান্ী চালান 
দেয়। 


সাধন করিতেছে তাহা "ভাবিলেও মর্মাহত , হইতে হয়। 


‘তাহার! পল্ীগ্রাম হইতে বাছিয়! বাছিয়া উৎকৃষ্ট হগ্ধৰতী গাভী- 


গুলিকে সহরে লইয়া“আসির়া বংসগুলিকে কসাইদের নিকট 
বিক্রয় করে) তৎপর নৃশংস ও অধন্ত ফু! প্রথায় হুগ্ধ 
নিঃসরণ করিয়া লইয়। গাঁভীগুলিকে এমন করিয়া ফেলে যে 
তাহাদের আর গর্ভধারণ করিবার ক্ষমত! থাকে ন! ৮৯ 


চে 


সুরের গোয়ালার! যে-ভাঁবে দেশের গোকুলের সর্বনাশ, 


t 


শা 


পছ 


নও 





হইয়া গাভী-ছন্ম হইতে নিষ্কৃতি পায়। 

এইরূপে নান! ভাবে দেশের গো-বল দিন দিন ধ্বংস 
হইয়া যাইতেছে । গোঁধনের ধ্বংসের সাথে সাথে দেশের 
্বাস্থাসম্পদ্‌ও লোপ পাইতেছে। দেশবাসী হিন্দু ও মুগ্লমান- 
গণ চেষ্টা করিলে স্ছলেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। 


স্পা he SN AS পাছত ৯৫ ৯. পাসিত সত লা তে স্পাসিরা সিসি এ 


মাস দু্ধ'দানের পর তাহার! কসাইদের] নিকট, বিক্রীত' 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ' দোছুল ছুল | ৮৩ 


পালাল পাটি পিল সস ও পাস পাঁছি পাপা শাসিত লাস লী ৬ পাসিাসি রাত পাও পাটি পি তাস পাছি শি পাটি পানি 


গভমেন্টি' যদি এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ নাও করেন তথাপি যি. 
দেশবাসীগণ তাঁহাদের নিজের এই সর্বনাশের গুরুত্ব হাদরল 
করিয়া! ইহার এতিকারে সচেষ্ট হন, তবে গবমে'ণ্টেণ 
সাহাষা ব্যতীত যথেষ্ট উপকার ছুইতে পারে বলিম 
আঁশ! বরা যায়। - 

শ্রী চন্দ্ৰকান্ত দত্ত সরস্বতী, বিদ্ঠাভূষণ 





দোঁদুল দুল 


[ আরবী “মোতাকাঁবিব’” ছন্দ] 


দোদুল ছুল্‌ 
দৌদুল্‌ ছুল্‌! 
বেণীর বাধ 
আলগ্ছাদ, 
আলগ-ছাঁদ 
খোপার ফুল, |] 
কানের ছুল 
খোপার ফুল 
দেছুল্‌ ছল . 
দোদুল্‌ ছুল! 


অলক-ছায় 
কপোল ছায়, 
পবশ 'চায় 
অলস চুল, 
“বিহ্নম্‌-বিন্‌ 
কেশের উল 
দোদহুল্‌ দুল - 
দোদুল্‌ হুল! 


অসম্ব ত, 
কাখের ভিত, 
অসদ্ব ত. 
পিঠের চুল, 


লোহিত পীত 
নোলক ছুল 

দোদুল্‌ দুল্‌! 
দো্বল্‌ ছল! 


সোহাগ্‌ঘায় 
দোলম্-গায় 
কাপন খায় 
আপন পায, 
পায়ের নখ 
মাখাব চুল 
দোছুল্‌ ছল 
দোঁছুল ছল! 


পরাগ-ফাগ 
ছড়াষ আজ 
শিরাজ-বাগ 
ইরাণ-ঞুল, 
দোলন্-দে।ল 
দে বুল্‌-বুল্‌ 
দোদুল্‌ ছুল 
দোদুল্‌ দুল ৷ 


কাকন্‌ চায় 
মাচন্‌ ফিন্‌ 


“৮৬৪ 





রিমিক্‌ বিম 
ঝিষিক ঝিম! 


- জীচল্-বীণ 


চাবির. রিং. 


বুলায নি 
, চুলায় ঢুল 


দোছুল্‌ দুল 
দোছুল্‌ দুল ! 


' নিশাস-রেশ 


কাপায় বেশ 
মোতির হার 
হিয়ার দেশ, 
কাপায় শেষ 
প্রাণের ' কূল 

দোছুল্‌ দুল 

দোছুল্‌ দুল! 
বুকের কৌ 
আদর-ঘাষ 

দোলায় দোল্‌ 


- দোলায় দোল, 


শরম-লোল 
মরম-মুল 
দোছুল্‌ দুল 
দোছুল্‌ দুল ! 
কলস্-কাখ 
পুকুর যায়, 
আচল চায় 


টা 


দখিন্‌ হাত 
বুলন্-ঝুল 

ঘোছুল্‌ দুল 
দোছুল্‌ দুল | 


কাকাল ক্ষীণ - 


মরাল-গ্রীব 


1 





প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩২৯ 


৯৬ 
ANANSI NONI ANAN ONAN 


[ ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 


ভুলায় জড়. 
ভূঁলায় জীব, 
গমন্-দোল্‌ 


দোছুল.. দুল 


-দোদুল, দুল! » | 


হাঁসির ভাস, 
ব্যথার শ্বাস, 
চপল চোখ, 

আঁখির লাস, 


-নধন-নীর 


অধর-ফুল 

রাতুল, তুল. 
রাতুল, তুল 
দোছুল, দুল 
দোদুল, দুল ! 


মৃণাল- 3 
নয়ন-পাত, 


' গালের. টোল, 


চিবুক দোল 


‘সকল কাজ 


করায় ভুল, 
প্রিয়ার মোর . 


কোথায় তুল? 


কোথায় তুল 
কোথায় তুল? 
স্বরূপ তার 
অতুল তুল, 
রাতুল তুল, 
কোথায় তুল? 
দোছল ছুল 


, দোঁছুল দুল !! 





ANANSI SNA 


4৮১৩ 


heal 


কাঁজী নজরুল ইসলাম 


চি 


' বিবিধ 


সরকারী আয়ব্যয় : . 
“ সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের বজেট কয়েকদিন পূর্বে 


পৰ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ, করা হইয়াছে। তাহাতে 


১৯২২-২৩ সালে আয় অপেক্ষা ব্যয় কষেক কোটি টাকা বেশী 


দেখান হইয়াছে । ১৯২৩-২৪এও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী 


হইবে। গত কষেক বসবে ভারত-গবর্ণ মেণ্টের চল্তি 


খরচের জন্তু এক শত কোটি টাকা খণ হইয়াছে । 


" অধিকাংশ প্রাদেশিক গবর্ণ মেণ্টের অবস্থাও এইকপ 
তাহাদের আয অপেক্ষা ব্যয় বেশী। 
কোন-প্রকারে জোড়াতাড়। দিয়া, নৃতন ট্যাক্স বসাইয়া, 
পুবাতন ট্যাক্স: বাড়াইয়া, খণ করিয়া, আয় র্য সমান 
করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু নূতন বা বর্ধিত পুরাতন 
ট্যাক্সের আয় আশাহুৰপ হইতেছে না। দেশ -অত্যস্ত 
গরীব ;.নৃতন বা বদ্ধিত ট্যাক্স, দেয় কে? খণ বাড়াইবারও 
সীমা আছে। কারণ উহার সুদ ত চল্তি আয় হইতেই 
দিতে হইবে? এবং খণ যত বাঁড়িবে, স্থদ্ের মোট টাকাও 
তত বাড়িবে। তা ছাড়া, ষে গবর্ণ মেপ্ট, বার বার, প্রতি, 
বৎসরই, খণ করে, তাহাকে অন্ত খণগ্রস্ত লোকদের 
মতই বেশী হারে সুদ দিতে হয়। আগেকার কোম্পানীর 


, কাগজের ' (ইহা গবর্ণমেপ্টের, কজ্জরপূত্রের নামান্তর 


মাত্র) স্থুদ ৩, ৩1০, ৪ টাকা পাগ্য়া যাইত। এখন গবর্ণ- 


* মেণ্ট কে শতকরা ৫1০ ৬, ৬1০, ৭ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে 


হইতেছে। এবং অনেক স্থলে সুদ বাস্তবিক আবও বেশী। 
দৃষ্টাত্তস্বরূপ, আগামী ২রা এপ্রিল হইতে যে ডাকঘরের খাণ- 
সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে, তাহার উল্লেখ, 'করা যাইতে. 
পারে। ১৫ টাকা দিলে ২০ টাকার, ৭৫ টাকা দিলে 
১৭০ টাকার .খণের সার্টিফিকেট পাওধা যাইবে । স্থদ 


শতকরা ৬ টাকা, এবং চক্রবৃদ্ধি হিসাবে সুদ পাওয়া 


যাইবে । অর্থাৎ নামে রদিও হুদ শতকরা ছয় টাকা, 


কাজে কিন্তু গবণ মেণ্ট কে ৭৫ টাকা .দিলেই বৎসবে তাহার” 


সুদ ৬ টাকা গাওয়া! যাইবে; অর্থাৎ শতকরা ৮ টাকা 
স্থদ পাওয়া যাইবে। -ভাহাব উপব চক্রবৃদ্ধি ধবিলে সুদ 


_ আরও বেশী হয়। এই স্থদ্নেব উপর ইন্কম্‌ ট্যাক্স বসিবে 


না। তাহা বিবেচনা করিলে, সুদ আবও বেশী হয়। 


# 


প্রস্গ 


ইহা দ্বারা বুঝা যাইবে, যে, গবর্ণ মেণ্টের ধার কেরিবান 
ক্ষমতা ও বাজার-ীন্্রম (০৮edi6 ) কিরূপ কমিয়া গিয়াছে ' 

এই ভাবে খণ:করিয়! খরচ করিতে থাঁকিলে কিছু দিব 
পরে -কেহ আর গবর্ণমেপ্ট কে সহজে খপ. দিবে ন. 
কোম্পানীর কাগজের . দর খুব. কমিয়া , যাইবে, এল 
গবর্ণ মেণ্টের ধনাগ্ীরে যত, সোনা মজুত আছে; তালা 


অপেক্ষা খুব বেশী কাগজ-ুদ্রা অর্থাৎ নোট বাহির করিনা . 


গবর্ণমেন্ট:কে খরচ চালাইতে “হইবে 1. তাহা হইলে শর 
কাগজ-সুদ্রাগুলার, দাম-খুব কমিতে থাকিবে; যেমন এখন 
অস্িয়ার ক্রোনেনএবং জার্মেণীর মার্কের অবস্থা হইয়াছে। 

বর্তমান সময়েই. ভার-গবর্ণুমেপ্ট, যত টাকার নেট 
বাহির করিযাছেন, তত সোনা- সর্কারী ধনাগারে নাই। 
বর্তমান ১৯২৩ সালের ২২শে জানুয়ারী তারিখে ভারত- 
গবর্ণমেন্টের প্রচারিত কাগজ-ুদ্রা অর্থাৎ নোটের মেট 
মূল্য ছিল ১৭২ কোটি ৬২-লক্ষ ৫৫ হাজার -৫০৬ টাক 
নেটিগুলিতে লেখ! থাকে, "আমি [ অর্থাৎ ক্ষমতা- প্রা 
কোন গবর্ণ মেষ তৃত্য ] এই নোটবাহককে চাহিবা মন্ত্র 


(এত) টাকা দিতে অঙ্গীকার করিতেছি ।” তাহা হইল * 


গবর্ণমেন্টের হাতে সোন! রূপা ওভৃতির ধাতুমুতরা কিস 
ধাতুর চাপ ১৭২1কোটি . টাকার থাকা উচিত। কিন্ত এ 
২২শে জানুয়ারী, তারিখে বাস্তবিক গবর্ণমেণ্টের হাত 
নোটের.পরিমাণেব. শতকরা ৬৩৩৪ টাকার সোনা রূলা 
ছিল। ইহাও ভারতে ছিল না। ভারতবর্ষে গবর্ণমেশ্টের, 


আধ পরসারও.।সোনা “রিজার্ভ” ছিল না। সোলার 


বিজার্ভ, বিলাতে থাকে। তাহাতে বিলাতী বণিক্দের 
সুবিধা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ-যে সমান অংশী- 
দার, এই মিথ্যা কথার ইহ! একটি অতি সরেস নমুনা । 


ব্যয়-সংক্ষেপকমিটিসমুহ - 


আয় ব্যয় সমান করা!যাইতেছে না; নূতন ট্য'ন্ম, 
বাইয়া, পুবাতন ট্যাক্স, বাড়াইয়া, খণ করিয়া, কিছুটা 


কুলাইতেছে না! এইজন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট, ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্ট- সকল 'ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটি নিযুক্ত করিষাহেন, 


॥ 
শি 


৮২৬ 


শা্পাজপাসসিপানপ বিসিসি 








পেপসি 


“এবং কোন কোন কমিটি তাহাদের রিপোর্ট ও প্রকাশ 
করিয়াছেন ভারত-গবর্থ মেণ্টের কমিটি যে যে দিকে ব্যয় 
কনাইতে বলিয়াছেন, তাহা! কাধ্যে পরিণত হইলে ১৯ 
কোটি টাকা বার্ষিক ব্যয় কমিবে। 

“ যদি ধরা যায় যে, ভারত-গবর্ণ মেণ্ট, সাড়ে উনিশ কোটি 
টাঙ্কা ব্যয় কমাইভে রাজী হইবেন, তাহা হইলেই কি স্থায়ী 
ভাবে আয়ব্যয়ের সাম্য স্থাপিত হইবে? নিশ্চয়ই হইবে 
না। তাহার কারণ দেখাইতেছি। 

: কমিটি যে-সব ব্যয় কমাইতে বলিয়াছেন, তাহা নিদিষ্ট 

বাৎসরিক ব্যয়, যাঁহা বৎসর বৎসর পুনঃ পুনঃ হয়। কিন্ত 
অপির্দিষ্ট অদৃষ্টপূর্ব ব্যয় ইহাতে ধরা হয় নাই। একটা 
যদি "যুদ্ধ হয়) তাহ! হইলেই ত অনেক কোটি টাকা খরচ 
বাড়িয়া যাইবে, এবং যে বৎসর বা যে-বে বৎসর যুদ্ধ হইবে, 
সেই সেই বৎসর আয় অপেক্ষা! ব্যয় বেশী হইয়া যাইবার 
সম্পণ সম্ভাবনা । 

ইংরেজ সিবিলিয়ান্রা চীৎকার জুড়িয়াছিলেন, যে, 
এখন ' সমস্ত জিনিষপত্রের দ্বাম গত যুদ্ধের আগেকার সময় 


 অণেক্ষ। বাড়িয়াছে, অন্তান্ত খরচও বাড়িয়াছে, অতএব 


লা 


"তাহাদের বেতন প্রস্তুতি বাড়ান উচিত। ইহা বিবেচনা 
করিবার জন্ত এক রয়্যাল কমিশন শীব্রই কার্ধ্ে প্রবৃত 
হইবে, এবং ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলিয়া ধরা যাইতে 
পাত্রে, যে, কমিশন বেতন বাড়াইতে বলিবে। ইতিমধ্যেই 
এই ক্ষমিশন-প্রসঙ্গে বিলাতী পালেমেণ্টে কথা উঠিয়া ছিল, 
যে, িবিবিয়ান্রাই সব-টাকা লইয়া লইবে না ত? তাহা 
হইলে ইংরেজ'সৈনিক কর্মচারীরা কি পাইবে? অর্থাৎ 


১ মখলবটা এই, যে, শুধু সিবিলিয়ান্দের বেতন বাড়াইলে 


চলিবে না; সৈনিক কর্শচারীদের ' বেতনও বাড়াইতে 
হইবে । তাহা হইলে অন্তান্ত যে-সব বিভাগে ইংলণ্ড, হইতে 
নিযুক্ত ইংরেজরা কাজ করে, তাহাদের বেতন আদিও 
বাড়াইতে হইবে। ০৮ 
বল৷ বায় না। | 

ভাহার- পর,' বদি ধরাও যায়, যে, বানি ঘেষে 


স্শঞিজঞ$গ যত বায় হয়, তাহা আব বাড়িবে না, এবং আকস্মিক — 


ব্যৱঞ্কিছু হইবে না, তাহ হইলেই কি আয়-ব্যয়ের সমতা 
যরাবর রক্ষিত হইতে পারিবে ? 


প্রবাসী--চৈত্র ১৩২৯ 





[| 
| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


একটা কথা অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছে, থে 
ব্রিটিশ-সাত্রাজ্যের রণতরী ভারতবর্ধকে জলশক্র হইতে রক্ষা 
করে, ভারতবর্ষ তাহার জন্ত কিছু দেয় না, ভারতবর্ষের কিছু 
দেওয়া উচিত, ইত্যা্দি। এই বাবতে ভারতের ঘাড়ে 
কবে কত টাকা চাপান হইবে, কে বলিতে পারে? আর, 
যদি চাপান নাও হয়, তাহ। হইলেও ভারতবর্ষেরও সমুদ্রের , 
দিক্‌ দিয়া আত্মবক্ষার সামর্থ্য ত থাক! উচিত। পরের 
উপর নির্ভর করা উচিত নয়। এদেশ থে অল্পসংখ্যক* 
ইউরোপীয়ের! আসিয়া দখল করিতে পারিয়াছে, তাহার 
একটা প্রধান কারণ এই, যে, ইউরোপীযদেব রণতরী ছিল, 
এদেশী রাজা, নবাব, বাদ্‌শাহর্দের রণতরী ছিল না বলিলেই : 





হয়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে মচারাস্ীয় নেতা আঙ্গে.র 


রণতরী যত দিন নষ্ট হয় নাই, তত দিন ইংরেজরা. সেদিকে 
প্রতৃত্ব স্থাপন করিতে পারে- নাই । ইহা! কয়েক বৎসর 
হইল পপ্রবাসীতে” মেঞ্জর বামনদাস বন্থ মহাশয় 
দেখাইয়াছিলেন। ভাবতবর্ষের নিজের রণতরী চাই ; স্থল-. 
যুদ্ধের মত জঙ্গযুদ্ধেও ভারতীয়দিগের দক্ষতা লাভ করা 
চাই। 'ইহার নিমিত্ত বিস্তর টাকার প্রয়োজন। এই 
টাকা আয় বাড়াইয়! ও ব্যয় কমাইয়! জোগাইতে 'হইবে। 
ভারতেব নিজের কেবল যুদ্ধজাহাজই যে চাই, তা 
নয়, বাঁণিজ্য-জাহাজও টাই ।- পৃথিবীতে যে-সব দেশ 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত--ষেমন ইংলণ্ড, 
আমেরিকা, প্রভৃতি--তাহারাও সর্কারী বাজস্ব হইতে . 
বাণিজ্যজাহাজের সংখ্যা-বৃদ্ধির অন্ত ও তাঁহাদের 'সুব্ধার 
অন্য অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকে। , ইহার বিশেষ 
বৃত্তান্ত এস্‌ এন্‌ হাজী কর্তৃক লিখিত ষ্টেট এড, টু স্তাশন্তাঁল 
শিপিং * নামক পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য । ভারতবর্ষের লোকদের 
ত সমুদ্রপথে বিদেশগামী জাহাজ নাই বলিলেই চলে; - 
শিল্দিয়া ন্যাভিগেশ্যন্‌, কোম্পানীর সামান্ত যাহা আছে, ' 
তাহারও অবস্থা ভাল নহে। ভারতের লোকদের নিজস্ব - 
সমূদ্রগাখী জাহাজ বিস্তর না হইলে .দেশী লোকদের 
কার্খানা-শিল্পের এবং দেশী লোকদের বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি" 


* State Aid to National Shipping, by 5. N. Haji, 
B A (Oxon), Bartister-atlaw, Hinji Mansion, 
Sandhurst Road, Bombay. ' 

ৎ 
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ষ্ঠ সখ্য! ] 
কখনও হইবে না। সমূত্রগাষী জাহাজ. বথেষ্টদংখ্যক 
'নিশ্বাণ করিয়া তাহা দ্বারা কার্বার চালাইতে হইলে 
আইনের সাহাধ্য যেমন চাই, তেমনি সর্কারী টাকার 
সাহায্যও খুব চাঁই। এই টাকা আয় বাড়াই ও ব্যয় 
কমাইয়া জোগাইতে হইবে | 

তার পর, এ কথাও আঙক্রকাল খবরের কাগজের 
সাহায্যে খিক্ষিত লোকেব! জানিয়াছেন, যে, শিক্ষার 
জন্য ভারত-গবর্ণ মেপ্ট, ও প্রাদেশিক গবর্ণ মেপ্ট-সকল 
যথেষ্ট খরচ করেন না! প্রথমতঃ, দেশের সব পুরু ও 
নারীকে লিখনপঠনক্ষম করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে 
, হইলে সকল বালকবাপিক।কে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হুইবে ৷ 
তাহার মৃত বণেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, এবং 
প্রাথমিক-খিক্ষা! অবৈতনিক করিতে হইবে। ইহা! ছাড়া 
যাহারা বড় হইয়াছে, অথচ নিরক্ষর, তাহাদেরও শিক্ষার 
বন্থোবস্ত করিতে হইবে । হিতীয়তঃ, গ্রাম্য লোকদিগকে 


( এবং ভারতের সকল প্রদেশে গ্রামবাসীর সংখ্যাই বেশী) 


উৎকৃষ্ট আধুনিক প্রণালীতে ক্কষি শিখাইতে হইবে, "এবং 
গ্রামেই থাকিয়া যে-সব শিল্পের কাজ করা যাইতে পারে, 
তাহা শিখাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা কৃষিকাজ 
ছাড়া আরও কিছু করিয়া আয বাড়াইতে পারে, এবং 
কৃষিকাজ করিয়! যে সময় উদ্ধ তর থাকে, তাহাব সদ্যবহার 
করিষা আলস্য দূর কবিতে পারে ।' নান! সভ্য দেশে 
যত রকম উপায়ে চাষের উন্নতি হইতেছে, তাহার পরীক্ষা 
ভারতে করিয়া দেখিতে হইবে, যে, সেই-সব উপায় এদেশে 
কতদুব ও কি প্রকারে অবশস্থিত হইতে পারে,। 
ইহার উপর বড় বড ক।র্খানা-শিল্পেব কাজ শিখাইবার 
ও চালাইবার বাুস্থা করিতে হইবে । 
প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চ-বিদ্যালয-সকলের বিষয় 
চিন্তনীয় । এইগুলিতে শিক্ষার' যথেষ্ট উন্নতি এদেশে হ্য 
নাই। শিক্ষা-প্রণালীর কত উন্নতি সভ্যদেশ-সকলে 
" হইতেছে, শিশুদের মনস্তত্ব, বালক-বালিকা! ও যুব! বয়সের 
লোকদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জগতে কত যে বাড়িতেছে, 
/ তাহার" খবর পর্যন্ত আমর! রাখি না। শিক্ষক প্রস্তুত 
করিবার জন্তই বিস্তর.শিক্ষালয়ের প্রয়োজন | 
সকল বিষয়ে উচ্চতম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এবং বৈজ্ঞা- 


৪ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ব্যয়সং ফেপ-কমিটিসদুহ 


= পাটি সিসি পিসি পি লাম পি পাটি ০১৪ লন পলিপ তর পাস ও লালা সলা, 


4 . 


৮৩৭ 


নিক, শুঁতিহাসিক, প্রভৃতি গবেষণার জন্য যেবপ বৃহৎ 


‘আয়োজনের আবশ্তক্ক, তাহার শতাংশের এক তংশ্‌ও' 


ভাবতবর্ষে নাই। এই-সকলের জন্ত চিরকাল ভন্যান্ত 
দেশের উপর নির্ভর করিয়া-থাকা .অত্যন্ত লজ্জার “বয় 
হইবে; এবং তাহা থাকিলে আমরা কখনও মানুষ হইতে 
পাঁবিব না৷ 


সকল সভা দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের 'শিশুমূত্ ঙ' 


সাধারণ মৃত্যুর হার বেশী | ইহা কমাইতে হইলে, দেলশ্র 
ধন বৃদ্ধি দ্বারা মাহষকে যথেষ্ট পুষ্িকর খাগ্সংগ্রহে সমর্থ 
করিতে হইবে, অধিকতর স্বাস্থ্যকর "গৃহ নির্শ্মাণ' করিতে 
সমর্থ করিতে হইবে, জ্ঞানবৃদ্ধি দ্বার! ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং 
গৃহ পন্দী গ্রাম ও সহবের স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগী ও 
সমর্থ করিতে হইবে, এবং ম্যাপেরিয়াদির কারণ দেশ, 
হইতে দূর করিতে হইবে । | 

এই-প্রকারে 'নানাদিকে দেশের উন্নতি কহিতে Ee 
বিস্তর টাকার্‌ প্রয়োজন, হইবে। আয় বৃদ্ধিতও ৷ বন 
হাস দ্বারা এই টাকা জোগাইতে হইরে। 

যাহারা কর্শরিমুখ,. নিরুদ্যয়, যাহারা, মনে করিতেন 
পারে না যে, এদেশ আবার অন্য সব সন্ত দেশের মত 
সমৃদ্ধ শত্তিশালী ও শ্রীমান্‌ হইতে পারে, তাহার! বলিতে 
অন্ততঃ মনে করিতে, পারে, “কাজ কি. বাপু এড 
হাজামায়? , আপাততঃ কোন প্রকারে আয় ব্যয় সমান 


"হইলেই বাঁচা ষায়। উন্নতি, নাই বা হইল+?*:.কিস্ত 


তাহাতে নিষ্কৃতি কোথায়? উন্নতি,না .হয়।না হইল, কিন্ত 
মানুষকে ত বাঁচিয়া থাকিতে. হইবে ? ভারতবর্ষের অনেক 
প্রদেশের ও জেলার এবং অনেক,দেশী রাজ্যের লোকসংখ্যা 
কমিয়! গিয়াছে । বাচিয়া থাকিতে হইলে যথেষ্ট খান্ভ চাই 
এবং রোগের হাত হইতে বক্ষ! পাওয়া চাই |: খাদ্য যথেষ্ট 
সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষি শির ও বাণিঞ্জের উন্নতি ও 
বিস্তার চাই। তাঁহার জন্য নীরোগ শরীর, কষিশিক্প- 
বাণিজ্যের জান, বিদেশগামী জাহাজ,. ইত্যাদি কত কি 


প্রয়োজন। নীরোগ বলিষ্ঠ শরীরের অন্ত দেশ,. শহর, ০ 


গ্রাম, পল্লী, ও গৃহস্থের, বাড়ী, স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, এবং * 
নিস্নের নিজের শরীরকৈ সুস্থ রাখা চাই। ইহার জন্ত 
টাকাও চাই, জ্ঞানও চাই। অতএব- কৌন*রকমে 
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এখন হইতেই ভাবিতে হইবে, 'এবং কি-প্রকারে ব্যষ 
কম্দিতে পারে, ও আয় বাড়িতে পারে, ভাহাঁব উপাষ চিন্তা 
এখন হইতেই করিতে হইবে । 


ব্যয়'হ্বাস ও আয় বৃদ্ধির: উপায় 
ভবিষ্যতে আয় বৃদ্ধি করিবার জন্যই এখনই কোন 
কোন দিকে ব্যয় বাড়াইতে হইবে? স্থৃতবাং অপর কোন 
কোন দিকে ব্যয় কমাইতে হইবে। মনে করুন, 
এখন সর্কারী আয় আছে মোট এক শত টাকা। সর্কাবী 
আয় বাড়াইতে হইলে প্রজাদেব আঁষ বাডাইতে হুইবে', 
কারণ সর্কারের'টাকা প্রজাদের প্রদত্ত ট্যাক্স, হইতে আসে, 


* এবং প্রজাদের আয় বাড়িলে তবে তাহারা অধিক ট্যাক্স, 


নিতে পারে প্রজ্জাদের আয় বৃদ্ধির মানে তাহাদের চাষের 
শিল্পের ও বাণিজ্যের আয় বৃদ্ধি। তাং! হইতে পারে, যদি 
তাঁহারা এখনকার চেষে সুস্থ সবল ও পরিশ্রমে সমর্থ হয, 
বদি শিক্ষা দ্বারা কৃষি শিল্প বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান 
বাড়াইয়। দেওয়া হয, যদি আদর্শ কষিক্ষেত্র ও আদর্শ 


 কার্খানা দ্বার! তাহাদিগকে চাষের জিনিষ ও কারুখানার 


জিনিষ উৎপন্ন করিবার পথ দেখাইযা দেওয়া হয়, - যদি 
প্রয়োজন-মত মুলধন সহজে অল্পন্গদে পাইবার উপায় 


-করিয়া দেওয়া হয, বদি চারিত্রিক উন্নতি-বশতঃ দেশের '' 


লোক পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া সমঘেত ভাবে কা 
করিতে শিখে, যদি বিদেশী জিনিষের অন্যায় প্রতিযোগিতা 


» আইন দ্বার! নিবারিত হয়, যদি দেশী লোকদের সমূদ্রবাহী 


বিদেশগামী বাণিজ্যজাহাজ থাকে, ইত্যাদি। ইহার 
অনেকগুলি “যদি*ই :অর্থব্যয়সাপেক্ষ। যখন প্রজাদের 
আয় বাঁড়িবে ও তাহারা বেশী ট্যাক্স দিবে, তখন সর্কার 
বেশী খরচ করিতে .পারিবেন বটে? কিন্তু- প্রজার 
আয় বাড়িয়া তাহা হইতে সবৃকাবী আয-বাঁড়িবার পূর্বেই, 


সণ প্রজাদের আয় বাড়াইবার নিমিতই যে ব্যয় করিতে হইবে, 


* তাহার টাকা.কোথা হইতে আদিবে? ইহার “একমাত্র 
উত্তর ব্যয়সংক্ষেপ। 


কোন্‌ কোন্‌ দিকে ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে, তাহা 


‘প্রবাসী ---চৈত্ৰ, ১৩২৯ 


আপ ততঃ আয বব্যষ সমান করিতে পারিলেই চলিবে না । 
"পরে যে-ধে দিকে ব্যয়ৰদ্ধি অবস্যম্তাবী, তাহার ভাবনাও 


[২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ভাবত-গবর্ণ যেণ্টের ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সকলের ব্যয়-" 
সংক্ষেপ কমিটিসমূহ দেখাইতেছেন।' তাহাঁরা বড় বড়' 
বিপোর্ট: লিখিয়া 'ইহা রেখাইয়াছেন। আমাদের অত 
স্থান নাই, এবং বিস্তারিত যথেষ্ট জ্ঞানও নাই । আর্মবা স্থল 2 
স্কুল কষেকটা কথা মাত্র বনিব। 

ভাবতবর্ষের সরুকাবী ব্যষবাহুল্যেব কারণ প্রধানত্ঃ 
তিনটি বা চারিটি। সেই কাবণগুলির নিরসন বাভিবেকে 
যথেষ্ট ব্যয় হস হইতে পারে না। নু 

ভারতবর্ষ ইংরেজনের অধীন: ইংরেজরা টা 
দেশের লৌক। সেখানে মানষকে খাইতে হয বেশী, 
পরিতে হয় বেশী, এবং গ্রীম্মেব দেখৈর চেয়ে ভাল ঘর* 
বাড়ী৪ তাহাদের দর্কার। তা ছাড়া, ইংরেজের! মোটের ' 
উপর আমাদেব চেয়ে ধনী জাতি বলিয়! “এমন, কতকগুলি 
আরামে ও বিলাসের জিনিষে অভ্যস্ত, যাহা আমাদের না 
হইলেও চলে। এই-স্ব কারণে তাহাদের খবচ বেশী। 
তা ছাড়া, কোন দেশের মাহুষ স্বদের্শ ছাড়িযা বিদ্বেশে 
গেলে স্বভাবতঃ বেশী বোজ.গারের প্রত্যাশা কবে। 
স্থতবাং ভারতবর্ষের সর্কারী কাজ যদি ইংবেজের বার! 
চালাইতে হয়, তাহা হইলে দেশী লোকেব দ্বার! কাজ 
চালাইলে যত খরচ হইত, তাব চেয়ে বেশী খরচ হইবেই । . 
অথচ গ্রভূত্ব যখন ইংবেজদের হাতে, তখন তাহারা এ 
দেশের বড় বড় কাঁজগুলি নিজেদের জন্য রাখিবে, এবং এ; 
পদগুলিব বেতনও অধিক রাঁধিবে, ইহা অবস্তম্তাবী । অবশ্য 
২১টী বড় কান্দ তাহার! নিজেদের উদারতা! ও শ্যায়- 
পরাধ্ণত। ০খ্াইান্র জন্য দেশী লৌকদিগকে দিতে 
পারে, কিন্তু অধিকাংশ উচ্চপর্দ যে" তাহারা নিজেদের 
অধিকাবে রাখিবে, ইহা! বল! বাহুল্য মাত্র । এ পদগুলির . 
বেতন কমাইবার ক্ষমতা ভারতবর্ধীযফ কোন ব্যবস্থাপক 
সভার নাই, ভারতের বড়লাটেরও নাই । ভারত-শাঁসন- 
সংস্কার আইন ( Reforms Act) অন্সারেও ওগুলির 
সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ভারতসচিবের হাতে আছে। + 
স্থৃতরাং ব্য়হাস কবিতে হইলে এঁ পদগুলির, বেতন 
কমাইবাৰ ক্ষমতা আমাদিগকে অর্জন করিতে ' হইবে, 
এবং উচ্চতম পদে পর্য্যন্ত ভারতীষদিগকে নিযুক্ত কবিয়া 
ইংরেজদিগকে বেদখল করিবার ক্ষমতা অৰ্জ্জন করিতে * 
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হইবে! সেই সঙ্গে এটাও বলা গোড়াতেই দর্কার, যে, ঁ- 
- সব উচ্চ পদের বাজ-চালাইবার মত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, 


৬ষঠ সংখ্যা ] 











পা 


দেঁশহিতৈষণা ও মানবহিতৈষণা, চরিত্র এবং দৃঢ়তাও চাই। 


আমাদের জাতির মধ্যে কাহারও এ-সৰ গুণ নাই, ইহা! বলা: 


আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট ভাষায় বলা 
দর্কার, যে, ইংরেজের আগমনের পূর্বের্ব যাহারা ভারত- 


"বর্ষের শাসন-কাধ্য করিত, তাহাদের অধিকাংশের এসব 


গুণ থাকিলে দেশ বিদেশীর করতলগত হইত না। দেশ যে 
বিদেশীর অধীন হইয়াছিল, তাঁহার একটা প্রধান কারণ 
দেশী অনেক প্রধান প্রধান লোকদের চকিত্রহীনতা, বিশ্বাস- 
ঘাতকতা-ও দেশব্রোহিতা। ৷ 

বায়সংক্ষেপের একটা প্রধান উপায় ইংরেজকে উচ্চ, 
উচ্চতর ও উচ্চতম পদসকল হইতে বেদখল করা। দেশ 
যদি সম্পূর্ণ, স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, 
এই উপায়ে ব্যঃহ্থাসও হইতে পারে। কিন্তু কাগজে 
লেখা, মুখে বলা, মনে কম্পন! করা, যত সোজা, কাজে 
দেশকে স্বাধীন কর! তত 'সোজ1 নহে । 

দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন আপাততঃ করিতে না পাঁরিলেও 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব যতটা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই মঙ্গল। 
ইংরেজের হাতের যত্গুল! কাজ আমাদের হাতে আসে, 
তাহাতে কিছু স্থবিধা হইতে পারে যদি ইংরেজদের সমান 


দক্ষ দেশী লোকেরা ইংরেজদের চেয়ে কম বেতনে কাঁজ - 


করেন। আমাদের মনে হয, নিয়ম চালাইলেই তাঁহারা 
করিবেন। 

ভারতের ব্যয়বাহুল্যের আব-একটি কারণ, ভারত- 
বর্ষের টাকায় এমন অনেক কাজ করা হয়, যাহাতে 
ভারতবর্ষের কোন প্রয়োজন নাই, কিম্বা ভারতবর্ষে 
প্রয়োজন অল্প ও ইংলণ্ডের প্রয়োজন বেশী। অনেক 
যুদ্ধে ভারতবর্ষের গোরা ও সিপাহী নৈন্ত লাগান হইয়াছে 
যাহাতে ভাবতের স্বার্থ ছিল না, বা সামান্যই ছিল। কখন 
কখন ভারতবর্ষে টাঁকাতেই তাহারা লড়িয়াছে। যখন 
ভারতবর্ষের টাকায় তাহারা লড়ে নাই, তখনও এ-সব; 
সৈন্য সংগ্ৰহ করিতে ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে এবং 


অস্ত্র শব্প প্রথমতঃ কিনিয়া দিতে ভারতের টাকাই -খরচ, 


হইয়াছে! ' অতএব ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে, কোন্‌ যুদ্ধে 


ঞ ১০৯১৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ ব্যয়সংক্ষেপ-কমিটিসমুহ 





শাসিলাস্টি পাটি পান্টি পাস পি পা লাও পি পা পাটি 


ভারতের সৈন্য ধোগ দিবে, বা না বে, এবং যোগ দিলে" 





তাহাদের সংগ্রহ, শিক্ষা, সঙ্ঞা প্রভৃতিব ব্যয়ের কত - অংশ . 


ইংলণ্ড, দিবে, তাহা স্থির করিবাব সম্পূর্ণ ক্ষমতা ভারতবর্ষের 
থাকা দরকার! ইহারও মানে ভারতবর্ষেব সম্পুর্ণ স্বাধীনতা, 
কিন্বা স্বরান্দ, কিম্বা আত্যন্তরিক আত্মকর্তৃত্ব অর্জ্জন। 
ভারতের অষ্টাদশ শতাব্দীর ও উনবিংশ শতাক্টুর 
ইতিহাস যাহাবা জানেন, ' তাহারা অবগত আছেন, 
যে, ইংরেজরা! কেবলমাত্র রাহুবলে ভাবতবর্ষের, ওত 
হয়'নাই। কিন্ত ভাবত-অধিকার-কাধ্যে যে পরিমান 


বাহুবল তাহাদের সহায় ছিল, সেই বাহুগুলা - 


অধিকাংশ স্থলে দেশী লোকদের! ইহা অবশ্য 


স্বীকার, যে, ওঁ ছুই শতাৰীতে ইন্টরোপীয় যুদ্ধরীতি, , 
ুদ্ধশিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতবর্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চিল। কি - 


ইহাও ঠিক, যে, দেশী সিপাইব! ইউরোপীয় যুদ্ধরীভিতে 
শিক্ষিত হইলে ও তাহাদ্বেই মত অস্ত্ত্ত্র পাইলে গোরা 
সৈন্য অপেক্ষা যুদ্ধণক্তিতে কখনও হীন বলিয়া প্রমাণিত 
হয় নাই। _ এইজন্ত বলি, ভারতবর্ষকে বহিঃশক্র ও 
অন্তঃশক্র হইতে রক্ষা করিদাব জন্ত আধুনিক , উৎকৃষ্টতম 
রীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও উংকুগ্টতম অস্ত্রে সঙ্দিত 
সিপাহীরাই যথেষ্ট। ভারতবর্ষের জন্ত গোরা সৈন্তের 
প্রধোজন নাই, এবং হব-অণ্টার্ন হইতে আরম্ভ করিয়া 
জঙ্গী লাট পর্ধযজজ এত ব্রিটিশ সেনানাক্কেবও -প্রয়োজন 
নাই। এগুলি রাখা হইয়াছে ছুই কারণে -( ১) ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের জন্য ভারতেব ব্যয়ে কতকগুলি ইংরেজ সৈন্যকে 
শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, (২) ভারতধর্ষকে ইংলগ্ডেব 
অধীন রাখিবার জন্য। অতএব সমুদয্ন গোরা সৈন্য এবং 
অধিকাংশ গোরা কর্মচারীকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় 
দেওযা উচিত ;--মন্ততঃ পক্ষে তাহাদের বে ননাদি সমুদয় 
ইংলণ্ডের দেওষা উচিত। আমর! স্বাধীনতা, স্বরাজ বা 
আভ্যান্তবীন সম্পূর্ণ আত্মবর্তৃত্ব না পাইলে ইংরেজ যে 
ইহাতে সম্মত হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা, নাই। 
পক্ষান্তরে, ভাবতীয় ব্যাপারে শ্বেত সৈনিক কর্শচারীদের 
প্রভাবের প্রাবল্য থাকিতে থাকিততি আমরা যে প্রকৃত 
আভ্যন্তরীন আত্মকর্তৃত পাইব, তাহারও সম্ভাবনা কম। 
এই প্রভাব কমাইতে হুইবে। 


৮৭৩ 
সর্কারী ইংরেজ কর্শচাবীরা যে-যে কারণে অধিক 

* বেতন দাবী করে ও পায়, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ইংরেজকে 
বেশী বেতন দিতে হয বলিয়া তাহাদের 'মত পদে নিযুক্ত 


দেশী লোকর্দিগফেও বেশী বেতন দিতে হয। শুধু তাই 
নয়। জজেরা বেশী বেতন গীষধ বলিয়া সদরালা ও 


বেতন পায় বলিয়া ডেপুটা-সব্ডেপুটাদিগকেও বেশী 
বেতন দিতে হয়। ইংরেজ" ইন্পীরিয়্যাল অধ্যাপকগণ 
('1.E.5:") বেশী বেতন পাষ বলিয়! প্রাদেশিক অধ্যাপক- 
দিগকেও বেশী” টাকা ' দিতে হয়। বেতনের হার সকল 
বিভাগেই কমাইতে হইবে । ইহা আমবা জানি, যিনি 
যেমন বেতন_'পাঁইতৈ অত্যন্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার 
“খরচও ভেমনি হইয়া গিষ।ছে। সুতরাং বেতনের হার 


কঁমাইলে অধিকতব বেতন ' প্রারঞ্ধিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের ' 


"- কষ্ট হইবে} কিন্ত দেশের মঙ্গলের জন্ত' এই কষ্ট সহ 
করিতে হইবে | ইহাতে খুব বেশী আঁপত্তি হইলে কেবল 
মাত্র নবনিযুক্ত লোকদের বেতন ন্ান নৃতন হার 
অনুসারে দেওয়া যাইতে পারে। ০৪ কাহারও 
আপত্তি হওষা উচিত নয় ।- 
২... কথা উঠিতে 'পাবে, বেতন কমাইলে 'ঘুদ লওয়া 
" ঘাড়িবে। খুব কমাইলে একথা প্রথম প্রথম সত্য হইতেও- 
পারে। কিন্ত সাধারণতঃ ইহা সত্য নহে, যে, বেতন কম 
দিলেই ঘুস বাঁড়ে। বাংলা দেশে মুন্সেফরা হাইকোর্টের 
“ জজদের মতই ঘুস লওয়ার অপবাদ হইতে নির্মুক্ত। তা 
ছাড়া, ঘুম লওয়া না-লওয়া মানুষের শিক্ষা, সঙ্গ, চরিত্র, 
জাতীয় রীতি, প্রভৃতির উপরও নির্ভর কবে। . 

'সর্কারী কর্মচারীদের বেতন ইংবেজ আমলে খুব 
বাঁভিযাছে বটে, কিন্তু ইহার কারণ কতকটা| ' বন্ুকাঁলাগত 
রীতি ও ধারণার মধ্যেও পাওয়া 'যায়। “বনুকালাগত* 
বলিলাম, কিন্ত কতদিন আগে হইতে এই রীতি ও, 
ধারণা চলিয়া আসিতেছে যথেষ্ট এঁতিহাসিক জ্ঞানের 

সেভাবে ঠিক বলিতে পারিলাম না। ধারণাটি- এই, 
যে, রাজা 'যেমন প্রজাদের গুভু, রাজকর্ণ্রচারীরাও 
তেমনি প্রজাদের মনিব। বস্তুতঃ রাজা ও রাজ. 
৷  বৰ্শচারীরা, সকলেই যে প্রজাদের বেতনভোগী সেবক 


bl 
) গু 


প্রবাসী--চৈত্, ১৩২৯ 


মুক্সেফদিগকেও বেশী বেতন দিতে হয়; ্যাজিস্ট্রেটর! বেশী: 


বলিয়া কম বেতন লয়েন। এমনও নব? 


| 
| ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মাত্র, কাৰ্য্যত: এই হৃদ্গত ধারণা এসব' শ্রেণীর কয়জন , 
লোকের আছে জানি না। প্রাচীন ফোন কোন সংস্কৃত, ৯ 
গ্রন্থে প্রজানের প্রদত্ত ট্যান্স কে রাজার বেতন বল! হইয়াছে। ' 
অল্পদিন আগে: আফ্গানিস্থানেব আমীর আমানুন্তাহ, এ 
খা নিজেকে গ্রজাদেব সেবক বণিয়াছেন। কিন্তু * 
ভারতে ও অন্ত কোন কোন দেশে বর্তমান কালেও | 
রাজ্কর্শচারীবা অনেকে মনে করেন, যে; জনসাধারণ 
অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা এধর্য্য ও আরাম তাহাদের * 
স্তাষ্য পাওনা। এই ধারণা না বদ্লাইলে স্রুকারী কাজের 
ব্যয় যতটা কমিতে পারে, তত কমিবে না। 

এই ধারণ! বদলান চাই। অধিক্ত্ত রাজকর্শচারীদের, ২ 
মনে করা চাই, যে, যেমন দেশের 'নানা জনহিতকর . 
সভাসমিতির ' অনেক বন্দী বিনা বেতনে, দেশের ' 
দেবা করেন, তাঁহাবাও তেমনি দেশের সেবা, 
করিতেছেন-_প্রভেদ এই, যে, তাহারা অনন্তবর্শ্মা' হয়া 
দেশের সেবা করিতে পারিবেন বলিয়া সংসারযাত্রা!" 
নির্বাহের জন্ত কিছু বেতন লইয়া! থাকেন। 

জাপানের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের বক্তব্য বিশদ ভাবে 
বুঝা যাইতে পারে। জাপান শীতের দেশ; অতএব 
জাপানীদের সংসার-ধবচ আমাদের চেয়ে বেশী হইবার; 
কথা। জাপানীরা আমাদের চেয়ে. ধনী জাতি, কারণ 1 
তাহাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য আমাদের চেয়ে উন্নততর, ). 
এবং শিল্প ও বাণিজ্য, আমাদের চেয়ে বিস্বৃততর। . সে. 
কারণেও তাহাদের সংসার-খরচ আমাদের চেয়ে বেশী 
হইবার কথা ; অথচ দেখিতে 'পাই, শ্বাধীন : এবং 
প্রবলতম দেশের সমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত এই জাপানের, 
প্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাজার টাকা, এবং অন্তান্ত মঞ্তরীরা 
এক্‌ হাজার টাকা. মাত্র: বেতন পান। 'জাপানী প্রধান) 
বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মাসে সাড়ে সাত্ত, শত 
টাকা বেতন পান । ইহাঁদের'দেশে ইহা অপেক্ষা রী 
গ্লোজগারের পথ নাই, এমন নহে; কেন না, জাপানের, | 
বণিক্‌ এবং কার্ধানার ও জাহাজের মালিক এমন অনেকে I 
আছেন, যাহারা কোটাপৃতি বা.লক্ষপতি । জাগানী প্রধন (| 
মন্ত্রী প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি লোকেরা নিরষটারের মান্য 
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তাহাদিগকে পৃথিবীর a ও গরবলতম দেশসকলেব 


+ হইত না। 


এওঁ এ পদের লোকদের সহিত সমকক্ষত| করিতে হয, এবং 

তাহা তীহারা ভাল করিয়াই করিয়া আসিতেছেন। 
সবুকাবী কাজ সম্বন্ধে জাপানী জাতির মনের ভাব, 

এবং তাহাদের স্বদেশপ্রেম যদি আমরা! আত্মসাৎ করিতে 


"পারি, তাহ! হইলেই আমাদের দেশের সর্কারী কাজেব 


ব্যয় হাস যতদুর সম্ভব হইতে পারিবে। নতুবা, ভারত 
যদি কখনও শ্বাধীনও হয়, তখনও যদি সরকারী কর্শ্মচারীরা 
রাজার হালে থাকিবার, নবাবী করিবাব, প্রভূত্ব করিবার 
বাসনা পোষণ করেন, তাহা হইলে স্বাধীন ভারতেও আয় 
ব্যয় মান হইবে না, কিছ্বা বদি সমান হয়, তাহা হইলেও 
দেশহিতক্র সমুদয় সব্কানী কাধ্যবিভাগকে শীর্ণ রাখিয়া ও 
বঞ্চিত করিয়া হইবে। 

যে-সব স্বাধীন দেশের সরকারী কাজ জনসাধারণের 
গ্রতিনিধিদিগের দ্বার! প্রণীত আইন ও নিয়ম অমুসারে 


. নির্ববাহিত হয়, সেখানে কাগজ, কলম, পেন্সিল, ছুবী, , 


দোয়াত ও নানা রকম ফের অপব্যয় ও অপব্যবহার 
কি পরিমাণে হয় বলিতে পারি না; কিন্ত ভারতবর্ষে যে 
খুব হয়, এবং আগে আরো বেশী হইত, তাহা আমরা 
জানি । আমরা যখন ইস্থুলে পড়িতাঁম, তখন আমাদের যে- 
সব সহপাঁঠীদেব অভিভাবক সর্কাঁরী চাকবী করিতেন, 
তাহাদের অনেকের খাতা, কলম, পেক্গল ও ছুরী কিনিতে 
অভিভাবকেরা সর্কারী এইসব জিনিষ 
যথেষ্ট পরিমাণে আনিয়া তাহাদিগকে দিতেন । তা ছাড়া, 
আমরা কোন কোন সর্কাবী দপ্তরীকে গাদা গাদা সর্কারী 
ফর্ম ও 'অগ্থবিধ কাগজ চুরি করিয়া বিক্রী করিতে 
দেখিতাঁম । *এখনও মনি-অর্ডার,, টেলিগ্রাফ, প্রস্থৃতির 
ফর্মে'র বিস্তর অপচয় হয়। তত্তিন্, সরকারী চিঠিপত্রের জন্য 


- অনাবস্তুক বড় বড় চিঠির কাগজ ও লম্বা লঙ্বা খাম অনেক 
+ সময় ব্যবহৃত হয়। ফে-সব চিঠি খুব সরেস কাগজে না, 


লিখিলেও চলে, সেগুলাও কখন কখন খুব ভাল কাগজে 
লেখা হয়। এইরূপ নানা রকমে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর 
অপব্যয় হয়। 

স্বাধীন গণতন্ত্র দেখশসকলের মত এদেশে আমরা ও 
গবর্ণমেট এক নহি, জানি; সম্ভবতঃ যখন স্বরাজ্র বা 


_ বিবিধ চরিত, খাণের আধিক্যের কুফল 


কথা । 


৮১ 


পাপা 


্বাবীনতা লাভ করিয়া এক হইব, তখন সর্কারী জিনিষ 
মমতাবোধ জন্মিবে। কিন্তু এখনও সর্কারী সব 
জিনিষ আমাদেবই প্রদত্ত ট্যাক্সের দ্বারা কেনা হয়! সেই- 
সব জিনিষের যত বাঁজে খরচ হইবে, এবং সেই-নহুলের 
জন্য যত বেশী টাকা খরচ হইবে, ততই শিশ্ষা স্বাস্থ্য 
প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় সর্কাঁরী কাজের জন টাকার 


অকুলান হইবে । অবশ্য কোন দিকে অপচয় ও অপবায় £ 


নিবারণ দ্বারা ব্যয়সংক্ষেপ হইলেই যে 'গবর্ণঘের্, সেই 
উদ্ত্ত টাকা শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির দ্রন্য 
বায় করিবেন, বর্তমান অবস্থায় তাহার কোন হক্ষণ 
দেখা যাইতেছে লা। বিস্ত বর্তমান অবস্থাতে টাকা 
থাকিলে ব্যবস্থাপক সভার সত্যের! অন্ততঃ স্বায়ের দাবী 
করিতে পারেন। - ; " 


বেশী স্থদে সর্কারী খণের আঁধিক্যের 

ূ আঁর-এক কুফল 

বেশী স্থদে সব্কারী খণ গ্রহণ বাঁড়িয়া চলিতে থাকিলে , 
কিরূপ কৃফলেব সম্ভাবনা, তাহা আগে কিছু রলিযাই। 
আর-একটি কুফলেরও সম্ভাবনা! আহে। ১ 

আমাদের দেশের লোকের পণ্যশিপ্লেব কার্খাঁনায় 
মূলধন খাঁটাইতে ইত্ন্ততঃ করিয়া থাকেন, ইহা জান! 
কারণ এবিষয়ে এদেশে তভিজ্ঞতা কম বলির 
লোক্সানেব ভয়ে লোক অগ্রসব হইতে চায় না; তার চেঞ্রে 
ববং জ্মীদাবী কেনা, ও বেশী স্থদে মহাজনী কর! ভাল 
মনে কবে। অবশ্য একপ মহাজলীতেও মধ্যে মধ্যে 
ক্ষতি হয়। 

যাহা হউক, লোকে মনে করে,|ষে. গবর্ণ মেন্ট কে খণ 
দিলে তাহা পাওয়া যাইবেই ; অধিকন্ত স্থদপ্রাপ্ি 
স্থনিশ্চিত। আগে তবু স্থদ কম ছিল; কিন্তু আমরা আগে 
দেখাইয়াছি, যে, এখন গবর্ণমেপ্ট তক টাকা ধুর দিয়া 
শতকরা আট টাক! হুদ পাওয়া যাইতে পারে, এবং তাহার 
উপর ইন্কম্‌ ট্যাক্স নাই । কোন কার্খানার অংশ 
নিশ্চয়ই লোক্সীন্‌ হইবে না এবং শতকরা আট টাঁকা 
লাভ নিশ্চয়ই পাঁওয়। যাইবে, নৃতন কটি কার্থানী সম্বন্ধে 
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ইহা বলা যায়? এইজন্ত নৃতন নৃতন জিনিষ তৈরী 
করিবার কারখানার 'দিকে লোকের ঝৌক ততই কমিবে 
-গবর্ণমেপ্ট, বেশী. সুদ দিয়া যতই বেশী খণ করিতে 
থাকিবেন। 

কিন্তু গবর্ণমেন্টকে যাহার খণ দেষ, তাহাদেরও 
সাবধান হওয়া দুটি কারণে উচিত। কোম্পানীর কাগজের 
দর সব সময় ঠিক থাকে না। কেহ হয় ত৯৪ টাকা দিয়া 
॥১৪০ টাঁকার কাগজ কিনিলেন, পরে তাহার দাম কমিয়া 
যাওয়ায় তাঁহার ক্ষতি হইল। ইহা একটা আহ্থমানিক 
ব্যাপার নক, সত্যসত্যই এরূপ ঘটিয়াছে। যুদ্ধের আগে 
যাহার! সাড়ে তিন টাকা স্থদের কাগজ কিনিয়াছিল, তখন 
১০০ টাকার কাগজের দাম ৯এর উপর ছিল। এখন 
স্ডাহার দাম বোধ করি ৫০ হইতে ৬* টাকার মধ্যে। 
ই্থাতে ক্রেতাদের অন্ততঃ শতকরা ৩০1৩৫ টাকা ক্ষতি 
হইয়াছে । এখন যেসব ৫1০1৬ টাকা স্বদের কাগজ 
লোকে কিনিতেছে, ভবিষ্যতে গবর্ণ মেন্ট, আরও বেশী 
সুদে টাকা ধার করিতে বাধ্য হইলে, এই ৫1০৬ টাকা 
* সুদের কাগজগুলিরও দাম যে কমিয়া যাইবে না, তাহা কে 
বলিতে পারে? অতএব স্বার্থের খাতিরে খণদাতাদের 
সাবধান হওয়! উচিত। | 

দেশের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও খণদা তাদেব 
খগদানে নিবৃত্ত হওয়া উচিত । কারণ, যতদিন গবর্ণমেণ্ট, 
বেশী স্থদ দিয়াও খণ পাইবেন, ততদিন সর্কারী ব্যয়- 
* বাহুল্য ও অপব্যয় কিছুতেই নিবারিত হইবে না। কেন 
না, গবর্শ সেন্ট, মানে প্রধানতঃ যেমাহ্যগুলি, তাহাদের 
মধ্যে অনেকে এদেশে কখন আসে না, এবং যাহারা আসিয়া 
এদেশে চাকরী করে, তাহারাও সঞ্চিত টাকাঁকড়ি ও 
অভিজ্ঞতা লইয়! স্বদেশে চলিয়া যায়। চরমে ভারতের 
মঙ্গল অমঙ্গল কি হইবে, তাহাস্থভাবতঃ তাহাদেব ভাবনার 
বিষয় নহে। 


লবণের মাশুল বুদ্ধি: 
" ১৯২৩-২৪ সালেও ভারত-গবর্ণ মেণ্টের আয় অপেক্ষা 
" য্ময় বেশী হইবে অনুমান হওয়ায় রাজন্বমস্ত্রী লবণের মাশুল 


প্রবাসী-- চৈত্র ১৩২৯, ০ 





, উপায় বলিয়া দিব আমরা 


[| 
1 ২২শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মণকর! ১1০ হইতে বাড়াইয়া ২০ টাকা করিতে মনস্থ 


করিয়াছেন। ইহার দ্বারা 9* কোটি টাকা আয় বাড়িবে* ' 


বলিয়া তিনি 'অম্থমান করেন। দেশী -কাগজওয়ালারা 
এই বুদ্ধির বিবোধী, ইংরেজ কাগজওয়ালারা, ইহার ' 
পক্ষে । ‘তাহারা মনে করেন, যে, এই বৃদ্ধি মাথা- 


পিছু অতি সামান্তই হইবে ; কেন না, এক-একজন মানুষ « 


খুব কম মুন খায়। কিন্ত গবীব লোকদের আয়ও অতি 
সামান্ত এবং তাহাদের :পরিবারও বড়। মুনই অনেক * 
স্থলে তাহাদের খাছ্কে স্বাদ করিবার একমাত্র উপায়। 
মানুষের ও গবাদির স্বাস্থ্যের জন্যও মুনের দর্কার। 
হুনের মাশুণ ন! বাঁড়াইয়! বরং তুলিয়া বা' কমাইয়া দেওয়া ' 
উচিত। 

কোন কোন, মডারেট এই বলিয়া মাশুল বৃদ্ধিতে আপত্তি 
করিতেছেন, যে, ইহা অসহযোগীরা দেশে 'অসন্তোধবৃদ্ধির 
উপায় স্বরূপে ব্যবহাব করিবে । তাহাই যদি তাহাদের যতে 
প্রধান আপত্তি হয়, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার কৌন দেশী সভ্যেরই মাশুল বৃদ্ধিতে সম্মত হওয়া 
উচিত নয়। কিন্তু 'গবর্ণমেন্ট, যদি গোপনে- গোপনে 
তাহাদিগকে কথ! দিয়! থাকেন, যে,” ব্যবস্থাপক সভার 
নির্দিষ্ট আযুদ্ধাল আরও এক বৎসর. বাড়াইয়! দেওয়া! 
হইবে, তাহা হইলে তাহার! রাজী হইতেও পাবেন | ' 

আপত্তিকাবীদিগকে গবর্ণমেপ্ট, বলিতে. পারেন, 
“তোমরা যদি মুনের মাশুল বৃদ্ধি: না' চাও, তাহা হইলে . 
&৪1.কোটি টাকা কিরূপে পাওয়া! যাইবে, তাহার - উপায় 
বলিয়া দাও ।” আমরা বলি, “উপায় স্থির কর! মহাঁশয়দেরই 
কাজ। মহাশয়ের! যদি উপায় স্থির করিতে না-.পারেন, . 
কাজে- ইন্তফ! দিন্‌! এবং যাহার! পারেন, তাহাবা'কার্যভার 
গ্রহণ ককুন। মহাশয়ের মোটা মোটা বেতন ভোগ 
করিবেন, এবং প্রভূত ক্ষমত! পরিচালন করিবেন,” আর 
এ-প্রকার চমৎকার কাঁধ্য- 
বিভাগে আমরা রাজী নহি ।* ৃ 

'কিন্ত উপায় যে নাই, তাহা নয়। অনেক পদের বেতন 
কমান যাইতে পারে, অনেক অবেজে! পদ' উঠাইয়া দিতে 
পারা ষায়। তাহা- নির্দেশ না যয বেশী, মাশুলের 
পথটাই দেখাই৷ 


!্‌ 


৯ 


A 
kb 


ভষ্ঠ-নংখ্যা ] 
“যত রকম-মদ রিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে; এবং 


 চুরুট, সিগারেট প্রভৃতি যত রকম আকারে তামাক বিদেশ 


বিদেশ, হইতে ১৪১৯-২০, 


হইতে ভারতবর্ষে আসে, সেগুলি যে বিলাসংদ্রব্য এবং 
অনিষ্টকর বিলাস-দ্রব্য, লবণেব মত এঁকাস্ত প্রয়োজনীয় 
নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষ নহে, তাহা স্বীকৃত হইবে । তামাক 
১৯২০-২১১-৩ ১৯২১-২২ সালে 
যথাক্রমে. ২,০১,৮৬,৫৬* টাকা, ২,৯৫,৯১,২৩০ টাকা ও 
৯০৬৫,০৫১৭৬৩ টাকাব 'আসিয়াছিল। তামাকের উপর 
শতকরা একশত টাকা কর বসাইলেও অন্তা় হইবে না। 
তাহা না করিয়া কিছু কম করিয়া বসাইলেও বিস্তর আয় 
হইতে পাবে। তাহার পর মদ কত আসে দেখা যাক। 
পূর্বোক্ত তিন বৎসরে বিদেশ হইতে যথাক্রমে 
২,৯০,৭৬১৬৫৭ টাকা, ৪,২১,১৭,৩৬০ টাকা ও ৩১৩৭১২০১০৫১ 
টাকার মদদ ভারতবর্ষে আপিয়াছিল। ইহার উপরও 
খুব বেশী মাশুল বসান উচিত । তামাক ও মদ এবং 
লুবণ এ তিন বৎসরে মোট আসিয়াছিল-- - 


' সন. ১৪১৪-২০ 1 ১৯২০-২১ ১৯২১-২২. 
তামাক ২০১৮৬৪৫৪০ ২৪৫৯১২৩০ ১৬৫০৫৭৬৩ 
মদ : ২৯০৭১৬৫০ ৪২১১৭৩৬০ ৩৩৭২০০৫১, 
মোট. ' ৪৯৪২৬৩২১০ ৭১৭০৮৫৯০ ৫০২২৫৮১৪ 
লবণ : ২০৯৫২৪০০ ২২৮১৩৪৫০ ১৫১৬৮০৫৭ 


, এই তালিকা হইতে দেখ! যাইতেছে, যে, লবণ 
“অপেক্ষা অনেক বেশী টাকার তামাক ও মদ্দ বিদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে আসে । অতএর এ ছুটি বিলাস-দ্রব্যেব 
উপর ট্যাক্স বসাইয়া লবণের মাশুপ অপেক্ষা বেশী টাকা 
তুলিতে পার! উচিত? 

পাট ভারতৎর্ষেব, বিশেষতঃ বাংল! দেশের, একচেটিয়া 
বলিলেও- চলে । গত তিন বৎদবে কাচা ( অর্থাৎ যাহা 
হইতে সুতা বা চট্‌ প্রস্তুত হয় নাই ) পাট, ২৪,৬৯,৯৪, 
৫২০ টাকা, ১৬,৩৬,০৮১৬৪০ টাকা ও ১৪১৪১৯১১৫৯৭ 
টাকার বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। - ইহার-উপর বেশী 
করিয়া ট্যাক্স বসাইলে অনেক আয় - হইতে .পারে। 
তা ছাড়া পাট হইতে প্রস্তুত বহু কোটি টাকার পণ্য 
ভুব্যও এ, তিন বৎসরে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। 
পাট ও পাট হইতে -প্রস্থত পণ্য ভ্রব্য- ১৯১৪-২০, ১৯২০- 


ক 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-কলিকাঁতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওকালতী 


৮৭৩ 
২১।, ১৯২১২২২, সালে- ভারতবর্ষ হইতে - ৭9,৭১:৪৯ ১৫০ 
টাকা, ৬৯,৩৫১৫৫,৪৪০-টাকা ও ৪৪,৯৯,৫৭১১৮৬ টাকার * 
বিদেশে .গিয়াছিল। 'ইহার উপর 'বেশী কবিয় ট্যাক্স, 
8৮৪ অনেক আয় এ পাঁবে। 


কলিকাতা নিবি EE 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠন জন্য 
শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বহু যে 
বিল ছুটি পেশ, করিয়াছেন, তৎসম্বদ্ধে বিশ্ববিদ্য জলের 
মত জানিবার অন্ত গবর্ণমেণ্ট, এ ছুটি সেনেটের বট 
প্রেরণ কবেন। সেণ্টে এক কমিটিব উপর রিপোর্ট করিবার 
ভার দেন | এ বিপোর্ট, সেনেটের যে অধিল্শেনে 
অনুমোদিত হয়, তাহাতে অনেক ফেলে! ( সেনেটের চভ্য) 
বক্তৃতা কবেনা সার আগুতোষ চৌধুবী ব্দ্রপ করিয়া 
বলেন, যে, ইহা! খুব স্থখেব বিষয়, যে, বাবু স্থরেজ্জনাণ 
মল্লিক ও বাবু যতীন্দ্ৰনাথ বস্তু নিজেব ব্যবসা করিনাও 
এতটা টদ্ধত্ত শক্তির অধিকারী, ষে, তাহারা দেশের 
মঙ্গলের দিকে মন দিতে পারেন।% শ্রীযুক্ত সুনন্দ 
মন্ত্রক ও যতীন্দ্ৰ বসুর অপরাধ এই, যে, তাহারা মুলে 
আইন-ব্যবসায়ী অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার করিবার 
আম্পর্ধা রাখেন। চৌধুরী” মহাশয় নিজেও ত আইন- 
ব্যবসায়ী। ব্যারিষ্টারী করিয়াও উদ্ধত্ত শক্তিটা যদি তানি 
দেশহিতার্থ নিয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্ত 
লোকেবা কেন পারিবে না, তাহ| তিনি বলিবেন কি? ' 
অত্যধিক-অহঙ্কার-বশতঃ তিনি হয়ত অকারণ মনে করেন, 
ষে, তিনি ও, স্যাব আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের অনু 
অনুচরেরা অতিমানবশক্তিসম্পন্ন এবং এইরূপ অতিমানব- 
শক্তি না থাকিলে নিজের নিজের পেশা ছাড়া অন্ত কাজে 
হাত দেওয়া যায় না। অথবা তিনি হয়ত মনে করেন, যে, 


“বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু বলা ও করা তাহাদের 





ক্* “It was 8150 ৪ matter for congratulation 


that they found gentlemen .who were, skilled ৮০০৮ 


practitioners in their profession, having surplus 
energy to apply bo the broader interests of the 
country.” 


A ৮৭৪ 
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একচেটিয়া ও অন্যের প্রক্ষে তাহা অন্ধিকা রচর্চা ও ধৃষ্টতা। 

*. কিন্বা এম্‌ম বলাও কি তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে,' যে, 

- বিশ্বব্ৰ্যালয়ের সম্পর্কে কিছু বলা ও ক্রা যাহার্নের পেশা 

« (*prcfession”) এবং এ পেশায় যাহার! পটু (skilled 

as practitioners in [that] profession” ), তাহার! 

ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে কাহারও মাথা ঘামান উচিত 
ন? ক 

,. রঙ্ববিষ্থালয়ের উকীলগণ শিক্ষামন্ত্রীকে কোন ক্ষমতা 

দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী । আমরা তাহাকে রেক্টব করার 

প্রজ্মব সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের মতামত জানাইয়াছি। 

তাহা" করার কোন একান্ত প্রয়োজন আমবা দেখিতে 

পাই নাই। যে-সব সেনেট-সভ্য মনোনীত (nomi- 

- '॥a:ed,) হইবেন, এই উকীলবা চান, ,যে, এ সভ্য- 

* দিগকে বন্ধের গবর্ণর চ্যান্সেলার রূপে মনোনয়ন করেন, 

= বাইলা-গবর্ণেপ্ট, অর্থাৎ শিক্ষামন্ত্রী তাহা করেন, তাহা 

.তঁহারা চান না। , তাহার ভিতরের কারণ এই, যে, 

" চান্ধেলার' 'নামে ইহা করিলেও বনু বৎসর হইতে 

টা ্ান্তবাবুই বাস্তবিক ইহা করিয়া! আসিতেছেন, এবং 

' ” সেই, উপায়ে সেনেট প্রভৃতি এরূপ লোকে বোঝাই 

- হইয়াছে যাহাদের বিবেক-বুদ্ধি ও ভোট আশুবাবুব 

 পষুঠার ভিতর*। যাহা হউক, ইহা যদি সত্য না হইত, 

-' তাহ! হইলেও এই জিনিষটাব আর-একটা দিক্‌ আছে, 

' যাহা বিশ্ববিদ্ধালয়ের 'পেশাদার উকীলগণের ভাবা উচিত 

« ছিল । শিক্ষা ভারতশাসনস্ংস্কাব আইন অনুসারে 

একটি হস্তাস্তরিত ( ৮21360 ) বিষষ। শিক্ষাসম্পর্কে 

. যাহা কিছু বাংলা গব্ণং মেণ্ট, করিবেন, তাহা শিক্ষা-মন্ত্রীর 

দ্বারা সম্পাদিত হওষা চাই । এবং এই মন্ত্রী যাহা 

করিবেন, তাহার জন্ত তিনি ব্যবস্থাপক সভার নিকট 

দায়ী । ( “responsible” ) অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা যদি 


তাহার কোন কাজ না-পচ্ছন্দ করেন, তাহা হইলে 


মভ্যেরা প্রস্তাব আনিয়া তাহার আলোচনা করিতে পারেন, 
হার বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্ধ্য করিয়া তাহাকে তিরস্কার 


“করিতে পারেন, তাঁহার বেতন কমাইতে পারেন, ইত্যাদি. 


_বিশববিদতালয়ের, চ্যাঙ্জেলার-রূণে বা*অন্ত কোন রূপে বঙ্গের 


ন শ্রবণ স্বয়ং যাহা করেন, তাহার জন্ত তিনি ব্যবস্থাপক 


. প্ররাসীশ্টৈত্র, ১৩২৯. 





[ ২২শ ভাগ ২য় খণ্ড 





সভার কাছে. দায়ী (“responsible®) নহেন) তাহার কোন 
অপরর্শের জন্য তাহার বেতন কমাইতে ব্যবস্থাপক সভা 
পারেন না. সুতরাং চ্যান্সেলার যদি অপদার্থ বা গৌলামী- 
ভাবাপন্ন লোকই বেশী করিয়! মনোনয়ন করেন, তাহার 
কোন প্রতিকার নাই, কিন্ত শিক্ষা-মন্ত্রী যদি তাহা করেন, 
কিশ্বা যদি ".:তিনি কেবল অপদার্থ নিজের দলের বু 
থোসামোদকাঁবী লোকদ্দিগকেই মনোনীত করেন, তাহা! 
হইলে ব্যবস্থ'পক' সভা তাহাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য , 
করিতে পারেন। অতএব মনোনয়নের ক্ষমতা কাহার 
হাতে থাকা দেশের মঙ্গলের জন্য অধিক: বাঞ্ছনীয়, তাহা 
নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান্‌ লোক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন ।-  * 
'বিশ্ববিষ্ভালয়েব উকীলর! নানারকম বেঞফাঁস কথা 
বলিতেছেন । . তাহারা বলিতেছেন, ' আসামও বাংলা 
দেশের মত. কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের এলাকার অন্তর্গত, 
অথচ/আসায়েব গবর্ণরকে বা শিক্ষামন্ত্রীকে এম্তাবিত-নৃতন 
আইন ছুটতে কোন "বিশিষ্ট মর্ধ্যাদ! বা ক্ষমতা দেওয়া হয় 
নাই | কিন্তু বর্তমান আইন অনুসারে বর্তমান অবস্থাতেও 
আসামের গবর্ণরের ও শিক্ষামন্ত্রীর কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে কোনও বিশেষ ক্ষমতা নাই ; ভাঁহাব| কেবল 
পদবলাৎ (০-০০৪3) ফেলো মাত্র। পদ্দবলাৎ ফেলো ইহার 
পরও থাঁকিবেন। তাহা না থাকিলেও, প্রস্তাবিত আইন 
অহথসারে যে-সব ফেলো গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন,» 
তাহাদের মধ্যে আসামেব গবর্ণর ও শিক্ষামন্ত্রীকে মনোনীত 
কবিবার কোন বাধ! দেখিতেছি না। তাহাদের মনোনয়ন 
একেবারে নিশ্চিত করিবার জন্য প্রস্তাবিত আইনের 


,আবশ্তকমত পরিবর্তনেও কোন বাধা বা আপত্তি দেখা 


যাইতেছে না। ৃ 

বিশ্ববিষ্ঞালয়ের উকীলগণ বলিতেছেন, বঙ্গের শিক্ষা- 
মন্ত্রীকে. বে্টর না করিয়া আসামের গবর্ণর বাঁ শিক্ষামন্ত্রীকে 
কেন রেক্টর করা হইবে না? তাহার উত্তবে পাণ্ট। 
এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


' খণশ্রোধের জন্য ৫৬ লক্ষ ' টাক! এবং বাৎসরিক be 


নির্বাহের জনম এক. বা তদ্ধিক লক্ষ টাকা বাং ংলা-গবৰ্ণ- ! - 


“মেণ্টের নিকট হইতে না চাহিয়া, আসাম-গবর্শণমেন্টের 


নিকট, হইতে, কেন “চাল নাই? বাংলী-গবপা্ম্ট 


কি 


চা 


মূ 


| রি 
৬ষ্ঠ পদ্য | 


বিশ্ববিদ্যালয়কে এপর্যন্ত অনেক জক্ষ টাকা দিয়াছেন; আসাম- 


" “বর্ণ; ন্ট, এক পয়সাও বেন দেন নাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের 


উকী*গণ এ পধ্যস্ত বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীকে ও ১ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 


সভাকে অনেক গালাগালি দিয়াছেন ও অপদস্থ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন আসামের শিক্ষামন্ত্রী ও ব্যবস্থাপক 

সভার প্রতি এই সন্মান ও সৌজন্ত কেন প্রদর্শিত 
হয় নাই? স্যার .আশুতোঁধ মুখোপাধ্যায় যখন 
স্লেনেটে তাহার আস্ফালনপুরণ ব্ৃতায় বলিয়া- 
ছিলেন, “সেনেটের সভ্যক্পে আপনাদিগকে আমি 
আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারগুলির জন্য কোমর 
,বীখিয়া দীাড়াইতে আহবান করিতেছি। বাংল! 
গবর্ণ মেণ্ট কে তুলিয়া যান। ভারত গবর্ণমেপ্ট কে ভুলিয়া 
যান। এই বিশ্ববিস্তালয়ের সেনেটররূপে আপনাদের 


কর্তবা করুন," * ইত্যাদি) তখন “আসাম গবর্ণমেন্টকে ' 


ভুলিয়া যান” কেন বলা হয় নাই ? উকীলরা কি মনে 
করেন, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য গালাগালি যাহ! করিতে হইবে 
সম্স্তই বাংল1-গবর্ণ মেপ্টও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও বঙ্গের 

শিক্ষামন্ত্রীকে করিতে হইবে, এবং' টাঁকাটাও তাঁহাদের 


| নিকট হইতে লইতে হইবে, কিন্ত সম্মান ও ক্ষমতা দিতে 


হইবে আসামের গবর্ণর ও শিক্ষামন্ত্রীকে ?' 

তোফা ব্যবস্থা | 

এসব কথা কেবল কথা-কাঁটাকাটি বলিয়া উড়াইয়া 
, দিতে পারা যায়, যদিও এসব তাহা নয়। এইজন্ত' এবিষয়ে 
কিছু তথ্য ও যুক্তির . অবতারণাও' কবিতে চাঁই। 


আসামে কলেজ আছে ছুটি। যদি গৌহাটার আইন- 


শ্রেণীগুলিকে কটন কলেজ হইতে, স্বতন্ত্র ধর! মায়, তাহা 


হইলে কলেজের, সংখ্যা হয় মোট তিনটি । বাংলা দেশে 


+ কলেজ আছে চূয়া্বশটি। আসামে এট ন্স ইস্কুল আছে 


৪০টি; বাংলা দেশে আছে আট শতের উপর। ইহা 
হইতে বুঝা যাইবে, অধিকসংখ্যক স্থলকলেজের মঙ্লামঙ্গল 


* “T ০৪] upon you, as members of the Senate, 


* to sthnd up for the rights of your University. 


Forget the Government of Bengal. Forget the 
Governmen of India. Do your কি ৪৪ Senators of 
" this University,” ete. -, 


Ld 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্য 


৮৭৫ 





ধাহাদিগকে 'দেখিতে হয়, টাকা ধাহাদিগকে দিতে হয়, " 


ক্ষমতা ও সম্মান তাহাদের পাওয়া উচিত, না, ধাহাদদিগলব . 


টাকা দিতে হয় না এবং অন্পদংখ্যক 'স্কুলকলেডের 
মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে - হ্য়, ক্ষমতা ও সম্মান কিন 
প্রাপ্য । - ! 

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কার্ধ্য 
, বজের অঙচ্ছেদ সম্পর্কীয় আন্দোলনের সময় টা 
আশা ও যে ষে উদ্দেশ্য লইয়া জাতীয় শিক্ষাপবিষৎ তি." 


: ষ্টিত হইয়াছিল, সেই আশা পূর্ণ ও সেই সেই উদ্দেস্ট সব 


সিদ্ধ ন! হইলেও, কেজে| বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান বিষয়ে 
পরিষৎ অনেকটা সফলপ্রযত্ রে এবং নবিধ্যতে 
আরও হইবেন | ' 

কলিকাভা! হইতে ছুই ক্রোশ' রবী যাদবপুর নামক . 
স্থানে পরিষৎ নিজের বাড়ী ঘর নিশ্যাণ করিতেছেন। 
এখানে শিক্ষা সমুদয় বন্দোবস্ত থাকিবে, এবং ছাত্রদের 
বাসস্থানও থাৰিবে। পরিষৎ একশত বিল জমী কলিকাতা 


মিউনিসিপ্যালিটিব নিকট হইতে মাসিক ২:* টাকা খাজনায় : _ 


৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়াছেন। আরও” ৫* বিঘা 
পাইবার আশা আছে। পরিষৎ কাজ আরম্ভ করিবার 
সময় নিয়লিখিত দান পাইয়া ছিলেন। বানু ব্রজেন্্রকিশ্োর 
রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ, আয়' বাধিক ২০,*-*) সহা 
সূর্ধাকাস্ত আচার্য্য আডাই লক্ষ, আয় বাধিক ১০,০০০; 

প্রীঘুক্ত স্থবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ, আঁয় বাৎসরিক ৩৬০৪ 


টাক1। তাহার পর স্তার রাসবিহারী ঘোষ দেন ২ লক্ষ' 


টাকার একটি বাড়ী এবং ৮,৯৪২,০০০ টাকার কোম্পানীর 
কাগজের অংশ আদি,যাহার আয় এখন বৎসরে কুড়ি হাজার 
টাকা হয়, কিন্তু যাহা হইতে কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে পঞ্চাশ হাজার - 
পাইবার আশা করেন। ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র 


দিয়াছেন, যাহার আয় বৎসরে ৪৫০০ টাক! হইবে। 
বর্তমানে পরিষদের শিক্ষালয়-আদি মুরারিপুকুবে 
আছে। 
মূল্য সওয়া লক্ষ টাকা, সবগ্রামের মূল্য ত্রিশ' বা 
নানাবিধ জান! যন্ত্র মূল্য যাট হাজার 'টাকা 1. 


সিংহ কৃষিশিক্ষা দানের জন্ত লক্ষ টাকা! মূল্যের একটি সম্পত্তি ' 


সেখানকার কাজ লিখাইবার কারখানা -” 


4 


a 


~~ 


~ 


a 


৮৭৬ 
* "১৯২১ সালে ৩০০০ ছেলে ভর্তি হইতে চাহিয়াছিল.; 
১৯২ ২এ ২০০০; কিন্ত স্থানাভাবে অধিকাংশ ছাত্র লওয়া 
হয় নাই। -এক্ষণে ছাত্রসংখ্যা ৬৫০ । ছাত্রের! প্রতোকে 








মাসিক- ছয় টার! বেতন দেয়, কিন্তু ছাত্র প্রতি গড়ে - 


মানিক ১৫.টাকা খরচ হয়। খরচ আরও অনেক বেশী 


হইত, ষদ্দি শিক্ষকগণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া খুব কম বেতনে 


কাছ না করিতেন।- ইহারা বিশেষ গ্রশসাব যোগা 
'এরং বঙ্গীয়- সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন। শ্রীযুক্ত 
হীরেন্্রনীথ . দত, প্রমুখ পরিষদের কর্তৃপক্ষ বিশেষ 
ধন্তবাদাহ্‌। EA 

' যাদবপুবে' ইতিমধ্যে একটি, বীল খনিত হইয়াছে, 
তাহা ৫০০ ফুট লম্বা, ১০০ ফুট চৌড়া ও ২০ ফুট গঠীর। 
_পদাথবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে ৮*১*** এবং রাসায়নিক 
পররীক্ষাগারে টাকা খরচ পড়িবে। প্রধান 
কলেজ-অট্টালিকাটির খবচ হইবে ছুই লক্ষ টাকা, কাজ 
শিখাইবার ও যস্্াদি নির্মাণের কার্খান| ৯০,০০০, 
আপাততঃ একশত জন ছাত্রের জন্য- ছুটি ছাত্রাবাস 
৫০,০০০ টাকা। আরও পাঁচটি ছাত্রাবাস এবং একটি 


৭০১ ৩৪০০ 


" হাসপাতাল প্রস্তুত করিতে হইবে। সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক 


ষঙ্াদির জন্যও প্রায় ছুই লক্ষ টাকা লাগিবে। 

- ইহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, পরিষদের অনেক: টাকার 
দর্ুকার। এ পর্যন্ত দেশের .কয়েকজন মাত্র ধনী লোক 
ইহাতে টাকা দিযাছেন। আরে! বিস্তর ধনী লোক 

* আছেন যাহার! দিতে পারেন, এবং ধাহাদের দেওয়া 
উচিত। রর 

কিন্তু ধনী লোকদের উপরই কোন ভাল কাজের 
ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা, উচিত নহে, এবং সেরপ 
ভার দিয়া থাকিলে চলেও না| সাধারণ লোকরাঁও টাকা , 
দিয়া খুব বড় প্রতিষ্ঠান খাঁড়া করিতে ও 'চালাইতে 
পারেন। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 


হরিদ্বারের ুরুকুল , 
*হুরিদ্বারে আর্্যয়মান্জের যে গুরুকুল নামক:-বিদ্ভালয় 
আছে। স্বামী শরদ্ধানন্দ তাহার গ্রতিষ্ঠীতা। তিনি পূর্বে 


প্রবাসী__চৈত্ত, ১৩২৯ 


সপাস্মিপিসতি উপাসনা সস্িপিস্টিরসিস্টিপী সপ সি সাস্মিরাসি পাও পাপন পাও পাটি তা 


1 য২শ ভাগ, ২য় বে 


eS সল্প, 


মহাত্মা মুন্শীরাম নামে পরিচিত ছিলেন। এই গুরুকুলের 
বার্ষিক উৎসব সম্প্রতি হুইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে 
হাজাব হাজার নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। অনেক. 
পাণ্ডি চ্যপূর্ণ বক্তৃতাআদি হইয়াছিল । যখন টাকার ষ্ঠ, 
সমবেত জনমগ্ডলীর নিকট আবেদন করা হইল, তখন গুরু 
কুলের জন্ত একলক্ষ টাকা এবং আঁধ্যসমাজ্জের ' অন্তাম্ত 
গ্রতিষ্ঠানের-জন্ত চল্লিশ হাজার টাকা চাদা উঠিল । কেবল “ 


bl 


শি 


এই বত্নবই যে এইরূপ চাদ! উঠিয়াছে, তাহা নহে। প্রতি-, 


বৎসরই গুরুকুলের বাৎসরিক - উত্পব্র- সময় বেশ 


পরিমাণ চাদা উঠিয়া থাকে। ইহা ছু-একজন ধনী লোক , 


দেন. না, অল্প আয়ের বছদংখ্যক লোকে: দিয় থাকেন। 


বাংলাদেশে কোনও কাজের জন্তই এই রকম দান: প্রতি, 


বৎসর দেখা যায না। অথচ বাঙালী ইচ্ছা করিলে দান 
করিতে'পাবেন, তাহা অল্প কাল আগে উত্তরবঙ্গে প্রাবন- 
পীড়িত লোকদের সাহাষ্যার্থে দানে দেখা গিয়াছে 


“শাস্তি ও শৃঙ্খলা” :. | 


- 


দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হওয়া! যে খুবই আবশ্ীক, ' 


কোন প্ররুতিস্থ লোক তাহাতে সন্দেহ'করেন না। 
কিন্তু যদি কোন দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা থাকে, অগচ 
তথাকার লোকেরা যদি ব্যাধিগ্রস্ত; অসুস্থ, দুর্বল) শ্রমে 


অনমর্থ, অজ্ঞ ও গরীব হয়, তাহা হইলে সেখানে যত , 


মানুষ মরে, কোন দেশে "শাস্তি ও শৃঙ্খলা” ন! থাকিলেও, 
কোন দেশে যুদ্ধ হইলেও, কোন দেশ মহাযুদ্ধে ব্যাপৃত 


হইলেও, সেই .সেই দেশে তত মানুষ না মরিতে পারে । 


আমরা ফাল্গুনের প্রবাসীতে ৭২৯ ৩০ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি, 
যে বাংলা এইকপ একটি দেশ। এখানে শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
বিরাজিত; কিন্তু লোকসংখা। কমিতেছে। ভারতবর্ষের. 
. অনেক প্রদেশে ও দেশী রাঝ্যে, (শাস্তি, ও- শৃঙ্খলা” থাক! 

* সত্বেও, ১৯১১-২১ দশ বংসরে বাহৰ কমিয্বাছে। যথা :-- 


“ প্রদেশ বা বাজ্য " 'লোক-ক-কমিস়্াছে 
“আজমের মাড়োয়ারা : ' - -+ ৪৯৬১7, : 

: বিহার ও ওড়িষা- ১০৪৯৭৭৬৬, £ 
'ৰোস্বাই প্রেসীডেন্দী 1 1৫৭৯৮০৭৭: ৪ 


চ্ঠ রা ] 





. চি 





/চিত্র-পরিচয় '' ৮৭৭ 
প্রদেশ. রাজ্য কত লোক কমিয়াছে ৩০শে জুন-অস্ত বৎসব আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা 
" মধ্য প্রদেশ-ও বেরার ৭৬৪৪... ৯৯১৭ ৪১৩৮৯,০০০ 
কর্ণ রঃ ক, "১৯১৮ - - &১৩৯৯১০০০ 
নী ১৯১৯ 8,8৬২,০৯০ 
৷ পঞ্জৰ ১০৯৯৮২০ * ১৯২০ | 8,8৮৫,৭০০ 
আগ্রা-অয়োধ্য! - ১২১৬৫৪৪ : ১৯২১ 8,82৬,০০০, 
.বালুচিত্তানের রাজ্যসমূহ ' ৪১২৯২ ইল হইতে প্রমাণ হয়, যে, কোন দেশের লোক 
মধ্যভারত এঞ্জেন্দী ১৩৫৪১৪  লন্পূর্ণ বা ব্ছুপবিমাণে শ্বাধীন, শিক্ষিত, সুস্থ, সঙ্গতিপয়, 
। মধ্যভারতেব রাজ্যসমূহ ৪৮৬৭০ এবং দেশ স্বাস্থ্যকর হইলে, সেখানে “শাস্তি ও গৃ্খলার” 
স্বালিয়র ॥ ৪১১৬৩ কতকটা অভাব সত্বেও, কিম্বা তাহা যুদ্ধে র্যাপৃত থাকিলেও, 
- হাইদারাবাদ ' ৯২১০৪৯ তাহাব লোকসংখ্য। বাড়িতে পারে. ইহার একটি 
রাজপুভানা এজেন্সী ৬৭৩৪২০ সেকেলে দৃষ্টান্ত ফাস্তনের প্রবাসীতে ৭২৯ পৃষ্ঠায় দিয়া ছিলাম। 
- সিকিম . ৬১৯৮ উপরে আধুনিক দৃষ্টান্ত দিলাম 
যু প্রদেশের বাজ্যসমূহ + ৫৫০৫০ অবশ্য দেশে যুদ্ধ হইলে এরং শাস্তি ও শৃখলার অভার 


জ্ান্তদিকে দেখুন, ইংলণ্ড মহাযুদ্ধে 'ব্যাপৃত ছিল ছয় বসব 
রিয়া; তাহাতে উহার লক্ষ লক্ষ লোক মবিয়াছে। 
কিন্ত সেখানে তাহা সত্বেও ১৯১১-২১ দশ বৎসরে 
৩৬০৭০৪৯২ হইতে লোকসংখ্যা বাঁড়িয়া ৩৭৮৮৫২৪২ 
হইয়াছিল। বেল্জিয়মও এই খুদ্ধে ব্যাপৃত'ত ছিলই, 
অধিকন্ত জার্মেনরা, এই দেশকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত 
করিয়াছিল। তথাপি দেখিতে - পাই, বেল্জিয়মের 
'লৌকসংখ্যা বাড়িয়াছে। ১৯১০ সালে উহা! ছিল 
৭৪২৩৭৮৪ ; বাঁড়িয়। ১৯২৪ সালে হয় ৭৬৮৪২৭২ । আয়ার্‌- 
byte “হু বৎসর ধরিয়া অশান্তি লাগিয়া আঁছে। অথচ 

সেখানেও লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। নীচেব তালিকা 
দেখুন । 


বুদ্ধ ও মেষশাঁবক 


একদ! -বৃদ্ধদ্েব যখন রাজগৃহে যাইতেছিলেন, তখন 
ন দেখিলেন, একদল মেষ ও ছাগকে শহবে লইয়া 
ওয়া হইতেছে। তাহার মধ্যে একটি মেধীর একটি 
নার গা খোঁড়া হওষায় সে পালের সঙ্গে সঙ্গ রাখিতে 





১১ e১৮৮ 


চিত্রপরিচয় 


হইলে স্থলবিশেষে লোক্সংখ্যা কমিষাও থাকে। 'যের্মন 
পোল্যাণ্ড, দেশে কমিয়াছে। তাহাব কারণ, .পোল্যাণড, - 
গত মহাযুদ্ধের পূর্বে রুশিয়া জার্মেনী ও অষ্টিয়ার অধীন 
এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এরং শিক্ষায় অনগ্রসব ছিল। 
এই-সব দেখিযা শুনিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, * 
যে, দেশে “শাস্তি ও শৃঙ্খলা”, রক্ষা করা খুব আবশ্যক বটে, 
কিন্ত দেববাসীকে স্বস্থ সবল সমৃদ্ধ ও শিক্ষিত করা এবং 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া তদপেক্ষাও প্রয়োজন। পুলিশ, 
জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট না হইলেও চলিতে পারে, একপ উন্নত সভ্য 
অবস্থার দেশেব বিষয় কল্পনা করা যায়, কিন্ত শিক্ষাবিহীন, , 
কুষি-বাণিজ্য-শিল্পের উন্নতিসাধকবিহীন, স্বাস্থারক্ষক- 
বিহীন সভ্য দেশের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। , 





পারিতেছে না, অপরটি লাফাইয়া 'লাফাইয়া এদিক ওদিক 


* যাইতেছে ; মা কোনটিকেই ছাড়িতে না পারিয়া ব্যাকুল 


ভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাহ! দেখিয়া বুদ্ধদেব 
খোঁড়া ছানাটিকে কাধে তুলিষা. লইলেন, এবং অন্তর = 


“মাকে বলিলেন, “তুমি যে দিকে যাইবে, আমিও সেই দিংক 


সঙ্গে সঙ্গে যাইব, তোমাকে আর ব্যাকুল হইতে হইবে না1» 
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» 7 পতি” বাসস্থান নয়। 


$ * 


এ শীতাতািপাস্পিস্পস্পাস্পস্টিস্পিস্পিস্পিসাস্পিসপাস্পিস্পি সপাস্পপিসি 


(১) 
হবার্সাইয়ের সন্ধির ফলে কতকগুলি নয়া জাতি 
ইউরোপে স্বরাজ লাভ করিয়াছে। এই-সবল নয়া স্বরাজের 
খবর ভারতবর্ষে বেশী পৌছে না। কিন্তু ভারতীয় স্ববাজের 
জন্য বাহার চেষ্ট। করিতেছেন; তাহাদের পক্ষে এই নয়! 
ইয়োরোপীয় রাষ্্গুলার সংবাদ বিশেষরূপেঃ শিক্ষাপ্রদ্ । 
অনি ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে চেকোস্ণোভাকিয়', হাঙ্গারী 
' এবং জুগোস্‌[ভকিয়!। অষ্টরিয়৷ এবং রুণিয়ার বিভিন্ন টুক্রা 
জোড়া লাগাইয়! পোল্যাগ্, তৈয়ারী করা হইয়াছে। রু।শয়া 
সভাঙিয় ফিন্ল্যা্ড এস্থোনিয়া, লেট্ল্যণ্ড এবং লিথুযেনিয়।, 
এঁই চার দেশ,গড়া হইয়াছে। এইগুল! বাণ্টিক সাগরের 
উপকূলে অবস্থিত। 
এই আটটা দেশের প্রত্যেকেই পুরাপুরি স্বাধীন। 
ইহাদের উপর আইনত: কোন বিদেশী শের এক্‌তিয়ার 
£ শ নাই। ৷ 


(২) 


'হ্বার্সাইয়ের কর্মকর্তারা এই স্বরাজগুল। কায়েম 


করিবার সময়! দুইটা, উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ জার্মানী এবং অষ্িয়া এই ছুই দেশের জার্মান 
“জাতিকে বধাসন্তব ধনে সম্পদে লৌকসংখ্যায়, এবং ভূমির 
পরিমাণে ক্ষুদ্র করিয়া ফেলা হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, জান্নান- 
সমাজকে রুশ-সমাজ হইতে একদম ফারাক করিয়া রাখ! 
হুইযাছে। নয়া স্বাধীন স্বরাজগুল! জার্ম্মান 'ও রুশ-সমাজের 
মধ্যবর্তী দেওয়াল বিশেষ । 

এই উদ্দেশ্য দুইট! পুরাপুরি সিদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু প্রত্যেকট। স্বরাজের ভিতরই অসংখ্য গণ্ডগোল এবং 
রাষ্রীয় অনর্থের খনি বিরাজ করিতেছে। 
আএপ্রথমতঃ, এই নয়া দেশগুলার কোনোটাই কোনে! 
বন্থবিধ-ভিন্ন-ভিন্ন-ভাষাভাষী এবং 
পরম্পরশক্র নরনারীর সমাজ এই-সকল দেশে বাস করে। 
এই হিসাবে পুরানা! অষ্টিয়া ভাঙ্গারীর মত্বন প্রত্যেকটা নয়া 


চর = 
he ৬ 


প্রবাসীশ-চৈত্র,. ১৩২৯ 





ইউরোপের নয়ান্বাজ . -. 


| ২২শ ভাগ, ২য় ধস 


পাপা সপাস্পিপাস্টিলী, 





্ Nin লা 


স্বরাজই একদম, খিচুড়ি বিশেষ। ভাষা .ও. জা 
অনৈক্যের সঙ্গে ধর্শের অনৈক্যও সর্বত্রই চুর । 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ম্বরাজেই রাষ্রীয় শাসনের ব্যবস্থা 
প্রক্যের কোনো একার পাক! বন্দোবস্ত কর! স্থৃকঠিন 
সর্বত্রই “বার রাজপুতের তের হীড়ি*। রাষ্ট্রীয় দে 
সংখা। প্রত্যেক স্বরাজেই অত্যধিক । কোনো দল জা! 
হিসাবে, কোনো দল ধর্ম হিসাবে, কোনো! দল ব্যবসা কিসাণে 
এবং অন্তান্য দল রাষ্ট্রীয় অথবা! ধনসম্পত্তি-বিষয়ক মতামং 
হিসাবে গঠিত। 

তৃতীয়তঃ, এই আট দেশের সর্বত্রই জানান জাতি, 
নরনারী বাস করে। জার্মানরা এই-সকল শ্বরাটে। 
“গোলাম” স্থানীয়। তাহাদের বিরুদ্ধে সামাজিক বি 
খুব গভীর। অধিকন্তু আইনের দ্বারাও জার্শ্মানদ্বিগ।.- 


কাবু করিবার চেষ্টা দেখা যায়। তাহার উপর €' 
আইনি জুলুম এবং অত্যাচার ত আছেই, 
(৩) / 
লেটজ্যাণ্ডের কথ। ধর! মাও এই দেশের উত্তা, 


এস্থোনিয়া, পূর্বে রুশিয়া, দক্ষিণে হিথুকেনিয়া এবং পশ্চিতে 
বাণ্টিক সাগর! প্রধান নগর ও বন্দরের নাম রিগা। ;, 
এই স্বরাজে লোকসংখ্যা কোটা কোটী নয় ; কয়ে 
লাখ. মাত্র । কিন্তু রাষ্ট্ীনৈতিক দল এখানে কতগুলা 1 
এক মাত্র লেট্‌জাতীয় নরনারীরাই দশ দশটা দল ক. bs 
করিয়াছে। ইহুদী ধর্মের উপাসকেরা এই দেশে গুন্তিতে 
বেশী নয়। কিন্তু তাহ! সত্বেও ইহার! এক্যবঁদ্ধ হইতে 1 ৮ 
নাই, ইহার! তিনটা স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত। é 
লেট্‌ল্যাণ্ডে ক্ুশদের সংখ্যা অন্তান্ত জাতির | 
* বেশী বটে। কিন্তু তাহাদের ভিতর দলাদ্ধল এত বেশী € 
কোনমতেই এস্ক্য গড়িয়। উঠে না। এই দেশের পো 
এবং লিখুয়েন, জাতীয় লোকদেরও সেই অবস্থা! । ' ৮ 
এখানকার জার্ম্মানরা সংখ্যায় বেশী ন! হইলেওধনে ৫ 
বিদ্যান্ঘ উচু । কিন্তু ইহারাও অনেক দলে বিভক্ত |$ বে 
চেষ্টার ফলে বর্তমানে ইহার! এক দলের অধীনে আসিয়াছে 





রিড, 
সংখ্যা ] 
ই স্বরাজের-পলিণমেন্টে ' “স্বদেশী” লেটু জাতীয় 
শর প্রতিনিধি আছেন ৮৪ জন। তিন ইছুদীর দল 
শি, পোল, 'নিথুয়েন, ও নাৰ্ম্মান ‘সকলে ' মিলিয়। ১৬ 
গতনিধি পাঠাইতে অধিকারী । * 
১ জন স্বদেশী লেট্‌দের ভিতর আধাআধি সোস্যালিষ্ট' 
“ মন্জুরপন্থী এবং অপর' অর্দ্ধেক .মাসুলী ধনপন্থী । 
ই এই "দুই শ্রেণীর “হ্বদেশী-দলগুলার ভিতর স্বগ ড়া 
1 “হিদ্বেশীর* দৃলগুলার ১৬ জন আসিয়া নেট্ল্যাণ্ডে 
, নিয়ন্ত্রিত, করে। তবে “বিদেশীরা অনেকক্ষেত্রেই 
তি হইতে পারে না । কাজেই শ্বরাজের শাসনে সর্বদাই 
প্রকার জটিলতা এবং ষথেচ্ছাচার হাঁলির হয় । 


'গই-সকল গণ্ডগোল সম্বন্ধে হ্বাসাইয়ের কর্তার! অজ্ঞ ' 


নেন]. তাহা সত্বেও "কয়েক লাখ লোককে একটা 


হছে! F 
' গট্রা। যদি স্বাধীন স্বরাজের উপযুক্ত বিবেচিত হইতে 


কেটা কেন? ey BE 
uh (8) 


সীথুয়েনিয়ায় 'ঘটিতেছে অদ্ভূত কাঁও। এই স্বরা্জের . 
শী” লিথুয়েন্রা “বিদেনী* অধিবাসীদের উপব জবর ' 


[ইনি চালাটতেছে। ' 1 ; 
মই দেশের দক্ষিণে লাগা .পোল্যাও, এবং জার্মানির 


* এুপূর্ক কোণ। পূর্বে কশিয়া এবং পশ্চিমে বাণ্টিক্-' 


'1র:) "প্রধান সহরের নাম কোভ্‌নো। 

লেট ল্যাণ্ডের মতন এই দেখেও 'স্বদেশীর! নান! দলে 
গ্লাণ ইহাদের ভিগ্তর দলাদ্লি এত বেশী যে একদল 
লঁকে ‘কাবু করিবার জন্য "ইহুদী পোল, রুশ এবং 
ন এই চার জাতীয় পৃধদেশীগদের সাহায্য পইতে বাধ্য 










দেশের মন্তিষম্বরূপ। ইহাদিগকে বাদ 
ন স্বরাজ টিকিতেই পারে না। 
] " করিয়। ! লিখুষ়ৈন্রা+ বিদেশীদিগকে 


ইউরোপের নয়া স্বরাজ 





স্বাধীন | নারি গ গিয়া তুলিবার অধিকার দেওয়া 
- লাখ ইহুদী ৷ 
₹'তাঁছা হইলে ভারতবর্ষের নরনারীরা শ্বরাজ “গড়িতে - 
_পৌল্যা্ুকে পুরাণ! আমলের অষ্টিরন-হাঙ্গারীর ম 


কারণেই আবার সী -জিধুয়েনর! বিদেশীদের, 


| লিখুয়েন্রা ! Fi খুব নীচু। 'রুশ 


| শা £ 


৮৭৯ - 





দেশের শীসনকার্ধ্য হইতে দুরে রাখিতে চায়। ভোটদিবার ' 
ব্যবস্থার অনেক বে-আইন এবং যথেচ্ছাচার চলিতেছে।. 
তাহ৷ সত্বেও “বিদেশী”র! ১৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন ফারিয়া 
ছিল, “ম্বদেশী”র! মাত্র ৭৮ জন | 

স্বদেশী: লিথুয়েন্রা ২২ জন বিদেশী এক্তিয়ার সহ্য 
করিবার পাত্র নয়। ইহার! আইন ভাঙিয়| ১৫'জন বিদেশীর 
স্থানে মাত্র ৫ জনের ঠাই দ্নিয়াছে। বিদেশীর! এই জুলুমের . 
বিরুদ্ধে প্রতিশাদ করিয়! . নুইট্সার্ল্যাণ্ডের লীগ-অব- 
নেশন্দ, বা বিশ্বজ্জাতি-সংজ্বের নিকট দর্বান্ত পাঠাইয়াছে। 


দর্ধাস্তের কোনে সুফল ঘটে নাই । 


(৫) 


পোল্যা্ডের লোকসংখা প্রান তিন কোটী? “ইহাদে 
অৰ্দ্ধেক মাত্র খাটি পোল জাতীয়। চার ভাগের এক 
রুশ অবশিষ্টের ভিতর পঁচিশ লাখ জার্খান এবং ছাৰি 












ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সংখ্য। বেশ মোটা । কা 


জটিলতায় এবং অনৈক্যবিশিষ্ রাষ্ট্র বিবেচন! কর! চলে 

যে দেশের অর্ধেক মাত্র খাটি স্বদেশী “সেই দেশে 

ছুরবস্থ। অশেষ । প্বিদেশী”রা এক জোটে মিলিলে “স্বদ্নেশী- 

গুলাকে জব্দ করিতে পারে। পোল্যাণ্ডে দর্কদাই শ্বমেশীদের 

এইরূপ দুরবস্থা ঘটিতেছে। | 
হবদেণী পোল্বা এগার রাষ্ট্রীয় দলে বিতক্ত। ইহাদের! 

ভিতর তিন দল মাঁমুলী -ধনসম্পত্তির পৃষ্ঠপোষক । অপর | 

আট দল সঙুরপন্থীদের বিভিন্ন শাখা । পালামেণ্টের ছুই 

ঘরে ধনীশ্রেণীর প্র“তনিধির সংখ্যা ২২৮, মজুরশ্রেণীর প্রতি- - 

নিধিব সংখ্যা ২২২। বল! বাহুল্য, এই ছুই শ্রেণীর “দেশী, 

দের ভিতর কোনোও প্রকার এক্য গড়িয়া উঠা একদম 

অপাধ্য। প্বিদেশী”দের গ্রতিনিধি-সং ংথ্য| ১০৯ জন। ইহার 

ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন জাঁতিব প্রতিনিধি। যদিও এই ছয় জাতি= 

স্বার্থ বিভিন্ন, তথাপি দয়ে পড়িয়। “স্বদেশী”দের বকে 


ইহারা পরক্যবদ্ধ হইতেছে। মভুরদমের স্বদেশী লিগ. 
এই-দকল বিদেশীদের সাহায্য লইয়া ধনীর দলকে হারাইতে 


সুরু করিয়াছে। এই অপমান সহ করিতে না পারি 


৷ মা ‘9 ৎ 
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' পৌল্যাের :.“তত্রমমাজ” - নানা-প্রকার ' ০৪ ' কায়েম্‌ 
॥ করিতেছে:॥ : 
| UG ME CARE ) নির্বাচনের কাণ্ডে 
বিগত. ডিসেম্বরূ-মাসে লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে। মজুর 


প্রতিননমির বিদেশীদের সাহায্য লইয়। একজন 'ইছদীকে' 


স্বরাঙ্গের কর্তারূপে--বাছাই করিয়াছিল । মেই ব্যক্তিব 


১৮১৯ LR : ১ ১ 
চি 


' কূপকথা 


রপক্ধা ৰা | উপকথা_-ফোন্ট ব্যাকরণ-সম্মত শুদ্ধ রূপ 
র্‌: বিচার, বৈয়ারুরগর! করিবেন। কিন্তু এই. ছইটি 
মের অন্তরালে “ছুই বিভিন্ন, প্রকারের মনোভাবের, ছুই 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া ষায়।। উপকথা নামটর 
একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়৷ আছে 
য়] +সহুভর করা, যায়_-নকলের প্রতি আসলের, মেকির 
খাঁর, নীচের প্রতি উচ্চের যে অবজ্ঞ। সেই ভাঁব।' 
টনি গেরুগস্তীর বয়স্ক লোক শিশুদের খেল! 'দ্বেবিয়া যে 
কপ্রকার, সহামুভূতিমিশ্র 'নাসিকা-কুঞ্চন করিয়। থাকেন, 
উপবধধার উপর-“সাংসারিক লোকের ধেন 'সেই-গ্রকারের, 
নাদিক্লা-কুঞ্চন,। , পক্ষান্তরে ক্রণকথা. নামটির চারিধারে 
একটি-রহস্যরন মাধুর্য, একটি উন্জ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন 
করিয়া»আছে:। নাঁমটি,আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষের 
দ্বারে গিয়া -আঘাঁত' করে, ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন 
খাসনাগুপির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়! দেয়। সমালোচক 
বোধহয় উপকথ! নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু বরসপিপাস্থ 
পাঠক যে ক্লধকথা নামটির পক্ষপাতী টন তাহাতে 
দহ নাই - 

»এআজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক্‌ : দিয়! পুরাতন কালের 
সূরটিধরিবার চেষ্টা কর! হইতেছে, উপেক্ষিতকে অতীতের 

আঁধার গুহা হইতে সুর্য্যালোকে টানিবার: আয়োজন হইতেছে, 
_ কুটিউ:সহুচিত-শ্রাম্য-সাহিত্যের অবগুঠন মোচনেব প্রয়াম 
চলিতেছে তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত 
হইয়াছে" এই অতীতে প্রত্যাবর্তন-সকল দেশের সাঁছিত্যেরই 
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[ ২২শ ভাগ, ২য় রর 


লি লাখ নামি লাও পাছ পাটি লাছি পি পি লাখ পাটি পাস পি পাতি লামা লো 


নাম নারুটোহ্বিচ,। ধনীর দলের 'এক' যুধার হাতে : 
হ্বিচ, মারা-পড়িয়াছেন ( ১৬ই ভিসেম্বর ১৯২২.)% - 

-প্রোল্যাণ্ডের স্বরাজ. যদি ইয়োরোপৈ' ষম্মানিত 
উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর স্বরাজ 
বিরুদ্ধে ইয়োরোপ-আমেরিকার কি ' দুল পাকা? 
কেন.?. 


Ne, ররর 


hs 1 


একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যে অগা শত 
মধ্যভাগে এই অতীতে' প্রত্যাবর্তন," মধ্যযুণগর-'প্লীগ্য_ 
রসান্বাদন-ঢেষ্টা'একটা নূতন যুগের - হরপাত 'করিরীছি 
বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোছের কত কগুলি.. 
কারপ আছে। প্রথম এবং প্রধান কার, বর্তমানের, ত 
জটিল সমস্তা হইতে একট! গলায়নের উপায় আবি 
তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্মমোচনের চেষ্ট। 
অতীতের সরল সমস্যা-বিরগ' মুক্ত বায়ু! আমাদের -£ শ্রদঙ্ 
জীবনকে অনিকার্ধ্য বেগে আকর্ষণ করে। * দ্বিতীয়ত 
আমাদের মত্ত রক্ষণশীল জাতিএ পর্ন আতীয়ত্বের গোগ 
মন্ত্র ও মূল রহস্ত অতীতের মধ্যেই লুকায়িত, আছে; সুর, 
‘এই নবজাগরণের দিনে, ষর্থন আমরা আমাদের যথার্থ স্বর 
খুঁজিযা বেড়াইতেছি/ তখন এই অঁভীতেরই 'কোন-অন্ধকাণ 
অব্যবহৃত কক্ষে সেই বিশ্বত বত্থের অখেধনের বিবরণ 'কেথ | 
যে একটা নূতন ধরণের সাহিত্যিক হেল! তাঁহা নহে, এক 
পবিত্ৰ কর্তব্যও বটে ।' সেইগন্ত অভীতের মন্দিরতলে হুই 
সম্পূর্ণ বিভিন্নপ্রকৃতির লোক যাইয়া! সমবেত হইতেছে 
এক স্বপ্নপ্রবণ বিরাম-রিলাসীর দল অতীতের মধ্যে এ 
, কুঁগ্জের রচনা! করিতেছে; আর এক উৎসাহী খু 
দল তাহাদেব সমস্ত কৌতুছলের সহিত তাহ 
প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিজেদের টং ad 
ব্যস্ত রহিয়াছে। (77 
এই প্রবল কৌতুকের ধার! রূপ 
মুখ ও নিভৃত গৃহকোণ হইতে ছিনাইয়! 










পংখ্যা )] 7 -- 
র্বারের এক প্রান্তে ' দাড় করাইয়া দিয়াছে, এবং 
সমাল্লোচ-কের| সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে ইহার 

রস করিয়া! দিয়াছেন। কিন্তু রূপকথাকে প্রকৃত 

র নিয়মে বিচার করিলে, ইহার প্রতি অবিচারই 

হবে! ' ম্মাধুনিক' সাহিত্যের: আদর্শে ইহ! গড়িয়া 

ই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রপালীও 

ছল' না:।' ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে 
ইহাকে 'অনুমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া 
হইবে,। বর্ষণমুখর রাত্রি; স্িমিতপ্রদীপ গৃহ; 

র গৃংকোণে আলোছায়ার লীলা-চঞ্চল বৃত্য; 

।রি কল্পনা প্রবণ আশ।-আশঙ্কা-উদ্বেল শিশুহৃদয় ; এবং 

ধার স্বেহসিক্ত সরস তরল.কণঠস্বর ; এই সকলে মিলিয়া 
লকটি,অমুপম মায়াঞ্জাল, যে একটি রহস্তেব প্রক্যতান 
করে; তাহা ষ্টালের কলমের: সুখে, ছাপার -বইএর 








7য়, ও সাঁিত্য-ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট; ছিন্- 


হইয়া পড়ে। -শিশুচিত্ের উপবে ইহার অনুপম প্রভাব 
ত হইলে, আগ শিশুর ননোজ্গগতের কতক্টা- পরিচয় 
চাই |; পুরণবয়ঙ্ক ব্যক্তি; বাহার মনে সম্ভব-অসম্ভবের 
ট্রীমারেধ। সুস্পষ্ট ভাবে টানা, হুইয়। গিয়াছে, ' মিন 
প্রাপ্য অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, 
কট পৃথিবী আপুনার সম্পূর্ণ রহস্তভাগু'র নিঃশেষে 
করিয়া, দিয়াছে, তাহার ইহার মধ্যে 2ক্ৃত রসের 
না,পাইবারই কথ! শিশুর মনের গোপন কোণে 
গ্রীভূঙ অন্ধকার জমাট হুইয়া আছে, তাহাতে পৃথিবীর 
রহস্য যেন আপনার নীড় রচনা করে, তাহার চিন্ত'- 
শষে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে, অন্ধকারে 











-শীলতার শেষ সীমা, সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট 
* ॥ জন্মে নাই')। নানারূপ সম্ভব অসম্ভব আগা-কল্পনার 
“ন নেশায় সে, সর্বদা মল গুল। র্ূপকথ। তাহার 
একটি দিগন্তবিস্তৃত বাঁধাবন্ধহীন কল্পনারান্যের ছ্বার 
| দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের 
ক্ষেত্র রচন! করে। 
অন্য; যে পৃথিবীর সঙ্বীর্ণ আয়তনের, মাঝে. নিজ 
/কিল্নাকে সীমাবদ্ধ,কুরে নাই। °°, 


bd * 


seg 


রূপকথা ', 





র মত, নানাবর্ণের আকাশকুস্ম ফুটিয়া থাকে, পৃথিবীর, 


রূপকথার 'সৌন্দরধ্যপন্তাুর * 


৮৮১... 


'ক্ূপকথার বিরুদ্ধে প্রাধবয়ঙ্কের প্রধান অভিযোগ--- ' 
ইহার অনীকত| ও অবাস্তবত|। অবশ্য ব্যস্তব ন| হইলেই * 
যে কাহারও পৃর্থবীভে স্থান নাই এ-কথা কেহ বলেন না। 
সংসারে অবান্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির 
সহিত যোগ না থাকিণৈ, মাটিতে শিকড় 'না গাঁড়িলেই 
আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবগরিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ - 
সম্পর্কে না৷ আসিলেই, কাঁহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও 
মানবমন হইতে নির্বাসিত কর! যায় না। নীল আকাশ 
অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগৃঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব 
জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়! পিয়া । ইহা 
আমাদের তুচ্ছ বিড়ম্বিত ভীবন-নাটকেব উপর সমুজ্জ্বল 
চন্দ্রাতসের মত বিস্তৃত) ইহ, আমাঁ:দর উগ্রকল-কোলাহলৈর 
উপর এক দনিঞ্ শান্তির প্রজেপ বুলাইয়া দেয়) ইহার ঘন 
নীলরূপের দিকে চাহিয়া, আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশাপ্ত 
প্রবৃত্তি মাথা নত করে। সুতরাং ইহাকে অবাস্তব বলিয়। 
উড়াইয়া দিপ্ল ' মানব-মন "তাহার অনেকটা সৌনারধ্... ও : 
উদ্ধারত। হারায়। সেই হিসাবে রূপকথারও একটা - 
প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ্ট 
রূপকথা অবাস্তব'নহে, উহা একট! বাস্তবতার দৃঢ়িত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত । যাহ! সুল ইন্দিয়গ্রাহ্ব, বা যে ' শক্তি 
আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন -মটাইতে প্রেরণা 
"দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে। আমাদের 
মনের সুক্ম অতীন্সি্ন অন্ুভূতিসিকল বাহার! মুহূর্তমীত্র 
হৃদয়ে উঠিয়া! পরমুহূর্ভেই বিলীন হয়, সাহারা আমীদের 
বাহদীবনে কোনরূপ স্থায়ী প্রস্তাব বিস্তার করে নী, ও 
যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমর! নিজেরাই প্রায় অচেতন, 
তাহারাও মনের একটা অবিসংবাদিত ক্রিয়া বটে, এবং 
তাহারাও বাস্তবতার দাবী করিতে পারে সুতরাং 
রূপকথ! আমাদের প্রাণে যে অস্পষ্ট আবেগ, ষে ক্ষীণ 

, প্রতিধ্বনি, যে আপাত-অনস্তব আশা কল্পনা 'জাগাইয়! 
ভোলে, তাহার! যে' অবাস্তব, আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, 
একথ৷ বলতে -পারি ন1।: তাহার! এখন অপ 
অবস্থার আছে," কিন্তু স্ফুটতাইি ব্তবতার একমাত্র“ - 
লক্ষণ নহে। 


. রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ 
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সহিত-আমাদের যোগস্থত্র হস্পষ্ট হইবে। বাস্তব ' জগতে 
৫য় শক্তি আঁমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের 
আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মাঁনব-মনের 
আদিম সসাতন নীতিরই আধিপত্য! সেই পরিপূর্ণ সুখের 
সঙ্কান, সেই" হুঃখ হইতে - অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য্য- 
পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্ত, সেই. আশাতীত'শজি-সম্পদ্‌ লাভ, 
পাপপুণ্যের জয় পরাজয়--পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই 
এই নূতন রাজ্যের - অধিবাদী। : পৃথিবীর চির্পরিচিত 
ুর্তিগুলিই,একটু অতিরঞ্জনের রাগে র'ঞ্জিত হুইয়া, কল্পনার 
ঘা, 'সামীনতমাত্র :কসাস্তুরিত হইয়া, "রূপকথার রাজ্যের 


“স্অলিংত 'পৃলিতে ঘুরিয়া- বেড়ায়। যে-সব রাক্ষস খোক্ষস 
রা 


আমাদের পথ রোধ করে, তাহারা আমাদের 


 পাঁধিব বাধা-বিদ্লেরই একটা.-রূপাস্তরিত সংস্করণ মাত্র; 


যে. অনুকূল, দৈব, বেঙ্গমী-বেজমীর রূপে, সেই-সমন্ত 
রক্ষিস-খোক্ষদের মৃত্যারহন্ত - আমাদের শিখাইয়া দেন, 
তিনি যেন অযাচিত -সাহায্যের- দ্বারা ' এই পৃথিবীতে 


তাহার কাপণ্য-কলঙ্কের 'শ্যালন করেন, -এবং তাহার" 


উপেক্ষার'জন্ত তাহার বিরুদ্ধে যে 'একট।' গুড় অভিমান 
পোষণ করি, তাহার কথঞ্চিং অপনোদন করিতে -প্রয়ান 
পামি। ঘাঁত সমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে 
রাক্গকন্য। প্রবালপালক্কে-নিদ্রামগ্ন। থাকেন, তিনি আমাদের 
গোপন অন্তঃপুরশাদিনী প্রেয়সী ; ষে' বাঁধা-বিপদ্দের মধা। 
দিয়: রূপকথার রাজপুত্র নিঞ্ প্রিয়কে ‘লাভ 'করেন, তাহ! 
আমাদের বর্তমানের বণিকৃ-ধর্্ী” বিবাহের উপর “আমাদের 
অন্তঃস্থ 'আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুন্ধ দীর্ঘবাপ মাত্র। 
পাতালপুরে - নাগকন্তার প্রাসাদ-প্রাণে আমরা এই 
চির্রপরিচিত "পৃথিবীর - স্পর্শ অন্থভব করি, এবং তাহার 


মণিমাণিক্য; ' দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর, 


পরিচিততম:স্্ধযালোকের দর্শন পাই । 
+ এই কপ বিচঙ্গিতার কোন নামকরণ -হয় লাই। 


শপ দই: লৌকিকসাহিত্যের ' স্থায় এখানেও লেখক একটি 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৯ 


আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত এক্যের কথ! গোপন . 
* রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই- ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার 
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কথা, অস্তরতম জাশ1আকাজ্ষা ইহাতে ধ্বনিত 
উঠিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের ইহা “একটি অন্তু 
মহাকাব্যের বিশাল দ্বেহে অনেক নামহীন-লেখক হি 
তন্ত্র অস্তিত্ব মিশাইয়! দিয়া আশ্রক়' প্রাপ্ত হইয়াছে; 
জাতির আত্ম বৃস্তহীনপুষ্পপম 'আপনাতে আপনি বি. 
হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র ব/কি-বিশেষৈর অপেক্ষা” রাখে: 
লৌকিক গানে গাথায়ও সেই ব্যজি-স্বাভঙ্র্ের ' 
লক্ষিত হয়; যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সঙ্গ 
অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে 'খাস সম্পত্তি « 
লইয়াছে। রূপকথার রাজ্যেও সেই একই নিয়ম--রে' 
লেখকের নিজে .এতটুকু কোন ছাপ নাই, সর্বত্র! 
উদ্ধার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লক্ষণ সুপচিক্ফুষ্ট। - 
রাজড়ার কথা ইহার, বিষয়-বস্তু হইলে ও সাধারণ্‌ হে 
যে ক্ষীণ সাময়িক সঙ্কেত ইহাতে পাওয়া যায়, তাধার 
বিদ্বেষ বা’অবজ্ঞার লেশ মাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র ২ 
কখনও বিপদে পড়িয়া দরিদ্রের কুটারে আশ্রয়. 
বাধ্য 'হইয়াছেন ও ' তাঁহাদের দ্বার! পুত্রব প্রতি 
হইয়াছেন। তাহার, সৌচাগ্যনর্যা যখন উদ্বিড তা 
তখন তাহার কিরণ হইতে তাহার দরিদ্র উপকারক১-_ 
হয় নাই। সর্বত্রই একটা সাম্য শাস্তির ভাব$. 
সঙ্গে, লেখক এমন সম্পূর্ণ অস্তরঙভাবে জড়ি 
গিয়াছেন,'যে, তাহার নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিব 
সম্বন্ধে তাহার ভাষ! একেবারে মৌন ও নীরব হইয়া 

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা 'ও বিচা 
এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হ 
ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলে 
নিঃসংশগ্িতভাবে 'বলা:যায় যে আমাদের সামাজিক 
দূরীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার 'জন্ম। সমস্ত ₹ 
বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের" বর্মদেশেব পা 
সমাজের একটি ' নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাও 
আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী 
সপত্বীপুত্ধের প্রতি বিমাতাঁর অত্যাচার; রূপসী; 
মোহ ও পরিশেষে দেই মোহ-ভঙ্গ, আমাদের শঠতা 


সি nent. oS 
l আত্মগোপন করিয়া আছেন। এখানে ঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবে 
- এন. প্ধান্‌ ৰটনাগুলি কল্পনার উজ্জবলবর্ণে চিত্রিত হইয়া 
৪৩87 এ 


: t Ea « ৫ 


22 ৯৪:0১ 1518 ৮1৯৮০ ১৫৮81 ৪৪, iz), এম) 





1 \ j 2 


অলাপিলাওলাগিলাসিলাসিললাসিলোসি লাগ লাম পা ওলা ওল দলাম্লাসিলাসিলাসিলামিপা সা ওলা দল সলা ওলাছিল সিসিক ২ তা সিসি কাঁ লাও বাঁ পাখি পছ পি সরস রনী সিন 
(উই ] : ২০৩: গ১এ২-এ৮৬ | ৪44 


: ৪612 | এ 


ঢায, 3 


রং 191438-2১ bee ee 


1 7৬ 
Shjlsnle 0212 হাহ] tale ‘stig 5৮০১৬৫৬১ 


টিনা 58215178139 18উই হত 8115 151 


সি 528১ 821816 0 balk) 5১0৮] Sibel 
5৮215৯ zk) Mk গহগনএএই © ৯৪০৬১ 
KS able খত kha 215 ০৬০৫৪ ১১/৮৯৯১৩ 


2) ৪৯2৯৮২ BAS 101 ৩১৪ ik BBR ই IT 


৪৯৮ 5৪18৮ 5৪:১৪-৯৩৮ ১১৯1৬ Abb) ajo ১৯০০৯ 
। ৪৯ ৪৮) 7115৯1১৮) 185৬ -582081৬ উ52)8৫ 
55188) ৫5] 2k) ১১১, £ 52৬ 0850৯ bie 528৮ 


55215 58151 ৯০19841১] 1555188720)0 2৪ 


$ 


টি 


৪1৯ ৯১1১72৯৮ 5৬2৮৬ 1585 8৯1৪ Ee ৪1৪ 
১০ 528 5516 2519-5৮) bhilkle bbl? hk) 
5152/5-৯৬ 1015 ৯৮১৯৬ ler 55048 
“aj ৯৮ slag 2৯] 1 82155)৬ 12184 81৮৫৮ 


15259 5578৬ 58212 bol gh 50০ 0১৬1৬ 


২৪১১) চ02)৯ ১৯৪৪ ৬৭০ bg 58105 ই 


855৯৮ 8 hip ৪৯) ৯1১ 15115 ই ৯] 181৯ ১2৮18 
88211 1 52 aoe ১৮৯1৪ 51১214-8141ভ Ee 8. 


52৬ bid kh Shin Lh) 8154৯ 01৯০ £ 50৯ bile 
thle . ১)২০- 20. 5158৯ go 121578৯ ইড 2৪১৬ 
0 ০৯১৮৮ ‘use ডিও ৪2৪ ই 


FUE pegs ৯128৮ lk ৯500২ 


* খু Ele 58০ 188 2০]০ bias 05১ 


৮৯৯ Bhi 818, Ez 4৯] ৯1271 5158 
৯৪৫০ bles Bhi bale 22ই810818 ৬ ৮৪2 bh 


7৯৫২৬ ৬৮ 578৮ shale 8৯:৮৯ Bile 


চ৯১২) 1 kaze 2k ১৮৮ 8222 bles সইই আম 
৯১২৯, ১1492-৯) 15818 1825 582৮1 tile 

1 ৮৪2112৯ 
৯ biel ৫৮ ৮, ও) ৮1১৯৬ ৮০৪ 5৪34 


শিশু [5212 ৬০৬ ৪1, sale blebs shlkje 
। হই)155)৯, ৬৯1] ৮৪১৯ 281৯ 228)185৯ ১৪৯৯ 


৯৯ 2৬৮ 92৯০৮ 8215 ৯৪১) ৬৮ 1821৯ হ4£)৮ 
৬৮1৮ ৩৬৯ ৮১১৬ atialo ejay LU 
lhe) 481850৯৪৯12 ৯১৪)৮15৪৯ sal 
ase 5 ৯৯১ ই, ' 2১৬২)/৯১৯১৬৪৬ 21518 


অস্ত স্পা তলা শৰ শী সপ লাল ০০ তলা ত স্পা তল সা সি সানা সপাস্টিণী সপাসিপাস্পাসটিপাসিশাসিপাস্িপাসিপাস্টিপাসিপািপাি 


১১৮ 


চি | 


1 টি, কি 


‘pls sito. 1 ই/8 1851৯ ke, 
৮5৯ holga Jo 510১৯৪৬ ই 8৮০১ 
৪৬৯১ ৯০০০৯ 5821215 i, eft 
bib], ৯ 8]. 515 815] ১৯০, ৯৯ 
২1581281৮1৮) ৮1৯৯৮ 2 
‘eb ৯০১ bible 51604181428 52 dh 
51/৯৯5 2815 501৯8 blag 
৪. 15৫]৯ই bible ৮28) 8) lel 
-৯৮)৯ & hibiphl BE bee 
bje 51৯৮1৯৪০10০) 2750৯ bd: 
৮2212 15815181814 রত. 
ই Ee 21৮5৯ ৮৬ 15188 wr 
৪৯)-৪/৫৯] ৮1৯০৮ kD al 
2৯৮ 80 ৮045৯ shale ৫৯৮) ঠা 
Ske 15812 ৬৬৯৮ আগ] 
১8:51 1৯৮৯ ৯১৪০৪ bt 


-18৫12য Se) 21816 28৮৯৪ bat Ak 


১৬৬) 25 ১৮১ 82115 
৪]৪] ৮1৯ নাই] ৪৩ ba jeje 
১০ ৬258] 51১ ১১-৪)৪2818 pote: 
| kh) 1121 81০ 51812 251২" 
৮5৪-৫1১১৬৯ ৪৪৮৪ 81 ৪১৪ 
5215 © ৯৯51০ 1৯) bola | 
ইউ/৪ ৯৯৮১ £ 88) ইহ blab) tbe 
1851৯ pl lopli Akl 5৬১৬, bal 
PCS 1888 ১৮৮ bs Hija 
৪21১৮৯৮ Srl -587051৬ ৯08৮, 
Bien ৪2১৬ ৯৪৭১ 188 ইউ 94৯৫ 
৫:1৯ 8, Ble 1৮1 16৯১ ভা 
৯, [২৯ উই] হিতে. El: 
উড” ২৯ 1 82৯ 28৯৮ ৪১০ bef 
ই aajibis "ale ২৪ 
8. ১1৪5৯৪/৭৮ bok 4৮৮৯৯ bl 
2:৯০ & 15 ৯০ Elke 
‘leita ই2115 Eke sk ই 
“১৮১২৪ কি 2 ৯0৯১ 8211588৮ 
৮৪] 1১৪ 2 ৪৯)৬ 6৯ bias 
৮৯১ 081 5৪1৮৮৪০৮০ 285 








\ os 


